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উদ্ভিদ বিষয়ে ধৎকিঞ্িৎ__শ্রীষছুনাথ চক্রবত্তী ৫২৫ দ্রাণতত্ব-_শ্রীজগদানন্দ রায় -* **, ৯৫ 
উদ্ভিদের বৃষ্ধি__প্রীজগদানন্দ রায় *** ৭০১  চাঁষের জন্য সহযোগিতা মূলক খণদান ব্যবস্থা. ' , 
উপাসনার ঘণ্টা ধ্বনি শ্রবণে (111605 শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষাল ট মু 
/7785193)-_ভগিনী নিবেদিতা! ৪৭১ চিত্র--সম্পাদক ৫৪,১২৬৩৪৪,৩ 
একটি উচ্চ অঙ্গের ভারতীয় শিল্প বিদ্ালয়ের চিত্র সম্বন্ধে , + ০ 
আঁবশ্তকতা- শ্রীনগেজ্রচন্্র সোম, বি,এ, *. ১১. চীনদেশে চন বি? সরকার ১৯ 


টু 


বিষয়: " লেখক পৃষ্ঠা | 
চেতন সঙ্গীত (পন্ড)-__্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী ৬৪১ 
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শ্ববিখ্যাত দার্শনিক মার্জ, (11075 ) ততপ্রণীতত “ইয়ুরোপীয় 
ভাবের ইতিবৃত্ব” গ্রন্থে একস্থলে বলিয়াছেন, *বিশ্বরিষ্ঠালয় 
তাবজননের যন্ববিশেষ।” রী গ্রন্থ পাঠে ইহা স্বতঃ প্রতিপন্ন 
হইবে যে ভাবের যেমন ব্যক্তিত্ব আছে, তেমনই জাতীরত্বও 
আছে। সেই হিসাঁবে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্ভালয়কে কোন 
একটা ভাববিশেষের জন্ম ও বিকাশের ক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ 
করা যায়। ভারতবর্ষে “বিশ্ববিষ্থালয়' বঙগিলে যাহা বুঝা, 
ইয়ুরোপের বিশ্ববিগ্থালয় সকল তাহা হইতে সম্পূর্ণ সতত 
জিনিষ । বাত্তিত্ব এবং জাতীয় আদরের প্কবণ ইযুবোপীয় 
বিশববস্থালযসমূহের প্রধান: বিশেষত! কথাটা পরিষ্কার 
করিয়া বুঝা যো. 

ইমুযোগীয় পান খবিষ্াাসনছে কাখ্যকরী কিনব, 


খে পর্যালোচনা বর একটা জান দমাচির কষ 
লমক্ষে, খাড়া করিয়া দেয়, শিক্ষার্থী তাহাতে সমাঞ্জের 
একটা আদর্শচির দেখিতে পায় । কিন্তু প্রচলিত সমান্তে 
বিধান প্রণালী শিক্ষা করিয়৷ আইন ব্যবসায় করিতে, দশের 
ব্যবসায়ীকে কেবল আদর্শ ক্যাইন শিক্ষাত্তে ব্যাপৃত 'উদ্নতি 
চলে না! ' তাহাকে ব্যসার়িক বিষ্তালয়ে গরচলি-শতীয়ন 
প্রণালী "শিক্ষা করিতে হয়। (ইহাকে ইংলণ্ডে '্যাগ্বর 
পরীক্ষা কহে) এই শিক্ষা বিশ্ববিষ্ঠালয়েনন শিক্ষা হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতস্। নিশ্ববিদ্তালয় এই শিক্ষার কিঘা পরীক্ষার 
সত: (কোন সার রাখে না। এক্থুলে এই প্রশ্ন হটতে, 
পারে ধে তবে বিশববিষ্ঠালযের »খিক্ষা কী কাজে লাগে 
তাহা, উত্তর আমি এই প্রবন্ধের, খারা? দিসাছি,্ল 

বিশববিষ্ভীলয়" ফেব ভাব জন্মাইধার বিশেষ । হয় ত, 
একদিন এমন ছিলি যখন বিবার যাধতীয় বশ্ববিদ্া 


অর্থকরী বিষ স্বান পারধান।। 'বৈমন খকটী শ 2 শিক্ষা দিতে সমর্থ কত । কিন বি্ার জুমোনতি এন 


. মাউক! -ক্সীইন পা টেপা 





িকপবধ দি ও ওর ধনশাাও রে এ রং ঁ 
টি ইসির 


এমন অবহা জাখিরা 


রা 


, 
খা হা করিধে যানঙমীজের উ্তি করা ঘূর্দি 


ক শিক্ষার, ০ পয়োান , কেবল 


ফর আদর্শের ' হণ কিছ! রক্ষণ, কোন! 
নব সম্পাদন করা.মায় লা। একজন 


২ প্রবাসী । 


বিখ্যাত . ইংরাজ পণ্ডিত (জন্সন্) আদর্শবিহীন কাধ্য- 
ক্ষেত্রকে পশুশালা” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । (অবশ্য 
তিনি কাণাবিহীন ভাববিকাশকেও স্বপ্রদেন? বলিয়া মাখ্যাত 
করিয়াছেন )। আজকাল ভঙীগের দন পাড়িয়াচে,__কাণা- 
ক্ষেত্রের পরিসর ও কাধা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে কা 
করিতে করিতে কাজের উত্কর্ষের সহত আদশের ৪ উৎকষ- 
সাধন করা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে। 
ভাবের উৎকষ ছারা আদর্শের উৎকর্ষ সাধন সভজে ঘটতে 
.পারে। এই জন্য, কার্ধা ও ভাব যাহাতে উভয়তঃ উৎকষ 
লাভ ঝরিতে পারে অথচ একের ভঙ্ুগে অপরের খর্বত৷ 
না ঘটে তাহার শ্বব্যবস্থা করিতে গিয়! বিশ্ববিগ্ঠালয় কেবল 
ভাব ও আদশের জনন এবং সংরক্ষণ করিবার ভার নিজের 
আযত্াধীনে রাখিয়া কাধ্যকরী শিক্ষাকে পথক করিয়া 
দিয়াছে । বিশ্ববিষ্ঞালয়ের শিক্ষা এক সময়ে এমন বস্তায় 
ঈাড়াইয়াছিল যখন দেখা গেল যে ভাব * আঁদশ গিক 
রাখতে পারিলে কার্যকরী শিক্ষা এ আদর্শকে অবলম্বন 
করিয়া স্বায়ত্ব রক্ষণ '9 পরিচালনে সক্ষম হইবে । সেই 
-শয়ে বিশ্ববিগ্তালম্ কার্যকরী শিক্ষাকে স্বায়ন্শাসনের 
| দিয়া নিজে কেবল ভাববিকাশের ব্যবস্তাতে মনঃ- 
করিতে বাঁধা ভইয়াছিল। এই বাবস্তার সকল 

; যতদিন ভাবরাজ্য আটুট এ ক্রমবিকশিত হইতে 

বে, ততর্দিন কার্য্যক্ষেন আদশর্রষ্ট হইয়া স্থলিতপদ 
হতে পারিবে না। ইভা হইতে আমরা সুম্পঈ দেগিতে 
পাইতেছি যে বিশ্ববিদ্ভালম কাধ্যকরী বিগ্ভা দান অপেক্ষা 
কার্োর উতৎকর্বিধানার্থ আদর্শ নিয়োগ করিয়া স্বীয় 
সাফলা প্রকটিত করিয়া -থোকে। শিক্ষার এই স্বাতন্না- 
বিধান দারা ইযুরোপে কি ফল চীড়াইয়াছে তাহা বিচার 
কর! আবশ্যক | যাহারা বিশ্ববিদ্ঠালয়ে ভাবস্ষরণ শিক্ষা 
করিয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতেছে--তাভারা উন্নততর 
ভাবের সমাবেশ দ্বারা কার্ষাক্ষেত্রের আদর্শ উন্নত করিয়া 
কার্ধোর উন্নতিবিধান করিতে 5 হইতেছে ; আঁর 
যাহারা কোন বিশেষ ..কাধাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট না হইয়৷ সমাজে 
বিচরণ .রুরিতেছে, তাহারাও উন্নত ভাবের প্রচার দ্বার! 
সমাঙ্গের ভাবসমষ্টির উন্নতিবিধান করিতে সক্ষম হইতেছে । 
ইহা ছারা জাতীয় ভাব ও জাতীয় কর্ণাক্ষমতা উভয়ই বৃদ্ধি 


অথচ 


[৬ষ্ঠ ভাগ।, 
পাতেছে। এই দ্বিবিধ উৎকর্ষ কি উপায়ে সাধিত হইতেছে 
তাহা বুঝিতে হইলে শিক্ষার জাতীয়ত্ব কোথায় ,তাহ। 
অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে । 

ভিন্ন ভিন্ন জনের ব্যক্তিত্ব একত্র সমাবিষ্ট হইয়া এক- 
ভাবাপন্ন হইলেই এ সকল জনসমষ্ট্িকে জাতি বলা বায়। 
ইা হইতে দেখা যাইবে যে ভাবের একত্বউ জাতীয়তার 
মূল, এবং বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের একত্বে সমাবেশই জাতীয়তার 
লক্ষণ। দশজনের ভিন্ন ভিন্ন ভাবআ্েতকে এক সমষ্টিতে 
মিলিত করিয়! প্রবাচিত করিতে পারিলেই জাতীয় জীবন 
গঠনের স্বপাত হয় ; এবং এ সমাবিষ্ট ভাবশোত জাতীয় 
ভাবরূপে পরিগণিত হয়। যেখানে দশের ভাব মিলিয়! 
যাইবে সেখানেই এ ভাবসমষ্টি জাতি উত্পাদন করিবে। 


' একবার জাতি উৎপাদিত হইলে তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি 


নিমজ্জিত ভইয়া তাহাদের স্বতিন্কা রক্ষা করিতে সক্ষম হহবে 
না; পরস্ক তাহাতে লুপু ভয়! তাগার আয়তন নু্ধ করিবে। 
ইহাকেই জাতীয়তা পক্গণ বল! ৬ইল। উহা হল্তে আর€ 
দেণা ঘাইতেছে থে যেগনে বাক্তিত্ব স্বতন্ত্র অবলখন হাতি 
সেখানে জাতায় ভাব তিষ্টিতে পারিবে না। এষ্ট জাতায় 
হাবেতে ব্যন্ভিত্ের নিমজ্জন কিরূপে সাঁধিতে হম ॥ ইহার 
একমার উদ্ভর- শিক্ষ। দ্বারা | 

প্রথমেই দেখান তইয়াছে যে বিশ্ববিষ্ভালয় ভাবের 
জনয়িতা । ইঠা৪ বলা হইয়াছে যে ঈম্ুরোগীয় বিশ্ববিগ্ভালয় 
'৪ ভারতবর্ধীয় বিশ্ববিগ্ভালয়ে অনেক পার্থকা, কারণ উভয়ের 
উদ্দেশ্য ও কাধাপ্রণালী অতি স্বতন্ব। ইংলগ্ডে ভাবশিক্ষার 
চন্ট কেহ লগ্ন কিম্বা এডিনবর! বিশ্ববিদ্াপগ়ে বায় ন!: 
যাহারা এরূপ শিক্ষা করিতে চায় তাহারা অক্সফোর্ড কিন্বা 
কেমবিজে যাঁয়। কারণ ভাব লন্মাবাঁর প্রধান সরঞ্জাম 
এ ঢুই স্থানেই রহিয়াছে । ভারতবর্ষ য় বিশ্ববিদ্ঠালয় গুলি 
ইহাদের কোনটার আদর্শে গঠিত নতে। আরও একটা 
কথা আছে,--জাতীয় ভাবজনক বিশববিগ্ভাপয় 'একের আদর্শে 
অন্প্র গঠিত হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতীয় 
ভাব স্বতন্্; এমন কি এক জাতির মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ে পরম্পর হঈতে বিভিন্ন ভাব স্ষ,রিত হইতে 
দেখা যায়। সকল ভাব একত্রে এক স্থানে এক 
ব্যক্তিতে ফুটিতে পারে না। তাই নানা স্থানে নান 


ঠ্ ম সংখ্যা | এরি 


ভাবের : ক্ষরণ জন্য নানা বযাক্িধের | অভ্যুদয় হয়, ও 
তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের গণ্তী স্কাপিত হইয়া ভিন্ন 
ভিন্ন বিশ্বাবিষ্ঠালয়ের উৎপত্তি হয়। এক জাতিতেই যখন 
এত কাণ্ড ঘটে তখন জাতির পার্থকো যে ভাবের পার্কা 
ঘটিবে, ও তাভা হষ্টর্তে পৃথক আদর্শে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয় 
গঠিত হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষার 
জন্ঠ মেমন বিলাতী আদর্শে বিশ্ববিষ্ভালয় গঠিত হতে পাবে 
না, তেমনই আবার ধিদেশী রাজশক্তিও দেখায় আদশ খাড়া 
করিয়। ভারতীন জাতীয় শিক্ষার বাবস্থা করিতে পারে না। 
ধাঁভারা মনে করেন উংরাজী সাভিতা ও দর্শন শিক্ষা দিয়া 
আমাঁদের জাতিবন্ধন ৬ইবে,-আঁমাদের জাতীয় ভাবের 
স্মরণ হইবে,-তীভারা অবোধ) কারণ সাহিতা ও দর্শন 
জাতীয় ভাবেরই পরিচায়ক, তাভাদের সার্বনিকত্ব সম্ভব 
হইতে পারে না। কিন্তু উৎরাজ রাজশন্ডিকে 
আমাদের জাতী শিক্পীর বাবস্থা না করা অপরাধে দোষী 
মনে করেন তাহারা হস্তীমুর্খ! ধাহারা কথন'ও জাতীয় 
শিক্ষা দেখিয়াছেন কিন্বা বূুবয়াছেন শ্টাহারা জানিবেন 
ফে একগ্জাত অপর জাতিকে গাতীয় শিক্ষা দিতে পারে 
না। আমাদের ভিতরে ভাবের অস্কুর থাকিলে তবে 
নিজের আদশকে অপরের আদশে সংস্কত করা যাইতে 
পারে; কিন্তু বিজাতীয় ভাব ও শক্তিদ্বারা জাতীয় ভাবের 
অস্কুর জন্মাইতে চেষ্টা করা ৪ দেশীয় গেন্দাকুলকে 
(বিলাতী ডালিয়াতে পরিণত করিতে চেষ্টা করা একই রূপ 
অসম্ভব মনে হয়। জাপান আমাদগকে ইহার উচ্জল 
দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে,-.তথায় বিজাতীয় শিক্ষা জাতীয় 


শাহারা 


শিক্ষার আনুকূল্য করিতেছে, কিন্তু তাহা জাতীয় শিক্ষার: 


উপায় নহে । ইংরাজ রাজশাক্ত কিন্বা উংরাজ প্রতিষ্ঠিত ও 
পরিচালিত বিশ্ববিষ্ঠালয় যদি ভারতে জাতীয় শিক্ষার [ভর্তি- 
স্থাপন করিতে পারিত, তাহা! হইলে ঈংরাজকে সষ্টিকর্তার 
পদবীতে স্থাপিত করিতে হইত, অথবা একান্ত পক্ষে 
তাহাকে দেবতা! বলিয়া পূজা! করা আমাদের কর্তব্য হইত। 
উ্ুরোগীয় বিশ্ববিগ্ঠালয় গুলি আমার্দের দেশের কলেজের 
স্থানীয় । তাহাতে কেবল পাঠ্যনির্বাচন ও পরীক্ষাগ্রহণ 
কাধ্য সম্পন্ন হয় না, শিক্ষাদান তাহার প্রধান কর্তবা। 
ইয়ুরোপীয় কলেজগুলি আমাদের দেশের ছাত্রাবাসের 
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অনুরূপ হইত, যদি ছাত্রাবাসগুলিতে শিক্ষকের বসবাস + 
থাকিত। “কলেজ' অর্থ পাঠমান্দর নহে)-_যাহাতে কতক-, 
গুলি শিক্ষিত ও শিক্ষাথী লোক পরস্পরের সাহচধ্যে'. 
বাস কারয়া পরস্পরের 'জ্ঞানাক্জনের ও ভাবসংগ্রহের 
সহায়তা করে, তাহাকে “কলে কহে। উয়ুক্সোপীয় এই . 
জাতীয় একটা কলেজে গেলে দেগা যাইবে ঘে তাহার 
অধিবাসিগণের মধ্যে একটা ভাব অতিশয় প্রবল। তাহা 
এই যে প্রতোকে আত্মোন্'ত দ্বারা দেশের ও জাতির 
উন্নতিবিধান করিবার সঙ্কট লইয়া কলেজে আসিয়াছে । 
দশজনেব একজন হইতে হইবে; জগতের কার্ধাক্ষেত্রে 
আমার জন্য কিছু একটা করিবার কাঁজ আছে, তাহ! আমি 
না করিলে চলিবে না, এই বোধ প্রত্যেক ছাত্রের হৃদয়ে 
প্রবল। ইভা বাক্তিত্রবোধ। দশজনের একত্র বাস ও 
সাহচমা দারা এই ব্যক্তিতাবোধ ক্রমে একটা আদর্শগ্রহণ 
করিতে ও ভর্বষ্যজীবনের কার্যাক্ষেত্র বাছিয়া লইতে সক্ষম 
করে। উহার আরও একটা স্রফল এই হয় ঘে দশজনের 
বাক্কিত, পরম্পরের সাহচধ্যে ঘসিয়া মাজিয়া, তাহার 
কণ্টকগুলি উ্রাটিয়া ফেলিয়া, একটা দলবদ্ধ “ভাবে” পরিণত. 
করা যাঁয়। অধিকাংশ স্থলে তাহা পুর্ধলন্ধ কোন আদর্শের 
সংস্কার কার্ধো প্রবৃত্ত হয়; ইহাতে পূর্ববর্তী আদর্শের উন্নতি 
সুচিত হয়। *কিস্ত সবদর্ট দশের মিলনে একটা জাতীয় 
পরিস্ফ,ট হয়। নিজের ব্যক্তিগত ভাবকে দশজনের ভাবের : 
সঙিত মিলিত করিতে এবং বিরোধ স্থলে দশের মতে নিজের 
ভাবকে সংঘত করিতে ও দশের হিতার্থ নিজের ব্যক্তিগত 
হিতকামনাকে সংযত করিয়া লাভালাভ পরম্পর সমভাগে 
শাস্তচিত্তে গ্রহণ করিতে পারা ইয়রোগীয় বিদ্যালয়ের একটি 
বিশেষ শিক্ষা । ইহারই নাম জাতীয় শিক্ষা। প্রতোক 
মানবের একটী কর্তব্যস্থান রহিয়াছে, তথায় কি একটা 
অপবিজ্ঞাত কর্তব্য তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে; সেই 
কর্তব্যের অনুসন্ধান করিয়া তাহা পালন করিতে শিক্ষা 
করা মানবজীবনের সর্বোচ্চ“শিক্ষা । ইহারই নাম বব্যত্তিত্ব” 
রাখা হইয়াছে। জগতে আমি যে একজন ব্যক্তি তাহার. 
পরিচয় জগতের কর্মক্ষেত্রে; কোন ক্ষেত্র বিশেষে 'কোন 
বিশেষ কর্মসাধন দ্বারাই আমার ব্যক্তিত্বের পরিচয়। 
যেখানে দশজন ব্যক্তি পরস্পরের হিতকামনায় কর্শে প্রবৃত্ত 
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*হয় সেখানে ' তাহাদের একটা দলবন্ধন ইয়া থাকে। 
ইহারই নাম হইল জাতি । কেবল 'একদেশে জন্মিলে কিন্বা 
শ্রকরূপ পোষাক পরিলে একজাতীয় ওয়! যায় না। 
আবার দশটা ভাঁবকে একদ্ে পরিণত করিতে হইলে একটা 
আদর্শের প্রয়োজন হয়। ছুই জন লোকই একটা “প্রোগ্রাম” 
(কাধ্যপদ্ধতি বা অন্ত্ঠানপদ্ধতি ) না হঈলে পরম্পর মিলিয়া 
কাজ করিতে পারে না; প্রোগ্রামের অভাবে তয় ত একই 
কাজ উভয়ে করিতেছে, অথচ উভয়ের কাধ্যে একটা ধক্য- 
' বন্ধন থাকিতেছে না । যেখানে সহজ সহঅ লোক দ্বারা 
জাতিগঠন্‌ করিতে হইবে, সেগানে একটা আদর্শ-প্রো গ্রাম 
থাকা বিশে দরকার । এই আদর্শ ই জাতীয়তার ভিত্তি, 
এবং ভিন্ন ভিন্ন বাক্তিতের সংমশণে এই আদশের উৎপত্তি 
হয়। বান্তিগত কার্য্ের সম্মুগে এই জাতীয় আদশ খাড়া 
না থাকিলে জাতীয়ত। রক্ষা হয় না। 
পৃর্বেই বলা হইয়াছে যে ব্যক্তিত্বের ক্ষরণ ও আদশনির্ববা- 
. চন উয়ুরোগীয় বিশ্ববিালয়সমূহের প্রধান শিক্ষা। এ হলে 
ইহা বলা হইতেছে না যে ইনুরোপে প্রত্যেক শিক্ষার্থী এ 
দুই শিক্ষাতে সফলতালাভ করিতে সক্ষম হয়। তাা যদি 
হত তবে ঈয়রোপ এতদিনে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইত। 
কিন্তু আমার বক্তব্য 'এই যে উম্বরোগীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়সমূতে 
ধঁ দুটা শিক্ষাই শিক্ষার্থাদিগের কামনীয়। ইহার মধ্যে 
একজন শিক্ষার 9 ম্দি & দই শিক্ষাতে সফলতালাভ করে 
তাহা হঈলেই জাতীর মঙ্গল সুচিত হয় এবং বিশ্ববিষ্ালয় 
নিজের অস্তিত্ব সার্থক জ্ঞান করে। শিক্ষার সম্পাদন অপেক্ষা 
শিক্ষার উদ্দেশ্টেতেই একটা জাতীয় সার্থকতা রহিয়াছে; 
উহ্াই শিক্ষার আদর্শ | 
আরও একটী কথা আছে--কোন জাতির কালান্ুক্রামিক 
ঘটনাপরম্পরা লিপিখদ্ধ হইলে ভাতা এ জাতির ইতিহাস 
হয়। কিন্ত ইতিহাসোক্ত ঘটনাসমূহের অভিজ্ঞতা হইতে 
ভাব সম্কলিত হইলে তাহা এ জাতির দর্শনে পরিণত হয়। 
একারণ দর্শনে জাতীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য 
জাতিবিশেষের বর্ভমান বা চলিত ভাব, এবং দর্শন এ 
জাতির. অভিজ্ঞতার সঙ্কলিত ভাব প্রকটন করে। একজন 
বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়াছেন যে যেখানে ইতিহাসের সমাধান 
হয়, সেখান হইতে, দশন উৎপন্ন হয়। আবার ইতিহাস 
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যেমন বাড়িতে থাকে 'তাহার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনেরও উৎকর্ষ 
ঘটে। এইরূপে সাহিত্য ও দর্শন জাতীয়তার পরিচয় 
প্রদান করে। যেমন বালকদিগকে আগে মাতৃভাষা শিক্ষা 
দিতে আরম্ভ করিয়া পরে অন্য বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা দিতে 
হয়, সাহিত্য ও দশন সম্বদ্ধেও সেই প্রথা নির্দেশ কর! 
যায়,-- আগে জাতীয় সাহিতা ও দর্শন শিক্ষা দ্বারা নিজের 
জাতীয় বীজ বপন করিয়া জাতীয় ভাবের অস্কর জন্মাইতে 
হয়; তৎপর তাহার মূলে পরকীয় সাহিতা ও দশনের 
সার দিলে তাহাতে জাতীয় ভাব সতেছ 9 বর্ধিত 
তয়। ইয়ুরোপে সর্বত্রই এই প্রথা প্রচলিত, একারণ 
তথায় বালকদিগের শিক্ষার মূলে জাতীয় ভাব বিদ্ভমান 
থাকে। দর্শন বলিতে কেবল প্রাচীন দর্শন বুঝিতে হইবে 
না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে ইতিহাস ঘত পুরাতন 
হইতে থাকে তাহা হইতে ততষ্ট তন দর্শন উৎপন্ন হয়। 
দর্শন নিতা ঘটিতেছে ; কিন্তু অতীতের ঠুলি চক্ষে দিয়া- 
কেবল অতি পুরাতন দর্শনের অন্সরণ করিলে জাতীয় 
উন্নতি ঘটে না । কারণ অপরাপর জা'তর সংখষে আমাদের 
জীবন নিতা পরিবর্তিত হইতেছে ;- আমাদের ভাবে ও 
অভিজ্ঞতাতে নিত্য পরিবর্তন ঘটিতেছে। আমাদের দর্শনকে 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহিত মিলাতে না পারিলে 
সেই দর্শনের জাতি থাকে না। জাতায় দর্শন সভাতার 
পরিচায়ক ; সাহিত্য দর্শনের বর্তমান ভাগ আলোচনা করে 
ও তাহাকে বর্তমান জীবনের সহিত মিলাইয়! উন্নতির পথে 
অগ্রসর করে। 

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে শিক্ষা জাতীয় সাহিত্য ও 
জাতীয় দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়াতে শিক্ষার . 
জাতীয়তা রক্ষা হইতেছে না। তাহার ফলে আমাদের 
ব্যক্তিত্ব স্ক,রিত হইতে না পারাতে জাতীয় আদর্শও তিঠিতে 
পারিতেছে না। ইহার ফলে আমাদের জাতীয় ভাব ক্রমে 
খর্ব হইয়া আসিতেছে। আমরা পরকীয় ভাব পরের 
কথায় ব্যক্ত করিতে যথেষ্ট শিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু ্ সকল 
ভাব আমাদের জীবনে মিশিয়া যাইতেছে না । তাই, প্রবূপ 
পরকীয় শিক্ষার ফলে, আমার্দের জাতীয় ভাব কিছুতেই 
জন্মাইতেছে নাঁ। ইহার একটা দৃষ্টান্ত অতি সহজ; 
আমার স্বজাতীয় দশর্জনৈর মতের সহিত আমার মত' না 
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মিলিলে আমি একক কার্য করিতে মন্বপ্ল করি, কিন্ত তথাপি 
আমার, মতকে সংযত করিয়! জাতীয় দশের মতের সহিত 
মিলাইয়! কার্ধা করিতে অগ্রসর হই না। ইহাতেই জাতীয় 
শিক্ষার অভাব সুচনা করিতেছে । আমার মতের সহিত 
ধাহাদের মতের অনৈক্য হইল তাহাদের সহযোগে কার্য্য 
করিব না, কিন্বা দশজনে বিচার করিয়া অধিকাংশের মতে 
যাহা কর্তবা ধার্য হইল, তাহাতে আমি অমত প্রকাশ 
- করিয়াছি বলিয়া সেই কাধ্য নিব্বাহে সহায়তা করিব না, 
ইহা জাতীয় ভাবের লক্ষণ নহে । ভাব সংযমন ভিন্ন 
জাতীয়তা আদিতে পারে না। আমাদের দেশে জাতীয় 
শিক্ষার" অভাবেই জাতির নেতৃস্থানীয় বাক্তিগণ'ও জাতীয় 
ভাব গ্রহণ ও তদন্নঘায়ী কাধ্য করিতে পারিতেছেন না। 
দেশে জাতীয় ভাব উৎপাদন করিতে হইলে জাতীয় শিক্ষার 
প্রয়োজন । 
ঈহ্া অবশ্য স্বীকাধ্য যে আমাদের রাজা আমাদের 
স্বজাতি নতে। একারণ আমাদের জাতীয় শিক্ষা রাজ- 
* শক্তির অনুমোদিত কিম্বা রাজশন্ভিদ্ারা পরিচালিত হইবে 
ইহা আশা কর! বাতুলত! মাএ। প্রচলিত বিশ্ববিদ্ভালয়- 
গুলি ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা আমাদের জাতীয়তা উৎ- 
পাদন করিতে কখনই সক্ষম হইতে পারে না, কারণ 
আমাদের দেখে এখনও জাতীয় “বিশ্ব-বিষ্তা” ও তাহা শিক্ষা 
দিবার অন্ুকুল সরগ্তাম বা শিক্ষক কিছুই নাই। যাঁদও 
সাধারণ [হিসাবে বুঝা যাইবে যে বিজ্ঞান গ্রাব্বজনিক বিদ্যা, 
অতএব তাহাতে জাতি থাকিতে পারে না; কিন্তু ইয়ুরোপের 
ইতিহাসে দেখ! যায় যে বিজ্ঞানও জাতীয়তা অবলম্বন 
করিয়! থাকে,__ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্ব স্ব ভাবে বিজ্ঞানকে ভিন্ন 
ভিন্ন পন্থায় পরিচালিত করে৷ তাহাঁদের সাহিত্য তাহাদের 
দর্শন বিজ্ঞানকে তাহাদের জাতীয় ভাবে অন্ধ প্রাণিত করিয়া 


থাকে। কিছুদিন হইল, ভারতের ইয়রোগীয় শিক্ষকগণ. 


একবাক্যে কলরব তুলিয়াছিলেন যে এতদিন ধরিয়৷ ভারতে 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষ1 দেওয়া! হইল তথাপি ভারতবানীর 
জীবনে বৈজ্ঞানিক ভাব প্রবিষ্ট করিতে পারা গেল না। 
*অনেক অগ্লজ্ঞ সমালোচক এ সকল উক্তিকে জাতিবিদ্বেষ- 
ছষ্ট বলিয়া উপহাস করিতে ক্ষান্ত হন নাই; কিন্তু তাহাদের 
মূলে গভীর সত্য রহিয়াছে। পাশ্চাত্য, বিজ্ঞান এখনও 


ভারতে “পাশ্চাত্য, রহিয়৷ গিয়াছে, এখনও 'তাহার প্রাচ্য 
জাতিত্ব প্রতিষ্ঠা হয় নাই। এখনও প্র বিজ্ঞান কেবল 
বিদ্ভালয়েই আলোচিত হইতেছে, তাহা! আমাদের জীবনে 
মিশিয়া, তাহার ভাব দ্বারা ' আমাদের জীবনকে চালিত, 
করিতে সক্ষম হুয় নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও অনেক 
খ্যাতনামা বিজ্ঞানপাশকরা লোকের নিকট শ্লেচ্ছত ঘুচাইতে 
পারিতেছে না; এমন কি এখনও স্টাহার! বিজ্ঞানকে 
আপনার অস্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিতে কুষ্টিত,---পাছে 
জাতি যাঁয়। ইহা! হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে সাহিত্য ও . 
দর্শন ছাড়া, জগতের একমাত্র সার্বজনিক বিছা! বিজ্ঞানেরও 
জাতি আছে। এই সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের জাতি প্রতিষ্ঠা 
না হঈলে আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হইতে 
পারে না। 

বিশ্ববিগ্ঠালয়কে ধরিয়া নাড়া দিবার ক্ষমতা মুখের কথায় 
তয় না; তাহার জন্য বিশ্ববিষ্তার প্রয়োজন । জাতীয় 
বিশ্ববিগ্ভালয় সম্বদ্ধে কথা কহিবার আগে আমাদের সর্ধপ্রধান 
কর্তব্য জাতীয় বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠ। করা,_-এমন সকল বিগ্ালয় 
স্থাপন কর, যাহাতে ব্যক্তিত্ববোধ ও জাতীয় আঁদর্শগ্রহণ 
যুগপৎ ঘটিতে পারে। ইংরাজ রাজশক্তির কুতমা ও অবমাননা 
জাতীয়তা নহে। (কোন কোন শিক্ষার্থী সাহেব দেখিলে 
টিল মারা, কিম্বা দশজনে মিলিয়া কোন সাহেববিশেষকে 
অগবা তদভাঁবে সমস্ত ইংরাজ জাতিকে গালি দেওয়া 
জাতীয়তা মনে করে )। পরস্ত নিজের স্বার্থ ও ইচ্ছা সংযত 
করিয়৷ জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় আদশের উদ্দেশ্তে জীবনকে 
বৃত ও পরিচালিত করিতে শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত জাতীয় 
শিক্ষা। ইংরাজের সাহিত্য ও দ্শন হইতে ভাষ! ও ভাব 
গ্রহণ করিয়া সেই ভাষ! ও ভাবের অপব্যবহার করিলে 
(অর্থাৎ তাহা ব্যবহার করিয়! ইংরাজকে গালি দ্রিতে শিখিলে) 
আমরা জাতি পাইব না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে 
আমাদের জাতি গিয়াছে । কিন্ত পরকীয় জাতীয় শিক্ষার 
ভিত্তি কোথায় তাহা দেখিয়া জাতি শবের একটা অর্থ 
বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া এত কথা বলিতে সাহস 
করিয়াছি। জাতি দিয়া অন্ততঃ এই অভিজ্ঞতাটুকু লাভ' 
করিয়াছি বলিয়া! মাজ কথা কহিতে লজ্জা করিতেছে না! 

একজন ইংরাজ ওঁপ্াসিক ইংলগ্ডের বৌডিংঘ্ুলগুলিকে 


জাতীয় “বাতিঘর (1.1211-1,0৫) বলিয়া বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। এই একটী কথাতে কতথানি জাতীয় শিক্ষার 
উপাদান রহিয়াছে, তাঁভা হ্বদয়ঙম করিতে পারিলে অনেক 
উপকার হইবে। আমাদের এখন “গুরুকুল বিগ্ভালয়ের, 
দিন চলিয়া গিয়াছে কিন্তু জাতীয় বোডিং স্কুল ভিন্ন আমাদের 
জাতীয় ভাব ভননের অন্ত উপায় দেখা যায় না। এরূপ 
বিগ্ভালয় গ্বাপন করিয়া দশজনকে পরষ্পরের ইচ্চা ও রুচির 
সমাদর করিতে, ৪ পরস্পরের সহিত মিলিয়৷ বাস কাঁরতে, 
চ্সিতে ফিরিতে, ও কার্ধা করিতে দিতে, পারিলেই জাতীয় 
শিক্ষার ভিন্তিস্তাপিত ভইবে। এরূপ বিগ্ালয়ে শিক্ষক 9 
শিক্ষার্থীকে একত্রে থাকিতে হইবে । আহারে, বিহারে, 
শিক্ষায়, ধাম্যে, সব্দএ শিক্ষকের আদশগ্রহণ শিক্ষার মল 
অঙ্গ। কেবল কথা শুনিয়া ও বই পড়িয়া কাখাশিক্ষী হয় 
না, তাহাতে কেবল কথা শিক্ষণ হয় মাত্র । কেবল কথ! 
দ্বারা ধেমন জাতীয়তা জন্মায় না, তেমন5 কোন |বদ্থাই 
জীবনে প্রতিষ্ঠালা কারতে পারে না। ভাবের শ্ষ,রণ 
ভিন্ন শিক্ষার অন্ত যেকোন উদ্দেশ্তত আকঞ্চিৎকর, এবং 
জাতীয় শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষার জাতীয়তা 
সম্পাদনই প্রাথমিক শিক্ষার মুখা উদেশ্য হইাবে। এই 
উদ্দেশ্টের সফলতা গ্রন্থ কিম্বা ভাষ(পেক্ষা শিক্ষকেতে অধিক 
বর্তে। তাই শিক্ষকের আদশই এই শিক্ষার প্রথম সোপান । 
উভাও দেখা যায় যে বালকদিগের প্রথম জীবনের শ্র,রণ 
খেলাতে ; একারণ জাতীয় শিক্ষীর মূলে জাতীয় খেলার 
প্রতিষ্ঠা গ্রয়োজন। দণের স্বার্থের সভিত নিজের স্বার্থের 
সর্ধমশ্রণ ও নিজের ব্যক্তিগত ইচ্চাকে সংযত করিতে শিক্ষা, 
প্রথমেই খেলাস্থলে ঘটে । দৃশে 'মিলিয়া (বনা ছন্দে খেলিতে 
শিক্ষা করা জাতীয় শিক্ষার পঙ্গে বিশেষ অন্তকুল। একর 
অশন, একপে বাসন অভ্যস্ত না হইলে পরস্পরের জীবনের 
গতি সমাবিষ্ট হইতে পারে না, এবং তদভাবে জাতীয় ভাব 
বিকশিত হয় না। আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি কোথায় 
তাঁভা দেখাইয়া দেওয়া বর্তমান প্ররদ্ধের লক্ষ্য নহে। কিন্ত 
ধাহারা জাতীয় শিক্ষাদানে উৎসুক তাহাদিগকে ইভা 
বুঝাইতে চেষ্টা করা হইল যে জাতীয় শিক্ষার এমন একটা 
ভিত্তি আছে, যাহাকে অবলম্বন না করিলে জাতীয় শিক্ষা 
জন্মাইতে পারে না। ্ীঅপূর্বচন্ত্র দত্ত। 


৬. | ৫ প্রবাসী। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


. কিকর্ম। 


( শিল্পকলা.আলোচনা-সমিতির জন্য লিখিত প্রবন্ধের মম) 
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স্বদেশী দ্রব্জাত প্রস্তত কারবার +দকে লোকের. এখন 
যেরূপ ঝোঁক দেখা যাইতেছে. তাহাতে তাহাদের একটা কথ! 
ভুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে । কথাটা একট যে, রুষির 
উন্নতি না হইলে অন্টান্ঠ শিল্পকলার উন্নতিও অসম্ভব। 
বযনশিঞ্পের উন্নতি শুধু উত্তম ভুলা উৎপাদনের উপর নির্ভর 
করে তাহা নঙে, উৎপন্ন কাপড়চোপড়ের কাটতিও কুষকদের 
মধ্যেই বেশী হইবে । অতএব রুষকদের অবস্থা যাঁভীতে 
স্বচ্ছল হতে পাধে সেই চেষ্টা সর্ধাগে করবা । মাঞ্চে্টর ৪ 
উণ্তীর সমস্ত কার্পাস ও পাটশিঙ্স হাত করিতে পারিলেও 
ভারতের ত্রিশ কোটি লোকের মাত্র এক কোটি এরূপ 
শিল্পকলার চচ্চা করিবে, শতকরা ৯* জন তখন9 রুষকই 
থাকিয়া যাউবে। তাহাদের একট! গতি করিতে হইলে 
তাহাদের ক্লুষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ নৃদ্ধি করিতে হইবে। 
ইভা করিবার একমাত্র উপায়, তাহাদিগকে অল্প স্রদে মূলধন 
যোগান ও তাঁভাদের কর্ষণ-প্রণালীর উৎকর্ষসাঁধন। 
ভারতবাসীর অভাব, গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসগৃ । এই ত্রিবিধ 
অভাব পুরণেরই একমাত্র উপায় কৃষি; কারণ, যে চালার তলে 
সে মাথা রাখিবে তাহারও উপকরণ রুধষিজাত। ভারতীয় 
রুষক যে শুধু তাভার নিজের ভরণপোষণের জন্যই দায়ী 
তাহ! নঠে, 'প্ররুত পক্ষে তাভাকে সমগ্র সাম্রাজ্যের ভার 
বহন করিতে হয়। বণিকদের পণ্যদ্রব্য সেই যোগায়; 
কল চালাইবার তুল! ও পাট সেই উৎপাদন করে; 
লৌহ্বজ্স বাহিত মালের অধিকাংশ তাহারই শ্রমে উৎপন্ন 
হয়) পাট, তিসি, চাউল, নীল, চর্ম ও চাদ্বারা সেই 
জাহাজ বোঁঝাইঈ করে; ুরোপোত্পন্ন কাপড়চোপড় সেই 
আমদানী করে; রাজস্ব ও সৈনিক বিভাগের বায়ভার 
সেই বহন করে; জমীদারের ধনাগার সেই পূর্ণ করে; 
থনিশিক্পও তাহারই উপর নির্ভর করে, কারণ মালবোঝাই 
শকট ও অর্ণবপোতচালনার জন্ত অলাতশিলার প্রয়োজন । 
অতএব যাহাতে ভারতীয় কৃষকের উন্নতি হয়, তাহাতে 
ভারত সাআ্ীজ্যেরও উন্নতি। | 


১ সংখ্যা ।) 


ভারতে টবজ্ঞানিক কষি প্রণালী রচ্ারের » জন্য উনাকে: 
উদ্যোগী 'দেখিলে কাহার না! আনন্দ হয়? এই জন্য গবর্ণমেক্ট 
বিশ নক্ষ টাকা দিতে গ্রাতিশ্রত হইয়াছেন, প্রয়োজন 
হইলে আরও দিবেন । এখন দেশীয় লোকদের ধাহারা 
নেতৃস্থানীয়, তাহাদের উচিত কুষকেরা যাভাঁতে এই বৈজ্ঞানিক- 
কৃষিশিল্পশিক্ষার ফল “হাতে-কলমে” পাইতে পারে তাহার 
উপাঁয় করিয়া দেওয়া । এজন্য সর্বপ্রথমেই চাই ' অর্থ। 
'মহাজনদের পেট ভরাইতেই যদি কুষাকের উপার্জিত অর্থের 
শেষ কপর্দক পর্যান্ত নিঃশেষিত হইয়া ধায়, তবে তাহার 
এই প্ভূতের বেগার” খাটিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? বিভিন্ন 
প্রকারের পরীক্ষাকাধ্য চালাঈয়! নির্ণয় করিতে হইবে, 
কিরূপে কৃষকের আধিক অবস্থা উন্নত করা যায়। 
অনেকে অনেক সময়ে অনেক প্রস্তাব করিয়াছেন । মাননীয় 
গোগলে মহোদয় একবার প্রস্তাব করিয়া ছকেন যে, কৃষকদের 
সমস্ত খণ মোচনের ভার সরকার নিজ স্বন্ধে লইয়া তাঁহাঃ 
“দিগকে গণের দায় হইতে একবার মুন্ডি দিয়া দেখা উচিত। 
“উদ্দদ্ভ অর্গ ভাতে থাকিতে ঢু এক জেলায় এই 
প্স্তাঁবান্ুসারে কারা করিয়া দেখা অবশ্য উচিত। সরকার 
শতকরা বাধিক ৬1০ টাকা ন্তদে রুষকর্দিগকে টাঁকা ধা 
দিতে প্রস্তৃত আছেন । চাষের জন্ত খণদান আইন (4১%- 
0811101511,0008 801) 9 জগীর উন্নতিবিধাঁন আইন 
4১০1) অনুসারে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূহ যদি একটু অধিকতর মক্ুহাস্তে কান্দ 
করেন, তবে উক্তরূপ খণদানে রুষকেরা ভাধিকতর ফল 
পাইবে, ভারতগবর্ণমেন্ট এরূপ. আশা করেন। সম্প্রতি 
তাহারা যে রেজলিউশন পাঁশ করিয়াছেন তাঁভাতে এট 
অভিমতই ব্যক্ত ভ্য়াছে। এই পরীক্ষাকার্যও চালাইয়া 
দেখিতে হইবে। কিন্তু আমার ভয় হয় পাছে সরকাঁর- 
নিয়োজিত কর্ধরচারীরা মাঝে পড়িয়া নিজেদের উদরপুর্তির 
জন্য ৬।* টাকার. উপর আরও শতকরা ১০২ টাকা গরীব 
রুষকদের নিকট আদায় করিয়া নরকারের সুদেশ্টটি ব্যর্থ 
করিয়া দেয়। কৃষকেরা নিজেদের ভিতর মিলিয়া মিশিয়! 
কাজ করিলে আর এন্ূপ অনিষ্টপাতের আঁশিক্কা থাকে না। 
এবূপ কয়েকজন জমীদার অগ্রসর হউন, ধাহাদের ছুই এক 
হাজার টাকা খরচ করিতে কুষ্টিত হওয়া উচিত নহে । খণ- 


এজন্য 


(17100. 17710050001 


বৃষিকূ। রঃ 


দানের যৌধসমিতি ( 0০. ০-০17018116 চা হি 
গঠন করিয়া তাহা! হইতে শশ্তদাদন দেওয়ার বন্দোবস্ত, 
করা যাউক, সামতিগুলি সরকারী বেজিষ্টরের রেজিপ্রতুক্ত. 
হউক্‌। পুর্ধে আমি এরূপ যৌথসমিতির আবশ্তকতা ও 
কারসাপ্রণালী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহারই সারমর্শা নিয়ে. 
এঞদত্ত হইল £- 

(১) যে দেশের সর্ব গ্রধান শিল্নকলা আরি থক বুনিয়াদ 
কাঁচা তাহার শ্রীনুদ্ধি হইতে পারে না! 

(২) ভারতীয় রূষককে শতকরা ২৫২ হইতে ১০০২ 
টাক! গধান্ত সুদ মহাজনকে” দিতে হয়; অন্তান্ট দেশের 
কৃষককে শতকরা ৫২ হইতে ১০২ টাকার বেশী দিতে হয় 
না। এন্প অবস্থায় প্রথমোক্তের শেযোক্তের সহিত এপ্ুতি- 
যোগিতা করা অসম্ভব । 

(৩) পাশ্চাত্য দেশসমূহে ব্যাস্কের সহিত কৃষকের সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ বিগ্চমান। এদেশে প্রত্যেক কৃষকের খণের পরিমাণ 
অতাল্প, কিন্তু কৃষকের সংখ্যা অতাধিক। কাজেই পাশ্চাত্য 
দৈশের গ্রথায় এখানে কাগ চলিতে পারে না। প্রতি 
থামে একটি খণধানের যৌথসমিতি গঠিত হইবে এবং 
সেই সমিতি গ্রামস্থ রুষকদের ভন্য ব্যান্ক বা মহাজনের 
নিকট টাকা ধার করিবে। 

(৪) এই, খণগরহাণের জঙ্গ গ্রাম্য সমিতি কিরূপ জামিন 
দিবে? 

(৫) রায় পাব্দতী"স্কর চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত ধর্শ-গোলা- 
প্রথা হইতে উত্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বায়। এই্ট প্রথান্ুসারে 
গোল।য় সঞ্চিত শশ্তের পরিমাণ সুদে শা শান বাড়িয়া মার। 
এষ শশ্ত-ভাগার গচ্ছিত রাঁখিক্াই মহাজনের নিকট টাকা 
ধার করা যার়। " র 

(৬) যৌথ পণদানসমিতি বিষয়ক আইন €(৮০-০017০01%- 
17৮০ 07০11 ১০০৪7০৪ 4১০) অনুসারে ধর্ম-গোলা 
রেজিষ্টটী করিলে সমিতিক্রক্ত প্রত্যেকে বাটি ও সমষ্টিভাবে 
সমিতি কতৃক গৃহীত খণের জন্ট দায়ী হয়। যদি আবশ্বক' 
হয়, তবে ধর্শা-গোলা এইরূপে রেজিস্রী কর! যাইতে পারে। 

(৭) যদি সম্ভবপর হয়, তবে গ্রামবাসীদের নিকট হইতেই 
শ্ত সংগ্রহ করিয়া ধর্ম-গোলা পূর্ণ করিতে হইবে; এপ 
করিলে গ্রামবাসীরা গোলাটিকে নিজেদের জিনিষ বলিয়া 


৮. এপি পরধাসী। 


মনে ' করিবে ও "সর্বদা তাহার উন্নতিকামনা করিবে। 
অগত্যা জমীদারেরাই অগ্রসর হইয়া ১০০ গ্রামের জন্য ১০০ 
মণ (বেশীও আব্তক হইতে পারে) শস্তদান করিয়া 
কাধ্যে গ্রবৃস্ত হউন । | 
০:৮৮) শশ্ত-বীজ ধার দেওদার সাধারণ নিয়ম এই যে, 
শন্ত সংগৃহীত হইলেই মণকরা দশ সের হইতে বিশ সের 
পথ্যস্ত সুদের হিসাবে স্ুর্দ ও আসল আদায় কর হয়। 
ধন্ম-গোলা হঈতেও এই হারেই ধার দেওয়। হইবে। স্তুধে 
আসলে রুধকদের নিকট যে শশ্ত আদায় হইবে তাহ। 
গ্রামের ডিতার্থে ধর্ম-গোলাঁয়ই রাখিয়া দেওয়া হইবে। 
মহাজনদিগকে আসল টাকা ও শতকরা ছয় টাকা সুদ 
সুবিধামত ধন্ম-গোলা হইতে দেওয়া হইবে, কিন্তু কৃষক- 
দিগকে যে দাদন দেওয়া হইবে, তাহার আপায়-অনাদায় 
ও লাভ-লোকসানের জঙ্ঠ ধর্ম-গোলাই দায়ী থাকিবে । 

(৯) গ্রামবাসীরা যখন বুঝিতে পারিবে যে, লাভ 
তাহাদেরহ হইতেছে, তখন এরপে “দশে মিলে কাজ 


করিবার” স্লাবধা বুঝিয়৷ তাহারা আপনা-আপনিই সকল 


অর্থথটত ব্যবসায়ে এই প্রথ। অবলম্বন করিতে প্রবুত্ত হইবে। 

(১০) ধর্ম-গোলা কালক্রমে গ্রাম্য শশ্-ভাগারে পারণত 
হুইবে। গ্রামবাসীরা তাহাদের শশ্তের পুঁজি এই ভাগ্ডারেই 
জমা করিবে ও প্রয়োজনানুসারে যথোচিত স্থদে দাদন 
পাইবে। এরূপ বন্দোবস্ত না থাকায় তাহারা সমুদয় শস্ত 
এককালে বাজারে কিংবা বানিয়ার [নিকট বিক্রয় করিতে 
যাইয়া অল্পমূল্যে বেচিতে বাধা হয়। গ্রাম্য-সমাজ এই 
ভাগারের জন্ত সংগৃহীত শস্তের জন্য শতকরা ছয় টাকা 
সুদ দিবে, কিন্তু এই ভাণ্ডার হইতে যে দাদন দেওয়া হইবে, 
তাহার জন্ত শতকর। দশ টাকা সুদ্ধ আদীয় করিবে। 
ইহাতে সমাজের যে লাভ থাকিবে তাহা! হইতে একটি 
রক্ষিত-নিধি (1২65৫7৮০ 14000) গঠিত হইবে। সমাজ 
এই রক্ষিত-নিথির জিম্মায় অধিকতর মূলধন অল্প সুদে 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। এই রক্ষিত-নিধির ট্টাকা 
ধর্ম-গোলাভুক্ত কৃষকদের পুরাতন খণ-পরিশোধ ও প্রয়োজনা- 
নুসারে 'অন্তান্থ বিষয়েও ব্যয়িত হইবে। 

(১৯) উক্ত আইনের ১৫ ধারা অন্থসারে যে গোল! 
রেজিস্টী করা হয়, তাহাতে গচ্ছিত শম্ত-মূলধন (03721. 


(ভ্ট তাগ। 


পাখি ৮ পাকা ভা? পালিত তি 


০ম) মহাজনের রেনাগ টানে ডি ফিতে পারে 
না। এজন্য যৌথসমাজ গঠন করিতে ও ধর্ম-গোলা-প্রথা 
অবলম্বন করিতে গ্রামবাসীদের সহজে প্রবৃত্তি জন্মিবে। 
ধ্ম-গোলা উক্তরূপ শশ্ত-ভাগারে পরিণত না হইলেও, 
ইহাতে কৃষকদের গ্রডৃত কলাণ হইবে । 

কিন্তু শুধু জমীদারগণের দানের উপর নির্ভর করিলে 
চলিবে" না-_দানের অর্থে কোন? কারবার চলিতে পারে 
না। তবে প্রস্তাবিত কাষোর জন্য যে বিপুল অর্থের 
প্রয়োজন তাহা কোথা হইতে আমিবে ; পোকে নূতন 
কোনও কারবারে টাকা খাটাইতে সহজেই ভয় পায়। 
আমার মতে একাজজে জমীদারদিগের প্রবৃত্তি জন্মাইতে 
হইলে চাহারা যাহাতে বিশেৰ ক্ষতিগ্রস্ত না হন, তজ্জন্ট গবর্ণ- 
মেন্টকে আংশিকরূপে প্রতিভূ হইতে হইবে। এগন্ঠ আমি 
নিয়োক্ত প্রস্তাব করিতে চাউ £-_ ্ 
*. (১) জমীদার কিংবা অন্ান্ত প্রতিপন্ভিশালী লোকেরা, 
মিলিয়া প্রতি জেলায় নগদ টাকা |কংবা শস্তের ব্যাঙ্ক স্থাপন 
করিবেন এবং তাহাদের জমীদারীর এলাকানঠন্র গ্রামে 
উক্তরূপ যৌথসমাজ গঠন করিবেন। 

(২) গ্রাম্যসমিতি হইতে প্রথমতঃ শুধু শস্তই দাদন 
দেওয়া হইবে। এই শশ্ গেপা-ব্যাঙ্ক হইতে শতকরা 
ছয় কিংবা সাত টাকা সুদে গ্রামাসমাজকে ধার দেওয়া 
হঈবে। ক্রমে ক্রমে ইার সহিত নগদ টাকার কারবারও 
ংযোজিত হঈতে পারিবে । রি 

(৩) জেলা-বাঙ্ক হইতে গ্রাম্য-সমাজকে যে ছয় কিংব৷ 
সাত টাকা সুদে ধার দেওয়া হইবে -তাহার তিন টাকার 
জন্য সরকার দায়ী থাকিবেন, বাকী তিন কিংবা! চারি টাকা 
গ্রাম্য-সমাজ হইতেই পাওয়ার আশায় জমীদারদিগকে এই 
কারবার চালাইতে হইবে। | 

সরকার ছুই এক লক্ষ টাকা লইয়া এই পরীক্ষাকার্যয 
চালাতে অগ্রসর 'হউন। কাঁজ ভাল চলিতে থাকিলে 
সরকারের প্রতিশ্রুত তিন টাকা সুদ দিতেই হইবে না । 
সরকারকে এখন ক্কাষসন্বদ্ধীয় খণ (42710510121 1095) 
ও খাজানা রেহাই দিতে কোটি কোটি টাকা খরচ করিতে 
হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হয় না।. উত্ত পরীক্ষা- 
কাধ্য যদি সুফল প্রসব করে, তবে ভারতবামীদের মনে 
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পরম্পরের প্রতি বিশ্বাসের ; নি তা উঠবে। এপ 
বিশ্বাসের অভাবেই তাহাদের সামাজিক ও আথিক উন্নতির 
পথ রুদ্ধ রহিয়াছে। এইরূপে গ্রাম্য কৃষকদের আর্ধিক 
অবস্থা উন্নত হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে ছুর্ভিক্ষ-সমন্তারও 
সুমীমাংসা হা যাইবে। 

_ সকল সভ্য দেশেই আঞ্জকাল কষিবষক বা ব্যবস্থা প্রণাপীর 
দিকে লোকের মনোযোগ আরুষ্ট হইয়াছে এবং সেখানেই 
সর্বাপেক্ষা অধিক ফল ফলিয়াছে বলিয়া মনে হয় যেখানে 
উক্তরূপ যৌথকারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ভারতের কৃষি- 
বাবসায়ও 'এই পথে চালাইতে দেশের নেতৃবৃন্দ অগ্রসর 
হউন। . মোটের উপর এদেশীয় জমীর উর্বরতা অধিকাংশ 
দেশের তুলনাঁয়ই হীন নহে। ভারতীয় রূষকের চালচলনও 
খুব সাদাসিধা । অতএব তাার কর্ষিত জমীর পরিমাণান্তসারে 
পৃথিবীর মধো তাহাঁরই সর্বাপেক্ষা ধনশালী হওয়া উচিত। 
ভারতের যে সকল প্রদেশে বুষ্টপাঁত কম হয়, সেই সকল 
প্বানেও এমন ফল-শস্ত জন্মে যে, ছূর্ভিক্ষের সময় তাহা 
জীবিকানির্ববাহের উপায়-স্বরূপ হইতে পারে। দষটাস্ত স্বরূপ 
মধা-ভারতের খেজুর গাছের কথা উল্লেখযোগ্য । এখানে 
স্বদেশী চিনি উৎপাদনের প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, কিন্তু 
গরীব স্বদেশবাসীদিগকে কিরূপে খেজুর-গাছ কাটিতে হয় 
ভাগ শিখাইবার আগ্রহ কাহারও দেখা যায় না। প্ররুতির 
বক্ষোনিহিত ধনরত্ু অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে 
ভারতবর্ষের গ্ঠায় অন্ত কোনও দেশে দেখা যায় না। 
ধাহারা অন্ন-সমন্তার (076 
সমাধানার্থ কত কথাই বঙ্গিয় থাকেন, বৃতূক্ষাক্রিট লোকদের 
কাতর ক্রন্দনে যদি সত্য সত্যই তাহাদের হৃদয় দ্রব হইত, 
তবে গলাবাঁজি ছাড়া আসল কাজও তাহারা কিছু করিতেন; 
ভারতের বর্তমান অবস্থাও অনেক পরিমাণে উন্নত দেখা 
যাঁইত। যাহা হউক, এখন সরকার যে সকল কৃষি-বিদ্যালয, 
পরীক্ষান্ষেত্র ও বীজের গোলাঘর প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন, যদি ভারতের সর্ধর সেই" সকলের সুযোগ 
বুঝিয়া কৃষিব্যবসায়ের আধিক বুনিয়াদ পাকা! করিয়া কাজ 
চালান যায়, তবে গুধু গরীবদের অন্নসংস্থান. হইবে তাহা 
নহে, ধনীনেরও ধনাগমের স্ুরিধা হইবে। | 

উপরে যাহা বলা হইল, ভারতীয় .কষিকার্ধোর সম্বন্ধে 
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ভাহা প্রধানত খাটে। (বিহার « অঞ্চলে স ুরোগীয ধরণে ৃঁ 
কষিকার্ষের যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার সফলতার পক্ষে 
ছইটি প্রধান কারণ বিগ্ঠমান, উত্তম জমী ও সম্তা মজুর)" 
কিন্তু টাকারই প্রধানতঃ অর্জাব। বাছিয়! বাছিয়| বিশ্বস্ত 
লোক লইয় ক্ষেত্রগতিরা (712/707১ ) একটি যৌথব্যাস্ক. 
স্থাপন করিতে পারেন না কি? কিঞ্চিৎ পরিমাণ সরকারী 
সাহায্য ল্টলে এরূপ একটি বাস্কের জন্ত সহজেই মূলধন: 
গৃহীত হইতে পারে। সরকার যখন সৈনিক বিভাঁগের 
জগ্ঠ এত টাকা খরচ করিতে পারেন, তখন যে কৃষকেরা 
সেই খরচের অধিকাংশ বহন -করে ও শিল্পকলার শ্রীবৃদ্ধি- 
সাধনে সহায়তা করে, তাহাদের জন্ত সরকারকে কিছু 
সাভায্য করিতে অবশ্তই অন্ুরোধ করা যাঁয়। অন্যান্য দেশের '. 
ও বুটিশ উপনিবেশসমুহের গবর্ণমেণ্ট রুষিকার্ধোর জগ্ত 
অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। যে জেলায় পুষা অবস্থিত, 
তাহার অধিবাসীরা যদি অর্থাভাবে সবকার যে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার বন্দোবস্ত করিতেছেন তাঁহার ফলভোগ করিতে 
ন! পায়, তবে বড়ই পরিতাপের বিষয় হুইবে। বিজ্ঞান- 
প্রদর্শিত পথে কার্য করিতে হইলে অর্থের গ্রয়োক্জন ;) নচেৎ 
শুধু বিজ্ঞানচ্চায় কোনও ফল হইবে না। 
যুক্ত-গ্রদেশের রুষির বর্তমান অবস্থা সন্ঘদ্ধে ডব্লিউ, এইচ্‌, 
মোরলাগড সাহেব বলেন £- | 
কয়েক বৎসর পূর্বেও এ .প্রদেশে প্রতি জেলায়, 

এমন কি প্রায় প্রতি গ্রামে, স্থানীয় অভাব বুঝিয়াই 
শশ্ত জন্মান হইত, কোন্‌ জমীর পক্ষে কিরূপ পন্ত 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিত না। 
অযোধ্যা প্রদেশে কাপড় কুনিবার' জন্ত তুলার প্রয়োজন 
হইত, সেখানে শ্ুধু'তুলার *চাষই হইত; হাঁমিরপুর জেলার 
প্রয়োজন ছিল চিনি, সেখানে উৎপন্নও হইত শুধু ইক্ষু 
কিন্তু জল ও স্থলপথে যাতায়াত ও মাল চালানের সুবিধা 
হওয়ায় এই চিরাঁগত প্রথার এখন ধীরে ধীরে পরিবর্তন 
আরম্ভ হইয়াছে। এ প্রদেশের কৃষিসম্বত্ধে আলোচনা, 
করিতে হইলে এই পরিবর্তনের কথাট' স্মরণ রাখিতে 
হইবে। কারণ, এখন সকল দেশে, এমন কি সকল স্থানে, 
সেই শশ্ত উৎপাদনের চেষ্টাই চলিতেছে যাহ! সেই দেশের 
বা স্থানের উৎপািকাশক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। 


১০ ৃ্‌ প্র বাসী । 


লোকে; এরূপ শণ্ত লা করিয়া নিশ্চিন্ত হইডেছে। 
না, যে স্থানে তাহার খুব কাটৃতি হয় তাহাও খুঁজিয়া 
বাহির করিতেছে । এইরূপে দব ও মরিস্স্‌ দ্বীপ, অষ্টীয়া 
ও অন্যান্য দেশ হইতে ভারতে চিনি আসিতেছে ; আমেরিকা 
হইতে এখানে তামাকের চালান হইতেছে । অধিক 
ষ্টান্তের প্রয়োজন নাই । অন্তান্ দেশ হইতে এদেশে 
যে শশ্তের আমদানী হইতেছে এদেণের ক্রেতারা যদি 
তাভা অপেক্গারুত অল্প মূল্যে পায়, তবে এদেশে উৎপন্ন 
শন্ত বিক্রীত ন! হইয়া পড়িয়া গাকিবে ; বিদেশের বস্ত 
সস্তায় পাইতে লোকে স্বদেশী দ্রবা ক্রয় করিবে এরূপ মনে 
করা বাতুলত! মাত্র। উহাতে ক্রেতাদের লাভ হইবে বটে, 
"কিন্তু রুষকদের ক্ষাত হইবে । এমন অবস্থায় রুষকেরা 
নিয়োক্ত তিনটি পন্তার কোনও একটি, অধলম্বন করিতে 
পারে। (১) তাহারা যে শস্তের চাষ করিতেছিল তাহা 
ছাঁড়িয়া দিয়া এমন কোন ৭ শশ্ত উত্পাদন করিবে যাহাতে 
লাভ হয় বটে, কিন্তু পূর্বের মত নহে। (২) তাহারা 
এরূপ কর্ষণ প্রণালী অবলম্বন করিবে যাহাতে পুর্ধের শস্ত 
উৎপাদন করিয়াই বিদেশীয় কৃষকের সহিত প্রতিবোগিত৷ 
করিতে পাঁরে। (৩) এমন কোনও নূতন শশ্তের চাষ 
করিবে যাহাঁতে লাভ পুব্বাপেক্ষা বেশী থাকে । 
পশ্থার প্রথমটিতে কৃষিব্বসায়ের অবনতি, 
তৃতীয়টিতেই তাহার উন্নত। বে দেশের সহিত ন্তাহার 
পার্শ্ববর্তী দেশসমুহের ক্াবজাত দ্রব্যের আদান প্রদান 
চলিতে পারে তাহার কৃষির অবস্থা কখন স্থিতিশীল 
থাকে না; আজ যে প্রণালীতে লাভ হইতেছে, কালই 
আবার তাহা লাভজনক নুহে বলিয়া পরিত্যস্ত হইতেছে । 
তবে কৃষিকর্থের উন্নতি বলিতে কি বুঝায়; আজ একথওড 
জমীর উৎপন্ন শস্ত হইতে যে পরিমাণ লাভ হইতেছে, কাল 
মদি তাহা হইতে বেণী লাভ হয়, তবে সেই জমীর চাষে 
উন্নতি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 

জমীর আয় তবে কিরূপে-বাড়ান যায় তাহাই ভাববার 
বিষয়। এদেশে প্রত্যেক কৃষকের কর্ষিত জমীর পরিমাণ 
অত্ন্প, কৃষকের শ্বকীয় মূলধন নাই, সুদের হারও অতাস্ত 
বেশী। জমীর পরিমাণ-বর্ধনের চেষ্টা বৃথা, ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
জমীতেই যাহা পার! যায় করিতে হুইবে।, আমেরিকা ও 


এষ্ট প্রিবিধ 


দ্বিতীয় ও 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


সিরা ১৫১ -৭2ি এপি 


বৃটিশ উপনিবেশসমূহে কিবিজঞানের বিশে উনি হইয়াছে) ঃ 
কাজেই এদেশের সহিত সেই সকল দেশের তুলনা করিয়াও 
বিশেষ লাভ নাই। তবে ইহা! সত্য যে, ভারতীয় কৃষকের 
নিপুণতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু অর্থ নাই; এ সকল দেশের 
রষকের অর্থ আছে, কিন্তু ভারতীয় কৃষকের ন্যায় নিপুণতা! 
নাই। উহা সাহস করিয়া বলা যায় না যে, প্র সকল 
দেশে রুধিবিজ্ঞানের এতার্দশী উন্নতিসন্কেও, কুষকের কৃষি- 
বিষয়ক জ্ঞান একজন এদেশবাসী জাট বা কুম্মীর সমান।, 
প্রথমোক্তকে যাহাই শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা, সে অর্থের 
বলে শীঘই কার্যে পরিণত করিতে পারে, শেষোক্ত অর্থাভাবে 
স্বকীয় বুদ্ধিবিবেচনাটুকু খরচ কারবার অবসর পায় না। 
এই পাথক্যই কৃষিক্ষেত্রে প্রথমোক্তের প্রাধান্টের কারণ । 
বহুবায়সাপেক্ষ কৃষি প্রণালী বখন ভারতীয় কষকেরা অর্থাভাবে 
অবলম্বন করিতে পারিবে না, তখন তাহাদের মধ্যে দ্াঁমী 
কর্ষণ-যন্ব, কৃত্রিম সার প্রভৃতির প্রচলনের কথাও সম্প্রতি 
উাপন করিবার প্রয়োজন নাই । কিন্তু সর্বাবিধ উন্নতির 
মূলই যে অর্থ। কৃষকেরা যাহাতে অন্ন সুদে মূলধন পাইতে 
পারে তাহাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য । রুষকদের জিজ্ঞাস। করিলে 
জানিতে পারা যায় ;_কাঁহারও একটি কূপের প্রয়োজন, 
কিন্তু খনন করিবার অর্থ নাই; কাহারও অপেক্ষারুত সবল 
বলদের দরকার, কিন্তু কিনিবাঁর অর্থ নাই ; কাহারও ইচ্ছা 
যে, একটু রাহা সহিয়া বাঁজার চড়িলে শস্ত বিক্রয় 
করে, কিন্ত যে কয় দিন বিক্রয় না হইবে, সে কয় দিন 
উদরান্নের কিরূপে সংস্থান হয়) কাহার৪ ইচ্ছা যে 
ছোলার বদলে গম জন্মায়, কিন্তু বীজ কিনিবার অর্থ 
কৈ? কাহারও ইচ্ছ। ইক্ষুর চাষ করে, কিন্ত তাহাতে 
যে মঙ্তুর নিযুক্ত করা আবণ্তক তাহার মজুরি কোথা হইতে 
আসবে ? কাহারও ইচ্ছা গোল-আলুর চাষ করে, 'কস্ত সার 
কিনিবার সামর্থ্য নাই। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, 
অর্থীভাবেই তাহারা তাহাদের ক্ষত ক্ষুত্র জোতেরও আয় 
বাড়াইতে পারিতেছে না। তাহার নিকট তবে বিজ্ঞানান্ু- 
মোদিত উচ্চ আদর্শ খাড়া করিয়া ফল-কি? সত্য বটে, 
ভারত-গবর্ণমেপ্ট কৃষিবিভাগের ব্যয় বাড়াইতে সম্কল্প করিয়।- 
ছেন, কিন্তু যদি সেই সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের মূলধন সংগ্রহের 
বন্দোবস্ত না হয়ঃ তবে বিশেষ সাফলালাভের আশা মাই। 


সদসংখ্যা।] 


বিশেষত, সরকারের লক্ষ্য হইতেছে প্রধানতঃ পরীক্ষা 
কার্যের দিকে-_শিক্ষালাভের দিকে, শিক্ষা দিবার দিকে 
নহে। তাঁহাতে হঠাৎ কৃষিকার্ধে নবযুগের আবির্ভাব হইবে 
এরূপ আশা করা বুখা । 

কৃষকদের মূলধন সংগ্রহ সম্বন্ধে ছুই একটি কথা সংক্ষেপে 
বলিব। প্রত্যেক কৃষকের মূলধনের পরিমাণ অত্যন্প, কিন্ত 
তাহাদের সংখ্যা-বাহ্ুল্য-হেতু মোটের উপর ঢের টাকার 
প্রয়োজন ; টাকা যোগাইতেও হইবে খুব শীনব শীঘ্র ও এরূপ 
সত্তে মাহাতে রুষকেরা তাহা গ্রহণ করিতে পারে। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, যুরোপীয় ব্যাঙ্কের ধরণে এদেশে 
কাজ চলিতে পারে না, সরকারী সাহাযোও এ কাজ হওয়! 
তুল্যরূপে অসম্ভব। কুষকদের ভিতরেই তাহাদিগকে খণ 
দেওয়ার জন্ট যৌখ-সমাজ-গঠন করিতে হইবে। এরূপ 
সমাজ-গঠনের চেষ্টা এখন এদেশে চলিতেছে । এরূপ 
সমাজ-গঠন বা তুল্যরূপে ফলপ্রদ অপর কোনও উপায় 
অবলম্বন ব্যতীত ভারতীয় কৃষির উন্নাতির আশ! নাই। 
অন্ততঃ এই সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্পকলার ক্রমিক অধোগতি 
নিবারণের জন্তও এরূপ অনুষ্ঠানাঁদ অত্যাবস্তক হইয়া 
পড়িয়াছে। 

শ্রীনগেন্ত্রন্্র সোম । 


পেপার 


একটি উচ্চ অঙ্গের ভারতীয় শিপ্প- 
বিষ্ভালয়ের আবশ্যকতা । 


( শিল্পকলা-আলোচনা-সমিতির জন্য লিখিত প্রযদ্ধের মর্খা। ) 
দেওয়ান বাহাছুর কে, কষ্ণস্বামী রাও, সি,আই,ই, মহোদয় 
বলেন £-- 

_ ভারতীয় শিল্পকলার -লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে 
হইলে এখনকার চেয়ে অধিকতর বিস্বৃতভাবে বাষ্প ও 
ভাড়িতশক্তির ব্যবহার করিতে হইবে। হস্তচালিত যন্ত্রাদি 
যতই উৎকুষ্ট হউক না কেন তদ্দার! প্রস্তুত জিনিষে দেশের 
বর্তমান অভাবের মোচন হষতে পারে না, বিদেশ হইতে 
জিনিষ আমদানী না করিলে আমাদের চলে না। বা্প 
ও তাঁড়িতশক্তির ব্যবহার প্রণালী অবগত হইতে হুইলে 
বন ত্বিস্তার (170501751চ105 ) অধ্যয়ন, তাহার ব্যবহারিক জ্ঞান 


একটি উচ্ অঞজের ভারতীয় শিল্পবিসযাল়ের আবশ্য কতা. 


টিটি 


তা চার তি আর্ৌরিকা রয় ঙ 


“জাপানের কলকারখানায় যে বৈজ্ঞানিক গ্রণালীতে কাজ 


হয় তাহা জানা আবশ্যক । সত্য বটে ভারতের স্থানে স্থানে 
কয়েকটি সরকারী ও বে-সরকারী শিল্পবিগ্তালয় আছে, 
কিন্তু তাহাতে এরূপ সহজ সহজ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় 
যে, তন্বারা আমাদের শিরকলার উৎপাদিকাশক্তি বর্দনের 
কাজ একরূপ ভইতেই পারে না বলা যায়। কোনও 
লাভজনক বড় কাজ করিতে হইলে মূলধন, সুদক্ষ লোক ও 
শরমিকগণের (181১9৮) সমবায় আব্শ্তক ; সর্বোপচিকীর্ষ! 
(1১812]10 ২1917), সাহসিকতা ও পরম্পরের প্রতি বিশ্বাস 
না থাকিলে উত্ত তিন শক্তির সমবায় হইতে পারে না। 
কেহ কেহ বলেন, এই গুণত্রয়ের অভাবেই আমাদের এরূপ 
শোচনীয় অবস্থ। উপস্থিত হঈয়াছে, একটি উচ্চ অঙ্গের 
শিল্পবিগ্ালয়ের অভাব তন্রুগ অবস্থার বিশেষ কারণ নহে। 
তাহারা আরও বলেন যে, এরূপ একটি বিগ্চালয় স্থাপন 
করিতে ঢের টাকার প্রয়োজন ; এগন স্তরদক্ষ কারিগরের 
ততদূর আবশ্যকতা নাই যাহাতে এত টাকা খরচ করা 
যাইতে পারে। ভারতের যন্ত্রটালিত কলকারখানার সংখ্যা 
বার শতের উপর। তজ্জন্ত যত কারিগরের প্রয়োজন 
তাহা একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্পবিগ্ঠালয় যোগাইয়া৷ উঠিতে. পারে 
না। তাহার উপর আবার এখন স্বদেশী জিনিষের যেরূপ 
কাটতি আরম্ত হইয়াছে, তাহাতে আরও কলকারখানা স্থাপিত 
হইবে। এখন বিদেশ হইতে শুধু যন্ত্রাদি আসিতেছে 
তাহা নহে, তাহা স্থাপন করিবার জন্য মেক্যানিকাল 
ইঞ্জিনিয়ারও বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে 
ইহাতে কলকারখানা গুলিকে কত ক্ষতি ও অস্তরবিধা ভোগ 
করিতে হইতেছে । এদেশে এরূপ একটি কারখানাও নাই 
যেখানে একটি সামান্ঠ বাম্পীযযন্ত্র প্রস্তত হইতে পারে। 
দম-কলে জল উত্তোলন ও ক্ষেতাঁদতে জল সেচনের পক্ষে 
অয়েল-এঞ্জিন্‌ (০11 ০7217 ) কতদুর উপযোগী চ্যাটাটন 
সাহেব তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন ; অনেক রুষিজীবী তাহার" 
পরীক্ষাকার্ধ্যও আরম্ভ করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় যেূপ 
সাফল্যলাভের সম্ভাবনা তাহাতে অনেকেই এঞ্রিন ব্যঘহার 
করিতে আগ্রহান্বিত হইবে বটে, কিন্তু এপ্রিন্‌ বিকৃত হইলৈ 
যখন তাহা এদেশে মেরামত হইতে পারে না, তখন এই 


ছে 


রর ৰ প্রবাসী । | 


ভয়ে অনেকে ক এন; রর করিতে [বিরত থাকিবে! 


,এই নকল কারণে অন্ততঃ একটি পিল্পশিক্ষার কলেজ" 


স্থাপন করিবার বিশেষ আবশ্তকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। 

বিদেশে যাইয়া শিল্পশিক্ষার জন্য এখন বৃত্তিদানের যে 
. সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হঈতে 
পারে না বিদেশের জল বাঘু সাহবে কি না, বিদেশের 
আচার ব্যবহার, আহার পানীয় এদেশের মত নহে বলিয়া 
সেখানে অবস্থান অস্ৃবিধাজনক, বিদেশে গেলে স্বন্ষ্ট 
হওয়ার আশঙ্কা আছে, উত্যাদি নানাদিক ভাবিয়! চিন্তিয়] 
অনেক 'গ্রতিভাশালী মুবক এখনও বৃত্তি লইয়া বিদেশে 
যাইতে দ্বিধাবোধ করে। তাহার উপর বৃত্তিদাতার এরূপ 
সর্ত প্রায়ই থাকে যাহাতে বৃত্তিগহণেচ্ছু যুবক আবদ্ধ হতে 
চাতে না। বদান্ত লোকেরা যতই দান করুন আর চেষ্টা 
করুন না কেন, এদেশস্ক একটি সুুপরিচাপিত বিগ্ভালয়ে 
যত অধিকসংখ্যক কারিগর তৈয়ার হইবে, বুত্তিদানের 
ব্যবস্থায় তাহা কথন? হইতে পারে না। বৃত্তিতে তাহাদেরই 
উপকার হয় যাহারা চরম শিক্ষা লাভ করিতে চায়, কিন্তু 
যাহারা কতক পরিমাণ জ্ঞানলাভ করিয়াই শিক্ষা সমাপ্ত 
করিতে চায় তাহাদের বণ্তি লইয়া বিদেশে যাওয়ার ফল 
কি? শিল্পকলার নিম্নবিভাগে কাজ করিবার জন্ঠ শেষোক্ত 
শ্রেণীর লোকেরই বেশী দরকার। স্থানীয় বিদ্যালয় না 
হ্টলে এরূপ লোক তৈয়ার হইতে পারে না। এখন 
আবার সকল সভ্য দেশেই স্বদেশী-দ্রব্য-রক্ষণ ও বিদেশা 
দ্রব্য-বঙ্জনের প্রয়াস চলিতেছে । ইহাতে কালে ভারতীয় 
শিক্ষার্থার বিদেশ শিক্ষালয়ে প্রবেশাধিকার না! থাকিতেও 
পারে। | 

প্রস্তাবিত তাতার গবেষণা-মন্দির স্থাপিত হইলে 
আমাদের অভাব কিয়দংশে পূরণ হইন্তে পারে। কিন্তু 
যত দিন না তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাহাতে কি প্রণালীতে 
শিক্ষা ও উপদেশ দিতে হইবে, তাহা! স্থিরীক্কত হয়, ততদ্দিন 
এ সম্বদ্ধে নিশ্চিতরূপে কিছুই বল! যায় না । কিন্তু গবেষণাই 
. যখন ইহার উদ্দেন্ত, তখন ইহা! হইতে যন্্রনিন্মাণ ও বিকৃত- 
যন্ত্রের মেরামত সম্বন্ধে কিংবা দ্রব্জাত প্রস্তুত করিতে 
যে সকল রাসায়নিক ও যাল্ত্িক প্রক্রিয়ার আবশ্তক তাহার 
প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের 


[জ্ঞ ভাগ 


শাসন গিট, ৯, ০৯৭ ১৪ তত 


আশা আছে বলিয়া মনে হয় দা 'বয়ন-শিল্পেই ক্মাদে 


সর্বাগ্রে. মনোযোগ দেওয়া আবশ্তক। লৌতাগ্যক্র 
গবর্ণমেপ্ট কৃষি-কন্মের উন্নতিতে মন দিয়াছেন। বয়ন, 
শিল্পের উৎকর্ষসাধনেও গবর্ণমেন্টের বিশেষ মনোযো: 
দেওয়া উচিত। শিল্পশিক্ষার কলেঞ্জ স্থাপিত না হইছে 
এই অত্যাবশ্ক শিল্পকলার উন্নতি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে না। পুস্তকাঁলয়, পরীক্ষাগার (181১0746975) 
কৌতুকাগার (07082070) ও কারখানা (/০7081701, 
সমন্বিত অন্ততঃ একটি উচ্চ অঙ্গের শিল্পবিগ্ভালয় ভারতে; 
কোনও কেন্দ্রীভূত স্থানে স্থাপিত হওয়া আবশ্তক। উহা 
প্রাথমিক আহুষ্ঠানিক খরচ এক কোটি টাকা ও বাধিব 
খরচ এক লক্ষ টাকা হইতে পারে। করদ ও মিত্ররাজ্যের 
অধিবাসীরাও ইহাতে শিক্ষা পাইতে পারিবে এর 
বন্দোবস্ত থাকা উচিত। ভারত গবর্ণমেন্ট, দেখায় রাজন্টাবগ 
ও যেসকল বড় লোক গ্রস্তাবিত ত।তার গবেষণা-মন্দিরেয 
সংশ্রবে আছেন, তাহারা, অর্থসাহাযা করিখেন । 
শ্রীনগেক্চন্্র সোম । 


পপি 


পরলোকগত 
ডাক্তার হেমচন্দর মেন ।* 


১৯০৬ খৃষ্টানদের ২৫শে জানুয়ারী দিল্লী-প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতি- 
হাসে একটা শোকের সহিত ম্মরণীয় দিন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সেদিন যে দৃশ্ঠ সকলের নেত্রগোচর হইয়াছিল, দিল্লী সহরে 
বোধ হয় সেরূপ দৃশ্ঠ পূর্বে কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। 
ধ& দিনে বেল! প্রায় ১ ঘটকার সময় দিল্লীর সর্বজনপ্রিয়, 
স্বদেশবৎসল, উদ্ারচরিত, করুণহৃদয় ডাক্তার হেমচন্দ্ 
সেন দিল্লীবাসীর হৃদয়ে শোকের হিল্লোল প্রবাহিত করিয়। 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 
তাহার মৃত্যুসংবাদ সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়ে এবং দেখিতে 
দেখিতে অসংখ্য নরনারী-_হিন্দু, মুনলমান, খুষ্টান, বাঙ্গালী ও 
হিন্দুস্তানী--তাহার বাসভবনের সম্মুথে সমবেত হন এবং 


* ধিগত ১১ই ফেব্রুয়ারি দি হল-সাহিতয সঙ কর্তৃক আহুন্ত 
হেমধাবুর শ্মরণার্থ সভায় পঠিত। 


অতীব ছুঃথের সহিত তাহার মৃতনেতের পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ 





শস্য] 


শ্ণান পর্যন্ত গমন করিয়া হার রতি ছাদের শেষ 
সন্মান:প্রদর্শন করেন। দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটার সম্পাদক 
হাঁপি সাহেব ও অপর ২১ জন ইংরাজ শ্শীনক্ষেত্র 
উপস্থিত হয়৷ মৃতের প্রতি তাহাদের আস্তরিক শ্রদ্ধা ও 
অনুরাগ প্রদর্শন করেন। দিল্লী সরে এমন লোক 
ছিল না যে ডাক্তার চেমচন্দ্ের মৃত্ত্যর কথা আলোচনা 
করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করে নাই। বস্ততঃ দিল্লিবাসী 
আবালরৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে তিনি যে প্রভাববিস্তার করিয়া" 
ছিলেন তাহাই যেন মুর্ডিমান হইয়--সেদিন তাহার গৃহ- 
প্রাঙ্গণে, রাজপথে ও শশানক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। 

কলিকাতার নিকটবর্তী নাটাগড় নিবাসী সন্াত্ত বৈদ্ঠ- 
বংশীয় ৬ নীলাপ্বর মেন মহাশয় আাগ্রার স্থুগ্রীম কোর্টের 
হেড-ক্রাক ছিলেন । বর্তমান এলাহাবাদের স্তায় আগ্রা 
তখন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের প্রধান নগর বলিয়া গণ্য 
হওয়ায় সরকারী আফিস আদীলতগুলি সকলই তখন আগ্রায় 
অবস্থিত ছিল। সরকারী কন্মোগলক্ষে প্রবাসী বাঙ্গালীর 
সংখ্যাও তখন আগায় নিতান্ত অল্প ছিল না, কিন্তু াহাদের 
মধ্যে নীলাম্বর বাবুই স্বীয় চরিত্রবলে এবং ক্ষমতা ও সম্মানে 
অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সেকালে প্রবাসী 
বাঙ্গালীর মধ্যে তাহার সন্থদধতা ও আতিথেয়তা বিশেষভাবে 
গ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ডাক্তার হেমচন্ত্র সেন এই 
নীলাম্বর বাবুর তৃতীয় পুত্র। তিনি পিতার পূর্বোক্ত ছুই 
মহদ্গুণের উত্তরাধিকারী হয়৷ সমগ্র উত্তর-ভারতে যে 
কাত্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন, অল্পদিনের মধ্যে সেরূপ 
প্রতিষ্ঠালাভে অতি অল্প লোকেই সমর্থ হষ্য়া থাকেন। 
নীলাম্বর বাবুর পাচ পুত্র ও ছুই কন্তা। তাহার জোষ্ঠপুত্র 
বায় বাহাদুর সংসারচন্দ্র সেন জয়পুরের মহারাজার মন্ত্রীরূপে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশীয় রাজ্যে বাঙ্গালীর গৌরববৃদ্ধি 
করিয়াছেন। তাহার ২য় পাত্র শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র সেন। ইনি 
অনেকদিন টেলিগ্রাফ বিভাগে কর্মকরার পর হেমবাবুর 
সাহায্যার্থে দিল্লী আসিয়া তাহার ডাক্তীরখান! পরিচালনায় 
নিযুক্ত রহিয়াছেন। নীলাম্বর বাবুর ওয় পুক্র আমাদের 
পরম গ্রীতিভাজন অশেষ গুণসম্পন্ন স্বনামধন্য ডাক্তার 
হেমচন্ত্র। তাহার ৪র্থ পুত্র শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্তর সেন জয়পুর 
িউনিসিপ্যালিটার সভাপতি ও তাহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত 


(“পরলোকগত ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন। ু 


টু 


নি সেন নুপরসিদ্ধ ৪ নি টি রর সানা 


এই নামে পরিচিত হইয়াছেন । 

১৮৫৪ খুষ্টাঝের ২৪শে নভেম্বর ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন 
আগ্নায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ আগ্রার সেন্ট 
জন্স কলেজে পাঠ করিয়াছিলেন, পরে ১৫।১৬ বৎসর বয়সে 
তাহার পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি জোষ্ঠ ভ্রাতা সংসার বাবুর 
নিকট থাকিয়া জয়পুর মহারাজার কলেজে বিগ্যালাভ করেন। 
১৮৭৩ খুষ্টান্বে উক্ত কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট 
হ'ন। মেডিকেল কলেজে অধায়নকালে স্ুপ্রসিদ্ধ তষধ- 
বিক্রেতা ডিঃ গুপ্রের আত্মীয় ৬ বলাইঠাদ গুপ্ মহাশয়ের 
প্রথমা কন্যার সহিত তাহার শুভ-পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন 
হইয়াছিল। মেডিকেল কলেজে ধাহারা হেমবাবুর সহাধ্যায়ী 
ছিলেন তাহাদের মধ্যে দিল্লীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত মাধবচন্ত্ 
বন্দোপাধ্যায়, এলাহাবা্দের ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কানপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়, কুচবিহার ষ্টেটের ডাক্তার ছর্গীদাস গু ও. 
কলিকাতার ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্রনাথ কর এবং 
প্রাণধন বস্ু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এই মেডিকেল 
কলেজে অধ্যয়নকালে হেমবাঁবু একটি ঘটনায় যে স্বার্থ- 
ত্যাগের দষ্টাস্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা নিতাস্ত 
বিরল এবং উহাতে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের মহত্ব 
চিত হইয়াছিল। হেমবাবুর কোন বন্ধু তাহার একবৎসর 
পুর্বে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিলেও একবার পরীক্ষায় 
অনুত্তীর্ণ হওয়ায় অবশেষে হেমবাঁবুর সহাধ্যায়ী হইয়াছিলেন। 
মে'ডকেল কলেজের ওয়, বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় ইহার! 
একই স্থান অর্থিকা পুর্ব ' বৃত্তির অধিকারী হইলে উক্ত 
বন্ধ হেমবাবুকে স্বেচ্ছা পূর্বক বৃত্তির উপর দাওয়া পরিত্যাগ 
করিবার নিমিভ্ত সনির্ধন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন. মেডি- 
কেল কলেজের নিয়মান্ুসারে কোন ছাত্র একবার পরীক্ষায় 
অনুত্তীর্ণ হইলে ভবিষ্যতের কোন পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত 
উত্তীর্ণ হুইয়াও বৃত্তির অধিকারী হন না। ধাঁহারা প্রতি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, স্ঠাহারাই বৃত্তির অধিকারী 
হইয়া থাকেন। তবে এই শেষোক্ত ছাত্র বৃত্তিতে, দাবী 
পরিত্যাগ করিলে পূর্বোক্ত পুরাতন ছাত্র বৃত্তিলাভ করিতে 


পারেন অবসারে বে অল্্লানবদনে, বৃত্তির দাওয়া 


পরিত্যাগ করিলে সাহার বন্ধু বৃত্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
| ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি 'এল্‌, এম্‌, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়া 
দিল্লী, আগ্রা অথবা 'এতদর্চলের অন্ত কোন স্থানে চিকিৎসা 
করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। সে সময়ে ঠাভার এক 
'ভগ্মীপতি ৬ কালীনারায়ণ রায় মহাশয় দিলীর অদৃরবর্তী 
স্থলতানপুর নামক স্থানে কাঈমস (0৪516))1৯) বিভাগে 
কর্ণ করিতেন। তাহার পরামর্শে উক্ত বৎসর জ্বলাই 
মাসে হেমবাবু দিল্লী আগমন পুর্বাক চিকিৎসাকাধ্যে ব্রতী 
হইলেন। 
তৎকালে হাঁকিমী চিকিৎসায় এদেশবাসীর ঘে্ধপ মস্তা 
ছিল, এবং বাদসাহদিগের আমল হইতে ভাকিমদিগের যেরূপ 
প্রতিপত্তিলাভ হষ্য়াছিল, তাঠাতে ভেমবাবুণ ন্যায় একজন 
নুতন ঈতরাজীনবিণ ডাক্তারের সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করা 
একপ্রকার অসম্ভব ছিল; কিন্তু ক্কাঠার ম্বাভীবিক অধ্য- 
বসায় ও একাস্তিক যত্রে এবং অসামান্য চিকিৎসা-নৈপুণো 
তিনি অতি অল্লাদনের মধ্যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় 
উৎকর্ষ সংস্কাপন পূর্বক চিকিৎসকদিগের মধো অতি উচ্চস্থান 
অধিকাঁর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার এই প্রতিপত্তির 
আরও দুই একটা কারণ নির্দেশ করা যাইতেছে । তৎকালে 
হাঁকীম "ও দেশীয় বৈদ্ের চিকিৎসায় বিফলমনোরথ না! 
হইলে এবং রোীর অবস্থা নিতান্ত সন্কটজনক না দেখিলে 
এদেশবাসী কেহ ডাক্তার ডাকিতেন না। শ্তরাধ এই 
প্রকার সন্কটজনক রোগ আরো. করাতেই মে তাহার 
যশঃসৌরভ চারিদিক বিস্তৃত ভষ্য়া পড়িয়াছিল তাহা সহজেই 
অনুমান করা যাইতে পারে। আর একটী বিশেষ ঘটনায় 
তিনি দিল্লীর তাবৎ প্রধান গ্রধান ব্যক্তির ' সভিত স্সপরিচিত 
হইয়াছিলেন ; ইহাও ভীঁহার কৃতকাধ্যতার বিষয়ে সাতিশয় 
অনুকূল হইয়াছিল। দিল্লীর ইগার্টন স্টাটনিবাসী পাটিয়ালা 
কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক পরলোকগত “প্রোফেসার 
রামচন্ত্র” সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হইলে হেমবাবুর উপর 
তাঁহার চিকিৎসার ভার অপিত হয়। হেমবাবু বিশেষ 
দক্ষতার সহিত চিকিৎসা করিয়াও বিশেষ কোন সুফললাভ 
না করায় দিল্লীর তদানীন্তন সিভিল সার্জন ডাঃ রদ্‌কে 


পরামর্শ জন্য আহ্বান করা হয়। নূতন ডাক্তার বলিয়া 


প্রবাস | 





ডাঃ রস্‌ প্রথমতঃ  হেমবাবর' আরতি 'বরীটিক প্রন 
করেন নাই, কিন্তু হেমবাবুর লিখিত উক্ত রোগীর গীড়ার 
বিবরণ ও ব্রবস্থাদি দেখিয়া তিনি এতই ্রীত হন যে তিনি, 
রোগীর আত্মীয়বর্গ 'ও প্রোফেসার রামচন্ত্রের গুহাগত 
কমিশনার, ডেপুটা কমিশনার প্রভৃতি দিল্লীর তাবৎ জঙন্্রাস্ত 
ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে হেমবাবুর চিকিৎসা-নৈপুণ্যের যথেষ্ট 
প্রশংসা করেন এবং হেমবাবু যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
তন্ন তাহার নিজের অন্ত কোনরূপ ব্যবস্থা করিবার 
গ্রয়োগন না জানাইয়া ৪ রোগা উপযুক্ত চিকিৎসকের 
তন্ত্াবধানে আছেন এবপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া 
বিদাধগ্রহণ করেন। হেমবাব যদিও এক্ষেত্রে 
রোগীর আরোগ্যবিধানে রুতকাধ্যতাপ।ভ করিতে পারেন 
নাই : তথাপি এই ঘটনার পর তইতে তিনি দিল্লীর চিকিৎসক 
সমাগের শীর্ষস্থানীয়রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। 

১৮৯৫ খুঈগীবে হেমবাবুর পত্ধীবিয়োগ হয়। এই 
পুণাণীলা সাধবী মহিল! তাহা'র স্বামীর হ্বদয়ে কি উচ্চস্থান 
অধিকার করিয়াছিলেন তাহা হেমবাবুর দ্বাদশ বর্ষব্যাপী 
বিপত্ধীক জীবনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । “যোগ্যং যোগ্যেন 
যজাতে” এই মহাবাকা সেই পতিব্রতা নারীর সম্বন্ধে 
ষথার্থ ই সার্থকতালাভ করিয়াছিল । যে মহান আতিথেয়তা 
গুণে হেমবাব তাহার শত শত ন্বদেশবাসী পরিব্রাজকগণের 
(1:০811১15 ) কৃতজ্ঞতাভাঙ্তন হইয়া উত্তর-ভারতে প্রসিদ্ধি- 
লাভ করিয়াছিলেন শুন যায় তাহ! তাহার গুণবতী পত্ীর, 
উৎসাহ ও অনুরাগে সমধিক স্কস্তিলাভ করিয়াছিল। 

হেমবাবুর দেবোপম চরিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 
তিনি গৃহী হ্ইয়াও একপ্রকার সন্যাসীর স্ভায় জীবন 
অতিবাহিত করিয়াছেন। স্ৰাহার অসামান্ত চরিত্র বলে 
তিনি দিল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের হৃদয়ে অতি উচ্চস্থান 
অধিকাঁর করিয়াছিলেন। অস্ু্যম্পন্ঠা পর্দীনসীন মুসল- 
মান অন্তঃপুরিকাগণ পর্যন্ত তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া. 
ঠাহার ব্যবস্থাগ্রহণ করিতে কিছুমাত্র সংকোচবোধ করিতেন 
না। হেমবাবু যখন প্রথম দিলী আগমন করেন, তখন 
এখানে যে স্বল্পসংখ্যক বাঙ্গালী ছিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ নিজ নিজ স্বভাব চরিত্রের দ্বারা বাঙ্গালী নামে বড়ই কলম্ক- 
লেপন করিয়াছিলেন। হেমবাবু সেই কলঙ্ক ক্ষন করিয়। 


১ম নখ্যা 1 ] 


বাঙালীর দিত] িরিরাছেন।। : এদেশবাসীরা দে 
উন্নত স্বভাব টরিত্র দর্শনে বিশ্মিত ও মোহিত হইয়া গিয়া- 
ছিলেন। হেমবাবুর সংঅবে আসিয়া কোন কোন 
বন্ধ মাতাল সম্পূর্ণ পরিবন্তিত জীবন যাপন করিয়াছে, 
ইহাও আমরা অবগত হইয়াছি। আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি হেমবাবু এখানকার চিকিৎসকদিগের অগ্রগণ্য 
ছিলেন, এদেশবাসীরা ভাহাকে সমধিক শ্রদ্ধা ও গ্লীতির চক্ষে 
নিরীক্ষণ করিত; নানা ঘটনা উপলক্ষে তাহাকে সর্কাদাই 
ভালমন্দ নীন৷ লোকের সংঅবে আসিতে হইত। বাদসাহী 
নগর বলিয়| দিরীর ?নতিক আদর্শ কোন কালেই সমুন্নত 
ছিল না। আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, বাই- 
নাচ না হইলে এখানকার বিবাহ কিম্বা অন্ত কোন উৎসব 
. পূর্ণভাবে স্সম্পন্ন হয় না। আবগারী বিভাগের সহিত 
এখানিকার কায়স্ত ও বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়দিগের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
আছে তাহা এক প্রকার সর্বজনবিদিত। ম্মতরাং এদেশের 
সর্বশ্রেণীর শ্রদ্ধেয় '? প্রীতিভাজন হেমবাবু প্রায় সকল 
'উৎসবাদিতে নিমন্ত্রিত হইয়া যেরূপ নিল্লিপ্তভাবে নিমন্ত্রণ 
রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা! তাহার পক্ষে কম শ্লাঘার 
কথা নহে। তাভার পত়ীবিয়োগের পর পুনরায় দার- 
পরিগ্রহের জন্ত অনেকেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত রুততকার্ধয 
হন নাই। 

চিকিৎসকরূপে হেমবাবু দিল্লীতে অসামান্ত গ্রতিপত্তি- 
লাভ করিয়াছিলেন । এগ্রায় ২৫ বৎসর কাল এখানকার 
সর্বোতকষ্ট ডাক্তাররূপে প্রতিষ্ঠিত থাঁকিয়৷ তিনি যে সকল 
গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতি অল্পলোকের মধ্যেই 
পরিলক্ষিত হয়। রোগী দেখিবার জন্য ভ্রাহাকে ডাকিতে 
আসিয়া কেহ বিফলমনোরণ হুইয়া ফিরিয়া গিয়াছে এবপ 
কখনও শুনা যায় নাই । বরং সকাল হইতে রোগীর বাড়ী 


বাড়ী ঘুরিয়! ১টা ১।০টার সময় স্নান করিয়া আহার করিতে - 


বসিয়াছেন এমন সময় কোন রোগীর সঙ্কট অবস্থার কথা 
অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ করিয়া রোগী 
দেখিতে গিয়াছেন, এরূপ ঘটন! তাহার জীবনে বিরল নহে। 
,রাত্রিতেও যতবার সাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে তত বারই 
তিনি রোগী দেখিতে গিয়াছেন__নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া 
কোন .প্রকার আপত্তি করেন নাই। হেমবাবুর এইরূপ 


 পরলোকগত ডাক্তার, হে সেন। ১৫ 


আহার ও নার ব্যাথাত দেখিয়া হীর্ভীর জননীর প্রাণে 
বড়ই আঘাত লাগিত। তাই তাভার নিদ্রা ও বিশ্বামের 
সময় কেহ ডাকিতে আসিলে তাহার মাত ঠাকুরাণী বড়ই 
বিরক্ত হতেন ও হেমবাবুকে তখন রোগী দেখিতে যাইতে 
নিষেধ করিতেন; কিন্তু হেমবাব এবিষয়ে "ভার আদেশ 
পালন করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, “আমি 
উপস্থিত হইলে যদি কাহারো প্রাণে শাস্তি হয় তাহ! হইলে 
আয়াকে অবশ্ঠই যাইতে হইবে ; তোমরা এবিষয়ে আমাকে 
বাধা দিও না।” তাহার নিজের বাড়ীতে একনার ছেলেদের 
গীড়ার সমর তিনি স্ীম জননীকে দষ্টান্তের দ্বারা নিজের 
প্রাণের কথা হদয়ঙ্গম করাঈয়াঁছিলেন ! ছেলেদের চিকিৎ-, 
সার জন্ত তাহার কোন ডাক্তার-বদ্ধুর আসিতে বিলম্ব 
য়ায় তাহার মা ডাক্তার এখনও আসিলেন না বলিয়া 
বড়ই অধীরতা এ বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিলেন ; তখন 
হেমবাবু তাহাকে বলেন,ণদেখ দেখি মা, ডাক্তারের আসিতে 
সামান্ঠি বিলম্ব হওয়াতে তুমি কত অধীর হইতেছ। আর 
আমাকে যে সময় সময় রোগী দেখিতে যাইতে নিষেধ কর, 
ভাবিয়া দেখ দেখি আমি না গেলে তাহাদের মনে কত 
ক্লেশ হয় ও তাহাঁরা কত অর্ধীর ভইয়া পড়ে।” বস্তুতঃ 
তিনি রোগীর ক্লেশ নিজের ক্লেশের হ্টায় অস্ুভব করিতেন। 
তাই তিনি রোগীর বিপদের কথা শুনিলে [স্থর থাকিতে 
পাঁরিতেন না। রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া এবং রোগী 
দরিদ্র হলে অর্থাদি না লইয়াগ তিনি যেমন রোগীর গৃতে 
পদার্পণ করিতেন, এরূপ উদারতা, স্বার্থত্যাগ ও পরার্থপরতা 
অতি অল্প চিকিৎসকের মধো দেখিতে পাওয়! বায়। 
বাঙ্গালীদের নিকট হষ্টতে তিনি, কখনও অর্থগ্রহণ করিতেন 
না, এদেশবাসীদের 'মধো্ত অসমর্থ দেখিলে তিনি কপর্দিক 
মাত্র না লইয়া চিকিৎসা করিতেন । আবার অর্দীমূল্যে এবং 
কখন কখন বিনামুল্যেও ত্তাহার ডাক্তারগানা তইতৈ ওঁষধ 
প্রদান করিতেন। কখন কখনও রোগীর আহার ও 
পথ্যাদির জন্য অর্থাদি৪ গ্রাদান করিয়াছেন। রোগীর মৃত্যু 
হইবে বুঝিতে পারিলেও তিনি কাহারে" নিকট পারিশ্রমিক 
লইতেন না। ব্রাঙ্গণপপ্তিত, মোল্লা 'ও পাদরীদের ..নিকট 
তইতে ৪ তিনি চিকিৎসার জন্য অর্থগ্রহণ করিতেন না। 
এমনও অনেক সময়ে ঘটয়াছে যে তাহারি যশঃসৌরভে 


৯৬ 


আর্ট হইযা বশুদূব হইতে বোশী তীহাব নিফা 
। শাস্িব নিম উপস্থিত হইলে তান কষেকষ্ছিন 
নিকটে খাঁকিয়া ্যবস্াগ্রহ, কৃষিতে উপবেশ। 
কিন্তু তাহারা সেঁপ ভাঙে 'কিষার, 


' আসায় বিদেশে প্রশ্গেজনীয় সাবির: জ্ ব্যারুজ ই. টা 


পড়িলে, হেমবাবু নিজাম তাহামের খাকিবার 


আহারাদির বাবস্থা করিয়া দিয্ছেন। : কোন.. অবস্থাপদ কর 


্ক্তি স্তাহাঁর ডাক্তারখানায় আগমন পুর্বাক ভীলর পরামশ 
 ব্যবস্থাগ্রহণ করিয়া দর্শনী দিতে চাহিলেণ ভিন. কখনই 
গ্রহণ করিতেন না 1 , সুপ্রসিদ্ধ মোগল বাদসাহ-বশীয়দিগের 
পরিবারে তিনি পারিশ্রমিক না লইয়া চিকিৎসা করিতেন 
“এবং তাহাদের জন্ত, বধ অরদমূল্যে প্রদত্ত হইত । -.বাঙ্গালী- 
দের নিকট হুইতে তান: কখনও অর্থগ্রহণ করেন: নাই। 
১৯০০ খ্ষ্টাবের প্রারস্তে কলিকাতার কন্টে টালার পোষ্ঠ 


অফিসের অংশবিশেষ দিল্লীতে স্থানাস্তরিত ইইলে: প্রায় 
দুই শত বাঙ্গালী দি প্রবাসী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ূ 
এতগুলি বঙ্গসন্তানের আগমন নংবাদ প্রাপ্তি "মাত্রেই “তিনি, " 
তীহার বন্ধু ডাঃ শ্রীযুক্ত মাধবচন্্র বন্দ্যোপাধ্যান্' ও ডাঃ . 
যুক্ত হেমচন্জ সাগাল মহাশয়ের সহিত: পরামর্শ করিয়া: 


স্থির করেন যে, তাহারা বাঙ্গালীদের নিকট চিকিৎসার 
অন্য অর্থগ্রহণ করিবেন না  ধনীগরিতনির্বিশেষে লমগ্র 
বাঙ্গালী সমাজের, প্রতি তাহার সমান ভাব ছিল, কলকাতার, 


প্রসিদ্ধ ধনী ৬ কাণীকক্$ ঠাকুর মহাশয় বেশপর্উন 
. উপলাক্ষে একবার দির্লী আলিয়া সপরিবারে কয়েকদিন বাঁস সখকীরক্রি 
. কারয়াছিলেন। তখন তাহার. পরিবার কাহারে সীড়া 2 
হওয়ায় ভাহার চিকিৎসার ভন্ত, হেমবাবুকে আহ্বান: ক্যা 

হ্য়। হেমবীবুর চিকিৎসায় রোগী যথাসময়ে আয়োগ্যলাভ : 
করিলে কারী সী হাশয়তীহার' দি পরিষ্যাগের 


কা উত্থাপন ুর্বক হেমবারুকে সাহার ধিল পাঠাইয়া ফিতে 
উপস্থিত জলে নি টিডেন থে কেবল ওঁধধের টি 
করা হইয়াছে, দর্শনীর জন্ঠ কোন বিল কর! হ্যলাই ঠ-ইছা 
দেখিয়া ভিজিটের বি জানিবার অন্ত বকে 
পাঠা দেন । বিলিস-রকার নয হস্তে ত্যাগ করি 
নিবেদন করি যে ভিজিটের জন্ত বিল হাঁ মীই' বং 






'প্রবাী 
মগ" 





আবার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আঁপ্যায়িত করেন। 
ভিন: অতান্ত গ্রীত হই সপরিবারে হেমবাবুর আতিথা 






[ ৬ষ্ঠ ভাগ 
হইবেও না। ফাহী' জিকা তিনি হেমবাবুব সহ্ছি, 
কথ! বিয়া সীর্সাংসা  ফারলেন। ঘটনাক্তট 

জেবা পাকে মি নিম 
নি উপািত নিক ১, 


| করেন, ফে ভীহীর নিকট, হইতে টো কি কে 
কাহার জীবনের, একটা মহাব্রত ডগ করা! হইবে ভাঁহা নহে 
অগিচ অবস্থাপর স্বদেশীয়দিগের নিকট হতে অর্থগ্রহণের 
লাপসা ৃদধিপ্রাপ্ত হইয়! তাহার সমূহ কলাণসাপন 
রি (করিবে। তৎপরে হার গৃুঁছে, নিমন্্রণের ্রস্তাৰ উপস্থিত 
_ ক্করিলে কালীরুঞণ ঠাকুর ভাবিশলেন এ ত বড় তন্তৃত লোক 
দেখিতেছি ইনি চিকিৎসা করিয়া অর্গগ্রহ্ণ করেন: না, 


তখন 


গ্রহণ করিয়াছিলেন। বছকাল পূর্ব্বে কৈবর্ জাতীয় ফোন 
বাঙ্গালী ভদ্রলোক এখানে আসিয়া সাং াঁতিকরূণে শীড়িত 


হন হেমবাবু সংবাদ পাইয়! ভাহাকে জনুসন্ধান করিয়া 
বাহির করেন এবং বিশেষ ঘত়্ের ষৃহিত তাহার চিকিৎসায় 
; প্রত্ত্ত হন? দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাট এবং 
. উ্ক ভদ্লেকি মৃত্যমুখে পতিত হন। তাহার মৃত্যু হইলে 
জবার তাহার মৃতদেহ সবে করিয়া লইয়া গিয়া তাহার 





্া সম্পয়, করেন,  হেমবাবুর দশ উদারতা ও 






". ছেমবাবুর আবির উট নুন প্রবাদ" 
বাঁকে পরিণত হইগাছিল) ভীগাধারা ও (শজগণ উপলক্ষে 
।যে স্ধ বাঙালী এতবঙলে পাপ করিয়াছেন) সাহাব 
র্দেক্েই বে হেসবারুর পারার কারিধা 'আপারিত 
হর তাহাতে ধলেছ হাই হ্াযুর গৃহে অভিনব: 
জার একটা নিদিতি গৃহ আও ভাহাক্ণ। সার 








দিল্লীর পরলোকগত 


ছাক্তার হেমচন্ সেন 


৮1117511175 11125, 0011৭, 


অতিথিষবের নুখনচছন্দতাবিধৃনেবুনিনিত মখস" বে রর 
প্রয়োজন ইইত মুখূদো 'নীধাশর" চািবা মাই ্তসীর্গাৎ 
“তাহাকে উহা প্রদানেৰ হিনিষ্'ভাঁারিযাঁনাঁর উপর আদেশ 
প্রচারিত ছিল! হেমধাবুর এই গতিথ্থিউবন বৈঠকখান। 
নামে অভিহিত হইলেও হার রোগী দেখিবার ধরই প্ররুত 
প্রস্তাবে তাস বৈঠকখানা ছিল) রোগী দেখার লময় ভি 
অনেক সময়্ভিনি এই গৃহে পরাতে টা হইতে: ১টা ও'্পরাহ্‌ 
তা 'হইতে পাতি ৯১০টা পর্যন্ত অবস্থিতি করিতেন । এই 
গৃহে তিনি সাহার গৃহাগত রোগীদিগঞ্ধে ব্যবস্থাদান এবং বনধ- 
বান্ধব আত্মীয় স্বন ও অতিথি অভ্যাগত সকলের সহিত 
আলাপাদ্ি করিতেন। অতিথিদের অনেকেই এই কক্ষে 
তাঞথার অবসর সময়ে তাঁহার সহিত আলাপাদি: করিয়া 
পরিতবপ্ত হইতেন। দিবসে বেলা ১ঘটিকার পূর্বে হেমবাঁবুর 


আহার হইত না; কিন্ত আহার করিবার পূর্বে. অতিথি ও : 


অন্থান্ঠ সকলের আহার হইয়াছে কি না তাহার দংবাদ লইয়া 
তবে আহার করিতেন। অতিথিদিগের আহারের বিলম্ব 


হইলে তিনি অতান্ত অসস্তোষ প্রকাশ .করিতেন। রোগী- 


গৃহ হইতে প্রত্যাগমনের সময় নির্ধারিত না থাকায় দিবসে 
তিনি নকলের সঙ্গে একত্র আহার করিতে পারিতেন না; কিন্ত 


রাত্রিতে সকঙগকে লইয়া একত্র আহার করা তাহার রীতি 


ছিল। অনেক বড় লোকের গৃছে দাসদাসী কর্মচারী ও 


বাবুদের জগ্ত আহারের. পৃথক 'পৃথক বন্দোবস্ত. দেখিতে 


পাওয়া যায়; কিন্তু হেমবাধুর গৃহে দেরপ কোন বাবস্থার 


পার্থক্য ঘর্টবার উপায় ছিল না। তিনি উহা' একেবারেই 


সঙ্* করিতে :পারিতেন নাঁ। একদা তাহার ' গৃহে কোন 
নুতন পাঁচক নিযুক্ত হওয়ার পর একদিন রাজে সকলে 
আহারে বিলে উক্ত পাচক: ব্রাহ্মণ কিঞিৎ, অধিক দ্বৃত ও 
মস্লাহুক মাংসের পার হেমবাবুকে প্রদান করে। 
দাবী সকলের পাক্রগুলি নিরীক্ষণ করিয়া "এ বিষ 
আমাকে কেন দেওয়া হইয়াছে” বলিয়া অত্যন্ত বিরক্তির 
সহিত উত্ত পাত্র দূরে নিক্ষেপ কদ্সিলেন। ৮১৯ টাকা! মগ 
চালের আঃ ঠাহার গং লকলের বই মির্দট ছিল। 
পর্হস্াহার গৃহে প্রান্ঘ ৪৪৫ জন লোক সাহা করেন, 
ইহা অবগত হইলে ভন: ব্যবস্থার মুলা ধৃত অধিক 
তাহা সহজেই উপল ইত পায়ে 1" সনথাতি ফোন ল- 


হেমবাবু, 


প্রতি, মাধিক পে? হেববাধুর আতিখ্যেহার প্রতি 
কটক্ষি ছানা তার কোন সাহিত্যসেষক অতিথি তীহা% 
ভ্রমণ কাঁছিনী ধগনিচ্ছলে হেমবারুর কিঞিৎ নিন) করিয়াছেন।, 
উক্ত কাহিনী প্রক্বাশিত হইলে আমরা উহার প্রতিবাদ 
কন্ধিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু হেমবাবুয় বিশেষ, 
অন্থরোধে উহ! হইতে নিত হইতে হইয়াছিল। তিনি, 


এই ঘটনা উপলক্ষে বলিয়াছিবেন যে প্যখন আগ্থায় রত বড় 
বিখ্যাত নহয় ডাক্তার নবীনবাবুরও কেত কেহ নিন্দাফরিয়া 


থাকেন, তখম আমি ত অতি শু ব্যদ্ি) আমার ক্র 
থাক! অসম্ভব নহে।”. এ স্থলে ইহা বল! নিতান্তই আবগ্তফ 
যেউক্ত লেখক মহাশয় হেমবাবুর সম্বন্ধে অতি প্রাক 
ধারণার বশবর্তী হইয়াছিলেন। তিনি কেমবাবুধ 'অতিথি-, 
ভবনের ভারপ্রাপ্ত তাঁহার বন্ধু মুখুজ্যে মহাশয়ের যথেষ্ঠ 
প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু যিনি নিজের সময়াতাব নির্ষধন: 


.সখুজ্যে মহাশয়ের উপর এ কাধ্যভার ্ান্ত করিয়াছিলেন, 


তাহার হৃদয়ের মহত্ব অস্থভব করিতে পায়েন মাই।' 
প্রাতঃকালীন রোগীদেখার ব্স্ততার মধ্যে হেমবাবুর শহিত 
উক্ত লেখক মহাশয়ের যে ছ'চারিটা কথা হইয়াছিল তীর" 
উল্লেখ প্রলঙ্ে তিনি নিথিযাছেন. বে হোরু রাহাকে 
বলিয়াছিলেন “এখাঁনে এখন বড় প্লেগ হইতেছে, এ সময়ে 
সনতীববাবু আপনাকে এখানে পাঠাইয়া ভাল. করেন মাই।” 
এ কথায় উক্ত' লেখক মহাশয় মনে করিয়াছিলেন যে হেমবাঁব 
বোধহয় তাহাকে তাহার গৃহে স্থান দিতে তত্ত ইচ্ছুক ছিলেন 
না। বলাবাহুল্য তাহার এ ধারণাও সম্পূর্ণ শর্াত্বক 
হইগ়্াছিল। ্রাহার গৃহের সন্নিকটে ৩৪ জন রোগীর প্লেগে 
মৃত্যু হওয়ায় উহার আক্রমণ হইতে তার বোগীদিগেব 
রক্ষার জন্থ তিনি তখন যেরূপ চিন্তাকুল ছিলেন তাহাতে 
তিনি প্ররূপ মত গ্রকাঁণ করিয়া সত্য কথাই বলিয়াছিলেন'। 


- সেসময় স্ীহার কোন আত্মীয়ের এখানে আসিবার কথা 


হইলেও তিনি প্ীরূপ মত প্রকাশ করিতেন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। তিনি লোকদেখান শিষ্টাচার বড় বেশী প্ষপার্তী 
ছিঙ্গেন না। হরং শিষ্টাচার অপেক্ষা ক্বর্বোর গুরুত্ব 
অধিক খনে করিতেন । সি 
_ হেমবাধুক য়! ও দানগীলতার কথা এ অঞ্চলের প্রায় 
"ক প্রধানীতে। সম্পাদক । 777 


১৮ প্রবাসী 


কাহারো অবিদিত ছিল না। দশ বিশ টাঁকা হইতে একশত 
টাকা পর্যান্ত তিনি অকাতরে আনেককে দান করিয়াছেন । 
তাহার করুণ হ্রদয় অপরের দুঃখে বড়ই কাতর হইত। তাই 
কেহ বিপদাপন্ন হইয়া ্টাহার সাহাধা প্রার্থনা করিলে ভিনি 
তাহার দুঃখ দূর না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন ন|। 
ডেপুটী কণ্টোলার পোষ্টাফিসের জনৈক কর্মচারী বাব 
শ্রীধরচন্দ্র চন্দ বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিলে তীহার সৎকার 
ও তাহার নিরাশ্রয় পরিবারবর্গের স্বদেশ গমনের সকল বায় 
ভার তিনি বহন করিয়াছিলেন । এইরূপ কত বিপন্ন মৃতের 
সৎকারে তিনি সাহায্য করিয়ােন ও কত নিরাশ্রয় পরিবারের 
ছুঃখ বিমোচন করিয়াছেন তাভার ঈয়ভা করা যায় না। 
পদিও কিঞি, না করিও বাধণত” ইহাই ভ্ৰাহার মূলমন্ ছিল 
বলিয়া বোধ হয়। তীহার গৃভ হইতে কোন প্রার্থী কথন? 
প্রত্যাখ্যাত ভইয়।ছে বা রিক্ত ভন্তে প্রতিগমন করিয়াছে 
শ্রুত হওয়া মায় নাই। দর একজন সাধু সন্ন্যাসী প্রায় 
প্রত্যহই তাহার গৃহে আহার পাইত এবং কেহ কগন৭ 
ফিরিয়া না যায় এবিষয়ে কাজের ভিডের মধ্যেও তাহার 
বিশেষ লক্ষ্য থাকিত। একবার একজন সন্নাসী তাহার 
বসিবার ঘরের দ্ারের নিকটবর্তী হইয়া ১৩ বার গৃহ মধ্যে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন কিন্তু কেহই শ্াহ্াকে লক্ষা না করায় 
কাহাকেও কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যান। রোগী 
দেখিতে দেখিতে হেমবানূর সেদিকে 'একবার দাষ্টি পড়ে কিন্তু 
রোগী দেখার পর আর তাহ!কে দেখিতে না পায়ায় তিনি 
তৎক্ষণাৎ একজন লোক পাঠাইয়া তাভার সন্ধান লন এনং 
তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়! তাহার অভিলাষতরূপ 
আহার করাইয়া ঠাহাকে বিদায় দেন। তাহার ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দান যে কত চিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। 
হিনুস্তানী, বাঙ্গালী, খৃষ্টান অথব। উংরাঙ্গ যে কে তাহার 


নিকট চাদার জন্য উপস্তিত হইয়াছেন তাহাকে তিনি অর্থ 


দ্রান করিয়াছেন। তিনি রোগী দেখিয়া গ্ৃহ্প্রত্যাগত হইলে 
তাহার কন্ঠাদের কেহ না কেহ আসিয়া টানার মুদ্রাধার হইতে 
অর্থ সংগ্রহ করিতেন। তাহারা মধ্যে মধ্যে উক্ত অর্থের 
অল্পতা দেখিয়া নিতান্ত বিশ্মিত হইতেন কিন্তু উহার কারণ 
কি জিজ্ঞাসা করিলেও হেমবাবুর নিকট কোনঞ্ সস্তোবজনক 
উত্তর প্রাপ্ত হইতেন না। বলা বাল্য হেমবাবুর সায় একজন 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


পতিত 


প্রথমশ্রেণীর চিকিৎসকের পক্ষে পারিশ্রমিকের এরূপ অল্পত 
অর্থ কি তাহা বুঝিতে কাহারো বিলম্ব হইত না। বস্তুতঃ 
তাহার ম্তায় পরোপকারী ব্যস্তি আজ কাল অতি অল্প 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

দিলীর কালীবাড়ীর সহিত ভেমবাবুর অতি ঘনিষ্ঠ সমন্ধ 
ছিল। উহার উন্নতি কল্পে ঠাহা'র ভগ্নীপতি কাণীনারায়ণ বায় 
মহাশয় 9 তিনি যথেষ্ট তব ও পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তিনি 
আরও কিছু দিন জীবিত থাকিলে বোধ হয় কালীবাড়ীর 
জন্য একটা স্ায়ী গৃহ নিশ্ীণ করিয়া যাইতে পারিতেন। 
কালীবাড়ীর গত নিশ্মাণের নিমিত্ত তিনি নিজে ৫০০২ টাকা 


দান করিয়াছিলেন এবং প্রধানতঃ তাহার 9 এখানকারঃকার 
তারক কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযন্ত আস্ততোষ মিন 


মহাশয়ের চেষ্টায় গ্রায় ১৭০০২ টাকা উল্ত গুহ নিন্মাণের 
নিমিও সংগৃহীত ভইয়াছিল । 
বাবু গগনচন্ধ চট্োপাধ্যায় 
ডাক্তার নাল কাটরার নিকট চাদনী-চকের উপর একটী 
দ্বিতল গৃহে ডাক্তারথানা স্থাপন করিয়াছিলেন। একজন 
এদেশবাপী দালাল গগনবাবুর ডাক্তার খানায় কয়েকদিন 
অবস্থান পূর্বক কিছু মালপত্র ঠাহার নিকট রাখিয়া স্থানান্তরে 
্রস্থান করে। দুর্ভাগ্যক্রমে এ ব্যক্তি নানা জুয়াচুরী 
কাযো লিপু থাকার ডিটেকৃটিভ পুলিস কর্তুক অনুস্তত ও 
ধৃত হয়। গগনবাবুর ডাক্তারখানায় চোরাই মাল বাহর 
হওয়ায় তাহাকে ও হাতকড়া (দিয়া পুলিসে ধরিয়া লইয়া যায়। 
গগনবাবুর ডাক্তারখানার সম্মুখবর্তা এজেন্সি আঁফিসের কোন 
লোক হেমবাবুকে এই সংবাদ প্রেরণ করে। হের্মবাবু 
প্রথমতঃ গগনবাবুর এক বন্ধুর নিকট একগঞন লোক পাঠাইয়া 
উহার বিপদের কথা জ্ঞাপন করেন ও তাহার উদ্ধারের চেষ্টা 
করতে বলেন কিন্তু তিনি কোনরূপ উপায় অবলম্বন না 
করায় হেমবাবু স্ব” আদালতে উপস্থিত হইয়া ৪০০০২ টাকা 
জাঁমনে গগনবাবুকে মুক্ত করিয়া আনেন" এবং তাহার 
মোকদ্দমার অনেক তদ্দির ও অর্থ বায় করিয়া গগনবাবুকে 
অব্যাহতি প্রদান করেন। ইহার পর গগনবাবু 
ডাক্তার খান! বিক্রয় করিয়৷ দেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলে হেমবাবু কেনা দামে তাহার সকল ওষধ পত্র ক্রয় 
করিয়া নিজ বায়ে তাভাকে দেশে পাঠাইয়া দেন। দিল্লী 


নামক একজন বাঙ্গালী 


সংখ্যা] 


্েদনের বুকিং ্লার্ক বাবু মহেম্রনা ঘোষ ভহবিল উনের 
মিথ অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে হেমবাবু অনেক অর্থব্যয 
করিয়া হার উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন । 

হেমবাবু অতি অমায়িক ও শান্ত স্বভাবের লোক 
ছিলেন। ক্রোধ কাহাঁচে বলে তাহ! তিনি জানিতেন না । 
কেহ তাহার নিন্দা ঝা গ্লানি করিলে তিনি তাহার উপর 
বিরূপ হইতেন না। আমাদের কোন বন্ধু তাহার সহিত 
কোন বিষয়ে তর্ক করিতে করিতে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া 
তাহাকে অন্যায়ূপে তিরস্কার করেন 
তাহার ব্যবহারে কিছুমাত্র (বিরক্ত না হইয়া অতি সহজভাবে 
তাহার যুক্তির দুর্বলতা প্রদর্শন করিতে থাকেন এবং 
ভীহার উত্তেজিত কগের ছুর্বাকা অবণে যারপরনাই আমোদ 
বোধ করেন। একদা হেমবাবু তাহার কোন বঞ্ধুর 
মন্দ-অভ্যাসের কথা উল্লেখপুব্বক ঠাহাকে মিষ্ট 'মষ্ট ভৎসনা 
করায় উক্ত বন্ধু তাহার উপর আতিশয়্ জুন্ধ হইয়া তাহাকে 


অনেক গালাগাল করেন । তথা প তাহার পরদিন হেমবাবু 


উক্ত বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হয়৷ অযাচিত ভাবে তাহার সহিত 
একত্র আহার করিতে কিছু মাত্র সংকোচবোধ করেন নাই। 
সুখ্যা।ত কিম্বা অধ্যাতি তিন সমভাবেই গ্রহণ করিতেন। 
তিনি কথনও উহাতে বিচলত হইতেন না। 

আমরা পূর্বেই বলিয়া।ছ যে হেমবাবু সকল শ্রেণীর 
লোকের অতিশয় [প্রয়পাত্র ছিলেন। এদেশবাসীদের 
তিনি কত প্রিয় ছিলেন দুই একটা ঘটনায় তাহার সম্যক 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! যায়। বাঙ্গালীরা মতস্তভোজী বলিয়া এদ্রেশ- 
বানী উচ্চশ্রেণার [হন্দুরা বাঙ্গালীদের প্রতি সামাজিক হিসাবে 


কিঞ্চিৎ ঘ্বণার ভাবপোষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু হেমবাবু 


বাঙ্গালী হইলেও তাহার প্রতি ইহাদের সেরূপ ভাব কিছুমাত্র 
ছিল না। ১৮৮৫ খুষ্টা্ধে দশহরা ও মহরম উপলক্ষে 
এদ্বেশবাসী হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে ভীষণ দাক্গা 
হইয়াছিল। এতছুপলক্ষে দিল্লীর ডেপুটী কমিশনার 
হেমবাধুকে আত্মরক্ষার্থ পিস্তল সঙ্গে রাখিতে অনুরোধ 
করিয়া তাহাকে উহ! প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্ত 
হেমধাবু তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন; 
হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে তাহার কৌন শত্রু নাই সুতরাং 
তাঁহার প্ররূপ কোন সতর্কতার প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ 


পরলোকগত ভার্ভার হেমচন্দ দেন | 


কিন্তু হেমবাবু 


.১৯ 


কার্যোপলক্ষে গাহাকে ছইদিন £ দলবদ্ধ  দাঁ্াকারীদের মধ্য 
দিয় বাইতে হইলেও তিনি নিরাপদে ও সসম্মানে গস্তব্যগ্থানে 
উপনীত হইয়াছিলেন। 
যাবতীয় সনুষ্ঠানে হেমবাবুর সহানুভূতি ছিল। সকল 
শ্রেণীর লোকের সহিত তিনি প্রীতি ও সন্তাবন্গরে আবদ্ধ 
ছিলেন। তিনি ক্রী মেশন সোসাউটীর সভা .৪ থিওসফি- 
ক্যাল সোসাঈটার দিল্লী শাখার বহুকাল সম্পাদক ছিলেন । 
বাঙ্গালী বালকদিগের বিষ্তাশিক্ষার নিমিত্ত বর্তমান কণ্টেণলার 
অৰ্‌ পোষ্টাফিসের পাহাযারুত বিগ্ঠালয় প্রতিষিত হইবার পূর্বে 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র মাশয় গ্রভৃতি মে বিষ্ভালয় সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন, তাহার ব্যয় নির্ধদাহার্থ ভেমবাবু নিয়মিতরূপে 
মাসিক সাহাঁধা প্রদান করিতেন। বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনের 
বনুপূর্বা হইতে তিনি স্বদেশী-প্রচেষ্টার পক্ষপাতী ছিলেন । 
এখানকার অনেক “মিলের” তিনি অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন 
এবং কোন কোন মিলের ডিরেক্টারও নিমূক্ত হয়াছিলেন। 
১৯০১ খুষ্টাব্দে করোনেশাঁন দরবার উপলক্ষে তিনি 
জয়পুর মহারাজার চিকিৎসকরূপে বিলাতঘাত্রা করেন । 
বভদিন হইতে ভেমবাবুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল এবং 
বনতমু্ রোগেও তিনি আনেকদিন ভূগিতে ছিলেন। তাহার 
এই ভগ্রস্বাস্তোর জন্ত তিনি কিছুকাল কাশ্মীর ও কলিকাতায় 
অবস্থান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে এত শ্াদ্ব আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়! যাউবেন, ইহ আমরা কেহই কল্পনা করিতে 
পারি নাই । মৃত্যুর পুব্বে তিনি সহসা পক্ষাঘাত রোগে 
আক্রান্ত হন এবং ২৩ দিনের মধ্যেই [6কিৎসকদিগের সকল 
চেষ্টা বার্থ করিয়া ও আত্মীয় স্বজনের মনে দারুণ শেলাঘাত 
করিয়া বিগত ২৫শে জান্ুয়ার ৫১ বৎসর মাত্র বয়সে 
অমরধামে প্রস্থান করেন। ॥ 
বিধাতার বিধানে ক্াহার প্রয় পুত্র আজ তাহার 
ক্রোড়ে আগ্রয়লাঁভ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার বিয়োগ দিল্লী- 
প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজের যে ক্ষাত হইল তাহার কখনও পুরণ 
হইবার নহে। 
শ্রীনিশ্মলচন্ত্র মল্লিক । 


পাত তত তি পি শত ও কি তা উদিত পনি, ০5০৩ 5 ক ০১৩ পি, ৪ উদ, ও উল, তা ও 


তপস্ার ফল । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


পণ্ডিত মহাশয় । 
রা মভাশয়েরা কলিকাতায় ফিরিবার পর, তীহাদ্দিগকে 
সর্ব প্রথমে দেখিতে আসিয়াছিলেন সোমেশ্বর স্ঠায়রত্ব । একে 
পয়ত্তাল্লিশ পার হইলেই লোকে বুড়া বলে, তাহার উপর 
আবার ন্ঠায়রত্ব মহাশয়ের মাথার সব ক'গাছি চুল পাকিয়া 
_ গিয়াছিল। স্তায়রত্ব মহাশয়কে মে বুড়া পণ্ডিত বলিলে 
তিনি খুসি হইতেন, একথা অনেকেই জানিত। বাড়ির 
ফটকের কাছে আসিতে আসিতেই তাহার গাল ছু'খানি 
হাসিতে ভরিয়া গেল, এবং বারান্দ'যন উঠিতে উঠিতেই 
ছু'বার চাদর দিয়া চোক 'মুছিতে হউল। সেই সময়ে যদি 
নরেন্‌ তাহার নৃতন ফুলগাচ্গুলির তন্বাবধানে আসিয়া হাজির 
না হইত, তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয়ের একটা বিষম 
বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। 
নরেন ত তাহাকে দেখিয়া «পণ্ডিত মশাই, পণ্ডিত 
মশাই+ বলিয়! নাচিয়া উঠিল; এবং স্টায়রত্র মহাশয়ও তাহাকে 
কোলে ধরিয়া নানা স্বরে হাসিয়া 'ঠাহার আগমন ঘোষণা করি- 
লেন। কুল উপছিয়া অনেক জল নরেনকে প্লাবিত করিবার 
অবসর পাইয়াছিল বলিয়া, মিষ্টার রায় আসিয়া দেখিলেন, যে 
পণ্ডিত মহাশয়ের আনন্দ অনেকটা সংযত পারায় বহিতেছে। 
রায় মহাশয় বলিলেন, “নরেনের কেমন চেহারা বদলেছে 
দেখেছেন ? আগেকার চাইতে ঢের ফরসা হয়েছে ।” 
পণ্ডিত মহাশয়ের শাস্ত্রে স্বাস্থ্যে নজর দিয়া অত কথা বলিতে 
নাই। তিনি বলিলেন, প্না, না; ওত. চিরদিনই আমাদের 
কুমার কাত্তিক 1” | 
স্থশীলা কোন প্রকারে তাহার চুলগুলি তাড়াতাড়ি 
জড়াইয়া বাধিয়া আঁচলখানি গুছাইয়া লয়া দৌঁড়িয়া 
আমিলেন। “নরেন্‌ ঢের ফরসা হয়েছে” এই মন্তব্যটি শুনিতে 
শুনিতে কক্ষ হইতে বাহির হইতেছিলেন। আসিয়াই 
. পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “আমি যে এত 
কালো, আঁমিশ দেখুন একটু ফরসা হয়েছি।” পণ্ডিত 
মহাশয় সে কথা শুনিয়৷ আবার নানা স্বরে হাসিতে আরম্ত 
করিলেন। রাঁয় মহাশয় তখন বলিলেন, ৭্দেখুন স্তায়রত্ব 


রোযা | 


হার! 


মশাই, দার্জিলিং বাবীর আগে হ্ুমীলা কি কাহিল হয়ে 
গিয়েছিল; মনে নাই ?” স্তায়রত্ণ অতি গন্ভীর হইয়া বলিলেন, 
চার মাস অনাহারে, অনিদ্রায় মাতৃসেবা ক'রে, তপংকশা! 
উমার মত শোভা হয়েছিল।” স্ুুশীলার দিকে চাহিয়। 
বলিলেন, “মনে আছে ত?-_তপঃশরীরৈঃ কঠিনৈরুপার্জিতং, 
তপস্থিনাং দূরমধশ্চকারসা--৮ 

সুশীল! দিক্‌ হইয়া বলিল, প্ভাই মনে আছে! দুটো! 
ভাল কথা বলবেন) না এঁ ছাই ভন্ম! আপনি নিশ্চয় 
ভাঁটবামুনের ছেলে !” পণ্ডিত মহাশয়কে কথায় আটিয়া উঠ! 
মুস্কল; তিনি বলিলেন, “আমি ভাটবামুনের ছেলে? মা 
আমার উমা; বাবাও আমার মহেশ্বর আস্বেন।” স্শীলা 
তখন বলিল, "আচ্ছা পণ্ডিত মশাই, রমা! কেমন আছে, 
তা বলেন না; শচীদার ছেলেটি কেমন আছে, তা বল্লেন 
না; আর কেবল উপমা কালিদাসম্তাই কচ্চেন ?* এমন 
সময় রায়-গৃহিণী আসিলেন ; পণ্ডিত মহাশয় দীড়াইয়া 
তাহার নমঙ্কারের প্রতিনমস্কার করিয়া আসন গ্রহণ 
করিলেন। পণ্ডিত মশাই তখন বাড়ীর খবর দিয়া বলিলেন, 
প্রমার ছেলেপিলে হবে, সে শশুর বাড়ী গেছে ; শচীর ছেলে 
ভারি ছুষ্ট হচ্চে, ইত্যা'দ, ইত্যাদি 1” রায়-গৃহিণী রমার মার 
ংবাদ জিল্ঞাসা করিলেন; এবং পণ্ডিত মহাশয় তাহাতে 
যেন একটু লজ্জা পাইয়া মাথা টুলকাইয়া বলিলেন,“তা-ভাল 
আছেন বই কি।” 

দাঞ্জিলিংএর গল্পে এবং নান! অবান্তর কথায় অনেক 
সময় কাটিয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় তখন সেদিনকার মত 
বিদায় গ্রহণ করিলেন । তিনি যাইবার সময় স্ুশীলা তাহাকে, 
শুনাইয়া দিলেন যে আস্ছে কাল তিনি শচীদার ছুষ্ট, 
ছেলেটাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আস্তে যাবেন। পঙ্ডিত 
মহাশয় বুঝিলেন যে দেবীগণ কাল তাঁহার গৃহে পদার্পণ 
করিবেন । দেবীপুজার জন্ত কি কি আয়োজন করিবেন, 
ভাবিতে ভাবিতে হৃষ্টচিন্তে গৃহে ফিবিলেন। 

অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
বন্ধুসম্মিলন ৷ 

আকাশে যখন রামধনু প্রতিবিশ্বিত হয়, তখন প্রথম 
রামধন্ুটির ছায়ায়। 'আর একটি রামধনু, প্রথমটি 
উদ্ধদেশে ফুটিয়া উঠে। দ্বিতীয় রামধনুটি ছায়ার ছায়া; 


৫ 


. ১ সখা ।] 
বা: উজ্জলতায় প্রথমটি ও মত নহে; ডিন ডবল 
প্রথমটির'উর্দে আসন পাঁতে। বিলাঁতী পুরুষদিগের অনেক 


ছায়া মহাশয়েরাও, বর্ণে কিঞ্িৎ মলিন হইলেও আসলের 
উপর এককাটি উঠিয়। থাকেন । মৌলিক বন্যবরাহ অপেক্ষা, 
কুলীন গ্রীমাশৃকরের! * খাগ্তনির্বাচনে অধিক পরিমাণে 
অদ্বৈতবাদী ; নকল: সাহেবদিগের' মধ্যে এমন অনেকে 
আছেন, ধাহার৷ তাহাদের সুমাঞ্জিত ভাষায় অনবরত 
ভদ্রেতর শব সমাবেশ করিয়া থাকেন সকলেই যে লোক 
মন্দ তাহা নয়; তবে কেহ কেহ, তাহাঁদের বিদেশীয় ভাঁষা- 
শিক্ষা যে কেবল মাত্র গ্রস্থপাঁঠেই হয় নাই, এইটি বুঝাউবার 
চেষ্টায় কিছু গোল করিয়া খাকেন। উন্ীরা দেখিতে যে 
ঠিক ইংরাজের মত তাহাতে ভূল নাই । তবে কি না, পরি- 
চ্ছদের উজ্জ্বলতা! এবং বৈচিত্রে উহাদের সমাচ্ছাদিত শরীরের 
উপর, বিধাতার তৃলিকাচিত্রিত বর্ণটা, মুখদেশে একটু 
গাঢতর হইয়া উঠে। কিন্তু সাগর পার হইয়া আসিলে 
উত্তমাঙ্গের এ মলিনতাটুকু হয়া থাকে। উহা সনাতন 
প্রথা; স্বয়ং বান্মীকি বলিয়াষ্টেন। 

আমাদের পরিচিত বোনার্জি সাহেব গৃহে ফিরিবার পর 
তাহার অনেক বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট বন্ধবর্গ আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। বোনাঞ্জি একা থাকিতেন বলিয়া স্টাভাঁর ঘর- 
খানি বন্ধুবর্গের আদ্ডা ছিল। অবসর পাইলেই ভাহারা 
আসিয়া চুরুটের ধঁয়ায় পরকুৎস! উদগার করিতেন, এবং 
চার উষ্ণতাঁয় তাহার উপভোগ্যতা অন্ুভব করিতেন। কিন্ত 
সে ধঁয়ায় মেঘের সৃষ্টি হইত না) সে উদগারে বিষ ছিল না; 
এবং সে উষ্ণতায় দাহ ছিল না। সবটুকু পাতলা রকমের 
ইয়ারকি। কৃত্রিম নকলটুকু বাদ দিয়া দেখিবেন, যে 
ইহারা লোক মন্দ নহেন। এদেশে বিলাতি ছ্ঁচের সমাজ 
পাইয়া উঠেন না বলিয়া, দশজনে মিলিয়া সমাজের 
একটু নিরীহ রকমের অভিনয় করেন। ইভারা যেদিন কৃত্রিম 
খোলসটি ফেলিয়া দিবেন, সেই দিনই দেখিবেন, যে ইহাঁদের 
অনেকের সংস্পর্শে সামাজিকতার সুখ অনেক বাড়িয়া 
উঠিবে। | 

বনধুবর্গের মধ্যে রটিয়! গিয়াছিল, যে বোনার্জি হিমালয়ে 
প্রেমালয়ের সৃষ্টি করিতেছিলেন। : 'আমরা আনন্দ জ্ঞাপন 
করিতেছি, বলিয়া, একদল লোক আসিয়! যখন বোনার্জিকে 


তগক্কার ফল। 


টা 

5158: টি 
ছিরিয়া ফেলি, তখন ভিন বিষম, ঞোনে তর 
হাওয়ার উপর অনেক ইয়ারকি করা চলে, কিন্তু যেখানে 
কথাটার মূলে সত্যের আভাস আছে, অথচ সকলই অনিশ্চিত, 
সেখানে তামাসা করা চলে না। বোনার্জি একটু থতমত 
খাইয়া গেলেন। বন্ধুরাও পাইয়া বসিলেন। কেহ বলিলেন 
“হবে না কেন? একে কবিলোক, তাহে হিমালয়ের শোভা ; 
তাহে আবার হিমগিরির উপর তাংবীক্ষা সর্বাবয়বানবদ্াং” 
আর একজন বলিয়া উঠিলেন, প্রাথ তোমার অং বং, ভায়া! 
ওহে বনার্জি, খুব একটা জীকাল রকম পার্টি দেবে কবে 
বল!” বোনার্জি, বন্ধুবর্গকে চুরুট উপহার দিয়া বলিলেন, 
“কেন? আমি কি পয়সা খরচ করবার অন্ত উপায় খুঁজে 
পাচ্চিনে নাকি ?” একজন উত্তর দিয়া বলিলেন, “তা পাবে না 
কেন? এখন নানারকম গহন।, জ্যাকেট, শাড়ী ইত্যাদিতে 
ঢের খরচ কত্তে পারবে। দিন থাকৃতে আমাদের নামে 
কিছু উৎসর্গ কর।” বোনাঞ্জি ছুই তিনটি দেশলাই পোড়াইয়া 
বলিলেন, “তোমাদের বাপ মা ত তোমাদিগকে বুষোৎসর্ণ 
করে ছেড়ে দিয়েছেন; আবার উৎসর্গ?” একজন ক্বীয-. 
পরিবারের সহিত পরিচিত ছিলেন ; তিনি বলিয়া উঠিলেন, 
“আর ওকে কথায় পার্ধার জো নাই; দেখছ না কেমন 
পৌরাণিক দৃষ্টান্ত ?” খুব হাঁসির ঘটা পড়িয়া গেল। 

একজন তুখন চেয়ারে চিৎ হইয়া পড়িয়া বলিলেন, 
“ওহে বোনাঞ্জি, এবার তোমাকে ধুতি চাদর ধর্তে হবে।” 
কথাটা শুনিয়াই আর একজন বুলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা ভাই, 
লেংটি পারে দেশউদ্ধার কন্তে হবে, এ কি রকমের ধুয়া 
উঠেছে ?” বোনাজি রক্ষা পাইলেন; কথার শত দেশ- 
কল্যাণকর-গভীর খাতে প্রধাহিত' হইতে লাগিল। যাহা 
হউক, শেষে অনেক উপহাস পরিহাস ঠেলিয়া বোনাজি 
মহাশয় বন্ধুবর্গকে বুঝাইয়া দ্রিলেন, যে কথাটা ঁ ভাবে 
প্রচারিত হইলে রায়পরিবার বিশেষরূপে স্ুপ্ন হইবেন) 
এবং তাহার সে পরিবারের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের কোন 
সম্ভাবনাও নাই। 

কথাটা ত বন্ধুবর্থ একরকম বুঝিলেন কিন্ত যোনি 
নিজে কিছুই বুঝিলেন না। হিমালয়ে যাইবার পূর্বেই: 
নুশীলার সৌন্দর্য্য এবং সুশিক্ষার প্রতি আকর্ষণ জন্গিয়াছিল। 
সমাজের যে রকম অবস্থা, তাহাতে তিনি ন্ুশীলার পিতাকে 


২২ 


তাহার মনোগত ভাব ইঙ্গিতে জানাইলেই সিদ্ধিলাত করিতে 


পারিবেন ভাবিয়াছিলেন ৷ প্রথমতঃ তাহার প্রেমানুরাগের 
'মধ্যে মোহ বা মমতা ছিল না; কিন্তু সুশীলার সরলতা, 
নিভীকত! ও স্বাধীনতা দেখিনা আকর্ষণট! বেগলাভ করিয়া- 
ছিল। স্থশীল। যাঁদ বথার্থঈ তাহার প্রতি অন্থরাগিনী 
হইবেন আশা থাকিত, তাহা হইলে সাহেবির খোসাটা 
ফেলিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু এখন তাহা কারতে গেলে 
হয়ত বৃথাই উপহাসাম্পদ হইতে হইবে; সং সাজাই সার 
ভইবে। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একটা অদ্ধদগ্ধ চুরুট 
ফেলিয়া দিয়া আর একটি ধরিলেন | 
নবম পরিচ্ছেদ | 
আগন্তক । 

মিষ্টার রায়, অপরাহ্ন সময়ে বাহিরে দাড়াইয়া জুণলার 
সঠিত পরামর্শ করিতেছিলেন, নে গৃহের সম্মুখের স্তান টুকুতে 
কোথায় কি রকম করিয়া ফুলের কেয়ারি করিবেন। এমন 
সময়ে একজন যুবক, ফটক পার হইয়া আসিয়া, তাহাদিগকে 
দেখিয়৷ একটু থমকিয়া দীড়াইলেন। আগন্তকের প্রয়োজন 
জিজ্ঞাসার জন্য, মিষ্টার রায় ভ্রীহার দিকে অগ্রসর হইলেন : 
এবং সুশীলা যথাস্থানে দীড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, যে 
একটা পাতাবাহারের গাছ $ুলিয়া ফেলিরা, সেখানে একটা 
শাদা ফুলের গাছ ন! পরতিলে যেন মিশ খাইতেছে না'। 

মিষ্টার রায় আগন্তককে জিজ্ঞাসী করিলেন, “আপুনি 
কোখেকে আস্ছেন 7” আগন্তক অতি দীর স্বরে বলিলেন, 
যে তিনি বাবু ভোলানাথ সিংহ মভাশয়ের অন্বসন্ধানে 
আমিয়াছিলেন । ভোলানাথ বাবু তাহাকে বলিয়াছিলেন, 
যে তিনি অপরাহ্ে সেথানৈ যাইবেন ; একটা বিশেষ প্রয়ো- 
জনে তাহার সঙ্গে কথা কহিবার ছিল বলিয়৷ আসিয়াঁছলেন। 
“ভোলানাথ বাবু ঃ তিনি যে কলিকাতায় এসেছেন, তা ত 
জানিনে! আপনাকে যখন বলেছেন, তখন হয় ত আস্বেন। 
আচ্ছা, খাঁনিকটে বস্থন। আপনার বাড়ী কি রায়গামে )” 
যুবক কহিলেন, *না; রা্সগ্রামে আমার মাতুলালয় ছিল। 
ভোলানাথ বাবু আমাদের খুব পরিচিত।” রায় মহাশয় 
দেখিলেন আগন্তকের মুখখানি বেশ; কথা অতি মধুর এবং 
বিনয়পূর্ণ। একটু কথা বাড়ায়! জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায়- 
গ্রামে মামাবাড়ী? বটে; কাদের বাড়ী?” কি জানি 


প্রবাসী । 


ব্যারিষ্টার মহাশয় ভাবিবেন, যে তিনি আত্মীয়তা করিতে 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


আঁসয়াছেন ; এই ভাবিয়া আগন্তক একটু সঙ্কুচিত হইয়া 
বলিলেন, যে তাহার মাতুল-কুলে এখন আর কেহ নাই। 
বাবহারজীবী ব্যারিষ্টার বেশ বুঝতে পারিলেন যে আগন্তক 
আত্মীয়তা ফাঁদিবার দোষ হইতে মুত্তি, চাহতেছে। তখন 
তিনি সাগ্রাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাতামহ-কুলে কেহ নাই ? 
কাদের বাড়ী বাপু?” রায় মহাশয় অন্বয়ন্ক স্ন্দর যুবক 
দেখি্না বাপু বাছা ধরিলেন। যাঁদও তিনি সবে চল্লিশ পার 
শইয়াছেন, তবুও দ্ধবয়সম্ণভ রোগটি তাহাকে আক্রমণ 
করিয়াছিল। যুবক বললেন যে তাহার মাতামহ ঈশ্বর 
শস্তুচন্্র বাগৃছ। এবারে মিষ্টার রায় যুবকের হাত ধরিয়া 
বাপলেন, “বটে » তোমার মামা হারাণ যে আমার সমপাঠী 
এবং পরম বন্ধু ছিলেন। এস বাপু, খরে এসে বোসো। 
নুশীলা, এসো ; হান ৬রাণের ভাগ্নে ; কাজেই আমারও 
ভাগ্নে । চল, সকণেন ঘরে গিয়ে বাস। আহা, বার্াছ 
কুলের এখন তুমি এক গএ্রতিনিধি আছ বাপু ।” সকলে 
গৃহে প্রবেশ কারবার পর, |মষ্টার রায় যুবককে একসঙ্গে চা 
খাইতে অনুরোধ করিলেন। যুবক সবিনয়ে স্বীকৃত 
হহলেন ! 

তাহার পর চা খাইতে যাইবার সময় বলিলেন, “ভাল 
কথা; তোমার নামটি জিগামা কৰি নাই।” যুবক কহিলেন, 
নে সাহার নাম শ্শালচন্ত্র মৈর। রায় হো হো করিয়া 
হাসিয়। বাঁললেন, “বেশ হয়েছে ; আমার মেয়ের নাম হচ্চে 
স্শালা । ও স্শীলা, এ ছেলেটি তোমার ভাই হয় জান ত?” 
স্থশীলা তাহার অপরে শারদকৌমুদী ফুটাইয়া, নরেন্‌কে 
চুপি চুপ বলিয়া দিলেন, যে এই বাবুটিকে যেন সে দাদা 
বলে। রায়-জায়া আসিয়া যখন সুশীলের পরিচয় পাইলেন, 
তখন তান বলিলেন, “ওমা ! একে যে দেখেছি । মোহিনী 
বিধব| হয়ে একবার বাপের ভিটে দেখতে এসেছিল; তখন 
একে রায়গ্রামে দেখেছি ।” সুশীলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
“তোমার মা ভাল আছেন 7?” সুশাল ঘাড় নাড়িলেন। রায়- 
জায়া পুনরপি কহিলেন, “তোমাকে যখন দেখেছিলুম, 
সুশীলা আমার ছু'বছরের ; তোমার তথন দশ বছর পেরি- 
য়েছে) নয়? তোমার তা মনে আছে কি?” মেয়েদের 
কাছে বয়সগণনায়, ঠিকুজি কুষ্ঠি হার মানে। এবার 


 ঈমসং্যা।] 


সুশীল স্বীকার করিলেন, যে বে স্ঠাহার স সবমনে জা (বিলাত- 
ফেরৎ ফ্বমাজকে সুশীল একট! বিভীষিকা বলিয়া মনে 
করিতেন। কিন্তু ধাহার! এক মিনিটে আপনার করিম! 
ফেলিতে পারেন, তাহাদের গাহাত্মা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া 
গিয়াছিলেন। 

রায়-জায়ার টেবিলে খাগ্ঘসামগ্রী অতি প্রচুর ছিগ; 
তবুও তাহার মন খুঁত খুঁৎ করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 
প্ৰড় মানুষের ছেলেকে দেবার মত আমার কিছু নেউ। 
তোমার মাকে একটু বাড়িয়ে টাড়িয়ে বলে আমার মান 
রক্ষা করো। তোমার মাকে ত আর দেখতে পাব না|” 
সুশীল বুঝিলেন, যে রায়-পরিবার তাহার মাকে সেই সাবেকি 
রকমেই ভাবিতেছিলেন । এত আত্মীয়তা এবং শন্বগ্রভের 
পর, অকুষ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, “আমার পিতাঠাকুর ব্রাহ্ম 
হইয়াছিলেন জানেন / মা, আগে বাড়ীতে ব্রাহ্ম ধর্শোর বই 
রাখতে দিতেন না; কিন্তু বিধবা »'বর পর থেকে, তিনি 
আমাকে ব্রাহ্মদমাজে এনে মানুষ করেছেন । তান আপ- 
নাকে দেখলে খুব খুসি হবেন। আপনাদের কথা কত 
বলেন।” রায়-জীয়া বলিলেন, “তা, কই ? তুমি ত কখনো 
আমাদের খবর নেও নি,” স্ুশাল চক্ষু মবনত করিয়া 
চাম্চে দিয়া চা শাড়িতে লাগিলেন । 

আত্মীয়তা ঘনাইয়া আসিল দেখিয়া, রার-জায়ার মনে 
নাঁনা কথা উঠিতে লাগিল। তিনি সকলকেই লক্ষ্য কবিয়া 
বলিলেন, পসুশীলা একদিন আমাদের [খড়কির পুকুরে 
গিয়ে নেমেছিল; সুণাল দেখতে পেয়ে, ওকে এম্নি ধম্কে 
তাড়িয়ে এনেছিল, যে কি বল্ব! মেয়ে ত আমার কান্না 
জুড়ে দিলেন; সুশীল গিয়ে আবার ওকে কতক গুলো কুল 
এনে দিল। সুশীর তা মনে নাই ।” স্তুশীল হাসিতে 
পাগিলেন ; এবং স্ুুখলা ত্র কুঞ্চিত কাঁরয়া বলিলেন, “মার 
শব যত কণা11” জীবনের প্রভাতকালের কথ! চিরদিনই 
সপ্ধতা বিতরণ করে। সেই ধম্কানি টুকু উবিয়া গিয়া 
ঠাহার ইতিহাসট! পরমাত্মীয়তার সঙ্গে জড়াইয়া প্রাণ স্পর্শ 
াঁরল। এই এক কথায় নবাগতের প্রাত স্ুশীলার স্নেভ 
দাঁড়িয়া! উঠিল। 

রায় মহাশয় এতক্ষণ কথা কহিতে পান নাই । তিনি 
গকচোক চা খাইয়া বলিলেন, “আজ ইনি ভোলানাথ বাবুর 
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ধানে: এসে দরা পড়েছেন”  ভোলানাগ বাবুর ভাবনায় 
যেন স্থুশীলার এতদিন ঘুম হয় নাই। সুশীলা আগ্রহে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভোলানাথ বাবু এসেছেন না কি?» 
রায় মহাশয় তখন যথাশ্ত কথা শুনাইয়া চার পেয়ালা 
মখে তুলিলেন। ভোলানাথ বাব হয় ত পথে অগ্ত কোন . 
গৃহে ব্রহ্মসংগীত গুনাইবার সুবিপালাভ করিয়া এখনে! রায়- 
গুহ পধান্ত পঁভছিতে পারেন নাই । 


দশম পরিচ্ছেদ । 


আত্মীয়তা । 

বাঁসবার ঘরে গিয়া স্থশালা বলিলেন, “ভোলানাথ বাবু 
এলেন না দেগ্ছি।” মিষ্টার রায় বলিলেন, “ভোলানাথ 
বাবুর সঙ্গে খুব জরুরি কাজ ছিল বুঝি ১” সুশীল কহিলেন, 
যে ভোলানাথ বাবু শ্টাহার সঙ্গে একত্রে মাদ্রাজ ফাইবেন 
বণিয়াছিলেন ; নূতন ব্রেলওয়েতে না যাইয়া তিনি ট্টামারে 
নাইবেন স্থির করিয়াছেন : ভোলানাথ বাবু তাহাতে সম্মত 
কিনা জানবার প্রয়োজন; কেন না প্রাতেই যাহ! হউক 
বন্দোবস্ত স্থির করিয়া লইতে হইবে। মিষ্টার রায় বুঝিতে 
পারিলেন, যে ভোলানাথ বাবু স্থশালের গলগ্রহ হইয়াছেন; 
স্তশাল এখন তাহাকে লইতে স্বীকৃত হইয়া দায়ে পড়িয়! 
তাহাকে খু জিতেচ্ছেন। | 

মিষ্টার রায় জিগ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কংগ্রেস্‌ 
উপলক্ষ্ো মাদ্রাজ যাবে ?” স্তশীল স্বীকার করিয়া কহিলেন, 
যেএঁ উপপক্ষ্যে মাদ্রাগ দেখিবারও সুবিধা হইবে । মিষ্টার 
রায় বলিলেন, “ভালই । গ্রামার যাওয়াই বেনী সুবিধার 
কথা) কারণ হরেন বাবু প্রভৃতি এবং তোমাদের প্রেসিডেন্ট- 
ইলেক্‌ট্‌ বঙ্গ মহাশয়েরাও ষ্টামারে যাবেন। মিষ্টার বন্ধু ত. 
তোমাদের সমাজের সভাপতি )” স্শীল বলিলেন, পা ।” 
সুশীল ভাবিলেন, ঢের হইয়ান্ছে ; এইবার উঠি। কিন্তু রায় 
মহাশয় আর একটু পরিচয় পাইবার আশায়, লেখাপড় 
প্রভৃতির কথা পাড়িলেন। সুশীলের মুখ হইতে তাহার ' 
নিজের কথা অনেক কষ্টে বাহির করিতে হইয়াছিল। এবিষয়ে 
পরস্পরের কথোপকথন এইরূপ হইয়াছিল £-_ 

রায় তুমি কি এখনো কলেজে পড় £ 

স্ুশীল--না। 


শু 
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রায়__-কলেন্স ছেড়েছ কত দিন ? 

সুশীল-_-এই প্রায় তিন বৎসর হ'ল। 

রায়_-কতদুর পড়েছিল? বি,এ, পাশ করেছ? 

স্বশীল__হা। | 

রায়--তার পর আর পড়নি ? 

জুশীল- সল্প কিছু পড়েছিলুম | 

রায়_-এম, এ, দিয়েছিলে ? 

স্ুণীল-_হী | 

রায়--পাশ করেছিলে ? 

স্থশীল__হা । 

রায়--আইন পড়নি ? 

সুশীল-_না। 

রায়-গৃহিণী বলিলেন, “ওদের ত রোজগার কন্তে হবে 
না; ওরা আর আইন পড়তে যাবে কেন ?” 

মিষ্টার রায় বলিলেন, “বেশ কথা । তোমাদের জীবি- 
কার ভাবনা! নেই; ভাল কাজে সময় দিতে পার্ধে। তুমি 
অবশ্াই বিবাহ করেছ ?” সুশীল তখন পার্শস্ত টিপয়খানির 
উপর হইতে অন্যমনস্কভাবে এল্বাম খানি লইয়া তাহার 
পাতা উল্টাইয়া বলিল, ণ্না।” রীয়-জায়া স্মিত মুখে 
বলিলেন, "ভারি লাজুক ছেলে; কে আর ঘাঁটিও ন1।” 
'সু্রীল কিন্তু পাতা উপ্টাইতে উল্টাইতে শ্রীমতী সুশীলার 
ফটো বাহির করিয়া! ফেলিয়াছিলেন। রায়-গৃহিণী তাহার 
সঙ্গে কথা কভিবাঁর প্রসঙ্গে বলিলেন, “এইটি স্তশীলার 
ফটো।” সুশীল চমকিয়া উঠিয়া ভাবিল, "এ কি বিপদ ” 
ন্থশীল একটু যেন অপ্রতিভ হইলেন । রায়-জায়! কহিলেন, 
“এটা ওর ছু'বছর আঁগেকার ফটো” সুশীল বুঝিতে 
পারিলেন না, যে কখন এলবাম পানি ষ্টাহার হাতে উঠিস্া- 
ছিল। ফেলিয়া দিতেও পারেন না; করেন কি? তিনি 
: প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারিতেন, যে ইচ্ছাপূর্ববক এলবাম 
লইয়া ন্ুশীলার ছবি খুলিয়া দেখিতে বসেন নাই। তখন 
"অন্য পাতা উপ্টাইয়া নিজেই বলিলেন, "এটা নরেনের ছবি; 
বেশ উঠেছে।” নরেন তখন সদর্পে দিদির মুখের দিকে 
তাকাইল। 
£ এমন সময় সতা সত্যই ভোলানাথ বাবু আসিয়! উপস্থিত 
হুইলেন। সকলেই আজি তাঁহাকে আশাতিরিক্ত আদরে 


প্রবাসী । 
অভ্যর্থনা করিলেন। . ভোলানাথ বাবু হ্থশীলকে দেখিয়াই 


[৬ষ্ঠ ভাগ।" 


বলিলেন, প্এঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল না| কি?” রায় 
মহাশয় স্ুশীলকে কথা কহিতে ন! দিয়! বলিলেন, ”ও যে 
আমাদের আত্মীয়। আপনি না কি মাদ্রাজ যাচ্চেন?” 
ভোলানাথবাবু ঘরের হার্মোনিয়ামেরু দিকে নিও করিয়া 
বলিলেন, পা ) এবার আসমান 7? 
সেই জন্ত যাওয়া য 
সুশীল তখন তাহা 
যাইতে রাজি আছে 
যে, ষ্টামারে ডুবিয়া মবিবার ভয় আছে ক *।, 
কোন ক্লেশ হবে কিনা। উভয় বিষয়েরই সস্তোষজনক 
উত্তরলাভ করিয়া ভোলানাথবাবু সভৃষ্ণে হান্মোনিয়ামের 
দিকে দুষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “দাঞ্জিলিংএ যেটা 
দেখেছিলুম তার চাইতে যে এ হার্মোনিয়াম খুব বড় 
দেখছি!” রায় মহাশয়ের মনে সঙ্গীতের পূর্বস্মতি জাগরুক 
ছিল বটে, তবুও তিনি বললেন, “এ অর্গানটার আওয়াজ 
বড় মিঠে। আপনি বদি বাজাতে চান, দেখুন 1” “আচ্ছা 
আমি বাজাচ্ছি। সুশীল, তুমি একটা ভাল দেখে ব্রহ্ধ- 
সঙ্গীত গা'ও ত !” বলিয়! ভোলা নাথ বাবু গায়ের র্যাপারণানা 
চেয়ারে রাখিয়া অর্গান খুলিলেন। স্থুশীল বেচারা এই 
আকম্মিক বিপদ্দে বিব্রত হইয়া বলিল, যে তার গলা ভারি 
খারাপ; আর ভাল গান তার মনেই পড়ছে না। 

রায় মহাশয় তখন সন্ষেহে স্বশীলের পিঠে হাত বুলাইয়া 
বলিলেন, “থাক্‌, ওর লঙ্জা হচ্ছে। আপনিই গান, 
ভোলানাথ বাবু 1” ভোলানাখ বাবু অমনি স্বকীয় সিংহনাদে 
সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। তোলানাথ যখন একমনে গাঁন 
গাহিতেছিলেন, তখন মিষ্টার রায় সুন্দর ছেলেটির পার্থ 
চেঞ্ার টানিয়া বসিয়া বলিলেন, প্তুমি যদি গাইতে পার, ত 
একটা গাঁও না !” রায়-জায়া এবং স্থর্শীল! এ প্রস্তাব গুনিয়৷ 
স্থখী হইলেন। স্থশীল মুখ নত করিয়া স্বীরুত হইলেন। 
তাহার পর ভোলানাথ বাবুর গান সমাপ্ত হইবা মা, মিষ্টার 
রায় নিজে অর্গানের পাশে দীড়াইয়া বলিলেন, "আপনি 
একটু এদিকে আসন্ন; স্্শীলকে দিয় গান গাওয়াইতেছি।” 
বাবু ভোলানাথ সিংহ, মেষশাবকের মত নরম হইয়া! আস্তরিক 
কষ্টে আসনত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় কিন্তু স্ুশীলকে 
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সস সংখ্যা। ] 


কর্মীয়েস সারি চা শগ্গহে স্মন্দর, টি সুন্দর 
সেটি গাও1৮ সুশীল সেটিই গাহিলেন £-. 
ওভে শ্নন্দর! চির স্তন্দর, তুমি এসহে তোমারে হেরি । 
বসন্তে ফল্লকুক্মমমাল্যে তোমার চরণ ঘেরিব। 

শ্লেহ দিঠি তব, অরুণ-আভাতে-- 

চেয়েছিল আজ তরুণ প্রভাতে, 
(আমি) তখন হেরিনি; এখন সন্ধ্যা-তপনে বদন ভেরিব । 

নেভাবি তোমায় বিহগের! গায়, 

আলো মাথা জল, কলোলে পায়; 
“মোরা) আলো! পাখী নর, সাগর ভুধর সবাই তোমায় বেড়িব। 

মিষ্ঠার রায়ের মানে নবসৌন্দধ্য জাগি ২ রাগ্ম-জায়া 
ছলভরা চক্ষে মনে মনে আবুত্ডি করিলেন “ তখন হেরিনি : 
স্বশীলার মনে হইতেছিল 
অন অধায়ে বলিব। নরেন বুঝিল, যে 
ভোলানাণ বাবুর চাইতে ঢের ভাল গান; কিন্তু দিদির 
গানের মত নয় । 
এবারে গ্রশীল এবং ভোলানাথ বাব বিদ্বায় হইলেন । 

যাবার পূন্দে সুশীল কুতজ্ঞতাজ্ঞাপনের মত বলিলেন, 
“মাডাজ থেকে ফিরে 'এসে একদিন আস্ব ং মাকে নিমেই 
হয়ত 'মআাসব।” মিষ্টার বায় এব ব্রায়-জায়া, ইহাতে 
অত্যন্ত গ্রীত হইয়া পুনঃ পুনঃ সে বিষয়ে অনুরোধ করিলেন । 
ভোলানাথ বাবু অন্ুরুদ্ধ না হইয়াই বলিলেন» ণআমি সঙ্গে 


খন সন্ধা-তপনে বদন ভেব্িব ২৮ 
-(সে কথা 


করে নিয়ে আস্ব এগন 1”? 


একাদশ পরিচ্ছেদ | 


নৃতন ভাব । 

লোকে মেরী বাউরীকে ষে অত্যন্ত কালো বলে, কিন্ত 
দে কথার একটু প্রতিবাদ করা চলে। কারণ, সে যখন 
অপরাহ্-স্র্যযকর সেবন করিতেছিল, তখন তাহার উল্ভীর 
বীগগুলি, মুখের উপর স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল ; একেবারে 
জলে জল মিশাইয়! যায় নাই । মেরী দেখিল, যে ফটকপথে 
শাহেবের গাড়ী গৃহে ফিরিল; তাহার রৌদ্রতাপভোগের 
এই বিপত্তি দেখিয়া সে গৃহে বেশ করিল! তখন গাড়ী 
সইতে মিষ্টার বোনাজি এবং নরেনকে সঙ্গে লইয়া মিষ্টার 
বায় অবতরণ করিলেন । 


ভা ফল | | ও ২৫ 


- জিজ্ঞাসা করিলেন । 


পি 


স্থল দেব রনি ঘরের নট আসনগুপি একটু নৃতন 
রকম করিয়া সাজাইয়া, গুহের পুরাতনত্ব দুর করিয়া, 
রুত কার্যের ফল অবলোকন করিতেছিলেন। এমন সময়ে: 
গাড়ীর যাত্রীগণ গ্রবেশ করিলেন। স্ুুশালা অমনি সহান্ত 
মুখে বোনািকে অভিবাদন করিয়া ভ্াহার কুশল প্রশ্ন 
'ম্টার বোনা তখন শ্বীতিপূর্ণ মুখে 
তাভার সাভত কথোপকথনের সরপাত কাঁরলেন ; এবং 
মি্ার রায় নরেনফে লইয়। কক্ষান্তরে 'প্রাবেশ করিলেন । 


বোনাজি। আপনি আজকাল অনেক সংস্কৃত বই 
পড়চেন ? 
স্শীলা। কে বলে ॥ সংস্কৃত ভাল বুঝতেই পারিনে ) 


তা ছাড়া দাঞ্জিলিং থেকে ফিরে আসা আবি, কোন বই 
ছুঁয়েছি কি না মনে ভচ্ছে না। এ; 
1১৩৮০ আগা গোড়া পড়েছি । বেশ লাগ্ল। 

বোনাজি। ভদ্রতার খাতিরে আমার কবিতার একটু 
প্রশংসা করাই উচিত। তা যাক সে কথা । আপনি কি 
মনে করেন যে একালের পাশ্চাত্য সভাতাটা আমরা সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা করতে পারি। 

স্ুশালা ৷ 
উঠ্‌্তে পারিনে । 
বৃঝাতে পারিনি ।* 


আপনার [02 


আমি ভেবেই 
ত আমিস্পষ্ট 
ভাষা এবং পরিচ্ছদ ছাড়া যে কতটুকু 
আমাদের স্বদেশী জার কতটুকু বিদেশী- তা ভয় ত আমার 
জানা না । 

বোনা্জি। আমরা ইতরাঁজ পোষাক পরি; না পরিলে 


নিশ্চয়ই ভাল হ'ত। কিন্তু হাকিম এবং ব্যারিষ্টার মহলে 
&ঁ পোষাক ব্যবহারটা অনেক পর্দন থেকে প্রচলিত হয়ে 
গেছে; এখন তাদের সকলকেই বাধ্য হয়ে পর্তে হয়| 
এখন পরিবর্তন কত্তে হলে, একদিনে চট্করে ভয়ে উঠৃবে 
না। হওয়া কিন্তু উচিত, স্বীকার করি। আমাদের পক্ষে 
এ পোষাক যখন তখন ফেলে দেওয়া চলে। আমাদের 
কলেজ স্কুলে বিলাতী পোষাকের প্রথা ফ্াড়ায় নাই । 
বোনাজি যখন স্তশীলার কাঁছে একথ! বলিলেন, তখন 
তাহার বড় লজ্জী হইল। তিনি কথন কি একটু তামাসা 
করিয়া বলিয়াছিলেন বলিয়া, বোনাজি যে বকমে ক্রটি 
স্বীকার করিলেন, তাহাতে তিনি অতাস্ত লঙ্ভা পাইলেন। 


তত বড় একটা কথা ত 


সভ্যতাটা যে কি, তাও 


নু 


বুঝিতে পারিলেন, যে যে বোনা উন পা হৈ জানি 
এমন লোকের প্রতি অসপাবধানে কত ছুবাবহার করা 
হইয়াছে ভাবিয়া, কাভার মনে কষ্ট উপস্থিত হষল। স্তুণীলা 
অতি কাতর স্বরে বলিলেন, “আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে 
ক্ষমা কর্কেন; আমি অনেক সময়ে এমন অনেক কথা বলেছি, 
যা” আমার রূদাচ বল! উচিত ছিল না।” 

বোনাঞ্ি একথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিন্ত 
কোন কথা কঠিবার পুর্বে, বুড়া পণ্ডিত বা ন্যায়রতব মভাঁশয় 
উত্তর-চরিত হস্তে সভাস্ত মুখে প্রবেশ করিলেন । নুঈখলা 
তাহাকে অভিবাদন করিয়া মিষ্টার বোনাজিকে দেখাইয়া 
বলিলেন, “এর নাম মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি সরকারী 
কলেজের প্রোফেসর । উনি. খুব সুপশ্িত এবং কবি।” 
পণ্ডিত মহাশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাভার সহিত কণা! 
কহিতে লাগিলেন । বোনাঞ্জি জিজ্ঞানা করিলেন, “পপ্ডিত 
মশাই, আপনার হাতে ওখানি কি বই?” পণ্ডিত 
মহাশয় হাসিয়া বইখানি দিয়া বলিলেন, “উত্তর-চরিত | 
অতি চমৎকার নাটক।” বোনাঞ্জি পাতা উপ্টাইতে 
উল্টাই্ে বলিলেন, “সংস্কৃত সাভিত্যে কালিদাস আর 
ভবভূতি ছাড়া অন্ত কোন কবির খুব স্থপাঠ্য নাটক 
আছে 7” পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "অত ভাল নাই ; তবে 
"ভাল নাটক আছে । * দৃচ্ছকটিকগাণি ভাল বই। না, 
ন্ুশীলা /” সুশীলা বিরক্ত তইয়! বলিলেন, “আপান তা 
আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চেন কেন ) আমি কি সব নাটক 
পড়েছি নাক /* বোনাঞ্জি হাসিয়া বালিলেন, “আপনার 
ছাত্রীকে আপনি অনেক শিপিরেছেন।” পণ্ডিত মহাশয়ের 
কথার ফোয়ারা খুলিয়া গেল।' তিনি বলিলেন, “মস্কৃত 
পড়বার ভারি অন্ুরাগ। গুঁর বাবা ত বলছিলেন, থে 
কেবলই সংস্কৃত পড়ে, ও পরীক্ষা পাশ কন্ডে পার্কে না। 
কিন্তু শুর মা বলতেন, যে মেয়ের যা ভাল লাগে তাই পড়,ক; 
পরীক্ষা পাশ করে কি হবে 2 তা, এমন বুদ্ধি যে পরীক্ষাও 
, পাশ করেছেন।” শুশালা বেগতিক দেখিয়া বলিলেন, 
প্পপ্তিত মশাই, শুর! 2র পরাক্ষা পাশ করেছেন; আর 
আমার বিত্ত বুদ্ধিও ডান খুব জানেন।” শীলা বড়ই 
সুচিতা হইত্েছিলেন দেখিয়া, বোনাঞ্জি তথন পণ্ডিত 
মশায়কে বলিল্নে, গন্াঁয়রন্ব মহাশয়, শান্তে কি বিলাত- 


প্রবাসী । 


|] ৬ষ্ঠ ভাগ। 
হাতার নিবেধবিধি আছে 7”  পত্ডিত' মহাশয় তীর হইয়া 
বলিলেন, শ্যবনান্ন আহার, শান্পে নিষেধ; সেট!.খুক পুরাতন 
ব্যবস্থ'। সমুদ্রযাত্রার কথাটা হয়ত কিছু আধু!নক |” 
বোনাধি বলিলেন, “একালে কি এঁ নিয়ম পরিবর্তন করা 
উচিত নয়?” পণ্ডিত মহাঁশয় সংস্কারক নহেন; তিনি 


* পুর্ব গম্ভীরভাবে বলিলেন, “হচ্চে ত। আপনা আঁপান 


পরিবর্তন হচ্চে। ধর্ম বাবহার কালামুমারে বদলাঁয়ই |” 
পণ্ডিত মহাশয় ঠয় তনিরূপিত সময়ে ছাত্রীকে পড়াইতে 
আসিয়াছেন, মনে করিয়া, বোনাঞজি ত্বাহাকে অভিবাদন 
করিয়া আসনতাগ করিলেন; এবং আপনার টুপিটি লয় 
স্থণীলাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, “আমি এখন আন্চি।” 
বোনাঞ্জি লাহেবের বিদায়ের পর পণ্ডিত মহাণয় বলিলেন, 
“ইনি বড় সুবোধ; অতি সঙ্জন বাক্তি। ন্ুশালা সেকথার 
অনুমোধন কারলেন। কিন্তু সহস৷ স্পশীলার মুখ অত্ন্ত 
গন্ঠীর হঈল। 


[ক্রমশঃ ] 
শ্রীবিজয়চন্ত্র মজুমদার । 


ভারতেতিহাসের একখানি বিস্মৃত 
পষ্ঠা। 


মোগল সামাজ্যের পতনের পর, অষ্টাদশ শতাব্দ।র শেষার্ধ 
হইতে উনবিংশ শতাব্দীর গ্রারস্ত পধ্যন্ত ভারতের ভয়ানক 
দুর্দিন গিয়াছে । সে ছুর্দিনে ভারত-রঙ্গমঞ্চে আবিভূ্তি 
হইয়া যাহারা তৎসাময়িক দৃশ্ঠপটথানি সুরঞ্জিত করিয়াছিল, 
প্রতিহাসিক হিসাবে তাহার্দের জীবন-কাহিনীযদ্দরপ মুল্যবান্‌ 
তদন্ুরূপ কৌভহলোদ্দীপক। কিন্তু তাহাদের অনেকে 
যুরোপ হইতে আসিয়া স্বীয় কু-কীন্থি দ্বারা জাতীয় চরিত্রে 
এমনি কলঙ্কের কালি ঢালিযা দিয়া গিয়াছে যে, অধিকাংশ 
স্বজাতিবংদল লেখক ভারত-ইতিহাঁস হইতে সে কলঙ্কের 
দাগ যয়পূর্বক মুছিয়া কেলিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন' 
বলিয়াই মনে হয়। প্রচলিত শ্ষুদ্র ইতিহাসগুলিতে 
তাহাদের নাম-গন্ধও পাওয়া! যায় না। কয়েক বৎসর পূর্বে 


ট 'সংখা। । ] 


ূ সাধিত -ওপপ্রদীপ্য সমর কাহিনী? প্রকাশিত হইয়াছিল? 
; এবং ১৮৯৪ অবে সাদ্ধীনার “রোমান ক্যাথলিক প্রেস” 
হইতে "পাঁ্ধানা* নামে এবখানি পুস্তক বাহির হইয়াছিল। 
তাহার পরও কয়েকখানা ইতিহাস মুদ্রা-যগ্্রের কৃপায় প্রকাণ 
পাইল, কিন্তু সমরু-কীন্তি তথাপি স্থান পাইল না। অল্পদিন 
হইল গ্রতিহ্ঠাসিক কীন “উষার পূর্বে আধার” (1)211,76$১ 
190910198৮৮) নামক গ্রন্থে তাহাদের পুরাতন ন্ধৃতি 
জাগাঈয়া তুলিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে প্রধান চরিত্র- 
যুগলের নাম “ওয়ালটার রেণহার্ড”' এবং পজেবউন্নিসা,” 
ওরফে সমরুদম্পতি। ঘথায় সমরুবেগমের জীবননাটকের 
অঙ্কগুলি অভিনীত হর, ঘটনাচক্রে সেই এ্রতিহা।সক 
সাদ্ধানার বিস্তীর্ণ গ্রাস্তরে আমাদের সাবু পড়িয়াছল। 
তথায় যাহা দেখা ও শুনা গয়াছণ এবং পরে যতদুর 
জানা* গিয়াছে, তাহাতে ইহাই বলিতে হয় যে, শতার্ধা 
মা পৃরের এই সমকুকীন্তি বন্তমান এঁতহাসিকগণের 


* শ্রীযুক্ত ধশ্মানন্দ মহাভারতী ১৩*৯ সালের বামাবোধিনী পত্রিকার 
১৭* পৃষ্ঠায় "স্রীলোকের অধাবসায়” শাধক প্রবন্ধে সমরুবেগমের কীন্তি- 
কাহিন। লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তিনি উষ্ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “সম্প্রতি 
(১৩০৯ সালের গোষ্ঠ মাসের) প্রবাসী নামক মাসিকপত্রে আর একজন 
ভগ্রলেক কতিপয় পংক্তি মাত্র লিখিয়। সমরুবিধির কীর্তির কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহার অধ্বসায়ের কথা উল্লেখ করেন নাউ 1” 


গ্রধাসী পব্রিকায় “পঞ্জাবে বাঙ্গালী” প্রবন্ধে আমরা যে সমরুধেগমের * 


নামোল্লেখ করিয়ছিলম, তিনি সাঞ্ধানার জায়গীরদার সমরুপত্ী। 
মহীভারতী লিখিয়াছেন, "*% * * রাড! মানসিংহ পূর্বববঙ্গে আসিয়। 
মে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক বন্দী করিয়া! পশ্চিমে লষয়। গিয়াছিলেন, এ 
ন্লীলৌক তাহাদের অন্যতম । মুসলমান-ধর্ধ গ্রহণ করিয়া এই স্ত্রীলোকের 
পমরুবিবি নাম হুইয়াছিল। কি কারণে বলিতে পারি না, কিছু 
কাল পরে সমরুধিবি মুসলমান-ধন্্ পরিতা।গ করিয়। রোমান কাঁখলিক 
ইষ্টান-ধন্দে দীক্ষতা হইয়াছিল । ৭ ক * * + কিছুদিন পরে 
নীকবরের সহিত সমরুর বিবাহ হইল। * সমরুধিষি 
1থন সমরুবেগম বলিয়া প্রখ্যাত! হইল। * * * % সমরুধেগমও 
রাধাম হইতে চলিয়। গিয়াছেন। কিন্তু সম্রাট আকবরের নাম ও 
পীর্তির সঙ্গে সঙ্গে আগ্রীয় সমরুধেগমের নাম ও কীন্তি লক্গ-কণ্ঠে 
ীত হইতেছে। % * * *%”" সআাট আকবর ১৬০৫ থ্ঃ অন্দে 
রলৌক গমন করেন এঘং এঁতিহাসিক সমরুবেগম প্রায় ১৭৭৫ খুঃ অন্দে 
গ্মগ্রহণ করেন, সুতরাং মহাভারতী মহাশয়ে।জ্ বেগম সমর কোন্‌ 
মরু তাহ! বহু অনুসন্ধানেও নির্ণয় করিতে পারিলাম না। এ সম্বন্ধে 
হীভারতী মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলাম কিন্তু পত্রোত্বরে যাহ! জানিয়াছি, 
হাতে উভয় সমরুই এক “বলিয়। ভ্রম হয়। আমি আগ্রা ও সার্দীনায় 
ছা! দেখিয়। আসিয়াছি, তাহা! সার্দানার জারগীরদার সমরু ও গ্রাহার 
হী সমরুষেগমেরই কীর্তি। মহাভারভী মহাশয়, তখ।কধিত আকঘর- 
স্বী বাঙ্গালী সমক্ুবিবির এতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়। প্রকাশ 
রিলে জামরা দিশেষ উপকৃত হইয।-_-লে। 


ভারতেতিহাসের একখানি িশ্ৃত পৃষ্ঠা | 


২৭ 
গণনার মধ্যেনা আসিলেও ভারত: :ইডিহাস হইতে নেট বিশ্বত 
ৃষ্টাখানি এত সহজে বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে না।, 
মীরাট, আগ্রা, দিল্লী এবং সার্ধানায় সুরক্ষিত স্থৃতিসতস্ত. 
খোদিতলিপি ও স্থায়ী কীন্তিগুলি ভারতের হাড়ে হাড়ে 
এমনই বসিয়া গিয়াছে যে, যুগষুগাস্ত পরেও জন্মভূমির . 
ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকগণ সেই সমুদয় এবং অক্ষয় জনশ্রুতি 
হইতে বিস্তর উপকরণ প্রাপ্ত হইবেন। 

মীরাটের ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কোটানা গ্রামে 
দেড়শত বৎসরের কিছু উপর হইল লুৎফ আলী খা ওরফে 
আসদ খা নামে জনৈক আরববংশীয় সন্ত্রস্ত ব্যক্তি বাস 
করিতেন। তাহার দুই স্ীর মধ্যে প্রথমা উচ্চবংশীয়া 
এবং দ্বিতীয়া পূর্বে নর্তকী 1ছিল। সম্ভবতঃ ১৭৫০ অন্দে 
লুংফআলীর ছোট স্ত্রীর গর্ভে একটা সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ 
করে। তাহার ছয় বসর পরে লুৎফআলীর মৃত্যু হয়। 
তাহার প্রথম পক্ষের এক পূ ছিল। সে ঘর্কস্ত বিমাতা 
ও টবমাত্রেয় ভগ্নীর নিগ্রহ করিবার বেশ স্থধোগ প্রাপ্ত 
হইল। কন্তা ও জননা নিধ্যাতন সহা কাঁরয়াও ছুই তিন 
বৎসর গৃহে ছিল কিন্ত ক্রমে সপত়ীপূত্রের কঠোর আচরণ 
অসন্ত হইয়া উঠিল। তখন একদিন সেই সহায়হীনা বিধবা 
তাহার একমাত্র ভরসা কুমারী কণ্ঠার হাত ধরিয়! স্বামী 
গুহ ত্যাগ করিলখ ১৭৬৭ অবের প্রারস্তে উভয়ে দিল্লীতে 
আ সয়া বাস করে। কম্তার বয়ম তখন প্রায় দশ বৎসর 
সেই স্কট গৌরাঙ্গী ক্রমে যৌবনে পদাপণ করিলে তাহার 
স্পগঠিত দেহ স্রপরিণত হইল; তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ আয়ত 
লোচনদ্বয় গ্রাতভাসমুঙ্জল হইল এবং বালিকার সুকুমার 
অঙ্গে সকপ সুষমা ক্রমে ক্রমে, এক্রিত হয়া তাহাকে 
প্রকুত রূপসী করিয়া তুলিল। কথিত আছে, অনস্তোপায়! 
কুমারী দিলীতে গান্ধর্বব্যবসায় অবলম্বন কাঁরল। ভারতে 
সে সময় ফরাসী ও ঈংরাজে থোর গ্রাতিদন্দিতা চলিতেছে । 
একদিকে -লা বুর্দন্তা এবং ডুপ্লে ফরাসীর আধিপত্য বিস্তারে 
বদ্ধপরকর, অপরদিকে সেনাপতি ক্লাইভ ইংরাজ সামাজ্যের' 
ভিত্তিস্থাপনে স্থিরসন্কল্প । মোঁগলসাম্নীজযের কাল পূর্ণ হইয়া 
আসিয়াছে ; হতগৌরব মৌগল-সম্াট মহারাষ্ট্র, শীখ, 
রাজপুত, জাঠ, পিগারী, পাঠান ও যুরোপীয়' শক্তিবাহের 
মধো পড়িয়া অশাস্তিতে কালহরণ করিতেছেন ; ক্ষুদ্র বৃহৎ 





সাদ্ধীনায় বেগমসমরুর প্রস্তরমৃস্তি। 


১ম সং খ্যা | | 


রাজা ও জীদারব স্থযোগ বুবিয়া একে একে ভাটির 
অধীনত অস্বীকার করিয়। প্রবল হীনশক্তিকে কবলিত 


করিতেছে এবং [ড বয়নী, টমাস, ছুদ্োনী, পেরন্‌, মিডক ' 


এব* শেপড প্রস্ৃতি কতিগয় প্রতিভাশালী, উচ্চ ও নীচ- 
বংশীয় মুরোপীয় সমরনিপুণ ব্যক্তি ভারতের ভিন্ন তিন 
শক্তি দারা নিগুক্ত হইয়া দেশীয় সগরবিভাগে খুরোগীয় 
গ্রগা প্রবর্তনের স্থত্রপাত করিতেছে । ঘুগ পরিবস্তানের 
সচনান্বনপ সর্দারষ্ট বিশ্বাসধাতকতা, গুচশরুতা, বিভ্রো 


এবং অরাজকতা প্রকাশ পাইয়া শারতশ্কৃমিকে যেশ নর, 
পিশাচের তাগুবক্ষেত্রে পরিণত কীরয়াছে।  'এমশ সময় 
ঘণ্টার রেখাড মামে জনৈক ভবথুরে ফরাসী জষ্ট- 
হারা কোম্পানির টগগ্রদাল ভর্তি ইয়া ভারতে 
আগমন করে।  প্রক্তহ সেই সময় মোগলসামাজোর 
নবপ দু ইত্রাছের অআরাপ়্কাপে? সন্িষ্ভল। ডি বয়না, 


কক মংগচিত শোণিতপিপান্ত পেসাদারী 
উক্ত মৈল্া- 
'্আণনত কেক এত চরিপলীন 


টমাস প্রান 
সেনাদল সেঈ নিপ্রব স্পটনের নিমিত্ত মা। 
দণগুলি যুরোপ হইতে 
দবপরের ছারা গঠিত হয়। ব্রেণাড শীন্ূপ দলের 'একজন 
বিগানি ফরাসী 
ইত্লাজ পক্ষে চাকরি করিয়া পরে নানা গান ঘুরিয়া বেড়ায় । 
কোথা 
সেনাপতি, তখন বিভারেব শাপনকল্া, গুর্গনখার 'অর্দীনে 
কর্ম স্বীকাঁন করে। ঈতিপুন্দে সাহস, 
অপ্াবলায় এবং উদ্চ+ভিলাম 'প্রল্তি কয়েকটা অনন্াসাধারণ 
গুণ দরিদ্র রেণাউকে স্বীয় ভাবস্তায় সন্ত রাগিতে পারিত 
বা।  রেণার্ড তাই অঈপহর স্বীন ভবিষ্যৎ চিশ্বায় মগ্ন 
"ইয়া মুখখানা আঁধার ঝুরিয়া বসিয়া থাকিত। তাভার 
ব্ণও কিছু মলিন ছিল। মূর্ণ ?সনিকগণ তাহার সে 
বষাদগন্ভীর মলিন মুগ দেখিয়া তাহাকে সন্ধার (5০1711)72) 
মর্থাৎ আধারমুখ বলিয়া ডাকিত। এইরূপে ক্রমে বেণা্ড 
ম্বার নামেই প্রসিদ্ধ হঈল, এনং নবাঁব সৈন্দলগক্ত তইয়া 
[মরুসাহেব বলিয়া পরিচিত হইল। এখানে গিরিয়ার 
গীষণ যুদ্ধ পধ্যন্ত নবাবের সঠিত উতরাজের যে কয়টা যুদ্ধ 
'য় সমরু তাহাতে বিশেষ রণচাতুধ্য দেখাইয়! খ্যাতিলাভ 
৪রে।  ওয়াপ্টার রেণার্ড ওরফে সমর সাহেব শেষে 


শরধিনারক | বেণাড কখন পক্ষে কগন 


সুবিধা করিতে না পাপিয়া নবাব মারকাধামের 


গত়া্পনমতি, 


তারতেতিহাসের একখানি বিস্মৃত পৃষ্ঠা | 


২৯ 
তাস প্রসিদ্ধ পাউনার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে প্রকুত- ত-অনকুপ- 
হত্যাকারীর ছনাম লইয়া রোহিলথণ্ডে পলায়ন করত স্বীয় 
কলঙ্কিত জীবন রক্ষা করে। 

সমরু রোহিলগণ্ডে পলাষঈয়৷ গিয়া কখন অযোধ্যায়, 
কথন পৃন্দেলথণ্ডে, কখন রোহিলা সর্দার দলে, কখন 
মহারাঙ্গ পক্ষে, কোন সময়ে সম্রাট পক্ষে এবং কখনও ব| 
জাঠ সর্দার স্ুামল্লের সেনাদলে কর্তা করিয়া ১৭৬৭ অব্ডে 
ভরতপুরের রাজার সৈম্াপল সন» দিল্লী অবরোধ করিতে 
আগমন করে। 

সু বৎসর প্রন্দে পেণাড স্্ীয় মাতৃভাষা ফরামীসে 
কগোপকথন করিত, সাঠেবী পোষাক পরিত, এবং মিষ্টার 
সার নামে অভিভিত হইত। অভ্যাস বশে ফরাসী রেণার্ড 
ছয় বৎসরের মধ্যে মস্গমান সমরুন্ূপে প্রুনর্জন্থা লাভ 
করিল, এবং মোগল পরিচ্ছদে ভুধিত ভইয়া উদ্দ, ও 
পারস্তা ভাবায় কথোপকথন করিয়া, মুসলমান সমাজের 
রীতি নীতি আদব কায়দা আত্মন্জ করিয়া আপনাকে সমরু 
নামের উপযুক্ত করিয়া লঈল। শেষে পরিবন্তনের চূড়ান্ত 
করিবার জণ্তঠ বস্বেগম নারী জনৈক নত্তকীকে বিবা 
করিয়া সম একটী প্রক্কত মুসলমান সংসার পাণিল! 
বদবেগম বভাদিন স্বামীর রীশ্বম্য ভোগ করিতে পায় নাই । 
জাফর ইয়ার খান্লামে এক পত্র রাখিয়া বহবেগম অকালে 
কালগাসে পতিত হয় । 

এদিকে দিগ্লী অবন্তানকালে সমরুর সহিত পুর্ধোক্ত 
পিঠহীনা আরব কুমারীর পরিচয় ভয়, এবং সেনাপতি সমরু 
তাহাব রূশালাবণোর নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া মুসল- 
প্রথান্তসারে তাহাকে যথারীতি বিবাহ করে। তদবধি 
তাতার নবপরিনীন্তা বপ বেগমসমরু নাম প্রাপ্ত হয়। বিবাহের 
পর আট বৎসরকাল সমর স্বীয় দ্দ্বর্ধয পেশাদারী সেনাদল 
সত ভারতের বিভিন্ন রাঁজশক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে ঘোর 
সংগ্রাম ক'রয়া প্রচুর আর্থ উপাচক্ধন করে। অতঃপর 
১৭৭৫ অব্দে বর্ধাণার ভীষণ যদ্ধের পর সমরু স্বীয় বিক্র্ে 
বিদ্বোহী ভর-পূর-রাজকে সম্া্টের বশে আনয়ন করিয়া 
দিলীশ্বরের অন্গ্রহভাজন হয়। এপধ্যন্ত সকল. সমরক্ষেতর ' 
সমরু সন্বীক গমন করিত। কিন্ত এই যুদ্ধের পর সমর 
সমাটের গোলন্দাজ “এবং মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্দলের 


মান 


৩৪ 


অধিনায়কত্ব লাভ করিয়! একস্থানে স্থায়ী হয়। সম্রাট এই 
বিপুল বাহিনী পোষণের জন্য তাহাকে মীরাঁটের অন্তর্গত 


প্রবাসী। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


১৭৮৭ অন্দে সাহারাণপুরের নবাধ গোলাম কাদির 
(বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী আক্রমণ করে এবং দূর্থরক্ষক মহারাষ্ট্র 


সার্ধানা পরগণা ও তৎসংলগ্ন জমীজরাঁৎ অর্থাৎ বার্ষিক »সৈগ্ঠগণকে উৎকোচ ছারা বশীচত করিয়া স্ীটকে বন্দী 


৬ লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর' দান করেন। জাঁয়ীর প্রাপ্ত 
হইয়া সমরু জীবনের অবশিষ্টকাল স্তথশাস্তি ও আরামে 
অতিবাহিত করে। বেগম স্বীয় বৃদ্ধিকৌণলে এবং 
রূপলাবণ্যে সমরুকে এরূপ করায়ত্ত করিয়া লয় যে একে 
একে সকল ক্ষমতা নিজ তস্তে গ্রহণ করিতে থাকে । মুগ্ধ 
সমরু তাহাতে দ্দিরুক্তি করিতে পারে নাই। পরে সমরুর 
মৃত্ঠা হইলে তাভার প্রথম পক্ষের পুত্র বন্তমান থাকিতে ও 
নিঃসন্তান বেগম আইনানুসারে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী 
হইয়া সৈম্ক পরিচালনার ভার পশ্যন্ত স্বহস্তে গ্রহণ করেন । 
১৭৭৮ অন্দের মে মাসে সার্ধানার জায়গীগদার এবং আগার 
শাসনকর্তা সমরুর মৃত্যু তয় এবং আগ্রা ক্যাগণিক 
সমাধিক্ষেত্রে একটা সদস্য অষ্টকোণ গৃে তাহার দেহ মহা- 
সমারোচে সমাধিস্থ হয়। ইহার পর সমরুর ঘুরোগীয় 
ও দেখায় কর্মচারা এবং সৈগ্ঠগণের "প্রার্থনায় সম্রাট আগায় 
বেগমের অভিষেককাধ্য সমাধা করিতে আদেশ দেন। 
ইহার তিন বৎসর পরে বেগম রেভারেও্ড গ্রেগোরিও কতক 
খুষ্টধর্মে দীক্ষিত ভইয়। “জোমানা নোবিলিস” নাম প্রাপ্ত 
হুন এবং আগা হইতে সার্ধানায় আসিয়া 'প্রজাশাননে 
মনোনিবেশ করেন । বেগমের সপত্রীপু্ধ নবাব জাফর 
ইয়ার খাও খুষ্টপন্মে দাক্ষিত হইয়া ওয়ালটার ব্যালখ্যাজার 
রেণার্ড নাম গ্রহণ করে। 

এই স্ময় জঙ্জ টমাস নামে জনৈক সমরকুখল আইরিব 
নানা স্থান ঘুরিয়া সাপ্ধানায় আসিয়া উপস্থিত হঈলে বেগম 
তাহাকে সেনাপতি পদে নিষুক্ত করেনণ টমাসের অধীনে 
সমরুর সুশিক্ষিত সেনাদল অধিকতর দৃর্ম ভইয়া! উঠে। 
বেগম এখন হইতে বদ্দিত হারে স্বীয় সেনাদল ভাড়া দিয়া 
প্রকৃতই সামরিক বাবসায় আরম্ভ করিলেন। তাহার 
রগপ্রিয় সৈন্গণ দাক্ষিণাত্যে, পঞ্চনদ প্রদেশে, রোহিলখণ্ডে, 
অযোধ্যায় এবং রাঁজপুতান। প্রভৃতি যে যে স্থানে যায় তথায় 
অসীম. বীরত্বের পরিচয় দিয়া একদিকে যেমন বেগমসমকুর 
নাগে সর্বত্র ভীতি সঞ্চার করে, অষ্ঠদিকে তেমনি ভারতীয় 
শক্তিমমূহকে যুরোগীয় সমরপ্রণালীর পক্লপাতী করিয়৷ তুলে । 


করে। বেগমসমর তগন শি আক্রমণ হইতে সম্মটকে 
রক্ষা করিবার জন্য পানিপথে সৈন্য পরিচালনা করিতে- 
ছিলেন; কিন্তু দিলীশ্বরের আসন্ন বিপদের বার্তা শ্রবণ করিয়! 
অবিণশ্ধে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করতঃ প্রাসাদের লাছোর দ্বারে 
শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকেন। বিদ্রোহী গোলাম কাদির 
প্রথমে বেগমকে বন মন্তনয় বিনয় করিয়া পরে উভয়ের 
মধ্য সামা স্য বিভাগ করিয়া লইবার গ্রালেভিন দেখাইয়া 
অরুতকাধ্য হউলে উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ শারন্ত হয়। কিন্ত 
নিভ।ক নারীর অটল প্রতিজ্ঞা, অপীম সাহস দেখিয়া! 'এবং 
ভার সৈনাগণের বিক্রম সহা করিতে না পারিয়া গোলাম 
কাদির রণে ভঙ্গ দিয়া বমুনার পরপারে পলায়ন করে। 
বৃদ্ধ স্মাট সে যারা রঙ্গ পাইয়া বেগমকে “সামাজোর প্রিয়- 
পুরী” উপাধি দাঁন করিয়া সম্মানিত করেন। পর বৎসর 
সমাট গোকুলগড়ের দ্র্গািপ নজফ কুলির বিদ্বোত দমন 
করিতে বেগমসমরু € বাহার সেনাদলসহ গমন করেন। 
এখানে একদা প্রহ্ঠাষে সমাটকে অসতর্ক অবস্থায় পাইয়া 
বিদ্োহিগণ হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করে। প্রত্যুৎপন্নমতি 
বেগম নিমেবের মধ্যে সপরিবারে .সগ্রাটকে স্বায় শিখরে 
আনয়ন না করিলে তাহারা শত্রহস্তে বন্দী হইয়া গ্রাণ 
ভারাইতেন। অতঃপর সম্নাটকে নিরাপদ করিয়া বেগম 


, অবিলম্বে রণক্ষেত্রে গিয়া বদ্ধিত উৎসাহে টসৈম্গ পরিচালন! 


করেন এবং মতক্ষণ না বিদ্রোহীৰল সম্পূর্ণরূপে পরাঞ্জিত ও 
দর্গ সপিরুত হয় ততক্ষণ তথায় উপস্থিত থাকেন | যুদ্ধা- 
বসানে সমাট -প্রকাশ্ঠ দরবার করিয়া প্রাণ এবং মান রক্ষার 
জন্য বেগমসমরুকে ধন্যবাদ দেন “এবং “জেব উন্লিসা” অর্থাৎ 
“রমণী জাতির গৌরব” এই উপাধিসহ সম্মানমচক রান্গ- 
পরিচ্ছদ ৪ দিল্লীর দক্ষিণে যমুনাতীরস্ক বাঁদশাপুর নামক 
স্ুবিভৃত পরগণ! পুরষ্কার দান করেন। এই সময়ে ( ১৭৯০ 
অন্দে) বেগম যখন মথুরার সমটসৈম্তশিবিরে অবস্থান 
করিতেছিলেন তখন একদিন সংবাদ আসিল যে তাহার 
দুই ক্রীতদাসী আগ্রার প্রাসাদে আগ্ন সংযোগ করিয়াছে। 
প্রাসাদে তাহার বিস্তর ধনরত্ব রক্ষিত ছিল এবং তাঁর 


১ম সংখ্যা । | 


পরী করচারীদিগের নী পুর পরিবার বাস করিতেছিত। | 
যাহা হউক, সময়ে প্রতিকার হওয়ায় ধন ও জীবন রক্ষা 
পায়। দাসীঘ্য় ধৃত হইয়া মথ্রায় বেগম সমীপে নীত হয়। 
বিচারে তাহাদের দৌষ প্রমাণিত হইলে বেগম তাহাদিগকে 
বেত্রাঘাত করিয়া জীবিতাবস্থায় (প্রাথিত করিতে আজ্ঞা 
দেন। কাহার ও মনে, শুদ্ধ উহাতেই তাহার তৃপ্রি হয় নাই, 
বেগম স্বীয় শয়নকক্ষে দাসীছয়ের জীবস্ত কবর দিয়া তছ়পরি 
সমস্ত রাত্রি শয়ন করিয়া থাকেন ! রঙ্ণীর এই প্রতিভিংসা- 
পরায়ণতা এবং নিষ্ঠরাচার অমার্ষ্পনীয়। পাঁটনায় থে 
গঁষণ হত্যাকাণ্ড সমক সাহেবের চরিত্র চিরকলঙ্কিত করিয়া- 
ছিল, মথুরায় এই ঘটনা বেগমসমরুর জীবনে ও চির অপযশের 
কঞ্রেখা অস্কিত করিয়া দিল। কিন্তু ষ্টাহার জীবনীলেখক 
আনেক সন্তি প্রদর্শন করিয়া এই কলঙ্কমোচনের চেষ্টা 
করিয়াছেন । শনি বলেন__ 
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বলা বাহুলা জীবনীকার জনৈক যুরোগীয় খুষ্টান। সে যাহা 
'উক, আশ্চর্যের বিষয় এট মে উক্ত ঘটনার পাঁচ বৎসর 
|রেই বেগমকে বিধাতার অদ্ভুত বিধানে এই পাপের সমূচিত 
পায়শ্চিন্ত করিতে হইয়াছিল। যতই দিন যাইতে লাগিল 
বগমের সৈন্যগণ ততই ও দ্বত্য ও অবাধ্যতার পরিচয় দিতে 
গাগিল। স্থৃতরাং বেগষের পূনরায় বিবাহ করা যুক্তিসঙ্গত 
স্বর হইল। জেবউন্লিস; তখনও তরুণী । তাহার সেনাপতি 
'্জ টমাস ঠাহার পাণি প্রার্থী, কিন্তুলি ভেসে নামক জনৈক 
শিক্ষিত সন্বান্ত বংশীয় সুপুরুষ 'ফরাসী কর্মচারী বেগমের 
দয় অধিকার করিতে সমর্থ হইল। উভয় গ্রতিদ্বন্বার 
ধ্য কিছু দিন বনু বিবাদ বিসম্বাদের পর জঙ্জ টমাস কর্ম 
রিত্যাগ করিয়া গেল। লি ভেসে! সেনাপতির পদ অধিকার 
রিলেন। ১৭৯৩ অব্ধে মুন্দো স্তালুর এবং বার্ণিয়ারের 
মক্ষে যাক গ্রেগোরিও কর্তৃক লি তেসোর সহিত বেগমের 
ববাহ রেজিস্্রী হইয়া গেল। সাধারণে তখন তাহার বিন্দু 
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রা 


বিসরও ্ানিতে পারিল না কিন্ত ক্রমে ৷ টব ব্যাপার প্রকাশ 
পাইলে নব্দম্পতি সৈশ্ঞগণের চক্ষঃশূল হইলেন । তাহারা 


রি ভাঁবিল এই বিবাভের পরিণামে সমরুর. গৌরব লোপ পাইবে 


এবং তাহাদের ভরণপোধণের জন্ঞ নিদ্ধারিতত জায়গীর 
বিদেশীষের হস্তগত ভইবে। এদিকে লি ভেসোর দাস্তিকত 
এবং কুশমধ্যাদার গনদ অধীনস্থ কন্মচারিগণের আক্রোশ 
বৃদ্ধি করিল। তাহারা সমরুর প্রন্ধ জাফর ইয়ার খা ওরফে 
বালগ্যাজার রেণার্ডের সহিত ষড়যন্ধ করিতে লাগিল । এই 
সময় নি ভেসো ব্রিটিস রাজ দিয়া চন্দননগরে গমন করিবার 
অন্নমদ্তি প্রার্থনা করিয়া গবর্ণর জেনারেল সার জন শৌরকে 
পর লেখেন; এদিকে বেগম স্বীম অবস্থা ক্রমে সঙ্কটমন়্ 
এবং কষ্টকর হয়া উঠিতেছে দেখিয়া সিদ্ধিয়ার হস্তে শাসন- 
নার দিয়া লি ভেসোর সহিত গমন করিবার উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন সৈম্গণ কিন্তু কোন স্ত্রে এই গুপ্রসংবাদ 
পাইয়া প্রকাশ্টে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং দিল্লী হইতে 
আসিয়া পৈতৃক জমীদারী অধিকার করিবার গ্ত মরুর 
পুত্রকে আহ্বান করিল। 

বেগম সেইদিন প্রাসাদের এক গুপ্রদ্ধার দিয়া রজনীর 
ঘোর দ্ধকার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি পান্ধীতে, 
লিভেসো অশ্বারোহণে। স্বামীর হস্তে পিস্তল, পত্রীর করে 
শাণিত ছোরা | *উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে একজনের 
মৃত্যু হইলে অন্ত জন আত্মঘাতী হইবে। আবশ্রাকীয় দ্রব্য 
সামগী, রত্রসম্ভার ও দাসদাসী সঙ্গে করিয়া তাহারা ৩ মাইল 
পথ তিক্রম করিয়াছেন এমন সময় ফরাক্কাবাদদের পথে 
কার্চা নামক স্থানে পৌছিতে না পৌছিতে বিদ্রোহীদিগের 
অশ্বখুরধবনি শ্রত হঈল। রেগমের বুঝিতে আর বাকি 
রিল না। তিনি গ্রস্তত হলেন। নরপিশাচগণ ভীষণ 
ঝড়ের ন্যায় আসিয়া পড়িল। তাহাদের গুলির আঘাতে 
কয়েকজন অন্নচর মৃত হইল। কিন্ত সেই শবে স্বামী 
আত্মঘাতী ভইম্বাছেন ভাবিয়া বেগম স্বীয় বক্ষে অন্বাথাত 
করিলেন। তাহাকে রক্তাক্তকলেবর এবং সংজ্ঞাহীন, 
দেখিয়া পরিচারিকাগণ আর্তনাদ করিয়া উঠিল। শক্রদল- 
বেষ্টিত লিভেসো উত্মত্তের স্তায় ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। পরিচারিকাগণ বলিল বেগম আত্মঘাতিনী হইয়াছেন। 
লি ভেসো পুনরায় রী প্রশ্ন করিলেন, তাহার! পুনরায় এ 


রং 
উত্তর দিল: এবং' বেগমের রক্াক্ রুমাল দেখায় দিল।। 
তিনি আর বিলম্ব না করিয়া মুখের মধ্য পিস্তল চুঁড়িলেন। 


গুলি তাহার ব্রহ্গরদ্ধ ভেদ করিয়া গেল। লি ভেসোর বিশাল * 


দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত »ইল। নরপিশাচগণ সেই 
মৃতদেহের যত্পরোনাস্তি অবমাননা! করিয়া বেগমকে লষঈয়া! 
সার্দানায় ফিরিল। দম্পতির পু্দচুক্তি অনুসারে লিভেলোর 
জীবন নাটকের শেষ শঙ্ক এইন্নপে গভিনীত হঈল বটে 
কিন্ত জেবউন্নিসার পরমায়ু তখন 5 শেষ হয় নাউ । অস্ত।খাত 
মাত্রেই তিনি অটৈতন্ত ভষ্য়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু ছোরা 
তীাঙার বক্ষের অস্তিভেণ করিতে পারে নাই, বব গুগণ 
এক্ষণে ভাতার বিনাশের নৃতগ উপায় উদ্ভাবন কারিল। 
তাভারা তাহাকে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এক 
বাধিয়া রাখিল। 
উদ্দৌলা নামে জায়গারে অভিষিক্ত হইল | 

বেগম বৌদ্রের ভাপে, ভেমন্তের শিশিরে, অনাহারে এবং 
পিপাসায় জঙ্ঈরিত হইয়া দিবারারি সেই উন্ুক্র প্রাঙ্গণে 
পড়িয়া রহিলেন। পরে ঢব্বভ্তগণ তাকে অতি জগগ্ঠ এপং 
অতান্প উচ্ছিষ্ট আহার দিতে লাগিল। কয়েকদিন পরে মন্দো 
হাালুর এই পৈশাচিক অত্যাচর দেখিতে না পারিযা 
জঙ্জ টমাসকে সমস্ত লিখিয়া পাঠালেন । 
প্রকারে সিন্ধিয়া এবং দিল্লীর মভারাছ শাসনকপ্তাকে প্ৰায় 
উদ্ধারের জন্য সংবাদ দিলেন। টমাস বড়মন্্রের মণ 
থাকিলেও বেগমের ছর্দশার বিন্দাবসর্গ 9 জানিতেন না। 
সুতরাং এই অমানুষিক অন্তাচারকাহিনী অবগত হইয়া এব 
তজ্জন্ঠ পরোক্ষভাবে নিজে অনেকট| দাদী মনে এরিয়া 
মর্মাহত এবং স্তম্ভিত ইইলেন.। তিমি তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহীদিগকে 
লিখি পাঠাইলেন যে, “শারীরিক বা 1 মানসিক কষ্টে বেগমের 
মৃত্যু হইলে সমাট টসগগগণকে বরখাস্ত করিয়া জামণীর 
ফিরাইয়া লইবেন ।” এদিকে দিল্লীর মভারাঈ শাসনকর্তার 
আদেশে টমাস সসৈন্তে সাপ্ধীনা অন্িমখে যাত্রা করিলেন । 
সিদ্ধিয়াও বিদ্রোহীদিগকে ভয় প্রদর্শন 9 তিরস্কার করিয়। 
পর লিখিলেন। ইতিপূর্লোই চরিরহীন মূর্খ ও বিলাসী নবাব 
মুজফ্ফরউদ্দৌলার উনদিনের শিথিল ও ব্যর্ণ শাসনে সকলে 
নিরক্ত হইয়াছিল; এক্ষণে টমাসের আগমন বার্তা শবণ 
করিয়াই অনেকে বেগমের পক্ষ অবলম্বন করিল। টমাস 


প্রকাণ্ড কামানে 
এদিকে জাফর ঈদ়াব খা, নবাব মগফ ফণ- 


বেগমদ কোন 


এবাসা। 


] ষ্ঠ ভাগ । 


আসিয়া জাফর ইয়াবকে বন্দী রিল এবং জরি 


একখানি গ্রতিজ্ঞাপত্র লিগিত হইল, এবং ত্রিশ্জন প্রধান 
গ্রধান যুরোগীয় কর্মচারী সর্বতোভাবে বেগমের বাদ্য 
হইবে এবং অপর কাহার অধিনায়কত্ব স্বীকার করিবে না 
বাঁলয়া ঈশ্বর 9 ঘী্খপুছের নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে 
স্বাক্ষর করিল। সন্ধার পক্ষ ভষ্টন্তে জনৈক প্রতিনিধি 
উপস্থিত গাকিয়! "বেগমের অভিনেককাধ্য সম্পন্ন করিল। 
সিদ্িয়া এ গন্য দে পক্ষ টাকা বেগমের নিকট হইতে গ্রহণ 
করিলেন 'এব” জক্জ টমাস এবগমের প্রপানা সখী মেরিয়া 
নাগী জনৈক জন্দরী দাসী শবতীর গাণিগ্রতণ করিলেন। 
বেগম ভাঁতাকে বনতমূলা যৌভূক দান করিলেন । বেগম স্বীয় 
উদ্ধারের অগ্রতম কারণ 
বরণ করিলেন । বন্দা নবাব দিরীতে বেগমের এক কুগঠীতে 
বন্দা ৬ঈন্না পঠিল, এবং মাট বৎসর পরে হঠাৎ 
বিক্টিকা রোগে প্রাণ বিসজ্জন কৰিল। 

জায়ণীর পনঃ প্রতিঠিত হইবার পল বেগম গার কথন ও 
কোন প্রকার দ্র্ণলতাকে পশয় দেন নাই । অন্তঃপর 
যাহাতে স্বীয় ক্ষমতা মগ্্ রাখিয়া শঙ্খলার সচিত প্রজাপালন, 
সৈম্তাপোসণ ৪ বাঞ্কাণ্া পরিচালন করিতে পারেন 
তত্প্রতি মনোনিবেশ করিলেন । 
ততৎকাপীন শাসনককীা 
প্রকাশ গ সম্মান প্রদর্শন করিতে আগা গমন করেন । 
সিদ্দিমা বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্র্থনা করিয়া তাহার 
শপিক্কার সদ কাঁরয়া দেন এবং শিখদিগের আক্রমণ হইতে 
পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ভার অর্পণ করেন । ছুই বৎসর পরে 
আসাঈএর যৃদ্ধ হইলে বেগম সঈৈন্তে সিক্গয়ার সাভাধ্যার্ঁ 
সমরক্ষেত্রে গমন করেন । যদিও এ মুদ্ধে ইংরাদের জয় হয় 
তগাপি একমাত্র তাহারই সেনাদল অমিত সাহস এবং বিক্রম 
গকাশ করিয়া অক্ষত ভাবে প্রত্যাবর্তন করে। এই যুদ্ধের 
পর বেগমের সহিত রাজের সন্ধি স্থাপিত হয় । তদন্সসারে 
বেগম আজীবন ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিতে এবং ইংরাজ 
গবর্ণমেন্ট তাহার অধিকার অক্কগ্ রাখিতে প্রতিশ্রুত হন । 
তীক্ষবদ্ধি বেগম যে সময় খণ্ড রাজ্যগুলি লোপ প্রাপ্ত হইতে 
ছিল সেই সময় স্বীয় অধিকার "৪ ক্ষমতা এইরূপে সুদ 
করিয়া লইঈলেন। সন্ধির পর বেগমকে একবার মাত্র ইংরাজকে 


মূন্নো আালরকে মেনাপতি পদে 


তথায় 


১৮০৮ তাকে বেগম ভিন্দ- 


গানের সিঙ্গিয়ার গতি রুতজ্ঞতা 


১ম সংখ্য। | ] 


সাধ্য কণ্রিতে হটয়াছিল। ১৮২৫ অন্দে ভরতপুরের যুদ্ধ 


হয়। বেগম লর্ড লেকের সাহাদ্যার্থ সসৈন্তে রণক্ষেত্রে গমন 


পর গবর্ণমেন্ট প্রকাশ দরবারে বেগমকে সাভার সাহস ও 
অন্গসাহাযোর জন্ত ধন্যবাদ ও সম্মান দান করেন। 

গ্রবলশাক্তি ইংরাঁজের বন্ধু লাভ 'এবং স্বরাজ্যে শাস্তি 
স্তাপন করিবার পর বয়োবুদ্ধি সহকারে বেগম ধন্মান্বশালন 
এবং পরভিত সাধনে অগ্রসর হইলেন! তখন ক্যাথলিক 
বশ্রসম্প্রাদায়ের বিস্তার, পৰিপঞ্টি এবৎ সাশায্দান প্রধান লক্ষ্য 
ঈপ। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তিন্দধন্বেরি দুভেগ্ দুর্গ ভেদ করিয়া 
ুষ্টপন্ম যে মে সময় প্রবেশলাভ কৰিতে পারিযাছিল তাহা কেবল 
প্রবণ প্রতাপান্ধত বেগম সমরার যত্রে ও অর্থে । মার্শম্যান, 
করী গু গয়াছের জীবন চরিতে তাভার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 
সে সময রোমের পোপ সাদ্ধানার মিশনকে হিন্দস্তানে 
বঙ্গধন্ধ প্রচারের কেন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। 
দানার যাজকগণের মাপ ।ডউস্ডেডিট্‌, পেটুসোনী এবং 
রালয়স সাজ, সন্দপ্রপান বিখ্যাত ছিলেন। 
বেল গঞ্থের হিন্দী মন্বাধ, ভিন্দাভাষায় খুষ্টপন্মপ্রতিপাদক 
গগ্ণচনা এবং উক্ত সাম্প্রধা।য়ক বিবিধ গন্থের ভিন্দী অন্তবাদ 
রা হিন্দৃগ্ঠানে যে খুধন্ম ৭ সাহিত্যের বভ প্রচার ভয়, 
»ন্দা ভাষায় শপগ্ডিত মুন্সো পেটুসোনীহ তাহার মূল । 
বগম 'এতদর্থে ব অর্থ বায় করিয়াছিলেন । তিনি তিব্বতীয় 
াথালক  ধন্ম্যাজকগণকে শ্বায় প্রাসাদে স্থানদান 
,রিয়াছলেন এবং সাদ্ধীনার স্বিস্তীর্ণ খুষ্টানপল্লীর ষ্টি 
'রিয়ািলেন। গ্ানীয় খগ্লানগণের 'উপাসনার জন্য থে 
শকাণ্ড এবং অতি সুন্দৰ ভঙজ্জনালয় সাদ্ধানার শোভা 
ঘদ্ধন করিতেছে তাহার নিম্মাণকাধ্যের ভার মেজর 
বঘসিণা নামক জনৈক ইতালীয় কম্মচারীর হস্তে আপত্ত 
বয। বেগম তদর্থে চার লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। নানা 
[কার বন্ড মূল্য এবং বিচিত্র কারুকাধ্য থচিত গ্রস্তরে এই 
বাট মন্দির নির্মিত হয়। উহার অভান্তরে জয়পুরের 
তমন্মুর নির্মিত সুউচ্চ বেদী এবং ধাহার পবিত্র নামে 
জনালয় উতসর্গিত, ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সেই পরমারাধ্যা 
বী ম্যাডোনার অপরূপ মৃত্তি শোভা পাইতেছে। মান্দরের 
বাবধান ও জীর্ণ সংস্কারের জন্য বেগম স্বতন্ত্র এক লক্ষ 


ক 


এবং 


তারতেতিহাসের একখানি বিস্মৃত পৃষ্ঠা । 


বে 
টাকা দান করিয়াছেন। তিনি দেশীয় যাজকদিগের পন্ম- 
শিক্ষার্থ সাদ্ধীনার কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্ঠ এক লক্ষ টাকা এবং 


করেন। উহা ্ীভার শেষ যৃদ্ধযাত্রা। এ যদ্ধে জয়লাভের * স্থানীয় দরিদ্র নরনারীর জন্য সাহাযযতাগার সংস্তাপনার্থে" 


পধ্ধাশ হাজার টাকা দান করেন। কলিকাতা, বোম্বাট, 
মান্্রাজ, আগ্রা এবং মীরাটের খুষ্টধন্মীলয়ের সাহাধ্যাথে "প্রায় 
দেঁড় লক্ষ টাকা; রোমের পোপকে উপমূক্ত পাত্রে বিতরণ | 
করিবার জন্ত দেড় লক্ষ টাকা এব কাণ্টাববারির আর্ক- 
[বখপকে তদর্থে অদ্ধ লক্ষ টাকা পাঠাঈয়া দেন। কলিকাতায় 
মাহারা খণের দায়ে কারাবাস কাঁরতেছিণ তাহাদের মধ্যে 
প্রত কূপাপাত্রগণের উদ্ধারার্থ এবং গরাবসেবার ওন্ঠ অদ্ধ 
লক্ষ টাকা পান করেন। এইরূপে তিনি দেবসেধা ও 
মানবসেবায় এক কালীন প্রায় সাদ্দ য় লক্ষ টাকা দান 
করেন। ভজনালয় প্রতিষ্ঠার পর বেগম সাদ্ধাণ1র প্রাসাদ 
নির্াণ করেন । এ প্রাসাদ কা দিলকুষা নামে প্রসিদ্ধ । 
এই প্রাসাদে এখন বভমূণাযবান দবা রাক্ষত ভইয়াছে। 
তন্মধো বেগমের অমাত্য ও পারিষদগণের অনেক স্ন্দর 
তৈলচিত্র আছে । বেগম দিল্লী এবং মীবাটেও প্রাসাদ 
নিম্মাণ করেন | তাহার 'দলীস্ত প্রাসাদে এক্সণে দিল্লী ও 
লগ্ন ব্যান্ক অবস্থিত। মীরাটে কাথলিক সৈন্যদিগের 
যেস্তন্দন ভজনালঘম আছে তাহা? বেগম কতক নির্মিত 
হয়। এত দ্যতীত্ত স্তানে স্কানে সেঙ, গমনাগমনের পথ 
প্রতি নান! বেগম সমরূর নাম 
চিরম্মরণীয় হইয়া আছ্ে। তাহার শাসনাধীন 'প্রজাবর্গের 
সাহাব্যার্থে তাহার লক্ষ্মীর তাণডার সর্বদা উনুক্ত থাঁকিত। 
তাহার 'অ'ধকার মধ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত । 
কোন ছুদদাস্ত ভমীদার হার বিরুদ্ধে কখন অস্মধারণ করিতে 
বা তাহার প্রজাপীড়ন করিতে সাহসী হয় নাই । বর্তমান 
বুটিশশাসনে প্রজাপুপ্ত যেমন নির্ভয়ে নিদ্রা যায় বেগমের 
শাসনাধীন গ্রজজাগণ সেক শান্তি ভোগ করিত। অপিকস্ত 
আতিগিস্ত করভারে তাহারা প্রগীড়িত হইত ন| এখং 
অনাবৃষ্টির বৎসর কৃষকগণ প্রচুর »্) ৪ অর্থদান পাত |. 
সাভার রাজ্যে অস্তবাণিজ্য বিস্তারলাভ করিয়াছিল এবং 
রূুষিকাধ্র উন্নতি হইয়াছিল। বেগম শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় 
কাধ্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন । খুষ্টধন্মাধলাম্িনী হইলেও 
বেগম জাতীয় সংস্কার, জাতীয় বেশডষা এবং দেশীয় আচার 


জনাভিতকর কাষো 


৩৪ 


ব্যবহারের অশ্নরাগিণী ছিলেন । তিনি ১সন্গগণের সহিত 
বুদ্ধযাত্রা করিতেন বটে কিন্তু পাল্গীর ভতর থাকিয়া 
তাহাদের আদেশ « উৎ্মা দান করিতেন | স্্রীয় প্রাসাদে 
তিনি পার্দানধীন হ্বীলোকের ঘ থাকিতেন এবং অবগ্তত্তিতা 
হইয়া দরবারে আসিয়া পদ্দার অন্তরাল হইতে সব্বাবধ রাজ- 
কায্য সমাধা করিতেন । ইহার 'অন্তথাচরণ 
কারলে9 এব পড় লাট প্রধান সেনাপতি প্রধান 
প্রধান ইরা রাজপরুষকে নিমন্থণ « তাহাদের নিমন্ত্রণ 


বাদকো 
তপ্রম্ 


রক্ষা করিলে তি'ন আভার, বেশন্মা « বীতিশীতির কোন 
পরিবর্তন কবেন নাই । 

১৮৩ ভাবের ৩৭ জাগ্য়ারা । প্রা ৮৬ বতসর বয়সে ) 
বেগমের শৃক্ঠা হয়। নৃতার কিছ পর্বে রোমের পোপ 
(1১017০ (81616075 1110 ৬1 বেগমের গতি কেহ? 
বাৎসলোর নিদর্শন স্বরূপ পত্র সহ বভ খুষ্টীয় সাধু সন্যাসীর 
স্মৃতি-নিদশনসঘলিত দইটা 7011187710৭ ( সাধু সাধবীদিগের 
দেভাঁবশেষ রক্গাগ পান্ধ ১৪ বিবিধ মলাবান দবা পাঠাইয়া 
দেন। দীনবৎসলা বেগমেব ঘৃত়ান্দে তাহার রাজোর এক 
প্রান্ত হনে অপর প্রান্ত পথ্ান্ত ভাহাকার ধ্বনি উঞ্চিত 
হইয়াছিল এব" হাতার সমা'পক্ষের সস সহম্স নরনারীর 
ইয়াছিল। 
বেন 


শুঙঠার এক খৎ্সর পুকো বছ 
'বলাত 


আশ জলে নিলু ত 
লাট লর্ড উপিয়ম 
বেগমকে থে পর লিপিযা মান ঢাঠা তাহার 


প্রহাগিঘনণ কালে 


প্রজাপগ্ণকতা, 


বদান্তাতা এবং দীননতৎসলঙাব আনাতম প্রমাণ । বড লাজ 
বাহাদুর লিখিয়া৪পেন £ 
19151117011 1011011 ৯, 

11071017101 10715110110117 05110105011 0৯10৭৯18120 
ন1।1000 651151011171101710171 [1 5190111115017)15৯৯ 001017611, 
10) 1)0111510101711 071 1118111)4110117) 501011101৭5 00101115 


স্1001 11৮6 11011040111 ৮7007) 10100৯11101৯1151500৯011001 10 


15 11111011 ১০110010101115 50110] ত011)105150100011171017 5 201011 


11103101211 011115৮0182 ৮710৮00771৬ উট, 


(00৮01206101 07117101700) 50111151011) 50110 10) ৯117, 


াব্)0161 001 ৮1100111010111510511118710177115,11167710)1)171 ১ 


11010700110 1010017011711711577514170, 21110105100 ৬5 2517] 
) 


187 আটা 601 ১5058011101] 0001015 আ0১ 1111 ১০১০, 
শো 1170111৮৮15 20015071101 10 00017185)1)161)11010119 
| 16117211]1), 
(১1,071 ৬, ৬৬11] 1110101) 000141016171110)11, 
51611071717,1২177 ২1011 1170616171710711, 


৬. আয়া তত, 


প্রবাসী । 


. চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে | 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


এই অসাধারণ রমণীর জন্বা ও জীবন যেরূপ অপুব্ব 
রচস্তময়, এক অলৌকিক ঘটনা তব্রূপ তাতার মৃত্যুকেও 
১৮৩১ অন্দে বেগম কঠিন 
পীড়ায় আাক্রান্ত হন। 'এমন সময় মীরাটের প্রসিদ্ধ ফকীর 
সাঁফর শা সাদ্দানায় আগমন করেন। তিনি দেখেন 
রাজাময় একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, বেগম শয্যাগতা 
চইয়া আছেন $ সকলেই তাভার জীবনের আশা পরিত্যাগ 
করিয়াছে । সাফিব শা স্ব” মতি রদ এবং পীড়িত ছিলেন । 
পযাণ্ঠ পদররজে 
হয়া পড়িল নে তিনি 
দেখিতে লাগিলেন । 
ক বপিয়া পাাইলেন 


এক্ষণে মীরাট হইতে সাদ্ধানা আগমন 
করায় তাহার পরার এমনই ভগ্র 
প্রাতি মহর্তে শ্বীয় অস্তিমকাণ উপাগ্তত 
অতঃপর মাফির শা লোকমখে বেগম 
“মায়ে তেরে, চলে ভাম” অথাৎ মুঠা তোর জঙ্গঈ আসিয়া 
ছল কন্ত গামিই চপিলাম। এদিকে সাফর শার নিকট 
যাহারা উপস্তি (ছিল ভাভাদগকে (তিনি বদিলেন যে পঠিক 
আর পা বৎসর পরে বেগমের মুত হবে|” এইট বলিয়া 
ফকীর %5 তইলেন | কিন্তু এই কথা মহ মণ্যে চতুদ্দিকে 
রাষ্ধ হইয়া পড়িল। বেগম সে সাত্রা বশ পাইলেন। 
তিনি ফকীরের 9% শাদ্ধানান এক শ্রন্দর সমাধি মদ 
নম্মণ করিয়া দিলেন। তব সাফির এ] [সদ্ধ পীরের 
[শণী্ুভ্ হলেন এবং তাভার কবর সুসলমান সম্প্রাধায়ের 
একটা পবিত্র তাথে পরিণত হয়। আজিও মনেক মুসলমান 
নরনারী উক্ত ককারের নাম ভক্তিভরে গহণ করে এবং 
পীড়িত জনের আরোগ্য কামনায় সাদ্ধানায় এই কবরস্থানে 
আনিয়া মানত করে ও পুজা দিয়া থাকে । কণিত্ত আছে 
ঠিক পাচ বৎসর পুণ হইবার দিবস প্রাতে বেগমের মৃত 
হয়।* 
বেগমের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৩৯ অকের ২৭এ 
ান্ুয়ারী রোম নগরের প্রসিদ্ধ সান কার্লোর (£ 
জমকাল ধর্মসন্দিরে রাজ্জীর পদোচিত সমারোহ সহকারে 
এক বিরাট শোক সভা হয়। সভাগু5 সময়োচিত উপকরণ 
এ সাজসজ্জায় শ্শোভিত হয় এবং তাহার মধ্যস্থলে মৃত 
বেগমের একটি স্বৃতিস্তস্ত সংস্তাপিত হয়। রোম নগরস্থ 
ইংরাজী কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ রেভারেও ডাক্তার 


211700117) বিপিন ক 0িঘশোচতত, ৬, 111-1৮06707 


9211 (12110 


১ম সংখ্যা । ] 


ওয়াইজম্যান উক্ত সভায় ঘে সুদীর্ঘ খাকলুচক বন্তুন্তা 
করিয়াছিলেন তত্প্রসঙ্গে তিনি উপগ্ভিত শত এত রোমীর 
নরনারীর সমক্ষে ভারতের এই অসাধারণ শন্ভিশালিনী রমণীর 
গুণগ্রামের পরিচয় দিয়া রোম নগরে এরূপ বিরাট সভার 
প্রয়োদন ও ভারতীয় খুষ্টান সম্প্রদায় ঠাভার নিকট কতদুৃর 
খণী তাহা ব্ঝাইয়া দেন । ন্তিনি বলেন £-- 


1 11111 01101955 10001)1 00101111106111710116 211 


(750171065৭৯) া81 110 187 0752 07100110101 


টা - ূ 
(1101011111)115 ১১11]) 110,110 11011) ১৮০71006009 01117 0 2181010৭1 


1101 1106 10171000115 01101071005 1] উতাও 91060011010] অ।011 


111 01017 01001)0৯ 1700170151)101)011601 5181010711৮ ৭001 ভি 
, 


11,001, 190 1118৭৯148151. 

বেগম সমকর স্মতিস্তস্ত ভারতের একটা দশনীর বস্তু | 
উহা উতালীর উতর শিল্পিগণের ছারা করারা মন্ত্র প্রস্তরে 
রোন নগরে নিন্মিত হয় এবং ১৮৭১ আবে অথাৎ বেগমের 
মূদ়্া ছয় বৎসর পরে সাদ্ধানার প্রাসাদে সংরক্ষিত হয়। 
প্তস্তশীষে নুদ্ধা বেগম স্মরু দেশীয় পরিচ্ছদে সিংভাসনে বাঁসয়া 
স্বীয় অসীম সাহস, ধৈষা, বাধা 9 রাঁজভক্তির নিদশন স্বরূপ 
সমার্ট সান্ঠ আালম প্রদণ্ত সাদ্ধানার সনন্দপণ দঙ্গিণ করে 
ধারণ করিয়া আছেন । দক্ষিণে ভীঁভার গ্রপৌএ এব" 
উত্তরাধিকারী মিষ্টার ডাউস সম্বার বিষ বদনে দগ্ডারমান ; 
বামে মন্ত্রী দিবান রায় সিং | পশ্চাদভীগে একদিকে 
বিশপ জুলিয়াস সীজর 9 অপরদিকে বেগমের এডিকৎ 
এবং অশ্বারোহী সেনাপতি ইনায়িতউল্লা । নিয়ে স্তস্তগাঞ্জে 
উদগত খোদকারা কাধ্যের তিনথানি শিলা ফলক আছে । 
তাহাতে বেগমের জীবনের গ্রধান 'প্রপান তিনটি ঘটনার 
চিত্র অস্কিত হইয়াছে । সম্মুখের ফলকে সাদ্ধানার ভঙগনালর 
গ্রতিষ্ঠাকালীন দশ্ঠ প্রদণিত হঠয়াছে | পপান যাঁজক স্বীয় 
পদোচিত পরিচ্ছদে ম্তসচ্জিত হইয়া ডাকন, সবডীকন প্রমণ 
পুরোভিতমণ্ডলী মধ্যে বপিয়া আছেন এবং বেগম স্বায় 
গ্রধান যুরোগীয় কন্মচারিগণ সম'ভব্যাহারে ভগনালয়ের 
বাবভারোপযোগী বমল্য বঙ্গ সহ স্তবর্ণময় পানপা্ তাহার 
হস্তে অর্পণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। দক্গিণের ফলকে 
বেগম কিরূপ দরবার করিতেন তাহার দা এবং বামদিকের 
শিলাফলকে বিজয়োৎসবের চিন অঙ্কিত হইয়াছে । শেষ 
চিত্রে বেগম হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মভাসমারোহে 
সসৈন্তে নগর পরিভ্রমণ করিতেছেন । এতদ্বাত্তীত উভাতে 


বঙ্গদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা । 


৬৫ 


মনু প্রস্তরের ছয়টা রূপকমৃদ্টি সংলগ্ন আছে । ডাইস 
সম্থারের মৃষ্ত্ির ঠিক নিন্নে মুত্তিমতী সহফুতা ৪ সাভস) 
নিঃশঙ্ক হদরে এবং দ্ঢভাবে সিংঙের পুষ্টে এক পদ 
রাখিয়া দগ্ডারমান। তনিক্নে এক আবগ্তঠনবতী দক্ষিণ 
করে সপ ধারণ করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়। বসিয়া 
আাঁছেন; ইনি প্রজ্ঞার গ্রতিমুতি। তৎপাখে কালের প্রাতি- 
মুন্তি এক স্বগীয় দহ বাম হস্তে নিঃশেফিতবালুকা একটা 
ঘটিকা মন্থ বেগমকে 
এপং দক্ষিণ করে একটি মশাল নিবাইবার 
স্প্তের 
ন্োহে শিশুকে অতি 
একটী বালক 
একটা আপেল ফল 
গ্রাঠযোর প্রাতিমন্তি ; 
বিবিধ ফলগম্প 'গাবম লান্তাির শাষপুণ লঙ্গমীর আড়া 
(0১7770৩0110 7 ধারণ করিয়া ফল্সাব!বন্দৃমুণী লঙ্ীস্মরূপিণা, 


(170117৯৯) উত্তোলন করিয়া 
দেখাইতেছে 
ছলে ভীবনদীপ নিব্বাণের ইত করিতেছে । 
বাম পার্গে প্রথমে মাঠমুত্তি অমীম 
ধারয়া আছে 
প্রতিদানে মাহভন্তির চজস্বরূপ 
জননাবে অপন করিতেছে? 


মতে বুকের মধ্যে এবং 


দিতায় 


বেগমকে একটা ফলের তোড়া উপঠার দিতেছে এবং তত 
পাশে স্তস্তপাদমলে বিষাদ যেন মৃন্তিমান শুইয়া বসিয়া আছে। 
সকল মুষ্টিগালই প্রমাণ ৭ পূর্ণ আকুতিবিশি্ । সুতরাং 
স্তন্তটি প্রায় দ্বাদশ ভস্ত পরিমিত । 


আজ্ঞানেন্দমোভন দাস । 


বঙ্গদেশে শিপ্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা] । 


বঙ্গদেশে বর্তমান কালে এক, নতন ভাবজোত প্রবাহিত 
হইয়াছে । বাঙ্গালীর পাচীন কালের শাস্তি সস্তোষ, এ 
জড়তাময় জীবন্যারার প্রণালী এগন অতীতের রাজ্যে 
চলিয়া গিয়াছে । তাহার স্তানে বর্তমান কালের অশাস্ত, 
অসন্তোষপর্ণ, উত্সাহ ও উদ্দেগমৃক্ত জীবন আসিয়াছে । 
বাঙ্গালী এখন মার তাহার পূর্ষের মোটা ভাত কাপড়ে 
সন্তট নঙে। ইতরাজি শিক্ষা যে বিলাসশোত আনিয়াছে, 
তাহার ফলে সাংসারিক অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে | 
প্রাচীন ৪ নবীনের এই সংঘধণে জাতীয় লাভ ৪ ক্ষতি দস 
ভইয়াছে। 


৩৬ 


ক্ষতি হইয়াছে এই দে জীবন আর পূর্বের মত শাস্তি ও 


শূঙ্খলাপূর্ণ নভে । সে কবিত্ত সে জড়তাপুণ জীবনযাত্রা 
' আর নাই। কিন্তু লাভও হইয়াছে অনেক। জাতীয় 
উন্নতির উপাদান যে অসন্তোষ ও সংশয়বাদ তাহা আসিয়াছ্ে। 
মান্ষ যখন নিজের অবস্তায় অসন্তষ্ট হইয়া পড়ে, তখনই 
তাহার উন্নাতি করিবার চেগগা হয়। তখন তাহার সংশয়ও 
প্রবল হয়া উঠে, কেহ তাহাকে “তোমার অবস্থা ভাল; 
সংসার অসার; স্থত্ঃখ মানসিক বিকারমাএ' ইত্যাদি 
দাশনিক কথা বাঁলয়া সহজে 'প্রবোধ দিতে পারে না। এই 
সংশয়বাদই (১৩০1১11০1৯7) জ্ঞানোনতির প্রথম কারণ। 
মেঘ হইতে বৃষ্টি কি করিয়া! হয় এই কথা অনেকেরই মনে 
উঠে; কিন্ত যে সহজে বিশ্বান করে তাহাকে যদি বলা যায় 
“ীরাবত সাগর ভতে জল তুলিয়া আকাশ হইতে ছিটাইয়া 
দেয়, তাহা হইলে সে তাহাই বিশ্বান করিবে। তাহার 
আর সত্যান্বসন্ধান করিবার ইচ্ছাই জন্মিবে না। কিন্তু 
অবিশ্বাসী বাঁ জিজ্ঞাস্ত বান্তি এত সহজে বিশ্বাস করিতে 
পারিবে না, সে হাবিবে আকাশে যে হন্তী জল তুলে তাভার 
প্রমাণ কি) আর ধদি সাগরের জল তুলে তবে নুষ্টির জল 
লোনা হয় না কেন, এই অবিশ্বাসের ভাব ভইতেই 
জ্ঞানানেষণের স্পৃহা জন্মে 'এব* তাহা হইতেই জ্ঞান দদ্ধি- 
লাভ করে। 

যে সকল বাঙ্গালী মস্তিষ্চচালন! দারা জীবিকা অজ্জন 
করেন, তাহারা প্রথমতঃ ইংরাজি শিক্ষা করিয়া চাকরী ও 
ওকালতী করিতে আরস্ত করেন । তখনকার কালে যে 
একটু ইংরাজি শিখিত সে একটা চাকরী পাইয়া বেশ দশ 
টাকা উপাচ্ছন করিত। .ইত্রাজ ভারতবর্ষের যেখানেই 
অপ্রিকার বিস্তার করিয়াছে, সেই গানেই বাঙ্গালী ইংরাজের 
সহকারিতা করিয়া ইংরাঁজের ও নিজের স্বার্থসাধন করিয়াছে। 
কিন্ত এক্ষণে সময়ের পরিবর্তনে ঘটনাচক্রও পরিবর্তিত 
হইয়াছে । বর্তমান কালে চাকরীর উপমক্ত লোক যত 
জ্লটিতেছে, চাকরী তত জঁটিতেছে না। এইরূপে অধিকাংশ 
শিক্ষিত লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে না । তাহাদিগের জগ্ট 
একটা উপায় আবশ্তক। দেশের অশিক্ষিত লোকের9 
অন্নকষ্ট উপস্থিত। যদিও ইংরাজ রাজত্বের প্রথমকালে নানা 
কারণে এদেশের শিল্প লোপ পাইয়াছিল, তাহা হইলেও 


প্রবাসী। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 
তখন তাহার কুফল তত প্রথররূপে অন্তত হয় নাই। 
তখন দেশে গ্রচুর জমী ছিল, যাহাদের শিল্প নষ্ট হইতেছিল 
তাহার! কাষিকার্যের দর কোনও রূপে আপনাদের ভরণ- 
পোষণ করিতে সমথ হইত। কিন্তু এক্ষণে রুষিকাধ্যের 
উপযোগী জমী যত আছে, রুষকের সংখ্যা তাহার তুলনায় 
অনেক বেশী হইয়াছে । কাজেই জমীর খাজনা হু হ করিয়া 
বাড়িয়া গিয়াছে । এমন কি গোচারণের জমী পযাস্ত কধিত 
হইয়া গিয়াছে । এইরূপে সাধারণ প্রঙ্জারুনের অবস্থা বড়ই. 
কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। 

দেশের এইরূপ অবস্থার দিনে জনসাপারণ ও শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবিকাবিহীন লোকদিগের যাহাতে অন্ন- 
সংস্থান ভয়, তাহার উপায় বিপানাথ দেশীয় শিল্প ও ধাণিজোর 
উন্নাতিকল্পে দেশের লোকের যে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত 
হইবে, তাহাতে কিছুই আমশ্চধ্য নাই । এই দেশায় শিল্প 
বাণিজোর পুনরদ্থারই যে বর্তমান ছরবস্থা হইতে দেশকে মুক্ত 
করিবার একমাএ পপ্তা তাহাতে কাহারও সন্দে নাই । 
বত্তমান প্রবদ্ধে এই দেশীয় শিল্পের কি উপায়ে ৪ কতদূর 
উন্নতি হইতে পারে ভাতার আলোচনা করা যাইতেছে । 

এমাসন্‌ বলিয়াঞ্ছেন, দিত]।৮ ১) 11015 0৮ ৮001015 
[70167 দেশা শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতির জগ্/ কাষ্য করিতে 
আরম্ত করিয়া যাহারা ইহাকে সমুন্নত দেখিতে চান, 
আমরা 9 তাহ্াদগকে এমাসনের ভাষায় ঝলি, “এত তাড়া 
ভাড়ি কেন?” এই যে ইংরেজের বর্তমান বিরাট শিল্প ও 
বাণিজ্য তাহাও একদিনে গঠিত হয় নাই । উহারও প্রথমা- 
বস্তায় কত শোচনীয় ডর্দশা হইয়াছিল, ইতিবণ্ডে ঠাহার 
উল্লেখ আছে । আমাদেরও উন্নতিলাভ করিতে যে অনেক 
সময় লাঁগিবে এবং অনেকবার বিফলপ্রবত্ত হইবার পর যে 
আমরা সিদ্ধিলাভ করিব, এই কথাটা মনে রাখিয়াই আমা- 
দ্রিগকে কাষ্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । 

স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতির পথে থে সকল অন্তরায় বিদ্য- 
মান আছে, তাহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের সম্যক সহানুভূতির 
অভাব একটা প্রধান। দেশের শিশু শিল্পের উন্নতির পক্ষে 
রক্ষণনীতি (১911০) 0)11)1065৩01911) যে বিশেষ কাধ্যকরী 
তইয়াছে, ইতিবৃত্তে তাহার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। 
প্রথম নেপোলিয়নের সময়ে ইংলগু ও ফ্রান্সের যুদ্ধ উপলক্ষে 


' সংখ্যা । ] 


ছিংলও ইউরোপের সহিত বাণিজায বন্ধ করে। ইহার ফলে 


চিনি, সোরা, সোডা প্রন্ভতি সে সকল নিত প্রয়োজনীয় 
ব্রবা সমদ্রবাণিজাদারা ইউরোপে আনীত হঈত, তাহা 
একবার বন্ধ তইয়া গেল। সোডার অভাবে সাবান ও 
কাচ হইতে পারিল নাঃ চিনির ৪ সাবানের অভাবে লোকের 
অতান্ত কষ্ট হইতে লাগিল । সোরার ভাবে বারুদ প্রস্থত 
ঠয় না। তখন ফ্রান্সের সাধারণতন্বের করপক্ষায়গণ 
1াদায়ানকপিগকে আভ্লান করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে 
বদেশকে রক্ষা করিবার উপার উদছ্াবশ করিতে অন্তরোধ 
চবিলেন। এই নীতির পরিণাস ফল রসায়ন বিদ্যার 
'তিভাসে সমাক বর্ণিত হষঈয়াছে। বীট মূল হইতে চিনি 
পস্রত »ইতে আস্ত ভইপ | এই চিনি 'গঙ্গণে ইক্ষচিনিকে 
(সারা গ্রস্ত করিবার উন্ঠা, করাসী 
প্রচ পরিতাক্ত 
'গলেন। সোরা প্রস্তৃত করিবার 


রাস্ত করিয়াছে | 
সায়নকগণন গো কি অশ্বমণ গোময 

বপণাথ বাবভার্ করতে লা 
নয সেরার টাঘের ৭ (১01060০100711701010) বন্দোবস্ত 
পর্ণলেন ২ এবং ফোডাদ আভাব দরীক্রণাথ সিটিজেন 
ব্যাঙ্ক (60111507150 181:010) লবণ চউতে সোডা প্রস্তত 
বার আবিশগর গ্রণালী আবিপ্ার করিয়া সোডা এ 
বাশের বাণিজো মুগান্থুর আনয়ন করিলেন । 

এহ বাগকীর সহায়তা ৪ রঙ্গণনীতির প্রাভাবেই জন্মনী 
প্নবিষয়ে এত উন্নগিলা5ন করিয়াছে । জাপানী শিল্প 
ধণমেন্টের সাহাধ্যনিরপেক্গ ভষ্টয়া পুধু আগনার বলেই 
বীত হয় নাই । সে সকল জাপানী ছাত্র প্রথমত ইউরোপ 
নতে শিল্পাশক্ষ। করিয়া আঁসয়াছিণ, গবর্ণমেন্ট তাহাদের 
হায্যে নিজের বায়ে ও দাঁগিত্রে এক কারখান! খুলেন। 
শাল হউক আর মন্দ ১উক 

এইরূপে সেই কারখানার 
তি হইয়া যখন উহা আত্মরক্ষায় সমথ হইল, তখন তাহার 
হভার 


₹ কারখানার দ্রবাসমুশ, 
ণমেন্ট ভইতে ক্রীত হইত । 


বচালনের ভার সাধারণের উপর অপিত হইল । 
কাধাতা দেখিয়া ক্রমশঃ সাধারণ লোকে € নিজেদের বায়ে 
প কারবার খুলিতে সাহসী হইল । 

পরিশেষে বক্তব্য যে এবিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের উদ্দা- 
তা বড়ই দুঃখের বিষয়। ভরসা করি ক্রমশঃ এভাব 
হইয়া দেশের মহদ্ুপকার সাধিত হুইবে। 


বঙজদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা! । 


৩৭ 


দেশীয় শিল্পের উন্নতির পথে দ্বিতীয় অন্তরায় ধনিবর্গের 
নৃতন ব্যবপায়ে মুপধন খাটাউতে অন্তৎসাত। উহাদের 
স্বপর্ষে একটা কথা বলা যাইতে পারে। কোন দেশের 
পোকেই অনিশ্চিত পথে সহলে যাইতে সম্মত হয় না। 
কাজে এদেশের ধনিগণ জমীদারতে অর্থনিয়োগ না করিয়া 
অনিশ্চিত ব্যবসায়ে হগ্শ্গেপ করিবেন কেন » বঙ্গে চিরস্থায়ী 
শন্দোবস্ত থাকায় জমিদারার হগ আছে, বোশ্বায়ে কিন্ত 
সেক্সথ নাই । এই গন্ত বোম্বায়ের ধশিবগ জমীদারি ন। 
(কনিয়া বাবসায় টাকা ফেলেন। 'আর একটা কগা। বিগত 
বশ বতসরের মাপো বঙ্গধেশে অনেকগুলি যৌথকারবার 
গ্রতিচিত তইয়াছিল; তাগাদের প্রায় সকলগুলিই ফেল 
হম্াছে। তাহাদের আভঞ্তা হইতে এই কথা্ট বুঝা যায় 
য়ে দেশীয় শিল্পোন্নতির অন্তরায় পনিবগের অনুৎসাভ ততটা 
নভে, শিল্প ৭ বাণিজ্য কাষো দক্ষ লোকের অভাব যতট!। 

কাছেই দেখা যাইতেছে, এদেশে বনহসংখ্যক শিল্প বিষয়ে 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিন আবশ্যক । শ্ুখের বিষম এ বিষয়ে 
লোকের পুষ্টি আরুঈ ভইয়াছে। বন্তমান সময়ে আমাদের 
কাধ্যক্ষেত্রে নামবার পুব্ৰে খুব ভালকরপ মনে রাখিতে হইবে 
যে এখনকার দিনে জ্ঞানবলই সব্বশেষ্ঠ বল। যে দেশের 
লোকে এই জ্ঞানবল লাভ কারবার জন্ সাধনা কারবে, 
বিগয়লক্া ভাভাদিগ্রেরই অস্কগত ভইবে। 
গ্রণালাতে শি্াশগার ব্যবস্থা 
হইতেছে, ভাহ! ঈগ্গত ফললাভ করিবার পক্ষে বিশিষ্টরূপ 
অন্গঞুল নয়। যে সকপ ছাণ এখানকার বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
অরুতকাধ্য হইয়া বঞ্গসমাজে বড় অপমানিত বোধ করেন 
এবং গ্ঞানচচ্চা অপেক্ষা বিদেশগমনুছারা একটা চৈ চৈ কারয়া 
আপনদগকে লোকপমাজে প্রচারিত করাই যাহাদিগের 
মুখা উদ্দে্ত, সেই সকণ ভক্জুকীপ্রয় ছাব্রত এক্ষণে বিদেশে 
শিল্পশিক্ষার্থীগণের প্রপান পাণ্তা। 
যে ০" একজন প্ররূত জ্ঞানাথা 


এক্ণে এদেশে যেরূপ 


অবশ্থ এই দলের মধ্যে 
ছাজ শা এমন নভে। 
বাহা হউক, এই সকল ছাঁণ বিদেশ হইতে একটা কিছু, 
করিবার প্রণালী শিখিয়াই দেশে আসিয়। কারবার খুলবার 
চেষ্টা করেন । শাহাদের জ্ঞান “দু ং তল্লিখিতং-গোছের 
হয়। যাহা তাহারা দেখিয়া আসে নাই তাহা আর বুদ্ধি দারা 


ঠিক করিয়া লইতে পারে না। ঘটনাক্রমে যদি এদেশের 


৩৮ 


দ্রবাসমূহের সহিত তাহাদের বাবহত দ্রবাসমৃহের কোনও 
পার্থক্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই তাভাঁদের চক্ষুস্থির হইয়া 
| যায়! এই সকল কারণে দেশের সর্ধোৎকষ্ট ছাব্রগণকে 
বিদেশে শিল্প এ বিজ্ঞান শিখিতে পাঠান কর্তৃব্য। 

এখন ধীভারা বিদেশে ছার পাগন তীহারা বলিতে 
পারেন যে, “ভাল ছেলে পা না বলিয়াই আমাদিগকে 
মাঝারি ছেলে পাঠাতে হয়। ভাল ছেলেদের এখানেই 
একটা কাজ ভুঁটিয়! যায়, কাঁজেই তাঁগরা বিদেশে যাইতে 
চাহে না। বাস্তবিক ইভাও একটী উৎকট সামাজিক ব্যাধির 
লক্ষণ যে, যাহারা চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ভাল 
হইয়া পরীক্ষোর্তীর্ণ হয় তাভারা দেশে থাকিয়া কোন রকমে 
৫০২ টাকাই হউক বা ১০০২ টাকাই হউক, চাকুরিতে 
আয় করিতে পারে; তাহারা এই নিদ্ধারিত আয় ছাড়িয়। 
ভাবী উন্নতিকল্পে অগ্রসর হয় না!। আবার আমাদের 
সমাজের ভয়ে ও বাল্যবিবাহগ্রস্ত হইয়া অনেকে যাইতে 
পারে না|” ক্থাগুলি সত্য, কিন্তু নিম্নলিখিত ভুইটা 
ব্যবস্থায় অনেকটা শুবিধা হউবে এইরূপ অনুমান য়। 
প্রথমতঃ, প্রতোক বু্তির অর্থ আর কিছু অধিক ভওয়া 
আবশ্বক। নহিলে ঘাহাদের ঘরের টাকা খরচ করিবার 
সামর্থ নাই, সেরূপ অনেক কতবিছ্। ছাত্র বিদেশগমনে 
সক্ষম হইবে না। অল্প টাকার অনেকগুলি বৃত্তি অপেক্ষা 
বেশী টাকার অল্পসংখ্যক বৃত্তি বাঞ্চনীয় : দুই জন অদ্ধ- 
শিক্ষিত ব্যক্তিকে পাঠান অপেক্ষা একজন সুশিক্ষিত 
ব্যক্তিকে পাঠালে ভাল ভয়! দ্তীয়তঃ, বিলাতের 
কারখানাওয়ালাদের সঙ্গে এরূপ বন্দোবস্ত করা চাঈ, 
যাহাতে তাহারা এই সকল ছাত্রকে কারখানায় কিছুকাল 
শিক্ষানবীশ রাখিতে সম্মত ভয়। বিলাতের শিল্প 9 কলী- 
বি্ালয়সমূতে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাভা 'একবারেই 
কাধ্যকরী নহে--- হাতে-কলমে কারখানা! হইতে কে শিখিয়া 
আদিলে তবে তাহার দ্বারা কোনও নূতন কারখানা 
স্কাপিত হইতে পাইল ; এখন, সকলেই জানেন কারথানা- 
ওয়ালারা কিরূপ শিক্ষার্থীদিগকে কারখানায় ঢুকিতে দেয় 
না। এ বিষয়ে জাপান কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল 
দেখা যাউক। জাপান গবর্ণমেন্ট বড় বড় বিলাতী কারথানা 
হইতে কোটী কোটা মুদ্রার রণপোত, এঞ্জিন প্রভৃতি লইতে 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


স্বীকার পাইল: সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্তও হইল সেই সেই 
কারখানাওয়ালারা গুটাকত নির্বাচিত জাপানী ছাত্রকে 
কিছুকাল এপ্রের্টিস রাখিবে। আমরা এইরূপ বন্দোবত 
করিতে পারিলে কোন কোনও ভাল ছেলে বিলাত যাইতে 
সম্মত হইতে পারে। এ বিষয়ে আমরা ইপ্ডিয়া আফিসের 
রুপাকটাক্ষ প্রাথনা করি। বতসর বৎসর কত কোটা 
কোটা টাকার নানাবিধ দব্জাত ইগ্ডিয়া আঁফিসের কতুপক্ষীয়- 
গণ বিলাত হইতে এদেশে আমদানী করেন। তাহারা 

মদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অনায়াসেই কাঁরখানাওয়ালা- 

দের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পাবরেন। প্রবল 

রাজকীয় সহায়তা বাতিরেকে প্রজাবর্গের চব্বল শক্তি দ্বারা 

এরূপ মহৎ ব্যাপার সিদ্ধ হওয়া সদূরপরাহত । 

আরও একটা কথা । ঘে সকল সাধারণ ছাত্র আপাততঃ 

বিদেশে যাইতেছে, তাহাদের প্রকৃতই শিল্পশিক্ষার প্রতি 
অনুরাগ আছে কি না, তাহা কতকটা পরীক্ষা করিয়া এব 
এদ্রেশেই কতকটা তাভাদিগকে শিগাইয়া পড়াইয়া পাঠান 
উচিত। বিদেশগমনোনুখ ছাত্রদিগকে ঘি প্রশ্ন করা যায়, 
“কি শিখিতে যাইতে” তাহার সদুত্তর পাওয়া যায় না। 
ভাহাদের মনের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট সংকল্প জন্মে নাই। 
এতদথে এদেশে বদি একটা শিল্পকলেজ খোলা হয় তবে 
বড়ই ভাল হয়। সেই কলেজ হইতে বা অন্ত কোনও 
উপায়ে তাহাদিগকে রসায়ন-বিদ্ভা, পদার্থ-বিছ্ভা, অস্কন, 
উপ্িদ-বিগ্যা, জীববিদ্ঠা প্রভৃতি যে সকল বিছ্ধা তাহাদের 
ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণ! 
জন্মাইবার জন্ত তাঠাদিগকে প্রস্তত করা উচিত। এই শিক্ষার 
পরে তাহারা তাহাদের ঈপ্দিত শিল্পশিক্ষা বিষয়ে আরও কিছু 
অধ্যয়ন ৪ পরীক্ষা করুক। অর্থাৎ,ধদি সাবান -প্রস্তত তাহাদের 
শিক্ষণীয় বিষয় হয়, তবে তাহারা এদেশেই সাবান সম্বন্ধে 
কতকগুলা পরীক্ষা করুক। তাহারা দেখুক থে বিন! সাহায্য 
তাহারা কতদূর অগ্রসর হইতে পারে এবং বিদেশ হইতেই বা 
তাহাদিগকে কি শিখিতে হইবে অথবা নি তাহার! অন্য কোন 
বিদ্যা শিখিতে চায় ত তাহা খুব সেকেলে রকমেও এদেশে 
চলিত থাকিলে, তাহারও প্রক্রিয়া সকল নিজহস্তে করিয়া 
তাহার দোৰ অমম্পূর্ণতা শিখুক।* এই শিক্ষা প্রণালীর ফল 
* গত বৎমর অগ্রহায়ণ মাসের প্রবানীতে অধ্যাপক যোগেশচন্্ 


টি 


এব ভাল। কারণ নিজেদের চেষ্টায় যে জ্ঞানটকু লাভ হইবে 
হাহার মাত! যতই কেন কম ভউক না, এ জ্ঞানলাভার্থ 
তাহাদের গবেষণাবৃতির যে চষ্চী হইবে তাহার মুল্য অনেক । 
এইরূপ শিক্ষার ফলেই তাহারা ভবিষ্যতে নৃতন জ্ঞান 
আহরণে সমর্থ হইবে। 

এদেশের যে সকল উৎরু্ট ছাত্র বিদেশে যাইতে পারিবে 
1 তাতাদিগকে একেবারে বাঁদ দিলে চলিবে না । তা্া- 
গের জন্ত কোনও প্রকার শৈল্নগবেষ্ণাবৃত্তির (101071021 
88620] ১০101251711) ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
ভ্ধারিগণ এদেশের কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে 
বেধণাকাধ্যে নিঘুক্ত হ্টবেন। বৈদাতিক এঞ্জিনীয়ারিং 
ভূঁতি কয়েকটা কঠিন বিষয় ভিন্ন, বঙ্গরঞ্জন, চীনাবাসন, 
বান, রং, চর্খ-সংস্কার, সংরাক্ষত খাগ্চদ্রবা (1৩৯০৮৩ 
»১৭৯, কাগজ 'আাদি সম্বন্ধে এদেশে প্রস্তাবিত শিগ্প- 
লেজে অনেক দূর পরীক্ষা করিবার সুবিধা করা যাইতে 
রে। এ সকল বত্তিধারিগণের ইভাই বোধ হউক যে, 
গারা এতদ্েশায় দ্রবাদি হইতে এবং মনতদুর সম্ভব সতজ- 
ণালী দ্বারা পৃর্বোক্ত “ব্য সকল প্রস্তত করিতে থাকুন। 
ঈন্োপে এধেশে একদল গবেধণাকারী প্রস্তত হইবে। 
ভারা তৎপরে স্বমং বিদেশে মাউয়া অথবা বিদেশ ভউতে 


মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “এদেশে শিক্ষা! সমাপ্ত ন| করিয়া বিদেশে 
খড়ি আরম্ভ করিলে অর্থ ও সময়ের অপধায় ভ হয়ই, এদেশের 
লম্বিত ক্রুমের দৌষ ক্রুটি লক্ষা করিবারও শ্ুযোগ ঘটে ন।। ফলে 
?শে কলা শিক্ষা করিয়া এদেশে আমিয়। সেউ কল! নুতন "ভাবে 
যতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, এদেশের কোন্‌ দরধা কোথায় কত পরিমাণে 
য়! যায়, তাহা পর্বে জানিয়া গেলে তদনুরূপ শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি 
₹।” (১৫২ পৃষ্ঠ।)। এই জন্য এ ঘর চুয়ালিশ জন ছ।ত্রের শিল্প- 
শর্গ বিদেশগমনসংবাঁদ পড়িয়া তিনি আমাকে দুঃখ করিয়। লিখিয়া- 
নন, “কই, এবারেও ত দেশে শিক্ষার কোন বন্দোঘস্ত হইল না।” 
7 ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের “নেতা"্র।৷ “স্বদেশী” হউলেও 
খামায় লিখিত কোন কথা মুল্যঘান্‌ মনে করেন না। কোনও 
* ধাকরণ বাঁচাইয়। ছু'্টা কথ! ইংরাজীতে লিখিলে তাহার দাম 
7 কিন্তু অতি বিচক্ষণ লোকেরও বাঙ্গলা কথার দাম নাই। ছেড়া 
কাটের যে সম্মান, মুল্যবান্‌ ধুতি চাদরের সে সম্মান কেমন করিয়া 
ব₹ধলুন। মোতোদ| ও হারোদা নামক যে দু'জন জাপানী ভদ্রলোক 
তি ভারত ভ্রমণ করিতেছেন, এলাহাবাদে কোন ভদ্রলোক তাহাদের 
; ছুংখ করিয়া বলেন যে, একজন ভারতধাসী জাপান হইতে 
[শিল্প শিখিয়। আসিয়াছেন, কিন্তু তাহা! কাঁজে লাগ।উতে পারিতেছেন 

তদ্ত্বরে জাঁপানী ভদ্লোকেরা ঘলেন যে, জাপানে কোন শিল্প 
তে যাইবার পূর্বে এদেশে সেই শিল্প যতটা সম্ভব শিখিয়! যাঁওয়| 
| কিন্তু কে কার কথা শুনে ?__প্রবাসী-সম্পাদক | 


জি 


দেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা। 


৩৯ 


প্রত্যাগত ভাতরবর্গের নিকট হতে বিদেশের নবার্জিত 
বিগ্ভার সহিত আপনাদের অর্জিত বিদ্যা মিলাইয়া এদেশের 
উপযোগী প্রণালীমতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিবেন । 

পরিশেষে দেশায় শিল্পোনতির আর একটা গুরুতর 
অস্তরায়ের কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সেটা 
হইতেছে-আঁমাদের দেশে সাধারণ বিজ্ঞানচর্চার অভাব 
শিল্প 
বিজ্ঞানের রাজো আজকাল দৈনন্দিন পরিবর্তন হইতেছে, 
সামান্ত একটা নৃতন আবিক্ষিঘার গতিছন্বিতায় পূর্ববর্তী 
প্রক্রিয়া একেবারে নিচ্ষল হইয়া যাইতেছে । সুতরাং এই 
ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে আমাদের ছাত্রগণ যদি উদ্ভাবিনী 
শক্তির পরিচয় দিয়া আপনাদের 'প্রণালীসমৃহকে ক্রমাগত 
উন্নতির দ্বারা নৃতনের সমকক্ষ করিয়া রাখিতে না পারেন 
তাহা হঈলে তাহারা আজ এত ব্যয় করিয়া যাহা শিখিয়। 
আিতেছেন, ঢই বৎসর পরে জর্মনী বা আমেরিকায় একটা 
নৃতন মাবিষ্কারের ফলে তাভা সমুদয়ই বিফল হইয়া যাইবে । 

আধুনিককালের কয়েকটা দগ্টান্ত দারা কর্থাগুলি আরও 
বিশদ ভাবে বুঝা যাইবে । 

(১) সকলেই জানেন সোরা হইতে নাইটিক এসিড 
প্রস্থত ভয়। কিন্তু আজকাল তড়িৎ সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের 
নাঈটোজেন হইতে" নাইটিক এসিড প্রস্তুত হইতে আরস্ত 
হইয়াছে । কিছু কালের মধো হয় ত এই প্রণালী পুরাতন 
গ্রণালীকে উঠাইয়! দিংব। 


0011৮ 07 010 50712811105 20010 


( ৮৮৮70 0 পানের] 5016076160170502101) 1 


[11077701012 01001 
হাস ০7120010161 ৮0] 1 21107101903 আও 
1116 211011()01110770111 10101016010) 11080 116101100107 071 
101015110507)17 1116 20010100177811 স005101152500017- 
10151760107) 19, 7)171:61500 00701 এ. 1551৭ 67100110501, 
100৮0 06৮15001201) উ101001 1175 16501 সি) (00001 0) 
11201100 1]101 25510010710 118৭ 10001) িচা10] 0) ৫) 05, 
110 ৯৮110160106 10৯ খাত 21718101011 7110 10166017115 
10001001167 


77101)01115 10) 0170 101৮2111000] 00 0৯1 2 


1১010 10117020101, [হঘ€েনাস10105 00016 115৬ 20101000171 


171001৮ 0৮0100 0৮0 2000 ক৮1107611011৬ 10010000717 5 

০1011) 1110710 18100)%৮ 04001111100 11107010৮]1000510৬, 

1100৭ (010 06101706501 00711110100 25 (0011181০ 
1016 011071150201001)7961515 1064 705 1005, 


(২) ়াআগামাাতে 01970 & 0০, চীনের আলকালির 
বাবসা (71717 170০ ) কয় বখসরের জঙ্গা একচেটিয়া 


৪০ 


করিয়া লইয়াছে ৷ সেই কম্মবৎসরের পরেও নে কেহ তাহাদের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিবে এমত তাভার! 
মনে করে না! 


1 [)এযা111010101 পারি 01501) 07010710001177৯ 


৮1001 701101110601171760150171 1) 20৯ 1172110117 000 
10) 11৮ 6) 06010107007 10) বিসিসি 17108001700011 4 
০৬৮67101107 


01)5,00010111215111717121155101701010111 


2119 11152867160 11701717177059105 2100] উম] 01100) 


(৮৫৬ 10002011510) 01185017107 0710016101110011250010011101- 
10,011) 1170 10105 116110700৯ 11168 10001105641 70) 17111777101 
[7 01071)10111)1৯, 


1176 01077111২10 এএ বা, 00, 14. 005. 

(৩) ইউরোপে কোন দেশে কোটা মুদা বায়ে একখানি 
রণপোত প্রস্তুত হইল। তারপর ঘখন সেগাঁনি ভাসান 
হইল তখন হয় ত শুনা গেল আর একদেশে একটি উন্নত 
প্রণালীমতে রণপোত প্রস্তত হঈতেছে । অমনি সেই কোটা 
টাকার রণপোতগানি 'একেবারে 'পচিয়া গেল” স্াভা 
ভাঙ্গিয়া নতন উপায়ে আর 'একথানি বণপোন্ত প্রস্তুত 
হইতে লাগিল। সম্প্রতি ইংলগডের “11. ১1. 1321101৩711” 


$1)70017701012001” এরূপ উন্নত প্রণ্লীতে নিশ্মিত 


ভইয়াছে মে অনেকে বলিতেছেন পুরাতন রণপোত গুলির 
আমল সংস্করণ মাবশ্যক। মাবার ভয় ত ছদিন পরে 
10)16017701121)1? খানিই পুরাতন বলিয়! পরিত্যক্ত ভইবে। 

(৪) ইংলগ্ডের ]. উ. ১৮০7১1০1২১০ 1১-৯1977101 
(70 ১00101৮ 0)101701771951] 1170105070৯ পয়েক বৎসর 
তল একটা বক্তৃতায় ঈংলগ্ডে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভাব 
জনিত ব্যবসায়ের ক্ষতি সমন্ধে বলিয়াছিলেন £--. 


(01771010001 001)41 100171210010710000107155011010 


10601001010 01101770011611 10170011511) 011011510165117100)00711111- 
০1110101565 1)01 110 110011101 00007 17012111001101011017011101015- 
1005 86716201155 19 011181716115111011107710711 17161 071011116140- 


71071 10117৭11701, 00171111171] স011011101 (আাটে। 1৯11]16 


1011110711)-1060101 001 111৮00170)1010651070 51171 5101111111005 
(91 11)010417171017)5101, 10170 17711511712716)5)] 1105৮ 110010আ011 
10701 50051081101 001 00001 0151171117700811), 1101) 1)1122110152- 


1107] 61001 0010001117171201111110010817171] অচাস(0)) 


৮০0) ৬০11010071৯0101) 071 00810107111 উট 0৬ 
1৮71 016 10101 1)7 00050711010, 


৮1611 ০5011, 


ইংলগ্ডের সম্বন্ধে যদি এই কথা বলা হইল, তাহ! হইলে 
ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কি বলিতে হইবে » 


10101, 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


দেশে তখনই শিল্পা্দি স্ুুগ্রতিষ্ঠ হইবে যখন দেশময় 
বিজ্ঞানচচ্চা হইতে থাকিবে । ভর্মমানী পতি দেশে বিজ্ঞা- 
নের অত বনুলপ্রচার বলিয়াই না! আজ তাহারা শিল্প 
বিষঘ্নে অত উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াঁছে 2» বাস্তবিক, 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বোলার, লীবিগ প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিকগণ জন্মীনীতে মে বিজ্ঞাণচচ্চার স্রগাত করেন, 
প্রায় শতাব্ীকাল ধরয়া সেট বিজ্ঞানসাধনা চলিতেছে 1% 
জন্মানীর শিল্পোন্ততি, এই বিজ্ঞানসাপনার গতম ফল। 
বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞানের জন নিজ্ঞানচার্চী করেন, আন্তষঙ্গিক- 
রূপে কোন কোন দবোর গ্রস্থত প্রণালী আবিষ্কাত হয়, 
বাবসায়িগণ তাভার সাহাফো বড় বড় তন কারখানা 
ভিমালয়দহিতা! ভাগীরগী অননামনে সাগরোদেশে 
গমন করিতেছেন : ভোমার শেন জলসেচন আবশ্যক, 
তুমি একটি খাল কাটিয়া তাহার কিছু জল লইয়া যাগ। 
মনস্থিগণের অস্থি প্রত সতোর অন্ঠসন্ধানে 
ধাবিত ভইন্তেছে, ভুমি বাধসাদান তাভার কিদ্দিৎ সাহাধা 
শীাবা আমাদের দেখে 


খোলেন । 


বিশ্গান সন্দদা 


লইয়া একটা কারখানা খোল। 
শিল্পের সমাক উন্নতি দেখিতে বাসনা করেন 'ীহাদিগের 
এইঈ কথাটা ভাবিয়া দেগা উচি5 । 

নে ভারংবর্স একদিন নিষ্ফাম জ্ঞানচচ্চার জনা জগতের 
নাস্ানীয ছিল, যেখানকার জ্ঞনিণনা ভরণহলে, পর্ণকুটারে, 
লোকালয়ের আঁড়খব হইতে, বিলাসবিলম ভঈতে বনতদূরে, 
নীরবে নিষ্ন জ্ঞানচদ্চার ফলে সাংখা বেদান্তের ন্যায় 
দর্শনশান্স, মহাভারত রামায়ণের শ্যাঘ মভাঁকাবা, চরক 
স্তশদতের ন্যায় চিকিৎসাগন্, বরাত মিহির গোলাপ্যায়ের 
নায় জ্োতিযগ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া জগতে অমর কীন্তি রাখিয়া 
গিয়াছেন : যেখানকাঁর বা্ষণগণ শোকে দুঃখে বিবিধ নির্যা- 
তনের মধ্যে পড়িয়া'ও নিষ্ষামভাবে কাধ্য করিস শুধু জ্ঞানের 
জনাই জ্ঞানের চর্চা করিয়া খনিদের মন্জিত জ্ঞান আমাদের 
নিকট আনয়ন করিয়াছেন; অথবা সেদিন'ও যে দেশের 
পঞ্ডিতগণ তিস্তিড়ীপণ্, কীচকলা ও আতপ তুল মাত্রে 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া অসামান্য জ্ঞানম্পৃার পরিচয় 


দিয়াছেন-_সে দেশের, দাঁরুণ দুর্দশার কথা ভাবিয়া কাহার 


* গত, বৎসর আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত " সী বল্গালীর 
দ্বিতীয় পত্র” দেখুন। 


১ম সংখ্যা |] 


না চিন্ত শোকার্ত হইয়া পড়ে ; সেই দেশেকি না আজ 
অর্থঈ বিগ্যাশিক্ষা করিবার পক্ষে একমাত্র প্রলোভন » 
যে দেশের বিদ্যার্িগণ বিলাসশূন্যতা, কষ্ট ও অমসহিষণুতাদি 
গুণের দৃ্ান্তস্বপনপ ছিলেন, সেই দ্বেশের বিলাসী, শ্রমবিমুখ, 
অর্থোপার্জনমালক্ষয শিক্ষার্থীদিগকে দেখিয়া কাহার না 
অন্তরে দারুণ ক্ষোভ উদিত হয়, আজকাল কেবল “অর্থকরী 
বিদ্ঞা চাই”_ এই পয়া উঠিয়াছে_ উহা! কেবল জাতীয় 
হীনতার পরিচায়ক মাত্র । বিদ্যা 9 জ্ঞানের জন্যই বিদ্যা ও 
জ্ঞানচচ্চা কর- -একথা বড় 'একটা শুনা যায় না। আমাদের 
জানা উচিত যে যে দেশে নিউটন, স্পেনসার, ডার্বিন্‌ জন্মিতে 
পরে, সেই দেশেই ওয়াট্‌, ্িফেন্সন্‌ জন্মিতে পারে; বে 
দেশে ভেলম্চোলটদ্‌, বেয়ার, বোলার আদি মগ্াঙ্ঞানী 
জন্মিতে পাপে, সেই দেশের শিল্লিগণই অসাধারণত্ব লা 
পারে। মে ভারতে কপিল, ব্যাস, আধ্যভট, 
বহ্ষগুপ্প জন্মিয়াছিলেন, সেই ভারতেই শিল্পকলা, আযু্ব্বেদ 
9 রসায়ন শিল্পার্দির উন্নতি হওয়া সম্ভব ছিল। আবার 
ভারতে নিষ্কীম জ্ঞানচচ্চা আরম্ভ হউক, আবার ভারতে 
জাতীয় জীবন সর্বতোমণী ৩ইয়া ফটিয়া উঠিবে। জ্ঞান 
জাতীপ্ন জীবনের উত্স; ইহা হইতে শত শত নদী বাতির 
হইয়া গিয়াছে--চাহার সলিল শত লোকের কার্যাসাধন 
কারয়া যাইতেছে । 


করিতে 


রী প্রফল্পচন্ত্র রায়, 
শ্রীনিবারণচন্জ্র শুটাচার্য, এম্‌,এ, 
শ্রীসতীশচন্্র চটোপাধ্যায়, বি,এন্সি। 


বলবান জামাতা । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


নলিনীবাব আলিপুরের পোষ্ট মাষ্টাব। বেলা অবসান- 
প্রায়, আপিসে বসিয়া নলিনীবাবু ছটফট করিতেছিলেন। 
আশ্বিন মাস,_সম্মুখে পুজা, নলিনীবাবু ছুটির দরখাস্ত 
করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও হেড আপিস হইতে কোনও 
হুকুম আমিল ন'। যদি আজ পাঁচটার মধ্যেও হুকুম আসে, 
ভবে আজই মেলে এলাহাবাদ রওনা হইবেন। এলাহাবাদে 


বলবান জামাতা । 


৪৯ 


তাহার শ্বশুরালয়। নলিনীবাবু এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী 
বাইবেন। জিনিষপর কিনিয়া, বান্স তোরঙ্গ সাজাইয়া, 
প্রস্তুত হইয়া বমিয়া আছেন, কিন্তু এখনও ছুটির হুকুম 
আমিল না । বেলা চারিটা বাজিপ। হঠাৎ টং টং করিয়া 
টেলিফোনের ঘণ্টা বাঞ্জিয়া উঠিল। বড় আশা করিয়া 
নলিনী বাবু টেলিফোনের নল মুখে দিয়া বলিলেন_“৯৫৯%। 

কিন্তু হায়, ছুটির হুকুম আদিল না। একটা মনি ভর্ডার 
সম্বন্ধেকি গোলমাল ঘটিয়াছিল, ন্াভারঈ সংক্রান্ত একটা 
প্রশ্ন 

নলিনী হতাশ ভইয়া আবার চেয়ারে আসিয়া উপবেশন 
করিলেন । দ্ষ্ট একটা টুকী টাকী কাধ্যের *র পকেট 
হইতে একগানি পর বাহন করিয়া পড়িতে লাগিলেন । 
পতরখানি তীভার সমীর লেখা । উতিপূর্বেই দেখানি ববার 
পাঠ করা হইয়াছিল; আবার পড়িলেন-_ 

( একটি পাখীর ছবি ) 
নিয়ে সোণাঁর জলে মুদ্রিত-_ 
“মাও পাখী যেথা মম আছে প্রাণপতিশ 

প্রিয়তম, 

তোম।র সুধামাখ। পত্রথানি পাইয়া মনপ্রাণ শীতল হইল। নাথ, 
এতদিনের পর কি দীর্ঘ বিরহের অবসান হইবে? তোমার চাদমুখ খানি 
দেখিবার জন্য আমার চিত্রচকোর উৎক&ত হইয়া আছে। আজ দুই 
বসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এখনও একদিনের তরে পতিসেব! 
করিতে পাইলাম ন।। ছুটী হইলেই শীত্র চলিয়। আসিও। ছুঃখিনী 
আশ।পথ চাহিয়৷ রহিল। দিনাজপুর হইতে মেজদি আজ আসিয়। 
পৌছিয়াছেন। কতদিনে তোমার ছুটি হইবে? পঞ্চমীর দিন যাত্র! করিতে 
পারিবে কি? আজ তবে আঁসি। মনে রেখ, ভূল না। 

পু তোমারই 
সরোজিনী । 

নলিনীবাবু পত্রথা ন উলটিয়া পালটিয়া পাঠ করিলেন । 
শেষে প্রনর্বার তাতা পকেটে রাখিয়া দিলেন । 

পীচটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আজও 
ছুটির কোনও সম্ভাবনা আর দেখা যাইতেছে না। নলিনী, 
বাবু একটি মৃছ রকমের দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবার 
কার্যে মন দ্বিতে চেষ্টা করিলেন। যাহা হউক, আজ 
চতুর্থী মাত্র। যদি আগামী কলাও ছুটি আসে, তবুও পঞ্চমীর 
দিন যাত্রা করিতে সক্ষম হইবেন । 


৪২ 


পাঁচটা বাজিত্তে বন আার দুই 'এক মিনিট বাকী আছে, 
তখন আবার টেলিফোনের কল বঙ্কার করিয়া উঠিল। 
আবার নলিনীবান নলে মণ দিয়া বলিলেন ৭১৩৯. 
নলিনা বাবু দুষ্ট সপ্তাহের বিদায় 
পাইয়াছেন। দেপট পোঈমাগীরকে চাজ্জ বৃঝাইঈয়া দিয়া 
আজই রাত্রে নলিনী বান রণনা হষ্টন্ডে পাবিবেন। 


টাচ চা! 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ] 


সবোছিলীর পন পকাশ, “দিনাঞ্পরের মেজদি" 
আসিয়াছেন। ইন্টার শ্আাসবার কগা পুন্দেই নলিনীবাব 
অবগত ছিলেন, 'এবং সেই জন্্/ই বিশেষতঃ 'এবার এলাহাবাদ 
পদিনাজপরের 
মেজদির উপর তাহার বিলক্ষণ রাগ াঁছে,-তাি তাহার 
সহিত 'এখন 'গকবার সাক্ষাতের জন্য ত্যান বড বাস্ত। কিন্তু 
সে ব্যাপারটি কি বঝাইতে হইলে মেজদির একটু পরিচয় 


যাইবার জঙ্গ তাভ।র এত আংপক আগ্রহ। 


এবং নলিনীন বিবাহবাসরের একট ইত্তিহাস বিনৃত করা 
আবশ্যক ৷ 

মেজদির স্বামী মহা সাহেব লোক,-তিনি দিনাজপুরের 
ডেপুটি মাজিষ্টেট। মেজদির নাম উল্লেখ করিলেই 
সকলে ক্লীভাকে অনায়াসে চিনিতে পারিবেন । শ্রীমতী 
কু্গবালা দেবীর স্বাক্ষরিত '৭জন্বিনী স্বদেশ কবিতাশুলি 
বর্তমান সময়ের মাসিক পত্রাদিতে কে না পাঠ করিয়াছেন 
মৌভাগাবশতঃ কুলার সাহেব বাঙলা জানেন না, জানিলে 
এত দিন কুগ্গবালার স্বামীর চাঞঝুরিটি লঈয়া টানাটানি 
হইত। 

কুঞ্ধবালা বিদুধী, বঃতরাং » বলাই বালা তীগার রসনাটি 
ক্ষুরধার। তিনি ইতরাজিতে শিক্ষিত, শ্তরাং তাহার আই- 
ডিয়াল সব্ববিষরে সাপারণ বঙ্গগণনা তইতে [বভিন্ন। দগগীস্ত 
স্বরূপ.বল! বাইতে পারে, একবার তাহার এক দেবর এক 
শিশি স্থগন্ি (কাঁনয়া আনর়াছল। দেখিয়। কুঞ্জবালা 
জিজ্ঞাসা কঝিলেন__ 

“ও. কার গে এনেছিম্‌ ” 

“নিজে মাথ্ব ।" 


* প্রবাসীর অনেক নিদষী গ/হিক| আছেন; “হ্তরাং" অমি লেখক 


মহাশয়ের সহিত একমত হঠন্ত পারিলাম না ।_ সম্প।দক। 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


প্দুর---ও জিনিষ ত কেবল জ্্রীলোক আর বাবতে 
মাথে ১--পরুষ মানুষ কগনও সুগন্ধি ব্যবহার করে ?” 
বালক দেবরট, বউদ্দিদির তীক্ষ বিদ্ধুপ বুঝিতে না পারিয় 
ভাল মানুষের মত বলিয়াছিল,_“কেন ? বাবুরা কি পুরু 
নয় 2৮ 
নলিনী বাবুর যখন বিবাত ভয়, তগন সাভার মূর্তিটি দিব্য 
গোলগাল নন্দছুলালি ধরণের ছিল। গাল ভুইটি টেবো 
টেবো, হাত দ্গানি নবনীতোপম, প্রকোষ্ঠদেশের কোগল 
অগ্ঠিগুলি কোমলতর মাংসে সম্পর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন । শীলতার 
অনুমোদিত না হলে 9, বিবাহ-বাসরে কুঞ্গবালা নলিনীর 
দেভখানির প্রতি বিদ্পের ত্রীক্ষবাণ নিক্ষেপ করিবার 
প্রলোভন সন্বরণ করিতে পারেন নাই । রবীন্দ বাবর কাব্য 
কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন £-- 
নলিনীর মত চেহারা চাহার | 
নলিনী ঘাহার নাম, 
কোমল কোমল কোমল মতি 
মেমন কোমল নাম। 
মেমন কোমল, তেমনি বিকল, 
তিমনি আলশ্তা ধাম, 
নলিনীর মত চেহারা! তাঁহার 
নলিনী যাঁভার নাম । 
একটি প্লেষবাকা মনকে যেমন সচেতন করে, দশটি 
উপদেশবচনেগ সেন্প ভয় না। সেই গ্লেষবাক্য দি স্ন্দরী- 
মগনিগ্ত হয়, এবং সেই শ্রন্দরী যদি সম্পর্কে শ্তালিকা হন, 
তাহা হইলে একটি গ্লেষবাকোর ফল শতগুণ সাংঘাতিক 
হইয়া উঠে। 
বিবাহের পর নলিনা বাবু কলিকাতায় ফিরিয়! 
আমসিলেন, হাভার শ্বশ্তর মৃহাশয়ও সপরিবার কর্শস্থান 
এলাহাবাদে চপিয়া গেলেন। কিন্তু বিছুধী শ্তালিকার 
বাগ নলিনী (কিছুতেই বিশ্বত হইতে পারিলেন না। 
একদা সন্ধ্যায় পো্ঈট আফিস তইতে বাসায় ফিরিয়া, 
ঈজি চেয়ারে পড়িয়া, নলিনী বান গূমপান করিতেছিলেন, 
এমন সময় সহসা তাহার মনে একটা মতলবের উদয় 
হইল । কেন, তিনিত চেষ্টা করিলেই এ কলঙ্ক মোচন 
করিতে পারেন,_-শরীর পুরুষোচিত দঢ় করিতে পারেন । 
পরদিন বাজার হইতে তিনি স্তান্ডোর ডাম্বেলাদি ক্রয় 


৯ম সংখ্যা। ] 


কারিযা আনিয়া? বাড়ীতে রীতিমত ব্যায়াম ভার রি: 
যত্ববান হইলেন। নিজ দৈনিক থাগ্ভতালিকা ইইতে 
মিষ্ট, ছ্গ্চ, দ্বত ও তুল যথাসম্ভব কাটিয়া দিয়া, তত্ততস্থানে 
রুটি, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি যোজনা করিলেন। গ্রথম প্রথম 
পাচ সাত মিনিটের অধিক ব্যায়াম করিতে পারিতেন 


না, -ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। অভ্যাসের গুণে রুমে 
প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অদ্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া নিয়মিতভাবে 
ব্যায়াম করিতে লাগিলেন । , 


এক বৎসর এইবপ করিয়া তাহার অঙ্গপ্রতাঙ্গাদি 
বিলক্ষণ দঢ় তল । তখন স্বীয় মু্তি আরও অপিক মাত্রায় 
পরুষ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি দাড়িকামানো বন্ধ 
কবিয়! দিলেন। ছুই একটি শিকারী বন্ধুর সহিত মিলিত 
ভইঈম়া মধ্যে মধ্যে পলীগামে গিয়া, ই৭স, বশ্থাশক্রাদি শিকার 
করিতেঁও ভন্যাস করিতে লাগিলেন । 

এইরূপ করিয়া ঢু বৎসর কাঁটিমাছে। 
সে নলিনী নাই । লাভার কপোলদেশ বসাশন্ট, 
চিবুকাগ্রভাগ স্ঙ্মতাপগ্রাপূ, হস্তপদাদি অস্থিবভল হইয়াছে : 
, ফলতঃ, তিনি নামের এখন সম্পূর্ণ অযোগা ভইয়! উঠিয়াছেন। 
এমন সময় একবার কুঞ্জবালার সভিত সাক্ষাৎ আকাজ্কিত। 
হায়, মামটা"9ও যদি পরিবর্তন করিবার উপায় থাকিত ! 
নলিনী বাবু মনে করিয়াছেন, তাহার পন জন্মিলে তাহার 
নাম রাখিবেন--খুব একটা ভীষণ রকমের--কি নাম 
রাখবেন এখনও স্থির করিতে পারেন নাই । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

পরদিন বেল! ছইটার সময়, নলিনী বাব এলাহাবাদ 
্রেশনে অবতরণ করিলেন। তাহার পরিধানে পায়জামা 
ও লম্বা পঞ্জাবী কোট, মস্তকে পাগড়ী। হস্তে একটি 
বৃুহদাকার হষ্টি দেখা যাইতেছিল। জিনিষপত্রের সঙ্গে 
একটি বন্দূকের বাক্স। ইচ্ছা ছিল ছুটিতে 1কঞ্চিৎ শিকারও 
করিয়া যাইবেন। 

ষ্টেশনে নামিয়। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখলেন, কৈ, 
কেহত তাহাকে লইতে আসে নাই। গত কলা যাত্রা! 
করিবার পূর্বে তিনি যে শ্বশুর মহাশয়ের নামে চারি 
মানার টেলিগ্রাম একটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা! পৌছে 
গাই নাকি? 


এখন আর 
এখন 


ধলবান নিত ] 


৪৩ 

কুলীডা ডাকিয়া, এিনিরা লইয়া, নলিনী বানু স্টেশনের 
বাহিরে গেলেন। একজন গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, , 

“মঠেন্দ বাবু উকীলকা বাসা জান্তা ?” 

গাড়োয়ান উত্তর করিল,--পষ্টা বাধু--আইয়ে |” 

পচলো”__বলিয়া লিনী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন । 

এলাহাবাদে নালনীবাবু পূর্বে কখনও আসেন নাই; 
এমন কি এই তিনি 'প্রথম বঙ্গদেশের বাহরে পদার্পণ 
করিয়াছেন । পশ্চিমের সঠপেরধ নতন দশ্ঠ দেখিতে দেখিতে 
তিন চলিপেন। 

আদ্ধ ঘণ্ট। পরে গাড়ী একটি বৃহৎ কম্পাউওমক্ত বাড়ীতে 
প্রবেশ কারিল। সন্মুখেঠ বহির্বধাটা, বারান্দায় একটি নয় 
দশ বৎসরের বালিকা খেলা করিতেছিল। বারান্দার নিয়ে, 
বামে, একটা কুপ; সেখানে বসিয়া একজন পশ্চিমী ভৃত্য 
সজোরে একটা কটা মাঞিতোছল। 

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, সেই ভৃতাকে সম্বোধন 
করিনা নলিনী বাব বলিলেন £- | | 

“এই মহেন্দ বাবু উকীলের বাড়ী ঃ” 

পা বাবু।” 

ণ“বাবু আছেন 2) 


“না। তিনি কিপার বাবু উকীলের বাড়ী পাশা খেলতে 


গিয়েছেন |” রি 

“আচ্ছা,ভিতরে খবর দা০,--বল জামাই বাবু 
এসেছেন 1” এই কথা শুনিবামার, থে মেয়েটি বারান্দায় 
খেলা করিতেছিপ, সে ছুটিয়া বাড়ার মধ গিয়া গগন বিদীর্ণ 
করিয়া বলিল,“ গো, তোমাদের জ/মাউ বাবু এসেছেন 1৮ 

ভত।টির মাম বামুণরণ । সে এই কথা শুনিয়া, এক- 
মণ হাসিয়া বপিল,"আরে 1 জাম।ই বাবু ?” বলিয়া সে 
চটপট হাত ধুষ্টয়া ফেলিয়া, নলনীকে একটি দীর্ঘ সেলাম 
করিল। | 

তাহার পর রামশরণ জিনিষপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়! 
ফেলিল। এদিকে বাড়ীর ভিতর হঈতে নানা আকারের 
বালকবালিকাগণ আসিয়া উকি মারিয়া জামাই (দেখিতে 
লাগিল। 
রামশরণ নলিনী বাবুকে বৈঠকথানার থরে লষ্যা 
গিয়া বসাইল। বলিল,__-প্ৰাবু, চান করা হোবে কি ?” 


৪8৪8 


নলিনী বলিল,-_“া- ম্লান ক'রব। তুমি গোঁসল- 
খানায় জল দাও” 
_.. এই সময় একজন বাঙ্গালী ঝি আসিয়া নলিনীকে প্রণাম 
কাঁরয়া বলিল,-_“ভাল ছিলেন ত 7৮ 
“হা, ভাল ছিলাম । তোমরা কেমন ছিলে 2” 
হাসিয়া ঝি বলিল,--প্যেমন রেখেছেন । আজ ছ'মাঁস 
আমি এ বাড়ীতে চাকরি করছ, দিদিমণিকে রোজ জিজ্ঞাস 
করি, “জামাই বাবু কবে আস্বেন গো »"--জামাই বাবু 
কবে আস্বেন গো 2--িদিমণি বলেন, এই ছুটি হলেই 
আস্বেন। তা" এতদিনে ঘে মনে পড়ল সেও ভাল। 
আপনি চান করে ফেলুন। ম! ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করলেন, 
এখন কি জলটল খাবেন, না ভাত চড়িয়ে দেওয়া হ'বে ০” 
নলিনী মোগলসরাই ্রেশনে, কেলনারের কল্যাণে, 
প্রাতরাশ সমাধা করিয়া আসিয়াছিলেন ; বলিলেন_-এখন 
ভাত চড়াতে »,বে না, জলটল কিছু খাব এখন | 
[না বলিল,-পআচ্ছা, তবে চান করে ফেলুন। 
আপনাকে একটি নতুন জিনিষ দেখাব । আমার বথ্‌শিসের 
জন্ঠ কি গহনা-টহনা এনেছেন বের করে রাখুন ।”-_ বলিয়া 
ঝি নলিনীর প্রতি রমণা জন সুলভ কটাক্ষপাত করিয়া, 
মৃদু হাস্ত করিল। 
রামশরণ বলিল,_প্তুই বথ্শস্‌ লিবি, আমি বুঝি 
বথ্‌শিস্‌ লে না 2” 
নূন ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারল না, কেবল 
গন্ভীরভাবে ঘাড়টি নাড়িতে লাগিল। 
শ্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়! নাঁলশী দেখিল, কতকগুলি 
বালকবালিকা তাহার বন্দরের বাক্ম খুলিয়া বন্ধুকটি বাহির 
করিয়াছে । সকলে মিলিয়৷ তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংখগুলি 
যোড়া দিবার চেষ্টা করিতেছে । 
তাহাদের হাত হইতে বন্দুকটি লইয়া নলিনী সাবধানে 
স্থানান্তরে রাখিয়া দিল। এমন সময় পূর্বকথিত ঝি আসিয়া 
প্রবেশ কারল। তাহার কোলে একটি অল্প কয়েক মাস বয়স্ক 
শিশু। তাহার মুখ খানি সচ্য পরিস্ত, চক্ষযুগল এই মাত্র 
কজ্জবলিত, মাথার টুলগুলি সাবধানে কে বুরুষ করিয়া 
দিয়াছে। 
ঝি শিশুটিকে হাতে করিয়া, তুলিয়া, নাচাইয়া, বশিল-_ 


পরে, 


প্রবাসা। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


“দেখ জামাই বাবু দেখ, কেমন সোণার টা হয়েছে । যেন 
রাজপুত্তরটি। নাও--একবার কোলে কর।” , ৃ 

নলিনী কখনই ছোট শিশু পছন্দ কাঁরত না। তথাপি 
ভদ্রতার খাতিরে বলিল --পবাঃ--বেশ ছেলেটি ত!”--বপিয়। 
কোলে লইল | 

ঝি বলিল_-“বেশ ছেলে বললে হয় না, এখন কি 
দিয়ে মুখ দেখ্বে দেখ |” 

নূলিনী পকেট হইতে দুইটি টাকা বাঁহর করিয়া [শশুর 
বন্ধমুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। 

কালিকাতার ঝি তদ্দশনে গাণে হাত দিয়া বাঁলল-- “ওমা, 
ওমা কি! লোকে বলবেকি গো! ূপো দিয়ে সোণার 
চাদরের মুখ দেখা 2” 

সমবেত বালকবালিকাগণ থিল খিল ক রয়! ভাশ্ত করিয়া 
উঠিল। অতান্ত অপ্রতিভ হইয়া, আর কোনও কথ! 
খুজিয়া না পাইয়া, নলিনী বালল_“সোণা ত আন নি।” 
মনে মনে স্বীয় পত্তীর উপরও প্াগ হল। শ্তাহার কি 
উচিত ছিল না পত্রে নলিনাকে লেগা যে অমুকের সন্তান 
হইয়াছে, তাহার মুখ দেখবার জগ্/ একটা গিনি আন? 

ঝি বলণ--“সে কথা শোনে কে 2 তা হ'ণে আজই 
সেকরা ডেকে সোণার গহনার ফরমাস দাঁও। ছেলের বাপ 
হলেই হয় না!" 

নলিনীর বুদ্ধি্তাদ্ধ ই।তপুধ্রেই যখেছ্&ট গোলমাল হইয়া 
[গিয়াছল : শেষের এই কথা শুনয়া সে একেবারে দিশাহার৷ 
হইয়া পড়িল। “ছেলের বাপ হলেই হয় না” ইহার অর্থ 
কি? তবে নলনীই কি ছেলের বাপ না কি? 

শিশুকে ঝির কোলে ফিরিয়া (দয়া, সভয়ে নাঁলনী 
জিজ্ঞাসা করিল,_-“ছেলেটি কৰে হল?” 

ঝি পুনর্বার গালে হাত দিয়! বলিল--“অবাক্‌ কল্পে যে! 
তোঁমার ছেলে কবে হল তুমি জান না, পাড়ার পোঁককে 
জিজ্ঞাসা কর্ছ ?” 

মে ছুইটি বালকবালিকা উহার মধ্যে একটু বয়ঃপ্রাপ্ত 
ছিল, তাহার! ঝির এই ব্যঙ্গোক্তি শুানয়া হাসিয়া উঠিল। 
ক্ষদ্রতর বালকবালিকাগণ তাহাদের দেখা দেখি, উচ্চতর 
স্বরে হাস্ত করিয়া মেঝেতে লুটোপুটি করিতে লাগিল । 

সগ্ঃশ্নাত নলিনীর ললাট তখন ঘর্মসিক্ত ভইয়া উঠিয়াছে। 


১ম সংখ্যা । | 


1, মনের বিশ্ময় মনে চাপিয়া রাখিবার প্রাণপণে চেষ্টা 


চরিতেছে। , এ গু রহস্ত ভেদ করিবার ক্ষমতা তাহার 
বাই। 

এই সময় একটি বালিকা মাসিয়া, নলিনীর হাঁতে একটি 
গলাস দিয়া বলিল-_“জামাই বাবু! একটু সরবৎ গাও ।” 

নলিনী গেলাসে মুখ দিয়া (দখিল, জলটা লবণাক্ত । 
গেলাস নামাইদা রাখিল। তখন হঠাৎ তাহার মনে হইল, 
ভাহার প্রতি এই পিতত্ব মারোপটাও, জামাই ঠাটারই 
একটা অংশ হইবে । এই মীমাংস।য় উপনীত য়া, নলিনীর 
মন একটু শান্ত হইল। তাহার কুঞ্চিত জধুগল আবার 
সম] প্রাপ্ু হইল । 

সেই বৈঠকখানার একট কোণে. একটা কবাট খুলিবার 
শব ঠইপা | কবাটের সন্ুগপ্িত, পদ অপশ্তত কাঁরয়া 
রামশরণ £তা বলিল--এবাবু আন্তন-_জল গাঁয়া দেওয়] 
হয়েছে ।” 

নলনা ঢাহিয়া দেখিল, মন্দর মহলের একটি কক্ষ 
উঠিয়া সে কঙ্গে প্রবেশ করিল। কক্ষের 
মধ্স্থলে অন্দর কার্পেদের আসন পান্তা রহিয়াছে । তাহার 
সম্মুখে রূপার রেকাবী বাটা গেলাদে ভরা নানাবিধ খাদ্য ৪ 
পানীয়। নলিনা পীরে ধারে আসন থানির উপর উপবেশন 
কারয়া জলযোগে মন দিল । 

এমন সময় কক্ষান্তর হইতে মলের ঝাম ঝুম শব্দ উ্িত 
হঈল। একটি ক্ষুদ্র বালিকা দ্বারপথে মুখ দিয়া বলিল--- 
“মেজাঁদ আসছেন |” 

নিনী বুঝিল, কুপ্চবালা আসিতেছেন। নিজ দক্ষিণ 
হস্তের আস্তিন সে ভাল করিয়া গায় লঈল। কুগ্নবালা 
আসিয়া দেখুন, তাহার হাতের কঞ্জী এখন আর স্থগোল 
নঠে, মাংসল নহে পরন্ত তাহা স্পৃষ্ট অস্তি 9 শিরায় 
সমাকার্ণ। 

মলের শব্ধ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। 
“কি ভাই, এতদিন পরে মনে পড়ল ,” বলিতে বলিতে 
যবতী আসিয়া কক্ষমধাস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন । 

কিন্তু তাহা! একমুত্ডের জন্য মাত্র। চারিচক্ষে মিলিত 
হইলে, সেই মহিলা একহাত ঘোমটা টাঁনিয়া দ্রুতপদে কক্ষ 
হইতে নিক্ষাত্ত ভইয়া গেলেন । 


দ৫ামান | 


বলবান জামাতা । 8৫ 


নলিনী দেখিল, তিনি কুঞ্জবালা নহেন । 

পার্শের কক্ষ হইতে ছুই তিনটি রমণীর উত্তেজিত ক5ম্বর 
নলিনীর কর্ণে আসিল-_ 

“কি লো, পালিয়ে এলি যে")” 

“পরমা, দযে অন্য লোক ।” 

“মন্য লোক কি লো । আমাদের শরৎ নয় ?” 

“না, শরৎ হ'বে কেন ০৮ | 

পকে তবে 2” 

“আমি জানি 2” 

“একি কাণ্ড / জ্বয়োচোর না কি 7” 

“যে রকম চোয়াড়ে চেহারা, আশ্চধা নয় |” 

“ওমা একি কাও ! কে এল ৮” 

একজন বালকের কগণ্রে শুনা গেল-_প্একটা বন্দুক 
নিয়ে এসেছে ।” 

“তায 1 দিমা কি সর্বনাশ হ'ল গো। পরে রামশরণা-- 
রামশরণা- কোগা গোল । যা, শাগৃগির বাবকে খরব দে ।৮-__ 
রমণীগণের দ্রুত পদধ্বনি এত হইল । তাহার পর আর 
কিছু নলিনী শুনিতে পাইল না। 

এই সময়ের মধো, অদুধপ্িত একটি পৃস্তকের আলমারির 
প্রতি নংলনীর নষ্টি পড়িমাছিল। সারি সারি বীঁধান পুস্তক 
রাভয়াছেঃ প্রত্যেকে খানির নিন্রে সোণার জলে নাম লেখা 
এম» এন্‌, ঘাধ । 

তখন সমস্থ বাঁপার নানী |দনের আলোকের মত স্পষ্ট 
বাঁঝতে পা্িল। ভাহার শ্বশুরের নাম মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাপ্যায়। ভান মহেন্ত্রনাথ খোষ। তবে ভ্রমক্রমে সে অন্ত 
পোকের শ্বশুর বাড়াতে টা ৭ করিয়াছে। 

নাঁপনা তথন ঈনে মনে হান্ত কারিতে করিতে, নিশ্চিন্ত 
মনে, একে একে জলগাবারের বাটাগুলি খালি করিয়! 
ফেলিল। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 

এদিকে রামশরণ ত্য উদ্ধশ্বাসে বাবুকে খবর দিতে 
ছুটিল। কেদার বাবু উকালের বাসায়, ছুটির সময়, প্রায় 
পাশাঁখেলার আড্ডা জমিয়া থাকে । 
মহেন্ত্রবাবু, ছোট মহেন্্বাধু (নলিনীর আসল শ্বশুর ) এবং 
অন্তান্ত অনেকগুলি উকীল সমবেত হইয়াছেন । 


অগ্থ এখানে বড়" 


৪৬ 


পাশাখেলা চলিতেছিল, এমন সময় ঝড়ের মত আসিয়া 
রামশরণ সেখানে প্রবেশ কারল। নিজ গ্রভুকে দেখিয়া 
* বলিল-_বাবু -বাবু-_জলদি বাড়ী আন্মন 1” 
তাহার মুখ চক্ষ দেখিয়া, 'ভীত হইয়া, মহেন্দ্র ঘোঁষ বলি- 
লেন--পকেন রে - কারু অস্ুণ বিস্থ 1” 
প্বাড়ীমে একঠো ডাকু এসেছে ।” 
সকলেই উত্গুক হইয়া উঠিলেন। 
লেন--ণ্ডাকু 2 দিনেপ বেলায় ডাকু ?” 


মহেন্দ্র ঘোষ বলি- 


রামশরণ বলিল--“ডাঞু হোবে কি জুয়াচোর হোঁবে কি 
পাগল আদমি ভোবে কিছু ঠিকানা নাই। সেবলেকি 
হামি বাবুর দামাদ আছি ।” 

ইহা শুনিয়া অন্ত সকলে ভাম্ত করিলেন। কিন্তু মহেন্দ 
ঘোষ উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন “কখন এল? 
কি করছে ?” 

“এই তিন বাজে এসেছে । একঠো লাঠি এনেছে, 
একঠো বন্দক এনেছে -অন্দরমে গিয়ে জল উল থেয়োছে। 
মাইজি লোককো বড়া ডর হয়েছে ।” 

্বন্দক এনেছে ; লাঠি এনেছে /-_হতভাগা পাজি 
শ্য়ার__তুই বাড়ী ছেড়ে এলি কার জিম্মায়,” বালয়া 
ক্ষিপ্তের মত মতেন্ত্র বাবু বাহির হইলেন । গাড়ী প্রস্তৃত 
ছিল। লক্ষ দরিয়া গাড়ীতে উঠিয়া হাকিলেন “জোর সে 
হাকাঁও |” 

কয়েকজন উকীল সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আাসয়াছিলেন। 
কেহ বলিলেন-_-“বোধ হয় পাগল ভবে ।” কেহ বলিলেন, 
পনা__পাগল হলে বন্দুক আনবে কেন? কোন বদমায়েল 
গুণ্ডা হবে।” ছোট মহেন্্র বাবু ( নলিনীর শ্বশুর ) বলিয়া 
দিলেন_-প্পাগলই হোক গুপ্তাই তচো'ক, ধরে পুলিসে 
স্থাণ্ডোভার করে দিও ।” 

গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিল। বাড়ীতে পৌছিলে, গাড়ী 
হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মহেন্দ্র বাবু বলিলেন-_“কই, 
কোথায় 2” 

_ এমন সময় নলিনী কঙ্গ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় 
আসিয়া দাড়াউল। গৃতস্বামীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, 
_প্আপনিই মহেন্ত বাব । আপনার কাঁছে আমার একটা 
ক্ষমাপ্রাথনা করবার আছে ।” 


প্রবাসী ৷ 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


নলিনীর ভাব ভঙ্গী ও কথাবার্তীয় মহেন্দ্র বাবু একটু 
থতমত খাইয়া গেলেন । বাড়ী পৌ|ছয়াই যেরূপ প্রহার 
বন্দোবস্ত করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহাতে বাধা পড়িয়া 
গেল। 

মতেন্দ বাবু জিজ্ঞাস করিলেন--“কে আপ ন ?” 

“আমার নাম ন!লনাকান্ত মুখোপাধ্যায় । আমি মহেঙ্র 
বন্দ্োপাপায় মহাশয়ের জামাতা । মহেন্দ্র বাবু উকীলের 
বাড়ী গাড়োয়ানকে বলেছিলাম, সে আমাকে এখানে এনে 
ফেলেছে । আম আমার ফুল এই অনক্ষণ মান জান্তে 
পেরেছি । এতক্ষণ চলে ঘেতাম। আপনাকে আনতে পোক 
গিয়েছে, -আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে যাব এই 
জন্টে অপেক্ষা করেছি |” 

এই কণা শুনগা মন্দ থোষের রাগ ছল হষঈরা গেল! 
তিনি নলিনীর হাতণানি নিজ হস্তে ধারণ করিয়া হো তো 
শবে অনেকক্ষণ হাম্ত করিলেন । 

শেষে বলিলেন-_-“মঠিনের জামাই তুমি! বেশ বেশ। 
দেখ, এখানে ভ্রজন মহেপ্দ বান উকীল থাকাতে, মক্কেল 
নিয়ে মাঝে মাঝে গোলমাল হঘ বটে। হয়ত মফস্বল 
থেকে কোনও উকাল আমার কাছে এক মোকদ্দমা পাঠিয়ে 
দিলে, মক্েল কাগঞ্গ নিনে গিনে উপান্তত হল তোমার 
শর বাড়ীতে । কিন্তু জামাই নিয়ে গোলমাল এই প্রথম ।” 
বলিয়া মঠেন্্র থোব অপারামতন্প হাস্ত করিতে লাগিলেন । 

তাহার পর নশিনাণে লঈন্না বৈঠকখানায় বসাইলেন ৷ 
কঞ্চিং গর গুর্পবের পর, নলিনার জগ্ত একট ভাড়াটিয়া 
গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল! নলিনা তখন বিদায় গ্রহণ 
করিয়। নিজ শ্বশুরালয় অভমুখে যাত্রা করিল । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

এদাকে কেদারবাবু উকালের বাড়ীতে, সে অপরাহ্তে 
পাশাখেলা আর ভাল জমিল না। মহেন্দ্র ঘোষ প্রস্থান 
করিপে, সেই সভায় অনেকে অনেক আশ্চর্ধা জুয়াচুরির 
গল্প করিলেন। অনেক পাগলের গল্পও হইল। ক্রমে 
সভাভঙ্গ হঈল। উকীলগণ 'একে 'একে নিজ আলয়ে ফিরিয়া 
গেলেন। ও 

মহেন্দ্র বন্দ্যোপাব্যায়ের বাড়ী শাগঞ্জ মহল্লায় তিনি 
বাড়ী ফিরিয়া চা ও তাওয়াদার তামাক হুকুম করিলেন। 


১ম সংখ্যা । ] 


[আফিসকক্ষে ঈন্দি চেয়ারে বসিয়া, চা-পাঁন করিতে লাগি- 
।লেন। ভ্ৃত্যু একটি বৃহদাকার ছিলিম আলবোলায় চড়াইয়া, 


গুলের আগুনে মুছ মুছু পাঁখার বাতাস করিতে লাগিল। 


চা-পাঁন শেষ হইলে, মহেন্দ্রবাব আলবোলার নলটি 


. মুখে করিয়া, আরামে চক্ষ মুদ্রিত করিলেন । 
কিয়ৎক্ষণ এইরূপ কাটিলে পর, একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী 
কম্পাউণ্ডের মধো প্রবেশ করিল। উকীলের বাড়ী, কত 
লোক আসে যায়, মহেন্্বাব কিছুই বাস্্ হইলেন না, কিন্ত 
চক্ষ উন্দীলন করিয়া রভিলেন । 
বাহির তইতে শব্দ শুনিলেন, একটি অপরিচিত কগস্বর 
বলিতেছে-_*এই মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী »” 
পষ্টা বাবু।” 
“এবব দাও, বল বাবুর দামাদ এঞুসছেন ।” 
এই প্দামাদ” শুনিয়াই মহেন্দবাব কেদারা ছাড়িয়া 
উঠিয়া পড়িলেন। জানালার পদ্না তুলিয়া দেখিলেন-_. 
বৃহৎ যষ্টি তস্তে গ্ডামার্ক আকারের একজন লোক দীড়াঈয়া 
আছে, গাড়োয়ান গাড়ীর ভিতর হইতে 'একটা বন্দকের 
বাক্স বাহির করিতেছে । 
দেখিয়া মভেন্দবাব হাকিলেন- “কোই হ্যায় রে ০৮ 
বলিতে বলিতে বাহিরে মাসিয়া বারান্দাম দাঁড়ালেন । 
তাশ্তার মুদ্তি দেগয়া বেচারা নলিনী একটু থতমত 
খাইয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু দাঁত মুখ খিচাইয়া নপুমে বলি- 
লেন_প্পাজি বেটা জুয়াচোর-_ভাগো হিয়াসে। আভি 
ভাঁগো | ঘুরেফিরে শেষ আমার বাড়ীতে এসেছ 7 শ্বশুর 
পাতাবার আর লোক পেলে না! বেটা বদমায়েস গুণ্ডা 1” 
ইতিমধ্যে অনেকগুলি ভৃত্য দরোয়ান আসিয়া পড়িয়া- 
ছিল। মহেন্দবাবু হুকুম দিলেন --“মারকে নিকাল দেও । 
গর্দীন পাকড়কে নিকাল দেও ।” 
ভত্যগণ নলিনীকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। 
তাভা দেখিয়া নলিনী তাহার বুহৎ যষ্টি মস্তকোপরি উশ্থিত 
করিয়া বলিল-_প্খবরদাঁর | হাম চলা যাতা হ্যায় । লেকেন 
যো হামকো ছুয়েগা» উসকা! হাড্ডি হাম চুর ঢুর কর 
ডালেজে ।” 
নলিনীর মুষ্ঠি ও লাঠি দেখিয়া ভুত্যগণ কিংকর্তব্যবিমুঢ 
হয়া দীড়াইয়। রহিল। 


বলবান জামাতা । ৪৭ 


নলিনী মহেন্দবাবৃকে লক্ষ্য করিয়া বলিল - “আপনি 
ভুল করছেন। আমি আপনার জামাই নলিনী 1” 

একথা শুনিয়া মহেন্দবাবু অগ্রিশম্া হইয়া বলিলেন-_- 
প্বেটা জয়াচোর ) তুমি শ্বশুর চেন আর আমি জামাই 
চিনিনে, আমার জামাইয়ের এরকম গ্তগ্ডার মত চেহারা ?-- 
ভাঁগো ভিয়াসে--নিকলো হিয়াসে-. নয় ত আভি প্লিসমে 
ভেজেঙ্গে”__ 

নালনী আর দিরুক্তি করিল না। গাড়ীর ভিতর 
গ্রবেশ করিয়া গাড়োয়াঁনকে বলিল--“চলো! স্টেশন ।” 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


গোলমাল থামিলে, তাওয়াদার তামাঁকটা শেষ করিয়া 
মহেন্দ্রবাবু বাড়ীর মধ্যে গেলেন । 

তাহার গৃভিণী '্বাভাকে দেখিবামাত্র বলিলেন-_“মদ্ 
খেয়েছ না কি) জামাইকে তাড়ালে ১” 

মচেন্দবাব গম্ভীরস্বরে বলিলেন. “জামাই কাকে বল ? 
সে একটা জুয়ীচোর ।” 

“জুয়াচোর কিসে জানলে ?” 

তখন মহেন্দ্বাবু, পাশা খেলিবর কালে কেদারবাবুর 
বাসায় মাহা যাহা গুনিয়াছিলেন সবই বলিলেন । 

শুনিয়া গৃঠিণী ধলিলেন_-প্বেশ ত, কিন্তু তাইতেই কি. 
গ্রমাণ হয়ে গেল যে সে জয়াচোর ? দুজনেরই এক নাম, 
বাড়ী ভুল কৰে সেখানে গিয়ে ওঠা কি আশ্চর্মা ?* 

স্সীর মুখে এ যুক্তি শুনিয়া মতেন্ত্বাব একটু দমিয়া 
গেলেন। লাঠি ৪ বন্দক দেখিয়া ,হঠাৎ তিনি বৃদ্ধিহারা 
হইয়া পড়িয়াছিলেন- এসকল কথা ভালরূপ বিচার করিয়া 
দেখিবার অবসর পান নাই । 

একটু ভাবিয়া মহেন্্রবাবু বলিলেন-- “সে বদি হ্ত-_ 
তা” হলে খবর দিয়ে আসত,_আমরা ষ্টেশনে তাকে আনতে 
যেতাম। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ কখনএ জামাই 
প্রথমবার শ্বশুরবাড়ী এসে উপস্থিত হয়; সেটা ভ্রুয়াচোর-_* 
জুয়াচোর।” 

“কেন আসবার কথা! থাকবে না- আসবার কথা.ত 
রয়েছে । পুজোর আগেই আসবে আমরা ত জানি..--তবে 
ঠিক কবে আসবে তা খবর ছিল না বটে”. 


৪৮ 


পিতার এই বিপদ দেখিয়া, কুঙ্গবালা বলিলেন---«এগো 


সে নলিনী নয়- আমি তাকে দেখেছি 1” 
_.. মতেক্ছবাবু বলিলেন---এতুই দেখেছিস নাকি » বলত 
বল ত। কোথা গেকে দেখলি 7৮ 
প্যখন তী গোঁলমালটা ঠ'ল, আমি দোতালায় উঠে 
জানাল! দিয়ে দেখলাঁম। নলিনী আমাদের ননীর পুতল। 
'এ ত দেখলাম একটা কাঁটখোটা জোয়ান ।” 


মতেন্দ্রবাধু অত্যন্ত আশ্বস্ত ভইয়। বলিলেন .-“ঠিক 


বলেছচিন্। আমি ত সেকগা তার সখের উপরেই বলে 
দিয়েছি । আমি আমার জামাই চিনিনে , তার ফি অমন 


কাশীর গুগডার মত চেহারা » তার দিব্য নধর বাব-বাৰ্‌ 
চেভারাটি । বিয়ের সময় একদিনদারর দেখেছি বটে._-তা" 
বলে এমনিউ কি ভুল হয় ১৮ 

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় একজন তা 
আসিয়া বলিল--প্বাূ, টেলিগেরাপ এসেছে ।” 

টেলিগ্রাম পড়িয়া মহেন্দবাধূর মুখ শুকাইউয়া গেল। 
ইচ্ঠ সেই নলিনীর ?প্ররিত গতকলাযকার চারি আনা মুল্যের 
টেলিগ্রাম । 

গৃভিণী বলিলেন- “খবর কি ৮” 

নিতান্ত অপরার্দীর মত, মাথা ঢলকাইতে টুলকাইঈতে 
: মহেন্দ্রবাবু বলিলেন--“এই তত টেলিগ্রাম এসেছে । সে 
তবে দেখছি জামাই .-উ বটে। 

গৃহিণী বলিলেন--ণ্তবে এখন ফেরাবার কি উপায় 
হয় 2” 

“মাই, নিজে গিয়ে দেখি । যাবার সময় গাঁড়োয়ানকে 
বলেছিল স্টেশনে চল। এখন ত কলকান্তা যাবার কোন 9 
গাড়ী নেই। বোধ হয় ্লেশনে গিয়ে 'বসে আছে । যাই 
গিয়ে বাপু বাছা বলে ফিরিয়ে আনি 1” 


সি সু ্ রঙ 
বাড়ীর লোকে মনে করিয়াছিল, নলিনী এই ব্যাপার 
'লইয়া শালী-শালাজকে ঠাটা করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইবে। 
, কিন্তু নলিনী ফিরিয়া আসিয়া একদিনের জন্য সেকথা 
উত্থাপন করে নাউ । যে ভুল হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য 
তাহার শ্বশুরবাড়ীর সকলেই লজ্জিত, অন্ুতপ্র-তাহাই 
নলিনীর পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ তইয়াছিল। একদিন কেবল 


এ ্ 


055৮2 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


আন প্রসঙ্গে মহেন্দ্র ঘোষ উকীলের কণা উঠিলে সে বলিয় 
ছিল-_“্যা ভোক্‌ পরের শ্বশুরবাড়ীতে উঠে যে আদর 
পেয়েছিলাম,-অনেকে সেরকম নিজের শ্বশুরবাড়ীতে উ 


পায় না।” 
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 


কোকিল । 

ভে বিভগ, বসন্তের বীণাটির তৃই 
প্রথম বাসনা, 

ধরণীর পরিপূর্ণ মৌবন রেগার 
সম্পর্ণ চেতনা । 

সারা বরষের তুই সঞ্চিত আনন্দ 
মুক্ত একেবারে, 

বাসন্তী সৌন্দগো ডু মন্তুতা মধুর 
বাক্ত স্মটতবে। 

9 হরিত নাট-ক্গেন তুই অবারিত 
উৎসব আাবেশ, 

অক্লান্ত ৭ সমারোহ সমষ্টির সব 
গপবাভ নিংশেন। 

সম্পর্ণ আবেগ ভি পসন্থের নত 
মধুর ধ্বাশর, 

বিস্বঠিট ধরণীর গন জীণভার 
জাগিস্‌ গভার । 

নীরস জগৎ-তীরে তুষ্ট বাৎসরিক 
যৌবন সম্ভাষ, 

কিন্বা নব বরষের সরস মন্বের 


পূর্ণ ইতিহাস । 
লজ্জাবতী বনু । 


তুমি আছ। 
গভীর জীমৃতমন্দ্রে বেদান্তের বাণী 
ঘোষে, পবিশ্ব মায়াময়”, একথা না মানি । 
তুমি আছ, তুম থাক মোর 'প্রাণ ভ'রে ; 
বিশ্ব যদি মায়া হয়, হোক্‌ তার পরে। 
শ্রীরঙ্গলাল রায়। 


১ম সংখ্যা। হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী। ৪৯ 


হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় 7 

| উদ্ভিদাবলী | অর্থাৎ চাপা ফুলের গুণ কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর ও হিম। ' 
ইভা বিষ, ক্রিমি, মুকররুচ্ছ, এবং কফ, বাত, রক্ত ও পিত্ব- 

১। চম্পক। জনিত রোগ সকল নাশ করে। ্‌ 
এই বৃক্ষ ভারতের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া মায়। উহার মা্রীজের স্ুবিখ্যাত ৬ ডাক্তার মোহীদীন শেরিফ ইহা 
সুগন্ধ পৃষ্প হিন্দুরা দেবদেবীর পুজায় ব্যবহার করেন। বাবহার করিয়া বলিয়াছেন --*৮117 110561$ 216 
এই বৃক্ষের ত্বক ও পুষ্প উষধরূপে বাবধীত হয়। ৭. ৬৮ 00010701 ৯0170121, 20051095770 
আয়ুর্বেদ মতে 2 . 101010৭ ১191000171৩ 2010 02৮07100056 3210 075 


রি 4 
৯ ০, সি ২৮৮০) এ 
্ রত । "৯ ১ পাশিশ 10৭ 





৫০ প্রবাসী । 


19005 20 2701767০410, অর্থাৎ উহার ফুল ফলদায়ক 
উত্তেজক, আক্ষেপনিবারক, বলকারক, অগ্রিদীপক ও বায়ু 
নাশক; ইহার ত্বক জরদ্ন। 

নানাবিধ জরে ইহা অত্যন্ত উপকারী । 

পুষ্প হইতে (১) 11)[ম১)01 ইন্ফাজন অর্থাৎ ফান্ট বা 
নির্য্যাস, ও (২) টিংচর অর্থাৎ উষধাধিবাসিতত মগ্যার্ক এবং 
ত্বক হইতে [)৩৩০০1০। ডিককশন বা ক্কাথ প্রস্তৃত করিয়। 


ব্যবহার করা হয়। 
(১) ইন্ফ্যজন প্রস্তুত করিবার বিপিঃ-- শুষ্ক প্ম্প চুণ 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


আড়াই আউন্স, গরম জল ২০ আউন্স। একঘন্টা সিদ্ধ 
করিয়া ছীকিয়া লইবেক। টু 

(২) টিংচর ইন্ফ্যজনের মত প্রস্তুত করিতে হয়। 
গরম জলের পরিবর্তে [২৩০066৭ 57171 অর্থাৎ শোধিত 
সরাসার ব্যবভার করিতে হয়। 

(৩) ডিককশন প্রস্তুত করিবার প্রণালী £_ত্বক্‌ আড়াই 
আউন্ন, ৪০ আউন্স জলে সিদ্ধ করিবেক। ২০ আউন্স 


জল থাকিতে নামাইঘ়া লইবেক | 
চাপার বীজও সম্ভবতঃ মান্্রষের কোন না কোন কাজে 





১ম সংখ্যা । ] 


লাগিতে পারে । এবিষঞ্জী কোন পরীক্ষা করা হইয়াছে 


কিনা জানিনা 7? করা উচিত । 
২। হুরীতকী ৷ 

বৈগ্কগ্রন্থে হরীতকী অত্যন্ত গ্রয়োজনীয় ওষধ বলিয়া 
বর্দিত হইয়াছে। আযুর্ধেদোক্ত গ্রস্থকারদিগের মতে প্রায় 
সকল রোগেই ইহা ব্যবহার করিতে পারা যায়। ইন এত 
উপকারী যে প্রাণদা, সুধা, ভিষকৃপ্রিয়, এই সকল আখ্যা 
ইহাকে দেওয়া হইয়াছে । বিজয়া, রোহিণী, পৃতনা, অমৃতা, 
অভয়া, জীবস্তী ও চেতকী বলিয়া সাত জাতীয় হরীতকীর 


১৯ ৮২ 

৮১২ 
সু 
১২ 


? 


টি 


(60777 
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হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উত্ভিদাবলী। 


বর্ণনা বৈপ্তকগ্র্ে দেখিতে পাওয়া যায়। (কিন্তু বাজারে 


৫১ 


বিক্রয়াথ এরূপ সাত জাতীয় হরীতকী পাওয়া যায় না। 
“হ্রীভকী চর্বণ করিয়া সেষন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়ঃ পেষণ 
করিয়! সেবন করিলে মল শোঁধিত হয়; সিদ্ধ করিয়া খাইলে মল সংগ্রহ 
করে ও তর্জন করিয়। (ভাঁজিয়া) মেবন করিলে ত্রিদোষ নষ্ট হয় ।” 
“রসায়নেচ্ছু ব্াক্তি বর্ধা খতুতে সৈদ্ধব লবণের সহিত, শরৎকাঁলে 
চিনিসহ, হেমপ্তকালে শুঠ-চুর্মহ, শীতকালে পিপুল-চুর্ণমহ, বসম্তকালে 
মধু এবং গ্রীক্মকালে গুড়সহ হরীতকী সেবন করিষেন।” 
(আযুর্ধদ-সংগ্রহ ১২৩ পৃষ্টা )। 
হরীতকী চামড়া কষ করিবার জন্য, রং করিবার জন্য 


এবং কালী প্রস্তত করিবার জন্ত বাবস্ৃত হয়। ইহার সহিত 
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৫২ প্রবাসী । 


ফিট্কিরি মিশাঈলে পাকা হরিদ্রা রং পাওয়া যায়। কালী 
প্রস্তত করিবার জন্য ইহার সহিত হীরাকম ব্যবহার করিতে 
হয়। 

হরীতকী মোরববা প্রস্তৃত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। 
বাঙ্গলা দেশে বীরভূম ভরীতকীর মোরববার জন্য বিখাত । 
কাচা অবস্তায় শুকান তরীতকীকে জাঙ্গী হরীতকী বলে। 
ইহা জোলাপরূপে এবং র করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় । 


৩। আমলকী । 


»রীতকীর মত আমলকীএও ্বগ্চগণের একটী প্রিয় 
ওউষধ। আমাশয় প্রভৃতি উদরের রোগে ইহা ব্যবহৃত 


[৬ষ্ঠ ভাগ.। 


হইয়া থাকে । বন্টিয়স্‌ (73017005) বলেন যে যবদ্ীপে 
ওলন্দাজেরা তাাদের হাসপাতালসমূহে আমাশয়ে ও পিত্ব- 
জনিত গীড়ায় আমলকী ও বিভীতকী ( বয়েড়া) নিত্য 
বাবহার করিত। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাব- 
দেশে লোকেরা ইহার আচার ব্যবহার করিয়া থাকে। 
স্থম্বাদ ও সুখাগ্য বলিয়া ইহা বহু পরিমাণে ভোজন করা হয়। 
উহা হইতে বেশ মোরববাও প্রস্তত হয়। শৈত্যোৎপাদ্ক 
৪ সারক এক প্রকার পানীয় ইহ! হইতে প্রস্তুত হয়। 

লৌহ কসের সহিত ইহা মসী প্রস্তত করিবার জন্য 
বাবহত হয়। 

চন্্মকারেরা চন্ন পরিষ্কার করিবার জন্য ইহা ব্যবহার করে। 





১ম সংখ্যা। 
৪ জাম। 

কাল-জাঁমের ফল, পাতা, ত্বক্‌ ও বীজ ওঁষধে ব্যবহৃত 
হয়। বৈগ্যকগ্রস্থের মতে ইহা ধারক, রুক্ষ, এবং কফ, পিতৃ, 
রক্তছুষ্টি ও দাহ নাশক। 

আমাশয় প্রভৃতি উদর-রোগে ইহার ত্বক্‌ ব্যবহৃত হয়। 
অপরু ফল হইতে শিরকা প্রস্তত করা হয়। এই শিরকা 
অগ্রিদীপক ও অরুচিনাঁশক বলিয়! ব্যবহৃত হয়। 

সম্প্রতি ডাক্তারগণ ইহার বীজ বহুমুত্র ও মধুমেহ রোগে 
ব্যবহার করিয়া অনেক ফললাভ করিয়াছেন । 

ইহার ত্বক ভইতে এক প্রকার সংকোচক গঁদ পাওয়া 
যায়। জাম হইতে এক প্রকার সুন্দর বেগুনিয়৷ রং পাওয়া 
যায়। 

ছোট-জামের গাছ গৃভনিন্মাণ কাষ্যে ব্যবহৃত হইতে 
পারে। 

[ক্রমশঃ] 
শ্রীবামনদাস বস্তু । 


মেঘদূত। 


(ভ্ুমিকা--১ হইতে ৫) 
প্রভুর শাপে বর্ষব্যাপী-নির্ববাসনে তাড়িত 
মিমাহীন সক্ষ,__গুরু (প্রিয়াবিরতে তাপিতত-"- 
-জানকী-ন্নানে রামগিরিতে সলিল যথ! পুণা, 
স্নিগ্ধ তরু-ছায়ার তলে রহিত তথা ক্ষুপ্ন। ১ 


সেহি গিরিতে প্রিয়াবিরহী রহিল মাস কতিপয়; 
শিথিল হাতে স্বর্ণ-বালা, শীর্ণ দেহে যেমন হয় । 


মেঘদূত । 


৫৩ 


“ভাল ত? এস।” বলিয়া, মধু-বচনে তারে তুধিল। ৪ 


অনিলে, জলে, আলোকে, ধূমে, গঠিত জড়মূরতি ; 
প্রাণীর মত দূতের কাজ সাধনে কোথা শকতি ? 
বিভল চিতে ক্ষ করে তবৃও বৃথা আয়োজন ; 
বোঝে না প্রেমে আতুর নর, কেবা চেতন অচেতন । ৫ 


(মেঘসম্ভাষণ দ্বারা আরম্ত ৬--১২) 
পুক্ষর-আবর্ত-কুলে জনম তব জলধর, 
ইচ্চাধীন শরীর ধর, দেবরাজের প্রধান চর। 
দৈববশে প্রবাসী আমি, বন্ধু নাহি নিকটে ; 
মহান্‌ তুমি, তোমার রুপা যাচি গো আজি সন্কটে। 
অধমজন-সেবনে নাভি পুরাতে চাহি কামনা ; 
লজ্জা নাহি মহৎ-পদে ব্যর্থ হলে যাচনা । ৬ 


সম্তাপেতে দগ্ধ যারা, তুমি তা”পের শরণ হও ; 


কুবের-ক্রোধে দগ্ধ আমি,_প্রিয়ার তরে বারতা লও। 
যক্ষপতিগণ-বসতি, যাইবে সেহি অলকায় ;-- 
নগর-তট-কানন মাঝে আছেন দেব-দ্রেব যথায় ; 
ধোঁত পুরী-সৌধ তারি ললাটোদিত চন্দ্রিকায়। ৭ 


চলিবে নভে,-পথিকবধ পরাণে পুরি আশ্বাস, 
ভেরিবে তোরে 'উদ্ধাুখে সরায়ে হাতে কেশ-পাশ । 
বন্দী আমি, পারি ন। যেতে! নহিলে ভেরি তোমারে 
বিরহাতুরা জায়ারে তেজি রহিতে দুরে কে পারে ? ৮ 


চলিবে মন্দগতিতে পন্থা, অনুকূল বাষু বহিবে ; 
অতীব মধুর নিনাদে চাতক সঙ্গে উড়িয়া রহিবে। 


দৌহদোত্সব সময় জানিয়,__মাঁলারূপে যেন সা'জিয়া, 
হে গ্রন্দর! তোরে সোববে বলাকা, গগনের পথে রাজিয়া । ৯ 


আষাঢ় মাসে প্রথম দিনে হেরিল মেঘ উদ্িত,_ 
করীর মত ক্রীড়নশীল, শৈলদেহে লম্ঘিত। ২ 
দিন গণি দিন কাটিছে প্রেয়পী, তাহারে জলদ, হেরিও ; 
কাছে যেতে কিছু সক্কোচ নাভি, ভ্রাতৃজায়া সম মানিও। 
আশার বোটায় ফলের মতন, কামিনীর প্রাণ থাকে রে। 
নঠিলে ঝরিত সে কোমল ফুল, গুরু বিরহের চাপে রে। ১০ 


হেরিয়া মেধ ধেয়ান করে কুবেরচর নিশ্চল; 
অস্তরেতে বাষ্প ভরা বুকে বাঁসনা চঞ্চল । 

জল হেরি সেহ শিহরে প্রিয় যাহার অন্তিকে ; 

কি দশা তার, এল যে ফেলে কে বাধা পত্রীকে ? ৩ 
গজ্জনে তব সফলা ধরণী, ফোটে শিলীদ্ধ, মহীতে, 
যাইতে মানস-সরসে হংস, উম্মন। সেহি ধ্বনিতে , 


শ্রাবণ ঘবে আসিবে, তবে, বাচিবে প্রিয়া কেমনে ? 
ভাবি, জানাতে চাহে কুশল-বারতা৷ মেঘ-বাহুনে। 


৫৪ 


লইয়া পাথেয়--মৃণালথণ্ড, উড়িবে হীসের পাঁতি ; 
কৈলাস তক্‌ হইবে তাহারা তোমার সাথের সাথী। ১১ 


আলিঙ্গিয়া তুমি কর সম্ভাষণ, তুঙ্গ শৈল সখারে, 

অঙ্কিত যার কটিতে রামের পূজ্যচরণ-রেখা রে। 

বরষ অস্ত যাহার মিলনে, বিরহ-ছঃখ ম্মরিয়া, 

ন্নেহের প্রকাশে উঞ্ণ অশ্রু, পড়ে দর দর ঝাঁরয়া। ১১ 
শ্রীবিজয়চন্ত্র মজুমদার | 


চিত্র। 
বর্তমান মাসের প্রবাসীতে আমরা শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত মেঘদূতের বিরহী বক্ষে ছবি প্রকাশ 
করিলাম। মূল ছবিখানি নানা স্বাভাবিক বর্ণে রঞ্গিত : 
আমরা উহা এক রঙ্গে ছাপিয়াছি । তাভা হইলেও আমাদের 
ছবিখানি হইতে মুল ছবির সৌন্দধ্য অনেকটা বুঝা যাষ্টবে। 
বর্তমান সময়ে ভারতের অন্ান্ত খ্যাতনামা চিত্রকর ইউরো- 
গীয় রীতি অনুসারে ছবি আকেন। অবনীন্রবাবু ভারতীয় 
রীতিতে ছবি আকেন; ইহা! হার একটি বিশেষত। 
তাহার বিরহী যক্ষের ছবি সম্বন্ধে ংলগডর শ্রেষ্ঠ চিরাবষঘণক 
মাসিক পত্র পদি ষ্ট,ডিও" বলেন £_ 
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প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


মহাপ্রলয় ও প্রাচীন ভবিষ্তাত্বাণী। 


আমাদের অতি প্রাচীন ইতিহাঁস মহাভারতত্রন্থে লিখিত 


আছে £-- 
ততে। দিনকরৈরদাততিঃ সপ্ততিম'নুজাধিপ। 
পীয়তে সলিলং সর্বং সমুদ্রেযু সরিৎসথ চ। 
যচ্চ কাষ্টং তৃণঞ্চপি শুদ্ং চান্ত্রঞ্চ ভারত। 
সর্বং তত্তশ্মসাডভূতং দৃশ্ঠতে ভরতর্ষভ ॥ 
ততঃ সন্বর্তকো বতির্বাযুনা সহ ভারত । 
লৌকমাধিশতে পুন্নমাদিত্যেরপশোধিতম্‌।1 
ততঃ স পুথিবীং ভিত্ব| প্রবিশ্য ৮ বসাতলম্‌। 
দেবদানধ যক্ষাণ।ম্‌ ভমং জনয়তে মহৎ ॥ 
নিদহন্নাগলোকঞ্চ যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্ষিতাবিহ। 
অধস্তাৎ পৃথিবীপাল সব্ধবংনাশয়তে ক্ষণাঁৎ | 
মহাভারত | বনপর্ধা | ১৮৮ অধ্যায় । ৬৫--৭১ শ্লোক । 
শথ।ৎ, হারপর £ প্রলয়কালে ) দীপু সাতটি হুর্যা নদী ও সমুড্রসমূহের 
সমপ্ত জল শোষণ করিয়া লভবে। আজ ও শষ সমন্ত তৃণই ভন্মীভূত 
হইয়| পড়িবে এবং ততসহ সপু্ঘা দ্বার। শক পৃথিবীতে সংবন্তক নামক 
অগ্নি বানু সভিত উপস্থিত ভয়] পাতালে প্রবেশ করিবে | উা। দেব- 
দ[নব-বক্গগণের মঠৎ ভয়ের কারণ হভবে। এই আগ্রি৯ নাগলোক ও 
পৃথিবীর মধংস্থিও দব্যসমুধায় ৪ অপর পদাখ মাত্রকেঠ ধ্বংস করিয়া 
ফেলিবে । 
খ্াটান্দিগের ধর্মগ্রন্থ বাইবেণে লিখিত আছে ৪ _ 
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1) ১১৬০7০1৫7৯৮ 0100 11176 01 স০৬০10 0758 007 0107 50 
110 14010. 1)111061111101)162001)5)117181800)105 8100 
[07161171110 19151011010 ৯৮71110-1 
151171) (03140, 70,517. 20) 
তার্গ।২,--সে প্রলয়দিনে উন্বালে।ক সর্ষা।লোকের ম্যায় উজ্ত্বীল হইবে 
এনং গযা।লোক সাত দিনের একত্রাভূত আাপো।কের ন্যায় ম।তগ্তণ উজ্দ্ল 
ভবে । 
পুবন € পশ্চিম পেশায় ছুহগানি অতি প্রাচান গ্রন্থে 


পৃথিবীর পরিণাম সম্বদ্ধীয় উন্তির 'এই প্রকার এঁকা বড় 
বিস্ম়কর। 

এখন প্রশ্ন হইতে পাবে, মগ্াপ্রণয় সপ্ঘন্ে প্রাচীন 
খধিগণ যে ভবিষ্যত্বাণী করিরা গিয়াছেন, তাহা কি 
বিজ্ঞানসন্মত  'একদল পোক বলেন, দৈববালে বলীয়ান্‌ 
খষিরা অন্রান্ত। শুতরাঃ পু্বীর ধ্বংস যে শাস্ত্রোক্ত 
প্রকারেই হইবে তাহা নিঃসন্দেড । আমরা এই শ্রেণীর 
লোকের যুদ্তি তর্কের উপর কোনও কথা বলিব না। 
যে একর্দল লোক, বিজ্ঞানসাহাযো পূর্বোল্লিথিত প্রাচীন 
উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাহাদের 
কথাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় 


[সস সংখ্যা] 


শেষোক্ত সঞ্াদায়ে , এ সম্বন্ধে ঢুইটি মতবাদের প্রচলন 
দেখা যায়। ,কতকের মতে, ঢ-গর্ভ-নিতিত তাপই পৃথিবীর 
ধ্বংসের কারণ হইবে, অর্থাৎ পুথিবী নিজের তাপে 
ভল্রীভূত হইয়! পূর্বোক্ত প্রাচীন বাকোর সাফলা দেখাইবে। 
বলা বানুল্য এই সিঙ্ধান্তটিকে কোন ক্রমে বিজ্ঞানসম্মত 
বলা যায় না। ৬-গর্ভের তাপ যে, ক্রমেই তাস হইয়া 
আসিতেছে তাভার প্রমাণের অভাব নাই । কাজেই 
সেই ক্ষীয়মান তাঁপ দ্বারা আত দৃর্ধ ভবিষ্যতে পুথবীর 
আকশ্মিক ধ্বংসসন্তাবনা, কোন বৈভ্ঞানিকেরই কল্পনায় 
স্ান পাপয়া উচিত নয়। এ দলের আপর বৈজ্ঞানিকেরা 
বলেন, যে কষা হইতে পৃথিবীর উৎপঞ্ভি হইয়াছে, সেঈ 
স্যাই অকন্মাৎ প্রজ্জলিত ৬ইয়া পৃথিবীর লয়-সাপন করিবে । 
কথাট। আলোচা বটে। 

স্থম্য মকনম্মাৎৎ উদ্জলতর হইয়া পথিবীকে ধংস করিবে 
নিলেই, সৌরাকাশে প্রায় পতি বৎসরে ঘে প্রবল 
ঝট্টকাবর্ত উঠিয়া সৌর-কলঙ্কাদিব উৎপন্ছি করে, তাহারি 
কথা আমাদের মানে আসিয়! পড়ে । এই সকল ঝটিকাবর্ত 

ঘে খুব বৃহৎ '€% ভয়গ্ঈণ বাপার তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। লক্ষ পঙ্গ মাইল দুরে গাকিয়া9 আমরা উভাঁদের 
প্রভাব নুপিতে পারি। কিন্ত যাহাতে পৃথিবী ভঠাৎ ধ্বংস 
হইতে পারে, এ প্রকার সৌরোৎ্পাতের একট্০ লক্ষণ 
আমরা দেখিতে পাই নাই । স্রতরাণ স্বর্য করুক পৃথিবীর 
প্বংসসস্তাবনা থাকিলে, তাহার আন্স্তরীণ 'অগ্রির দারা 
থে সে কাধ্য কোন ক্রমে সম্পন্ন হইবে না, তাহা আমরা 
বেশ বৃঝিতে পারি স্ষ্যের আকম্মিক প্রজ্জলনের জন্ 
বহিঃস্থ কোন জ্যোতিক্ষের সহিত তাঁর সংঘষ একান্ত 
আবশ্যক | উহা ছাড়া অপর কোন উপায়ে পৃথিবীকে ধ্বংস 
করিবার উপযোগী তাপ স্ষ্যম্গুলে জন্মাইতে পারে না। 

নৃতন নক্ষত্রের আকম্মিক আবভাব জ্োিঃশান্সের 
ইতিহাসের অভিনব ব্যাপার নয়। আজ চারি বৎসর 
অতীত হইল, বষরাশির নিকটবন্তী পাগসিধুস্‌ (1১০7১০৪৯) 
রাশিতে জ্যোতিব্ব্দ্গণ এ প্রকার একটি নৃতন নক্ষত্রের 
প্রজ্জলন দেখিয়াছিলেন, এবং কোন'9 দুটি অনুজ্জল 
জ্যোতিষ্কের সংঘর্ষে এই অগ্নিকাণ্ড উপস্তিত হইয়াছিল 
বালয়া ইহার! 1সদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ৷ সুতরাং আমাদের 
সষ্য এর প্রকার কোনও জ্যো্তিফের ধাক্কা পাইয়া জলিম়া 
উঠিতে পারে না কি? 

এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সহজ নয়। আমাদের 
পরিচিত নক্ষত্রগুলি. সৌরভগৎ হইতে এত অধিক দূরে 
অবস্থিত যে, অতি দ্রতবেগে ধাবিত হইলেও হাঙ্জার ভাজার 
বৎসর অতিবাহিত না হইলে হৃর্যা নিকটতম তারকাটির 
'ছে উপস্থিত হইতে পারে না। দক্ষিণাকাশের সেপ্টৌরস্‌ 


তি 
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77 রানির একা নক্ষত্রকে জ্যোতিষিগণ 
আমাদের নিকটতম তারকা বলিয়া থাকেন। হিসাব 
করিয়া দেখা গিয়াছে, স্তরধ্য যদি প্রতি সেকেণ্ডে দশ 
মাইল বেগে ছুটিয়া আমাদের সেই নিকটতম প্রতিবেশীর 
দিকে অগ্রসর হয়, তবে পথিমধো প্রায় আশী ভাজার 
বৎসর কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা । সুতরাং আবী হাজার 
বৎসর পরে স্র্যোর সহিত কোন নক্ষত্রের সংঘর্ষ হইবে 
কি না, তাহা এখন আলোচনা না করিলেও চলিতে পারে। 
টই চারি ভাজার বৎসরের মধ্যে সৌব্জগতের কোনও 
বিপদ জাছে কি না, তাহাই 'প্রথমে আমাদের আলোচা। 
জেযাতিষিগণ বলেন, আমরা রাব্রিকালে নগ্ন চক্ষদ্বারা বা 
দ্ুরবীণ সাহাযো যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা ছাড়া 
আর এক জাতীয় তারকা সব্দাই আকাশের নানা স্থানে 
বিচরণ করিয়| বেড়াম্ন। আকার প্রকারে আমাদের পরিচিত 
নঙ্গত্র গুলির সহিত উহাদের বিশেষ কোন অনৈক্য নাই। 
বকাল তাপালোক বিকীরণ করিয়! অনুজ্জল ভইয়া পড়ায় 
হভাদিগকে আমরা দেখিতে পাই না মাত্র । স্ততরাং এখন 
প্রপ্ন ইতে পারে, এ প্রকার কোনও নিকটবন্তী অনুজ্জবল 
নক্ষতরে? সন্ঘষে সয্য কি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিতে পারে না? 
ইহার উত্তরে আধুনিক 'জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন,_যদি 
কোন সময়ে সুয্যের তাপাধিক্যে পৃথিবীর ধ্বংস সম্ভবপর 
হয়, তবে আমাদের দষ্টিবভিড়ত কোন অনুজ্জল তারকার 
ংঘষেই তাহ। সংঘটিত হ্টবে। বৃতস্পতি শনি ইত্যাদি গ্রহ 
যেমন তাহাদের ক্ষুদ্র উপগ্রহ গুলিকে সঙ্গে লইয়া আকাশের 
একদিক লক্ষ্য করয়া, ছুটিয়! চলিয়াছে, সূর্য ও সেই প্রকার 
সমস্ত সৌরপরিবারকে সঙ্গে লইয়া, আকাশের একদিক লক্ষ্য 
করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। স্ুম্যের এই স্বকীয় গতি আবিষ্কৃত 
হওয়ার পর, গতির দিক্‌ লইয়া পণ্ডিত সমাজে কিছুদিন তর্ক 
বিতর্ক চলিযাছিল। সম্প্রতি এই তর্কদ্বন্দ্ের অবসান হইয়াছে 
এবং সকলেই একবাকো বলিতেছেন, সৌরজগৎ প্রতি 
(েকেণ্ডে দশ মাইল .বগে জাইরা (1.7) রাশিস্থ অভিজিৎ 
(৮2) নক্ষপ্রকে লক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সুতরাং 
স্র্য্য ও অভিজিৎ নক্ষত্রের মধ্যবর্তী স্থানে কোনও অনুজ্জবল 
মৃত নক্ষত্র সৌরজগতের গতিরোধ করিয়া ঠাড়াইলে, উভয়ের 
সংঘর্ষে যে একটা বিকট অগ্রিকাণ্ড উপস্থিত ভইবে, তাহাতে 
আন আশ্চধ্য কি; 
অধ্যাপক গোর (1.1, (07০) একজন খ্যাতনাম! 
ইউংরাজ জ্যোতিষী । ভবিষ্যতে সৃধ্যের সহিত কোনও 
অনুজ্জবল নক্ষত্রের সংঘর্ষ নিতান্ত অসম্ভব নয় ভাবিয়া, তিনি 
এসম্বন্ধে গণন। আরম্ত করিয়াছিলেন, এবং সম্প্রতি তাহার 
ফল প্রকাশ করিয়াছেন। শুষ্য ও অভিজিৎ নক্ষন্র 
মধ্যবর্তী কোনও স্থানে স্থষ্যের স্তায় বৃহৎ ও গতিশীল একটি 
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মন্ুজ্জল নক্ষাত্রের অস্তিতত কল্পনা করিয়া গণনা আরম্ভ 
হইয়াছিল। হিসাবে দেখা গেল, প্র কাল্পনিক নক্ষত্র ও 
সুষ্যের পরস্পর বাবধান 'একশত পঞ্চাশ কোটি মাইল না 
হইলে, আমরা পৃথিবী হইতে নক্ষত্রটির অস্তিত পর্যাস্ত জানিতে 
পারিব না । এই বাবধানে 'এটি সুর আলোকে আলো- 
কিত হইয়া, একটি নবম শ্রেণীর তারকার ন্যায় আমাপধিগকে 
দেখা দিবে। 

দুইটি গতিনাল পদাথ পরস্পরের !নকটবর্তী হইতে আরম্ত 
করিলে, মহাকর্ষণের নিয়মামুসারে তাহাদের বেগ দ্রুততর 
হইয়া আসে। গতিবিজ্ঞানের এই নিয়ম অবলম্বনে হিসাব 
কারয়! দেখা গিয়াছে, স্যা ৪ সেই কল্পিত নক্ষত্রের ব্যবধান 
দেড়শত কোটি মাইল হইতে ছয় কোটি মাইলে পরিণত হইতে 
প্রায় বারো বৎসর অতিবাহিত হবে, এবং সেই সময়ে 
নক্ষত্রটিকে আমরা পঞ্চম শ্রেণীর তারকার ন্যায় উজ্জল দেখিতে 
থাকিব। পঞ্চম শ্রেণীর নক্ষত্র খুব উদ্দল জ্যোতি নয়। সুতরা" 
সুর্যের এত নিকটে আসিয়াও সেট অবৈজ্ঞানিক জন- 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কারতে পারিবে নী। কিন্তু ইহার 
পর ব্যবধান এত দ্রুত ঝাঁমতে আরস্ত করিবে যে, পরবর্তী 
চারি বৎসরের মধ্যে নক্ষত্রটি বুভস্পতির কক্ষার নিকটবর্তী 
হইয়! উজ্জলতায় দুইটি শুক্র ও চারিটি বৃহস্পতির সমকক্ষ 
হইয়! দাড়াইবে। দ্দিতীয় চন্দের স্টায় উহাকে আকাশে 
উদিত দেখিয়া, এই সময়ে ধরাবাসী মাব্রেরই বিস্মিত 
হইবার সম্ভাবনা । 

ইহার পর সৌরজগৎ কি 'প্রকার বেগে সংহারক নক্ষত্রটির 

«নিকটবর্তী হইতে আরম্ত করিবে, গোর সাহেব তাহারে! 

হিসাব কাঁরয়াছেন। এই গণনায় দেখা যার, ৫১ দিনে পৃথিবীর 
কক্ষা অতিক্রম করিয়া পরবর্তী অষ্টাতের মধ্যে সেটি এত 
প্রবল বেগে সুষ্যে আসিয়া ধাক্কা দিবে যে, সেই সংঘর্ষণজাত 
তাপ দ্বারা সৌরজগৎ মুহন্ভে এক জলস্ত নীহারিকাম 
পর্যবসিত হইয়া পড়িবে । 

এখন প্রশ্ন ভঈতে গারে, হুধোর উপর পড়িবার পূর্বে 
সংহারক নক্ষত্রটি যখন ভূ-কক্ষার নিকটবর্তী হইবে, তখন 
ইহার টানে পৃথিবীর কোনও অনিষ্ট হইতে পারে কি না। 
গোর সাহেব এ সম্বদ্ধেও পৃথক গণনা করিয়াছেন। ইহ! 
হইতে দেখা যায়, নক্ষত্রটি যদি সুর্যের গন্তব্য পথ ধরিয়া কোন 
বৎসরের ২১ জুন তারিখে ভূ-কক্ষার নিকটবন্তী হয়, তাহা 
হইলে সর্ষের উপর পড়িবার পূর্বেই নক্ষত্রটি দ্বারা পৃথিবীর 
'ধ্বংস নিশ্চিত। এই অবস্থায় তারকাটি এত জোরে 
পৃথিবীকে টানাটানি করিতে থাকবে ষে, সুর্য কোন ক্রমে 


প্রবাসী । 


৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


সেই টান্‌ সাম্লাইতে পারিবে না। নক্ষত্র বক্রগতিতে 
সৌরজগতে প্রবেশ করিলে, আমাদের পু!থবীর অবস্থা 
কি প্রকার ভওয়া সম্ভাবন1, গোর সাহেবের গণন। দৃষ্টে তাহাও 
জানা যায়। এই গণনায় নাক্ষত্রিক সংঘর্ষ হইতে সুর্যের 
মুক্তির সম্ভাবনা দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র 
পৃথিবীটি যে নিরাপদে থাকিতে পারিবে তাহ! কোনক্রমেই 
মনে হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মহাভারতকার ও 
বাইবেলের লেখক বনহুশতাবদী পূর্বে, পৃথিবীর পরিণাম 
সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত টাড় করাইয়াছিলেন, তাহা! একবারে 
অসম্ভব নয়। | 

জ্যোতিষশাক্সের উন্নতির সহিত আজকাল নক্ষত্র 
পধ্যবেক্ষণের উপযোগী অনেক যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়ায়, 
আকাশের কোন্‌ অংশে কতগুলি নক্ষত্র দেখা যায়, তাহা 
স্থির হইয়া গেছে। এজন এখন অতি সহজেই নৃতিন 
জ্যোতিষ্কের আবিভাব তিরোন্ভাব ধরা পড়িয়া ঘায়। 
সৌরজগতের গন্তবাপ্তান লাইরা রাশিতে বন্ধ অনুসন্ধান 
করিয়াও অগ্ভাপি কোন নতন নক্ষত্রের [চহ্র দেখিতে পাওয়! 
যায় নাই। স্থতরাং গোর সাহেবের কথায় বিশ্বাস করিলে 
বলিতে হয়, আগামী চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে পুরাণোক্ত 
প্রকারে পৃথিবীর ধ্বংস হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই | 

শ্রীজগদানন্দ রায় | 


সখীর প্রতি বঙ্গবিধবাঁর উল্তি | 


আমারই মত তুমি পতিহীনা !-_এস সহচরি, 

মহামন্ত্র দিব তব কাণে কাণেমধুর বচন । 

তুমি চাও মরিবারে,- সেকি ভাল? বড় ভয়ঙ্করী 

আত্মহতা,_ তাঁর বাঁড়া পাপ নাই !--মানবজীবন 

বড়ই দ্বর্লভ সখি !_-তাই চুপে, তিল তিল করি, 

মরি আমি 1--হৃদয়শ্বশান মাঝে, অগুরু চন্দন 

আনি চুপে, বসাই লো প্রাণনাথে ।-- করি প্রজলন 

আপনারে, তার সঙ্গে ।-মহারঙ্গে চিতা উঠে ধরি। 

অপূর্ব এ সতীদাহ হয় নিত্য দিবস রজনী ; 

রূপকাস্তি, সুখশাস্তি সব যায়, সব যায় পুড়ে! 

চিতার কালিমা-ছায়া পড়িয়াছে সারা মুখ যুড়ে ! 

কাদ কেনন শুনিছ না হলুধবনি ? ওই শঙ্খধবনি 

হইতেছে। স্থুরনারী লাজমুষ্টি গগনের শিরে 

ছড়াইছে !-_হেসে হেসে, পুণ্ালোকে যাব লো! অচিরে! 
.শ্রীদেবেন্ত্রনাথ সেন 


রীপূর্চ্ত্র দাস কর্তৃক যুদ্রিত। 





শবু স্তলার পুত্র ভরত সিংহশাবকের দাত গণিত্েছে 
সতাদের বিগনাণ ধুরদ্ধর কক প্রধাসার জ% আঙ্ষ 5 চিএ তইতে। 
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স্বদেশ-প্রেমের ব্যাধি । 


ভারত-ক্ষেত্রে এক নব শক্তি দেখা দিয়াছে । ইহার অভ্যুদয় 
মাত্র আমরা দেখিতোঁছ : ইহার বিকাশ ভবিষ্যতের গর্ভে 
রঠিয়াছে। ইহাকে নৃতন শক্ত বলতেছি কারণ অদ্ধ 
শতাবী পূর্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। যেরূপে ইহ জন্মগ্রহণ 
কাঁরয়াছে এবং বিকশিত হইয়! বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত আসি- 
মাছে, তাহ! আমাদের চক্ষের উপরে রহিয়াছে বলিলে হয়। 
সে শক্তি স্বদেশ-প্রেম । 

স্বদেশ-প্রেম বলিয়! যে শক্তি মানব-হৃদয়ে কাধ্য করে, 
তাহার প্ররুতি যখন পর্যালোচনা করি, তখন বিল্ময়ে নিমগ্ন 
হইয়া যাই। স্বদেশ পদার্থটা কি? ইহা কোথায় থাকে? 
স্বাধীনতা বস্তটা কি? তাহার আকুতি প্ররুতি কি প্রকার » 
দেখিতে পাই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য লোকে প্রাণ 
দিতে পারে; যাহার জন্য প্রাণ দিতে পারে সে কি সামান্ত 
জিনিস! এমন জিনিস এতদ্দিন কোথায় ছিল? আজ কোথা 
হইতে উঠিয়া দাড়াইল? এ সমুদয় বিচিত্র কথা। স্বদেশ 
ছিল কিন্তু স্বদেশ-প্রেম ছিল না, কোথা হইতে স্বদেশ-প্রেম 
ভাগিয়। উঠিতেছে ! 

ইহা! কি সকল হৃদয়েই জাগে? ইহা নিঃস্বার্থ হৃদয়কে 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩। 


ূ ২য় সংখ্যা । 


ধরে, এবং ধরিলে মহৎ কাধ্য সাধন করিতে পারে। ইহার 
দৃষ্টান্ত আমরা জগতের ইতিবৃন্তে দেখিয়াছি । আমেরিকার 
যুক্ত-রাজ্যের জন্মদাতা জজ্জ ওয়াশিংটন এবং নব্য ইটালীর 
জন্মদাতা ম্যাটমিনি ও গ্যারিবন্ডির 'বষয়ে চিন্তা কারলেই, 
স্বদেশ-প্রেম কিরূপ শক্তি ও ইহাতে কি কারতে পারে তাহা 
অনুভব করা যায়। 

বিদেশীয় রাজাদিগকে প্রজাঁদগের স্বদেশ-প্রেমকে ডরা- 
ইতে হয়; এইগন্ত এই নব শক্তির আবির্ভাব মার বিদেশীয় 
রাজাদিগকে শঙ্কিত ও তন্মনস্ক দেখা যাইতেছে । তাহা- 
দের রাজনীতিতে ইহাকে বাধ! দিবার যত প্রকার উপায় 
হইতে পারে, সমুদয় তাহারা প্রয়োগ করিতেছেন। উচ্চ- 
শিক্ষার গতিকে মন্দীভূত করা, বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসি- 
গণের মধ্যে একতা বদ্ধিত হওয়ার পগে বিদ্বস্তাপন করা, 
স্বদ্দেশ-প্রেমের উদ্দীপক চিন্তাসকলকে শিক্ষার্থীদিগের চিত্ত 
হউতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করা, গ্রকাণ্ত সভাদির € সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করিবার চেষ্টা করা,স্বদেশ-প্রেম- 
ভাবাপন্ন বাক্ডিদিগকে প্রকারান্তরে দণ্ডিত ৪ ক্ষতিগ্রস্ত করা, 
এ সমুদয়ট এক আশঙ্কা ও একই রাজনীতির পরিচায়ক । 

কথা এই, বিদেশীয় রাজারা দদেশ-প্রেমের আগুন 
নিবাইতে পারিবেন কি না? পাঝার আগুন যখন একবার 


৫৮ 


ভাল করিয়া লাগে তখন অঢ়পর্ধি বর্ধার ধারা পড়িলেও 
তাগাকে নিবাইতে পারে না। প্রশ্ন এইট, এ স্বদেশ-প্রেম 
পাঝার আগুনের মত লাগিয়াছে কি না? চিন্তা করিয়া 
দেখিতেছি, লাগে নাই । দেশের অগণিত পরঙগাসংখ্যার 
সহিত তৃলনাতে শিঙ্সিত ব্যক্তিগণ মুষ্টিমেয় মাত্র। এই 
মুষ্টিমেয় মান্ুমের মগ সকলকে আধার উহা ধরে নাই। 
স্বদেশ বা 
স্বদেশ-গেম কাহাকে আর 
স্বদেশের কথা ভাাববেই ব! কখন? ঢুভিক্ষে অনাহারে, মহাজন 
'9 রাজার পাড়নে হাভাদিগকে সবরদা উদ্দিগ্ন, সন্বন্ত ও বাত 
বাস্ত গাপিয়াছে । ভারতীয় প্রজামগ্ুলী যেন সেই পাঝা 
যাঠার উপবদিকের খানক'তক ইটে আগুন পাগিয়া ঝাম! 
ভইতেছে, আবশিষ্ট সমুদয় পাঝা কাচা £টে পুর্ণ রহিয়াছে। 
বিদেণায় রাজারা এ পাঝা ঘেন নিবাইিতে সমথ ন। হন, সে 
বিষয়ে এদেশায়াদগঞে মনোনোগা প সতক থাকিতে হইবে । 

এ ত গল রাগাধিগের সহিত মেখানে সন্বদ্ধ সেখানকার 
কথা । আমাদেরও “বিবার বিষয় অনেক মাছে । অপরা- 
পর প্রেমের গায় শ্বদেশ-প্রেমের9 কতকগুলি ব্যাধি 
মাছে, ভাগ আমাদিগকে সামলাইতে হইবে। দাম্পত্য 


অগণিত প্রজা ভ নিয়েই পিয়া রহিয়াছে । 


বলে, তাহারা জানে না। 


প্রেমের বাপি ঈবা! ২ বাৎসলোর বাধি সন্তানের দোষের 
গ্রাতি অদ্ধতা ; শ্রদন্মানিরাগের ব্যাধি সাম্প্রদায়িকতা ; ইভা 
সকলের বিদিত। তেমনি প্রদেশ-প্রেমের কি কোন 
বাপি আছে ' 'এষ্টরূপ বাপধির নিদ্দেশ 
করিতেছি 2 

প্রথম বাপি, মামরা বিগত 
এদেশায়দিগের 


কতক গুলি 


চলিশ বৎসর দেখিয়া 
আসিতেছি, যগনি মনে সদেশ-প্রেম ও 
জাতীয়তার ভাব জাগিতেছে, তখনি তাহা বিদেশায় বিদেষের 
আকার পারণ করিতেছে : আমাদের যাহ আছে, তাভাই 
সর্বোত্রু£, পর দশে যাহা আছে তাহা নিকট এবং 
আমাদের কাহার9 নিকট কিছু লঈবার নাই, এই ভাবটা 
প্রবল হইয়া উসিতেছে ৷ এটা স্বদেশ-মের একটা ঘোর 
বাধি। জাঁপানবাসিগণের স্বদেশ-প্রেমের অর্থ দি এই 
তত তাতা হঈলে জাঁপানকে আর মাথা তৃলিষা দাড়াতে 
তত নাঁ। বর্তমান জাপানের উন্ততির ইতিবুভ ধাভারা 
পাঠ করিয়াছেন ভারা সকলেই জানেন যে ঠিক ইভার 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 

বিপরীত ভাব থাকাতেই জাপান উন্নতির পগে অগসর হইতে 
সমর্থ হইয়াছে । ১৮৬৮ সালের পুর্বে জাপানীর রাজ্জনীতি 
চীনের রাজনীতির ন্যায় ঘোর বিদেশীবিদেধী ছিল। 
জাপানবাসিগণ বিদেশীয়দিগকে আপনাদের দেশে বাণিজ্যাগার 
স্থাপন করিতে বা ভুসম্পত্তি অক্দজন করিতে দিত না। 
এমন কি তৎপূর্ে মাকুইিস ইতোর ন্যাম বিশিষ্ট বাক্তি- 
দিগকে 9 লুকাইয়া বিদেশে নাইতে হইত । বিদেশায়দিগকে 
প্রবেশের অধ্বিকারলাভ করিতে 
ততৎপরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টান্দের পরে যখন এই পাজ- 


মতি ক্টে জাপানে 
হইয়াছে । 
নীতি পারধ্িত ভইল, 'এবং জাপানবাঁসিগণ বিদেণ'য় মাহা 
কিছু ভাল গাছে, তাহার অন্তশীলনে 9 গহণে প্রবণ ইষ্লেন, 
গাপা- 
নীয় গবণণমেন্ট কয়েকজন বিশিষ্ট বাক্তিকে ইন্উরোপ এ 
আমেরিকার রাজনীতি, সমাডনীতি, শিঞ্প, বাণিজা, সামরিক 
এ্রণালী প্রভাতি মন্তশ্বীলন করিধার জনা প্রেরণ করিলেন : 
হারা ডুই বৎসর কাল আমেরিকা « ইউরোপের সমুদয় 
দোশে দমণ করিয়া! সংবাদ সংগঠ করিয়া আমিলেন। তত্পরে 
তাহাদের সঞ্চিত জ্ঞানকে কাধ্যে পরিণত কারবার চেষ্টা 


তখন হইতে জাপানের নব মভাদয় আর ভইঈপ । 


হইতে লাগিল। 

জাপান বিদেশায় নাহা কিছু ভাল আছে তাহা দেখিলেন 
কিন্তু তাহার গন্থকরণে প্রণুহ হতালেন না। সে সম্দয়কে 
আপনাদের "বস্তার মন্কুঁল করিয়া পইাতে লাগিণেন। 
দষ্টান্ত স্বরপ উল্লেগ করা মাইতে পারে, ঘে জাপানের 
সামরিক প্রণালী জার্মান 'প্রণালীর অগ্ভবূপ। রাজনীতি 
৪ শাসন প্রণালী ইতলগ্ের পার্লামেন্ট প্রথার অনুরূপ । 
কিন্তু তাভা বলিয়া জাপান জাম্মীন সামরিক প্রণালীর 
ভবছ অনুকরণ করেন নাই, তাহাকে নিজের অবস্থার 
মন্তব্ূপ করিয়া লষ্টয়াছেন 'এনং শাঙগাতে আপনার অনেক 
ঘোগ করিয়াছেন । যথা, জাপানী রাইফল জানান 
রাইফলের আদর্শে নির্মিত কিন্তু তাহা শপেক্ষা উত্রুষ্ট। 
সৌভাগাক্রমে জাপানের সামাজিক আবস্থা  ই*ল্তীয় 
পাললেমেন্ট প্রথার মনুকুল ছিল, এই জনা জাপানে ঈংলত্তীয় 
পার্লেমেন্ট প্রথা প্রচলিভ হইতে পারিয়াছে। কিন্ত ভাত! 
ভইলেও জাপানের পার্লেমেন্ট প্রণালীতে এমন অনেক 
নূতন বিষয় দেগা মায় মাহ] উংলগুয় শাসন-প্রণালীনে নাই। 


২য় সংখ্যা | ] 

ফপতঃ বিদেশে যাহা ভাল আছে তাহা দেখ, একথা 
যখন বণা যাইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে অনুকরণ 
আমাদের উদ্দেগ্ত নতে, কিন্তু অন্ুমরণই উদ্দেশ্্ু। অনুকরণ 
৪ অন্নসরণে অনেক প্রভেদ । অন্ুকরণের অর্থ মূল ভাব ও 
আদশটার সাঁহত তাহার প্রকার ও 'প্রণালীটাও লওয়া,__ 
অনুসরণের অর্ণ মুণ ভাব এ আদশটা লঙয়া তাহাকে 
আমাদপের মবস্থার অনুরূপ প্রকার ৪ প্রণালা দেওয়া। 
উংরাজীতে একটাকে বলে 11101101101) অপরটাকে বলে 
7৯11)111711160)1), " 

মোটের উপর 'এই কথা বপা বায, অন্ুকরণের দ্বারা 
কোনও ঝ/াক্ত বা কোন জাতি অগ্ঠপি মহন্বণাভ করে 
নাই ; কিন্তু গনুসরণ [ভিন্ন কেহ উন্নতিলাভ করিতে পারে 
নাই । অনুকরণ সব্বথা পরিভপ্ণীয় কিন্তু অন্ঠসরণ সর্বথ! 
অবলম্বনাম। শ্ুতরাং স্বদেশ-প্রেম যখন এই বিরুত ভাব 
ধারণ করে, যে আমরা মনে করিতে থাকি যে আমাদের 
যাহা কি আছে হাহা সর্সোত্রুষ্ট এবং অপরের নিকট 
আমাদের কিছু শিথিবার নাই, তখন আমরা তাহাকে 
ব্যাধিবিশেষ বলিয়া মনে করি এবং মনে মনে শোক করিতে 
থাঁকি। 

এই অন্তকরণ এ মন্সরণের প্রভেদ নিদ্দেশ করিতে 
গিয়া আর একটা দষ্টান্ত প্রদর্শন করা বাইতে পারে। 
ইংরাজদিগের গায় আত্মস্তরী, দিনত € বিজাতি-বিম্ুখ জাত 
অল্পই আছে। উহারা মনে করেন, উচ্ঠাদের সমতুল্য জাতি 
আর নাই। সকলে উহাদের অন্সরণ করিবে, উহার 
কাহারও অনুসরণ করিবেন না। এই জাতীয় গর্ব 
ইহীদিগকে ইউরোপের সকল জাতির অপ্রয় করিয়াছে, 
কাঠারগ নিকট যে কিছু শিখিতে হইবে ইভা ঈংরাজের! মনে 
করিতেন না। কন্তু তাহাদিগকেও ফ্রাম্ম এবং জান্মানির 
নিকট অনেক বিষয় শিখিতে ও ল্তে হইয়াছে । 
ইংলও অপেক্ষা জার্মান ও ফ্রাম্সের লোকের মৌলিকতা 
আধক। ইংরাজদ্দিগের একপ্রকার স্থিতিশীলতা আছে 
যাহাকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়া মৌলিকতার ভঁমিতে 
আরোহণ করা অল্প লোকেরই সাধ্যায়ঙ। তত্ভিন্ন ইাদের 
উদ্ভাবনী বৃত্তি অপেক্ষা কার্ধ্যফারিণী বৃদ্ধি অধিক প্রবল: 
সেজন্য মৌলিকতার পথে ইস্টারা তত শীদ্ব যান না। কারণ 


স্বদেশ-প্রেমের ব্যাধি। 


৫৯ 
যাহাই হউক ফলে দেখা যাইতেছে যে প্রবল জাতীয় গর্ধব 
সন্বেও ইংরাজাদগকে শিক্ষাি সধ্বন্ধে অনেক বিষয় জান্মান ও 
ফ্রান্সের নিকট হইতে লইতে হইয়াছে। আমরা ইংরাজ রাজ্যে 
বাস করি, ইংরাঞা ইতি অ৬৬, হংরাজী ভাষাতে কথা 
কাহ এবং 1চন্ত। কর, গুতরাং ইংরাজের যাহা আছে, তাহাই 
উন্নতির আদশ হহা ভাবা আমাদের পঞ্গে বিশ্ময়কর নহে। 
এখনও অনেক বিষয়ে ইংলগড ফ্রান্স, গাম্মান প্রভৃতির 
পশ্চাতে রহিয়াছে; এবং তাহাদের অনুসরণ কাঁরতেছে। 
যেমন উংলগের বর্তমান শন বন্তণ পারমাণে, ক্যান্ট ভিগেল 
গ্র(তির চিন্তার অনুসরণে পরিপু্ট ; তেমান বন্তমান হংরাজী 
শিক্ষা প্রণাণী ইউরোপীয় জাতাঁদগের আদশে গঠিত। 
হংগাজদিগের সায় জাতীয়ত। গব্নে স্ফীত জাতিকেও পরের 
অনুসরণ কাঁরতে হইতেছে । সুতরাং আবার বাল, এদেশায়- 
দিগের স্বদেশ-্রেমের অর্থ যাঁদ এষ্ট ৬য়, বে অপরের যাহা 
ভাল আছে তাহা দেখিতে হইবে না কি লতে ভইবে না, 
তবে বলি ইহা স্বদেশ-প্রেমের একটা ব্যাধি মান। 
স্বদেশ-প্রেমের দ্বিতীয় বাধ, স্বদেশের অতাভের প্রতি 
অতিরিক্ত ভক্তি । আতারক্ত এব এই ভগ ব্যবহার 
করিতেছি, যে স্বীয় দেশের অতাতে যাা কিছু ভাল ছিল 
নাই, তাঠারা জাতীয় 
অতাতে যাহ! 


তাহার প্রাত যাহাদের ভক্ত 
উন্নতিলাভে কখনই সমর্থ হইতে পারে না। 
কিছু ভাপ ছিল তাভার সংরক্ষণের ভন ঈশ্বর মানব-হৃদয়ে 
অতীতের প্রতি আস্তা দিয়াছেন। উহা না থাকা মানব-হৃদয়ের 
বিকারের মধ্যে গণা।  বেদমন্ত্রগুলি একবার পাঠ কর, 
তাহাদের সংখ্যা একবার গণনা কর, ততৎপরে চিন্তা কর 
সেগুলি কিরূপে সহত্র সহজ বৎসর ধরিয়া! নামিয়া আসিয়াছে। 
তাহার অনেকগুলি খখন রচিত হইয়াছে তখন লিখিবার 
প্রণালী লোকের জানা ছল না। অধিকাংশ স্থলে এগুলিকে 
মুখস্থ করিয়া কগে কগে দেওয়া হহ্য়াছে। অতীতের প্রতি 
কিরূপ আদর থাকলে এগুলি কে কে নাঁময়া আমিতে 
পারে তাহ! একবার চিন্তা করিয়া দেখ। অতীতের প্রতি, 
এই স্বাভাবিক আস্থা না থাকিলে আমরা কি ওগুলি প্রাপ্ত 
হইতাম £ এইরূপ সর্বাদেশেই মানব-ৃদয়ের অতীত-ভক্তি 
অনেক উৎকুষ্ট বিষয়কে জাতীয় সম্পদরূপে রক্ষা করিয়াচে। 
তৎপরে যদি চিন্তা করিয়া দেখ! যায়, দেখা যাইবে, যে 


৬ 


অতীতকে |বশ্মত হইয়া অনভীতকে অগ্রাহথ করিয়া বর্তমানের 
উন্নতি হইতে পারে নাঁ। উন্নতির অথ, দেশ যতদুর 
আসিয়াছে, পরে াভাকে 
ধাভারা অগ্রসর হইবার জগ পা বাড়াউতেছেন তাহাদিগকে 
কোণ! পাথানা তুলিতেছেন। 
এইব্ূপেও অতীতকে ছাড়িয়া বর্তমানের উন্নতিসাধন সম্ভব 
নহে। 


সংরক্ষণ করে তাহা মানবের উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। 


লইয়া যাগয়া। স্তরাং 


দেখিতে ভইবে তন্ছে 


অতএব দেখা যাইতেছে, দে বুস্তি অতীতকে 
অতীতের প্রতি মে ভক্তি তাহার সপক্ষে এত কথা 
বলিয়াও ইহ|। বলিতে হইতেছে যে অতীতের প্রতি সেই 
ভক্তি অতারক্ত যাহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রোধ 
করে। আমাদের যাহ! ছিল তাহা সব্বোত্কুষ্ট ছিল এবং 
আমাদের আর উন্নত করিবার নাই; -যে ব্বদেশ-প্রেম 
এই কণা বণ তাহ ব্যাধিবিশেষ | দষ্টান্ত-স্বরূপ মনে কর 
মহারাজা রখজৎ সি ত্র সময় কোনও শিখ সর্দার ববিশজন 
অশ্বারোগা অন্যা রক, কেহবা |ত্রখজন অনুযার্িক সহ 
বাহির হইতেন। এখন যদি দেখ ঠাহাদের বংশধরগণ, সেই 
অতীত গৌরবের স্থৃতি ডলতে না পাঁরয়া কম্মকাজে প্রবৃত্ত 
হইতেছেন না, আলগ্তে কাল কাটাইতেছেন, এবং যাত্রা 
মহোতৎসবাদতে পুব্ব গৌপবের অভিনয় করিয়া কেহ বিশ 
কেহ বা প্রিশটা বেটে। ঘোড়ার উপর পথ হইতে সংগৃহীত 
কতকগডল পপর ছুব্বল “শাক বসাইয়া অন্ুযারক সাজাইয়। 
বাহর হহতেছেন, তাঞা হহ,প কে তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে 
পারে £ সেইবীপ যে গাতি |নজ পুর্ব গৌরবের অভিমানে 
স্কীত হইয়। বর্তণানের উন্নাতসাপনে (বিমুখ শাভারাও 
অশ্রদ্ধেয় এবং তাহাদের অতীতাগ্ররাগ ব্যাধিবিশেষ | 
স্বদেশ-প্রেমের ঠতায় ব্যাধ, আনরা কি আছি তাহার 
প্রতি অধিক মনোযোগ না পিয়া আমাদিগকে অন্টেরা কি 
বলিতেছে ৫ |ক দোখতেছে সেই |দকে আঁক দৃষ্টি দেওয়া 
ও সেই |ববাদে কাল হর করা। যথার্থ স্বদেশ-প্রেমিক 
তাহারা বাহারা আন্ত-চ্টা দারা আয্মোন্নতিসাধনে তৎপর 
হুইয়াছেন। যেমন গৃহস্থ গৃহস্থে সব্বদা কলহ করিয়া থাকে 
"কেন আমাদের ছেলে মন্দ কাজটা কি করিয়াছে; যেটা 
ওর দোষ বলিতেছ সেটা দোষ নয়, সেটা এর গুণ” তেমনি 
একশ্রেণীর স্বদেশ-প্রেমিক দেঁখি ধাহার নানা যৃক্তি উদ্ভাবন 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ট ভাগ । 


করিয়া আপনাদের দেশে যাহা! কিছু আছে তাহার সমর্থন 
করিবার জন্ত ব্যগ্র। যে শক্তি তাহার! এই কাধ্যে ব্যয় করেন 
তাহার অদ্ধেক যদি দেশের কুরীতি, কুনীতির উন্ম,লনে 
নিয়োগ করিতেন তাহা হইলে দেশের অনেক কল্যাণ হঈত । 
একথা নিশ্চিত আমাদিগকে আপনাদের চেষ্টাতে মহত্ব লাভ 
করিতে হইবে। আমাদিগকে কেহ জাতীয় মহদ্দ আনিয়া 
দিবে না বা কিনিয় দিবে না । আপনাদের দোষ আপনারা 
সংশোধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া দুর্বলতার পরি- 
চায়ক নহে সবলতারই পরিচায়ক । যে জাতি আত্ম- 
সংশোধন ও আয্মোন্নাতি সাধনে দ়ব্রত তাভাকে অপর 
জা।তর! শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। বিদেশীয় 
রাজারা আমাদিগকে ঘ্বণার চক্ষে দেখেন জানয়া আমরা 
সকলেই দুঃখিত । ইহাতে কে না ছঃখিত হইবে? ধাহা- 
দিগের হস্তে শাসন-কাষ্যের ভার তাভারা যদি গ্রঞজাদিগকে 
অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন তাশা হইলে ক প্রকারে স্থশাসন 
হইতে পারে» কিন্ত আমরা শ্রদ্ধার কি কারণ দিয়াছি, 
তাহাও ত একবার দেখিতে হইবে ॥? আমরা স্বীয় চেষ্টায় 
দেশের কোন্‌ দোষটা সংশোধন করিয়াছি? রাজারা যদি 
মাঁমার্দিগকে বলেন, “দেখ আমরা তোমাদের সতীদাত প্রথা 
নিবারণ করিয়া দ্রিয়াছি, রাজপুতদিগের মধ্যে শিশুহত্যা 
নিবারণ করিয়াছি, ধশ্মের নামে নরনলি প্রভৃতি হইত তাহা 
বিলুপ্ত করিয়াছি, সিন্ধু প্রভৃতি দেখে যে নারীহত্যা বনু 
প্রচলিত ছিল তাহা বারণ করিয়াছি । বল তোমরা স্বীয় 
চেষ্টায় কি কতদূর করিয়াছ ? তোমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা 
কত বৎসর পরিয়া বাল্য বিবাহ, বধ বিবাশ, নারীর চির 
বৈধব্য, জাতিচ্েদ প্রথা প্রভৃতির প্রতিবাদ করিয়া আসিতে- 
ছেন: £ক তাহারা কে কি করিয়াছেন; তোমাদের যত 
বিক্রম আমাদের পশ্চাতে লাগিবার সময়, আর দয়া ও 
স্থকোমল ভাঁব নিজেদের দোষগুরিকে পরিবার সময়; ইহা 
দেখিলে তোমাদের প্রতি কিরূপে শ্রদ্ধা থাকিতে পারে ?” 
একথা যদি রাজারা আমাদিগকে বলেন, তবে তাহার উত্তর 
কি? 

বর্তমান স্বদ্দেশ-প্রেমের উদ্দীপনার সময় একটা ভাব 
দেখিয়া মনে বিষাদ উপস্থিত হইতেছে । সে ভাবটা এই, 
জাতীয় সামাজিক জীবনকে হীন অবস্থাতে থাকিতে দিয়াও 


২য় সংখ্য। । 1. 


ও চাটি সম্বঙ্গে নবি উর নি লাভ ভিত 
পারা যায়। ইহ] ভপেক্গা ঘোরতর ত্রান্থি আর হইতে পারে 
না। ব্রার সৃদ্দের সময় লোকে দেখিয়া আশ্চপ্যান্বিত হইয়া- 
ডিল, যে এক এক জন বুগারের জন্য পাচ পাচ জন উংরাজ 
প্রয়োজন হইল, তবে তাতাদিগকে পরাস্ত করিতে পারা 
গেল। ইহার 15তরক!র কারণ কি? ভিতরের কারণ 
এই, ইতর!জগণ সু্প্রয়, বিলাসী হইতেছেন এবং তাইাদের 


সামাছিক জীবনে এরূপ অনেক দোষ প্রবেশ করিতেছে, 


যাহাতে তাহাদিগকে দর্ধল করিয়! ফেলিতেছে। প্রাচীন 
রোমকাদগেরও এইরূপ দশা ঘণ্টয়াছিল; সামাজিক 


জীবনের অপোগতি (নবদ্ধনই রাজনৈতিক জীবনের অধোগতি 
ঘটিয়াছল। 

আমরা যে জাতীয়ভাবে উঠিয়া দাঙাইব, আমাদের সে 
শক্তি কৈ) শান্ত যাদি থাকিত তাহা হইলে যে ক্ষেত্রে 
আমাদিগকে বাধা দিবার কেহ নাই সে ক্ষেতে প্রকাশ 
পাইত। একবার বিগত সেনস্স্‌রপো্টের পাত দৃষ্টিপাত 
কাররা দেখ আামরা ক সামাজিক অবস্থাতে বাস করিতেছি! 
গিজ্ঞাসা কি আমাদের সামা।জক্ভাবে কি কিছু করিবার 
নাই 2 এবিভাগ কি স্বদেশ প্রেমের এলাকার অন্তর্গত নহে? 
এদিকে স্বদেশ প্রেমিকদের দাষ্ট সেরূপ পড়ে না কেন? 
ইহাতে ক এই প্রমাণ হয় না, ঘে, যোদকে সামাজিক 
নিগহের ভয় স্বার্থনণের ভয় সে দিকে তাচাদের বিক্রমের 
অভাব, আর ঘোঁদকে বিনা খরচে কেবল চাৎকার মাত্র দারা 
স্বদেশ-হিতৈষী শাম কেনা মায় সোঁদকে তাহাদের গটর 
বিক্রম ১) এটা শ্বদেশ-প্রেমের ব্যাধি 
দিগকে স্বদেশ-পেমের এই ব্যাধিগুলিকে পরিহার করিতে 


হইবে। 


স্বদেশ তপেমিক- 


শ্রী'শবনাথ শান্ত্ী। 


স্বদেশী-পচেষ্টায় শিক্ষিত লোকের 
কর্তবা | 


১৮৯২ খুষ্টান্নের আগষ্ট মাসের “্সায়ে্টিফিক আমেরিকানে” 
পি কামিং কী” বা ভবিষ্যতের মৌমাছি শীর্ক একটি প্রস্তাব 


স্বদেশী- প্রচেষ্টায় শিক্ষিত [লোকের কর্তব্য । 


৬১ 


প্রকাশিত হটরাডিল।, হারের প্রস্তাবিত বিষয়ের 
আলোচনার সৌকাদ্যার্থে তাহার সার মন্্া নিগ্ধে দিতেছি 2 

“সাপারণ মধুমক্দিকার শুড় (17০7১৯0১) তত লম্বা' 
নভে বালয়া উহা লাল ক্লভার 5 মগান্সয অনেক রকম 
ফুলের মধু চুষি! লইতে পারে মা। ভারতবর্ষে “জায়েন্ট বী” 
মধুমক্ষিকা আবিষ্কত 


তাহার স'ঠত ইভা সাঙ্কঘাবিপন 


নামক থে একপ্রকার অতি বড 
শযাছে করলে এই 
ভাব দূর হইতে পারে। পুক্ত-রাঞো বে মৎগ্ত-বৈঠক 
ঢালাসা। 0০000755101) বধিরাছিল তাহার পনীক্ষাকাধ্য 
দারা গ্রিবীকূত হইয়াছে বে, জাপানে বে এক প্রকার আহার্ষ্য 
জেলি মাছ (1০11 তাহ!র সহিত 
আমেরিকার শ্ঠাদ ৪ ফ্লাউগ্ডার খ।ছের সাঙ্কমা-বিধান 
করিলে শ্যা মাছের কীটার অংশ এতটা কদান যাইতে 
পারে যে তাহাকে ক।টাশুন্ত বলিলেই চলে ।  শারভার্ড 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক গুডেল সাঠেব বলিয়!ছেন যে, 
এমন সময় আদিবে মখন সর্বাবদ ফল বাঞশুগ্গ তইবে। 
পাওয়া 
এন্ধপ কলা উত্পন্ন ভতেছে বাভীতে 
[কংবা বাজগ্রণে এত অপরিণত ও 
এই বীজ 

মাঝে 
পাওয়! ঘায়। কীটা- 
শন্য শ্যাড্‌ মাছ ও বাজশগ্ ফল উত্পাদন কব বদি সাধ্যায়ত্ত 
হইয়াছে তবে ভগশূন্ মধুমকগকার আবিভাবও অসম্তাবিত 


1১] পাওয়া যায়, 


তাহার এই ডীঁন্ভর সত্যতার আভাস .এখনই 
মাইতেছে । এখন 
আদৌ বীজ নাঈ, 
সন্মম যে কাল কাপ দাগের মত মাণ দেখায়। 

বপন কাঁরলে তাহা হইতে অন্কুর উৎপন্ন হয় না। 


মাঝে বাঁজশুশ্ত কমলাপেবুও দেগিতে 


দঁক্ষণ আনেরিকাধ ছিংবর ভলশন্ত মৌদাচি দোখতে 
কিজ্ঞ 
তাহাদের সাহত সাধীরণ মধুমানকার মাঙ্গনাপননে ভল্শন্ত 
হয়৷ উক্ত 
প্রথালীতে মৌমাছর শুড় লম্বা ৬ইবে ও এই উপায়ে 
উঠা 


নহে । 


পাওয়। যায়, ভাহারা মধুষপগ্ে পটু নতে। 


রণ 
শি 


মৌমাছি উৎপন্ন কিটখার 1ন,5প্ 


তে | 


ভক্কবে। এই 95 ইট[লীর 


মৌমাছির সদ্প্রণপ্তাল যুক্ত হইলেই মধুমাঙ্গকার চরদোতকর্ষ, 


ভলশুন্গ গুনের সুঠিত 
হইল বাঁলতে পারা যায় । 


পরই পৰীক্ষাকাযোর ভচ্ এাঠুল অথ্থের প্রয়োজন । 


ব্ক্তিনিশেষের ইনার উপযোগী গুণ থাকলে ০ অঞ্াভাবে 


তাহা ছারা এ কাছ হইতে পারে না। ঘেবূপ লাভের 


৬২ 


আশ! আছে তাহাতে ঘক্র-বাজোর কুষিবভাগের এ কাধ্যে 
হন্তঙ্গেপ করা উঁচিত। ১৮৭৯ খুষ্টাৰে যন্ত-রাজ্যে আড়াই 
' কোটি পৌগ্ (এক পৌগুন প্রায় আধসের ) অর্থাৎ সেই 
বৎসরের লোকসংখ্যার জন প্রতি আধ পৌগু মধু উৎপন্ন 
ভইয়াছিল। মৌগাছি ভলশূন্ট করিতে পারণে অনেকেরই 
মধুর চানে প্ররত্তি হইবে; গ্তানে স্তানে বিশেষ বিশেষ 
শম্ত উৎপাদন করিয়াঁণ মৌমাছি জড় করিবাগ শ্ুবিপা 
করা যাবে । বেণা মধু উৎপন্ন হইলে তাভার দাম কমিয়া 
যাউবে বা গরিদ্দার ঘটবে না এরূপ আশঙ্কা অমুলক। 
উহা সাধারণ নিয়ম ঘে, কোনিও ্িনিস মে পরিমাণে 
উৎপন্ন ভয় ভাহার কাটুতি9 সেই পরিমাণে বাড়িয়া ায়। 
পুর্বে বৈলান্তী বেগুনের বিক্রয়ই ছিল না, এখন তাহার 
কত কাটতি। মধুর কাট্তি না হ€য়ার কারণ এই যে, 
লোকে তাহার ব্যবহার জানে না। জন গ্রতি বৎসরে 
আপ পৌগু মধু খরচ হইয়া থাকিলে বড়ই কম খরচ 
হউয়াচে বলিতে ভষ্বে। ইহার আবার অধিকাংশই 
ওঁষপ প্রস্থত করিতে লাগিয়াছে।” 
মধুর চাষের উৎ্কধসাপন উল্ড প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ 
হউলে9 গ্রসঙ্গক্রসে মত») ৪ ফলের চাদের উন্নতিবিধানের 
আভাস আগর উহাতে পাউচ্ডেছি। এই প্রস্তাবের পর 
প্রায় চৌদ্দ বৎসর কাটিয়া গেল। ইভার মধো এই সকল 
বিষয়ে ন্নতি খুক্ররালো ভইয়া গিয়াছে । এই সে দিন 
“অমৃত বাজারে" দেখা গেল্‌ যে, সেখানে মাছের হাসপাতাল 
পনধান্ত এই স্বদেণা- গ্রচেগার দিনে, এই 
“সরকারী চাকরী করিব না" বাঁলয়া কোমর বীপিবার 
দিনে, সব্দোপরি এই জীবন-সংঃগ্রামের দিনে, আমাদেরও 
এই ভিনটি খান্ঠের উতৎকর্ষসাপনে মনোযোগ দেওয়া 
অত্যাবশ্ঠক হুয়া পড়িয়াছে। কিন্ত আমরা উত্তরূপ 
কোনও ডঃসাপা প্রস্তাব উথ্থাপন করিব কেহ যেন সে 
ভয় না করেন । আমরা গরীব, যে ঘৌথকারবার লক্মীর 
, ক্ুপালাভের প্ররু? পন্তা বলিয়া সকল দেশে অবলম্বিত 
হইতেছে তাহা চালাইতে 9 আমর! অভাস্ত হই নাই। সরকারী 
সাহাধ্যলাভের আশাও আমাদের পক্ষে তুরাঁশা মাত্র। 
শুতরাং আমরা বাক্তিগত চেষ্টায় এ বিষয়ে কতটা কাজ 
করিতে পারি তাহাই একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। 


হইয়াছে । 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 
অপেক্ষাকৃত আয়াসসাধ্য কষকর্মের জন্য প্রস্তত হইতে 
হইলে এবং এই সকল কাজ হীনকন্ম বাঁলয়া আমাদের 
যে বদ্ধমূল কুসংস্কার আছে তাহা দূর করিতে শুহণে ফণের 
চাষ প্রথম সোপান বলিয়া মনে হয়। সন্মাজ্জনী হাতে 
লইয়া রাস্তা পরিঞার করতে আমাদের অনেকে হয় ত 
পার না, কিন্তু চাকরচাকরাণার অভাবে বাড়ীর ও ঘরের 
ভিতরে ঝাও দিতে তত সঙ্কোচ বোপ হয় না, অনেক সময়ে 
দিয়াও থাকি। তদ্রুপ বাড়ীতে ও বাড়ার আশে পাশে 
দুই চারটা ফলের গাছ জন্মাতে আমাদের "হাত আসলে” 
৪ মন চাপলে ক্ষেতে নামিতে" কতঙ্গণ ? এ ক্ষেত্রে 
আমাদের থে অভাব আছে ঢই একটি দৃষ্টান্ত দয়া তাহা 
বুঝাতে চে্লা করিব। আমি যখন আমাদের মত এক- 
খানি বাড়ীর কণা ভাব তখন মনে শয়, এমন বাড়ী 
থাকিতে ৪ লোকের পঅনচিন্তা চমতৎকারা” উপস্থিত হয়! 
এমন সময় ছিল যখন আমাদের বাড়ার আম কীগাল শেয়াল 
কুকুরে খাইয়া শেষ করিতে পারিত না, এখন আমাদের 
আমাদের বাড়ী একটি 
আমগাছ ছিল, তার শাম ছিল “সেরকিয়1,” তাহার এক 
সের গানের একটি আম খাইণে দিব্য জলযোগ হইতি। 
“আফাট়িয়া” নামক ছুট গাছ 
আছে; এক একটি আমের ওজন প্রায় ছুই সের হইবে) 
আটি ছোট ও পাতলা, পোক্াও ভয় না। “আধাটিয়া” 
গাছটির ফল আধা মাসে পাকে বাঁলয়াহ তাহার এই 
নাম হইয়াছিপ, কিন্তু গাছটি কিছু উচ্চ ও ফলের বোটা 
অত্যান্ত নরম বালয়া বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাসে আমাদের অঞ্চলে 


খাইতে ভইলেই [কিনিতে হয়। 


এখনও পপাথরিয়া” এ 


ষে প্রবল ঝড় হব তাহাতে কাচ। থাকিতেই আমগুণি ঝরিয়া 
ঘার। আমি এ পয্যন্ত তাহার ফপ পাকতে দেখি নাই । 
বাড়ীর অন্তান। গাছেরও যেমন এই ঢইটি গাছেরও তেমনই 
কোন? যত নাই; কাজেই ফলন অতান্ত কম। আমাদের 
বাপ-দাদার! হয় ত কত যত করিয়া এই সকল গাছ জন্মাইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু আমরা ঠাহাদের এমনই স্ুসম্তান যে, 
তোতা পাখীর মত শ্রান্ধের মন্ত্র আগড়াইয়াই তাহাদের 
প্রতি আমাদের কর্তবোর সমাধা করি, তাহাদের এই স্ম্দর 
স্মতিচিন্নগুলি রক্ষা করিরা তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা অপ্পণ 
করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। এক একটি গাছ কত 


২ খ্যা।] 


রি সাক্ষী, কত কিউ ম্নেভ- নৈ্াজে তি তাহাদের 
সহিত জড়িত, তাভার! কেমন মান্বষের অমরত্বের ছাপমারা । 
অরুতজ্ঞ আমরা, আমাদের হাতে তাহাদের এরূপ লাঞ্তন! 
হয়! এন্ূপ আরও কত উৎরুছ& জাতীয় ফলের গাছ 
আমাদের বাঁড়ীতে 9 পাড়ায় ফত্রাভাবে নঈ হইতেছে । 
আমাদের পাড়ায় একটি মিষ্ট তৈতলের গাছ ছিল তাহার 
তুলনা আমি এ পধ্যন্থ কোথাও পাই শাই, অথচ মিষ্ট 
তেতুল ঢের দেখিয়াছি। স্বর্গায় স্বনামখ্যাত কবিরাজ 
গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বিক্রমপরগ্ভ কবিকল্পনাযোগ্য 
ভদ্রাসনটি কয়েক বৎসর হইল পদ্মার কুক্ষিগত হইমাঁছে। 
ভাভাঁতে কত উত্রুট ফল ৭ ফলের গাঁ ছিল। তনাধো 
ঢষ্টটি বিভিন্ন জাতীয় পকীচামিঠা” আমের গা ও একটি 
উত্রুট ফলের গাছের উল্লেগ না করিয়া থাকিতে পাবি 
ঢুঃখের বিষয় চাদের চিজ্মা্ চতঃপার্ তত কোনও 
'এক্ট সকল দট্টান্তে 


না। 
গামে দেখিতে পাগুযা নায় না। 
ফণের চাষে শিক্ষিত লোকের চেষ্টার আভাবই কি সুচিত 
হটাতেছে না) শুধু প্রকৃতির উপর ৭ মাভারা পেটের 
জালাধই অঙ্গির সেই সাধারণ লোকের উপর নির্ভর 
করিয়া আর কতকাল চলিবে; মশিদাবাদের শ্রীঘুক্ত 
মতেশনারায়ণ রায় ৪ পাইকপাড়া নশরি বিবিধ ফলের 
কলমের তা!লকা প্রকাশ করিনা ৬ শ্রীঘক্ত নগেন্দনাথ 
নর্ণকার মভাশস্র ীভার সম্পাদিত “কুধকে” ল-চাষ সম্বন্ধে 


বিবিধ স্পরামশ দিয়া দেশের মঙ্গলসাপানে মদি€ যত্ুবান্‌ 


আছেন বটে, তর্থাপ মনে হয়, বড় লোকদের বাগানের 
তাভাঁতে গে উপকার হইতেছে, সাধারণ লোকের বিশেষতঃ 
সাধারণ শিক্ষিত লোকের, সে স্তবিদার দিকে তত লক্ষ্য 
নাঈ। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যেরূপ বিস্তুতভাবে ল্যাংডা 
আম, পেয়ারা, কুল ও খরমুজের (জাগ্রা ও লাঙ্ষৌর 
থরমুজের চামইঈ নিশেষনূগে বাঞ্চনীয় ) চাষ ভইয়া থাঁকে 
শঈদেশের স্থানে গ্ভানে তদ্দপ হইতে 
পারে না কি) উদ্ তালিকাদ্য় পড়িপে ত মনে হয় অল্প 
বিস্তর টাব হঈয়াই থাকে । ফাল্নের “রুষকেও” পড়িলাম 
তরমুজ, এরমুঞ্জ পর্ভতির চাষ ফাঞ্চুন মাসে শেষ করিলে 
গাল হয়”। সাইবিরিযার গাছ যখন আমেরিক।য় জন্মান 
[ইতে পারে তখন চেষ্টা করিলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের 


অন্ততঃ 


স্বদেশী- প্রচে্টায শিক্ষিত লোকের কর্তব্য । 


৬৩ 


ফল বঙ্দেশের স্থানবিশেষে উৎপাদন করা যার রী একথা 
সহজে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কাবুলী ফলের দৌড় 
পঞ্জাব পর্যাস্ত পৌছিয়াছে। আর? পুর্পাভিমুখে কৰে তাহার ' 
শুভ অভিযান হইবে ভগবানই জানেন। কাবুলী ফল 
বিক্রেতারা আমাদের চোখের উপর ভইতে বৎসর বৎসর 
কত টাকা লইয়া মায় তাহা আমরা একবার ভাবিয়া দেখি 
কি? হচাভারা রাস্তায় ফেরি করিতে করিতেও মুষ্টি মুষ্টি ফল 
খাইয়া থাকে । এই ফলাহারের পভাব তাহাদের বিপুল 
শরীরের উপর মাই কে বলিতে পারে, আমি কোনও 
ঃসাধ্য পশ্তাব উত্থাপন করিব না বলিয়া যর্দিও প্রথমেই 
করিয়াছি তথাপি পাঠকদের আমবগতির জন্য 
বলিতেছি ঘে, বিকানীরের বিলাতকফেরত মহারাজা মরুভূমির 
বালুকা অপসারিত করিয়া প্রকাণ্ড পরঙ্গব্রিণী খনন করিয়া 
তাশ্া মৃত্তিকা দ্বারা ভরাট করিয়া তাহার উপর বাগানবাড়ী 
গ্রস্তত করাইয়াছেন। তিনি ঘাহা বনৃবাযয়ে বিস্ৃতভাবে 
করিয়াছেন তাহা আমরা আংশিক রূপেও করিতে পারি। 
গত ফেব্রুয়ারি মাসের “এগ্রিকাণচারিষ্ট” পড়িলে বুঝিতে 
পারা যায় যুক্ত-প্রদেশে কি প্রণালীতে নধর, জমা উর্বর 
করিবার সরকারী চেষ্টা চলিতেছে । অবশ্য ইহাতে এখনও 
আশান্তরূপ ফল হয় নাউ । 

ফলের বাবহার সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। ফলাহার, 
ফলাহারী প্রতি কগাগুলি সদিও আমাদের দেশেই প্রচলিত, 
স্বচ্ছন্দবনগাত কন্দমুলফলাদি আহার করিয়া আমাদের 
দেশের মুনি খষিরাই জীবনপারণ করিতেন ইহা যদিও সতা, 
এবং যদি9 মরস্মী ফল (9০2৬০) 7011) ধনী, নিধন 
সকলেই অল্লাধিক পরিমাঁণে খাইয়া শাঁকে, তথাপি নির্টি- 
বাদে বলা যায়, ফল খায়ার একটা রীতি আমাদের দেশে 
নাই, ইভা আমাদের নিতা আভার্মোর অংশ বিশেষ নহে। 
বড় লোকেরাও উহা সথ করিয়া মার খান বলিয়া মনে তয়। 
তবে কি মামরা ফলের বাবার জানি না? আজকাল 
“ভেজাল” যেরূপ 'ভজাইঈতে” আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে 
চাউল, ডাইল, তরকারী, ফল, মাছ 'প্রভৃতি অতি অল্পসংগ্যক 
কয়েকটি ছিনিস খাইলেই মনকে পবোধ দেওয়া মায় যে 
খাঁটি জিনিসটি খাইলাম | যে দ্রপ সর্ত্বোত্রুট খাদ্য বলিয়া 
স্বীরুত ( খাগ্ঠবিচার সন্বদ্ধে ধীভারা এখন৪ ঈতিকর্তব্যতা 


প্রতিজ্ঞা 


৬৪ 


স্থর কারা ॥ উঠি পারেন নাই তাহাদিগকে দিনে 
সাহেবরত "1৩ ১7101] বিিটিতা 01 1)1£0511017” 
নামক গন্থগানি প15 করতে সনিকন। অন্থরোপ করি) 


, প্যাদ। পানগ (পাশিটকু 


থাঁটি ভইপে? থে বগা দিন তিখন দকজাত। আনানা 
জিনিঘের আপা সভগেই আনহের। হা আবস্ঠায় বাছাবের 


লুচি কটুবী সিঠায় নহয় পলিকে হাডাইঘা আসাদের জল 
যোগের দান আকাল পীপপান্র শপ্তিদ কি ফলের নাই, 
আমরা খাইতে বদিলেই বালিশের খোণটির মত উদরটির 
ন খাগ্ঠে কি পরিমাণ 
বিচার করিয়া কোন 9টি বা 


সকল কোণ গিয়া দেগিতে চাই, কে 
পুষ্টিকর উপাদান আছে শাছার 
বেণা কোনটি বা কম খাইতে হয় 
আদৌ স্থান পায় না। 
যায়, মাংস-পলান পানি ন তার চেয়েগ ঠসিয়া ভরি । এন্ূপ 
বিচারের ভান বেপ ভঘ আমাদের লাভার 'প্রনৃত্তির 


এ চিন্তা আমাদের মনে 
মাছ ভাতদ দে পরিমাণ পোর্ট 


প্রধান অন্তরার । ছিতায় বাধা ফলের অভাব বা মহার্ঘতা। 
কথন কোন? ম্রস্সমী ফল গচুর পরিমাণে পাপয়া যায় ও 
সস্তা ভয়, তথন কসামরা আক পর্ণ করিয়া গাইতে ছাঁড়ি 
ইভাকে 
অ:ংমাদের রী'তমত চেষ্টা 


না। একটি পরান পষ্টিকর খাঞ্, 
ইহার বথাস্থানে প্রাতি্রিত করতে 
করা উচিত। অতঃপর ভাবিয়া দেখা উচিত মে, ফলদান 
আমাদের "পীকিকহার ভঙ্গ, ফল আমাদের নিভ্য নৈমিত্তিক 
পুজাপান্নণের খরচের এক বিশেষ অংশ | বিধবা ও আঙ্গান্ট 
বাজারে মহার্ধথ ফল 


দিন দিন 


[নরাদিযাখাদের জ্ ফল চাই । 
কানা আর পাশ করা দলে লা, ভাই লৌকনাশ 
লোপ পাইহেতত, ঠাকুর দেবতার! এ আস্ত কলাটির স্থলে 
বহুধা গগুত টনি সহ্ষ্ট থাকিতে বাধা হইতেছেন। 
ফল খাপ্রার পাত আমাদের যেবীপ উপেক্ষা তাহাতে বত 
পুজাদি উপণগেদ সাহাছছে কিছু ফল খাণয়া তয় তাহার 
তবশ্বা£ নার্ভনায় ; কিতা এরূপ হোঘিগগা।থিক 


বাবস্থা 
মারায় আর কি সন্থোষণান্ত করা নায়! বাডীতে এটুর 
ফল জনা।ইিতে প্াারিলে সব দিক রঙ্গন ভইবে | খরচ বাচিবে, 
থাঈয়া এ।ণটা নাচিবে। 

এস্থছো ইতা9 বলা আবশ্ুক বে, শুধু সথের জন্য ফলের 


চাষ করিলে চলিবে না, হাকে একটি ব্যবসায়ে পারণত 


পরিনাম ] 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


করা 
নেহাত ধাভারা বাড়ীর ফল বোচতে এখনও 


রাড হইবে । সখের কাজের স্তায়িত আশা 
যায় না। 
মধাদা ভাানর আশঙ্কা করেন, তাহারা মি ফলক্রয়ের 
খরচ বাঢাইবার এগ রধানতঃ একজে পনুত্ত £ইবেন বটে, 
তথা।প শহাদের গরীব গ্রতিবাসীদের গতি যেন একটু 
ষ্টিথাকে। গান্ভ ইত্তে ভাওয়ায় 
একটি আম পড়িল বাঁদ কেহ তাঠা কুডাইয়া লয় তবে 
তাহাকে “দূর দূর” করা হয়। এহ গ্রদেশপ্রাতর অন্শালনের 
'দণে একপ সঙ্গীর্ণভাব পোরণ করা শোভ। পার না। 
যাহাদের জমাজারাত নাহ, ফলের গা জন্মাইবার স্ভাবধা 
নাত, [কনিয়া খাবারও সামগ নাহ, তাহাদের ছত চারিটা 
ফণপ দান কাঁরলেই শাগ্রব্যাখ্যাত মলবানের 


এখন দেখতে 


পা, 


পরণ্যলাভ হয় 


5 
শুধু “তলা মাথায় তেল দিয়া” সেই লাভের প্রত্যাশা করা 
বৃথা । পুরে আমাদের দেশে প্রাতি-বন্ধনের যে সকল উপায় 
ছিল এখন সেগুলি 


নৃতন নুতন কৌণণ অবলশ্বন করিতে হইবে । শুধু মৌখিক 


তদঢ় করিতে হবে, আকন তজ্জন্য 
“লৌকভায়” ৪ মুখে *শাই ভাই এক ঠাই” বলিলে চলিবে 
না। 

ঘে কারণেই হউক আমাদের পোষ্োের 
সংখ্যা কন নভে। এই +510017])1.6৭"-দিগের সমস্তা 
আমাদিগকে যতদূর উদ্দিগ্র করা উচিত ছিল এগন'ও ততদূর 
করে নাই, করিলে তাহার সমাধান করিতে অবশ্ঠই কিছু 
চেষ্টা করিতাম। দোষ যে শুধু সেই অজ্ঞ বেচারাদের তাহাও 
স্বাকার করা যায় না। তাহার! ত তাহাদের দাওয়া কতকটা 
এইরূপ শাষায় ব্যক্ত করেই“তোমরা মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলিয়াই অর্থ উপাজ্জন কর, আর যাচাই কর, তোমরা 
নন আফিসে চাকরী ভিন্ন (কিছু করিবে না, তখন তোমর! 
বাবু । আর আমরা যখন তোমাদের সংল্্ট বা সম্পর্কিত 
পন আমাদেরও “বাবু” সা'জতে স্বভাণতঃই প্রবৃত্তি হয়। 
তোমরা প্রায়ই সহরে থাক, তোমাদের কর্মস্থলে বমাজ- 
বন্ধনের ত আটাআটি নান, গাঁকিলেও “চেনা বামনের 
পৈতার দরকার হয় না।? আমরা তোমাদের বাড়ী ঘর 
আগ্লাউ, সমাজের কঠোর সংস্শে আমাদগকেই আসিতে 
হয়, তাই ভিতরকার অন্ধকার বাহিরের সাজসচ্জায় একটু 
চাপ! দিতে চেষ্টা করি। ইভাতে যদ কখন কথন একটু 


আজ্জনাক্ষম 


২ সং্যা।] 


বেজায় বাবুও, হা তোষরা তোমাদের উন্ারহরে 
আমাদের এই স্বাভাবিক ছুব্বলতাটুকু মাজ্জন। করিতে পার 
না? খাটিয়া খাইতে বলিলে রাস্তার ভিথারীর পধ্যন্ত থে 
দেশে মেজাজ গরম হয়, সে দেশে তোমরা যদি আমাদিগকে 
গতর খাটাইয! খাইতে বল তবে সে তোমাদের ( ছোট মুখে 
বড় কথ! সাজে না) বিদেশীর নিকট শেখা 'একটা বেয়াদব 
বৈ আরকি” আমরা কিন্তু ততটা বেয়াদব 'এখন৭ হই 
নাই। বাড়ীর কর্তা যদি সত্য সত্যই ঝড়, হাতে লইয়া 
ঘরের ভিতরটা সাফ করিতে আবরস্ত করেন তবে আমরা 
শশ্বাস্তে অগ্রসর ভয়! বণপি, “আজ্ঞে, আপনি কেন ?, 
মোট কথা, হয় তোমরা অগ্পস্বগগ বেতনে তোমাদের মত 
আমাদের একটা চাকরী করিয়া দে9, নয় আমাদিগকে যাহ! 
করিতে বল তোমরাও তাভা কর আমাদের বাবসাঁয় 
বাণিজ্যের বদিট্রকু বিকাশ করিবার পণ তোমাদিগকেই 
করিনা দিতে হবে যতদিন তাঁভা না করিবে ততদিন 
“পেটে খাইলে পিঠে সয়" ভিন্ন অন্গা পন্থা আমাদের নাউ |” 
বস্ততঃ স্বদেশী-প্রচেষ্টায় শিক্ষিত লোকেরা হাত দিলে এই 
বেচারাদের৪ একটা গতি 
ছারগণ এই উপলক্ষে যে ম5তকার্মা করিয়াছেন '9 করিতেছেন, 
অবকাশকালে বাড়ী গিয়৷ ঘদি 'ঠাহারা ই চারিটা কাপাস 
গাছের সহিত দুই চারিটা ফলের গাছ'৪ রোপণ ধরিস্টে 
চে করেন, তবে উল্ত শ্রেণীর লোকের! তাহাদের সাহাঘা 
রিবে এব' তাহাদের অনুপস্থিতিকালে গা গুলির রক্ষণাবেক্ষণ 
“রবে । পূনরায় ছুটার সময় গৃহে প্রত্যাগমন কালে 
ঠা্রগণ অনুভব করিতে পারিবেন যে, আত্মীয় স্বজনের 
সহের মত এই সযত্বর পোষিত বুক্ষগুলির9 কেমন এক 
[কর্ষণ-শত্তি আছে। ভাবজীবনের পর যখন শীহারা 
টি প্রবেশ করিবেন ও অধিক সময়ই বাড়ী ছাড়িয়া 
জে বাধ্য হইবেন, তখন এই অভিনব ক্লেহের সজোর 
হিঃ তাহাদের মন ঘন ঘন গুহাভিমুখে আকুষ্ট হইবে, শত 
মি ভয়ও সেই জৌতের মুখে ভাসিয়া যাইবে। 
পক বাসস্থানের সভিত আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে বলিয় 
হর ও বিদেশবাসের যে অপবাদ আছে এইবূপে তাহা 
*পনোদিত হইবে। 
গত চৈত্রের «প্রবাসী”তে শ্রদ্ধাভাজন ডাক্তার সতীশচন্দ্ 


ভইবে। আঁমাদের দেশের 


সি 


 বদেপী-গ্রচেক্ীয় শিক্ষিত লোকের কর্তব্য । 


বন্োপাধ্যায মহাশর জগিনািনিকে এচৈত্িব ব্রক ফটোগ্রাফির র 


৬৫ 


চচ্চা করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তা' বেশ। আমাদের 
্রস্ত/বিত বিষয়ে মনোনিবেশ করিণে সে আমোদ উপভোগের 
বিশেষ ব্যাথাত ৬ইবে বলিয়া মনে হর না। কিন্ত গত বৎসরের 
বৈশাখের প্রবাসীর” পবৈজ্ঞানিক যাছুকর” শীর্ষক প্রবন্ধের 
প্রাতি পাঠকর্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আমরা বলিতে 
যাই যে, ফল ও ফুলের চাবও কম আমোদের বিষয় নহে 
তাহাতে শরীর ৪ মন উভয়ই প্রফুল্ল থাকে, বরং আর্থিক 
হিসাবে একটু লাভের কথা আছে। আর এই লাভটুকু 
আছে বলিয়াই ফুলের চাষে যদিও সৌন্দধ্যবোধশক্তির 
একটু বেশা উন্মেষের সম্ভাবনা! আছে বলিয়া মনে হয়, তথাপি 
সম্প্রতি কলের চাঁষই আমরা বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে 
করি। বীহারা ইংরাজের অনুকরণ করিতে যাইয়া বাগান ও 
বাড়ী ফলগাছে সাজাইবার পক্ষপতী হন তাহারদিগকেও 
ফলগাছের প্রতি একটু মনোযোগী হইতে অন্তরোধ করি। 
দিতীয়তঃ মধুর চাষের কথা । শ্রীভটে কমলামধু ও স্বীয় 
সার রাপাকান্ত দেব বাহাদ্বরের মহামগ্ডল ষ্টেটে পন্মমধু 


উৎপন্ন হইয়া! থাকে । কিন্তু উহাদের প্ররূত পক্ষে 
চাষ ভয় কি না জান না। অন্ততঃ শিক্ষিত লোকের 
হাহাতে ভাত আছে বলিয়া ত মনে হয় না। 


নাইনিতালের মধুর কুণা অনেকেই অবগত আছেন। 
আলমোড়া জেলায় 'প্রধানতঃ তাঠার চাষ হয়; তত্রত্য 
আরণ্যফুলের প্রাচুষ্যই এই ব্যবসায়ের উৎপত্তির কারণ । 
সেখানকার গোয়ালারা (এ অঞ্চলে ইচাদের নাম আহীর 
শর্থাৎ আভীর ) এই কাজ করে। আলমোড়ার সহিত 
নাইনিতাল রেলগয়ে দারা বুক্ত নহে; তথাপি মধু 
আলমোড়া হতে নাইঈনিতাল পর্যন্ত আসিয়া থাকে এবং 
শেষোক্ত স্থানে ভেজালের কাজ 9 কিছু না চলে তাহা নহে। 
মাহা হউক্‌, দুঃখের বিষয় এই থে, নাইনিতালের আলু 
মদিও কলিকাতা পর্যন্ত যায়, ওখানকার মধু এলাহাবাদের 
বাজারে দুর্লভ। 

এক সময়ে আমাদের দেশে মধুর যে বিশেষ অভাব ছিল 
“মধবভাঁবে গুড়ং দগ্ভাৎ” কথাই তাহার প্রমাণ। এখনও 
দেখিতে পাই পাড়াগায়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার মুখে মধু 
দেওয়ার যে রীতি আছে কোনও প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে 


৬৬ 


বঙ্গের অধিকাংশ স্থলে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে যে দই টিড়ের 
ফিলার' হয় তাহাতে কখনও কখন'৪ দধি 9 মধুর “মণিকার্চন 
যোগ” হইয়া থাকে । "আমারই দুর্ভাগা কিনা জানি না, 
একাধিক বার আমার এরূপ “কলার” ঘুটে নাই । এন্রপ 
“ফলারে” যেরূপ গুছচিনি এরচ হয় ভাভার স্থলে 'এই স্বদেশী 
চিনির অভাবের দিনে মধুর চলন বিশেষ বাঞ্চনীয় । 
মধু ছষ্পাপানা ভইলে অনেক চিনির কাজ মধুন্টে চলিতে 
পারে। ধাভারা চিনির মিছরির সরবৎ খান, তাহারা মধুর 
পানা কখনও খাইয়াছেন কি প্রাতে মধুর পানা খাইলে 
শরীর বলিষ্ঠ হয় ও স্সিগ্ধ থাকে বলিয়া অনেকে তাভা খাঈয়। 
থাকেন। ছধে ধাভাদের চিনি না হইলে চলে না, তাভারা 
ততৎ্পরিবর্তে মধু ব্যবহার করিলে অধিকতর ফল পাইবেন 
এরূপ আশা করা যায়। মধুর্খাটি হঈলে দ্ধ বেশ স্বাদ ও 
সুগন্ধ হয়। টাটকা মধু দিয়া গরম সুডি খাইতে ৪ বড় 
উপাদেয় । আ'রর্কেদশান্ত্রে মধুর যে গুণবাখা। আছে ভাহা 
এস্থলে উদ্ধত করিতেছি $_ 
মধু শীতং লঘু স্বাঢ় রুক্গুং গতি বিলেখনম | 
চম্ৃষ্যন্দীপন* স্বধ্যং ব্রণ শোধন রোপণম । 
সৌকুমার্যাকরং সঙ্গ পর” আোতো বিশে।পনম | 
কষায়ান্থুরসং ভলাদি গ্রাসীদজনকং পরণ 
বর্ণ, মেধাকরং বৃষ্যুং বিশদং রোচনং ভবে । 
কুষ্ঠাশকাস পিস্তা্র কফমেভঃ কমরুমীন্‌। 
মেদভ্ৃষা বমিশ্বাস হিক্কা(তিসার বিডগহান। 
দাহক্ষতক্ষয়াস্ততু যোগবাহ্ৃস্পবাতলম ॥ 
ূ ভাব প্রকাশঃ । 
অর্থাৎ মধু শ্বীতবীধা, লঘু, ঈষৎ কষায়বন্ত মধুর রস, 
কক্ষ, ধারক, কূশতাকারক, চক্ষুর হিতকারক, আগ্রদীপ্রি- 
কারক, স্বরবর্ধক, বণশোপক, রণরোপক, শরীরের কোমলতা 
সম্পাদক, স্মক্ষামার্গানুসারী, সোতঃ সমুহের দিশোধক, 
আহ্লাদজনক, অত্যন্ত প্রসন্নতাকারক, বর্ণপ্রসাদক, মেধা- 
জনক, বৃষ্য, বিষদ গুণযৃত্ত, কুচিকারক, যোগবাহী, 
কিঞ্চিৎ বাযুবর্ধক, এবং কুষ্ঠ, অর্শ, কাঁস, গক্তপিত্ত, কফ, 
প্রমেহ, ক্লান্তি, রুমি, মেদ, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিকা, 
অতিসা'র, মলবদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় রোগনাশক । 


প্রবাসী । 


ছিটার্ফোট! চাহিয়া আনিয়াই সে কাঁজ সারা হয়। পূর্ব 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 
নাঁন৷ দ্রব্যাত্বক ত্বাচ্চ যোগবাহি হিমং মধু। 
চরক সংহিতা । 
নানাগুণ দ্রব্য হইতে সংগৃভীত বলিয়া মধু শীতল ও 
ঘোগবাহী অর্থাৎ সর্বপ্রকার দ্রব্যের সহিত সংযোগ করা 
ঘায়। 
গুরু রুক্ষ ক্যায়তট্ৈত্যাচ্চান্পং ভিত” মধু । 
চি চে ু ক 
মপবামং দারুণ তম্মৎ সদ্যো হন্যাদ বথ1 বিষম্‌। 
চরক সংতিতা । 
মধু, পুর", রুক্ষ, কষায় 9 শীতল বলিয়া অল্প পরিমাণে 
সেবন করিলে ভিক্র ভয়। মধু অধিক সেবন করিলে 
বদি উদরে আম হয় বে তাভাকে মধ্বাম কহে। এই 
ধোঁগ বিষের শ্ঞায় সদ্ভ গ্রাণঘান্ঠী। 
মধু পাব প্রকাশেশ লঘ গপ্চরক সংতিতায়” গুরু বলিয়া 
উক্ত ভইয়াছে।  কবিরাজেরা বলেন, এই ছুই বণনায় 
বাস্তবিক পক্ষে বিরোধ নাইং কারণ, মধু “যোগবাহী” বলিয়া 
কোনও দ্রব্যের সংযোগে পণৃ, আবার কোনও দ্রব্যের 
সংযোগে গুরু ভইয়া থাকে | উহা যে শুধু উষধ প্রস্তাত 
করিতে € অন্পপানে লাগে ভাহাও নহে; উহার বাস 
প্রয়েগিল (051617101771210011077] আছে চক্ষে 
প্রয়োগের পক্ষে পদ্মমধুট প্রশস্ত | মধুছারা ক্ষত পরিষ্কার 
করা হয় (ইভা ব্ণশোপক ) ইহাতে ঘা ভরিয়া আসে 
(ইহা বখরোপক ) নিয়মিতরপে মধু সেবন করিলেই থে 
গ্টধু শরারের রং পরিঙ্ত ৪ উচ্্ল হয় তাহা নহে, মধু 
মিশিত জলে মাধানের কাজ করে। মধুর এই গুণ কতকটা 
গ্লাস্রানের তুল্য । প্রগেপেগ মধু বাবহ্ৃত হয়। এখন 
কথা হইতেছে এই যে, যে পদাগের এত গুণ তাহার ব্যবহার 
শ্রাদ্ধ, পুজা ও পঞ্চামূতে 
“নিদানের বিধান” স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ মধু ব্যবহত হয়, পায়স 


লোকের দধ্যে তত নাই কেন ॥ 


রান্ন। করিয়া তাহাতে মধুর ছিটা দেওয়ার রীতি এখন" । 


মাঝে মাঝে দেখা যা । মোট কথা আমাদের দেশে লোকে 
উভার ব্যবার .কতকটা জানে; উহা মদি স্তুলভ হয় তটে 
আগ্রহের সহিত তাহারা ইভা ব্যবহার করিবে। মহা" 
হউক আর বিরত হউক, বাজারে যে এখনও মধু পাওয় 


যায় তাহা কতকটা কবিরাঁজ মহাশয়দের কপায়। কি: ; 


$ 


২য় স সংখ্যা | ] 


তীঁহাদের বনি, একথা বলা চলে ঘে, ভীহানের মণ্যে 
অনেকের উপযুক্ত অর্থ সামর্থ্য থাকা সন্ধে এই মহোপকারী 
বস্তটি তাহারা যে পরিমাণে শোষণ করিতেছেন সে পরিমাণে 
উৎপাদন করিতে চেষ্টা করেন না। তাভারা যাহা অসম্পন্ন 
রাখিয়াছেন, শিক্সিত লোকেরা সুসম্পনন করিতে 
অগ্রসর হউন। শিক্ষিত লোকের চেষ্টার সম্পূর্ণরূপে অভিনব 
দ্রবা বাজারে চলিয়া যায়, মধু ত লন্ধপ্রতিষ্ঠ গিণিস।+ 
অতঃপর মত্স্ত সম্বদ্গে কিছু বলিলেই, আমাদের বক্তব্য 
শেষ ভইল | বঙ্গদেশেও মাছের অভাব বে দিন দিন পপি 
পাইতেছে খাল বিল প্চরিণীসম্কুল নদাপরিবেষ্টিত বিক্রম- 
পূররূপী দ্বীপটির দুষ্টান্তেউ তাহা প্রতিপন্ন হয়। সেখানে ও 
এখন মাছের জন্য ভাভাকাঁর পড়িয়া গ্যাছে । এখন জাভাজ 
৪ রেলের গাড়ী বোঝাই ভইয়া গ্তানান্তরে প্রঃ মাছ চালান 
হয়ঃ শুটকি ও লোশা মাছ ত দেশান্তরে? নায় । অশিক্ষিত 
গোককে রূপার চাকৃতির লো দেখাইলে অন্ঠান্ত জিনিসের 
বেলা যেবূপ হয় মাছের বেলা এ তাভাই হইতেছে; পাবরেরা 


তাহা 


দেশের লোকের “ভোগ মাবিয়া" কেবলই মাত চালান 
দিতেছে । কালের চক্রে নদী গাল বিল পুকুর ভাট হইরা 
যায়ার এখন মাছ জন্মার়গ কম। 
গ্রামসমুহের খাল ও পরক্ষাবূণা গুল ত বালির টপ হইয়াছে । 
পূর্বে যেমন লোকে (ভদ্রলোকেরাগ অনেক সময় এ 
আমোদ উপভোগের লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না ) 
পলো ও জাল লইয়া খালে-9 পুকুরে মাড ধারত এখন তাহা 
বড় একটা দেখা যায় না। শত শত লোক “পলো, পলো 
চীকারে গগন ভেণ করিয়া বখন একটা স্বপ্নজল দীঘিনে, 
নামিয়া পড়িত তখন জলের উপর মাগ। ভিন্ন আর কিছু দেখা 
যাইত না; অনাবিল জলরাশি আলোড়িত ভয়! সু্ভ মধ্যে 
পঙ্গিল হয়া উঠিত; কত শোল, বোয়াল, রুই লাফাইয়া 
 আক্রমণকারীদের মাথার উপর দিয়া চলিয় যাইত, হয় ত 
এক জাল হইতে লাফ দিয়া পলাইতে গিয়া পার্বর্তী অপর 
জালে আট্কাঁ পঁ়িত। তখনকার সেই উদ্দাম উচ্ছবাসপর্ণ 
দৃশ্ত দেখিবার জন্ত দীঘির পাড়ে দর্শকের সংখ্যাই বা কত 


পন্মার নিকটবর্তা 


* মৌমাছি পুষিয়া মধুর চ।ষ, সরকারী কৌন ফোন জেলে হয়। 
মন্পাদক। 


(স্বদেশ-প্রচে্টায় শিক্ষিত লোকের কর্তব্য | 


৬৭ 


৭ ১০ ০০ 


হত; মেট মধুর” কে মধুরতর করিবার অন্থই যেন 
গাছের মাথায় মাথায় কাক, চীল ও বকের আনন্দবাজার 
বদিত। দুঃখের কথা বলিতে ঝি, আমি গত পুর্ব বংসর 
দেশে গিয়া খুঁজিয়াও এন্ষ্ঠের সন্ধান পাই নাই। তবেই 
ভাবিয়া দেখুন যাহাদের “ভাত ঘুটিলে স্ুন্‌ যুটে না,” যাহাদের 
মাছই একমাত্র পুষ্টিকর খাগ্, তাহাদের ছুই চারিটা মাছ 
ধরিয়া খাইবার সুবিধা না থাকায় কি কষ্টই না উপস্থিত 
হইয়াছে । বঙ্গদেশে ভদ্রলোকেরই কি মাছ না! হইলে 
চলে? খাইতে বসিয়া মাছের ঝোলের বাটাটি কতক্ষণে 


আসিবে তক্ন্ত কেনা সোতকগে অপেক্ষা করেন। মাছের 
দেনিক খরচটা কি কম? নিমন্ত্রণের খরচে মাছের 


দকাট| কি নগণ্য ? তবে শিক্ষিত ভদ্র লোকেরা এ বিষয়ে 
উদাসীন থাকিলে চলিবে কেন? আরও ভাবিয়া দেখুন, 
জলের অভাব প্রায় সর্বত্রই আছে। আমরা “এক গুলিতে 
ছুই বক মারিবার” কথা গনি, কিন্তু পুক্ষরিণী খনন করিলে 
দেখিতেছি “এক গুলিতে চারি বক মাঁরিতে পারা যায়-_ 
জলের অভাব মোচন, মতম্ত পোষণ, খননলন্ধ মৃত্তিকায় 
উক্ত ফল চাষের জন্ জণী প্রস্তুত করণ ও গরীবদের উপকার 
সাধন। পুকুর কাটার গরচ মায় সুদ অতি শীঘ্ব শীঘ্র ফল ও 
মত্শ বিক্রয়ের লাভ হ£তে উঠিয়া যায়। অতএব আশা 
করা ঘার, এরূপ বিনা বায়ে হাতে হাতে উক্ত চতুর্বর্গ ফল 
লাভ করিতে আমরা অবহেল৷ করিব না। 

বিক্রমপূরে ( বঙ্গদেশের অন্ঠান্ঠ স্থানেও এরূপ পুকুর 
আছে) অনেক পুকুর মাছ-পোষণের জন্ত নির্দিষ্ট আছে 
দেখা দায়। এগুলিকে ড্যাঙ্গা বলে।, অনেক ভদ্রলোকই 
চামড়ার বাবসা করিলে আমাদের দেশে যেরূপ চামাব 
অথ্যাতি হয়, তদ্রপ ড্যাঙ্গার মাছ বেচিলে জেলে-অখ্যাতি 
হওয়ার আশঙ্ক। এখনও করেন। তাই ড্যার্পার লাঁভ- 
জনক ব্যবসায় অনেক স্লেই নিয়শেনীর লোকদের হাতে 
রহিয়া গিয়াছে । কাজেই এস্কলে উল্লেখ করা আবশ্তক যে, 
বিক্রমপুরের ভদ্রজনবহুল স্থুপ্রসিদ্ধ যোলঘর গ্রামের ( এই 
গামের সুযোগ্য সন্তান বিক্রমপুরের শিরোভুষণ মাননীয় 


পু জষ্টিস্‌ চন্ত্রমাধব ঘোব) ভদ্রলোকের এব্যবসায়ে সঙ্কোচ বোধ 


করেন না। তীহার্দের সদ ্টান্ত, শুধু বিক্রমপুরে কেন 


* মাছদের পক্ষে নয়। সম্পাদক । 


৬৮ 


বাংলার প্রতি গ্রামে অন্ত হউক্‌। মধ্যাদাভানিন্ূপ 


অমূলক জুজুর ভয় এই স্বদেশ প্রচেষ্টার দিনে আমাদিগকে 
ছাঁড়িতেই হইবে। ভদ্রসন্তানেরা ফেরি করিয়া স্বদেশা 
জিনিস বিক্রয় করিতে পেছপা€ হয় না গার আমরা ঝড়ীর 
ফল ও পুকুরের মাছ বেচিতে অপমান বোধ করিব ? কখনই 
না; বরং কার বাড়ীতে কত বড় আম হয় '৪ কার ড্যাঙ্গায় 
তিন সনী (ড্যাঙ্গার মাছ সাধারণতঃ নিন বতসর অন্তর 
ছাড়ান হয়) “কৈ” কত কত বড় হয় তাভার জন্য পরস্পরের 
সহিত প্রন্তিযোগিতা করিব 'এবং পারি ত সেই আম ও 
কৈ'মাছ প্রদর্শনীতে পাঠাঈয়া পারিতোধিক আদায় করিব। 

এখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, ডাঙ্গার মাছ মথন 
ছাড়ান হয়, তখন তাহার মা'লীক নিজ ব্যবহারের জগ্ঠ ভাল 
ভাল মাছ রাখিয়া তবে জেলেদের সহিত বিক্রয়ের বন্দোবস্ত 
করেন। শিক্ষিত লোকেরা একাে ভাত দিলে শুধু 
নিজেদের জন্য কেন, নিকটবর্তী বাজারের জগ্ত কি পরিমাণ 
মাছ সচরাচর আবশ্ঠক হয় তাহার ভিসাব করিয়া দেশের 
লোকের অভাব মোচনের স্ুবন্দোবস্ত করিয়া, যাারা মাছ 
চালান দেয় তাহাদের বিক্রয় করিবেন । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমাদের মনে রাখা 
উচিত। মাছ একটি উত্তম সার। আর্টে জল লাউকুমড়া 
প্রভৃতি গাছের গোড়ায় দিতে অনেকেই দেগিয়া থাঁকিবেন। 
ছুই তিন বৎসর হইল এলাহাবাদে 'একবার ইলিশ মাছের 
খুব প্রাঁধ্য হইয়াছ্িল। এখানকার নমুনার ইলিশ গা ৪ 
পল্মার ইলিশের মত স্তন্বাদ নহে বলিয়া এবং অগ্পসংখাক 
বাঙ্গালীর পক্ষে (মছলীখোর বাঙ্গালীর সংসগগ্ণে এ অঞ্চল- 
বাসী কায়স্থ ও নিয়শেণীর লোকদের একটু মাছের নেশা 
ধরিয়াছে বৈকি? এঁহলশা” ধখন বেজায় সস্তা ভয় তখনই 
ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাণয়া বায়) অত মাছ হজম করা 
অসম্ভব বলিয়! বাগানের মালিরা উহা! কিনিয়া লইয়া বাগানে 
পুতিয়া ফেলিয়াছিল। শুনিয়াছি মাঝে মাঝে আমাদের দেশের 
মালিরা এরূপ করিয়া থাকে। ক্ষেত্রাদিতে সার ব্যবহার করা 
আবশ্তক, কিন্তু আমাদের দেশের গরীব রুষকদের রুত্রিম সার 
কিনিবার সামথ্য নাই, একথা সকলেই জানেন। মাছ 
এই অভাব অনেকাংশে পুরণ করিতে পারে। অতএব 
প্রচুর পরিমাণে মাছ উৎপাদন করার 'একটি বিশেষ আবশ্তা- 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


কতা ইহাতে প্রতিপন্ন হঈতেছে। গত ফাল্তুনের “কষক" 
পাঠে অবগত হইলাম যে, তলার চাষে যত প্রকার সারের 
প্রয়োজন তন্মধো নাঈট্োজেন একটি এবং এই নাইটোজেন 
শুকৃনা মাছ হইতে পাওয়া যাইতে পারে। স্বদেশী কাপড়- 
চোপড়ের জন্ত তলার টাষের দেশময় যে “হৈ চৈ" পড়িয়া 
গিয়াছে তাহা আর কাভীকেও বলিয়। দিতে হইবে না। 
উপসতভারে বক্তব্য এই যে, এখনও প্রত পক্ষে এই 
সকল বিষয়ের সাহিত্য আমাদের দেশে রচিত ও গঠিত হয় 
নাই । শিক্ষিত লোকেরা এই সকল বিষয়ে মনোনিবেশ 
করিলে নাঘঈ এ অভাব দুর ভবে । শিক্ষিত লোকের চেষ্টা 
না হইলে কোন বিষম সংক্রান্ত চিন্তার আদান প্রদান 
এবং সে বিষয়ের তনু সংগ্রত হয় না। শিক্গিত লোকেরা 
তাহাদের অন্জিত জ্ঞান পক্ষের ধনের মত গোপন করিয়! 
রাখেন না, লোকের হিতার্থ তা» দান করিয়া আপনাদিগকে 
ধন্য মনে করে ।* 
শ্রীনগেন্্চন্্র সোম । 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ের খন্ড়া নিয়মাবলী । 
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প্রায় ঢু বৎসর হইল বিশ্ববিদ্ঞালয়সংক্রান্ত নন আইন 
পাশ তইয়াছে । এই নুদ্তন আইন অন্সারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের . 
পুনগঠিত সেনেট সভা নুন নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে 
আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কোনও কোনও প্রদেশে এই 
কাষা সমাধা হয়া গিয়াছে এবং কর্ভপক্ষ নতন বিধিব্যবস্থা ' 
নঞ্থুর করিয়াছেন । কলিকাতা বিশ্ববিদ্থালয়ে এই কাধ্যের : 
জগত ১৫৯ এপ্রেল শেষ তারিখ ধাধ্য ছিল। সম্প্রতি 
সেনেটসভা খস্ডা নিয়মাবলী প্রস্তত করিয়া কর্তৃপক্ষের 
নিকট পেশ করিয়াছেন । শী্দই এই নিয়মাবলীর আলোচনা 
করিবার জন্ত সিমলাশৈলে একটি সরকারী বৈঠক বসিবে। 
বৈঠকে কয়েকজন বাছা বাছা সেনেটের সভ্য থাকিবেন, 

% উংরাঙ্গ ব্ণিক্গণের অনুরোধে গধর্ণমেন্ট শীঘ্রই আমাদের দেশে 
সমূজিক ও অন্যবিধ মাছের প্রাচুর্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিষেন। 


ফলে, জেলেদের অন্ন মার। যাইধে। আমরা তখন নিজ আলস্য € 
উদ্যোগহীনতার নিন্দা না করিয়! গবর্ণমেন্টকে গালি দিঘ। সম্পাদক । 


হয় সংখ্যা |] 


ইহারা সহর ও মফঃস্বলের সরকারী বেসরকারী 'ও মিশনরী- 
কলেজগুলির দিকু দেখিবেন এই বিবেচনায় ইহাদিগকে 
লওয়া হইয়াছে । বৈঠক মে মাসের প্রথমে বসিয়া ছই মাসের 
মধ্যে কাধ্য শেষ করিবেন। সিমলাশৈলেই বৈঠক বসাইয়। 
শিক্ষাসংস্কারের প্রথম সুচনা ভয়। আবার সিমলাশৈলে 
বৈঠক বসাউয়া এই ব্যাপারের উপসংহার ভইবে। যদিও 
ভারত গবর্ণমেন্ট এই নিয়মাবলী অবিকল গ্রহণ করতে বাধ্য 
নেন, ইচ্ছামত সংশোধন ও পরিবস্তন করিবার অধিকার 
রাখেন, তথাপি ধরিয়া লগ্য়া যাইতে পারে, যে বিজ্ঞ 
বিশেবজ্ঞগণ কয়েক মাস ধরিয়া অনেক বাগৃবিত'া বিচার 
আলোচনার পর যে সকণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 
ভারত গবর্ণমেন্ট দ্ধ! না কাঁরয়া সেগুলি গাহা করিবেন । 
এই খস্ডা নিয়মাবলীতে শিক্ষা ও পরীক্ষা সন্বদ্দে কিরূপ 
বাবস্থা হইল, শিক্ষিত সাপারণ তাহা জানিবার এন) উতৎকন্ঠিত 
রতিয়াছেন। আমরা াহাদের কৌতূহল নিবুত্ত করিতে 
অগ্রসর হইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বাবস্থা সন্ধে আমাদের 
মতামত গ্রকাশ করিলাম । 


(১) শিক্ষার ব্যবস্থা | 


নৃতন আইনে বিশ্ববি্ালয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষা 
দেওয়ার অধিকার হইয়াছে । পুর্বেব বিশ্ববি্ঠালম়ের এ 
আপিকার ছিল না। খস্ডা নি্মাবলীতে এতদনুযায়ী 
কতকগুলি শিক্ষকের পদের সট্টির ব্যধস্থা হইয়াছে । কিন্তু 
উপযুক্ত পরিমাণ অথ সংগৃহীত না হইলে এই ব্যবস্থান্ুসারে 
কাধ্য আরম্ভ ভবার সম্ভাবনা নাই । অন্তএব ফলে এই 
দাড়াইতেছে নে, বিশ্ববিগ্থালয়ের পু্বেও যেমন পরীক্ষাগহণ 
করা মৃখ্য কা্য ছিল, এগনও তাহাই থাকিবে। তবে 
যাহাতে বিশ্ববিদ্ভালয়ের সং্ট বিাণয় গুলিতে সুচারুরূপে 
শিক্ষার ধন্দোবস্ত হয়, তদ্দিষয়ে বিশ্ববিগ্ভাণয়ের পুব্বাপেক্ষা 
খরদৃষ্টি থাকিবে। যাাতে বিদ্যালয়ে কোনও রূপ দোকানদারী 
না থাকে, ও উপঘৃক্ত এবং উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষক থাকে, 
বিগ্বালয়গৃহ প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর হয়, পুস্তকাগার ও (বিজ্ঞান 
শিখাইতে হইলে ) মন্ত্রাগার কাধ্যোপযোগী হয়, বিজ্ঞানশিক্ষার 
স্থলে প্রতোক ছাত্রের হাতে কলমে” শিখিবার ব্যবস্থা থাকে, 
শুধু পুঁথিগত বিদ্যা সার না হয়, ইত্যাদি নিয়ম পূর্বাপেক্ষা 


বিশ্ববিগ্ঠালয়ের খস্ড়। নিয়মাবলী | 
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আরও কঠোর করা হুইয়াছে। যাহাতে ছাঞ্গণ পাঠে 
অধিকতর মনোযোগী হয় তজ্জন্ঠ তাহাদিগকে ক্ল্যাসে শতকরা! 
৭৫ দিন উপস্থিত থাকিতে হইবে (পুর্বে শতকরা ৬৬ দিন, 
ছিল) এবং তাহারা ইচ্ছামত যখন তখন একলেজ হইতে 
ওকলেজে যাইতে প|রিবে না, অনুত্তীর্ণ ছাব্রগণকেও আবার 

এক বৎসর ( এখনকার মত ছয় মাঁস নহে ) পড়িতে হইবে, 

এইরূপ নিয়ম হইয়াছে । ইহা ছাড়া ছাত্রগণের পড়াশুনা 

ঝরূপ হইতেছে তাহা মাঝে মাঝে পরখ করিবার জন্য 

শিক্ষকগণ 12২০৩৬০ দিবেন এবং তাহার রীতিমত হিসাব 

থাকিবে, এরূপ ব্যবস্থাও হইয়াছে । এই সমস্ত নিয়ম 

প্রতিপালিত ভইতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য বিশ্ব- 

(বগ্ালয় হইতে বিদ্বান্‌ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ নিধুক্ত হইবেন 

তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। 


(২) 13150100111) ( সংযম )। 

কিন্তু ছাত্রধিগের পুস্তকপাঠের ও বিষয়শিক্ষার প্ররুষ্ট 
স্রযোগ ও সুবিধা করিয়া পিণেই বিশ্ববিগ্ভালয়ের ও বিগ্ভালয়ের 
দায়িত্ব ফুরাইল না। শিক্ষার প্রত উদেশ্ঠ চরিব্রগঠন। 
অতএব ছাএিগের নীতি ও চরিত্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখা আবশ্তক ; এই বিবেচনায় বিশ্ববিগ্ভালয় নিয়ম করিয়া- 
ছেন যে, থে সকল ছাত্র অভিভাবকের নিকট থাকিবে না 
তাহাদিগকে কলেজগম্প্ক্ত বাসাবাড়ীতে থাকিতে হইবে 
এব কলেজের কততৃপক্ষগণ তাহাদের অভিভাবকস্থানীয় 
হইবেন। খন্ড নিয়মাবলী মঞ্চুর ভইবার পূর্বেই এই 
নিয়মটি চলিয়াছে। নিয়মটি সম্বদ্ধে আমাদের দেশের 
অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তজ্জন্য একটু বিশদরূপে 
ব্যবস্থাটার আলোচনা! করিতে ইচ্ছা করি। 

অকৃসফোড ও কেমব্রিজ পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিগ্তালয়ের 
শার্যস্থানীয় বলিয়! বিবেচিত ভয়। তথায় যে প্রণালী প্রচলিত 
আছে, আমানদর দেশে তাহার প্রচলন করিলে শিক্ষার 
উত্কর্ষ ঘটিবে, ক্ুপক্ষের এইরূপ ধারণা । তথায় ছাত্রেরা 
এখানকার মত বই বগলে করিয়া ৪1৫ ঘণ্টার জন্ত বিদ্যালয়ে 
আসে না, সর্বক্ষণ কলেজের বোডিংগৃহে বা অদূরস্থিত 
লাইসেন্সপ্রাপ্ত মেস্বাটাতে থাকে। ইহাতে তাহাদের চারি- 
দিকে যেন একটা! জ্ঞানের আকাশ (4১107501766 ০1 
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91570) রচিত হয়, বিদ্ভালোচনার স্থুবিধা ঘটে এবং 
সর্ধবক্ষণ কর্তপক্ষের নজরে থাকাতে চরিএগঠনেরও স্বিপা 
ঘটে। আমাদের দেশের সামাজিক ব্যবস্থা অবশ্া ইংলগ্ু 
হইতে কতকটা বিভিন্ন। কিন্ত আমাদের দেশেও 
ছাত্রদিগের গুরুগ্রতে বাস করার নিরম ছিল 'এবৎ টোলে 
সেই নিয়ম এখনও বিদ্যমান । ভবে যাহারা নিজের গভ 
হইতে আসিয়া নিকটবাসী গুরুর পাঠ লয়! 
যায়, তাহাদের কথা স্বতন্ধ। এক্ষেতেও বিশ্বাবিষ্ঠালয়ে 
আমাদের দেশোপপোণী বিপিইউ ভইয়াচে। যে সকল ছাএ 
(:১-১০17০1275) সহরে বা সভরের উপকগে নিজ নিজ 
অভিভাবকের নিকট বাস করে, তাভারা খ্রক্ষন্দে বাটা 
হইতে যাতায়াত করিতে পাবে । ভন্মাফোড ? কেন বে 
এটুকু সুবিধাও নাই । যেসকল অপরিণতণরস্ক ছার শ্দূর 
পল্লীগ্রাম হইতে আ1সয়া প্রলোভনবভল সরে বিনা অভি- 
ভাবকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে থাকে, হাভাদের ১রিব্রক্মলনের 
ষোল আনা সস্তাবনা, তাভারই নিবারণকল্পে এহ বাবস্থা । 
অথচ যাহাতে ছাত্রদগের মধ্যে স্বাবলম্বনের ভাব জন্মে, 
তাহাতে বাধা দেওয়া হহবে শা। ছাত্রগণ প্রাব্বের গার 
এখনও আপন স্তবিধামত আহাগারির বন্দোবস্ত করিবে ৪ 
পাঁচককিস্কর নিবুক্ত করিবে; তবে দাসা রাগিতে পারিবে 
না এই যা একটু কড়াকড়ি। এক কলেজের ছাএ এক 
বা ততোহধিক মেসে থাকিবে, 'পা১মিশলি' থাকিবে না, 
এ ব্যবস্থা আমরা ত খুবই সঙ্গত এ স্বাভাবিক ননে করি। 
তবে ইহাতে নাঁকি অনেক সপস্তের বিশেষ আপি । এ 
ব্যবস্থার ফলে, কলেজের কর্তপক্ষগণ ছাত্র'দগের স্বখস্থচ্ছন্দ্য 
রীতিচরিত্রের উপর দৃষ্টি রাখিবেন, শুধু (িঞ্িৎ পরিমাণ 
বিদ্ব| বিক্রয় করিয় কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পাবেন না । কলে- 
জের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগের প্লাতমত তন্বাবধান 
করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে । : ইহার ফলে ছাত্র ও 
শিক্ষকের পরম্পর মেলামেশার সু(বধা হইবে । এই ছুইটিই 
শুভফল বলিতে হইবে। এত্যেক মেসে একজন করিয়া 
শিক্ষক সর্বন্গণের জগত তশ্থাবধারক থাকিলে অবশ্ত “সোণায় 
সোহাগা” হইত; কিন্তু আমাদের সামাদ্রিক রীতির কথা 
মনে রাখিলে ইহা সম্ভবপর নহে সহজে বুঝা বায়। কেনন! 
এদেশীয় সকল শিক্ষকই বিবাহিত ও চাকরীস্থলে পরিবার 


নিকট 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ. 


লইয়া বাস করেন। মেস্গুলির পরিদর্শনের জন্য বিশ্ব- 
বিগ্ঠালয় হইতে একজন কর্মচারী নিযুক্ত হইবে, এ ব্যবস্থাও 
হইয়াছে । 


(৩) পরীক্ষার সংখ্যা | 

পরীক্ষা জ্ঞানের পারমাপক বলিয়া পরীক্ষার প্রয়ো- 
জনায়ত। অস্বাকার করা যায় না, কিন্ত নেক সময় পরীক্ষা 
জ্ঞানের পঃরগস্থা হইয়া উঠে; ডাত্রেরা জ্ঞানলাভ অপেক্ষা 
পরীক্ষায় উত্থার্ণ হওয়াকে শেয়ঙ্কর জ্ঞান করে ইহা বোপ 
শয় কাহার অবিদিতি নাত । এই তিসাবে দেখিতে গেলে 
পরীক্ষার সখা অবথা বুদ করা মঙ্গলদায়ক নহে । পরী- 
গ্গার পর পরাক্ষী পাশ করিতে গিধা ছাত্রগণ পীরেতস্তে 
জ্াানসঞ্চয় করিতে খাপুত ন। থাকিয়া, না বুঝিয়া মুখস্ত 
করিতে বাধা ভয় এবং অতিপ্রিভ্ভ পরিশমে স্বাস্তাতঙ্গ ঘটে 
৪ মস্তিষ টিরদিনের জগ) দর্বল 9 বিকল হইয়া যায়। 
ভারত গবর্ণমেন্ট শি্গণ সম্বন্ধে যে মন্তনা প্রকাশ করিয়াভিলেন 
তাভাতে তাহার! একণ! বিশ্ন্ধপে উল্লেখ করিয়াছিলেন । 

কিন্ধ এস্ডা নিন্নাবলীতে দেখিতেছি পরাঙ্গার সংখা 
এখন অপেক্ষা? বু্দি ভইঘ়াছে £ প্রবেশিকা ছুই বৎসর পরে 
|1)1077)011516 বা মপাপরাঙ্গা, তাভার দুই বৎমর পরে 
বি, এ বা বি, এস, সি.পশ ৪ অনার পরীঙ্গ। এবং তাহার 
আবার দুই নৎসর পরে (এখনকার নিয়মে দেড় বৎসর 
ছিল) এম, 'এ,বা এরমূ, এস, সি পরাণ এব" তাঙার পরে 
আবার পি, এইচ, দি, বাড়ি এস, [সি পরীক্ষা । তবে শেষ 
পরীক্ষায় কোন মৌলিক গবেষণা করিলে পরীক্ষাগ্রহণের 
বিশে আদশ্াকত| গ!কিবে না এপ আশ্বাস দেওয়া 
ভইগাঁছে । সপুদশ বধ বধসে ভারগণ এাবেশিকা পরীক্ষা পাশ 
করিবে এবং অন্ততঃ ১৫ বত্মর বয়সে সমস্ত পরীক্ষা শেৰ 
করিয়া! কর্মক্ষেত্রে নামিবে। মপ্যের কয়েকটা বৎসর পরীক্ষা 
দিতে দিতে তাহাদের প্রাণান্ত হইবে । ব্যবস্থাটা বড় 
বিষম হইল । 

আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রবেশের জন্য প্রবে- 
শিকা পরীক্ষা এবং তাহার চারি বৎসর পরে ডিগ্রী পরীক্ষা 
প্রবর্তিত করিলেই সঙ্গত হইত। মধ্যে কোনও পরীক্ষার 
প্রয়োজন নাই । তবে ছারগণ রীতিমত মনোযোগ দিতেছে 
কি না দেখিবার জন্ত কলেজে সাপ্তাহিক, মাসিক, ধৈমাসিক, 


২য় সংখ্যা। | 


াপ্াসিক, বাৎসরিক প্রভৃতি 2 এর বাবস্থা ধাকি- 
লেই যথেষ্ট হইত। ডিগী পরীক্ষার পরে যে কোনও সময়ে 
কোনও ছাত্র কোনও রূপ মৌলিক গবেষণা করিতে সমর্থ 
হইবে, তখন তাহাকে গুণের তারতম্যান্ুসারে এম, এ বা 
এম্,এস্‌,সি অথবা ড্ন-অফ্-আটস্বা সাঘবান্স গ্র্ুতি উপাপি 
দিলেই সুবাবস্থা তইত। ক্রমাগত পস্তকের পরিমাণ বাঁড়া- 
ইয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া জ্ঞানের পরিপি মাপিয়া 
শিক্ষার প্ররূত উদ্দেশ্য সাপিত হয় না। যেমন অতি- 
ভোঁজনে অরুচি জন্মে, ভারদিগেরও সেইনূপ জ্ঞানালোচনার 
বিরক্তি জন্মে। এই জন্যই অনেকে বিগ্ঠালয় ত্যাগ কিমা 
আর কখন প্রশ্তক ঠাতে করেন শা। 
উচ্চ পরীক্ষায়, শিঙ্গা করার শক্তির বিকাশ হইয়াছে কি না, 
ছারগণ নিজের ইচ্ছার ও শক্তির উপর ভর করিয়া জ্ঞানা- 
লোচনায় পরব হইয়াছে কি. না এব কোন 9 দল দেপাঈন্তে 
পারিত্তেছে কি না, ইহাই দেগিবার দিনিম। 
দের এসব কথা “অরাণো রোদন? | 


(8) পরীক্ষা । 
(ক) প্রবেশিক। পরাক্ষা । 


ছা! ররদিগধে 
আয়ন করিতে ভয় এব অনেকেই এত 


এম, এ গ্রন্ূতি 


অপশ্য আমা- 


গঙ্গায় এত বিবয় 
অল্প বসে পনীক্গার 
ভন নে, না বাঁঝদা মুখস্ত কপ] এক প্রকার 
এই দূষিত প্রণালী অবলখনে নি পৰীঙ্গায় 
উদ্টা্ণ হওয়াতে তাহীরা উচ্চ (বি, এ, ) পরীঙ্গার অনেকেই 
আমর! দেখিয়া সখা হইল।ম থে নৃতণ বাবস্তার 
প্রবেশিকা ও এদ, এ, পরীক্ষায় (বিধয়সংগ্য।? হ্রাস হইয়াছে 
এবং যাহাতে ছাপ্রগণ কাঁচ। বসে হাড়ভার্গা পরিশ্রম করিয়া 
স্বাস্থাভঙ্গ এবং মন্তিঘ চিরদিনের জন্ দ্ুববল না করিয়া ফেলে, 
তছদেশ্যে যোল বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে '্রবেশিকা 
পরীক্ষা দিতে পাঁগবে না, এই মঙ্গলগনক নিয়ম করা 
হইয়াছে । 
এই পরীক্ষায় ( ইহার নূতন নামকরণ হইয়াছে সাটি,- 
কুলেশন) সাড়ে তিনটি বিষয় লইতেই হইবে, ঘথা---ইংরাজী, 
অপর একটি ভাষা, গণিত এবং উতিহাস ( খেষটি মাধখানা 
বিষয়) পূর্বের যেমন ভূগোল, প্রারুতিক ভূগোল ও বিজ্ঞান- 


প্রবেশিকা 5 এফ এগ 


ভগ প্রত 


আঁনবাধ্য ; 


ফেল হয়। 


বিশ্বষ্ালয়ের খস্ড়া নিয়মাবলী । 


৭১ 


প্র ঈতিহাসের অন্তভৃক্ত ছিল, এখন আর সেরূপ থাকিল 
না। এই কয়টি বিষয় লঈলেই ছাত্রেরা পাশ হইতে পারিবে 
তবে যাহারা পরীক্ষার কেবলমাত্র পাশ করিতে চাহে না, 
উচ্চ স্থান অধিকার করিতে চাহে, তাহারা ইচ্ছা করিলে 
আর একটি বিষয় লইতে পারে, যথা- প্রারুতিক ভূগোল, 
গতিবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, উদ্িদ্‌বিজ্ঞান, ডয়িং ( রেখাঙ্কণ 
বা প্রাণিদেহ "9 উদ্দিদ্দেহ চিত্রণ )। আমাদের বিবেচনায় 
তবে ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস 
বুঝিতে যতট্রঞু $গোলজ্ঞান আবশ্যক তাহাও 
ইতিহাসের অন্তত সত ৬গয়া উচিত ছিল এবং ইংলগ্ড ও 
ভারতবষের কেবলমাএ আধুনিক ইতিহাস শিখিলেই প্রবে- 
শিক! পৰীঙ্গর্থাদগের এই ছুই দেশের 
প্রাচান উতিভাস গীস, রোমের সঙ্গে এফ এ পরীক্ষায় 
[নিট করিপেই চলিত আর প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৈকল্পিক 
হবে বিজ্ঞানের স্থান ন! করিলে ভাপহইত। বিজ্ঞানশিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্ত আমাদের দেশে 
স্টুলে বিজ্ঞানশিক্গার সরঙ্গামের ও উপযৃক্ত বিজ্ঞানশিক্ষকের 
অভাব; “ঘবেস্থবে' কাঁজ চালাইলে মুখস্থ বিগ্ভারই 
প্রসার ঝাড়িবে।  বিশ্ববিদ্াালয় মিশনও এই কথাই 
নূলিয়ছেন। তবে অবশ্য সেনেটসভা নিয়দ করিয়াছেন, 
মে সকণ স্কুলে বিজ্ঞান[নঙ্গার ভালরূপ বন্দোবস্ত নাই, সে 
সকল গুল হতে কোন ছা বিজ্ঞানের পরীক্ষা দিতে 


হভ1 সঙ্গত ব্যবস্থা | 


হি বানি 
হইলে 


পৃঙ্ষে বথেষ্ট তইত | 


কাছেই 


পাভবে না তাহা হইলে ফলে দাঙাইতেছে যে অতি অল্প 
পন এবং ছাএই এ পথে যাইবে! কেবল তাহাদিগের 
সাবার জন্ত 'এই£ ব্যবা হইয়াছে । তাহাদিগকে উচ্চ 


[িঁবশনে পাশ হইবারও বেশ একটু লুবিধা করিয়া দেওয়া 


হহয়াছে | ৪ 
(খ; এফ, এ পরীক্ষা । 


প্রাযোশকা গরীক্ষায় উত্তীণ হইলে ছাত্রগণ আর্টস্‌ এবং 
বিজ্ঞান 'এই ছুই বিভাগের এক বিভাগে যাউবে; তবে যাহারা 
আটস্‌ বিভাগে ভণ্তি হইবে তাহারা ও ইচ্ছা করিলে কতক- 
গুলি বিজ্ঞান বিষয় লইতে পারিবে । এবং আটস্‌ বা বিজ্ঞান 
পরীক্ষায় পাশ হইয়া আবার এক বৎসর গড়িয়া অপর 
বিভাগেও পরীক্ষা দিতে পারিবে। আরস্‌ পরীক্ষায় 


৭২ প্রবাসী ৷ 


( ইহার নৃতন নাম হইল [1760177700121012য200170001017 


7 4) ইংরাজী ও একটি প্রাটীন ভাষা এই ভুইটি বিষয় 
, লইতেই হইবে; এবং তাহার উপর আর ঢুইটি বিষয় লতে 
হইবে ; তবে সেখানে বাছিয়া! লওয়া চলিবে, যথা-_গীস্‌ ও 
রোমের ইতিহাস, তর্কশান্্, গণিত, কোনও না কোনও 
বিজ্ঞান। অর্থাৎ সব্বশুদ্ধ চারিটি বিষয় লইতে ভইবে। 
তবে গণিত বিধয়টি উতিভাস বা তর্কশান্স অপেক্ষা অধিক 


কঠিন করা হইয়াছে, ইভাতে একশেনীর চাত্রদিগের প্রতি 


অবিচার হইয়াছে । এখানেও বিষয়সংখ্যার হ্রাস ভওয।তে 
আমরা সন্তষ্ট ; পূর্ব্বে এফ, এ পরীক্ষায় অন্ততঃ ছয়টা বিধয় 
লইতে হঈত, কেন কেহ সাতটাও লইত। বিজ্ঞান বিভাগে 
(171670704010161500017720160)7 117 5৩10)00 চাবিটা 
বিষয় লইত্তেই হইবে, ষথা__উৎরাজী, গণিত, গড়বিজ্ঞান, 
রসায়ন। এই চারিটি নিষয় লঈলেই ছারগণ পাশ করিতে 
পারিবে। আবার ইহার উপর ছাব্রগণ ইচ্ছা করিলে, প্রাক্ষায় 
উচ্চ স্থান অধিকার করিতে গ্রয়াসী হইলে, অপর একটা 
বিষয় (কোনও একটা বিজ্ঞান) লইতে পারে। বলা 
বাছুলা, অটস্‌ ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগেই বিজ্ঞান শিখিতে 
হইলে প্রত্যেক ছাত্রকে “ভাতে কলমে শিখিতে তঈবে। 
তবে তাহার স্বতন্তব পরীক্ষা দিতে ভউবে না। 'এক্ষেএ্ডে 
বিষয়সংখ্যার ভাস হষ্টয়াছে বলিমা আমরা সন্থ$, 
আটস্‌ পরীক্ষার্গীদিগের তুলনায় বিজ্ঞানপাঠ্াদিগের প্রতি 
অবিচার করা হইয়াছে, কারণ, (১) বিজ্ঞানপাঠাদিগের মন্যে 
উৎকৃষ্ট ছাব্রগণকে একপ্রকার বাধা তষ্টয়া পাচট্টা বিঘয় 
আয়ত্ত করিতে হইবে এবং (১) বিক্ঞ/নপান্ী প্রত্যেক ছাত্রকে 
যে চারিটা বিষয় লইতেই হইবে সেখানে বাছাবাছি চলিবে 
না। যখন 'প্রত্যেককেই তাভার নেদিকে ঝোক ও রুচি 
সে সেই বিষয় লইতে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার ন্ট আটস্‌ 
বিভাগেও বিজ্ঞানের স্থান করা হইল, তখন বিজ্ঞান বিভাগের 
বেলায় সেই স্বাধীনভার লোপ করা অবিঢার নঙে কি? 
বিশেষতঃ, আমাদের দেশে বিজ্ঞানচচ্চার মেরূপ দুর্দশা, 
তাহাতে বিজ্ঞানপাঠা ছাদগকে উৎসাহ দেওয়াই সঙ্গত 
ও সমীচীন । 

এফ্‌» এ পরীক্ষা সম্বন্ধে আমাদের আর একটা কথা 
বলিবার আছে। নৃতন নিরমে 'এ্রবেশিকা পরীঙ্গা পাশ 


কিন্ত 


[৬ষ্ঠ ভাগ? 


করিবার পরেই ছাত্রদিগকে হয় আর্টস্‌ না হয় বিজ্ঞান ইহার 


এক পথ ধরিতে হইবে; পুর্বে এফ্‌, এ পরীক্ষার পর এই ব্যবস্থা 
ছিল। আমাদের মনে হয়, পুর্ধের ব্যবস্থাই সঙ্গত ছিল। 
নৃতন নিরমে, অনেক ছাত্র কিছু মাত্র বিজ্ঞান না শিখিয়া 
রুতবিগথ গ্র্যাজুয়েট হইয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, এই বিংশ 
শতাব্দীতে ইহা অত্যন্ত বিসদশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
এই রেলএয়ে টেলিগ্রাফ বৈদ্যুতিক ট্রাম ও বৈহ্যতিক 
টানাপাখার দিনে জড়বিজ্ঞানের মূল স্ত্রগুলি সম্বন্ধে যে ব্যক্তি 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে আপনাকে “শিক্ষিত' বলিয়া সমাজে পরিচয় 
দিবে, ইহা নিতান্তই লজ্জাকর। দ্বিতীয়তঃ, ধবিতে গেলে 
সধ্যশিক্গা [.1057107077)  বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
এলাকার বাচিরে,সেই পদ্যায়ে ভাঁএগণকে বিজ্ঞান শিক্ষণ করিতে 
বাধা করা বিশ্ববিগ্ঠালগ়ের সাধ্যায়ত্ত নহে, আমাদের দেশের 
সুলগুলির যেন্ূপ অবস্থা তাহাতে ওরপ ব্যবস্থা সঙ্গত নচে। 
এ ভাবগ্তায় এস, এ পরীক্গায় সাপারণ শিক্ষণ হিসাবে জড়বিজ্ঞান 
না শিথালে উপায়ান্তর নাউ । ভুতীমতঃ, প্রবেশিকা পরীক্ষার 
পরেই দুষ্টটা পথ নিদেশ করিয়া দেয়া স্মবিবেচনা নহে, 
তবে কতক পরিমাণে বিষয় নিক্বাচনের স্বাধীনতা দিলেই 
যথেষ্ট। 

ভত'এব আমরা 


(১০০০17120৬ 


বিশ্ব বন্ভালয় কমিশনও এই কথা বালিয়াছেন। 
পরীক্ষায় 
। উহাকে বলিতে 
পারেন ) উত্রাজী, গ্রাটান ভাবা, জড়বিজ্ঞান এবং গ্রীস ও 
রোমের উতিহাস এই চাধিটি বিষ ল্তেই শবে এইরূপ 
ব্যবস্থা হলে সঙ্গত ইত : (এই ঢুই প্রাচীন দেশের 
ইতিহাস না জাঁনিলে প্রত শিক্ষা হয় না)। এই 
চারিটি বিষয় লইলেই ছা্গণ পাশ তবে 
পরীগ্গা় উচ্চস্তান অধিকার করিতে প্রয়াসী হইলে, ইহা'র 
উপর আর একটা বিষয় লইতে পারে এবং যে যাহা 
খুসি তাহাই পইতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত। 
বাহা হউক, খসড়া নিয়মাবলীতে বিবয়সংগ্া| যে কমিয়াছে 
উা খুব সন্তোষ গ্রদ। যদিও গ্রোবেশিকা ও এছ, এ পরীক্ষায় 
কোন9 কোনও বিষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি 5ইয়াছে, (যথা, 
গণিত) এবং প্ররূত শিক্ষার পরিচয় না দিলে ছাত্রগণ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে না তাহার সম্যক্‌ ব্যবস্থা হইয়াছে, ও 
পাশের নম্বর উচ্চ করা হইয়াছে, তথাপি বলিতে হইবে 


বিবেচনা করি, এফ, এ 


11)10170)66011001015 20001100101) 


ভইবে। 


হয় সংখ্যা |] 


মোটের উপর বির বোঝা 1 হাল্কা ডে বৈরি 
কতকগুলা বিষয় লইয়া “খিচুড়ি পাকান' অপেক্ষা অল্প- 
সংখাক বিষয় ভাল করিয়া শেখা স্তগকর । 


(গ) বি, এ ও বি, এস, সি পরীক্ষা | 


বি, এ পরীক্ষায় বিষয়সৎখ্যা কমে নাই, বরং সাগান্ 
একটু বাড়িয়াছে। গ্রতোক ছাত্রকে ইত্রাজী এবং মাতভাঁষা 
লইতে হইবে, মাড়ছাষা আপ খানা বিষয় বলিয়! পরিগণিত 
হঈবে। যাহাদের মাতিভাষা উত্রাজী, তাভাদিগের জন্ 
ইংরাজী সাভিতোর উপর আর একখানা প্রশ্ন-পত্র 
এ বাবস্তাটা আমাদের ঘেন কেমন কেমন ঠেকে । ( এখন 
সেমন ছিল, সেইনপ ) ছাবেরা ইচ্ছান্তখে মাতভাবায় প্রবন্ধ 
রচনা করিতে পারিবে, এই বাবস্থা থাকলেই চপিত। এফ, এ 
পলীক্ষায় এইনপ ব্যবস্থা ডিল এর এ 
বঠিয়াছে। ছারপিগরকে এই ইটা বিষয় 
উপর আর? দুষ্টটা বিষয় লন হনে, দা - প্রাচীনভাধা, 
ইতিহাস, বাজলীতি 'ও অর্থনীতি, দর্শন € তরশাসস, খণিভ, 
কোনও একটা বিজ্ঞান । পুর্দে সমন শার্ট স্বিভাগে প্রভোক 
হারকে জোর করিয়া দার্শনিক করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা চিল, 
এগন আর তাঠা থাকিবে না। মাহার থাহা খুমি সে তাভাই 
লঈতে পারিবে । বলা বাভলা ঘে, উভাতে ছারদিগের বোনা 
বিলঙ্গণ ভালকাঁ ইবে ; পুন্দে বভতর ছাত্র এই নীরস, 
ভাল ও 21১5001 বিষয় মার করিতে না পারিষা পরীক্ষায় 
অক্ূতকাধ্য তত । এই নুতন ব্যবগ্তার হয় ত অপ্িকাশ 
ছা সংস্কত লইবে, উহা9 একটা স্ুফল। বিপয়সংগা। 
সাথাস্ট একটু বৃদ্ধি হওয়াতে বিশেষ কোনও অন্বিধা ভয় 
নাই। বরং সকলেঈ উৎসাহ ৪ প্রীতির সহিত এই নৃতন 
বিষয়টি ( মাতভাষা) অপায়ন করিবে। পুর্বে অর্থনীতি 
ইতিহাসের অন্তর্গত চিল, এখন ঢষ্টটি স্বতগ্র বিষয় হইবে। 
সকল প্রকারের ছাত্রেবা যাগাতে নিজের ঝৌক ও রুচি 
অগ্রসারে বিষয় নির্বাচন করিতে পায়, তজ্কন্য বিজ্ঞানকে ও 
আাটস্‌ বিভাগের অন্ত্বত্ত করা হইয়াছে। অবশ্ঠ 
বিজ্ঞানে সু পুথিগত বিগ্তা হইলে চলিবে না, হাতে 
কলমে, শিখিতে হইবে এবং “হাতে কলমে" শিক্ষার পরীক্ষা 
দিতে হইবে। পূর্বে এ ব্যবস্থা কেবল মান্ধ অনারে ছিল। 


ভবে । 


তিন নিয়মে বাহাল 
লই 


তে ভাবে, তাহার 


বশ্ববিভভালয়ের খস্ডা নিয়মাবলী | 


পর এস, রঃ য় ছাত্রগণকে শে তিনটি 
বিজ্ঞান (গণিতও বিজ্ঞানের সামিল ধরিতে হইবে ) লইতে 
হইবে । ইহাদিগকে আর ইতরাগ্ী সাহিত্য লইতে হইবে 
না। এ ব্যবস্থাটি আমাদের কাছে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় 
না। অবশ্ঠ আপাতদৃষ্টিতে বোধ হয় বটে, যাহারা 
বিজ্ঞানান্ুশালনে বা।পৃত থাকিবে তাহাদিগের আর সাহিত্য 
পাঠের প্রয়োজন কি? কস্ত মনে রাখিতে হইবে 
ইংরাজী বিদেণায় ভাবা, একদম ইংরাজী সাঠিত্যচ্চা ছাড়িয়া 
দিলে অচিরেই ছা এগণের ইতরাঞ্জীজ্ঞান কীচা হইয়া পড়িবে) 
এফ্‌, এ পথ্যন্ত যতট। সা।হত্য আলোচনা করিয়াছে তাহাতেই 
সপ্তষ্ট গাকিলে চপিবে না। তবে এই সকল ছাত্রদ্িগের 
জগ্গ কবির কাবাপাগের ব্যবস্থা না করিয়া 
11111509 1)2107১ ১1১0706051)0]], 1১100101 প্রভৃতি 


1 510421], 


লেগকগণের বৈজ্ঞানিক সাঠিতাপাঠের ব্যবস্থা করিলে সঙ্গত 
ভহারা বৈজ্ঞানিক হইলেও ইহাদের রচনারীতি 
৬৫১1০) অতি পরিপাটা : এই আদর্শে বিজ্ঞানপাঠী ছাত্রগণ 
রচনা করিতে বন্রথাল হইবে, উহা! নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। 

যে সকল ছাত্র আট স্‌ বা বিজ্ঞান বিভাগে পাশ হইয়াছে, 
তাহারা আবার এক বৎসর পড়িয়া অপরবিভাগে পরীক্ষা 
দিতে পারে, তাহার বাবস্থা তইয়াছে। যাহারা আর্টস্‌ 
খিভাগে পুর্ব পরীক্ষা পাশ হইয়াছে তাহারাই আর্টজ্‌ 
বিভাগে শি, এ পরীক্ষণ 1দতে পারিবে । যাহারা বিজ্ঞান 
বিভাগে পুর্বব পরাক্ষায় পাশ হইয়াছে তাহারাই বিজ্ঞান 
বিভাগে বি, এস্‌, সি পরীক্ষা দিতে পারিবে । 
(ঘ) ও (উ) অনার, এম্‌, এ ৪ এমৃ, এস, সি 

পি, এইচ্,ডি ও ডি, এস্‌, সি। 

না স্বতন্ব বসরে অনার পরীক্ষা দিতে হইবে না,তথাপি 
এই পরীক্ষার যখন স্বতন্ পাঠোর ব্যবস্থা আছে, তখন ধরিতে 
গেলে ইহাও একটা স্বতন্ত্র পরীন্পী। এই পরীক্ষায় পাশ 
পরীক্ষা অপেঙ্গ। জ্ঞানের অধিকতর গভীরত৷ ও পরিমাণ , 
প্রয়োজন হইবে। এখনকার অনার পরীক্ষা অপেক্ষা 
কঠিনতর হইবে অনুমান হয়। ছাঁত্রগণ ইচ্ছা করিলে কোনও 
একটি ব্যয়ে অনার লইতে পারে, একের অধিক বিষয়ে 
লইতে পারিবে না। কেননা যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে 


ঠঠত | 


৭8 


তাহ।তে নির্দিঈ সমনের মপো একের অপিক বিপয়ে ভআনাবের 


পাঠা আয়ত্ত কর! সম্ভপর নহে, বাঞ্তনীন নে; সেন্ধপ 


করিলে পল্লবগাভিভা বা ন্খপ্বিগ্ার প্রশয় দেগয়া 
ভইবে। এ ব্যবস্থা আমরা মন্যাস্তুকরণে আন্ধমোদন কি। 


[কন্ত আমরা পাশ ৪ অনারের এইপাপ স্বতন্গ সহ পণাক্ষার 
পক্ষপাতী নাহ । নিশ্বঝিছ্ছাপয কমিশন প শপ ঠখ 


পরীক্ষার উপর বিশে রাজ মতন) 52107 দই আয় 


নই 


বি,.'এ(বাবি, এস, সী হ দধানে পাশ বিএ (বা কি, স্‌, স। 


দিগের উপর '্সগবি্ত বলিয়া সাপারণন আনান আশা 
হয়। যাভারা পাশকোসে প্রথম 


উত্তীর্ণ হইবে, তাহাদিগকে অনা আখ্যা দলেই বথেষ্ট হইা5। 


[বন্ছাগে প্রশন্ঘার অহিত 


এম্‌, 'এ 9 এম, এস্‌, সি পরীঙ্গায় একট বিরয় পে 
হইবে এবং জ্ঞানের গভীরতা ৪ পরিন|ন এখনকার আপেল 


বক ঞ্চলি হন 


বেখা হউবে 'এইনূপ বাপন্থা ঠইয়াছে। 
বিষয় নিদ্ধাপ্রিত ভইয়াছে | উহার উপর আবার চক্টরম 
ডিগী বলিয়া একটা নতন িগার শষ্টি হঈল। 

সাধারণভাবে পতোক পরাঙ্গীর আলোচনা করিলাম । 
টানা সদদ্ধে 


এক্সণে ইত্বাজী, সতস্কত এবং বাঙ্গলা 'এ্ট তিন 


কি বাবস্থা হইল তাহার বিচার ক'পণ। 


(চ) উতরাজী। 


আমাদের ছাঁনগণের ইতরাজাক্ঞান 
কাঁচা ভয় এবং পা নি্পরাঙণাম 
উত্তীর্ণ ভইলে বি,এ পরাঙ্গা্ বারণলার 
পাঠকবর্গের অপিদিন নাইটি । 
“গরবাসী'তে টির নাক প্রবন্ো এই 
বিচার করিয়াপ্ছি। 
যেপরিমাণে বাড়িয়াছে,উপঘন্ত শিঙ্গকের সংখা মে পরিমাণে 
বাড়ে নাই; সাপারণ 5: নিয়শেণার শিঙ্গার চাপ আলবেন্টন- 


সারাহ? আতান্ 
অজ্জনভা তাভা “বাগে-নাগে 
গ্লু কাণা ভয়, তা 
১৩১১ মালেণ শাতিণ সতখ্যা 
পাব 


ইভা একটা! বারণ, খ্ুলের স্পা 


ভোগী অল্পবিদ্য শিশ্ষকদিগের ভান্তে দে নয়া ভয় ইঙান্ছে 
বনিয়াদ কীঁচী ভইয়া যায; এবং সেই “বিম্মো্লায় গলদ" 
কিছুতেই উচ্চ স্তরে খোপরাইন্ছে পানা ধায় না। 
দূর করা সন্ধে বিশ্ববিদ্থাণর সান্সাৎ ভাবে কিছু করিন্তে 
পারেন না, তবে ভরসা করি সবল ৮০012011101) বিষয়ে 


যে নতন নিরম উষটয়াছে তাহার দক্ণ শিক্ষকনিয়োগ সন্ধে 


এইট দোর 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


পূ্বপেক্গা বেশী কড়াকুড হইবে। দ্দিতীয়তঃ, 'প্রচলিত 
'গনটান্স পরীক্ষার প্রপান দোষ এই যে, ভাত্রগণ থে পরিমাণ 
ভাখাচান লইয়া উদ্চশিক্ষালাভের জন্ঠ কলোছে প্রবেশ করে, 
& অসম্পূর্ণ। এ'পধয়ে কিভাবে সংস্কার হ ওয়া উচিত, 
তাহা বলিয়াছি। আমরা দেখিয়া 
শণা হইলাব, বহন বাবার ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বিত 


ভাত] ব 
প্বোন্সিণিত গ্রণঙ্গে 
ভ্টয়াছে 


(১) খাভাতে ছাত্র এ আপপস্তক মপন্গ করিয়া 'আব- 


লালারুমে পান হঈতে না পারে, তক্ষত। পাঠাপস্তক 
উঠাহয়া দেবনা হইসাছে। হাটাপন্ছক গাকান্েে পাঠের 
পুসল (যশ্রেণ ভইতেই এহ সঙ্ষার্ণ হইত মে ভাধাচ্ছন 
[কা হঠতে পারিনি না এখনে ছানণণ  গ্বাপানভাবে 
শারদ সাহিন্যপন্থক পাছিতে উতৎ্মাতত 5 বাধ্য 
ভইঈবে। 1১) ভাঙা হইলে মাউভাধায় অন্বাদ ৪ 
সাঠতাধা ভহতে বপপাছাে অন্বাদ এহ উন একার 
আন্ঠপাদ হ'পাগার পরাক্ষার আহত হইবাছে। ভাখাশিক্ষায় 
চনপাপের গয়াচাশানভা রিও হি পুল্োলাখভ 
পবন সবিবখেধ আলোচনা করছি! পরো ইংরাজি 
হইছে নাঠশাঘার। আবাদ দিশা আধার পরীক্ষার 


বা উপ্রিপিত গবন্ধে দেখাইযাছি দে 


অতএব, 


নার পরী্ণণ অঙ্গীত ভ গা উচিত 1 এভন 
সাপারণ52 নে বদ্থুটে বাঙ্গলা 
আন্পাদের জন্য দেওরা হয, ভাহারন দোষ দেগিয়াছিপাম। 
পঙগালাভামার প্রসিদ্ধ গশ্ককার- 
দিগের আন্মবাদের ভন প্রশ্ন সঙ্কলিত হইবে । 
(৩ ইত্রালাভাপার ব্য/করণ পাটাননলাযার বাকপণের শ্যায় 


গার হে; আত এব প্াাকরণের কতক গুলা কুটি 


“সিনে নিয়ম হহষাছে সে 


নন! ৯ই৯ন্ডে 


বিট ব্যা 
কালো প্রশ্ন না দিয়া অন্তবাদ ৪ রচনার উপর জোর দেওয়া 
উ'চত, আপ হাভাতেই প্রকৃত নাক্রণজ্ঞানের পরিচয় পাওয়। 
কথাও আনর। আমাদের প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম । 
সে বাব হইয্বাছে | (ঘ) পুন্দে শত করা ৩৩ এ পাশ 
ভগ; ইহান্ডে জ্ঞানের মারা বাড়িবে। 


যায়। 


ছিল, এক্ষণে ৩৬ 
বশ্বাবগ্ঠ।ল্য় কমিশন € বি. এ পরীক্ষা কামশন পাশের নম্বর 
উচ্চ করিতে পর্/মশ দিয়াভিলেন। 


২য় সংখ্যা । ] 


উচ্চপরীক্ষায় সাহিত্য ভিসাবে ইংরাজী পড়িতে হইবে। 
কাঁজেই সে সব স্থলে পাঠাপুস্তক নিদ্দিট হইয়াছে । তবে 
সেই সঙ্গে পুস্তকের বাতির হইতেও প্রশ্ন দেওয়া হইবে ভাহার 
ব্যব! ভাতে পাঠের 
সফণ হাবাতে এবং সকল 
ভাষাজ্ঞানের 


ভইয়াছে। পরিসরদদ্ধি ঘট্টিবে। 


পরীশ্গাতে এই নিঘম প্রবরিত 
হইসাচ্ছে । পরুত পরিটর এই উপায়ে গভণ 


করাই আাপুনিকশিক্ষা পণালীস্ত এ কথা আমাদের 
পুর্ব প্রধদ্ধে বলিয়াছিলাম | এফ, এ 'দ বি, 'এ পরীক্ষায় 
হ-রাজীতে এখনে তিনপানি কবিরা পু্রপর 'পুকে ছইথানি 
অপগিতপব্ধ 


নগণগ পন্নাপেক্ষা 


ছিল) থ!কিবে 2০7১) পঞ্ঠ ১৬) গঞ্চ (2) 


সগশের বাখা ৪ প্রনন্ধবচনা। পাশের 
উঠ করা হইয়াছে | এক, এ পরাশণয় ভাঘাদ্ত 1117101)- 


|।,5) প্রবেশ করান হইগাঁছে | এই লাবগ্যাগ আমা, 


বোপ ভয় শা। 

(ছ) সংস্কত। 

১০১১ সালের পচন সংগা! এবং ১০১০ সালের আগভায়ণ 
সণ্5 
1) সকল আনন পরাশণসর 


দগের নিকট সঙ্গ 


নি 


সংগা পবাসীগশে দুইটি পৰাচ্ছে। দানার “ঘ 


(ণাআপর /পানদ পাগিন শান 
অণঠাশিক্ষণীয় 
পয়োগ করিয়াছিলাম | তত্সমদায়ের পনরানুত্তি কিয়া 
পৃঠকবর্গের ধৈমাঠ্াতি করিতে 
৭ খুল্সিগ্ুলি সেনেট 


হয়া উদিত, রণ হপন্যকুণে সন্ত 
চাহি না এই প্রস্তাব 
কিন্ত 


এনদন প্রধান 


সভাপত গো করিয়াছলাম। 
পুন্বেপ 
পরীক্ষায় অবশ্তাশিক্গণীয় ছল, 
পরী € ঘাতণা 
“শচান ভাবা 
ডাষ্টপ। এ 


তাভাতে কোন ফল ভয় গাষ্ট। 
হাবা কেখলমাতর এফ, এ 
এখনপ তাহাই রহিল , উপরন্থ 'এফ,, এ 
তাহাদিগকে 


এই বাপস্তা ঈা 


(বিজ্ঞানের পথ অবলম্বন কাঁপবে 
আদপে শিপিতেই ভইবে না 
বিশ্ববিগ্ঠালয় কাঁমশনের পরামশান্সারে বিশ্বাবিগ্তাপযসংজ্র স্ত 


আইন পাশ হ্য়াছে, আমাদের গানিজনেরা মদি একখার 
দেই কমিশনের কথাগুলা ভাল করিয়া পড়িতেন, তাহা 


হলে প্রাচীন ভাবার গতি এন্ূপ অবহেলা টি না। 
মাহ! হউক, আমাদের ন্যায় দ্র খ্ক্তির পক্ষে বিজ্ঞ ৪ 
বিচক্ষণ সেনেটসভার কাধ্যে দোষারোপ করা নিতান্তই 
অশোভন । তাহারা অবশ্ঠ “নীচ যদি উচ্চ ভাষে, স্ববুদ্ধি 
উড়ায় হেসে এই নীতি অবলম্বন কাঁরয়[ছেন। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের খস্ড়া নিয়মাবলী ৷ 


৭৫ 


১৩১১ সালের অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ সংখ্যা এবং ১৩১২ 
সালের অগ্রহায়ণ সংগ্যা প্রবাসী'তে আমরা সংস্কৃতশিক্ষা 
সমন্ধে যে কমেকটি প্রবন্ধ লিিয়াছি, তাতাঁতে কতকগুলি * 
সংস্কার গ্রা্থন। করিয়াছি | আমরা দেখিয়! সুখী হইলাম যে 
তাহার আধকাংশই নৃতন ব্যবস্থায় গৃহীত হইয়াছে । প্রথমতঃ, 
প্রসে'শক। পরাঙ্গায় সংস্কতের দিতীয় গ্রশ্ন-পত্রে ইংরাজী 


হইতে মাতৃভাষায় অগ্চবাণ এব মাঠভাবায় প্রবদ্ধরচণার 
বাবস্থা ছল, তৎপরিবন্ডে অপগিত তপুন্ন সংস্কৃত গগ্ঠপঞ্ছের 


ভণ্রাজীতে অন্থবাদ প হতরাজা 


পরীগণয় ঘাদও ইহার জন্য স্বতন্ত্র 

গ্রশ্ন-পর্ের বাবগ্তা হইল না, তথাপি প্রত্যেক প্রশ্্- 
পরশে এ পরণের কতক কতক প্রশ্ন থাকবে তাহার ব্যবস্থা 
ভঠয়ছে। এক৩ এ ছবি, এ পাশ পরাক্গায় পুব্রে স্বতন্ 
বাকরণপ|ঠের বাণস্থ। ছিণ না, এখন হইয়াছে । এই সকল 
ছাণেরা সংস্চ» রীতিমত না শিখিয়! 
পরশণয় উত্তাণ ১হঠে পাবে না। 

আমরা প্রবন্ধে সংস্কৃতির সংস্তে ব্যাখ্যা ও পদ- 
এই নিয়ম 
ঠারণণ সকণ পরাক্গার (বিশেবতঃ প্রবেশিকা 
৪ প্যাখা মুখস্ত করে, 
টুর বিকাশ হয়না । নুতন 
বল! বাহুল্য, 
এরাপ নিয়ম আন্ত কোনও পাচান (খ। ঠবদেশিক ১ ভাষার 
বেলায় নাহ । 

১৩১১ সালের চেণ সথ্যা “প্রবাসী'তে বলিঘাছিলাম, 
এম, এ পরান্দায় ইঞিহাস ধশন পহতি শিষয়ে 'প্রতীচাজ্ঞানের 
সঙ্গে প্রাচাঙ্ঞানের* সাযশ্রণ বাঞ্জনীর | ইভার কতকটা 
ব্যবস্থা হইয়াছে । আমরা আর? খাঁলঘাছলাম যে এম, এ 
পরাক্ষা হতরাজা ভাবার সঙ্গে কোন৪ একটি প্রাচাভাষ! 
, শুধু একটা ভাষার এম্‌, এ উপাধি পাইবে 
আা। বোশ্বাই বিগ্রাবগ্তালনে এইরাপ ব্যবস্থা আছে এবং 
বিশ্ববিছ্ঠা।লয় কাঁমণন€ এইরূপ পরামশ দিয়াছেন । 
বাভণা, এ বাবস্থা হয় নাই। 

(জ) বাঙ্গলা। 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে সংস্কৃত না 


হহাতে মংস্কাতে অন্তবাদের 


হইল 


বাব] 


5 ০ রি ৬১০ 
গরুগু খাবঙ্গার ফলে 


এ সকল 
পরিবর্ভনের বিকদ্ধে আ।নোলন করিয়াছিলাম। 
থাকাতে, 
পরাঙ্গার' শা বগিয়। সং গতিবাক্য ৪ 
গরুত গাছে সংস্কতে, গচনাশাি 
বাবস্থায় ইভার ক কটা প্রতিকার হইয়াছে । 


শহতে হবে 


বৰ্লা 


৭৬ 


লইয়া বাঙ্গলা লইতে পারে । এস্থলে ছিতীয় বেলার প্রশ্ন- 
পত্রে অপঠিতপুর্্দ অংশের ব্যাখ্যা এবং প্রবন্ধরচনা করিতে 
হইবে এই ব্যবস্থা হইয়াছে । মাড়ভাষা ভইতে ইংরাজীতে এবং 
ইংরাজী হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ ঘাদি 9 ইত্রাঁজী পরীক্ষার 
অন্তভূক্ত, তথাপি ইভাঁর দরুণ ছাত্রগণ মাঙভাষার চচ্চ! রাগিবে 
এই হিসাবে উহা'9 এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
তবে পুর্বে সকল ছাত্রদিগের জন্ই ম।তুভাধায় গ্রবদ্ধরচনাধ 
যে বাবস্থা ছিল তাহা উঠিয়া গেল। এছ, এ পরীল্গার আর 
এ স্থলেৎ এই পরণের একটি (০17110)01) উচ্ছান্তখে লঈবার 
প্রশ্ব-পত্র থাকিলে ভাল হইত । বি, এ পরীক্ষার মাডভাষায় 
রীতিমত পরীক্ষা দিতে হইবে সে কথা বি,এ পরাক্গার 
আলোচনাকালে বলিয়াছি। ঘাঙ্ারা বিজ্ঞানচচ্চা করিবে, 
ডিগ্রী পরীক্ষায় তাহাদিগের জনা মাতৃভাধায় প্রবন্ধরচনার থে 
€ 90101071201) ইচ্ছাস্তুগে লইবার প্রশ্নপঞথ্ ছিল, নুতন 
বাবস্থায় তাভা উঠিয়া গেল। 
পরীক্ষারই মাতভাবা অবশ্রাশিঙ্গণীয় না করিয়া পুৰের হ্টা় 


আমাদের বিবেচনযি কোন? 


প্রবন্ধরচনার জন্য €)7116)1101] প্রশ্ন প্র রাখলেই সঙ্গত 
হইঈত। আমাদের বরাবর ধারণা, সংস্কত অবশ্শিক্ষণীয় 
হইলে পরোক্ষভাবে বাঙ্গলা ভাষার অধিক উপকার হইবে । 
এ কথা আমরা বনুবার বলিয়া । শিশ্ববিছ্থালয় কমিশনের ৭ 
এই মত। বাঙ্গলা ভাবার উন্নতিবিপায়ক একটি বড চন্দর 
ব্যবস্থা হইয়াছে, তাভার উদ্লেগ করিয়া সামাদের মন্তবা খে 
করিব। বিশ্ববিষ্ঠালয় মর্থসাভাবা করিয়া বা পদক পাধিতেধিক 
প্রভৃতি দিয়া উত্রু্ট বিদেনায় গন্থের অগবা সংস্কত গন্ধের 
বাঙ্গল৷ ভাষায় অন্তবাদ ৭ প্রাচীন বাঙ্গলা গন্থের প্রকাশ ও 
সম্পাদন বিষয়ে উৎসাহ ধিবেন। এই শেষোক্ত বাবস্ার 
জন্ত আমর! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের নিকট সার্তিশর রুূতজ্ঞ গাকিলাম। 
ইহাতে, বিশ্ববিগ্থালয়ের 'একমাএ বাবসার পরীঞ্ণ গ্রঠণ, এই 
অপবাদের ক্ষালন হইল। 


উপসাহার | 


শিক্ষা ও পরীক্ষা সন্বদ্ধে যেরপ কঠোর ব্যবস্থা হষ্টল 
ইহার ফলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে, ছাত্রাভাবে 
এবং খরচার দাঁয়ে অনেক খুলকলেজ উঠিয়া! বাইবে, এবং 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


উচ্চশিক্ষার দ্বার অবরুদ্ধ হবে, বিশ্ববিষ্ঠালয়সংস্কারের প্রস্তাব 
হওয়া অবাধ দেশের আপামরসাঁধারণ এই তিনটি কথা 
বলিয়া আসিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য 
আছে। প্রথমতঃ, শিক্ষার আদর্শ যত উন্নত হইবে, ছাত্রগণ 
তত ভাল করিয়া শিখিতে প্র্াসী হঈটবে এবং শিক্ষকগণও 


ছিষয়ে উত্সাভীা হইবেন, ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য। 


ঞ 


মতএন পরীক্ষা কঠিন হলেই যে পরীক্ষার ফল এখন 
অপেক্ষা খারাপ হইবে এরূপ আশঙ্কা অমূলক | দ্িতীয়তঃ, 


ছারসংখা লে পুরু হইলেই প্রকূত শিক্ষক স্তগী ভন 
না, সগায় অল্প হইলে তাভারা উচ্চশক্ষালাভের 
অপিকারা হওয়া চা, প্ররুত শিক্ষকের ইহাই আকাজ্ান। 
বন্তমান প্রণালীর দোষে অধিকাণী অনধিকারা সকল ছাব্রই 
ওথাকাথত উচ্চশিক্ষার দিকে ঝোকে, ইাতে তাভাদেরও 
আথনাশ এবং মনস্তপ ঘটে, এব উচ্চশিক্ষার আঘশের ৪ 
উচ্চ শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শিশ্গ। হওয়া 
প্যবস্থার কঠোরতায় বাপা হইয়। যাঁদ কতক পাঁরমাণ 
ভাএ |শল্পশিক্ষা বা পাবসাধবাণিগোর দিকে যায় তাহাতে 
দেশের সব্দ প্রকারে মণ । এ সকল কা আমরা “পরীক্ষা- 
বজ্াটা শাষক প্রবন্ধে এবং ১৩১১ সালের বৈশাখ সংখা 
'প্রবাসী'তে বলিম়াছি। গবর্ণমেন্ট তাহাদিগের 
শক্ষাবযয়ক মন্তবোও এ কর আশাস দিয়াছেন । 
যে সকল স্কুলকপেজ বা শন্মক শিক্ষাদানের 
কামো নিতান্ত অখন্ড, সেগাল থা।কয়া কোনও সুফল 


অবনতি থটে। 


চাহ । 


ভারত 


ভতায়তঃ, 


নাত, অনর্থক শিক্ষার অবনতি ঘটে। তাহাদিগের 
সংখাহাস অপ্রর্থনীয় নতে। তবে তাহারা যাঁদ শিক্ষার 
চার বন্দোণস্ত কারতে অগ্রসর হয়, সে ক্ষেত্রে 


1বন্ধীবগালয় ও সরকার বাহাদুর তাহাধিগকে অর্থসাহাষ্য 
করিতে কাপণ্া করিবেন না। দেশের ধনকুবেরগণও উচ্ছা 
করিলে এই সকল স্কুলকলেজগুলিকে প্রকৃত শিক্ষার কেন্দ্র 
করিয়া তুলিতে পারেন। আর ধাহারা দেশহিতকল্পে এই 
সকল স্কুলকলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সাহারা এগুলির 
উন্নতির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিলে অবশ্যই এগুলির 
উন্নতি করিতে পারিবেন। “যেন তেন প্রকারেণ' ছাত্রদিগকে 
পরীক্ষায় পাশ করাইয়া দিতে পারিলেই পপ্ররুত শিক্ষাদান 
হইল, এই ভ্রান্তবিশ্বাস আমাদিগের স্বদ্দেশীয়গণের মন হইতে 


য় সংখ্যা] 


মত গাপ্ ।অপসারিভিই হয়, মত দেশের; তারে ও লিজা, 
বিভাগের মঙ্গল । 
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


নেপাল যাত্রা। 


গামরা সত্য সত্যই নেপাল রাজ্যের রাজধানী কাট- 
মঞুভে অবস্থান করিতেছি । সম্মুখে ভুননবিগাতি এভা- 
রেছে শু হিমানীমণ্ডিত শিখব বৌদে চক্চ্ করিতেছে । 
'াহার উভয় পাশে ই সীমান্ত ন্যাপিয়া চিরকুষারাবূত 
পর্বভমাঁলা | এই আমাদের ভারতের উত্তর সীমা হিমালয় 
পব্বত॥ কে ইহার না রাখিযাছিল ? 
প্ররূতই ঠিমালয়। আহা! এ শুন্র নির্মল ভিনালয়ে প্রাণ 
চুটয়া ঘায়। কিন্ত উঠা মাশবের অলজ্বনায়। 

এই সেই কাটম% _বাল্যকালে হগোলে পড়িয়াছিলাম 


ভিমালর উচ্ভা নে 


“নপাল হমাপমের ক্রোডগ্তিত স্বাধান রাজ্য, কাটম% তাভাগ 
রাঞ্ধানী। শিঠরিয়া উঠিতাম। 
কাটামুণ্ডতে গেলে বুঝ কেঠ মার সণ্ড ফিরিয়া পার না। 
নাজানি সেকি ভীামণ রাজা! সে দেশের মানব বুঝি 
সাক্ষাৎ দানব । ক্রমে শুশিলাম কেহ শাক নেপালে গিয়া 
কিরয়া আসিয়াডেন । নেপাল 
পত্যাবুও সাক্ষাৎ নান দেখিলাম, যায় মাহ, 
খর কিছু লাভ শুইয়াছে। তন কাঁটমঞভখাতি 1কঞ্চিৎ 
প্রণমিত হইল 1 িস্তু তখন ভাবি নাহ যে সেই কাটমগুতে 
একদিন আসিতে হইবে। 

জুলাই মাসের একদিন রাত্রি প্রায় ১০টার সময় ভাবড়া 
হহতে রেলগাড়ী চড়িয়া নেপাল ঘা করিলাম । রা 
প্রভাত হইতে-না-হইতে মোকামা ঘাটে পৌাঞ্লাম। গ্ামারে 
করিয়া গঙ্গা পার হইবার সময় গঙ্গার বক্ষে অরুণোদয় 
দেখিলাম। সে বড় সুন্দর দৃশ্ঠ ৷ গঙ্গা পার ভইয়াই পুনরায় 
ব্লেলগাড়ীতে আরোহণ করিলাম। উভয় পার্বের দৃশ্ঠ 
ধেখিতে দেখিতে মজফঃরপুর মতিহারী ইত্যাদি ছাড়িয়া 
বৈকালে শিগাউলি পৌছিলাম। এই সেই শিগাউলি 
যেখানে ১৮১৬ খুষ্টান্ে ইংরাজ রাজের সহিত নেপালরাজের 
সন্ধি হইয়াছিল। সেদিন হইতে নৈনিতাল, মস্থুরি প্রভৃতি 


ভন কাটামণ্ড পাতি. 


কেবল শরতকথা নয় 
ক মুড তি 


পন বা 1 


৭৭ 


রমলীয় প্রদেশসকল  নেপালরাজের হস্তঢুত হইয়াছে। 
শিগাউলি হইতে অন্য রেলগাড়ীতে উঠিয়৷ দেখিতে দেখিতে 
সর্ঘ্যান্তের সময় বক্‌্সনে পৌছিলাম। ষ্টেশনটা অতি ক্ষুদ্র, 
একথানি গৃভমাত্র বলিলেও হয়। এখানে ইংরাজ রাজ্যের 
সীমান্ত। ষ্টেশনেই দেখিলাম মা'তে ছোট ছোঁট পানসীর 
মত [ক পড়িয়া রহিয়াছে । এমন যান ত জীবনে কখন 
দেখি নাউ । জলগথ নয় । স্থলপথে এই নৌকায় চড়িয়া 
কিঞ্ধপে যাইব বুঝিতে পারিগাম না। শুনিলাম ইহার নাম 
কাষ্টেট।-হহার তলদেশ কাষ্ঠে আবৃত বটে।-_ কাষ্ঠেটে 
শন বিস্তৃত হইল আমরা প্রতেকে ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠেটে 
বাঁসলাম। অমনি চারিজন তাহ! স্বন্ধে করিয়া লইল। 
তখন বুঝিলাম এ ত নৌক! নয়, এদোলা। উপকথায় যে 
দোপার ঝথা প়িয়াছিলাম এই বুঝি সেই দোল! । কাষ্ঠেটের 
মাথার উপর একটা কাঠের ঢাকনা, তাহার চারিদিকে 
ঝালরের মত পদ্দী। কাঠের দোলায় ছুলিতে ছুলিতে 
নেপাল রাগো প্রবেশ কারণাম। প্রার এক মাইল 
দুরবণা বারগঞ্জের হাসপাতালে আঁসয়া পৌছিলাম। সেই 
খানেই গাত্রবাস করা গেল। পরাদন প্রাতে আহারাদ্দি 
বারসা পুনরায় কাষ্ঠেটে আরোহণ কাঁরয়া যারা করিলাম । 
বীরগঞ্জে আসতে আসতে পথে মহারাজার শীতকালের 
আবাসগৃ* শন্দর প্রাসাদ, দেখিলাম । বীরগঞ্জ একটা ক্ষুদ্র 
সহ্ব। বীরগপ্ ছাড়িয়া বিশাল প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম। 
আজ আমাদিগকে প্রায় দশক্রোশ যাইতে হইবে। প্রান্তর 
ছাড়িয়া ধিবাশেষে এক জর্গলের শুতর প্রবেশ করিলাম। 
শুনিলাম চার ক্রোশ ক্রমাগৃত এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া 
আমাদের গন্তধাস্থানে পৌছিতে হইবে। জঙ্গলের ভিতর 
এক এক ক্রোশ অন্তর একটা, জলের কল আছে। জন- 
মানবহীন শ্বাপদসন্কুল জঙ্গলের ভিতর রজনী সমাগত হইল। 
সঙ্গে মশাল, লগন কিম্বা কোনরূপ আলো নাই। বিল্লী- 
নিনদিত গভার অরণ্যে নিঃশব্দে ব্যাকুলচিন্তে কয়টা প্রাণী 
যাইতেছি। আমাদের মন ত্রাসে উৎকন্টিত। শিশুসস্তানগণ 
ক্ষুধা এবং নিদ্রায় আকুল। আবার কোথা হইতে মাছির 
গায় কি গায়ে পড়িতেছে। তাহার দংশনে সকলে আরও 
অস্থির হইয়া পড়িল। শ্রাবণ মাসে এতদঞ্চল অত্যন্ত 
অস্বাস্থ্যকর হয়। আমর! ব্যাকুল|চত্তে ক্রমে রা ন্টার 


৭৮ 


টান 


সময় বিহাকবির পান্তনিবাসে পৌছিয়া নিশ্ন্ 
দোতলায় প্রশস্ত গ্ুভে বেঞ্চ, টোবল এবং শয়নের জগ্/ খাট 


রভিয়াছে দেখিলাম | তখনি শা! প্রস্তত চইল |  শিশুগণ 
শয়ন করিল, এবং সমস্ত বাণ গিদায় আতিবাহতিত কাঁরল। 


আমরা ছুটা অন্নের প্রতা।শায় রাত্রি ১০।০।১১টা পঙান্থ অপেশ্সণ 
করিয়া অদ্ধসিদ্ধ দুটা ভাত খাইয়া শয়ন করিলাম । পরদিন 
প্রাতে আহার করিয়াই পথগায় ঘাণা করিলাম। 

হইতে বরাবর একটা পাতা নদীর বাঁরশল তল পিয়া 
চলিলাম। কেবল বালুকা এবং ন্ড়ি, 
করিয়া জল আসিতেছে । কাটমু সাইবার পথ বরাবর গায় 
এই প্রকার। হয় নদীর মপ্য দিয়া না ভয় নদীর পার দিয়] 
যাইতে হয়। বিহাকবির ভষ্তে তিন ক্রোশ মাত্র দুরে ১পিগার 
পাস্থনিবাসে আমরা অ।শয় টিয়ার পান্থশালঃটা 
যদিও বিহাকবির গ্তায় প্রশপ্ত নয় কিন্তু স্থানটা বেশ নিচ্ছন 
এবং সরন্দর স্তানে অবস্থিত। পরদিন প্রাঙে আভারাদি সম্প 
করিয়া আবার কঠেটারোতণ । 
সুন্বর। ক্রমে ঘত সাউন্ডেছি দইপারে গহার জঙ্গলানত পন্দত 


বহাকবি 


মধো মবো কিরবিগ 


লইলাম। 


আজিকর পদে দশা বড় 


সকল অটল 'অচল ভইয়া ঈডাইয়! রহিয়াছে । চারিদিক 
নিস্তব্ধ । 
মাঝে মাঝে 
ঝরণার জল পড়িতেছে। কি সরা স্গন্ঠীর হান । 
চারিদিকের স্নান শামস সৌন্দঘো আমাদের প্রাণ নিশ্মাযে 
ও পুলকে স্তব্ধ হইয়! গেল। কোথায় “দাগ পান্তা নদী 
কল্‌ কল ছল ছল করিয়া দেন লাফাইতে লাফাইতে, নামিয়া 
আসিতেছে । কি বিরুম! কি গঙ্জন। জল মন্তি স্বাদ, এত 
নির্মল, অত্যন্ত শীতল । পথে কেবল পর্ব 
মধ্যে মধ্যে কেবল দ্বষ্ট 'এক ঘণ বসাতি দেখিলাম । বাতকগণ 
সেখানে আহার 'ও বিশাম কফরে। পে হেট্রুরা নেব্ঘাটার 
প্রভৃতি স্থানে পান্থনিবাম আছে বটে কিন্ত বর্ষাকালে সেখানে 
“আউল” নামে ভীষণ ম্ালেরিয়ার গ্রাছুর্ভাব। একবার 
তাহার কবলে পাঁড়লে মর র আমরা এ সকল 
পাস্থনিবাসে পদার্পণ করিলাম না, চতীয় দিন প্রায় ৯ ক্রোশ 
পার্বত্য পথ অতিক্রম কাঁরয়া নভীেনীর পাস্থনিবাসে প্রায় 
সন্ধ্যার সময় উপনীত হষঈটলাম। এখানে বিস্তর যাত্রীর 


সমাগম দেখিলাম । দ্বিতল গৃহে আশ্রয় লইলাম বটে কিন্তু 


দিবাভাগেই ঝিল্সিকাগণ ঝি বাঁ শক করিতেছে । 


পর্বতের গণ বহিয়া নর কর করিমা 


প্রক্তির 


'এব জঙ্গণ, 


লা নাঈ | 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠভাগ। 


স্বচ্ছন্দে বাস করিবার কোন বন্দোবস্ত ন।ই। আহারের ক্লেশ 


পথে যথে্_-মোটা চিড়া মোটা চাউল ভিন্ন কিছু মিলে না। 

সঙ্গে প্রচুর আহারের সংস্থান করিয়া না আসিলে 
বিলক্ষণ আহারের ক্লেশ পাইতে ভয়। আমাদের সঙ্গে 
কুত্তা ৪ পাচক ছিল বটে, কিন্তু পুর্দের অভিজ্ঞতা ন। থাকায় 


সঙ্গে যথেইঈ আহা আনা ভয় নাই । আ্তরাণ সে বিষয়ে 


কারকিৎ অস্নুশিধা ভোগ করিতে হই্য়াছিল। ভামকেশী 
গভ্কার গায় চতদ্নিকে পব্বমালা বেষ্টিত। পর দিন 


গ্রহানে আভাবাদপর কোন চেগ্রাউ শা কারযা শিশু সন্তান- 
গের জন্ [কাঞ্চৎ মহিষের পুদ্ধের সং্গান করিয়া আমরা 
পথের কণ্জে নাকাল হষ্টরা আজ আমাদের 


'পীছিতেই ভীমকেশা হইতে 


ধারা কারলাদ। 


গপাতজ্ঞা কাটিমঞ ঠহাপে | 
ঘঙ্সণের সপোশ পবন উঠিতে আরশ্ 
সেকি ভয়ানক পথ 1 যেন মোজাভাবে 


গখে শা মাছে গাছপালা না আছে 


বার হয়া গতি 
কারিলাম। গঃ 
ডঁ হয়| উদিতেডে । 
আাপয়। পথছ কি তেমনি ) পা ধিনা মাণ বেন নোড়া 
কেবল ক্ষণে শণে ভয় হইতেছে 


গড়াইয়া তলায় 


নবড় গডাইয়া পাড়িতেছে । 
বাভকগণ এহবার বুঝ আমাদের স্বঙ্ছে গহর।! 
বায়। পথ এমন [সাজা যে আমাদের কাছেট 


পড়িয। 


পড়িয়া 


১৪ বাউবাপ উপক্রম হইতেছে । ক্রোড়ের 
ধরিয়া আর এক হস্তে কান্টেট 
শন্ত করিয়া পাপিযাছি, আর বারবার সকলকে সাবধান 
খাড়া মেন আর 


এই ভাবে উঠিলাম। 


'এশ্কে এক তস্ছে চাপিয়া 
বারয়া দিতে ঠহতেতে 1 এই ভয়ানক 
(শ্য হয় না। প্রায় ১৩০০কুট ভয়ে 
মেন অতপিঞ্ের শেণিত গরবেদে চলিতে চলিতে সহসা 
বন্ধ ভইয়া আসিল । 'এইভ।বে অতি কণ্টে শিখরে আসিয়া 
ভইলাম। বাহকগণ কাষ্টেট নামাইয়া হাপাইতে 
এই স্তানের নাম চিসাপানি- 
ঠসন্গ এই পথে শক্রর আগমন 
গরতিরোধ করিবার জঙ্ট সমুধায় ব্যবস্থা আছে। স্থানটা 
খুব উচ্চ এবং শাতল। চিসাপানিগড়ি হইতে নীচের পথ 
'ভীমকেনী পরিখা দেখা যাঁর়। গাডিতে পৌছিয়্া দেখিলাম 
আমাদের জগ্ত কাটম% হইাতে লোক আসিয়াছে । তাহাদের 
সঙ্গে নানাবিধ ফল খাছিগ্রব্য । আনিয়া শিশুগণ বাহকগণ 
সকলে আনন্দে ভোজন করিল। আজ আমাদের পথের 


উপস্থিত 
লাগিল। আামঘরা বাটিলাঘ। 


গাড়। এখানে গড় এব 


»“ দিন_আজ পথ যেকপ কিন, দূরতবও তদপ। গড়ি 
তে ক্রমে নামিয়া কুনিসানি নামক ক্ন্দর স্তানে আসি- 
সেখানে খরজোতে গর্জন করিতে করিতে এক 
শোঁভার উপর ন্মন্দর 


1 সংখ্যা । | 
ূ টি 


নম। 
'শার্দা নদী নামিয়া যাইতেছে । 
পল। পুলের উপর দিয়া সকলে পদত্রজে পর পারে উপস্থিত 
পান্থনিবাস রভিয়াছে। 


আজ 


হঈলাম। সেখানে অন্তি আমা 
কন্থ আমাদের সেদিন বিশাঁমের সময় নাই । 
ক্ুযাগত পাচাড ভাঙ্গা । 


এই পকাবে কমে ভিনটা উচ্চ উচ্চ 


'£নটা হতে আন্টা__সেটা 
হইতে আর 'এিকটা । 
পাড় আতিকূম করিলাম । কমে কথ্যান্ত হইল | কিন্তু 
আমরা চন্দগিবি 


নামক শেষ পভিড়ে নামিতে লাগিলাম। সেকেবলষ্ট নামা 


আমাদের গন্থবা স্কান এখনপ বভ দ্বরে। 
পণ্টার পর ঘণ্টা সায় আবরোভণ কিনেছি । উন্দগিরি 
ই5তে নিয়ে কাট ৫র উপতাবা সন্ধ্যান আক্ষকারে ভাস্পট 
পমে অন্ধকার ঘনীতত হয়া 
চন্দাপ্লি 


হনে অবতরুণ কলিয়া আহরা সম*পে পাদাপ্ণ করিলাম । 


দেগা মাহে লাগিল। 


শ্রামাদের দশনলালসা চপিন্যার্গ হইতে দিণ না। 


জমসমাজ 


সে স্তানের নান খানকোট । সেখানে /এনৎ 
কাঙ্গনিন্মিত গুভ বেখিস্কা মনে ভইল এন্বার বুঝ কাঠম তে 
পৌছিলান। কিন্ত থানকোট হইতে অঙ্গবারে হন ক্রোশ 
পথ মতিক্রম করিগী পায় গণি উটার সমর গাজর কাট- 
মঞ্চ সহরে প্রবেশ করিলাম |: পপ ছুপারে শীত বাগে 
তখন আমর এত পিশান 


এক বণে ভাসতে পাগিল। 


দে পদ্দী সরাইয়া দইপারের দশ দেখিতে ইচ্চা হইল না। 
ইতা ভিন্ন এসভবে কাণকাতার শায় পথপান্থে লোক 
মাই, সব অন্ধকার_ কেবল গীতপাগ করে আসিতে লাঞগিল। 
বাসায় পৌছতে প্রায় ১০টা ধাছিয়া গেল। আমরা স্থসক্ষিত 
আলোকিত গ্ভ এবং বন্ধুর পারিটিত মখ দেখিয়া গেন 
অবসন্ন দেহে 'পাণ পাইলাম । 


শ্রীতেমলতা দেবী । 


চেরুমা। 


দঙ্গিণ ভারতের মালাবার গদেশে বভসংখাক অসভা ৪ 
াচ জাতীয় লোকের বাস। এট সকল ববার, অশিক্ষিত 


চেরুমা । 


৭৯ 
লোকের সংখ্যাও যেমন বিপুল, তাভাদের সামাজিক শেণী- 
বিভাগ৪ তদ্ধপ ব্ভতর। এক চেরুমা জাতির মধ্যেই 
উনচলিশটি সম্প্রদায় বা শ্রেণী-বিভা,; পরিদষ্ট হয়। এতদ্বাতীত 
পারিয়া, মানায়ার, কাদের, শাইদি প্রভৃতি নানা জাতির 
নানা শেনা বিগ্ভমান আছে। তৎসমদয়ের আলোচনা 
প্রবঙ্গীন্থরে করিবার বাসনা রঠিপ। বর্তমান প্রস্তাবে 
কেণল চেরুমাগণের বিষয়ই কিছু বিবৃত করিব। এস্থলে 
বালয়া রাখি, ১৩১০ সালের শাধণ মাসের “প্রবাসীতে” 
'নালাপারের চেরুমা' হাপক গাবদ্ধে আমি চেরুমা জাতি সম্বন্ধে 
[ক ালোচিনা করিয়।ছি । পাঠকগণ উত্ত প্রবন্ধটিও এই 
সঙ্গে একনার পাঠ কপ্িতে পারেন । 

গণ্ত আদম স্গারিন প্রিপো্ট পাঠে জানা যায় যে, 
টেরুনাপিগের সখ্য! ১৫৮, ৪২ জন । ইহাদের উন্চল্লিশটি 
সম্প্রদায় মপ্যে পাঁচটি প্রধান । নিয়ে তাহার নাম '৪ প্রত্যেক 
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কানাক্চিন ৭৩০৪০ জন। 
গোল] শর্গমান ৩৮০৭০ ভান । 
দরাগান ২৩০০০ জন। 
কুণান ১৪০০০ জন । 
ালান ১২০০০ জন। 


প্রথম দ্র সম্প্রধায়ের চেরুণারা মালাবারের দাক্ষিণ 
ভাগুকে বসবাস কৰে, এরালান শেণার চেরুমা পালঘাট ও 
€য়ণুানধ হাপুকে, বুদান শেণার চরম কেবল ওয়ালুভানদ 
হালাকে এর রোলান £শথর টেরুনারা এয়ানুভানদ এবং 
এবুন্দ হালুকে বাস কাপিয়া থাকে। 

চেনা বের আগ ন্ষেরের (বা মাঁদানের) প্র, কারণ 
সহাপের অপিকাণশ ঈধিক্ষেত্রে্ট ভূমিষ্ঠ হর এবং সেই 
থানেই বাস করে। মালাবার প্রদেশে তাহারা অতি নীচ 
এবং ভস্বামী বা জমাদারের কষিকাধ্যের 
নন্বন্বূপ বিনেচিত হয়। ইহাদের অধিকাংশেরই নিজের 
কোন বাঠী থর নাই, নিজ নিজ 'গড়গ্রদন্ত গৃহেই তাহাদের 
ধরকল্না ও বসবাস এবং তাহাদের মিষ্টিনিক্ষা/তেই জীবন 
ধারণ হইয়া থাকে । প্রতাহ প্রত্যুষে চেক্মাগণ স্ব স্ব 
'গর€ন আলয়ে গমন করে এবং শ্টীহার আদেশ মত সমস্ত 
পিন গেরে জলমেক কি কধণ কিম্বা রুষিসন্বদ্বীয় যে-কোনো 


জার বাল্য 


৮০ প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


প্রকারের কাধ্য প্রয়োজনীয়, তাহ! সম্পন্ন করে । সম্ধ্যারসময় দাস বিক্রীত হইতে পারিবে না। চেরুমারা সরকারের 


পারিশ্রমিক বাবদ কিছু ধান তাহাদের মধ্যে বিতরিত হয় 
কাজ থাক্‌ বা না থাক্‌ তাহারা প্রত্যহষ্ট প্রন্তর নিকট কিছু 
কিছু ধান্ত বা তুল পাইয়া থাকে : কিন্তু 'প্রায়ই দেখা যায় 
সষ্যৎসরে তাহাদের অদুষ্টে চিৎ অবসর দিন ঘটে। চেরুমা- 
গণের সস্তানবর্গও বাল্যকাল হইতে জ্যেষ্ঠগণের আদশে কাঁজ- 
কর্মে অভ্যস্ত হইতে থাকে । 

পূর্ব্বে চেরুমারা ক্রীতদাসের শ্টায় ব্যবস্রুত হইত, বর্তমান 
কালে আইনতঃ কোনো ক্রীতদাস না থাকিলে ও, উত্ারা স্ব 
স্ব প্রভু কতৃক যে ভাবে শাসিত 9 ব্যবঙ্ৃত হয়, ন্তাহা 
ক্রীতদাসের অবস্থা অংশে ভাল নচে। 
মালাবার প্রদেশের এই দাস-ব্যবসায়ের পতি সব্ধ প্রথম 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৃষ্টি পতিত হয়। দেগ্ংগাপগুমের 
সন্ধি স্থলে ইংরেজ রাজা মহীশুরের টিপুস্ুলতানের নিকট 
হইতে মালাবার প্রাপু হন । সে বৎসরেই অর্থাৎ ১৭৯৩ 
খুষ্টাব্ধে কোম্পানী বাহাছুর দাস-ব্যবসায় পতিত করিয়া এব 
ঘোষণা প্রচার করেন । তাহাতে দাস-ব্যবসায়ীকে চোরের 
সঙ্গে এককরা হয় এবং তাভাতে বিধান থাকে যে, যদি কেহ 
দ্াস-ব্যবসায় করে তবে কোম্পানী বাভাদ্রুর তাহার সমস্ত 
দাস কাড়িয়! লইয়া দাসের মুল্যের পাচগুণ জরিমানা করি- 
বেন। যেবাক্তি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিবে, সেও এ 
ভাবে "দণ্ডিত হইবে। এই সময় সমুদ্রপথে ফরাসাপিগের 
মাহি (১100০) এব ডচ্দিগের, কোচিনে সহিত এই 
সময় সময় দস্তাতস্করের দল 


হইতে কোনো 


ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। 
ব্যবসায়ীগণের হস্ত হইতে ব্তসংখাক দাস অপহরণ করিয়া 
লইয়া গিয়া উন্ত ছুই স্তানের বৈদেশিক এজেন্টের নিকট 
বিক্রয় করিত। | 

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহার কর্ভক দাস-ব্যবসায় 
দূষণীয় 9 দণ্ডনীয় বলিয় প্রচারিত হইলেও উনবিংশ শতাব্দী 
পর্যন্ত এই ব্যবসার গোপনে একরকম পুব্বভাবে্ প্রচলিত 
ছিল। ১৮১৯ খুঃ অব্ধে মিঃ 'গয়ারডেন মালাবারের এধান 
কালেক্টরের পদে নিয়োগিত হইয়া উক্ত গ্ুণিত ব্যবসায়ের 
অস্তিত্বের প্রমাণ পান এবং নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তদ্ব্ষিয়ে 
সরকার বাহারে রিপোর্ট করেন । রিপোর্টের ফলে সরকার 
হইতে আদেশ হয় যে, রাজস্বদায়ে এখন হইতে আর কোনো 


খাস-জমি চাষ আবাদ করিত, অজন্মা হইলে তাহারা রাজস্ব 
প্রদান করিতে পারিত 'না। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট 
তাহাদের নিকট হইতে সংগৃহীত রাজস্ব মধ্যে ৯২৭৮/০ আনা 
মাপ দেন এবং কোনো ব্যক্তি যাহাতে গোপনে দাস ক্রয় 
বিক্রয় করিতে না পারে তৎপক্ষে তীব্র দৃষ্টি রাখার ভন্ত 
স্থানীয় রাজকম্মচারীবৃন্দকে অনুরোধ করেন।* অতঃপর 
ভারত গবর্ণমেন্ট ১৮৪৩ অবে পাচ আইন দারা (4৬০ ৬ ০91 
71813) মালাবারের দাস ব্যবসায় রহিত করিয়া দেন। এই 
আইনের (বিধানের বিষয় কালেক্টর মিষ্টার কনোলি .€070115) 
সমগ্র জেলায় প্রচার করেন এবং প্রাত্যেক চেরুমাকে বুঝাইয়া 
দেন যে, দি তাহাদের 'প্রন্ত তাহাদের প্রতি সদ্যবহ!র করেন 
তবে তাভারা ঘেন তাহাদের নিকটেই অবস্থান করে। 
কালেক্টুর বাহাদুর সেই প্রসঙ্গে আরো প্রকাশ করেন যে, 
সরকার বাহাছরের ইচ্ছা নম ঘে, ক্রীতদাসেরা তাতাদের 
বর্তমান প্রকে ত্যাগ করিয়া অন্তরের অধীনে শিযুন্ত তয়। 
তাহারা বথাইচ্ছা তথ কামা করিতে পারে»-কেহু ঘেন 
তাভাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ না করে। 
সদাশয় ইপরেজ রাজ বিপ্ দাসদিগকে মুক্ত করিবার 
অভিপ্রায়ে এইরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন। কালেক্টর 
জেলার মণ্যে প্রচার করেন, কেভ বেন চেরুমাগণের ব্যক্তিগত 
স্বাধীনভায় হস্তক্ষেপ না করেন । এই সময় ও বর্তমান 
সময়ে কত শ্রহ্দে ! অস্ত অশিক্ষিত চেরুমাগণের ছুরবস্থা 
দশনে ঘে ইংরেজ বাজ বিগালত হইয়া তাহাদের প্রতি বরীভয় 
গ্রদশন করিয়াছিলেন, তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
আঙ্স্ পাখিয়।ছিলেন, আগ সেই ইংরাজ রাজ বঙ্গচ্ছেদে 
মৃহামান শিক্ষিত, রাজভক্ত বাঙালীর সর্ধবিধ ব্যক্তিগত 
স্বাদীনতা বিনা দোষে হরণ করিতে উগ্ভত! আজ সার- 
কিউলারের উপর সারফিউলার দ্বারা বাঙালীর স্বাধীনতা 
লোপ করা আঁজ বাঙালীর ছেলে যাহারা 
1বগ্ঠালয়ে অধ্যয়ন করে, তাহারা সভা-সমিতিতে যোগদান 


হইত্ডেছে। 


* উহার পর বিল।তের ডাইরেক্টর সভার অভিপ্রায় মত আর একটা 
আদেশ প্রচ।রিত হয়, তাহার উদ্দেস্ত---“11) 5৪101) 01০ ৯০1)1০01 
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[২য় সংখ্যা । | 
কাতে পারিবে না, “বন্দেমাতরম্” বলিয়া জননী জন্মমিকে 
ডাকিতে পারিবে না! আজ নূতন বঙ্গদেশের কোনো কোনো 
েলার অধিবাসীরন্দ উচ্চ ধাঁজকর্শচারী হইতে সামান্য 
কনষ্টেবল কণ্তুক যে ভাবে লাঞ্চিত, বিড়ম্বিত এবং পিষ্ট 
হইতেছে, তাহাতে মনে তয় না মে আমরা গসভা উৎরেজ 
রাজের শাসনে বাস করিতেছি । নতন বঙ্গের অপিবাসী- 
গণের এরূপ অবস্থা কি এই দাসগণের অবস্থা অপেক্ষা ৪ 
পোচনায় নহে? রর 

থাক সে কথা । চেরুমাগণের মাক্তর জন্ত সরকাগ 
বাহাদর এরূপ উদার বিধি ব্যবস্থা করলেও প্ররুতপক্গে 
অগ্যাপিও তাহারা মুক্তি পায় নাই । মালাবারের সন্্ান্ত 
অনেক মহোদয় বলেন থে, প্ররুত স্বাধীনতা কাভাকে বলে 
দাসেরা তাহা জানে না। ন্ুততরাং তাভাদের সম্মতিক্রমেই 
এখন দাসব্যবসায় চলিতেছে । দাসের ইচ্ছাক্রমে লোকে 
অবশ্টা এ ঘটনা গোপনে 
মন্তষ্ঠিত ভয় ; বারণ বাবধসায়ীগণ দগ্িবিপিন ৩৭০ "৪ ৩৭১ 
ধারা বীতিমত জ্ঞাত আছে । 


আাকে বিক্রয় বা ক্র করে। 


মালাবারের অপরাপর নিরুঈ জাতীয় বাক্তিগণের অবস্থার 
সঠিত ডঁলণা কারলে চেরুমাগণের সামাজিক অবঞ্কা অতি 
শোচনায় বলিয়া বোধ হয়। কোনে! উচ্চজাতীয় ব্যক্তিকে 
পথ দিয়া আসিতে দেখিলে চেরুমারা রশ ফুট দূরে সরিয়া 
দাড়াইবে। যদি এই নিবিদ্ধ সীমার মধো কেত আগমন করে, 
তবে উচ্চজাতীয় ব্যক্তি নিজকে অপবিত্র জ্ঞান করে এবং 
তৎক্ষণাৎ অবগাহন দ্বারা পাতক্রাশি বিদাত করে। 
কোনো ব্রাহ্মণ-পল্লীতে বা দেবালয় ও পুষ্কারণার নিকট 
চেরুমার যাওয়ার আঁধকার নাই । যাঁধ তদ্রপ করে তবে 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত হাবাধ আচে। প্রকান্য রাজপথে 
চেরুম] যদি তাহার এভুকে আসতে দেখে, তবে 
হাহার বিরক্তি নিবারণের নিমিত্ত সে পথ ছাড়িয়া 
দুরে-বিপথে গিয়া দণ্ডায়মান হয়। যদি পিপাশ্থে 
দাড়াইবার ভাল স্থান না থাকে, তবে তাহারা! প্রভুর 
সন্তোষ উৎপাদনের |নামত্ভ কদ্দিম বা কণ্টাকর মধ্যে 
লুকাইয়া থাকে। চেরুমারা পথে ভিন্ন জাতীয় যে ব্যক্তিকেই 
আসিতে দেখুক না কেন, তাহাকে সাবধান করিবার নিমিভ 
ও হো হো” বলিয়া চীৎকার করে। কোচিন এবং 


চেরুমা। 


৮১ 


ত্রিবাস্কড দেশীয় রাঙ্গো তাভাঁদের ডরবস্থার পরিসীমা নাই ; 


কারণ এখানে প্রাহ্মণ-প্রতৃত্ব অপ্রতিহত | ব্রাঙ্গণ-শাসিত 
পালথাট তালুকে অগ্থাপিও চেরুমাগণ দিব।ভাগে বাজারে 
প্রবেশ করিতে পারে না। 

তাহাদের সামাজিক অবস্থা যেমন শোচনীয়, বাসের 
স্থানগ তেমনি কদপ্য। সামান্ত চালা থর হাহাদের বাসস্থান 
এবং অল্প থান কতক মাটির বাসনেই তাভাদের সাংসা।রক 
কাধ্য নব্বাহ হয়। কেভ কেহ ক্ষেত্র হইতে দূরে বাস করে, 
অপর কে কেঠ ক্ষেবেই বিশেষতঃ বষাকালে চাল! ঘরে 
মাঠে বাস করে। মালাবার রুষি-গ্রপান স্থান এবং চেক্ষ- 
মারাত শুথাকার প্রধান কুমক। 
চাখের কাধা আরম হয়। চেপমারাক্ট ইম-কষণ» বীজ 
বপন, জণসেচন, ভুমি ভষ্টতে আগাছা, খাস প্রতি উতৎ্পাটন 
এবং শশ্) বঙ্গ প্রত রুঝি বধয়ক ঘাবতীর কাযা করিয়া 
থাকে । শশ্ত পক্ষ হইলে তাহারা রজনাতে ক্ষেএে এহরায় 
নিণক্ত থাকে । ক্ষেত্রে বে ঘরে থাকয়া তাহারা ঢোক দেয়, 
তাহা নারিকেণ পএ বা গিিপ্রান্ুস্থিত কোন প্রকারের 
তুণদ্ারা আচ্ছাদিত হয়া বংশদপ্ডোপার সংবাঙ্গত থাকে । 
তাহাদের রমণাগণ ও বারে ক্ষেএ্রেবাস করে । শন পাকিলে 
চেকুমারা তাহা কত্তন করতঃ “কাণামে ( গোলাবাডাতে ঝা 
শণ্ মাড়াহ স্থানে ) ইয়া বাইয়া শস্ত খাড়া কাঁরয়া তাহা 
তৎপর প্রনরায় চাধের সময় 
হইলে ভাভারা পুর্ষোক্ত প্রকারে কাজে ব্যাপত হয়। 
গ্রীষ্মকালে তাহাদের পরিশ্রম কিছু লাথব হর, এই নয় 
তাহারা উদ্ভানে শাক সন্দা? চাখ করে! বৃদ্ধ, অশ্ুস্থ বা 
শিশু চেরুমা প্রভুর গো-চারণ করিয়া থাকে। তাহারা 
এইরূপ াউশাঙ্গা পরি শ্রম করে, তাহার বিনিময়ে কি পায় £ 
বড়জোর ছয় “নাল? বা ড় 'এদান্গ!ল? ( ধান্ত মাপবার 
কাঠা ) পান্ত পাইয়! থাকে, ভাঙার মূল্য দু কি তিন পয়সা 
মাত্র। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এই সামান্ত ধান) লইয়! 
তাহারা শান্তিময় কুটারে প্রবেশ করে এবং উহার কিয়দংশ 
লবণ, তৈল, তাড়ি, তাগাক, মস্ত প্রভাতি প্রধান খাগ্সামগ্রী 
ক্রয়ের জট মৌজুত রাখিয়া দেয়। চেরুমারা নিভ্ভেই ধান 
ভানে, রদ্ধনের ভারটা অবনত চেরুমী!দগের উপর। রন্ধন 
হইলে শিশুসন্তানদিগকে প্রথমে খাইতে দেওয়া হয়ঃ ততৎপপ্ন 


এপ্রেল মে মাস হইতে 


গভজাত করে। উপস্থিত 


৮ 


ব্ীয়ানগণের আভারান্তে যাহা অবশিষ্ট থাকে চেরুমীরা 
তদ্দারা কোনো প্রকারে উদরের জ্মাল! নিবুত্তি করিয়া! থাকে। 
বলিতে ভুল হইয়াছে, পুরুষগণের আহারের পর যাহা অব- 
শিষ্ট থাকে, তাহা হইতে কিয়দংশ ভাভাদের প্রাতঃকালের 
আহারের নিগি রাখিয়া চেক্মীরা ভোজন করে। চেরুমারা 
বড় কাঁকড়া ও মত্স্/প্রয়, ভাহারা আবাদের সময় ক্ষেতের 
পার্খের ডোবা খাল ইইতে গ্রচুর পরিমাণে উহা! ধরিয়া 
থাকে । 
চেরুমারা ছুটি পায় শা, পুক্রেই বলিয়াছি। কেবল 
ভগবতী ও কালীপুজার সময় একদিন করিয়া অবক|এ পায়। 
এই দ্রিন তাহারা আমোদ আহ্লাদ পাঁনভোজন করিয়া 
থাকে। এই দিনের পারিশ্রমিক তাহাদিগকে অগ্রিম প্রদত্ত 
হয়। ইহার দ্বারা তাহারা ভাঁড়ি খাইয়া মণ্ড অবস্থায় পুজার 
স্টানের নিকট গমন করে 'এবং চারজনে একনে হাত ৪ 
গলা ধরাধরি করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণের মদৃরেঃ 
লাপি লাল লালি হো 
লালি লালি লাপি ভো 
বলিয়া! নৃত্য গীত করিতে থাকে । মূগ সুগান্ত ভইতে চেরু- 
মারা ত্র ছয় লালি করিয়া দৈনিক পারিশমিক পায়! 
আসিতেছে । খাগুপ্রাবার মুল্য ক্রমে বুদ্ধি হইলেও তাহা- 
দের পারিশ্রমিকের কোনো হাস বৃদ্ধি হয় নাট । তাহারা 
উপাজ্জনের অধিকাংশ মদে উঠা দেয় সত্য; জী পুত্র 
সমভিব্যাভারে চেরুমাগণ মদের দোকানের সন্তুখে নারি- 
কেলের খুলিতে করিয়া মগ্চপান করিতে বসে। চেরুমা 
প্রথমে পান করে, তৎপর তাভার স্ত্রী তৎপর সম্তানবর্গ 
তাড়ি পান করে। এদুশ্য মালাবারের দৈনন্দিন ঘটনা, 
কিন্তু এতৎসন্দে৪ মত্ততাবস্ায় তাহারা কোন অপরাধ 
করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই । তাড়ি তাহাদের প্রধান 
পানীয় । 
চেরুমাদের প্রধান কিন্তু পারিশ্রমিক 
স্বরূপ দৈনিক যাহা প্রা হয় তাহাতে পরিবারবর্গের সকলের 
উদর পূর্ণ না হইলে বন্য কন্দ, ফল, মূল, মত্ত প্রতি দারা 
দে অভাঁব মোচন করিয়া থাকে। মত্শ্ড তাহাদের প্রিয় 
থাগ্ধ হইলেও পচা মৎস্ত ভক্ষণ করে না। তাহাদের সামা- 
জিক আচার ব্যবহারে কোনো বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় না। 


খাগ্ ভাত । 


প্রবাসী । 


৷ ৬ষ্ঠ ভাগ 
তাহাদের সমস্ত জীবন রুষিকার্্যে কাটিয়া মায়, শীকার কি 
অন্ত কোনো আমোদ আহলাদে তাতাদের প্রবৃত্তি দেখ! যায 
না। মন্ুষ্যসমাগম অন্রভন্ব করিয়া শশক যেমন বঝটিতে 
লোকলোচনের বহিড়ত হইতে প্রয়াস পায়, চেরুমারা? 
তেমনি স্বজাতি ভিন্ন অপর জাতীয় ব্যক্তির সমাবেশস্তান 
হইতে দূরে অবস্থান করিতে ভাপবাসে। গ্রধান প্রধান 
পর্বদিনে তাহারা তাঠাদের প্রত্রৰ আলম়ে মিলিত ভয়, 
তথায় কিছু ধান বা তল ও পাকের অপর সামান্ত কি 
উপকরণ সহ একখানি করিয়া শপ বঙ্গ পরিধানের শিমিএ 
পাইয়া থাকে! এই বন্ণণ্ডের নাম ৭ম%” | উভা সাপার্ণত: 
সাড়ে ভিন ফুট লন্ব। এব” আড়াই ফট প্রশস্ত হইয়া থাকে । 
এই বস্্খণ্ড কোমরে জড়াইয়া আর একখানি সামাগ্ড গামছ। 
দ্বারা তাহারা মস্ত আরতি করে। চেবুমীরা মোটা ও লগ! 
একখানি কারা বস্ক পায়, তথ্দারা তাহার! কটিদেশ আবৃত 
করে |কন্ত ভাটুর নিয়ভাগ, উপরশাগের সৌভাগো নিরন্তর 
ঈষ্যা প্রকাশ করে। চেগসাদের বঙ্গঃস্তল অনাবৃত থাকে । 
কেবল নানা বণের স্টক এ গ্রপ্তরের মাল! গলদেশ ভইতে 
লব্ষিত হইয়া বক্ষঃগ্রলের উপর শোা পায়।  টেরুমাদের 
ব্যবভাষ্ বন্থগ্ড সারা বসবে ও পৌত হঙ্ঠবার অবসর পা 
না। নাতকানে অষ্টগ্রহর তাহারা কুটারে অগ্নিকুণ্ড প্রজলত 
রাখে, তীব্র শতকণা হইছে দেভরক্পার ইহাই তাভাদের 
একমার উপাদান । 
চখমীদের দন্তার 
কাসার রিং কর্ণে ও 


বালা হস্তের প্রধান অলঙ্কার এব" 
অন্নলীতে শোভা পায়। কোনো 
কোনো! সৌভাগাবতী ঢেরুদী নাসিকা ৭ পদা্থুলীতেএ 
ধ্প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করে। কোনে! কোনো শ্রেণীর 
চেরুমারা মন্তকে কেশ রাখে না, আবার কতক শ্রেণীর 
লোকে কেবল মন্তকের সন্মুথভাগ মুগ্ডন করে। তাহারা 
যেপ্রকার খুর দ্বারা কেশ মুণ্ডন করে তাহাকে একখানি 
তোতা ছুরিকা বলাই সঙ্গত। এই ভৌতা ছুরি দ্বারা মুণ্ডিত 
হইবার সমম্ন চেরুমাদের মুখে এক প্রকার অবান্ত যন্ত্রণার 
ভাব প্রকাঁশ পায়, কাহারো, কাহারো, মন্তকের চন্ম ছি'ডিয় 
রক্তপাত হইতে থাকে; তত্রাচ তাহারা সেই পুরাত* 
ভোতা ছুরির মমতা ত্যাগ করিতে পারে না! বাকা 
ক্ষেত্রে কাজ করিবার সময় চেরুমারা কটিদেশ কর্দলীপণে 


ৰ 
্‌ 
| 


সসংখ্যা।] 


গানত্ত করে এবং পূ পত্রের বা অপর কোন মবুজ বর্ণের 
[লগ পত্রের চূড়ারুতি টরপি প্রস্তত করতঃ মন্তকে দেয়। 
ঢেরুমী'দগের পধান কাধ্য-_ রন্ধন ও সন্তান পালন । এই 
5ই কাঁধা করিয়া অবসর পাইলে তাহারা ক্ষেত্রে যাইয়া 
সাধান্তসারে ত্বামী পৃত্রের সাহাষা করিয়া থাকে । বর্যাকালে 
আভারা9 এীন্ধপ ট্রপি মাথায় দিত কিন্তু এক্ষণে ক্রমে ক্রমে 
চেব্মীদিগের ট্রপি বাবহার পদ্ধতি হাস হঈতেছে । চেরুমারা 
ধোখ লম্বা হয় না, তাহাদের অধিকাংশই হম্ব কিন্ত খুব 
নদ শৃক্তিশালী। তাভাঁদের মুখ দেগিলেই মনে হয় 
এ, শাভাপা নিতান্ত সরল ও বব্ধর। মাঁলাবারে একটা 
বাদ আছে বে, চেকুমারা বদ্ধ হয় না । প্ররুতই পাকা- 
ঠপো ঠেকমা খুব অর দৃষ্টিগোচর হয় । 
পিবাশবাপারে বরের ভগিনাই প্রধান কর্ম্মকত্রা ৷ বরের 
এগিনাত ভাবী ভাবপর মুলোর টাকা প্রদান এবং বিবাঁভ 
শন্টে বপকে বিবাহের পুবেব উভয় 
পঙের করপক্ষেরই সম্মতি আবশ্যক, এবং এই সম্মতি উভয়ে 
উভরের পাড়া যাইয়া প্রকাশ করে। 
হাহারা কারঞ্ধি পান করে; 
খাকণে 


সবল 


গভে আনয়ন করে। 


এই মিলনের সময় 
বিবাতে কর্তীব্যক্তির সম্মতি 
এই কার্ধি গ্রহণ করিবার সময় সে প্রথম একটা 
'শণনামা (প্রানায় মদ্রা ) কার্গিস্থত পাত্রে নিক্ষেপ করে । 
£২1755 তাহাদের সম্মতি প্রকাশ পায়। বর কঙ্গার 
গ51|ভমখে বিবাভাথে যাত্রা করিলে পল্লার সমস্ত চেরুম! 
“ই সঙ্গে গমন করে এবং পথিমধ্যে স্থানে স্থানে 
হাতার! লাঠি খেলে। চেরুমীগণ তাহাদিগকে উৎসাহিত 


। পাণবার 'অভিপ্রায়ে সমস্বরে জাতীয় সঙ্গীত গান করে এবং 


পে, -গ9 চেরুমা ! তোমাদের “ভাদিতাল্প” (লাঠি খেলা ) 


একবার দেখাও ।” বিবাহউৎসবে স্ত্রী পুরুষ একত্রে নৃত্য 
15 করে। শ্বশুরগুহে আসিবার সময়ে কন্যা অবশ্য ক্রন্দন 
নয়া থাকে । কন্যা শ্বশুর গৃভে প্রথম প্রবেশের সময় 
সকাঠের উপরিস্থিত একথানি শিলনোড়া পদদলিত করে। 
হার তাৎ্পধ্য কি বুঝা যায় না। বিধবা-বিবাহ, বহু-বিবাহ 
প্র্গতি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। তালাক্‌ দেওয়াও 
চরাঁচর দেখা যায় না। 

প্রসবের পর ২৮ দিন চেরুমীরা অপবিত্র থাকে; 
দালাবারের সুদুর উত্তর প্রান্তে প্রসবের পর চেরুমীর! ৪২ দিন 


চেরুমা । 


৮৩ 
অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয় । এই সময় চেরুমীরা যে গৃহে 
থাকে, সে গ্রহে চেরুমীরা ভোজন করেনা । প্রসবের পুর্ব 
প্রায়ঈ একখানি পৃথক চাল! নির্মিত হটয়া থাকে । অশৌচ 
অন্তে নবজাত সন্তানটি তাহাদের প্রন্ুর নিকট আনীত 
হয়। তিনিই শিশুর নামকরণ করেন । 

আত্মীয় স্বজনের ঘৃত্যু হইলে মালাবারের উওর 'প্রাদেশস্থ 
চেঞুমারা! আট দিন এবং দঙ্সিণ প্রদেশস্ত চেরমারা ১৪ দিন 
অশোচ পালন করে। কিন্তু এই কয় দিন অকর্রণ্য ভ্ইয়া 
বসিয়। থাকিলে তাহ।দিগকে অনশনব্রত পালন করিতে হইবে 
বলিয়া, তাহারা অশোচনাশের এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে। 
গোময়ের সহিত ধান্য মিশিত করতঃ কতিপয় গোলাকার 
পিগড করে, পরে তাহা একটি মুৎ্পাত্রে করিয়া পাত্রের 
মুখবন্ধ করতঃ গ্ুভের এককোণে রাখিয়া দেয়। যত দিন 
এই পাত্রটির মুখ বন্ধ থাকে তত পিন তাহারা অপবিভ্রতার 
হস্ত হইতে রক্ষা স্বগাতীয়ের সহিত অবাঁধে 
শবিধা মত একদিন এ পাত্রের 
এই সময় হইতে ৪০ দিন তাহাদের 
অশৌচের পঞ্চদশ ও একচত্বারিংশ দিবসে 
ভাহারা মৃতের ও তৎপূর্বপুরুষের উদ্দেশো তুল ছিটাইয়া 
দিয়! জ্ঞাতিবর্গকে ভোজন করায়। 

প্রত্যেক চেরুযা নিজ নিজ পরিবার লইয়া পৃথক থাকে, 
তাহাদের কোন নেতা না | কিন্ত বিবা্ বিসম্বাদ মীমাংসার 
নিমিত্ত প্রবীণধিগের একটি সমিতি আছে। এই সমিতির 
সভাপতির হস্তে তাহার! কতকগুলি ক্ষমতা দিয়াছে । 
বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করিয়া সভাপতি যে আদেশ 
প্রচার করে, উভয় পক্ষই অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া 
লয়। . 

উইনাডে (১7৫) বৈদেশিক কৃষি ব্যবসায়ীগণের 
কাধ্যের সহায়তার (নাঁসত্ত এখন চেরুমাধিগকে রেলপথে 
যাতায়াত করিতে দেখা যাঁয়। অনেকে মহীশুরের স্বর্ণথনতেও 
কাজ কাঁরতে ঘায়। লোক দেখিলে ভীতিবিহ্বল হওয়া, 
ধীরে ধীরে সে স্বভাব তাহাদের পাঁরবর্ভিত হইতেছে । 
যাহারা ভূম্বামীর নিকট হইতে খাঁজান! করিয়া জমী লইয়া! 
আবাদ করে, তাহাদের তাহাতে কোনরূপ গ্রজাস্বন্ব জন্মে না - 
জমীদার যে দিন ইচ্ছা তাহা কাড়িয়া লইতে পারেন 


পান 
মিলামেশা করিতে পারে। 
মুখ উদঘাটন করে। 


এবং 


অশৌচ থাকে । 


৮৪ 


শশ্ত মাঢাঁট করিয়া চেরুমারা কাঠের জালায় ভরিয়া ভ-গর্ভে 
প্রোগিত করিয়া রাগে, আবশ্যক মত বাতির করিয়া লয়। 
তাঙ্গাদের মাবাস কুটারকে চালা' বলে। 

এখন দেক্যাদিন্র ধর্মাবশ্বাস সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচনা 
করিয়া পবদ্ধের উপ্সত্গার করিব । চিরমাদের দেবতার 
লাম কি ভাভা লাঁনি না । তাবে তাহারা একগানি কুঞ্ণ্লা 
স্ার্টিনা বলিয়া! পাকে | াভাদেন জাতি হইতেই প্ররোচিত 
নিক্বাচিত ভয়। ভাভারা পরোহিন্তকে খুব সন্মান ৭৪ ভি 
ক'লয়া গাপে। ভাঙার উন পঙ্গবদেবহার গীহাথে ভাতার 
সম্মুণে মলণী নপ ক লা তাহার বন্ডে দেবকে ম্লান করায় । 
চেকমারা ঈশরের আন্টির 9 পরগনা পীকার করে। অবশ 
কোন কোন সম্প্রদাষেন দেব্ম| পরজনাটা মানে না, কিন্তু 
তাহা সন্ধে তাভাদের ঈশরে বিশ্বাস আছে। 
চেকমাজান্তির আপ্রাপর সম্প্রদাষের ৪ 
জাতর বিবরণ লিগিবার 


বারাশ্বরে 
ম।লাবারেপ নাত নাচ অসন্া 

বাসনা রহিল । 
ল্লীবজস্তরন্দর সান্যাল। 


হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় 


উদ্ভিদাবলী | 


€। শাল। 


এই বুর্দ ভারতের নানাগ্তানে জন্মায় । সাগভাল পরগণা, 
বীরভম, বাকুড়া, মানম প্রতি সা9তাণদিগের বাসস্থানে 
ইভা প্রডুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া বাঁয়। 

শালগাছের গদ অতান্ত উপকারী । এই গদকে সচরাচর 
লোকে পনা বিয়া থাকে । উহা পুড়াইলে সুগন্ধ বাপ 
প্রাপ্ত হ এয়া যার । এই জন্য পনা ভারতের সর্ব পুজার 
.সময় ব্যবহৃত হয়। 

ধুনা আমাশয় রোগে উপকারী । উক্ত রোগে চিনির 
সহিত ইহা! দেয়া হয়। মাঘুবেরদ গ্রন্থে পুনা শীতবাধ্য, 
গুরু, তিক্ত-কষায়-রস, ধারক এবং ইভা বাতাদি দোষত্রয়, 
রক্তছুষ্টি, সবে, বিসপ, জর, ব্রণ, বিপািকা, গ্রহদোষ, ভগ্ন 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


রোগ, অগ্নিদগ্ধ ক্ষত, অলঙ্ী, নেত্রশূল ও অতিসার নাশক 
বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে । 

পনা অনেক প্রকার মলম্‌ প্রস্তুত করিতে ব্যব্গত হইয়া 
থাকে। 

সাঁওতালের! শ।লগাছের পাতাও ওঁষপে ব্যবহার করিয়া 
গাঁকে। তা' ছাড়া, বাঁকুড়া প্রন্ৃতি অনেক জেলায় লোকে 
শালপাতায় ভাত খায়, এবং হহা মু ময়রার দৌকানে 
ক্রেতাদিগঞে জিনিস দিবার গঠ। বাবহত হয়। 

এই গাঙ্গের ছাল হইতে লাল 9 কাল বং সা€তাপেরা 
প্স্থত করে । মানার এই ছাল ঢামড়া পরিক্ষার ও কস 
1007) করিবার জন্তা নাবঙ্ত হয়। 

চভিঙ্গের সময় সাপত।লেরা এই গাছের বীজ ভক্ষণ 
করিঘা গাকে। 

শালগাছেপ কী 
বাড়ার কি, দার, গণক্ষ। দার 


কাজে 


সেতু, 


খব মজপ্* নুলিয়। আনেক 


বাবহত হয়। 
গায় বযব্ত হয়| 
লৌহবিশদ্ধকাণারা বাবভার 


নৌক। 9 গাটির জন্ত এই কা5 
এই গাছের কাঠেন কয়ণ! 
করিয়া থাকে । 
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“কোপ হকারের! শালের কয়ল। তাজাদের কাজের পক্ষে সব্ধা- 
পেক্ষ। উপঘোগা বলে। তাহার বলে তহ। দ্বারা মরেস লোহা! প্রস্তুত 
হয় 

এই শালনুক্গ এত উপকারী বলিয়া ভারতের নানাস্থানে 
লোকেরা ইনার পূজা করিয়া থাকে। বুদ্ধদেব এই বৃক্ষের 
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একটা শাখা পরিয়া দাড়াইয়া! ছিলেন । 

আবার বুদ্ধদেব এই বৃক্ষের ছায়ায় নিব্বাণ প্রাপ্ত হন। 
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২য় সংখ্যা । ] 


হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী। 


৮৫ 





শাল। গাতী।, ফুল» ফল। 


710 1০] 11170815111 8015 01)7001৯1020100) ৬ 10101 
২1015 076 জা, 

“শালের ছোট ছোট শাখা ভারতীয় গ্রামবাসীদের দ্বারা ডাইনী 
ধরিধার জম্ম .ব্যঘহৃত হয়; তাহার! ডালগুলিতে গ্রামের বার বৎসরের 
উত্ধবয়স্ প্রত্োক স্ত্রীলোকের নাম লেখে। তাহার পর ডালগুলি সাড়ে 
ঢারি ঘণ্টা জলে ডুবাইয়া রাখা হয়; কৌন স্ত্রীলোকের নামযুক্ত শাখা 
শুকাইলে মেই ডাইনী বলিয়া স্থির হয়।” 


৬। টুন। 


এই ৫০৬৭ ফুট উচ্চ বৃক্ষ ভারতের নানাস্থানে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


এইট গাছে চাল এ ফুল উধপে *বাবন্ৃত হয়। ছাল 
কষায়, ধারক ও জরনাণক | এই জন্য ইভা বালকদিগের 
অতিসার ও আমাশয় রেগে উপকারী। ছালের ইন্ফ্যুজান্‌ 
বাক্কাথ পরে বাবন্ৃত হয় । 

বন্ধাই অঞ্চলে এই গাছের ফুল স্ত্রীলোকদিগের নানা 
রোগে ব্যবঞত হয় । এই গাছের বীঙ্ঘ ও পাতা গরু ও 
বলদদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। 

ইহার ফুল হইতে লাল হরিদ্রা রং প্রস্তুত হয়। উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চলে ইহার ফুল হইতে বসম্তী বলিয়া এক প্রকার 
রং প্রস্তুত করা হয়। আবার বীজ হইতেও লাল রং প্রস্তুত 


হ্য়। 


৮৬ 





টরন। পাতা, ফুল। 


এই গাছ হইতে এক প্রকার গদ পা ওয়! যায়; কিন্তু 
তাহা বেশ! পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না। 
এই গাছের কাঠ উইপোকায় আক্রমণ করে না 
বলিয়া ইহ! অনেক প্রকার আসবাব বা গুহসচ্ছা প্রস্তুত 
করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতে নৌকাও 
প্রস্তুত হয়। 
৭। কুল। 
কুলগাছ ভারতের প্রায় সর্ধত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহার ফল সর্বজনবিদিত। পুরাণে কথিত আছে যে পূর্ব- 
কালে বদরিকাশ্রমে (যাহা আজকাল বদরিনাথ বলিয়া 


[বখ্যাত ) এত কুলগাছ ছিল যে তজ্জন্ত ইহার নাম 
ব্ধরিকাশখম তইয়ছিণ। সেখানকার মুনিরা ইহার ফল 
থাইয়া জীবনধারণ করিতেন । 

কুল লোকেরা খায় ঢুরিক্ষের সময় গরীব লোকেরা 
ঈতা খাইিয়াই জীবনধারণ করে। অনেক রকম কুল দেখিতে 
পাওয়া যাঁয় । অপক্ক কুলের আচার প্রস্তত হয়। 


পঞ্জাব ও হিন্দুস্থান প্রদেশে কুলের বেশ সুম্বাদ চাটনী 
তৈয়ার হয়। কুল শুকাইয়া, তাহাতে তেঁতুল ও লবণ 
মিশাইয়া রাখিলে তাহা! অনেক দিন পধ্স্ত ভাল অবস্থায় 
থাকে ও খাইতে পারা যায়। 


২য় সংখ্যা |] 


হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উত্ভিদাবলী | 


৮৭ 





ঝুল। 
কুল 'উষধে ব্যবহার হইয়া থাকেে। আয়ুব্েদগ্রন্থে নানা- 
প্রকার কুল ও তাহাদিগের গুণাগুণ বিত হ্ইয়াছে। 

“যে কুল পচামান অবস্থাতেই মধুর রস ৯য় ও আয়তনে পৃহৎ, 
তাহাকে সৌষীর বদর বলে। উহাকে চলিত ভাষায় নারিকুলে কুল 
বলা যায়। নারিকুলে কুল শাতবীধা, ভেদক, গুরু. পুষ্টিকারক 
এবং ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও পিপাস।নাশক | 

যে দরী, সৌবীর বদর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট অর্থাৎ মধা প্রমাণ 
গং যাহ| সমাক্‌ পাঁকিলে মধুর-রম হয়, তাহাকে কোল বলে। 


কোলাখা ঘদর-. ধারক, রুচিকারক, উঞ্চবীধয, দাঁয়বদ্ধক, কফজনক, 
পিত্তকারক, গুরু ও সারক। 


ক্ষ বদরকে ককন্ধু বলা যায়। ককন্ধু -ঈষং মধুর-কায়-তিক্ত- 
রসানবিত, অল্নরস, বিদ্ধ, গুরু এবং বায়ু ও পিত্বনাশক। 


পাতা, 


ফুল, ফল। 

"শুপ, বদরা ভেদক, অগ্নিষদধক, লঘু*এবং ইহা পিপাসা, ক্লান্তি ও 
রক্তদোধ নাশক।” (আয়ুব সংগ্রভ ২০১ পৃষ্টা )। 

মাদ্রাজ প্রদেশের বৈগ্রা এই গাছের মূলের কাথ নানা 
প্রকার জরে দিয়া থাকেন। 

কথায় ও ধারক বলিয়! এই গাছের ছাল ও বীজ অতি- 
সারে দেওয়া হয়। 

বধধাই অঞ্চলে এট গাছের পাতা, যজ্জডুম্বরের পাতার 
সহিত বাটিয়া বুশ্চিকদংশিত স্থানের উপর প্রলেপরূপে 
দেওয়া হয়। ইহার পাতা ফোড়ার উপর বাটিয়৷ লাগাইলে 
ফোড়৷ শ্রাদ্ধ গলিয়া যায়। 


বিভীতকী থা বঠেডা। গ1, কপ, কপ । 


৮| বহেড়া। 

বহ্ড়ার গাছ ভারতের প্রায় সন্দণ দেখতে পাগয়া 
যায়। আরঘুর্বেদোন্ত গ্রিকলার ইহা একটা প্রধান অঙ্গ। 
বৈদ্ধগ্রন্থে “বহেড়া মধুর-বপাক, কষায় রস» কফ-পিত্ত 
নাশক, উষ্বীধ্য, শতস্পর্শ, ভেদক, কাসনিলারক, পা, 
নেত্র 9 কেশের ভিতকর 'এবং ক্রিমি ও স্বরদোষ প্রশমক। 
বহেড়ার মক্জা পিপাসা, বমি, কফ ও বাতহারক, লঘুপাক, 
কষায় রস ও মদকারক” বলির! বাণত হইয়াছে । 

বহেড়া হইতে এক প্রকার টৈল প্রস্তত শয়। এই 
“তল কেশে লাগাইলে কেশ বুদ্ধ প্রাপ্ত হয়। 





[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


বহেড়! গাছের ছাল হইতে এক প্রকার 
গদ পাওয়া যায়। এই গঁদ কোল ও চুয়াড় 
প্রভাতি মযভায জাতিরা ভক্ষণ করে। “ইষবে? 
এট গঁদ ব্যথজত হয় । 

বহ্েেড়া ছারা কাপঙ প্রতি রঞ্জিত ভইয়া 
থাকে । বহেডা ফল এ পাতা চামড়া কস 
করিবার ভগ্ ব্যবঙ্গত হয়। বঙেড়া ফল হইতে 
উত্তম গিখিবার কাণা প্রস্তুত হয়। 

বভেডা গাছের কাঠি অনেক কাজে 
বাধহত হয়। বহেড়ার বাজের ভিতরের শন 
আশেকে থাহয়া থাকে । 

[ক্রমশঃ ] 


আখামনধাস বন়। 


পথ । 

আপনারে বড় করি" গ্রাাদের শিরে 
বসে' বে ছিগ আমি গরবের ভরে, 
$চ্ছ ভাবি সারা বিশ্ব, তোমারে তখন 
নয়নে 9 দেখি নাই, ভাবিয়া ৪ মন 
পারে নাই তব মুষ্তি করিতে ধারণা; 
মনে হ'ত ভুমি চির অজানা অচেনা 
র'বে মোর কাছে! তোমার সন্ধান 
পায় না পায় না বুঝি এই মর প্রাণ । 
আজ যবে নিন্লে নামি দাড়ায়েছি পথে, 
সারা বিশ্ব-পদ-পূলি তুলে' লয়ে মাথে, 
আপনারে ভীন করি”, দেখিন্ত তখন 
তুমিই আপাঁন আসি করেছ ধারণ 
অসহায় কর খানি; সাথে সাথে ফিরে, 
ভক্ষণ অন্ন মাগ” দাও দীন ভিখারীরে। 


তারাঞসনর বাণ 





২য় সংখ্যা । ) 


সারনাথ । 


কাণীর পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের উপ্র ইংরাজ কর্তৃক 
ক্রুশ চি স্থাপিত হইলে ভারতের রাষ্ট্রবিগ্লব, ধর্্মবিপ্লব এৰং 
মগান্তরের বেশ একটা ধারাবাহিক ইতিহাস থাকিয়া যাইত ) 
সারনাথের বৌদ্ধস্ত,পাদি দেখিলে এইরূপই মনে হয়। এখা- 
নের প্রাচীন কীর্তির যতই আভাস পাওয়া যাইতেছে 
ভারতেতিভাসের পূর্ব পুর্ব পরিচ্ছেদগুলি ততই সুস্পষ্ট 
হইয়া উঠিতেছে। ভারতে যতগুলি' রাষ্ট্রবিপ্রব এবং 
বিশেষতঃ ধর্মাবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, তাহার সাক্ষ্যদান করিবার 
গন্য যত তীর্থ যত নিদর্শন আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে 
কানা নগরীই সর্ব প্রাচীন ও সর্বপ্রধান বলিয়া মনে হয়। 
ভিন্দর বাহা প্রাচীনতম ইতিহাস সেই বেদ হইতে লইয়া 
পুরাণ কাবাদিতে কাশীর উল্লেখ আছে এবং সেই পুরা- 
কালে উহা সমৃদ্ধিশীলী নগরী বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এই 
প্রাচীনতম হিন্দপর্্রবাহ ভে করিয়া শাকাসিংহ মখন 
বারাঁণসীর বক্ষে স্বীয় ধর্মচক্র প্রথম ঘূর্ণিত করিয়াছিলেন, 
তদবধি হিন্দধর্মের পুনরত্যদূয় কাল পধ্যন্ত কাশীর নানা 
স্থান 'এবং বিশেষতঃ সহারের তিন মাইল উত্তরে স্থিত সারনাথ 
নামক স্থান বৌদ্ধ স্ত,প, বিভার, স্তস্ত, মুক্তি ও বিবিধ নিদর্শনে 
পরিপূর্ণ হইয়া যাঁয়। এক্ষণে যে স্থানকে সারনাথ বলে 
পুনের তাহার নাম ছিল “মুগদাব” | মেজর গ্রাণ্ট, কানিংহাম, 
প্রভৃতির প্রত্ুতত্ব সম্বন্ধীয় রিপোর্টাদিতে তাহাই ৮[)০০ 
17710” বলিয়া উক্ত তইয়াছে । আওরঙ্গজেব যেমন হিন্দু দেব 
৷ মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ্র উপর মসজিদ্‌ নির্মাণ করিয়াছিলেন, 
হিন্দ ও মুসলমান তন্দ্রপ বৌদ্ধকীর্তি লোপ করিবার জন্য 
বিগার ও চৈত্যের উপর মন্দির ও মস্জিদ নির্মাণ করিয়া- 
ছিল। স্বতরাং বর্তমান কাশীর অনেক মন্দির ও মস্জিদ্‌ 
প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহাঁরাদির হিন্দু ও মুসলমান 
'স্করণ মাত্র। সেই জন্ত যত এখন অনুসন্ধান-আবিষ্রিয়া 
চলিতেছে, ততই বৌদ্ধযুগের প্রকৃত তথ্য বাহির হইয়া 
পড়িতেছে। বুদ্ধের জীবন-নাটকের প্রধান চারিটা অঙ্ক 
যথায় অভিনীত হয়, বৌদ্ধগণের নিকট.সেই স্থানচতুষ্টয় মহা 
তীর্থ বলিয়া গণ্য। তাহার জন্মের জন্ত কপিলাবস্ত, তাহার 
বৃদ্ধতলাতের নিমিত্ত বুদ্ধগয়! ; বৃদ্ধ কর্তৃক ধর্মচক্র প্রথম ঘাণত 


সারনাথ । 


৮৯ 
হইয়াছিল বলিয়া সারনাথ এবং তাহার নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য 
কুশীনর ভারতের বৌদ্ধ মহাতীর্ঘ। তৎকালীন কাশীনরেশ 
প্রাচীন আধ্য খষিগণের যজ্ঞভূমি মৃগদাব বা খষিপত্তন নামক 
উপবন মহাত্মা! বুদ্ধকে দান করেন। সঙ্ঞেশ্বর শাক্যসিংহের 
সংস্পর্শে মুগদাব পরে সঙ্বারাম নামে পরিচিত হয়। 
ুষ্টায় সপ্তম শতাকীতে চীন পরিব্রাজক হিউন্থসাউ এই 
মহাতীর্থ দর্শন করিয়া যাঁন। রাঁজকুলতিলক অশোক 
প্রমুখ গুপ্তবংশীয় এবং পালবংশীয়রাজগণের রাজত্বকালে এট 
সঙ্বারাম বৌদ্ধকীন্তির কেন্তস্থল হয়া! উঠিলে কিছুকালের 
জন্ত এখানে হিন্দ প্রভাব নিশ্রভ হইয়া. পড়িল। কিন্ত 
বৌদ্ধ সামাজা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে হিন্ধর্শের পুনরুখান 
কালে বৌদ্ধচিহ্ন বিলোপের যে বিবিধ উপায় অবলম্থিত: 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে বুদ্ধদেবকে হিন্দুর অবতারের তালিকাত্তক্ত 
করা অগ্ততম। তদনুসারে হিন্দুগণ এই সঙ্ঘারামে শিবলিঙ্গ 
গ্রাতিষ্ঠা করিয়া সঙ্জেশ্বরের পুজা গ্রবন্তিত করেন। হিন্দু 
শাস্ান্ুসারে সঙ্বেশ্বরই সারনাথ এবং তিনিই হিন্দ বৌদ্ধ 
সকলেরই সারনাথ বা পরম দেবতা বা মহাদেব । কাশাতে 
শিব ব্াতীত আর কাহারও তিষ্িবার যে। নাই। সুতরাং, 
এখানে মৃত্যু হইলেও যখন শিব হইতে হইবে, তখন বৌদ্ধ 
সারনাথ শিবত্বে পরিণত হইয়। হিন্দুর পৃজ্য হইবেন তাহাতে 
সন্দেহ কি? সাহিত্য পরিষদ্‌ "হইতে প্রকাশিত কাশীপরিক্রমা 
নামক গ্রন্থে পঞ্চক্রোশী ধাত্রাবিধি প্রসঙ্গে আছে £-. 


“বরুণ।র পার, হৈয়! শুদ্ধ।কার, অসংখা লিজেরে। 
যত্ে তাহে পুজি, পরে গিয়। ভজি, দেখ সজ্বেশ্বরে। 
কিঞ্চদ্ধ্যান তথা, করিয়! সর্ব্রথা, কিঞ্চিৎ তিগ্ঠিবে, 
পরে পাশপাণি, ক্ষেত্রমধ্ে জ্ঞানী, প্রবেশি পুজিবে |” 


বৌদ্ধপ্রভাব বিলোপের পর হইতে কালের গতিতে 
সারনাথের বৌদ্ধ নিদ্র্শনগুলি ক্রমেই যত ঘৃত্তিকার নিম্নে 
প্রোথিত হইতে থাকে, ততই তাহা লোকলোচনের অগোচরে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বিস্বৃতির গর্ভে ডুবিতে থাকে । এইরূপে এত 
শত বৎসর কাটিলে হঠাৎ একদা কাশীনরেশ চেতসিংহের 
প্রধান মন্ত্রী জগৎসিংহের ম্মরণার্থ জগৎগঞ্জ পল্লীর প্রতিষ্ঠাস্ত্ে 
স্থপতিগণ এখানে গৃহাদি নির্মাণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে 
যাইয়া ১৮ হাত মৃত্তিকার নিম্নে অশোকক্ত.প-মধ্যস্থ ধনাগারের 
সন্ধান প্রাপ্ত হয়। সেই প্রোথিত ধনাগারের প্রায় সমন্ত 
ধনরত্ুই তাহারা বাহির করিয়া লয় ; কিন্তু কতকগুলি মানব- 


৯০ প্রবাসী । 


ভক্তের দগ্ধ অস্থি, পদ্বরাগ মণি, মুক্তা ও বর্ণের পত্রাবলী 
সহ একটা হরিদর্ণ মর্র সম্পটক কোন প্রকারে কাশীর 
তৎকালীন রেগিডেন্ট জোনাগান ভানকান্‌ সাহেবের হস্তগত 
হয়। ১৭৯৪ আন্দের জান্তমারী মাসে এই থটনা ভয়। 
তাভার পর হইতে মেজগ গেনারল কানিংহাম ১৮৩৫ অন্ধ 
মেজর কিটো ১৮৫১ অন্দে এবং মিঃ টমাস ও ডাঃ ভল 
'গ্রমুখ অনেক প্রত্ুতান্তিক পণ্ডিত মপ্যে মধ্যে অন্রসন্ধান 
করিয়৷ বত মুতি, স্তস্ত, অটালিকাদির ভগ্নাংশ প্রস্ততি বাহির 
করিয়াছেন। তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ কানিংভাম, 
ফগুসন, প্রিন্সেপ্‌, শোরং গন্থে প্রকাশিত 
হইয়াছে। সারনাথ ১ইতে প্রাপ্ত বিধিদ বৌদ্ধকীর্তির 
নিপূশন কলিকাতা ও লক্ষৌএর পুরাদ্রব্যাগারে রক্ষিত 
হইয়াছে । এপর্যন্ত এখানে ঘতকিছু আবিক্ষত ভইয়াছিল, 
তন্মধ্যে ধমেক নামক প্রকাণ্ড প্রস্তরময় বৌদ্ধন্ত,পই সর্বব- 
প্রধান। তৎপরে “চৌখাগ্ডি' নামক ইষ্টকময় অট্রাপিকা, 
তিন সহজ ফুট লম্বা ও সহ ফুট চওড়া সারঙ্গতাল ও চন্দ্রতাল 
প্রভৃতি বাহির হইয়াছে ; কিন্ত কেহই কোন শিলালিপি বা 
কোন প্রকার ফলকলিপি ও লিখিত নিদর্শন আবিষ্কার 
করিতে পারেন নাই । এদিকে কাহার? পুব্ববৎ দষ্টি ন] 
থাকায় ক্রমে ক্রমে যাহা! ছিল তাভাও লোপ পাতে বসিয়া- 
ছিল এবং অবশেষে এমন ঠ১ইল বে সারনাথের কোন্‌ স্থান 
নিত ৪ কোন্‌ স্থান অখাত আছে ভাহা শার জানিবার 
উপায় রহিল না। গত পুন্ববৎসর পন পররাতত্ব-বিভাগের 
দষ্টি ইহার প্রতি পাঁতিত হয়, তখন মিঃ এফ, 9, অটেলের 
তখ্াবধানে ইঠার আবঞ্চার-কাধ্য বিস্তারিতভাবে চলিতে 
লাগিল। তাহার ফলে ভারতেতিহাসের কয়েকটি বিলুপপ 
অধ্যায় উদ্ধারলাভ করিয়াছে । ভারতের, বৌদ্ধমুগের পর্ষ্তি- 
হাসের সঙ্গে সঙ্গে এই অতি প্ররাতন দেশের প্রাচীন 
শিল্পকলা ও সৌনাধাজ্ঞান, উঠার শিক্ষা! ও সভাতার চিত্র 
উদঘাটিত হইয়াছে। সারনাথে বুদ্ধদেব কর্তৃক নবধর্শের 
বার্তা প্রথম ঘোষিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত স্থান চিরম্মরণীয় 
করিবার জন্ত বৌদ্ধী সম্রাট অশোক যেন্তশ্ত স্থাঁপত করেন 
তাহা এক্ষণে বাহির হইয়াছে। তৎকনুক নিম্মিত ধমেক 
স্তপের কথা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । সুন্দর মস্চণ 
গ্রানাইট প্রস্তরে নির্মিত এই স্তুস্তের গান্রে ৯ এ অশোক- 


প্রভ়াতির 
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লিপ উৎকীর্ণ আছে। স্তস্তটী কিন্তু তগ্নাবস্থায় বাহির হইয়াছে 
এবং লিপিরও কতকটা নষ্ট হইয়৷ গিয়াছে । এই লিপিতে 
সমাট অশোক .দেবানাম্প্রিয় বলিয়৷ উক্ত ভইয়াছেন। 
এই লিপি হইতে জানা গিয়াছে সম্রাট অশোক খৃষ্পূর্ব 
ততীয় শতাব্দীতে প্রাদুভূতি হন এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারকল্পে 
বত প্রয়াস ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করেন। স্তুত্তে 
পরবর্তী সময়েরও কোন কোন বিবরণ পাওয়া গিয়াছে । 
তন্মধ্যে যে লিপ এপর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, 
অশ্বঘোষের রাজত্বকাঁলীন এরূপ এক লিপি বাহির হয়া 
পড়িয়াছে ৷ ভগ্স্তাম্তের সম্মথেই উহার শিরোভাগ পাওয়া 
গিয়াছে । ইহা শ্থপ্রসি্ধ (১০০1১০11007 1)9]1) পারসি 
পলিসের ঘণ্টাকারে নির্মিত। তাহার শার্ষদেশে চতুপ্দিত্যথী 
চা'রটা প্রকাণ্ড সিংহমুর্তি। সিংহচতুষ্টয় সারনাথে প্রথম 
ঘুণিত ধর্মচক্রের সাক্কেতিক চিহ্বস্বপ্ূপ একটী গ্রস্তরময় 
চক্র মধ্যস্থপে ধারণ করিয়া আছে। সেই তরঙ্গায়িত কেশরা- 
বৃত সিংহমুক্তিতুষ্টয়, স্তপ্তগাত্রের খোদগার, প্রস্তরোৎ- 
কীর্ণ খজু, চক্র ও তরঙ্গায়িত রেখাদি সুদক্ষ শিল্পীর 
শিল্পনৈপূণযের পরিচয় দেয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে 
বাইশ শত বৎসরের পুরাতন শ্ত,পগাত্রোৎকীর্ণ তরঙ্গায়িত 
রেখাস্কণ বা প্রেশল বর্তমান চিত্রবিজ্ঞানান্ু'মাদিত নিয়মের 
সম্পূণ অনুযায়ী । উহাও বড় কম বিশ্ময়ের কথা নহে যে 
বাশ শত ব্য পুৰ্রের সেই ঘণ্ট। ও সিংহমুস্তিগুলি কালের 
প্রভাব অতিক্রম করিয়া আজি9 বেশ স্ন্দর ও সুরক্ষিত" 
মবস্থায় বিগ্থমান রহিয়াছে । যুরোপীয় আধুনিক শিল্প- 
বিজ্ঞানবিদগণ কর্তৃক উহা খোদগিরির চুড়ান্ত ও স্থাপত্য- 
শিল্পর উত্রুট আদর্শ বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে । ভারত- 
বাসীর ইঠা অল্প গৌরবের কথা নহে যে আধুনিক শিল্পের 
আদশস্থানীয় হইলে'ও উহা অর্ধাচীন নহে। চীন পরি- 
ব্রাক হিউন্থ-সাউ, ৭ম শতাব্দীতে এই স্তম্ত দেখিয়া 
লিখিয়াছিলেন, “অশোক স্ত,পের সন্মুগব্তা মরুর স্তস্ত প্রায় 
৭০ফুট উচ্চ এবং লেড্‌ নামক বনুমূল্য প্রব্জরের আভাযুক্ত 
ও ঝকৃঝকে। ইহার গাত্র হইতে এক প্রকার জ্যোতি: 
বিকীর্ণ হয়। যাহারা .এই স্তম্ভের সম্মুখে অন্তরের সহিত 
প্রার্থনা করে তাহারা সময়ে সময়ে তার্থনানুযায়ী সমৃষ্তি 
শভাশুভ চিহুসকল দর্শন করিয়া থাকে । এই স্থানেই 
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বদ্ধ ভানালোক াপ্ত হই ধর্চু প্রথম বুরমিত করেন ।” 
এই স্তান্তের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধমৃত্তি ও চত্রদণ্ড পাওয়া 
গিয়াছে। উভয়ের গাত্রে খোদিত লিপি হইতে জানা 
গিয়াছে যে প্রত্াপশালী রাজা কনিষ্কের সিংচাসনাধিরোহণ 
করিবার ছুট বৎসর পরে এগুলি সংস্থাপিত হয়। রাজ! কনিষ্ক 
ৃষটজন্মের একশত বৎসর পরে ভারতরাজ্য শাসন করেন। 
ইহাও স্থির হইয়াছে মে ধীহাদিগের দারা এ বৌদদমুস্তি ও 
ছত্রের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হর তীহারা, দুগুন বৈদেশিক 
রাজন্ঠ বা মগলাধিপ নাম খরিপঞ্নন ও বানস্পর। মূর্তি ও 
ছত্রদণ্ডের সনুথস্থ ভূমি খনন করায় একটা বের্কা জমকাল 
পাথরের ছব বাহির হইয়াছে । ছঞ্জের অভাস্তর ভাগ বিবিধ 
কারুকাধ্যথচিত সমকেন্দিক মগ্ডলরেখান্গিত ও ধর্মের 
সাঙ্কেভিক চিন্তাঙ্কিত। ইহা সম্পূর্ণ অটুট না থাকিলে৪ 
ইহাই বৌদ্ধপুরাদ্রব্য ও বৌদ্ধশিল্পের বুভুম নিদশন বলিয়া 
বিবেচিত হইতেছে । অন্ঠান্ট মৃপ্তির মধো ছোট বড় কতক- 
গুলি স্বর বুদধমৃত্তি উঠিয়াছে। তন্মধ্যে এই সারনাথে 
পাঁচজন ভিক্ষকে সর্বপ্রথম বন্মোপদেশ দানকালে। বদ্ধদেন 
যেরূপ পঞ্মাসনে বসিয়াছিলেন সেইরূপ একটা মুন্তি পাওয়া 
গিয়াছে । অনেকানেক মৃদ্তিগাত্রে প্রাচীন ও মধ্যসুগের 
গুপ্ত অক্ষরে উৎসর্গলিপি খোধিত দেখ! যায় । এক্ষণে যতই 
অগ্সন্ধান চলিতেছে, ততই |কছু-না-কছু পাওয়া থাইতেছে ! 
বোধ হয় সমস্ত উৎখাত হইলে বৌদ্ধ-ইতিভাসের মালমসলার 
সঙ্গে সঙ্গে অতীত যুগের নব নব কাহিনী বাহির হইয়! 
 পড়িবে। ভারতের ভবিষ্যাৎ এতিহাসিকের নিকট ইহা! যেমন 
| আননের সংবাদ আনিয়াছে, সেইরূপ ম্পষ্টাক্ষরে যেন বলিয়! 
' দিতোছে, যে সাহেবন্থ্বাদের মরকৌ চামড়ায় বাধা সোণার 
1 হল করা অনেক তথাকথিত ভারতেতিচাসগুলিকে অন্ততঃ 
ৰ কিছুকালের জন্ঠও চাপা দিয়া ভারতের মাঁটিমাথা খাঁটা 
ডা থ,ড়িয়া খুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু 
| ছুংখের বিষয় আমাদের স্বদেশবাসীগণ এই কার্যে যথোচিত 
ৃ উৎসাহ সহকারে প্রবৃত্ত হইতেছেন না। আমর! আমাদের 
। দেশের প্রাচীন গৌরবের বড়াই করিব, কিন্তু আবিঙ্ষিয়ার 
| কাধ্য ইয়ুরোপীয়ের৷ করিবে ; ইহা! সাতিশয় লজ্জার বিষয় । 
্রীজ্ঞানেন্রমোহন দাস। 
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“ভারত-ধর্্ কি” স সন্বন্ধে স্ব কয়েকটি 
কথা । 


গত চৈত্রম(মের প্রধাসীতে “ভারত-ধম্ম কি” শ্রীধক প্রধন্ধটি পাঠ 
করিয়া, অনেকের মনে নান! চিন্তার উদয় হইয়াছে । প্রথমে লেখককে 
তার পবিজ্র ব্রতের জন্তা এবং এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধ। 
অর্পণ করিয়া, আমার কথ! কয়টি নিবেদন করিতেছি । 

সমর্থ রামদাঁস স্বামী একজন প্রকৃত মহাত্মা ছিলেন। মহারাষ্ট্র 
জাতির যে শক্তি একদিন মোগল র।জশক্তিকে কম্পিত করিয়াছিল. 
সেই শক্তির মূলে রামদাঁস স্বামী মালিরূপে জলমেচকরূপে বর্তমান 
ছিলেন। নকল প্রকরি অভা'খানের যূলেই, এই প্রকার ছু' একজন 
লেককে বিদ্যমান দেখ! বায়। ভারা জীবনের সমস্ত শক্তি ও প্রেম 
ঢালিয় [দয়। বন্ধ্যাভূমির হপ্ত বীজকণকে জীবন্ত করিয়। তোলেন, 
অনুর্ধ্বর ভূমিকে উর্বর করেন, একটা! মুতপ্রায় জাতিকে সতেজ জাগ্রত 
করিয়। তৌলেন। এইরূপ লোৌকের জীবনপাতের দ্বারা যখন জাতীয় 
জীবনের অন্ধকারর।শি ধীরে ধীরে অপদারিত হইয়া নধজীধননুষ্যের 
রশ্মি প্রতিভাত হয়, তখন ক্রমশঃ অনেকেই জাতীয় জীবনের অভ্যুত্থানের 
জন্য প্র।ণ দিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন কেবল অন্ধকার 
দেখে, তখন এইবপ খধিপ্রকৃতি অসাধারণ 'লোৌকই, সেই অন্ধকারের 
এধো, কিছু সতা ও সার বন্ত দেখিতে পনি, যাহ! আশ্রয় করিয়। তাহার! 
জীবনঘজ্ঞের আয়োজন করেন। এই আয়োজন বৃথা যায় না। ইতিহাসে 
তাহার প্রমাণ আছে) 

রামদাস স্বামীর ন্যায় উপদেষ্টার ক।ছে যাওয়ার আমাদের প্রয়োজন 
হইয়াছে । তাঁই লেখক রীমদাস স্বামীর উপদেশটিকে প্রসারিত এবং 
বর্তমান যুগের উপুক্ত করিয়। আমাদের নিকট উপস্থিত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। স্বীমীজীর মহারাষ্ট্র ধন্মের লক্ষ্য ছিল, মহা রাট্রদেশবাসী- 
দিগকে একজাতিতে পরিণত করা। ভারতধন্মের উদ্দেশ্য 'সমস্ত ভারত- 
বানীকে এক মহাজাতিতে (101000-4) পরিণত করা । “এখন ভারতে 
নান! জাতি, নান! ভাষা, নান! ধশ্ম।” এই সকল পার্থকা ও বাধা 
অতিক্রম করিয়! জাতীয় ভ্রাতৃত্ব (17501011001 10001070059) সুত্রে 
সমগ্র ভারতধাসীকে গ্রথিত কর।-“ভাই ভাই” করা ভারত-ধর্খের 
উদ্দেগ্তা। 

ভারত-ধন্মের উদ্দেশ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, লেখক বলিতেছেন- 
“ভারতে একত। নাই বলিয়া ভারতব।সীর ,ভিতর পরস্পরের প্রতি 
ভালবাম| নাই, সৌহদি নাই” এই উক্তি মম্বন্ধে বক্তব্য এই-..একতা 
নাই বলিয়। ভাঁলব।সা নাই, না, ভাঁলখাসা নাউ বলিয়াই একত| নাই? 
একত। থাকিলে ভালবাস| জন্মায়, এবং ভালবাসা খাকিলে একত। সম্ভব 
হয়- এতছুভয়ই কিয়ৎপরিমাণে সত্য। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে, 
একতার মূলে প্রেম। আগে প্রেম, তারপর একত|। ভারতভূমির 
পানে তাকাইয়া ভারতবাসীর পানে তাকাইয়া যাহার হাদয়ের প্রেম যতটা 
উদ্বেলিত হইবে, সেই ততট। একতাপাধনে ব্রতী হইতে পারিবে, এবং 
জীতি-ধন্ম-ভাষার বাধধান অতিক্রম করিতে পারিবে। প্রেমের ধরব 
এক কর।। একতা র মুলে, যদি প্রেম ধ্যতীত অপর কিছু থাকে, ভবে 
সেই একতা মে কোন্‌ সামান্য ঝড়ে উৎপাটিতমূল হইয়! ধরাশায়ী হইবে, 
তাহার কোনও স্থিরত| নাই। অতএব ভারত-ধর্দ যদি ভারতে একতা! 
আনয়ন করিতে চাঁন তষে প্রেমের পথ অবলম্বন করুন। গভীর জ্ঞান- 
চর্চ। চাই, জলস্ত কর্মোছ্যাম চাই, কিন্তু মূলে থাক! চাই প্রেম। অনুগ্রহ 
নয়, যশোলিপ্ষা নয়, বিদ্বেষ নয়, কোনও প্রকার প্রকাও স্বার্থপরত৷ নয়--. 


৯২ 


ঘিশুদ্ধ প্রেম। হয়ে জাতক এই প্রেম, সব বিচ্ছিন্নতা একতায় 
পরিণত হইতে দেরী হইবে ন|। 

ইটালী ও জন্মানীর উল্লেখ করিয়া, লেখক দেখাউয়ছেন, খিচ্ছিন্নদেশ 
কেমন করিয়া এক হয়। তাহার মধ্যেও দেখা যাঁয় যে কবিগণ নানা 
প্রকারে মানবহৃদয়ে শ্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রেম জাগাইয়! তুলিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, এবং যখন সে প্রেম জ।গিয়াছে, তখনই একতা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও জাতীয় শক্তির অভাথান হউয়াছে। স্বদেশের অতীত 
গৌরব, ঘর্থমান দুর্দশা ও শুবিদ্যং আশা -এই তিনটি বিময় অবলম্বন 
করিয়।, কবিগণ, বাগ্মিগণ ও পমিগণ জাতীয় জীবনের চূড়ান্ত দুর্দশার 
সময় ত্রিয়মাণ মানবের হৃদয় ও মনের সপ্ত তিরস্কৃত ও অধনত অথচ 
স্বাভাবিক এবং স্ুমহতৎ তাব ও আকাজ্জ।গুলিকে জাগ্রত ও উন্নতশিরক্ষ 
করিয়! ভুলিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। লেখক যে কয়টি কবিতা উদ্ধত 
করিয়াছেন, সেগুলি এ উদ্দেষ্যেই নচিত। এইরূপে, ভারতধর্শন ব্যাপারট। 
কি এবং কি প্রকারে তাহার বিস্ার হভতে পারে তাহ| ইটালী ও 
জন্মানীর দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝায়, লেখক প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে, ভারতবর্সে 
পদার্পণ করিয়।ছেন। 

অন্যান্য আনেক দেশ বিচ্ছিন্ন ছিল,-নান। ভাম! ক্ষিল, নান! ভাগে 
বিভক্ত ছিল, অপর জাতির অধীন ছিল, তবুও এক হইতে গারিয়াছে, 
জাগ্রত ও স্বাধীন হঈতে পারিয়।ছে ; অতএব গামর।ও পারিব, এ আশ। 
যে পৌধণ করিতে পারে ন| সে তে। নাস্তিক । কিন্ত, আমদের কর্মক্ষেত্রে 
যে ধাঁধ। বিদ্যমান, জগতের অন্য কোনও দেশে সেরূপ বধ! কে।নও দিন 
ছিল না। তাই আমদের কন্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার প্রণ|লী কিঞ্চিৎ 
অন্ত প্রক।রের হওয়। আবহ্যক । 

লেখক ভারত-ধর্দাৰলন্বীদিগের পালনীয় পাঁচটি প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ 


করিয়াছেন। উহার প্রথমটি বাতীত, অপর চারিটি সম্বন্ধে অনেক চিনা 
করিবার আছে। একে একে প্রতিজ্ঞাকয়টি সম্বন্ধে আলোচন| করিব। 
২য় প্রতিজ্ঞ | “ভারতপর্স আমার দেশ, এ দেশে যাহা নির্ষ্িত 


হয় তাহাই আমার বাবহীধা”। “তাহ।উ”্ট। হইতেছে চিন্তার বিষয়। 
ঘড়ী, পেঙ্সিল, বৈজু।নিক মন্্, বন্দাদি বয়নের কল, পুস্তকাদি ছাপিধার 
সরগ্রাম প্রভৃতি এদেশে এখনও নিশ্মিত হয় নাই | এগ্রাকার বশ্ুু অন্যাদোশে 
নিন্দিত হইলেও ভারত-বন্মীর ব্যবহাপ্য কি না। শিক্ষার্গীগণ বিদেশী 
পুন্তক এবং বিদেশী ধন্ুর সাহাথ্যে যাহা৷ এদেশে নাউ এমন বট প্রস্তুত 
এবং নুতন ত/ান আহরণ কারবে কি না? কোনও বিদেশা বন্ধু তাহার 
দেশের কে।নও বস্থ উপহ।র দির, তাহ। গ্রহণায় কি ন|? এউবপ প্রশ্নের 
যুক্তিযুক্ত মামাংসায় উপস্থিত ন| হইয়া, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞ। গ্রহণ কর! যায় 


না। এবিময়ে লেখকের মনের ভাব কি, তাহ! জানিবার জন্য প্রশ্নগুলি 
উপস্থিত করিগাম। 
ওয় গাতিজ্ঞ। | “আমি ভ(রতী ভাবা বাঞ্চার করিব ।” 'ভারতীভাম। 


মানে কি? ঠংরাজী ভাষ। কি পরিতা।গ করিতে বলেন? একজন 
কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী ভদলোক ঘি ঝাকিপুরে আসিয়া জনসাধারণের 
মধ্যেকিছু কাঁজ করিতে চান, তধে উংর।জী ছাড়! তর গতি নাই । প্রশ্ন 
হইতে পারে £কেন, তিনি ঘদি হিন্দি ও উর্দিভামা জানেন? যদি 
জানেন তবে তে। কথাই নাই। কিন্ত তবুও একথা! বল! স।ইতে পারে 
যে ভারতধর্ষের নান! প্রদেশের লোকের মধ্যে কাজ করিতে হষ্টলে, ইংরাজী 
ব্যতিত কোনও একট! ভাষার দ্বার তাহা হয় না। £রেন্দ্রবাবুকে যদি 
পুনায় গিয়া! মারাঠি ভাষায় বন্তত| দিতে হণ, এবং অধ্যাপক গোখ লেকে 
যদি কলিকাতায় গিয়। থাঙ্গলায় বন্ধুতা৷ দিতে হয়-_তবে ব্যাপারটা কেমন 
হয়? ভাঁষ| বিময়ে যখন প্রতিজ্ঞ! করার কথ! তুলিয়ছেন, তখন “ভারতী 
ভাষা” ব্যাপারটা যে কি তাহ! লেখকের পরিষষাপ করিয়া ভাঙ্গিয়া বল! 
উচিত৷ 


প্রবাসা। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


ধর্থ প্রতিজ্ঞ । “আমি নিজকে ভারতী জ।তি বলিয়া পরিচয় দিষ। 
আমি নিজেকে কখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শুত্র বলিয়া সেন্সন্‌ রিপোর্টে লিখাইব 
না।” একি একট। মতের ((1)11)1))) প্রতিজ্ঞা, নাঁ, বিশ্বাসের প্রতিজ্ঞা? 
ব্রাহ্মণ, শুষ্র ভেদ তো স্বীকার করিব না; হিন্দু মুসলমান ভেদ স্বীকার 
করিধ কি ন!? এই যে একতা ও সামা স্বীকার--ইহ|! কি মুখের কথায় 
এবং দেল্সাসের খাতায়ই থাঁকিধে, না, জীবনেও কাছ করিষে? 
ভারতবর্ষে একত! সংঘটনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর বাধ! জাতিভেদ- 
হিন্দু জাতিভেদ, জন্মগত জাতিভেদ, অপরিধর্তনীয় অনুল্পত্বনীয় জাঁতিভেদ । 
ধর্মবিশ্বাস ও দাশনিক মত এবং বিভিন্ন নাধনপ্রণ।লীসম্ভৃত ধর্ম 
সম্প্রদায় _এ সবের বিভিন্নত। এবং বহুলত। সব দেশেই আছে। কিন্ত 
ভারতের মত জাতিভেদ কোথাও নাই। ভারতবধের নান! প্রদেশবাসী 
মুনলমানগণ কি প্রকারে একতাপাশে বদ্ধ, লেখক তাহ। দেখাউয়াছেন। 
বিভিন্ন প্রদেশের ব্গগণও, সমবিশ্বাসী বলিয়। ততট। নয়, মতট। জাতি 
ভেদ নাই বলিয়! একত্র হইতে গারিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের রাক্ষাণ 
এবং পঞ্জাধের ব্রাহ্মণ হিন্দু দুসলমানের মত দুরে দূরে অথচ এক জাতি, 
এক ধন্ম। অপর পক্ষে একজ।তীয় শান্ত ও বৈধ'বের ধর্মবিময়ে পার্থক। 
থাকিলেও কোনও দূরত্ব নাউ, নিবাহাদিও হয়| থাকে: যদি তাহারা 
একপ্রদেশবাসী হয়। হিন্দু মুসলমানের মিলনের কথা ছ।ড়িয়া দিয়। 
"যদি হিশুর সঙ্গে হিন্দুর পার্থকোর প্রতি পৃষ্টিপ।ত কর! দায়, এবং 
তাহার মুলে জ।ঠিভেদ কন্তারূপে ঘ্রান দেখা যায়, তাহ। হইলেই 
বুঝ! যায় ভারতী জাতি (01001007112007)1) গঠনের পথে একতার 
পথে জাতিভেদ কি ভয়নক শক্রু। "ভারত-ধন্মী” কি জতিভেদ 
ভাঙ্গিবেন? ভারতের বি্চিন্ন প্রদেশের বাঙ্গণ শুদ এবং মুসলমান খৃষ্টান 
ত্রাঙ্গ প্রইতি নান| প্রকারের দশজন যুবক মদি ভারত-ধন্ম অবলম্বন 
করিয়া একত্র দেশের কাজে ব্রতী হান, তবে তাহ।র। কি আহারাদি 
বিদয়ে জাতিঙ্েের মানিয়া চলিবেন, একে অপরের স্পশ কুকুর বেড়ালের 
স্পর্শ অপেক্গ।ও অপধির ধে।ধ করিবেন, এবং মুখে বলিবেন আমহা 
ভাত ভই' ?--না, জাতিভেদ মানিবেন ন। 1? এ বিময়ে লেখকের অভি প্রাথ 
জানিতে ইচ্ছা করি। 

€ম প্রতিজ্ঞা । 
ধলিয়। পরিচয় দিব ন |” 
ও তৎসাধন বিষয়ে দৃষ্টিশৃন্য ইইয়। এট প্রতিও/টি লেখা হইয়।ছে বলিয় 
মনে হয়। তিনি কি মনে করেন সে মতের উদারত| এবং মানবীয় 
কশ্মশক্তিই ভারতের কল্যাণসাধনের পক্ষে যথেষ্ট? তিনি একন্ানে 
বলিয়াছেন মে বিভিন্ন ধশ্মস্প্রদায় থাকিবে এবং থাকাই প্রয়োজনীয়; 
কিন্তু প্রতিজ্ঞ।য় বলিতেছেন তাহ। স্বীকার কর। হইবে না। ইহার মন 
কি? ধর্মের শক্তি, আধ্যাত্মিকতার শক্তি, ভগবতপ্রেমপ্রনুত শক্তি মা 
মানুষ চায়, তাহা হইলে, তাহ।কে তাহ।র জ্ঞান বুদ্ধি ধারণা! অনুসা'র 
কোনও না কোনও ধর্শাসন্প্রদায় ঘা সাধকমণ্ডলীর অন্তভূ্ত থাকিতেঃ 
হইধে। এক! একা, বাহিরে বাহিরে, আর মাই হোক্‌, ধন্মসাধন হয় ন|। 

ধর্মমত, ধর্মবিশ্বীস, ধর্মাসাধন, ও সম্প্রদায় প্রভৃতির বিভিন্নত। স্বাডা" 
ধিক। মানুষের পক্ষে বৈষ্ণব, শীত, মুনলমান, ব্র।ঙ্গ ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি 
হওয়। ্বাভাবিক---ধন্ধারণার দিক দিয়া। তেমনি কর্মগত শ্রেণীবিভ1 
হওয়াও ম্বাভাধিক। কিন্তু ধর্মী অথব| সমা্ত যে কোনও দিক দিয়া 
কোনও শ্রেণীবিভাগ যদি অপরিবর্তণীয় অনুল্পজ্যনীয় একট। কিছু হই"! 
দীড়ায় তাহ। হইলেই অস্বাভাবিক এবং অমঙ্গলকর হইয়। উঠে । বৈধঃবের 
ছেলে খড় হইয়! খ্রীষ্টান হইতে পারে এধং প্রচারকের ছেলে ধিচারক 
হইতে পারে। নীতি এবং চরিত্রে যদি আঘাত না লাগে, তবে এ? 
পরিবর্তনের পথ বন্ধ করিবার.কি প্রয়োজন? এই পরিবর্তন এবং বিটি - 
ননতা স্বাভাবিক এবং মানুষের ধিকাশের জন্ভ প্রয়োজনীয় । যাহা শ্বাভ' 


“আমি ভর»-ধন্স ভিন্ন অন্য কোনও ধশ্মসম্প্রদায়তুছ 
মানবভ্ভীষান আ।ধা।ঝসিকত।র প্রয়োজনীয়তা! 


আপাত 


ই রর 


কির প্রয়োজনীয় তাহা ্বীকার করিতে দোষ কি? ধরিয়ে অনীম 


উদারতা, এবং সামাজিক বিষয়ে যথা সম্ভব ঘনি্ত|-_আর, ঈশ্বর পিতা 
ও মানব মাত্রেই “ভাই ভাই”_এ একই কথা। এই সত্য জীবনে 
প্রকাশিত করিতে প্রয়াসী ন| হইলে কিছুতেই কিছু হইবে না। এবিষয়ে 
লেখকের অভিপ্রায় জানিতে উচ্ছা! করি। 
সর্বাশেষে বক্তব্য এই, দেশের সেবকগণ যদি “ভারত-ধশ্্” বিষয়ে 
আলোচন।'করেন, তষে ভাল হয়। 
শীস্বরেন্দশশী গুপ্ত । 


ডপ্তর . 


লেখক মহাশয়ের সহিভ আমার কোন গুরুতর বিষয়ে মতভেদ নাই । 
এই দেশে যাহ! জন্মে, তাহাই আমার বাধহ।যা, ইহা আমি এই অর্থে 
ধালয়াছি, যে, ষে সকল জিনি ভারতবর্ষে এবং অন্যাদেশে উভয়ন্ত্রই 
উৎপন্ন ব| প্রস্তুত হয়, তৎসমুদয়ের মাধ ভারতধাঁয় জিনিষ আম।র 
ধাবহার্যা। ভারতে যাহা জন্মে না ঘ1 প্রস্থৃত ভয় না, এরাপ বিদেশী জিনিস 
বাধার কর! নাইতে পারে । ভারতী ভাষা বাবহারও যথাসম্ভব করিতে 
হইবে। যেখানে উপায় নাই, সেখানে বিদেশী ভাষার সাহাষা লইতে 
হইবে। বিদেশী সাহিতা ও বিজ্ঞানের চচ্চ1। আমরা অধশ্ত করিব। 
জাতিভ্েদ প্রথাকে আমি অনি্কর ও বর্জনীয় মনে করি। ইহার 
বিনাশগাধন করিতে পারিলে সকল বিষয়ে ভারতঘর্ষের খুব মঙ্গল হয় 
বণিয়। মনে করি | ধন্মসম্পরদায় সন্বঙ্গে আমীর মত এই ষে বর্তমান 
কালে লোকে চিন্ন ছিন্ন সপ্পরদায়তুক্ত আছে এবং 'তদ্ধপ পরিচয়ও দেয়; 
কিন্তু তাহা না করিলে যে আ'দ্যাত্মিক দীনের গভারত। জন্মে না, তাহ! 
বলা যায় না। উপনিষদের খধিরা আপন।দিগকে কোন বিশেষ বশ্ম- 
সন্প্রদায়ভুক্চ বলিয়। পরিচয় দিয়ছেন কি না, জানি না। বাস্তবিক 
প্রতোক মানুষের পন্ম পৃথক্‌ পৃথক | ভারত-ধন্ম ভিন্ন অন্ধ ধশ্মসম্প্রদায়- 
ভুক্ক ধলিয়। পরিচয় দিব না. বলিয়া মে প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছি, 
তাহ।ছে আমার আদর্শ জ!পানীদের মত ছিল । তাহ।র| ঘলে, ৬৬ 21৮ 
171151765017/51১ 70001100701) 1)11011715155 গা 11111010515, 00 
(00715012175) ৮ আমি ও বলি, আমরা প্রথমে ভারতী; তারপর 
হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, ইত্যাদি। আধ্যাত্মিকতার লাঘব কর! 
না উঠার প্রয়ে।জন অস্বীকার কর! আমার উদ্দেশ্য নহে । আমার সমুদয় 
প্রতিজ্ঞা আজ বা ফাঁল কাধ্যে পরিণত করা স্থুদীধা না হইতে পারে; 
কিন্ত আমি একটা ভবিষ্যৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়। লিখিয়াছি। এই 
মাদর্শ ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থ।র পক্ষে একা ্ত প্রয়ে।জনীয় মনে করি। 
কোনও ভারত-ধর্নী। 


পূজা | 
* (১) 
দিগৃত্রান্ত, | 
আজ ভাগ্যবিপর্যায়ের সন্ধিক্ষণে দাড়াইয়া রহিয়াছ। 
সম্মুখে কণ্টকাস্তীর্ণ, অনস্তপ্রসারিত, 'উদ্ধগামী, তমসাবৃত, 
রচ্ছন মুক্তি-মার্গ) পশ্চাতে নর্ভনশীল, ফেনিল জলধির অন্ত- 


গমনোনুখস্র্যরাগদীপ্ত, লোহিত, উদ্দাম উর্শিমালা ! পদ- 


৯৩ 


দলিত, লাঞ্চিত পথিক, কোন্‌ দ্রিকে যাইবে ? এ দেখ রঞ্জিত 
সাগরের বিচিত্র মোহময় তরঙ্গ-সংঘাত ; এখানে যাইতে 
চাহ ? না, এঁ অসীম বিস্তৃত পন্থাবলম্বন করিয়া, রুধিরাপ্ল,ত 
বিক্ষত চরণে, তমিশ্রের মধ্য দিয়া,_বহ উদ্ধে সেই 
ধবলালোক-বিধৌত স্বপ্নলোকে প্রয়াণ করিতে বাসন কর? 
তোমার এখন বিচারের সময় উপস্থিত । পথিক, সময় 
বড় সন্কীর্ণ। বিবেকবুদ্ধ জাগ্রত কর। অবিলম্বেই যে 
তোমাকে কর্তবনিদ্ধারণ করিতে হইবে ! এ দেখ অটহান্তে 
বারিরাশি তোমার দিকে ধাইয়৷ আসিতেছে। পথিক, 
কাল-বিলয্বে তোমার অস্তিত্ব কোথায় রহিবে? অতীতের 
একবার মনে ভাব__সেই 
সেই দিন- আর 


হতভাগ্য, 


কথা একেবারে ভ্লিও না। 
কানন-কুটারোখিত বিশ্বজাগরণ-মন্ধ। 
এই দিন! এমন কেন হইল) কেন হইল! 
বন্থুত হইতেছ কেন; স্বহস্তে সহোদরকে গৃঠ-তাঁড়িত 
কারয়া অজ্ঞাত কুলের চরণে সব্বন্ব সমপণ করিয়াছিলে ! 
পরের উপর অনন্ত নির্ভরের দলে আজ নজের অস্তনিহিত 
শক্তিসমু5ও সমূলে বিনষ্ট করিয়াছ। ছুগ্ধকপলী দিয়া যে 
সপ-শিশুকে সযস্রে পরিপুষ্ট করিয়া আজ সে তাহার দণ্ত 
ফণা বিস্তার করয়া তোমার মোহ ঘুচাইতে উদ্ভত হইয়াছে । 
এ যে বিধাতারইছ অবশ্যম্ভাবী, অপুব্দ কল্যাণ-বিধান ! 
ভ্রান্ত, রুত কম্মের ফলভোগ না করিশ্সা এগন কোথায় 


যাইবে ? 
শা সং ঁ রি সা 


এ দেখ ষুগ্ধ, লবণাধুরাশি তোমার চরণ চুম্বন করিতেছে । 
এখনো নিগ্রালস চিত্ত স্তস্থ হইল ন! 7--হায় জাগিলে না! 


স ঁ ন্‌ ক 


অন্ধকার ! চারিদিকে সথচীভেগ্ঠ, নেএপীড়াকর তীব্র, 
তিমির! সংক্ষন্ধ অন্থৃনিধি-বক্ষে সংখ্যাতীত দীপ্যমান তারকা- 


" ছাতি। তারালোক মধ্যে, এই অতলম্পর্শ, ঘনঘোর কুষ্ণবর্ণ 


পাথারগর্ভ হইতে অবিশ্বাম গভীর-গম্ভতীর তরঙ্গ-গঙ্জন শ্রুত 
হইতেছে। গীড়িত, বিহ্বল পান্থ, এখনো নীরবে কি 
ভাবিতেছ? 
(২) 
সহসা চকিতে আকাশতল বিভক্ত হইল। সেই বিদীর্ঘ 


গগনে একি 1-এ কাহার চরণরশ্মি নিথিল ভূবন জ্যোতির্ময় 


৯৪ 


করিয়া ফেলিল? পথিক, *স্থির নয়নে, সংযত মনে বারেক 
চাহিয়া দেখ। কি দেখতেছ » এ মহোজ্জল প্রভার কেন্ত্র- 
_ স্থলে, মহীয়সী মূর্তিতে, ভূমানন্দে কে এ বরাভয়দাত্রী-স্বতঃ- 
প্রকাশিত রঠিয়াছেন ? কি ?-_চিনিলে ? 
রম চে ক 

দিগন্ত ধ্বনিত করিয়। আদেশ-বাঁণী প্রচারিত হইল-_ 
“অগ্রসর হ91” পথিক সে আহ্বানে পদতলে কণ্টকম্ত'প 
বিদলিত করিয়া, সেই অম্বর-বিলম্বী মার্গ দিয়া বিহবল- 
বিবশচিত্তে অগ্রসর হইল । অগ্রসর হইয়া কি দেখিল ? 
দেখিল,__কুলকুগু:লনী শক্তি স্ষুরিত, ফুল্ল পদ্মকোরকে 
উপবিষ্টা। পদতলে রক্তগঙ্গা প্রবাহিতা ; দক্ষিণ কর-স্থিত 
দানব-নিধনচক্র হইতে «“সর-পর” শব্দে আগ্েয়ান্জ বধিত 
হইতেছে ; বামতস্ত-সিঞ্চিত শাস্তিবারি নিখিলবিশ্ব পৃত, স্নিগ্ধ 
করিয়া তুলিতেছে। পথিক আর থাকিতে পারিল না। 
স্বহস্তে বক্ষ হইতে হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিয়! পদ্মাসনাসীন! 
মনোময়ী মহাঁদেবীর পাদাম্বজে নিক্ষেপ করিল। অম্লান, 
দিব্য স্তবর্ণ জ্যোতিতে তাহার সেই বিসর্জিত হৃৎপিগটি 
চিরতরে অন্বরপটে সংলগ্ন রহিল। তাহাতে লিখিত রহিল-_ 

“বন্দে মাতরম্” ! 

পথিক মরিল। কিন্তু শুনিলাম,__তাহার কগোচ্চারিত শেষ 
বাণী তখনো গগনতল মথিত করিয়া! কম্পিত হইতেছে-_ 


পম! মা! মা!” ও 
শ্রীদেবকূমার রায়চৌধুরী । 


স্রাণতন্। 


ঘ্বাণেন্দরিয় দ্বারা আমর! কি প্রকারে গন্ধ অনুভব করি, তাহ! 
বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। গন্ধপ্র্দ পদার্থ কি 
প্রকার অবস্থান্স নাসিকায় পৌছিলে গন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহাই 
আমরা আলোচনা করিব। 

,. অভিধানকারকে দ্রাণের সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা কর, তিনি 
বলিবেন,_কোন বস্ত হইতে নির্গত হইয়া যাহা আমাদের 
ঘ্বাণোতেজক স্বায়ুকে (01101019 107৮০) আঘাত দেয়, 
তাহাই ত্রাণ । বলা বাহুল্য, এটা প্রাণের নির্দোষ সংজ্ঞা 
হইল না। গম্ধপ্রদ পদার্থ হইতে যে সকল' অংশ নির্গত 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


হুইয়া নাসা-বিবরে প্রবেশ করে, তাহার. অবস্থাটা যে কি, 
ংজ্ঞা হইতে তাহা জানা যায় না। নাকের নিকট চন্দন 
রাখ, তাহার মুত্গদ্ধ অনুভব করিতে থাকিবে । এখানে 
চন্দন বায়বীয় বা তরল অবস্থায় নাসিকায় প্রবেশ করে, 
কি কঠিনাবস্থায় থাকিয়াই ধূলিকণার স্ায় নাসারদ্ধে, আসিয়া 
উপস্থিত হয়, অভিধানে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। 

পদ[থেরি নানা অবস্থার নানা গুণের আলোচনা করা 
জড়বিজ্ঞানের কাধ্য। এই জন্য ঘবাণতত্বের আলোচন! কালে, 
ত্রাণ জিনিসটাকে বৈজ্ঞানিকেরা পূর্বোক্ত প্রকারে ঢাপা দিয়া 
রাখিতে পারেন নাই । এ সম্বদ্ধে ইহাদিগকে একটা স্পষ্টা- 
পষ্টি জবাব দিতে হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,__গদ্ধোৎ- 
পাক পদার্থের অত ক্ষুদ্র কণা কঠিনাকারে থাকিয়া আমা- 
দের নাসিকায় প্রবেশ করে, এবং নাসিকাস্থ ইন্দ্িয়বিশেষ 
তাহাদেরই সংস্পর্শে আসিয়! গদ্ধজ্ঞান উৎপন্ন করে। উদাহরণ 
স্বরূপ ঠহারা বলিয়া থাকেন,_বৃৎ ঘরের কোন স্থানে 
রতি প্রমাণ মুগনাভি লুক্কায়িত রাখ, ইহারি গদ্ধে ঘরটি বু 
বৎসর পরপুর্ণ থাকিবে। অথচ এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া 
মৃগনা।ভটুকু স্বদেহের অণুগুলিকে গন্ধাকারে ছাড়িয়া, ওজনে 
অধিক কমবে না। গঞ্ধপ্রণ জিনিসের কণাগুলি এত 
সুঙ্গাকারে বিভক্ত হইয়া ছড়াইয়। পড়ে! 

অধিকাংশ পারে প্রচুর উত্তাপ দিলে, তাহারা খুব সুঙ্ 
অংশে বিভক্ত হুইয়া যায়। এই প্রকারে বিভক্ত জিনিসকে 
আমরা বাষ্প বলি। ইহা পদার্থের একটা বিশেষ 
রূপ। তরল বা কঠিনাকার ত্যাগ করিয়া পদার্থ এ রূপ 
গ্রতণ করে। কিন্ত নিজের রূপ অক্ষম রাখিয়া মুগনাভি. 
ইত্যাদি গন্ধপ্রণ দ্রব্য যে পৃর্োক্তপ্রকার অতি সু্ছা 
অংশে বিভক্ত হইতে পারে, তাহা জানা , ছিল না। 
বৈজ্ঞানিকগণ অণু পরমাণু প্রতি আরো হুঙ্ম সুক্ষ জিনিস 


-লয়া নাড়াচাড়া করিয়৷ থাকেন। সুতরাং তীহার! যখন 


দ্রাণোৎপত্ভির মূলে দ্রাণপ্রদ জিনিসের অতিক্ষুদ্র কঠিন কণার 
কাধ্য দেখিতে পাইয়াছেন বলিয় প্রচার করিলেন, তখন 
এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ করিবার কারণ রাঁহল না। বৈজ্ঞানিক 
অবৈজ্ঞানিক সকলেই স্বীকার করিলেন, দ্রব্যের অতি স্বঙ্গ! 

ংশ কঠিনাকারে থাকিয়া নাঁসিকায় প্রবেশ করিলে, গন্ধ- 
জ্ঞান জন্মায়। 


হয় সংখ্য।। ] 


এই সিদ্ধান্তের পোঁষক .নানা উদাহরণ সংগ্রহ হইতে 
লাগিল। স্থির হইল, শিকারের দেহনিঃস্থত মলার্দি অতি 
সঙ্ম কণার আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। শিকারী 
কৃকর নাসিকা সাহায্যে সেই কণাগএাবাহের দিক্‌ নির্ণয় করিয়া, 
শিকারকে আক্রমণ করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, 
একজাতীয় গ্রজাপতিকে ধারয়া কোন দুরস্থানে লুকায়িত 
' রাখিলে, সহচর প্রজাপতিগুলি অতি অল্নকাল মধ্যে ধুত 
সঙ্গীকে খুঁজিয়৷ বাহির করে। ইহার, ব্যাখ্যানে সকলে 
বলিতে লাগলেন, গ্রজাপতির দেহনিঃস্ত কোন দ্রব্যের 
ক্ষদ্রকণা ছড়াইয়! পড়িয়া পরস্পরের ঘাণেন্দিয়ের উপর কাধ্য 
করে। এইজন্য কোন্‌ পথ ধরিয়া কণা প্রবাহ চলিতেছে 
তাহা ঠিক করিয়া, পুত সঙ্গীর সদ্ধান করা উহাদের পক্ষে 
কঠিন হয় না। 
দ্বাণতন্ত্রের এ পুরাতন সিদ্ধাস্তটিকে বিজ্ঞানের নূতন 
আলোকে পরীক্ষা করিম্না লওয়ার কথা, এ পধ্যন্ত কোন 
বৈজ্ঞানিকেরই মনে স্থান পাঁয় নাঈ। ডাক্তার এট্কিন্‌ 
(1377 30100) 4১1007) এখনকার একজন খ্যাতনামা 
বৈজ্ঞানিক। উনি ইংলগ্ডের স্থু প্রসিদ্ধ রয়াল সোসাইটির 
জনৈক পুরাতন সভ্য । তাস্ছাড়া কয়েকটি সুসজ্জিত পরীক্ষা- 
গরের পরিচালন ভারও তাহার উপর ন্স্ত আছে। ঘ্বাণ- 
ভন্ব লইয়া অধ্যাপক মহাশয় সম্প্রতি অনেক গবেষণা 
করিয়াছেন । এই গবেষণার ফলে যাহা জানা যাইতেছে, 
তাহাতে সকলে বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, 
কোন দ্রধা যখন বাম্পাকারে পরিণত হইয়া! নাসিকারদ্ধে, 
গণেশ করে, আমরা তখনি তাহার গন্ধ অনুভব করি। 
পদার্থের অতি সুক্ষ অংশ কঠিনাকারে থাকিয়া নাসিকায় 
পৌছিলে গম্বজ্ঞান হয় না, বাম্পাকারে পরিণত হওয়া একান্ত 
আবশ্তাক । 
ডাক্তার এটুকিনের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটি কেবলমাত্র 
আগমানমুলক নয়। প্রতাক্ষ ও সহজ পরীক্ষা দ্বারা ইনি 
[নঙের প্রত্যেক কথার সমর্থন করিয়াছেন। 
পাঠক অবশ্ঠই শুনিয়াছেন, কোন বায়বীয় জিনিসকে 
“মাট বাধাইতে ধুলকণাদির ন্যায় স্বর ক্ষুদ্র কঠিন জড়কণা 
অনেক সাহাষ্য করে। ট্ুইটি একই আকারের পরিষণার 
"পাত্রে কেবল মাত্র জলীয় বাষ্প আবদ্ধ রাখিলে, জল 


০ 


স্রাণতত্ব। 


৯৫ 


যতক্ষণ তাহাদের মধ্যে বাম্পাকারে থাকে, ততক্ষণ তাহাকে 
জল বলিয়! চেনা যায় না। কিন্তু একটি পাত্রে কিছু ধলিকণ! 
ফেলিয়া, পরে উভয় পাত্রস্থ বাম্পকে জমাইবার চেষ্টা করিলে, 
ধূলিযুক্ত পাণ্রটির বাষ্পকে সর্বাগ্রে জমাট বাঁধিতে দেখা যায়। 
পূর্বের স্বচ্ছ বাম্পপূর্ণ পাত্রে, কুয়াশার স্ঠায় অস্বচ্ছ জলকণার 
সর হইতে থাঁকিবে। বড় বড় সহরে গ্রাতে ও সন্ধ্যায় 
যে একপ্রকার কুয়াশা দেখা যায়, তাহা বাতাসে উড্ডীয়মান 
হুঙ্গা সৃগ্ষা পুলিকণা ও ধোঁয়ার কণারই কাজ বলিয়! স্টির 
হইয়াছে । সহরের বাযুতে দলিকণা শত্যন্ত অধিক পরিমাণে 
মিশানো থাকে । কাজেই এ সকল স্থানের জলীয় বাষ্প 
এ কণাগুলির চারিপাশে জমাট বীধিয়া কুয়াশার উৎপত্তি 
করে। 

বায়বীয় পদার্থ মদ্যস্থিত কঠিন জড়কণার এই কাধ্যটর 
সাহায্যে এটুকিন্‌ সাহেব তাহার নূতন 'সিদ্ধাস্তটির সার্থকতা 
দেখাঈয়াছেন। উন ঢুঈটি পরিচ্ছন্ন কাচপাত্র লইয়, উভ- 
য়েই প্রথমে পূলি বা অপর কোনও জড়কণা! বজ্জিত জলীয় 
বাম্প রাখিয়াছিলেন, এবং পরে একটি পাত্রে কিছু মুগনাভি 
ফেলিয়! দিয়াছিলেন | বলা বাহুল্য, গদ্ধটা যদি সত্যই ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র কণার আকারে মুগনাভি হইতে বাহির হইত, তবে 
ত সকল ফণাকে অবলম্বন করিয়৷ পাত্রটির জলীয় বাষ্প 
নিশ্চয়ই জমাট হইয়া পড়িত। কিন্তু পরীক্ষায় তাহা দেখা 
বায় নাই। মুগনাভির গন্দপূর্ণ পাত্রটি, অপর পাত্রের স্তায় 
স্বচ্ছই রহিয়া গিয়াছিল। কাজেই মুগনাভির আত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অংশ কঠিনাকারে থাকিয়! চারিদিকে ছড়াইয়৷ পড়িলে গন্ধের 
উৎপত্তি য় বলিয়া যে বিশ্বাস ছিল, তাহার অমূলকতা এই 
সহজ পরীক্ষায় বেশ বুঝ! যায়। 

কাচের নলের মধ্যে পারঞ্কার তুলা রাখিয়া, সাধারণ 
অপরিস্কৃত বাযুকে সেই নলের ভিতর দিয়া চালাইতে থাকিলে, 
বায়ু পরিস্কৃত হইয়া নল হইতে বাহির হয়। কারণ এখানে 
বায়ামশ্রিত ধূলিকণাদি তুলায় বাধা পাইয়া আটকাইয়া 
যায়। এই প্রক্রিয়াটি বাধুশোধন করিবার একটি সুন্দর 
উপায্ম। এটকিন্‌ সাহেব মুগনাভি ইত্যাদি ছারা গঞ্বযুক্ত 
বাযুকে কাচনলের ভিতর দিয়! চাঁলাইয়। শোধন করিয়া 
লইয়াছিলেন। পদার্থের হুক্ষা কণাদ্বারা গন্ধের উৎপত্তি 
হইলে, শোধিত বায়ুতে গন্ধের লেশমাত্র থাকিত না । কিন্তু 


৯৬ 


যে পদার্থের ুঙ্গা কণাদ্বারা উৎপন্ন নয়, এই পরীক্ষার 
দ্বারাও তাহ! আমরা বেশ বুঝিতে পারি। 

ডাক্তার এটকিন্‌ কপূরি, ন্ঠাপথালিন্‌ ও আতর ইত্যাদি 
নানা ভালমন্দ গদ্ধ্রবযর উপর পুর্বববর্ণিত পরীক্ষা করিয়া, 
উভয় পরীক্ষাতে একই ফল পাইয়াছেন। কাজেই ঘ্রাণ- 
তত্বের মূল ব্যাপারে যে পুরাতন বিশ্বাস ছিল, তাহ! আজকাল 
ক্রমেই শিথিল হইয়া ফাড়াইতেছে । গদ্ধপ্রদ দ্রব্য হইতে 
গন্ধটা তরল বা কঠিন আকারে আসিয়া নাঁসিকায় প্রবিষ্ট 
হইলে, পরীক্ষায় তাঁহা ধরা পড়িত। সুতরাং দবোর বাম্পীয় 
অবস্থাতেই যে গন্ধ উৎপন্ন হয়, একথা অস্বীকার করিবার 
আর উপায় নাউ । 

নানা আবর্্মনাপূর্ণ ডেন বড বড় সহর মাব্রেরঈ নানা 
অ€শে বিস্তৃত থাকে । এই সকল পয়ঃ প্রণাঁলী দ্বারা কি 
প্রকারে সহরের স্থাস্তা নষ্ট হয়, তাঁভা কিছুদিন পূর্বে কয়েক- 
জন উতংরাজ স্বাস্থা-রক্গক আলোচন। করিয়াছিলেন । স্থির 
হগ্লাছিল, পয়ঃপ্রণালী হইতে উদগত দুষ্ট বাম্প স্বাস্থোর 
ক্ষতিকর এবং বিশেষ ক্ষতিকর ডেনের গন্ধ। গলিত 
আবঙ্জনার কণাঁসকল গন্ধের আকারে 'আমাদের দেহে 
প্রবেশলাভ করে, এবং নানা ব্যাধির জাবাণ সঙ্গে সঙ্গে 
বহিয়! আনিয়া অধিবাসিগণকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া ফেলে। 
বলা বাহুল্য গদ্ধোত্পত্তির পুরাতন সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিয়া, 
স্বাস্থারক্ষকগণ পুর্বোন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত্ত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু গন্ধ যে, কেবল বায়বীয় পদার্থময়, ডাক্তার এটুকিনের 
পরীক্ষায় তাহা অন্রান্তপ্ূপে প্রমাণিত হইয়া গেছে । সুতরাং 
নান! ভয়াবহ গীড়ার" বাহক বণিয়া স্বাস্ক্যতত্ুবিদগণ ডেনের 
গন্ধের উপর যে অযথা দোষারোপ করিয়াছিলেন, এই 
নবাবিষ্ষারে নিশ্চয়ই তাভার ক্ষালন হইবে বলিয়া আশা হয়। 
এখন ব্যাধি-জীবাণুর সংক্রমণের কারণাস্তর অনুসন্ধানের 
সময় আসিয়াছে । 

ঘ্বাণতত্ব স্বন্ধীয় এই নূতন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অগ্যাপি 
কোনও কথা শুনা যায় নাই। এটুকিন্‌ সাহেব অনুমানের 
উপর নির্ভর করিয়া কোন কথাই বলেন নাই । অতি 
সহজ ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দারা তাহার গ্রাত্যেক উক্তি 
সমর্থিত হইয়াছে । সুতরাং এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হঠাৎ 


প্রবাসী ৷ 


প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহা দেখা যায় নাই। স্থতরাং গন্ধটা ঠীড়াইয়াই যে কেহ কৃতকার্য হইতে গারিবেন, তাহা! আমা- 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


দের মনে হয় না। 
শ্রীজগদানন্দ রায়। 


স্পা 


শায়েস্তা খার চার অধিকার । 
(অকফো ধভ্লিয়ান্‌ লাইব্রেরীর এক ফাসি হন্তলিপি অবলম্বনে । ) 
বাঙ্গলার নৌ-বল। 


চাটগার মগ "৪ তাদের আশ্রিত ফিরিঙ্গি জলাদস্থ্যবা 
বাঙ্গলাম যে সব উপদ্রব করিত তাহা পূর্বের এক 
প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছি । বাঙগলার নবাবেরা কপণতা বা 
আলশ্ত বশতঃ এ অত্যাচার দমনের চেষ্টা কারতেন 
না। সত্য বটে বাঙ্গলার জলপথ রক্ষার জন্য ঢাকায় 
বাদশাহী সরকারের কতক গুলি ঘুদ্ধের নৌক। (ন গয়ারা” ) 
রাখা নিয়ম ছিল, 'এবং তাহার খরচ এবং মাল্লা 
কন্মচারীদের বেতনের গ্রস্ত গাগীর 
টাকা তন্থা নির্দিষ্ট ছিল। কিন্ত ১৭শ শতাবীর মাঝামাঝি, 
শূজার শাসনকালে, সরকারী আমলাদের অত্যাটার ও লুঠে 
এই সব নওয়ারার মভালগুলিতে প্রজার উচ্ছন্ন গিয়াছিল 
এব' নৌ-সেনা ও কর্মচারীরা বেতন না পাইয়া অত্যন্ 
দুরবস্থায় পড়িয়াছিল। পরে মির জুমলা বাঙলার নবাব 
হইয়া আমিলেন এবং নওয়ারার নূতন বন্দোবস্ত করিবেন 
বলিয়া পুরাতন নিয়ম সব উপ্টাইয়া দিলেন। কিন্ত 
তার জায়গায় নৃতন বিধি করার আগেই আসাম অধিকার 
করিতে গিয়া তিনি প্রাণ ভারাইলেন। অনেক নৌ-সেনাও 


এব ১৪ লক্ষ 


আসামে মারা গেল এবং নওয়ারার অবস্থা শোচনীয় ; 


ভইয়া দঁড়াইল। তার পর, ১৬৬৪ খুষ্টাবের প্রথমে জল- 
দ্ত্যরা আসিয়া ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত বগাদিয়া পর্গনা 
লুঠ করিল, এবং সায়েরআবৃ-এর সর্দার (০719118 
2077১1721) মুনববর খ। জমিদারকে হারাইয়া দিল। ঢাকা 
হইতে ফৌজদার আকিদৎ খা তাহার সাহাযা করিত 


লক্ষ লাঙল" গা শা 


ইস্লাম খাঁ. তরীন (আফঘান ) এবং অন্তান্ত নবাণী, 


কর্মচারীকে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা নিজের তী" 
মাল্লাদিগকে জোর করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নৌক! ফিরা £ 


| 


২য় সংখ্যা | ] 


বাধা দিণ ; তখন মাল্লারা জলে ঝাঁপাইয়। পড়িয়া সাতরাইয়া 
গ্রাণ নাচাইল: ইসমাইল খাঁ'9 তার সঙ্গীরা স্থিরভাবে 
ভীর চালাইয়া শত্রুর অগ্রসরণ থামাইয়া রাখিল। আ্োতে 
ঈ মাল্লাহীন নৌকাগুলি পাড়ে আসিয়া ঠেকিলঃ তখন 
সাহসী যোদ্ধারা রক্ষা পাউল। আর সব নৌকা মগেবা 
দখল করিল অথবা ডবাইয়! দিল। এইবপে বঙ্গে নওয়ারার 
নাম মান অবশিষ্ট রভিল। 


উদ্যোগ-পর্বন ।* 


চট মার্চ, ১৬৬৪ শুঃ, নৃতন স্তবাদার শায়েস্তা খা 
বাঙ্গলার পশ্চিম রাজধানী পাজমহলে পৌছিলেন | 'প্রথম 
হইন্তে তার ঢঢ় সপ্কল্প হইল গে জলদন্টাদের উচ্ছোদ 
করিয়া বাঙ্গলার প্রজাগণকে শান্তি দিবেন । তিনি মাভমুদ 
বেগ নামক নন্যয়ারার দারোণাকে নৌকা সাজান ৪ 
বন্দোবপ্ত করিতে বিশেষ হাগিদ করিয়া এব পূর্ণ ক্ষমতা 
দিয়, কাজী সান ৬ নগয়ারার মশররদু ) এর সহিত ঢাকা 
পাগাইলেন। 

শতন নৌকার জন কাঠ 9 কারিগর আবশ্তক। 
নবাবেপ পরয়ানা লইয়া গ্রামে গ্রামে পেয়াদারা গিয় 
বা ও মিন্সী সংগহ করিয়া ঢাকায় পাঠাঈাতি লাগিল। 
হা' ছাড়া নবাব ভকুম দিলেন যে ভগলী, বালেশ্বর, মুর, 
চিলমারী, যশোহর, কড়িবাড়ী গ্রল্ুতি বন্দরে বত গুলি সম্ভব 
নত্তন নৌকা তৈয়ার করিতে হইবে । ওলন্দাজদের কাপ্রেন 
না্মহলে উপস্থিত ছিল। তাহাকে নবাব বলিলেন, 
তোমরা প্রতি বৎসর বাঙ্গলায় বাণিজা করিয়া অগাধ 
টাকা উপার্জন কর, কিন্ত কোন কর দিতে হয় না। ভিন্দ 
মুসলমান বেপারী হইলে লাভের উপর যে কর দিতে হত, 
তোমরা! বলিয়া বাদশা সরকার তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। 
এ মহা অনুগ্রহের জন্ঠ কুতজ্ঞতাস্বরূপ তোমাদের উচিত 
যে নিজের দেশ হইতে বদ্ধ-জাহাজ আনাইয়া আরাকানের 
মগাদগকে বিনাশ করিতে আমাদের সাহাখ্য কর। আর, 
আরাকান দেশে তোমাদের যে সব কুঠি আছে তাহা 
উঠাইয়া দেও। নচেৎ বাদশাহের সামাজো কোথায়ও 
তোমাদিগকে বাণিজ্য করিতে দেওয়া যাইবে না, এবং 
তোমাদের লাভ একেবারে বন্ধ হইবে।” ডচ্‌ কাণ্ডেন 


শায়েন্ত। খাঁর চাটগ্! অধিকার । 
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উত্তর করিল, “আপনার প্রস্তাব বড় গুরুতর । আমাদের 
সর্বোচ্চ করত! জেদরালকে (€১0৮০7760)70500700] 01 
1170 1)7010]7117110৮) লিখিয়া টাহার অনুমতি লয় 
হবে উহাতে সম্মত হইতে পারি।” নবাব বলিলেন, পাচ্ছো, 
তাভাকে লেগ |” এবং জেদ্ধাপের জগ্ত এক প্রস্ত গেলা 
এক মণিখচিত জীন-পোশ (১01010-005৮7), বণ এই 
বিষনে এক পর্ গয়ানা এ ঝাপ্েনের হাতে দিলেন । 

চাউগার |ফারিঙ্গিগা নৌকাঘযোগে আসিয়া বাঙ্গলায় 
ডাকাতি করত 'এব” লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া 
যাইত । মগরাজকে লুঠের অদ্ধেক দিয়া তাহার আশ্রয়ে 
বাম করিত। ঢাকার কাঁছে লরিকোল বন্দরে লবণ- 
বাবসারী কমষেক জন ফিরিজি বণিক গাঁকত। শামেস্তা 
খ। তাহার কম্মচারী শেখ জিযাউদ্দীন ইউন্তগ্‌কে এই বন্দরের 
দারোঘা কবিরা পাগাইলেন এবং ঝলিরা দিলেন ঘে এইট 
ফিপিজিদের ছারা চাটগার ফিনিঙ্গিদিগকে চিঠি িখাইয়া, 
নবাবের অন্তগহ» ৭ পুরস্কারের আশা দেখাইয়া, তাহাদিগকে 
মগদের পক্ষ হইতে ভাঙ্গায় আানিগা বাদশাছের চাকরি- 
ভুক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। 

বর্ধা শেষ ভইলে রাস্থ, ঘাট আবার দেখা দিল। 
আক্টোবর ১৬৬ ৪45, শায়েস্তা খা রাজমভ্ল হইতে ঢাকার দিকে 
রগনা হইলেন। ভাজরাহাটা পৌছিলে কয়েক জন বাঙ্গালী 
'ঠাহাকে সাবধান করিয়াঁ দিল, “ডল দল্যরা প্রায়ঈ ফরিদ- 
পুরের পথে যাঠায়াত করে। আপনার সে দিক দিয়! 
যাওয়া বিপদগণক। ঝাক নালা দিরা যাবেন |” নবাব 
এই ভয়ের পরামশ ভাসিয়। ত্যাগ করলেন, এব ফরিদ- 
প্ররের পথ “দয চলিলেন। নাজিবপু ৪ যাণাপুর ঠইয়া 
ঢাকার বাহিরে পৌঁন্ছিয়া কয়েক দিন অপেক্ষা করিলেন । 
নবাব 


১৬৯ 


১৩ই ডিসেম্বর গণকেরা গণিয়া শ্রভদিন বপিল, ৪ 
ঢাকায় প্রথম প্রবেশ করিলেন। 


নৌকা তৈয়ারি। 


নৌকা তৈয়ার, মাল্লা সংগ্রহ, ও রসদ জোটানর জন্য 
কঠিন পরিশ্রম হইতে লাগিল। নৌকা টয়ারের কার- 
থানার অধ্যক্ষ হইল হুকিম ম্তম্মদ হোসেন (নবাবী কর্মু- 
চারী)। মহম্মদ মকীম্‌ হইল নওয়ারার মুশররফ। কিশোর 


০১৮ 


দাস (বাপশাহী সরকারের কম্মচারী। নঞ্য়ারা পোষণের 
পর্গণাগুলির তন্তাবধান এব নৌ-গেনার হুন্থা ৪ জালীরের 
বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হঠন। | শবাধের চেগার় অল্পদিনেই 


৩০০ যদ্ধাপোহ তৈয়ার প সাজান ঠইল | 


সঃগ্রামগড়ে পানা ও ভর্গানশ্মাণ। 


মে ব-ীপে ঢাকা, ভাণ শেবে সংগাম গড়। উচার 
সম্মুথে গলা € বঙ্গপর্র মিলিত হয়। সেকালে সংগাম 
নামে একজন রাজা মগদের বণা দিবার ৪5 এখানে গড় 
বানাইয়াছিল। শাম হইয়াছে । কিন্ত সে 
পরাতন গড়েব চি নাই । নবাব দেখিলেন থে 'এগানে 
'একটা দুর্গ বানাঈয়া রণ-সাজ,সগ্) ৭ গদ-গোত রা।গলে মগ 
9 (ফিরিজিদের বাঙ্গণায় আসার পথ পোপ রা যাইতে 
পারে। অতএব তিনি গলার পন্নতন ফৌঞগদার মহম্মদ 
শরীফ্‌কে সংগ্রাম গড়ের থানাদার করিয়া পাঠাইলেন; সঙ্গে 
অনেক সৈশ্গ, টাক 9 তোপ দিয়া তথায় একটা দুর্গ 
বানাইতে কম দ্রিলেম। আবুল হাসান ১০০ নৌকা সহ 
এখানে অডডা করিল । মহম্মদ বেগ আবকশ ১০ নৌকা 
সহ ধাপায় রিল "পত্র আসিতেছে শুনিলে আবুল হাসানের 
সাহাযো মাইবে। 
উচ আল (7১01:07)150707 নাপা ভইপ, ষে বর্ধাকালে9 
সৈন্ট ও অশ্বগণ ভীটিয়। এই পগ দিয়া কা হইতে সংগাম 
গড় (১৮ ক্রোশ) মাইতে পারবে 


সোনদ্বীপ জধ ও থানা স্থাপন । 


সেইজগ্য এ 


ধাপা হইতে সংগাম গড় পর্যন্ত একটা 


এইট সময় বিখাত ঘোদ্ধা ফ্ভাণ খা ভালুয়ার ফৌজদার 
ও বিচক্ষণ নেতা ্ব্ন হোমেন নওয়ারার দারোঘা নিষৃক্ত 
ভইঈল। সংগ্রাম গড় ইইতে চাটগা যাইতে হইলে সোনদ্রীপ 
মাঝ পথে পড়ে এব এ ছ্ীপে আড্ডা করিতে পারিলে বড় 
স্লবিধা হয়, কারণ সোনদীপ হইতে চাটগ! পৌছিতে দু 
প্রহর সময় লাগে, বেশাক্ষণ সমদ্রে থাকিতে হয় না। এজ 
“আগে সোনদ্বীপ জয় ধরা বড়ই দরকার। সোনদ্বীপের 
বর্ণনা ও দিলাববরের !নকট হইতে তাহ1 কাড়িয়া লওয়ার 
বিবরণ ১০১২ মাঘের “নবন্রেশ “একজন বাঙ্গাণী মুসলমান 
বীর” প্রবন্ধে গ্রকাশ করিয়াছি । ১৯এ নবেম্বর, ১৬৬৫ খুঃ, 
সোনদ্বীপ অধিকার ও তথায় মোঘল থানা স্কাপন করা হইল। 


প্রবামী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


ভালুয়ায় গাগ্ঠ, তোপ « জঙ্গল কাটার হাতিয়ার জমা ভইতে 
লাগিল। 
ফিরিঙ্গিদের ভাঙ্গাইয়া আনা । 

পূর্বে বলা হই়াছে যে নবাবের হুকুমে শেখ জিয়াউদ্দীন 
ইউসফ লধিকোলের ফিরিলিদিএকে দিয়া চাটগার ফিরিঙ্গি- 
দিগকে বাদশাহের পক্ষে আসিতে অনুরোধ করিয়া পাঠায় । 
নবাব »গলী বন্দরের । পটু শীজ্‌) কীপ্রেনকে দিয়াও তাহা- 
দিগকে এই মন্মে চিঠি পাঠান। ঢাকা পৌছিয়া তামলুক 
বশারের কাপেেনকে দিয়া ৪ তাহাদিগকে আমন্বণ করিলেন। 
লোকে আরাকানের পাজাকে বলিয়া দিল যে ফরিঙ্গির। 
নবাবের পক্ষ হইতে ক্রমাগত চিঠি পাইতেছে । তারপর 
ঘগন সোনদীপ জয়ের সংবাদ পৌছিল, মগরাজ মহাচিস্তায় 
তাহার খুড়তৃত ভাই চাটগার শাসনকর্তীকে লিখিয়া 
পাঠালেন, «খুব সাবধানে থাঁকিও, ভূর্গীটি মজবৃৎ রাখি, 
ফিরিজিদের মন তুষ্টি করি। কিন্তু তাভাবের স্বীপুত্রদিগকে 
অভয় দিয়া এখানে পাঠাইয়া দি৪। 
শঘইঈ নৌকা ও সৈগ্ন তোমার সাহায্যে পাঠাইতেছি |” 
মগরাজের ইচ্ছা ছিল যে কৌশলে ফিরিঙ্গিদের পরিবারগুলি 
তস্তগণ্ত করিয়া! পরে চাটউগায় তাদের প্রক্ষগুলিকে হতা! 
করিয়া, মোগলদের সঙ্গে “যাগ দেওয়ার পথ বন্দ করিবেন । 
ফিরিঈলা এই অন্চিসন্ধি টের পাইয়! নিগ স্মীপ'র সহ ৪২ খান 
জলবা নৌকা লইয়া পলাইয়া শোয়াপালিতে ফাদ খাঁর নিকট 
'আসিয়া আশ্রয় লঈল। খাঁ তাহাদের পরিবারগণকে ভালু- 
য়ায় এব" তাহাদের অধাক্ষ কাপুন মুর ৪ মন্যান্ত প্রধানকে 
ঢাকাঁয় নবাবের নিকট পাঠাল । কিন্তু ফিরিঙ্গি নাবিকগণকে 
তাদের নৌকা! সহিত নোয়াখালিতেই রাখিল। ফিরিঙ্গিরা 
বাদশাচের পক্ষে যোগ দেওয়ায় বাঙ্গলার প্রজারা নিরাপদ 
হইল । নবাব নিজ তহবীল £ইতে কাপ্নন মূর প্রভৃতিকে 
১০০০২ টাকা দিলেন। বাদশাহী সরকার হইতে কাণ্থেনের 
৫০০২ টাকা মাসিক বেতন এবং মপর প্রধানদের জন্য স্বচ্চান্দ 
থাকার মত আয় নির্দিষ্ট ভইল। 

কাপ্পেন মুর জানাল, “আরাকানের রাজা নিজ বলের 
অতসঙ্কারে চাটগ হৃর্গ রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা! করেন । এত 
দিন আমাদের উপরই সে ভার ছিল। এখন সোনদ্বীপ 
জগের সংবাদ পাইক্া অনেক ১পগ ৪ নৌকা চাটগা 


এখান হইতে আসি 


২য় সংখ্যা । ] 


রক্ষার জন্য পাঠাইতেছেন। যদি মোঘল সৈন্ঠ ইহাদের 
পৌঁছার আগে চাগা আক্রমণ করে, এ ছৃর্গ সহজেই 
জয় হইবে” নবাব এ সুবিধা না ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ 
অভিযানের বন্দোবস্ত করিলেন । 


চাটগ। অভিযান । 


বাঙ্গলায় মোঘলরাজ্যের দক্ষিণপূর্বব সীমা জগদিয়া হইতে 
চার্টগা ৩৬” ক্রোশ দূর । এই স্থান জঙ্গলময়, জনহীন, 
পথহীন, পার হওয়া কঠিন। পথে আবাদ বা ভাট নাই । 
চাটগ। অবরোধ করিয়া জয় শেষ করা পযাস্ত মোঘল- 
সেনাকে বাঙলা হইতে রসদ লইয়া যাইতে হইবে। 
নওয়ারার মাল্লারা মগদিগঞক্ে এত ভয় করিত যে, তাহাদের 
দারা জলপথে রসদ পৌচানর আশা করা নাতে পারে না । 

স্থির হইল যে, নবাবের পল বন্ধর্গ উদ্মেদ খা, ৪০০০ 
শঙ্ারোভা সৈন্গ লইয়া চাটগা! অভিযানের প্রধান সেনাপতি 
নব!ৰ শায়েস্তা খা গকায় গাকিয়া রসদ পাঠানর 
ওন্বাবধান করিবেন । 

+মশে ডিসেম্বর, ১৬৬৫ খুঃ, শুভক্ষণ দেখিয়া বুজুর্গ 
উদ্মেদ খা ঢাকা হইতে র€না হইলেন। সঙ্গে চলিল 
হথ্তিপাস্‌ খা ( আড়াই হাজারী), সবান্দাজ খা (দেড় 
ভাঙারী ), কর্থাদ খা (ঠাজারী), করাব্বল খা (এ) 
গাজা স্থববলসিংহ শিশোদীয় রাজপুত ( দেড় হাজারী ) 
হন হোসেন (নওয়ারার দারোথা ), মির মতাজ! ( তোপ- 
খানার দারোঘা ) এবং অন্টান্ত বাদশাহী কন্মচারী, অনেক 
নকদী ও আহদী সৈন্য, এবং ১৫০ নবাব সরকারের 
মশ্বারোহী। 

মির মতাজা, ইব্ন্‌ হোসেন, মুনব্বর থা জমিদার প্রভৃতি 
নেতারা প্রথমে নোয়াখালিতে গেল, এবং তথা হইতে 
কর্ভাদ খা 9 কাণ্রেন মুর ও অন্যান্ত ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে 
মিলিত হইয়া বুজুর্গ উন্মেদ খার সৈন্যের অগ্রণী হইয়া 
জল ৭ গুল পথে চাটগার দিকে ধাবিত হইঈল। মাস্কর 
খা ঢাকায় রহিল। ইবনু হোসেনের অধীনে ২৮৮ খান 
বৃদ্ধের নৌকা ছিল। ইতিপূর্বে ঢাকায় অনেক গুলি কুড়াল 
ংগ্র5 করা হইয়াছিল; টসন্েরা তাতা লইয়া জঙ্গল কাটিয়া 
পথ করিতে লাগিল। 


ভবেন। 


শায়েস্ত। খার চটগা অধিকার । 


৯৯ 


অভিযান রওনা হইবার দিন নবাব প্রাতঃকাল হইতে 
দুপুর এবং বৈকাল হইতে রাত্রি ৯টা পধ্যস্ত বাহিরের 
বৈঠকগানায় বসিয়া সব তদারক করিতে লাগিলেন । 
তারপর অন্তঃপুরে গিয়াও মদি কোন কথা মনে পড়িত 
অমনি তাহার বিষয় কেরাণীদিগকে বলিয়া পাঠাইতেন। 
গ্রাতদিন অভিযানের প্রধান কর্মচারী ও মন্সবদারদিগকে 
উপদেশ লিখিয়! পাঠাইতেন, এবং তাদের নিকট হইতে 
ংবাদপুর্ণ চিঠি পাইতেন। 


রমদের বন্দোবস্ত | 

গোলার আমলাদের গ্রন্তি ভকুম রহিল ঘে, বেপারীরা 
ঢাকায় যত শস্ত আনিবে তাহার অদ্ধেক সৈশ্ভদের নিকট 
পাঠাইতে ঠইবে। বাঙ্গলার সব্ব্ন ফৌজদারগণ কড়া 
হুকুম পাইল যে, মতদূর সাধ্য খাগ্প্রব্য পাঠাইবে ; এবং 
এজন্য নবাবের নিকট হইতে উসাওলগণ নিথুক্ত হইয়া 
গেল। .একটা বচন আছে, “যে শত্রু প্রথমে সৈন্দিগকে 
ছর্বল 9 মৃদ্ধ অধরোগে অক্ষম করে সেটা হচ্ছে অন্নাভাব।” 
কিন্ত নবাব এত বেশী ও 'এত দিকে পরিশ্রম করিতে 
লাগিলেন যে, এ ঘদ্ধের প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত সৈম্- 
নিবাসে '9 ঢাকা সরে শস্তের দাম ১০ 9 ঈ এই অনুপাতে 
ছিল। 


জলে ও স্থলে সৈশ্যগণের অগ্রসর হওয়া । 

সজুর্গ উম্মেদ খাঁ দ্রুত কুচ করিয়া কয়েক দিনের মধ্যে 
সৈশ্তসহ ফেনীর নদী পার হইয়া মগরাজ্য ঢুঁকিলেন এবং 
জঙ্গল কাটিয়া পথ করিয়া অগ্রসর 5ইতে লাগিলেন । স্থুলতান 
বেগ মন্সবদার কিছু সৈন্তসহ ফেনীর থানাদার হইয়া 
রহিল। পদে পদে সমুদ্রতীর দিয়া জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা 
তৈয়ারী হইতে লাগিল। জল ও গ্লপথের সৈম্গণ কুচ 
9 বিশ্রাম কোন সময়েই পরস্পর হইতে পৃথক হইত না। 
ইবন হোসেনের অধীনে নওয়ারা সনদ দিয়া ও সৈন্যের 
পুরোভাগ (৮৪17) স্থলপথে ফরহাদ খা, মির মতাজা ও হায়াৎ, 
খা জমাএত্দারের অধীনে অগ্রে চলিল। 

ইঈবন হোসেন নৌকাসহ খুব দত কুমারিয়া নালায়__ 
চাটগা সহর হইতে ছুই কুচের পথ--পৌছিয়া, সেখান 
হইতে সামনে চাটগার দিকে এব পশ্চাতে মোঘল-সৈগ্ঠের 


১৯০০ 
দিকে বন কাটিয়া রাস্তা তৈয়ার করিতে লাগিল। স্থল- 
পথের টৈগগণের পুরোভাগ জঙ্গল কাটিয়া আগাইয়া 
২১এ জান্তয়ারি ১৬৬৬ খুঃ ইবন হোঁসেনের সঙ্গে মিলিত 
হইল। সেনাপতি ধজুর্গ উদ্েদ খা কুমারিয়া হইতে তিন 
ক্রোশ পশ্চাতে রহিলেন। 


অভিযানের ফল বিচার । 

বাঙ্গলার নবাধগণ মগদের অন্তাচার 'এত দিন সভয়ে 
নারবে সহিযা মাসিতেছিলেন এবং এক মাত্র ধিনি চাটগা 
অবরোধ করিয়াছিলেন সেই ইত্রাতিম খা ফতে জঙ্গও দুই 
বৎসর পরে তথা হইতে বিফল হয়! ফিবিতে বাধা ভইয়া- 
ছিলেন। এজন অবশেষে বাঙলার লোকদের ধারণা 
হইয়াভল মে চাটগা জয় করা অসাণ্য ব্যাপার । শায়েস্তা খার 
চেষ্টার সফলতা! সঘদ্ধে সকলেরই মনে মা দ্শ্চন্তা « ভয় 
হইতে লাগিল । 

রায় নন্দপাল নামক নবাবের প্রিয় কম্মতারা এবং তাহার 
নিজস্ব সম্পত্তির বিশ্বন্ত দেগয়ান, আসমা) মতা, বিদ্যা, 
কার্যাকুশলতা, ফাসি % হিন্দী সাতিত্য জ্ঞান প্রগতি গুণে 
হনি কিন্তু সববদা বলিতেন যে এ মৃদ্ধে 
যেদিন রজব মাসের নৃন্তন চাদ 


অলঙ্কুত ছিলেন । 
নবাবের জয় হইবেই | 
উঠিল, নবাব ভাগাপরাক্ষার জঞ% হঠাৎ কোরাণ খুলিলেন 
এবং এইট বচনটির উপর সাতার দা্ট প্রথমে পড়িল, “সে সময় 
কাছে আসিয়াছে যগন তোমাদের প্রভু তোমাদের শব্রকুল 
ধ্বংশ করিবেন এবং তোমাধিগকে পুথিবীতে উত্তরাধিকারী 
করিবেন |” 
প্রথম জলবুদ্ধ । 
১২নে জানুয়ারি সন্ধার সময় উব্ন হোসেনের দূতগণ 
ংবাদ আনিল যে শন্র-পোতি চাটগা হইতে আসিয়া এখান 
ঠইতে ঢই প্রভরের পথ কীঠালিয়া নালায় রহিয়াছে | উবৃন্‌ 
ভোসেন নিজের নৌ-সেনাদিগকে প্রস্তত থাকিতে বলিয়া 
.কয়েক খান নৌকা রাতারাতি এ নালার মুখে পাঠাইয়। দিয়া 
তাহাদিগকে খুব সতর্ক থাকিতে হুকুম দিল। পর দিন 
( ২৩শে জানুয়ারি) ছু প্রহরে চৌকিদারগণ খবর দিল যে 
মগ নৌ-সেনা কীঠালিয়া হইতে বাতির ভ্টয়া যুদ্ধ করিতে 
আসিতেছে । 


প্রবাপী। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


তখন জোরে বাতাস ও প্রকাণ্ড ঢেউ উঠিয়াছিল; 
জোয়ার আসায় জল উছলিয়া বাদশাহী নৌকাগুলি 
আগাগোডা ভিজাইয়া দিতে লাগিল । তবুও ইব্ন্‌ হোসেন 
যুদ্ধের ন্ট নৌকা খুলিয়া দিলেন। তীর হইতে একজন 
তুর্ক৷ সেনা চোইয়া মহম্মদ বেগ আবাকশ্‌কে বলিল, “তুমি 
পাগল নাকি যে এমন তুফানে এই গভীর সমুদ্রে নৌকা রওনা 
করিতেছ” ? সে উত্তর করিল, "৪রে ভাই, যর্দি পাগলই না 
ভইতাম, তবে যুদ্ধের ব্যবসা করিতে আিতাম না ।” 

শা জলযদ্ধ হবে সংবাদ পাইয়া ফন্ভাদ খা, মির 
ভাঙা ও হায়াৎ থা তাড়।তাড়ি স্লপথে নগয়ারার সাভাষ্যে 
আগাইলেন । 

মগদের ১০ খান ঘরাব্‌ 9 ৪৫ খান জলবা নৌকা দেখা 
দিয়া তোপ চালাইতে লাগিল। কাপ্রেন মুর দ অন্যান্য 
ফিরিঙ্গিদের সব্বাগ্রে তাহার) নির্ভয়ে 
শর নৌকার উপর রণয়া পড়িল। ইন হোসেন৪ 
তাহাদের পশ্চাতে ধাইয়া আসিপ। 
সাহতে পারিণ না; খবাবের পোকগুঁলি গলে ঝাপাইয়া 
পড়িল; জণবাগুলি দ্রুতবেগে পলাইয়া গেল। ইণ্ন্‌ 
হোসেন একর ঘরাব্গুলি অধিকার করিয়া পণ্চাদ্ধাবন 
করিতে চাহিল, কিন্ত বা্গলার নৌ-সেনা-ঘাহা কখন স্বপ্পে ৪ 
ৃ উঠা যথে্ট 


নৌকা ছিল; 


মগেরা এ আক্রমণ 


ভাবে নাই--আগ মগদিগরকে ভালাইয়াছে। 
মনে করিয়া আর আগাঈতে অস্বীকার করিল। কাঁজেই 
ইব্‌ন হোসেন কুমারিয়ার নালায় সে রাত্রি কাটালেন । 


দ্বিতীয় বুদ্ধের আযৌজন । 


পরদিন মগদের ১৩ থান নিশানঘুক্ত নৌকা দুরে ধেগা 
গেল। গত কল্য প্রাতে মগের! দূদ্ধে যাইবার সময় ১০খান 
ঘরাব্‌ 9 ৪৫খান জলবাই খাদশাহী নওয়ারা পরাস্ত করা 
ও কাড়িয়া লওয়ার জন্ যথেষ্ট ভাবিয়! নিজদের বড় পোত 
(খালু ও ধুম্‌ নামের) এবং অন্ান্ত অনেক নৌকা পথের মধো 
হ্্লার নালায় রাখিয়া গিয়াছিল। সেই খালু নৌকাগুলির 
উপরের নিশান এখন দেখা গেল। ইবৃন্‌ হোসেনের উৎসাহ- 
বাণীতে মাতিয়া বঙ্গীয় নৌ-সেনা হুলার দিকে রওনা হইল। 
মগেরা সংবাদ পাইয়া! নালা হইতে বাহিরে আসিয়া সমূডে 
নৌশ্রেনী রচনা করিয়া দাড়াল । প্রথমে ইব্ন্‌ হোসেন 


যব সংখ্যা | 1 
নিঙ্ের ছোট দ্রুত নৌকা সহ তথার | পৌঁছিয়া বড় রি 
নৌকাগুলির অপেক্ষায় দুরে থাকিয়া তোপ ছাড়িতে 
লাগিল, নিকট যুদ্ধ হইল ন1। সন্ধ্যার সময় সে গুলি আসিয়া 
জুটিল। রাত্রি দূর কামান আওয়াজে কাটিয়া! গেল। 

পরদিন ২৫শে জানুয়ারি প্রাতে মোঘল নৌ-বাহিনী 

1 উৎসানে বাজনা বাজাইতে বাঁজাইতে ৭ গোলা 
ঢালাইতে চালাতে শরুর দিকে অগ্রসর ভঈল। প্রথমে 
চলিল সবচেয়ে বড় জাহাজ / সন্ধ ) এর ০শ্রণী, তাদের উপর 
ভারি কামান দ্িতীয় সারে ছিল মাঝারি 
আকারের জাহাজ ঘরাব্গুলি। সকলের পিছ ছোট এ 
দ্ধত জলবা 'ও কুছা নৌকার শেণী। 

মগ রণনীতি সমালোচন । 

মগের মঙ্কা ভুল করিয়াছিল । একে মোখল নওয়ারা 
ফিরিঞ্গিদের সঙ্গে মিলিত ভ গয়ায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল : তার 
উপর মগ নৌ-সেনা ই ভাগ হইয়া ছ্ দিন ঢষ্ট ভিন্ন স্তাঁনে 
এইরূপে বলভাগে ক্সীণ মগদের 
বিশেবতঃ অনেক বৎসর ধাঁরিয়া মগেরা 
শিজে নৌ-যুদ ছাঁডিয়া দিয়া [ফিরিঙগিদিগকে দিয় বালা লু 
করাইয়া তাহার ভাগ লইয়া 


ভিল। 


মৃদ্ধ করিতে যাইল। 
পরাজয় সহজ । 
সন্গ্ট থাকিত। এবপ 
'পাকেবা ত রণে অপটি ভইবেই। একদিকে ৯৩শে জান্তয়ারির 
গদে। ছিতিয়া মোখলেরা উল্লাসিত, অপর দিকে মগেরা পরাজয়ে 
হাত ভইয়াছিল। মগ নৌ-বল ঘি একত্র 
হোসেনকে কুমারিয়ার নালায় প্রথম আসিবার দিন আক্রমণ 
প1ণ5, তবে তাহাদের জেতার খুব সপ্তাবন। হইত। কারণ 
সথন ইব্ন্‌ ভোসেন একা, রাস্তা তৈয়ার হয় নাই, এব, 
প্ললপথের সৈন্যগণের পুরোভাগ তখনও কুমারিয়া পৌছে 
শাত। এ যুদ্ধে মগদের কোনই রণকৌশল বা দূর্দশিতার 
চ্ পাওয়া যায় না। 


মগ-পোতের পলায়ন । 


আজ মগের! পালান ভিন্ন উপায় দেখিল না। দ্রুতগামী 
জলবা নৌকাগুলি ভারি ঝড় জাহাজগুলকে কাছি দিয়া 
টানিয়া রণক্ষেত্র হইতে পিছু হটাইয়! লইয়া যাইতে লাগিল। 
ইবন হোসেন নিজের শ্রেণী না ভাঙ্গিয়া সাবধানে গশ্চাদ্ধাবন 
কারিতে লাগিল। 


শায়েস্তা খার চটি অধিকার । 


ভয়! ব্ন্‌ 


১০১ 


রনি টা স্ময় মগেরা কর্ণফুলী নদীর মুখে 'পীছি 
তাহার মধ্যের চর-_চাটগ! ছুর্গের ঠিক সামনে-_-অবধি গিয়া 
চাঁটগার তীরের কাছে নঙ্গর করিল। মোঘল নয়ারা 
অমনি আসিয়। নদীর মুখ অধিকার করিয়া বসিল। 

এইটি মগদের ছিতীয় সাংঘাতিক এ্রম। নদীর মণো 
নৌকা লইয়া পলাইয়1, তাভার! পশ্চাদ্ধাবনকারী মোথলদের 
দারা যেন খাঁচার মপো বন্ধ ভইল। তার চেয়ে খোলা 
সমূদে থাকিলে পরাজিত হলেও দত নৌকাগুলি আরা- 
কানে নিরাপদে পলাইয়া যাউতে পারত । 
আসায় পলায়নের পথ ত বন্ধ ভটলই, 


নদীর মধ্যে 
তার উপর নৌ-সেনা 
9 ঢুগ এদের 'একের বিপদ অপরকে 'মঠিঙত করিল; 
দুর্গ বিজিত হইলে মগ নৌ-বল আর তীর হইতে সাহাধ্য 
পাওয়ায় নিরাশ হইবে, নৌ-বল পরাস্ত হইলে দর্গস্থিত মগ- 
দের বাঠিবে ঘাইবার অথবা হারাকান হইন্ডে সাঙাধা পাই- 
বার কোন সম্ভাবনা রভিবে না। কাজে৪ তাভাঈ দেখ! 
গেল। 
কর্ণকুলী তীরের দ্র্গ জয়। 


ক্ণফুলা নদীর মোভানার পশ্চিম পাড়ে, ফিরিঙ্গি বন্দর 
নামে ফিরিগি পলীর বাছে, মগেরো ৩টা বাশের গড় করিয়া 
ছিল; সৈম্য এবং 
হটা হাতি বাখয়া দিয়াঙ্িল । তারা এখন নওয়ারার উপর 
গুলি করিতে লাগিল । ইবনু হোসেন আর উতস্ততঃ না 
করিয়া কতকগুপি সৈনা তীরে নামাউয়া তাহাদিগকে শুল- 
পথে 9 নৌকাঁগুলিকে নদী উজাইয়া! পাঠায়! দিল। উভয় 
দল গিয়া গড় মাক্রমণ করিণ।  মগেরা কিছুক্ষণ সৃদ করিয়া 
পলাইল, এবং মোঘলেরা বাশের কেন্লাগুলি পোড়াইয়া দিয়! 
মোহানায় ফিরিয়া অসিল। 


দ্বিতীয় জলযুদ্ধ 
পথের কণ্টক এইরূপে ভাঙিয়া দিয়া, উব্ন্‌ হোসেন শক্র 
রণপোত আক্রমণ করিল। ফিরিঙ্গি 9 মোগল নৌ-সেনা 
বেগে পক্রর চারিদিকে গিয়া পড়িল। মহা জলযুদ্ধ বাধিয়া 
গেল। চাটগা ছুগ হইতে গোলা ব্ষণ হইতে লাগিল। 
অবশেষে “বিজয়ের বাতাস মুনলমান পতাকার উপর বঠিতে 
লাগিল।” নদীর মুখ মোঘলদের হাতে; মগ নৌকার 


'এবং তার মধ্যে অনেক তোপ এ ভ্েলিঙ্গা 


৯০২ 


পলাইউবার পথ বন্দ। তখন অনেক মগ দড়ি ও সৈশ্ত জলে 
ঝাঁপাউয়া পড়িল; অপরেরা নৌকার উপর ধরা দিল। 
কতকগুলি নৌক! মোঘল তোপে ও টক্করে (1977001)5) 
ঠ্বিয়া গেল। অবশিষ্ট ১৩৫ খান ইবন হোসেনের হাতে 
পড়িল। 
ইঈতিমধো বুজগ উন্মেদ গ! গলযদ্ের খবর পাহয়া 
সৈশ্ঠসহ দ্রুত চাটগার নিকট পৌছিলেন। দুগরক্ষা সৈম্ভগণ 
স্বচন্ষে জলসৃদ্ধের ফল দেখিয়া এবং নিজ পক্ষের চৌকিদার- 
গণের নিকট মোঘল ৈগ্গের আগমনের কথা শুনিয়া মঠা- 
ভয়ে রাতারাতি দুগ্গ হইতে পূলাইয়া গেল। 
চাঁটগ! চর্গ সমর্পণ | 
সেই রাণেই ইস্‌ হোসেন মগ বন্দীদের মণ্দ হইতে ছুই 
জন বিশ্বন্ত লোককে পাঠাইয়। চাটগার দর্গাপ্যক্ষকে জানাইল 


“লু নিজ পাঁরজন সহ বিন হই৭ না। আগেভাগে 
দুর্গ সমপণ করিপ়া সকলের প্রাণ বাচা । নচেৎ আমরা 


তোমাদিগকে দরিয়া মারিয়া ফেলিব |” ছুর্গাধ্যক্ষ সে রাত্রির 
জন্য শাস্তি ভিক্ষা করিয়া, পরদিন প্রাতে মোঘলদিগকে 
ুর্ণদ্বার খুলিয়া দিবে গ্রৃতিজ্ঞ। করিল । 

২৬নে জান্টয়।রি প্রাতে ইব্ন হোসেন দ্ুগের দিকে বরগুনা 
হইল । কিন্ট তার মাগেই মুনববর খা ছার খোলা পাইয়া 
চর্গে টুকিয়াছিল, এবং তাহার অন্ুচরগণ কিছুমার বিবেচনা 
না। করিয়া বাঙাঘরে আ।গ্তন লাগাইয়া দিয়াছিল। ইন্ন্‌ 
হোসেনের আগুন শিবাইবার সব চেষ্টা বিফল ১ইল। 
অবশেষে ঢগন্বামীকে সঙ্গে লইয়া বাঠিরে আদিল । মাগুন 
পুড়িযা শেষ হইলে পনগায় ছুর্দে গিয়া সমস্থ মম্পন্তি নবাবের 
নামে দখল করিল। 'ছুগের ৯্টা ভাতি পুড়িগা মরিয়ািল, 
অপর ঢুটি তস্তগন্ত হইল । 

চাটগার সম্মুখে নদীর দক্ষিণ পাড়ের ছোট চর্গে যে সব 
মগ ডিল, তাহারা € পলাইয়! গেল, এব সে দুর্গ ও দখল 
হইল। সে পারের ক্ুষিগণ-- অধিকাংশই বাঙলা হইতে 
ধরিয়া আনা বন্দী মুসলমান- -পলায়নকারী মগদের উপর 
পড়িয়া তাহাদের এক সেনাপতিকে মারিল এবং ২টা হাতি 
কাড়িয়া.লইয়া ইব্ন ভোসেনের কাছে আনিল। 

২৭শে জানয়ারি সেনাপতি বুজুর্গ উন্মেদ খ| চাটগা দুর্গে 
প্রবেশ করিলেন । এদেশের লোকদিগকে আশ্বস্ত করিয়া, 


প্রবাসী ৷ 


নিজ সৈম্ভগণকে কড়া হুকুম দিলেন যে প্রজাদের কাহারও 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


প্রতি যেন লুঠ বা অত্যাচার কর! না হয়। 


পুরস্কার । 

মগ ছুগস্বামীকে জয়ের সংবাদ সহ নবাবের কাছে 
পাঠান হইল ৷ সে ২৯শে জানুয়ারি ঢাকায় পৌছিল। 
চারিপিকে প্রজারা আনন্দ বাগ বাজাতে লাগিল । নবাব 
ফিরিঙ্গি ৪ মোথলদিগকে অসংখা পুরস্কার দিলেন ৷ নবাবা 
সৈশ্ঠগণ ও নওয়ারার মাল্লারা এক মাসের বেতন বকশিম 
0১910)1৬) পাইল। 

যখন বাদশাহ আওরাংজীব জয়-বিবরণ (4০১1১11। 
১1 ৮1০101৮) পাইলেন, তিনি নবাব শায়েস্তা খাকে এক 
মণিখচিত তরবার, ছুটা হাতি, ছুইটা ঘোড়া (সোণার সাজ 
যুক্ত), এবং একপ্রস্ত খেলাৎ পাঠাইলেন। সেনানায়কের! 
সকলেই উচ্চতর মনসবে উন্নীত হইপ। ইব্‌ন হোসেন 
পমনস্থর খা” এবং মির মাজা "মুজাঠদ খা” খেতাব 
পাইল । 

চাটগঁ। জয়ের লাভ । 

কিছু দিন পরে প্রধান মন্ত্রী জাফর খা বাদশাহের ভকুদ 
অন্নসারে দিল্লী হইতে নবাবকে লিখিয়। পাঠাইপেন, পনব- 
বিজিত দেশের জমা রোজস্ব)ট কত?” নবাব উত্তর দিলেন 
“আসল কথায় হহার “জমা? ভচ্ছে বাঙ্গলার মুসলমানদের 
মনের “ঈনায়াৎ' (শান্তি) ; ইহার কর চ্ছে ইস্লামের প্রভাব 
বৃদ্ধি; উহার নগদ (মায়) হচ্ছে বাদশাহীর শ্কায়িত্বের এন 
প্রঞগাদের আশার্বাদ । মগ-উপদ্রব থামিল, এখন বাঙ্গলাব 
আবাদ শান্স বুদ্ধি হইবে ; তাহা হইতেই চাটগা জয়ের কি 


লাভ বুঝিতে পারিবেন ।” 
যছুনাথ সরকার এম্‌, এ, 
পাটনা কলেজের অধ্যাপক । 


শশী 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথ।। 


১২৭২ বঙ্গব হইতে ৬ কাশীধ।মে বঙ্গসাহিতা সমাজ নামে একটা 
বাঙ্গলা পুস্তকালয় প্রচলিত আছে । 'এক সময়ে ইহার অবস্থা খুব ু' 
ছিল। মধো সাধারণের উৎসাহাভ।বে ও তদানীন্তন কাধ্যকারকে 
অনধধানতা বশতঃ পুস্তকাদি অনেক নষ্ট হওয়ায়, সম[জ বিশেষ ক্ষতি”% 
ও হীনগ্রাভ হইয়। পড়ে। অধুনা স্থানীয় ধিদ্োৎসাহীগণের চেষ্টায়, 


হয় সংখ্যা । ] 


হরিকেশব সন্নাল বি. এ. ও শ্রীযুক্ত ঘাবু চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় ধি, এ. 
মহাশয়দিগের উত্তেদনায়, উহ্হার উন্নতি উদ্দেশে ও সংস্কার কামনায় 
মন্রাগোষ্টী, বান্ধব সমিতি, সঙ্গীত সমিতি প্রমুখ প্রধান প্রধান স্থানীয় 
। নশ্মিলর্নার প্রতিনিধি স্বরূপ কয়েকটি সভ্য 9 অপরাপর কয়েকজন 
হব্রমহোদয় দ্বার। একটি কামানির্বাহিক। সমিতি সংগঠিত হইয়াছে । 
এব বিগত চারি বৎসর হইতে শ্বঙগংসমিতি নামে মে একটি আলোচিনা- 
সমিতি (10610010011 80015) প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাঁও উক্ত সমাজের 
: শস্থনিবিষ্ট হওয়ায়, সম।জের বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি নুতন আলোচনা- 
' ধিভাগেবও সংযোগ হউল। এখন আশা কর। যায়, উভয়ের সমবেত 
চেষ্টায়, গ্রানীয় জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকুষ্ট হইলে বঙ্গ ভাষার প্রচ(রবূপ 
মত কাযো সমাদ দিন দিন অধিকতর কৃতকার্য হউতে সমর্থ হউবে। 
মম।জের উন্নতিকলে ভিন্নস্থানীয় বপান্য গ্রচ্ছকার, প্রকাশক, পত্রিকা- 
সম্পাদক ও মহাগ্রভবগণের মতি সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সতিত 
পরিগহীত হয়। 

ললিভমোহন মুখোপাধ্যায়, সম্প।দক, বঙসাতিতা সমাজ । 


রায় ধাহাছুর ঢাক্ার রামণ।ল চক্রবন্ঠী মহাশয়ের মুড্ঠানংবাদে মামরা 
। দুঃখিত হঈল।ম | ভীগার জীবনচরিত ও ছবি পরের প্রব।সীতে প্রকাশিত 
হয়! গিয়াছে । নুতন আরও কিছ পুণ্বান্থ ছাপিঘার ইচ্ছ। আছে। 


জন্‌ মলা ও বঙ্গভঙ্গ | 


জন্‌ মর্লী সাহেব বঙ্গভঙ্গ সন্ধে বাচা বলিয়াছেন, তাহার 
মন্ম আমরা 'এইকপ বুঝিয়াছি £- 

“ভে বাঙ্গালীগণ, তোমাদের সহিত ভাল বাবার কর| হয় নাই। 
:৬বে কি না, আমার জাত-ভাইয়েরা মাহ! করিয়। ফেলিয়াছে, আমি তাহ। 
; রাজ হউয়। উপ্টাউয়া দিব, এরূপ আশা কর উচিত নয়। তা” ছাড়া, 
| ভ্বোমাদ্র উপর অবিচার হয়ছে বলিয়। তোমর! যে বাস্তধিকই মনে 
[কর তাহার কোন সাকার, মর্থ।ৎ পকেট বা! উপরেন্দিয় কি ত্বগিক্িয়- 
:গোচর বিশেষ প্রমাণ পাই নাই। তোমরা বড শাস্ত শিঈট। আমর! 
। উধারনৈতিক ঘ| রক্ষণশীল যাহা হট ন। কেন, সকলেই উ*রাজ, সকলেউ 
. পক্ষের ভক্ত, নরমের বম | আত এব, তোমাদের মাগীল, টিনমিন হইল ।" 





গ্রন্থনমালোচনা । 


জল সরবরাহের কারখান]। স্বামী ঘিজ্ঞান।নন্দ । ভুতপবব ভিষ্থীষ্ট 
এঞ্জিনীয়ার এহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বি.এ. এল. সি.ঈ..।) কর্তৃক 
বিরচিত। ছুট খণ্ড। এলাহাবাদ, বাহাছুরগঞ্জ, পাঁণিনি কাধ্যালয় 
হইতে শ্রীরামেশ্বরপ্রাদ ভার্গব কর্তৃক প্রকাশিত। মূলা পাঁচ টাক]। 
খরূপ পুস্তক বাঙ্গাল! ভাষায় নৃতন। জলসরধরাহের কারখান! বা ওয়াটার 
: ঘাস মননে কিছুদিন পূর্ব পণাস্ত ভারতীয় কোন এপ্সিনীয়ারিং কলে 
ঃঢহ শিক্ষা দেওয়া হইত ন| শুনিয়াছি। সুতরাং এই পুস্তক সর্বব- 
, টির একরিনীযারিং বাবসারীদিগের দ্বার! আদৃত হওয়া উচিত। ঠিকাদার, 


মাইরা! 


বিশেষতঃ লন্দপ্রতিষ্ঠ জমীদার জীমুক্ত ঘাবু মোক্ষদাদাস মিত্র, শ্রীযুক্ত থাবু 
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গণেরও হা কাজে ল।গিবে। সাধারণ পাঠকধর্গও ইত| হইতে বিস্তুর 
জ্ঞানলাভ করিবেন। বলা বাণুল্য, এরূপ বিষয়ে কেহউ' সুললিত গদ- 
বিশ্কাসের আশ! করেন ন।। তাহাতে আবার ইহা প্রথম উদ্যম । লেখ৷ 
বিশদ হইলেই হইল। আজকাল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঁঘশ্তকতা 
সম্বন্ধে আলে।চন। হউভেছে । এমন সময়ে এক্সপ কঠিন ধিময়ে এমন একগানি 
সবন্দর পুস্তকের আবির্ভাব আশাজনক | হা দ্বারা গ্রমাণ হয় যে চেষ্টা 
থাকিলে ক্রমশঃ সব বিষয়েই বাঙ্গ।ল! ভাষায় কেতাব লেখা য।ইতে পারে 
ও সব বিনয়ই বাঙ্গাল।য় শিখন মায়। স্বামী বিজ্ঞ।নানন্দ এই পুন্তক 
লিখিয়। ও 'এলাহ।বাদের পাণিনি কাঁধালয় ঠভ। প্রক!শ করিয়! বাঙ্গালী 
মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা তাজন হইয়াছেন। গৃহস্থ শ্রমীদিগের উপকার করাই 
সন্নামীদের প্রকৃত কন্তুব্য। বিজ্ঞানানন্দ শ্ব(মী এই কঞব্গালন করিয়। 
ধন্য ভতয়াছেন। আজকাল নিশ্মণ জলের অভাব সরে এ গ্রামে দেশময় 
যেরূপ ধাড়িয়া চলিতেছে, এবং তাহাতে রোগ ও মুতাসংখ্যা। যেজপ 
ঘাড়িতেছে, হাহাছে এরূপ একথানি পুন্তক আমাদের খুব কাজে লাগিবার 
কথ|। পুস্তকখ।শিতে প্রায় আড়াই শত পরিক্ষার চিত্র আছে । কড়কী 
কলেজের ওয়াটার ওয়।ব্স্‌ বিময়ক পুস্তকে মেটে উহার এক তৃতীয়াংশ 
চিত্র আছে । ধিশেমজ্জেরা জ।নেন যে এবপ পুস্তকের ছবি শোন্ডা বদ্দনের 
জন্য দেওয়া! হয় না; উহা অবশ্য প্রযোজনীয়। সুতরাং চিত্রবানলা 
হইতেই পন্তক খানির মুলযবত। বুঝ! মাউবে। উহার একুশটি অধ্যায়ে 
নিয়লিখিত বিষয়গুলি বিবৃত হউয়াছ্ে :-- প্রাস্তাবন।, *লের ভিন্ন ভিন্ন 
গুণাবলী, কি পরিমাণে জল সরবরাহ করিতে ১ইবে, জল পধ্য।প্ত হইবে 
কিনা তাহার নি্দীরণ, যতখানি গুল হ্রদে জম। করিতে হউবে তাহার 
নিদ্ধীরণ, ওয়।উ।র ওয়।কসের শ্রেণী ধিভাগ, জল সঞ্চয় করিবার হদ. মাটার 
বাধ ধালীর মাড়ী ও ওয়াটার ওয়াকসে ভূকম্পের ফলাফল, পাকা বাঁধ, 
জল শোধন প্রণালী, থিতাউব(র চৌবচ্চা, বলীর দ্বার! ভ'াকনীর কারখানা, 
চৌবাচ্চা, জলের টাওয়ার, ষ্টা্ড পাপ এবং আদর্শ ওয়াটার ওয়াস, 
পম্পিং ন্্। নল এব খোলা পয়ঃপ্রণালীর মধো জলের প্রবাহের বিষয়, 
জল বিতরণ করিধ।র প্রণালী, মি নির্ববাপণ করিবার বিশেষ ঘন্দো বন্ত, 
ওয়টার ওয়াবসের নল, জলের অপচয় কিসে নিবারণ হয়, মীটার, ওয়াট!র 
ওয়াকস সম্বন্ধে স্চরচর বাবঙগত মন্বীদি, কতিপয় সহরে জলসরবরাহের 
অতি সংক্ষিপ্ত বিধরণ 

গীতগোবিন্দ শ্ীধিশস্বর ভট্টাচাধাকৃত পদ্যান্ববাদ। ঘখন কোন 
চিত্রকর একটি প্রাকৃতিক দৃশ্ঠের সন্ধাকালের দৌন্দধ্য স্ীকেন, তখন 
তাহাকে অনেক রং ফলাইয়া সেই রংগুলির বৈচিত্র গবং বিশেমত্ের 
দ্বার কালোচিত নৌন্দযাটুকু ফুটায় তুলিতে হয়। চিত্রের নকল 
করিতে গিয়া! কেহ মদি রংটুক উপেক্ষা করিয়া গাছ পাহাড নী প্রতীতির 
নকল করেন, তবে কি সেই চিত্রে প্রাকৃতিক দৃঠের বিন্বমান্র আনাসও 
পাওয়া যাইতে পারে? জয়ঙ্দঘ কবি মধুর কোমলকাস্; পদাবলীর রং 
ফলাউয়। যে চিত্র আকিয়[ছেন, কেবল কথার ভাবে থা বথার্থ অর্থে তাহার 
তিলমাত্র অভাম দেওয়াও অসম্ভব । বিশ্বেম্বর বাবুর অনুবাদ খুব বথাযথ 
তইয়ছে ; কিন্ত নৃতন শব্দ এবং ছন্দে জয়দেবের সৌন্দঘ্য কিছুম।্রও 
লক্ষিত হইল না। উহাতে “বিগলিত বসনের” আসৌন্দর্যাটুকৃ্ ফুটিয়। 
উঠিয়াছে। লেখক বেশ উপযুক্ত বাক্তি : পরিশ্রম করিয়।ছেন যথেষ্ট ; 
অথচ অনুবাদে হৃফল ফলে নাই । 

প্রায় ২* বংসর পুর্বে পণ্ডিত হরিমোহন বিদ্যাভূঘণ, গীতগোধিন্দের 
একটি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহাতে মে অনুবাদ আছে, 


* প্রকাশকগরণ এই পৃন্তুক প্রবাসীর গ্রাহকগণকে নান মুলো দিবেন । 
অন্থত্র বিজ্ঞাপন দটঘা। 
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তাহার বিশেষ এই “ম, যে মকল স্থলে সংগত সম।স ঘ! শব্দের অর্থের 
জন্য নাপ।রণ পাঠকের কপদিত। বুঝিবার ক হয়, সেটুঝু পরিক্ষা করিয়। 
দেওয়| গাছে । কাজেই মুপটি, ঠিক ধাঙ্গাল| রচনার মতই এ অনুবাদের 
মাহ।যো পড়িতে গার যায়| ছ্তন এব শক 2রন্ষিত রাখিয়া যদি 
গঠ্যানুধাদ করা না চলে, তবে ৭ প্রকার অন্ববাদহ প্রশন্ঃ । 

ণক।লের আধ্াগ্সিক ব্যাগা।র দিনে, বিশেশর ঘাবুব ভূমিকার প্রতি 
লঙ্গ্য করিয়। কয়েবটি কগ। বলিব । পায় ১৭ বত্রর পৰ্নে নবদ্বীপে 
এবডাম ভক্রু ধু বেশবাকি কুধালালার মর নিঙ্াসা করিয়াছিলাম । 
তিনি বলিয়াছিলেন গে, আয় শুণবান, শরদেত ধারণ করিয়। ঠিক মেই 
সে কযা প্রীণিপাহ করিতেন, আভা মাধারণ দল।কের কাছে প্রিয়। 
একজন ধদলোক আনিয়া এপি অবিবের থরের খুব খাইয়া তপ্রি প্রকাশ 
করেন, তাভা হঠলে গরিনের কত আনন্দ হয়। ভগবান মে নরথছের 
লীলায় ভুপিল।হ করিয়াভিদেন, এই কথা ভাবিয়।উ নেই বুদ্ধ ভক্ছের 
চলত জনবার। বঠিত। ঠিন ধংসর পকো বুন্দাবণেও এক বৈধনছন্ের 
মুখে ঠিক ক কথা শনিযাঞছিলাম। ইহাতে কিছু আবাসিক বাগখা 
চদে না। 
কি বলিয়া মনে হয় বিধাঠার কাছে মথন সববন্গ সমপণ করা চলে, 
খন নোবন মমপণে দান ভয় আন আনেক বসার এইরূপ বন্যা 
খকেন। থে হানে সাত রচিত, আহা সেভ আবেই বুঝিয়। লগ্ডযা 
ভাল; পরিবনিত র'চির ফলে শল্য শর্থ করা £ধিধ।জনক নয়। 

11111110115111 1171167111 ২],11711-- পাম বাহাদুর লালা 
ত্বগনাথ, পিএ, পণীত 1 খাহাতে দাশব মঙ্গল হয়, "দশের লোকে 
স্সংগুত মন আধলশন। করিধা উন্নতির পথে গগ্রসর তে পারেন, এন 
স্মত সাকা গক্চকান বল এব শদ্ধ হারাজি শ্ানায় এচ্ছখানি রচন। 
কারযাদেন ! শ্রীশ্সি। পদান, বিধব।প বিবাই, জাতিচেদ ধাগন, সমদ 
গপ।ব গ্রযে।সন পড়ছি মব্লব্দ সাম।লিক নাঙ্গারের পক্ষ চিনি আনেক 
কথ। লিখিয়াছেন। শদ্কম্ধ।র গল মনগুলির সহিত সমালে।চকের 
সম্পরণ সান খাকিতল 5, মমালোঢনার অময়ে আগ্ছের দাম গ্রণের 
বিচার না করিলে চলে না বই কাপর নত এছ দেখিয়াছি, তাহার 
আধো লাল! বৈ্গন।গ বাহাদ্বরের গছ্থ অতিশম ম।গাত।র সহি* লিখিত ) 

কিন্তু এই শেণার সকল গ্র্ গড়িযাউ কায়কটি কটির কথ! মনে 
গড়ে: সেগুলির কিপিত আঙ।স দিব । রোগ সম্বন্ধে ধারণ হষধের 
বাবস্থা থ!কিলে৪, রাণীর বাক্িশিঈ গধস্থার প্রতি লঙ্গন করিয়। 'মমন 
চিকিত্। প্রণ।লী,ত একট ভেদ রাখিতে ভয়, তেমনি জাতি-নিষ্ 
[বশেমতের দিবে, পঙ্গা! বাখিয়া সমাজ মংগগ।র ধন্মসংশার প্রভৃতি কর! 
উচিত | এ কথা সকলকেধ শীকার করিতে হঠবে। কিত্ত তাই 
পলিয়া “দাপ৬বর্দের পন্ম ৭ সাঙ্গ সন্বঙ্ধে মকল প্রকার আদর্শ ত যে 
প্রচীনক।ল তত গাজিয়। বাহির করিয়া হা দিলে চলিবে না, এ কণ। 
পীকার কর! সহ হয় না। বন পকাঁর চষ&।ব ফলে, আনক সময়ে 
এমনও ঘদঃ যে, আানরা একলে পা! ঠিতকর বলিয়। মনে করি, 
যদি ঠিক ভাহা প্র/টীনকালের অন্বঠানে খাজিয়া না পাই, তাহা হইলে 
কোন প্রকারে প্রাচীন উপরাগি আভিনের 15000110011 1)এর মত, 
জেডাতীলি দিয়া একটি কলিত বাখাব বলে, কোন একটা কথাকে 
নুতন আদশের অন্ুকাপ জিনিষ বলিয়। গাঁড| করিতে হয়। উ্াতে 
একদিকে হ ইতিহানকে ধিকুত কর! হয়, শন্য দিকেও আবার সুফল 
ফলে কি না সন্দেহ । 

গপ্থকার, বেদান্থব।দটি যেরূগ বুঝিয়।ছেন, তাহা আদশ হিন্দুধর্ম 
বলিয়া বা।খা। করিয়াছেন । এখানে প্রথমতঃ আদশ কথার অর্থ কি? 
গ্রহ্নকার য।ই। মাদরশ বগিয়। মনে করিয়াছেন, তাহাই ? গ্রহ্থকার একস্লে 
ধলিয়াছেন যে, এ দেশের অরধিক।ংশ লোক এ ধর্মকে আদশ ভাবিয়া 
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প্রবাসী । 


। ঙ্ষ্ঠ ভাগ 


খাকেন। তাহ! ঠিক কি? খুব প্রাচীনকালের ইতিহাসে দেখিতে পাই, 
ঘে. শঙ্করধ্যাখ্াাত অধ্থৈতবাদ এ দেশে ছিল না; অথব। অতি অল্প 
লোকের বিশ্বাসে ছিল। দ্বিতীয়ত? দেখিতে প|ই মে, সর্বসাধারণের মধ্যে 
অতি প্রাীনক।ল হইতে এ পধ্যস্ত নানা প্রকার ধন্মমত এবং ধর্ম্ানুষ্ঠান 
চলিয়া! আসিতেছে । ভারতনমাজে খাঁঙখণের। মু্টিমেয় ছিলেন ; এষং 
তাহাদের রচিত গ্রন্থ বা শাস্ত্রের আদশও অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধো 
বদ্ধ ছিল। ক।লক্রমে দেশব্যাপা ধণ্সবিশ্বাসের সহিত সদ্দিস্থাপন 
করিয়। বাঙ্গণের। নৃতনবিধ পৌরাণিক ধশ্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দিয়া- 
ছিলেন। এখনও ণ দেশে আধ্য অন।ধ্য এবং মিশ্র জাতির মধে। বিবিধ 
রকমের ধন্মবিশ্বাস এব" অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। গ্রগ্চকার যদি বিশ্বাম' 
করেন “ম, ঠ1১।র গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বৈদিক ধন্ম্ সতা, তবে তিনি তাহ! 
আবন্ঠ5 প্রচ।র করির্বেন। কিন্তু অধিকাংশের মত ঘলিয়।, যদি উহার 
প্রচার প্রা্থন। করেন, 5ধে প্রাটীন এবং আধুনিক সমাঞ্জের ভোটে উভা 
দঢাউতে পারে ন!। বাশ্গাণদিগের মে কয়েক খানি শাস্্রগঞ্জ রহিয়া 
গিয়াছে, উঠ হতেই যে ণ দেশের প্রাগান ধন্ম এবং লগাছের অবস্থা 
গামা যায়, উহা ঠিক নঙে। লোকনাধারণের মধো (“কবল অনান্য 
নহে, অধিকাংশ আমা জাতীয়ের মাধাও ১ কি প্রকার ধন্মমত এবং 
গন্ঠান প্রচলিত ছল, তাহ। প্রাচীন গাকুত।' পলি) মাহিহো অনেক 
পরিমাণে জানা সায়। সমাদর সথার্থ চিত্র এবং অনুগত পশ্মের কণা 
আপেশন, বাঙনণাশাদে বাঙ্গণের আদশ এবং আন্ঙ্গিচবা বাবস্থার কপ! 
(পেশা । 

তাহার গর লাশীয় ধন্ম কথাতার সব সময়ে অবোধ হয় শা। 
দেশে? মকল লোককে কি এমনি কিয়! এক ছ'|চে 0লিয়া লয়! 
সম্তব থে, গখর এব পরলোক নন্বগে সকলের একরকম বিশাস পাকিবে ? 
এধ” "গঠ বিশ্বান দেশের কোন প্রাচীন মতের আনুনূপ হশবে ? বুদ্ধদেবের 
গনের পবন ৭ঠ ছ্।রতধষে বৈদিকধন্ম ছাড।ও বাগণ শলিয়।দির মণ 
বেদবচিতূঁত ১১৩টি খাধীন ধশ্মমহ প্রচলিত ছিণ ; এবং গ্াধীনভাধে 
সঞলে লভয়। নিমেঙ্কোচে বিচার করিতেন। রান গেবডল 
প্রাচান ভারতের এ অতবিমযক আাবীনও। দেখিয়। আশ্চযা হভয়। নাহ 
নিখিয়ছ্কেন,। তাহা এখন কলের গঈগৰিচিত। এই বৈচিত্র এবং 
স্বাধান 9 তে নমর গবাস্থা এবং উন্নত দাবন চিত হয়। 

মনে করুন ধে কোন লোক নুগ্ডির জন্য বিশ্বাস করিল, যে যথার্থ ই 
মীর্তখ% ভখরের অবতার । কাহারে বিশ্বাসের উপর আমার হাত 
নত । 'এপন খষ্টবিশ্বাসীকে আামরা সমাজ হঠঠে তাডাইয়। দিব, না 
সমাজে রাগিব? আমার সমত্ব রচিত ধশ্মের পেটেন্ট গধধি যদি সে ব্যক্তি 
কিনিতে ন। চায়, এবং বাউধলের বটিক। যদি মে উপঘে।গী মনে করে, 
তবে আমি তাহাকে বাধা দিবার ক? গে সম।জে নির্ধ্িবাদে সকল 
প্রকারের মত বদ্ধিত হইতে পরে না, মে সমাজ কি আদশ সমাজ? 
জাতীয়ন্কের গন্য একট! প্র।চীন ধশ্নমত গ্রহণ না করিলে চলে না, 
বল। উচিত ; না, মতের স্ব।ধীনতার মে থাহা। ভাল মনে করে, তাহাই 
তাহার আদশ হউতে দিয়। সমাগ-শরীরকে জীবন্ত এবং সুস্থ করা 
নচিভ? ধর্ম সম্বন্দে আর একটি কথা বলিব। বিশ্বাস কথার অর্থ 
এই যে, যে যাহ। সতা বলিয়! অনুভব করিয়াছে; তখন, একথ। বল! 
চলে না, যে তোমার মত যাহস্ি হক, তুমি দশজনের জন্য, জাতীয়তা 
জন্য, এক রকমের পূজা অনুষ্ঠান কর। গ্রন্থকার ভগবানের উক্তি দ্বারা 
দৃষ্টান্ত দিয়। বলিয়াছিলেন যে, “ধে যে ধর্ম অবলম্বন করিয়াই আমাকে 
পূজ। করুক, সে আমাকে পাইঘে। কারণ সকল নদীই সমুদ্ধে পড়ে ।” 
অনেকে এ সতাটায় বিশ্বান ন! করিতে পারেন। তাহাদের জন্যও ত 
সমাজে একট। ব্যবস্থা চাই? তাাঁর পর ভগবান্প্রদশিত “কারণটা” 
কোন লোকই ঠিক বলিয়। ভাষিতে পারে ন|। ভগবানের ভূগোলটি 


চাহ। 


২য় সংখ্যা । ] 


ভত সৃধিধার নে । সকল নদীঠ সমুদ্রে পড়ে না । অনেক নদী একেবারে 


মরুক্ষেত্রে শুকাইয়া যায় এবং অনেক নদী সাগরসম্পর্কশূহ্য হদে পড়িয়া 
থাকে । কথাটা সতা মিথ্যা যাহা হউক, এ প্রাচীন তুল দৃষ্টাস্তটা 
কারণদ্ধপে প্রযুক্ত না হইলেই ভাল হয়। 

ধর্ম সম্বন্ধে যাহা, সাঁমাঁজিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও তাতাই । যাঁহ। ভাল 
মনে করিব, তাহা যদি শ্বাধীন ভাবে বিচার করিতে না পারি, যাহা 
হিতকর বলিয়া ভাধি, যদি জাতীয়তার মোহে তাহার অনুষ্ঠান করিতে 
না পারি, তাহা হইলে মঙ্গল হউবে বলিয়! বিশ্বাস হয় না। এ সত্য, 
অমুক দেশে জন্মিয়াছে, অত উহা গ্রহণ করিব না; একথা বড 
সংকীর্ণ। প্রাচীন শাঙ্সে থাকক বা নাই থাকুক আমরা যেন ঠিতকর 
কাঁধা হইতে দূরে না থাকি। ভাল কথায় স্বদেশ ধিদেশ কি. তাহা বৃঝিতে 
পারি না। পরলোক সম্বন্ধে খ্গীনের মন, যদি*কেহ সত্য ঘলিয়! বুঝিল, 
এবং উপনিষদেয় খষিবচন গ্রহণ ন| করিল, তাহা হইলে তাহ।র 
জাতীয়ত্র নট হইবে কেন? আমার মনে ভয় যে জাতীয়তব লাভ এবং 
মুক্তির নামে, আমর! অনেক সময়ে সংকীর্ণ কারাগারের মধ্যে আমাদের 
বন্ধনের বাঘস্থ(উ করিয়া থাকি । 

জাতীয়তের মুল ম্বদেশ-প্রেমে : পর বিদ্বেমে নতে। যাহ সতা এবং 
সাহা স্থন্দর, তাহা যে দেশেই বিকশিত হয়! থাকুক, শ্বদেশ-প্রেমের 
উত্তেজনায় তাহা শদেশীয়দিগকে আনিয়। দিতে ভইবে। এ বিষয়ে 
স্ববিচাঁর চা, ধীরত| চাই, তাহা স্বীকাধ্য। কিন্তু তাই .বলিয়া যেন 
স্বাদেশকে ভালবাসার নামে সংকীর্ণ কারাগার পিশিয়। না মারি। 

ছেলেদের গল্প । শ্ীঅমুতলাল গুপু প্রণীত। "এ সচির স্ন্দর 
গল্পের ঘতিখানি সর্ববাংশেই বালকধ।লিকাদের পাঠের উপযোগী তইয়াছে। 
ছয় আন! মূলাও বেশী নহে । 


তপম্যার ফল। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ! 
ছবি দেখা । 
মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়! আসিবার পর, স্ুণীলচন্দ্র তাহার 
মাতাকে লইয়া রায়-গৃহে আসিয়াছেন; এবং রায় 
মহাশয়েরাও একবার সপরিবারে তাহার গুহে গিয়াছিলেন। 
এইরূপে আত্মীয়তা বাড়িবার পর স্ুশীলচন্ত্র একদিন রায় 
মহাশয়ের নিমন্ত্রণে উপাস্থত হুইয়াছিলেন। বোনাঞজিও 
নিমন্ত্রিত ছিলেন। বোনাঞ্জির সহিত পূর্ব হইতেই সুশীলের 
পরিচয় ছিল। সে পরিচয়, সুশীলের কলেজ পরিত্যাগের 
সময়ে ঘটে। কাছে কোন বই পড়িয়া থাকিলে অন্যমনস্ক 
ভাবে সেখানি লইয়৷ পাতা উল্টাইবার রোগটা সুশীলের 
একটু বেশি ছিল। একবার এই অভ্যাসের দোষে, 
এল্বাম্‌ খুলিয়া গোলে পড়িয়াছিলেন। আজি যে খানির 
পাতা উল্টাইতেছিলেন সেখানি একটি বিলাতি মাসিকের 


খুষ্টমাস সংখ্যা। 


তপন্যার ফল। 


৯০৫ 


বোনাভি যখন বুঝিতে পারিলেন নে, স্লশালচন্প কাহারো 
কোন কথা কানে না তুলিয়া, নিবিষ্টচিত্তে কোন একখানি 
ছবি দেখিতেছেন, তখন স্ঠাহাকে একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা ' 
করিলেন, “কি 'ছবি মশাই ?” কুশীলচন্দ চিত্রটি দেখিয়া! 
যথার্থই বড় মুগ্ধ ভষ্য়াডিলেন ; তিনি তাহার সৌন্দধ্যমুগ্ধ 
চক্ষ দুইটি তুলিয়া গভীর অনুরাগবাপ্ক স্বরে বলিলেন, 
“ভারি চমত্কার” কাজেই ছবিখানি দেখিতে সকলেরই 
কৌভ্ুভল জন্মিল। গাঁয়জায়া মখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কি ছবি, স্থশীল 2” খন হিনি চট করিয়া উঠিয়া রায়-জায়ার 
সম্মুখে ছবিখানি রাখিয়া তাহার ধর্ণনা করিতে বসিলেন। 
এতটা 'গ্রগণভতা তাভার প্ররুতিসিদ্ধ নভে : কিন্ত “মুপ্ধা” 
রমণীরাও ভাবমুগ্ধা হলে কথনে। কখনো “প্রগলভা” হয়া 
থাকেন। সকলেই ছবিটি থি্িয়! ঠাড়াইয়াছিলেন ২ কিন্তু 
স্থশীলচন্দর তাহা আদৌ লক্ষ্য না করিয়া ছবিটির ব্যাখ্যা 
করিতে লাগিলেন । 

চিত্রের বিষয়টি এই 8 একটি পক্ষরিণীতে মতি আল্লা 
জল ছিল, কিন্তু কাদা ছিল খুব বেশি। একটা শকর 
সেই কাদায় গড়াগড়ি দিতেছে, এবং তাহার পার্শেই 
একজন লোক একটা কাদায় দড়াইয়া উর্দীদিকে ঢাহিযা 
আছে । আকাশের খব উর্দে দু'একটি চিল উড়িতেছিল। 
চিত্রটি ইতিপৃর্ধে রায় পরিবারের সকলেই দেখিয়াঁটিলেন, কিন্ত 
কেহই উনার বিশেষত বা সৌন্দর্যা অন্ভভব করেন নাই। 
চিত্রের লোকটির দষ্টিতে যে এ কথা স্চিত হইতেছিল বে, 
শকরের মত পক্কনিমগ্ন হইলে? সে উদ্ধগগনচারী পাখীরও 
অনেক উদ্ধে ভাবের পাখা বিস্তার করিয়া উডিত্েছিল, 
তাঠা কেহ পুর্ধে অন্গভব করেন "নাই । ছবিটি যখন 
নৃতন সৌন্দধ্যে তষিগ্ত তল, শ্রীমতী সুখালা দেবী তখন 
বিস্ষারিত নেধ্েে চিত্র দর্শন কাঁপতে লাগিলেন ; এবং 
মিষ্টার বোনাঁজি সুশীলা দেবীর চিত্রমুগ্ধ সৌন্দধ্যচিত্রে 
মনোনিবেশ করিলেন । 

মিষ্টার রায় বন, পবেড়ে ছবি” বলিয়া আসনগ্রহণ 
করিলেন, তখন স্গুশীলা এবং বোনাজি ছবি দেখা হইতে 
নিরন্ত হইলেন; এবং সকলেই আপন আপন আসনে 
গিয়া বসিলেন। নরেন তখন তাহার সেই পরিচিত 
ছবির বই খা'নতে, যেখানে একট! বিড়াল, অন্ট বিড়ালকে॥ 


১০৬ 


তাড়াইয়া আহারগংগ্রহের জন্ত লেজ ফুলাইয়া এবং %াত 
খিচাইয়া নদ্ধের উদ্যোগ করিতেছিল, সেই ছবিটি খুলিয়া 
*মানিয়া সগর্ধো সকলকে দেখাল । তাহার ধারণ! যে, 
সেইটিই সন্বাপে্গন উত্রুষট ছবি। সকলেই যখন স্বীকার 
করিলেন বে, বিডালের ছবি ভাল, নরেন তখন দিদির 
কোল আশ্রয় করিয়া ছবির বইখানি দিদির হাতে দিল। 
বোনাঞ্জি শ্রশীলচন্দ্রকে বলিলেন, “আপনি বোধ হয়, ভাল 
ছবি আকৃতে পারেন।” স্রথালের মনে হইল যে, ছবিটি 
লইমা ঠিনি ঘেন একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন : ভয় ত বা 
শি্টাচারের সীমালজগন করা হইয়াছে । লজ্জিত ভইয়! 
বলিলেন, প্না মণাই, আমি কদাপি ছবি আঁকি নাই।” 
মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কখনে! কাহারো ঘরে 
গিয়া এমন:কৰিয়া বই ধাঁটিবেন না। 

রায়-জায়া যখন 'তিথিদ্য়ের সেবার উদ্চোগের জন্য 
উঠিলেন, মিষ্টার রায় তখন বোনাদ্ধির সঙ্গে কথা কহিতে 
কঠিতে তাহাকে লইয়া অফিস-ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। 
স্ণীলচন্দ্র তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া স্লশাল! দেবীর 
সঙ্গে কথা কহিবার উদ্ভোগ করিয়া বলিলেন, “আপনার! 
কিছু মশে কঞ্ষেন না; ছবির কথাটা নিয়ে বড়ই বাড়াবাড়ি 
করে ভুলেছিলাম।”  স্ুশীলচন্দ যদি কথা. কয়েকটি 
স্থশীলা দেবীর যখের দিকে তাকাইয়া বলিতেন, তাহা 
ভইলে ভান সঙ্গেহ দষ্টিতেই আশ্বস্ত এবং গীত হইতে 
পারিতেন। দেবা হাসিয়া বলিলেন, “আপনি বুঝিয়ে 
না দিলে, আমরা কেউ ছবিটার শ্াব বৃষ্তেই পাত্তাম না।” 
স্থশীলচন্্র একটু মাথা চলকাইয়া লইলেন। স্শীলা দেবী 
আবার কঠিলেন, “আপনি সে দিন যে গান্টা গেয়েছিলেন, 
সেটি আমাকে 'একদিন লিখে দেবেন : মা বলেছিলেন 
যে, আর একদিন আপনার গাঁন শুনবেন 1” নরেন 
বলিয়া উঠিল, পআাঁছকেই গাঈত হবে।” স্ুশীলচন্্র তখন 
নরেনের দিকে, এবং হয় ত সে ধাহার কোলে বসিয়াডিল 
হাতার দিকে৭ সানুরাগ এবং সন্ষিত দষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। 

মিষ্টার বৌনাজি এমন সময়ে ফিরিয়া আসিয়া স্ুণীলকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি নাকি শীদ্ঘই বিলাত যাবেন ১৮ 
এই সংবাঁদটি ভোলানাথ বাবু কর্তক প্রচারিত হইয়াছিল। 
স্ুশীলচন্দ্র বলি ন; “আমার যাবার ইচ্চা ছিল বটে, কিন্ত 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


মার নিতান্ত অনিচ্ছা ; তাই. যাওয়া হবে না” বোনাঞ্জি 
আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার! ব্রাহ্ম ; না?” সুশীল 
এই এক প্রশ্নের পর অন্য প্রশ্নের সঙ্গতি বুঝিতে পাঁরিলেন 
না। “হা” বলিয়া জবাব দিয়া, অন্য কথা তুলিবাঁর জন্য 
বলিলেন, “আপনার যখন অবকাশ থাকে, তখন একদিন 
আপনার বাড়ীতে বাঁব।” বোনাজি এবং সুশীল যখন 
কথা কহিতেছিলেন, সুশীলা দেবী তখন নরেনের পিঠে 
হাত বুলাইতেছিলেন, এবং ছবির বইথানি খুলিয়া, সম্ভবতঃ 
সেই পুর্বকথিত ছবিখানি দেখিতেছিলেন। বোনাঞ্জি 
যেন তাহা সহা করিতে না পারিয়া এ কথা সে কথা 
উাপন করিতে।ছলেন। তাহার পর স্তশীলা দেবীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওতে আরো অনেক ছবি আছে, 
হয় ত।” শ্ুশালা তখন ছবির বইথানি আনিয়া বোঁনাজিকে 
দিলেন। বোনাঁজি সধন্যবাদ গ্রন্থথানি লইয়া অগ্মনস্ক 
ভয়! ছবি দেখিতে লাগিলেন । 


ভ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ৷ 
বিবাহের সংবাদ । 

মথরা ভইতে বৃন্দাবন, ৬ মাইল পথ। বন্দাবনের 
গোপিনীরা মথরার ভাটে দুধ দই বেচিতেও আসিতেন। 
তবু9 মা যশোদা, শ্রীকষের সেই মথরা নামক বিদেশবাসে 
অধধীরা হষ্টয়া, “আমার নীলমণি কোথা গেলিরে”, বলিয়া কত 
মড়াকানাই কীদিতেন। সেই মা 
যশোদার দেশের লোক; তিনি যে ছেলের (িলাতধাত্রায় 
বাধা দিবেন, ইহাঁতে কিছুমাত্র বিস্ময়ের কথা নাই। ছেলে 
যখন মাদ্রাজ ৬ইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই অদ্ভুত প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন» তখন পুল্রের মাদ্রাজযাত্রার সময় যে ক্ষুদ্র 
ঝড়নুষ্টি হইয়াছিল শুনিয়াছিলেন, তাহা স্থশীলচন্ত্রের জননীর 
কল্পনায় মহা প্রলয় সাজিয়া ঠাঁড়াইল। ছেলেকে একেবারে 
জড়াইরা ধরিয়া বাম্পরুদ্ধ কে বলিলেন, “তা শবে না বাবা ।” 
বাবাটিও নিরপায় হইয়া সে সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। 

মার মন হইতে আতঙ্ক দূর হইল না । ছেলেগুলি টিয়ে 
পাখীর জাতি; পায়ে শিকল না দিলে চলে না। স্থুশালের 
পায়ে একগাছি সোণার শিকল দিবেন ভাবিয়া অনেক পাত্রী 
অনুসন্ধানের পর 'অভয়বাবুর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ 
দিবেন স্থির করিলেন। মেয়েটি দেখিতে গুনিতেও ভাল, 


স্তখালচন্দের জননী, 


২ পা । এ 


লেখাপড়াও শিখিয়াছে।  অভয়বাবু পাটনায় পুরি 
।করেন, মেয়েটি সেখানে থাকে । সুশীলার মা, কলিকাতায় 
তাহাকে দু'তিনবার দেখিয়াছিলেন। একালের কোর্টাশপ্‌ 
যে রকমে হইয়া থাকে, তাহার ব্যবস্থা হইল। অর্থাৎ বিবাহ 
হইবে কথা দিয়া, স্থশীলের মাতা, মেয়ে দেখিতে সুশীলকে 
একবার পাটনা পাঠাহবেন, স্থির করিলেন । 
হইবার সম্ভাবনা ছিল, যে অভয়বাবু মেয়ে লইয়া নিজেই 
একবার কলিকাতা আিবেন। 

ভোলানা বাবু ব্রাহ্মপর্মের যে কয়েকটি মূল সত্যে |বশ্বাস 
করিতেন, তাহার মধো একটি এই যে অমুকের সঙ্গে অমুকের 
বিবাহ-সম্বদ্ধ হইয়াছে, এসংবাদ ধিনি সর্বাগ্রে সংখহ করিয়া 
অগ্ভ লোককে 


এমনও 


শুনাইতে পারেন, তিনি ভারি বাহাছুর। 
ভোলানাথ বাবু পায় পরিবারে এই সংবাদ 'প্রচার করিয়া 
বাহাদুরি লাভ করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । বায়- 
জায়ার ইতিপুব্দে ছু'একবার মনে হইয়ী(ছল, নে বোনাজ্জির 
সঙ্গে যদি স্ুশীলার বিবাহ ন1 হয়, তবে সুশালের সঙ্গে হইলে 
বেশ হইত । কাজেই তিনি সংবাদটা শুনিয়া বিশেষ কিছু 
বলিলেন না। গুশাল৷ দেবী কিন্তু সংবাদ পাবা মাত্র মার 
মুখের দিকে চাঠিয়া বলিলেন, “বেশ্‌ হবেঃনা,মা ৮ মু! একটু 
হাঁসিয়া বলিলেন, “বেশ হবে কি না,কি করে বশবঠঃ আমি ত 
মেয়ে দেখি নাই!” স্তুশাণাও দেখেন নাই; কিন্তু তাহার 
বিশ্বীস, যে ভাল মেয়ে না হইলে কি আর বিবাহ স্থির 
হইয়াছে? মেয়ের নাম কি, দেখিতে কেমন, কতদুর 
পড়িয়াছে, এসকল কথা জানিবার জন্ত সুশালার ভারি 
কৌতুহল জন্মিল। ছুর্ভাগযর বিষয়, যে পাটনা, এবং 
অভয়বাবু ছাড়া, ভোলানাথ বাবুর আর কিছুই জানা ছিপ না! 
তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে অচিরাৎ সকল সংবাদ 
ংগ্রহ করিবেন। 


রায় মহাশয় সংবাদটি শুনিবার পর, ভোলানাথ বাবু 


কতক টেবিলে রক্ষিত একখানি সংবাদপত্রে মনোনিবেশ 
করিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ভোলানাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আপনাদের সমাজের উৎসব যে পরশু থেকেই 
আরম্ত হবে দেখ্ছি। ১৫ দিন ধরেকি হবে মশাই?” 
ধর্মকথা শুনাইবার সবিশেষ স্থযোগলাভ করিয়া ভোলানাথ 
বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, “পরশুপিন সকল ব্রাঙ্গের ঘরেই 


ইভা 


১০৭ 


টি কণ্যাণের : জন্য উপাসনা হবে। আপনি যদি 
বলেন, ত আমি সেদিন এখানে এসে উপাসনা করি।” 
রায় মহাশয় একটু গোলে পড়িয়! বললেন, “আপনি এক 
দিন এসে উপাসনা কর্তে পারেন--তা--ক্ষতি কি? কিন্তু; 
আমরা ত ব্রাহ্ম নই 1” ভোলানাথ বাবু এবার সিংহমুণ্তি 
ধারণ করিয়া বলিলেন, “আপানি পরমেশ্বরে বিশ্বাস করেন, 
জাতিভেদ মানেন না, আপনার পক্ষে বায় মতাশয় 
একটু হাসিয়া বাধা দিয়া ঝাণলেন, “অত কথায় কাজ কি? 
আপি এসে উপাসনা কব্বেন; আর এখানেই আঠার 
কব্রেন।” এমন মষ্ট কথায় বন্যসিংহ ৪ গাম্যাসংভ হইয়া 
যায়। 

ভোণানাথ বাবুগ সকণ প্রস্তাবে বেশ একটু মৌলিকতা 
থাকিত। ভিন রায় মহাশয়ের সম্মতিতে সন্তুষ্ট হয়া 
বলিলেন, “সে দিন সুশালকেও নিয়ে আস্ব ; সে গান গাবে, 
আর আমি উপাসনা কব্ব।” রায় মহাশয় একটু অসাবধানে 
বলিয়া ফেপিলেন, “তা, সে ৬দলোকের ছেলেকে টানাটানি 
করে কি হবে?” কি সব্মনাশ! উপাসনা করিতে আসে 
কি তবে চাষার ছেলেরা ? ভোপানাথ বাবু কথাটা পরিলেন 
না) কিন্তু রায়, রায়-জায়া এবং শুথালা একটু অপ্রতিভ 
হইয়া পড়িলেন্। সুখালা তখন তাড়াতাঁড় বলিলেন, 
“আম ছু'চারিটি গান শিখেছি, আমিই না ভয় গাবধ” 
ভোলানাথ সেদিন অতান্ত সন্তোব সহকারে বিদায়গ্রহণ 
করিলেন । 

ভোলানাথ বাঝু খিদরায় ৬ইবার পর মিষ্টার রা নরেনকে 
লইয়া সান্ধাপরমণে বাতির হইয়া গেলেন। স্শীলা দেবী 
তখন মেরীকে ডাকিয়া একটু গন্প কগিবেন মনে করিয়া 
তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন, সে কোচোয়ানের 
ঘরে বসিয়া অন্নপস্থিত কোচোয়ানের হুঁকায় নির্বিবাদে 
তামাকু সেবন করিতেছে । আর তাহার দিকে তাকাইতে 
প্রবুন্তি হইল না; একাকিনী নিজ কর্ষে একটি আলো 
জাঁলিয়া সেদিনকার সেই ছবির বইথামি দেখিতে লাগিলেন । 
ছবি দেখিতে দেখিতে সহসা নিদ্রাভিভূতের মত ঢলিয়া 
পড়িয়৷ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন । 

তাহার মনে হইল, যেন তিনি পৃথিবীর নি ব্ভ 
উদ্ধে উড়িতেছেন। রথাবতরণের সময় ছুম্মস্তের চক্ষে ধরিরী 


৯৩৮ 
যেমণ হরিৎ-গোলকের মত দেখাইতোছুল, পৃথিবীটি তেমনি 
দেখিতেছিলেন। পুথিবা পলিশৃ্গ, পবনপ্রবাহে বটিকা 
নাই, এব স্ধাকিরণ, আকাশের সিপ্ধ নীলিগার স্পর্শে 
শাতল ভয়। রজতধারার মত ঠাহার সর্বাঙ্গে ঝরিয়া পড়িতে- 
ছিল। ম্ুখাণা বেন পরীর মত পাখা নাডিষা, পৃথিবীর 
উদ্ধে এবং মেধের উদ্ধে মেথের মনত ভাসয়া যাইতেছিলেন, 
এবং ঘাইতে যাইন্ছে পাথার মত গাভিতেছিলেন,_-”ওভে 
স্বন্দর, চির শ্ন্দর !” অনেক দূর ভাসিয়া যাইবার পর মনে 
হইগ, যেন তিনি মাবার নাচে নাঁমতেছেন, এবং পুথিবীর 
শ্ঠামসৌন্মষ্ের মধ্যে পলি ও কদ্দম দেখা যাইতেছে । 
দেখিপেন, একস্কানে কদ্দমপ্লাশির মধো মেরী ধাউরী শুকর 
সাজিরা গুডাগডি দিভেছে। মেরীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা 
কারলেন, “মেরা, 'এ কোন্‌ স্থান?” মেরী যখন কাদ! 
ছড়াতে ছুড়াইতে বলিল, “এট! পাটনা সহ,” তখন 
অশালার স্বর ভাঙগয়া গেল । 

বে মুছত্তে গণলা দবা এই স্বপ্ন দেখিতোছুলেন, সেই 
সময়ে তাহার পুব্বরূৃত অন্গরোধে, গুশালচন্ত্, “ওহে সুন্দর, 
চির সুন্দর,” গানটি একখানি কাগজে ফত্রপুব্বক লিখিতে- 
ছিলেন, এবং মিটার বোনাজি, সিগারেটের দয়ায় গৃহ স্ুবা- 
সিত করিয়া সুপার উদ্দেশে সনেট্‌ লিখিবেন ভাবিতে- 


ছিলেন। 
চতুদ্দশ পরিচ্ছেদ | 


ষ্টামার পথ । 

মিষ্টার বোণাজির সঠিত পরিচিত শইবার পর, ভোলানাথ 
বাবু দুষ্ট একবার তাভার গুককে যাইতে তুলেন নাউ ; এবং 
কনো কখনো ্রাহ্মণ্ম লই! তর্ক করিয়াছেন। সুনীলের 
বিবাহের কথা পায় পরিবারে প্রচার করিবার পর, 
বোনাডিকে€ একদিন সে কথ শুনাইয়াছিলেন ৷ ভোলানাথ 
বাবুর অনা কোন সংবাদে ব। সাধুপ্রসঙ্গে বোনার্জি যে কখনো 
ভৃপ্তিশাভ করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস নাই; কিন্তু 
“এ সংবাদ পাইবার পর, বিশেষ জিদ করিয়া ভোলানাথ 
বাবুকে কাপ ৮. এবং বিবিধ খা্ধ আহার করাইয়া- 
ছিলেন !. ভোলানাথ বাবুকে বিদায় দিয়া চট্‌ করিয়া 
এক খানি গাড়ি ভাড়া করিয়া, বোনার্জি রায় গৃহের দিকে 
ছুটিলেন । 


প্রবাসী । 


চুরুটের ধূ়ায় গাড়ী পুর্ণ করিয়া; এবং 'প্রফুল্লতায় চিত্ত পূর্ণ 
করিয়া যখন গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন দরোয়ানের 
মুখে সংবাদ পাইলেন, যে মিষ্টার রায় সপরিবারে কলিকাতা 
হইতে মফঃস্বলে চলিয়া! গিয়াছেন। বোনার্জি তখন ক্ষুণ্ণ 
মনে দরোয়ানের সেলাম মাত্র লাভ করিয়া গাড়ীথানি বিধায় 
দিয়া পদব্রজে অনির্দিষ্ট পথে সান্ধাভ্রমণে চলিলেন। 

মিষ্টার রায় মোঁদনাপুরে একটা বড় মোকদ্দমা পাইয়া- 
ছিলেন | সংবাদটা পাইবা মাএ স্ুশালা দেবী জিদ করিলেন, 
যে তাহারা সকলেই মেপিনীপুরে যাইবেন। সুশাণা কোন 
কথা বলিলে রায় মহাশয় কদাপি তাহা অগ্রান্থ করিতে 
পারিতেন না; বিশেষতঃ এই সময়ে রায়-জায়ার পক্ষে 
কলিকাতা বাস তত উপযোগী নহে বলিয়া" তাহার ধারণ! 
ছিল। যখন স্থির হইয়া গেল, যে সকলে মাঁলয়া মেদিনীপুরে 
যাবেন, তখন স্ুশীলা বলিলেন, প্বাবা, ভুমি আমাদের 
কলিকাতা পরিত্যাগের সংবাদটা চারিদিকে প্রচার কোরো 
না; মোঁদনাপুরে গিয়ে যাকে হয় চিঠি লিখো |” বাবা 
স্বীরুত হইন্না তধনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন বায় সাহেব 
বুঝিতে পারিলেন, যে কলিকাতার সামাজিকতায় সুশালার 
অনুরাগ নাই । 

্রাগারে গঙ্গা এবং কেনাল পথে যাউবার সময় মাষ্টার 
নরেন, 'প্রাত দ্তে মুগ্ধ হইয়া সহান্গভূতিলাভের জন্য দিদিকে 
কত কথা বলত; কত কিছু দেখাত; কিন্তু এবারে দিদি 
একটু গম্ভীর । «এ দেখ, কেমন ছোট নৌকা খানি; কি' 
চমৎকার শাদা পাখাটি ; ছেলেরা কেমন সাতার কাট্ছে, 
দেখ ₹” প্রভৃতি কণায় স্ুশালা কেবল একটু ঠোট 
হেলাইয়া হাসিতেন, এবং হা হা করিতেন; কিন্তু স্থশালা 
দেবীর প্ররুতিনিষ্ঠ প্রফুল্লতা, নরেনের কৌতুক প্রদ দৃশ্ত গুলিকে 
মনোহর করিয়! তুলিত না । নরেন তাহা অনুভব করিয়া 
অপরাহ্ণ সময়ে দিদির গল! জড়াইয়া প্রিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
“কি ভাবৃছ দিদি ?” দিদি সতর্ক হইনেন। তাহার মাথায় 
ভাবনা ঢুকিয়াছ্ে, এ কথা যখন নরেন্‌ বুঝিয়াছে, তখন পিতা 
মাতাও হয় ত তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। হাসিয়| 
নরেনকে বললেন, “এক্টা গান্‌ শুন্বি ?” নরেন আগ্রহে 
মাথা তুলিয়া দীড়াইল। স্ুশীলা তখন নরেনের মুখের কাছে 
মুখ লইয়া গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গাহিতে লাগিলেন, “একটা! ফড়িং 


২য় সংখ্যা ।] 
ধরেছি।” মাষ্টার নছেনের আনন্দের সীমা পরিসীমা 
রহিল না। 

স্থশীলা যখন ভাইটীকে ভুলাইবার জন্য বারৌয়া 
ভীঁজিতেছিলেন, মিষ্টার রায় তখন কেবিনের মধ্যে বসিয়া 
পত্তীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন বোনার্জির প্রতি কি 
সথণীলার অনুরাগ হচ্চে বলে মনে হয়?” রায়-জায়া ভাবিলেন, 
যে সুশীলা ত সকলের সঙ্গে সদ্যবহার করে, কাহারো প্রতি 
উহার বিরাগ আছে দেখিতে পাওয়া যায় না; অন্রবাগের 
কোন বিশেষ লক্ষণও দেখা মায় নাই। কাজেই কিছু স্থির 
করিতে না পারিয়া৷ বলিলেন, “কিছুতো বুঝ্তে পাচ্চিনে ; 
দেখা যাক, যা হবার তাই হবে।” রায় মভাঁশয় আবার 
বলিলেন, “কদিন থেকে স্ুশীলা যেন কি ভাবছে বলে মনে 
হয়; নয়?” পত্বী মাথা নাড়িলেন ; কিন্ত কিছু বলিলেন 
না । রায়-জারার আবার একটু স্বাস্থ্যতঙ্গের শঙ্কা হইয়াছিল : 
তয় ত সেই জন্যই সুশীলার এই চিন্তা । হয় ত, সেঈ জন্যই 
স্নশীলা কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার জন্য জিদ করিয়াছিল । 
পতি পত়ী সেই কগাই মনে মনে আন্দোলন করিতে- 
ছিলেন । 

এই সময়ে ডেকের এক প্রান্তে একজন যাত্রী গায়ের 
র্যাপারখানির উপর একখানা কম্বল জড়াঈয়া তামাকু সেবনের 
উদ্যোগে টিকে ধরাইতে ধরাতে আশু চিত্তবিনোদনের 
সম্ভাবনায় উৎফল্ল হইয়! মন এবং গলা খুলিয়া গান ধরিল। 
তাহার সভ্যাত্রীটি সঙ্গীত বিগ্ভায় কতদূর পারদর্শী ছিল, জানি 
না। কিন্ত লোঁকসমক্ষে হয় ত দেখাইবার প্রয়োজন, যে 
তিনিও এ বিদ্যায় বড় ফেলা মান্‌ না; কাজেই সে তাহার 
বৌচ্কার্টিকে তবলার প্রতিনিধি করিয়৷ তাহাতে চপেটাঘাত 
করিতে লাগিল; এবং মাথা দোলাইতে লাগিল। লোকটি 
গাহিতেছিল বেশ। স্তুশীলা দেবী, তখন নরেন্কে বলিলেন, 
“ী শোন্‌, গান শোন্।” নরেন্‌ গায়কের মুখের দিকে 
তাকাইয়া রহিল, কিন্তু তাহার দিদি, সেই গানের সঙ্গে 
আপনার কত কথা জুড়িয়। কুলের দিকে চাহিয়া কত কিছু 
ভাবিতে লাগিলেন। গায়ক একটি অতি পুরাতন গান 
গাহিতেছিল ; প্মনে রৈল সৈ, মনের বেদনা! |” গাঁয়কের 
মনের বেদন! কি, তাহা সেই জানিত ; এবং সে বেদনাটুকুও 
তামাকের শেষটানে একেবারে মিটিয়৷ যাইবার সম্ভাবনা 


স্বদেশী চিত্র । 


৯০৯ 
ছিল। কিন্তু স্ুখালা তাহার বেদনার আশু নিবুক্তির কোন 
উপায় দেখিতে পাউলেন না। 

গানটি যে কখন থামিয়া গেল, এবং বৌচ্কার ছুড়ু ছুড়্‌ 
শবের পরিবন্তে হকার গুড় গুড় ধ্বান উঠিল, স্ুশালা দেবী 
তাহা লক্ষা করেন নাই । মাষ্টার নরেন যখন বাঁলল, প্চল 
দিদি মার কাছে যা,” স্টশালা তখন নরেনের ডাইন হাতের 
আঙ্গুল গুলি টিপিতে টিপিতে কেবিনে প্রবেশ করিলেন । 
্ামারখানি সকলের সখ ঢঃখ উপেক্ষা করিয়! গন্তব্য পথে 
চলিতে লাগিল। | ক্রমশঃ | 
শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদীর | 


স্বাদেশী চিত্র । 

গত মাসের প্রবাসীন্ডে শযুক্ত অবনী্গনাথ ঠাকুরের “বিরহী 
বক্ষ” নামক একখানি চিণের 'প্রতালপি সনিবেশিত হইয়াছে । 
চিন্রথানি ইতিপুবের “ছডি9” পথিকীয় বিশেষপে প্রশং 
সিত ভয় । 

অবনান্দ বাবুর চিত্রের গুণপনা € বিশেষত্ব সম্বন্ধে নানা 
মতভেদ 'এ বাদানবাধ আছে । তাঠা সন্ধেও ঠাভার রচনায় 
নে একটু বিশেষ রকমের দেশীয় আস্বা৭ ৪ জাতীয় ভাব 
এ জাতীয় ভাব 
ও স্বাদেশ৷ আদর্শটা কি তাভা উপলব্ধি করিতে হইলে দেশীয় 
চিএপদ্ধতির বাতি 'এককৃতি ও তাহার সহিত বিলাতী ছাঁবর 
পাথক্য কি তাহা বুঝ! আবশ্ক । 'এ সম্বন্ধে বিশেবজ্ঞের 
জ্ঞান ও সুঙ্াসমালোচনা পানর কোন ৭ দাবী পাখি না 
বিষয়টার মোটামুটি কথাগুলি উপপ্চিত ফরিতে চেষ্টা করিস। 

আমাদের দেশে ধে একটী বিশেধরূপে ভারতের নিজস্ব 
শিল্পপদ্ধতি প্রচলিত ছিল এ সংবাদ অনেক শিক্ষিতের 
পক্ষেও নৃতন। ভারতীয় চিএচন্ঠা সব্বদ্ধে আমাদের জ্ঞান 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্র ও সঙ্ধীর্ণ রকমের। এ বিষয়ে উপধৃক্ত 
পরিমাণ উপার্দানেরও যথেষ্ট অভাব নাই এমন নভে । দুই 
একজন চিত্রামোদী বিশেষজ্ঞের অক্লান্ত পরিশ্মমের ফলে 
আজকাল প্রাচীন চিত্রের কতিপয় ছিন্ন, কীটদ্ট নিদর্শন অতি 
কষ্টে সংগৃহীত হইতেছে । এই নমুনাবলীর সকলগুলি্ট 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে, এবং অনেকগুলিই খাপছাড়া রকমের--+ 


আছে তাহা অনেকেই শ্বীকার করেন । 


১১৩ 


তাহার মধা দিয়া কোনও ধারাবাহিক সুত্র খুঁজিয়া লওয়া 
বড়ই ঢরক্ধহ_-উচ্চশেণীর কলাকুশলী বিশেষজ্ঞের চক্ষু আবশ্তক। 
স্ততরাং এই সকল নমনা বিচার কারিয়া ভারতীয় চিত্রচর্চা 
সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করা, তাহার উৎকর্ষের মুলা নিদ্ধীরণ 
করা, আমাদের বন্তমান জ্ঞানের অবস্থা অনেকটা 
অসম্ভব। আমাদের পূর্বগরুধগণের চিত্রসাপনার আদর্শ 
নিতিত গভীর তব্বগুলি এখন৪ অনুসন্ধান, অন্তমান 
ও কল্পনার বিষয় । কদাচিৎ দুই একখানি অভি জীর্ণ 
পুরাতন চিন্ধে ভারতীয় প্রন্তিভার অলৌকিক নিপণতা ৪ 
সৌন্দসাজ্ঞান কাঁলমেণে বিজলী খেলার মত চিক চিক্‌ 
করিয়া উঠে-তীৰপ সন্দর নৈপণ্য এ চিরসাপনার অন্যান্য 
উত্রুঈ নিদর্শনের অস্থিহ সধদ্ধে আমাদিগকে আগ্রাসিত 
করে বটে, কিন্ত ন্তসঙ্গানলন্ধ আর? অন্ঠাচ। নিরুছ- 
শ্রেণীর চিন আমাদের উপবাসী চক্ষকে বার্থ করিয়া দেয়। 
এইরূপে জ্ভারতের প্রাটান চিত্রের 'অপিষ্ঠাণী শিল্পাদেবা 
শত শত জীর্ণ পুরাতিন চিত্রপটাদির আস্তরাল ভইতে আমাদের 
সহিত লুকোচুরি খেলিতেছেন। জানি না কবে, তিনি 
তীহার সমস্ত সৌন্দযাসম্তারে সঙ্জিত তয়, সাভার সম্পূর্ণ 
মুক্তিতে ধরা দিবেন, তক্বাননেষীর পিপাস্ট চক্ষকে টরিতার্ 
করিবেন । 

এদেশে সংস্কৃত, পালি, পার্শী এ অন্যান্য প্রাচীন 
হস্তলিপি ও পঁগি সংগহ করিতে বে পরিশম এ অরব্যয় 
করা হয়, প্রাচীন চিরাদির নমুনা সংগ্রহ করা তদপেক্ষা 
নান পরিশ্রম ও অর্থবায় সাপেক্ষ নহে। এক্ষণে এই 
চিগ্রাদি সংগত করিবার সথ বিশেষরূপে ইংরাজ মনিষী- 
গণের মধোই আবদ্ধ। ভাাহার ফলে পারগ চিত্ররীতির 
অনেক শেষ্ঠ বন্ধমূল্ নমনা বুটি মিউজিয়াম* উত্যারদি 
আমাদের অনপিগম্য নানাস্থানে গিয়া পড়িযাছে। 
আমাদের কর্তবাবুদ্ধি এখন 9 সমাধিমগ্ন | 

যাঁচা হউক প্রাচীন চিত্রাবলীর যথেঈ পরিমাণ সংখা! 
বত দিন সংগৃহীত না হইতেছে, এন যত দিন না সেগুলি 
কালানুক্রমে যথার্থ এতিহাসিকম্রে গরথিত হইতেছে, 


এ সম্বন্ধে 


সং নগ্রসিদ্ধ (17106 0104111) নামক আকনরের সংগ্রহীত 
রঙ্জমনামার মূল চিব্রগুলির বিবরণ কৌতুহলী পাঠক 1২1১21১৭201 
১,,0%র পত্িক।র ১৯০৫ স(লের এপ্রিল সংখ্যায় পাঠ করাবেন । 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


ততদিন ভারতীয় চিত্রাদর্শ সম্বন্ধে ড়া (8751) অভিমত 


গ্রাকাশ করা পুঈতা মাত্র। আদিম কাল হইতে ভারতীয় 
শিল্পসাধনা নানা চিন্তা ও ভাবস্তরের মধ্য দিয়া কিরাপে 
রূপান্তরিত হইয়া, আপনার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছে 
-তাহার নানা প্ররুতির ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছে তাহা 
হাদয়গ্গম না করিলে একটা বিশিষ্টকালের চিত্রের মুল্য ও 
বিশেষত আতশিকভাবে, ৪ ভারতীয় শিল্পসাধনার মুল 
আদশ টাকে স্বভাবতঃহ সংক্ষব্ধ করিয়া দেখাইবে। যাহা 
হউক পুরাতার্বিকগণের খননপটু খানত্রের মুখে দিন দিন 
তন নতন ফপক, ভাস্কষা 9 চিত্রাদ সাপারণের গোঁচরে 
আসিতেছে এব তাহার ফলে ভারতীয় শিল্পতন্বের অনেক 
সমস্যা ক্রমশঃ স্পট হইয়া আসিতেছে । এ পমান্ত 'এদেশে 
যন্ত গুপি চিত্র স'গুচীহ হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংখগুলিই মূল 
আদশের অন্নকরণ বা গ্রতিলিপি মাঁণ এবং অনেকগুলিই 
ভারা শিল্প প্রতিঙ্ার গ্রতভিনিপি স্ানীয় নমুনা (7০1১1৩- 
5০17121৮৮ 3০10101) বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 
ভরাহা হইলে? এই চিবগুলিতে প্রাচীন শিল্পের সৌন্দদ্য ও 
মাহাত্মা সম্বন্ধে যে হঙ্গিত ও সঙ্কেত আছে তাহা ,কবল 
এীতিভাসিক হিসাবে বভমুলা। ভারতীয় চিত্রপ্রতিভা 
এই গ্রাচীন চিত্রপরম্পরার খণ্ড ভাবে প্রতিফলিত হইলেও 
ইাঁর মৌলিক প্ররুতির একটা! মোটামুটি ধারণা করা 'অসম্ভব 
নভে । 

এমাসন বলিয়াছেন)---৮7171 


0770015]) 11)0 21017191001 1070) 


15 11011170758০0 
প্ররুতির ছবি 
মানবের মস্তিক্* কটাহের মধা দিয়া শিক্পের আকারে ঢালা 
তঈয়া পড়ে। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির মৌপিক প্রতিভার 
ভেদান্তসারে তাহাদের শিল্পপ্রকৃতি ভিন্ন হয়। প্রকৃতির 
ছবি যে যে রীতিতে বেরূপ চক্ষে দেখে সেই অনুসারে 
তাঁহাদের শিল্পের আরুতি ও প্ররুতির পার্থক্য জন্মে। দেশীয় 
ও বৈদেশিক চিত্রশিল তুলনা করিয়া দেখিলে উক্ত জাতিগত 
বৈষম্য লক্ষ্য হয়। প্রাচা যে দৃষ্িস্তান (০171 ০1 ৮1০৮) 
হইতে বা যে চক্ষে প্ররুতির পুঁথি পাঠ করিয়াছে, প্রতীচ্য 
ঠিক সে চক্ষে দেখে নাউ, তাহার দৃষটিস্থান স্বতন্তর। যুরোপীয় 
চিত্রশিল্পে প্ররুতির যথাযথ অনুকরণের প্রবৃত্তিই অধিক, 
গ্রাচ্যশিল্পে ইহার একান্ত অভাব। প্রাচ্যশিল্প স্বভাবের 


২য় সংখ্যা । ] 


রাধথ মি প্রতিফলিত করিতে যায় নাউ উ্গকে নী ূ 

1105011১৬9) আকারেই প্রকাশ করিতে সচেষ্ট । এইজন্য 
বুরোগীয় চিত্রের বক্তব্য বাস্তবিক রীতিতে প্রকাশিত হয়, 
ভারতীয় চিত্রের ভাঁষা আলঙ্কারিক রীতির অবলম্বন করিয়াছে ! 
এমন কি মসলমান মগের মুদ্তিচিরণরীতির 01১010270 
১০700771) নমনাতেও শিল্পীগণের স্তাবকস্তলভ অতিরঞ্জন- 
পৃত্তি এই আলঙ্কারিক প্রবুভিমূলক ৷ যুরোগীয় মর্তিচি নকর- 
গণের ম্তায় মোগলশিল্লী মানবের বথাদথ বাহা 
মধো মাপে 'অযোগা ব্যক্তির 


বিশেষত্ব 
'পকাশ করিতে বাগ নতে। 
হস্তে এই 'আতিরঞ্চনবুত্তি অনেক বা্গমর্ডির 
স্ষ্টি করিয়াছে । 

স্থলতঃ যুরোগীয় চিব প্রণালী বাস্থন পপান, ভারতীয় 
চি্শিল্প অলঙ্কার প্রধান । আমার একটি বন্দ প্রাচ্য 9 
পতীচা শিল্পের বৈপরীত্য লক্ষ্য করিগা বলিযাছিলেন- - 


(02771021070) 


76 0০পাণণাাান 20 7110170]004 0) লতি 
77470111701) 1106 00711071015 11050107200 771717676 
£7175/70. 'প্রতীচাগণ শিল্পকে স্বাবান্টগত করিতে চেষ্টা 
পাইয়াছেন, 'প্রাচাগণ স্বভাবকে শিল্পছারা অলঙ্কৃত করিযাছেন। 
এই আলঙ্কারিক আদণ প্রা প্রকুতির মন্তরূপ ৮ভারতের 

স্থাপতারীতির ন্ভৌষশিক 'আড়খবর 'এই 'একই মাদর্শ কাত 
ভারতীয় সাভিত্য রীতিতে আমরা উপরোক্ত 
আাখারিকা, 


করিতেছে । 
আদর্শের অশ্সন্ধান পাই । "আমাদের উপ।খান, 
কাবাপুরাণাদি যুরোপীয়গণের তথাকথিত ইত্িভাস উপ্গাসের 
সমনূপী নহে। ভারতের কাব্য পরাণাদি বণিত অসংখ্য 
নায়কগণ যুরোপীয় হিসাবে বাস্তবিক এতিহাসিক পুরুষ নহে 
প্রান প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন আপ্যা!ত্মক ভাবের শরীরী করন! 
মাত্র। প্রাচ্য আদশ ৭ কবিকল্পনার মধা দিয়া, আমাদের 
মহাকাব্যের নায়ক নায়িকাগণ 
আলোকে, ভারতীয় দৃষ্টিক্ষেরের দিগন্তদ্দেণে পরিগ্রেক্ষিভ 
হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদিগকে বাস্তবিকতার চক্ষে হদয়ঙঈগম 
কর! কেবল যে মসস্তব তাহা নতে,- তাহা »ইটলে তাহাদের 
গৌরব ও অধ্যাত্বশক্তির প্রাণহানি হইবে) সংস্কৃত মাভিত্তো 
চিত্রিত মুগ্তিগুলি এমন একটি তীব্র স্বর্গায়-চ্ছটায় উজ্জল 
হইয়৷ রহিয়াছে যে তাহাদিগকে বাস্তবিক “মডেলের, গণ্তীর 
নধ্যে ধরিতে বা প্রত্াক্ষ করিতে (7৫7119০) গেলে, শাপগ্রস্ত 


এমন একটা মভিমার 


স্বদেশী চিত্র। 


১১১ 


দেবতার সায় তাহারা মহিমা হয়” পাড়ে। রামচরিরের 
এরূপ চাক্ষষ প্রতিকৃতি চিত্রে অস্কষিত ভইতে পারে ন1, 
মূলের বিরাট মহন্ব রেখা এও বর্ণের ভাষায় এরূপ ভাবে 
অনুদিত হইতে পারে না-যাহা প্রত্যেক রামায়ণপাঠীর 
“মনগড়া” ছবিটার সভিত মিলিয়া গিয়া প্রতোককেই সন্তষ্ট 
করিতে পারে। চিত্রশাস্েরে (বিশেষতঃ বাস্তবশ্রেণীর 
চিনের) মন্ীর্ণ শক্তির (11771110110115) পক্ষে তাহা অসম্ভব । 
রামায়ণের বণিত কী পূরুষ চিত্র লক্ষ্য করিয়া একজন বাঙ্গালী 
স্বীকবি* তাহাদের মথার্থ প্ররুতি বুঝিয়াই বলিয়াছেন_- 
ভারতের উতিহাসে 
উল্লিখিত ব্যক্তিগণ বাস্তবিক মহাকাবোর স্বণরশ্মিতে মণ্ডিত 
ও দীপামান ভইয়া বিরাজ করিতেছেন । 
সম্প্রণায়ের মভাপুক্ৰদিগকে নৃতার পরেই সিছগশ্রেণীভস্ত 
(০71700120) করিবার একটা প্রথা ছিল। ভাতের সংস্কৃত 
সাভিত্যের বর্ণনীয় মহাপুরুষগণ উভারই অগ্রূপ দিব্যমহিমায় 
'্আচ্ছাদিত হইয়া এক উচ্চস্তরের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
আছেন। চিন্রপটে ইহাদের চার্গধ 'অবয়ণ কল্পনা (101:5076 
বাস্তবিক নীতি একেবারেই 
আঅনিষ্টঝারী। এ বিষয়ে 
রাতিই "প্রশস্ত । আলঙ্কা(রক 'প্রণালীতে 
চিরিত বিষয়ের দে বাঞ্গনাশক্তি (000511৮070৯) ও 
কনার অবসর থাকে ব্লাম্তবিক চিত্রের আলোক ও ছায়ার 
উতৎকট বৈপরীতো তাতা 


+1২01)105 (010 210 001 


রোমান ক্যাথলিক 


200002014570107) করিতে 
শাকন্মন্ত 'এব”' অনেকমন্লে 


আলক্কারিক 


ছম্পাপ্া । পৌরাণক বস্তচিতে 
বাস্তবিক রীতির বাথতা সম্প্রতি করাসী চিত্রকরগণ সপ্রমাণ 
করিয়াছেন | পক্সণন্তরে 4৬101707171) 1খ০)0%, নামক 
আখ্যাম়িকাগুণি চিত্রে বাখ্যাত কিয়া সার এডোয়ার্ড 
বর্ণ-জোন্স্‌ এই ক্ষেত্রে জালঙ্কারক বঁতির উপযোগিতা! সিদ্ধ 
করিয়াছেন। মুরোগীয় চিনশিল্পে আলক্কারিক বুক্তির আজন্ম 
আভ।ব চিল। সম্প্রতি যুরোগীয়গণ চিনশিন্পে আলঙ্কারিক 
আদশের মূলা বুঝিয়াছেন | জাপানী চিত্রের অলঙ্কারপ্রধান 
কল্পনা অনেক আধুনিক পাশ্চাতা শিল্পী স্ব স্ব 
চিত্রে সনিবেশিত করিতেছেন । ইংরাজী চিন্রশিল্পে [)০৩০- 
[056 27 বা ভৌষণিক শিল্প নামক নৃতন শাখার উদ্ভব 
হইয়াছে। 


ভাব 9 


শ্রীমতী সরোজিনী নাইড় ৷ 


৯১২ 


ঘুরোগীয় চিনবিচারনীতির ভিসাবে কারতী বির 
“বি” প্রশংসার বিষয় । ভারতের 
বিশিট আদশ ছাড়িয়া দিলে৭, কেবল ছবিত্রের হিসাবে 
বিদেশা চিনে বস্থসপস্তানবৌশল, রেগাঙ্কনপটুতা, বর্ণসনিবেশ- 
রুচি উত্যাদি যে সকল বাশই খুণ প্র“্শসিত হয়, দেশী 
চিরপবম্পরায় তবে এগুলি সকল 
চিত্রেই লক্ষ্য হয় না। দিরী, কাশী, জয়পর ইত্তাি স্থানে 
এখনও যে 'গ্রচীন চিথাদির উদাভিরণ পাওয়া যায়, উহা 
স্বনানান্গত না তলে স্মধুর বর্ণবিলাসে চক্ষুতপিকর 
প্রশ্টাসঙ্গীতত” আখ্যা পাউবার যোগ্য । | 

শ্রীমন্ত অবনীন্্নাগ ঠাকুর মে চিণপদ্ধন্টি অবলম্বন 
তাভা ঘে কেপল জান্তীয়ভাবে পুর্ণ 


(1)1016710011510)) 


াভার অভ্রাব নাই । 


করিয়াছেন, ৪ দেখী- 
'পরবাদমূলক এমন নহে, আপিকন্ক ভাঁরতীয়ভান ০ বিশেষত 
ধারণ ৭ 'পকাশ করিবার পক্ষে বিশেবন্ধপে উপযোগী । 
এ কথাটী আমরা উপরে স্পষ্টারুত করিতে চেষ্টা করিয়াছি । 
অবনীন্দ বান দেশী শিল্পাদশের গোমদীতে আকগ বসাকর্ষণ 
করিয়াছেন, এমন একটু নতন শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, 
যাহা হ্বাভার চিনগুপিত্রে পরিস্ষট হইয়া উহীদিগকে 
জীবস্তভাবে উচ্দল করিয়াছে । নারতায় চিনশিল্পের এখন 
ঘোর দুর্দিন | উহার উত্রস্ট নসনাঁগুলিষ্তে€ শ্তানে স্তানে 
যে দীনতা, 'প্রাণহীনতা এ ছুর্দলভাব দেখ! নায় তাঠ। "মতাস্ত 
শোচনীয় । পষ্টির অভাবে নারাতের প্রাচীন চিত্র এক্ষণে 
কঙ্কালসার € মুত প্রায় । আবনান্দ নাঁন 'গ্রাচীন চিত্রের 
জড়কস্কালে রক্তমাংস ও স্থানে স্থানে জীবনীশন্তির সঞ্চার 
করিতে প্রয়াস পাইন্তেছেন । 

গত্ত মাসে সন্নিবেশিত্ত চিএটার সঙ্গন্ধে একট বক্তবা 
আঁচে । পবিধহী যক্ষের” আখানবস্থটা আবনীন্দ বানর 
নিজের নভে । কালিদাসের কল্পনা তিনি চিত্রে অনুবাদ 
করিয়াছেন মাঁন। এস্সলে মূলের ভাব ও মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ন 
রাখাতেই শিল্পীর রুতীত । অবনীন্দ বাবু ঘ্যক্ষ* চিন্রাণে 
কি পর্যান্ত রুতকার্যা ভইয়াঁছেন গুণজ্ঞগণ তাহার বিচার 
করিবেন।  ব্রক্গবৈবর্ত পররাণে* সক্ষের যে স্বরূপ বর্ণনা 
আছে, অথবা আমরা চলিত কথায় “্যক” বলিতে যাহা 


* “আজগ্,ঃ যক্ষনিকরাঃ কৃষেরবরকিস্করাঃ 
শৈলজপ্রস্তরকরাঃ অঞ্জনাকার মূর্ভয়ঃ | 


৫ 


৬ ভাগ। 


রি মেঘদূতের ম্াযক সে টা? নহে। কুমারান্তবে 
ঠিমালয়ের বর্ণনাস্থলে বিদ্যাধর, অপ্মর, গন্ধব্ব, কিন্নর, সিদ্ধাদি 
যে সকল দেবযোনির উল্লেখ আছে, যক্ষগণ তাভারই মধ্যে 
এক শ্রেণীর জীব। ইহারা মনুষ্য হইতে উচ্চন্তরের প্রাণী 
অথচ সম্পূর্ণরূপে দেবত্বের অর্ধিকারী নহে । দ্রেবাদি 
অতি গ্রারত ও অমান্মষিক জীবগণের স্বরূপ চিত্রণ শিল্পী- 
গণের একটা কঠিন সমস্যা । দেবতা 'ও পৌরাণিক পুরুষগণ 
সাধারণ মন্তষ্যোচিত মর্তিতিই চিত্রিত হয়া থাকেন। 
কেবল তাহাদের উৎকর্ষ ৪ বিশেষত্ব স্চিত করিতে, এমন 
একটা বিশেষ ট্রাচের (1৮17৫) মুখভাব গড়িয়া লইতে হয় 
নাহাতে তণুৎ জীবগণের মারুতি সন্বদ্ধে আমাদের “মনগড়া” 
ছবিটা অক্ষ থাকে । 

ভারতীয় চিত্রশিল্লের সেবায় আবনীন্দ বাব মেট্ুকু করিয়া- 
ছেন তাহা ভাবাকালের দেশা শিল্পের চরম উন্নতির আদর্শ 
নতে--এ ক্ষেত্রে পরিণতির যথেঈট অবকাণ আছে। কে 
বলিতে পাবে ভবিষ্যতে উপদুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্র, তাহার 
অপেক্ষ। অধিক প্র1তভাশালী কোনও শিল্পী এই ক্ষেত্রে 
তাহা অপেক্ষা অধিক উৎরুষ্ট রচনা দ্বারা ভারতীয় চিত্র- 
শিল্পের মর্যাদা বৃদ্ধি না করিবেন ? অবনীন্ত্র বাবুর বিশেষত্ব 
এই যে তিনি ভারতীয় চি্রশি্সন্বন্ধে ঠিক পথটা অনুসন্ধান 
করিয়া লইয়াছেন_ঠিক সুরেই আঘাত করিয়াছেন । 
ভারতীয় কলালক্মী দি অরুতি সন্তানগণের পাপে বাস্তবিকই 
তান্তহিণত হইয়া থাকেন, তীহার ভক্তগণের আবাহন গানে 
পূনরাবিভৃত হইবেন__ঠাহার পুজার মন্দিরে আবার তিনি 
অচলা হইয়া বসিবেন-__ভারতের চিন্রকলায় তাহার চরগাঁরুণ 
আহ্কিত হয়া উঠিবে। 


১০ই বৈশাখ, ১৩১৩ সাল। শ্রীঅধ্েন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় । 


বিকৃতাকা'র বদনাঃ পিলগলাক্ষা মহোদরাঃ | 
স্টিক রক্তবেশাশ্চ দীর্ঘনন্ধাশ্চ কেচন ॥” 


শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে--১৭ অধ্যায় । 


২য় সংখ্যা । | 


ইংরাজ-শাসন কি বিধ।তার বিধান ? 


সেদিন বিলাতে একটি বক্ত তায় লর্ড কাজ্জন বাঁলয়াছেন যে 
বিধাতার বিপানে ভারতব্ষ ঈংলাজেন অধীনে আসিয়াছে । 
ইংরাজদেব 'এরূপ মনে করিবার ৭ বলিবার যথেষ্ট কারণ 
আছে। 
উতলখ্ডের এত পন এব” শক্তি বুদ্ধি তত না। 
লঙ কাঙ্জনের উক্ভিতে আমার মনে 'এ্ প্রশ্নের উদয় হয় 
নাই ঘে ভারতে ইংরাঞগ-শাসন বিধাহার বিধান কি ন|। 
আমি কছ়াদন হইতেই একথ! ভ্াবিতেছিলাম। কারণ, 
রাজা রামমোভন রায় হইতে আরস্ত করিয়া আমাদের দেশের 


কারণ, ভারতবর্ম ইংরাজদের হাতে না আসিলে 
শত্তরাং 


প্রধান 'পধান রাজনীতি্েরা এই কথা বলিয়া আসিত্তেছেন। 
কেবল শ্রীন্ত লালমোহন ঘোন গত্ত মান্দাজ কংগেসের 
সভাপতিরূপে হাভার বন্ত তায় একথা অপীকার করিয়াছেন । 
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এইরূপ কথা আর৭ অনেকে বপিয়াছেন। এখানে বলিয়া 
রাখি, রাগ! রামমোহন রায় মুললমান শাসনের ভাল দিকুটার 
প্রতি অন্ধ ছিলেন না; তাহা পরে দেখাব | 

এখন, প্রথম বিচাধ্য বিষয় এই যে, মানবীয় ব্যাপারে 
বিধাতার বিধানের অর্থ কি? মানুষের বাক্তিগত জীবনে 
এবং সামা!জক বা জাতীয় জীবনে যাহা কিছু ঘটে, আমরা 
তাহাকেই মানবীয় ব্যাপার বলিতেছি। যে সকল প্রাকৃতিক 
শক্তির ক্রিয়ায় দিবারাপ্রি, খত পরিবর্তন, ঝড়, বৃষ্টি, বুঙ্দ লতা 
ও ফল ফুল শশ্তের জন্ম, ভুমিকম্প, অগ্রযৎপাত প্রভৃতি ঘটে, 
সে নকলের বিষয় আলোচন! করা আমাদের উদেম্ঠ নয়। 
আপাতদৃষ্টিতে সাক্ষাৎভাবে মান্গুষের কর্ভৃত্বে মানব জীবনে 
যে সকল ঘটনা বা পরিবর্তন ঘটে, তন্মধ্যে বিধাতার বিধান 


ইংরাজ-শাসন রি বিধাতার বিধান ? 


১১৩ 


কাহাকে বির টহাই বিবো। যাহা কিছু ঘটে, তাভাই 
কি বিধাতার বিধান ? তাহা হইলে সম্প্রদায় বিশেষ, বাক্তি . 
|বশ্ষ, বা জাতি বিশেষ, পাপবা প্রণ্য যাহাই করুক না 
কেন, তাভাকেই বিধাতার বিপান বলিতে হয়। কিন্ত তাহা 
বলিলে মান্তষের নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করিতে হয়: 
মান্বকে আর পাপী ঝ পুণ্যাত্মা বলা চলে নী । এ দাশনিক 
প্রশ্নের মীমা-সায় আমর! প্রবনত ভইব না। পক্ষান্তরে, যাহ! 
হষ্টতে *ভ ফল ফলে এর'প ঘটন! মাত্রকেও আমরা বিধাতার 
বিধান বলিষ্ঠে পারি না। কারণ, ঈশ্বরবিশ্বাসীরা বিশ্বাস 
করেন, ঘে অমঙ্গল হইতে ঈশ্বর মঙ্গল ঘটান : কিন্তু তিনি 
অমঙ্গলের, পাপের বা অপবিপরতার জনয়িতা নতেন, এবং 
অমঙ্গলকে ৪ মঙ্গল বলা যায় না। অবশ্ঠ এ প্রশ্ন এখানে উঠিতে 
পাবে, তবে পাপ বা অমঙ্গল কোথা হইতে আসে” এই দার্শনিক 
'প্রাশ্নের ৪ মীমাংসা করিতে আমরা অসমর্থ । মাত! হউক, আমরা 
দেখিলাম, মানবের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় বা সামাজিক 
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বিধান মনে করেন । * এইনূপ বৈষ্ণবেরা চৈতনোর, ব্রাঙ্গেরা 
রামমোহন রায়ের ক্রিয়াকলাপকে বিপাতার বিধান মনে 
করেন.। রাজনৈতিক ব্যাপারে ইতালীয়েরা ম্যাটুসিনিকে 
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আমরা এস্বলে নিজেন কথা কিছুই বপিপাম না । শানা- 
শ্রেণীর ইংরাজ লেখকগণ মাহা বলিখাছেন, তাহাই উদ্ধত 
করিয়! দিলাম । এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই, যে, উতরাজশাসন যদি 
বিধাতার বিধান হয়, তাহা হইলে বিধাতা এপ লোকদি গে 
নিজ বিধান প্রবর্তিত করিবার জনা কেন মনোনীত করিলেন 
তিনি সর্বশক্িমান। তিনি খষ্টের, মতন্মদের, বা গয়াশিং- 
টনের, ম্যাট্সিনির মত লোক নিষ্ত কেন কারলেন মাঃ 
আমরা এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে অসমথ। ধাহারা উত্র(জ- 
শাসনকে নিঃসন্দেহে বিধির বিধীন মনে করেন, তাভাঁরা এই 
প্রশ্সের সান্তোষজনক উতর দিলে গ্রাবাসীতে ছাপিব । 
কেহ বলিবেন, আমরা ইৎরাজদের চেয়েণ খারাঁপি। কিন্তু 
তাহা স্বীকার করিলে তরাজদের মহব 'প্রমাণিত ভয় না। 
আমরা বলিতেছি না ঘে কোম্পানীর আমলে বা তাশার 
পরে ংরাজ ভারত-শাসকদের মণ্যে কোন ভাল লোক ছিল 
না বা নাই। ইংরাজীতে লিগিহ পুব্বোদ্ধত অংশগুলি 
হইতে, ইংরাজরাত্বের প্রতিষ্ঠাতাদিগের ও পরিচালকদিগের 
পন্বদ্ধে মোটের উপর স্টাহাদেরই সমদর্ণা স্বদেশবাসীদের মনে 
(করূপ ধারণ! হইয়াছে, তাহাই আমরা দেখাতে চাত। 


হয তি 


একবার ১৮৫৭ সালে সিপাহীযদ্দে হতরাজরাজত্ব ঘায়-যায় 
ইইয়াছিল। তাহার একটা কারণ, সিপা্গীদগকে গো 
ও শৃকরের চন্বিমিশ্রিত টোটা। বাবহার করিতে বাধা করা. 
এতদিন অমূলক জনরব বলিয়া ইংবাঁগ লেখকের! বলিতেন। 
কন্ত কয়েক বৎসর হল লঙ রবার্টস্‌ গ1+0171৮-070 ৮০০5 
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২য় সংখ্য।। ] 


এই সকল কারণে সিপাহীধৃদ্ধ হওয়ায় ইংরাগরাজত যাইতে 
বসে; এইরূপে উহা! প্নঃগতিঠিত তয়। এই যুদ্ধের 
কারণের মগো বা যুদ্ধাবসানের পরের দৃশ্ গুলির মধো বিধা- 
তার হস্ত আমরা খঁজিয়া পাই না। ধাঠারা পান, তাহারা 
দেশাইয়! [দিলে দেখিতে প্রস্তুত আছি । বলা বানুলা, 'এই 
ঘদ্ধে নে সকল দেশী পোক পিশাচের মত বাবার করিয়া- 
ছিল, আমরা! তাভাদিগকে'গ নরাধম বলিয়া মনে করি। 
'এক্ষণে অনেকে বলিবেন, সদ্ধাবসানে লঙ্ কানি” মেরূপ 
দয়া 9 শ্রবিবেচনার সহিত কামা করিয়াঙ্িনেন, মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া যে ঘোষণাপর প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ত 
উত্তম । আমরা উভা স্বীকার করি, কিন্তু এপানে কথা 
হইতেছে এই নে মহারাণী পোমণাপত্র প্রচার করিলে কি 
হয়, তদন্সারে ত কাছ হয় নাঁ। একথা না হয় নাই 
বলিলাম যে এইট পোবণাপন্র৭ স্বার্থ গণোদিত | লর্ড টন ত 
'একটি গুপ্ত । এক্ষণে গকাশিত ) মন্তৰো লিখিযাছিলেন যে 


আমরা ইংরাজ শাসনকভীরা ) ঘোষণাপণ্রর আজীকার ভঙ্গ 
করিয়াছি । লড কাগ্ছন ত পরিষ্কাপ ভাষায় বলিয়াছেন নে 


ভারতবাসী রাজকাধ্যে কথন উদ্বাজের মশ সর্বোচ্চ পদগুলি 
পাইবে না। রান ফিরিঙ্গী ৪ দেশা লোকদের মন্যে ফৌজ- 
দারী মোকদমা হইলে কচৎ কপাচ আবিচার ভয়। 
রাজভক্ত ব'লয়া যতই চাকার করি না কেন, এবদ বুয়ার মুদ্ধ 
প্রভৃতি সম্কটকালে ঈংরাজেরা আমাদিগকে পাজভন্ত বলিয়া 
যষ্ মান্তক না কেন, তাহারা আমাদিগকে রাজনুস্ত মনে 
প্রমাণ, অস্স আইন : প্রমাণ, অঙ্গ আইন অন্তু 


আমরা 





করে না। 
সারে অস্্ বাবার করিবার 'অন্রমতির ষংখার ক্রামক হাস; 
প্রমাণ, খুষ্টানেরা ভোলান্টিয়ার হইতে পায়, অল ধম্মের 
লোকেরা পায় না; গ্রমাণ, দেশীয় সন্গাদল হইতে ক্রমে 
ক্রমে মারাঠা প্রতিদের বিতাড়ন 'ও সীমান্ত প্রদেশের ৈন,- 
গ্রহণ; প্রমাণ, দেশার সৈশ্তদলে দেশায় কর্মচারীর ক্ষমতা 
হাস.9 ইরাজ কর্মচারীর সংখ্যা বুদ্ধি 

ধাহারা ইংরাঁজশাসনকে বিধাতার বিধান মনে করেন, 
তাহারা বলেন যে ইংরাজরাঁজত্বে আমাদের থে সকল উপকার 
হইয়াছে, তৎসমূহ এরূপ মনে করিবার একটি কারণ। উপ- 
কার যে হয়ছে, তাতা আমরা স্বীকার কার। যথা £_- 

০) শিক্ষার দ্বারা আমাদের চোখ. ফুটিয়াছে ) (২) 


ইংরাজ-শাসন কি বিধাতার বিধান ? 


১১৭ 


দেশে শান্তি ও স্থশাসন স্থাপিত হইয়াছে) (৩) ইংরাজ- 
শাসন সমস্ত ভারতকে আমাদের দেশ এবং সমুদয় ভারত- 
বাসীকে আমাদের স্বদেণীয় মনে করিতে বাধ্য করিতেছে; 
(৪) হিন্দু সুসলমান সকলে ইংরাজন্পী সাধারণ প্রতিদন্দী 
পাইয়া এক হইবার একটা কারণ পাইয়াছে ; (৫) ইংরাজী 
রূপ সাধারণ ভাষা আমরা ব্যবহার করিতেছি; (৬) রেল 
প্রজাতি দারা বাণিজা ও যাতায়াতের স্থুবিধা হইয়'ছে। 
(৭) স্বীজাতির দ নিয়শেণার লোকদের ছুদ্দশার প্রতি দৃষ্টি 
পঁিয়াছে, উত্যাদি। কিন্তু এট সকল উপকার সম্বন্ধোও 
আমাদের কিছু বক্তব্য আছে । খুলিয়! বলিবার স্তান নাই। 
ইংরাজ আমাদের রাজা না হইলে 
এসকল উপকার হত না, ঈভা কে বলতে পারে? বিধাতার 
হানে উপায়ের অভাব নাই । জাপান কি উন্নত হয় নাই 
চীনের কি উন্নতি হইতেছে না? গামাদের মঙ্গলের জন্ত 
উতর নিজের আপটি পয়সা€ ব্যয় করে নাই। সবই 
আমাদের টাকায় হইয়াছে । ধাহারা আমাদের উপকার 
করিয্লাছেন মনে করেন, ভারা পুরা পারিশ্রমিক অপেক্ষাও 
বেশ! টাকা পাইয়াছেন ₹ যীশুধু্গ আদি পুব্বোল্লিখিত নর- 
হিতৈধী মহাত্মাদের মত ইংরাজেরা নিঃস্বার্থভাবে খাটেন 
আমাদের ধারণা, উতরাজেরা অন্তান্ঠ জাতিরই মত 
সকল গলেই নিজে স্বা্থসিদ্ধির জন্ত কাঁজ করে; আমাদের 
মঙ্গল, তাহাদের উদ্েসঠ নয়; উহা! একট আনুষঙ্গিক ফল 


সংকেতে বাপতোি ৷ 
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30. হস), 

রেলবিস্তারের প্রধান উদ ছুটি, উতরাজের বাণিজা 
বিস্তার, এবং অন্তয দ্ধ ও বহিণ দ্ধের সুবিধা । 

মোট কথা এই, ইংরাজের যে যে কাঙ্জে এ বাবস্তায় 
আমাদের লাভ বা স্রবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে করা শুয়, 
তাহার প্রত্যেকটিতেই আমাদের চেয়ে ইংরাজের অধিক 
লাভ ও স্ত্রবিপা ভইয়াছে। প্রয়োজন ভইলে আমরা উহা 
তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে পারি । 

তাহার পর ইংরাজরাজত্বের কুফল গুলি ৪ 'একটা সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইবার জন্য বিবেচ্য । কারণ, ইভাঁও সম্ভব নে 
স্থফল অপেক্ষা কুফল (বশী ভইয়াছে। যথাঃ--(১) আমরা 
দিন দিন আঁধকতররূপে পৌরুষহীন ও আত্মরক্ষায় অসমথ 
হুইয় পড়িতেছি। সৈনিক বিভাগের উচ্চপদ কোন ভারত- 
বাসী পায় না, মৃদ্ধকৌশল শিখিতে পায় না। শিক্ষিত ও 
বুদ্ধিমান জাতিসকলের ভারতবাসী সৈনিকবিভাগে ঢুকিতে 
পাইতেছে না। অন্ন আইনের ও পুলিসআদির অত্যাচারের 
ফলে সকলে ভীরু ও নিবীধ্য হইয়া যাইতেছে । (২) ইংরাজ 
বলিতেছেন, তোমাদের নিকুষ্টতা জাতিগত; তোমরা উতৎকুষ্ট- 


প্রবাসাঁ। 


ূ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
তর জাতির অধীনে থাকিবেই থাকিবে ; তোমরা অন্- 
নিরপেক্ষ হয়া নিগের পায়ের উপর ভর দিয়া কিছু হইতে, 
কিছু করিতে পার না, কখন পারিবে না। আমরাও 
ইংরাজের এই স্বাথপ্রক্তত মিথা। কথা মানিয়। লইয়া চন্- 
মগ্ধের মত জড়তাগ্রস্ত হইতেছি । ফলে, আমাদের আজ্ম- 
নির্ভরের হাস ও শক্তিহীনি হইয়াছে এ হইতেছে । ইংরাজ 
রাজন্দে আমাদের প্ররুমকার-লোপই ঘোরতম ক্ষতি | (৩) 
রাজনৈতিক অপিকার লোপ ৭ সন্দ গকার উচ্চতম রাজপদ 
শইতে টাত ভওয়া। এ বিষয়ে বাজা রামমোহন রায় 
খালয়াছেন £- 
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(«) ইংরাজ রাজপুরণ্য ও ইতরাজ বণিকাদগের ছাণ| ভারত- 
বযেণ প্রায় ৪৫ কোটি ঢাকা প্রতি বৎসর ইলগ্ডে শীত হয়। 
ভারতগবণমেন্ট [নজেণ ঠোট খড় সমদয় কনম্মচারীকে যত 
বেতন দেণ, তাহার শতকরা আশি টাক ভতরাজ কম্মচারীরা 
পায়। (৬) এইরূপ ধনক্ষন শ প্য়ায় ভারতে ঘন ঘন 
ঢভি্ষ ভইতেছে। ইত্রাজরাজদ্ের পুর্বেবও দেশে দ্রভিক্গ 
হইত); কিন্তু এপ্ধপ বনু বিস্তৃত 9 এরূপ থন ঘন হইত ন]। 
এ বিবয়ে সেদিন বিলাতে একটি বন্ু.তায় বিথাত পাদরী 
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ইংরাজ-শাসন কি বিধাতার বিধান ? 
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(৭) উৎরাজরাজতে রেলওয়ে বিস্তার জঙ্ মালেরিয়ায় এবং 
দারিদানৃদ্ধি জগ্গ প্রেগে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে । ১৯৪ 
সালের শেব পধান্ক তেত্রিশ লক্ষ লোক প্রেগে মরিয়াছে। 
পূর্বেও প্লেগ হইত | কিন্ত এরূপ দেশব্যাপী প্রেগ ইঈংরাজ- 
রাজত্বের পুর্বে কখনও হয় মাই। (৮) গ্রামা স্বায়তুশাসন 
লোপ। 


এ বিষয়ে আর অধিক লিখিবার ইচ্ছা নাই। হইতে 
পারে যে মসলমান আমাদের পিঠে চাবুক মারিত ; কিন্তু 
ইমরাজ গেটে মারিতেছে। 

যদি কোন কোঁন বিষয়ে অপকাঁর ও কোন কোন 
বিষয়ে উপকার হইলে কোন রাজত্বকে বিধাতার 
বিধান বল! চলে, তাহা! হইলে মুসলমান রাজত্বকে 
বিধাতার বিপান বলিব না কেন? মুসলমান রাজত্বের 
পরুষ্টতম অংশের সভিত ইংরাজরাজত্বের উত্রষ্টতম দিকের 
তুলনা করা স্তায়সঙ্গত নহে । ম্রদলমান রাজত্বে ভারতবর্ষের 
কিকি উপকার ভইয়াছে, তাহা মহামতি মহাদেব গোবিন্দ 
রাণাডে মহাশয় ১৮৯৯ সালে লক্ষৌ সহরে একটি বন্ত তায় 
পরিষ্কার ভাবে প্রদর্শ» করেন । আমরা তন্মধ্যে সংক্ষেপে 
কয়েকটি [বিষয়ের উল্লেখ করিব। মুসলমান রাজত্বে রাজ- 
নৈতিক অধিকার সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের যতটা সমতা ছিল, 
এখন ইতরাজ ভারতুবাসীর মধ্যে যে তাহা৷ নাই, তাহা! পূর্বেই 
দেখান হইয়াছে । মুসলমান রাজত্বে ' মেটের উপর দেশের 
ধন যে দেশেই থাঁকিত'তাহা সর্বজনবিদিত । এখন রাণাডের 
কথা বধলি। মসলমান ধর্মের সাব্বজনিক সাম্যবাদের 
ফলে উত্তর-ভারতে হিন্দদের মধো জাতিবৈষম্যের প্রকোপ 
অনেক হ্বাদ পায়। দক্ষিণ-ভারতে মুসলমান প্রভাব 
তেমন বিস্তৃত হয় নাই। এই জন্ত'এখনও তথায় উত্তর- 
ভারত অপেক্ষা শুদ্রার্দির অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। 
মুসলমান প্রভাবে পৌন্তুলিকতা ও কুসংস্কার কমে। 
পাঁচশত বর্ষব্যাগী মুসলমান রাজত্বের ফলে হিন্দুরা নবতেজে 
আবার আপনাদের প্রভাব স্থাপন করে। 
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ভারতবধের 'কাক উন্নাত ভইয়াছিল, ভাতা পাণাডেদেখাউয়া- 
ছেন। আকবর 'ন্দুশারীগ ছর্দশা মোচনের গন্য অনেক 
উপায় অবলশ্ধন করেন । মুসলমানের শিকট ভিন্দ শ!সননীতি 
মুসল- 
মানের সম্পশে তাভাদের কুচি € আদবকারদা মাজ্জিত ও 


প্র সুদকৌখল বিষয়ে আনেক শিগা লা করে। 


উন্নত ভমু। মনলমানেরা বাদ ৪ কামানের বাবভার 
প্রবস্তিত করে। 
গানেরা | তাভাদের বিদেনা নামই শাহার প্রমাণ । তাভারা 


মোমবাতী, কাগজ, কাচ, পরের আসবাব, ঘোড়ার জীন 


আনেক রকম শন্পধলার 'পরবন্তক মুসল- 


প্রভৃতির প্রবন্তন করে। সঙ্গীত, চকিৎসা ও জ্যোতিষের 
উন্নতি করে। তাহাদের দষ্টান্তে গোল, ইতিহাস ও সাহি- 
তোর উন্নতি ভয়। তাভার! রাস্তাঘাট, খাল, সরাই, 
ডাকঘর নির্মাণ ৪ গ্াপন করে। উন্নত স্কাপতারীতির 
গ্রাচলন ৪ উদ্যান প্রতিষ্ঠা রীতির প্রবর্তন করে। অনেক 
নৃতন ফল ফুল ভারতে উৎপাদন করে। উৎ্কুষ্ট রাঁজস্বনীতি 
প্রবন্তিত করে। তাভা এখনও . চলিতেছে । সমুদ্রপারস্থ 
দেশের সহিত বাণিঙ্গা চালাইউয়া ভারতবর্মকে বিদেশের 
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ক 0111211151110-) 
এখন এই ০170 1172510175১ এই আমাদের বর্তমান গ্রভূরা 
আমাদিগকে উন্নতির কিরূপ গুযোগ দিতেছেন, তাহা 
সকলেই জানেন। উহার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে উন্নতি 
সম্পূর্ণ আমাদের হাতে; কিন্তু- লজ্জার সহিত বলিতে 
হইতেছে যে এ সকল বিষয়ে হিন্দু বা মুসলমান কাহারও 
বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে না। 

আমাদের বক্তব্য এইখানেই শেষ করিলাম। ইংরাজ- 
শাসন বিধাতার বিধান কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার 
কারণগুলি বলিলাম। এখনু কোন উপযক্ত বাক্তি সন্দেহ 
ভজন করিলে উপরুত হইব। 


পরীক্ষার বয়স নির্দেশ। 


১২১ 
পরীক্ষার বয়স নির্দেশ । 
এলাহাবাদ বিশ্বাবগ্তালয়ে পুর্কেই প্রবেশিকা পরীক্ষার 
ন্যুনতম বয়স ১৬ বৎসর নির্দিষ্ট িল। এখন কলিকাতাতেও 
তাহাই হইল। ইভার সপক্ষে সাহেবেরা প্রধানতঃ কি 

কি মুক্তি দেখান, দেখা যাক্‌। 

তাভার। লেন, ভারতীয় অভিভাবকেরা বেশী চাপ 
দিয়া, বেখা মানসিক পরিশ্রম করাইয়' ছেলেদিগঞ্চে 
কাচা বয়সে পরীক্ষা পাশ করাইয়া থাকেন। তাহাতে 
ছাত্রদের অনিষ্ট ভয়। কমে 
কাহাকেও প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে দেওয়া উচিত 
নয়। ধরিয়া লইলাম মে কোন কোন স্থলে অধিক 
চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা ত সকলেই জানেন. যে, 
বিস্তর ছাত্র বিনা চাপে অনায়াসে ১৪১৫ বৎসর বয়সে 
প্রথম বিভাগেও প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভইয়াছে ও 
হইতে পারে। ইভাদিগকে কেন অকারণ ১ বা ২ বৎসর 
বসাইয়া রাখা হইবে % আইনের একটা মুল নীতি আছে 
যে ১০ জন অপরাদীর সাজা না হয়, তাহা বরং ভাল; 
কিন্তু একজনও নিরপরারীর সাভা হওয়া উচিত নয়। 
তেমনি আমরা বলি যে, ঘে সকল ছাত্র দেহ মন সুস্থ রাখিয়া, 
স্বাস্ট্ের নিয়মভঙ্গরূপ অপরধে অপরাধী না হইয়া, ১৩৬ 
বৎসরের পুর্বে পরীন্ষ* পাশ করিতে পারে, তাহাদিগকে 
অকারণ বসায়! রাখিয়া দণ্ডিত করা! উচিন্ধ নয়। উভাতে 
যত অস্থবিধা বৃদ্ধিমান ছা ধদেরই ভইবে। 

যাহার মানসিক পক্তি কম, ত্তাভাকেই পাশ করাইবার 
জন চাপ দিতে হয়। কিন্ত মানসিক শক্তির সমান বিকাশ 
সকল ছাত্রের একই বয়সে হয় না। স্তরাং কোন ছাত্র 
১৫ বা ১৪ বৎসর বয়সে যাহা অনায়াসে করিতে পারে, 
আর একজন তাহ! ১৮ বতসরে৪ না করিতে পারে। 
অতএব সকলকেই মানসিক বিকাশ ভিসাবে একাশ্রেণীতে 
ফেলা অতিশয় 'অশৌক্তিক। আইনের দ্বারা অনেক 
অঘটন ঘটে; কিন্ত আইনের ছারা সকল ছাত্রেরই মানসিক 
শক্তির বিকাশ ঠিক্‌ ১৬ বৎসরে একবিধ হইবার সম্ভাবনা 
নাই। কথিত আছে গ্রীস দেশে পুরাকালে প্রোক্রাষ্টিস্‌ 
নামে এক ডাকাত ছিল। তাহার হাতে বাহারা পড়িত, 


হতএব ১৬ বৎসরের 


১২২ 


সে তাহাদিগকে একটা খাটে শুয়াইত। এই খাট্টা 
হয় তাহাদের শরীরের চেয়ে ল্বা নয় খাট হইত। সুতরাং 
সে হয় তানাদের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া নয় তাহাদিগকে (ছ্িগেন্ব- 
লাল রায়ের গানের ব্যবস্থা অন্তসারে) পিটাইয়? পিটাইয়া 
লম্বা করিয়া বিছানার সমান করিবার চেষ্টা করিত । 
রূপে হতভাগ্য লোকগুলির 'গ্রাণ যাইত । আমাদের 
সরকার বাহাদুর মাঁমাদের ছেলে মেয়েদের গন্য কি এইনূপ 
একটা প্রোক্রাষ্টিসের বিছানা প্রস্ত করিতেছেন ? আয়লচে 
এবংবিধ একটি নিয়ম সন্ধে অপ্যাপক মাশাফী বলেন £ 
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আর একটা যুক্তি এই মে, কল অপেক্ষা কলেছ 
স্বাধীনতা বেশা। ছোট ছেলেদিগকে এইই স্বাধানতা৷ দে €য়! 
উচিত নয়। এটা| বিলাতী যুক্ত, বিলাতে খাটে ; আমাদের 
দেশে খাটে না । [বিলাতে স্কুলে কলেছে শাসনের, নিয়মান্ব- 
গত্যের মাত্রায় আকাশ পাতাল 'প্রভেদ। আমাদের সবলে 
যৈমন কলেজেও প্রায় তেমনি শাসন। বিশেষ কোন 
প্রভেদ নাই। মেসে ছেলেরা বাড়ীর চেয়ে বেশ! স্বাধীন 
ভাবে থাকে সত্য; কিন্তু তাহার বন্দোবস্ত মেসের 
তত্বাবধানের বিধান করিলেই হইবে। তাহা হইয়াছেও। 
তা ছাড়া, ঠিকু ১৬ বৎসর বয়সেই ছেলেরা স্বাধীনতার 
উপযুক্ত হইবে, ২১ মাস বা বখসর আগে হইবে না, 
ইহাই রা! কোন্দেশী যুক্তি? সকল মানুষ একই বয়ঃক্রম 
অনুসারে স্বাধীনতার উপযুক্ত হয় না। কাহারও আত্ম- 
ধ্যমক্ষমতা, ও দায়িতবোধ, অল্প বয়সে হয়, কাহারও 


প্রবাসী। 


৬ষ্ঠ ভাগ। 
বা বেশা বয়সে তয়, কাহারও বুদ্ধবয়সেও হয় না। যাহাদের 
চরিত্রের গঠন 'ক্রয়! ধীরেস্ুস্থে হয়, তাঁভাদের জন্ট সকলকে 
দণ্ড দেওয়! বিধেয় নভে । 

ইহার সংশ্ষ্ট আর একটা যুক্তি এই যে, বেশা বয়সের 
9 কম বয়সের ছেলেদের একসঙ্গে মিশিতে দেওয়া নৈতিক 
অনিষ্টের কারণ। ইহা সতা কথা। কিন্তু এ ঘুক্তটাও 
বিলাতে ঘেমন খাটে, 'এদেশে তেমন খাটে না এদেশে 
কলেড মানে একটা অধ্যাপনার যায়গা ; বিলাতে কলেজ 
মানে মারও কিছ,-শিক্ষাদীভাদের তত্রাবপানে একটা 
একত্র বাসের নাগা । ছোট বড় ছেলের একত্র বাসে 
ঘে ঝুল হয়, একত্র পাঠে তাহা হয় না । তিন আমাদের 
শ্বল € কলেজ সকল অধিকাংশস্থণেই এক বাড়ীতে ০1 
এক ভাতায় স্থাপিত; সকল কলেছের ছেলেরা অবাপে মিশিতে 
পারে। ক্লে একই শ্রেণাতে ৪1৫ বত্সরের বয়সের প্রভেদ 
এবপ ছেলে গড়ে। এমত স্থলে পরীক্ষার একটা বয়স 
নিদ্েশ করিয়া কি লাভ হইবে? ছেলেদের নৈতিক উন্নতির 
বন্দোবস্ত অন্গবিধ হওয়! দরকার । তাা অনেক সামাজিক 
এবং গাঁ্স্্য রীতিনীতির উপরও নির্ভর করে। 
কথা এখানে বিচাম্য নভে । 

আর একটা যৃক্তি এই যে, কম বয়সের ছেলেরা 
ইভার কোন 


সে সকল 


অধাপকদের অধ্যাপনা বৃঝিতে পারে না। 
মূল্য নাই । মামনা পুন্বেই বলিয়াছি মে, মানসিক শক্তির 
বিকাশ সকলের এক বয়সে একরূপ হয় না। স্ততরাং 
১৬ বৎসর বয়স হইলেই ছেলেরা কঠিন বিষয় বুঝিতে 
পারিবে, তাহার আগে পারিবে না, ইহা সতা নভে। 
বাস্তবিক অভাব, ভাল শিক্ষা প্রণালীর, ভাল শিক্ষকের, 
ভাল শিক্ষা দিবার সরঞ্জামের (ঘাটাথাহাএ৯)। এ সকল 
অভাব দূর না করিয়া পরীক্ষার বয়সনির্দেশরপ সস্তা 
অনিঈকর ব্যবস্থা করা ইংরাজ গবর্ণমেন্টের উপযক্তই 
ভইয়াছে। কারণ ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্টের আমাদের সুশিক্ষা 
দিবার চিন্তায় ঘুম হইতেছে না! 

এখন আরও কতকগুলি কথার বিচার করা দরকার। 
১৬বৎসরটারই উপর এত ঝেঁমক পড়িল কেন? ৩বার, 
৭বার, ৯ বার, কৌন কোন মন্ত্র আওড়াইলে বা অঙ্গবিশেষ 
চালন! করিলে শুনা যাঁয় অদ্ভুত ফল ফলে ; ১৬ সংখ্যাটিতেও 


২য় সংখ্যা । ] 

1 কি তদ্রুপ কোন জাদু আছে? আমাদের দেশী শিক্ষানীতি 
অনুসারে ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া ১৬য় পড়িলে (প্রাপ্তে তু 
ষোড়শে বধে) ছেগেদিগকে কতকটা স্বাধীনতা দিবার 
কথা আছে। কিন্তু সাহেবের বলেন, না, ১৬ অতিক্রম 
করা চাই। 
জলবায়ু আদি প্রারুতিক কারণ সমষ্টির ফল আমাদের দেশী 
প্রবাদবাক্যে অন্রান্তভাবে নিদিঈ থাকবার অধিক 
সম্ভাবনা । শীত প্রধান দেশে দৈতিক ও মানমিক বিকাশ 
কিছু বিলম্বে হয়। তথায় বৌনারস্ত ১ বৎসর পরে তইতে 
পারে। কিন্তু সে সব দেশের কগা০ একখানা শিক্ষা- 
বিষয়ক প্রামাণিক গ্রন্থে কিরূপ নিদিন্ট আছে দেখুন 2- 
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সতরাং পুণ ১৬ বঙ্সরে্ যে একটা নিদিষ্ট, স্থপরি- 
লক্ষণীয় শারীরিক ও মানসিক পরিবত্তন ঘটিবে, তাহার 
পূর্বে ঘটবে না, এমন কোন কথা নাই । 

সত্য বটে লগ্ন বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রবেশিকার বয়স ১৬, 
জাপানে ১৭। কিন্ত দুই-ই শীত প্রধান স্থান, স্থৃতরাং তথায় 
দেহ মনের বিকাশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা কিছু বিলাঞ্থে তে 
পারে; এবং উভয় স্থানেই পরীক্ষার মান (57024) 
আমাদের প্রবেণিকার চেয়ে অনেক উচ্চ। স্থতরাং বেশ 
শিখিতে বেশী বয়স লাগিবে, ইহা আশ্চধ্যের* বিষয় 
নহে। 

বিশ্ববিগ্ালয় কমিশন ১৫ বৎসর. বয়স নির্দেশ করিয়া- 
ছিলেন। এখন আরও ১ বৎসর বাড়াইবার কি কারণ 
ঘটল? গবর্ণমেপ্ট পঞ্জাবে ১৫ বৎসর বয়স মঞ্জুর করিয়াছেন । 


পরীক্ষার বয়স নির্দেশ । 


এখন, কাভার কথা মানিব ) আমাদের দেশের 


১২৩ 


বাঙ্গালীর ছেলেদের চেয়ে পঞ্জাবী ছেলেরা কি লেখা- 
পড়ায় অল্প বয়সে বেশী পারদশী হয়? কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠা- 
লয়ে এক সময় ১৬ বৎসর বয়স নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু তাহা 
অনিষ্টকর প্রতীত হওয়ায় উঠাইয়! দেওয়া হয়। 

ল্যাথাম সাহেব বিলাতের একজন বিখ্যাত শিক্ষানীতিজ্ঞ। 
তিনি বলেন 2 -. 
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অক্সফড কেশ্িজের বি. এ-রা আমাদের দেশে আসিয়া 
এম. এ পরীক্ষার বিষয়ও পড়াইয়া থাকেন। স্থতরাং 
তাহারা অন্ততঃ আমাদের এম্‌. এদের সমান, ইহা! সকলেই 
স্বাকার করিবেন। ল্যাথাম সাহেবের মতে ২১ বৎসর বি. 
এ. উইবার উপযুক্ত বয়স। আমাদের এখানে কিন্তু তাহার 
সমতুল্য ( তাহা ও সন্দেত স্থল) বিগ্ভালাভি করিতে অর্থাৎ 
এম. এ হইতে ২২ বৎসর লাগিবে। চমৎকার বন্দোবস্ত ! 
২২ বৎসরের পরে ল্যাথাম সাভেবের মতে আর পরীক্ষা দিবার 
বয়স থাকে না। পরীক্ষা দিলেও উহা প্রতিযোগিতামূলক 
হওয়া উচিত নয়। যদি কেহ সিবিলিয়ান হইবার জন্ঠ 
বিলাত মাইতে চায়, ক্তাভা ৬ইলে তাহার পক্ষে এখানে বি. 
এ. পাশ করিয়া গিয়া বিলাতে তিন বৎসর পড়িলে ভাল 
ইয়। কিন্তু তাহাতে বয়স ১৩ বৎসর হইয়া যায়; বাইশের 
মধ্যে হয় না। এবং ২৩ বৎসরে একবার ফেল হইলে. 
পরীক্ষার্থীর আর পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার সুযোগ থাকে 
না। কেহ এখানকার বি. এ. পাশ করিয়া বিলাতের বি. এ. 
হইতে চাহিপে তাহা বাইশ বৎসরের মধ্যে হয় না। 

অতঃপর আইন ও চিকিৎসা ব্যবসার কথা ধরা যাক্‌। 
আমাদের এখানে আর ২২ বসরের আগে বি. এল্‌. পাশ 
করিয়া উকীপ হইবার উপায় থাকিবে ন!। কিন্তু বিলাতে 
২১ বৎসরে ব্যারিষ্টার হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। অথচ 
আমাদের বি. এল্‌ অপেক্ষা ব্যারিষ্টারের সম্মান, অধিকার ও 
কাজের সুবিধা অধিক! বিলাতে ২১ বৎসরে চিকিৎসা 
ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই; কিন্ত এখানে 


১২৪ 


১৮ বৎমরে এফ. এ. পাশ করিয়া ব্রাবর ঠিক্‌ সময়ে মেডিক্যাল 
' কলেছের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হউঈলে ২৩ বৎসর বয়সে চিকিৎসা 
ব্যবসায় আরন্ত করা যায়। ইংলগ্ডে চি'কৎসা বিগ্ঠাশিক্ষা 
আরম্ত করিবার বয়স ১৬ হইতে কমাইয়া ১৫ করা হইয়াছে। 
এখানে কিন্তু ১৮ বৎসরের কমে বিশ্ববিগ্ঠালয়ে কাভার'ও 
চিকিৎস! বিগ্যারন্তের মে! গাকিবে না! বিলাতে এঞ্জিনী- 
য়ানিং প্রভৃতি কেন বুঙিই বিশ্বধিগ্ঠাপয়ের পরীক্ষায় পাশ 
সাপেক্ষ নে । এখানে এইরূপ সকল বৃত্তির দারের চাবী 
বিশ্ববি্থালয়ের হাতে । অতএব দেগা যাইতেছে থে বর্তমান 
ব্যবস্থায় আমাদের হ্থাতদগকে সকল বিষয়েই বিলাতী 
ছাত্রদের চেয়ে অন্তবিধায় ফেলা হইতেছে । 

, ঠিক যোল বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার সময় 
উপস্থিত হইবে .এবং এ বয়সেই তাহারা উদ্চ পরীক্ষা উত্তীর্ণ 
হইবার উপঘুন্ত হইবে, এমন ঝরিয়া কণন এ সম্নদয় ছা ণকে 
শিক্ষা দে দয়া যাততে পারে নং। এখন ৪ অনেক ছাএকে 
২।১ বৎসর অপেক্ষা কারতে হইতেছে, ভবিষ্যতে 9 হউবে। এই 

সময়টা তাহারা কি করিবে" একই শ্রেণাতে পুনঃ পুনঃ ২৩ 
বৎসর ধরিয়া পড়িয়া কি লা) তাহা কাভার বা ভাল লাগে 2 
এই ভাবে পড়তে বাপ কাপলে পড়াশুনায় বিষ এবং 
আলশ্তের অভা।স জানবার সম্পর্ণ সম্তাবনা। কারণ, ছাতদের 
পক্ষে এপ মনে করা খুব স্বাভাবক থে, ও ত আমার পড়াই 
আছে; আবার কি পড়িব/ এই সকল ছা রকে বিদ্ভালয় হইতে 
নাম কাটারা পঠয়। ঘরে পড়াইবার মত অবসর ও যোগ্যতা 
উভয়ই অভিভাবকদের থাকবার কথা নয়। উপযুক্ত গৃহ- 
শিক্ষক রাঁখিবার মত সঙ্গতি? আতি অল্প অভিভাবকের 
আছে। তগ্িশ্ন বিগ্ঠালয়ে পাঁড়লে সময়নিষ্ঠা, সত্বর কাজ 
করিবার অভ্যাস, প্রতিযোগিতার ভাব হইতে শিক্ষায় উৎসাহ, 
দল বীধিবার ক্ষমতা, দলের জন্ঃ নিজের বাক্তিগত স্বার্থ ও 
স্থুবিধা ভূলিয়! কাজ করিবার উচ্ছা ও অভ্যাস, প্রভৃতি জন্মে, 
ঘরে বসিয়া গাঁকিলে তাহা ঠয় না। পক্ষান্তরে, বদি এই সকল 
ছাত্র স্কুলেই থাকে, তাহা ইল, তাভাদের শিক্ষার এরূপ 
বন্দোবস্ত করিতে হবে, যাহাতে তাহারা অপেক্ষার 
২ বা ১ বৎসর সময় নৃতন নৃতন কিছু শিখিতে পারে, অথচ 
গ্রাবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্ঠ বে জ্ঞান উপাঁঞ্জন করিয়াছিল, 
তাহা ভুলিয়া না যায়। এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইলে সকল 


প্রবাসী । 


[৬ষ্ঠ ভাগ 


স্কুপেই সুযোগ্য কয়েকজন অতিরিক্ত শিক্ষক রাখিতে হইবে, 
এবং কোন সমীচান শিক্ষা .প্রণালীর€ উদ্ভাবন করিতে 
তষ্টবে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্ভালয়ে কয়েক বৎসর হইতে 
পরীক্ষার নানতম বয়স ১৬ নির্দিষ্ট হইয়াছে । অথচ কোনও 
স্কুলে এরূপ ব্যবস্থা হয় নাই । কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
স্থুলগুলিও 'এখন যেমন আছে, তাহাই থাকিবে । নৃতন 
কিছু ব্যবস্তা হইবে না। সুতরাং সাভেবদের খেয়াল বা 
স্বার্থ প্রণোদিত কুটনীততির যপকাষ্ঠে প্রতি বৎসর কতকগুলি 
নিরপরাধ বুদ্ধিমান ছারের স্বাথ বাল দেপয়া ভইবে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ | 


গত বৎসর ১৬৯ অক্টোবর জাতীয় ফণ্ডের জঙ্ট টাদাতুলিতে 





বন্তমান বৎসরের ২৮শে জানুয়ারী 
পযন্ত ৭০৬৮৪৮%৮১ উঠে । টাকা 
দিতে শঙ্গীকার করেন; তন্মধো ৩৬৭৫০২ টাকা আদায় 
ভইতে বাকী! তাহাদের সম্বন্ধে জাতীয় কণ্ডের আবেদন- 


আরম্ত কবা হয় 
পধনালো।কেরা ৪২০০০২ 


পত্রে লেখা হইয়াছে, 1086 [যো বাতি এত 
১০০৪1711৮17] এলাহবাদের 
বাঙ্গালীরা গত: প্রপৃঙ হইয়া কি টাকা ভুপিয়াছিলেন ও 
তুলিতেছিলেন। কিন্তু এ ঈদরাজী কথাগুপি পড়িবার পর 
আর কাহার দ্বারে নগদ ভিক্ষা মাগিতে যাইতে 
আমাদের গ্রন্ু্ডি 9 সাহস ভয় নাই । এই ফণ্ডের মুরুব্বি 
ধীরা বলিতেছেন, “আমরা বাকা দিলাম, আমাদের 
বাকাই নগদ ট।কার সগতুল্য। তোমরা গরীব লোক; 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে করিতে পার; অতএব নগদ 
টাকা দা9।” যেন ধনীলোকেরা কথন গ্রতিশ্রতি ভঙ্গ 
করেন না। ইহারা বুঝেন না যে ধীহারা মুরুব্বয়ানা 
করিবেন, তাহাদের আগে নগদ টাকা দিয়া তবে কথা কহা 
উচিত' টাকা থাকিলেই যে লোকে টাকা দেয়, তাহা 
সর্ধব্র সত্য নহে। আর, পরে টাকা আদায় হইলেও এখন 
কাজ চলিবে কিসে? আমরা এখনও বুঝিলাম না যে কেবল 
বাক্য দ্বারা কোন জাতির উদ্ধার হয় না । 


&. ৮৪৩ তা 


অনেক বাকৃবিতগ্া ও লেখালেখির পর আমাদের জাতীয় 
শিক্ষাপরিষৎ গঠিত হইল ও উহার নিয়মাবলী প্রচারিত'হইল। 
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২য় সংখ্যা। | 
আমরা মনে করিতেছিলাম, এই পরিষৎ নিজের নাম সার্থক 
করিবার জন্য প্রথমেই শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত করিবেন; সর- 
কারী বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলির মত কেবল পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন 
না। আন্ততঃ “জাতীর” এক আধটা পাঠশালা খুলিয়া তাভাতে 
ছু'একজন ণ্জাতীয়” গুরুমহাশয়কেও বসাইবেন । কিন্ত 
কাজে কি হইল ) জাতীয় “শিক্ষা” পরিষৎ্ শিক্ষার ব্যবস্থ। 
না কাররা প্রথমেই পরাশর বাবস্থা করিলেন । অর্থাৎ যাহাতে 
বিনামূল্য সপ্তা “জাভীয়তা” করা চলে, সেই আয়োজন । 
পর্বত কতবার মুষিক প্রসব করিবে / আমরা বদি কাজে 
কিছু করিতে না পারি, ত বৃথা আক্ষালন ধরিয়া লোক 
হাসা্বার ক প্রয়োজন ॥ রঙ্গপুর প্রভৃতি গানে ৯১টি 
জাতীয় বিদ্যালয় বাধ্য হইয়া তথাকার লোক্দিগকে খুলিতে 
হইয়াছে । এই সকল স্ষুলের জন্ত জান্টীম় শিক্ষাপরিষৎ 
কিরূপ সাভায্যের বন্দোবস্ত করিয়াছেন ভানি নাঁ। এবং 
উহাদের শিক্ষা পণালী কি ভাবে “জাতীর” তাহা জানা 
নাই । আলীগড় কলেজে বািক লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়। 
জাতীয় বিশ্ববিদ্ালগ্ন কেবল শবৈতনিক  পরীগবদিগের 
দারাই কি কাধ্য উদ্ধার করিবেন, ভাবিয়াচেন ? ভারতব্ষের 
লোক প্বপ্প দেখার জন্য বিখ্যাত। এত ধাকা! খাইয়া ৪ 
ঘুম ভাঙ্গিল না । কিন্তু এখনও আশা আছে। 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ 9 স্বদেশাঘটিত আন্দোলন আরম্ত 
হইবার পর হইতে অনেক লোকের উপর অত্যাচার 
অবিচার হইয়াছে । কয়েক গানের অর্থদণ্ড ৪ কারাদণ্ড 
হইয়াছে। কে5 কেহ আহত হওয়ায় কিছু রক্তপাত ও ₹ইয়াছে। 
তবে, এ পধাস্ত কেহ অনেক বৎসরের জন্ত জেলে যান নাই, 
কেহ নির্বাসিত বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন নাই, বা হত হন 
নাই। হয় ত কালে এসকলও হইবে । ভগবান তজ্জন্ট 
আমা'দ্গকে প্রস্তুত করুন। কিন্তু আপাততঃ যাহা 
হইয়াছে, তাহাতে আমাদের উপর যে উৎগীড়ন ভই- 
তেছে, তাহাকে আইরিশ বা রুষীয়দিগের উপর অত্যা- 
চারের সহিত তুলনা করা অত্যুন্তি, মাত্র। আমরা 
আইরিশ ব!'রুষীয় স্বদেশপ্রেমিকদের পায়ের ধুলা লইবারও 
যোগ্য শ্ধনও হই নাই। কিন্তু স্থলবিশেষে এরূপ কথা বলা 


বিব্ধি প্রসঙ্গ । 


করিয়াছেন বলিয়া আমরা ইতিহাসে পড়ি নাই। 


১২৫ 
হইতেছে ও বড়াই করা হইতেছে, বুঝি আমরা তাহাদিগকেও 
বা অতিক্রম করিয়! বসি। ট্টাম এঞ্জিনের বয়েলার হইতে 
বাষ্প ছাড়িয়া দিলে এঞ্জিনের শক্তি থাকে না। 
আশ্ষালন করিলে উহাতে সমুদয় কাধ্যশক্তি ব্যয় হইয়া 
যায়। ভগবান্‌ আমাদিগকে গম্ভীরভাবে স্বদেশসেবার উপ- 
যুক্ত শক্তি সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিবার ক্ষমতা! প্রদান করুন। 
'আমরা মাডকমির গতি অযোগ্য সস্তান। মরিলেও মায়ের 
খণ শোধ যায না। কিন্তু আমরা গায়ে আচড় লাগিবা মাত্র, 
খুব কারয়াছি, ভাবিয়া পরস্পরকে মেডেল দিতে আবরস্ত 
কবিলাম, উঠা ভাল লক্ষণ নয়। কোনও উৎপীড়িত জাতির 
আম্মোৎসসষ্ট লোকেরা এরপ স্বদেশপ্রেমের নাটকীয় অভিনয় 
প্রকৃত 
স্বদেশপ্রেমিকের চরিত্রে ও মাচরণে অন্ঠবিধ গান্ভীধ্য, বিনয় 
ও দীনতা পরিলক্ষিত হয়। আমরা অতিশয় কষ্টের স্ঠিত 
এ সকল কথা লিখিতেছি । 


যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, সে কামড়ায় না। 


টি 


স্বদেশা আন্দোলনে এ পরাস্ত বেশীর ভাগ যুবক ও 
বালকেরাই রাজদারে দর্গুত হইয়াছেন । রাজপুরুষেরা কি 
বাতুল, যে প্রবীণ লোক ছাড়িয়া উহ্ীদের উপরই অত্যাচার 
করিতেছেন ? বোধ করি, তা” নয়। জস্তবতঃ ইহার 
কারণ, আমাদের দেশের প্রবীণ লোক অপেক্ষা উহাদের 
মধ্োই রাজপুরুষেরা মনুষ্যতের অধিক চিহ্ন দেখিতেছেন। 
স্তরাং অস্কুরেই উহার বিনাশসাধন প্রয়োজন মনে 
করিতেছেন । 


সম্্রাতি ঢাকায় যে প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষাসমিতি 
বসিয়াছিল, তাহাতে মুসলমানদের জন্ত বিশেষ করিয়া এক 
প্রকার বাঙ্গলা সাহিত্যস্ষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি 
প্রস্তাব ধাধা হইয়াছে। ঢাকার নবাব, বাঙ্গালীর একের 
শত্রু রাজপুরুষদের হাতে ক্রীড়ার পৃতুলল। তিনি এই শিক্ষা- 


১২৬ 


সমিতির মুরুবিব। এই প্রস্তাবের মধ্যে, সেই কিছু দিন 
আগেকার বঙ্গভাষা-বিভাগের সরকারী প্রস্তাব নতন মুগ্তিতে 
পুনর্জন্ম পাভ করিয়।ছে । আমরা 'এবপ ভাগাভাগি দ্বারা 
বাঙ্গল৷ সাহিতোর শান্তিক্ষয়ের বিরোধী। উহা সত্য যে এ পর্যন্ত 
বাঙ্গলা সাঠিতা অতিমাায় হিন্দসাম্পদায়িকতায় পূর্ণ রহি- 
যাছে। মে বঙ্গিমচন্াকে বাঙ্গলা সাঠিশ্যের সমাট. বলা হয়, 
তিনিও 'এ৯ সংকীর্ণতা "অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ভিন্দত্ব 
ভাঁড়াউয়া উদ্দাৰ মানবে পৌছিতে পারেন নাষ্ট । বিদ্যালয় 
পাঠা পুস্তকে ৭ এই দোধ দেখা যায়। কিগ্ঠ ইভাতে ভিন্দ- 
দের দোধ নাই ; মসলমানেরা বাঙ্গপার চচ্চা করিলে এ দোঁধ 
সারিয়া মানবে । ই্ংলগ্ড খান দেশ। কিন্ত শেকৃপপীয়র বা 
ওয়াডস্৪য়াথ বা কালাইপ 
সাম্্রদারিকতা বা সংকার্ণতার ভাপ নাই । 
মানবায় ভাব থা ঘাম । সব্বধন্মাবলশ্বী বাঙ্গালী বঙ্গ- 
সাঠিতোর চন্চ। করিলে ঞ্মে খঙ্গপাভিতো€ কোন প্রকার 
সাম্প্রদায়িকতার পরিখন্ডে উদার মানবীয় ভাব ৭ আদশ 
07700 110070010115) আসিবে | দঠ চারিটা বেশ আরবা 


ভাত পস্থকাবলীতে খুষ্টায় 


উঠাতে উদার 


ব্যবহার করেন। 
বর্তমানে 


ফারসা কথা মনণমানেরা কখববাস্তার় 
তাহার ওগ্ঠ স্বতথ সাভহা্টির প্রয়োজন নাহ । 
শ্রেষ্ঠ মসলম।ন লেখকপোখিকাদের বাঙগলা সাধ।রণ বাঙ্গলারই 
মত। ঠা বদ্লাইবার দরকার নাই । শবে, অল্পশিঙ্সিত 
লোকদিগকে বুঝাইবার জন্ত ভাবা সোজা করা উচিত। 
কিন্তু অন্সশিক্ষিত 
দরকার । 

আভকাল এন 


তন্দূদের 9৭ এরূপ সোজা ভাষার 

জাতীয়তা আন্দোলনের [দিনেও 
দোঁথতোচি, অনেকে জাতায়্ড মানে হিন্দ্ত্ব মনে বরেন। 
কিন্তু কেখল হিন্দু লইয়া শু(পতীয় গাতি (10107001010) 
বা বাঞ্গালী গতি গঠিত নঠে। আনেকে সুলিয়া যান থে 
সাড়ে চাত্রি কোটি (সপ্ুকোটি নহে) বাঙ্গালীর মধ্যে 
অদ্ধেকের বেখা মুসলমান | ঠতরাৎ মুসলমানদের মধো 
শিক্ষীর বিভ্তী।তর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্যেও মুসলমান প্রভাব 
বাড়িবে, এব মুসলমানের উপরও বাঙলা সাহিত্যের প্রভাব 
বাড়িবে। খৃষ্টানেরা সংখ্যায় অপেক্ষারুত কম হইলেও উহী- 
দের সম্বন্ধেও এ কথ! খাটে। কিন্তু আসল কথা এই যে, স্থায়া 
বিশুদ্ধ সাহতা কাহাকে বলে তাহ। আমাদের বুঝা দরকার। 


প্রবাসী । 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


মুসলমান বদি “কাফের ধ্বংস” নামক পুস্তক লেখেন, তাহ! 
স্থায়ী বাঙ্গলা সাহিত্য হইবে না। খৃষ্টান যদি গীতা ও শ্রীরুষ্তকে 
গালি দিয়া একটি বহি লেখেন, তাহা বিশুদ্ধ সাহিতা হইবে 
না। তিন বদি ব্রাহ্মলম।জ বা খৃষ্টান সমাঙ্জ বা [বিলাত- 
ফেরত সমাজের বিদ্বপপূর্ণ ছবি আকেন, তাহাও বিশ্তদ্ধ 
সাহিত্য হইবে না। এ সকলের প্রয়োজন থাকিতে পারে £ 
এখন সে তর্ক কর! নিষ্পয়োজন। আমাদের বক্রব্য, এই, 
যে, শেকস্পায়র এষ্টান হয়া 9 যেমন ম্যাকৃবেথ লিখিয়াছেন, 
হামলেট পিখিয়ছেন, খুঈধন্ম প্রচার বা অথুানদের কুৎসা 
করিবার বা ভ্রম দেখাবার জন্য নে, বিশ্বজনীন মানব চরিত্র 
অঙ্কন গন্য, আমাদিগকে ও সেইব্নপ সাভিতোর ক্ষষ্টি করিতে 
ঘে বাঙ্গালী পরাধীন, যাহার নারীরূপ অদ্ধাঙ্গ 
পঙ্গাপাতগ্রস্ত, ঘে সাম্প্রদায়িকতারূপ কাপের ম ুক,নাহার পথে 
আর'৪ কত বাধা বিন, সে এরূপ সাহিতা কখনও স্ষ্টি 
কাঁণতে পারিবে ক না জানি না। তবে বাঙ্গালী প্রমের 


হইবে । 


কবিতায় 'এবং গ্রাগবতা গীতিতে সাব্বজনীনতায় পৌছিয়া- 
ছেন বলিয়া অন্ঞাদকে ৭ আশা আছে । 

সাহিত্যে সাম্প্রদার়িকতাপ একটা ঞুলক্ষণ আমরা লক্ষ্য 
করিয়াছি । মুসলমান বা খুষ্টান লেখকেরা হিন্দ বা ত্রাঞ্গ 
সম্পাদকের নিকট সমাণোচনার্থ প্রায়ই বহি পাঠান না। 
তদ্দপ মসলমান বা খুষ্টান সম্পাদকের কাছেও অন্ট ধন্ম(বলম্বী 
লেখকদের বহি সমালোচনার্থ 'প্রায়'মায় না । কিন্তু সাহত্যের 
দার সকলের ভঙ্গ মুক্ত ; এখানে, যার আছে তক্তি সে 
পাবে শক্তি, নাহি জাত বিচার | 


চিত্র। 
কালিদাসের অভিজ্ঞীনশকুন্তল নাটকে যেখানে শকুস্তলার 
পুত্র সর্ধদমন সিংহশাবককে বলিতেছে, “জিদ্জালে সিংহ- 
সাবআ ভিন্ধ দন্তাইং দে গণইস্সং৮, “হা কররে সিংহের 
বাচ্চা, হা কর, আমি তোর দীতগুলা গণিব” শ্রীযুক্ত মহাদেব 
বিশ্বনাথ ধুরদ্ধর এবার প্রবাসীর জনা সেই দৃশ্তের ছবি 


আকিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমরা তাহার নিকট 
কৃতভ্ঞ। 


২য় সং যা | রে আয়, আজি আয়, মরিবি বে কে! ১২৭ 


ভিন্ন এবার সারনাথের হুগানি ছবিও দেওয়া গেল। মা তোর ভাদদীনি পুজিবে সন্তান 
আর একখানি আষাঢ় মাসে ছাঁপিবার ইচ্ছা! রহিল। হিয়া রক্ত দিয়া । 
ত বৎসর চৈত্রের প্রবাসীতে ৭২৬ পৃষ্ঠার 
ত্সর চৈত্রের প্রবাসীতে রী পৃষ্ঠার নীচে যে রীকুল্সমকুমারী দাঁস। 
ঠ ত টা নং রত পি ে ক কী রি 
পাদটাকা আছে, তাহা ভ্রমক্রমে ভাপ! হউয়াছে । বরিশাল; লা বৈশাগ, ১৩১৩। 


ধ মাসের প্রবাসীতে ৭৪৪ পুষ্ঠার পাদটাকায় উন্লিখিত 
সোহহ্ম্‌ স্বামীর. আমের ছবি নমক্রমে ছাপা হয় নাই । 
উহ্হা পরে ছাপিবার ইচ্ছা রহিল। 


আয়, আজি আয়, মরিবি কে! 


222 (১ 4 
পিশিতে অস্তি শোমিতে রুধির, 
রি নিশীগে শ্াশানে পিশাচ অধীর | 
মায়ের প্রতি, । থাঁকিত্তে তন্ব সাধন মস্ত 
তোমার বন্দিনী মুষ্টি ফুঁটিল ঘগন, গ্েত ভয়ে, ডি ছি, ডরিবি কে? 
মড়ার মতন গা লভি মরণ 


দীপু দিবালোকে, 
সহজ ভায়ের প্রাণ উঠিল শিভরি, 
ঘণ1, লজ্জা, শোকে । 


সাপকের মত মরিনি কে? 
মায়, আছি আয়, মরিবি কে! 


পবিন্ন বন্দনমূন্ধে কম্পিত বাঙ্গালা রিড 
দূর আষ্য-ভুমি। রা 

মন্তকঠে পক্তকরে ডাকিছে তোমায়, 
ভে লঙ্জাবারিণী - | 

সাধনার ধন তুর্মি ভারতবাসীর, 
সস্র পীড়নে, 

উপবাসে, অনশনে ভোলে নাই তোমা। 
ছ্ধ্বল সন্তানে 

দব্য মন্ত্রে দিব্য স্নেতে দাও স্থান আজি 
মন্দিরে তোমার; 


আগর নিধানে কিসের তরাস? 
পশুর নিনাদে তোরা কি ডরাম্‌” 
না গণি বিজন , কানন ভীধণ 
বিষম বিপদ বনিবি কে” 
নিষ্টৰ মরি সণহার করি 
বারের মতন মরিবি কে» 
মায় আছি আয় মরিবি কে! 
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যায় মাক থাক্‌ প্রাণ, সে মন্ত্র শুনিয়া 
জাগিব আবার-_। উঠিছে সিন্ধু মিয়া তুদদান, 
হিমাচল হ'তে দূর কুমারিকা পার ডটডে উন্ম্রি পরশি বিমান : 
কাননে, প্রাস্তারে, সাহসেতে ভর কার সে সাগর 
নগরে নগরে ক্ষুদ পল্লীতে পল্লীতে, হাসি মুখে তোরা তর্রিবি কে 
প্রামাদে কুটারে, হউক ভগ্ন, জলধি-মগ্ন, 
কোটি কোটি মৃত প্রাণ, হোমাগ্রির প্রায় তবু তরী বাঠি মরিখি কে? 


উঠুক জলিয়া, মাম আজি আর, মরবি কে! 


১২৮ 


(৪ ) 


চরণের তলে দলি রিপুগণ 
লভিত নির্বাণে অমর জীবন, 
তাদেরি অংশে তাদের বংশে 
জনম; সে কথা ম্মরিবি কে? 
লভিতে তূর্ণ গাদিব পুণ্য 
আধোর মত মরিবি কে ? 
আয়, আজি আয়, মরিবি কে! 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


নি 


চন্দন মাথা হাতে দেববালা 
নন্দন ফুলে গাথি জয়মাল! 


তোমারে নিরখি রয়েছে অপেখি ; 
*সে বিজয়মালা! পরিবি কে? 
মাতি সৌরভে যশে গৌরবে 


অমর হইয়া মরিবি কে? 
আয়, আজি আয় মরিধি কে! * 


শ্রীবিয়চন্দ্র মজুমদার । 


৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে 
শত্রীপৃর্ণচন্্র দাস কর্তুক মুদ্রিত | 





বিচ্ছ।নাচাখ্য হজগদীশচক্দ্র বত 
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৬ষ্ঠ ভাগ। | আধাঢ, 


মহযি দেবেন্দনাথ ঠাকুর | 


রাজী ১৮৬৪ সালে মেদিনীপুরে আমি পরম পু্জশীয় মভধি- 
দবকে প্রথম দখন করি। তখন আমার বয়ঃক্রম সাত 
[সর মাএ। আমার জোষ্ঠা ভগিনীর বিবাভ উপলক্ষে 
তনি তথায় গমন করিয়াছিলেন । আরুতিতে গ্ররুতির 
রিচয় পাওয়া যায়, মহাত্মা দিগের মুদ্তিতে মহন্বু প্রকাশিত 
সেই বাল্যকালে মহন্বের নাচত্বের কোন জ্ঞান ছিল 
ণ, তথাপি মহষিদেবের মত্বৃব্যঞ্জক মু্তি দণনে স্বতঃই আমার 
দয়ে ভক্তির সধশর হইল। পরবভ্ত।কালে তই তাহাকে 
নিতে লাগিলাম ততই সেই ভক্তি পরিবদ্ধিত হইতে 
গিল। 


য় 


ঈশ্বর-তম্মযুত্ব । 

মহধির নিকট উপস্থিত হইলেই সাহার ঈশ্বর-তন্ময়ত হৃদয় 
নকে যেরূপ মুগ্ধ করিত এমন আর কিছুই নভে । ঈশ্বর ধ্যান 
1থব৷ ঈশ্বর-এসঙ্গেই তাহার জাগ্রত অবস্থার অপিকাংশ সময় 
[পিত ভইত। ঈশ্বর-তন্ময়ত্ব তাহার অসাপারণত্বের একটা 
প্রধান উপাদান। যখনই তাভার নিকট গিয়াছি, তখনই 
হাকে ঈশ্বর-গ্রসঙ্গে উৎসাহানিত,উৎফুল্প ও সঞ্জীবিত হইতে 
ধখিযাছি। সাক্ষাৎকারী ঘে কোন ধর্মাবলম্বী হউন, যে 


১৩১১৩ ৩য় সংখ্যা । 
কোন ব্যক্তি ৬উন, তাহাগ সাহত জশ্বগ-প্রসঙ্গ না করিয়া 
তাঙাকে ছাড়িয়া 1দতেন না । ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনে ও 
বাখ্যায় কখন'৪ ভাতাকে ক্লান্ত হইতে দেখ নাই। যখন 
শারীরিক দব্ধণতায় [নি্মাণ, ভখনও জশ্বর-তত্ব-জিজ্ঞা্ 
উপস্থিত হলে কোথা হইতে নৃতন বল, নূতন তেজ লাভ 
করিয়! তিনি ঈশ্বর-প্রসাঙ্গে নিমগ্ন হঈতেন। ঈশ্বর বিষয়টা 
তাভার মনে যে উতৎসাহ*৭ আনন্দ সঞ্চার করিত, তাহার 
গভীরাহা যেন অপাঁরমেয় ধলিয়া বোপ হইত । এমন অপূর্ব 
ঈশ্বর-তন্ময়ত্ব মাতা কখন ম্নীন হইত না, যাতা কখন গীণাকার 
পারণ করিত না, যাহা আমৃত্যু তাহার আত্মাকে পূর্ণ 
করিয়াছিল তাহার ভিত্তি কোথায় ) এই প্রশ্ন স্বতঃই 
মনে উদয় ঠ্য়। সেই যৌধনকালে যখন দেবেন্ত্রনাথ 
সতেজে সংসারকে পশ্চাতে ফেলিয়া সানান্দে ঈশ্বরের 
দিকে মুখ ফিরাইরা স্ঠাহার সত্য শিবসন্দর মূর্তি দেখিয়! 
মোহিত হইয়া গেলেন, সে সময়ে তাহার আত্মায় যে 
গভীর ঈশ্বর প্রেমের উদয় হইল, আঁবচলিত ভাবে আমৃত্যু 
সেই প্রেমের কর্ষণই ঠাহার ঈশ্বর-তন্ময়ত্বের ভিন্তি। তিনি 
যেরূপ উজ্জ্বল ভাবে ঈশ্বরকে দেখিয়ছিলেন, সেরূপে সেই 
সত্যশিব সুন্দর পুরুষকে দেখিতে পাইলে মানবমারেরই 
হৃদয়ে ঈশ্বর-৫প্রমের উদয় হয় এবং মহধির নায় সেই প্রেম 


১৩)০ 


সযত্বে রক্ষা করিতে পারিলে মানবমাহেই তাভার চায় 
ঈশ্বর-তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পাবে । কিন্তু কোন্‌ আধ্যাত্মিক 
নিয়মে রূপ উজ্জল দর্শন ঘটে তাহার সম্যক মীমাংসা বোধ 
হয় এখন বহুকাল মান্তষের শক্তির 'অততাত বিষয় হইয়া 
থাকিবে । উজ্জল ঈশ্বর দর্শন ভইতে ঈশ্বর-প্রেম, ঈশ্বর-প্রেম 
হইতে ঈশ্বর-তন্ময়ত্ব। ঈগর অবিনাণা স্ততরা* তাহার প্রতি 
ধাহার যথার্থ প্রেম হইয়াছে, তাহার সে প্রেম যে কথন 
হ্রাস পাউবে না, মান ৬ইবে না, তাহার আর আশ্চষ্য কি? 
মভর্ষির হ্ঞায়ঈ পুরাকালের ঈশ্বর-প্রমিক কোন নহষি 
বলিয়াছিলেন, “সম ্সাত্মানমেব প্রিয়মপান্ডে ন তত্য গিখং 
প্রমায়কং ভবতি”। মহধির গ্টায়ই প্ুরাকালের কোন 
ঈশ্বর-প্রেমিক মহধি প্রাণে প্রাণে ঈশ্বর-প্রেম অনুষ্চব করিয়া 
বলিয়াছিলেন,_-“তদেতৎ প্প্রেয়ো পুত্রাৎ গ্রেয়ো বিভ্তাৎ 
প্রেয়ো অন্তন্মাৎ সর্বস্মাৎ আন্তরতরং যদয়মাত্বা |” এই সকল 
অত্যুচ্চ ওপনিষদ পরম সতোর সমাক সত্তা বেখল মভধিপ 
দষ্টাস্ত দর্শনেই আমাদিগের মধ্যে অনেকে উপণন্ধি করিতে 
সমর্থ হইতেছেন। 
প্রকৃতিতে ঈশ্বর দর্শন । 
মহর্মিদেব চিরকালই প্রাকৃতিক সৌন্দয্ে 

সৌন্দধ্য দর্শন করিয়া ঠাহার সাত (ঘাগসাপনে 
বাসিতেন। 
লীলাভূমি পরম জ্ন্দর [মালয় প্রদেশ আগ কগিতে বাপা 
করিলেন, টুন [তনি গঙ্গার তীরে, গঙ্গার মন্দ দ্য সন্তুথে 
রক্ষিত হয় এরূপ অট্রালিকায় বাস করিতে লাগলেন । 
চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরস্থ বাটাতে অবষ্ঠিতি কালে তিনি 'গ্রকলাতির 
ছুইটী মাত্র সামগ্ী যোগের সাহাধ্য স্বরূপ পাইয়াঁলেন ; 
একটা গঙ্গার দৃশ্ঠ, অপরটা৷ স্থশ্যোদয় ও সুম্যান্তের মহিমা । 
আমি এ বাটাতে একবার দুই দিবস আবপ্িতি করিয়াছিলাম। 
দেখিতাম পপ্রত্যুষে স্থধ্যোদয়ের পুরে পুন্দদিকে মখ করিরা 
বারান্দায় উপবিষ্ট *ইয়া মধি উপাসনা ও ধ্যানে মগ্ন ভইতেন। 
গঙ্গার পুর্বতীরস্থ উদ্চানাবলীর পশ্চাৎ দিক হইতে মোহন 
রক্তিম ছটায় স্রশোভিত ভৃইয়! সর্যাদেব উদিত হইলে তিনি 
গাত্রোখান করিতেন। আবার অপরাহ্নে সুষ্যান্তের কিছু 
পৃর্ব্বে পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া অদ্ধ-নিমীল্ত নেত্ডে গঙ্গার বক্ষে 
ভাসমান বোটের ছাদের উপর উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান ও 1চস্থায় 


ঈশ্বরের 
শাল 


যখন গীড়ার জঙ্ট/ চিকিৎসক তীতাকে এরর 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


মগ্র হইতেন এব" কর্ধ্যান্ডের পরে গৃভে 'গ্রত্যাগমন করিতেন । 
ঘোর সঠিত ঘেরূপ পুিবীর সন্বদ্ধ, পররনাত্মার সহিত জীবাত্মার 
তপগুন্ূপ সম্বন্ধ, এই ভাব মহধির উপদেশে পাওয়া যায়। 
বোধ ঠয়,.এই ভাবে অন্ত প্রাণিন্ত ছিলেন বলিয়াউ উদীয়মান 
« আশ্তগানী কষোর অন্তপম নাহিমা দর্শন করিতে করিতে 
ঈশ্বর চিগ্তায় তিনি সমধিক বিমল আনন্দ প্রাপূ ভ্টতেন। 


সৌরভে ঈশ্বরান্ুভব | 


কখন কখন পদখিতাম মহধির পার্খে একটী ক্ষ টেবিলে 
শগন্ধময় পঙ্পরাশি অথবা একটা ফুলের তোড়া রক্ষিত 
»ইত। ঘৌ।খন বাপু? খল শাপখাসেন, মহধির নিকটও 
ফুল আনি পর । কিন্ত উভরের নিকট পম্প |ক বিভিনন 
শাবে গ্রতিভাত হয় । দশনেন্দিয় যেমন গ্রারতিক সৌন্দ- 
মো মধ দিয় ঈশ্বরপরারণ বানর আত্মার সঙ্গুগে ঈশ্বরের 
সৌন্দ্ধা প্রকাশত করে, সাঝেশিয়9 হেমান সক, অদশ্য 
সৌতভের মধা [য় তাহার আাঙ্সার ঈগবের পবিএতা ও 
খিনি আল্যাত্মিক 


ভাবে পম্প উপভোগ করিতে সক্ষম, পৃষ্পের মধুর মনোহর 


আপার্থবতার ছা মুদ্রিত কাঁরধ় দেয়। 


"সৌরভ তাহার আম্মার সাভ ঈশ্বরের ও পরলোকের যোগ 


ঘান করিঘ়। দেয়, স্বর্গের রহ তাহার আত্মর উপল 
গ্রবাঠিত করেঃ গুশরের সত্াকে মধুরতর করিয়া তোলে। 
পাথব সৌনাস্যেণ সধা দিরা অপাথব বস্তুকে পারণ করা, 
আয়ত্ত করা, উপন্ছোগ করা, মভযির সাধনার একটা অঙ্গ 
ছল। এহজন্ট যেমন তিনি পন্ধত, সমর, বন, উপবন, 
নদ, শদধা গ্রতির মবধো বাস করিতেন, তেমনি পারে 
শশার, গন্ধময় পপ্পরাশি রঙ্গণ কলিতেও ভাল বাসিতেন। 
উপানিষদের প্রতি অনুরাগ । 


মভমিদেবের আত্ম! উপনিষ-রসপানে সর্বদাই প্রমত্ত 
থা/কত। উপনিষদরূপ প্রুস্পোগ্ঠানে তিনি অহরহ বিচরণ 
কাঁরতেন ; উষ্ভার বিধিপ মনোহর পুম্পের সৌরভে বিভোর 
হইয়া ঘাউতেন। গ্র্বণ ভূইতে জলের গায় তাহার মুখ 
হইতে সবই উপশিষদের মতান্‌ শ্লেকাবলী বনির্গত 
হইত। তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া উপনিষদ আবুপ্তি 
শুনিলাম না, এমন বোধ হয় একবার ঘটে নাই । মভধিদেব 
এরূপ উৎস, তেজ ও আন্তরিকতা সহকারে উপনিষদের 


৩য় সংখ্যা । | 


শ্লোক আরতি করিতে তন, যে ভা: শ্রাবণ ডিন নরীর 
রোমাঞ্চিত হইত, প্রাণ পুলকিত হইত, শ্োকস্ত সত্য 
অন্তরের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে থেন 
এক নতন উচ্চ জগন্তে উখ্িত করিত। উপনিবদের গ্লোকা- 
বলী যেরূপ মহান্‌, তাহাদের আরৃভিও এইরূপ ন্দর ও 
নিদ্দোষ না হইলে তাহাদের অবমাননা করা ভয়, মহধির 
আবু উপনিবদের 
বে প্লেকনিজে বভবার পাঠ কারয়া৪ কপলাভি হইত না, 
মশ্ধির মুখে একবার সেই গ্েকেগ আবু শুনলে নন 
তাহার গুট শবে অগ্ঠ গ্রা[ণত ভইত | মহধিদেবের তেজো- 

১ 'গ্রাণময় উপনিবদ আনু শবণ কাঁরয়। অনেক লোকের 
আদয়ে যে বিবিধ পর্মানতা গুঢরগে মুিত তষটয়া গিয়াছে 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ না | 


শুনিয়া মনে এ গাবের উদয় ত5ত । 


সমস্বরে উপনিষদ পাঠ । 


মহধষি আমৌবন উপনিধধগনত প্রাণ ছিলেন, হাহা 
রচিত ব্রাহ্মপন্য গন্ের প্রথম ৭ সনস্থত উপ্নিষদের প্লোক 


সংগ্রচ । উন গন্ধের এঠ উপনিষধাংশ বভগনের সভিত 
মিলিত হইয়া সমপ্ধরে পা9 করতে মহখি বড় উপ বাসিতেন। 
প্রাচীন রঙের “সাঙগান” বাতি স্মরণ করিয়া তাভার 
ব্রহ্গধিভক্ত গাণে বে পথিঞ মধুর ভাবের উদ্ভেক হইত, 
ব্রাহ্মগণের সভত সমস্বরে উপানিবধ পাঠ করিয়া সে ভাগ 


বোধ হয় বিযৎপরিমাণে রিতা ভঠত । উপনিষদের 
উৎরুষ্ট শ্লোকাবলার গরম পবির বসে ধাহার জবর নিমজ্জিত 


হইয়াছিল, পরম প্রিয়পান ব্রঙ্ষণণের সহি সিপিত হইয়া 


সেগুলি গান করা সাহা ন$ক মে ব্রহ্মপুজার একটি অঙ্গ 
বলিয়া বিবেচিত তবে ভাঠা স্বাভাবিক । ১৮৭৪ সালের 


কোন সময়ে মশষি টিটাগ়ে গঙ্গার উপগ নিত স্থানে 
একটি বাটীতে অবাশ্থিতি বাঁরতোছলেন। সমস্বরে উপ- 
নিষদপাঠ জন্ত একদিন তথা ইতে নিমথণ আদিল । প্িত 
হেমচন্দ্র বিগ্ঠরত্ ম্াশয়ের সহিত আম তথায় গমন করিলাম। 
কলকলনািনী গঙ্গাতীরস্থ, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধাস্ত, 
শান্তিময় স্থানে রমণীয় গ্রাতঃকালে গার দৃশ্যকে সন্মুখে রাখিয়া 
প্রশস্ত গ্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া মভষি ত্রিশ পয়রিশজন ব্রাঙ্গের 
সহিত মিলিত হইয়া ভক্তিভরে উচ্চকগে সমস্বরে সমোৎসাহে 


শোভন 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ] 


পি 


(উপনিষদগানে প্রবৃত রে া্ধর্থের প্রথম ম্‌ খওসথ 
সমস্ত শ্লোকগুলি সমস্বরে বেদপাঠের নিয়মান্ুসারে পাঠ 
করিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগিল। সেই সুন্দর, পবিত্র 
স্থানে, শ্রন্দর, পাত্র, মঙ্গলময় পরমব্রন্দের মহিমা, উপনিষদের 
স্রন্দর, পবিএ ভাষায়, পবিত্র হৃদয়ে গান করিয়া সকলে 
যে এক অপুর্ব বিমলানন্দ উপভোগ করিলেন, তাহা তাহা- 
ধিগের মথশ্রীতে প্রতিফলিত হইতেছিল। মহর্ষিদেবের 
গ্রাণে খধষিভান কিরূপ অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, খধিদিগের 
গায় প্রকৃতির শোভার মধ্যে প্রকৃতিনাথের খধিরচিত 
শোগানের প্রতি তাহার এই প্রকার একান্তিক অনুরাগ 
তাভার অন্ঠতম প্রমাণ । 


অবিরামে ব্রন্ষগুণ গান। 


১৮৭৪ সালের কোন এক দিবসে কোন নিকট আত্মীয় 
ব্রান্মের বাটাতে কোন গার্থস্তয অনুষ্ঠান উপলক্ষে বহু ত্রাঙ্গের 
নিমন্ত্রণ হইয়াছে । ক্রমে ক্রমে অনেক আহত ব্রাঙ্গ আগমন 
করিতে লাগিলেন 3 গরিশেষে দেখিলাম মহর্ষিদেষ আসিয়! 
উপস্থিত হইলেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনার পর সকলে 
উপাসনাস্তল ভইতে স্তানান্তরে উপবিষ্ট হইলেন। মহর্ষি 
চতঃপাপ্রস্থ ব্রাহ্মগণের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। 
এমৎ কালে সহসা একখন ত্রাঙ্গধন্মান্থরাগী ব্রাহ্মণ যুবক 
মঞ্জর্মৰ নিকটে আসিয়া কোন কথা না বলিয়া গান আরম্ত 
করিলেন, “তুমি অশব্দ, অস্পর্শ, অন্ূপ, অবায়ঞ্তুমি দেখা 
না দিলে কে দেখতে পায়।” মহধি তৎক্ষণাৎ অন্য প্রসঙ্গ 
তাগ করিয়া সহান্তে, অতি প্রফুল্প চিন্তে যুবকের সহিত 
ব্র্ধ সঙ্গাতে যোগ দিণেন। আহারের উদ্চোগ করিতে 
একঘন্টারও ধিক কাল বিল হষ্টল। দেখিলাম মতধি এ 
ছু ভএ মাত্র শীত সোৎসাঠে খুবকের সহিত মিলিত হইয়া 
অনবরত গান করিতে লাগিলেন । বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই, 
বিরাগ নাই, কেবলই “ভুমি অশবা, অল্পর্শ, অরূপ, অব্যয়; 
তাঁম দেখা না দিলে কে দেখ্তে পায়,” এই বাণীতে গৃহ 
গ্রতিধবনিত করিতে লাগিলেন ; বোদ হইল যেন বর্গ ক্রমে 
শব, পর্শ, রূপের অধিকারভূঁত হইয়া সকলকে দেখা দিতে 
উন্মুখ হইয়া! উঠিলেন। আবরামে ব্রহ্ধগুণ গানের যে মহিমা 
তাহা যেন মহর্ষ বুঝাইয়া দিলেন । 


১৩২ 


জ্ঞানানরাগ। 
মহর্ষিদেব কেবল পানমির* 5 যোগপরায়ণ ছিদেন 
না; জ্ঞানলাভের জগ ভিনি সবদাই সমগ্মক থাঁলিতেগ | 
যত দিন তাভাঁল দষ্টি শন্দিব জাণতা। জন্মে শাহ ততদিন তিনি 
প্রত্যহ কিছ কাল আপারনে ক্ষেণ করিতেন | পাশ্চাতা 


জ্ঞানের প্রতি তাতার বিভা ছিল না ইয়োবোগীর দশন 


শান্স ও বিজ্ঞানের প্রতি 'ঠাভার শন্তরাগই ডিল । আম 
যখন “তব্ববোপিনী প্রিকাষ্ম পুবর্ধ লিখিতাম এখন টিন 


আমাকে পর্মা বাভীহ বিজ্ঞান বিময়ক পাবঙ্গ লিখিত আদেশ 
করিয়াছিলেন । ১৮৮ন সালে ঘণন ভিনি টু ডায় গঙ্গালীরের 
শাহাকে 171০77১071 
গন্ভীর 
দেখিয়াছি । শিভদোবেন আগে 


গন 


বাঁটীতে অবস্থিত করিতেন 
91701061751711711১710011)15৯ মনো নিনেশ 
সহকারে অগায়ন করাত 
গুনিয়াছিলাম ঘে দবাসীস দশনকান (6১157) 5 আম্ছেন 
দার্শ'নক 1101710 এব কোন কোন গন্য একসময়ে নাভাব 
তি পিয় গন্থ ছিল। পেষোক গঞ্চকার প্রীত ৮77৩ 
৫৮ 20৮01050116 1ঠ0৯৭৮1 0116 শন পাঠে ছিলি 
বড গীত বিজ্ঞান বাতীত 
ভারতবধ সমন্গীয় ইয়ৌরোপীয় প্রাা পর।তজবিদগণ পণাভ 
মিউর, 


হইয়াছিলেন | দর্শন 5 


গন্থাদি অপামন করিতে তিনি জাল বাসিন্েন। 
ম্যাকালার, 
অনেক গ্রাস্থই 


মনিয়ান উলিয়মস, দয়েবাপ পহশিণ চিত 
তিনি পাস 


হাবস্থা অবগণত হইবার উ5। তিনি 


করিয়াজলেন | দেশের রাজনীতির 
পলাভ সংবাঁদপণ পাঠ, 
করিতেন । দষটি শন্দি লোপ পাইিবান পর হইতে আপর 
কক গ্রন্থ ৭ সবাদপ ণাদি পাঠ কহাইয়া শবণ করিতেন | 
ধর্মাবাক্য | 

আমার পিভুদের ধন্মগন্ভ অপায়ন কালে মেগানে উচ্চ 
ধন্মাভাবের কথা পাইতেন তাহা উদ্ধার কারয়া রাংখতেন। 
মণো মধ্য এ সকল ধর্মাবাকোর মাদ্যে কতকগুলি 
করিয়া তিনি স্বীয় মন্থুবা সভ মহধিদেবকে পাঠাইয়া দিন । 
এই সকল বাকোদ? মধো যে গুলি ব্বাভার খুব *ভাল লাগিত, 
মহর্ষি সেইগুলি বারম্বার আবৃত্তি করিতেন। একবার 


সাক্ষাতের পর বিদায়গ্রভণ করিতেছি, তখন মভর্মি বলিলেন) 


নব্বাচন 


প্রাজনারায়ণ বাবুকে বলি৪ আমি তাহার প্রোরিত ধর্মবাকা- 
গুলি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দান্ুভব করি। কতকগুলি 


শ্রবাসী। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


আমার: ম্খস্থ হা গিয়াডে |” টা বারা কৰি শেলির 
একট চরণটা ভাবোচ্ছাসের সহিত উচ্চস্বরে সমুৎসাে ছু 
তিনবার মাবুত্ভি করিলেন 25 
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$৬111 11501000701 ও ১101) 10077051151 ও) দেখা 
মহঘিদেবের আত্মা উপশিরদের ধর্ম্ভাবে লালিত ও 
এই বাক্য উপনিষদের আলোক 
1 শাভার এমন প্রিয় হইয়া 


মন গাণিত। শেপিত 


পাহিফলিত দেখিয়াহ বোধ হয় 
উঠিরাডিল। 
গাঁন্ভীধা ও প্রফুল্লপতার সম্মিলন | 
নহনির খ্হাবের একটা প্রধান শিশেসত ছিল গাম্ভীষ্ের 
তাহার নিকটে 
হি উপবিষ্ট 


ন| ভইতে ভইতেই 


ভিত এ্াদল্লতা ৪ গরপাঁমকতার সাশ্মলন | 


হয়া দোখলাম গান্টাদোর পা 


উপািত 
জাছেন, কিন্তু কয়েক মিনিট কাণ অহীত 
গরসিকতার পরিচায়ক কহ কথা 
হাশ্সপণ  € পফুলতাময় হইয়। 


করতসণ পারে দেখিলাম বদনমণ্ডনে আবার 


বখোপকখনের মপো 
বাঝতে বালতে [তান 
উ্িণেন। 


এশার গা্থাগ্য প্রকাশিত ঠইগ, % অদ্রিত হইল, মস্তক 


আপনি ঠা, পূর্ণ চযোর ভাব দেখা গেল; 
ভানমান পপিপাঁম তিনি ধানে মগ হহয়।ছেন । বত বার 
মহবির !নব্ট গিয়াছি এইরূপ ভাবত দেখিয়া । ঠিক 
গ1চাগোর গশ্চাহেই গরফল হামার কোন 
বান্তিতে্ মনে হম পয্ম-চন্ত। ৪ বন্ধ প্যানের 
গুরুত্ব ক্রাহার মুখহাকে গশ্থার করিয়া ভুলিত, আবার যখনই 
গাথিব ও সাংসারিণ শিষ্য আপোচনায় নিমগ্ন ভহইতেন, 
তখন সাধু আত্মার স্বভাবিক আনন্দের অভিবাক্তি যে 
প্রফল্লতা হাহা এই বাহক লক্ষণ 
তাহার স্বগ-মত্তা-সন্মিলত চরিঞেরই পরিচায়ক ছিল। 
সাধুতার সমাদর । 
গামার পিওদেবে? াভ মশধিদেবের যে অনুরাগ ও গ্রীতি 
ছিল কগন তাহা বিচলিত হয় নাই। কাতার সাধুতাঁর প্রতি 
মহযিদেবের যে বিশ্বাস এ শ্রদ্ধা ছিল অনেকবার তাহারও 
পরিচয় পাইয়াছি । আমাকে ঝ্ধন্মে দীক্ষিত করিবার সময় 
উপদেশ প্রদানাস্তে মহধিদেব বলিয়াছিলেন, “উপদেশ 
শ্রবণ করিলে, কিন্তু তাহা কাধ্যে পরিণত করিবার সময় তোমার 


পিতার দ্টান্তের অনুকরণ করিলেই হইবে।” 


সম দেহে 


'এইনপ ভাব, 
পাঁঞএ গাতি। 


গকাশত হইত । 


রস 


৩য় সংখ্যা । ] 


সত 


স্েহশীলতা । 

১৮৭৮ সালে মতর্ষি চন্দননগরে গঙ্গাব উপরে একটা 
বাটাতে অবস্থিতি করিতেছিলেন | তখন একদিন পিতুদেবের 
সহিত আমি তথায় গমন করিঘাছিলাম। আমরা যখন 
উপস্থিত হইলাম তখন বেলা আটটা । তখন পুজাপাদ 
মহাশয় বাটাতে ছিলেন না; ভ্ুত্য বলিল তান রাজপথে 
প্রাতঃভ্রমণে বাতির হইয়াছেন । কিয়ৎকাল পরে তিনি 
আঁসিয়! উপস্থিত হলেন, আমাদিগকে দেখিয়া যারপরনাই 
আনন্দ প্রকাশ করিলেন । শতৎপরে অগ্পকাল কথোপকথনের 
পর আমাদের আহারের বান্দোবস্ঠের জনতা অত্যন্ত বাস্ত ইয়া 
পড়িলেন। শী মাঠারের ন্সাসোজন করিবার জন্) পাঁচক 
ও তাকে মুমূ উদদদ্ধ করিতে লাগিলেন, পারে আমা- 
দিগকে যথাসময়ে ভোজন করাইয়া তবে উপু হইলেন । 
যাভাঁতে আমাদের আহার করিতে বেলা না তয় এব" যাহাতে 
আমাদের জন) বিবিপ উপাদেয় আহার্সা দাবার আয়োজন 
ভয় তজ্জন্ত মতর্ধি যে আগহান্তিশয প্রকাশ করিয়াছিলেন 
তাহাঁনে আমাদিগের গরন্তি তাহার শ্লেভের পরিচয় পাইয়া 
স্ধ তইয়া গিয়াছিলাম । 

১৮৭০ সাল হইচ্ছে ৮৭৯ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় বাস 
কালে সামি যখনই মহধিদেবের সাক্ষাৎ লাভ জনা তাহার 
কলিকাতাস্ছ ভবনে উপস্তিহ ভইত্ভাম, তগনই তিনি ন্নেত 
সহকারে নাঁনা স়পদেশ দানে এবং শপরাঙ্গ ভইলে জলযোগ 
করাইয়া পপিতপু করিতেন । 

গভীর স্নেহের একটা লক্ষণ এই যে শ্েভাষ্পদের অভাব 
বা প্রয়োজন অন্তমান করিয়া লইয়া সেই অভাব দূর করা 
এবং সেই প্রয়োজন সাধন করা। ,মহধিদেব কতবার 
এইরূপে আমাদের অভাব ৭ প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছেন । 
অকুত্রিম স্নেহনালতার অপর একটা লক্ষণ এই যে যদি ম্নেহাম্পদ 
কখন কোনরূপ সাহাধ্য আংশিকভাবে প্রার্থনা করে তাঠা 
হইলে শ্নেহশাল বাক্তি সক্ষম হইলে পূর্ণ ভাবে তাহা চরিতার্থ 
করেন। মহ্ধিদেবের এইরূপ স্নেতেরও আমরা পরিচয় 
পাইয়াছি। 

গুরুশিষ্য সন্বন্ধ | 

মহধি অনেকের পরমপুজ্য ধর্মগুরু ছিলেন, কিন্তু কখন 

তাহাকে গুরু-গিরি ফলাইতে দেখি নাই। তিনি কখন 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


১৩৩ 


কাহারও গুরু হইতে প্রয়াস পাইতেন না; ধর্ম-জিজ্ঞান্ুকে 
তাহার ধর্ম-জ্ঞান, ধর্ম বিশ্বাস দান করিয়াই তিনি তৃপ্ত 
হইতেন, সে দানের প্রতিদান স্বরূপ গুরুর পদপ্রাপ্তির জন্য 
প্রয়াসী হইতেন না। এইরূপ প্রয়াসে যে নীচত। প্রকাশ 
পায় তাভ। তাহার প্রকুতির মহন্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্রাঙ্গ- 
সমাজেও গুরুবাদ প্রবেশ করিয়াছিল; গুরুগারর কলঙ্কে 
বরাহ্মসমাজও হইয়াছল। মহধির অধিনায়কত্ব 
ব্রাহ্মমমাজে অবিচলিত থাকিলে সে কলঙ্ক যে ব্রাহ্মসমাজকে 
কখন স্পশ করিতে পারিত না তাহা আজ নিঃসংশয়ে বল! 
যাইতে পারে। ধাহারা মহধিকে গুরু বণিয়া তাক্ত করিজ্তন 
ভাহারা উপণন্ধ করিয়াছিলেন যে তাহাদের চিন্তার স্বাধীনতার 
উপর তান কখন হশ্ুক্ষেপ করিতেন না। সম্পূর্ণ বশ্ঠতা যে 
শিষ্ঠাতের ণঙ্গণ সে শিষ্যত্থ কখনই আত্মার সম্যক মঙ্গলের 
অনুকুল হইতে পারে শা। চিন্তার স্বাধানতা রক্ষণ আজ না 
হউক কাল, বন্তমানে না হউক ভাঁবম্যতে, ইহকালে না হউক 
পরকালে, অনন্ত মঙঈগলেরহ কারণ হহবে। গুরু পদে উন্নত 
বে ব্যাক্তর এই পরম সত্য গ্রাহ্থ হইয়1ছে, তিনি শিষ্য সম্পূর্ণ 
বন্ততা কখনহ আক্াজনণ কারে পারেন না। মহষি তাহা 
ইহা গাহার প্রাতি তাহার শিষ্যগণের শ্রদ্ধা 
জীক্ত গভারতর কাঁরত বালয়া আমার |বশ্বাস। 
সৃত্যুভয় হহতো [খমুক্তি। 

সাবারণতঃ মাঙ্ছধু বৃত্যুকে এত ভয় করে যে মৃত্যুর চিন্তা 
ডধয় হহণে তাহা সগ্জে মন হহতে অপসারত করে এবং 
মৃত্যু বহুধুরে অবাঙাত ঝ।রতেছে মনকে এহ প্রবোধ দেয়। 
শা ও ধা।য়ক বান নৃতুযু সম্থখে এরাপ মোহাচ্ছন্ন হয়েন না। 
আমার 1পংদেবকে পাখত নহাঁধর  পত্রসমুহ হহতে অবগত 
হহয়াছ যে তাহার খুত্ুর গায় ৮লশ বৎসর পুর্ব হইতে 
মহাধ ঘৃহার গশ্থ প্রস্তত হহয়াছলেন। মৃত্যু দুরে নহে, 
মৃত্যু সম্মুখে এই ভাবকে (তিন মনে জাগরিত রাখিতেন 
তাহার কথোপকথন হহতেও আমার ইহা ধারণা হইয়াছিল। 
মৃত্যু সম্মুখে, এই ভাব রক্ষণ করিয়া তান স্বায় শক্তি অন্ু- 
সারে কম্মান্তিত এবং জষ্টচিন্ত থাকিতেন। মৃত্যু-বিস্থৃতি 
অথবা মৃত্ত্য স্মরণে বিষপ্রতা ও নিশ্চে্টতা, সাধারণ মানব 
চরিত্রের এই উভয় এ্রকার ক্ষীণতার একটীও তাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারে নাই। মৃত্যু ইচ্ছা করিবে না এবং মৃতকে 


কলঙ্কিত 


কারতেন না। 


১৬৪ 


ভয়ও করিবে না, কিন্তু সব্বদা মৃতার জগ প্রস্তুত থাকিবে, 


শান্জের এই উপদেশ মহর্ষির আীবনে কাষো পরিণত হইয়াছিল 
দেখিতে পাই । 
যেরূপে আলোচনা করিতে শুশিতাম 
এই সংস্কার জন্মিয়াছিণ, যে ভিনি স্বীঘ জানেন কতব্য 
পার্লন করিয়া তাহার চিগারাপা পরম পিয় ব্রশ্গের সন্মুণীন 
হইবার উপযুক্ত হইয়[ছেন,এই বিশ্বাস নাহার মনে স্পতিচিত 
হইয়াছিল । 


নিজের মৃক্ঠা সথন্ধে হাহাকে মধ্যে মপো 
হাভাছে আমার মনে 


ব্রঙ্গাচ্ছাঁন প্রচার | 

মহর্ষিদেবের নিকট উপশ্তিত হইছে পায় বান্ধবন্মের বা 
বক্ষজ্ঞানের প্রচারের সহায়তা করে এন্দপ একটা না এবটী 
নৃতন প্রস্তাবের কথা শ্রাহার মুখে শুনিতাম। রঙ্গপান 
ও ব্রহ্মযোগের পরই রঙ্গীজ্ঞানের বিস্ত!লের চিন্তাই ভাতার 
আত্মাকে অধিকার করিয়া থাকিত, হভাই আমার পঞ্ডাতি 
জন্িয়াছিল। ব্রাঙ্গধর্মের 9 এখানের প্রচারের জঞ/ তিনি 
আমৃত্যু অর্থ দ্বারা, উপদেশ ছারা, স্তপরামর্শ দারা চে্টা করিয়া 
ছিলেন । ব্রন্মনিষ্ঠতার অধিকতর প্রমাণ আর কি হতে 
পারে? পররন্দের পিন প্যানে মাতা 
ধ্যানযোৌগে লালিত ভয়! আম্মা উন্নন্ধ 2 বলীয়ান ভইপ্ডেছে 
আবার যখন যোগ হইতে বিরত ভশ্গয়া সংসারে ফিরিয়া 
আসিতেছে তখন আত্মা সেই ব্রঙ্গের জ্ঞান 
প্রচার জনতা বাকুল ভইয়া উপায় আনেষণ কাপতেছে, 'এবং 
সাঁধ্যান্ুসারে সংকল্পিত উপায় কাঁমো পরিণত কঙগিতেছে। 
ইহাই ত রক্গ-পরায়ণতাঁর, বঙ্গানিষ্ঠভার সরল, স্বাভাবিক 
লক্ষণ, ইহাই ত বঙ্গ-্তনায়তের উচ্চ নিদশন | 

তত্রবোধিনী পত্রিকা । 

মহ্রষিদেব তত্ববোধিনী পাত্রকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । 
এ পত্রিকার প্রতি অস্তিমকাল পধান্ত “্ণাহার যন্ত্র সরে 
অবিচলিত ছিল। তিনি নিয়ত উভার তন্াবপান করিতেন। 
উহার সুসম্পাদন জন্য সর্বদাই সমৃত্সুক থাকিতেন। পতিকার 
যেকোন লেখকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই স্টাহার নিকট 
তল্লিখিত 'প্রবন্ধের গুণের কথার উল্লেখ করিয়া সাধুবাদ পুববক 
তাহাকে উৎসাহিত করিতেন, কোন দোষ, ব্'টা থাকিলে 
সন্ষেহে, কোমল ভাবে তাহার পুনর্ঘটন সম্বন্ধে সাবধান 
করিয়া দিতেন। প্রতি মাসের এ্রথমেই নির্দিষ্ট সময়ে 


নিমগ্ন ভউতেছে, 


জনসমজে 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ । 


তন্ববোধিশী প্রকাশিত না! হইলে ক্ষুধ হঈতেন। পত্রিকা 

ছারা দেশে ঙ্গঙ্ঞান প্রচারের যে সাহাষা হইতেছে তাহ! 
সামাগ্ হইলেও তাহাতে $পু ভাব একাশ করিতেন। 

বক্ততা শক্তি। 

আদ ত্রাঙ্ছসমাদে আম কয়েকবার মহাষর বক্তৃতা 

শুনযাড। ন কয়েকবার উপনিধদের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি 

ৃ “য গশার প্রাণপুণ আবেগ, যে 

হান্ততাব তাভার বন্ঠুতার প্রতোক বাকোর সহিত জড়িত 


স্মোপদেশ ধিয়াছলেন। 


থাকত, তাং। তাহা শমধুর পরের সভিত নালিত হইয়া 


শ্তাগ ধদরকে আলো ডন ফারিয়া তীলত । যতক্ষণ 
তাহার বগ্ত'হা শ্রানহাম তঠঙ্গণন কণকুহর ঘেমন পারতৃপূ 
55৩, গধর নন তেমান এক উচ্চ আানন্ধনয় পবিত্র লোকে 
খাস বাতি | অনেক দন পথাস্ত তাঙর বক্তার অনেক 
কণা কণবুভরে আতিববানত হততে থাকিত। পন তং বিধাথ 
ঘ হা ভজাশাগ সঙ্মাকমন্তর বঙগুণ। শাঙারেণ প্রাবৃতা 
ওষ্ঠাযাচানতপ ডব্খ আাসশ্গান্থ ।” সখেদের প্রথম মণ্ডলের 
এত ক্রোকগ নাথ করিয়। তান "দিন উপদেশ দেন 
সে দন আন সমাজে উপস্থিত ভিলাম | তোমরা তাহাকে 
জানলে শাবান এঠ সমপ্ত শাষ্টি করিনাছেন এব আমাদের 
আন্তরে পায়াছেন,” অসাপারণ খাখাতার সহিত তান যখন 
বোধক পাথর এইট ্গিপোক্ডির ব্যাথ্যা কাঁরতে লাগিলেন, 
আমাগ ;ঢ পিগ্াস তপন শোঠবগ্গের মধো এমন একজনও 
ভিলেন আসান গর বস্থাহর ভা শস্তপু ইদয়ে শোক না 
করিয়াছেন এব ঈশ্বরপরায়ণ হইবার জগ্ মনে মনে সংকল্প 
শা কাঁয়াছেন। তান ঘথন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্বপ্ধে এক 
একটা খুক্ঞ বিশুধ্পে ঝাখা। কাঁধিয়া উপসংহারে তারস্থরে 
বলতে লাগিলেন, “ভোমরা তাহাকে জানিলেনা যিনি এই 
স্মস্ত সষ্টি করিয়াছেন এবং আমাদের অন্তরে রঠিয়াছেন,” 
তপন দ্রমে ক্রমে শ্রোতার হায় ঈশরের সন্থায় নিমগ্ন হইয়া 
বাইতে গাগল। এ ব্যাখ্যানটা শ্রোভাকে ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে 
সধলে আনয়ুন করিয়া, ধারে দীরে তাহার নিকট ঈশ্বরের 
সত্তা উজ্জণ হইতে উজ্জলতর কাঁরয়া তুলিয়াছিল। সে 
উজ্জল সব্বা অস্বাকার করিবার তাহার আর উপায় 
ডিল না। শোতাদিগের মধ্যে ধিনি সে দিন সমাজগৃহে 


শৃন্ট হৃদয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনিই পূর্ণ হৃদয় হইয়! 
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ফিরিয়াছিলেন। হাদয়কে ম্প্শ করিতে, মনকে এক রঃ 
পবিত্র লোকে উখিত করিতে, এবং আত্মাকে ঈশ্বরের জন্য 
ব্যাকুল করিতে মহর্ষির ধর্ম্টোপদেশের যেরূপ ক্ষমতা 
দেখিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের অন্থ কোন ধন্মোপদেষ্টার বক্তৃতায় 
সেরূপ ক্ষমতা অন্ভব কার নাহ । আম কেশবচন্দ্র সেনের 
বাঙ্গালা ও হংরাঞা বভ পর্ধবোপদেশ ৪ বন্তুপা শ্রবণ করিয়াছি, 
কিন্ত তৎসমস্ত মহ্র্যির দেখলো প্রোরত মহাবাণীবৎ 
উপদেশের মঠিত তুলনাই হয় না। আমার মনে হয় যে 
যদি মঞ্রদেব বঙ্গদেখের নগরে নগরে গামে গামে চিরজীবন 
ব্রাহ্মধন্মের উপদে্ট। দূগে পরিত্রদন কণিতে পারতেন তাহা 
হইলে ত্রাঙ্মপর্থ 9 বঙ্গসমাজ আজ বঙ্গধোনে নিশ্চয়ই সম্যক 
রূপে সমাদত ও গৌরবাগ্রিত ত 


তকে ধীরতা। 


একদিন দেখিলান এক জাখএখলক অঙযদেবের সহিত 
বিষম কুট তক আরগ্ত কাল । কুটতাগ এাতিশোধে ঝুটতা 
অবলম্বন না করিয়া মতাষ হাঠার প্র্ের নানাতসা কারতে 
লাগিলেন । যুখকটা মধ মপো ভাখাগিত 
হউ়া উঠিতেছিণ, কিন্ত মহম পার ভাবে শান্ত ভাবে আি 
স্থামষ্ট ভাবে স্বার বস্তা বালয়া ঘাইতেছিলেশ। তিক 


স্পা পা 


বিতকে শান্থভাপ বঙ্গ কণা একটা অসাধারণ গুণ | মহধিকে 


এই শাগ্তভাব হইতে বিটাত ভইতে দেখি শাহ পার ভাবে 


তর্ক আবস্ত হইপ, 
করিল অমনি চশ্রু বিক্ষাপ্রিত 
স্বর কর্ণভেদা, আধাশভেপা উচ্চহায় গাঁফাউয়া উঠিল, 
বিরুদ্ধ মতাবলম্ীর জাবনগত পটনা বা চরিণগ্ দোষের 
প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তার মতেগ অস।রতা প্রমাণ কারবার 
চেষ্টা চলিতে লাগিল। দেখিতে পা ঠাই 
ধন্ম, রাজনীতি, সমাজ সকল বিষয়ের আপোচনা বা তর্কে 
এইরূপ আস্থরতা, চাঞ্চল্য ও 
তেজস্থিতা নামে অভিভিত কালিয়া থাকেন । 
বিরুদ্ধ তাহ! অনেকের জধয়ঙ্গম হয় না। 


কন্ঞ যখনি বিরদ্ধ নত কণকুহরে ভাবেশ 
ভই 


য়া প্িনাবণ ধারণ করিল, 


সাপারণ নাতি। 
শানতা আবার অনেকে 

ইহা বে নাঁতি- 
ভা দে অকারণে 
গীতি বিনাশক, পরস্পরের জদয়ে অশাস্তির সঞ্চারক, ৪ 
সত্যে উপনীত হবার প্রতিবঙগক ভাতা আনেক বুদ্ধিমান 
ব্ক্তিরও সম্যক বোধগম্য হয় না। তর্কে মহধির ধীর ভাব, 


মহষি দেবেজ্দ্নাথ ঠাকুর । 


১৩৫ 


শান্ত রি ও নিষ্ও ভাঁব তি মনোহর, উহাস সকলের অনুকরণ 
যোগা 


রক্ষণশীলতা | 


যে হিন্দ পাশ্চাতা জাতিগণের বর্তমান প্রাধান্তে মোহাবিষ্ 
ন। হইয়! গ্থির ভাঁবে, ধার ভাবে, নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দু ধর্ম 
এ হি আচার ব্যবহারের প্রকৃতি, গত 'ও মন্ম সম্বন্ধে চিন্তা 
করিয়া দেখয়াছেন তিনি অন্ততঃ আংশিক ভাবেও রক্ষণশীল 
না হই থাকিছে পারেন না। এইবপ চিন্তার ফলে মহর্ষি 
রক্ষণনাল ছিলেন । কিন্ত তাহার রক্ষণণীলতার প্রাণ উন্নতিই 
[িল। যেখানে বুঝিতেন উন্নতির ছার রুদ্ধ হইবে, সেখানে 
“তিনি রঙ্গণণাণ ভাব পরিত্যাগ করিতেন। কিন্তু তিনি 
যাকে উন্নতি বলিতেন, আধ্যাত্মিকতার পরিপোষণ তাহার 
[ভিত্তি বেখানে আপ্যাত্মিক মঙ্গল রক্ষা করিতে গিয়া পার্থিৰ 
উন্নতি লাঘব ইত সেখানে তিনি পার্থিব উন্নতিকে উন্নতি 
বাণিয়াই স্বীকার করিভেন না। যে কাধ্য বা অনুষ্ঠান তিনি 
নানবাত্মাণ কুশলের মস্তরায় বলিয়া বুঝিতেন, উন্নতি-বিরোধী, 
সঙ্গীর্ণমনা, রক্ষণধাল, এই অপবাদে ভূষিত হইবার শঙ্কায় 


তিন সে অন্ঠান পা কামযোর অনুমোদন করিতেন ন।। 


অবতারবাদ | 


কেশবচন্দ সেন আদি সমাজ পরিত্যাগ করিয়! চলিয়া 
যাইবার পর ঘখন সনি মহধির উপদেশ ও দুষ্টান্তের প্রভাৰ 

হনে দুরে গিয়া গড়িলেন, তথন ত্রাহ্মধন্মের উচ্চ আদর্শ 
শনৈঃ ্থণিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। 
হাভারত ইন পরম উত্তাশয্), ধাহারা অহরহঃ তাহার 
পাশে থাকিতেন,উাভারাহ সাধারণের নিকট প্রকাশ কর্পিলেন 
আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া 
এ বিষয়ের সত্যতা 
লইয়া নান! বাদান্ঘবাদ চলিতে লাগিল। অনেকেই এই 
হাভিযোগ বার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন । সম্পূর্ণরূপে 
বান্ধ-ধন্ম-বিরোদী আবতার-বাঁদ মহধি অত্যন্ত ঘ্বণার চক্ষে 
দেখিতেন। এবপ শমাত্মক মতের কেশবচন্দর সেন পোষকতা 
শুনিয়া তিনি তৎকালে প্রায়ই বিশ্ময় প্রকাশ 
কারতেন। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি একবার এই সম্বন্ধে 
বিশ্ম় প্রকাশ করিতে করিতে মহধি বলিলেন) “আচ্ছা, 


হতে তান 


ঘে কেশবচন্দ সেন 


|ণম্যগণের নিকট পচা করিতেছেন । 


করেন 


দু 


কেশব বাবর তার জবার ডি এগোতি স্মিল কেন? 
আমাদের দেশে ত বরাত অবতার, কৃম্মা9 অবতার, মৎ্গ্তও 


অব্তার। অতএব এ দেশে অবতার ভয় কি এমন 
গৌরবের কথা)” এদেশে অবতার পদাকাজ্জণী লোক 
বিরল নহে। তাহাদের আকাজ্ঞজণর উপর মহর্ষি এই ঞ্রেষ 


বাক্য শাণিত খডেগর ন্যাম পতিত হইবে মাশা করি। 
উতরাজ ও শ্রীষ্টধশ্থা | 

কেহ কেশ বলিয়া, থাকেন ইত্রাজদিগের 'প্রুতি ও খীঈ 
ধর্মের প্রতি মহধির পীতির অভাব চ্গিল। এই কগার 
উত্তরে ইভা বল! ভীচত মে যাহা গ্রাতির উপসূক্র নহে সে 
বস্তর গ্রতি প্রীতির অভাব ঠ ওয়াই সত্যনিষ্ঠ আত্মার পক্ষে 
স্বাভাবিক । 
এ দেশের অধিকতর পরিমাঁণে অমঙ্গলই হইতেছে মহঙ্গির 
এই ধারণা ছিল। ভারতে ইতরাজ আগমন ঈশ্বরের বিশেষ 
উচ্ছানুসারে ঘটিয়াছে, এই যে 'গকটা ঘোর ঈশ্বর অনমাননা- 
কর মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 'অনেক লোকের মধ্যে প্রচলিত 
আছে, সে মত মভধি অন্মমোদন করিতেন না। 
প্ররুতিস্থ-মস্ডিষপারী বান্তি' ই গত আন্মমোদন করিতে 
পারে না। এ মতের স্বপক্ষে যে সকল যৃক্তি প্রমোজিত 
হইয়া থাঁকে তাহার অসারনভা প্রমাণ করিয়া এ ঘোর 
অমঙ্গলকর মতকে চুণ বিচুণ করা যায়। মহপি ভদ্রতার 
অনুরোধ ব্যতীত স্বেচ্ছায় কখন কোন ইংরাছের সমাপন্ত 
হয়েন নাই । কোন হত্রাজ ভদ্রহাবে হাতার পাপচয় পাপী 
হইলে তাহাকে ভিনি প্রত্যাগ্ান করিতেন না। 
শিমলা শৈলে অবস্থান কাণে ভার গবর্ণমেন্টের উঠ্চপদস্ত 
কোন ইতরাজ রাজপথে ঝঁপানে উপাবষ্ট মহষির সম্খুথে টরপি 
খুলিয়া সসম্গমে দণ্ডায়মান মহধি ঝাপান বাহক- 
দিগকে দীাড়াইতে বলিয়া সাহেবের সঠিত আলাপ করিতে 
আরম্ভ করেন। সাহেব নিজের পরিচয় দিয়া তাহার আলয়ে 
ষ্টাভার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। 
মহর্ধির অনুমতি পাইয়া সাহেব একাদন হঠাহার নিকট 
আগমনপুর্ববক ত্রাঙ্গধন্ম সন্ধে গালোচিনা 'আরম্ত করেন। 
সাহেব হিন্দু ধন্ম ৪ শাস্ সম্বন্ধে গ্রষ্টায় ধন্ম প্রচারকগণের যে 
ভ্রান্তমত তাহাই নিজের মতরূপে গ্রহণ কারয়া ম্ধির নিকট 
তাহা গ্রকাশ করেন। মঠর্যি বলেন, “প্রকৃত হিন্দধন্ম কি 


কোন 


একবার 


হমেন। 


শান | 


উতরাজ এদেশ অপিকাঁর করাতে মক্ষল "অপেক্ষা * 


: চ৬ষ্ঠ ভাগ। 


তাহা না | জানিলে ৷ াগ- ধর কিং ভাগ আপনি বুঝিতে 
পারিবেন না। হিন্দ ধর্মজ্ঞ আপনার স্বদেশবাসীগণের প্রণীত 
গ্রন্ধ পাঠ করিয়া আপনি বুঝুন হিন্পন্ম কি, তৎপরে 
মাপনার নঠিত ত্রাহ্মপন্মের আলোচনা করিব ।” কিছু দিন 
পরে সাহেব বপিয়া পাঠান ধে শিমলা শৈলের কোন 
পুস্তকাগারে বা কাঠারও গৃহে পরী গ্রন্থ নাই । এইট বাতা 
পাউয়া মধি আমার পিভ়দেখকে সাহেবের সমস্ত বিবরণ 
'লাঁগয়া তাহার জন্য ১7115107712 6স15 
নামণ পঞ্চশাগে বিভক্ত প্রকাণ্ড গ্রন্থ পাঠাইয়া দিতে 
সাহেব এ গ্রন্থ পাঠ কাঁরয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন 


১০১101175 


বলেন। 

কিনা এব? পন্মা সম্বন্ধে আলোচনা কারবার জন) পুনরায় 
মহধির নিকট উপপ্চিত ভইয়াছিনলন কিনা তাহা জানিতে 
পারি নাই । এট ঘটনা ছারা ইভা বুঝা যায় যে খধিগণ 


প্রচারিত বিশুদ্ধ, আদিম হিন্দপম্মতঝ সধ্বন্থে সম্পর্ণরূপে 
ইংরাছের সাভতত একমন হইয়া বঙ্ধভাবে আলাপ 
পরিচর করা, এব ধম্ম প্রসঙ্গ করা হাভার উপনিষধ-স্সপা- 
মগ আত্মার পৃঙ্গে অসম্ভব ছিণ। 

গ্াঈপন্মের এ্াতি মহাঁষর যে প্রাতর অভাব হইবে 
তাহাতে বিশ্ব়কর 1ঝ্ডুত নাহ । খরা ধন্য এুঁসংস্কারময় ধন্য, 
ব্রাহ্মপন্মের সম্পূণ (বিপরীত বলিলেও অক্রাঞ্তি হয়না; পরস্ত 
্রীষ্টে টরিব্র পূণ আরশ মানণ চরিত্রের নিয়ে অবস্থিত, এবং 
খাষ্টের উপদেশের মধ্রো একটাপ বচন নাই যাহার 
সার বা গন্ম হিন্দ শাঙ্ষে পাওয়া যায় না। হিন্দশাস্তে 
অপাত, প্রকৃত হিন্দপশ্বাজ্ঞ কোন চিনা রষ্ট বা গ্রীষ্টবাদে 
শদ্াবান্‌ হইতে পারে না। ঘিণি উপনিষদর্দপ আপ্যাত্মিক 
ভিমানয়ের অভাচ্চ শিখবে গ্রতিচিত ভয় স্ব্গেরদিকে, 
ব্রহ্গেরাঁদকে স্থির দষ্টি পক্গণ পূর্বক .অবস্থান করেন, তিনি 
সেই অত্যুচ্চ পৈমালার পাদদেশ ধৌতকারী পঙ্কিল নদীর 
গত দষ্টিপাত কাঁরবেন কেন ॥ 

স্তখ ও আত্মপ্রসাদ | 

মহষির নিকট একদিন উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে 
ভৃত্য আসিয়া বলিল অমুক বাবু আসিয়াছেন। মহর্ষির 
মাদেশান্গসারে ভৃত্য তাহাকে তাহার নিকট লইয়া আসিল। 
বাবুটি কলিকাতা নিধটবন্তী কোন উপনগর [নবাসী 
জমিদার । ইনি অতুল ধনের আধপতি, বয়ঃক্রম চল্লিশের কিছু 


আঙ্ু 


এমন 


ওর সংখ্যা পা 


উরি সঙ্গে একজন রা, ইন মহস্ধির নিকটে 
পূর্ব্বে দুই একবার আসিয়াছিলেন। উপস্থিত হইয়াই ধর্ম 
প্রসঙ্গ আরস্ত করিলেন। জমীদার মহাশয় অল্পকালমাত্র 
ধন্দালোচনায় মনঃসমর্পণ করিয়াছেন,কথা বাণ্তায় এরূপ প্রমাণ 
পাইলাম। ধর্মের জন্ত বা শান্তির জগ্ত তাহার বড়ই 
ব্যাকুলতা দেখিলাম । পান্মিক হলে ঈশ্বর সুখ, এশ্বধ্য 
শাস্তি সকলই দেন, ইনি এই মত প্রকাশ করিলেন । মি 


তাহা শুনিয়। বলিলেন পনা, তাভা নঙে। ধন্ম ভুখৈশ্বযোর 


দ্বার নঠে। দ়ভাবে সব্বতোভাবে পর্মপালন করিতে গেলে 
এ পৃথিবীতে অনেকের ভাগো ছঃখ দারিদ্রা ঘটে । কিন্তু 
ধন্মপালন করিয়া ধাশ্মিক ঈশ্বরের নিকট হইতে যে পুরস্কার 


পান তাহা পাথিব স্খৈশ্বষ্য অপেক্ষা অনেক নারি ৷ পম্যের 
পুরস্কার আত্মপ্রসাদ, সুখ নঠে 1” জমাদার নহাশয় এই 
উত্তর পাইয়া কিঞিৎ শরণ স্তস্তিত ঠইয়! ভিলেন ; বিশ্বায়া- 
বিষ্ট হইয়া যেন আন্মণস্ক ভাবে বলিতে পাগালেন, 
ধর্মের পুরস্কার সখ নভে 9 ধন্মের পূরস্ক।র স্থ নহে)? 
ম5ষি ঠাঙার কথাণ মণ আর৭ বিশদরূপে তাহাকে বুঝাতে 
লাগিলেন, কিন্ত জমীদার মহাশয়ের ভাব হাব দেখিয়া স্প্গ 
কি একটা আশা লইয়া আসিয়া, 
ছিলেন, ভাঙ্গির] 
বিদায়ের পুব্ে ঈাগর মখের ভাব ঘেন বলিতেছিল, পৰাচ্মের 
ঈশ্বর বখন পন্মের পরিবাণে স্রথ দেন না, তখন আনঙ্গধন্থে 
আমার আশা সিটিবেনা |” লোকটির আপাত্মিক বোধশন্তি 
এতই হীন যে মাত্মপ্রসাদের মহন ৪ গুধস্ড নভ্যির বিশদ 
ব্যাখ্যা স্বন্তেও উপলব্ধি করিতে পা্ধিলেন না। সম্প্রতি 
শুনিয়াছি নানা সাংসারিক কারণে উন্ত জমীদার মহাশয় 
অতান্ত অসুখে ও অশান্ততে কালঘাপন করিতেছেন। 
নব-দীক্ষিত অনুতপ্ত যুবক ও মহষি | 
১৮৭০ [কিম্বা ১৮৭১ সালে আর ব্রাঙ্মপমাজে এক বুধবার 
দিনের উপাসনার পর একজন যুবক ্রাঙ্গধর্থ্মে দীক্ষিত 
হয়েন। 'প্রতিজ্ঞাগ্রহণের পর মণধি তাঁভাকে উপদেশ দেন। 
উপদেশের মর্্স্প্শী বাকাগুলি মুবকটাকে এরূপ ব্যাকুল 
করিয়া তুলিল যে সে অস্থির হইয়া আর্তস্বরে ক্রন্দন করিতে 
আরম্ভ করিল। উপদেশ শেষ হইন্প, তখন সে অপিকতর 
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। মহষি তাহার সম্মুখে 


তি ৬ 
“রা এ 


বোধ হইল মেন তান 


মভষর এ কগায় সে আশা গেল। 


মহষি দেবেসুনোথ ঠাকুর । 


ক 


উপাৰট হইয়া তাঁর সানা নি রি । আপি: 
দগ্ধ যুব “আমার পরিত্রাণ নাই” “আমার উদ্ধার নাই” 
অনবরত এই প্রকার হতাশোক্তি করিতে লাগিল এবং বন্ত 
ছারা মুখ আবুত করিয়া অবিরামে ক্রন্দন করিতে লাগিল। 
উপাসকদিগের মধ্যে অনেকে মুগ্ধ হইয়া এই ব্যাপার দেখিতে 
শগিলেন, কিন্তু নব-দীক্ষিত যুবকের অনুতপ্ত হৃদয়ের উদ্ধে- 
লতা প্রশমনের কোন চিহ্ন ন! দেখিয়া একে একে তাহার! 
গ্ুহে গমন করিতে লাগিলেন । একঘণ্টা কাল অতিবাহিত 
হইয়া গেল, খুবকের ক্রন্দনেরও শেষ নাই, সাস্বনা 'প্রদানেও 
মহযিরও ক্লান্তি নাই । ক্রমে সমাজগৃহ প্রায় লোকশূন্ত 
হইল; রাত্রি অধিক হতে লাগিল দেখিয়া আমিও গৃহে 
এরত্যাবন্তন করিলাম । 
এলাহাবাদ ব্রাঙ্মসমাজে। 

১৮৬৮ সালে আমরা এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতে- 
ছিলাম । নীলকমল মিত্র মহাশয়ের “লাল 
কুসিগর আনাতদুরে আসাদিগের বাসা ছিল। এ বৎসরের 
শাতকাল মভধিদেব এলাহাবাদে উপস্থিত হয়েন। তিনি 
মিত্র মহাশয়ের আতিথ্য গ্রচণ করিয়া “লাল কুঠিতে”্ই 
আবগ্িত করেন। রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট একটা দ্বিতল 
বাটাতে তখন এলাহবাদ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইত । 
৬ মিত্র মহাশয় এবং তদায় পত্র শ্রীণুক্ত চারুচন্ত্র মিত্র মহাশয় 
এলাহাবাদ বাহ্ষদমাজের সঠিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগদান করি- 
তেম। মহধির আগমনে এলাহাবাদ ব্রাহ্ষসমাজের বিশেষ 
উৎসব হয়। স্মরণ হঈতেছে লাল কুঠি হইতে মহ্ষির সহিত 
আমর। কযেকজনে উপাসন। গৃভে যারা করিলাম। ছ্িতলের 
দাঘ হলটি লোকে পুর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মহষি বেদীতে 
আসন গ্রহণ করিয়া শাচাধোর কাধ্য করিয়াছিলেন । 

দীর্ঘ-জীবন। 

পরলোকের জন্য সম্যকন্ধপে উপযোগী হইবার পক্ষে 
মানের দীর্ঘ জীবনের প্রয়োজনীয়তা আঁছে, বোধ হয় 
মহধির ইহা ধারণা ছিল। পশতায়ুবরৈঃ পুরুষ” এই শ্রতি- 
বাকা ্টাহার মুখে একাধিকবার শুনিয়াছি। পুরুষ কে না 
ঘিনি আত্মাবান। সবিশেষ বিশ্লেষণে এই বাক্যের অর্থ 
ঈহাই দীড়ায় যে ঈশ্বর গ্রাতিষঠিত সকল নিয়ম পালন করিয়! 
মান ইহলোকে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিলে তাহার 


পরালোকগত 


১৩৮ 


আত্মার কল্যাণ সাধিত ভয়। উহলোকে আগ্মা যতদুর 
পরিপরুত্া প্রাপু হইতে পারে তাহা লাভ করিবার জন্য 
ক্র ধারের সায় শাণিত পর্মুপাথে শতবৎসর বা হন্দপ দীঘকাল 
ব্যাপিয়! চলিতে হয়। ঘিনি শাম্মাবান, ভ্োোগস্তথ দাহাকে 
প্রলুব্ধ করিতে ক্ষম, একমাত্র আত্মার উন্নতির আকাঙ্ঞন 
তাহাকে শরীর পালন করিতে প্রোত্সভিত করিতে থাকে । 
এই পবিত্র আঁকাল্স্ণাই মহধিকে 
যত্রশীল করিয়াচিণ। 
নাকে কঠোর নিয়মের অধীনে পাপয়াছিলেন | আহার 


পা 8 
ঠা! 


সম্বন্ধে সিত।চার € বিভিতাচারই ঠাঙান পথ জীবনের একটা 


এগারপালনে আতীপ 
স্বাস্তা ৪ বপ রক্ষার আগ তিনি আগ, 


প্রধান কারণ ছিল। একবার তাঙার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেলে তিনি মামাকে ছজ্ঞাস| কাঁপলেন, “গ্োমার শরীর 
কিরূপ ?” আমি বপিলাম, আমার অপারপাক জানত আস্মগ 
পূর্ববৎ্ই আছে ।” প্রনরায় (এজ্ঞাসা করলেন, একোন উবধ 
বাবহার করিতে কি 2” আম বলিলাম, “গতাহ অনেকটা 
লেবুর রম পান করি |” ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বপিলেন, 
“তুমি থানিকটা লেবুর রস খাইয়া পরিপাক সবদ্ধে নিশ্চিশ্ব 
হও, [কন্ত দেখ আমাকে এখন গ্রতাত কোন্‌ জিনিষটা 
খাব, কোন্টা না খাব আর কতটাই বা খাব, সে সমন্ধে 
অনেক বিবেচনা ও বিচার করিয়া আহার করিতে ভয় ।” 
মহর্ষির এই কথাগুলির সভিভ আমি আমেরিকার একগন 
প্রধান চিকিৎসকের মতের সম্পূর্ণ একা দোঁতে পাইলাম । 
সে চিকিৎসক বণিয়াছেন,11 ৪ ৮0) 27008100৮01 
0090৭ 0০076 0711 76001701000 011176 ১551০])), 
৬৮০ 51211 110৮0110111 1" দেখিলাম স্বীর গভিক্ঞতা 
বিচার বলে মভর্ষি স্বীয় স্বাস্ঞা-রক্ষা সন্বদ্ধে যে শিরম গ্ির করিয়া 
লইয়াছেন, সুদূর আমেরিকার একজন শারীরতন্বণিৎ 
পণ্ডিত বিজ্ঞানের নিয়ম প্রয়োগে সেই মতোই উপনীত 
হইয়াছেন। কিন্তু কেবল শারীরিক নিয়ম পালন কিয়া 
মহর্ষি দীর্ঘগীবন লাঁভ করেন নাই । শান্থ দাস্থ সমাভিন্ট 
না হইলে পরমার়ু বদ্ধিত হয় না। 
খধিত্ব। 

শুনিয়াছিলাম স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনই সর্বা প্রথমে 
পৃজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথকে “মহমি” আখ্যা প্রদান করেন। 
মত বিভেদ থাকলেও কেশবচন্ত্র তাহার ধ্যানপরায়ণতা 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাখ। 


9 যোগনিরত ভাবে খধিত্ব দর্শনে অপারগ হয়েন নাই। 
গর দশন শন্তি বদি খাবজের প্রধান লক্ষণ ভয়, চক্ষম্মান 
আজ! খহার তিনিই বাদ খাব নামের বাচ্য হয়েন, তাহ! 
ভষ্টলে এই মাম পুঙ্গপাধ মহাশয়ের মে সম্পূর্ণ উপযোগী 
১ইয়[ছিল তাহা ধাভাপা কেশবচনর গায় তাহা সহবাস 
লাভ কর্ণিয়া তাহার পন্মপ্রকান্ির বিশেষত এরদয়ঙ্গম করিতে 
ধিনি 
যৌবনকালে বগিয়াছিলেন, সম্পখের দেয়াল ধেমন দেখিতেছি 


পারয়াছিলেন হাহারা সকলেই শ্বাকার করিবেন । 


(সনি ঈশ্বরকে সবণ দোঁখিতেছি, এবং যৌবন কাল হইতে 
সু্যকাল পথান্ সন্বথা 'নই বাবশান্রণারী ঈশ্বরপশন শক্ভিব 
পারচয় দয়া গিয়াছেন তাহাকে খান বলিলে খধি নামের 
গৌরব পিলুনাণ হানি করা ভয় না। খধি শোর দে কয়েকটা 
মাদারণ অথ আছে মে কধেকটা আথাগ্তসারেণ এ নাম 
পুজাপাণ দেবেনশাথের পতি প্রথা হহযাছিল। প্রথম অথ, 
গিনি সা-সারিক গণ ভাগ কারা জানগগে গমন করিয়াছেন 
ভিন খাধ ২ ছিতায় অথ; বা তইতে বিগ্ভা, সভা, ৬প, 
ও তি এঠ সকল সম্যক পাপ নিরাপত্ হয় চিনি খাঁষও 
নায় অথ, মিনি পরনার্গে সনাক দষ্টি গ্রাপন পুর্ব সর্ববতে।- 
গাবে পরোপকীর করেন তিনি খবি; ৮%খ অথ, বিনি 
সাংসারিক বিধয় ৬ইতে বিরত ভহয়া পন্মচন্তায় মনোনিবেশ 
করেন তিনি খগি; পঞ্চম আসথ, খান ব্র্গতন্থানুসন্ধানে 
শিক থাকেন [তিন খান দাখায় খবির একটা লক্ষণ 
বাণয়। শান্দে উত্ভি ভইয়াছে। এই শাপীরিক লক্ষণটাও 
মহধি দেবেন্দনাথে বর্তমান |ছল। 

গ্াচান আরতের ভ€জ্ঞানপরাযূণ বরঙ্গনিষ্ঠ খধিগণের 
প্রত পুজাপাদ দেবেন্দ্রাথের গভীর, অচলা ভান্তি ছিল। 
হ্বতরাৎ সেই উচ্চ নামে তিনি অভিহিত হইভেন বলিয়া 
তান মনে মনে লাঁচ্জত হতেন । আমার পিতৃদেবের মুখে 
শুণিয়।ছ একাদন বোডাসাকোর বাটার বারান্দার চতুর্দিকে 
অনেকগুলি ফুল গাছের টবের মধ্যভাগে চৌকির উপর 
উপাবঈট হইয়া কখোপকথনকালে মনবি হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন, “দেখ এই গাছ্গুলি হচ্ছে আমার তপোবন ; 
আর আদি খাঁষ।” জ্ঞান, ধর্মী, পবিব্রতায় ধিনি যত উচ্চ 
হউন না কেন, অহঙ্কাশূন্য হইলে তাহার মনশ্চক্ষ সমক্ষে 
জ্ঞানের, পর্মের € পবিওতার উচ্চতর আদর্শ উদণাটিত হইয়। 
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য় তর (রা তা চাকে য্ত উচ্চ ভাবে তিনি আপ- 
নাকে তত উচ্চ কখন ভাবিতে পারেন না। এই সুন্দর 
আধ্যাত্মিক নিয়ম মানবাত্মার অনন্ত উন্নাতর ভিন্তি। 
পূজাপাদ দেবেন্রন।থে আমরা যে খবিভাঁব দেখিয়া স্টাহাকে 
মহধষি না বলিয়া বিরত থাকিতে পাঁরিভেছি না, তাভার 
নিজের উন্নত হৃদয়ে খঘি ডাবের যে আদর্শ ছিল তা 
তদ্পেক্ষা ঘে অনেক উচ্চ তদিনয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে 
না, তরাত লোকে তাভাকে মরি বলিঘা থাকে বলিয়া ঘে 
তিনি তাহা লইরা পরিহাস করিবেন নাহা কিছ আশ্চধ্যেণ 
বিষয় নহে । 

পজাপাদ দেবেন্দনাগে খমি হাবের ঘেনপ সমাবেশ ভইয়া- 
চিল তাত। বন্ঠমাল গণের সাধারণ লোক-পরিচিত আঙ্গ ফোনি 
চিন্দ সন্ধানে দেখ' যাঁয় না। তাঙ্গার এই গধিক লালের 


ষ্টান্ত ঠি 


এ কালে ঠা ভান ঘে কেহ 


হন্দজাতির পক্ষে অতি কলা ণকর হহাবে আন্দেই নাই । 


গাপু হইতে পারেন তাহা 
বোধ হয় কেন পিশাস করিছেন না । কিন্ত এদবেন্ন।থের 
জীবন পগা।পেচনা করিলে কাভারদ মনে সে অবিশ্বাস 
ভিঠিতে 
সিদ্ি সকলের স্গারপাপাঁন মতে 


সাপনার আনীত বলিয়াইি আনেকের পারণা ১ইয়াঁচিল, কিন্তু 


পারিবে না। সাপনা সকলেই করিতে পাবে না, 


বন্টগান কালে খখিস্ব 


মচধি দেবেন্দনাগ ভাতা 'একালের আপঃপাতিভ চিন্দগাণের 


সাধনার আন্ককতত করিয়া দিয়া গিনাঞ্ছেন । ইহাই ভাঙার 
পার্থিব জীবনের পরম গৌরব ৪ সাথকতা । 


জ্রীযেোগীন্দ্নাগ বন্ড । 


কাম 


নেপাল হিমালয়ের ক্রোছুণস্তিত এক বিশ্ঠীণ পাব্সভা গ্রদেশ। 
ইহা দৈথ্ধে ৫০০ ক্রোশ এবং প্রস্থে ৯৭ ক্রোশ 
পর্যন্ত হইবে । ইহার উত্তর সীম তীববত, পুর্ষে সিকিম, 
পশ্চিমে রোহিলখণ্ড এবং কুমায়ুন, দক্ষিণে হিন্দন্তান। 


হঈতে ১৫০ 


১৮১৬ খুষ্টাব্দে সিগাউলির সদ্দির পৃর্ষে নৈনিতাল, মস্তুরি : 


এই যে বিস্তীর্ণ 'প্রাদেশ ইহা 
একশত বিংশতিবসর পুব্ধে 


প্রভৃতি ইহার আন্তগত ছিল। 
স্বাধীন হিন্দুরাজার অধীন। 


কাম । | 


১৩৯ 


এদেশ হনদরাজার অদীন ছিলনা না। নেয়ার নামধেয় বৌদ্ধ- 
ধণ্মাবপর্ধথী এক মিশ্রজাতি এদেশে রাজত্ব করিত। ১৭৮৭ 
ৃষ্টানদে গুধাবংশায় পূর্থীনারায়ণ নামে জনৈক হিন্দু নরপতি 
নেওয়ার রাঞাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সমুদয় নেপালে 
রাজা বিস্তার করেন। নেপালের বণ্তমান নরপতি রাজা- 
পিরাজ পৃগাবীরবিক্রম ইহারই বংশদর। একদা মারাঠা- 
দগের গ্রায় বর্তমান নেপালেও মন্্রীরাজতব প্রচলিত ছিল। 
কাতন% নেপালের রাজধানী । ইহা সমুদ্ূতল হইতে 
৪১৫০* কুট উচ্চ। এক বিস্তাণ উপত্যকার একাংশে কাটমু 
সহর অবাস্থত। পুবৰব পশ্চিমে এই উপত্যকার ধৈথ্য প্রায় 
২৭ মাহল হইবে গ্রস্থে উদ্ভর দা্খণে প্রায় ১৫ মাইল। 
পাটম% আগমন কালে চন্দগিরপ শিখরদেশ হইতে এই 
[বন্তাণ ডপতাকাটা টিএপটের গায় চক্ষের সম্মুখে উদঘাটিত 
হয়। হহা চত্যুর্দকে উন্নত পব্বতমালায় অবরুদ্ধ *, কেবল 
ধাগণে বাঘমতী এপার |নর্গমন স্থলে এক বিচ্ছেদ আছে। 
এতরগপ কিশ্বদন্তা আছে, অতি গুরাকাণে নাগবাস নামে এক 
প্রকাণ্ড পান্দতা ই ছিপ । আন্জুক্জ। বোধিসন্ব নামে চীন 
হতে সমাগত এক মহাত্মা স্বায় তরবারির আঘাতে 
পর্বত তদ কাঁরয়া ইর বা!ররাশি শির্গমনের বাবস্থা করিয়। 
দেশ। মনয্যের আবাসের উপযোগী 
এই কিশবদন্থা অণেক কারণে নিতান্ত অমূলক 


দেশে 
তখন ভঠতে ইভা 
হইয়াছে । 
বলিয়া মনে ৬য় না । করণ এই উপত্যকা! একেখারে সমতল 
এবং কঙ্গরশুগ গদীতলের হায় পঞ্পলময়। যদি এখনও 
কোন উপায়ে বাঘমতী নদার বারি নিগমনের পথ সম্পূর্ণরূপে 
বন্ধ করিয়া দিতে পারা যার, তাভা ভইলে এই রমণীয় 
উপত্যকা ভাবখাতে পনরায় পাব্তা হুদে পরণত হইতে 
পারে। 

কাটম'$ সহর পূর্বে কাজিপুর নামে অভিভিত হইত। 
৭২৩ খুষ্টাবে রাজা গুণরাম দেব এই সহর প্রতিষ্ঠা করেন। 
একদা তিনি মহালগ্দীর পুজ। করিতেছিলেন। এমন সময় 
স্বপ্লে দেবা হাহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, “বাঘমতী এবং 
দিও নদীর সঙ্গম স্থলে এক সহর |নন্মাণ করিতে হইবে। 

* পবদিকে মভাঁদেবপোথরি, উত্তরে মুনিচর, শিক্তুপুবি, কুকনি, 


কাটছিল, পশ্চিমে নগর্জন, দক্ষিণে চন্দরগিরি, চম্পাদেবী, ফুরফিং 
ফুলচক (সমুদ্র পঙ্জ হইতে ৯৭২০ ফুট উচ্চ)। 


১৪০ 


পুরাকালে তথায় নীমুনি তগস্তা করিনা ডিরট চা 
নৃতন সহরের আরুতি দেবীর খড়েগর স্টার হবে । এ সহবে 
প্রতিদ্দিন লক্ষ টাকার কারবার হইবে ।”  শুভলগ্নে রাজা 
পাটন হইতে কাস্তিপুরে রাজধানী পপিবন্ঠন করিলেন । 
সহরে ১৮,০০০ গৃহ নির্মিত হইল । লক্গী পতিজ্ঞা করিলেন 
যতদিন না সহরে লক্ষ টাকার কারবার হয়, ততদিন ন্দিনি 
এই সহরের অরধিষ্ঠারী দেবা হইয়া "বপ্তিত্ি করিবেন। 
বর্তমান সময়ে কান্থিপূর নামের পরিবন্তে ইহা কাটমণ্চ নামে 
অভিভিত হইয়া থাকে । 
প্রাসাদের সন্নিকটেই কাটগণ্ড নামে 'এক কাটের গভ 
অগ্ভাবধি বিদ্যমান আছে । গৃ্ান্দে রাজা লঙ্গিণা 
সংহ মল্প ইভা ফকীরদিগের আবাসের জঙ্গ নির্শিত করিয়া- 
ছিলেন। এই কাটমণ্ড অর্থাৎ কাঁ্ঠময় নিকেতন সইতে 
কাঁটমণ্ নামের উৎপত্তি যদি9 এই কঠিময় নিকেতন 
অতান্ত পূরাতন হইয়াছে তথাপি ইহা 
আশ্য়রপে দণ্ডায়মান মাছে । 
রাজবংশের রাজধানী বটে কিন্ত নেওয়ার বাজাদিগের রাজ্য 
কালে পাটন, ভাতগ[গ%, কীন্টিপুর পরড়তি প্রধান সহর ছিল । 
এই সকল সহর পৃন্নে প্রাচীরবেষ্টিত ছিল 'এব* ছিন্ন ভিন্ন 
দ্বার দিয়! সহরে 'প্রবেশের পথ ছিল। সচরাচর এই সকল 
দ্বার উন্মুক্ত থাকিত, কেবল মন্ধ বিগ বা 
বিশেষ কারণে কদ্ধ তইভ। 
প্রবেশদ্ধার সকলের কোন চিক্গ নাট । 
তাহা ক্রমে লোপ পাইশ্াছে। এইদূপে কাটম? 
সহরে প্রায় ৩২টী প্রবেশদ্বার ছিল। বদি পাঁচীর নাই 
কিন্তু সহরের সীমা নির্দিটি আছে । এই সীমার মধো কোন 
নীচজাতীয় ব্যক্তির বাস করিবার ভপিকার নাই৷ এব, 
আরও অনেক নিয়ম অগ্ঠাবধি প্রচলিত আছে । বাঘমত 
এবং তাহার শাখা বিষ্ুমতী এষ্ট কাটম€% সহর বেষ্টন করিয়া 
প্রবাহিত হইয়াছে । সবের ঠিক মপাভাগে নেওয়ার 
রাজাদিগের পুরাতন প্রাসাদ অগ্ঠাবধি দণ্ডায়মান আছে। 
বর্তমান সময়ে এই বিচিত্র প্রাসাদমালা হন্নমানঢোকা নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে। সিংহদ্ারের সম্মুখে হম্সমানের এক 
প্রকাণ্ড বিগ্রহ দণ্ডায়মান আছে। ঢোকা অর্থাৎ দ্বার । 
এই বিচিত্র প্রাসাদের দার স্ব্নির্মিত। বাহির হইতে 


সহরের মধ্যভাগে পুরাতন বাঁজ- 


১৬১৬ 


এপন € ফকীরদিগের 
কাটমণ বর্ভমান গ্রর্থা 


আগ কোনন্ধপ 
পাচীর ঝা 
গর্গা রাজচুকালে 


বর্তমান সমসষে 


প্রবাসী | 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


চি ইহার ইরাদ চা রতি রি মনে হয়। 
ইঠ।র গঠন প্রণালী বর্তমান রুচিসঙ্গত নয়। বর্তমান নরপতি 
এই প্রাসাদে অবস্থিতি করেন না। হনুমানঢোকার সম্মুখে, 
এবং চত্র্দকে নানা স্দশ্ত দেবমনির স্তস্ত গ্রভৃতি পুরাকীর্তি 
সকল বিগ্যনান আছে। বস্ততঃ এ স্থানের দৃশ্তটা মনোরম । 
হন্তমানঢোকার অদূরে ভৈরবের এক প্রন্তরনির্মিতি বীভৎস 
স্যাহার চক্ষ গোলাকার, দস্তপংক্তি ভীষণ 

তগ্নমানঢোকার গ্রায় ৪০০ হাত দূরে 
কোট নামে এধ নব্য ধরণের গুহ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বাহারু(ততে ইভার কোন বিশেষত নাই বটে কিন্তু বর্তমান 
ঈতিাসে ইহা অতান্থ প্রসিদ্ধ। ১৮৯৬ থষ্টান্ধের ১৪৯ সেপ্টে 
দূ 'এখানে এক ভীষণ হশাাকাও অন্ঙ্ঠিত সেইদিন 
নেপালের অপিঝাংশ সন্তাস্ত পরিবার নার়কহীন হইয়া পড়ে। 
এবং সেই দিনই প্রপ্রসদ্ধ জঙ্গ বাভাছরের অভ্তত্তপূর্বা 
গৌরবের ছার উদনাটিত হইয়া যার । তাই আজ কোট্টের 
দিকে দষ্টিপাত করিলে রল্তান্ত স্মৃতি ভয়কে ব্যথিত করিয়া 
সহারের সর্ধাপেক্ষা বুতৎ বাজার ইন্দ্চক। 
ইন্দচক ক্লিকান্তার বড়বাঞার বলিয়া শ্রম ভয়। বিলাতী 
পণ্যদ্রবো ইভা সুশোভিত ।* সহরের রাস্তা সকল অপ্রশস্ত 
এবং গ্রস্তরনিশ্মিত 'এবং অধিকাংশ স্তান অত্যন্ত অপরিষ্কার ; 
৪ পাশে উন্নত দ্বিতল গত সকল দেখতে গাপ্রয়া যায়। 


প্রতিমূর্তি আছে ; 
ভাবে গ্রকটত। 


হয়। 


হেলে। 


হ্ডা 


এ সক্ণ গু» আমাদের দাশের গৃহের শ্তায় নভে | কারুকাধা- 
চিত কানের বাগান্দা প্ররতোক গে প্রধান সৌন্দষ্য। 
গুহ সকল ক্ষুদ্র আলোকশুগ__গবাক্ষ সকল শ্ুদ্র ও বিচিত্র 
কারকাধ্যে শোভাধক্ত । বন্তমান সময়ে এনসাধারণের রুচির 
পরিবর্তন হইয়াছে ; এখন কাটমএ সহরে কলিকাতার 
গায় প্রকাণ্ড সুশোভিত অট্টালিকা সকল নির্মিত হইতেছে। 

সহরের বাহিরে উত্তরপূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড ময়দান 
আছে। উহা! দৈঘ্যে প্রায় এক মাইল হইবে এবং প্রস্থ 
প্রায় তাহার এক তৃতীয়াংশ । এই স্থানে সর্বদাই কাবাঁজ 
খেলা হয়। ইঠাকে টুনি খিল বলে। ইহা অনেকটা 
কলিকাতার টি শ্তায়। টুনি খিলের মধো তিনটা 


্ স্বাধীন রাজা নেগদে ধিলাতী পণাজ্জবোর প্রাধান্য বড়ই কুলক্ষণ। 
তথায় স্বদেশার তরঙ্গ কি পৌছে নাই? সেখানে পাজশ্তি স্বদেশীর বিরোধী 
ন। হইবারই কথা । সম্পাদক ! 


তি নিতে সা রা টি ১ টি জঙ্গ বিন হী বীর 
শামসের, (৩) ভীমসেন থাঁপা। টুনি খিলের দক্ষিণে প্রকৃত 
কাটমণ সহর। বর্তমান সময়ে টুনি খিলের চতুদ্দিকে 
অনেক স্বদৃশ্ত প্রাসাদ এবং অটালিকা সকল নির্মিত 
হইয়াছে। এই সকল অটালিকা সম্পূর্ণ নন্তন ধরণের । 
এই প্রশস্ত ময়দানের পুব্দদক্ষিণ কোণে বন্মান প্রদান 
মন্ত্রী মহারাদ চন্দ্র শামসের বাহাদুরের শ্বেত সৌপমালা 
দণ্ডায়মান থাকিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে । মহারাজ 
চন্দরশামসের সাতেবের প্রাসাদের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ভতপর্ব 
প্রধান মন্বী স্প্রসিদ্ধ জঙ্গ বাহার মহাশয়ের থাপাথনীর 
দরবার দেগিতে পাঁণয়া যায় । বাঘমন্তীর চাপ ত্রীন হইতে 
এই সকল প্রাসাদমালা কাটমণ পবেশ কালে দর্শকের 
নয়নগোচর হয়। এই স্থানে সম্প্াতি 'একটী নতন পল 
নিশ্মিত হইয়াছে । বীর শামসের মভারাজার সময়ে কাটমএ 
সহরের বিশেষ শ্ীণদ্ি সাধিত হইয়[ছে। 

টুনি খিলের পশ্চিম দিকে তাঠারই পতিষঠিত বীর 
হাসপাতাল ও দরবার খুল শোভা পাইতেছে | উদ্ভরে লাণী- 
পকুর, এবং মহারাজ বীর শামসের সাহেবের অতি স্শোছন 
লাল দরবার নামক প্রাসাদ । ব্রাণীপকুরের মধো একটা 
এই স্মন্দর সরোবরটা “গায় ৪০০ বৎসর 
পূর্নে রাজা প্রতাপমল পরশোককাতরা পড়ীর সাক্তনার 
জন্য প্রন্থি্িত করিয়াছিলেন : এব ভারতবর্ষের সমূদায় তীর্থ 
তইতে পবিব্রবারি আাঁনিয়া উাঁতে রক্ষিত শইয়াছিল। 
অগ্যাবধি এই সরোবরের দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরনিশ্শিত 
হস্তীর উপর প্রতাপ মল্প এবং ভাঙার রাণীর প্রতি 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রক্ষরিণীর পূর্ব পারে বীর লাইবেরী 
এবং ঘটিকাগুহ আছে। উভা9 বীর শামসের মহারাজার 
কীষ্তি। তিনি কাটমণ্ঠ সহরে ডেন এবং গুলের কল 
নির্মাণ করিয়া সহরবাসীর গ্রভৃত উপকার করিয়াছেন । 
তিনি নানা উপায়ে কাটমণ্ সহরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া 
গিয়াছেন। 

অগ্যাবধি কাঁটমণ সহরের পথপার্থ্ে আলোকের কোন 


দেবমন্দির আছে । 


ব্যবস্থা নাই। এই একটী বিশেষ অভাব এখনও অপূর্ণ 
আছে। বীর শামসের মহাঁরাজার লাল দরবারের উত্তরে 


রাঁণা পরিবারস্থ অনেক গএসিদ্ধ বাক্তির শদ্শ্ঠ প্রাসাদ সকল 


কাটমতু। 


১৪১ 
আরও উত্তরে বর্তমান নরপতি 
মহারাজা পিরাজ পৃথুবার ধিক্রমের শাহের রাজভবন। তিন 
এখন হনুমানছোকায় অবস্থিতি করেন না। সহরের 
একবারে উওরে পব্বতের পাধদদেশে ব্রিটিশ রোসিডেন্সি। 
টুনি খিলের পশ্চিম-দক্ষণ কোণে কলিকাতার অকটারলনি 
মন্ধমেন্টের অনুরূপ একটা মন্ুমেন্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহ] ক্'বথ্যাত বাগমধী ভামসেন থাপা নিম্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। মন্ত্রমেণ্টের বানকটেহ তাঠার বাঘ দরবার নামে 
পাসাদ অগ্থাবদি আছে। টুনি খিলের পশ্চিম দিকে বীর 
হাসপাতালের সন্নিকটে আর একটা দ্রব্য স্থান আছে। 
হা মন্ক।লের মানার । শ্বয়ং পরাণ! মহারাজ ইহার সম্মুখ দিয়া 
কখন হহাকে দশন না করিয়া গমন করেশ ন।। মান্দরটা 
অত্ান্ত সম্ভবতঃ বৌগ্গগণ হা স্থাপন করেন 
কিন্তু ব্তমান সনয়ে বা হিন্", সকলেহ ভহাকে আপনার 
কারয়া পইয়ছেন। উহার প্রত সম্পার্তি এবং |বস্তর 
উপাসক। ধগত পাশ বৎসরের নধ্যে টুন খিলের 
৮$দ্িকের হম্মাধলার দারা সংরের সৌন্দযা বিশেষরূপে 
বদ্ধিত হইরাছে। আবহমান কাপ ইইতে টুনি খিল সৈগ্ত- 
ধগের জঙ্ আমিতেছে। 
'্তাধন শুয্যোপয় হহতে না গানে রণবাস্ত 
এবং কাব।জ খেলার সময় সেগ্ধগের অন্ত্রের ঝঞ্ধনা এ 
ইহয। থাকে । কারণ, সেনিক [বভাগহ নেপাল রাজের 
সমুদার অথ সাম্য এন কাখয়। আছে । নেপাল রাজ্যের 
নাম শানবার পুব্বে গুথা সোনকের খ্যাত শানয়! 
আসতো, [কন্ত হঠাদগের বাস্থাকাঁতি চাণচলন কোনরূপ 
বাত কিখা গৌরব ব্যপক শহে। কাটমএ সহরের প্রাসাদ 
সকণে? সৌন্বগ্য অপেশন ইছার প্রাকঁতিক লৌন্দয্য 
আধকতর মনোহারী। ছুভেছ প্রাকারের সায় চতুদদিকের 
স্থনাল উন্নত পব্বতমালা, উওর সীমায় দিগস্তএসারী হিমানী- 
মণ্ডিত (এণরশ্রেণ, উদ্দ্রণ আলোকম[ওত স্ুনীণ নভোমগ্ডল, 
শ্ংমণ পুগ্পিত গক্ষলতা, হৃদয় মন বিশুদ্ধ করিয়া রাখে। 
বাতায়ন উপুস্ত করিয়া এই সকল অপুর্ব শোভা দেখিলে 
স্ছদয় আনন্দে উলিয়া উঠে । তখন মনে হয় পুরাণে যে 
কৈলাসপূরীর বর্ণনা আছে তাহা বুঝ এই । হিমাচলের 
অঙ্গে অঙ্গে এত সৌন্দধ্যও বিধাতা ঢালয়া দিয়াছেন 


তে তি যায় । 


পররাতন । 


[বখেবভাবে ব্যবহৃত হইয়া 


হইতে এই 


১৪২ 


দেখিয়া দেখিয়! নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না। দেখি আর ভাবি 
কৰি যথার্থ ই গাহিয়াছেন £-- 
প্তুমি ধন্য ধন্য হে ; 
ধন্য তব ্রেম; 
পন্য তোমার জগত, রচনা 1” 
শ্রীঠেমলতা দেবী । 


দ্রৌপদী 


মানব কল্পনার অপূর্ব সষষ্টি যে নারীকে মহাভরতকার তধায় 
মহা কাব্যের মেরুদণ্ডরূপিশী করিয়াছেন, খাীর গতি 
অবমাননা কুরুকুল নিধনের প্রথম বজ নিনাদ, ভাতার 
অনুরূপ চরিত পুথিবীর সাহিত্যে অতি বি্ল। সংস্কত 
সাহিত্য যে সকল নারী চিত্রে অলঙ্কৃ৬, তন্মধো এ চি' 
সম্পূণ নৃতন। যাজ্ঞসেণী কেবল দোণ বধের জন) পবিত্র 
যজ্ঞবেদী হইতে উদ্ভূতা নহেন, কিন্তু উন্নত নারীত 'গ্রদশন 
করিতে সংস্কৃত সাহিত্যের ভোনক্ান হইতে উদিতা । গাধশ- 
ব্যাগী তপস্তালন্বা ঘে সকল গুণ চাঁরএকে মানবঞ্জের 
উন্নততম শিখরে উখিত করে, ভাহা যেমন ইইাতে ভবাক্ধ, 
তন্দপ অন্যত্র দষ্ট হয়না । পিগন্তুলীন প্রান্তরবঙ্ষে দণ্ডায়মান, 
স্থনীল গগনপটে বিলীন, নিঃসঙ্গ শৈলের হায় এই 
রমণী স্বকীয় অলোকসামান্ত চবিণ গাস্ামো সংস্কৃত সাহিতা 
আকাশের শোভা বদ্ধন করিয়াছেন । 
বহি যজ্ঞসেনের অস্থিতে অস্তিতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, দ্রৌপদা 
যেন তাহারই বহিঃপ্রকাশ। পিতার থে ক্ষমার তেজ ও 
বীরদর্পের উত্তাপ তিনি জন্মাবপি গ্রদয় ভরিয়া গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, তাহ। তাহাকে বাল্যাঁবধি তেজে উন্নত, দপে অটল 
ও আত্মসন্ত্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুঁলিয়াছিল। পরস্পর 
বিরোধী ঘটনাবলীর মধ্যে জীবনে বনবার নিক্ষিপ্ত হইলেও 
এই প্রথর আত্মমধ্যা্দা জ্ঞান তাহাকে মুচর্তের জন্ত আগ 
করে নাই। নুপতিকুলে উতৎপন্না বলিয়া এই আভিজাত্য 
বোধ নহে। ইহা! উন্নত চরিএ সম্থৃত। ধাহারা আধ্যাত্মিক 
শক্তিতে মানবকুলের রাজবংশে জন্ম পাঁরিগ্রহ করেন, তাহাদের 
আত্মাতেই কেবল এই প্রদীপ রাজগ্রী লক্ষিত হইয়া থাকে । 


ফোণরুত যে অপমান 


রত | 


তং ভাগ। 


স্বয়ংবর চারে বিপুল জং জনতরঙ্গের মধ্যে ও সহজ 
উত্স্রক নেত্রের সমন্ষে পিতৃতেজ সমন্বিতা যোড়শবধধীয়। 
ক্ষুকুমারী অকুষ্ঠিতগ্দয়ে সব্ব ক্ষত্রগুণসম্পন্ন কুমার কর্ণকে 
কহিলেন, “আমি সৃত পুত্রকে বরণ 
করিবনা।” রূপ, গুণ ৪ শৌষ্যে আনন্দ্য যুবক সব্বাংশে 
তাহার অন্বূপ পণ হইয়া প্রত্যাণ্যাত হইলেন, কারণ 
তিন ক্গল্রপজ বপয়। পাঁরচিত নহেন। যে তেজোমহিনা 
ও যু পণব্বাশি ভন্গত কশের ভিস্ততে প্রতিঠিত নহে, ক্ষত্র 
কুমাগী তাঠার বগ্বস্ততার আস্থা স্থ(গন কাঁরতে পাঁরিলেননা। 

কস্ত এন সনয়েই এই অঞ্ণা রাজছাতিতার চারে 
দধমনার গর্ষের সাত প্রবল ধন্মানিরাগ এ কর্ভব্যনিষ্ঠার 
রমনায় সপন দপ হয় থে অজ্ঞাত কুপনল পুরুষ দ্রপণের 


প্রভাথা।ন কিনেন ; 


পণে গাগা ঠইয়া কুষ্াকে স্বায় ভ্রাতাদের |নকটে ণহয়া 
[তান « গভার জ্রাতারা গাথিয £ পাজকুমার 
ঞণল তাহা নহে, শঞ্জর উতৎপাড়নে 


গেলেন, 
হহয়(ও পাজাহান ও 
তাভার। ভন্পবেধ। 9 1ভঙ্গোেগজাব।। 

স্ব়খর শেখে দ্রুগদরাজ বুঈথায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“পুঞ্র, ফৌপদা কাহার সতত কোথাধ গনন করিলেন ? 
রা ক শশানে পাঁতিত ভল 2” ধুর 
“গিতঃ, খিনি অনায়াসে লঙ্গয বিদ্ধ কীরযাছিলেনঃ 
রুধত সানন্দ অস্ত্রে নাগবদণ শ্যায় সেই নাগেছতুলা বার 
গঠণ পুর্ববক তাহার অগ্থবন্তী হইয়াছেন ।” 
কি মন্দ 9৪! কিযৎন্ণ পুব্দে থে দাপতা পঞ্চাল রাজ- 
কুমারা বিপুল সভা মধ কর্ণকে প্রতাধ্যান খাঁরলেন, তিনি 
পরন্ণেহ সম্পদ-স্খময় রাজকন্যার জীবন পশ্চাতে ফোঁণয়। 
গতির ভাগ্য সানন্দে নিজ মস্তকে ধারয়া তাহার পশ্চাদর্তা 
হহতে দুশতমাএ হতস্ততঃ করিলেননা । 

পঙ্গবেছা বীর তাহাকে এক কুস্তকারের গৃহে লইয়া 
গেলেন, ইগাই, দ্রুপদ কণ্টার স্বামীর আলয়। এই ভিখারী 
পির গৃহে আসিয়া বিক্রান্ত ছুপতিৰ আদরে বন্ধিতা দৃপ্তা 
পুলী কি করিলেন * 

সায়ংকাদ উপস্থিত ইইলে অন্গজেরা ভিক্ষালনধ দ্রব্য 
আনিয়া অগ্রজের নিকটে অপ্পণ করিলেন। দ্রৌপদী 
শ্ব্ধর আদেশে ভিন্মা গইণ পূর্বক তাহার অগ্রভাগ লইয়া 
দেবতাদিগবে বলি, ব্রাঙ্গণাঁদগকে ভিক্ষা এবং উপস্থিত 


লালিত 


বভিলে নি, 


পুরতমের আজন 


9751 


জন্নাথীদিগকে অননদান করিয়া প পরে মাতা, ও উন গকে চ ভোজন 
করাঈয়। সর্বশেষে স্বয়ং ভোজন কাঁরলেন। সকলে কুশ- 
শয্যায় অজিন বিস্তীর্ণ করিয়া শয়ন করিলে কুন্ধী তাভাদের 
শিরোনাগে এবং দৌপদী তাহাদের পাদদেশে শান ভইলেন। 
রাজকুমারী ইহানে কিছুমাত্র ঢঃখিতা হইলেননা বা তাহাদের 
প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন করিলেন না। এইরূপে 
পাঞ্চালীর বপজীবন আরস্ত হইল । 

কপট দ্যুতে পাণ্পুলদিগকে পরাস্ত করিয়া 5ধ্যোপন 
দ্ৌপদীকে সন্ভাতলে শানয়ন করিতে পাঠাইলে রণ 
শ্শ্খকুল সমীপে থে পশ্জ করিয়া পাঠাইপেন, তাহার উদর 
দিতে সেই সব্বশাস্কণনা নরশানী বনায়ানগণ? 
স্চঘ্য চ্ 


আনম 
ভইলেন। প্স্ব ধশ্মহাগ 
করিণে৭ যাভার সত্ব্রত কেশপ্রমাণ স্বলিহ উবার নহে 


এব" নাধার প্রতি অজ্ঞানর৬ আপরাধ ক্ালনঠেতু উগ্রতম 


প্রভাত 1দবপলিগ্ণ 


'প্রায়শ্চিভ বাপ খিনি একদিন শির পাতিয়া নইযাছিলেন, 
কুণের স্তশ্তত্বঈীপ সেই পুর পিস্কাভকে বণিযা পাঠালেন, 
সতাবদ্ধ পার সত্যরক্ষ। 25 
আপনানের হস্তে আপনাকে 


টপ্দবঘশের বস মহাতলে 
কারবেন কিনা, 
ণন্মপুজ স্বার পতিকে গিজ্ঞাগা করিয়া পাঠালেন, ভিনি 


গ্রে মামাকে কি আপনাকে দ্যতমুখে বিসঙ্দন করিয়াছেন 2 


1নলেপ 


তৎপরে বথন স্থত প্রতিকামাদৌপ্দাকে পনরায় লইে 
আসয়। সবেদে কঠিগ 
2 প্রাপ্ত 
অবিকম্পিত কঠে এবং ঢন্বরে কভিলেন, 


[র বঁঝ ঝুঁকুকুল নিম্ম,ণ 
তষ্টলেননা, 


» পায়, এর 
ভগ” তথন ন[পার ন্যায় সপ্ত 
কিন্ত দীর ৪ 
“তে সুতপূল, বিধাতা এরূপ বিধান করিয়াছেন । পুগীহলে 
বন্মঈ সব্বাপেক্গী শট । আমরা সে ধন্ম বুগন করিব । 
বক্ষামান ধম্ম ভবশ্তুঃই আমাদের শান্তিবিধান করিবেন । 
আমি প্রার্থনা করি, পর্মা মেন, কৌরবগণের প্রতি 


তাঁম মহ্যগণ সমাগে 


|বমথ 


নাতন। হে স্ততনন্দন, মাইয়া পন্মতিঃ 


আমার কি করা কর্তা, ভিজ্ঞাসা কর। সেই নরশালী 
বরিষ্ঠ ধন্মাত্মাগ্ণ যাহা কহিবেন, আমি নিশ্চয় ভাঠাই 
করিব” 

সেই অচিন্ত্য বগদের সময়ে কোন্‌ জদয় তষ্টতে এরূপ 
বাক্য নির্গত হউতে পারে £ তাদুশ ঘোর অবস্থায় গ ধর্মুকে 
বর্থ। করিবার চিন্তা সর্বাগ্রে ধাহার চিন্তে উদিত হয়, 


 জ্বীপদী [ ১৪৩ 


তাহার « তন্তঃকরণ কি রে পরীর ব্ভ ছু উদ্ধ স্থাপিত নং নহে? 


বিন ধশ্মাকে রক্ষা করিবার জন্ত ভীষণ অপমানের উন্ুক্ত 
পঙ্গভূমিত্তে আপনাকে এরূপ অক্ষুন্ধচিত্তে সমর্পণ করিতে 
পারেন, স্বয়ণ ধর্ম আসিরা যে সে নারীর লঙ্জ| ও সম্ভ্রম 
আপনার নিত নিরাপদ বক্ষে শত আবরণে বেষ্টন করিয়া 
তাহাতে আর আশ্চম্য কি? পপ্রার্থনা করি, 
পথ নখ কৌরগণের এরি বিমথ না হন।” ঘোর 
অশ্থিঙ্গমূে নিঙ্সিপু হইবাগ প্রাক্কালে পরম শন্রগণের 
জগ্ঠ এই কগ্যাণ।০া ঝি উন্নত মনের পরিচ।য়ক ! 

সভান্তলে টারদিকে শক্রগণের উপহাস, বিন্রপ, পৈশাচ 
অটহ্[স্ত ৪ মুত বাতনারণ হর্ধিক তীর অপমানের মধ্যে 
পঙ্জানারর আবরণে আনুতা, পম্মের উন্নত শিখরে অধিষ্ঠিতা, 
যাঞ্জসেনী যেন্পে আপনাকে অক্ষ 
বাখিপেন, তাভার |ববরণ অতি অদ্ুত। এরূপ অভারনীয় 
বিপদে কোন পমণাকে কোন দিন পতিত হইতে হয় নাই 
আঙগনতবপূঃ ও দিব্যছ্যুতি- 
ম্ডিতা এমন কমনায় মুদ্ধিগ কোন দিন উখিত হয় নাই । 
আগ্রপঞ। মা হইলে স্বণণের পঞগাঞ্ছ। ভয় না, প্রলয়ের অগ্নিতে 
সাধু সাধবারও এররুত সৌন্দধ্য জগতের 
গ্রলযের মুখে পৃথিবীর সকল 
আবরণ পুভাভন্থর হায় নিমেষে দিকৃদিগান্তে উড়িয়া 
বারপুর্ ৪ বাঁরনারী পুথিবার সকল অবগুঠন 
হউতে সম্পর্ণরূপে রা মুক্ত হইয়৷ ক্ষণকালের জন্য জগতের 
সনঙ্গে হভার অতি ভার ছাতি প্রকাণ করেন। 

গেদিন দে কৌরব মভভাগ্রঠে কি অনুপম হৃদয়মগ্ধকর 
॥ গাসিয়। অবতীণ ভইয়াছিল ! 
সোদরতণ্য শ্নেভভাগনগণ দেখানে ভীষণ শত্রু, হ্ৃতবীর্ঘয 
শশিণপূণা শ্বশ্ুরকুল দে সভান্ মক্বৎ আসীন, সত্যবদ্ধ পতি 
যায় রাভগ্রস্ত পবির আয় ভানতেজ[ঃ, ভথায় এই সায়হীনা 
নারী কোন্‌ সাহসে % কি অকুষ্টিত মহিমাভরে অটল 
গিরর মত দঞ্ায়মান ১ইতে পারিস্বািলেন ১ 

পৃথিবার রমণীাকুপ বিশ্য়বিক্ষারিত নয়নে জিজ্ঞাসা 
কারনেছেন, দপদঢৃহিতার এই অকুতোভয়তার অবলম্বন 
(কাখাধ ? পৃথিবীতে ঘাহারা আপনার ছিল, ভাহারা যখন 
মোহাচ্ছন হইয়া অসাড় প্রায় মুস্তিকায় পুগ্ঠিত রহিল, তখন 


বারবেন, 


তেজোমা নদ্িতায। 


পর মে করাল বৌরবধমথ ৬ইতে 


দর না হতলে 


সমঙ্গে পকটিত ভয় না। 
বদনা ৪ 


সায়, খন 


শোনা আপাংখব জগত হইতে 


১৪৪ 


লজ্জা হার একমার 'মৰগুঠন, অনব্ট সাধুতা ২ নাহার 


হৃদয়ের মহাখুলা কৌন্রভ, 'ঠাহাকে রক্ষ। করিতে কে আসিয়া 
অবতীর্ণ হইলেন এবং কোন্‌ দিবা আাভাময় মগ্ডলে বেষ্টিত 


ভইয়া এই মভিমামমী অঠি উদচ্দল অথচ শয়নাসগকর 
সহঅরশ্মি বিকীর্ণ করিতে করিতে অনস্থ সাগরপানবান্তী, 
কোটিতারকা প্রদীপু, উদ্জ্ণ গ্রচ্জলিত, বেলাবিহীন 


অপরিজ্ঞাত লোকে উগিত হইলেন » / 

যে, পাশব আচরণ ভার প্রকৃতি নারীর জয়ে দারুণ 
অমরাগ্সি উদ্দীপু করে, তাহা পর্ধালরাজদতিতর শিগুট 
মন্থর ভূগর্ভ্ 'দব ধা [সদ্ধর ঘে টহরবকলোল উখি 
করিয়াছিল, বাহ্লক্গণে ভাভ! প্রকাশিত হইল না, অমান্য 
শক্ডিবলে ভাহা সংঘত রহিল । ঘে পতির অবিশুধাকারিতায় 
নারীর চরম অভিযঙ্গমথে তিনি নিক্ষিপা, অম্য গদীপা 
পাগুবরীজ্ঞী তখন সেই সভাবদ্, অপোবদন ও বিবশ পতির 
প্রত্তি প্রলয়ের মেঘের স্টায় বঙ্গনড়িন্মা অগ্রিপাশি উদগীরণ 
করিলেনন! ; প্রভাত কহিলেন, “ধশ্মনন্দন সঙ্গন নিষেবিত 
ধন্মপথই অবলম্বন করিয়া আছেন! মাসি পতির বাকো 
গুণ পরিত্যাগ কারয়া শোবাবোপ কারি ইচ্ছা 
রা যে নারী দিক্পালসদশ পঞ্চপাগুবের হদয়ণহ্ধির 
উদ্দীপনা, নাভার মুক্তবেণী কু্কুলপর্বসের উীঁদত প 
ভীষণ "অপমানের রঙ্গতমিতে অপরাপা পনির প্রতি আত্ম 


1 কার না|" 
[মকেত, 


বিস্মত প্রেমের এই কমনীয় স্পশ বাহার আয় পৌরুষে 
উদ্দীপ্তা 
হৃদয় হইতেই কেবল উদ্টৃত হয়। 

তৎপরেই স্ব,লিঙ্ঈবাঁ অগ্র্ঠান নয়ন শ্রশুরগণের দিকে 


দ অনাবিণ পমে আম্মবিশ্ব গা মহা নারীর উ 


ফিরাইয়া কতিলেন, প্হায়, ভরতবশায়গণের পক্ষে পিকৃ। 
ক্ষত্রধর্দাজ্ঞগণের চারিত্র একেবারেই নট হইয়া গাছে । 


মেহেতু সভা সমস্ত কুক্গন শ্রচক্ষে ঝুঁকপন্মের বাতিকরম 
নিরীক্ষণ করিতেছেন।। বুঝলাম, ভাক্স। (্রাণ € বিদগের 
কিছুমাত্র সন্ত নাই । গ্রধান প্রধান কুর'বংণায় বদ্ধগণ ৭ 
ছুষ্টোধনের এই অপন্মানষ্ঠটান অনায়াসে 
করিতেছেন 1” 

যে অসামান্ত বর্মান্থরাগ ধৌপদীর চরিত্রের ভিত্তি, 
ধুতরাঁষ্টের নিকট তাহার বরগ্রহণকালে তাহ। অতি স্রন্দররূপে 
পারস্কট ইইয়াছে। আমরা অগ কোন নারীচিন্ধে ধশ্মান্ুরাগ 


উপেক্ষন 


প্রবাসা ] 


বর প্রপান 


[ ৬ষ্ঠ তাগ। 


'৪ ডিভি এমন জারী রি রর নাই ৰা 
গঙ্গা ও যমুনা-সঙ্গমের স্টার বিরুদ্ধবন্থীক্রান্ত এই ঢুই ভাবের 
নোমুদ্ধকর সংমিশণে তাহার চপরিক্রের ম্যায় যে পাবিত্র তীর্থ 
ংস্বত সাহিত্যে উত্পন্ন হরাছে, তাহাতে অবগাহন করিলে 
শরীর মন শিপ ও পবিত্র হয়। 
মহারাজ ধৃতপ্া্ধ দুধ্যোধনকে তিরস্কার করিয়া সাত্বনা- 
বাকো কিলেন, “তে দ্রপপতনয়ে, তুমি আমার 1নিকট স্বীয় 
অশ্িলধিভ বর প্রার্থনা কর। তুমি আমার সমুদয় বপগণ 
অপেশ্খ! শে |” 
দৌপদী কভিলেন, এহে 


ষ্ঠ! থাকেন, 


ভরতকুল প্রদীপ, বি প্রসন্ন 
তবে এইট বঃ 


পদান করুন, যে, সব্বধন্মযুক্ত 
শ্রামান ঘুপিঠির দাসতু হইতে মুন্তু হউন । আপনার পু এরগণ 
ধেন এ মনস্বীকে পশরায় দাস না বপে, আর আমার পত্র 
'পাভিবন্ধ্য যেন পারপুণ শা হয়। 'প্রৃতিবিল্ধা 
গাজপুণ, বিশেষতঃ ভূপতিগণ  কওক পালিত, উহার দাস- 


কেননা 


পরত্রতা তগয়া নিশাস্ত আবিষপয় |” 
পাঠালেন, জে আমি তোমার 


এক্ষণে তোমারে 


কল্যাণি, 
'আন্িণ।ধানবূপ এই বর গরদান করিলাম । 
প্রন করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র 
পরের উপবক্ত ন»।” 


প্তরা্ 


আপ 'এক বর 
(দীগদা করিলেন) হে মহারাজ, সরথ সশবাসন ভীম, 
ধনগ্ধ, নকুল ও সঙদেবের দাস মোচন হউক ।” 

পবাঙ্গু কাঠলেন,হে নানাশিতআমি তোমার 'প্রার্থনানরূপ 
কারিআাম, এন্সণে তৃতীয় বর প্রার্থনা 
(তামার ঘথেট সৎকার করা হয় 
$সি পন্মভারিণা, আমার সমুদয় বধুগণ অপেক্ষা 


কর। 
এই দই বর দান ছার! 
নাহ । 
(শষ্ট।” 

নি কিলেন, এতে 
অতএব আম আর খর 


তুতীয় বর এ রর র উপধ্ুক্ত ভি । 


ভগবন, লোভ ধর্মনাশের 
'পার্থনা করিনা । আমি 

যেহেতু বৈগ্থের এক বর, 
৪ ব্রাহ্মণের শত বর 
এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বন্ূপ দারুণ 
গাপপক্কে নিমগ্ন হইয়া পুণরায় উদ্ধত হইলেন, উহার! 
পণ্কন্মান্ন্ঠান দারা শেয়োলাভ ক্ধিতে পাবেন 1” 

ধন্ম ৪ আাক্সসন্মানবোৌধের এইরূপ জ্ুন্দর মিলনে 


ভিত; 


ক্ষব্রিপত্থীর দু বর, রাজ।র তিন বর ও 
লগয়া ক্বততব্য। 
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ওয় সংখ্যা । ] 


পাগ্তবরাজ্জীর চরিত্র এমন নয়নলোভনীয় হইয়াছে । সাগরের 
্তায় অসীম রহস্তময় তাভার চরিত্রের সৌন্দধ্য সর্বত্র সমভাবে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই জন্ট, যে বিক্ুন্ধ হইয়া উঠিলেও 
কোন সময়েই তাহা ধরন্দের অনুল্জ্ঘনীয় বেলাভমি 
অতিক্রম করে নাই । 

যখন জয়দ্রথ নিশাকালে পবনকম্পিত প্রজ্জরলিত অগ্রি- 
শিখা সদৃশী এক্ট নারীকে কাম্যকবনের আশ্রমপদে একাকী 
প্রাপ্গু হয়, তথন পাঞ্চালী তাহার ও তাহার রাজোর সকল 
কুশল প্রশ্ন করিয়া অতিথি সৌজন্ঠে ঃতাহার সৎকার 
করেন ; পরে তাহার ঢুরভিসদ্ধি অবগত হইয়! সিংহীর স্তায় 
স্বায় তেজোরাশি প্রকাশ করেন। জয়দ্রথ তাহাতে বিরত না 
হইয়া তাহার প্রতি বল প্রকাশ করিতে গিয়া তাহার প্রতিফল 
প্রাপ্ত হয়॥  মহাবিক্রান্ত পঞ্চালরাঁজছুহিতার বাহুবলে 
সিন্ধসৌবীরপতি ছিন্নমূল তরুর স্তায় ভূপতিত হয়। 

পরিশেষে জয়দ্রথ পুনরায় বলপূর্বক তাহাকে রথে 
তুলিল। দ্রৌপদী তখন প্রারুত নারীর স্তায় বৃথা বিল্লাপ 
চীৎকার বা উদ্দেশে পতিভৎসনা ইত্যাদি নারীজনোচিত 
কোন দুর্বলতা প্রকাশ করিলেন না। তিনি ধীরভাবে 
কুলপুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণাম পূর্বক জয়দ্রথের রথে 
আরোহণ করিলেন । 

পরে যখন জয়দ্রথ দৃগ্তমাণ পাওবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিল তখন তিনি তাহার রথস্থা হইয়াও নিঃশঙ্কচিত্তে 
তাভাদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন । তাহার সেই তেজোগভ 
বচন পাঠ করিলে মন আননে পূর্ণ হয়। দ্রৌপদী কহিলেন, 
“রে মূ, তুমি অতি নিদারুণ আয়ুক্ষয়কর কর্টোর অনুষ্ঠান 
করিয়া! এক্ষণে এ সকল মহা! বীরের পরিচয় লইয়া কি 
করিবে? উহারা সমবেত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, আজি 
তোমাদের মধ্যে কেহই জীবিতাবশিষ্ট থাকিবেনা । এক্ষণে 
অন্ুজগণের সহিত ধশ্মরাজকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার 
সকল ক্লেশই অপনীত হইল। আমি তোমা হইতে আর 
কোন অনিষ্ট শঙ্কা করি না। যেমন অর্ণব মধ্যে রত্বপরিপূর্ণ 
নৌকা মকরপৃষ্ঠে আহত হইলে চূর্ণ ও বিকীর্ণ হুইয়া যায়, 
এক্ষণে আমি সৈম্ভগণ মধ্যে তদ্রুপ বিক্ষোভিত ও অসহায় 
হইয়াছি। তুমি মোহাবেশপরবশ হইয়া ধাহাদিগকে এইরূপে 
অবমাননা করিতেছ, সেই পাঁগুবেরা তোমাকে অবিলম্বে 


দ্রৌপদী । ১৪৫. 


ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রধান করিবেন। অগ্ যদি তুমি 
ইহাদের নিকটে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও, তবে তোমার পুনর্জন্ম 
হইবে সন্দেহ নাই।” 

কিন্তু এট শৈলতুলা চরিএ নির্মলদলিল! স্বাদ নিঝরিণী- 
গণে এবং শিগ্ধ ও গ্ুচ্ডায় তরুলতায় কিরূপ শীতল ও 
নয়নাভিরাম, একাধারে লক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা সদৃশা ইহার গাহস্থ্য 
জীবনের কল্যাণী মুর্তি দেখিলে পাঠক তাহার পারচয় 
পাইবেন । 

যুধিষ্ঠির পরী পণ রাখিবার সময় কহিয়াছিলেন, “হে 
স্ুবলনন্দন, ধাহার রূপ লক্ষীর হায়, ধাহার গা্জে পদ্মগদ্ধ, 
ধাহার হস্তে সর্বদ! শারদপন্ম শোভা পায়, যিনি, অনৃশংসতা, 
সুরূপতা, স্থশীলতা, অন্ুকূপতা, প্রিয়বাদিতা ও ধন্মীর্থকাম- 
সিদ্ধির হেতুভূততা প্রভৃতি ভণ্ভীর অভিলধিত গুণ সমুদয়ে 
বিভূষিতা, যিনি গোপাল ও মেষপালকগণের নিয়মানুসারে 
শেষে নিদ্রিত ও অগ্রে জাগরিত হয়েন, সেই সর্বাঙ্গস্্ন্দরা 
দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম।” 

কাম্যকবনে একদা সত্যতাম! দ্রৌপদ্দীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আগমন করেন। সত্যভামা দ্রৌপদদীকে কথোপকথন 
প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “হে দ্রৌপদী, তুমি লোকপাল 
সদৃশ মহাবীর পাণ্বগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়া! থাক? 
তাহারা তোমার উপর কথনস ক্রুদ্ধ হন না, প্রত্যুত তোমার 
প্রতি এপ অন্ুরক্ত, ঝরে তোম। বাতীত আর কাতাকেও 
মনে স্থান দেন না, ইহার কারণ কি? তুমি কি ব্রতচধ্যা, 
উপবাস, সঙ্গমাদিতে ম্লান, হোম, মন্ত্র, 'উষপ উহার কোন 
উপায়ের প্রভাবে পাওবপিগকে এরূপ বশীভূত করিতে সমর্থ 
হইয়াছ ? তাঁম কি উপায়ে তাহাদিগকে এমন অন্ররক্ত 
করিলে, আমাকে তাহা বল।” দ্রৌপদা কহিলেন, “সখি, 
শ্রবণ কর। পাপপরায়ণ| রমণীরাই পতি বখ করিবার গন্য মন্ত্র 
উষধ প্রভৃতি অনিষ্টজনক বাহা উপায় অধলম্বন করিয়া থাকে, 
ও ধন্মপরায়ণ! সাধবী নারী কখনই এীন্ূপ গঠিত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হন না। সত্যভামে, আমি মভাত্স। পাওডবগণের প্রতি যেরূপ 
ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি 
কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার করিয়া সতত পাগুবগণের 
পরিচধ্যা করিয়! থাকি। অভিমান ত্যাগ পূর্বক সান্গরাগে 
ও অনন্ঠমনে পতিগণের চিত্তীন্নবর্তীন করি। ভ$গণ স্নান, 


১৪৬ 


ভোজন বা উপবেশন না করিলে কদাচ আহার বা উপবেশন 
করবি না। ভর্ত| গৃহে প্রত্যাগত 
পূর্বক 'ম।সন, বাজন € জ 


হইলে তৎক্ষণাৎ উদাান 
লগদান করিয়া তার অভিনন্দন 
করিয়া থাকি । আমি প্রতাভ উত্ভতনূপে গুহ পরিঙ্গার,গোতে।প- 
করণ মাচ্ছণ, রন্ধণ, যথাসময়ে ভোজন প্রদান দ সাবধানে 
পান্তরক্গা করিয়া থাকি। দু গ্ররুত্ি স্ীলোৌকের সহিত কখনও 
অবস্থান করি ন1, তিরস্কার বাকা মুখে আনিনা, সকলেল 
প্রতি অন্নকূল ৭ আলঙ্ুশূশ্ট ইয়া কাল যাপন করি। 
অতিহাস ৭৪ অতিরোধ ত্যাগ করিয়া সত্যে নিরত তষ্টরা 
নিরন্তর ভ্টগণের সেবা করিয়া থাকি । ০৬ সহাভামে, 
আমি 'প্রতা বীর প্রসবিনা শাখা। কুস্থীকে স্বয়ণ অন্পপান ৪ 
আচ্ছাদন প্রদান দ্বারা সেবা করি; কদাচ উহার অপেক্ষা 
উত্রুঈ ভোজন, বা বসন ভষণ পরিধান করিনা । পুরে 
মহারাজ যরিষ্িরের নিকেতনে গ্রত্যহ অ্ সহজ বাঙ্গণ 
রুঝ্স পাত্রে ভোজন করিতেন এবং ধাতাদিগের পাতোকের 
সমভিব্যাহারে ভ্রিংশৎ কম্মকরী পরিচষ্যায় নিশুষ্চ ছিল, 
এমন অষ্টাখাতি সহ গুভমেপী সাতক প্রতিদিন প্রাতিপ।লিত 
হইতেন। অপর দশ সহজ স।তকের নিমিত্ত গতাভ স্বণপান 
সমুদয় স্তসংস্কৃত অহ্নে পরিপুণ থাকিত । 
ব্রাহ্ণগণকে মঅন্পপান ' 
সৎকার কাঁরতাম। 


আম এ সমুদয় 
৭ আস্ছাদন গদান পর্দক সমচিতি 
মভারাজ পন্মণাজের রাগাশাসন সমর 
এই সমগ্ত বিষয় ছিল, আমি ভতসম্য়। অন্তঃপরঙ্ছ ভভাগণ, 
(গাপাল ৪ মেঘপালগণেব হনববান লারাশাম। 


হে ভে 
আমি একাকিনী মহার[জেব সম্পয় আয বায়ের বিময় অবগহ 
ছিলাম। পাগুবগণ আ।ম।র উপর সময় পোষাবগের ভার 
অপণ করিয়া পন্মীনষ্ঠানে নিরান ভইাতেন | 
প্থ পরিহার করিয়া দিবানা এ 
করিতাম। আমি একাঁকিনী গলনিধির শ্টায় নিধিপূর্ণ 
কোষাগারের তন্নাবধান করিতাম : দিবারাতি সগাশ জ্ঞান 
এবং ক্ষুধা তৃষ্জাকে সহচরী করিয়া সতত কৌরবগণের 
আরাধনা করিতাম। সর্ববাণে 
সর্বশেষে শয়ান হইতাম এবং সতত 
থাকিতাম। হে সত্যভামে, আমি পতি বশাড়ত করিবার 
এই মহৎ উপায় জানি, কিন্তু অপদাচার কামিনীগণের ন্যায় 
কদাচ কুবাবহাঁর করিনা, তাহা! করিতে অভিলাষ করিনা ।” 


মগ সময় 


(সেই ঢবরভ ভার বহন 


আমি পত্িবোধিত্। এ 


সন্তা বাবচাবে রত 


প্রবাসী । 


1 উঠ ভাগ। 
মহাভারতকার নারীজীবনের এট যে বামন 
চিন নারভনারীগণের জন্গ রাখিয়া গিয়াছেন, ইভা অপেক্ষা 
শদয়গাগ চিণ আমরা আন্ত কোন সাহিত্যে 'প্রতাক্ষ করি 
নাভ। £পাকপালসদৃশ দুদর্য পাগুবগণ যে এই মতীয়সী 
নাগীর নিকটে সন্রন, শদ্ধা, অন্রাগ ও প্রীতির হত্রে রূপে 
বদ্ধ থাকবেন, তাহান্তে আর আশ্চধ্য কি? এ্রথর কর্তবা- 
জ্ঞান % কঠোর আত্মত্যাগে দীক্ষিত এবং মধুর গরমে 
শান্মহারা শারীগণ ঘখন অকুষ্ঠিত মহিমাভরে সমাদ মধ্যে 
আপনাদের শ্তি বিস্তাণ করিতে পারিবেন, তগন মনশ্বিনী 
« পবিণঙদয়! নারার শাসনে পুরুষের ছুব্বলতা কত দুর 


শাসিত 9 ঠাভার হদয় পৃথিবীর মলিনতার কত উদ্ধে উত্িত 
হইবে, মভাভারতকার এঠ চিএ প্রকটত করিয়া ভাহ। 


শঙ্ষা দয়া |গয়াছেন । 


শ্রীমতী লাৰণাএভ। বন । 


“ইংরাজ শাসন কি বিধাতার 
বিধান ?” 


সম্পাদক মভাশয। 

“ভারতে ভাজ বঞত্ব বিধ(তার বিধ।ণ কি না" এই প্রশ্নটি আপনি 
সে প্রণালাতে বিচার করিয়াছেন, তাহাতে যে কোনও মীমাংচ। পাওয়। 
ঘাউছে পারে আমর সে বিশ্বান নাভ । কেন না, ফলাফল দেখিয়া কে।নও 
কাথা বা ঘটনাগ মঙ্গলামগ্ল বিচার করিতে হঠলে অনস্তকাল অপেক্ষা 
কারতে হয়। আশ ফলঠ থে কোন কাধা ঘা ঘটনার শেষ ফল, তাহ সর্ববজ্ঞ 
পূর্ব চিন্্ আর কাহারও নিণয় করিবার সামর্থ নাই। ব্যক্তি বিশেষের 
ধু সম্প্রদায় বিকেমের মতে যাহ! অমঙ্গলজনক তাহাই যে প্রকৃতপক্ষে 
খমঙগলজনক তাহাও কেহ জোর করিয়। বলিতে পারে ন!। বিশেষতঃ, 
মান্ব,ননজে যাহ! ঘটে তাহ। সু হউক ব| ক হউক, মানবের ম্বধান 
হচ্ছভ।প পরিচ!লনের দ্বারাউ ঘটে, সুতর।ং স-য়ের জন্তা যে দায়া, কু-য়ের 
জন্যও ন্ট দায়ী। কাজেই, সু-ধ়ের বাহাদুবী যদি বিধাত।র হয়, তবে 
কু-যের দষ্ট মানব পায়া হঠবে কেন? আর, মানব স্বাধীন ঠচ্ছাপরিচালন 
করিয়া ক।য্য করে বলিয়া যদি সেখানে ভগবানের হাত ন। থাকে তষে 
গধানকে মানধ-সগ।জ হউতে অন্ততঃ চিরবিদায় গ্রঠণ করিতে হয়। 
যদি বুদ্ধদেবের কাধা বিধাতার বিধান হয় ( অবগ্গ খীগ্জান পাদ্রি বলিষেন 
উঠা সয়তাঁনের বিধান! ) তবে জেঙ্গিস গার কাযা নয় কেন তাহ! আমি 
আ।মার কুদ শুদ্ধির দ্বারা নিদ্দীরণ করিতে অপমর্থ। ভবে আপনি বলি- 
বেন মে উহাতে পাপপুণা দায়িতধোধ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। যদি তাই হয় 
তবে ও সব ক্ষণতঙ্গুর বস্থগুলি না থকিলেও মানব.সমাজ চলিবে। 


গুয় রী মংখা | ] 


অন্ততঃ স্বাধীন ইাডার' দোহাই য় ভগবানকে মানব-সমাজ হইতে 
বিদায় দেওয়ার অপেক্ষা ভাল চলিবে । শারপর, মানবের শুর বুদ্ধির 
সাহায্যে বিচার করিয়! আশু ফলের দোহাই দিয়। বিধাতৃত্ব নির্ণয় করিত্তে 
গেলে কেবল যে মানব-সমাজ হইতে ভগবানকে নির্ধামিত করিতে হয় 
তাহা নহে. জড় রাঞ্জা হইতেও ভগবানকে অনেক পরিম।ণে হস্ত গুটাইতে 
হইবে। এই তে| সে দিন শ্যান্ফান্সিন্ষোহে ভীষণ ঘটনা ঘটিয়। গেল । 
একজন হিরণাগভের অস্তিত্ব স্বীকার ন| করিলে প্রয়ং ভগব।নই দে 
জন্ত দায়ী। কিন্তু আশু ফলের দ্বারা লিটার করিলে, ৯য় ঘলিতে হয় 
ভগবান মঙ্গলময় নন, ন| হয় বলিতে ভয়, উহাতে ভগধ।,ন৫ কোন হাত 
নাই; অন্ধ জঙ প্রকৃতির খেলা, সর্ববশপ্চিমানের লাগা নভে আমি 
এ ছু'য়ের কিছুই বলিতে প্রস্তত নঠি। আমি জানি, উঠা শুগনানের 
লীলা, যদিও উদ্দেশ কি ভাল বুঝি না। খানব সম সম্ধক্ধেও তাউ 
বিশ্বাস করি. আপাতমধুরই হউক আর আগ বিনফণল প্রদত হউক ঘটনা 
মাত্র» ভগধানের প্রত্যক্ষ লাল, স্টীহারত মঙ্গলহস্মনিয়ন্িত। মানবের 
সাধীন ইচ্ছা আছে বলিয়া তাই।তে ন্ুগবানের হাত নাউ এ মত খ্বাকার 
করিতে প্রস্তুত নহ। একছন ভয়ানক বশন্ট রোগে আফা হঠল, 
অতান্ত কষ্ট পাঠল। আমর! ভহ|কে অমঙ্গল বাপ । কিছু দিন পপে 
দেখ! গেল, বসস্তে তাহার শরীরস্থ বভ পুরাতন ছুশ্যিকতিগ মা।লেছিয। 
বিম বিনষ্ট হয়া গিয়ছে। ঠ149 শি ইইয়ছে ক জানে আশ 
ফল দেখিয়া বিচার করিয়া মামও। এরমে পঠিত হই: আগনি হয় তা 
বলিবেন তিনি মব্াশন্ডিমান, অন্ত উপায়ে ক না! দিয় হা আ।লেরিয়া 
ঘিষ বিনষ্ট হউতে পারি ? এরাপ জেরার হতে বিবৃহার শির নাভ, 
এ জেরার শেদ পরিণতি এঠ থে খিধাত। কেন মানুঘকে অশ্তাব ও 
পূর্ণতার অতীত করিয়৷ পষ্টি করিলেন না। উহার উতর, গশ্বর আর 
একটা ঈঙ্বর 2ষ্টি করিতে পারেন না।  কমবিকশিত জগত নকল 
অপুণ। খাষ্ট মহন্মদকে পাঠাইয়। ভগবান খে বিধান চার করিয়াছেন 
তাহাও পর্ণ নহে । ভারতে ইংরাদ শ।সন প্রতিগ।তাগণের ছুনাতির 
ওজুহাতে যদি ভারত শাসন (ক্ষত্র হতে ভগবানকে শিবা।সিত হস্তে 
হয়, তবে ধর্শ-প্রচারকগণের নীতির দৃষ্টান্ত খত ধা্ক্ষেত্র ১2১ 
ভগবানকে নির্বাসন কর! ৮লে। শীষ্টপন্ম গচারের ভতিষ্ঠাসে দাখিতে 
পাওয়। যায় যে উদ্চ ধন্ম এচারের জঙ্থ ধাশথ ছের দীঘকশা ভাতে আর 
করিয়। এতাবৎকাল পান যে পরিমাণ জল জুয়া) রি, সিথা। প্রব্ধনা, 
অন্যায় তত্যাচার, নির্দোমীর রক্তপ।ত আন্ুঙিত তম এমন আর কোনও 
একটী বিশেষ বাপারে হইয়াছে কি না সন্দেহে | ৩5 বলিয়। বি বলিব যে 
স্ীহীয় ধন্মের ধিক।শে ভগবানর হাত না5? আশষ্ট ধা এনা পষ্টুতে 
শল্ নষ্ট হইল, লোক দুিন্গে নরিল। পর ধত্মগ রবুষ্টিতে ফমল হণ, 
লোকসকল অতিগিত্র আহার করিয়। মুড়ামুখে পতিত হতনণ। পুপুষ্ট বা 
কুবুষ্টির ফল একই হইল। ফল দেখিয়! বিচাগ কারণে »খ শিপ 
হইবে না, কেন ন| সমগ্র ফল দেখিবার শগ্গি আমাদের নাভ) ডভ৭ 
শরীরে ছুরিক। বলাইয়াছে বলিয়। তাহাকে সযতানের অন্ট১৫ বপিতে গার 
না; অপেক্ষ। করিয়। উদ্দেশ্য ও পাঁরণাম ফল গানিলে আনল ৩থ্য 
নিনীত হইবে। তখন বুঝিব মডৃত্তন ও ডাঞ্তারে? ছুরিকায় কোনও 
ধিভিন্নত। নাই। জগতে নীশুর আবিভাব আর নেকেন্দরের আবিভাব, 
একহ হস্তের দান--উদ্দেখ। গগতের কল্যাণ । শুষে বিভিন্ন প্রগালাতে। 
বাযুর মন্দ হিলেল, নিঝ'রিণীর নিশ্ধল সলিল, পণিমার চন্দনা, সু্গামল 
শস্াক্ষেত্র, ফলপুষ্পপরিপূরণ অরণ্যানীও যাহার মঙ্গল হশের রচনা, 
আগ্নেয়গিরির অগ্রণাৎপাত, ভীষণ ভূকম্পন, ধ্বংসক।রী জলপ্লাবনও সেই 
“মহদ ভয়ং ব্মুদ্ঠাতে"রহ লীল,। উদ্দেগ্ক মঙ্গল । আছ নে মানব 
'জড় প্রকৃতির উপর এত প্রাধান্তা লান্ভ করিয়াছে, তাহার শনি যে 
তত বাড়িয়াছে এই দৈব উৎপাতগুলিগ ভাঙার কারণ।  প্রধৃতির 


পরাক্ষার বয়স স নির্দেশ | 


১৪৭ 
সঙ্গে সংগ্রাম করিতে: মায়া মান রা রী ছটা [ রতি 
লীল।র মধো এ ভীমণ 1, এই আপাতিঅমশ্লকর ধ্বংসের ভাব ন। 
থাকিলে ম।নব মার এক শ্বতত্ব জীবে পরিণত হইত । ভগধানের দুই 
রকমের বিধান, এক রকম বিধ!ন মন্তক পতিয়। গ্রহণ করিতে হয় আর 
এক রকমের বিধানের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া শন্তিসঞ্চয় করিতে হয়। 
আামার মনে ঠয়, ভকল্পন, ছলপ্লাবন, আগ্নেয় গিরির অগ্রাৎপাত যে 
শেণার বিধান ভারতে হংরাজশ।সন ভগবানের সেই ভ্েধার ধিধান। 
আমাদিগকে এ বিধানের কাছে সর্বদা সম্তপণে আত্মরক্ষা করিয়! 
চলিতে হহবে এবং এই আক্মরক্ষার চেষ্টাতেঞ্ আমরা আত্মত্ব লাভ করিষ। 
আাসগ। নাদ্রত থ|বিঞে সং্পুণ বিনাশপ্রাপ্ত ইব। [মকাডোর রাজত 
হপানের গঙগ পাসম।র চাদ £ যে ভাগে থাক, টাদের আলে। পাইধেই । 
ভাপতধামার পক্ষে শংরাজরাজাতজ গানধণন্সিক্কোর ভূকম্পন : জাগিয়া 
নষ্ট না খাঁকলে সমূলে বিনাশ।  মদি সচেষ্ট থাক পৃথিধীর মধ্যে 
নব্বশ্রেত নগরীর পত্তন করিতে পারবে । ভংরাজরাজত্ বিধাতার বিধান. 
তাভাতে সন্দেহ মা, কিত কোন শেণার বিধান, আমরা তাহ বুঝিতে 
কল বাপিয়াছিলান । আমরা ভাবিয়।ছিলাম চাদের আলে।, এ যে ঘরে 
এন লাগিয়াছে ভ।১1 বুঝিতে পার নাই । আগুন নিভাইতে থে শক্তি 


নাভ হষ্ট,ব, “হ শক্তিতে সে আমাদের আক্ প্রতিষ্ঠ। হহবে তাহ। ভাবি 
নাভ থভদিন লন ভ্যাম্পায়ার ব|ছুডে? পাখার বাতাসে নিপ্িত 


লাম! পিল্ত নিদ্র। ভাঙ্গিয়।ছে, এখন বেশ বুঝিয়।ছি ভগবান আম! 
দেব পন্য কোন শেণর বিধান এপ্ররণ করিয়াছেন । থর গনেকটা পুড়িয়া 
গিয।ছে সহ, কিছু আগুন নিভাইয়। গ্রহের পুননিন্মাণে “য শক্তির উপচয় 
হবে হাহাতেহ ইংরাদরাচতের বিধান নিঃসংশয়জপে প্রমাণিত 
হবে । বিস্ তাহার জন্থ কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, বাছুড়ের 
দাশনম!তিনা অন্থভন করিতে হইবে, ৬বেহ বিধ।নের পৃণতা, নতুব! নছে। 
তা পারিলে, ভারতন।ত। এমন শো! ধারণ করিবেন, যে শৌভা। তাহার 
আাশী,ঠগ গৌরবের দিনও ছিল না। ঠহাউ বিধাতার ইঙ্গিত। 
শ্রীধীরেন্্রনাথ চৌধুরী । 

মন্তবা। আমি বিধান শকটি কি অর্গে বাবহ।র করিয়াছ, তাহ! 
বেন ঠঘস্পগুরাপে না করিতে পারি নাভ চলখক মহ।শয় যাহাকে 
গরম রকমের বিধান বলিয়।চ্চিন, যাহা সাক্গাৎ ভাবে ভিতকর, তাহাই 
আমার অভিশ্রেত।  মানদের ক।যো মানবের সতশ্ব কর্তৃত্ব আছে কি না, 
এবং থাকিলে তাহ। কুট ভাহ। মামি নির্দেশ করিতে অসমর্থ । তবে 
(বত নাতির নরষত্যা। গাদি করিলেও তাহাও বিধাতার বিধান উহা] 
বলিতে আমার নাইস হয় না। সম্পাদক। 


পরীক্ষার বয়ন নির্দেশ । 
প্রতিবাদ । 


সম্পাদক মহাশয়, 

জডের পায় বাহির হলে আর উকীলের বস্তা চলে না। সেইরূপ 
সম্পাদরীয় দুব্য প্রকাশিত হইলে আর অন্য লেখকের কথ! কাটাকাটি 
চলে না। এই হিসাবে দেখিতে গেলে "পরীক্ষার ঘয়স নির্দেশ সম্বন্ধে 
আপনি যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার উপর আর কথ! চলে না। 
কি মে।কদমাস্থলে 'ছানির' প্রাথ্থনা করিতে গেলে আধার উফীল 
কৌনমলির ঢু'কখ। বলা ঢলে । সেইরূপ এ ক্ষেত্রেও প্রশ্নটির পুনার্ব্বিচার 
করিবেন এঠ আশায় ছু'ঠারি কগা বলি,ত প্রবৃত্ত হইলাম । আশ! 


১৪৮ 


কপি. প্রবন্ধটি আপনর মন্তব্য সহ আগামী বারের প্রবাসীতে প্রকাশিত 
করিবেন। 

১। আপনি বয়দের নীধনাধর নিয়মের সঙ্গে গ্ীকপুরাণোক্ত 
প্রো।্রাষ্টিমের শম্যার তুলন| করিয়।ছেন। এবং সে প্রসর্গে বলিয়াছেন, 
'আইনের দ্বার সকল ছাত্রের মানসিক শক্তির শ্কাশ ঠিক ১৬ বংসরে 
একবিধ হইধ।র সন্প।বন। নাঠ'। কিন্তু তুলনাটার ও মন্তব্যে একটু 
দোষ ঘটিয়ছে। আইনকপ্তদের আঁুপ্রায় ৬ উহ! নহে যে, প্রতোক 
ছাত্র ঠিক যে।ল বদর বয়স পূর্ণ হইলে পরীক্ষা দিতে পাবে, তাহার 
. পূর্বেও নহে, তাহ।র পরেও নহে। নুুপকঞ্ছে মোল বৎসর বয়স পৃণ 
হইলে পরীক্ষা দিতে পাহবে, ঠাভার অধিক যত বয়লে উচ্ছ! দিব তহ।তে 
আপত্তি না। যাহ।র ম(নসিক শক্তির ম বেণী বয়মে বিকাশ হইবে, 
গে তত বেশী বয়সে পরীঞ্গ। দিবে, উহাতে ত কোনও অসঙ্গতি হইল 
না। "বয়সের বাধ।ব।ধি কর! চলে না কেননা কেহ শীঘ শা ডা" 
হয়, কাহারও দেরী লাগে। আপনি এইরূপ একটা ভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন। কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু তাঁত! হইলে কোনও স্থলেই ত 
বয়সের নির্দেশ চলে না । যে সিভিল সাঁভিস পরীক্ষ। দেওয়ার অন্থবিধা 
হইধে বলিয়। আপনি এই নিয়মের বিরুদ্ধব।দী, সেই পরীক্ষায় বা 
বয়সের বীধান্াধি রহিয়।ছে কেন? সে দিন দেখিলাম, শিবপুর 
এন্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশের জন্যও বয়সের নাধাবাধি রহিয়াচ্ে। 
উকীলের! কোন্‌ বয়সে মুশসেফ হইতে পাইধেন তাহারও একটা বাব 
নিয়ম আছে, শুনিয়াছি। সরকারী চকরীতে প্রবেশ করারও বয়সের 
নির্দেশ আছে । তাৰ শেমোন্ত দুইটি স্থলে 'এতর কম নহে" না বলিয়। 
'এতর পেশী নহে ঘলা আছে । তাহাতে আমার তকের কে।নও ক্ষতি 
হয় না, কেনন। দুই দিকেই 1)01711)10 একটাই । এমব স্ভলেও 'বয়সেতে 
বিজ্ঞ নহে বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে' এই মহ।জনধচন উদ্ধার করিয়া বয়সের 
বাধাবাধি উঠাইয়। দেওয়। উচিত নহে কি? শিক্ষাতণ্খ ছাড়িয়। যদি 
সমাজতত হইতে দু একট। উদাহরণ লওয়। যায় তাহা হইলে বোধ হয় 
'ধানভান্তে শিবের গীত" হইবে না, কেনন। সে সকল স্থলেও এই একউ 
1১101701101 প্রাপ্তেতু ফোডশেবসে' প্লোকেন্। ত এই বয়মের নিদেশ । 
সাবালক হওয়। সম্বন্ধেও বয়সের নির্দেশ আডছে। হিন্দশ।পে কন্যার 
একট! নিদিষ্ট বয়ন উত্তীণ হলে 'অত উদ্ধং রজন্মল|' বল। হইয়াছে। 
কিন্ত সকলেরই যে এক বয়সে শারীরিক পরিপুষ্টি সম্বে পটে, উহা! 
শারীরতত্বদ্ম্মত নহে । শুনিয়াছি কোনও (কানও মমাজে কন্যা।র বিবাহ 
সশ্বন্ধে একট] ধয়স নিদারিত আঁচে যে, এতর কমে আইন অনুসারে 
বিবাহ হইতে পারে না। এ মকল গ্ললে্ ত ধলা যাইতে পারে, যখন 
নকল কম্তার শারীরিক পরিপুষ্টি (1১511101011) সমানভাবে এটে 
না, তখন এরূপ আইন থাকা অন্।য়। স্মরণ হয় যে ঘখন সম্মতি আইন 
লইয়! একট হুলস্ুল পড়িয়াছিল, তখন কোনও কোন'গ ধুরদ্ধর বয়সের 
বাধাবাধির বিরুদ্ধে ঠিক এই ৬কট1 তুলিয়।ছিলেন। বল! বাল্য, 
শরীরের সব্বাজীণ পরিণতি ন| হইতেই গভধ।রণের উদ্যে।গ ইতর প্রার্ণীর 
মধ্যে নাই, এবং মনুষ্য সমসেও বোধ ১য় কেবল অধ্ঃপতিত হিন্দসমাজ 
ভিন্ন অন্ধ কুত্রাপি দুষ্ট হয় ন।। মাত! হউক, অব।প্ধর কথা ছাড়িয়া দিয়! 
আনল কথাটা দড(ইতেছে এই দে, এ সকল স্থলে একটা 11517706) 
গড়পড়ত। ধরিয়। লইয়। নিয়ম বাধ| হয়। উহাই এসকল শেত্রে প্রকত 
11010110161 

২। আপনি শ্বীঞার করিয়।ছেন, জাপান ও মরোপে কলেজে প্রবেশ 
করার এরূপ বয়সের বধাবাধি আছে । কি্চ আপনি ধলিয়ছেন যে, 
'উভয় স্থানেই পরীঞ্1র মান (3071,171011 আমদের প্রবেশিকার চেয়ে 
আনেক উচ্চ।' প্রচলিত প্রধেশিকা পরীক্ষাসম্ঞ্ধো এ কথ। থাঁটিতে 
পারে, কিন্ত যে নুতন নিয়ম হইতেছে তাহাতে মামি যতদূর জানি, 


এবাসী। 


€ 
[ ৬ষ্ঠ তাগ। 
আমাদের মাটিকুলেশান লণ্তন পিশ্ববিদ্ালয়ের পরীক্ষ।র প্রায় তুলামূলা 
হইবে। আর ষেটুকু নানতা। থাকিবে তাহার সম্বন্ধে এ কখ।টি মনে 
রাখিষেন বে, আমাদের দেশের বালকদিগকে পরকীয় ভাঁষায় সমস্ত বিষয় 
শিক্ষা করিতে হইবে ও বিষ্যার পরিচয় দিতে হইবে । এই 'সর্বনেশে' 
বাবস্থার দরুণ বিলাতের পরীক্ষা! ও এখানকার পরীঙ্গ। তুলামূলা হইলেও 
তাহাদের মধ্যে 'আকাশ পাতাল" তফাৎ হইয়। পড়ে, ইহা একবার 
বিবেচন। করিয়াছেন কি? ঘদিও নুতন ব্যবস্থায় পরীঙ্গার বিষয় ছুই 
একটা কমিয়।ছে বটে, কিন্তু বিষয়ের পরিম।ণ বৃদ্ধি হওয়ায় (সংখ্য। নহে) 
এবং পাশ নম্বরের হাঁর উচ্চ হওয়ায় এবং প্রকৃত শিক্ষ।র পরিচয় দিতে 
হবে ঠহার সমাক্‌ ব্যবস্থা! হওয়ায় মে।টের উপব পরীক্ষ! পূর্ববাপেক্গ। 
কঠিন ইউবে। সেই জগ বেশা বয়মে পরীঙ্গ। দেওয়। নিতান্ত 
বাঞ্ছনীয় । 

৩। আজকাল বয়সের বাধাবাধি না থাকাতে যে অনেক ছাত্রকে 
*ভাচড়ে পাকাইতে" চেষ্টা হয় তদ্দিষয়ে সন্দেই নাই। অভিভাবকগণ 
অনেক সময়ে ইহ।দিগের বাঙ্গল। অক্ষর পরিচয় হইবামাত্র উংরা্ী স্কুলে 
ভঙ্ি করিয়। দেন, উহাদিগকে কখনও মাতৃভামা ভাল করিয়। শিখিঘার 
অবকাশ দেওয়! হয় না। মত শাপ্র পুজটি পরীক্গ। পাশ করিতে শাঁরে 
ততই ভাল, শু৬স্য শীঘ্রম্‌, টাকরী করিয়। ছু'পয়স| আনিতে পারিবে, 
পুঞের রোজগার খাইতে পারিবেন এত ধিবেচনায় ইনার নালকের 
চিরদিনের ভান্য স্বস্থাভঙ্গ ও মস্তি দুর্দল করিয়া দেন। বাঙ্গালীষে 
পূর্বের শ্যায় দার্ঘগাবী হঈতেছে না 51 থে তাই।প একট কারণ তদ্দিষয়ে 
সন্দেহ নাই ।যে বংশে ঢু পুরুষ ধরিয়া! ইংরাজী লেখাপড়ার চচ্চ। হইয়াছে, 
দে বংশে আরুঃক্গয় ও জীবনী শক্তির ভান 11.695 11 ৮1171115) 


অবধারিত । পরীক্ষায় বয়সের বাঁধাবাধি ন| থাকা এই অনিষ্টের জন্য 
প্রধানতঃ দায়ী। যে সময়ে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল তখনকার ছাঁত্রগণ 


এখনকার ছাত্রগণ অপেশন মবল ও সুস্তকায় ছিল। এই নিয়ম রদ 
হঈলে প্রথম প্রথম কেধল তীক্ষবুদ্ধি ছাত্রগণ অগ্প বয়সে গরীক্ষীয় 
উত্তীর্ণ হইত । আমার দেশ মনে আছে আমি যেঘার পরীক্ষা দি, 
সবার আমরা গে মফ:ম্বণ কলেজগাতে পরীলন দিয়।ছিল।ন তথায় প্রায় 
দুই শঙ পরীম্গার্থীর মধ্যে আমর। দুই জন মাত্র চতুর্দিশবৎসরবয়ন্ধ 
ছিল।ম; এই অদ্ভূত ব্য।পার 'দখিব।র জন্য সহরশুদ্ধ লোক ভঙ্সিয়।ছিল। 
বল! ব।ঞল্য আমরা দুই জনই প্রশংসার সহিশ প্রথম বিভাগে উত্তীণ 
হইয়াছিল।ম ; আর আজকাল দেখিতে পাই শত শত ছাত্র দ্বাদশ 
ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে পরাল্গ। দেয়; তাহারা তেমন তীক্ষবুদ্ধি'ও নহে, 
আনেকেউ তৃতীয় বিভাগে পাশ হয়। উহ| দ্বারা বেশ বুঝা যায় অত্যন্ত 
মাধারণ ধরণের ছাব্রগণকেও 'কিলাইয়! কাঠাল পাকান'র চেষ্টা সজোরে 
চলিতেছে ৷ অভিভাবকগণ এই লকলে 1171711)11)1701009106110)1) দেখ।ইয়। 
ধিলক্গণ খাহাদুরি লবার চষ্ট) করেম। যে সমাজে কহ্যা। অল্প বয়সে 
সগ্ত।ন প্রসব করিলে 'ন(তী'4 ঠাকুরদা হইল।ম বলিয়া লেকে মৌভাগ্য- 
বোধ করে, সে সমাজে পুন অল ধয়সে পাশ হইলে গর্ধব অনুভব কর! 
অবশ্ঠ গুব গভ।বিক। তবে ঠহাতে পুজ কন্ঠার স্বাস্থোর অবস্থ। কি 
জড়ায়, তাহাই বিবেচক ব্যতি' দেখিষেন। আমার মাতুল মহ।শয় অল্প 
ধয়মে প্রবেশিক। পরীক্ষার জনক প্রস্তুত হ্য়ছিংলন, কি্ব তখন বয়সের 
বাধাবাধি থাকাতে তাহাকে বাধ্য হউয়। ভুত বতসপ পরে পরাক্ষ। দিতে 
হয়। 'নরাণ।ং মাতুলক্রমঃ'। আমিও অঞ্স বয়সে পরীগণর ষ্ঠ প্রস্তুত 
»উয়াছিল|ম এবং পরীন্গ। দিয়ছিল/ম। গত বৎসর আবার তাহার (দাহিত্র 
দ্বাদশ বধ বয়সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ৷ আম।র পুলও টতুর্দশ বৎসর 
বয়সে পরীন্গা! দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে । কিন্তু এই সকল স্থলে যে 
শাস্তাহানি, জীষনীশন্তির হাস ও মস্তিক্ধের অযথা চালন। হইয়াছে, তাহা 
ধরব্সভা। যখন সকল দেশেই দেখ। যাউতেছে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে 


৩য় সংখ্যা । ] 


কলেজের পাঠ আরম্ভ হয় তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে অল্প বয়সে পাশ 
করিতে গেলে বুদ্ধিমান ছাত্রদিগেরও উপর বেশী চাপ পড়ে। 

৪। আপনি ধলিয়।ছেন, নুতন নিয়ম ভারী হইলে যে সকল ছাত্রকে 
২১ বৎসর বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহাদের দশ। কি হইবে? ইহ! 
বাস্তবিক ভাধিধার বিষয় বটে : কেননা এ সকল ছাত্রের ত যাহ। 
অনিষ্ট হইবার তাহা হউয়।ডে ; এখন বসাইয়া রাগিলে কিছু আর স্বান্থ্োর 
উন্নতি ব। মস্তিদ্দের পরিপূরণ হইবে না । তধে একথ।ও বলিয়! রাখি, 
এখন যে সকল ছাত্র উচ্চশ্রেণীতে পড়িতেছে, পরীক্ষার মান উচ্চ হওয়ায় 
তাহারাও যগাসময়ে পরীন্ম। দিতে পারিবে না, অন্য কারণে বাধ্য হয়া 
তাহাদিগকেও ছুই এক ঘংসর থাকিতে হযে । যাহ হউক, ইভ।র প্রকৃত 
মীমাংসা, হ)ৎ এই নিয়ম ন। চ।লাইয়! ৩৪ বৎসর পরে চলিবে এনবপ 
বাবস্থ। কর। উচিত। তাহ। হউলে নিয়শেণী হইতে মেরপ তাড়াতাড়ি 
বিদ্যা 'গিলান' 5য় তাঁঠ।র প্রতিবিধান হউবে। উহার ফলে মাতৃভাষায় 
দখল জন্মিষে এবং বনিয়াদ পাঁক। হউবে। শিশ্গণ স্ব।স্থাহ|নি ন! করিয়া 
ধীরেনুস্তে শিখিতে পারিবে, শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিবে, মতি- 
ভাঁবকগণের অমথা তডন| হইতে আবা।তি পাইবে, আর পিতামাতার 
খেয়াল ব। স্থার্থপ্রণে।দিত পট নীতির য.পকান্টে প্রতি বৎসর কতকগুলি 
নিরপর।ধ ছাত্রের শার্থ বলি দেওয়। হউবে' না । 

৫। বয়সের বাধাবীধি ন। থাকতে মনেক রকম জুয়ার হয়, নুতন 
নিয়মে তাঠ।রও প্রতিবিধান হইবে । পর্ব বলিয়ছি, অনেকে বাহ।- 
দুরী লইবার উচ্ছায় শগ্পবয়সে পুন্টিকে পাশ করাউতে চাহে; এ সকল 
অভিভ।বক গে ধাহাদুরির লোভে বয়স কমাইয়। লেখ।ন উহা? বিচিত্র 
নহে। তাহ! ছাডি। যাহাতে সকল পরীক্ষায় দুই চাপিব।র করিয়া, ফেল 
হইলেও ভবিষ্যতে সরকারী চাকুরী পাবার ভরস| পাকে, সেই জন্য 
অনেকে থে 1721171) রাখিয়। যথাসম্ভব কমাতয়। লেখান। তবে বলিতে 
পারেন, নুতন নিয়মেও ৩ ধয়স বাঁড়াইনার দিকে জয়ডুরি হইবে । উবে 
বই কি, কিন্তু বয়স বেশী লিখাইব|র বেলায় কেবল একট। স্বাথ, পরান্গ? 
দিবার অনুমতিলাভ, আর বয়স কম লেগ।নয় ঘভবিধ স্বার্থ ছিল । কাজে, 
মোটের উপর এখন জুয়াডুর্িট! কম হউবে। 

৬। বিশ্ববিষ্ঠালয় কমিশন ১৭ বংসরেই বগা ছিলেন, অথ বোম্ব 
বিশ্ববিদ্যালয়ে মখন ১৫ বৎসর করিবার চেষ্ট। হইয়।ছিল, চখন ভারত 
গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আপত্তি করিয়। পুনব্রিচারের কল্য সেনেট সভ্ভাকে 
অনুরোধ করেন। তাহার ফলে তথায় ও ১৬ হউয়াছে । পপ্র।বে ১৭ বৎসর 
করা হইয়াছে, অন্যত্র সেরূপ করিলে কি ক্ষতি ছিল? আপনি এউবরপ 
ধলিয়াছেন। আমি বিশ্ষে ক্ষতি দেখি ন।. মামাদের শাপ্সের দো ই 
দিয়া “প্রপ্তে তু মেশে বসে, বেশ রাখ| যায়। তবে পঞ্জাবে ইংরাজী 
শিক্ষা বেশী দিন চলে নাউ, তথ।কাঁর লোক এখনও সবল ও স্বস্থকায 
এবং বংশপরম্পরাঁক্রমেগ্ড তাহারা বাঙ্গীলী, উডিয়। প্রভৃত্তি জাতি 
অপেক্ষা দ্রটি্ঠ ও বলিষ্ঠ । এ হিসাবে দেখিতে গেলে পঞ্জাবে ১৫ হঈলে 
ঘাঙ্গ।'লাদেশে ১৬ ভওয়। অন্য ননে । 

৭। ন্াহার পর সিভিল সাতিসের কগ!। এ সম্বন্ধে হারতগধণমেণ্ড 
ধোশ্বাই বিশ্বধিষ্যালয়কে এই মুক্তি দেখাইয়ািলেন মে জনকতক ছাত্রের 
স্বার্থের জন্য সমস্ত জীতিটার ব।লক সম্প্রদায়ের গ্বাস্থ্ভঙ্গকর। স্ুবিবেচনার 
কাধ্য নভে । বাস্তবিক, হাজারকণ| কয়ছন ছাত্র সিভিল সাভিস পরীক্ষা 
দিতে যায়, তাহ! কি কেহ খতাতয়। দেখিয়াছেন? মে সামান্যসংখ্যক 
ছাত্র এই পথে যায় তাহাদিগকে নে কলিকাতা বিশ্বধিদ্য।লয়ের উচ্চনীচ 
সকল পরীক্ষ। দিয়! যাতে হইবে, এমন 5 কোনও 'মাথার দিবা" দেওয়। 
নাই। এখানকার উচ্চপরীক্ষ। পাশ করিয়া গেলে যে বিশেষ কোনও 
সুবিধ! ঘটে, তাহাঁও আমার বোধ হয় না। তদপেক্ষ।, শান্ত শী বিলাতে 
[য়া তথায় তথাকার প্রথমত পড়াশুনা করিলে বেশী ফল হইবার সম্ভব । 


পরীক্ষার বয়স নির্দেশ । 
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আমার মতদূর স্মরণ ২য়, পূর্ব আমলে শ্রীযুক্ত সুরেক্সরনাখ বন্দ্ো- 
পাধায় বি, এ ও শ্রীযু্ত বজেন্পনাথ দে (1. 1). 136) এম্‌, এ, পাশ 
করিয়া গিয়াছিলেন এবং এখনকার আমলে মি; ,১11))০।) রাজকুমার 
ধন্দো এম্‌, এ, পাশ করিয়। এবং যুক্ত কিরণচন্্র দে, শ্রীযুক্ত অতুপচন্প 
চট্টোপ।ধায়, মিঃ প্লাটেল ও শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে বি, এ, পাশ করিয়া 
গিয়ছিলেন। : তার মধা শেষোন্ ব্ন্ছি পাশ হইতে পারেন নাহ )। 
এই কয়েকগন ছাড। মার সকলেই হয় এফ, এ, পরাস্ত পড়িয়া বা পাশ 
করিয়! অথবা এখানে কোনও পরীক্গ। পাশ না করিয়। গিয়ছিলেন এবং 
সিভিলিয়ান ভইয়! ফিরিয়াঙ্ডেন। অতএব এম্‌, এ, বা বি, এ, পাশ করিয়। 
ন। গেলে অনুষ্ঠানের একট কুটি হতবে বটে, কিন্তু তাহাতে সিভিল 
সাঁভিনে প্রবেশ করার কোনও প্রতিবন্ধক হঠবে ন।। 

৮। আপন।র আবৃশিষ্ট মৃক্তিগুলি আমি অনুমৌদন করি । স্কুল ও 
কলেছের ছু পথক কর। সম্বন্ধে সাতেবদিগের একট আতাস্তিক আগ্রঠ 
দেখ। যায়। তাঁহার! নাকি একট। অকথ্য পাপ।চরণের আশঙ্কায় এ 
বিষয়ে এতট। উৎকটটিত। এ জন্য “বাঙিং সম্বন্ধে নিয়ম করিবার সময় 
একজন সাহেব, শুনিয়াছি, প্রস্ত।ব করিয়।ডিলেন যে এক ঘরে একজন 
ছাত্র থাকিতে পারিবে বা দু৪এর অধিক ছাত্র থ।কিতে পারিবে,কিস্ত দুইজন 
থাকিতে পানে না। উভাতে অনুম।ন হয়, তাহাদের দেশে এইরূপ 
গ।পাচর্ণ অগান্ত সাধারণ। আমাদের দেশের ছাত্রগণ নকলেই ধন্পু্র 
নৃধিষ্টর.ন। ১ইলেও সম্তবত; এনকল বিষয়ে অতদুর দুশ্চরিত্র নহে। যাই।- 
হউক, এই ঝুঁংসিত কথ| লহয। আর বেশ আলে।চন। করিন ন1। 

»। পরিশেষে একট কৈষিয়ত দিয়া আম।র বন্তব্য শেষ কৰিব । 
শনারূপ ব।গগনৈতিক ব্যাপারে সাঠেবদিগের সঠিত আমাদের মনে” 
মালিন্য পটিয়।ছে "9 পটিছে | ভর ফলে সাহেবদের যেটা মত 
সেটার উপর আমাদের মন্দেহ জন্মে, সে কটরাজ্নাঠিগ্হত ঘলিয়। 
আমাদের পাণ। হয! "য সকল ভারঠবাপী নাহেবী রায়ে রায় দেন, 
তাভাদিগকে স্বাখ।গেধা, গদেশাদ্রোহী, ধামাধর!, কালাপাহাড প্রস্ৃতি 
বিশেষণে বিভৃবিত কা হয কলিকাত। ধিশববিদ্যালয়ের সেনেটসভায় 
পুঠন বিপি বাবসা প্রণয়নপ্রনঙ্গে কোনও কোনও বাঙ্গালী শিঙ্গাবাবনায়ার 
পতি এভপাপ আবিচার কর হঠয়তে, ঠ১। আমাদের অগোটর নাউ। 
শির উন্নতিকল্সে নদ দ্ধিপরণে দিত ভইয়। সাহেবদিগের সঙ্গে একমঠা।বলম্ী 
ভয়। এখনকার দিনে গঠি *কাধা বলিয়। বিবেচিত ভয় অগচ শিক্ষা- 
তন্থে বিচক্ষণ উংপেছশিক্ষকদিগের মুখেগীয় প্রণালা অর্থাৎ আধুনিক 
প্রণ।লী সম্বন্ধে নে আভিজ্ঞঞা। আছে, আমাদের দেশে কাঠারও তাহ! নাই 
এবং খাকিতেও পার নং) গ বিসষে দেশী গোডামি করিতে গেলে 
5% ন| হইয়। আনিষ্ঠত ততাদে। আমরা [নর বুদ্ধিতে শিক্ষার কিরূপ 
উৎবৃষ্ক ব্যবস্থ। করিতে গার, ভাহাব প্রমাণ 'আাতীয় শিক্ষা গরিষদের 
পাঞলিপিতেষ্ হাতে ভাতে পাওয়া যাইতেছে | পেঙ্লার সাহেবের সে 
গ্রণমিক শিক্ষ। পাবস্থ।কে আমাদের দেশের যবাদগঞ্রসম্পাদকগণ গলি 
পাডিয়।ছেন, শিশ্পশপরিষদ প্র।য় গবিকল মই বাধস্থ। গ্রহণ করিয়ছ্টেন। 
"য একটু গধটু পুহনঙ আনিয়াছেন, 91519 অন্ত, মথ।, নিক্ষশেণীতে 
মাহিঠা হিস।বে উংলণের উত্িহাস দতিছানায় লিখিত" অধায়ন। 
আপরশ্ব। কিং ভুবিদযঠি? হাই বলিতেছি, এক্সেত্র সাহেধদের নিকট 
শিখিবাগ আম।দের নথেষ্ঠ আছে) শিক্ষাব্যানসায়ে লিপ্ত সরকারী, বেসর- 
কারী সকল সাহেব ঘে আমাদের মব্লন।শ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্ট। 
করিতেছেন, ভহ। বিধেচন! কর। কি ম্যায়।সুম দিত? ইংরাজী শিশর প্রথম 
গ্রচলনধ্।লে গিশনরী সাহেবের! গামাদের দেশের কি উপকার করিয়।ছেন 
তাহা ভুলিয়। যাওয়। খোর অবন্ম। এখনকারদিনে ডক্টর মা!কিচান, 
ডক্টর মরিশন, রেভঃ গুয়ান প্রতি সাহেবগণ একব।ক্যে বলিয়াছেন এদে- 
শিকার বয়ন নির্দেশ কর। প্রয়োগন। প্রবন্ধের বিস্ততিষীয়ে উঠ্দিগের 
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মত উদ্ধত ক্রিলম ন!। উচ্টদিগের কথায় কুট শন্দিসন্ধি আরোপ 
কর। নিতান্ত অসঙ্গ5। প্রপর্ধের এই আংটি আমদের দেশের এক 
শ্রেণীর কাকে লঙ্গয করিয়। লিণিত হভল । কপাগুলি সাঞ্চ।ৎ মন্থান্ধে 
আপনর প্রবন্ধোব নুর শাঠে। 

পললি তকুম।এ বান্দাপ।ধা।য় । 


উত্তর । 

প্রবোশকা পরীর বয়ন নৈদোনের বিকাদ্ধ। শামার ঘুক্িগুলি হত 
শেণীর . ১ম, বয়স নিদিষ্ট ৬ পয়। উতত নয়, ১য় এক।এ5 মলি নার্িশ 
করিতে হয়, তাহ। হভলে ১৬৪ কম ১ ৪য়। ছা৮ভ। 

ললিত বাবু দেখাকয়ভন 9, আর আনেক বিনযে পয়স নিদি% 
আনে । কিছু ৬জ্জন্য রবেশিক। পরীশনরও বয়ম নিদেশ করিতে হভবে, 
ইহ। সুক্িসঙ্গত নয়। অনেক আনে মানুষে? স্যামাপাধাণত। কিছু কমাতিয! 
দেয়। প্াধীনত।র ধাস গতিকর। তথাপি যন স্থলে গতি আগেগ। 
ল।ভ পেশা, সে সকল স্থলে পাধীনতাঠাসজূপ গত মানু সহ করে। 
যে থে বিনয়ে পয়সনির্দেশরূপ াধানহাবিলোপে সনি অগেশ। উ্ 
অধিক, তথায় বয়স নন্দ হটক, কশ্ু মনন ড১। আবন্খকত নয়, 
মঙ্গলকরও নয়। গতরা” বশ্রবিভালয়ের পরাঙ্গার ব্যন। নিজে 
এবগক € মঙগলগনক [ক শ অঠগ্রহাণে এভ বিনয়ের আলোচন। 
হওয়াই ভগ । 

প্রথমে একঢ। এবার কথ| বপিয়। ললিত বাবুর কোন কান যাছি 
সংঙ্গেপে গালো৮না করিব! "গ্রামের খ।টির উপমাট! লম্ব।কে খচ 
কর ও 'বটেকে লধ। করা, এঠ উিন্তয় পিব, পিয়া পরীশনর ধয়ন নিদেন 
সম্বন্ধে খাড়ে না, হাহ আমি গঙ মাসের শরণ লিখিব।র সময় ইপিয়া 
যা নাউ । কিত্ত প্রথমে। ৮ দিকে খাতে বালয়া আম উহার লেখ 
করিয়াছিল | 

ললিত বাবু চাকরার বয়স, সাধালিক ভপয়ার বয়স, তিন আহনের 
বিবাে কন্যুর বয়ন প্রভৃতির চল্লেগ করিয়াছেন? আমি পুশ্ণেত বলিয়।জি, 
প্রতোক বিঘয়ে বয়স নি্িশের আবহ্াকত। 9 তানি পঙন্ব ভবে 


আলোচা। শবধ্ণমেণ্ট নিদ্দিষ্ট বখস পর ভয় গেলে মধ।রণতঃ চাকরা 
দন না। তাহার একট কারণ 'বার হয় এ দে. গবণামণ্ত পেনমন 


দিবার আগে কন্মচারীদের এঠিজ্ত।র ফল শতাঢা ভাগ করিছে 
চান, বেশা বয়সে চাকরী দিলে হাহা পাইবেন ন! 2 কিছ! দশা বয়সে 
চাকরী দিলে কাগ শিখিবার ও প্রচুর পরিমাণে অগি্ঃঞ।নাভের যথেষ্ট 
শক্তি ও সময় থ|কিবে ন।। তথাপি দেখিতে পাত অনেক স্কুলে নিদি বয়স 
পার হইয়। গেলেও লোকে গব্ণমেন্টর ঢাকরা পায় । কিশ্তু একটি 
স্থলেও ১৬ বছরের কম ধয়মেণ কান ছাত্রকে পরান্দ। দিতে দিব! 
ক্ষমত। কি বাঁকে দেওয়া ভয়াছে 7? দেশঞ্দ্ধ সমস্ত লোকের 
মাংসারিক গন, কামাক্ষমতা, মানসিকশছি ও বিবেচনার পরীক্ষণ 
লইয়। মাবালকতের সাটিফিকে? দেওয়। অনাবা, আগত: সাতিশয় ছুঃসাধা। 
সুতরাং সাবালক হওয়।র একটা ঘঘন নিদধেশ করিতে হউয়াছে ? ভহাতে 
বিশেষ (কাশ ক্ষতি নই । কিন্ত পরীমখগশখীণ সংপা। 'শরপ, তাহাতে 
প্রয়োজন হইলে গ্রতোকের শারারিক ও মানগিক বিকাশ অনুসারে 
পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া ব। ন! দেওয়া নাহতে প।রিত । কিন্ত এরাপ 
নিয়ম করিবারণ্ড কোন গুয়েজন ঘটি শাত। তিন আইনের বিধানে 
কন্টার বয়ন নির্দেশ হয় ত এত জন/ করিতে হইমাছে যে. প্রতোক 
বালিফ। সম্বধে চাকার ব| অন্য কাহারও দ্বারা শারীরিক বিকাশ সম্থন্ে 
তথ্যনিদ্ধীরণ হুসাধা ও বা&নীয় নাহ | ত|' ছানা ১৪ বংসগ ঘযস এত কম 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


খে, উহ্তাতে কোন সমাজসংস্ারকের আপত্তি ঘটিতে পারে না। তত্তিমন, 
১৪ বতমর বয়সের পর্ধেব কোন বালিকার বিবাহ না! দিলে তাহাকে কোন 
সুবিধা ঝ| মধিক।র হইতে বঞ্চিত করা হইল, কোন সংস্কারক উহ মনে 
করিতে পারেন ন।। প্রাবেশিক। পরীক্ষ(র ১৬ বৎসর ঘয়স নির্দেশ সম্বন্ধে 
কি এই সকল কথ! খাটে? এইরূপ অন্থান্য বিষয়ে ও পরীন্ষ।র ঝয়স 
নিদ্দেশের কারণ।দি সম্খদ্ধে পার্থকা দেখ।ন যাইতে পারে। 

লগিত ববুর মতে কলিকাতার প্রবেশিক।র কাঠিম্য সব দিক্‌ 
বিবেচন। কাঁগলে ঘারো গায় প্রবেশিকার সমান হইবে। তাহার অনুমানের 
মূপা আছে : কিন্তু এখনও ভহা। আনুমান মাত্র । বস্ঠমান প্রবশিক। 
বিনাতের পবেশিকার সমভুলা নহে । পরে কিরূপ দাড়াবে বল। 
সায় না। আর খদি বাস্তবিকই পরীক্ষার কঠিম্য বৃদ্ধি পায়, তাঁ১। 
হইলে সভাবতই ছেলের! অধিকাংশন্থলে অপেক্ষাকৃত ধেশী ঘয়সে পরীঙ্গা 
দিবে! তজ্জন্ত গ।ভন করিবার গুয়েজন নাই | 

5শ।র পর শত করা কয়জনকে উচডে পাঁক।ন হয়, তাহা বিচাধ্য। 
পপিত বাবু বলেন, শহ শত ছাত্র ১২১৩ বৎসরে এষ্টেম্স দেয়। 
কলিকাতা বিশ্ববিস্া।লয়ের ক্যালেগার আসার কাছে নাউ । স্ৃতরাং 
আমি তাহার আংশাজ ঠিন কিন! ধলিতে পাগিলাম ন।। বিশেষতঃ 
আনি ১৭ বঙ্গ কলিকাত। বিগবিষ্ালয়ের সঠিত সংপকছাডা। 
হবে আমাবে এক সন কঢকের ৪ একজন বাকুডর অভিজু শিক্ষক 
মাত। বলিলেন, ঠাঙাতে মনে হষ্ল ঘে ললিত ব।বুর গান্দ।গ অনেকট। 
“শোর দিকে গিয়াছে । আমারও ধারণা ত৬। আমার ধারণা, বেশী 
ছাত্রকে ত০ড পাকন হয় নও আমার ধারণা, ছেলেরা বাস্তবিক 
এখন যে বয়নে পরীক্ষা দেয়, পরেও অধিকাংশ স্থলে হতেই দিবে; 
কবল কাগজে পাত্র ১৩।১৪।১৭র পািবনে ১৬ লেখ! থাকিষে। লাছের 
এপি] কিল নানি লাক গেলর। আকারণ জাবনের 25 এক 
বতমর সময় হারাহবে। 

গ্রবেশিক। পরাঙ্গার বয়ন নিন্দিষ্ঠ ন। থাকায় সম্ভবতঃ কেউ কেহ 
অল্প হভয়। খ(কিণে , কি বাঙ্গালার হল্প।ন ইতবার হহ। একম।ন্র কারণ 
নহে; গলিত বাপু তাহা বলেন নাতি । আমার ধারণ।, তহ। প্রধান কাযণ 
এমন কি একটি প্রধান কারণও নাহে। সণন ১৮ বতসর বয়স নিদি 
ছিল, তএনকার ছাত্রের গধিকতর সুস্থ ও বলবান্‌ ছিল, হহা ললিত 
বাপুর ডগ্চি সাত্র। ভহএর কোন প্রমাণ নাহ । বোধ কপি কোন 
পমাণ দওয়া খায় না। 

১৬ বদর বয়স শিদ্দিক্ ইওয়।তঠেগ জুয়াছুরা চলিষে, ঠাহা ললিত 
বাপু স্বীকার করেন । তবে, তিনি বলেন যে কম হউবে। হহাও 
তাহাগ এক্মান, ক।য্যত; বোধ ভয় হাস বুদ্ধি হতবে না। বয়স ভাড়ান 


* সম্প্রতি কলিকাত। গেজেটে দেখিল।ন, এ বৎমপ তের এধং তের 
বৎসরে? ন্যুনবরম্থ কেখল দশজন ছাত্র এগ্টন্স পান হইয়াছে । এই 
বয়নের কত ছাত্র পরীক্ষগ। দিয়।ছিপণ, তাহা জানিব।র উপায় নাই । পঞ্চাশ 
জনের বেশী দিয়াছিল ধালিয়া বোধ হয় না। 

এবার মোট পাসের সংখ্যা ১৮৮৩। তাহার মধ্যে ১৫ জন বালিকা] । 
তাহাদের বয়স লেখ। নাত । বাকী ১৮৬৮ জনের মধ্যে ৯৬৯ জন অর্থ।ৎ 
অদ্ধেকের উপর ১৭ ঘংসরের অধিক বয়ন্ধ ; ৩৮৫ জনের বয়স ১৬ বা তদধিক 
এবং ১৭র কম; ৩১৩ জনের ১৫ ঘা তরধিক এবং ১৬র কম ; ১৫১ জনের 
১৪ বা তদধিক এবং ১৫র কম; ৪॥ জনের ১৩ ঝ| তদধিক এবং ১৬র কম; 
৬ জনের ১২ বা তদধিক এবং ১৩র কম। ইহ! হইতে দেখ। যাইতেছে যে 
গে সকল ছেলে পাস হইয়াছে তন্মধ্যে ১৩৫৪ জনকে অর্থাৎ শতকরা ৭২ 
জনকে কেহস্র ঠ'চডে পাকা! বলিতে পারিবেন না । বাকী সংখ্যাগুলি ধিবে- 
চন! করিলেও ই চড়ে পাকান ভয়ঙ্কররপে চলিতেছে বলিয়া মনে হয় না। 


ওয় সংখ্যা। | 


অন্য উট নি কমান বায়। এখানে তাঁহার উলেখ করিল 
না। 

গঞ্জবে ১৫ বয়স গলিত বাবুর মনে ঠিক, কারণ পঞ্ঠাবীর। আমাদের 
চেয়ে ধলিষ্ঠ । তাভ। নানিয়। লষ্টলাম। কিন্তু গাসর। শে এপেক্সাকৃত 
শল্পয়ামে পরীক্ষ। পাশ করিতে পাবি, হাই। বিবেচন। কর! চিত নয কি? 
তাহা বিবেচন। করিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ লয় হওয়। উচিত 
তা ছাড়, বাঙ্গালীর চেয়ে সুস্থ ও বলবান গাতিপ কপিকাত। বিশ্ব 
বিছ্যালয়ের এল।ক।র অনীন, ভাহ। ভূল। উচিত নয়। 

কেধল মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের সিবিল সবিবাসে টকিব।র অঙ্গ 
বিধ। হঠধে বলিয়। একট। জনঠিতকর ব্যবস্থ। ৬ষতে শিপুন্ধ থাকা উচিত 
নয়। কিন্তু ইহাই একমাত্র শন্থবিধ! নয়। আমাদের কেনে বিছ্যানাপেন, 
অধিকংশবন্তি (1)17105))) বিখবি্যালযেণ পরাঙনসাগেক্ষ £ যমন, 
এক।লতী, চিকিৎসা, ন।নাবিধ চাকরী; বিলাছে ভদপ ময। আমি 
গতম।সর প্রবন্ধে দেখাভয়।ছি যে বিল৮5৭ ছাত্রের আমাদের হাজদের 
চিয়ে আল বয়সে এট অকল পুষ্টি গব্নন্ধন করিত গাবিষে। 
গামাদের যেমন এত সকণের উপ নিব, বিল।তে মন নয়, "সখানে 
নানাবিধ শ্বাধানবুত্তি « জাবিকার দার নন । গভরাং পরীগণনর ব্যস 
নিওশ আমাদের গু মতাগা অহ্ধিধাজনক বিলাতে তেমন নয। 
এরূপ নিয়ম বিলাতের লোকে যে 1,101 671 510৮ ঠঠাতে 'দখাব, 
আমরা ঠিক পে ভাবে দেগিতে পারি না। 

এখান হইতে শ্রাজুয়েট হইয়া গেলে তাহা সিধিল নাবিল পরাঙগণয় 
কোন কাঁছে লাগে কি ন। জাশি না। তবে গণাব ছাতেএা মরকারী নাতি 
লইয়। যাইতে পারে, এন্ুবিধাঢ। আকিপধিতকর নঙে। 

সরকারী ৭ বেসরকারী স[হেষের। সকলেই সব বিময়েই কু মএলবে কাছ 
করেন, ইহ আমি মনে করি না। কিছু আন? ধারণ। এই যে, কেঘল 
আমাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য উংরাজসন্প্রদায় কোন কা 
করিতেছেন, উহ। সহজে বিশ্বাম কর! মায় না। রীম্যান তাহার একটা 
প্রধন্ধে বলিয়াছেন নে, সরকারী কাগচপন্্রে 'কান ব্যবস্ত(র ব! সন্ধি 
আদির মে সকল কারণ নিদ্দি% থ।কে, তাহা নতা বলিয়া যাহার। মনে 
করেন, তাহার অতিশয় সরলচিত্ত | ভারতবর্ষে উংর।জদের নিঃখাথ 
সাধু ইচ্ছায় আমার বিশ্বাস নাউ । আমার সাগান্ত অভিজত! ও অধায়ন 
হইতে আমি এই দিদ্ধা/ভ্ত উপনীত ঠইয়|£ যে, ভ|র্তবর্ষে ইংরাজ- 
মন্প্রদায়ের কেন কীজ ব বাবস্থ! মতক্ষণ না নি:সন্দেহে কেবল আমাদের 
উষ্টের জন্য অভিপ্রেত বলিয়। প্রমাণিঠ হইতেছে, ততক্গণ উঠ। ভাজাদেগ 
স্বা্গপ্রণোদিত এবং হয়ত আমাদের অনিষ্টকর বলিয়। সন্দেহ করিতে 
হইবে। তধে ব্যক্তিবিশেম ভুল হহতে পারেন। ছারতবধে 
উংরাজ ফিরিঙ্গীদের জন্য যে সকল লুল আছে, তাহাদের শষ পরীক্ষা 
আমাদের প্রবেশিকার সমতুলা ধলিয়! পরিগণিত । আমার কাছে ৭ 
সকল স্কুলের কোড বা নিয়ম।বলী নাই । কিস্ত ললিত বান্‌ কলিকা হায় 
অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিধেন যে এ সকল্প গ্লুলের শেম পরীক্ষার 
কোন ঘয়প নিদিষ্ট হয়ছে কিন! । 

আমার ধারণ।, উ-চড়ে পাঁকান অপেক্ষ। ধূমপ।নে ছাত্রদের অধিক 
অনিষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমর! চাওয়া সত্ত্বেও সরক।র বাহাদুর এ বিষয়ে 
কোন আইন করিলেন মা । সুতরাং পরীঙ্গার খয়ন নিদ্দেশ কেধল 
ছাত্রহিতৈমণ' প্রণোদিত বলিয়৷ মানিয়! লইতে পারি না. 


মোট কথা এই ১। এরূপ কোন অমঙ্গল ঘটিতেছে কি ন।, আইন 
দ্বার! যাহার গ্রতীকার করা দরকার হইয়াছিল? (কারণ সব অমঙ্গলের 
প্রতাকার আইন দ্বারা৷ করিবার চেষ্ট। করা অসঙ্গত )। আমার মতে, 
ঘটিতেছে ন|। ২। এই বাবস্থায় বিশেষ কিছু ইষ্ট হইযে কি না? 


গুণচ 


এ ও অর্থকর ভারতীয় উত্তিদাবলী ] 


১৫১ 


আমার বিবেচনায় হইবে না। ৩। উহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট বেদী 
হঈধে কি না? ধলা কঠিন । বোধ হয় হইফে। 
ঘে সকল ছাত্রকে ২১ বৎমর বঙ্িয়া থাকিতে হইবে, তাহাদের জন্য 
ললিত বাবু য বাবস্থা করিতে ধলেন, তাহা যথেষ্ট ধলিয়! মনে হয় না; 
ভধিষাতের ছাত্রদের অস্ধিধ! উহাতে দর হইবে না। আর গধর্ণমেন্ট 
এরাপ বাবস্থ৷ করিবেন বলিয়াও বোধ হয় ন|। 
প্রবাসী-সম্পাদক । 


ও আর্থকর ভারতীয় 
উত্ভিদাবলী। 


| আারতবষে কত প্রকার গাভগাছড়া ভঈতে আমরা উপকার 
পাইতে পারি 5৪ মগোপাকজ্জন করিতে পারি, তাহ! কেবল 
দেখান এই প্রবন্ধগু!লর একমাব উদ্দে্য নভে । 


হিতকর 


ভালত- 
বাসীর! কাধাতঃ 'এই সকল গগাছড়া বাবার করিয়া উপরুত্ত 


হন « অগোপাচ্ছন করেন, হতাই আমাদের উদ্দেত্। 
এই উদ্দেশ (সিদ্ধ হঈলে শ্রাবণের দারিদ্র অনেক পরিমাণে 


দুর তঠতে পারে । গ্রবাসী-সম্পাদক |] 


৯। রক্ত ঝাউ। 


তন চাবি জাতির ঝাউ গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। 
সব জাতির গাঙ্কেই আমরা নাউ বলিয়া থাকি। পাশ্চাত্য 
উদ্ভিদ্বিৎ পণ্ডিতগণ উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক 
আঁখা! (১০010100110 10:11)0) প্রদান করিয়াছেন । 
ঝাউর বৈজ্ঞানক নাম 1010001100101001000া 


রক্ত 
এই 
গছ সিদ্ধ 5 পাঙ্গাব প্রদেশে সচর।চর দেখিতে পাওয়া 
যা। ত্তছিনন ভা জন্মায় । 

ঈতে এক প্রকার গদ পায় যায়। কিন্ত 
তাহা প্রায় কোন কাজে বাবঙগগঙ ১য় না। 


ভারতের আগ ৭৪ ই 


উহার ছাণ ৭ ফুণ চন্মকষের ভন্ত বাধধত হয়। এই 
বঙ্গের শাগায় এক কাট দ্বারা প্রকার গোল পদার্থ 
উৎপাদিত হয় । 'এই পদার্থকে ইতংরাজীতে 2115 ও হিন্দি- 
ভাবায় মাই বলে। উা চম্মকষ ও এঁষপার্থে বাবহৃত হয়। 
উহা! কৰায় বলিয়া অনেক চর্মরোগে ? গলার ভিতরে ঘা 
প্রভৃতিতে কুল্লা করিবার জন্ট বাবহৃত হইয়া থাকে । এই 


বৃক্ষের শাগায় বংশলোচনের মত এক পদার্থ (যাহাকে 


এক 


১৫৭. 
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1 010109., 


৮72 
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১৫৩ 


১২। করীর (02009715 2017%112, ). 


১১1 0200208511165 





বাসী। 


প্র 


১৫৪ 


55950 ঢ1253910 


| (৫৫৯৯, | ৪€ 


। “উ36001069775) | ৮ 





৩য় সংখ্যা । ] 


নি 


শিশু । 
ইংরাজীতে 1১171) বলে) পাওয়া খাঁয়। উহা ওউধধ- 


১৫ 


বূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা ভিন্ন এহ জিপসটি নানাধিধ 
মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

ঝাউ গাছের কাঠ গুহ নিম্মাণে ও আর আর অনেক 
কাজে ব্যবহাত হয়। 

(১০) 1 27020010190 এবং 0১১) 11072205 
91110 এই ছুই জাতির গাছকে বাঙ্গালা :৪ হিন্দি- 
ভাষাতে কেবল ঝাউ বলে। এইছুই জাতির গাছ ভারতের 
সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। রক্ত ঝাউর মত এই ছু 
প্রকার গাছ নানা! কাজে ব্যবহৃত হম । 

১২। করীর ( ০810158115 211))]]5 ). 
সংস্কৃতভাষায় যে বৃক্ষকে করার বলে তাহা বঙ্গদেশে 
জন্মায় না) কিন্তু পাপ্তাব, দক্ষিণ, রাজপুতানা ও উত্তর- 


হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী | 





১৫৫ 


পশ্চিম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

আয়ব্বেদ মতে ইহা কটু তিক্ত রস, 
ঘন্মকারক, উষ্ণবীধ্য এবং ।ইহা। অর্শ, 
ক, বাধু, আমদোধ, গরদোষ ও ব্রণ 
নাশক । 

ইহার পাতা. ও শাখা চূর্ণ করিয়া 
বিষ্তার (111১০) রূপে ব্যবহৃত হয়। 
ইভাঁর পাতা দস্তশল আরোগ্য করে 
এইরূপ পাঞাব.প্রোদেশে প্রবাদ । 

উভার ভাল কটু এবং ভেদক; ব্রণ 
৪ ক্ষতে বাবহত হয়। এই গাছ যখন 
ছোট থাকে, ভখন পাইতে খুব সুম্বাদ। 
ইভার পাতা, শাখা, ফুল ও ফল ব্রীধিয়া 
খাইতে ভাল লাগে।_ ইহার ফল 
আচাররূপে বাবস্ৃত হয়। যখন আমি 
পাঞ্জাব ও সিন্ুদেশে ছিলাম, তখন ইহার 
ফলের আচার প্রায় প্রত্যহ -ব্যবভার 
করিতাম। ্ *& 
ইহার',কাঠে উই ধরে না.বলিয়া) 
তাহ] নানাবিধ গৃহসজ্জা ' প্রস্তুত করিতে 
ব্যবহৃত হয় । 

১৩। জুম (এও 10110121701 

এই রুক্ষ পাঞ্জাব, সিন্ধদেশ, রাজপৃতানা ৪ গুজরাত 
ভিন্ন গ্রায় ভারতের অন্ত সখ প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। 

এই বুক্ষের ছাল চম্মকষের গন্য ব্যবহার করা হয়। 
বন্ধাই প্রদেশে এই রুক্ষ অনেক ওঁষধে ব্যবহৃত হয়। ইহার 
পাতার বসশাধুর সঠিত মিশিত করিয়া হাঁপানি (2৯111)12) 
রোগে দেওয়া হয়। 

চক্ষরোগে ইহার শাখার বস বাবধত হয়। ইহার 
ফলের আচার প্রস্তত হয়। এই আচার মুখপ্রিয় ,ও 
অগ্নিদীপ্তিকারক। 

এই বৃক্ষের পাতা ও শাখা প্রভৃতি হস্তীদিগের ভক্ষ্য। 

এই বুঙ্গের কাঠ গৃহনির্ীণকার্যো ব্যবহৃত ভয় 


১৫৬ 


পলাশ সি, পি, গালি তি পা শিস লা তি তি ০০ 


১৪। কর্কটশঙগী 


এই গাছ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ও হিমালয় 
পর্বতে জন্মায় । 

আম্মর্ধেদ মতে কর্কটশূর্গী কষায়, তিন্ত ও উষ্ণবীর্য্য। 
ইহা কফ, বায়ু, ক্ষয়, জর, শ্বাস. উদ্ধবাত, তষগ, কাস, 
হিক্কা, অরুচি ও বমি নাশ করে। 

ইহার মাত্রা ২০ গ্রেণ। 

হাঁকিমেরাও ইহা! উক্ত রোগে বাবহার করে। 
দিগের মতে ইহার প্রলেপ কোন কোন চর্মরোগেও 
উপকারী । 

কোন কোন ইংরাজ ডাক্তারের মতে ইহা আমাশয় 
রোগে উপকারী । 

কর্কটশৃঙ্গী চর্মকষের জন্ত ব্যবহৃত হয়। এই বৃক্গের 
পাতা মহিষ ও উষ্নদিগের ভক্ষ্য। উহার কাঠ হইতে 
অনেক প্রকার ঘরের আসবাব প্রস্তত হয়। 


1১15120125 110000111107 


তাভা- 


১৫। শিশু । 


এই বৃক্ষ উত্তর ভারতে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। 
আয়ুর্বেদ মতে ইহা! কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উঞষ্ণবীর্ধা, গর্ভ- 
আবক, এবং ইহা শোষ, মেদ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, বমি, ক্রিমি, বস্তি- 
বেদনা, ব্রণ, দাহ, রক্তদোষ ও কফ নাশক । 

এই গাছের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া 
যায়। এই তৈল নানাবিধ চর্মরোগে উপকারী । 

ইহার ছাল, আদার সহিত বিস্চিকা রোগে প্রয়োগ 
করা হয়। 

ইহার পাতার কাথও ওষধরূপে বাবহত হয়। শিশু 
কাঠ গৃহকার্ধো ও নানাবিধ আসবাব প্রস্তুত করিতে ব্যবন্ধত 
হয়। 


[ক্রমশঃ | 
শ্রীবামনদাঁস বনু । 


আপনি আমাদের দেশের উন্নতির জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে" 
ছেন এবং আপনার চেষ্টার ৪ পরিশ্রমের মজ্ুরিস্বরূপ 
আপনার পরিশ্রমের সার্থকতা সম্বন্ধেও কিছু লিখিতে বাধ্য 
হইতেছি। গত বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবন্ধটা 
প্রকাশিত হইবার পরে আমাদের এখানে চারি ঘর বিশিষ্ট 
বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়াছেন। তন্মধো একজন ডিষ্রীরট 
এঞ্সিনিয়ার এবং একজন 'এলাঠাবাদ হাইকোর্টের উকীল। 
এপ্সিনিয়ার বাবু ১৫০০ বিঘা জমি "9 একটা গ্রাম লইয়া- 
ছেন এবং উকীল বাঁবু ৪৬০০ বিঘা জমি লইয়াছেন ও একটা 
প্রায় ২৫* টাকা মুনাফার গ্রামের জগ্ঠ আবেদন করিয়।- 
ছেন। তৃতীয় ভদ্রলোকটাও একটা বৃহৎ গ্রাম লইয়াছেন। 
আমিও আমার রাঁজত্ বাড়াইয়া প্রায় মোট ১৫০০০ বিঘার 
জমি করিয়াছি । আরম এবং ভগবতী বাবু (আপনার প্রথম 
মক্কেল) প্রত্যেকে ১৬ হাঙ ব্যাসের ছুটা কূপ খনন করাইতেছি 
এবং তজ্জন্ত ৩১০০ টাকা আমাদের উভয়কে রাজকোষ 
হইতে দেওয়ার আদেশ হইয়াছে ও আমরা আংশিক টাকাও 
পাইয়াছি। (উহার কারণ “মাহেন্দ্রযোগ” প্রবন্ধে রষ্টব্য)। 
আমরা কয়েক দর বাঙ্গালতে এখন মোটে প্রায় 
৬০১০০ বিঘা! জমি লহয়াছি। আমরা আশা করি যে, 
ননকল্পে এক লক্ষ বিঘা হলে আমরা মহারাজার নিকট 
একটা 1)০70000100) পাঠাইয়া আমাদের সকলের স্থুবিধা- 
জনক কিছু স্থায়ী সর্ত যথা ৩০ সালা বন্বোবস্ত ইত্যাদি 
করাইতে পারা যায় বলিয়৷ বিশেষ উচ্চতম রাজকর্মচারিরা 
আশ্বাস দিয়াছেন। তবে সর্ধপ্রথমে আমাদিগকে স্বকার্ধ্য 
দ্বারা ঠাহার বিশেষ অনুগ্রহের উপযুক্ত, পাত্র বলিয়া উত্তম- 
রূপে প্রমাণ করিতে হইবে। এই সমস্ত বিশেষ সর্ত দ্বারা 
আমাদের ভবিষ্যৎজীবন শাসিত হইবে। ও 
এখন আমরা এখানে প্রায় ১* ঘর বাঙ্গালী হইয়াছি। 
এবং ভরসা করি ইহা অতি শাস্রস্ট বুদ্ধি পাইবে এবং এখানে 
আমাদের একট। সুন্দর উপনিবেশ স্থাপন হইবে। 
আমার এবং আমাদের জাতির প্রত্যেক হিতৈষী ব্যক্তিরই 
ইা চিন্তা করিবার বিষয় যাহাতে এই নূতন উপনিবেশে 
শস্তের পরিবর্তে কেবল আগাছা না হয়। যাহাতে শিক্ষিত 


ব্য 


এবং  অনণঞ্জাত ভতরদন্তান এখানে আসিয়া এ 
জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করেন, তাহা যেন সমস্ত ভদ্রলোকের 
স্মরণ থাকে । ইতিহাস চচ্চা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে, 
যে কোন নূতন স্থানে জাতীয় ভিত্তি দঢরূপে সংস্থাপন 
করিতে হইলে বিশেষ সদগ,ণানিত বিদ্বান ব্যক্তির প্রয়োজন । 
আমরাও প্রথমত: পঞ্জাব ইত্যাদি অন্যান স্তানে বিশেষ 
গুণান্িত পুরুষ দারাই আমাদের খ্যাতিবিস্তার করিয়া- 
ছিলাম। আমি ভরসা করি এ স্তানেও সেইরূপ সদগ)ণ- 
বিভূষিত ভদ্রসস্তানগণ আপনাদের বাসস্থান প্রস্তত করিয়। 
দিন দিন আমাদের জাতীয় গৌরবের বুদ্ধ করিবেন ও 
বন্ুকালাবধি দাস্তবুণ্তিধারী বাঙ্গালী জাতির মধ্যে শ্বাধান 
বুত্তির উজ্জলতম আলোক দ্বারা অন্ট বন্ধবাদ্ধবকে ৪ আপনার 
নির্বাচিত পন্থায় অগ্রসর হইতে সর্বোতোভাবে দগ্ান্ত 
দ্বারা শিক্ষা দিয়! জনসমাজে পূজিত হবেন । 

আমরা এখানে কিরূপে সম্মানিত ঠঠ তাহার একটা 
উদাহরণ আবশ্তক। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে পাঠক 
সকল বিবয় সহজেই মন্তমান করিতে পারেন । একদ! 
আমি শ্বা (অর্থাৎ 1)1517101 €911107)'এর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে হঠাহার কাছারি গিয়াছিলাম। আমার 
বাটা হইতে এ কাছারি প্রায় ২১ মাইল । আমার সঠিন্ 
একটা বালক-চাকর ছিল। আমি সেখানে যায়! [নিলামে 
কতকগুলি মহিধ ক্রয় করি '9 তাহাদিগকে আমার বাটাতে 
আনিবার জন্য সুবার কাছে একটা লোক চাই । দ্িনি 
একটী লোক দেওয়ার পরে--তীহার সহিত সমস্ত কাষ্য 
সম্পন্ন করিয়া আমি রেলে বাটাতে ফিরি ও আমার চাকরটাকে 
ধঁ লোকটার সহিত মহিষগুলি আমার বাসায় আনিতে বলি। 
পরে আমি যখন রেলষ্টেশনে আসি তখন আমি দেখি গে 
কিছু পরে আমার চাকরটাও আমার নিকটে আঁসপ ৪ 
তাহারও টিকিট ক্রয় করিতে চাহিল। আমি তাহাকে 
হঠাৎ বস্তায় অপরিচিত স্থানে নৃতন মহিযগুলি কাহার 
ভরসায় ছাড়িয়া আসিয়াছিল জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল মে 
স্থবা সাহেব আমি চলিয়া আসার পর মহিষগুলিকে দেখিতে 
আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে কেন আমায় ছাড়িয়া 
মহিষের সঙ্গে ছিল। সে উত্তর কাঁরল বে আঁমই তাহাকে 
তদ্রুপ আদেশ করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি দেখিলেন যে 


গোয়ালিয়রে চাষ। 


১৫৭ 


বালকের সহিত রাস্তার উপযোগী শীতবনগ চিল নাও আমার 
সহিত অন্ত চাঁকর ছিল না এবং আমার হয় ত পথে 
চাকর অভাবে কষ্ট হইতে পারে মনে করিয়া তিনি আমার 
চাকরকে বলিলেন, “যাও তুমি শীন্দ বাবুর সঙ্গে যাও, দেখ 
যেন তাহার ক নাহয় এবং তিনি মদি কিছু বলেন তবে 
তাহাকে বল যে মহিষ যদি রাস্তায় ভারায় তাহ! হইলে স্ুবা 
সাহেব খাঁলম়াছেন তিনি তাহার দাম দিবেন ।” এই বলিয়! 
তিনি দু'জন পুলিশ কনছেবণ ৪ দু'জন চাকর দ্বারা আমার 
বাটাতে আমার মহিষ পাঠাউয়। দেন এবং আমি সে সব 
পুলিশের লোককে কিছ় দিতে বাঁওয়ায় তাহাদিগকে এতদ্বিষয় 
স্তবাসাতের স্পছঈ নিষেধ করিয়া দিয়াছেন এই বলিয়া লইতে 
অস্বীকার করে। 


ইহা অনশ্থ একটা সামান্য উদভরণ। সমস্ত বিষয়েই তিনি 
আমাদিগের উপর সমান অদ্ধাপ্িত। সম্প্রতি আমি তাহাকে 
৬101017 এ। প্রস্তত করিবার জন্য £$1707102 ভইতে 
কল আনাইঘ! দিতে বলায় তিন আমার নির্বাচিত ছুট 
কলের নিমিন্ ১০০০ টাকার জন্য 1): এ অন্ুমোদনার্থ 
পাঠাইয়াছেন। এইবূপ গপত্যেক কথায় তাহার এবং অন্যান্ত 
কর্মচারীর আমাদের উপর আস্থা গ্রকাশ পায়। আমরা 
আশা করি যেন এখানে এরূপ ভদ্র সন্তানেরা আসেন খাহারা 
আপনাদের উদার স্বভাব ও চরিনের' বলে এদেশে আমাদের 
প্রতিষ্ঠা অধিকতর দঢ় করিস তুলিবেন। 

আমাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া স্রবাসাঠেৰ আমার 
নিকটবর্তা গ্ানসমূহ এখানকার লোক বাজোর পক্ষে 
আঁধকতর লাভজনক সরতে লঈতে উচ্চুক হওয়া সন্ধে 
তিন সেগুণি গ্ানায় লোককে দেওয়া গ্গিত রাখিয়াছেন | 
তাহারও বিশ্বাস থে তিনি9 আমাদের 'একটী শিক্ষিত 
ভদ্রপল্লী গ্তাপন করিতে পালে তাহার শম সফল জ্ঞান 
কারবেন। 

আষাঢ় আগত প্রায় । বাভারা বাথ কুষি প্রম্নাসী 
তাহাদের আর কাল বিলম্ব কারবার অবসর নাই। চাকর 
সংগহ, বলদ ক্রয়, জমি প্রস্থত করান ও বীজ সংগ্রহ প্রভাতি 
নানারূপ কঠিন কাধ্য ঠাহাদের ইতিপূর্েই করিতে হইবে । 
বিশেষতঃ এই রেলের ও নর্দীর [নকটবত্তী সুন্দর স্থানগুলি 
অগ্ঠে লইলে তখন মর নর্বাণদীপে কিমু তৈল দানং 


১৫৮ 


চৌরে গতে কিং খলু সাবধান” স্ুক্র অনুযায়ী সাবধান ও 
যত্রুপর হইয়া কি শুইবে £ কিছুদিন পরে এখানকার ভাল 
জমিগুণি বিপি ১ইরা গেলে আমাদের চাকবিতে অভিলাধী 
শিক্ষিত বঙ্গঘবক ম|ণেরহ একটা বিশেন গতি হইবে বণিষা 
আমার বিশ্বাস। আছি মনে করি থে অন্ততঃ অনেকের 
পক্ষে এখানেই হউক বা অপর স্থানে হউক ক্লাব প্রয়াস 
জগতের একটা বৎসর তপাদঞ্ডে ঝাপতেছে এব অনেকের 
পক্ষে বোধ হয় 

11) 15 21101011101 1010 001100118171101171) 

1150) 01101010157116401৯7) 10071081011 

২১০1১100101, [0৮0৯501171৩ অিস1015101111. 
এই বাকাটা মহাবাকা স্বরূপ হইয়া দাড়াইবে। নাঁদ চাধ করা 
নুক্তিসঙ্গত মনে হয় তাহা হহলে বাটার কাছে তয় বলিয়া 
যে দেওঘরের লাপ কঙ্গর বিশিষ্ট জমিতে না চাষ করিতে 
পারিণে আর চাষ কারণ না ভাবিয়। এতবড় একটা ব্বাধীন বু 
একবারে ছাঁড়িযা গলায় গামছ। বাঁধিয়া চাকরির জগ্ঠ দারে 
দ্বারে ফিরিতে ভইবে ভার কোনও কারণ দেখে ন। 
মহাঁক্সা কঙ্গন গহ্দন পারিয়া আমাদের নিদাত্গ করিবার 
পরও কি আমণা সই পাচান ঠিতোপদেশের গ্লোকটা 
“তাত খুঁপোযম, ভি বিখান। কার অলং কাপুকষা 
পিবান্ত॥” মুখস্ঠ কারয়াও তদগ্চখাযী কাষ্য করিতে অঙ্গম? ঘুম 
ভাঙ্গিলে নতন মতন টাটকা গড়া মুখ্ড হয় ৪ কাষোো ইচ্ছা 
হয় কেবলকি কপালগুণে আনাদেরই উহ।র বিপযায় হইবে) 
আমি কিন্ত এপপ ভাপি না। অঙএব আমাদের বন্ধ 
বাদ্ধবগণ সমপ্ত বিধয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া থাহাদের 
কুৃষিকাধ্য কাঁরতে প্রকৃত ইসা আছে, ভাঙারা এখানকার 
এই সুন্দর গুবোগ কিছুতেই হারগ করিবেন না ইভা আমার 
একাস্ত মনোগত্ড ভাব। আমকে কষ্ট দিতে কেহ ইতস্তত 
করিবেন না, আম চিঠির উত্তর দিবনা বাঁলিলে কি হয় 
প্রকূত কৃাষপ্রয়াসী ভদ্রলোঞ আমাকে ছাড়িবেন না। 
ভাহাদের পত্র পাইলে মামার নাড়ীজ্ঞান দ্বারা বুঝিয়া 
লইব এবং ধিনি এখানে আ'সিবেন বুঁঝব ্টাহাকে যথাসম্ভব 
সাহীষ্য করিব এবং একখানার যায়গায় দশ খানার উত্তর 
দিব। তবে এখন আমার ৭০০ রও উপর পত্রের উত্তর 
দেওয়ায় এবং মোটে পুর্ষবোক্ত কয়ঘর বাঙ্গালী এখানে 


প্রবাসা। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ, 


আসায় আমায় ফাঁকি দিয়! আর কেহ খাটাইতে পারিবেন 
না ইহা নিশ্চিত। 

হিন্দুদিগের পক্ষে এখানে একটা আশ্চধ্জনক দৃশ্য 
দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে গোহত্যাকারীর ১৪ বৎসর 
কয়েদ ও গোহত্যা করিয়া! কিম্বা অন্ঠ রাজ্যে হত্যাকরা গোমাংস 
যদি কেহ ভোজন করে তাহার ৭ বতসর কয়েদ হয়। এইরূপ 
হিন্দুরাঞজার দৃঢ় আইন থাকায় এখানে হিন্দু মুসলমানে মোটেই 
বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি স্বচক্ষে মুসলমানদের 
তাজিয়াতে হিন্দদিগকে ৭ হিন্দুদের ফাগুয়া অর্থাৎ দোলেতে 
মুসলমানদের এরূপ ঘনিষ্টভাবে পরম্পরে পরম্পরের 
উৎসবে আমোদিত হইতে দেখিয়াছি যে আমি প্রথমে ঠিক 
করিতে পারি নাই সে কে হিন্দু ও কে মুসলমান । এইরূপ 
নাতিভাব বাঙ্গলায় অতি বিরল। উহ! রাজার স্রশাসনের গুণ 
বলিতে হইবে । এখানে সরকার হইতেই হিন্দর দেবালয়ে 
€ মুপলমানের মস্জিদে বিস্তর দেবোণুর দাঁন করা হইয়াছে 
নাহীতে কেহ কাহার প্রতি দ্েেষ প্রকাশ না করে। 

একটী কথা আমি প্রত্যেকবার লিখিতে তৃলিয়। যাই । 
অনেক লোকে লিখিয়াছেন যে উদ্ধ সংগা! তিনশত টাকার 
বেশী এবং অপরে কিছুই খরচ করিতে পারিবেন ন1। 
ব্যক্তিগত উত্তর দিলে হয় ত অনেকে রাগ করিবেন, কিন্ত 
এটা কি চিন্তা করিবার বিষয় নহে যে বিবাহতে যে টাঁকাটা 
পান তাহা যায় কোথায় ? অর্থাৎ কন্তার বাপের গৃহ লুষ্ঠন 
দ্বারা পাএ পক্ষ যে বড মান্ষ হন তাহা কি আবার নাচ গান 
করিয়াই পুব্বাবস্থা প্রাপ্ত হন না অন্ত খরচও আছে। কই 
বিবাহ করিবার সময় ত বিবাহের বাজারে নিরাশ্রয় ও এখন- 
কার প্রথম শেণার পড়া অগ্ঠ ভক্ষধনুণ্ডণ বরের কর্তীও ত 
কুলীন ভাণ করিয়া ছু'হাজার টাকার কম হাকেন না! ? বোধ 
হয় আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার পত্রগ্রেরকের মধ্যে 
আঁধকাংশহই এ রূপ নাচ গানে সব টাকা হারাইয়াছেন 
অথবা অধিকাংশই আবিবাহিত স্থৃতরাং তাহাদের বড়মানুষ 
হইবার স্থযোগ ঘটিয়! উঠে নাই। তাহাদের অদৃষ্ট খুলিলে 
আমাকে দয়া করিবেন। আমার প্রায় ৬৮০ জায়গায় 
বিবাহর নিমন্ত্রণের আশা আছে; প্নৃত্যস্তি ভোজনে বিপ্রাঃ৮। 

আমাদের দেশে কৃষিকাধ্যে এখন পর্যন্ত আমি যতদুর 
জানি আশানুরূপ বিশেষ শিক্ষিত লোঁক হাত দেন নাই। 
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অনেকেই লন্তবত: মমে করেন উহ! চাখার কার্য এবং 
ইহাতে বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধির দরকার হয় না এবং পুঁথিগত 
বিদ্ার যতই জানা যায় না কেন ইহা! 'প্ররুতই চাষার কাধ্য 
অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষাভিমানী বাক্তির পক্ষে ইহা অতিশয় 
নীচ কাধ্য। আক্ষেপের বিষয় যে যাহারা রুষিবিদ্ঞানিপুণ 
ও কৃষিকলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত তাহারা৪ চাকরিতে প্রবৃত্ত 
হওয়ায় তাহাদের বিদ্ভা9 সেরূপ ফলপ্রদ তয় নাই বলিয়া 
আমার বিশ্বাস। ইহ! থে অত অশিক্ষিত লোকের কাধ্য নে 
তাল প্রমাণ করিবার জন্তঠ আমি নিয়লিখিত বিষয়টা লিখিতে 
বাধা হইলাম । আমি 1২০৬০] 4১210011001 00106 
00761706510 এর 1[1)777111 এর সহিত আলাপ 
করি। তিনি “1 ৬৮111 76121 ১৮1017160৯৮ 2৯ দত 
25] 0200500) ড07 0101010180010101105 আ 
01011771055 এইট কথা আমার বন্ধকে (1২6৮, 17111200 
(48117170101 যিনি তাহার সভিত আমার পরিচন 
করিয়। দেন ) লেখায় আমি তাঁহার সৎপরামণের চন্য 
ভাভার নিকট আমান কাধ্যের বিষয় লিখি। তাহাতে 
লেখা ছিল যে আমি কৃষিকাধ্য, একটা বাগান এ একটা 
গাভীশালার ( ডধের ও ঘির জন্য ) জন্য চো করিব । তাহার 
উত্তরে তিনি আমার বন্ধকে লিখিলেন *] ৬৫010 1001) 
10101 ৮৬110100170 


[07 115 15 ২1001071]৮ 


0012817016171 00 07017100110110700৯ উট 100 


10517 চাতেছ 21001 20010700 সাত 10 
015০০017060 1710), 100 10021উ104050 28 46777715211 

ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঘে কাষা 
আমাদের দেশের নেহাৎ অশিক্ষিত লোক হষ্ঈটতে সুশিক্ষিত 
লোকেরাও আঁধকাংশ ঘ্বণার চক্ষে দেখেন ও চাষার কাধ্য 
বলিয়া! মনে করেন, তদ্দিষয়ে ২০৮৪] 0১110001 এ 
০916016 এর [1১709119 এর মত এ রূপ। আমাদেরও 
বেদাদি শাক্স যাহার ভূয়সী প্রশংসা দুষ্ট হয়, যে কাষো 
প্রবৃত্তঙ লোকের তালিকার মধ্য রাজধি জনকের নাম 
দেখিতে পাওয়া! যায় তাহার উপর আমাদের দেশীয় শিক্ষিত 
লোকে বিশেষ কপাকটাক্ষ বিতরণ করিলে দেশের যে বিশেষ 
উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই । 


এ বতমরে এই শেষ সুবিধা বলিয়া উহা! জন সাঁধারণকে 


আচার্য্য জগর্ধীশচক্দ্রে নৃতন আবিষ্ষার। 


১৫৭ 


বিশেষয্ূপে অন্থরোধ করি যে একবার সকলে চিঠিলেখা 
পরিত্যাগ করিয়া প্ররূত কাযো প্রবৃত্ত হউন। এখানে 
আদিলে “হোটেল ইত্যাদ” নাই বটে, তবে আমার বাটাতে 
ঢ"দিন শ।কান্ন খাইয়া আপনাদের কাধাসাদ্ধ করিয়া! লউন 
ইভাই আমার সান্গনয় নিবেদন | 
শ্রীভীমচশ চটোপাধ্যায়। 
চিকানা--521017 (7201), 
1)11701840101) 1২711 25, (হজিঞ)মো, 


আচার্য জগদীশচন্দের 
নুতন আবিষ্কার । 


যে দদ্দিনে 'এদেশে ব্রিটিশ রাজোর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, 
সেই দিন ভইতে ইতরাও ভারতের পাঠশালামাত্রেই গুরুর 
আমন অপ্িকাণ করিয়া, 
মৌলিকতায় চাভাদের অপেক্ষা অনেক দ ন, তাভা উপদেশ 
দিয়া আসিতেছে 'এট উপদেশের ফল এককালে ফলিয়াছিল। 
শিক্সিত ছাত্র জাতীয় বিগ্যাবুদ্ধি 
সাভসসামগোর উপর একটা গীর অশদ্ধা লইগ্লা কলেজ 
হইতে বাঠির হইতেন। ক্তরাজি চালচলনের মোডে উষ্টারা 
ঘোর অন্ধতইয়! পাডয়াচিলেন। ইত্পাজ সে সময় ভারতবাসীর 
যে ছবি আঁকিতেছিল, মুপেব সভিত তাভার এঁক্য আছে কি 
গা তখন মিলাইয়া দেখিবার সামগা তাহাদের ছিল না। 
কিন্তু এখন আর সেদিণ নাই । জ্ঞান, বুদ্ধি, ধর্মকর্ম ও 
মনুযাত্বের 'প্ররুহ আদর্শে আমগা থে অনেকের চেয়ে উঁচুতে 
আছি, তাহা এখন আমরা বুনিতেচি, এব মামরা যেখানে 
চর্বল সেখানে ধলসঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতেছি । বড় 
বলিয়া পরুন গৌরব শান্তভব করা সকল জাতির শাগ্যে ঘটে 
া। ঘেজাতির এই অন্ফতি আছে, তাভাকে সহজে কে 
বিচলিত করিতে পারে না। মাজ কয়েক বৎসর পুর্বেন যখন 
আমরা নিজেকে বড বলিয়। চিনিতে আরম্ভ করিতেছিলাম, 
তখন আচাধ্য জগদীশচন্দ্র কাহার এক মভাবিষ্কার দাবা 
বৈদেশিক পণ্ডিতগণকে চমকিত করিয়া আমাদের মধ্যে 
আসিয়া দীড়াইয়াছিলেন। ভারত যে কেবল “অতীত 
গৌরববাহিনী” নয়, আচার্বর ঠাহার আবিষ্ষার সম্বন্ধীয় 


আমরা যে জ্ঞানে বিগ্ভায় ও 


সেই সময়ে দলে দলে ইত্রা্ি 


১৬০ 


গম্থথাঁন স্বদেশবাসীর নামে উৎসর্গ করিয়া,--সেদিন সকলকে 
বুঝাইয়াছিলেন ৷ সেদিন শিশ্িত ভারতবাসী মাত্রেই বুঝিয়া- 
ছিলেন বিজ্ঞানাভিমানী আধুনিক জাতির মধো ঈাড়াউয়া 
গৌরব করিবার দিন চাভাদের পকুতই আসিয়াছে। আজকাল 
আমাদের মধ্যে থে একটা জাগরণের ভাব দেখা দিয়াছে, 
এঁ আত্মগৌরব-বোপ হইতেই তাভার উতৎ্পন্ডি এব" আচাষা 
বন্ত তাহার অই/তম উদ্দোধক | 

গত পাঁচ বৎসরের মপো আমরা আচাম্য বস্ত্র মহাশয়ের 
কোন নৃতন গবেষণার বিশেষ সংবাদ পা নাইট । 
প্রাচীন পিতামভপিগ্রে ভার বিনি ধনৈশ্বযোর 
হইতে মুক্ত ভইয়া, কেবণ সত্যান্সসন্ধানকে 
করিয়াছেন, তিনি এই দীঘকাল কখনই পুথা ক্ষেপণ 
করিতেছেন না, ভাতা আমরা বেশ বৃনিয়াছিলাম | স্তব্ধ 
প্যানের আসনত্যাগ করিয়া তানি আবার থে শুভলগ্নে 
আমাদের মধ্যে আসিয়া ফাডাঈয়া, তাহার কঠোর সমাধিলন্ধ 
মহামন্্রগুলি উচ্চারণ করিবেন, আমরা কেধল তাহাঁরই 


"আমাদের 
প্রলোভন 
লীবনবত 


জন্ঠ -গ্রতীক্ষা করিতেছিলাম 'নান্র। 'প্রতীক্ষাকাল শেন 
ভইয়াছে,-আজ আচাষ্যবহ এক মতততর আবিষ্কীর 
সমাধা করিয়া, আবার আমাদের মধ্যে মাসিয়া 


ঈাড়াইয়াছেন, এবং (সই আবিষ্ষারগরন্থ জননী মাত়1নর 
চরণকমলে উৎসর্গ করিবার জন্ঠ শ্বদেশবাসীকে আহ্বান 
কাঁরতিছেন। সহম উপদেশ গ বঞ্ঠুতায় ঘে মাতৃভক্তির 
সঞ্চার হয় নাউ, আচামা বন নতন গগ্ভের উৎসর্গপন্ধে 


“মাত্রে” 


একট একমাত্র নিঃসঙ্গ শব্দটির মোহিনী শক্তিতে তাতা শত শত 


হৃদয়ে উদ্বোধিত হই উঠিবে । 

আচাধ্য 'বন্ত মহাশয়ের নৃতন আবিষ্কার সবন্ধীয় 
সগ্ঃ প্রকাশিত শ্বস্থখান (1021001২081) ) গায় 
আটশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহার প্রত্যেক .পষ্ঠায় তিনি এত 
নৃতন তন্থের অবতরণা কারয়াচ্েন, যে, পড়িলে বিস্মত না 
হইয়া থাঁকিতে পারা যায় না। উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা করিধার সুযোগ আমাদের দেশে নাই বলিশেও 
চলে। পসজ্জিত পরীক্ষাগার, সুক্ষ যুষ্নিম্্াণোপনোণী সাজ- 


সরঞ্জাম, আমরা বহু কষ্টেও এখানে হাতের গোড়ায় পাই না। 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


কোন নৃতন যন্ত্রের নির্মাণ আবশ্তক তইলে সেটিকে ঠিক্‌ মত 
গড়িয়া দিতে পারে, এ প্রকার যন্ত্রশিল্পীও এদেশে হূর্লভ। 
একক জগদীশচন্দ “শোষণগ্রাফ্” ও পকুঞ্টনগ্রাফ” প্রভৃতি 
মানা যন্ত্রের উদ্ভাবন ও নিষ্মাণ করিয়া, অতি অন্নকাল মধ্যে 
যে সকল আশ্চয্যকর আবিষ্কার সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা 
অতুলনায় বলিলে বোধ হয় অতুাক্তি হয় না। 

শাচাষ্য বন্ড মহাশয় ইতিপূর্বে তাহার “সজীব ও 
নির্গীবের সাড়া” (1২01১1৯0110 11160751071 2000 26 
16010711175) নামক গান্তে জড় ৪ জীবের মূলগত একত্ব 
প্রত্িপাপন করিয়া, সমগ্র বৈজ্ঞানক জগতে যে এক 
আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, পাঠক তাহার কথা 
শ্ুনিয়াছেন । তিনি দেখাইয়াছিলেন,__ আঘাত 
উত্তেঞনায় সাড়া দেওয়া! একা জীবের বিশেষত নয়। যে যে 
উত্তেজনায় জাব সাড়া দেয়, সেই সকল তাড়নায় পড়িলে 
নর্জাব পদাথও অবিকল একই প্রকারে সাড়া দিয়া থাকে । বিষ 
9 মাদক্রবা প্রয়োগ, এ পুনঃ পুনঃ আঘাত তাড়নাদি ছারা 
প্রাণী মাত্রেই কি প্রকারে মুত, মন্ততা ও অবসাদাদির লক্ষণ 
প্রকাশ করে, তাহা আমরা সব্দদীহ দেখিতেছি। নির্জীব 
পাড় ইত্যাদিতে বিষাদি প্রয়োগ করিয়া অধ্যাপক বনস্থু মহাশয় 
ত্ত্য ইত্যাদির অন্রূপ সকল চিহুই দেখাইয়াছিলেন। এই 
সকল পরাক্ষার্ি দারা ধাতু অধাতু, উদ্ছির প্রাণী সকলেই যে 
একই গঞণ্ডতীর ভিতর মাবদ্ধ, তাহ নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন 
ভ্য়াছিল। আলোচ্য গন্থে বস্থু মহাশয় নিজীব পদ্দার্থ 
সম্বদ্ধে বিশেষ কোন কথা বলেন নাই, কেবল উদ্ভিদ ও প্রাণীর 
ভিতপকার খুঁটিনাটী সকল ব্যাপারেই যে" একটা পূর্ণ এ্ক্য 
আছে তাহা দেখাইয়া» উভয়ের অভেদ প্রতিপাদন করিয়া- 
ছেন, এবং কেবল বাহ উত্তেজনায় সাড়া দেওয়াতেই যে 
প্রাণীর এাশিত্ব ও উদ্ভিদের উদ্ভিদত্ব তাহা অকাট্য যুক্তি ও 
পরীক্ষা সিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

জীব মাএ্েরই নাড়াচড়া চলাফেরার মধ্যে একটা বড় 
বৈচিত্র বর্তমান আছে। সুর্যালোকপাতে কয়েক জাতীয় 
লতার ডগ! মাটি হইতে উপরের দিকে বাঁকিয়া উঠিয়া, শূন্টে 
মাথা তুলিবার চেষ্টা করে। আবার সেই আলোকের 
উত্তেজনাতেই কতকগুলি উদ্ভিন্‌ কুন্সপৃষ্ঠ হইয়া মাটিতে মাথা 
গুজিবার আয়োজন করিতে থাকে৷ ভূমধ্যাকর্ষণ (0,2৮1) 


অবশ্থাই 


ও সংখ্যা।] 


ছারা গাচ্ছের মূল মাটিতে প্রবেশ; করে, আবার সে আকর্ষণই 
অস্কুরকে উপরের দিকে উঠাইয়া দেয়। লজ্জাবতী লতাকে 
স্পর্শ কর, তাহার পত্রবুস্তটি নামিয়৷ পড়িবে, এবং পাতাগুলিও 
শেষে যোড় বাঁধিয়া নীচে নাঁমিতে থাকিবে । কিন্তু অপর 
একটি গাছের পত্র স্পর্শ কর, তাাঁতে 'কোন প্রকার সাড়ার 
চিহি দেখিতে পাবে না। প্রানীর চলাফেরাঁতে অবিকল 
এ প্রকার নান! কাযা দেখা যায় । 

একই জাতীর নান! জিনিসের এ সকল বিচি কামোর 
ছুই 'প্রকার ব্যাখ্যা করা যাই পারে। 
জাতিতক্ত হওয়া সক্ষেণ উনাদের প্রন্তোকে৯ এক একটি 
রহস্তমরী শক্তি লা বপিয়া স্বাকার করা। 
দ্বিতীয়তঃ--প্পি৫ পুরাইলে ঘড়ি দেমশ নানা প্রকারে সেই 
বাহা উত্ডেজনায় স।ডা দেয় « কখন কখন সম্পণ বিপরীত 


'গিগমনাশিকিত 


জন্বিয়াে 


কাধ্য কারি, জাবদেহকে সেই গা (একটি ভাড়মন্ধ খলিয়া 


প্রমাণ করা, 'এবং ভাঙাদেএ শিচিপ্ 'কাঘাগ্রলির মলে বাস 
উন্ভেগনার অস্থি দেগানো। 

গাশ্চান্তা 'বজ্ঞানিকগণ এ পগান্ক বিপণ ধরিয়া চপিরা 
উহ্তারা উদ্দিদদিগের পূর্বোক্ত পবচিণ্যে 
পানিয়া, উদ্লিখিন্ত 
প্রাথমাটিকেহ আশ্রয় করিয়া শিঙ্গাত 
বৃদ্ধি 5 শনি। প্রকার 
চলাফেরার কালণ 1জন্জীপা কল, জীনত ্ববিৎ বলিবেন, 
জীবনীশক্তি জীবর্দেভগুপির উপর বিশেষ বিশের শাবে কাশা 


করিয়। 


আসিতে ছিলেন । 
কোন একা আবিষ্কার করিতে না 
ব্যাধানিদ্য়ের মধ্যে, 


লাভ করিয়াছিলেন । জীবের ক্ষয়, 


তাহাদিগকে নানা প্রকারে চালাইয়া লইয়া বেডায় । 


কিন্তু এই জীবনীশক্তির মল কোণায় 'এব* সেটি কি প্রকাবেই , 


বা কাধা করে তাহা কোন জীবনন্বিৎই বলিতে পারিবেন 
না। আচাধ্য বন মহাশয় এই জীবনীশন্তিতে বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে পারেন নাই । 
জন্ঃ বৈজ্ঞানিকগণ এ নিরথক শক্টির গঠন কারিযাছেন 
বলিয়৷ হার মনে হইযাচিল। 

সজীব 9 নির্জীব পদাথের উপরে আথান উত্তেজনার 


অজ্ঞহকে ঢাকিয়া পাখিবার 


গ্রভাব সম্বন্ধে, আচাধ্য বস্ত্র মহাশয় ঘে মহাসত্য আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন, জাবনীশক্তি সন্বদ্ধীয় গবেষণাকালে তাহা 
তার মনে জাগিতেছিল এবং জীবের বিচিত্র কাধ্যগ্ুলি 
বাহ্‌ উত্তেজনারই নানা বিকাশ বলিয়া তাহার বিশ্বাস 


আচার্য জগনদ্বীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কার । 


১৬১ 


শইয়াছিল। এই বিশ্বাসই যে সম্পূর্ণ সত্য, অধাপক বনু 
মহাশয় নানা পরীঙ্গসিদ্ধ প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তাহা 
ভাহার নবপ্রকাশিত পুস্তকে প্রচার করিয়াছেন । ইহার 
মন্তে জাবদেহমাএই পুর্বউদাহত ঘাঁড়র ন্তায় এক একটি 
যন্্প বাতাত আর কিছু নয়। প্রযুক্ত শক্তিকে নানা 
আকারে বিকাশ করা ছাড়া ষন্ধের যেমন নিজস্ব কোন 
শক্তি নাই, জীবদেতে সেহ প্রকার জন্মগত কোন শক্তি 
থাকে না। পাহিনের থে শক্তি তাভাদিগকে আঘাত দেয়, ' 
যন্ধের ভান মাডা বেওয়াহ উহাদের একমাত্র 
আণতন্বের থে মতা নিয়ম পফার (01১11160 সাক্‌স 
গ্রতাচা পাগতগণের তাক্ষ দৃষ্টিতে ধরা 
হ আচায্য বঙ্গর দিব্যুষ্টিতে তাহা 


তাহাতে 
খাস । 
(১০০7১) গরড়াতি 
গড়ে নাই, গ্রাচা পাঙ্ 
ধরা দয়াছে। 

নানা জীবের বিচির কাষ্যের ব্যাখা! করিতে গিয়া, 
গ্রাচান গ আধুানক পণ্ডিতগণ গাবতন্বে অনেক বিকট 
ক্ননার অগ্গাল গ্রবেন করাইয়াছেন। অধ্যাপক বনু 
মহাশয় ভাঙার 'প্রত্যেকিই পরীঞ্াসিদ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও 
সন্ত দারা খণ্ডন করিয়া |শজের সিদ্ধান্তটর প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
পাঠক বোপ হয় জানেন, আমাদের দেহের কোন 
তজ্জাত বেদনার জ্ঞানটা আমরা 


(এ | 
গুনে দিলে, 


সঙ্গে সঙ্গে অন্তহব করি মা। আঘাত প্রাপ্তি ও বেদনা 


আাথাত 


আ্$হর মধ্যে একটা "সময়ের ব্যবধান স্পষ্ট দেখা ঘায়ত। 
৮ উ/পজনাগ উিণ আমাদেরি মত সাড়। দেয়, এবং 
আঘাত এ সাড়া দেয়ার মধ্যে হানা সময় লইয়া থাকে। 
শতার একটি ডালের গোড়ায় দেশলাঈয়ের 
আগুণ আনগরণের জন্য স্পশ করাও, এই আঘাতে পাতাগুলি 
নাগের দিক হইতে পীর ধারে সুদিত হইয়া আসিয়া, সাড়। 
দিতে থাকবে । কেবল লজ্জাবভীলতা নহে, উদ্ভিদমাত্রে 
মে লঙ্জাবতীর ভ্তায় গাঁঘাতে সাড়া দেয়, এবং আঘাত ও 
সাড়া দেওয়ার মধ্যে একটা সময়ের ব্যবধান দেখায়, আঁচাধ্য 
বন্প মঙগাশর নানা পরীক্ষায় তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন । 
শরীরতন্ত্ের মতে প্রাণীদেছে প্রযুক্ত আঘাত, সর্বশরীর- 
ব্যাপ্ত স্াুমগুলী দ্বারা বাঠিত হঈরা মস্তিষ্কে নীত হইলে, 
বেদনার অন্রভব হর। কিন্তু উদ্ভিদের আঘাত কি প্রকারে 
তাহার সর্ধাঙ্গে চালিত হয় ও তন্দারা সাড়ার উৎপত্ি 


লগ্লাবত। 


১৬২ 


হয়, তাভ| এ পর্য্স্ত ভাল জানা ছিল না। জীবততত্থবিদগণ 
এই বিষয়টি লষ্য়া গত শতাব্দীতে বহু গবেষণা করিয়া- 
ছিলেন । উহার ফণে স্থির ভয়াছিণ যে, উদ্ভিদের আইও 
স্থানের জলীয় অংশ আঘাত দারা ধাক। পাইয়া, দেহ্রে 
চারিদিকে চুটিতে আরস্ত করে, এবং ছুটাছুটিতে যে পবা 
উৎপন্ন হয়, তাহাই "আঘাতের বেদনাকে সব্বদেহে ব্যাপু 
করিয়া সাড়া উৎপাদন ক্রায়। 
সিদ্ধান্তের পোষক সকল পৃক্তিগুলিকেই খণ্ডন করিয়া, 
প্রাণী ও উদ্ভিদের বেদনান্ভত্তি ও সান! দেগ্য়।র মুল কারণ 
যে একই, তাতা *ণঈ দেখাঈয়াছেন, এবং ৯" ভাড়া পানার 
হ্তায় উদ্ভিদেরও মে একপ্রকার সাযুমগ্ডলী আছে, তাহা? 
প্রমাণ করিয়াছেন । 

স্বতঃ-সঞ্চলন (4৬00101101770015 10070775) জীবিত 
উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই একটি প্রধান পন্ন। প্রাণীহৎপিও 
আপনা হইতে তালে তালে সন্কচিত ও প্রসারিত হইয়া 
থাকে । বনটাড়াল প্রভৃতি কয়েক জানীয় উদ্ভিদের পাতাকে 9 
আপনা হইতে মল্লাধিক পরিমাণে তালে তাপে উচিনে 
নামিতে দেখা গিয়াডে। জীবত কণিদগণ এ পখান্ত একট 
স্থল ব্যাপারের কারণ নিদেশ করিতে পারেন নাই । ভারা 
আবার বাকাড়ম্বরে নিজেদে আন্ত] ঢাকিনার 9%/, 


আচাষা বঙ্গ মভাঁশয় এই 


এই প্রসঙ্গে 10170 06017011769) নামক এক নহন কথার 
অবতারণা করিয়াচ্লেন ৷ 
যে কি, তাঠা জিজ্ঞাস কাঁরলে, তাদের আপো কিহই 


.. ৬০ ০৭ হু 2 15. 
কিখ্ এই 16))1৮ আপদ্ছাটা 


সদ্রত্তর দিতে পারেন মা। অধ্যাপক বন্ড মাশয় নানা 


পরীক্ষা দ্বারা এই স্বতঃ সঞ্চলনে মূল কারণ দেখা ইয়েন, 


এবং উদ্ভিদেও হৎপিগ্ডের অনুরূপ মন্থের সঙ্গান পাইয়।ছেন। 
তা" ছাড়া প্রাণার শরীরে মগ্চ প্রন্গতি উন্জেজক পদাগ 
প্রবেশ করাঈলে, প্রয়োগ্ম। ণাছেদে দেমন ভ্বঘকম্গানের 
দ্রুততা ও মন্তরতা দেগা বায়, উদ্দিদদোঠে সেই প্রকার মদ্া(দ 
প্রয়োগ করিয়া, একই ফল দেখিতে পাইয়াছেন। 
উদ্ভিদতত্বের বে সকল ব্যাপার লয়া গত শতান্দা্ে 
আলোচনা হয়া গেছে, তন্মপো উদ্ভিদের রস শোধন বিষয়টির 
উপর যত তর্ক কোলাহ্ল স্সা্ট ইইয়া।ভল, এমন বোধ হয় 
আর কোন বাপারেই হয় মাই। কিন্তু এই বাগ্বিতপগ্তার 


বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই । মুলদেশ হইতে 


্রবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


বক্ষ চুড়ায় কিপ্রকারে রস সঞ্চালিত তয়, তাহা কেহই 
নিঃসন্দেভে বলিঠে পারেন নাঈ। বাঘুর চাপ, কৈশিকারধণ 
(৩81১1110115), বঠিঃ প্রবাহ (6)৯17৮006 2৩01977) ও মুলের 
চপ হত্যা নান! শান্তর সাহাষ্য লইয়া অনেকে অনেক 
কথা বালয়ছেশ সত্য, কিন্তু এপ্ডলি দ্বারা নে, রমসঞ্চলনের 
প্রকৃত রগশ্তের উদ্ধাপ হইয়াছে তাহা কোনক্রমে বলা যায় 
না। ব৬ বড় জাবতগ্বিদগশ আজও এটিকে অব্যাথ্যাত 
ব্যপার বণয়া শ্বাকার করিতেছেন । আচাধ্য বনু মহাশয় 
রস শোধন অন্গগার আনেক পরাশণণ বিস্তৃত বিবগণ তাহার 
গগ্থে [লাপবদ। কর্িযাঙেন, এবং ভাঙার এশোষণগাফ? 
নটি ছার। প্ররুত ভগ আবিকাণ কারিয়াছেন। 

'মাচাষ্য বস্ত্র মহাশঘের নধাবিঙ্গার সম্বন্ধে আমরা এপয্যস্ত 
ঘেসক্ল কণা বালনাম, তাহা শ্ুটকতক স্থুল প্রতিপাদ্য 
বিষয়ের আভাস মাত্র। এগুলি ছাড়া বন্ত মহাশয় জাবের 
গন্ম, বৃ মৃতু ৪ প্ুর্গথাস্ুত্রনিতা (11076৭109 পরস্থৃতি 
ক যে ছোট বড় ব্যাপারকে গৃতন ভাবে পোগয়।, সারসত্যের 
উদ্ধার বায়ান, তাহার ডর করা নায় না। ঠাহার 
পাঁতপাঞি স্ুল বিষয় গান ভাগিক পস্তত কারণে এক 


বত প্রথা হঠর। দা ডার়। 


এক কায বালতে গেণে, ভান 


ডাঁঞদ এ প্রাণতবেণ কোন ব্যাখারকেই ছাড়েন নাত, এবং 


হহাদের পত্োবেণাহ উপর মতন আলোকপাত করিয়াছেন 


বং এ 


আলোকে উচাবের স্বরূপ আগ আমণ। শ্রতাক্ষ 


পোণতে। পাঠে 1 পাশ্গাতা বৈজ্ঞনিকগণ জওরাগ্োর 


মাঝে ছ5 এত গগ্ কাটিয়া, জড়, উদ্ভিপ ৪ প্রাণার স্বতন্ 
আচাধ্য বস 


মহাশগের আ'বঙ্গারঞ্চলি পারা, উ গণ্রাজাগুলি শাঙিয়। 


উরির| একাকার ধারণ করিবে বৈজ্ানিকগণ শারীরবিষ্থা 
(1১115160110) 2 জড়বিগার (0)15৯1০৯) মধ্যে এখন 


স্বচগ বিভাগ ঘিদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। 


আর কেন পাথকাহ দেখিতে পাইবেন না; এবং একই 
শাক্তর উদ্দেজনাগাত আণবিক বিস্তাসের ভেদেই থে জড়ের 
জড়তা ও জাবের সঙ্গীবহার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাও 
সকলে এ্রহ্যক্ষ দেগিতে পাইবেন । 

বিজ্ঞানের আধুনিক উতিহাম আলোচনা করিলে একটা 


বড় ব্যাথার আন।দের চোখে পড়ে । আমরা দেখিতে পাই, 
তাপালোকতন্ব বিদ্যুৎ চৌন্বকতন্ব 'ও রসায়নশান্্র প্রভৃতি 


৩য় সংখ্যা । ] 
বিজ্ঞানের সকল শাখাগুলিই যেন এক এঁক্যের পথে ছুটিয়া 
চলিয়াছে। বলা বানুলা, এই এ্কোর পথই যথার্থ পথ ৪ 
সত্যের পথ। যিনি বিশ্বের রাজা, সিমি আমাদের তুচ্ছ 
পার্থিব রাজার গ্তায় জটিল আইন কান্থন বিধিবদ্ধ করিয়া সে 
বিশ্বকে শাসন করিবেন, তাহা আমাদের মনেই ভয় না। 
তাতার আইন 'অদিভীয় আখগ্ ও অহান তইবারই কথা । 
বৈজ্ঞানিকগণ স্টাঠাদের আনীত বিদ্যা ্ু'লকে খণ্ড গঞ্জ ভাবে 
না দেখযা, গন তাঙাদিগকে সমগ জগন্রেলই প্ঙ্গীভত্ত 
করিয়া দেখিব্রার সাশর্খা লাভ করিবেন, নখনই হীভাদের 
জ্ঞান বিজ্ঞানের "আলোচনা সার্ণক্া লাভ ধবিনে 'এবৎ 
বক্গাগুলাঁপী মভানিয়স গাপনা ভইনেই ভাহাদিগের নিকট 
পরা দিনে। 
ছাঁরা, সঙ্গী নির্গ'বের "রি ভাঁব এর” শলীরানক ৭ জু 


"্আাচার্পা বন মভাঁশয় ন্রাভার শাব্ষ্কারঙ্খলি 


পনির মূলগন্চ “কন্পা দেগাইয়া, সেই চনমাতলু আবিস্কার 
করিনা পগ শ্লাগম করিয়া তলিধাছেন । 

অপ্াপক বশত মভাঁশমের গপ্রনোক আবিষারই লালা 
চলিত সিঙ্গান্সেব বিরোনী হঈমা টাছইপাছে | আ্ালাং 
কন্তদিনে যে সেঞ্চলি পর্চিতসমাজের গাহা ভইবে, ভাতা 
এখন গিকৃ করিয়া বলা চলে না। রঙ্গণখালতার প্রহার 
কেবল রাজনৈতিক ? সমাজনৈত্িক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নর, 
বৈজ্ঞানিক বাপাবে€ ইভার প্রভাব মথেট। বিজ্ঞানের 
ঈতিচাঁস পাঠ করিলে দেখা মায়, কোন টবক্ানিক 
এপধ্যন্ত গরাতনের স্থানে নধ সিদ্ধান্তকে সহজে পতিত 


করিতে পারেন নাই । নানা গ্রকার বিরোধ 9 বিসম্বাদের 


ভিতর দিয়া ব্আবিঙ্গারক মাঁনাকেই আগসর হঈজে 
হইয়াছে । সুতরাং 'আচাগা বস্ত মভাশন দে বাপে পরীভার 


সিঙ্গান্তগুলিকে জগতে প্রচারিত করিতে পারিবেন, তাহা 
আমাদের মনে ভয় না। তীঙগীকে ইত লইয়া 'গ্রতিছন্দীদিগের 
সহিত "আনেক সঁগাম করিতে ভাবে, এবং শেষে তিনিই 
জয়ী হইবেন। '্আচার্াবর যে সতোর সন্ধান পাউয়াছেন, 
তাহা লুকাইয়া থাঁকিবার নয়।* 
শ্বীজগদানন্দ বায়। 
* আমরা পর মাস হউত্ে আচাষা জগরদীশচন্দের আবি্ষারগুলির 


ঘস্ুত বিধরণ একাধিক প্রধন্গে “প্রবাসী”তে প্রকাশ করিদ। 
লেখক। 


“আশকে কবর” । 


১৬৩ 


“আশকে কবর” । 

স্ঙ্গুআোতা সরবৎ নদী তুর্কিস্তানের মরুপ্রাস্তরে সরবৎ সরশ 
স্বাদ নীরপারা ঢা'লয়া দিয়া সাগরে গিয়া আত্ম-বিস্জন 
করিয়াচে। সঃবৎ নদীর সিকতাময় পূলিন ঝেষ্টন করিয়া 
উদ্নরে আখলাৎ গিরিমালা | গিরিমান্ততে ড্রাক্ষাকুঞ্জ, খর্জুর- 
বাঁগ। দক্ষিণকৃলে গুধু সিকতার সীমাহীন বিস্তার, মাঝে 
মানে পেক্সা, চালপ্গা প্রভ!তর ক্ষেত্রের হরিৎ শোভা! । 
আগলাত্ের কোলে আদানা গাম ; আগলাতের শীর্ষ-বিশ্রুত 
“পরা” নিঝরিণা আদানার বুক চিরিয়া নহর বহিয়া সরবৎ 
নদাতে গিয়া মিশিয়াছে | আদান! যেন বাখান্বর গঙ্গামৌলী 
মহেশের মত গন্ঠীর সৌন্দধো মনোরম । 

শগামির আাম্মন এই প্রদেশের অধিপতি । আদানায় 
তাহার পরীশ্বন | ভার বয়স বরিশ বৎসর; ভ্রুর আরব 
মর মপো মধুচরিন শ্রামদীপ। দিবা গৌর, উন্নত, পেণীপুষ্ট 
; পদ্পগ্রফ্ কোমল মখন্রী ; অংসবিলখবী দীঘ কুঞ্চিত 
বাবর টুপ : পরিচ্ছদ সইজ অন্দর ; দঢ় চরিএ, নিষ্ঠাবান। 

গুণসরৎ হাতার একমাত্র বেগম ।  গুলস্ুরৎ বাস্তবিকই 
“গুণ-ল্রৎ”। তাহার স্বামীর আদরের ডাক “গুল্-গুলাব”। 
বাস্থাবক মে গোলাপ ফলের মতই হুনর ; গোলাপের 
লাগিমা সাহার দষ্ে ৪ গণ্ডে) গোলাপের কোমলতা তাহার 
দেহ € মনে হ গোলাপের গন্ধ তাহার চরিত 9 বাবহারে। 
গোলাপের কণ্টক কুর্দি্াণের ঈযাকাতর সন্দরীদের চিত্তে। 

গুনগরৎ খ্বামাতে নিভরশাণা, তাহার উদ্ঠানের স্বহস্ত- 


দে 


বছগিত শ্যামা-লতাটির মত সকলের প্রাতি বিশ্বাসপরায়ণা 
কপোতার নত ; অজ্ঞাত প্রচ্ছন্ন গুণা কন্তরী মুগর মত) 
প্রকট চিততসোন্দষ্যে গুপু দেভশ্র। কাঠালা ঠাপার মত। সে 
প্রজ্ঞাবান চরি বলা স্বামা পাইয়া গব্রিতা নঙে, ধন্তা ; স্বামা 
তাহার মত ফলটি পাউয়া মঞ্জ। 

আদানা হইভে প্রার 'এক ক্রোশ তদ্দাতে গুলস্ুরতের 
এক ভগ্মির বাড়ী ছিল। তাহার নাম. নুর নেহার। নুর 
নেহার গুলম্ুরতের ভগ্রি অপেক্ষা সখির স্কান অধিকার 
ফরিয়াছিল। সুখের স্বণ আভা সরার উচ্ছল জলে'যখন 
সা্ধা-লালিমা দান করিত, যখন আখরোট, বাদামের ফুলের 
গদ্ধে আদান! মভ্ত হইয়া! উঠিত, যখন বুলবুল “দেওয়ানা” হইয়া 


৯৬৪ 


পড়িত, তখন গুলন্তরৎ উৎ্ন্তকা-দ্বন্ধ চিন্তে ভবন-জালায়ন 
মুক্ত করিয়! অপেক্ষা করিত, কখন তাভাঁর বিন ম্বর নেচার 
কু্সপৃষ্ঠ উষ্টের উপর দূর পপ্রান্থরে দেপা দিবে। ফিরোজা 
রঙের রেশমী বোরকা ভেদ কারয়া উতৎতক সথির ণ 
দৃষ্টি গুলস্তরৎ মনশ্চঙ্গে মন্যভব করি ; আপনার স্বাগনি 
বভিনের প্রতি প্রেরণ করিত : উদ হেলিয়। গলিয়া দহ 
চলিত। ূ্‌ 
একদিন বকাগে আমির চাক্সন ভোজন-নবলনে টকা 
লিক আভারের জনা আসিঘ়াছেন | ঘরটি 'কণপাণ' আচ্ঞ- 
দিত: তাভার উপর গজ-দশ-নির্ষিত মেভের উপর মথমাণের 
কসান্তরণ : তাহার পার্শে স্বণবগ্গি্ নিচির কাকি পাও 
কেদাঁরা, তড়পার আমির আন্মিন উপপিছি। ঘরের চারিদিকে 
বড় বঢ় জানালা, জানালান উপর কঙ্ছ মসলিনের গপিরদা, 
জানালাগুলিকে অদ্ধাবুত করিয়া গাখিয।ছে : পি বাতায়ন, 
বকাশে এক একজন বীদ দণ্ডারমাশা ; নাল পেশোয়াজ, 
সবুজ এনা, লম্বিত বেথা, মেহপি-র্থিত হন, কচ্ছললিপু 
চক্ষ ; স্ন্দরীদের বিটিণ বসনে টৈকাণিক বৌদ্র নিংকমিকি 
থেলিতেছে ; দক্ষিণ বার বাস্তসমস্ত ভাবে বাতায়নের আচ্ছা, 
দ্নী ঠেলিয়া, ঘরে টকিয়া ঘনতীপ দঢ়না উড্ভাইভোছেও 
আতরের গন্ধে আকুল হইয়া ডাটিয়া গলাইতোছে | সাদির 
হাঁতে খাধশভরা শিষ্টানন, কাহারো ভান্তে বৌগাপাণে নানাবিধ 
মেওয়।, কাহারো ভাতে সরব, কাহারো হাতে (গাঁলাগপাশ, 
কারো ভাতে গাঁতরদান, কাহারো হাছে। নয়ন পচ্ছের 
বাজন। গুলক্সরৎ দ্বানীকে আাহাষ্া বিভরণ করিতেছে । 
তাহার গ্ঘাসমানি" রছের পেশোয়াজ, ফিরোজা রঙের 
ওড়না, ন্বর্ণগচিত পায়ে জরি জনতা, মস্থকের লঙ্গিত বেণী 
বেষ্টন করিয়া মক্রামালা, চোখের কোনে িরমা” টানা, 
হাতের তলে জাফরাণের রং, গগ্ডে 2ঠে আনিন্দা স্বাস্তোর 
লালিম।; বৈকালের রৌদ্র যখন তাঠার দেহচুধনের 
অবকাশ পাইঈতেছিল তথনই ঠাঁসিয়া উঠিরা চক্ষে 'ঝলিক 
হানিতেছিল, গুলল্রতের গণ্ডের লালিমা গাঢতর হষটনা 
উঠিতেছিল। খুলস্তরভ্ের সে .দিকে লঙ্গয ছিল না, সে 


স্বাধীকে আহার করাইতে ব্যস্ত, কিন্তু আমির আন্মনের 


কৌতহুলী চক্ষ সে শোভায় মগ্ন তয় গিয়াডিল। শুলস্ররৎ 
গালাপের সরবত, মেওয়া '9 মিষ্টান্ন একে একে স্বামীর 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভীগ। 


সম্মুখে স্তাপন করিতেছিল, স্বামীর ভোজনশেষ পাত্র আবার 
উঠাইয়! বাদিদের হাতে দিতেছিল। 

বখন* আহার আরম্ভ হইল, তখন গুলস্তুরৎ ওঢ়নাথানি 
গুটাইয়া লইয়া স্বামীর পারে [গিয়া বসি এবং গজদন্ত- 
মাওত নঘুরপূচ্ছের 'ন্দপী” পাখা লইয়া বাতাস করিতে 
লাগিণ। আমন প্রেয়সাগ সরব মধুর, সিগ্ধ রূপধারার 
আতিধঃ, গোশ।পী মরবৎ তাহার নিকট আকাঞ্চংকগ বোধ 
ভ৬গ। তিনি [প্রয়াধ কিশলয়কোমল মক্তণ সুন্দর ছোট 
হাত খানি দারিয়া বাললেন, পতোম।র বহিনের আসার সময় 
হইয়াছে 2 প্রণন্তরৎ বাঁপণ এনা, এএনো আসার সময় 
হর নি। এ দেরাপের বৌদ্রচি্ যখন ্রথানে উঠিবে, 
তন ৬ন। ফুটিবে, বলবুঁল ডকিবে, আর আমার বভিনের 
উট পন্তার ক্ষেতে দেগা দিবে ।শ আ্যন্নন 2্রয়সীর বর্ণনা- 


1 


রখ 


ভণ। কপ স্ঞানযা হাসিরা বলিলেন, পতোমার বহিনের 


এম 


এখানে আপ না আাসাই ভাল; তর তাহার আদিমন বন্ধ 
করিতে হইবে, এয ত আমাদের আদান! ছড়িতে হহবে।” 
গুলস্সরৎ বিস্মিত ভ্য়া বলল, “আমার [পির়সখি ৪ বহিন 
এমন ক অপরাপর 


মপুর প্রকুতি। সে ঠোমার নিকট 


করল 2” আমন কতকগ্ালি পেস্তা 5 কিসমিস এক 
করিয়া মে দিয়া বলিণেন, তোমার বতিন আমার সঙ্গে 
“আশকা কারিতে উত্সক |” এই কথাতে গুলস্তপৎ বসোরার 
গোলাপ ক্ষেতকে লচ্চা দিয়া 51স্ত কাঁরয়া কিল, “বহিনের 
স্বামার স্বাাবিক। যে 


আমাকে শ/ণবাসে, তাহাকে তোমাকে ভাপবামিতে মানা? 


পতি আসনাই? হয়া ভ 
ঝর শা কি ৮” আগ্রন আবজোসের বিচি ফেলিয়া বলিল, 
“শা, তা বারণ করি না, কিন্তু বেশ৷ ভালবাসিয়া ফেলিলেই 
[বিলগণ ভয় ভয়, কারণ তোমার ন্বামী একটি বই ত নয়।” 
এই কথাতে গুলন্গরৎ পা” বলিয়া স্বামীর গায়ে ঢলিয়া 
পড়িয়া একটি ছোটরকম ধাক্কী দিল; আম্ননের অ্গুলিধৃত 
আর্ট নাটিতে গড়িয়া অভিমানে ফাটিয়া গেল। দু'জনের 
হাসিকে বাধা দিয়া নুরনেহার বলিয়া! উঠিল, “তোমাদের 
আনন্দের শরিক" আসিয়াছে ।” গুলগ্ুরৎ ভাসিতে হাসিতে 
উঠিয়া ভগ্রীর হাত ধরিল। 

পা রঙ ৮ রং চা 


পরদিন গ্রাতে আয্নন একখানি পত্র জ্ীর হাতে দিয়া 


ত্য হা ্ রর 


লিন, প্দেখ, 
পড়িতে লাগিল £-- 
“হে আমার জান-বেহেস্তের ইপ্জিল, গুলম্থরতের কাছে 
শুনিলাম যে আমার গোপনপুজা হৃদয় দেবতার গোচর 
হইয়াছে । '্ভালই। জানাইবার জন্ত আমার প্রাণ মধ্যে 
মধ্যে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সরলা গুলম্থরৎ মনে করে 
আমি তাারই প্রেমের আঁকষণে উটে চড়িয়া, তপ্ত বালুকার 
প্রান্তর ভাডিয়া নিত্য গাদ।নায় যাই | কিন্ত খামিন্‌, তমি 
জানিয়াছ, ভরনেহারের চক্ষর ণ্চুর” তমি। 
নাম অন্বথ হইয়াছে শুধু তোমাকে দেখিয়া । 
এট গুপ্তপ্রেম ব্যক্ত করিয়া দিল? বুঝি মনোভব। 
আমার প্রেম বসন্ধের 
পাথা মেলিয়! উডিয়াছে, "আমু উদ্ধার" তাকে তোমার 
চিত্তপ্রপ্পের প্রেমঘধু পান করিতে দে৪। আমি বিপবা, 
কিন্ত তুমি আমার ভগ্দীপতি হইলে কেন? জানি আমি, 
বতিন গুলস্বরৎ তোমার নদী থাকিতে ভুমি আমায় এনেকাহঃ 
করিতে পার না। কিন্তু, তন তোমার প্রেম না পাইলে 
আমার গ্রাণসঙ্কট উপস্থিত তইবে। তুমি গুলন্তরতের 
প্রেমে মিশগুল্‌ত কিন্ত তাভার ক্ষুদ্র 'গ্রাণে এমন 
প্রেম কোথায় ?” আমার মত রূপ সে কোণায় 
সেকি গামার নাঁদি ভষ্টবার যোগা? যদি দয়া হয়, 
তোমার বাগানে বৈকালে আমায় দেখা দিও আমার 
অনেক কথা বলিবার "আঁচে । সন্ধা! পধান্ত তোমায় যদি 
সেখানে না পাই তবে বুঝিব আদানায় আমার কবরের ও 
স্থান হইবে না। একটি দ্বদপ্পিত গ্লাণা রমণীর শুভাত্ত 
তোমার উপর নির্ভর করিতেছে জানিও। “কফিকত”। 
সভাঁগিনী নুরনেহাঁর ।” 
পত্র পড়িতে পড়িতে গুলস্তরতের গগ্ুবাহিয়! ধারা বিল, 
যেন বসোরার গোলাপ ক্ষেতে বারিবর্ষণ হইতোছে । জলভর! 
চোখ ছুটি স্বামীর মুখের উপর তুলিয়া গুলসুরৎ বলিল, 
*খামিন্। কি হবে? নুর নেভার আমার বহিন না হইলে 
তোমায় সাঁদ্দি করিতে বলিতাম। আমায় “তালাক? দিলে 
বিবাহ হয়, কিন্তু আমি তোমায় ছাড়িয়া কেমন করিয়া 
থাঁকিব! তুমি ও নুর নেহার আমার যে তুল্য প্রিয় ।” আম্মন 
বলিলেন, পপ্রেয়সি, একনিষ্ঠতাই হজরত মহম্মদের অন্ন" 


জয়ার রা িডাডিও না ৮ গুলস্থুরৎ 


এবং আগার 
কে আমার 
"সাজ 


পাইবে 2 


7 কবর 


প্রজাপর্তির মত বিচি্বর্ণের রঙিন্‌ 


প্রাণপাৰী 


টি 


2 রহ নি লি গেলে ? যে আপন টার তঃখকে 
ডাকিয়া আনিয়া আপনার চিত্ততুর্গ অধিকার করিতে দেয়, 
তাহার চর্গতি দেখিয়া কষ্ট বা শোক করা বৃথা । খোদা 
বহিনকে শুভমতি দান করুন|” 


ক চা চি ০ 


আম্মনের ভবন-সন্নিভিত উদ্যানের বাদামতলায় অন্ধকার 
জমাট পাঁধিতেডে। আথরোটের গাছে আঙুরের লতা 
বেড়িয়! উঠিয়াছে, একটা বুলধুল লতার শাখায় ঝুলিয়া একটা! 
আডুরে এক একবার চঞ্চু বিদ্। করিতেছে আর এক একবার 
মুখ উচু করিয়া স্ধাসিক্ত কগে মধুর শিশ দিয়া উঠিতেছে। 
পুষ্পবন্ধণ৷ বসন্তে হেনা, বকুল, চামেলি ও গোলাপের গন্ধে 
সান্ধাসমীরণ ভারাক্জান্ত ভইয়া যুদ্ু বহিতেছে। উগ্ভানের 
মধ পাষাণ বেদিকা বিদার্ণ করিয়া সরার জল ফোয়ারা 
হইয়া! রূপার তারগুপির মত জলপার৷ তমসাচ্ছন্ন শৃন্ঠে প্রেরণ 
করতেছে, সে জণ নীচে পড়িয়া, নহর বহিয়া, সরবৎ নৃদীতে 
গিয়া (মশিতেছে। সরার বুকে সান্ধ্যস্ধোর শেষ স্বর্ণাভ! 
নিভিয়া গেল। আম্মন ও গুল্স্ুরৎ ভবন-জালায়ন হইতে 
অস্পষ্ট দেখিলেন, পু্পবিতানের মধ্য হইতে বাহির হইল 
সর নেহার; আজ তাভার বোরকা নাই, গুগন নাই; ফিরোজা 
রঙের পোশোয়াজ, গোলাগী ওঢুনা, পৃষ্ঠে দোছুলা ৰেণী, দীপ্ত 
সৌন্দধা উদ্ধানে যেন দ[বাগ্ি জাঁলয়াছে। 

নুর নেহার একবার চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া চাহিয়া 
পইল। প্রাসাদের (দিকে চাহিয়া একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাল 
তাগ কাঁরল, তার পর কীচি দিয়া বেণা কাটিয়া ফেলিল) 
চোখের স্্রম। মুছিরা ফেলিল, হাতের কুস্কুমরাগ নহরের 
জলে ধুইয়া ফেলিল, ওট়না, পেশোয়াজ ফেলিয়া মোটা 
বোরকায় গুগন টানিল। পরিত্যন্ত প্রসাধন একত্র করিয়া 
রাখিল। তার পর- দক্ষিণমুখে বন্ধাগ্জলি হইয়া ীড়াইয়! 
ভুলুন্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। তার পর-_ধীরে দীরে খর্জুর- 
বাঁথর অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। 

আম্মন দীথ'নশ্বাস ফেলিরা বলিলেন, “নুর নেহার গৃহে 
ফিরিল না, বোধ হয় মক্কায় কাবাতে আপনাকে উৎসর্গ 
করিতে গেল।” এতক্ষণ গুল্নরৎ নীরবে অশ্রু বিসঞ্জন 


' করিতেছিল, এখন ফুলিয়া ফুলিয়! কীদিয়৷ উঠিল । বিষাঁদত 


১৬৬ 


মম্পতি একটি নশামাদান” হাতে লা বাগানের উদ্দেশে 
বাহির হঈলেন। 

আন্মন পরিত্যন্ত পোষাকের উপর একখানি কাগজ 
দেখিয়া! উঠাইয়! লইয়া “শামা”র আলোতে পড়িলেন, ন্বর 
নেহারের প্রার্থনা £-- 

“এই আদানায় আমার সকল গব্ধ, সকল মোহ, সকল 
পাপের কবর হউক । 'পলুন্ধ 
করিও না। হে পরমেশ্বর, মান্তবের প্রেম আকধণে বার্থ- 
মনোরথ হইয়া তোমার শরণাপন্ন ভইঙাম, 
লাভেও যেন বঞ্চিত না তষ্ট। আমার চিত, ঠে “সোভান 
আল্লা", তোমার গ্রেমে পবিত্র হউক ।৮ 

আনম্মন সে লিপিখানি মস্তকে রাখিয়া বণিলেন, 
«আমেন” | বিষাঁদিত দ*্ত্তি মকার দিবে 'গ্রণাম রিয়া 
গৃহে ফিরিলেন। গুলশ্তরৎ বিনের কণ্িত বেণী '9 পরিত্তান্ 
পরিচ্ছদ একটি শস্রসিক্ত স্বর্ণপেটিকায় সমন্ধে রাখিয়া দিল। 
তাহার উপরে মিনার কাজে লিখিত ইল “আঁশকে কবর ।” 
তীচারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। 


রে সরহান, আমাকে আর 


ভোমার প্রেম 


তপস্যার ফল । 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
নৃতন বন্ধ। 

মিষ্টার বোনাঞ্জি, জানালায় ঈডায়া দুইজন উড়ে বেভারার 
ঝগড়া শুনিতেছিলেন । একজন বেহারা যখন অপরের উদ্ভি 
বিশেষ উপেক্ষা করিয়া সদন্তে বলিল, “মোর কঁ-অ-ড গলা,” 
তখন বৌনাঞ্জি ভাবিলেন, মে লোকটি বোধ হয় তাভার 
কোমর এবং গলায় আঘাত পাইয়া থাকিবে, এবং সেই 
আঘাতের কারণের সঙ্গে অন্ত বাক্তির সাদোষ সম্পর্কতেত 
ঝগড়া বাধিয়াছে। বোনাজি যখন উডডিয়া ভাষার এই 
অপূর্ব মন্ত্র গ্রহণ করিতেছিলেন, এবং 'প্রত্রতব্ববিদের মত 
ভাষার ক্ষুদ্র রদ্ধ, দিয়! প্রবেশ করিয়া অজ্ঞাত বিষয়ের মীমাংস! 
করিতেছিলেন, তখন তাহার গৃহে চারিজন বন্ধু উপস্থিত 
ছিলেন। মেসাস স্তান্ডি এবং পাল্‌ দাবা খেলিতেছিলেন 
এবং মিষ্টার ডস্‌ তাহাদের পাশ্বে গালে হাত দিয়া বায়! 


প্রবাসী। | 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 
্লাহাদের খেলা ভি অগ্ঠদিকে একখানি 
আরাম-চেয়ারে শুইয়! ডাক্তার ভটাচাগা একখানি ইংরাজি 
দৈনিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । বোনাগি কাহাকেও 
কিছু না বলিয়া, একাকা প্রসন্ন চিন্তে উাঁড়ঘা বেহাবা মথিত 
বগুডা সাগবের মধ্য হউতে অমৃত লা করিতেছিলেন । 
গান্ড বা নন্দী মহাশয় খন দেখিলেন, যে পাল মহাশয় 
নাঁদ হাহার দ্াব। ধরিতে আসেন, তাহা শইলেই ঠিনি ঘোড়ার 
কিন্তিতে তাহার “নৌকা ধরিয়া, পুত দাবাটি দিয়। নৌকা 
সভার কাঁধিয়া কিডি মাৎ করিতে পারেন । পালের মনে 
দাবা পরার এ্রবাও জানাতবার জগ» শনদী মহাশয় বারম্বার 
পাত্রম কাতরতাসহ গ্রকাশ 
রে পাল পন, সে কথা লক্ষা না করিয়া 
পথ পন্জ। কারা দিগেন, মন্দা 


তাঁভগ দ|খার বিপদের কথ! 
করিন্েছিলেন । 


ঠ. 


একটি বডে টিপি ঘোড়ার 


তখন [নর'পায় হইয়। অগ্ঠ খেলা দেখিতে দেখিতে গুন্‌ গুন্‌ 
করিয়া পৈঠক ভাখায় গাহিতে লাগপেন) শসার যেন হামের 
ধাঁধা বাছে শা, বাজে না 1৮» 

যেএকটু নিপাদগ্রন্ত 


কথন তিনি কৌন 


ছান্দগ্র ভটাচাষ্য জানিন্েন, 

না হইপে 1, শন্নার মাথে 
হল প্রকাশ কগিরা জিজ্ঞাসা কারিলেন, 
দৃক, খেলার কদ্দধ ৮ মন্দা ঘা শাঁড়রা পলিলেন, বিশেষ 
1. সংবাধপর পাঠ আরস্ 


গান ফুটিত না; 


ঝড় নয়।” শ্টাচাষা তখন মা 
করিলেন । 

এই সময়ে বোনাঞ্জি দেখিলেন, নে গাড়ী হইতে নাময়া 
শ্লণালচন্দ 
[তান দ্রুতপদ্দে ছারদেশ পথ্ন্ত গিয়া স্থালচন্মকে অভার্থনা 
করিয়া প্য়া আমিলেন। সংবাদপণের আঙ'ল ভইতে 
নবাগত্তকে একবার দেখিয়া লইয়া, ভট্রাচাষ্য ভাহা। সবার" 
পত্রে অধিকতর মনোনিবেশের ভাণ করিলেন । না 
মভাশয় কিন্ত শুশাপচন্দ্রকে চিনিতেন সুনীল তাহা আনি দশ 
না। সকলেই তাহাকে এক একবার দেখিয়া লইলেন,। চন্ত 
কেহই তাহার দিকে মনোযোগ করিলেন না। দাবার 
বাঞজিটি উঠিয়া যাইবার পর বন্ধুদিগের সঠিত পরিচন্ক করাইয়া 
দিবেন মনে করিয়া বোনাজি মহাশয় শুথালচন্দ্রকে আপনার 
নিকটে বসায় কুশল গ্রশ্নাদি জি্তাসা করিতে লাগিলেন । 

ডস্‌ বা দাস মহাশয় তখন সহঘা বলিয়া উঠিলেন, 
“এবার ? ওমশাই, নন্দী এবার মাত হলেন দেখুন 1৮ উ৯1- 


স্টভার গৃুঙের দরজার দিবে অঞ্রনর হষইটন্ডেছেন | 


গিরানি র্যা 


চা তখন সহাস্তমথে কাগজ দেরি “তাই নাকি” বলিয়া 
মাথা তুলিলেন। নন্দী বললেন, “চাল্‌ আছে, চাল আছে ।” 
দাস খুব হাসিয়া বলিলেন, “আছে, ত দিন্‌ না!” পাল 
মহাশয় চারিদিক তাকাইয়া বলিলেন, “না, এবার তোমার 
খেলা গেছে; ঢেলে সাজ ।” ভ্রাচাযা তামাসা করিয়া 
বগিলেন, “নন্দীর এখনও চাঁল আছে; "৪হে একটা সিগারেট 
খেয়ে মাথ। পরিষ্কার করে নে” পুক্বেই বলিয়াছি, যে 
নন্দী মহাশয় এশালচন্ত্রকে জানিতেন । ইহা ৪ জানিতেন 
নে তান ব্রাঙ্ম। ম[থ। পারঘরের কণা পড়িতে নন্দী 
মহাশয় ব্রা্থকে উত্যন্ত কারবার গ্রাথণা পাহয়া বলিণেন, 
“সগারেটে কি মাথা পরিক্ষার হয় 2 ও ততৎসৎ বলে একবার 
'এক ডেজ, হহ্চি খেয়ে শিতে পানে হাত ।” সব্বাপেক্ষা 
শট্রাচাষয মহশয় নন্দাকে বিশেন কারয়। নিতেন । তিনি 
গানিতেন, দে নন্দা মু খান নাও নিশ্চয় নন্দী এই 
নবগতকে ত্রাঙ্জ বলিয়া জানেন বপিয়।, (বৰ উদ্গার আর 
করিয়াছেন । 

নন্দপাটির মুখ ভাপ নয়) 
বিয়া, 
ভিত পরিচয় 
খান্দা। 
.রট খাহতে 


আবার কি বাঁলতে কি বলিবে 
বোমা মভাখঃ তাছ়াভাড় প্ুঝপচঞ্রকে সকণের 
করাতে লাগিলেন 1 শন্দা কিন্ত শাছোড়- 
একটি সিগা, 


সুথঝণচন্দ যখন ঝললেন 


তিন গরআণচন্দ্রের হস্ত মদ্দন করিয়া 
অন্থরোব বারুগেন। 
(এ তামাকে 1তশি অভ্যস্ত নন বাললেন, 


নভে) তখন 


“সে কি মশাহ 2 এ গিনি ত গুণ এবং 
ধোয়াটে) 
করিয়৷ হাসিয়া ডঠিলেন। 
সে সরলতা এখং 
করিয়া নন্দীকে 
রসিক পুরুষ।” 


বন্ধের মত 
এতে আপা কেন 2” প্রালচন্্র তখন হো ভো 
ডান্ডা ভটাগধা, সুথাপসঞ্জের 
এুল্লতাব্যপ্ূক হাসতে অত্যন্ত তুপুলাত 
পক্ষ কাঁপয়া বালিলেন, "বাঃ, [ক চমৎকার 
সহসা খন দাস মহাশয় বালা ফেলিণেন, 
“বোধ হচ্চে যে নন্দী আঞ পরমেশ্বর 
ধাবা খেলতে বসেছিল; হেরে |গয়ে ত 
বাড়ছে ।” 


পরমেশ্বর করে ডেকে 


একণায় স্লথাল ব্যতাত অগ্জ সঞ্লেই্ খুব হাস- 
দাবা থেণায় হারিবাপ পর, আবার নবাগতকে 
আক্রমণ করিবার সময়, ঠিক তাহারই সনক্ষে সেই , কথার 
উল্লেখ, নন্দার পক্ষে অপথ হল । তিনি তখন গম্ভীরতার 
ভাণ করিয়া বলিলেন, “বাস্তবিক আমি বুঝতে পা1রনে, 


লেন। 


হি ফল । 


ভগবানের উপর ঝাল, 


১৬৭ 


যে লোকে এত গা কেন হয়, যে য একটা পরমেশ্বর এনে 

খাড়া করে ।” ডাক্তার ভট্টাচাধ্য যে খুব ধর্মানুরাগী ব্যক্তি 

ছিলেন, তাহা নয়; !কন্ত গাম্ভীষ্ের নামে সেই চপলতা 

এবং সঙ্কার্ণতা, 'ঠাহার সহা হইল না। তিনি বলিলেন, 

“ঠিক ৷ এই ছুনিয়ায় একটি বুদ্ধিমানের স্ষ্টি হয়েছিল, সেটি 

তুম। চপল লোঁকের পক্ষে চিন্তাশীলতা দেখাবার এটিই 
প্রশস্ত পথ: কিন্তু কিছু মানিনে বল্লেই, যে তুমি সকল তত্ব 
ভেবে চিন্তে ভম্ম করে বসে আছ, একথা লোকে নাও মনে 
কঞ্ডে পারে ।”” অহংকারী ব্াক্তর জন্ যে ওষধের প্রয়োজন, 

ডান্তার তাহার সুন্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । এই সময়ে 

যদি চা এবং অন্তাগ্গ খাছ্ের টে আসিয়া না পন্ছিত, তবে 

মিটার নন্দী গোলে পড়িতে পারিতেন । 

জঈয়লাভের পর বেশি কথা বলা তত স্বাভাবিক নয় 

বলিয়া হয় ত, মিষ্টার পাল, এতক্ষণ কিছু বলেন নাই। 

একটু গা-পান করিয়! তিনি গন্ভীর ভাবে বলিলেন, প্বাস্তবিকই 

প্রমেশ্বরের কথ! বোঝা বড় কঠিন।” নুণাপচন্ত্র তাহার 

কাছে বসয়াছিলেন ; তিনি বীরে দরে বলিলেন, পঠিক্‌ 
বশেছেন ।” নন্দী তখন একটুকুর! কেক সুখে গুজিয়া 

বন্রণষ্টিতে গুশাপচন্জের পিকে টাঠিলেন। মিষ্টার পাল 

পুনরূপি কহিলেন, “সেই জগ্তঃ লোকে বলে, যে বিশ্বাসেই 

হুগধানকে লাভ কণা যায়।” কথাটা শুনিয়া ষি্ার নন্দীর, 
মুখে বিদ্বাপস্থচক ভাস প্রকাশ পাইল ! স্শালচন্ত্র জানিতে 

পাঁপয়াছিণেন যে, শন্বা মহাশয় ধক! অতি তুচ্ছ বলিয়া! 

আনে করেন? ভখাপি ভিন মিষ্টার পালের দিকে চাহিয়া 

বাললেন, শাবশ্বাস কথাটা হয় ত অগ্ত অর্থে ব্যবহার হয়।” 

নন্দ। মহাশয় তথন চস্নার অন্তপাল ১ইতে তাহার দন্তব্যঞ্রক 

দষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । স্ুথালচ্দ বণিতে লাগিলেন, “যেমন 

আমরা কোম লোককে বিশ্বাস কল্পে তার হাতে পন সমপণ 

কণ্ডে কুন্টিত হনে : তেম্শি বারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, 

ঠারা জীবন সখন্ধে নঙ্কিত না হতে পরেন। ঈশ্বরকে ধারা 

জেনেছেন, বিশ্বাস কথাটা তাদের জনেই ব্যবহার ভয়। 

বিশ্বাস করে গে না-জানা জিনিৰ জান্তে হবে, সে অর্থ 


নাও ভতে পারে 1” স্ুশালচন্দর দেখিলেন, যে ডাক্তার 


.ভট্টাচাষ্যের দষ্টি তাহার দিকে; এবং মে দৃষ্টিতে তপ্রি এবং 


গ্রীতি ফুটিয়৷ রহিয়াছে । 


১৬৮ 


সুশীলচন্ত্র বিদায় হইবার সময় ডাক্তার ভট্টাচার্য্য ও বিদাঁয় 


হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইলেন ; এবং পরে উভয়ে 
আপন আপন গাড়ীতে উঠিবার সময়ে সম্যাস্থরে পরস্পরে 
দেখাসাক্ষাৎ করিবেন কথা হইল । 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 
তর্ব-কগা । 

কলিকাতার অটালিকার মরণের মপ্যেও কোকিলের 
ডাক শুনিতে পায়! নায়; |কন্থ সে খাঁচার কোকিল। 
জুশীলচন্দ্র যে সময়ে উদান নামক ক্ষ পাপি গন্ধ খানি 
পড়িতেছিলেন, তখন এক প্রতিবেণার বারান্দায় কেফিল 
ডাকিতেছিল। ভগবান বুদ্ধদেব বিশেষ মৃনভে ভাব 
প্ররোচনায় যে সকল কথা বলিয়া্িলেন, উদ্ানে শাভাঈ 
আছে। কোকিলের মধুরধনর মধ্যে যে অতপ্রি, অসহিষ্ণুতা 
এবং অদম্য কামন! চিত হয়, বুদ্ধদেবের হিটষণার বাগন্তা 
এবং সংসারাতীত ভাবের উদ্দীপনার সভিত 
করা চলে না। কিষ্ত উভয় ধ্বনিতেই দে মধুরতা এবং 
অতৃপ্রির উত্তেজনা আছে, সুনালচন্দর তাভা লক্গা করিতে 
ছিলেন। এমন সময়ে ডাক্তার ভটাচাষধাকে সঙ্গে করিয়া 
ভতাবালক আসিয়া সংবাদ ধিণ, প্দাণাবাবু, দেখন কে 
এসেছেন ।” 

স্থশীলচন্দ্র ডাক্তার টাঁাগাকে 
নাউ; কিন্তু হাদি থেন চিরপ!বচিভ পরমাম্মীয় বলিয়া 
মনে হইল । ডাক্তার ভটাচাদ্াকে খিনা অভিব।ধনে সভান্ত 
মুখে একখানি সোফার উপরে বসাইঈয়া সাহার টুপিটি 
এবং উদান গ্রন্থখানি টেবিলের উপর রাখিলেন ! এমন 
সময়ে আবার কোকিল ডাকিয়া উঠি! ডাক্তার ভটাচাখ্য 
তথন কবিতাগ্রন্থের আলমাগিটির দিকে তাকাইয়া বাঁললেন, 
«আপনার দেখছি ঘরে কবিতা, আর ঘরের পে 
কোকিলের ডাক; আছেন ভাল।” সুশীলচন্্র হাসিয়া 
বলিলেন, “এতক্ষণ স্ত্যসত্যই কোকিলের ডাক শুন্ডিলাম, 
বেশ্‌ লাগৃছিল।” ভটাচাম্য তখন ক্রীড়াব্যগ্তরক স্বরে 
বলিলেন, “আপনিও কাব? তাই বুঝ বোনাজিব সঙ্গে এত 
ভাব?” স্ুশীলচন্দ ভট্াচাধ্যেরুকাছে চেয়ার টানিয়া বসিয়া 
বলিলেন, “না মশাই, আমি কখনো একছত্র কবিতা লিখেছি 


তাহার তুলন! 


একদিন বই দেখেন 


প্রবাসী । 


মনে পড়ে না।” ভৃত্যবাণপক আবার আসিয়া! সংবাদ দিল 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
“কে এসেছেন ।” সুশালচন্দ্র চেয়ার হইতে উঠিতে ন! 
উঠিতেই মিষ্টার বোনা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলে ডাক্তার 
ভট্াচাধেপ পার্খে আসনগ্রহণ করিলেন।  ভট্টরাচাষ্য 
তাহাকে আদর করিয়া বণিলেন, “এসেছ রাস্কেল? এ 
শোন কোকিল ডাকছে ; একটা কাবতা লিখে ফেল ।” 
বোনাগি খুব চু্টু খাইয়া থাকেন; সুশীল তাহা 
জানিতেন। কিন্তু হাভার গৃহে (গার বা (সিগারেট কিছুই 
ছিল না। বোনাজিকে অভ্যর্থনা করিবার জঙ্ট, স্থশীলচঞ্জ 
(নস কা তাহাকে জানাইয়। বাঁগলেন, «আপনি যাঁদ তামাক 
থান তবে জোগাড় করে দিতে পার।” গ্ুশানল নিজে 
তাম।ক থাহতেন না, কিন্ত তাহার |পতার ভ কাটি সব্বদা 
পাপঙ্কার কারিয়া পাখাইাতেন, কারণ অনেক ভদ্রলোককে 
তামাকের দরকার নাহ বণিয়া, 
(বাণাগ্রি সাহেণ খ্বায় পকেটে |খগারেট ফেস্ট অঙ্থসন্ধান 


তামাক দিতে হত । 
করিতে লাগলেন কিগ্ত ভ৪1৮মা বাণগণেন তিন তাম।ক 
খাহবেন। কাজেহ ঝোনালির আর [সগারেট বাহর করা 
হভল না; চাকপ যখন তামাক সাজয়া আনয়া |দণ, তথন 
এশা শুথাতেহ পম উধগার কাঁপতে লাগলেন। 

আবার তকা।কণ ডাকল । ভটাচাধা তখন বোনাঞজির 
গাত হহতে হকার নল কাড়়া পহয়া বাণলেন, *তশুন্ছো 
কাব /৮ বোনাগি একট হাসিয়া বাপগেন, “এর বাড়িতে 
কোকিলের ডাক শোনা খানে; আগ সে দন আমার 
বাড়তে ওকে নাস্তিকহার কট্কাঁচ শুনে আম্তে হয়েছে ।” 
গ্লশীল বাণলেন। শনাস্তকতার কগা খোনা ভাল; বড় বড় 
উপকার হয়। 
আায়ণভ তাদের লেখায় 1কছুমাত্র জটিলতা নাই; খুব 


বপাতি নাপ্তকদের বহ পড়লে অনেক 


পরিপার এবং বিশদ রকমে অনেক সংস্কারের সমাণোচনা 
আছে।” শ্টাঁচাধ্য, 5 কার নলটি টিপিয়া পিয়া বলিলেন, 
“তা হ'তে পরে; ধা সকলে স্পষ্ট চোখে দেখছি সে কথা 
পরিক্ষার ক'রে বলা স5ঞ্জ। পুকুরে নৌকা চালানোতে বড 
বাহাদুরি নাই; কিন্তু পাহাড়ে নর্দীতে কিন্বা গঙ্গার ঝড় 
তুধ্চাননে নৌকা চাল।নো কষ্ট। যে রকমে নৌকা চালানো 
যায়, তা৷ বুঝিয়ে বর্ণন। করাও শক্ত ।” বোনা মহাশয় হকার 
অস্তিত্ব বিস্কৃত হইয়া, অন্ত মনে সিগারেটের কেস্টি বাহির 


ওর সংখ্যা। ] 


করিয়া সিগারেট ধরা টি শর টির যা বলছেন, 
তা কিন্তঠিক। যত্র করে সংস্কারের সমালোচনা কত্তে পাল্লে, 
যোগ, থিয়সফি ভূত প্রেত প্রভৃতি গুলো আর গায় লাগৃতে 
পারে না।” সুশীলচন্ত্র ডাক্তার ভট্রাচাধ্যের মুখের দিকে 
তাকাইয়া বলিলেন, “ঠিক্‌ তাই) যার প্ররূতিতে বাচালতা 
বেশি, সে সমুদ্র দেখে তার গম্ভীরতা অনুভব কততে পার্কে না; 
কিন্ত মনে যদি জড়তা না থাকে, তা হলে সমদ্রটাকে 
কাল্পনিক ভয় বিশ্য় দিয়েও জড়িয়ে রাখবে না। সংসারের 
প্রহেলিকা গুলে নিয়ে বাচালতা করা এককথা, আর ওর 
সঙ্গে ভূত প্রেত জড়িয়ে রাখা অন্য কথা ।” ভটাচাধ্য তখন 
সজোরে ধমোদগার করিয়া বলিলেন, “বাচলত! কথাটা ৰেখ. 
লাগল; আমি নাস্তিকদের বইয়ে 1.6৩11৮ 01 076 
৮০118, বড় বেশি দেখতে পাই । প্রায়ই দেখতে পাই, 
যে একটা রুত্রিম বিনয়ের সুর ভেজে বলে বসেন্, যে ধর্ম 
ওয়ালারা অতীন্ত্র কথা জান্বার স্পদ্ধী এবং অহঙ্কার করে; 
কিন্তু নিজেদের সম্পন্তি অহঙ্কার আর দত্ত ছাড়া অন্ত কিছু 
নয়। আম্রা দুনিয়ার সব বুঝে ফেলিছি, সকল তত্ব 
আমাদের নখদ্পণ; আর ধর্ম ওয়ালার! মুর্খাদপি মুখ ।” 
বোনাজি হো তো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “ই রকম 
অতঙ্কারে বেশ একটু সখ আছে।” ডাক্তার ভট্টাচার্য্য 
পুনরপি স্থশীলচন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আপনি 
কুসংস্কারের কথা বলছিলেন না? আপনি দেখবেন, যে 
আমাদের দেশে যিনি যত বেশি পরিমাণে ভয়ে ভয়ে সমাজে 
যা কিছু করে, তারি মধো মাথা গুজে বসে আছেন, তিনিই 
তত নাস্তিকতার বড়া করেন। অর্থট! কি জানেন্? কেউ 
যদি বলে, যে ইনি লেখাপড়া শিখেও দেখ কি কচ্চেন; 
তখন একেবারে হিমালয়ের মাথার উপরে গিয়ে দাড়ান। বলে 
বসেন্, যে এ সংসারে যে যা কচ্চে সবই কুসংস্কার; এবং 
তিনি তা সব জেনে শুনে, সব কুসংস্কার এক বর্গের মধ্যে 
ফেলে দিয়ে, অত্যন্ত অনুগ্রহ করে, যাছোক্‌ একটা সমাজে 
মাথা গু'জে আছেন ।” 


সমালোচনাটা দীর্ঘ হইতে পারিত; কিন্তু থালায় এপেল, 


লেবু প্রভৃতি বিবিধ ফল আসিয়া! সকলের মুখ বন্ধ করিয়! দিল। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। 
রায় পরিবার কত দিনে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন, 


রি ফল। 


১৬৯ 


এই সংবাদ পাইবার ভ অত মিষটার বোনাস অত্যন্ত ব্যাকুল 
হইয়াছিলেন। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, 
নিজেও কিছু লিখিয়া জানিতে পারেন না; অথচ না 
জানিলেই নয়। এমন সময় ভোলানাথ বাবু কলিকাতায় 
থাকিলে বড় কাজে লাগিত। গাধাকে লোকে গাধা 
বলে, কিস্তু মোট বহিবার পক্ষে গয়েলার অপেক্ষা গাপার 
পৃষ্ঠ প্রশস্ততর। ভোলানাথ বাবুর ছুটি ধরাইয়াছিল; 
তিনি এখন কুচ্বিহারে। বোনাজি তন অনেক শাপিয়! 
চিন্তিয়া, একখানি গীতা পকেটে করিয়া, শ্রীরুষ্জের উপদেশের 
মন্খগ্রহণের ছলে সুশীলার সংবাদলাভার্থে সোমেশ্বর পণ্ডিত 
মহাশয়ের গৃহে গেলেন । 

বেলা প্রায় ৯ টার সময়ে পণ্ডিত মহাশয় তৈলনিষিক্ক 
কলেবরে তামাকুর পমে পিত্তনাশ করিতেছিলেন, এমন 
সময়ে তাহার দরজার সন্মুখে বোনাজির গাড়ি থামিল। 
পণ্ডিত মহাশয় ভ'কাটি রাখিয়া দিয়া ব্যস্ত হয়া উঠিলেন; 
কিন্তু বোনা্ছি দেখিলেন যে, পীতাতে কুলাইল না,_-বড় 
অসময়ে আসিয়াছেন। অনময়ে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে 
দেখা করিতে আসিয়াছেন জানালে পঞ্ডিত মভাশয় 'ঠাহাকে 
অভ্যর্থনা করিতে না পারিয়া ক পাইবেন ভাবিয়া, গাড়ী 
হইতে না নামিয়াই বলিলেন, “এইটি আপনার বাড়ী? 
আমি কাজে যাচ্চিলাম : ম(পনাকে দেখে গাড়ী থামালুম। 
মর একদিন আপনার গুখানে আস্ব।” পণ্ডিত মহাশয় 
অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “আপনারা বড় আন্ত ঠা 
করেন। কাল আমি গ্রামার ঘাটে যাব; যদি রায়- 
মহাশয়দের সঙ্গে তাদের বাড়ীতে না যাই, তা*ভলে আপনার 
বাড়ী হয়ে ঘরে ফিব্ব। সকালে ৯ টার সময়ে নাকি 
মেদিনীপুরের গ্টীমার আন্বে।” 

বিনা বিনা গীতায় সিদ্ধিলাভ করিয়া 
বোনাঞ্জি সাহেব পণ্ডিত মহাশয়কে নমস্কার করিয়া, 
গাড়োয়ানকে শিয়ালদহ অভিমুখে গাড়ী চালাইতে বলিলেন। 
শিয়ালদহের পথে আসিয়াছিলেন বলিয়া, পণ্ডিত মহাশয়কে 
ভ্লাইয়। বিদায় হষ্টলেন। কিন্তু তখন আবার অন্ত 
ভাবনার উদয় হঈল। মিষ্টার রায় ঘখন এ পধ্য্ত তাহাকে 
কোন সংবাদ দেন নাই, তখন তাহারা আসিবামাত্র, অথবা 


কথায় এবং 


কয়েক দিন পরে, বিনা আহ্বানে যাওয়াটা ভাল দেখাইবে 


১৭০ 


কি? আহ্বান যে করিবেন তাহারই বা বিশ্বাস কি? 
্টামার আদিবার সময, একবার দুরে একখানি গাড়ীতে 
থাকিয়! দেখয়া লইলে কেমন হয় ? 

শিয়লদভের ষ্রেশনের কাছে গিয়া গাড়োয়ান গন্তব্য 
স্ঠানের কথা গিজ্ঞাসা করিল। বোনাঞি তখন গাড়ী হটত্ডে 
নাদিয়' বিনা কাষ্যে ছেশন-গৃভে গিয়া কিঞ%িৎ বিলম্ব করিয়া 
ফিরিলেন ; নঠিলে গাড়োম়ান তাহাকে পাগল ভাবিতে 
পারে। বাড়ীতে ফিরিয়া স্নান আহার করিতে বিলম্ব 
হইতে লাগিল: শেষে অস্রথ করিয়াছে বলিয়! ছর্শদনের 
ছুটির জগ্গ কলেজে চিঠি পাঠাইয়া দিয়া, জানালার পারে 
চুরুট মুখে দিয়া বসলেন । মনের ভাব এবং পয়া অনেকক্ষণ 
পর্যযস্ত নান! আকার ধারণ করিয়া উড়িয়া উড়িয়া বাতাসে 
মিলাইয়া গেল। বাবুচি মাসিয়া অনেক বার শাহারের 
সময় তইয়াতে বলিয়া এতেলা করিয়াছিল; কিন্তু একটি 
ক্ষুদ্র “5” ভিন্ন অন্ত উত্তর না পায়! তাহাকে নিরস্ত 
হইতে হইয়াছিল। 

বিনা আহারে আর কতক্ষণ বাঁসয়া থাকিতেন বল! যায় 
ন।, কিন্তু ডাক্তার ভট্টাচাম্য প্রাতের কাম্য শেষ করিষা 
খন গুহে ফিরিয়াছিলেন, তখন দেখিলেন থে বোনাগি 


কলেজে না! গিয়া জানালার পারে বসিয়া আচছেন। তখন 
কৌতৃহলী হইয়া! তাহার গুহে পবেশ কবিলেন। ডাক্তার 


মখন ঘরে আসিয়া! সিজ্ঞাসা কৰিলেন, “এ কি, আজ কলেজে 
মাবে না?” বোনাগ্ির তখন হঁম্‌ হণ 'এব* বলিলেন, পষ্ঠা, 
এখন থেতে যাচ্।৮ ডাক্তার মহাশয়ের নাড়ীটেপা বিদ্যা ও 
ছিল: তিনি বুঝিতে পারিলেন, থে বোনাজির মাথায় কোন 
একটা ভাবন| ঢুকিয়াছে, এবং ভাবনাটা সম্ভবতঃ প্রেম 
বিষয়ক, কারণ চক্ষর দষ্টি একটু ধানপরায়ণ, কিন্ত 
ছুঃখাভিভূত নহে ; কথার স্বরে আত্মগোপনের চেষ্টা আছে, 
কিন্ত কাতরতা নাই । ভাবিলেন, যে সময়ান্তরে রোগ নির্ণয় 
করা যাবে । ধীরে ধীরে একটা টুরুট তুলিয়া মুখে দিলেন, 
এবং চরুটের মুখটি সম্পূর্ণরূপে অথিষ্পুষ্ট করাইয়া বলিলেন, 
“কাল বিকালে “বাত সিঁড়িথেকে পা পিছলে পড়ে স্ত্রশীল 
মৈত্রের ডান্‌ পায়ে স্পেন্‌ হয়েছে , বেচারাকে সাত আটদিন 
বিছানায় থাকতে হবে।” কথাটা শুনিয়৷ মিষ্টার বোনাজি 
স্থির ভাবে বলিলেন, “কালকে বিকাল বেলা না, আজ্‌কেই 


প্রবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


“পিপি 


বিকালে একবার দেখতে বাব এখন। তুমি যদি যাও আমাকে 
সঙ্গে করে নিষে যেএ।” ডাক্তার ভট্টাচাধ্য তাহার প্রেমগ্রস্ত 
বন্ধর মখের দিকে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া, “আচ্ছা 
৫টার সময় বাড়ী থেকো” বলিয়া বিদায় হইলেন । বোনার্জির 
চিন্তাত্োত আবার একটু নৃতন দিকে প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। স্রশীলের বিবা কি সতা সত্যই স্থির হঈয়াছে ? 

| ক্রমশহ। 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 


পুরাতন বঙ্গের আপকাংশ জেলায় স্বদেশ ভাব অতাস্ত 
নিস্তেজ হইলে 9 মোটের উপর সর্বত্র স্বদেশার প্রসার দীরে 
পীরে বাড়িতেছে বোধ ভয়। এ সময়ে আমাদিগকে সব্বদা 
আন্দোলন দ্রারা এই ভাবকে সতেঙ্গ রাঁখবাপ চেষ্টা করিতে 
ভউবে। দেশা বঙ্গ সম্বন্ধে একটি কপা মন লাখ! কর্তবা। 
আমরা যদি ৪০মং অপেক্ষা উদ্ধ সংখার সততার মিহি কাপড় 
পরি, তাহ! হইলে শ্ততা বিলান্তী হইবে। 
পুরা দেশী ৬ইবে না। এই জন্ স্বদেশী বন্ধের ক্রেতা এ 
বিক্রেতাদিগের মোট] কাপড়ের অধিক আদর করা কর্তব্য। 
দেশা চিনি সম্বন্ধে9 'একটি কগা মনে রাথা দরকার। ভার 
মূল্য বিদেশ চিনি অপেক্ষা বেশা। স্ততরাৎ খাহারা দেশা 
চিন হইতে প্রস্তত সন্দেশ মিষ্টান্ন খাইতে ইচ্ছুক, তীহা- 
দিগকে কিছ বেশা দাম |পতে পল্গুত হইতে হইবে : শতৃবা 
কেবল গুড়ে সন্গষ্ট গাকিতে হইব । 


হা” কাপড় 





স্বর্গীয় রমাকাস্থ রায়ের মৃত্যুতে 
হয়াছে । একটি বীজের মুতাতে 
তয়। স্বগীয় রমাকান্তের মৃত্যুতে ঘদি বসংখ্যক, অন্ততঃ 
২৫ জন, বাঙ্গালী যুবক, তাহার আত্মোৎসর্গ, উত্সাহ, 
স্বাধীনচি্ততা, কাধ্যশন্তি, শ্রমগৌরবান্ভূতি লাভ করিতে 
পারেন, তাহা হইলে তাহার জীবন ও মরণ সার্থক হইবে। 
ধাহার! বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদেশ যান, তাহারা রমাকান্তের বিদ্যা 
ও চরিত্র উভয়ই লইয়! গুতে ফিরিলে সোনায় সোহাগ! হয় ; 
অভাব পক্ষে তাভার চরিত্রের অনুসরণ করিলে দেশের আশা 
সফল হয়। 


দেশের প্রপৃত ক্ষতি 
অসংখ্য ফলের উৎপত্তি 


৩য় সংখ্যা। ] 


গতমাসে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছারপতি শিবাজী 
মহারাজের রাজ্যাভিষেক উৎসব হইয়া গিয়াছে । এই উৎসবটি 
দুরদর্শিতাঁর সভিত অসাম্প্রদায়িক ভাবে করিতে না পারিলে 
ইভা হইতে ইষ্ট অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা । 
ভাসাভাসা ভাবে দেখিলে মনে হইতে পারে যে শিবাঁজী 
মসলমানের শর ; সুতরাং শিবাজী উৎসবের অর্থ হিন্দ 
মুসলমানের বিবাদ জাগাইয়া তুলা । এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে 
উত্সব করিলে এইরূপ ফলই ফলিতে পারে। কিন্তু শিবাজী 
উৎসবের 'প্ররুত উদ্দে্ত নন্ঠরূপ 5ওয়া উচিত । শিবাজীর 
সময়ে চাভার দেশের গধান চলেন কতকগুলি 
মুসলমান । তখন তাহাদিগকে বিদেশী অত্যাচারী বা 
দেশদ্রোভী মনে করিবার কারণ ছিল। এই জন্গ তিনি 
প্রাণপণ করিয়। তাহাদের শরুতা করিয়।ছলেন। শিবাজী 
আমরা 
তজ্জঙ্ট শিবাগী-চরিত্র ৬ইতে 'এই উপদেশ লাভ করি, 
মেঘে কে দেশদোহা, দেশের শক্রু, সে হিন্দ তউক 


শক 


্বদেপদোভী ভিন্দকে 9 ছাড়িয়া কগা কেন নাই । 


) 
মসলমান হউক, খুষ্জীন ভউক, ধা অগ্ত (কোন ধন্মাবলক্ষী 
হউক,শামাঁদগকে 'প্রাণপণ করিয়া! তাহার শক্র তাভার কাষোর 
বিরোধী হইতে হইবে । অপরদিকে, ।শবাজী যেমন নিষ্টাবান্‌ 
হিন্দু হইয়া? তাভার রাজো অনেক উচ্চ পদে মুসল- 
মানকে নিযুক্ত করিয়া ভিন্ন ধশ্মাবলখীর সহযোগতা স্বীকার 
করিয়াছিলেন, আমাদিগকেও তদ্রুপ ভারতাহতৈধী সব্ধ- 
ধন্মীবলম্বী ভারতবাসীকে নিজের দলস্থ জ্ঞান করিয়া তাহাদের 
সহযোগিতা স্বীকার করিতে হইবে। শিবাজীউৎসব রাজ- 
নৈতিক উৎসব । কলিকাতায় উৎসবের বন্দোবস্তকারীর৷ 
মুখে ইভা স্বীকার করিলেও ইহাকে অনেকট হিন্দু সাম্প্রদায়িক 
উৎসবে পরিণত করিয়াছিলেন । তাহারা বলিয়াছিলেন বটে, 
যে যাহার! মুত্তিপূজক নেন, তাহারা সিংহবাহিনীর পূজা বাঁদ 
দিয়া উৎসবের অন্ঠান্ত অংশে যোগ দিতে পারেন। কিন্ত 
সর্বসাধারণের কাজ 'এরূপ চুল-চিরিয়া করা যায় না। ইহ! 
কতকটা নিরামিষভোজীকে মাছের ঝোলের মাছ বাদ দিয়! 
আলু খাইতে বলার মত। মনে. করুন, কতকগুলি মুসলমান 
যর্দি আকবরকে বা অস্ঠ কোন মুসলমান রাজাকে ভারতের 
একজন সর্ধবজনবন্দনীয় বীর মনে করিয়া হার রাজ্যাতিষেক 
উৎসব করেন, ৪ বক্রঈদের মত গে5ত্যাকে এ উৎসবের 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 


১৭১ 


অঙ্গ করেন, 'ও বলেন যে হিন্দুরা গোহত্যা ব্যতীত উত্সবের 
অন্তান্ট অংশে যোগ দিতে পারেন, তাহা হইলে হিন্দরা 
উভাতে যোগ দিতে পারেন কি? নিশ্চয় পারেন ন1। 
এইজন্য শিবাজী উৎসবকে সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদািক করা 
উচিত । মাছিমারা কেরাণীর ন্তায় শিবাঁজী যাহ। করিতেন, 
তাহারই নকল করিলে কোন ফল ভইবে না; কাহার 
জীবনের মূল নীতিগুলির অন্তসরণ করিতে ভইবে। এই 
নীতিগুণির সংক্ষেপে নিদ্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয়, 
ভগবদ্ভক্তি, দেশভক্তি, 9 জনসাধারণের সর্ধাঙ্গীন হিতেচ্জা। 
দেশকালপাত্রভেদে নিজ নিজ ধর্মবিশ্বীদ অনুসারে সকলেরই 
প্রাণপণ করিয়া এই নীতিএয়ের অন্থসরণ করা কর্তব্য । 
নতুবা শিবাজীর হিন্দ বা অহিন্দ অনুরাগী ভক্ত মাত্রকে 
ভবানীর পুজা করিতে হইবে, (উত্রুষ্ট রাইফল পরিহার 
করিয়া) তরবারি ধরিতে হইবে, “বাধনথ” দ্বারা বিশ্বাসঘাতক 
শত্রুর পেট চিরিয়া দিতে হইবে, সন্দেশের ঝুঁড়ির ভিতর 
বসিয়! 1দরী হইতে পলাইতে হইবে, বা চারিটি বিবাহ করিতে 
ভইবে, এমন কোন কথা নাই। বলা বাভুল্য ভিন্দুগণ 
স্বতগ্রভাবে স্বতগ্নস্থানে ভবানী? মুভ্ভির পুজা কারলে কাহারও 
আপা করিবার অধিকার থাকিবে না। 


শশী 





সম্প্রতি মাকিন খধষি ইমাসনের শতবাধ্িক জন্মোৎসব 
হইয়া গিয়াছে । আমাদের দেশে অনেক টিন্তাপীল তত্বদর্শ। 
ব্ন্তি ইমাসনের রচনাঝলীতে প্রাচান উপনিষদাদির 
উপদেশের সাদুশ্ত দেখিয়া শ্্ধ হন। বাস্তবিক আত্মার বর্ণভেদ 
বা জাতিভেদ নাই, সত্যদর্শী ব্যক্তিরা সর্বদেশে ও সর্বকালে 


| একই সত্য অনুভব করিয়া গিয়াছেন । তবে, সত্য অনন্ত ও 


অপরিমেয় বলিয়া, নানা! খষি নানা অংশ ও দিক্‌ দেখিয়াছেন । 
ইমার্সনের রচনা এনপ প্রগাঢ় ভাব ও চিন্তাপূর্ণ যে তাহার 
এক একটি বাক্যের ব্যাখ্যান স্বরূপ এক একটি প্রবন্ধ রচিত 
হইতে পারে। সুতরাং দু এক কথায় তাহার প্রকৃতি 
ও প্রতিভার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তবে, তাহার 
সম্ঘদ্ধে মোটামুটি ছু একটি কথা বলা যাইতে পারে। প্রথম, 
তাহার আত্মনির্ভর। পরের চাকরী করিও না,. নিজের 
পায়ের উপর দীড়াও, ইত্যাদি রূপ শিক্ষাপ্রধান যে স্বাবলম্বন 
আমরা সে অর্থে এখানে আত্মনির্ভর কথাটি ব্যবহার 


১৪২ 


করিতেছি রা | নি নিজ ভারা ভার চিন্তা, অভিজ্ঞতা, 


ও সম্যান্থু তির উপর সম্পূর্ণ সাহসে নির্ভর করাই প্রকৃত 
আত্মনির্ভর । তুমি পৃথিবীর মৃত ৪ জীবিত সমুদয় লোকের 
দোহাই দিলে যতক্ষণ না কোন সত্যে আমার আত্মা 
সায় না দিবে, ততক্ষণ উহা “আমার সত্য” নহে, উহা 
গাম মানিব না, ইহাই ঈমাসনের ভাব। তাহার সম্বন্ধে 
দিতার কণা এই, যে, তিনি জগতের, মানবজাতির, ভবিষ্যৎ 
আশা পূর্ণ দেখিতেন ; অর্থাৎ ইংরাজীতে বলিতে গেলে 
তিনি ()1)111711 ছিলেন । ঠতীয় কথা এই যে অন্য 
শিক্ষকের! কতকগুলি চিন্তা ও সত্য আমাদিগকে উপভার 
দেন, ইমাসন আম্মাসাগরে ডুবিয়া এই সকল রদ সংগ্রহ 
করিতে আমাদিগকে উৎসাহিত, উদ,দ্ধ, উত্তেজিত করেন । 
অগ্জে চিন্তা দেন, তিনি চিন্তায় প্রবৃত্ত করেন। চতুর্থ কথা, 
1তনি সঙ্গতিরম্ষী (১০)51510)05) অপেক্ষা সত্যান্েষণ ও 
সত্যকথনে বহাল 9 অনুরাগী । মাপাতাবরোধী দুটি সত্যে 
সামঞ্জস্ত থাকিতে পারে, ইমাসন উহা জানিতেন। তিনি 
একস্থানে বলিয়াছেন, ৩০1১1910105 11) 1110 19011)027 
€১10০০15 পূর্বাপর সামঞ্জস্যরক্ষা আহাম্মকদের ভ্ভ্ব। অগ্থত্র 
বলিয়াছেন, আমার বাড়ীর চৌকাঠের মাথায় লিখিয়া 
রাখিব, ৮1711), বা খেয়াল। পঞ্চম কগা এই যে তাহাকে 
কোন বিশেষ দাশনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেলা যায় না। 
কারণ, তিনি সতোর নানাদিগ্দর্শী ছিলেন । 


গত মাসে জন খিভিন ছাচের পাশ্চাত্য প্রসিগ্ধ লোকের 


মৃত্যু হইয়াছে। একজন বিখ্যাত আইরিশ নেতা মাইকেল 


ডেছিট, আর একজন নরওয়ের বিখ্যাত লেখক হেন্রিক্‌ . 


ইব্সেন্। মাইকেল ডেভিট, অনেকবার দীর্ঘকালব্যাপী 
কারাবাস করিয়াছেন, ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের 
আয়োজন করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজেরাও তাহার সাহস, 
স্বদেশভক্তি ও চ'রখের নিষ্চলঙ্কতায় মুগ্ধ। তিনি আইরিশ 
ল্যাণ্ড লীগের স্থাপনকণ্তা। তিনি ফেনিয়ান ছিলেন। 
যেরূপ কাল পাড়য়াছে, ভারতেও এইরূপ ছাচের লোক হয়ত 
জন্মগ্রহণ করিবেন। পসম্তবাম যুগে যুগে” অনেক অর্থে 
গ্রহণ করিতে পারা যায় । 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 

ইউরোপের নানা ভাষায় ইব্সেনের গ্রস্থাবলীর অনুবাদ 
হইয়াছে। ভারতের কোন ভাষায় বোধ হয় তাহার কোন 
বহির অনুবাদ হয় নাই। আমাদের মানিক কুপমণুঁকতা 
একেবারে ঘুচে নাই, এমন নয়; কিন্তু বড় কম দুচিয়াছে। 
জগতের চিন্তামন্দাকিনী নানা দেশোস্তবা আ্োতস্বতী দ্বারা 
পৃষ্টা। আমাদের এই মন্দাকিনীতে অবগাহন প্রয়োজন । 
ইবসেনের প্রতিভার স্থান নির্ণয়ের হয়ত এখনও সময় হয় 
নাই,হয়ত ইহা টলষ্টয়ের সমজাতীয় নহে। কিন্তু বাঙ্গলায় 
ই্ার কিছু পরিচয় কেভ কি দিবেন না? ইহার নাটক গুলিতে 
সাহসের সহিত নরনারীর সম্বদ্ধের নানা অভিনব সমস্তার 
অবতারণা কর! হুইয়াছে। অনেকে বলেন, ইভা ইহার 


গ্রন্থাবলীর বিশেষত্ব । 


নাহার! “স্বদেশী” নখে, তাহাদিগকে সামাজিক শাসনের 
দ্বারা “স্বদেশী” করা উচিত কি না? আমাদের বোধ হয়, 
মানুষকে বুঝাইয়া, ভালবাসার দ্বারা বশ করিয়া যে কাজ 
করান যায়, তাহাই সে স্থায়ী ভাবে করে। পক্ষান্তরে, 
শাসন দ্বারা কিছু করাইতে গেলে, না করিবার জিদ বাড়িয়৷ 
যায়। সামাজিক শাসনের একটি মহৎ দোষ এই যে ইহাতে 
কপটতা বাড়ে, ভীরুতা বাড়ে, স্বাধীনচিত্ততা কমে, যাহারা 
দলে পুরু, তাহাদের স্বেচ্ছাপ্রভৃত্ব (575)77%) বুদ্ধি পায় । 
যাহার! দলে পুরু, সত্য ও নায় তাহাদের দিকে হইলেও 
সত্য ও ন্তায়কেই অন্ত সাহায্য ব্যতিরেকে জিতিতে দেওয়া 
ভাল; কোন ভয় দেখাইলে ইষ্টের পরিবর্তে অনিষ্ট হয়। 
তত্তিন হার্বাট ম্পেন্সর বলেনঃ-_ 


“12501510008 151010060৭7 আনা 1000) 106 51115, 
[70511071065 1700310695 10100060841 05900171901 22 
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«প্রত্যেকের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার স্বাধীনতা আছে 
যদি সে অন্ত কোন মানুষের তাহারই সমান তন্রূপস্বাধীনতায় 
বাধা না দেয়।” কোন আপত্তিকারী বলিতে পারেন, তবে 
চুরি বা নরহত্যায় বাধা দাও কেন? উত্তর, কারণ উহা 
সমাজের অহিতকর; এবং চোর নিজের উপর বাউপাড়ি 
পছন্দ করে না; নরহৃত্যাকারী নিজে হত হইতে চায় না। 
এখন কথা হইতেছে, যে তুমি যদি বিলাতী কাপড়ের, 


চিনির ও নুনের ক্রেতাকে সমাজচ্যুত কর তাহা হইলে, 
ভুমি দলে পাতলা হইলে, তোমাকে বিলাতী জিনিসের 
ক্রেতারা একঘরে করিলে, তুমি তাহাতে রাজী আছ কি 
না? ছুরাচার লোকেরা রাজভয়ে ও সমাজভয়ে অনেক 
সময় সৎপথে থাকে । ইহা তাহাদের স্থায়ী উন্নতির 
চিহ্ন ন! হইলেও হাতেও সমাজ আপাততঃ নিরাপদ থাকে। 
কিন্তু “বিদেশী”্র ক্রেতাদিগকে কি ঢরাচার বলা যায়? 
অনেকে বলিবেন, তাহারা স্বদেশদ্রোহী, অতএব দ্বরাচার | 
এ বিষয়ে নানা তর্ক বিতক হইতে পারে । আমরা তাহাতে 
প্রবৃত্ত না হইয়া একটি কথ! বলিতেছি : আশা করি ইচাতে 
সকল দলের লোৌকেই সায় দিবেন। আমি যদি প্রাণের 
সহিত “স্বদেশী” ভই, তাহ! হইলে আমার পবিদেশী”-ক্রেতার 
সঙ্গে মিলামিশা, আমোদ আন্লাদ, গাদান প্রদান স্বভাবতই 
বন্ধ ইয়া আাসিবে। আমি কাহাকেণ উতৎপীড়ন করিতে 
চাই না: কিন্তু যাহার সঙ্গে আমার প্রাণের মিল নাঈ, তুমি 
তাভার সঙ্গে আমাকে সম্পক রাখিতে বাধ্য করিতে পার না। 
এইরূপে, মধি দেশের অধিকাংশ লোক “স্বদেশী” হন, তাহা 
হইলে কাধ্যতঃ “বিদেশী”রা সমাজটাত হইবেন । তাভারা 
তখন লজ্জা ও আত্মপ্রণাঁয় “স্বদেশী” হইতে পারেন। আমা- 
দের বোধ হয় এবন্িধ সামাজিক শাসনকে কেন উতৎপীড়ন 
বলিবেন না। 





চা 





সমাট সপ্তম এঙওয়াডের পুত্র ভারতদমণ করিয়! দেশে 
গিয়া এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে ভারতশাসনে সহানুভূতির 
পরিমাণ বাড়িলে ভারতের আরও মঙ্গল হয়। কথাটা সত্য, 
কিন্তু ভারতশাসনের ইচা চরম নীতি বা মূলনীতি (011- 
170202 01 
মলী তাহাই বলেন। ইংরাজদের মুখের এই সতান্তন্ভতি 
কথাটার মধ্যে একটু মুরুবিবয়ানা, একটু অন্ধুগ্রহের আমেজ 
আছে। আমরা দুর্বল ও হীন হইলেও এই আমেজটুকুতে 
আমাদের আত্মমর্ধ্যাদায় আঘাত লাগে। আমরা চাই, 
ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার; সহান্গুভৃতি স্থুঘশাবস্থিত মানুষকে 
কল্পনায় ছুঃস্থের দশায় উপনীত হইতে সাহায্য করে, এবং 
তন্বারা তাহাকে ন্যায়কারী হতে সমর্থ করে। সুতরাং সহান্ু- 
ভূতি উপায় মাত্র, ন্যায়াচরণই লক্ষ্য। সহানুভূতি ব্যক্তি- 


বিবিধ প্রসঙ্গ | 


(0110210077081 17717101710) নয়; যদিও. 


১৭৩ 


বিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের মানসিক প্রকৃতির উপর 
নির্ভর করে; তুমি আইন দ্বারা সহান্ৃভৃতি জন্মাইতে পার 
না। (আর, অনেক সময় সহানুভূতি কথার কথা মাত্র; 
কিন্তু কথায় চিড়ে ভিজে না। ) পক্ষান্তরে যদি ভারতশাসন 
নীতি ও প্রণালী এরূপভাবে পরিবর্তন করা যায় যে ভারত- 
বাসীর রাজস্ব বআদায়ে ৪ খরচে, এবং আইন প্রণয়নে 
প্ররূত ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে আমর! ন্যায়সঙ্গত ব্যব- 
হার বরাবর পাইতে পারি। কেবল সহানুভূতির উপর 
নির্ভর করিলে স্থায়ী মঙ্গল কোথায় মনে করুন, আজ 
সান্ুভ্তির বশে মলী বঙ্গচ্ছেদ রহিত করিলেন । আপাতত 
আমরা সন্ত হ্ইঈলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে আবার যে কেহ 
আমাদের সব্বনাশ করিবেনা, তাহার কি বন্দোবস্ত হইল? 
আসল কণা, ভারতবাসীর মতামত অনুসারে ভারতশাসন 
হবে, এই বাবস্থা টড়ান্ত স্থায়ী শুভ ব্যবস্থা ; ইহার কমে 
আমরা সন্ধষ্ট ভইতে পারি না। 

কিন্তু কোন জাতিই স্বেচ্ছায় প্রত ছাড়িয়া দেয় না; 
ইংরাজেরাএ দিবে না। কেবল তাহাদের স্টায়বুদ্ধির উপর 
নির্ভর করা বুথা। বরং, আমাদের গ্টাম্য অধিকার দিলে 
তাঠাদের বাণিজ্য ধাড়িবে, ইহা! বুঝাইয়া দিতে পারিলে 
কতক ফল হইতে পারে। সর্বাপেক্ষা বেশী ফল হয়, 
ঘি আমরা তাভাদিগকে* বুঝাইাতে পারি যে আমাদিগকে 
সাধ্য অধিকার শা দিলে তাহাদের অমঙ্গল হইবে। কিন্তু 
ফাকা আওয়াজে ইংরাজ ভয় পায় না। ইংরাজ ঘুদি বুঝে 
যে ইহাদের কিছু গুঢ সম্ণ আছে, তাহা হইলে ভয় পাইবে, 
নতুবা নয়। 


আমাদের ভ্আাধ্য অধিকার লাভের ডপায় কি? শেষ 
এবং অব্যর্থ উপায় বজ্জন, পরিহার ঝ 
মেরিডিথ টাউনসেও্ড ঠাহার এসিয়া ও ইউরোপ নামক গ্রন্থে 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন £- 
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১৭৪ 


তাই বলি, ইংরাজের প্রতুত্বরক্ষাবিষয়ে কোনরূপ সাহায্য 
না করাই আমাদের একমাত্র চরম পণ্া। কারণ, আমরা 
ইংরাজকে আমাদের দেশের লোককে দাসভাবাপন্ন রাখিতে 
সাহায্য না করিলে ইংরাজের স্বেচ্ছাশাসন টিকিতে পারে না। 
হাবার্ট স্পেন্সার বলেন 


111৮0016200 80৮60001016 281) ১0115011011 10151), 
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০0781), 0107, 

আমর! হয় ত বলিব, এই দুই ইংরাজ যে সঙ্কেত করিয়াছেন, 
তাহা কাধ্যে পরিণত করা অসাধা। কোন্‌ বড় কাজটা 
স্ুসাধ্য ; বিশেষতঃ আমাদের পক্ষে । কিন্তু যখনই আমরা 
আত্মনির্ভর করিয়া! ভাবিব ও বলিব, “সাধ্যায়ত্ত, তখনই 
কেল্লা ফতে হইবে, তৎপুব্বে নহে | এই গন্য আমাদের 
মতে, ভারতবাসীর, কেবল সম্মানভূতিক (107707215) 
কাধ্য নহে, গবণমেণ্টের চাকরী মাত্রই ত্যাগ করা উচিত। 
ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে মোট দশ লক্ষ 
লোক কেবল গবর্ণমেণ্টের চাকরী দ্বারা জীবিকানিন্নাহ করে। 
ভারতমাতা এই কয়জন লোককে কি খাইতে দিতে পারেন 
না? আমরা যাহ! লিখিলাম, তাহা অনেকের নিকটে পাগ- 
লামি বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা পাগলামি 
কিনা, তাহ! বলিবার এখনও সময় আসে নাই । 





১৯৯৪ সালে বাঙলা দেশের জেল সমূহে মৃত্যুসংখ্যা 
হাজার করা ১৯৫ ছিল; ১৯০৫এ হয় ১৫৩। কোন কোন 
জেলে ৪৩-৩ পর্যন্ত হইয়াছিল। এদিকে কয়েদীদের মজুরী 
হইতে ৫,৩০,১৬৩০০ লাভ হইয়াছে । সুতরাং টাকার 
অভাবে কয়েদীদের স্বাস্থ্যের ভাল বন্দোবস্ত হয় নাই, বলিবার 
যো নাই। অভাব অন্যত্র । 


বাঙ্গলাদেশের কলকারখানাগুলিতে মঞ্ত্ররের অভাব 
কেন হয়, ততসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবাপ জন্য গবর্ণমেপ্ট 
সিবিলিয়ান ফোলী সাহেবকে নিমুক্ত করেন। তাহার 
রিপোর্ট অনেক জ্ঞাতব্য কথায় পুর্ণ। তন্মধ্যে এখানে ছুই 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


একটা কথার উল্লেখ করিব। থিদ্িরপুর ডক্‌ প্রভৃতিতে 
মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন মাসে মজুরীর দর খুব বাড়ে; 
দৈনিক ১২ হইতে ২২ টাকা পথ্যন্ত হয়। আমরা অনেকে 
মাষ্টারী ও কেরাণীগিরি করিয়া কত পাই ? জ্ঞানের প্রকৃত 
আদর আমরাও যেমন করি, মুটেরাও তেমনি করে। তবে 
কিনা, আমরা ভদ্র লোক! কুঁড়ি বৎসর পূর্বের বঙ্গের 
কলকারখানায় সম্দয় মজুর বাঙ্গালী ছিল। এখন হিন্স্থানী, 
বেহারী "৪ গুীড়য়া বাঙ্ষালাকে তাড়াইয়া দিয়াছে । ইভার 
কারণ কি? খাস বাঙ্গালা দেশে কি সব প্রাপ্তবয়ন্ক সমর্থ 
পুরুষ এঁ মজুরদেগ চেয়ে বেণা রোজগার করে? সকলের 
[ক পেটে ভাত, কোমরে কাপড় ও চালে খড় আছে? তা 
কথন নয়। ন্ৃতরাং বাঙ্গালা অপেক্ষারৃত দ্রব্বল, শমবিমুখ, 
রুগ্ন বা খরকুনো (গুহকোণাসক্ত ), উহ্ঠা স্বীকার কগিতেই 
ইবে। এ রোগের কি কোন প্রতীকার নাই ; রাজনৈতিক 
অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের যোগাতা অধিকার সম্বন্ধে 
কিছু কিছু ভাবিলে মন্দ ভয় না। 

আমোঁরকা ভইতে বেণ্টন নামক একজন সাঙ্ব 
ভারতবষের মৌমাছ স্বদেশে পাঠাষ্টয়া মধুর চাষের উন্নতি 
করা যায় কিনা, তাহা পরীক্ষণ করিবার জন্ত এ 'দণে 
আসিয়াছে । এ বিষয়ে তাঠার বেশী আশ! নাই । তবে, 
এ দেশের চাষাদিগকে সোজা বৈজ্ঞানিক উপায়ে মধুর 
চাষ শিক্ষা দিলে অনেক স্রফল হয় বলিয়া তিনি মনে 
করেন। বেণ্টন সাহেখ [নিজ উদ্দেগ্ত সাধনার্থ রুশিয়া, 
এসিয়া মাহনর 'ও পারশ্ত দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। ভারত 
পধ্যটন শেষ করিয়া তিনি ফালপাইন দ্বীপ হইয়া স্বদেশে 
ফিরিবেন। ইহাকে বলে উদ্োগিতা । 


এ জগতে যদি বাঁচিবি | 


১২ 
ওরে অক্ষম, ওরে ভূর্ববল, 
বীর-বিক্রম কর সম্বল 
যদি জীবন ধারণে বাসনা । 


৩য় সংখ্যা । ] 


মহানিদ্রা। 
9রে অধম, চপল, দ্বণা, 
নিজ সংযম-বল ভিন্ন 
কহ, আছে কি অন্ত সাধনা ” 
বিপদে 'অভয়, জীবনে বিজয় 
কোণ! কেবা আর যাঁচিবি ? 
সাধনার পর নির্ভর কর, 
এ জগতে যদি বাঁচিবি। 


(৯) 
ছিছি, মিথা গরিমা গাতিয়া, 
নিজে আত্মমহিমা কহিয়া, 
তইবি শেষ্ঠ ভবে কি? 
এড়ে ফৎকারে কিরে ভীনতা ॥ 
তেজ পিককারে নিজ নীচতা : 
গুক বচন-দস্তে ভবে কি? 
হতে উচ্চ শ্রধু কি তৃচ্চ 
বচন গুচ্ছ রঙ্চিবি ” 
কন্মের পর নির্ভর কর. 
এ জগতে মি নীচিবি। 
(৩) 
সঠি চরণ-দলন, ধীরতা * 
করি বেদনে রোদন, বীরতা £ 
বাজ কিরে ভীরু, বড়াইয়ে 2 
সহে ভীষণ তান, মান্তষে ? 
হ'লে পাষাণ পীড়ন, সান্তু সে 
দেয় অগ্রির কণ! ছড়ায়ে। 


মায়ের আশা লন্চিতে পারিস্‌ 
শর সম যদি রাজিবি। 
মায়ের উপর নির্ভর কর্‌, 


এ জগতে যদ্দি বাচিবি। 
(৪) 


কেন বনে বনে বুথ ক্রন্দন ॥ 
বাপ, প্রাণে প্রাণে গ্রীতি-বন্ধন 
যদি জীবন লভিতে বাসনা ৷ 


১৭৫ 


সবে লভি বল, বাধা ঠেলিয়!,_ 
চল কাজে চল কথা ফেলিয়া 
করি বিধির করুণা যাচনা। 
লভিবে অমর অক্ষয় বর, 
ভাই ভাই যদি সাঁজিবি। 
বিধির উপর নির্ভর কর্‌, 
এ জগাতে যদি বাচিবি। 
এস অক্ষম, এস ঘ্বণা, 
এস অধম, অবশ, খিন্ন, 
এস শরবীর সহ সকলে । 
এস মাতার চরণে নমিয়া, 
এস ধাতার করুণা ধবনিয়া, 
এস সাধনার বলে সদলে। 
বীর বিক্রমে 
অতুল কীর্তি রচিবি। 
নির্ভর কর্‌, 
এ জগতে যদি বাঁচিবি। 
শ্রীবিজয়চন্্ব মজুমদার । 


মহানিদ্রা। 


সংখ্যাতীত তনয়ের জননী আমার, 

বুক ফেটে” মায় মীগোঁ, হেরিয়া তোমার 

তেন দশা! ছিলে রাজ-রজেন্দানী দেবী, 

রুতাথ মানিত বিশ্ব শ্রীচরণ-সেবি, | 

আজি সেই তৃমি মাগো, ভিথারিণী প্রায় 

কক্ষ কেশে, শুক মুখে লিড ধলায় 

কেহ নাভি লহে খোজ অযুত সন্তান 

পুষ্ট হইতেছে নিত্য স্তন্ঠ করি" পান 

ওই বক্ষ-তলে ;-_তবু, হা দ্রঃখিনী মোর, 

কেহ নাহি চেনে তোরে । সকলে বিভোর 

ভ»য়েছে বিলাস-মোহে । পরের চরণে 

দলিতা ভ'তেছ তুমি নিষ্ম্ম পীড়নে ১ 

তথাপি এখনো মাগো, তব পুত্র সবে 

নিশ্চিস্কে নিপ্রিত রহে একাস্ত নীরবে ! 
শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী 


পৃত সংযমে 


পন্দের পর 


“ভারত-হুদ' কাঁধ্যালয, ) 


১৭৬ প্রবাসী । 


এরি র্‌ ৰ 


যুগ-যুগাস্তের পরে শ্টামলা, কোমল পদে তৰ 
মিলিল মা, অপুন্ন্ন অচ্ঠনা-_রক্ত-জবা অভিনব ! 
উত্তপ্ত শোণিত-বিন্দু-_পৃত-গন্ধি, উজ্জল, নির্মল, 
তব পাদপদ্মরাগে প্রেমানন্দে করে ঝল-মল! 
ক্লিনন-ভগ্ন প্রাণ আজি নবোৎসাহ্তে ত+য়ে উদ্বেলিত, 
দাঁবি করেছিল দেবি, দর্পভরে মরণ-অতীত 
মরতের সর্ব শ্রেষ্ঠ জীবন্ত সম্পদ্‌। পন্ত লীলা,__ 
মুহর্তে এ বিশ্বদ্বণা পশুগণে ভক্ত করে? দিল|! 
অনির্বাণ মাতৃজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হে বঙ্গ-জননী, 
স্ৃপ্তদেশে । উঠিছে রমণীকগে শুভ ভলুধবনি, 
রক্তাক্ত অপত্য-অঙ্গে বহে তাহে শক্তি স্পারাশি। 
পদ্লিপন্ত ভক্তরুন্দ মন্মুগ্ধ, দপ্ত, অভিলাধী 
আত্ম-বিসর্জন তরে । ভুলাইয়া আঁক্ষেপ-বেদন 
এ বঙ্গে জাগিল মাগো, তব তরে ব্যাকুল বোধন! 


| শ্লীঅনাথবন্ধ সেন। 


বিদায়। 
(১) 
চাইনি তব মুখের পানে 
যখন গেলে চ'লে 
শুনিনি আম বিদায় বাণী 
কিযে গেলে ঝলে। 
গিয়াছ তুমি যামিনী ভোরে, 
ছিলাম যবে ঘুমের ঘোরে, 
আলমদে আখি মুর্দিত ছিল 
যখন গেলে চলে 
শুনিনি আমি বিদায় বাণী 
কি যে গেলে ঝলে। 
(২) 


অজান! দেশে অচেনা! পথে 
কিসের মোহ ঘোরে, 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


একাকী তুমি কেন ষে গেলে 


বলিলে না তো মোরে। 
যা কিছু মোর ছিল বা আছে, 
দিয়াছি তোর পায়ের কাছে, 
তবুও তোর বিশাল তৃষা 
মিটিল নাকি ওরে? 
একাকী তুই কোথায় গেলি 
কিসের মোহ ঘোরে । 
(৩) 
রাজার ধনে দুভাত তোর 
দিয়াছি আম শরে 
আঁচল ঘিরে যতন ক'রে 
রেখেছি আমি তোরে; 
তবুও তুই বাড়াস হাত 
কিসের আশে দিবস বাত 
কাঙ্গাল তুই রহিয়া৷ গেলি 
কাঙ্গাল ক'রে মোরে 
দিয়ে যে ছিন্নু রাজার ধনে 
চহাত তোর ভরে 
(5) 
হেখায় ছিল বিহ্গ গীত 
নদীর কল গান 
পুণিমাতে সাগর হ'তে 
আমিত হেথা বান 
হেথায় বনে ফুটিত ফুল 
পবন হেথা হ'তো আকুল, 
হেথায় ছিল তোমারি তরে 
বেদনা-ভরা 'প্রাণ। 
রাখিয়া "গলে কেবলি শুধু 
সজল ছুনয়ান। 
শ্রীরঙ্গলাল রায় । 
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৬ষ্ঠ ভাগ। | শ্রাবণ, ১৩১৩ । ৪র্ঘ সংখ্যা। 
সকলেই জানেন ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ, এবং প্লেগ, ম্যালেরিয়া 

জনসাধারণের শিক্ষা প্রভৃতি রোগে লক্ষ লক্ষ লোক মারা পড়ে। তজ্জন্য ১৯*১ 

এবং জাতীয় সম্পদ ও উন্নতি | সালের লোকসংখাগণনায় দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের 


প্রত্যেক মানুষেরই চোখে দেখিবার অধিকার আছে। 
চোখেব আলো! লাভ করিবার যেমন সকলেরই অধিকার 
মাছে, জ্ঞানের আলোক লাভ করিবার অধিকারও তেমনই 
সকলেরই আছে; বরং বলিতে গেলে বেশী আছে। কারণ, 
অনেকে জন্মান্ধ হইয়া সংসারে আসে; কিন্ত তাহারাও 
জ্ঞানালোকে বঞ্চিত থাকিতে চায় না, তাহাদিগকেও শিক্ষা 
দ্বারা জ্ঞানী করা উচিত ও করা যায়। সভ্যদেশমাত্রেই 
জগ্মান্বদিগেরও শিক্ষার বঙোবন্ত আছে। অতএব 
ক্ষাহাফেও শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখা, তাহাকে তাহার 
জন্থগত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখার নামাস্তর সাত্র। 
সুতরাং ধনী দরিদ্র সকলেরই সন্তানবর্গ, প্রয়োজন হইলে 
বিনী ব্যয়ে, ধাহাতে শিক্ষালা্ভ করিতে পারে, সর্বত্র তাহার 
সরক্ষারী বঙ্গোবন্ত থাক! উচিত। অনেকে ইহা সহজে 
স্বীকার করিবেন না। এই ছ্ন্ত, শিক্ষার সহিত জাতি- 
বিশেষের 'পষ্পদ উন্নতি, এগন কি বীচিয়া থাকার কি সম্পর্ক, 
তাহা দেখান পর্মোজন। ঠ 





প্রধান অধিবাসী হিন্দুদের সংখ্যা দশ বৎসরে €োথাস়্ 
বাড়িবে, না হাজারে ৩ জন কমিয়া গিয়াছে! এইরূপ ক্রমাগত 
লোকসংখ্যা কমিতে থাকিলে, আমরা কত দিন টিকিব? 
হুর্ভিক্ষের অন্যতন্ন কারণ অনাবুষ্টি, অতিবৃষ্টি, ইত্যাদি। 
এ সকল ন্বাভাবিক ব্যাপার এখনও মানুষের আয়ত্বের 
বাহিরে রহিয়াছে । কিন্ত আজকাল ঘোরতর ঢর্ভিক্ষের 
সময়েও দেখা যায় যে, বাজারে ধান চালের বা গম যবাদির 
অভাব থাকে না। শক্ত সকল ছুমূল্য হয় মাত্র। সুতরাং 
গরিব লোকেরা অর্থাভাবে শস্ত কিনিতে না পারিয়া মারা 
যায়। এই অর্থাভাবের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা 
যায় যে, পূর্বে ভারতবর্ষের খগ লক্ষ লোক শিল্পজীবী ছিল। 
দেশীয় অধিকাংশ শিল্প লোপ পাওয়ায় এখন ভারতের 
অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী হইয়াছে*। কিন্তু চাষের উপযোগী 
জমীত আর বাড়িয়া চলিতেছে না। তা? ছাড়া সারের 


৮ শিপ 


* কৃষ্ণ বলা যাইতে পারে, সমগ্র বনে বক্ষম ডাতি জাছে 
১* লক্ষের উপর। কিন্তু তষধো ২ লক্ষ ৭২হাঙ্জার ভাত চালাই 
জীবিকা নির্ধ্বাহ করে। 


১৭৮ 


অভাবে উর্ঝর! জমীও ক্রমশ: অনুর্বর হইতেছে । দারিদ্র্য ও 


অজ্ঞানতা বশত: চাষীরা নৃতন নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
চাষও করিতে পারিতেছে না। স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে 
আগে যত লোক জমীর উপর নির্ভর করিত, এখন তার চেয়ে 
অনেক বেশী লোক জমীর উপর নির্ভর করিতেছে। 
তাহারাঁও আবার ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিতেছে না । 
এমত স্থলে ঘোর দারিদ্র্য অবস্থীস্তাবী। এই দারিদ্র্য দূর 
করিতে হইলে দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। 
(১ কৃষির 'উন্নতি ; (২) পুরাতন লুপ্ত শিল্পের যথাসম্ভব 
পুনরুদ্বার ও নৃতন নৃতন শিল্পের প্রবর্তন। প্রথমে চাষের 
কথা ধরা যাক্‌। 

চাষীরা এখন এরূপ অজ্ঞ, জড়তাপন্ন ও অসাড় যে, চাষের 
যে উন্নতি হঈতে পারে, তাহাদের চিরাগত প্রথা অপেক্ষা 
উন্নততর প্রণালী যে থাকিতে পারে, নুতন নূতন শশ্ত 
ফলমূলাদিরী চাষ যে হইতে পারে, তাহা তাহাদের কল্পনাতে 
আসে না। সুতরাং প্রথমে তাহাদিগকে জড়ত। ও অসাট 
অবস্থা হইতে, জাগাইতে হইবে; অন্তান্ত জাতি চাষবাসের 
কিন্ধপ উন্নতি করিতেছে, তাহা তাহাদিগকে দেখাইাীতে ও 
দেখিতে সমর্থ করিতে হইবে; চাষে তাহারা অন্তান্ত জাতিদের 
কত পশ্চাতে পড়িয়! রহিয়াছে, তাহা তাহার্দিগকে অনুভব 
করাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ে উন্নতির 
আশা জাগাইয় দিতে হইবে । কেবল শিক্ষা দ্বারাই এইরূপ 
ফললাভের আশা কর! যাইতে পারে । যদি তাহাদের মনের 
জড়তা দুর কর! যায়, যদি তাহাদিগকে অসাড় অবস্থা হইতে 
জাগান যায়, যদি তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা 
হইলেই তাহারা অভিনব উন্নত কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করিতে 
পারে। ৩৬ বৎসর হুইতে গেল ১৮৭* সালে গবর্ণমেন্ট 
একটি কৃষিবিভাগ স্থাপন করেন। উদ্দেশ্ত-_কুষিবিষয়ে 
নৃতন নৃতন পরীক্ষা করা, ও কৃষিবিষয়ক জ্ঞানবিস্তার করা। 
কিন্তু অন্তান্ত কারণের মধ্যে, চাষাদের অজ্ঞানতাবশতঃ এই 
বিভাগ হইতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া ষায় নাই। 

ভারতবর্ষে কৃষির গুরুত্ব যেকত বেশী তাহা বল! যায় না; 
কারণ বার আনারও অধিক লোক কৃষিজীবী। সত্য বটে, 
পুরাতন শিল্পের পুনরুদ্ধার ও নূতন শিল্পের প্রবর্তন দ্বারা 
কৃষিমাত্রোপজীবীর সংখ্যা না কমাইলে আমাদের জাতীয় 


প্রবাসী । 


দারিদ্রা দূর হইবে না। কিন্তু আমাদের দুটি প্রধান শিল্প, 


- [ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


কাপড় ও গুড় চিনি, কাঁচা মালের জন্য কৃষির উপরই নির্ভর 
করে। বাস্তবিক বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের মধ্যে 
কার্পাসন্থত্র ও বস্ত্র এবং চিনিই প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানীয়। 
উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মূল্য যে কিরূপ তাহা চিনির: 
কারবারের ইতিহাস হইতে দেখান যাইতে পারে। আকের 
চিনির উৎপাদন ভারতবর্ষে .ম্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া 
আসিতেছে। কিন্তু বীট চিনির কারবার এই সে দিনের 
বলিলেও হয়। ১৭৬০ খ্ষ্টাবে মার্গ্রাফ্‌ নামক বলিনের 
একজন উষধ-বিক্রেতা এক প্রকার শাদা বীটমুল হইতে 
ওজনের শতকরা ৬.২ অংশ এবং একপ্রকার লাল বীটমূল 
হইতে শতকরা ৪৫ অংশ চিনি উৎপাদন করেন। কিন্তু 
বৈজ্ঞানিক চেষ্টার কেমন শক্তি দেখুন; এখন জার্ম্বনীতে 
শতকরা ১২.৭৮, ফ্রান্সে ১১-৬ এবং ইংলগ্ডে ১৫৫ অংশ 
বীটচিনি পাওয়া! যায়। ক্রমাগত ভাল ভাল বীট বাছিয়া 
উন্নত প্রণালীতে চাষ করিয়া ও উন্নত প্রণালীতে চিনি 
উৎপাদন করিয়া এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। আক 
হইতে ওজনের শতকরা ১৮ অংশ চিনি পাওয়া যায়। 
তা” ছাড়া ১ পৌগড (প্রায় আধসের ) বীট চিনি 
প্রস্তুত করিতে এক পেনি (এক আনা!) খরচ পড়ে; 
১ পৌগ্ড আকের চিনি প্রস্তুত করিতে কিছু কম 
পড়ে। কিন্তু তথাপি বীটচিনির এসকল অন্ুবিধা সব্েও 
উভয় প্রকার চিনির কিরূপ দশা! পরিবর্তন ঘটিয়াছে দেখুন । 
১৮৪০ খষ্টাব্দে ভারতবর্ষ বাদ দিয়া পৃথিবীর অন্থাত্র যত চিনি 
ব্যবসায়ে ভাত ফিরিয়াছে, তাহার কেবল শতকরা ৪:৩৫ 
ংশ ছিল বীট চিনি; ১৯০১ সালে কিন্তু বীটচিনি ৬৭.৬১ 
অংশ হইয়াছিল। বীট চিনির এরূপ উন্নতির কারণ এই 
যে উহার উৎপাদন ও ব্যবসায় উন্নতিশীল, বিজ্ঞানী ও 
উদ্যোগী জাতিদের হাতে আছে। জ্ঞানের ও উদ্ভোগিতার 
এমনি শক্তি! কার্পীসস্থত্র ও বন্্ের কথাও ধরুন। আমাদের 
দেশে পূর্বে যে অতি সুপ টাকাই কাপড় প্রস্তুত হুইত, 
তাহার জন্য কার্পাস এবং তাহা হইতে সুক্ষ সুত্র এই দেশেই 
হইত। কিন্তু এখন ৪০ নম্বরের অপেক্ষা সুক্মা সত! 
এদেশে হয় না, তাহার মত ভাল কাপাসও এদেশে জন্মায় 
না। আবার কার্পাস চাষের উন্নতি করিলে যে এদেশেই 
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সরু সুতার উপযোগী কার্পাস জন্মিবে ভাহাতে ল্েহ 
নাই.। | 
যাহা হউক, আমরা চাষের যতই উন্নতি করি না কেন, 
, বর্তমান সময় অপেক্ষা অনেক অধিকসং খ্যক লোকের শিল্প- 
জীবী হওয়া যে একান্ত আবগ্তক তাহাতে সন্দেহ নাই। 
নতুবা ভারতবর্ষ কখন রশ্ব্্যশীলী হইতে পারিবে না। কিন্ত 
প্রাচীন শিল্প সকলের উন্নতি এবং নূতন শিল্পের প্রবর্তন 
করিতে হইলেও জনসাধারণকে তাহাদের জড়তা ও অসা- 
ঢুতা হইতে জাগান প্রথমেই প্রয়োজন ; তাহার পর নানা- 
বিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার নৃতন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী 
শিক্ষা দিতে হইবে। অন্য দেশের প্রণালী ঠিক হুবহু 
আমাদের দেশে আমদানী করিলে সকল সময় আশানুরূপ 
ফল পাওয়া যাইবে না। তা” ছাড় নিত্য নিত নূতন প্রণালী 
সভ্যদেশসমূহে আবিষূত হইতেছে। এই জন্ত আমরা 
যাহাতে পশ্চাতে পড়িয়া না যাই তজ্জন্ত এক দল বৈজ্ঞানিক 
গবেষক ও আবিষ্র্ভীও চাই। সুতরাং কৃষি ও শিল্পের 
উন্নতির জন্ত যেমন একদিকে জনসাধারণের প্রাথমিক সাধা- 
রণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন, তদ্রপ অনা দিকে কতকগুলি 
লোকের সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও আবশ্তক। বলিনের 
বিখ্যাত অধ্যাপক টিউজ তাহার একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন 
যে কৃষি, ছোট ছোট শিল্পের কারখানা, বড় কারখানা, 
বাণিজ্য, দকল বিষয়েই জনসাধারণের শিক্ষাই ভিত্তিস্বরূপ ।* 

কিন্ত. এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বে 
উল্লিখিত কারণ সকল ভিন্ন ভারতের .দারিদ্ের আরও 
অনেক কারণ আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । 
বাল্য বিবাহ ও স্ত্রীপুরুষ অর্জীনক্ষম হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ, 
বিবাহ ও শ্রান্ধের সমর অপরিমিত ব্যয়, আতৃষ্টে বিশ্বাস 
বশতঃ ভারতবাসীদের উগ্যমহীনতা, পরম্পরে বিশ্বাসের 
অভাবি, তজ্জন্ত দল বাঁধিবার ও পরস্পরের সহযোগিতা 
করিবার শক্তির অভাব, এইহেতু যৌথকারবার প্রতিষ্ঠার 
ছুঃসাধ্যতা, কারিগর ও মজ্ুরদের মধ্যে সময়নিষ্ঠা, 
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জনসাধারণের শিক্ষা এবং জাতীর সম্পদ ও (উন্নতি | 


মনতগ ও নাজাতের তিনি এবং চিঠির চ তাবধানের 


চা 
(১/1১০:515$07) ব্যয়াধিক্য । এই কল কারণেও যে 
ভারতধাসীরা আংশিক ভাবে দরিদ্র হইয়াছে ও রহিয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সামাজিক রীতিনীতির সংস্কার, 
ধর্মবিশ্বাস সংস্কার এবং জাতীয় চরিত্রের উন্নতি করিতে 
হইলেও জনসাধারণের শিক্ষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর 
কিআছে? সংস্কারের কথা শুনিয়া রক্ষণশীল লোকদেরও 
ভীত হওয়া! উচিত নয়। কারণ, স্বাহাদের মতে শাস্তাস্ছ- 
গত্যই ত প্রধান ধর্মন। কিন্তু শাস্ত্র না জানিলে সে ধর্ম রক্ষা 
পায় কেমন করিয়া? আবার, শিক্ষা ব্যতিরেকে শান্ুজ্তও 
হওয়! যায় না। অতএব সংস্কারক ও রক্ষণশীল, উভয়দলের 
লোকেরই জনসাধারণের শিক্ষা! বিষয়ে যত্ববান্‌ হওয়া! উচিত। 

অনেকে বলিবেন, সকলকে শিক্ষা দিলে মুটে মজুরের 
কাজ কে করিবে? উত্তর, লিখিতে পড়িতে জানে এমন 
লোকেরাই করিবে ; যেমন আমেরিকাক্ন ও জাপানে ফরে। 
যে শিক্ষায় মানুষ সকলপ্রকার শ্রমকে গৌরবজনক মনে করে, 
তদ্রপ শিক্ষাই বাঞ্ছনীয় । একটু লেখা পড়া খিখিলেই যাহারা 
শারীরিক শ্রমকে অপমানকর মনে করে, তাহাদের উন্নতি 
কি প্রকারে সম্ভবে? আবার একদল বলিবেন, সকলে: 
লেখাপড়া শিখিলে, ছোট লোকের বড় বাণ্ড় হুইবে/ 
তাহারা আমাদিগকে মানিবে না। ইহা অতি হেয় কথা। 
“ছোট” লোকেরা চিরকাল তোমাদের পা চাটিবে, এমন 
গহিত ইচ্ছা কেন কর? আর, বাস্তবিক যদি তোময়া 
সম্মানের যোগ্য হও, তাহা হইলে লেখা পড়া শিখিবার 
পরও সাধারণ লোকে তোমাদিগকে মানিবে। কিন্তু বদি 
তোমরা সম্মানের যোগ্য না হও, তাহা হইলে তোমাদের 
সম্মান না পাওয়াই ত ন্টায়সঙ্গত। 

কিরূপ বিষে প্লেগ উত্পাদন করে, তৎসম্বন্ধে এখনও 
ডাক্তারদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু স্বার্থপর ইংরাজ 
রাজপুরুষগণ ছাড়া ইহ! সকলেই স্বীকার করেন যে ঘোর 
দারিদ্র্য ব্যতীত প্লেগ কোথাও হুয় না, তিঠিতেও পায়ে না। 
এক সময়ে ইউরোপেও প্লেগের মড়ক হুইত, কিন্তু এখন 
তথায় ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্লেগও তিরোহিত হুইন্বাছে। 
দশবৎসর পূর্বে ভারতে প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছে ; ১৯*৫ 
সালের শেষ পথ্যস্ত ইহাতে সরকারী গণন! অগ্ুসারেই ৩৭ 


১৮০ 
লক্ষ লোক অরিয়াছে। বাসধিক হ হয়ত টা অনেক 
অধিক লোক মরিয়াছে। দারিদ্র্য ব্যতীত আরও একটা 
প্লেগের কারণ, জনসাধারণের ন্বাস্থ্যতন্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা! ৷ 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে জনসাধারণের শিক্ষা দ্বারা প্লেগের 
মড়কও অনেক কমিতে পারে। 

আমর! উপরে সংক্ষেপে দেখাইয়াঁছি যে ভারতবাসীর 
স্নার্থিক, শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি শিক্ষাসাপেক্ষ । আমা- 
দের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভও শিক্ষানাপেক্ষ। আমরা 
যদি রাজনৈতিক উচ্চ অধিকারলাভ করিতে চাই, ন্তাহা হইলে 
জাতি, বর্ণ, ধন্ম ও বয়স নির্বিশেষে স্ত্রী পুরুষ গ্রত্যেক 
ভীরতবাসীকে হৃদয়ে গভীর স্বদেশ-প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে । কোন গবর্ণমেন্ট যতই স্বেচ্ছাচারী হউক ন! কেন, 
তাহাকে একতায় বলীয়ান প্রকৃতিপুঞ্জের শক্তির নিকট 
শেষে পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু আমরা 
সার্বজনিক শিক্ষা ব্যতীত দেশকে দ্বেশ বলিয়! চিনিব কেমন 
করিয়া? দেশের স্বার্থের কাছে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থকে 
বলি দিব কেমন করিয়।? এক হইব কেমন করিয়া? বর্তমান 

, কালে সাধারণ লোকেরা এমন দারিদ্রয-প্রপীড়িত, এমন 
অজ্ঞ, যে তাহারা নিজ নিজ রাজনৈতিক অধিকারের বা 
দেশেরু মর্জলের কথা! ভাবিতেও পারে না। এত দারিদ্র্য- 
সন্ধেও, এত অজ্ঞতাসক়েও তাহারা পূর্ববঙ্গ দেশের কল্যাণার্থ 
যে স্বার্থত্যাগ করিতেছে ও উৎপীড়ন সহ করিতেছে, 
তাহা হইতেই বুঝা যায় যে তাহার! শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থা- 
পন্ন হইলে দেশের মঙ্গলের জন্ট কিন্নপে অবলীলাক্রমে 
প্রাণপাঁত করিতে পারে। 

গবর্ণমেন্টেরও সার্ধজনিক শিক্ষাকে ভয়ের চক্ষে দেখা 
উচিত নয়। কারণ আমর! দেখাইয়াছি, শিক্ষার পরোক্ষ 
ফল ধনবৃদ্ধি। দরিদ্র ও অশিক্ষিত প্রজাদের নিকট অপেক্ষা 
ধনী শিক্ষিত গ্রজাপুঞ্ধের নিকট গবর্ণমেপ্ট অধিক রাজন্ব 
পাইতে পারেন,। শিক্ষায় শাসনকাধ্য অপেক্ষাকৃত উৎরুষ্ট ও 
অন্পব্য়সাপেক্ষ কুরে। অশিঙ্গিত প্রজাদের জগ্ যত পুলিশ 
রাখিতে হয়, শিক্ষিত প্রজাদের জঙ্ তত রাখিতে হয় না। 
গুলিশাদির অনেক অত্যাচার জনসাধারণের অজ্ঞতার জন্তই 
হয় তাহারা আইন বুবিলে, নিজেদের তধিকার জানিলে, 
অধস্তন কর্ণাচারীরা নিশ্চয়ই এত অত্যাচার করিতে পারিত 


পরারসী। 
লো 1 সারকানিক শিক্ষাতে বান্যবিক অধব্ঝন রন রাজকর্চারীমের 


- 1৬ ভাগ। 


যোগ্যতা ও চরিত্রের উন্নতি হইবে। সর্বসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষা বিস্তার করিলে, অনেক মহামারীকে আরস্তেই সংকীর্ণ - 
গণ্তীতে সীমাবদ্ধ ও নিল করা যাইবে, অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা, 
ঘটিতে পাইবে না। শিক্ষা বিস্তারে যে অপরাধের সংখ্যা 
কমে, তাহারও প্রমাণ দিতেছি । ১৮৯২ সালে গ্রেট-ব্রিটেনে 
১২৫৮১ জন আসামী রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়। ১৯*১ সালে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি সন্বেও আসামীর সংখ্যা কণিয়া ১১৯২৪ হয়। 
১৮৯২ সালে লগুনে হাজার করা ৩.৩০৮ জন অভিযুক্ত হয়; 
কিন্তু জনসংখ্যার বহুল বৃদ্ধি সত্বেও ১৯০১ সালে অভিযুক্তের 
খ্যা কমিয়! হাজার করা৷ ২৬১* হয়। 

যদি ভারতবর্ষের লোকে সকলেই প্রকৃত শিক্ষা পায়, 
তাহা হইলে তাহীরা অধিকতর ধনী, বলবান "ও স্বাধীন হয়) 
সুতরাং অধিকতর সত্তষ্টও থাকে। প্রজাবর্গের সন্তোষ অস্তবি- 
দ্রোহ ও বহিঃশক্রর আক্রমণ উভয় হইতেই রাজ্যকে সর্বা- 
গেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ। এই জন্ত দেখা 
যাইতেছে যে সব্বসাধারণকে শিক্ষা দিলে গবর্ণমেন্ট সেনার 
সংখা অনেক কমাইয়া সৈনিক বিভাগের ব্যয় খুব কমাইয়! 
দিতে পারেন। 

অনুরদর্শী ইংরাজেরা মনে করে যে, শিক্ষিত ভারত 
অপেক্ষা অজ্ঞ ভারতকে শান্তিতে ও নির্বিবাদে দখলে 
রাখা অধিকতর সহজ। কিন্তু ইহা! ঞুব সত্য নয়। ১৮৫৭ 
সালের বিদ্রোহী সিপাহীরা শিক্ষিত লোক ছিল না) এবং 
দাস হাজাম! শিক্ষিত লোকেরা করে না। কিন্তু অদুরদর্শী 
ইংরাঁজদের মত যদি সত্য হয়, তাহ! হইলেও তাহাদের ভুলা 
উচিত নয় যে, দাসের প্রভুও এক প্রকার দাস, স্বেচ্ছাচার উৎ- 
গীড়িতের যেরূপ ক্ষতি করে, স্বেচ্ছাচারীরও তন্রূপ ক্ষতি করে। 
রোমসাত্রাজযের অধঃপতন যুগের ইতিহাস ধাহার! জানেন, 
তাহারা জানেন যে, অনুন্নত বা অবনত জাতিদের প্রভাবে 
তাহাদের শাসনকর্তীদের কিরূপ অধোগতি হয়। অথবা! 
অত দুরে যাইবারই বা প্রয়োজন কি? আসামের চা- 
বাগানের কুলিরা এক প্রকার ক্রীতদাস । তাহাদের প্রস্থ 

চা-করগণের নীতি চরিত্র অনেকস্থলে কিরূপ, তাহা নী 

জানিতে বাকী নাই। 

আর, ইংরাজ-রাজত্বও ত চিরস্থায়ী হইবে না। পাঁধিব 


ধর্থলং্যা।] 


কিছুই চিরস্থায়ী নয়। _ জতরাং স্কারতের উপর ইলগডের 
রাজনৈতিক প্রতৃত্ব, আমাদের ক্রমশঃ 'স্বায়তত শাসনের 
ইচ্ছা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শীস্তিতে বিলুপ্ত হওয়াই 
বাঞ্ছনীয়; দমননীতির আতিশয্যে বিদ্রোহ ও রক্তপাতের 


দ্বারা ভারতের সহিত ইংলগডের সম্ব্ধচ্ছেদ বাঞ্ছনীয় নহে। 


ইংলগ্ডের রাজত্ব একদিন যাইবেই যাইবে ”-_-আমাদিগকে 
শিক্ষা দিলে ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিলে শান্ততে সন্ভাবে 
যাইবে; আমাদিগকে অজ্ঞ রাখিলে ও দমন করিলে বিদ্রোহে 
ও রক্তপাতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান হইবে। 

এক্ষণে দেখ] যাক্‌ গবর্ণমেপ্ট আমাদের প্রতি কর্তব্য 
করিতেছেন কি না। ভারতে শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর । 
ভারতে সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রাম আছে। তাহার মধ্যে ৪ 
লক্ষেরও অধিক গ্রামে ইস্কুল পাঠশাল! কিছুই নাই। অথচ 
এই সকল গ্রামের লোকেরাও অন্ত লোকদের মত ট্যাক্স দেয়। 
নীচে একটি শিক্ষাবিষয়ক তালিক! দিতেছি। ইহা প্রাথমিক 
শিক্ষাবিষয়ক এবং সংখ্যাগুলি আমেরিকার যুক্ত-রাজ্ের 
শিক্ষা কমিশনের ১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৮৯৯ বা ১৯*০ সালের 
রিপোর্ট হইতে সন্কলিত। প্রথম স্তস্তে দেশের নাম, দ্বিতীয়ে 
অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা কত জন পাঠশালে যায়, তাহার 
সংখ্যা, তৃতীয়ে শিলিং * ও পেনীতে * জনকরা প্রাথমিক 
শিক্ষার খরচ দেওয়া গেল। 


স্থইজারলগ্ ২০৭ ৮শি ৫পে 
ইংলও ও ওয়েলস. ১৭৭ ৫শি 
মাঞ্রিন যুক্ত-রাজা ২০৯ ৯১শি 
রুশিয়া ৩ ৮পে 
জাপান ৭৮ ১১পে 
মিসর ২১৭ জানা নাই 
ভারত ১৪ ০৮৩পে 


ইহা অবশ্য সত্য যে ভারতবর্ষ ইউরোপ আমেরিকা 
অপেক্ষা গরীব; স্তরাং এখানে শিক্ষার ব্যয় পাশ্চাত্য 
দেশসমুহের মত অত বেশী করা যাইতে পারে না। কিন্ত, 
তারতের উর্বরা ভূমি, অপধ্যান্ত খনিজ ব্য, এবং 
মিতব্যয়ী ও শ্রমপটু প্রজাপুঞ্জসত্বেও ভারত কাহার দোষে 
দির, এ প্রশ্নের উত্তর না চাছিয়াও, আমরা কি খিজঞাষা 
* শিলিংক্ধার আনা; পেনী-্«এক জানা । 


জনসাধারণের শিক্ষা এবং জাতীয় সম্পদ ও উন্নতি। | 
করিতে পারি না যে, ভারতবর্ষে,  অনুষ্ত অসত্য মিলর 


১৮১ 


দেশেরশত কর! অর্দেক অপেক্ষাও কম ছাত্র ছাত্রী কেন 
পাঠশালায় যায় : ভারতের দারিদ্র্য সঙগন্ধে আরও একটি 
কথা বক্তব্য আছে। 
অল্প পয়সায় শিক্ষকওত পাওয়া যায়। 

উরাজ রাজপুরুষেরা মাঝে মাঝে আমাদিগকে বলেন, 
তোমাদের আত্মমর্ধ্যাদা শিক্ষা করা উচিত; তোমরা . কেন 
ভিখারীর মত বিনাপয়সায় বা প্রায় বিনা পয়সায় শিক্ষার 
জন্য চীৎকার কর? তছৃত্তরে আমরা বলি, “মহাশয়ের! 
ত বিনামূলো শিক্ষা দেন না; শিক্ষাবিভাগের ও সমুদয় 
সরকারী বে-সরকারী শিক্ষালয়ের ব্যয়ের অর্ধেকের উপর 
আমরা দিই । আর যদিই আমরা বিনাবেতনে শিক্ষ পাই- 
তাম, তাহা ভইলেও ত উহার ব্যয় মহাশয়দের ইংলওস্থ 
পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে নির্ববাহিত হইত না) আমাদেরই যে 
অর্থ ট্যাক্স স্বরূপ আদায় কব! হয় তাহা হইতেই নিষ্জাহিত 
হইত!” বাস্তবিক কিন্ত অবৈতনিক শিক্ষালাভে কোন 
অমধ্যাদার কথা নাই। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতম 'ও 
ধনবস্তম দেশে আঞ্জ কাল সর্বসাধারণকে বিনাবেতনে আইন 
দ্বারা বাধ্য করিয়! প্রার্থামক শিক্ষা দেওয়ার নীতি সমর্থিত 
ও কাধ্যে পরিণত হইতেছে । ইংলগ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা 
সকলেই বিনাব্যয়ে পাইতে পারে । আমাদেরই দেশে অনেক 
দিন হইতে বড়োদা রাজ্যের কোন কোন গ্রামে প্রজারা এইক্সপ 
স্থৃবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে । এখন হইতে বড়োদা- 
রাজের সকল প্রজাই এই সুবিধা ভোগ করিবে । আমে- 
রিকার ঘক্ত-রাজ্য ধনে, আত্মনির্ভরে ও স্বাধীনতাপ্রিয়তায় 
কোন দেশ অপেক্ষা কম নয়। পাদটাকায় * আমরা 
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উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহা হইতে পাঠকগণ দেখিবেন 
যে তথায় প্রাথমিক শিক্ষা ত বিনাবায়ে সকলকে দেওয়া 
হয়ই) অধিকত্ত বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধোঁবত্তী উচ্চশ্রেণীর 
স্কুলের শিক্ষাও বিনাবায়ে সকলকে দেওয়! হয়। অবৈত- 
নিক স্কুলসমূহে সামান্য মুটে মজুরের ছেলেদের সঙ্গে দেশ- 
পতির ছেলেও পড়ে। তাহাতে তাহার কোন অপমান 
হয় না। ম্বাধীনচিন্ত মার্কিনদের যাহাতে আত্মমধ্যাদার 
হানি হয় না, তাহাই ইংরাঁজ বাহাদুরের আমাদের আত্ম- 
মধ্যাদানাশক বলিয়া প্রমাণ করিতে চান! এ চেষ্টা বৃথা । 
সোজ! করিয়া রলিলেই হয়, যে, তোমাদিগকে শিক্ষা দিব না, 
কিন্বা আমাদের যে যেখানে আছে সকলকে মোটা বেতন 
দিয়া ও সৈম্তপোষণ করিয়া তোমাদিগকে শিক্ষািবার গত 
যথেষ্ট টাকা থাকে না । 

যুহ। হউক, গবর্ণমেণ্ট কিছু করুন আর নাই করুন 
আমরা যদি বাচিতে চা ও উন্নতি করিতে চাই তাহা হইলে 
সকল স্ত্রী ও পুরুষকে শিক্ষা দিতে হইবে। জাপানে অধি- 
কাংশ স্ত্রীপুরুষেরা লেখা পড়া জানে; তাই তাহাদের এত 
উন্নতি। শিক্ষা কিরূপ হইবে, স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা এক- 
রকমের হইবে কি না, সে বিষয়ে একমত না হইলেও তত 
ক্ষতি নাই। প্রতোকেই নিজের নিজের মত অনুসারে 
জনসাধারণের শিক্ষার বন্দোবস্ত করুন। নান1 প্রকারে 
শিক্ষা চলুক । একদল দারিদ্রাব্রতধারী জোক জনসাধারণকে 
শিক্ষার্দানই জীবনের কাধ্য বলিয়া গ্রহণ করুন। প্রাতে 
মধ্যান্ছে, সন্ধ্যায় যখন সুবিধা হয় শিশুর, ঘুবার, প্রৌটের 
শিক্ষা চলুক । পুস্তক দ্বারা বক্তৃতা দ্বারা, যাত্রা কথকতা দ্বারা, 
ম্যাজিক লন দ্বারা সর্ববিধ উপায়ে শিক্ষা চলুক । তাহা 
হইলেই আমরা ভারতে নবধুগের স্থত্রপাত দেখিতে পাইব। 
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প্রবাসী। 


মোজলী শিক্ষা মালের রিপোর্ট রে: বেটা? রি 


1৬ তাগ।, 


বৈদিক সভ্যতা__রুষিবিষ্যা | 
ূর্ববানুবৃত্তি । 


সভ্যতা ত্রমবিকাশশীল। মানুষ সভ্যতা লইয়! জন্মগ্রহণ 
করে নাই। আমাদিগের আদিম পূর্বপুরুষগণ ফল মূল 
থাইয়া জীবনধারণ করিতেন। ইহার পরই মুগয়ার যুগ ১ 
মৃগয়ালন্ধ মাংস এ সময়ের প্রধান খাদ্। সভ্যতার তৃতীয় 
স্তরে পশুপালনের যুগ। গো-মহিয্বাদির দুগ্ধ ও মাংসই 
এ যুগের প্রধান আহাধ্য। কিন্তু যখন জনসংখ্যা ক্রমশঃ 
বন্ধিত হইতে লাগিল এবং পূর্বোক্ত উপায়ে জীবনধারণ 
করা আর সম্ভব হইল না, তখন মানবকে বাধ্য হইয়া কৃষি- 
বিষ্তা উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল । 


কৃষিবিদ্যার গৌরব। 


কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ”এ পধ্যস্ত জগতে 
যাহা কিছু আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আবি- 
ফার কি?”- আমি বলিব পকৃষিবিষ্যা”। সভ্যতার অপর 
সমুদয় চিহ্ন বিলুপ্ত হইলেও মানব ধরাপৃষ্ঠে বাস করিতে 
পারে, কিন্তু কৃষিবিষ্ঠা যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, এই পৃথিবী 
অচিরাৎ শ্মশানে পরিণত হইবে। তুমি রাজচক্রবন্তী, অতুল 
তোমার এশ্বধ্য, সুসজ্জিত প্রাসাদে নিত্য অবস্থিতি, ছুগ্ধ- 
ফেননিত শয্যায় তোমার বিশ্াম-আর আমি তোমার 
ক্রীতদাস। কিন্তু শণ্তের অভাব হইলে তোমার আমার 
একই দশা । তুমি যাহাকে সভ্যতা বল, সে সভ্যত! কি 
তখন তোমার ক্ষুধার জালা নিবারণ করিতে পারিবে? 
শুনিতে পাই ইংলগ্ নাকি সভ্যতাতে জগতের শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু ইংলগ্ডের মত পরমুখাপেক্ষী 
আর কে আছে ? দেখে অন্ন নাই, কিন্তু অন্ন চাই। উপায় 
কি? ধন লইয়া আমেরিকাতে যাও-_আমেরিকার বাজারে 
গমের ছড়াছড়ি । অস্ট্রেলিয়াতে যাও-_জাহাজ বোঝাই 
করিয়৷ মাংস ক্রয় করিয়া আনিবে। টাকা থাকিলে ডিমের 
জন্তও ভাবিতে হইবে না; অতি নিকটেই ফ্রান্স রহিয়াছে-_ 
স্পেনও দূরে নয়। কিন্তু দেশে অর্থ নাই, অর্থ সংগ্রহ করিতে 
হইবে। তাহারই বা ভাবনা কি? আসিয়াতে যাও-_. 
আফ্রিকাতে উপনিবেশ স্থাপন কর, জলে স্থলে, পথে ঘাটে 


৪র্থ সংখ্য। | ] 
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মাঠে এবং গৃহে গৃহে অর্থ পড়িয়া! রহিয়াছে ; ইহার মালিক অর্থ “কৃষক” বা পকৃষক্সস্তান”। সস্কৃত ব্যাকরণে এই 


কেহ নাই__কুড়াইয়া লইয়া আইস। কিন্তু সবই ইংলগ্ডের 
নৌ-শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে । ইংলগ্ডের রাজনীতিজ্ঞ 
পঞ্ডিতগণ যে দিন দিনই দেশের নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করিতেছেন, 
ইহার একমাত্র কারণ অন্নাতাব ও অর্থাভাব। অন্ন বহন 
করিয়া আনিতে হইতেছে নৌ-শক্তির সাহায্যে, অল্নের জন্য 
অর্থসংগ্রহ করিতে হইতেছে নৌ-শক্তির প্রভাবে। আজ 
যদি ইংলও নৌ-যুদ্ধে পরান্ত হয়, ইহার যুদ্ধ-জাহাজ যদি 
জলগর্ভে বিলীন হইয়া যায়, দেখিবে জগতের ভবিষ্যৎ 
ইতিহাস হইতেও ইহার নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বিদে- 
শীয় অধিকার ইহার হস্তচ্যুত হইবে, বিদেশীয় বাণিজ্য অপরে 
কাড়িয়া৷ লইবে, দেশে অন্নের অভাব হইবে এবং অধিকাংশ 
লোক অনাহারে মরিয়৷ যাইবে। 

বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, নীতি বল-_সমুদয়ই অন্নের উপর 
নির্ভর করিতেছে । অন্নের অভাবে ধার্মিক লোকও পণ 
হইয়া যায়, জননীও সন্তান হত্যা করিতে পারে। মানুষের 
স্থথসম্পদ সমুদয় কাড়িয়া লও, মানুষ বরং তাহ! সহা করিতে 
পারে, কিন্তু মুখের গ্রাস যদি কাড়িয়৷ লও, সে তাহ! সহ 
করিতে পারিবে না । পর্ণকুটারে বাঁস করিয়াও মানুষ মহ1- 
জ্ঞানী হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে অন্ন হইতে বঞ্চিত 
কর- দেখিবে, তাহার মনুষ্ত্ব চলিয়! গিয়াছে । 
বলি কৃষিবিদ্থা অপেক্ষা কল্যাণকর-_কল্যাণতর আর কিছুই 
নাই। কৃষিবিষ্ভতাকে অপসারিত কর, তোমার সভ্যতা 
চরণ বিচর্ণ হইবে, সামাজিক বন্ধন পারিবারিক বন্ধন--সমুদয়ই 
ছিন্ন হুইয়া যাইবে, তোমাদিগকে আবার সেই মূগয়াকাধ্যে 
ব্রতী হইতে হইবে, পশুযুথ লইয়া দেখ হইতে দেশাস্তরে ভ্রমণ 
করিতে হইবে । এখন ভাবিয়া! দেখ, ধাহারা স্বীয় প্রতিভা- 
বলে ভূমিকর্ষণ বিছ্যা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন--জগৎ তাহা- 
দ্বিগের নিকট কত খণী। তাহারাই সমাজের পিতা, সমাজের 
ভিত্তি তাহারাই স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহারাই আধ্য- 
গথকে বর্ধরতা হইতে প্রথমে সভ্যতার পথে আনয়ন করেন। 

আর্ধ্য শব্দের অর্থ। 

আজকাল “আর্য” নামের মহিমা! সকলেই ঘোষণ! 
করিতেছেন ) আমি আধ্য নই”-_-একথা অনেকেই স্বীকার 
করিতে প্রস্তত নহেন। . কিন্ত “আর, শবের. মৌলিক 


এই জন্যই" 


শবকে "*” ধাতু হইতে নিপন্ন করা হইয়াছে। “খ' 
ধাতুর অর্থ গতিস্চক। কিন্তু অপরাপর আধ্যজাতির 
ভাষায় ইহার অনুরূপ একট ধাতু আছে তাহার অর্থ "চাষ 
করা”। গ্রীক ভাষার 'অর্-ব” ধাতু, লাঁটিন 'অর্-ও, 
ধাতু, গথিক “অর্-গন্*, ইংরাজী “আর্‌* লিখুনিয়ান “অর্-তি? 
আবেন্তার “ইর্‌*--ইত্যাদি সমুদয় ধাতুর অর্থ ই “লাঙ্গল দ্বারা 
চাষ করা”। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণে “অর্” বলিয়া কোন 
ধাতু পাওয়া যাইতেছে না। সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে “অর্» 
ধাতু প্রচলিত ছিল, কাল ক্রমে ধাতুটা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
কিম্বা ইহাও হইতে পারে যে “অর, ধাতু “' ধাতুরই 
রূপান্তর মাত্র) "” ধাতুরই মৌলিক অর্থ “হলচালনা করা” 
এবং হলের গতি হইতেই খ” ধাতুর গতিচ্ুচক অর্থ 
প্রচলিত হইয়াছে । খ” ধাতুর উত্তর “যত প্রতায় করিলে 
“অর্ধ, এবং ণ্যৎ প্রত্যয় করিলে “আধ্য” শব সিদ্ধঞ্হয় 
বিভিন্ন ভাষার কৃষিবাচক ধাতুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
মনে হয় “অধ্য” এবং “আধ্য” উভয়েরই মৌলিক অর্থ 
কষক। সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণে ইহার পরোক্ষ 
প্রমাণও রহিয়াছে! “অধ্য, শব্ধের একটী অর্থ. বৈশ্ত 
(পাণিনি ৩১১৯৩) ) অধ্যা ও অধ্যাণী শবের অর্থ টবশ্ঠ 
জাতীয় স্ত্রীলোক এবং অর্ধী শবের অর্থ বৈশ্ত পত্রী (পাঃ 
৪1৯৪৯ সিঃ কৌমুদী)। বাঁজসনেয় সংহিতা ও (১৪২৮) 
তৈত্তিরীয় সংহিতাতে (8।৩।১০।১) চারি জাতির এই নাম 
দেওয়া হইয়াছে £_ ব্রহ্মণ ক্ষত্র, অধ্য ও শূড্র। 

" এখানেও বুঝা যাইতেছে “অধ” অর্থ বৈশ্ত। সকলেই 
জানেন কৃষি প্রাচীন বৈশ্তদিগের একটা প্রধান কাধ্য ছিল। 
স্থতরাং অধ্য, অথ কষক-_-ইহা! বলা অযৌক্তিক নছে। 
কেহ কেহ বলেন “অর্ধ অর্থ কৃষক এবং “আধ্য” শবের অর্থ 
কৃষক-সন্তান। খগেদে ব্রহ্ম শবের একটা অর্থ মন্ত্রুৎ) 
এই ব্রহ্ধন্‌ হইতেই ব্রাঙ্গন শব্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি 
্রহ্ধন্‌ অর্থাৎ মন্ত্কর্তার পুত্র তিনিই ব্রাঙ্গণ। বিশ. শবের 
একটী অর্থ মানব) এই বিশ শব হইতেই “বৈ্ঠ, শব 
উৎপন্ন হইয়াছ এবং বৈশ্ত শব্দের অর্থ মানব সস্তান। এই 
নিয়মানুসারে বলা যাইতে পারে "আধ্য* অর্থ 'আধ্যপুত্ 
অর্থাৎ কৃষক সম্তান। আধ্য শব্দের অর্থ কলযকই হউক বা 


১৮৪ 


কৃষকসস্তানঈ হউক, ফলে দীড়াল রা 
আমাদের সিদ্ধান্ত এই “আর্যা শব্দ কষকবাঁচক। 

কিন্তু ইহাতে লজ্জিত ভষ্টবার কিছুই না । প্রত্যেক 
সমাজেই এমন এক সময় উপস্থিত ভয় যখন মৃগয়াদি 
ত্যাগ করিয়া অনেককেই জীবন ধারণের জন্য রুষিকাধ্যে 
ব্রতী হইতে হয় এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মাগণও 
কৃষিকাধ্যকে গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করেন । নতন 
প্রবর্তন করিতে হইলেই নেতৃগণকেই পথ প্রদর্শন করিতে 
হইবে_নতুবা লোকে সে পথে চলিবে কেন? ধীভারা 
কুষিবিদ্যা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাহাদিগকে নিশ্চয়ই 
্বহ্তে হল চালনা! করিতে হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ এই 
সময় হতেই তাহারা অর্ধ্য বা আধ্য নাম গ্রহণ করিয়া- 
'ছিলেন। 


পি 


বৈদিক কৃষক। 

বৈদিক ধষিগণ ইহাঁদিগেরই বংশধর | প্রাচীন আর্্য- 
গণের স্তায় যে মন্ত্রুৎ খধিগণও ন্বহন্তে হল চালনা করিতেন 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে । খগেদে "রুষ্টা* ও প্চর্মলী” এই 
দুইটী শবের প্রয়োগ দেখা যায়। কৃষ্টা শব্দ ৫২ বার এবং 
 চর্ষনী শব্ধ ৫৯ বাঁর ব্যবহৃত হইয়াছে । কুষ্তী অর্থ রুষক এবং 
চর্ষণী অর্থ চাষা : কিন্তু বেদে ইচাদিগের অর্থ মানুষ । যাক্গ, 
সায়ণ এবং অন্যান্য সমুদয় বেদাচার্ধাগণই এই মত পোষণ 
করেন। নিয্োদ্ধ'ত খঙ্মন্ত্র পাঠ করিলেও ইহার সত্যতা 


প্রতীয়মান হইবে। 
১। বজ্রধা ইন্্র স্থাঘব, জঙ্গম, শান্ত পশু ও শৃঙ্গী পশুদিগের রাজ । 
তিনি মনুষ্যগণের (চর্ধনীনাম্‌) রাজা হইয়। ঘাঁস করিতেছেন । ১1৩২1১৫। 
২। যিনি মনুষাগণের (চর্ধনীনাম্‌) একমান্ত্র গ্রভু তাহাতে আমাদের 
স্বৃতি প্রবিষ্ট হউক। 31১৭৬।২। 
৩। হে ইন! মনুষ্যগণ (চর্ষণয়ঃ) বিষিধ ঘাক্য টা তোমাকে 
আহ্বান করে। ৬।৩৩২। 
' ৪) উন্্র জজগম ও মনুষাগণের (চর্ধনীনাম্‌। রাজ! , 
প্রকারের যে ধন অছে, তিনি তাহারও রাজ। 1 ৭1২৭৩ । 
৫ আমাদিগের সোম তোমার জন্য উন্মুখ হইয়। দ্ষহিয়াছে এবং লোৌর 
সমুহ (কৃষ্ট়) তোমাকে নমন্ষার করিতেছে । ৭1৩১1৯। 
৬। আধর্তমান চক্র যেমন অন্বের পশ্চাৎ গর্মন করে তেমনি মনুষা- 
খের (চনীবাদ্‌) স্তুতিতে প্রীত হইয়। আমাদিগের নিকটে আইস। 
৪81৩১৪। 
»৭1 ম্নুষাগণ (চর্যণয়ঃ) যজ্ঞ ত্বারা তোমার পূজা করে। ৬1২২ | 
৮। হে আহ্যানযোগ্য ইল | তুমি মনুষ্যগণের (কৃষ্টীনাম্‌) হযোর 
নিকট জাগমন কর এহং অভিষু মোষ পান কর। ৮।৩২১৯। 


বি নান। 


প্রবাসী। । 


উজান 


৯। মনুষ্য লাগ রর যাই হকে দা নার সাম মন 
দ্বারা এবং গায়ত্র মন্ত্র বারা বন্ধিত করে। ৮১৬।৯। | 
১৭। হে সোম! ইনার যানি সার 


৯1৮৬৩৭। 


১১। হে উন্দ্র তুমি মহান্‌। রড শীত্ত রক্ষা কর। মনুষ্যগণ 
(কু্টয়ঃ) তোমার মহদাশ্রয়ের বিষয় অবগত আছে। ১০৫০৫) 

১২। যখন তোমার উপাঁসকগণ 1 চর্ধনয়ঃ মনুষ্যগণ ) ভয়ে কম্পিত 
হয়, তখন তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিও। ৬1২৫।৭। 

১৩। তুমি মনুষাদিগের ধারক ও তাহাদিগের মধ্যে সিদ্ধ (কৃষ্টান।ম্‌ 
ধর্তী উত মধ্যে সমিদ্ধ )। ৫1১1৬। 


১৪। মানবগণের অধিপতি ইন্দ্রকে । রাজানম্চর্যনীনাম্‌ ইন্্রং) স্তোভৃ- 
গণ প্রাচীন সন্থ দ্বার। স্তুতি করিয়াছিলেন । ৫৩৯৪ । 

১৫। মনুষ্যগণ (চনয়ঃ) তাহাকে ধলকর স্তোত্র এবং (যজ্ঞাদি) 
কশ্ম দ্বারা পূজ। করে। এই ইন্্রই ধনের কর্তী । ৮1১৬৬। 


১৬। যিনি মানবগণের একমাত্র আহ্বান যোগ্য (ষ একঃ ইৎ হব্যঃ 
চধনীনাম্‌) আমি সেই ইন্দ্রকে এই সমস্ত স্তোত্র বারা স্তব করি। ৬২২১। 


বাহুল্য ভয়ে আর অধিক স্থল উদ্ধৃত কর! গেল না। 
যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেই নিঃসনেহরূপে প্রমাণিত 
হইবে যে পকুষ্টা” এবং “্চষনী* শব্দের অর্থ মানুষ । যে সমাজে 
কষক এবং চাষ! বলিলে, মানুষ বুঝায়, বুঝিতে হইবে সে 
সমাজের কৃষিই প্রধান কাধ্য। যদি বল উত্ত শব্দদ্বধয়ের 
অর্থ মানব নহে কৃষক অর্থে ই এই ছুটী কথা ব্যবহৃত হইয়াছে, 
তাহ! হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে “বেদ চাষার গান”। 
কারণ উদ্ধত মন্ত্রমূহে প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃষ্টা ও চর্ষণীগণ 
খাঙমন্ত্র উচ্চারণ করে, যাগযজ্ঞ করিয়া থাকে, দেবোদেশে 
আহৃতি প্রদান করে এবং ইহারা দেবগণের বিষয় অবগত 
আছে। প্রকৃত কথা এই উক্ত শব্দ্ধয়ের অর্থ মানব ভিন্ন 
আর কিছুই হইতে পারে না।. এ সমুদয় কথা হীনতাস্থচক 
হইলে ইন্দ্রকে কখনই চর্যণীদিগের রাজ! বলিয়৷ সম্বোধন করা 
হইত না। কোন ব্রাঙ্ষণ কি'কখন ইট্টদেবতাকে দক্থ্য বা 
ম্নেচ্ছদিগের রাজ! বলিয়! সম্বোধন করিয়৷ থাকে? 

ধাথেদে বিশ্বাঃ-কৃষ্টম়ঃ শবের অর্থ 


১। সোম পান করিয়। সর্ব মনুষ্য (বিশ্বী£ কৃষ্টুয়ঃ) ধাহার নিকট' 
কামনার ঘন্ত লাভ করে সেই মহান্‌ ইন্দ্রের স্ততি কর। ৩1৪৯১। 
২। হেইন্ত্র! তুমি লোক সমূহকে (বিশ্বাঃকৃষ্টীঃ) ধন দান কর । 
৪1১৭৬ | । 


খখেদে দশবার প্চর্ষণীধৃৎ” শব্দের বাবহার পাওয়া যায় ।' 
ইহার অর্থ মনুষ্যগণের ধারণকর্তা । বহুস্থলে দেবতার্দিগকে 
“চর্ষমীনাম্‌ রাজা” ও শ্চর্যরীনাম্‌ সমাট্‌* বল! হুইয়া্ে।. 
অগ্মি মনুয্ুগণের ষজে হোতার কার্য করেন এই অর্থে যেমল, 


জর্বসংখ্যা। | 


বলা ছে যে তিনি" নীরা নডোতা টানতে 
ইত্যাদি) তেমনি ইভাঁও বলা হঙ্টগ্নাছে দে তিনি প্চর্মপানাম 
হোত” (৮২৩1৭ : ভ্রাতা 
যাইতেছে যে চর্ষণী শবাদির আর্থ 

খগেদে পঞ্চরুষ্টাঃ রা 
৭১৫।২ উত্তাদি), পঞ্চগনাহ। ৩।৫৯।৮) পর মান্য? 


৮৬০'১৭ ইত্যাদি) । 
-পজনমমত |” 
(81৩৭।১০ ;: ১০1১১৯1), 
(৫1৮৬২; 
(৮৯১) উত্যাদি শব্দের বভল বাবার দেখিতে পাদ 
যায় । যাক্কের মনে গার্মযদাতি 
পঞ্চনদে উপনিবে" 
ইহাদগকে প্পঞ্চ গানের লোক” 
যেমন সপ্চুসিদ্ধণ উল্লেখ আছে 
“সপ্রমানুষ” শবা9 
বিশিষ্ট দেশের নাম সপ্মৃসিদ; 
“সপ্ত মানব |” তমান পরী 
গঞ্চনদবাসা 
তভতেছে বে কুঈনাদি শুবোর 
অর্থ যখন মানব 5৭ 
রুষিকাধ্যই সকণের উপগা।বক 


এ সমদয়েব এর্গই মান্তম | 
স্কাপন কবিষাছিলেন এই 





জন্াই 
বলা হঈইমাঙে | বোনে 
ঈতভাপি।, হেলান 
ন্পা 


,লাকের শাম 


, ১৮১1১৬ 


শাদা মাধি 1৮1৩০৮৮71 সঙু 


এই এদশ্ধসা 
গুপগমণার 


শপছ 


কাপা 


লোক। শঃসনেোহপপে পমাণিত 


ভর 
আগ আগ কনক এবং ধার 
ন বানিতেত হণ মে ক/এদেণ সময়ে 


1 হল। 
প্রত্যক্গ প্রমাণ | 


রুষিকামা করিবার ৬ খানেদে স্পষ্ট উপদেশ তে দয় 


ভইয়াছে | . 

“অক্ষেঃ আ দিবা; কুলিং হত কস পাশ) খেলি শা কদিকমাই 
কর। ১০।৩৪।১৩। 

খধিগণ যে স্বতস্তে শশ*কভন[ধি কাপ শাহাব ৪ 
প্রমাণ আ্ে ১ 

হেইন্দ্র। মামি “তামার ঘাশানে্ হা দাত্র কান্ডে )ধরিলাম । 


পূর্বেব যে যব 1চন্ন হইয়াছে ব। মাগহীত হঠয়।ছে ভাঙা দ্বার। মুষ্টি পণ 
কর।৮1৭৮। 

নিরলিখিত কুক্তে ক্মকাণা স্টর আনেক কগা পপর 
যাইবে। 

হে সখাগণ। উদ্বদ্ধ 59৪। “হাগর। সকলে একব্িত ঈউযা আগ্রি 
প্রজ্বলিত কর।--**--আানন্দদ|যক প্রোঝ রচন| করিয়া উচ্চারিত কর। 
অরিত্র সহযোগে পার হওয়। মায় এরূপ নোকা প্রশস্ত ধর । আন্ধ 
সমুদয় (সীরযুগ উত্যাদি__সায়ণ, প্রস্তুত ও অপগ্রতি কর । তি স্খাগন! 
পর্বের নজ্ঞ সম্পাদন কর। হল (যোজন! কর; যুগগুলি বিস্বাধিত কর। 


এই স্থলে লাঙ্গল পদ্ধতি প্রস্তুত হইলে বাঁ) পপন কর। গুব দ্বারা 
আমাদিগের অন্ন পরিপূর্ণ হটক। পণিগুলি । কাস্তে । নিকটব্তা 


পর শ্তে পতিত হউক। বুদ্ধিমানগণ লাঙ্গল মোজন। করিতেছেন । 


বৈদিক সভ্যতা কৃষিবিত্তা | 


৯৮৫ 


দেবগণের নিকট ভাস ভইয়। ধীরগণ যুগসমূহ পৃথকরূপে উভয় দিকে 
বিশ্্ারিত করিংতছেন। পর হুনজ্জিত কর, বরত্র! ( .. চ্মরজ্জু) হারা 
বন্ধণ কর। আনর। পরিপর্ণ, অক্ষয়, স্ুসেচনযোগা গন্ব হইতে জল 
সেচন করিত শাঙনণকে প্রাত কর) সংগৃহীত ধাস্ত গ্রহণ কর। 
স্থথে বন করিতে পারে এমন রথ প্রস্তুত কর এই কূপ 'হইতে জল 
ঠলিবার জ্ঞন্া দদ্রাণপ।র এবং পণ্তরময় চক্র রহিয়াছে ।*-উহার জল 
মানবের পানের উপযুক্ত । গহ গল চন কর) গোষ্ঠ প্রস্তুত কর; 
এত প্রান্ত সপ্জুধাদিণের আপপানের ঘপযু্ত। লঞ্ল সুল ধন সীঘন 
কূপ । ১০১০১ 


বাণ কানকা মাকে [ক চক্ষে পথিতেন তাহ] নিম্বোদ্ধত 


হবে - 


০৮1) 52 পহারমান হ 


গামর। পন্মদৃশ গেব্রপাতির মহিত গে জয় করিব । তিনি 
আপনের গা ও আবে পানণ করন । ঠিশি এই কাযো আমাদিগকে 
গথা করান । শ্জপতি, ধনু এমন দুগ্ধ প্রদান করে, তেমনি 
আমাপণাকে মধু এপ পদান কর। সংশাধিত তের শ্যায় মধৃত্রাধী 
লবন কণ। ধাতের গানাগণ গ।স।দিগকে হখী করুন। ওষধা 
গ।মাদিগের গন্য মধু হউক, ছি: আপ ও অস্তরীগ আমাদিগের জন্ত 
মগ্ন হক, দগাপাঠি আমাদিশর অন্ত মধূমান হউন । আমর! যেন 
১ঠম। ভাবে অনুস৫ণ করিত গারি। ঘলীবদি সুখে বহন 
কাক মনুযাগ্ণ খে কানা কক, পাগল পখে কষণ করুক, প্রগ্রহ, 
মুখে বন্ধ হক এবং প্রতোণ মুখে দপ্ররণ কর। হে শুন ও সীর, 
অন এই নুন এসপা কণ। আকাশে মেশল হষ্টি করিয়া তাহা 
দ্বারা গঠ তম সি কর 62 গাঠা। তুমি অভিমুখে আগমন কর। 
ভুমি আন।পিগনে আহ।গাবান করিবে আমাদিগকে সুফল প্রদান করিবে, 
নহা চন্য হোমকে বন্দন। করিষ্টেছি। উদ্দ মীভাকে গ্রহণ করুন 
(কিখ] গহার কুন 1 ॥ পগ। হঠান অন্তগমন করুন (উহাকে নিয়মিত 


গাতধান5 


করান 11 পযদতা | পশ্সপ।যিনী) সাত লাঙ্গল পদ্ধতি ) বৎসরের 
শব ধংস শঙ্া দোহন 1 উৎপন্ন 'করন। ফাল সকল স্রথে কৃধিকন্মন 
কপার । বগ্কগণ রী মহিন চাগে গমন করুক | পর্তন্য মধুময় 
গধ? জল দ্বাণা তাখে তিমি সি করান | হে শন ও পীর, আমা- 


দিপাবে থী কর! 
পু. দা, কানে শুন, সার পাশ 


৭1৫৭) 


ইনা!দিকে পূজা কর! 


হইনাছে। শ্তপাদ কাণকাসাবে খধিগণ কতদূর শদ্ধা 
পপিতেন ভাতা স্াাটভ বন] মাইতে | 


ইহাতে বোধ 
থ।কিতে। পারে না। সন্দেহ 
নমল করিবার জও। বলা ঘাইনে পারে যে, উত্তর কালেও 
মহাভারতে নিম্নলিখিত 


বোদিক গণিণণ দে কনিকাণা করিতেন 


হত গার কাহার ৪ সান 


গাতিণণ কামকাগ্য কারাতেন। 


ঘটনাটি পায় নায় । 


“এ মময়ে আযোদধোন্ট্য নামক এক পাধি ছিলেন। উপমন্থা, 
সরণি 9 বেদ আম তাহার তিন জন শিমা ছিল। একদিন খষি 
আপণিকে 8197 করিলেন, বৎস! কেদরখণ্ড বন্ধন কর”--“কেদার 
খণ্ডং বান" আগ্ও ক্ষেত্রে গিম। এউরূপে শালবাল খনন কর যাহাতে 
কেনের জক নির্গত না তক্টতে পারে ।  উপাধ্যায় কর্তৃক আদিষ্ট হইর! 
ভারুণি সেশ স্থলে গমন করিলেন কিন্তু কেদারখণ্ড বন্ধন করিতে 


১৮৬ 


পারিলেন না। এইরূপে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে তইল। তৎপর 
একটী উপায় নিণয় করিঘ! ছাবিলেন চাও করিধ। তিনি অবশেষে 
কেদারথণ্ডে শয়ন করিলেন এবং চাভাতে শের জল আর বহির্গত 


হইল ন।। মহ আদি পর্বব ৩/২১1১১। 


. ইনিই আআরণণ উদ্দালক পষি। ইনি শ্বেতকেতুর পিতা, 


নাজ্ঞবন্ধের গুরু এবং উপনিঘদের 'একজন বিথা(ত খষি 
উত্তর কাপে জনকের গায় গা।তনামা নরপতি ৭ ভল- 
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পথ সে কষ 5, ক্ষেত পাঙ্গলাদ্বখিত। ভাত? 
শের! শোবষত! লগা মায়! সাতেতি বিখন্তা । 
আসি তরকষণে পশু উইলে লাঙ্গল গদ্ধতি হতে ! এক কন্তা।) 
উথ্িত। হয়াছিন।। ক্র শোধন করিও কহিতে সাত! অথাৎ লাঙ্গল 
পদ্ধতি 55০ এ কম্ঠ। নাভ ভয়াছিল এঠ জন্য ভার নাম লীত। 
হভম।ছে । বালকাণ্ড ৬৬ 


জনকের সময়েদ যখন নপতিগণ  স্বতস্তে হলটালনা 


'পজা, পণ্ডিত মুখ 
সকলেই যে হণচালনা করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি? 


করিতেন, তপন টবদিকঘগে রাজা 


'কষি শিক্ষা । 


খাষগণের বিশ্বাস ছিল দেবগণই প্রথমে মানবাকে এই 
বিদ্যা অপণ করিয়াছিলেন |, কথের পূণ সোভরি খধি 
খগেদের একস্লে খলভ্েছেন ১- 

& অখিছ্বম। মন্ূকে সাহানা করিবার জন্য তোখর। ছালোকে লাঙ্সল 
দার প্রথমে ঘপ কমূণ কারিযাছিলে । পাম দিবি মবম বুকেণ কম্থত। 

৮১২1৬। 

অপর একস্কনে আছে ১৮ 

হে আয় । চশামণা ন্বমগোন পন্থা লাগল দ্বাব!। ভুমি কমণ এবং 
তদনশ্কর । নব বপন কবিয, মন্নপহন কিমা , কৃখিন্ব(এ। অগ্প উৎপন্ন 
করিয়!! এবং বহদাঞ। দক্সাপশকে বিপরিত কারয়া আমাজ[তির জন্য 
বিশ্তীণ জো।তি প্রকাশ করিয়া 1১1১১৭1২১। 


হালের গরু 


বেধক যুগে গরু সাহামোহ চাষ করা হইত । এ 
ব্যয়ে একটা মধ পর্ধেহ উদ্ধত হইয়াছে (81৫৭) অপরাপর 
লেও ইভাগ প্রমাণ পাওয়া যায়। 

বৃষ যেমন ভূমি কঠণ করিলে যব বপন করা য় 1১/১৭৬।২। 

ভূমিক্ক যেমন 'গাসমূহেব স্তুতি কবে তেমনি হে সোন্বরি। তুমি 
নুতন ক্ঠোত্র দ্বার। মহ।বলণ।লী মকত্গণের স্তুতি কর ৮'২০:২৯। 
যেমন গে। দ্বার। বার বাব ভুমি কষণ করিয়া যণ উৎপন্ন করা হয়, 


তেমান তিনি পুনঃপুনঃ আম।৭ জন্ত সোম সহ মড়খতু আনয়ন করেন । 
১1৯৩1১৫ 


প্রবাসী । 


 [ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


এশা ১ তা 


জলসেচন ও অনাবৃষ্টি । 

জলশুগ স্থানে বাসকরা অমস্তব। পানীয় জলের সদা 
সব্বদাই আবশ্তক। [বন জলে শশ্তাদ উৎপন্ন হয় না 
খষিগণ ইহা অবগত ছিলেন । এই জন্তই স্টাভারা সপ্তসিন্ধ 
প্রদেশে উপনিবেশ স্কাপন করিয়াছিলেন এবং এই জন্যই 
সরস্বতীর এত পশংসা ৷ সম্ভবতঃ জলের সুবিধার জন্ত 
প্রথমে নদার উপকূলে ভীম কর্ষণ করা হইত। বৈদিক 
আমগাগণ ধে গলসে১ন কাযা ভূমি সিক্ত করিতেন তাহার 
গমাণ পৃন্লেহ পাভয়াছি। 


"আমপ। পারিপণ আঙ্গয়। সুল্েনসোগা গন্ত অবত। হইতে জল সেচন 
করি।  ১৭'১০১। 
মবত কিঘা অবট শবের অথ কুপ কিবা ভূগভপ্ত কোন 
গহ্বর । জলের এগ্ঠ যে আধ্যগণ কুপাদি খনন করিতেন 
খগ্সেদে তাভার প্রমাণ আছে । 

গভার গন্ত খনন করা হলে । খাতি।ঃ অবতা2 । তাহাতে যেমন জল 
নিক্গত হয় তেমনি প্রস্তর ছার! অগিধুত মধু তোমার দিকে ক্ষরিত 


তভতেছে | ৫1৫০1৩ 
খতাঃ স্মবতা-- হভার অথ “নিখাত কুপ কিশা জলাশয় |” 
১১০।১৭ পাকে কুপশবোর৭ ব্যবহার দেখা যায় এবং 
হষ্টটী গুলে (৫1৭৮৭ ৪ ১০1১০৭।১০) পুর্দ/রণার উল্লেখ আছে। 
বর্তমান সময়ে আমলা কতরিম জপাশয়কেই পর্মরিণী বলিয়া 


থাক। সংস্কত সাঠিতো শকুপা” নামক একটা শব্দের 
প্রয়োগ আছে। উঠার অর্থ খাল, নালা, পয়ঃপ্রণাপী 
ইত্যাদি । খগ্রেদেদ (18৫1৩ ৪ ১০1৪৩1৭) এই কথাটা 


পাদ্দগা নার়। সায়ণের মঙ্রে উ সমুদয় স্থলে পকুল্যা” 
শব্দের আগ পরীণিম সরা ২ বেধাথমকার9 এ কথা 


খলেন।  এরহ ঘমপয় দেপিয়ী মনে ভয় খাষগণ জলের জন্ত 
পাল ৪ ভড়াগা!দ খনন করিতেন। একটা স্কলে ইহাধ 
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মে জল আকাশ হইতে পতিত হয়, মাহ! খনিন খাদিত প্রণালীতে 
গ্রবাহিত হয় (খনি ত্রিমাঃ) যাহা শয়ং উৎপন্ন হইয়। ( নদীরূপে ) 
সমুদ্রের অভিমুখে গমন করে, সেই শ্বাচ ও পাবক অপ্‌ দেবী আমাদিগকে 
রক্ষা করুন । 


এগানে বুটির জল, রুনিম প্রণালীর (খালের) জল 
এবং নদীর জলের কথাই বলা হইতেছে । খনি ত্রিমাঃ” 
শব্দ ভইতে নিঃসন্দেতরূপে গ্রামাণিত হইতেছে যে অতি 
প্রাচীন কালেও শারতবষে ন।লা কাটিয়া জল আনা হইত। 


৭1৭০২ ) 


৪র্ঘ সংখ্য। ৷ ] 

কিন্তু খধিগণকে প্রধানত: বুষ্টির জলের উপরই নির্ভর 
করিতে হইত । বুষ্টির জন্তা বেদে বন্তবার প্রার্থনা করা 
হইয়াছে । সময়ে সময়ে বৃষ্টির অভাবগ হইত । 
9 বিষণ পরাণাদিতে লিখিহ আছে যে, শান্ত রাজার রাজো 
এক সময়ে দ্রাদশ বাধিকা অনানষ্টি হয় (শস্তনো র্রাজে) 
দাশ বধাণি দেবো ন ববর্ষ--নিকল্ক ১1১) বৃষ্টির 
অভাবে দেশে মহা দ্রভিক্ষ উপস্তিত ভইল। নুষ্টির জঞ্গ 
শান্তন্ত এক ঘজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ক্বীভার ষ্ঠ ভাতা 
দেবাঁপি এই নজ্ঞের পরোহিত নিসক্ ভইলেন। এ 
উপলক্ষে দেবাপি যে সন্ত রচনা কালিয়া গজ্ঞে উচ্চারণ 


করিয়াছিলেন তাভা নিয়ে অন্তবাদ করিয়া দেএয়া গেল 

হে বুতম্পত্তি । তুমি মিরউ ৭. ' রুণ কিন্বা পূমাউ 5, তুমি আমার 
জন্য দেবতাঁদিগের নিকট গমন কর । আদিভোর সমগ্ডিষা।হারেন হউক 
ঘা বন্থগণ কিম্বা মরুৎগণের সঙ্গে হক, ভুমি পথানাকে শাস্তন্বর জা 
বৃষ্টিবর্ষণ কর।ও | ' পু*্পতি বলিলেন ) ত দবাপি ! শোনার প্রেরিত 
প'তগ।মী বিদ্বান দেবত। দূর মামার অভিমুখে আগমন :করিয়াছে। 
/ দেব।পি ধলিতেছেন হে বুচম্পতি । আমার অছিমুখে আগমন কর। 
তোমার শ্রীন্ঠ উত্ধুল স্ব উচচ।পণ করিব । [হ পৃম্পতি। ভুমি আ।ম|- 
দিগের জন্য মুখে উজ্ভণ বাকা স্তাপন কর। উহা মেন স্থুষ্প্ট উচ্চারিত 
ও ক্ষমতাশালী ভয়। উতা দ্বার! শাঙ্তন্ণ জন্য নুষ্টি উৎপন্নকারী 
মধুময় রস আকাশ হইতে আগমন করাক | মধুময় রস আামাদিগের 
জনা আগমন করুক । ঠে উন্দ্র। জহশ্ব রথে বহন করা মাউতে 
পারে এমন বৃষ্টির জল প্রদান কর। (হেদেবাপি । 1 জেম 
কাধো উপবেশন কর, যথাধিপি যঞ্। কর, হনিদ্ধ।র। িবগণের পরিচথয। 
কর। , গষ্টিসেন পুর দেখাপি দেবতার্দিগের জন্য গ্ডেত্র রচন| করিয়। 
হোমকাধ্যে উপবেণন করিপেন | তিনি উদীস্থ সমু হইতে শগীয বারি 
নিম্ন সমুদ্রাভিমুখে আনযন করিলেন । এ উদ্ধাস্থিত সম্বন্ধ দেবগণ কতৃক 
জল নিরদ্ধ হঈয়াছিল। খষ্টিসেন সত দেবাপি কাটুক বিশু ও সঞ্চালিত 
হইয়। লুষ্টির জল শুক তমির অভিমুথে ধাবিত হইল! যখন দেখাপি 
শাস্তমূর পুরোহিত রূপে ঠোৌমকাঁমো ধৃত হইয়| দীন ভাষে ধান করিলেন, 
তখন বুহল্পতি সন্তুষ্ট হয়া তাঠ।কে ন্তত্তি অর্পণ করিলেন। 'দেবগণ 
উহ! শ্রধণ করিয়াছিলেন এবং উাতে বৃষ্টি উৎপন্ন হষ্টয়াছিল। হে অগ্ি। 
মানব সন্তান খষ্টিমেন দেবাপি পপিরলাবে তোমাকে নমিদ্ধ করিযাছে।। 
তুমি সমূদয় দেবগণের মহিত হর্ষযুক্ত হউয়৷ বৃষ্টি বধণকারী গঞ্ঠন্যকে প্রেরণ 
কর। প্রাচীন গষিগণ আ্মতি সহ ভোমার নিকট উপস্থিত হইযাভিলেন। 
£ে সর্ন্তত অগ্নি ৷ সমুদয় লোক ঠোমাকে যজ্জে আহ্বান করে। সহন্্ 
সহম্্র রথ পর্ণ করিয়া আমরা ভোম।র জন্য (ঘ্নত কাঠ্ঠাদি ) আনধন করি- 
যাছি। হে রোহিতাশব অগ্নি। আমাদিগর বজ্ঞানিমুথে আগমন কর। 
হে অগ্নি। এই নবনবতী সহস্র রথ বাহিত আভতি। হে শএ। ইভা ছ্।রা 
তোমার প্রাচীন শরীর পদ্ধিত কর। হে অগ্সি। বুলভতুল্য উন্দের ভাগে 
নবতি সহম্র আহুতি অর্পণ কর। দেবযান পথ তুমি সব'ত আছ। 
তুমি উল বংশোদ্ভধ শাস্তন্ুকে স্বর্গে দেঘগণের মধো স্থাপন কর। হে 
অগ্নি! শক্রদিগের দুর্গম পুরী ধ্বংস কর। রোগ দূর কর; রাক্ষসগণকে 
অপসারিত কর। স্থবিস্তীর্ণ আঁকাশস্থ এই সাগর হইতে আমাদিগের 
জন্য প্রভৃত জল:এই পৃথ্বী পৃষ্ঠে র্ণ কর। ১০৯৮। 

মহেশ্ন্ত্র ঘোব। 


নিরুক্ত 


উদ্ভিদের আঘাত অনুভূতি । 


৯৮৭ 


উদ্ভিদের আঘাত অনুভূতি । 
বনচাড়াল ও লজ্জাবতী "প্রভৃতি কতকগুলি গাছে হাত দিলে 
বা তাহাদের উপর তাপ প্রয়োগ করিলে, এ্রসকল গাছের 
ছোট ছেোট পাতা গুটাইয়া মাসে, এবং পাতার ডাটাঁও 
নামিয়া পড়ে । আম, গাম, নাবিকেল 'পড়তি গাছের 
এপ্রকার স্পর্শান্বভুতি নাউ । তা দেখিয়া জীবতববিদ্গণ 
এপধান্থ সমগ উদ্ছিদ জাতিকে সসাড় ৪ অসাড়, এই ভই 
শাখাজাতিতে ভাঁগ করিসা আসিতেছিলেন । এই শেণী- 
বিভাগ অনুসারে লজ্জাবতী প্রি কয়েকঈমাত গাছ সসাড 
শেণীতুক্ক ভয় । হাব্শিঈ সকল& অসাড়ের দলে গিয়া পড়ে । 

আচার্মাবল জগদীশচন্দ নম্ত মহাশয়, তাভার সচ্ঠঃ পকা- 
শিত পউদ্দিদের সাঁডা।1শ0 11-1২0৭17714ণী নামক গ্থে, 
পৃর্ববণিন শ্রেণীবিভাগের কুল 'দখাইঈয়াছেম | ইনি প্রমাণ 
করিয়াছেন, যে ঠিসাবে লক্কাবলী লতা সসাড, আম, জাম 
£তাদি যে কোন গাছ, সিক সেই ভিসাবে সসাড়। কেবল 
ঈভাই নয়, নানা আপাত উত্তেজনায় প্রাণিগণ থে প্রকারে 
সাড়া দেয়, উদ্ছিদের সাডা যে অবিকল িদপ, আচার্য বস্ত 
মহাশয় নানা পরাঙ্গায় ভাভাও পতাক্ষ দেখাউয়ছেন । 

পচ্চাকহী পণতা মন সসা৬ আমগা্9 সেই রকমে 
সসাড, একথাটা শুনলে প্রথমে মনে সন্ত উপস্থিত ভয়। 
সান্দেত হষ্টবাবউ ত কথা: তাপ ঝা আলোক প্রয়োগ কর! 
দরের কথা, লজ্জাবতঠীর ডালে একট ভান লাগলেই, তাহার 
পাতা গুলি বুগিয়া আসে। কিন্ত আমগাছে সহশবার ঝাকি 
দিলে? তাহার পাতা একটু নামিরা পড়ে না। অপ্যাপক 
বন্য মহাশয় তাঠার বর্তমান আরবিক্গারে দেখাউয়ছেন, আঘাত 
উ্চেোশায় উদ্ভিদ ৪ গ্রাণা মাণেরউ দেঠের ভিস্র একই 
লঙ্জাব্ত" প্রতি উদ্দিদ 
মবগ্কাবিনেষে পড়িয়া, এ সকল ক্রিয়ার ঘে সল বাহিরে 
প্রকাশ করিত পারে, আম, জাম গা ঠিক সেইরূপে তাহা 
পারে না বটে, কিন্তু গ্রকাবান্তরে সই ব্রিঘার ফল পরা পড়িয়া 


প্রকার ক্রিয়া ভইযা থকে । 


নায় । কোন প্রাণাকে নিদয়ভাবে »াঘাত করিতে থাকিলে, 
সে হাত, পা ছুঁড়িয়া ও চাৎকার করির! বেদনা জঞ।পুন করে। 
এখন উভার হাত, পা খুব শত করিয়া সাদিয়া, আঘাত 


করিতে থাকিলে তাহার আর হাত, পা ছড়া বেদনা 


১৮৮ 


প্রবাসী । 








১ম চিত । 


জানাইবার উপাধ থাকে শা। এক মাএ ঢাংকারঠ আহ এপন। 
জ্ঞাপনের এমা ণ উপায় তইর। দাডার । আস, ছাস হরি 
গাছের হাত, পা যেন বারা; শাহ এনান আহত হহয়া বন 
চেষ্টাতেও লঙ্জারতী লভার আয় তন গা. অভয় বেদনা 
জানাইতে পারে না । 


যেমন তাহার চীৎ্কারে এাশ! সায়, স্বশাবহাই ভান, পা 


হাত, পানাপা পাণীর বেধনার সা! 


বাপা গাছগুলর সাড়া হম পুকীর আন উপায়ে জানা শিয়া 
থাকে । 

পূর্বের যে সকল কথা বলা ভইয়াছে, আহা হইীনে দেখা 
যায়, প্রাণীরা যেমন চীতকাঁ? 2 আঙ্গসঙ্গেচাদি দারা গাঘাতে 
সাড়া দেয়, উদ্ভিদ9 সহ একার পতঙ্গ 2 অগ্রহাঙ এষ্ট 
ঢুই প্রকারে সাড়া দিপা গাকে। অপ্রত্যাঙ্গ সাড়া কোন 
যন্ত্রের সাহাযা গ্রহণ না কীঁরয়া প্রথমে না আসস্থব, কারণ 
চক্ষকর্ণাি স্তুল ইন্দিয়ের দ্বারা তাত পরা পড়ে না। প্রত্যাঙ্ 
সাড়া সহজেই বুঝা গিয়া. থাকে : কারণ পাতা ও ডগার 
উঠানামা চোখেই ধরা পাড়িয়া বাম। কিন্তু মকল সময়ই 


ধবল াথেব দেখাব উপর শিভব কারলে কাজ চলে না। 
পেন আঘাতে কহিগণণে পাতি! কতটা উঠিল নামিল, এবং 
পতখণে 9 1ক একারে “নটি সেভ আঘাতের ধাক্কা সাম্লাইয়া 
পরত হইল, ও সকলের লেপাপড়া ও ভিনাবপত্র করা 
চাখের কান কাজেই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ 
ন সাডাই ঠিক গানিবার ছ্। বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের আব- 
শান আচাঘা বন মহাশর ইহার জন্ত অনেকগুলি যঙ্্ 


থা।ল 


ন্না 


৮ 


ঠা 


আবাপ কপিয়াছেশ। আমরা এখানে কেবলমাত্র ছুই 
পকার সানডা-অঞ্ছন পদ্গাতর উল্লেখ করিব। আচাধ্য বসু 
মহাশয়ের আংবঞ্চারগুপ বুঝিতে হইলে, কি প্রকারে সাড়া- 
পাপ আঞ্ষত হয় এবং পাপ দেখিবামাত্র কি প্রকারে সাড়ার 
প্রকতি বুনা যায়, তাহা প্রথমে জানা আব্শ্তক | 


১ম চিত্র। 
প্রথম চিত্রটি আচাধ্য বন্ু মহাশয়ের উদ্ভাবিত সাড়া 
অস্কনের একটি যন্ত্র। গাছের পাতা ও ডগা উঠানামা করিয়। 


অর্থ সংখ্যা । ] 
ষে সাড়া দেয় ইহাদ্বারা সেগুলি সহজে লিপিবদ্ধ রাখ! মাইতে 
পারে। 

যন্গের 3” চিত্রিত আংশটি আলুমিনিয়ম বা অপর 
কোনও ধাতুর তার। 'এই তারের এক প্রান্ত গাছের পাতায় 
অতি সুঙ্ম ঘেশমী সুতা দিয়া সংশক্ত আছে এবং 'অপর 
প্রাস্তটি আর একটি তারে লক্ঘভাবে দঢ় সংমান্ত কর! 
হইয়াছে । এই শেবোক্ তারে একটি গোলাকার শর 
দপণ ৭ সংলগ্ন রাখা হইয়াছে এবং যাভাতে ও দপণসহ টি 
তাঁর শনায়াসে গেলিয়া বেড়াতে পারে) ঠাহারো বাবস্থা 
যনে আছে । ৃ 

“১” চিহিত রেগাটি, 'একটি স্থির আলোক-রাশ্ির পথ । 
এই আলোক প্রথমে সেই তার্সৎলগ্র ধর্পণে প্রতিফলিত 
হঈনা, এবং পরে তাহার উপরকার "গার একগানি স্তির 
গোলাকার দপণে পনঃ প্রতিফাপাত হয়া, সন্মুখের সাড়া" 
শঙ্কন-যঞ্জের কাগিছে ভাসিলা পড়ে এই শন্ধান্তত। আদীঘ 
কাঁগজখানিকে ফিতার মত গটাহয়া রাখা হয়, এব ৭6৮ 
চিত্রিত ঘডিকলের ছারা আহাকে ইচ্ছান্টণ দত বা পার 
ভাবে খোলা হইয়া থাকে । 

এখন মনে করা নাউক চিত্রের সবসংলগ্ন গাছের 
পাতাটি যেন লচ্জাবতী লহ ম্টায় আপনা ভইতেই 
নীচের দিকে নামিরা পড়িণ। বলা বালা, ইভান পাতা 
যুক্ত স্তার টানে সেই পুর্ববণিত ইটি তার ৪ তৎসংলগ্ন 
| দেখিব। 
দ্বিতীয় 
কাগজে 


দর্পণগানিকে আমধা নিশ্চয়ই চঞ্চল ভা পড়িতে 
সেই দরপনণ প্রতিফলিত আলোকরশ্মি 
দর্পণে গ্রাতিফলিত হ্য়ার পর, সাড়া অস্কনের 
চঞ্চল হইয়াই দেখা দিবে। পাতার উঠানামা না থাকলে, 
£],” আলোকরশ্মিকে উক্ত ছু গ্রতিফণনের পর কাগজে 
এক স্থির আলোক বিন্দুর আকারে দেখা যাইত : কিন্তু 
পাতা _নামিয়া যাওয়ায় আমরা আলোকবিনটিকে এক 
সরল পগে বাম হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে দেখিব। 
এখন মনে কর, আমাদের সেই পাতার্টি উঠিতে আবস্ত 
করিয়াছে। এ অবস্থায় সেই তার সংলগ্ দর্পণখানি 
ঘুরিয়া আবার পূর্বের স্থানে আসিতে আরম্ত করিবে, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত আলোকবিন্দুও ইহার পূর্বের পথে 
বাম হইতে দক্ষিণদিকে চলিতে আরম্ভ করিবে। কাজেই 


কাজেই 


উদ্ভিদের আঘাত অনুভ্ভূতি । 


পাতার এই প্রকার উত্থান পতনে সাড়া অস্কনের কাগন্জের 


১৮৭ 


উপর আলোকবিন্দটিকে আমরা এক সরল পথক্রমে ক্রমাগত 
বামে দক্ষিণে যাওয়া আসা করিতে দেখিব | 

খাঙ্ডার উপর পেনাসলের মখ রাখিয়া যদি সেটিকে 
পমাগত বামে এ দা্খণে চাণনা করা যায়, তাহা হইলে 
গাভায় একটা লম্বা পা পড়িয়া ঘাঁয়। এখন মনে করা 
যাউক পেন্।সলের মণ যখন বাম হইতে দক্ষিণে চাঁলতেছে, 
তখন খাতাখানিকে কেহ ধারে ধারে টানিয। লইতেছে । বলা 
বাভণা, এপ্রকার অবস্থায় খাতায় কখনই পুব্বের গ্ভায় এক 
সরণ দাগ পাড়বে না। এক |নদ্িষ্ট সরল রেখার স্থানে, 
খ[ভার উপরে আোতের গান এক আকা বাকা চিত্র অঙ্কিত 
ইয়া যাইবে । পুর্ববণিত যন্ধে সাড়া অঙ্কনের কাগজথানি 
যখন ঘাঁডকলের দ্বারা খুলতে আরম্ভ করিবে, বাম দক্ষিণ- 
গামা আলনোকখিন্দটি তখন আর কাগজের উপর রণ 
(থা অঙ্কন কারতে পারিবে না; তাহার গানে উদাঙতত 
খাতার এর গার এক উচু নি বক্র রেখা অস্কিত হইপ়া 
পাডবে। 

পেন্সিল যেমন খান্তায় দাগ রাখিয়। যায, আলোক- 
বিশদ সাড়া 1গাপর কাগুজে বর পথে চাঁলতে থাকলেও 
তাহাতে কান চি পাখয়া যার না। ক।ঞেই আলোক- 
বিন্দুর পথ যাহাতে কাগজে স্কায়া ভাবে আঙ্কত ভয়, তাহার 
উপার আবশ্তক । আঁচাযা বন্প মহাশয় সাবারণ কাগঞ্জের 
পারবে যে ফোটোগ্রাফের কাগজ জড়াইয়া, আলোকের 
পথ শ্বায়া কারবার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন । 
আলোকবিশু যে পথে চপা ফেরা করে, ফোটোগ্রাফের 
কাগজে তাহার হবি আঙ্গত হইয়া যায়। পরে ফোটো গ্রাফির 
সাধারণ প্রাক্রয়ায় সেহ ছবি কুটাইয়া তুলিণে, কাগজে 
আলোকের পণ স্থার়া রূপে অঙ্কিত হইয়। ঈীড়ার। 

দ্িতীয় 9 তৃতীয় [চিত্র। 

চিত্রদ্বয় পুর্ববণিত বহ্থসাহায্যে প্রাপু ইটি সাড়ালিপি। 
বনচাড়াল গাছের পত্রপৃস্তকে আহত করায়, তৎসংলগ্ন পত্রটি 
নামিয়া পড়িয়া দ্বিতীয় চিত্রের বাম পারের উদ্ধ রেখাটিকে 
সাড়া অস্কনের কাঁগজের উপর টানিয়াছিল। তার পর 
পাতাটি যখন যথাকালে প্ররুতিস্থ হয়া উপরে উঠিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল, পরবর্তী নিয় রেখাটি আপন! হইতেই 


১৯০ 





»য় ৭ 5য় চিএ। 
আঙ্কত ৬ইখ়া পর়িয়াছিল। প্ুতুরাত দেখা বাইতেছে চিণের 


এক একটি চডাকার বক্ররেণা গঞ্জের উত্থান পতনের 
জ্ঞাপক; এবং কোন্‌ ১ড1 অগরেগ তুলনায় ভূমি শইন্তে ক'ত 
উপরে উঠিয়াছে জানিতে পারলে, উভয় পাতার মধো 
কোন্টি আপিক নাচে নাময়াডল, ভাহা “কণল চিএ দেখিয়া 
স্গ্গ বুঝা মায় । 

টড়াগুণির ভীমকে সময জ্ঞাপক রেখা বলিয়া ধরা 
যাউতে পারে। একবার নাগিয়া গিয়া পাটি বদি উঠিতে 
বিলম্ব করে, তাবে সেই সময়ে শিগি অঙ্গন-যন্ধের সে 


গ্রে 


/ 


জড়ানো কাগজটার অনেকথ!ণ খপিয়া যাইবে, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে পাতার উদ্ধান পতন চক ৮াটির কমিকেগ খব দাঘ 
ভইতে দেখা যাইবে । 

দ্বিতীয় চিখে একটি গাতার চারি বার উত্থান পতনের 
ছবি অস্কিত আছে । প্রথম একবার নামিযা যাঞ্যার পর 
সম্পূর্ণ উঠিতে পাতাটি প্রায় আট [মাঁনট সমর বায় কারয়া- 
ছিল। ছবির ভূমি পনেখার নাহত প্রথম ঢড়ার উম তুলনা 
করিলে ইহা স্প্ট বুঝা ঘাহবে। আীরবারের শিয়ামত 
আঘাতে পর্রটি চারিবার [নয়মিত ভাবে সাড়া দলে পর, 
তাহার বুস্তের মুলে বিষ প্রায়োগ কয়া ঠইয়ািগ | ববষযুক্ত, 
হষ্টয়া পাতাটি আর নয়াঁমত সাড়া দিতে পারে নাই। 
দ্বিতীয় চিত্রের দাক্ষণ প্রান্ত অৎশটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, 
পাঠক পাতার 1বধন্থৃত অবন্ার পাচ পা্টাবেন। সাড়া- 
লিপি-যন্ত্রের আলোক বিন্দ স্থির থাকিলে, যেমন সাড়ার 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 
কাগজে এক সরল দাগ পড়িয়া যায়, এখানেও প্রায় তন্রপ 
সরল দীগ সাড়া লিপিতে অঙ্কিত ভইয়৷ গেছে। 
তিন 
বারের নিয়মিত আঘাতে, পাতাটি তিনবার নিয় মত উঠা 
মামা করিয়াছল। ভঠীয় বার উঠার শেষে, আচাধ্য বস্তু 
মহাশয় তাহার ভিতর দিয়া প্রবল বিদ্যুৎ প্রবাহ চালাইতে 
মরন্ত করিয়াছিলেন । কাভেই তখন পাতা মৃতপ্রায় হইয়া 
গয়া, আর সাড়া দিতে পারে নাই । তৃতীয় চিত্রের দক্ষিণ 
গ্রান্তস্ত অংশের গ্রাতি দষ্টিগাত করিলে, উঠার মৃত্যুরেখা 
স্পঈ দেখা যাইবে । 

বাভিরের আপাত উত্তেজনায় প্রাণিগণ যে সকল প্রত্যক্ষ 
সাড়া দেয়, হাঠা জীবতন্বীবিদগণ পুব্রের অন্গরূপ পঞ্চতিতে 
।লাপবদ্ধ রাখিয়াছেন। কিন্তু উদ্ভিদ অনেক খটনাটি 
ব্যাপারেও ঘে প্রাণীর মত সাড়া দিতে পারে, তাভা! 
এপযান্ত কোন জীবধতঞখবিদের মনে হয় মাই। ঘর্থ 
চিঘটি ভেকের পেখা বশেধের সাড়া লিপি । নিয়মিত 
আথাতে পেখটি আকুষ্চিত এ প্রসারিত ভইয়া কি প্রকার 
নিয়মিত সাড়া দিয়ছিল, পাঠক চিত্রদষ্টে সহজে বুঝিতে 
পারিবেন । চিত্রের শরচিহ্রিত (১776১১৮777070500) অবস্থায় 
নাড়া দেওয়ার পন্ন, পেশাতে বিম প্রয়োগ করা ভইয়াঁছিল। 
ঈহাতে তাহার সসাডতা রুমে কি প্রকারে কমিয়া আসিয়া- 
ছিল, চিত্রের দক্ষিণ প্রান্তস্থ ক্রমনিয় -চুড়া গুলির প্রতি দৃষ্টি- 
পাত কণিলেই তাহ! বুঝ! যাবে । | 


চতুর্থ চিত্র। 
আচাধ্য 
বস মহাশয় অপ্রত্যক্গ সাড়া অঙ্কনের কি উপায় করিয়াছেন 


এই ত গেল প্রতাক্ষ সাড়া অস্কনের কথা। 





£র্থ চির। 
এবং তাহার অস্তিত্বই বাকি প্রকারে বুঝিয়াছেন, এখন দ্রেখা 


যাউক। দেহের আকুঞ্চন প্রসারণ :ও পাতার উঠানামা 


৪থ সং যা | | 


দারা প্রাণী ও নে যে প্রত্যক্ষ হাড়: দেয়, পু্ববর্িত 
যন্ত্রে পাতিত আলোকের বিচলন দারা তাহা বেশ লিপিবদ্ধ 
করা চলে। কিন্তু যখন আঘাত পাইয়া উদ্ভিদ নড়িয়া 
চড়িয়া অনুভূতি প্রকাশ করিতে গারে না, তখন তাহা 
জানিবার উপায় কি, 

আচাধা বন্ত মহাশয় এই অপপ্রতাক্ষ উদ্চেজনা লিপিবদ্ধ 
করিবার জন্ত বিঢাতের সাভাযাগণ করিয়াছেন । পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গিষ়্াছে, জীবদেঠের কোন অংশে আঘাত 
দিলে, আহত স্ান হইতে সন্ত গ্তানের দিকে আপনা হইতেই 
একটা বিছ্যাৎ পবা ছুটিতে থাকে । আঘাত মতই গুর 
হয় প্রবাহ? তত প্রবল ভইয়া ফাভায় এবং আহত স্তান 
ক্রমে সুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিলে, প্রবাহের মাতা৭ ক্রমে 
কমিয়া আসিয়া একবারে লোপ পাইয়া মায়। যে সকল 
বৃক্ষ গ্রতাক্ষ সাড়া দিতে পারে না, তাশ্রাতেই যে কেবল 
এই বৈদ্যাতিক সাড়া দেখা যায়, একগা পাঠক মনে কাঁরবেন 
না। আহত জাব মাণেরহ অঙ্গে পুব্যোজ্ প্রকারে বিছযুৎ 
পরিচালিত হইয়া থাকে । কাগেই যে সকণ উদ্চিদ এ্রতা্জ 
সাড়া দেয়, তাহাতে এই সাড়া বাতীত পুক্বোক্ত অপ্রত্যঙ্চ 
বৈছ্যাতক সাড়াও দেখা গিয়া থাকে । 

ডাঁম-আম্লা (1)10171)510071) ৯ 
প্রকার ছোট .গাত। পজ্জাবতার অত এই 
বাঁহরের আঘাত ডণ্ডেঞনার প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়। 
চিত্রটি এ গাছের অপ্রতাগ 
বাহিরের আঘাতে ডাণপালা নামাহয়া 
প্রত্যক্ষ সাড়া দিয়াছল, 


গত্ধাবতীজাতীয় এক 
গাচ্ছগ্ডাণ 
পঞ্চম 
সাড়ার ছাঁখ। 
উঠায়! গাছটি বে 
চিএের 81 1৮85 বক্র পেখাটি 


পতান্ম ৪ 


দ্বারা তাহা সত ৬২তেচে, এবং সেই একহ আঘাতে 
কেবল বৈচাতক প্রবাভের হাস বুদ কারয়া, সেটি যে 
অপ্রত্যুক্ষ সাড়া দিয়া|ছল তাহা "15" চিঠিত অংশে গিপিবদ্ধ। 
রহিয়াছে । পাঠক এবার চিত্খানর প্রাতি দষ্টিপাত করিলে 


উভয় সাড়ার একতা *ষ্ট দৌথতে গাইবেন । খুঁটিনাটি 
সকল বিষয়েই উভঘের আবিকল দিল গহিয়াছে। শ্রতরাং 
এস্থলে এ ঢইটি সাাকে একই আদাতগ!ত উত্ডেজনার 


রঙ টা গাছ বীরভূম অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বন্য ন্মবস্তায় 
এই গাছের ঘে বাঙ্গালা নামটি বাধহৃত হইল, তাহ 


দেখা যায়। 
উহ্বার প্রকৃত নাম কি ন! দে খিষয়ে সনোহ আছে । 


উদ্ভিদের আঘাত অনৃষৃতি। 


ছুটি স্বতশ্ন বিকাশ না রিয়া রা মী ্া। 


১৯১ 


লজ্জাবতী 
লতাকে স্পশ করিলে তাহার পাতা পটাইয়! আসে, কিন্তু 
আমের গাডে হাত দিলে তাতার পাতা বুঁজিয়া আসে না, 
অতএব কেবল লজ্জাবতী লতার আঘাত অনুষ্ঠতি আছে, 
এখন আর এ প্রপার যা্তি প্রয়োগ করা চুলে না। লঙ্জা- 
বতী লতা কোন আঘাত পাইলে প্রত্যক্ষ ও অগ্রতাক্ষ 
এই উদ্ভঘ়বিণ সাড়াতেই তাহার উত্তেজনা ব্যক্ত করে, এবং 
আমবুঙ্দ কেবল শপগ্তাক্ষ বৈছাতিক সাড়াতে অন্রভূতি 
জানায় : উভয়ের মপো পাথকা এই টুকু মাএ আঘাতা- 
ননভৃতি কেবল পক্ষাবতীর নিজস্ব নয়, আম কাটাল প্রভৃতি 
পক্ষমাত্রেই এই ধম্মটি পূণ মাএায় বর্তমান হাছে। 


মটিণ। 

আঘাত উত্তেজনায় উদ্ভিদ সকল থে প্রতাক্ষ ও অপ্রতাঙ্ষ 
সাড়া দিয়া থাকে, আচামা ব্ঠ মভাশয় তাহার মুল কারণ 
আঁবঞ্চার কারবার এ% আনেক গব্ষেণা করিয়াছিলেন । 
এই গবেষণার পে জানা গিয়াছে- জীবদেহ আঘাত পাইলেই 
তাহার আহত অংশের স্বিশস্ত অণসকল বরুত হইয়! 
[বকারের গ্রাম হতে মুক্তি পাবার জন্ত 
গ্রতোক অণুরহ একটা চেষ্টা বায়। '্রানা ও 
উদ্ভিদের সকল 'প্রকার সাড়া এই আপ|বক বিকারের ফল 
মুক্তিলীভ করিলেন, তাহারা সাড়া 


গড়ে, এবং সে 
দেখা 


এবং এই বিকার হইত 


রোপ করিয়া আধার প্রকৃতিস্থ হহয়া দীড়ায়। 





৫ম চিএ। 
উদ্ভিদ দেভের ভিতপরকার আগবিক বিস্ু(স বিকৃত হইলে 
বিকারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি লক্গণ প্রকাণ হইয়া পড়ে। 
এই গুলির মধো উছ্ছিপপেশগ্ঠ কোযের ভিতরক।র জলীয় 
ংশ বহির্গত 5 রা এবং আহত স্তান হইতে স্বস্ত অংশের 
দিকে বিদাৎ প্রবাহ পরিচাপন করাকে, আচার্য বন্ত আণবিক 
বিকারের প্রধান লক্ষণ বাঁলগা গ্রহণ কারিয়াছেন। শ্ুস্থ অব- 


৯৯২ 


স্থায় উত্ভিদদেভের কুঙ্ম সুক্ষা কোমগুলি জলপূর্ণ ৪ইয়া স্দীত 
থাকে । এ অবস্ায় তাহাতে মাপাত। করিলে আণবিক 
আকার পরিবর্তন দ্বারা সেই জল সঙ্গোরে বাতির হইয়া দেতের 
অভ্যন্তরে ছুটিতে গাকে। কাজেই আহত অৎশের কোধ- 
সকল সম্কচিত . ভঘা তৎসণ্লগ্ন ডালপাতাকে নাঁমাউয়া 
ফেলিতে চেষ্টা করে। | 
চেষ্টা ব্যতীত ফললা তয় না সহ্য, কিন্তু গামা ঝকে 
সকল সময় সফল হইতে 
কোধসকল জলহীন হয়া যপন স্কাচিত ৬, সঙ্গে সঙ্গে 


তাহারা ডালপালাকেপ নামাইবার চেষ্গী করে সত্য, কিন্ধু 


দেপা যায় না উদ্দিদদেচের 


এই চেষ্টার সফলতা লঙ্জাবহী ইচ্ঘাপি কয়েকাঁট উদ্ছিদ 
ব্যতীত অপর কোন গাণ্ডে স্রঈ দেখা যাস মা। 
দেকের গঠন ও বিশেষ বিশেষ ঢঈ্ট একটি অঙ্গ & গার 
সহায়তা করে। কিন্তু আম উত্াাদি গাছে ই প্রকার্ণ 
স্বাভাবিক শুবাবস্থা না থাকায়, আণবিক 
বার্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু 
যে লজ্জাবতী লতার হ্রাস আগবিক [বকাণ্ঠ্ত ভয়, এবং 
তখ্দারা সকলেরই যে আণাবধ অবস্থা একই একার হউয়। 
দাড়ায়, তাহা! আমরা পিকারের ছিতীর 
বিছ্যুতের উৎপা দেখিয়া জানিতে গারি। 

আজ পাচ বতসর পুর্বে সজীব এ নির্জা,বর সাডার 
একতা এদশন 


প্জলাবতার 


চেঙ্গা সেখানে 
'াত্যেক আঘাতে মকল গাছ 


ক্ষণ অথাৎ 


করিয়া, আচাখা জগধীশ৮ন্ধ বৈজ্ঞানিক 
জগতে যে তৃমল আন্দোলন উপস্থিত কিয়।ছিলেন, পাঠক 
পাঠিকাগণ অবশ্তই তাহার কগা শ্রনিরাছেন। সেট সময়ে 
তিনি বৈদ্ভাতিক সাড়া অবলপ্ন কাপয়াই তাহার আধবিগ্কাব- 
গুঁলকে দাড় করাইঘ়াছিপেন | উদ্ভিদের বেছাহিক সাড়া 
লইয়!, এপধান্ত কোন পাগুভত বিশেষ গবেঘণ! করেন 
নাই, কাজেই কয়েকজন ঈতরাঁজ জীবত বদ কেবল বৈছাতিক 
প্রমাণে বন্ত মহাশয়ের আবঙ্গারে খিশ্বাসগ্াপন করিতে 
কুষ্টিত ভইয়াছিলেন, এবং কেহ কে» বণিয়াছিলেন..- 
আবিষ্কারক মভাশয় যতদিন চিরাগত প্রতা্ সাড়া ছানা 
তাহার সতোর প্রতিষ্টা কারতে না গারিতেছেন, তত দিন 
তাহাতে বিশ্বাস্তাপন করিবে না। এন অন্ধ 
পণ্ডিতগণের ভ্রম দূর করিধার জঙ্ট অধ্যাপক বস্ত মহাশয় 
তাহার বন্তমান গব্বণাপ্ড।নতে কেখল মাত্র গত্ক্ম সাড়া 


বোৌঁভই 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


দয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মে সকল ভ্রমপুর্ণ 
সদদাস্তপে অবলম্বন করয়া জীবতন্বাবদগণ এপঘ্যস্ত বৃথা 
বাগৃবিতণ্ডা করয়া আসিতোছণেন, আচাধ্য বনু মহাশয়ের 
'এষ্ট নৃঙন আব্ধারাববরণ প্রচারিত হইলে, সেগুলিকে 
নিশ্য়ত তাগ করিতে ১ইবে।, 

লজ্জাবতীজাভীায় উদ্ভিদ ও সাধারণ উদ্ভিদের সাড়া- 
“খাচত্রা সধঙ্গে অধাপব বগ্ত মহাশয় এয সকল নখ তথ্যের 
তাহা (বিশেষ ভাবে 
উদ্িধদেহেপ গঠন কি প্রকাগ তইলে, তাহা 


সন্ধান পাভয়াছেন, পর গ্রণন্গে আমরা 
উল্লেথ কারুর | 
প্রতাক্ষ সারা দিবার অন্থুল হয়, এবং তাহাদের কোন্‌ 
শবগ্ঞাই পা গ্রতাক্ষ সাঢা চাপ করে, তাভা9 ও প্রথদ্ধে 
আলোচিত ভবে! 

শ্রীজগদানন্দ রায়। 


চীনদেশে স্বদেশী 


কাল বগদেনণে শ্বদেশা আন্দোলনের সময়ে 
চানদেশে “ম্ববেণা' দ্ধ সকণ। কি গ্রকারে উত্পন্ন ৪ ব্যবহৃত 


আজ 


হইয়া থাকে, তাশার কতকটা আলোচন। করিলে বিশেষ 
উপকার হহবে বলিয়া বোধ করি । এদেশের সব্বসাধারণ 
লোকে স্বদেশা দবোরহ ভক্ত এবং সে জঙ্ কোটি কোটি 
(লোকে স্বদেশ দ্রবা উৎপন্ন এবং বিত্রয় করিয়া জীবিক। 
শিন্দাত করিয়া থাকে । 

চানদেশে স্বদেশী এগার তিনটা গপান কারণ দেখা 
বায়! প্রথম কারণ এ নে চান দ্বনীন জাতি, গবর্ণমেন্ট 
আন পঙ্গএথাপ এব খেলেন দ্ধের গতি বুসংস্কারাপন্ন । 
দতায় কারণ ঢানা তি গাতা হমান ও বিদেশী লোকের 
গতি গ্ণা।  তাভারা মনে করে টানাদের মত সসভ্য উন্নত 
জাতি আগ নাই। ততার় কারণ চীনাদগের স্বজাতিপ্রেম 
এ স্রদেশহুভ্ি। প্রায় বিগত একশতাব্দী যাবৎ বিদেশী 
খণিকগণ আপন আপন রাজ্শাক্তির সাহাম্যে নানা কৌশল- 
জাল বিস্তার করিয়া ছণে বলে, কয়েকটা বন্দরে বাণিজা 
করিবার আরধকীর পাহয়াছেন এবং ততন্দারা চীন রাজ্যে 
বিদেশা দ্রবা প্রচারের জঙ্গ। 'প্র$ৃত চেষ্টা ভইতেছে। এই 


কারণে ক্যান্টন। সংঘা্ট, টিন্সিন, ফুচেও, চিফু, চুংকিং) 


৪র্ঘ সংখ্যা | ] 


. হাংকাও, টেঙ্গিয়ে প্রভৃতি রা বিদেশ মালের আমদানি ক্রমে 


ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। আমার বোধ হয় একশত বৎসর. 


পূর্ধ্বে আমাদের দেশের অবস্থা এবিষয়ে যেমন ছিল, বিদেশীয় 
মাল সন্বদ্ধে 'এ দেশের বর্তমান অবস্থা সেই দশায় উপস্থিত 
হইয়াছে । গাস চীন রাজ্যের ১৮টা প্রদেশের মধ্যে এমন 
বহু সংখ্যক সর আছে যথায় বিদেশী মালের আমদানি 
আদবেই নাঈ। ১ বৎসর পৃব্বে টেঙ্গিয়ে বন্দরে বিদেশী 
মাল দষ্ট হত না, কিন্তু আপার বশ্মার দমনের পর এবং 
এই স্থানে বিদেশী দ্বারা কাষ্টাম আফিস স্থাপনের পর বিদেশী 
মালের আমদানি নুদ্ধি হইতেছে । 

এ দেশে বিপা্তী মালের মধ্যে থানের কাপড়, নানা 
প্রকার ছিট, সাবান, গাপানা দয়াশাপাই 9 ছাতা, আমে- 
রিকান সিগারেট, কেরুসন তৈপ ও ল্যাম্প ইতাদি |বাশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ / 

আমার বিশ্বাস কাগজ, কম, কাপি, পোয়াতি 'প্রড়তি 


লিখিবার সরগ্লাম চীনদেশে চিরকালই স্বদেশা থাকিবে। 


তাহার কারণ যে ধরণে চীনা অঙ্গর মকল লিখিত হয়, তাহ! 
বিদেশী কাগজ, কলম ? কালিতে লিগিতে স্টবিধা হয় না 
'এবং লিখিলেও শ্ুন্দর দেখায় না । চানাদের লিখিবার কাগজ 
এত পাতলা ফিন্‌ ফিনে যে তাহার উপর আমাদিগ্রে কলম 
চালাইবার সাধা নাই। এ কাগজ বিলাতী টিসু পেপার 
অপেক্ষাও পাতলা । উনার উপর স্ুঙ্মাগ্রবিশিষ্ট তুলি দারা 
লিখিতে সুবিধা । আমাদের কালি এ কাগের পক্ষে অতি 
পাতলা, লিখিলেই চুপৃসিয়া যায়। ক্ষ ক্ষদ্র পাথরের পাটার 
উপর মসী-যষ্টি বা মসী-দণ্ড চন্দনের মত র্ষণ করিয়৷ তবে 
তুলি (13705 ) ছারা লিখিতে »য়। বিদেণা চিঠির খামও 
যে ইহারা কখনো ব্যবহার করিবে এমন বোধ হয় না। 

একজন চীনাম্যানের মস্তক হইতে পদতল ' পথ্য্ত 
স্বদেশী পোষাকে ঢাকা এবং সেই মত একজন চীনা 
রমণীর অঙ্গে এক তিলও বিদেশা দ্রব্য প্রায় দুষ্ট হয় না | 
তবে সৌথীন চীনা পুরুষ রমণীগণকে সময় সময় বিদেনা ছাতা 
ব্যবহার করিতে দ্রেখা যায় এবং পকেট-ঘড়িও অবস্থাপন্ন 
লাকে ব্যবহার করিয়া থাকে । 

সর্বপ্রথম এদেশে আসিবার পর চীনাদিগের মোটা 
মাপড়ের পরিচ্ছদ, কাপড়ের জুতা, মোটা কাপড়ের দার 


চীনদেশে স্বদেশী। 


প্রস্তুত মোজা এভতি দেখিয়। আমার বিলাতী বুট ও বিলাতী 


১৯৩ 


পশমি কাপড়ের কোট পেন্টালুন প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা 
করিয়া তাহা'দগকে হেয় জ্ঞান করিতাম ; কিন্ত ক্রমে দেখিয়া! 
খনয়া এবং বর্তমান স্বদেশা আন্দোলনে জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া 
অজ্ঞান অন্ধকার ?র হইয়াছে! এখন বুঝিতে পারিতেছি যে 
“জন্‌ ঢায়নাম্যান” আমাদিগ অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ ও কত 
স্খী। আমি এখানে আপাদ মস্তক ইংরেজী পোষাকে ঢাকিয়া 
বাঁসয়া থাকি। চানারা যাারা বিদেশে কখনও যায় 
নাই, মনে করে আমাদিগের দেশের সকলেই বোধ করি এই 
প্রকার পরিচ্ছদ ব্যবঙ।র করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার! 
মামািগের ঘরের গর জানিতে পারলে না জানি আমাকে 


কত এণার চক্ষে দেখিত। সিঙ্গাপুর, পেনাং, ব্রহ্মদেশ ও কলি- 


কাতার ৪«ঘ সকল টীনারা থাকে তাহাদের পোষাক খাস 
চীনদেশা পোষাক নঙে। চায়নাম্যান বিদেশে যে পোষাক 
পাঁরধান করে, স্বদেশে ফিরিলে সেই পোষাক পরিধান করিয়া 
সমাজে মিশিলে সম্মান পায় না । খাস স্বদেশী পোষাক না 
ব্যবহার করিলে দেশে তাহারা উপহাসাম্পদ হইয়া থাকে। 

এদেশে নিতা ব্যবচাধ্য কতকগুলি দ্রব্য কি প্রকারে 
উতৎপগ্ন 9 ব্যবহৃত হঈগ্না থাকে তাহা সংক্ষেপে বর্ন কারতে 
ইচ্ছা করি। 

বস্মবযন। 

সত স্বদেশী শিল্প আছে তাহার মধ্যে বন্গবয়নকাধ্যই 
মব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় । কেন না অন্্ের পরই লজ্জা! 
নিবারণের জন্ট বন্ধের প্রয়োজন । কিন্ত আশ্ধ্যের বিষয় 
অত্যাবশ্তক বস্ত্রবয়নকার্য্য বঙ্গদেশ 
হইতে একেবারে উদিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। 

এদেশে (ইউনান প্রদেশে ) বন্ত্রবয়নকাধ্য বড় সহজ 
ব্যাপার নহে । কারণ এথানে তুলা জন্মে না । ব্রহ্মদেশাস্তর্গত 
মিন্জান্‌ প্রত গান হইতে চীন দেশে তুলার আমদানি হইয়া 
থাকে। এই তুলা এদেশে আমদানি করাও দুরূহ ও ব্যয়- 
সাধ্য ব্যাপার। মিলজান্‌ হইতে তুলা ষ্টিমারযোগে ভামে! 
আনীত হয়, তগা হইতে অশ্বতর বা বলদ বাহুনে ৮১৯ 
দিনের পথ নদী, নালা, পাহাড় অতিক্রম করিয়া টেঙ্জিয়ে 
আনীত হয়। এখান হইতে এ তুলা পুনরায় ৫ দিনের 
পর্ধ্বতময় পথ ইউন্-ছান্*ফু এবং ৯২ দিনের পথ টালিপু 


এঈ বে সেই নিত্য 


১৭৯৪ 





গামপ[নি গে, 


বাটার দিনে ঠল। 


নামক স্থানে নাত হয়। 
পারে না। 
মিন্জান্‌ হতে ৯,৮০০ কুট উচ্চ পাতে ভালিফ বলদ ছারা 


এখন সহজেই অনুমিত হইতে পারে থে 
শু ২ ক রর ঘি 
তুলা পৌছান কত কঈকর এ বায়সাবা । 

চীনদেশা ৪জনেগ এক টিন (0 6115 )5৬৭। তোলা। 
তাহার মুলা ॥১ « 


এবং এর স্তুতা দানা কান পানিতে বায় 510 বদ এ কাগি, 


| এ ঠণা ধুনিদা শ্রতা কাদে সরি ৮০ 


ডের বাজার দর ১1০। উঠার পণ] ১৩ ফন এবগ পক্ষ ১ পু 
টেঙ্গিয়ে সরে দ হাহাপ চহগ্ণর্বব্ কন সকলে এঠ বা 
পড়ে কিস্তুউউন্ান গু দ টাল ত বায় কহ বেনা হইবে 
তাভা সহজেই খাকতে পাবা মায়! বঙ্গদেনে ভুপার মুল্য 
বৃদ্ধি হওয়ায়, (গগন ৬ইতে খিদেশা সুতার আমিদানি এুদধি। 
পাইতেছে। প্রভার 
মূল্য 8/০ 1 টাণার। বলে বিদেশ সুতার কাপড় টেকসই 
নহে। বিদেশ স্নভার কাপড় বা বিদেশী কাপড় বদি এক 
বৎসর পরিপান করা যায়, তাহা ভইলে দেশা তার কাপড় 
তিন বৎসর বাবহার করা যাইতে পারে। 


বিদেশ এক 1৮নের (76705) 


নচগাচর এনে তিন প্রকার কাপড় গ্রস্তত ৬ইয়। 
পাকে । 

৮ তাপ মোটা কাপড। 

»। আড়-পশ্মপাম প্রকার কাপড। 

৩। হিয়াহতপু পাতলা কাপড়। 

গাথম শধরের কাপড় আমদের দেশের ধোম্বাইয়ের 


পর মগ্ন 2 খন গোলা 


7 
1 পি গগ্বাহে | 
৪ 


নিয়শ্রেণার লোকে, 

(দন শসার এত কুষকগিণও হউ ক1% ৬৯ বাবার করে। 

ভার প্রবধার কাপড় মোটা নারাকন কাপড়ের মত। 

হব ভার এখরের কাগড মোট নয়নঞ্তক কাপড়ের সদৃশ । 

উচ্চ শেণার এব মদাম £শেণাণ লোকে এই ভই প্রকার 
কাপড বাবার করিদা থাকে । 

তাত (11710071077) 1 
নধাম “খনার এবং নিমাশণার গা সকল লোকের ঘরেই 


আছে। সতাঁকাটা 


শ্বীলোক ৪ বালিকাগণের কতব্য। পুরুষে এই কাধ্য 
অধিকাংশ লোকেই আপন আপন 


বগবননের ভাত বন্গবঘন এবহ 


কথনগ করে না। 








করিয়া পর এবং 
কাটুনা কাটিয়া এবং 
চানদেশের মত 
্রহ্মদেশেও প্রায় থরে ঘরেই বন্ত্রবয়নের ঠাত আছে । 
এদেশের সুতাকাটার চরকা। ব্ঙ্গদেশ৷ চরকা অপেক্ষা 
হীনাবস্থাপন্ন, কিন্তু কার্যা বোধ করি একই প্রকার হইয়! 


ব্যবহারোপযোগী বু নগেরা বরন 
অনেক গরিব লোকে এই প্রকার 
বন্্য়ন করিয়। জাবিকা নিব্বাহ করে। 


১৯৫ 


থরে ঘবে বালিকার! এই প্রকার চরকায় 


দিবা পণ কতাকাটিয়া থাকে। 


থাকে । 


হউনান প্রদেশে (পশম বিশেধ উৎপন্ন হয় না। 
'প্স্থত হইতে 
এদোশে অতি 
থাকে। 


সেহ জগত এদেশে রেশমের কাপিড 
দেখা যার না। 1 গোয়ান পামক 
উত্র%& রেশমি বদ সকল পস্থভ হয়া 
'রশাধ বন্ন হন্ন নান প্রকার রেশান ফিতা ঝা ফুল- 
দার পেস সকল ও এই ভাদেশে প্রস্তুত হয়। চীনা 
রমণাগণের গাউিনে 5 গাজামায় এই সকল লেস 
ব্যবগত হই খাকে। 

ছোট ছোট 


কাগ্য এই থে, 


বালিকাগণের নিত্য 
প্রযোজনায় ভাভার। দিবারাত্রি 
অবসর মত রেশসি এবং জবির কার পুনিয়া দেশের 
অভাব পুরণ করিয়া নিজেদের জাবিকা উপাজ্জন করিয়া 


এদেশে 


থাকে। 

চানা রাজের অন্তগত ভুনান নামক প্রদেশে প্রচুর 
৬ল! জন্সে। তথায় আত। উতর কাপান বন্ধ প্রস্তুত হইয়া 
থাকে। রঃ 


১৯৬ 








পুরুষের পোষাক । 
সচরাচর এদেশে পাঁচ প্রকার ট্রপি বাবহার করিতে 
দেখা যায়। সর্বসাধারণে দিবারাত্রি কাল বর্ণের এক 


একার গোল টুপ (৮৪11 ০৪7৯) বাধহার করিয়া থাকে। 
সাহেবদিগের সান্ধ্য-ট্রপি (05৬০7172027) যে ধরণে 
কাপড় কাটিয়া -প্রস্কত হয় ইহা? সে ধরণে প্রস্তত হইয়া 
থাকে । উহ্াৰ শাধভাগে একটা পাল গুটি থাকে কিন্ত 
দেখিতে এ সান্ধাটপর সঙ্গে কোন সাদশ নাই। কাল 
কাপড় ৪ কাল রেশমি বস দ্বারা এইট টুপি প্রস্তত হইয়া 
থাকে। আর ছুই প্রকার ট্রপি আছে, তাহার এক প্রকার 
গাম্মকালে এবং এক গ্রকার শাতকালে বাবহৃত হইয়া 
থকে । এষ্ট ট্রপিদ্য় কালান্বযায়ী কোন পর্ব উপলক্ষে 
বাজ-দরবারে যাইতে তলে এবং বিবাহাদি উপলক্ষে লোকে 
পরিয়! থাকে । গীম্মকালীয় টুপি দেখিতে ইংরেজ পপ্টনের 
জেনারালের টুপির মত। উঠা তৃণ (50৬)-নির্মিত। 
পদমধ্যাদানুসারে এই টুপির শীর্যদেশে, পিতল, স্বর্ণ, জেড বা 
এলাবান সবুজ রংয়ের পাথরের চূড়া সংলগ্ন থাকে । এ চূড়ার 
মূলদেশ হইতে লালবর্ণের পশমি বলম সকল টুপির চতুর্দিক 
বেঈন করিয়া তাহার শোভা বন্ধন করে। যাহাদের 
সরকারি উপাঁপ নাই এমন লোক সকল এবং নিয়শেণীর 
সরকার কশ্মচারিগণ এ টুপি বাবহার করিতে হইলে তাহারা 


ধর্থ সংখ্যা । ] 
উক্ত প্রকার গুটিকা বা চড়া বাবহার করিতে পারে না । 
উহাকে ইংরেজিতে ইউনিফরম বলা যাইতে পারে। 

শীতকালীয় টরপি কাঁল মকমল দারা পল্মত হয়া 
থাকে। উহা দেখিতে বাঙ্গালীর কাল মকমলের গোঁল 
পরি টু মত। কিন্তু প্রভেদ এই যে, বাঙ্গালী ট্রপির মন্জক- 
আবরণী অংশ শিরোবেষ্টনীর উপর 'প্রাজে সমল 
ভাবে খাঁকে। চীনাদের টপির মস্তকাবরণী অংশ 
শিরোবেঈনীর নিয়প্রাস্ত তঈতে গ্রথিত ভইঈযা ঈপ্ধানি- 
মে বেঈনীর টদ্দ পরাস্ত ম্সন্তিক্রম কলিয়া উঠে। 
এবং ঝেষ্টনীর উদ্দ প্রান্ত উক্ত মস্তকাবরণী তন মক্ত 
থাঁকে । এই টৃপির মধাস্তানে শীর্দদেশে, পিতল, স্বর্ণ, জেড 
প্রভভতি মুলাবান' গুটিকা বা চড়া সংলগ্র থাকিয়া নাবভার- 
কারীর পদমর্যাদার পারচয় দিয়া থাকে । ইভান পটিকা 
বা চড়ার মূলদেশ হইতে লালবর্পের' রেশমি বা কাপাসস্কত্র 
সকল ঝলমের মত ঝুলয়া টরপর /শাভাবদ্দন করিসা 
থাকে। 

চতুর্থ প্রকার পি নামদা 11611) দাবা প্রস্কৃত হয়। 
উভা দেখিতে জাহাজের গোরাগণের ট্রপির মত (9০1101 
1১711 ইভা ভদলোকে বড় বাঝহার করে না । নিয়শেণীর 
লোকের মধ্যে উহার ব্যবহার দেখা যায় । 

পঞ্চম প্রকারের টুপি বড় বড় মাগাইল বা মালা । 
ইহা উৎকষ্ট সুক্ষ বাশের চেয়াড়ি দাবা প্রস্তুত হয় এবং উহ্ভার 
উপর মোম জামা, কাগজ বা কাপড় আচ্ছাদন করিয়া রৌদ্র ও 
বুষ্টি হইতে রক্ষার উপায় করে। 'এই ট্রপি চীনদেশীয় লোকে 
ছাতার পরিবর্তে বাবহাঁর করে । কেন না ইভাঁদের জাতীয় 
কোন প্রকার ছাতা দষ্ট তয় না। এই মাগাইলকে টপি 
শ্রেণীতে উল্লেগ করিলাম, কেননা চীন ভাষায় উহাকে 
“তা-মৌজে” বা ঝড় টুপি বলিয়া থাকে । প্রত্যেক চীনার 
বিশেষতঃ উচ্চ ও মধাম শেণীর লোকের ঘরে প্রথম তিন 
প্রকার এবং শেষোক্ত প্রকার ট্রপি থাকা নিতান্ত আবশ্যক । 

শ্রমজীবী রুষক এবং নিয়শ্রেণীর লোকে যে জামা ব্যবহার 
করে, তাহা সচরাচর উরুর মধাভাগ পর্যান্ত ঝুঁলিয়া পড়ে। 
সদাসর্বদা লোকে ৫৬টা জাম! উপয্যপরি পরিয়া থাকে। 
উচ্চশ্রেণীর এবং মধ্যম শ্রেণীর লোকে এ প্রকার ক্তামার 
উপর লম্বা চোগা বা জোব্বা পরিধান করে। বাঙ্গালীর 


চীনদেশে স্বদেশী । 


১৯৭ 


যেমন লম্বা কোচ! ভদ্রলোকের চিহ্ন, চীনাদের লম্বা চোগাও 
সেই প্রকার ভদ্রলোকের চিহ্ব।. অর্থাৎ যাহারা মজুরি বা 
কুষিকাধ্য করিয়! খায় তাহারা &ঁ লম্বা চোগা পরিয়া কাজ 
করিতে পারে না। এই চোগার আস্তীন হাতের আশ্তুল 
অপেক্ষা প্রায় ৬ ইঞ্চি লগ্বা। শীতকালে ইহার মধ্যে 
আঙ্গুল টাকিয়া রাখিয়া শীত হইতে অশ্তুলিকে রক্ষা করে। 
এই চোগার উপর সাধারণ ভদ্রলৌকে আস্তীনশুন্ত এক 
প্রকার কোট বাবহার করে। এ কোট রেশমি বন্ধ দ্বারা 
গ্রস্তত। উচ্চ পদস্থ সরকারি কন্মচারিগণ ও উপাধিধারী 
ভদ্রলোকগণ এ চোগার উপর আস্তীনশুন) কোটের পরিবর্তে 
খুব ঢোলা মুলাবান আর এক প্রকার কোট পরিয়া থাকে । 
তাহার আস্তীন অতি ঢোলা। উচ্চ রাজ-কর্মচারিগণের 
এই কোটের সন্ধুখে ও পশ্চাতে বর্ণক্ষেত্রাদি জত্বির কাধ্য- 
বিশিষ্ট এক এক খণ্ড কাপড় সুচী দ্বার! গ্রথিত থাকিয়! 
ব্যবহারকারী সিবিল. বা মিলিটারি বিভাগের কর্মচারী তাহার 
পরিচয় দিয়া থাকে। সিবিল ও মিলিটারির চিত স্বতন্ত্র 

পরিধানে পাজামা বা ইজার, সব্বসাধারণের পক্ষে । কিন্তু 
ভদ্রলোকগণ এ পাজামার উপর হাপ বা অদ্ধ-পাজাম! 
পরিধান করে। ' এই অদ্ধ পাজাম| ছুট পায়ের দুইটা স্বতন্্র। 
উহা! উপর সম্মুখে ফিতা দ্বারা কোমরের সঙ্গে বাধিয়! রাখে। 
কিন্ধ ইহা উরুর পশ্চাত্ভাগ আবৃত করিতে পারে নী। 
নিয়দিকে মোজার সঙ্গে রেশমি ফিতা দ্বারা জড়াইয়া বীধিয়া 
রাখিতে ভয়। 

মোঞা মোটা কাপড় কাটিয়া, সেলাই করিয়া প্রস্তুত 
ভইরা থাকে । এই মোজা দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায়। 
চীনারা বিলাতী মোজা ভাল বাসে না, কারণ উহা অল্প দিনেই 
ডিডিয়া যায়। 

এদেশের প্রায় সকল লাকেই স্বদেশী জুতা ও বুট 
ব্যবার করিয়া থাকে। এই জুতা সকলের বাহিরে 
মথমল এবং ভিতরে মোটা কাপড় দারা প্রস্তুত হইয়া থাকে । 
কেবল তলাতে চামড়া থাকে । ভদ্রলোকের যে জুতা ব্যবহার 
করে তাহাতে নানা রেশমি ফুলদার কার্য থাকে । স্ত্রীলোক- 
গণ এই জুত| সেলাঈ করিয়া দেয় এবং চামড়ার কার্য 
মুচিদ্বারা সম্পন্ন হয়। ভাল জুতার উপরিভাগে কাল 
রেশমি কাপড় থাকে। চটি জুতার চাল এদেশে বিশেষ নাই। 


১৯৮ 


স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ । 

বালিকা ৭ বয়স্থা কুমাঁরীগণ মাথায় মুকুট মদশ কপালি 
ব্যবভাঁর করে। কিন্তু কুমারী ক্রীতপাসীগণ এবং নিয়শেণীর 
কুমারাগণের মধ্যে অনেকে গকুষের মত প্রথম নম্বরের কাল 
টপ পরিয়া! থাকে । বিব|15। রমণীগণ পায় তিন হাত 
লম্বা এবং এক ফুট প্রশস্থ একথও্ড কাল কাপড় দ্বারা মাথায় 
উষ্ঠাম বাপিয়া রাখে। আগখধ চারি ভাজ 
করিয়া সম্ুথ তইতে পশ্চাতে লইয়। খোপার সঙ্গে বাঁধিয়া 
খোপার শোভা বগ্গিত করির। থকে। 

রমণীগণ€ পুরণষর মত ৫।৬টা জাম! উপস্যপরি পরিধান 
করে। সর্বোপরি বড় জামা বা গাউন। এই গাউনগুলি 
ঢোলা রর নিযে পতিত হয় এবং ইহার আন্তান এত 
ঢোলা, যে তাহার মধ্যে ভোট এক শিশুকে নোয়াইয়া বাগিতে 
পারা যায়। উক্ত আস্তীনের ভাজের মধ্যে টাকা পয়সা 
রাখিয়া পকেটের কাম্য সম্পন্ন করে। রেশমি লেস দ্বাবা 
আস্তীন 'ও গাউনের কিনারা শোভিত করা হয়। এব" 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্মান € মূল্য বুদি করা হইয়া থাকে। 

স্নীলোকের পাজামা ও পৃর্ণষের মত ছুই প্রকার । কে 
কেহ শুধু ঢোলা পাজামা পরিরা থাকে এবং অনেকে ঢোলা 
সাধারণ পাজামার উপর পুব্বোল্লগিত অদ্ধ পাজামা পপ্গিরা, 
তাহা পায়ের নলার সঙ্গে জুতার সহিত মিল করিয়। বাধিয়া, 
পায়ের শোভাবুদি কারয়া থাকে। আয়ত ক্ষেগাককতি 
আর একখানি বঙ্গ কোমবের সঙ্গে ণাণিয়া পা পখাস্ত ঝুঁলাইয়া 
দেয়। উঠা ইংরেজী এপ্রনের (0170) সণ | 

স্ত্রীলোকের ক্ষদ জতাগ্ুলি সমস্ত কাপড়ের দ্বারা 
প্রস্থত। এই জুতায় অবস্থান্সসারে নানা স্চীর কাধা দ্বারা 
তাহাতে ফুল তুলিয়া তাহার সম্মান বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। 
তিন ইঞ্চি হইতে 81৫ ইঞ্চি পথাস্ত সচরাচর এই জুতার 
আয়তন হইয়া থাকে । তবে ছোট লোকের মধ্যে এবং 
টীতদাসীগণের পা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুতার আক্ৃতিও 
বড় ৯ইয়া থাকে । 

পুরুষ ও স্্ীগণের পোষাক লোকের অবস্থানুসারে নানা 
প্রকার রেশাঁম বঙ্ত্র দ্বারা প্রস্তুত হয়! থাকে এবং ক্রীলোক- 
গণের ও বালকবালিকাগণের পোষাক নানা প্রকার সুচী- 
শিল্পনৈপুণ্যে শোভিত হইয়া থাকে । 


ক।পড়পানি 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভীগ। 
বালকবালিকাগণের পোষাক তিন চারি বৎসর পথ্য্ত 
একই প্রকার। গিজ্ঞাসা না করিয়া পোষাক ও চেহারা 
দেখিয়া বালক কি বালিকা বুঝিবার সাধা নাই। ছোট 
ভোট বালকবালিকাগণ মাথায় মুকুটসদৃশ .শিল্পকাষ্যযুক্ত 
রেশমি ট্রপি পরিয়। থাকে । গাত্রে জামা! ও পাজাম। 
পুরুষের মত । কেবল প্রভেদ এই ঘে ছোট বালকবালিকা- 
গণের পাঞজামায় মল মূ আগ করিবার জন্ত বড় বড় খোল! 
ডিদ গাকে। অজ্ঞাতসারে মল মুন ত্যাগ করিলে কাপড় 
নঈ ভইবার সম্ভাবনা নাই । জুতা একই 'প্রকার। 
৪1৫ বৎসর বয়স হইলে বালিকাগণের পা বাধার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের মাথার ও গাণ পরিচ্ছদের পরিবর্তন হইয়। থাকে । 
এখন পাঠকগণ অন্তমাঁন করুন চান দেশের &* কোটি 
লোকের প্রত্যেকেই কাড। পোবাক পরিধান করে এবং 
এক একজন নর নারীর গাত্রে গড়ে ৪1৫টা জামা, একটা 
পেণ্টালুন, ট্রাপ ও জুতা থাকে । এই সকল পরিচ্জদই 
স্বর্দেশা। কোথা হইতে কি প্রকারে এত রাশি রাশি 
পারিচ্ছদের সরবরাহ হয়া থাকে” আমি প্রথমতঃ এদেনে 
আসিয়া এই বিধয় চিন্তা করিতাম, কিন্ত কিছুই স্তির করিতে 
পারিতাম না । তাহার কারণ এখানে কোন ফ্যাক্টরি নাই, 
কোন টেলার কোম্পানি নাই, বা সেলাইয়ের কল নাই । 
কে এহ সকল সেলাত করিয়া যোগায় ? শেষে জানিতে 
পারলাম যে এদেশের এলাকের ঘরে ঘরে টেলার কোম্পানি । 
এ্রতোক কুমারী, যুবতা, প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধা অহরহ ঘরে 
,খরে এই প্রকার পোবাক প্রস্তুত করিতেছে । এই 
সেলাইয়ের কাষ্য করা ইহাদের একটা গুণের মধ্যে। যে 
বালিকা টার কাঁঘা না জানে সে সমাজে 'নন্দনীয়। হ্চীর 
কাষ্যে ইহারা এমন দক্ষ যে, মুখে অন্তের সঙ্গে আলাপ 
করিতেছে এবং হাতে তাড়াতাড়ি সেলাই করিতেছে। 
দেশময় যত পোষাক তাহা ইহারাই সরবরাহ করিয়া থাকে । 
কোন মধ্যবিত্ত এবং নিক্নশ্রেণার লোকে আপন আপন 
পরিচ্ছদ সেলাইর জন্য অগ্ঠ কাহাকেও পয়সা দেয় না। আপন 
আপন ঘরেই এ সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে । কাপড়ের 
উপর পরিষ্াার রেশমি নানা বর্ণের লতা, পাতা, ফুল তোলা , 
উহাদের নিত্য কাধ্য। আমাদের দেশের জ্ীলোকগণ 
চল্লিশ পার হইলেই সুঁচের ছিদ্র চক্ষে দেখেন না, কিন্তু এ 


রর্থ সংখ্যা । ] 


০শে, ৬০৭৯ বৎসরের বুদ্ধাগণ অহরহ স্ুঁচের কার্ধ্য 


করিতেছে । একজন স্বীলৌককে একদিন সেলাইয়ের কার্ধা 
করাইয়া লইতে হইলে তাহার একদিনের বেতন ॥০ আট 
আনা । আমাদ্দের দেশে এমন সকল স্ীরত্ব আছেন যে 
ভারা হঁচের ফেশাড় কি করিয়া তুলিতে হয় তাহা! জানেন 
না। 

যখন এই দেশের পরিচ্ছদের বিষয় চিন্তা করিয়া নিজ 
দেশের পোষাকের প্রতি দষ্টি করি, তথন লঙ্কায় আধোমুখ 
করিতে হয়। শামাদের দেশের সব্বসাধারণ পৃঞ্ষের এক 
ধুতি ও এক চাদর। আনেকের এক গামছা বা কৌগীন সম্বল । 
স্মীলোকগণের একখানি শাড়ি ছারা মাথায় টপি, গায়ের 
গরঞ্জতির কাষা তহয়া থাকে । জুতা ত 


জাল।, পাজামা 


স্বপ্ধে5 বে ভাবে না গহ্ধ যে জাকাল এবিচ্ছদ হা? 
আমাদের দেশে প্রস্থত হয় না, বিদেশ হইতে আমদানি 


করিতে তপ। কত পরিভ।গের নিষয় 


অন্যান্য স্বদেশী শিল্প । 
আমাদের দেশের সকলেই জানেন ঘে চীন দেশী মাটর 
বাসন চিপকাল গ্রসিদ্ধ। শ্তনরাণ তাহা উল্লেগ করিবার 
এদেশে বিলাতী মাটির বাসন 
গাপানি মাটির বাসনের কোন 


প্রয়োজন নাউ । কেহ 
িশেষ বাবহার করে না। 
কোন উৎরু্ট দ্রবা এখানে আমদানি হইয়া থাকে । 
চামড়া । 
এখানে ক্র ও বু5ৎ চামড়ার করপানা আছে । চাঁম- 
ডার ছারা জুতার লা, বাগ, মণি-বা'গ প্রভ়তি প্রস্তুত ভর । 
বনু লোকে এই বাবসায় করিয়া জীবনপারণ কনে! 
কন্ধল। 
এদেশে তিন গ্রকার কম্বল প্রস্বত হয়। সাদা, নীল 
৪ লাল বর্ণের কম্ল। এ কল আমাদের দেশা বা 
বিলাতী কম্বলের মত নহে। উহা নামদার সদশ। লাল 
রঙ্গিল কম্ঘলগুলি গালিচার মত নক্কা! করা। সাদা ও নীল 
বর্ণের কম্বলসকল বর্ষাকালে লোকে রাস্তায় চলিতে হইলে 
বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করে। এক একটা 
কম্বল ১০।১২ বৎসর'বেশ ব্যবহার করা যায়। ইহা ওজনে 
তোলা হিসাবে বিক্রীত হয়। 


চীনদেশে স্বদেশী । ১৯৯ 


রং । 

এদেশের সমস্ত লোকে নীল বর্ণের পরিচ্ছদ বাবহাঁর 
করে। ৪* কোট লোকের পোষাক নীলবর্ণে রঞ্জিত করিবার 
জনা কত নীলের পয়োজন », এখানে গৃতস্ত লোকের নিজ্ধে- 
দের নীলের চাষ আছে এবং নীল পস্থত করিবার জন্য 
কারখানা আছে। হরিতালের খনি এদেশে থাকায় প্রচুর 
হরিতাল রেগ্ুনে রপ্ানি হইয়া থাকে | নীলের পরেই লাল 
রং। কাগজ ৪ ত্টান্টা দিনিষ লাল রঙ্গের ইহার! বড় ভাল 
বাসে। 

লবণ । 

রহ্ষদেশে যেমন আকিঃ কে গে!পানে আমদাঁনি করিলে 
শান্তি পায়, এদেশের বাজাদেশ আন্তসারে ধিদেনা লবণ আম- 
দনি করিলে দণনীয় ভউছ্ছে হয় । এদেশে পাহাড়ে এক 
'পকার লবণ জান্বো সেই লবণ ভিন্ন অঙ্গ লবণ বাজারে চক্ষে 
দেখিবার সাবা নাত এই পৰণের জগ্ঠ লক্ষ লঙ্গ টাকা 
এদেশে ন!চিয়া মায় | বঙ্গদেশের সীমানার সংলগ্ যত শান 
বসতি আছে তাহারা নাকি গোপনে ব্রঙ্গদেশী লবণ আম- 
দানি করিয়। গাকে। ভবিষাতে এই গুপ্র লবণের বাবসা 
লগা ঈৎরেজ গবর্ণমেন্টের সঙ্গে নে কোন রাজনৈতিক বিবাদ 
হইবে এমন তনেকে অন্তমান করিয়া পাকে । 


*আফিং। 
চীনারা'আ।র এগন বিদেশা আঁফিএর উপর নির্ভর করে 
না। এদেশে এখন গরু আফিৎ চাষ হইয়া থাকে । আফি* 
এত সস্তা মে ৮5 লেগক কিন্তু এই 
জাতীয় 'শ্বদেশীর পক্গপান্তা নহে । এরূপ স্বদেশাকে দূর 
যদি9 ইহাদারা লঙ্গ্চ লক্ষ 


তোলা বিজ্ঞ হয়। 


হইতে নমস্কার করা প্রয়োজন । 
টাকা দেশে থাকিয়া বাইতেছে, কিন্ত লোকগুলি স্বদেনা 
সস্তা আফিং খাইয়া অকম্মণা ইয়া পড়িতেছে। 
সংরক্ষিত ফল (১০505600010) 1 

নিচু, আনারস প্রভৃতি ফলসকল আজকাল চীনদেশে 
ংরক্ষিতভাবে প্রস্থত ভয় বিক্রয় তইতেছে । ও সকল 
টিনে সংরক্ষিত ফল ক্যান্টন, সাংঘাই অঞ্চলে প্রস্তুত 
হইয়া থাকে। এই বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য । আমাদের দেশের আম, উৎকষ্ট 


২০০ 


কলা, জাম, আনারস, কমলা, কুল ইত্যাদি ফলের এই 


প্রকার ব্যবসা করিতে পারিলে দেশের এক মহা উপকার 
হয়। শীতপ্রধান দেশে আস, কীঠাল € কলা ইত্যাদি 
সংরক্ষিত ভাবে বৈজ্ঞানিক মতে রাসায়ানক উপাদানে প্রস্তত 
করিয়া চালান দিতে পারিলে, দেশের ধনরুদ্ধির এক গন্থা 
উদ্ঘাটিত হয়। কলা ও নারিকেল গে দেশে বারমাস জনে 
সে দেশের লোকে যে এাঁবনয় চশ্থা করে না এ আশ্চষ্য! 
এবিষয়ে আর একটা কথা উল্লেগ করা 'পঞগোজন মনে কার। 
এস্কানে তেতুল, কুল প্রভৃতি কোন টক দরবা পাপয়া যায় শা। 
সেশ জস্ঠ বিলাতি জ্যাম ব্যবহার করিতাম | দেশায় দ্রব্য বাব- 
হারের প্রতি স্পুভা হওয়ায় কপিকাতার ১১৫০৫ 151701726) 
0178110 আনাইয়াহিগাম, কিন্ত এ হট মা।ঙে। চাডনি 
এত টক্‌ যে মুখে দিতে পারা যায় না। 
হইয়া আধার ধিলাতী জ্যামের শরণ পহতে ৬হয়াছে। এ 
চাটনি প্রস্ততকারক শারু দও এও কোং, মাছুয়া বাঞার, 
কলিকাতা । আমি দও কোম্পানিকে অন্ধোধ করি যে 
তাহাদের সুইট ম্যাঙ্গো চাটনি এত টক না করিয়া আরে! 
কি্ছি বেণা গুড় উঠাতে দিবেন। আমসত্, কুল এখং 
তেঁতুলের আচার প্রস্তত কাঁরিয় খিণেশে চাপান দিতে পারিলে 
বেশ কারবার চলে । দেশে, পল্লীগ্রামে অসংখ্য লেবু জন্মে। 
ইহা দ্বারা লাইম জুস্‌ প্রস্তত করিয়া বিক্রয় কগিতে পা্রিলে লাভ 
হয়। মাদ্রাজী “কারি পাউডার খ্র্জাদেনে বিখ্যাত, সাহেবগণ 
পধ্যন্ত উঠা ব্যবহার করেন । বঙ্গদেশে কি এমন কেহ নাই 
যে এই প্রকার “কারি পাউডার” প্রস্তুত করিয়। বিক্রয় 
করেন। বঈদেশা গিনি অগ্তত; যত খাঙ্গাণা বিদেশে 
আছেন ব্যবহাগ করিয়া ব্যবসার উন্নতি 
চীনদেশের কথা প্রসা্গে নিজদেশের কথা আনিয়া ফেলিলাম : 
পাঠক মাপ করিধেন। 


কাজে কাজেহ খাণ্য 


পেখাইবেন । 


কাগজ । 


সচরাচর তিন "প্রকার কাগজ এ স্থানে প্রজ্ুত হইয়া 


থাকে । মোটা কাগজ, মপাম প্রকার কাগজ এবং পাতগ৷ 
সাদা কাগ্জ। খুব মোটা কাগজ কচি বাশ জলে পচাইয়া, 
পরে কুটিয়া প্রস্তত হয়। ইহাতে লেখা যায় না। দোকানের 


মাল পত্র কাধিতে, বেনে দোকানের পুটলি বাধিতে, মল 


প্রবাসী ৷ 


ক 
১8 
। ৬ষ্ঠ ভাগ || 


ত্যাগের পর ব্যবহার করিতে ও অন্তান্ত সাধারণ কার্ষ্যে 


ইহা ব্যবহার করা হয়। 

মধ্যম প্রকার কাগজ এবং সাদ! পাতলা কাগজ এক 
প্রকার গাছের বাকল জলে পচ!ঈয়া পরে কুটিয়া প্রস্তুত করা 
হয়। হহার কারথানা এখানে আছে। 

পাঁচ খানি ফটো পাঠাষ্টলাম।, এদেশে ফটো তোলা বড় 
কঠিন। চীনারা কিছুতেই ফটো তুলিতে দিতে চাহে না। বিশে- 
বতঃ ক্লীলোকগণের ফটে!। চানধেথা ঠাতের যে ফটো! তোলা! 
হইয়াছে তাহা সব্বাজন্রন্দর হয় নাই। কারণ ঘরের মধ্যে তাত, 
তথায় যথেষ্ট আলো খাকে না, তাহার উপর অবার সন্থীর্ণ স্থানে 
দ'টো তুলা অতি কষ্টকর, আগ্র পশ্চাৎ ক্যামেরা সরাইয়া 
আপন ঠচ্ছান্ুবাযা আকুতি অন্তসারে ফটো তোলা মায় না। 
নানা কৌশলে এই রূমণাকে স্বাকুত করাইয়া ঘরের বেড়া 
কাটয়া দুরে সরাইয়া তবে ফটো তুলিয়াছি, কিন্তু তবু ঠিক হয় 
নাত। চানদেশে টানা কাড়ান প গুতা পাট কি করিয়া করিতে 
হয় তাহার একখানা ফটো ধিলাম। একটা বাণিকা কার 
বুনিতেচ্ছে এবং একটা বাণিকা চরকায় তা কাটিতেছে 
তাহা ফটো দেখিলেই অগ্ুমিত হবে । আর একজন লোক 
রেশমের 2তা পাকাইতেছে । 

টেজিয়ে; 

১লা জ্যেষ্ঠ, ১৩১৩ সাল। 


শ্রীরামলাল সরকার । 


রজনীতে । 


আম রাত্রি বড় ভালবাসি । প্রণয়িনী বা ম্বদেশকে পুরুষ 
যেমন ভালবাসে তেমনি প্রগাঢ় ভালবাসি । সে ভালবাস! 
গভীর, অপরাজিত, অগ্রাকৃত। য্থন রাত্রি আসে তখন 
আমার সর্বেক্র্রিয় সজাগ হইয়া উঠে ;_ চক্ষু মুগ্ধ হইয়া সেই 
শ্টামার অনিন্দারূপ দেখে, কর্ণ তাহার নিস্তব্ধ সঙ্গীত শ্রবণ 
করে, নাসিক তাভার পুষ্পপ্রাণের ঘ্বাণ পায় এবং ত্বক তাহার 
[ন্নগতা অনুভব করে। তামসী নিশার কৃষ্ণশোভা যখন 
আমাকে সবিশেষে আবুত করিয়া ফেলে, তখন আমার 
অন্তরে অনন্তের অভাস পরিস্ফ,ট হইয়া! উঠে । সেই অসীমতা 
উপলদ্ধি করিয়াই বুঝি পেচকও আমারই মত উচ্চকণ্ে শব্দ 
করিয়া অনাগ্ঠনস্তের মহিমার স্তব করে। 


৪থ সংখ্যা । ] 


তালি পপি শত সস 


দিবালোক আমার পীড়াদায়ক। তখন শুধু বঞ্চনা, 
শুধু কোলাহল, শুধু ব্যস্ততা, শুধু কর্মা। তখন শাস্তি নাঈ, 
শ্রান্তি যথেষ্ট; গ্রীতি নাই, ভীতি ঢের ; নিরোধ নাই বিরোধ 
অনেক। দিবালোক শ্রশ্বধ্যশালী; তাহার মহিমায় অপর 
সকলের স্বাতন্্য লুপ্ত হইয়! যায়, নিজস্ব গুপ্ু হইয়া! পড়ে। 
দিবালোকে যে সমস্ত দ্রবা ব্যক্ত হয়, তাহারা [নিজস্ব ধশ্মে 
নহে, পরকীয় প্রসাদে । তাই (দিবালোকব্যক্ত নিসর্গ-শোশা 
আমার প্রিয় নহে। ধনীর দেওয়া সাচ্চা জরির সাজ-পরা 
রামদীন জমাদার আমার ভীতির সামগ্রী; পল্লীবাসে সে 
যখন রামদীন্ুয়া ছাড়। আর কিছু নহে, তখন সে আমার 
প্রীতির আম্পদ। 

তাই যখন ক্ুত্যঞক্ে অস্তোন্ুণ দেখি,যখন পশ্চিম 
দিগন্তে দিবসের চিতা দাপ্পু লোহিত রাগে জলিয়া! উঠে, তখন 
[ক এক অবান্ত আনন্দ আমাকে আক্রমণ করে ; আমার 
সব্বাঙ্গে আনন্দ গ্রবাত অন্তভব করি। এঞ্চন 


১১৫৫৭০১১১১১ ৪০ 


এমন 
সময় আসিতেছে মন যে জিনিষটি মেমন তেমনি দেখিতে 
পাইব, তাহাতে খণলব্ধ গরকীয় উগতা দেখিব 
না। স্বদেশ পরাধীনত্তা মুক্ত তলে যে শানন্দ এস 
আনন । 

পর্বতে, প্রান্তরে, সমুক্রোপকুলে বা কাননা ভ্যন্তারে বসিয়া 
মগন দো পূর্বাকাশ হইতে শ্যামার কুষ্ণচেলাঞ্চল খানি 
বিশ্বব্হ্মাণ্ড লুপ করিবার জন্য লুটায়৷ পড়িতেছে, তখন 
আনন্দের আন্দোলন শিরায় শিরায় অন্ভব করি । অন্ধ- 
সারের অস্পর্শ আলিঙ্গনে বিশ্বচরাচর যখন আপনাকে হারা- 
য়! ফেলে, বর্ণ ও আকার যখন অস্পঈ হয়! আসে, আমি 
তখন বিশ্বের নিজস্ব মভিমা দেখিয়া মুগ্ধ হই; পরবীয়খণ- 
এন্ত দেখিয়া সুখী হষ্ট ; অধ্ীনতামুক্তির আনন্দ উপলব্ধি 
করিয়া অবাক হই। 

দিবালোকে গ্রতোক বস্ত পরের মাহায্ম্যে অপগতনিজস্ব 
হইলেও প্রত্যেকে নিজেকে চোখের উপর গ্রতিষিত করিবার 
প্রয়াস পায়। খণীর স্বভাবই 'এই ;- বাঙালী সভার মধ্যে 
ইঙ্গবঙ্গই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার, রারিতে, অন্ধকারে 
সকলে নিজস্ব লাভ করিলেও কেমন আপনাদের দূরে প্রচ্ছন্ন 
রাখিয়া সমষ্টিভাবে অনন্তের আভাস প্রদান করে। তখন 
আমার, নীলাকাশ তলে দিকহাঁর! পেচকের মত, আনন্দে 


আর 


রজনীতে। 
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চীৎকার করিতে সাধ বায়; মত্ত শুগালের মত দিকৃদিগন্তে 
চুটিয়। বেড়াইতে ইচ্ছা! করে । 

অদম্য ছুর্জেয় প্রেমের নিতাসখা মৃত্যু। আমার তনিষ্ট, 
একাগ্র প্রেম রজনীর অন্ধকার কোলে মৃত্যু মহারাজের 
1বরাট আসন পাতা দেখিতে পায়। প্রেমিকার কোলের 
মত রজনীর অন্ধকারে মৃত্যুর [খরাট ছবি বড় সুন্দর, 'চিত্তহরঃ 
মুগ্ধকর। রজনীতে অজ্ঞাতকারণ ভীত এই মৃত্যুরই ক্ষীণ 
পাররস্ত। 

আমি তখন বোম্বাই সহরে থাকিতাম। কৃষ্ণাষ্টমীর 
অন্ধকার রাঁএ। আম অভ্যাস মত নৈশতভ্রমণে বাহির 
হহয়াছ। মাথার উপরে দীপ্ত ছায়াপথ ; চতুষ্পার্থে উজ্জল 
তারকার ড়াঙ্ছড়- যেন মৃত্যুলোকের প্রশস্ত' রাজবজ্ঝ 
উজ্জ্বল দীপমালায় পরদীপ্ত । উচ্চে নীলাকাশ কষ্ণতর ; নিয়ে 
নীল সমুদ্র রুষ্ণতর ; মালাবার পর্বতশাষে খঙ্জুর তাল 
নারকেলের শ্টামলতা গাঢ়তর। সমদ্রতীরবর্ভা বাজবজ্ঝ' 
শামপত্র নারিকেলশ্রেণী শোভিত ; বৃক্ষাবকাশে আলোক- 
বিন্বগুলি প্রকাশমান ; সমুদ্রের বক্রতায় আলোকমাল্যবৎ 
প্রতীয়মান। রাজপথ নিস্তন্ধ। সাগরজলের খল্থল্‌, 
বৃক্ষপত্রের ঝর্‌ ঝর্‌, বাুর সন্‌ সন্‌ শব্দ সেই গম্ভীর নিস্তব্ধতার 
দিকে যেন ভয়চকিতভাবে অগ্গুলিনির্দেশ করিতেছিল। কি 
চমত্কার! কি সুন্দর! , 

কতক্ষণ এরূপ বেড়াইয়াছিলাম মনে নাই। যখন 
আত্মরত মন একটু শিথিলচিন্ত হইয়াছিল তখন দেখিলাম 
মানচন্্রালোকে সমুদ্র, পৰ্ধত, কানন অপরূপ শোভা ধারণ 
কুষ্ণপক্ষের চন্দ্রের রূপ আমার .বড় সুন্দর বোধ 
হয়। শুরুশশী যেন 'গ্রগলভা মৃবতী, ভরা সুখের উগ্র হাসি 
আপনাকে অতিক্রম কাঁরয়া সকলকে নিমজ্জিত করিতে 
ছুঁটিতেছে। রুষ্ণচন্দ্রের জ্যোৎগা মান মৃদু, যেন প্রথমন্থথশেষা 
মুবতী বিপবার করুণ হাসি, সে যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেই 
আদ্র করে, করুণ করে, স্পষ্ট শ্লানিমা প্রদান করে। 

যঞন কৃষ্ণপক্ষের চন্দালোকে ভাবভোলা হইয়াছিলাম, তখন 
মধুতাবী সঙ্গীতপারায় আমার তন্ময়তা ঘুচিল। শুনিলাম রমণী- 
কগের মিষ্ট সঙ্গীত দূরে নারিকেলকুঞ্জে ধ্বনিত হইতেছে £__ 

জা যেতন্‌ বোর্দি ও দার্‌ জানি হান্ুযৃ, 
দর্দিতা দাদি ও দরমান হানুয্ঃ | 


করিয়াছে | 
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রজনীর দীপ্ত অন্ধকারে স্ুকগনিক্ষত সঙ্গীত শবণে 
আমার স্থল দে গলিয়া সঙ্গীতপ্রাণ অন্ধকারের সঠিত 
অশরীর একাকার হইতে চাঠে । দেই পরকীয় ভাষায় কি 
এক কীদ্নির স্তরে ধ্বনিত সঙ্গীত শুনিলাম। পরকীয় 
ভাষার সঙ্গীত তাহার ব্যক্ত-আব্ত্ত, বোপা-অবোধ্য ভাব- 
পরম্পরায় কি এক মোহময়, স্ব্পময়, অতীন্দিয় কাবাডগতের 
রচনা করে। "আমি সব্বেশ্্িয় কর্ণে কেন্দাঠত করিয়া 
শুনিলাম গাযিকার স্ুক% ক্রমশ আমার দিকে অগ্রসর 
হইঈতেছে। 
“ভা যেতন্‌ বোরদি ৭ দার ছানি হান, 

দর্দ ভা দাপি 'ও দর্নমানি ভান্তম। ১ 


রমণী গাভিত্তেভঃ-- 


মোলকে দেল কার্দি গারাব্‌ মাছ হেগে নাছ, 

আন্‌ দরি ভিরানা (সালন্তানি হান্তয। ১ 

ভর দো আলম কিমতেে খোদ গোফভাউ, 

নের্খে বালা কৌন্‌ কে আরজানি ভান্ুম্‌ 1” ৩।* 

গাহিতে গাতিতে কগ শরীরী হইয়া নারিকেলকুগ্জ হইতে 

নিগত হষ্টরা আসিল । রমণী মুসলমানী । সে দে মুসলমানা 
তাহা আন্দাজ করিলাম তাহার পরিচ্ছদ « মগণ্জী দেখিয়া 
এবং ভাষা ও কগ শুনিয়া । 
করিলাম পচিশ হইতে বিশের অধো। 
এক্সণে যেন আগন্ধে কিউ আলিন। ভইয়াছে ও 


রমণার খয়ক্রম মন্মান 
বণ দিবা গৌর, 
দেঠখনি “যন 
ভাঙ্করের নিপণতস্তকুন্দিত, কেমন আনন্দা, মেদবাজ্জিত, 
অস্তুল ; 'অব্রসস্কত শ্রীমণ্ডিতা : আলুলায়িত 
কেশপাশ পশ্চাতে বেণাসন্ন ; পাক্ম ট৭ বুস্তল কগালকপোনে 


চবশকখা 


ছড়াইয়া পড়িয়াছে- যেন পঞ্মোদর বেঈন করিয়া কেশরদাম। 
আমি মুগ্ধ হইয়া রমণীর অযদ্্রগস্ত রুপ দেখিত্ডেছিলাম । 
রমণী আমাকে লক্ষা না করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া 
যাউতেছিল দেখিয়া তাড়াতাড়ি ভাহাব্‌ সম্মুখে গিয়া সসন্গমে 
অভিবাদন করিয়া বলিলাম ণধাব সাতেবা আদব'। সে 


. *. দেহ হাতে প্রাণ বধু, ণিয়েছ কাঁডিয়া, 
তুমি আছ পরিধণ্ে তার। 
তুমি মোর পীড়! ব্যাধি দেখে 
তুমি পুন ঈষধ তাহার । ১ 
চিত্তরাজা ধ্বংসিয়& প্রেম-অসি দিয়।, 
ধরংস-অবশেষ মীঝে তুমি রাজা প্ুন। ২ 
ইহ পরকাল তব মূল্য করিয়াছ, 
যুলা বৃদ্ধি কর তুমি সুলভ এখনো । ও 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


সেলাম প্রতাণ না করিয়া কেমন এক ছুঃখাবেশপূর্ণ শূন্ত 
দষ্টিতে আমার 1দকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি হিন্দু? 
শাস্ত্র জানেন যদি ত” বলুন দেখি হিন্দু « মুসলমান এই উভয় 
ধশ্মের মধো কোন ধন্য শ্রেষ্ঠ” ? 

আমি এই আকম্মিক গুরু প্রশ্ন শুনিয়া থতমত খাইয়া 
পলিণাম, প্ধান্মকের কাছে আপনার ধন্ম শ্রেষ্ঠ ।” 

প্ঠায়। কে ইভার মীমাংসা করিবে এ” ঝালয়া রমণী 
গ্রগ্জানোগতা হইল! 

বনণীর মখে খাটি উদ্দ,,২ সে কথা না সঙ্গীত £ জন্দরি, 
যে পার শরণক আস্বাদনে আমার অতপি জাগিয়া উঠিয়াছে, 
তাহা আরো আসি চাই, ওগো চাড়া দীড়া৭।  গজনীর 
দাপু অদ্ধক।রে যে স্প্নরাঞজা রচনা করিয়াছ, তাহ! এত শা 
ভাঙলে চলিবে না, দাড়া ৭ 'পগো, তিমি দাড়াগ। যে 
কৌতভল আমার পাণে জাগ্রত করিয়া তাহা পশ্চাতে 
ফেলিয়া তোমার মাওয়া হঈবে না, দীড়া৪ স্সন্দনি, তুমি 
দাড়া'০। 

আমি তাভার পণরোপ করিয়া বলিলাম, “গো স্তাকি মাফ 


করিবেন; আপনার প্রশ্ন আামার কোৌহহল উদ্দীপ্প 
করিয়াছে |” 
রমণী দীঘনশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “মামার প্রশ্নের 


উদ্দেশ জানিতে চাভেন ) তবে কোথা? বসিবেন চলুন 1” 
সমদ্রের প্রার জলের পারে ছুখানা পাথরের উপর ছুজনে 
গাশাপাশ বসিলাম ৷ চরণনিয়ে শান্ত সমদ্রের ছোট ছোট 
ঢেউগুগি উদ্দেল হইয়া আসিয়া গড়াইতেছে : মাথাগ উপর 
ায। দেখিতেছে ; 
নিমেষপ।াতনথাল চক্র মত দুরে বাতিণরের আলোটা থাকিয়। 
থাকিয়া প্রকাশ নিশাশশাঙ্কক্ষতনীলরাজি ; 
সরঙ্গাশখরোদগ্র মালাবার ঠশলে চলৎপলাশপত্রান্তগোচর 
চ্সিকাদ্রাতি চক্ষে ঝিলিক হানিতোছে . পার্থে লুলিতশিখিল- 
বেশা, ব্যালোলকুস্তলকলাপবততীর আপাবু-গগুপতিতালক- 
কুস্তলাণীর অপুব্ন-্র৷ ; এক মনে সমস্ত দেখিতেছিলাম। 
আসি 'এই কাবারাজ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া- 
লাম; হঠাৎ*বাবজি, আমার নাম লায়লি” এই মধুর সঙ্গীতে 
আমার সাঙ্গনীর প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল । আমি 
'একটু নড়িয়া সরিয়া বসিলাম। লায়লি বলিতে লাগিলঃ- 


নঙ্গবরাজি সাগপজলে আপনাদের 


পাইতেছে ; 


৪র্থ সংখ্যা | | 


প্বাবুজি আমার নাম লায়লি; আমাদের গরিবখানা 
ছিল লক্ষৌ সরে; আমার পিতা একজন প্রসিদ্ধ মৌলবী ও 
গায়ক ছিলেন। তাহার মোকীমে কত এলমনবিশ আসিত 
যাউত। সঙ্গীত ৪ বিষ্টাচচ্চার মধো আম যৌবন গ্রাপ্ 
হয়াছিলাম। একদা এক ক্ুন্দর যুবক বিগ্যার্থী হইয়া 
আমার পিতার নিকট আসিল, তাহার নাম স্বরূপলাল।” 
লায়লি দীর্ঘনিশ্বীস ফেলিয়া থামিল। 

আমি দেখিলাম মাবহমানকালের হতাশগেমের ককুণ- 
কাঠিনী, ইহাতে বিচিএতা 
জমাঈয়া তুলিতে পারিবে কি? 

লায়ণি বলিতে 
স্বূপলাল। আহা সে কিন্নপ! মরি মরি ভার কগ কি 


আছে কিন সুন্দরী কাবাট। 
লাগিল, পশ্রন্দর 'এলমনবিশের নাম 


মধুর ; চেনার বলে নূলললের গান শুণিয়াডি, গামেলির কু 
শামার বঙ্কার শুনিয়াচি, জোোত্ল্সা রাতে পাপিয়ার ক 
শুনিয়াছি, বসন্ত পরাতে *দভালের স্বর প্ুনিয়াচি, কিন্তু সেই 
যুবকের স্বর কেমন গুন্দর বুঝাইবার মত কিছু কখন শুনি 
নাই। স্বন্ূপলাল অনুপম মেপা ও 
পিতার অতি প্রিয় সাকৃরেদ হউল। নুসলমানের কঠোর 


সকগের গুণে শা 


অবরোধ৭ তাভার নিকট শগিল ভইয়া গেল । 

“স্বরূপলাল সংঙ্কতদ্ঞ ছিল। আমি পিতার অন্নমতি 
পইম়্া তাহার নিকট সংস্কৃত পড়িতে লাগিলাম; আমিও 
তাহাকে পারসী, মারবী ৪ সঙ্গীত শিক্ষা দিতাম। 
পিতাঁর 'গ্রসাদে আরম কিছু বিগ্তা 'অপিগত করিয়া- 
ছিলাম । 


“প্রথম দশনে মাহাকে দোখয়া মগ ভইয়াচিলাম, 
সঙ্গলাভে সে আমার চিন্তরাজ্য জয় করল। সে আমাগ 


আদরের নাম রাখিয়াছিল লীলা; আমি তাহাকে বলিতাম 
স্ুরূপলাল। 

* “একদিন সে তাহার পুস্তকের মধ্যে 'একখানা কাগজে 
দেখিল লিখিত রভিয়াছে__ 

“আহ্‌ চেহ্রেয়ে ছিবায়েত রিশ্কে বুতানে আরবী । 

হরচন্দ, আদ্ফৎ মিকুনম্‌, দরভূস্নে ভা বাঁনো তারী। 

তু আজ পরী, চাবুক তরী, ওজ্‌ বরগে গুল, নাজুক তরী । 

ওজ্‌ হর্চে গুয়ম বর তরী ; হক্কা। আজাইব্‌ দিলবরী । 

আলম্‌ হামা এগৃমাএ তু, খলকে খোদা শয়দাএ তু । 


রজনীতে। 


২০৩ 


ই নর্গিসে রোনায়ে তু ; আওর্দা রম্‌ মে দিলবরী 1” 

“নুরপপাল -আমি তাহাকে এ নামেই ডাকি-- 
সুরূপলাল সেট কবিতা পড়িল, একবার আমার মুখের দিকে 
অপাঙ্গে চাহিল, কিন্ত আমাকে কিছু বলিল না, বা মুখের 
ভাব বাতিক্রম ঘটিল না; কন্ত আমার সহিত তাহার 
বাবার আর পূর্ধের মত সরল সহজ রিল না) সে দুরে 
দুরে গাকিত, আমায় দেখিলে একটু বুঝ সংযত ও গম্ভীর 
একদিন শুনিণাম সে বাবার নিকট বিদায় প্রার্থনা 
করিয়াছে । 

“ফিরঙ্গিরা বলে প্রেম অদ্ধ। কথাটা বড় ঠিক। 
মাম মনে করিলাম ম্তরূপলাল বৰঝি প্রেমার্ভার ক্ষাণ ইন্গিত 
বঝিতে পারে নাই । প্রেমে সংখয় সন্দেশ সর্বদা । আমি 
তখন হচ্ছ। করিণাম 718 কারয়া আমার মনাভাব তাহার 


5 | 


নিকট বান, করিব। 

“হায় খোদা, ডাম রমণার আাণে প্রেম দিলে যি, তবে 
এমন দ্বার পজ্জা দিগে কেন / কতদিন চেষ্টা করিয়াছি, 
কিস্ত বলি বলি কণিয়। বণা ১য় নাট । কিন্তু স্ুরূপলালকে 
সা সতাই গন্তকাম দেখিয়া আর লজ্জা রাহুল না। 
ভাহার বিরভ আমার মৃত্তাসদশ । তাই ীবন মরণের 
সন্বিশ্গেরে আসিয়া আর লঙ্জ! পুভিল না। লজ্জার মাথ! 
খাইয়া প্রগল্জা রমণার মত তাভাকে বলিলাম, “বন্ধু, তুমি 
মন হরণ ফারয়'ছ ত আমায় পারিত্যাগ করিয়া যাইও না । 
$মি অনুগত করিয়া আমাকে তোমার খাদ হইবার 
আধকার দিয়া কতার্থ কর? । 

“রাদ্ষণ স্তন্ূপণাল স্থিরকঠে বলিল, “অসম্ভব, তুঁমি 


 নবনী, তুমি স্রেচ্ছ' । 


“ভায় নি্টর পূরুষ, এমন রূঢ় কথাটা ব্যক্তপ্রণয়ার 
মথের উপর উচ্চারণ কাপতে একটু দ্বিধা বোধ »ইল না, একটু * 
গলার স্বর কম্পিত হল না। প্রেমিকা সব সহ করে, প্রেমের 








(তমার সবন্দর মুখ, বাড়ায় ভিংসার দুখ, আরবী-ভান্ষর- প্রতিমার । 
যতই বলি না আমি, তার চেয়ে শ্রেষ্ট তুঘি, শনুপম সৌন্দয। তে(মার। 
পরী অপেক্ষা ও গানী, পুর্ণপেলধ প্রাণ, উপমার তুখি ্মগোচর। 
মমন্ত জগৎ হায়, তোমারিত” গুণ গায়, অধীন টন্মান্ত চরাঁচর। 

নরগিস পু 1 তব হজিয়াছে অভিনব, চিত্রঢুরি-রাতি চমৎকার | 
আমি কি কঠিব আর, তুলনা তুমি তে।মার ওহে প্রিয় বান্ধব আমার। 


$ নরগিস পুষ্প পারস্য কবিতায় চক্ষের সহিত ঈপামত হ্য়। 


২০৪ 


অপমান সহ করিতে পারে না। প্পেমে আবার স্ত্রেচ্ছ যবন 


কি? মূর্গ ব্রাঙ্গণ, তূমি কেবল কতকগুলা পঁথির তাঁর বহন 
করিয়া, বিষ্ভা আয়ত্ত করিতে পার নাঈ। তায়, ক্রোধে তখন 
ধর্মানিষ্ঠ শার্থত্যাগী সংমমী বাহ্ষণকে চিনিতে পারি নাই । 
আমি শিরসি আহত 2োণীঈব, নিক্ষল ক্রোপে উদ্বেজিত 
হইয়া বলিলাম, “কাফেন, বৃৎ্পরস্ঠ, মাটির ঢেলা পুক্তা কর, 
প্রেমের পবির সাধনায় সেই "কিঞ্চিৎকর ধর্ম ত্যাগ কা'রয়া 
কি আমায় গ্রহণ করিতে পার না? 

প্র্ূুপলাল হাসিয়া বলিল, গাম গাজি সাভেব; অন্ত 
লোকে আমার ধর্শোর নিন্া করিলে প্রতিবাদ করিতাম না: 
কিন্তু আমার শিষ্যার শিক্ষা সম্পর্ণ ভয় নাই (দিয়াই 
তোমায় উপনিষদ ব্রন্মের কথা স্মরণ করাইয়া! দিতে ইচ্ডা 
করি। তুমি মেহিসাবে "মামার কাছে ম্েচ্ড, সেন হিসাবে 
আমি তোমাঁর নিকট কাফের আগা! পাইতে পারি কিন্ত 
তার বেশি আর কিছু নহে"। স্বনপলাল আবার ক্ষমার 
স্রন্দর প্রশান্ত ঠীসিদ্রারা আমার ক্রোপকে পিকার দিয়া 
বলিল, আচ্ছা, ভমি ভালবাস যদি, তোমার ধর্শভাগ 
করিয়া আমার ধর্ম গ্রহণ কর; আমিও তোমাকে সমাদরে 
হণ করিয়া সখী হইব” । স্ম্নপলাল আবার ঠাসিল। 

“গামি তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে বুঝিতে পারি নাই । 
অনেক প্রলোভন দেখাইঈলাম, তর্ক করিলাম। শেষ 
পরাস্ত মানিলাম। পরাস্ত মাণিলাম বটে, কিন্ত আমাদের 
জটিল মিলন সমস্তা অ প্রতিপন্ন ই থাকিয়া গেল। 

“আমরা কেহই ধম্মত্যাগ করিতে রাজ ভইলাম না। 
হায় ভগবান, ধর্মের পথে এত সঙ্গীণঠা কেন? সংস্কার ও 
অভ্যাসের এত সঙ্কোচ কেন / এই “কেন? সমস্তা কথন 
যদ্দি গ্রাতিজ্ঞাত হয়, সেই ভরসায় মরণের প্রতীক্ষা করিয়া 
আছি।” 

রমনী এই বলিয়া উসিল। মামি বলিলাম, আর একটু 
সবুর করুন। মামার ঢু একটা কণা জিজ্ঞান্ত আছে। 
স্বরূপলাল এক্ষণে কোণায় , আপাঁন তাহার সাক্ষাৎ পান 
কি? 

লায়লি উত্তর কাঁরল, “স্থরূপলালের সহিত মধ্যে 
মধ্যে দেখা হয় মাত্র। সে কাশ্মীরে পাঠশালা খুলিয়! 
(বগ্থার্থী(দগকে সংস্কত পারসী ৭ সঙ্গীত শিক্ষা দিতেছে। 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ তাগ। 
সে কর্মী সন্নাসী। সেত” একটা অবলম্বন পাইয়াছে, 
কিন্তু তায় আমার কি উপায় ) আমি ঘূর্ণাবর্তের শুষ্কপত্রের 
মত কোন্‌ পথে যাইব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। 
বাবুগি সেলাম--* 

আমি--বাকান্পাপানমগ্গধ আমি বলিলাম, “আধ্্যে 
নমস্কার । কিন্তু আর একটা কথা । ধরন্ম্ত্যাগ ন! করিয়াও 
উয়ে উভয়কে গ্রহণ করিলেই ত' সব. গণ্ডগোল চুকিয়া 
যায়।” 

লায়লি হাসিয়া বলিল, প্বাবুজি, ব্রাহ্মণ স্ুুরূপলাল 
ঘবনীকে গ্রহণ করিবে না- ত্যাগে স্্রমহান্‌ ত্রাঙ্গণ স্থার্থ 
অপেক্ষা সমাজহিত শেষ্ঠ জ্ঞান করে। মার মামার দিকেও 
আঙাকে গ্রচণ করা অসম্ভব কারণ, মোসলেম শাঙ্ে 
কাকেরের সহিত বিবাহ “বাতিল” নিষিদ্ধ ।” 

লায়ূল হঠাৎ গান গাঠির! উঠিল । আমার সন্বেগ্জিয়ের 
সপুথ ৬াতে বিশ্বগরাচর উহ হইয়া গেল-মামার মন গানে 
তন্ময় হইয়া! গিয়াছে--কগন আমার অজ্ঞাতসারে লায়লি 
অঙ্গক|রে মিশাঈয়া গেল। 

শায়লি অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। আমি শুধু তার 
করণ কগের মধুর সঙ্গীত শ্নতে লাগিলাম_- দুরে দুরে 
ক্মশ দুরে--ক্ষাণ_-ক্ষাণতর হইয়া! সে ক্রন্দন ধ্বনিত 
হভাতেছেন 

“বাএসে ওহুশৎ ভয়ি হায়, আশ্নাই আপকী,-_ 
তিন্কে চুন্দয়ানে লাগ হাম্সে ভাম্সে, জুপাই আপকী ।* 

পারল ত চালয়া গেল, |কন্ত তাহার স্বর সমুদ্রের কল 
কলে বুক পরের সনমনিতে, আমার খফ্বদয়ের ধকধ(কতে 
প্রতিধ্বনিত শুনিতে লাগলম। নগ্গত্রালোক হইতে সেই 
সঙ্গীত ক্ষবিত দেখিতে লাগিলাম। 

মনে হইতে লা।গল, হায়, স্বরূপলাল কি মুখ, একটা 
কিছু রফ! করিতে পারিল না! রঃ 

ভোরের বাতাস বহিল। পেচক গ্ুহে ফিরিল। আমিও 
নানা চিন্তায় দয় ভরিয়া গুহ ফিরিলাম। দিনের আলোকে 
এক এক বার মনে হইতেছিল, একি স্বপ্ন ১ 
শ্রীচারুচ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


_ « আপনার সাথে প্রেম আতঙ্কের কখা,_. 
ধিরছে তোমার প্রিয় কি হিম বাঞ্খা। 


হর্থসখ্যা।] 


মধুমক্ষিকার জীবন-রহসত %* 

করুণাময় জগদীশ্বরের স্ষ্টির মধ্যে যত প্রকার প্রাণী দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহাদের সকলের জীবনের একটা-না-একটা 
উদ্দেশ্য আছে। সকল প্রাণীর জীবনের উদ্েশ্ট আমাদের 
জানা নাই। কারণ আমরা সকলের কাধ্যকলাপ অগ্ভাপি 
পর্যালোচনা করি নাই। পণ্ডিতগণ যে সকল জীবের 
কাধ্যাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কতক- 
গুলির জীবনকাহিনী অতীব রহস্তপূর্ণ। মধুমক্ষিকা এট 
শ্রেণীভুক্ত । 'প্রতীচ্াজগত্তের অন্তসদ্দিংসার ফল জ্ঞাত 
হইবার পৃর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল যে, মধুমক্ষিকার গীবনের 
একমাত্র উদ্শ্টে আমাদের জঙ্য মধু সঞ্চয় করা। কত 
শত পুষ্প হইতে কত অধাবসায়.9 পরিশ্বম স্বীকার করিয়। 
গে ইারা একবিন্দ মধু আহরণ করে আমরা সে কণা 
ভাবিবার সময় পাইতাম নাঃ উ্ভাদের মধ্যে কিরূপ শন্দর 
সমাজনীতি বিদ্যমান, তাহা একবার তাঁদের গৃহাভাস্তরে 
ষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবগত শুঈবার ইচ্ছা আমাদের মনে 
কখনও স্থান পাইত না: ইভাঁদের বহ্বায়াস অিত মধু 
অপহরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতাম : সম্বসরের প্রযত্ব- 
কল্লিত মধুচক্রকে এক নিমেষে ধ্বংস করিয়া পরম তৃপ্রিলাভ 
করিতাম। পাশ্চাতাজগৎ আজ আমাদের চক্ষ খুলিয়া 
দিয়াছে । পাঁশ্চাতা পণ্ডিতগণের অধ্যবসায় আমাদিগকে 
স্তৃপ্তিত করিয়াছে । মধবুমক্ষিকার শমশীলতা, শিল্পনৈপৃণা, 
সমাজনীতি পপ্রক্ততি দেখিয়া পাশ্চাতজগত ইভার বাসগৃহকে 

ংস হইতে রক্ষণ করিয়াছেন ; একপ্রকার যন্ত্র দ্রারা চক্রের 
কোন ক্ষতি না করিয়া মধু নিক্র্ষণ কাঁরতেছেন। প্রতীচ্য 
পগ্ডিতগণ মধুমক্ষিকা সম্বন্ধে মে সকল তথা লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন, তাহা পাঠ করিলে এই অন্তমান হয় যে, আমাদের 
জন্য মধু সঞ্চয় করা অপেক্ষা ইহার জীবনের উদ্দেস্ট অধিক 
মতত্তর। মন্তষ্যকে উদ্ভমশীলতা, পরিশ্রমসহিষণতা, শ্বজাতি- 
বাৎসল্য, সামাজিক উতৎকর্ষসাধনের জন্য আত্মোৎসর্গ 
প্রক্ততি সদগণনিচয় শিক্ষা দিবার জন্ঃই বিধাতা এ ক্ষত্র 
জীবকে স্জন করিয়াছেন । ছার জীবনের যে সকল 


রা প্রসিদ্ধ ফরাসী প্রাণিতত্ববিদ টি 129 গা: কৃত 
“06 1715 01 ৮0৩ 139০" অধলন্বনে লিখিত । 





মধুঅক্ষিকার জীবন-রহস্য । | 


_ সন্তানগণ পৃথক পৃথক কার্যে দীক্ষিত হয়। 


ঘটনা ডে এরপ স শিক্ষালাভ ব্রত পারে ততসমূদয়ের 
একটা আভাস এ প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল। 

এক একটা মধুচক্রকে এক একটা নগর বা রাজ্য বলিতে 
পারা বায়। এক একটী নগর এক একটা রাণীর অধীন। 
এই রাণাই নগরবা(সিগণের জন্মদাত্রী। এক রাণীর সন্তান 
দ্বারা এক একটা নগর গঠিত হয়। সন্তান প্রসব করা 
ছাড়া রাণার অন্ত কোন কাজই নাই। তাহার প্রজারা 
তাহার জন্য প্রাসাদ নিশ্মীণ কারয়া দেয়, তাহার জন্ত 
আহার সংগ্রহ করে, এবং তাহাকে আদর ত্র করে। রাণীর 
প্রজাদগের অধিকাংশ স্ত্রী, কেবল কয়েক শত মাত্র পুরুষ । 
পুরুষেরা কোন কাজ করে না: ইহারা অধিক দ্রিন ৰবাচেও 
না। যখন নগরটা নৃতন রাণীর অধীনে আসে তখন তিনি 
এই পুরুষদিগের মধ্য হইতে একজনকে পতিপদে বরণ 
করেন; অনশিষ্ট পুরুষগণ রাণীকে লাভ করিবার প্রযত্েই 
প্রাণদান করে। যে সৌভাগ্যবান পুরুষ রাণীকে লাভ 
কারতে সক্ষম হয় মিলনের অব্যবহিত পরেই তাহাঁরও 
গ্রাণবিয়োগ ইয়। জ্ীগণ প্রায় সকলেই বন্ধ! ; তাহারা 
বিবাহ করে না এবং সন্তান প্রসবগ করে না। রাজ্যের 
সকল কাধ্য উভাদের দারাই সম্পাদিত তয়। উহাদের মধ্য 
শমবিভাগ 9 কার্য্যশৃঙ্খলা আছে ; কোন কাধ্যাই বিশৃঙ্খল 
বা যথেচ্ছভাবে নিষ্পন্ন হয় না। কতকগুলি মক্ষিকা রাণীর 
সহচরীর কাধ করবে; কতকগুলি ডিম সকলের তব্বাবধান 
করা; কতকগুলি চক্র নিম্মাণ করে- ইহাদের মধ্যে আবার 
কেহ মোম উৎপাদন করে এবং কেহ স্থপতির কার্ধ্য করে) 
কতকগুলি মধু 9 পুষ্প-পরাগ সংগ্রহ করে; কতকগুলি 
রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখে; কতকগুলি শবাদি স্থানান্তরিত 
করে; কতকগুলি নগর-তোরণাদি রক্ষা করে। এই যে 
কন্মান্ক্রমিক জাতিবিভাগ, ইহা বংশপরম্পরাগত নহে। 
আমাদের সমাজে যেমন ব্রাহ্মণের পৃত্র ব্রাহ্মণ পদবাচা, চাই 
তিনি এ পদের যোগা হউন বা না হউন, মধুমক্ষিকা-সমাজে 
সেরূপ নহে। রাণী ছাড়া ইহাদের সকলেই বন্ধ্যা,__ কাজেই 
বংশপরম্পরাগত জাতিবিভাগের সন্তাবনাই নাই। সকল 
শ্রেণীর মধুমক্ষিকা একই মাতার সন্তান, একই. মাতার 


বৃদ্ধ মক্ষিকাগণ 
শিশু মক্ষিকাদিগকে বিভিন্ন ব্যবসায়ে শিক্ষিত করে। 


২০৬ 


মধ্যে জাত্যভিমান নাই, হিংসা বিদ্বেষ নাই, দলাদলি নাই; 
পরম্পরের সহিত সহানুভূতি আছে; সকলেই এক প্রাণ 
হইয়া সকল কাধ্য করে; কাজেই উহাদের সমাজের 
"অধঃপতন হয় না। রাজনীতিকুশল পগ্ডিতগণের নিকট 
ইহারা সমাজ-শাসন-প্রণালী শিক্ষা করে না। সকল 
জীবের অষ্টা সেই অনাদি অনন্ত পুরুষই ইভাদের একমাত্র 
শিক্ষক। তিনি যে শিক্ষা দেন, তদপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষা 
আর হইতে পারে না। তাহার শিক্ষায় বংশান্তক্রমিক 
উচ্চ নীচ জাতি বিভাগের স্থান নাই । যে সমাজে 'এই 
ধরশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘিত হয়, সে সমাজের অধঃপতন 
অবশ্তম্ভানী | 

রাণীর কর্তব্য সন্তান প্র্গব করা । এক এবটী রাণী 
দশ বার সহজ ডিম প্রসব করে। এই ডিম হইতে রাণী বা 
গ্রজা উভয় জাতীয় মধুমক্ষিকা উৎপন্ন হইতে পারে। যখন 
নৃতন রাণীর প্রয়োজন হয়, তখন যে সকল ডিম তিন দ্বিনের 
কম পুর্বে জন্িয়াছে গ্রজাগণ তাভাদের মধা হইতে তিন 
চারিটা হইতে দশ বারটা পধ্যস্ত ডিম পৃথক করিয়া রাখে 
এবং ভিন্ন প্রকার খাস্যের সাহাযো ইহাদিগকে ক্রমশঃ রাণী- 
জাতীয় মক্ষিকায় পরিণত করে। রাণীজাতীয় মক্ষিকার 
সহিত প্রজাজাতীয় মক্ষিকার আরুতিগত পার্থক্য আছে। 
রাণীর নিয়োদরটা প্রজার নিয়োদর অপেক্ষা দ্বিগুণ বড়, 
রাণীর বর্ণ প্রজার বর্ণ অপেক্ষা অধিক স্বর্ণাভ ও পরিষ্ষার, 
রাণীর হুল বক্র, এবং মস্তিক্ষ ক্ষদ্রতর। রাণীকে কোন 
কাজ করিতে হয় না, কাজেই উহার শরীরে মোম রাখিবার 
বা মধু সঞ্চয় করিবার থলি নাই। নিয়োদরটা বড় কারণ 
উহাতে অসংখ্য ডিমধারণোপযোগী থলি থাকে । 

নূতন রাণীর প্রয়োজন ছুই কারণে হইয়া থাকে। 
প্রথমতঃ খন রাণী বুদ্ধ হওয়ায় সন্তান গ্রাসবে অক্ষম হন, 
তখন সমাজরক্ষার্থ নৃতন রানীর আবির্ভাব প্রার্থনীয় হইয়া 
পড়ে। পুথক রক্ষিত ডিম হইতে যে ক্য়টা রাণীজাতীয় 
মক্ষিকার জন্ম হয়, তাহাদ্দের একটীকে রাণী পদে বরণ করা! 
হয়। নবীনা রাণী অবশিষ্ট পরিতাক্ত রাণীগুলিকে শমন- 
সদনে প্রেরণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত রাণীর জন্ত পৃথক 
বাসগৃহ নির্দিষ্ট হয়; ইহার পর তাহার কি হয় সে সম্বন্ধে 


প্রবাসী । 
মধুষক্ষিকার জাতিবিভাগ বংশান্ক্রমিক নয় বলিয়াই ইহাদের 


| ৬ষঠ্ঠ ভাগ। 


কোন স্পষ্ট তথা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই; তবে কোন 
কোন স্থলে দেখা ঘায় যে, নূতন এবং প্ররাতন রাণীর মধ্যে 
বিবাদের আশঙ্কায় প্রজ্জাগণ এক অপূর্ধ্ব উপায়ে বৃদ্ধা রাঁণীকে 
জগৎ তইতে অপশ্চত করে। যাহাকে তাহারা এতকাল 
আদর যত্র করিয়া আসিয়াছে তাহাকে সামান্য লোকের শ্ঠায় 
বধ করে না। কতকগুলি মক্ষিকা তাহাকে দৃঢ়ভাবে বেষ্টন 
করে; ইহাতে তাহার নড়িবার চড়িবার ক্ষমত! থাকে না; 
এইরূপে আহার "9 বায় 'মভাবে সে গ্রাণত্যাগ করে। 
দিতীয়তঃ যখন রাজাটা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হয়, 
যখন চক্রুটা মধুপূর্ণ হইয়া উঠে, এবং কক্ষগুলি সহজ সহ 
ডিমে ভরিয়া যায়, তখন ভবিষ্যবংশীয়গণের ভিভার্ধে 
পুরাতন রাণী অধিকাংশ 'গ্রজাগণকে সঙ্গে লইয়া নৃতন 
রাজান্তাপনের উদ্দেশে বহির্গত হন এবং অবশিষ্ট মক্ষিকাগণ 
নতন রাণী নিযুক্ত করে। যে চক্রে ৮০ বা ৯০ সহজ 
মক্ষিকা আছে তাহার ৬০ বা ৭০ সহজ এইনূপে চালয়া 
যায়। কোন দৈব হূর্ঘটনায় হঠাৎ প্রস্তত মানসিক উত্তেজনা, 
অবশ্থস্তাবী বিধিনির্বন্ধ, বা নির্বদ্ধিতা এই নগরত্যাগের 
কারণ নহে । উহ্থার জন্য উহ্ভারা যে পূর্ব হইতে প্রস্তত 
থাকে তাতা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যে সময় ইহারা 
নগরত্যাগের জন্ঠ প্রস্তত হয় সেই সময় যদি বাণীজাতীয় 
মক্ষিকার ডিমগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে 
তৎক্ষণাৎ ইহাদের যাওয়া বন্ধ হয়; ইহারা তগন পৃর্ববৎ 
স্বস্ব কার্ষে মনোনিবেশ করে, এবং আপাততঃ কিছু 
দিনের জন্ত নগরত্যাগের সংকল্প পরিহার করে। ইহা 
হইতে স্পঈই বঝা যায় যে একমাত্র ভবিষ্যবংশধরগণের 
মঙ্গলের জন্যই ইহারা" নিজের সুখসচ্ছন্দে জলাঞ্জলি দিতে 
সর্বদা প্রস্তত। ইহারা জানে যে জাতীয় উন্নতির জন্ত 
নূতন বংশের উদ্ভব অতীব বাঞ্চনীয় ; নৃতন বংশের উপর 
ইহাদের জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে । অতএব 
ডিমগুলি হইতে নৃতন মক্ষিকার জন্ম হওয়া আবশ্তক। 
কিন্ত যখন এই অসংখ্য ডিম হইতে মক্ষিকা1 বাহির হইবে 
তখন চক্রে পুরাতন ও নৃতন উভয় বংশের স্থান হওয়া দুষ্চর 
ভইবে এবং যে আহাধ্য সংগৃহীত হইয়াছে তদ্দারা উভয় 
ংশের জীবন ধারণ সম্ভব নহে। সুতরাং সমাজের উন্নতির 
জন্ত কতকগুলিকে আত্মোসর্গ করিতে হইবে। এই 


৪র্থ সংখ্যা । ] 


হাম দীক্ষিত বলিয়া ইহারা বিষ বিপত্তিকে গ্রা্থকরে 


না। নগরত্যাগ করিয়া বাহির হইলে কত বিশ্ব বিপত্তির 
মুথে পড়িতে হইবে তাহার উয়ন্তা নাই; ঝড়, বুষ্টি, শীত, 
রৌদ্রে, কাট-পতঙ্গের আক্রমণে, কত অক্ষিকার যে প্রাণ 
যাইবে তাভার স্থিরতা নাই, তথাপি ইভারা বিচলিত নয়। 
এরূপ উচ্চদরের আত্মোৎসর্গ, এরূপ একমত, এক প্রাণ 
হইয়া সমাজের কল্যাণের জন্ত স্বাথত্যাগ মনুষ্যসমাজে ও 
বিরল। স্বজাতির হিতকামনায় একপ্রাণ স্বার্থত্যাগ এক 
জাপান ছড়া প্রাচ্য জগতের অন্থত্র অধুনা দষ্টিগোচর হয় 
না। জাপান আজ স্বার্থত্যাগের যে জলস্ত দষ্টাস্ত লোক- 
সমক্ষে স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে শুধু প্রাচ্য কেন 
প্রতাচ্য জগতণ্ড স্তম্ভিত ভইয়াছেন। যে দেশের জননী 
স্বদেশের মঙ্গলের জগ সঙাস্ত মখে পুত্রকে রণে প্রেরণ 
করিতেছেন, মে দেশের বালক বা1লকা পধান্ত দেশভিত- 
মন্ত্রে অন্ত প্রাণিত, সে দেশ যে আদর্শদেশ তাভাতে সন্দেহ 
নাই । মধুমক্ষিকার জীবনে স্থার্থত্যাগের যে মূলমহ্ধ দেখিতে 
পাণয়। যায় জাপান তাহা আয়ত্ত করিয়াভে। তা আজ 
জাপানী বার বিপদ কাগাকে বলে জানে না; এমন কোন 
বিপদ নাই স্বদেশের হিতের জন্য যাভার সম্মুখীন হইতে 
জাপানী মূবক হয় পায়। এই জন্তই আজ জাপান এত 
আর "য দেশে “আপনি বীচলে বাপের নাম” 
প্রবচন মধ্যে গণা, যে দেশে চাণক্ের সায় কূটনীতিজ্ঞ 
সম।জ-শিক্ষকের আঁবিভাব হইয়াছিল, সে দেশের অবস্থ। যে 
শোচনীয় হইবে তাহাতে আশ্চষ্য কি? যে দেশের পোক 
আপনার পুত্র কণ্ঠ। স্তখে থাকিলেই সকল কত্তব্যের অবসান 
হঈল মনে করে, যে দেশের লোক মনে করে “ভবিষ্যতের 
ভাবন] ভাবিয়া কি হইবে, যে কয়টা দন আছ এক রকম 
কাটাইয়! দিই, তাহার পর কে দেখিতে আসিতেছে দেশের 
কি হইল না হইল.” সে দেশ কেন না অধোগতির চরম 
সীমার উপনীত হইবে? মধুচক্রের কথা বলিতে বলিতে 
একটা মধুভীন কথার অবতারণা করিয়া ফেলিয়াছি, সদয় 
পাঠক ক্ষমা করিবেন । এক্ষণে চলুন আবার মধুচক্রের নিকট 
ফিরিয়া যাই । 

যে বিশ বা ত্রিশ সহস্র মক্ষিকা চক্রে থাকিয়া গে 
তাহারা যে স্বার্থপরবশ হইয়া এরূপ করিল তাহা নহে। 


উন্নত । 


২০৭ 


রা 


তাহারাও ভবিষ্যবংশীয়গণের হিতাকাজঙ্জা প্রণোদিত হইয়া 


নগরে অবস্থান করিতে বাধ্য হইল। তাহাদিগকে ডিম- 
গুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে এবং যখন নৃতন মক্ষিকা- 
গণের জন্ম হইবে তখন তাহাদগকে পৃথক পৃথক কাষ্যে 
দীক্ষিত করিতে হইবে। ক্ষুদ্র প্রাণী মধুমক্ষিকাগণের এইরূপ 
কর্তৃব্যবুদ্ধি এবং দুরদাষ্টি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। ইহা- 
দের সকল কায্যেই শুঙ্খলা বিগ্ঠমান--ইহারা যাহা 1কছু 
করে সকলই সমাজের মঙ্গলের জন্ত। ইহাদের কাধ্যে 
ব্যক্তিগত স্বাথ বা প্রাধাগ্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। 

কর্তবাজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন কর্তব্য সাধন করিয়া 
তৃপ্তিপাভ করে, কোন মহৎ উদ্দেশ্য [সদ্ধ করিয়া আনন্দে 
অপীর হয়, সেইরূপ ৬* বা ৭০ সহশ্র মক্ষিকা মহোল্লাসে 
আনন্দকোলাহল করিতে করিতে নগরত্যাগ করিল। 
তাহাদের জীবনের এই দিনটা যেন অতি পাঁবত্র, অতি 
মহান। তাহারা এতই আনন্দে অধীর যে আজ তাহাদের 
শক্র মিত্র জ্ঞান নাই, কেহ তাহার্দের অপকার করিলে সে 
অপকারের এগতিদান মানমে অপকারকারীকে দংশন করে 
না। যাভারা মধুমক্ষিকাকে পালন করিয়া মধু সঞ্চয় করে, 
এই সময় তাহাদের মাহেন্দ্র যোগ । পল্লীগ্ামে কথন কখন 
এইরূপ মধুমক্ষিকাপালকে উড়িয়া যাইতে দেখা মায়। এই 
সময় যখন তাহারা বুক্ষশাখা প্রভৃতিতে আশ্রয় গ্রহণ করে 
তখন যদি কোন আধারে তাহাদিগকে ধর! যায় ত তাহার! 
অনায়াসে ধরা দেয় এবং সেই আধার মধ্যে আপনাদের 
বাসগু্গ নিন্মাণ করিয়া লয় । যাঁদ এরূপ না৷ ধরা যায়-_ তাহ! 
হইলে ইনারা কোন উপযুক্ত স্থানে আপনাদের বাসস্থান 
নিন্মাণ করে; কখন বুক্ষের শাখায়া বা কোটরে, কখন 
গৃহপ্রাচারের গার বা ছিদ্রমধ্যে চক্ত নিশ্মাণ করে। বস্তুতঃ 
ইহারা এমন স্থানে বাসা নিম্মাণ করে_-যে স্বান হইতে 
পুষ্প মধু আহরণের স্লবিধা হঈতে পারে। 

আপদারের মধ্যে প্রবেশ কারয়! কি প্রণালীতে ইহারা চক্র 
নিম্মাণ করে এখানে তাহার আভাস দিতে চেষ্টা কারব। 
অধিকাংশ মক্ষিকা শ্রেণীবদ্ধ হষ্টয়া আধারের গাত্র বহিয়! 
উপরে উঠিতে আবস্ত করে। যখন সর্কোচ্চস্থানে উপনীত 
হয় তখন অগ্রবর্তি। মক্ষিকাটা স্বীয় সন্মুখস্ত পদের নখ দ্বার! 
তথায় আপনাকে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত কর, এবং যে সকল 


৯৬৮ 


৮০ 


প্রবাসী ] 


[৬ষ্ঠ তাগ। 


সাক্ষিক? ই পশ্গাজাগে অবস্থিতি করে তাহারা ইহাকে উঠিয়া দিতীন আবরণের উপর কক্ষ ক উঠাইরা দেয় এইরগে 


 ঈপন্ষন করিরা ঝুলিয়া থাকে; এইরূপ অনেকগুলি শ্রেণী 
ই এবং শ্রেণীনিচয় পরস্পর মিলিত হইয়া দরচভাবে 
অবস্থান করে। অবশিষ্ট মক্ষিকাগুলি-__যাহারা নিয়ে অবস্থান 
করে__তৃণ লতাদি সরাইয়! বাঁসস্তানটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
করিতে থাকে; ইহাদের কতকগুলি আবার পুষ্প পরাগ 
আহরণের জন্য বাহিরে বহির্গিত হয়, এবং কতকগুলি রাস্তা- 
ঘাট বক্ষ করতে থাকে ।--আধারগান্সরে নিশ্েষ্টভাবে 
বর্তমান শ্রেণীবদ্ধ মাঁক্ষকাগুলি ১৮ হতে ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত 
এইরূপ ভাবে অবস্থান করে, এই সময়ের মপো ইহাদের 
নিয়োদর প্রান্তে যে ছোট ছোট চারিটা থপি আছে তাহাদের 
মুখ হইতে স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ ঘ্মবিন্দুর ন্যাষ এক্রাকীর পদাথ 
বহির্গঠত হয়। ইভাই পরে মোগরূপে পরিণত হয়। গ্রষ্পরে 
সংবন্ধভাবে অবস্থানহেতু উষ্ণতার পৃদ্ধি হয় এবং উষ্ণতার 
বুদ্ধি প্রযুক্ত থলিমধ্যপ্তিত মধু মোমের উপাদানে পরিণত 
হয়। যখন প্রায় সকল মক্ষিকার গানে এই পদাগের উদ্ভব 
হয় তখন হঠাৎ একটা মক্ষিকা আপনাকে শ্রেণীবদ্ধন হইতে 
বিচ্যুত করিয়া সব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়া পড়ে এবং স্বীয় 
গাত্রোভ্ূত মোমকে কখনও বিশ্কৃত, কথন কর্তন, কথন'? 
সমতল করে; এইরূপে নিপুণ শ্রধারের ন্যায় মোমটুকুকে 
প্রয়োজনান্তরূপ আকার প্রদান করিয়া আধারগান্রে সংলগ্ন 
করিয়া দেয়, ও তাহার পর নাঁময়া মসে। তৎক্ষণাৎ 
আর একটী মক্ষিকা উপরে উঠে। এবং স্বীয় গাত্রের 
মোমটুকুকে পুর্বোক্তরূপে প্রথম মার্ষিকা স্থাপিত মোমের 
সহিত সংবদ্ধ করিয়া দেয়। এক এক করিয়া ক্রমশঃ সকল 
মক্ষিকাই এইরূপ করিতে থাকে । কিয়ৎকাপের মণলো 
আধারাভ্যন্তরের উপরিহাগে মোমের একটী আবরণ নির্মিত 
হইয়া যায়। ইভার পর কক্ষনিশ্ীণকাধা আরম্ত তয়। 
যাহারা মোম উৎপাদন করে ঠাহারা একাজ করে না। 
স্থপতিবিগ্যা'নপুণ মক্ষিকাগণ এক এক করিয়া-উপরে উঠিতে 
থাকে এক মোমের আবরণটা হইতে কক্ষ শির্খাণআরম্ত 
করিয়! দেয়। সকল কক্ষগুলি বেশ সামগ্সশ্তের সহিত নির্মিত 
হয়। স্থপতিগণ এক্ষণে নামিয়া আমে এবং মোম উৎপাদনকারী 
মক্ষিকাগণ পুনরায় উপরে উঠিয়া পূর্রবআবরণের পাখে আর 
একটা মোমের আবরণ গঠিত করে; আবার স্থপতিগণ 


তিন চারিটী আবরণের উপর কক্ষ গঠিত হয়। এই সকল 
কক্ষশ্রেণীর মধ্যে যাতায়াতের পথ থাকে। কক্ষগুলি 
এমন ভাবে দক্ষতার সহিত নিন্মিত হয় যে এক একটা 
দেখিতে ষড়ভুজবিশিষ্ট নলের ন্তায় হয়। গণিতজ্ঞগণ 
জানেন যে একটী সমতল ক্ষেএকে কাটিয়া কক্ষশ্রেণাতে 
পরিণত করিতে হইলে তিনটা উপায়ে ইহা সিদ্ধ হইতে 
পারে। হয় কক্ষগুলিকে তিভজ, না হয় চতুভূজ, ন! হয় 
ষড়39 করা। এরূপ করিলে কক্ষগুলির অন্তরালে 
অনাবশ্তক বাবধান থাকিয়া যায় না। এই তিন প্রকার 
কক্ষের মধ্যে বড়ভুজ কক্ষ সব্বাপেক্ষা স্বিধাজনক ও দীরঘ- 
কাণস্থায়া। আশ্চযোর ব্যয় শ্ষ্রপ্রাণী মধুমাক্ষকা এবূপ 
দক্ষতার সহিত নিজ কক্ষগুলিকে যড় ভূজাবশিষ্ট করে যেন 
উহা গভীর গণতশান্ত্ের মন্ধম অবগত আছে। 

মে সকণ কক্ষ নিশ্মিত হইল তাহাদের কয়েকটা অন্য 
গুলি হইতে [ভগ্ন প্রকারের; এগুলি রানার বাসগুহ | 
কতক গণ বড় পক্মের; এগু।লতে পুফ্ষজাতীয় মাক্ষকার! 
থাকিবে । অবশ কক্ষ গগতে অগ্ঠান্ত মক্ষিকাগণ থাকবে 
এবং আহাধ্য ব্যাদও রাখা হইবে। চক্্রনিন্মণকাধ্য 
সমাপা হইলে রাণা ডিম পাড়িতে আরম্ত করেন। [তানি 
ক্ষ হতে কক্ষান্তরে বাইতে থাকেন, আর এক একটা কক্ষে 
একএকটা ডিম পা1ডতে থাকেন। কক্ষে ডিম রাখিবার 
পুব্বে তাঙার মূধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইয়া দেখিয়া লন 
তাহাতে অন্ত ডিম নাই; এরূপ করিবার উদ্দেশ্ত এই যে 
এক কক্ষে একাধিক |ডম থাকিয়া না যায়। এইরূপে তিনি 
আশ্চধ্যের বিষয় 'য রাণী 
জানেন কোন [ডিম হঈতে পুরুষ এবং কোনটা হইতে স্ত্রী 
জান্মবে। এই ক্ষমতা থাকায় নে ডিমটার যে স্থান সেই 
স্থানেই তিনি তাহাকে রাখিয়া দেন। বস্ততঃ রাণী ইচ্ছামত 
পুরুষ বা স্ত্রী গাতীয় ডিম পাড়েন। কিন্তু পরিণীতা হইবার 
পৃবের অনুঢ়া রাণী কেবল পুপব ডিমই 'গ্রব করে। বিবাহের 
পরে যে সকল ডম প্রসব করে তাহাথের অধিকাংশ স্ত্রী 
জাতীয়। 

এইরূপে নবচক্রটা ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
থাকে। প্রজাগণের অবরাম পরিশমে, অত্যাশ্চর্যা স্ধ্যবসায় 


প্রতাহই ডিম পাড়িতে থাকেন। 


৪র্ঘ সংখ্যা |] 
বলে, মধুর ভাগার ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে ; রাণীর 
প্রাতাহিক ডিম প্রসব হেতু সহজ সহজ ডিম জদ্মিতে থাকে, 
এবং ডিম হইতে ক্রমশঃ নৃতন মক্ষিকা উদ্ভূত হইতে থাকে । 
কিছু দিন পরে যখন নগরটা সমৃদ্ধিশালী ইয়া উঠে ভখন 
আবার সমাজহিতের জন) অপ্বিকাঁশ মঙ্গিকা 'মবশিট মক্ষিকার 
উপর ভবিষ্যতের আশাস্থল শ্ডিমগুলির রক্ষাভার অর্পণ 
করিয়া স্বার্থত্যাগের অপুর্ব দটাজ্ঞ গামাদের সন্থুখে রাণিয়া 
অহ্টৰ বাসস্তান নিশ্ু(ণেন জঙ্। অভাৎসাহের সাভত বিপদ 
সমুদে ঝ!প দেয়। 

জাতীয় উন্নতিকল্পে স্বদেশত্যাগ কারিদা বিদেনে যাইয়া 
উপনিবেশ স্কাপন করিবার প্রথা সবল শগরে এক নভে । 
কোন কোন নগর হইতে মঙ্সিকাগণ একবারের অক 
লয় মায় নাং কোথা€ আবার খাদ্ধ খান পথায়ঞ্মে 


চট ছিন পা চাবি দণ বাত হইয়া মার। প্রথম দল 


চলিয়া যাইথার পর নগরে পাণীর ভাব হয়, কারণ লাণা 
উপনিবেশ শ্তাপনে।দেশে বতিগভ মক্ষিকাগণের সহিত 
রণাজাতীয় মাঁক্ষকার দেসকল ডিম গ।কে 
তাহা হতে কখন কথন চারি পাচ ব| ততোধিক রাণার 


গন ভয়। 


ঢালয়া যান। 


কোন কোন নগরে প্রথম মেটার ছান্না হয় 
সেইটাই রাণাপদে বরিতা। হয় এব” এই 
বদ করেন। 


রণী অন্য গুলিকে 
এপ স্লে আর শাদ প্পনিবেশিকের দল 
গঠিত য় না। কেন কোন নগবে আবার এক একটা 
নতন রাণীর সভিন্ত এক এক দণ মঙ্সিকা বাতির হইয়া 
বা এবং কোন টধব্াকপাক শা ঘটলে আন মাইয়া 
উপনিবেশ স্তাপন করে। 

স্বীজাতীগ বন্ধ মঙ্গিকাগণই নগরের সকল কাধ্য সম্পন্ন 
করে। ইহারা সন্ধদাই কাষ্যে ব্যাপুভ। 
নয় বলিয়! হারা আল সহা করিতে পারে না। 


নিজে অপস 
পুরুষ 
জাতীয় মক্ষিকাগণ বড়ই অলস; ত্তাভারা কোন কাগষ্ট 
করে না; কেবল খায় ভার গুমায় | এইচচ্ দ্বীগণ ইভা- 
পিগকে অতান্ত পণ করে) ইভাদের একটার সঠিত পাথর 
মিলন হবে এবং সেই মিলনের উপর ভবিখৎ জাতীয় 
উন্নতি নির্ভর করিতেছে, এ দন্টই পূর্ষধিগবে একবারে 
জন্মমাত্রই জীবনচ্যুত করে না। 'এই মিলনেধ সময পুরুষগণ 
আপনা আপনিই কালকবলে পতিত হয়। মিলন নগরের 


খেওড়ার লবণের খনি ৷ 
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বাহিরে সমাধা হয়। উহার সময় উপস্থিত হইলে রাণী 


নগর হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ উদ্ধাকাশে প্রবলবেগে 
উঠিতে আরম্ত করেন এবং পুরুষগণ তাহার অনুসরণ করে। 
উদ্ধে উঠিতে উঠিতে বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত অলস- 
স্বভাব পুরুষগণ অত্যধিক পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া পঞ্চত 
প্রাপু ভইতে আরম কবে। যতক্ষণ পধ্যন্ত দুইটী পুরুষও 
লীবিত থাকে ততক্ষণ রাগা উঠিতে থাকেন। ইহাদের 


একটা বন মৃত্ঠুয়ণে পতিত হয় তখন অন্তটার সহিত 
হাহার মিলন ৬য়। এততারা সব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ পুরুষের 
মঠিত এ গিলন সমাধা হয়। আবার ঈশ্বরের এমনই 


অদ্ভৃত নিয়ম যে মিলনের অনতিবিলম্বেই পুরুষটী প্রাণ 
হারান । অতঃপর বাণী নগরে পত্যাবর্তন করেন। গ্রজা- 
গণ মহোল্লাসে টাহার অভার্থনা কৰে । 

মধুমক্ষিকা বিষয়ে জ্ঞাতবা আরও অনেক তব আছে। 
সে সকলের উদ্নেগ ছারা প্রবদ্ধে কলেবর বৃদ্ধি করিয়া 
পাঠকের বৈশাঠ্যুতি সম্পাদন করিতে চাহি না। যেছু, 
একটা বিষয় এ প্রবন্ধে আলোচিত হইল, তাহা হইতে 
[মরা মধুমক্ষিকা জীবনের মূলতন্বের একটা স্থুল ধারণা 
করিতে পার । আমরা দেখিতে পাই মধুমক্ষিকার জীবন 
কলাম, আলশ্ট কাঠাকে বলে ইভারা জানে না; পুরুষ 
মঙ্গিকাগণ অলস বিয়া তাহাদের জীবনের পরিণাম অতি 
মধুমক্ষিকার মধো কেমন জন্দর কর্ধাবিভাগ- 
প্রাণলী বন্ডম/ন : সর্বোপরি ইহাদের ক মহাঁন্‌ আত্মত্যাগ 
সগাজের মঙ্গলের জন্য বান্কিগ্ স্বার্থের বিসঞ্জজন। আর 
কির সন্মুণে না হউক ইহাদের এক প্রাণ আত্মোৎসর্গের 


ভয়াবহ ; 


' সম্থগে মন্তযাকেণ শনুশির তইে হয়। 


ভ্রীঅধরচন্দ মিত্র। 


খেওড়ার লবণের খনি । 


দুর পঞ্গাবের পশ্চিম গান্তে খেদড়ার লবণের খনি প্রসিদ্ধ । 
অন্বালা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত যে রেলপথ গিয়াছে, 
এই পথে লালামসা জংশন নামে একটি ষ্টেশন আছে ; 
উল্ত ছ্লেশন লাভোর হইতে ৬৯ মাইল উত্তরে। তথা 
হতে ৬০ মাষঈল পশ্চিমে গেড়া ষ্রেশন । পৃথিবীর মধ্যে 
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অন্ত কোনও স্থানে এরূপ নুহৎ লবণের খনি না; 
ভারতবর্ষেই সমুদ ব্যতীত রাজপূতানার ঘন্তত সম্বর নামক 
হুদ এবং খেওড়ার খনি লধণের প্রধান উত্পন্ডিষ্থল। 
তন্মধ্যে শেষোস্তটিকেই প্রধানতম বলিতে হইবে । লবণ 
বাবসা: মন্ধোন এপ শিনা- 
ব্যবভাম্য 'এবং পধান দ্রব্য একচেটয। করা 'এবং উঠার 
কর অসন্ভবন্ূপ স্পিক রাখা গবণমেন্টের কখনই গ্রাদার 
বিষয় নভে । 
প্রকূৃতিদেবীর ভার লুণ্ঠন করিতে মণ প্রতি ৫ এক 
পয়সা গরচ 


গবর্ণমেন্টের একচেটিয়া 


বাস্তবিক আমরা বাভ। দেখিলাম, তাহাতে 


ভয় কি না সন্দেহ: কিন্ধ গবণমেন্ট এ 
খনিতেই উহা ৯২ মণ হিসাবে বিক্রয় করিতেছেন ।  পুন্দে 
উহা ১॥০৭ টাকা মণ ভিসার বির 5৯5, এসে লড 
কঞ্জন ॥০ আনা কমাউয়া আশেষ পদালার পরিচয় দিতে 
কুন্ঠিত হন নাই। উন্দ গনির গাম পগেয়ো সল্ট মাইনল ২ 
লর্ড মেয়োর সময় »ইতেই ইভা গবর্ণমেন্ট কুক পরিচালিত 
হইতেছে । 

সম্প্রতি 'মাঁমরা গেগড়ার খনি দেখিতে গিয়াছিলাম। 
দুই তিন স্থানে গাড়ী বদল করিয়! রাত্রি দইটার সময়ে গে গডা 
সেশনে পৌছিলাম। থে ৭ডা স্থানটি তিন দিকে পাহাড় (ব্টিত 
কস্করময় অসমতল কমি । এবং একদিকে পঙ্দূর দ্জিগোচর 
হয় “সজল শ্ফলা শশ্ত্ামল!” সমতল কমিব 
দিয়া প্রবলবাহিনী ্ঝিলম” নদী রঙ্গহখণ্ডের সায় তরন্র 
করিয়া চলিয়াছে। এ গানের গ্রাৃতিক দশা অতি 
মনোহর । ট্রেশনে গাড়ী পৌছিলে দেখিলাম গ্রধল বাতাসের 


মপা 


সহিত প্রচুর পরিমাণে কম্কর-কণ| উড়িতেছে। মনা মনে 


করিলাম বুনি আছি ঝড় হষ্টতেছে কিচ্ছু ভাঙা নহে) এখানে 


প্রতাহই এই প্রকার ঝড় বহিতে থাকে ॥ ষ্টশনের নিক€টই 
একটি ডাক-বাংলায় আমরা আশয় লঈলাম। 
যাহা দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল বান আমরা আরব 
দেশে আসলাম; বাস্তবিক সথায় আসৎখা উদ, যে দিকে 
দৃষ্টি যায়, সেই দিকেই উদ । কেহ বা উদ্দের পৃষ্টে চড়িয়াঙে, 
কেহ বা মাল বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছে । 


পাতে উঠিয়া 


লণন- 
ব্যবসায়িগণ দলে দলে উষ্ বোঝাই করিয়। বএ লইয়া 
যাইতেছে। উদ্ী এব” অশ্বতরী ব্যতীত সে পদেশে অন্ত কোন 
প্রকার যান নাউ । চারিদিক পূ সপ করিতেছে । মধ্যে মধ্যে 


প্রবাসী । 


[ ৬ঠ ভাগ। 


বাবলা গাছ আছে; তদ্যতীত অন্ত কোনও প্রকার গাছ 
নাই । শান্ত ভইলে পথিকগণ ইহার তলে আশ্রয়লাভ 
বরে এবং ইহার পাতা উদ্নের প্রধান আহার। উষ্টের 
ছ এখানকার লোকে পান কনে, এবং উহার দধি 
পন্থত কাঁণয়! বাজারে বিক্রয় হয়। উষ্টের বিষ্ঠা তথায় 
ক্দালানী কাঠের পরিবন্ডে বাবগ্জহ য় দেখিলাম । বস্থতঃ 
উদ ভথাকার লোকেদের জী'বকানির্বাতের প্রধান উপায়। 
তিন চারি জন বাঙ্গালী সেখানে 
গদেশে9 
স্বদেশ 


লোকসংখ্যা নিতান্ত আল্প। 
লবণ-বি5।খে কাথা করেশ।  বস্ক5ঃ এমন দূর 
বঙগলী আছেন দোগয়া বড পিনাভ করিলাম । 
আন্দেপনের কগ্বাণে এ দণ্তা বোধ হয় আর বেশা দিন 
তোখতে পাপ শা। 

পাশ বাতীত 


ছেশন হনে গনি পায় হই মাইল পথ । তীণ 
পাশ সংগত ইউলে 


শন্মধো প্রবেশ করিবার নিযম নাই! 
বেলা তিনটার সময় আমরা গনির মথে উপস্থিত হইলাম। 
ভিন্তবে নুয়াক অন্ধকার বলিয়া দর্কগণকে 'এইথান 
হইতে ইচ্ছামত আলোক ও বাতী ইত্তাপি লষ্টয়া যাইতে 
হয়। একগন পথপ্রদশক, এব কয়েকটা আলোক ও বাজী- 
সখালধারী লোকেব সহিত, আমরা তন্মাধো প্রবেশ করিলাম । 
ভিনারের বায়ু পদ থাকা এক বারুদ লি গন্ধকের গন্দে 
আমাদের শ্বাস বন্ধ ভইবাঁর উপক্রম হইল । যাহা ভউক, 
আলোকের সাহাযো লবণনিশ্শিত ড় দয়া চলিতে আর্ত 
করিলাম । খানিক দূর |গুয়া দে!খলাম, পথ অত্যগ্ত তর্গম ; 
কোনছ স্কানে বাদই অলা সমান নামিচ্ছে ভয়, কোথা 5 
ব গর উদ উদিত হর। কোন কোন গানে এদিক 
হইতে দিকে খাইবার জন লবণনিশ্মিত বড বড সে 
হাছে। নখণনান্মত আড় দিঘা আমলা বরাবর চলিতে 
পশাগিলাম ; লবণের শখ, ভাশার উপ্র দিয়া লবণ বোঝাই 
টাল আবিবত থাতায়।ত করিতেছে ; লবণের দেণ্য়াণ 
ভাালোকের সাহাষো ঝকৃম* করিয়া লিতেছে ; যেন মনে 
বটের ঝণির শ্ায় লা 
লা শুপবর্ণ আসৎগ লবণের ঝুরি ঝুলিতেছে, সে এক অপুবৰ 
দ্টী। আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পরড়িলাম। মনে 
শইল জগদীশ্বর প্ররুতিরাজ্যে কত স্থানে কত প্রকার 
আশ্চগ্য দণ্য পুঞ্জীরুত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা আমর! 


ভইল সংগা হীরক আলিতেছে | 


রব সংখ্যা | ] 


করনা আনিতে পারি না; বাস্তবিক ক্ষু্র জীবের জন্য 
দয়াময় নিজের দয়ার উৎস উদ্মুন্ত করিয়া আমাদের যে 
কত প্রকার কল্যাণ সাপন করিতেছেন, অক্রুতজ্ঞ মানব 
আমরা সে বিষয়ে একবার চিন্তা ৭ করি না। 

কিয়ৎদুর অগসর হইলে আমরা এক গানে উপস্থিত 
হইলাম ; তগায় পথ প্রদর্শ+ বলিল, ইহা লবণের বাগান ; 
দেখলাম তথায় লবণনিশ্মিত দণ ৭ ফলের গায় অনেক 
গুলি তষ্টয়া আছে। তথা ভহতে আাঁর9 গানিক দুর গয়। 
প্রা 'একতলা সমান নাটে শাময়। 
অন্ধকারের মপ্যে ডপাস্কত 
পথটি অতান্ত অপ্রণস্ত, এবং অসমতপ | খাভা 
তথায় খুব সাবপানে 
স্থানে এরূপ 


শীঘণ 
ঘাহবার 


হউক, তথায় 


আমরা এল 


লাম: 'এত স্থানে 


উপস্থিত হইলে পথদশক আমাদের 
স্তর হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিল। সে 
ভয়ানক আন্ধকাণ যে দশ বারোট! আলোকের সাহাষো ? 
আমরা অতি নিকটেপ বন্ত প্যতাত আগ |কছুই দেখিতে 
পাহলাম না। রদমশাপি এখং অন্য 
কয়েকটা আলোকের সাাযো মাহা 
আশ্চম্য হয়! গেলাম ; দেখিপাঁম আমরা 
হদের তাপে দীড়াভয়া আচ; সন্ুখে প্রায় এক হাত প্রণ্ত 
একখানি কাষ্ঠের তন্ডা দেওয়া আছে, তাভার পরই অগাধ 


সেখানে কয়েকটা 
দেখিলাম, তাহাতে 
€কঢি প্রকাণ্ড 


হদের মপো একখান নৌকা বাপা পাতয়াছে : দশক- 


ভাগ | 
গণ হচ্ছ করিলে ভাহাতে চড়িয। লগন করিতে পারেন । 
কিন উহা অতাব ৪ঃসাঠাঁসক বাপার। 


ওলার বস্তার 2ায় গ্াশি বাশি 


ছল আতি প্রচ্ছ, 
জালের নীচে স্কানে স্থানে 
ছে; শিষ্ষল লে তাহা সমস্ত 
হদটি কত গভীর জানিতে ই 

গভীর তাহা 'এ পঙান্ত 
দু চারি জন দশক 


লবণ জমাট বাধিয়া 
যাইতেছে । 

হইলে পথপ্রদশক বলিল, ইহা কত 
স্থির করিতে পারা যায় নাই । 

কৌ$হলাক্রান্ত হইয়া ইভার গভাগত] নির্ণন্ধ কর্দিতে (গিমা 
ইহার মধ্যে পঞ্চত প্রাপু হইয়াছেন । হার নিম্মল নীল 
লবণান্ত জল, দেথয়া মনে হল ঠভ। সমুদ্রের এক আশ 
বাস্তবিক আমাদের এ ধারণ! নিতান্ত অমুলক হয় শাঠ। 
কারণ এক স্থানের লবণের প্রাচীরের মপো দেখিলাম, 
একটি. অতি পুরাতন গাছের গুড়ি কিয়দংশ লবণের 
সহিত জমাট বাঁধিয়া আছে। এর বুক্ষটি যে কত দিনের 


দেখা 


খেওড়ার লবণের খনি । 


পুরাতন তাহা জি ভিরীকূত হয় নাই। রে সি 
প্রদ্ুতত্ববিৎ এ কাষ্ঠের কিয়দংশ কর্তন করিয়া পরীক্ষার 
92) বিলাতে লইয়া গিয়াছেন ; এবং উহা! এক্ষণে বিলাতের 


ব্রিটিস মিউাজয়মে রঙ্গিত আছে। উহা কি বৃক্ষ এবং 


কত দিনের পুরাতন তাহা স্থির ভইলে খনিটি মে কত 
দিনের পুরাতন আঠা স্থির হহতে পারে। সম্ভবতঃ বহু 
পুবের এই স্থানে সমু ছিল, কালক্রমে সমুদ্র সরিয় যাওয়ায় 
উতর লবণবাশি একটিত হইয়। এক্ষণে খুনর আকার 
'আমার এ অনুমান সত্য কি না প্রত্ব- 
ওষুধের স্তর করিবেন। আমরা শুধু দর্শকরপে 
গয়াছণাম, হতগাং যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। 
তথা ভইতে কচু দূর |গয়া আমরা আর এক স্কানে উপস্থিত 
হইলাম ; পথদশক আমাদের উপরিভাগে দৃষ্টিপাত করিতে 
বলাতে, দেখিলাম উপরিভাগে অতি উচ্চে একটি ক্ষুদ্র পথে 
তরকার শ্তায় একটি আলোক দেখা যাইতেছে । ভিতরের 
পদ্* বায়ুনিগগমের 9 খনির উপরিভাগে ধ্ীপ একটি 
[দ্র রাখা শইক্াছে । তথায় একটা ফানস ছাড়া হইল। 
মুঃগ্ের মণ্যে ফানসটি ছিপ্রের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। 
তথা হইতে তাহা একা তারকার গায় দেখা যাইতে 
শাগণ। 
তথা হইতে কিছু দুর গিয়া প্রাম্ম তিন চারি তলা সমান 
স নীচে নাঁময়া থে স্থানে লবণ কাট! 


পারণ কাপিয়াছে । 


তাত 


লবণের সিড়ি দয়া * 
আমরা সে স্থানে 
বালক বা।লকা স্দীপোক এব পুরুষ সব্দসমেত প্রায় পাচ 
শত লেক কা করিতেছে । এরূপ কাজ এই থনির 
শুনিলাম প্রায় ৪১০ লোক এই 

প্রত্যেকের হাতে এক একটি 
খনির উপযোগী লৌঠনিম্মত প্রদীপ, প্রত্যেক প্রদীপে একটি 
খনকগণ আবন্তক মত তাহ! 


হহাতিছে সথায় উপগ্চিত হইলাম । 


মপো বভ গানে ৬হতেছে, 
খানর মধো কাজ করিতেছে । 


কারিয়। (কলি সংযুক্ত মাছে; 
শবণের দেওয়ালে বা অন্ত কোন গানে সংযুক্ত করিয়া কাজ 
করে। শুনিলাম গবর্ণমেন্টের সহিত হহাপের চুন্তি হিসাবে 
কাষ্য হয়, তাহাতে ইহাদের লাশ অতি অন্ন থাকে; 
গ্রাসাচ্ছাদন ৪ স্বচ্ছন্দরূপে হয় কি না সন্দেহ। বালকবালিকা- 
গণের বিষ মুখ এবং কঙ্কাণসার আকা দেখিলে পাবগ্ডেরও 
স্বর বিদীর্ণ হয়। আনবরত রুদ্ধ বামুতে থাকায় ইহাদের 


২১২ 


শরীরের অবস্থা এইরূপ “শাচনায় হষঈযাছে। সকলেরই 
পরিধান প্রায় একীপ। লবণবিভাগে গণণসেন্টের ধেরখপ 
লাভ, হাহাতে এই সকপ মন্ত্ররপের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করা 
সর্ধতোভাবে করব্য। পরুধগণ 
নির্দিষ্ট স্থান কণ্জডন কাঁরিতে বাস্ত। 
লবণরাশির মদো গত করিয়া ডাইনামাইট দ।বা ফাটান 
হইতেছে ; সে শন বজ্রাননাদের গায় সমস্ত খানতে প্রতি 
ধ্বনিত হইতেছে । ডাইনামইট পরিবার উপযোণী পায় 
১ঠাত ছিদ কাঁরতে ছৃষ্ঠ খণ্টারও আঅর্ধিক সময়ের আবশ্ুক 
হয়। উহা অভাব শমসাপা কাদ্য। 


মঞ্ছেনে আপন শাপন 


বড় বড় শাবলের দাবা 


এথাম শারগদের গ্ছে। 
এবং ক্ঈ বাস্পে আমাদের নিশ্বাস গহণ, করা আত কঈবর 
হয়া উঠিল এরূপ স্তানে সমস্তদিন থাকিয়া এপ কঠিন 
পাঁরশ্রম করা বে কতদূর ক্কর, তাঁঠা সকলেই অন্তমান 
করিতে পারেন [1কম্ত হতভাগাগণের উপরের ছালায় এ 
সমস্তই করিতে হয়। দ্বীলোক এবং বালকবালিকাগণ, 
কণ্তিত লবণ বহন করিয়া সমতণ স্থানে আনিয়া একএ 
করিতেছে ; তথা হইতে টপি বোঝাই করিয়া খান হইতে 
বাহিরে আনা ৬ইতেছে । তথা! ৬5০৪ এইরূপ মান? 
কয়েকট স্থান দেখিয়া প্রমে বাহির হইয়া আসলাম; সন্ধ্যার 
সময় খনির কামা বদ্ধ হইয়া যায় শ্তরাৎ ছাঁমরা সন্ধাপ 
কিছু পূর্বে তথা হইতে নিক্ষান্ত হইয়া আসলাম । পালার 
বায়ুর মন্ভাবে গেকিনূপ ভয়ানক ক হয় ভাহা বিলাক্ষণ 
অনুভব করিলাম । বাহিরে আাসিবার শ্ুডুঙ্গ পগ নিকউণনা 
হইলে পথদর্শক মামাদের মতি আস্তে মানতে যাইতে বলিল। 
কারণ রুদ্ধবাধু হইতে সহস! (বশ বায়তে মা[সলে মৃঙ্চত 
হইবার সম্ভাবনা । যাহা ১উ৭, সঙ্গার ছু পব্ধে বাহিরে 
আসিলাম। সোঁদন আমরা শ্যত্যন্থ প্রান্ত হইয়া পাড়া, 
ছিলাম, স্থুতগাং সেপিন আর কিছু দেণিতে পারপাম না) 
পরদিন প্রানে মামরা গডার বাজার এবং লবণের 
মণ্ডি (১1:7501) দেখিতে 'গেপাম ; খেগড়ার বাজার তি 
সামান্ত ॥ ছুই একখানি দু দি, ছুই একখান কর এবং 
অগ্ঠাগ্ সামগীর দুই একগান, সন্বনমেত সাত আট খানি 
দোকান লইয়া বাজার। সন্ধার পুর্বেই বাজার বন্ধ হইয়া 
যায়। বাগার পেথা হইলে আমবা মাগু 'দখিতে গেগাম। 
উ্ভা একটি দেখিবার যোগা গ্থান। পুরব্বেহ বলা হয়ছে 


প্রবালী। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


যে খনি হইতে কণ্তিত লবণ ট্‌লি কারয়া খনি হইতে কিছু 
দূরে একস্তানে আনিয়া জমা করা ভয়। প্রায় ১ মাইল 
ধিশ্তৃঙ এবং প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ লবণের চাপ স্ত,পাকারে 
সাগাইয়া রাখা হইয়াছে ; ব্যবসাধিগণ দলে দলে আসিয়া 
উহ্ঠা ক্রয় করিয়া লয় যাইতেছে । 

খেগড়। হইতে ১৮ মাইল দুরে ৬ কটাস্‌ নামক তীথ 
একটি গঠস্থান | এই স্ানে ভগবতীর বামচক্ষু 
উঠা হিন্দগণের একটি প্রধান তীর্থ 
বারান্তণে উভার বিষয় পিখিবার ইচ্ছা 


আছে। ইহা 
পাতত ঠইয়াছে। 
বলিয়। পরিগণিত । 
রাভল। 

আমতা [িয়বালা দেবা। 


হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় 
উদ্ভিদাবলী। 


১৬। চেউলা (1)7591 001017002)1 
এহ বৃক্ষ হিমালয় পাহাড়ে কুমায়ুন তইতে টান পধান্য 
ছন্মায়। এী অঞ্চলে ইহাকে চিউরা, চেউলী, ফলবরা '9 
টার খলে। 


ইহার বাজ হহাত প্রচুপ পাধিনাণে তল পান্দয়া মায় । 


এ তিল পোথতে প্রায় মাগনের মত । এই জগ্ট ইহা পা 


ভেজাল কিনে বারও হয় । ইহা প্রদীপে পোড়াইবার জন্া 


ব্যবঙ্ত ভয়। এয তৈল হতে সাবান এবং বাতি গ্রস্ত 
কারতে গরা মাম্। বাত রোগে এই 75ল অতি 
উপকারী । গোলাবের মআতরের সহিত মিশ্রিত করিয়া, 


হা মাথায় লাগাইপে কেশ বদ্ধন করে। 
ইহার ফল পুষ্টিকর বলিয়া পর্কা হবাসীরা খায় । 
১৭। ভূত (01005 201১) 
ভতের গাছ পাঞ্জাব ৪ উত্তর ভারতের অনেক স্তলে 
দগতে পাপয়া নায় | 
ইহার দল অতি তস্বাদ বলিয়া লোকের! ভক্ষণ করে। 
মাফগানিস্থানে পাঠানেরা ইহার ফল শুকাইয়া ও চূর্ণ 
রিয়া, হাহার রুটি প্রস্তত করে। এই রুটি খুব স্বাদ ও 
পুষ্টিকর। 


৪র্ঘসংখ্যা। ] হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উত্তিদাবলী | ২১৩ 
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১৬ 


এই ফলের রস জররোণীকে দেওয়া হয়। তাহাতে 
পিপাসা নিবৃত্ত হয়। হাকিমেরা ইভ ফল অজীর্ণতা ও 
গলার ব্যথার জন্য দিয়া থাকেন । 

এই গাছের ছাঁল রুগিলাখক ৪ রেচক বলিয়া! বাবস্থত 
হয়। 

কাশ্মীর প্রদেশে ও অন্ত এই গাছের পাতা রেশমের 
গুটিপোকার খা রূপে ব্যবহ হয়) 
খাইতে দিলে, তাহাদের চধ গ্রাঃর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। 

এই গাছের কাঠ গুহ নিশ্মাণ, নৌকা ৭ আসবার পঙ্গাত 


ইহার পাতা গরাকে 


নিষ্দাণ করিতে. বাবঙ্ুত হয়| 


'১৮। শ্যালিকা বাবিলোনিকা (১7015 18051070107) | 

এই রুক্ষ উত্তর ভারতে গল্মায়। উহার পাতা ভইতে 
স্তালিসিন (3:011510) বগিয। একদপ পদাণ পাওয়া যায়। 
উহা জরেতে বাবহৃত ভয় । 

এষ্ট বৃক্ষের ছাল রুমিনাখক । 

ইহার কাঠ হইতে রুকেট খেলিবার বাট প্রস্তত তয়। 
তত্তির ইহার শাখা হ৯ছে ঝুড়ি পল্গতি নানাবিপ নিষ্ঞা- 
বাবহার্স্য জিনিস প্রস্মত হয় । 

১৯ । বেদম (১711 €21)-07) 1 

উত্তর-পশ্চিম ভারত এ বোহিলথণ্ড প্রদেশে এই নক্গ 
বেদমুষক্‌ নামে প্রসিদ্ধ । 

এই বৃক্ষের ফুল জলের সঠিত. মিশ্রিত করিয়া আরব, 
প্রস্তুত করা হয়। এ আরক নানা পোগে হাকিমেরা বাব 
হার করিয়া থাকেন | মাথ| বাথা প ছোপ উঠায় উ আরব 
বিশেষ উপকারী । | 

ইহ্থার পাতার কাথ নে উপ্কানী। 
এই বৃক্ষের ফল হঈতে আতর প্রস্থত করা উয়। এই 
আতর স্তগদ্ধিরূপে ব্যবহীত হয়। | 


কাশ্মার গ্রাদেশে 


২০। বহন (1১1)0]05 (101)1)170102) 1 
এইবুক্ষ সিন্ধুনদ তটে ও 1সন্ধুদেশে জন্মায় । পাঞ্জাথা « 
সিদ্ধী ভাষায় ইহাকে বহন ও ফেদা! বলে। 
ইহার ছাল রুমিনাশক বলিয়া! উষণে ব্যবহৃত হয়। 
- উহার পাতা উট 'ও ছাগল প্রভৃতির খাগ্। 
ইহার কাঠ নৌকা ও গৃহ নিম্মাণে ব্যবহৃত হয়। 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


পাঞ্গাব ও সিন্ধুদেণে ইহার শাখা দাীতনরূপে ব্যবহৃত 
হয়।, 
২১। চিলগোজার গাছ (7১0)05 05018101212) | 

এইট গাছ উত্তর-পশ্চিম হিমালয় প্রদেশে জন্মায় । 

ইহার ফল চিলগোঞ্জা ও নেওজা নামে উত্তর ভারতে 
গ্রাসি 

এই গাছের কাঠে প্রচুর পরিমাণে তারপিন তৈল পাওয়! 
নায়। 

| ইহার ফল হইতে নে তল প্রস্তৃত হয়, তাহা নানারোগে 

ঈবধরপে ব্যবন্ৃত হয় । | 

হর বীজ বাদামের মঙ ব্যখহৃত হয়। কুনাধর প্রদেশের 
এপিবাসীরা উহ্থার বীজ চর্ণ করিয়া, আটার সহিত মিশ্রিত 
করিয়া, র'টি প্রস্তুত খারয়া ভক্ষণ করে। 

এই পক্ষের কাঠে অনেক তৈল থাকে বলিয়। উহা মশাল 
পপে বাবগৃত ঠয়। 


দেশীয় চরকা ও তাহার উন্নতি । 


ইদানীং বন্ঈদেশে চরকা এত দুর্লভ হইয়াছে যে, তাহা অনে- 
কেরঠ দষ্টিগোচর হয় আই । কদাচিৎ কোন গ্রামে ব্রাহ্মণ- 
[বধবা চগকায় পৈতার সুতা কাটয়৷ সংসারযাত্রা নির্বাহ 
কণেন। ধাহারা চরকা দিয়া সততা কাটা দেখেন নাউ, 
উহার দোষধগুণ তাহাদের সম্যক বোধগুমা হইবার সম্ভাবনা 
নাই । »বধকায় তা কাটা দেখিলে চমত্কুত ১ইতে হয়। 
চনে তয়, এমন অনায়।সনিম্মাণযেগা খৎসামান্ট) যন্ত্র দ্বারা 
কাপাস হল্র লায় সঙ্গ ও তৃস্ব রোম- + যোগে স্থত্র-কর্তনে 
কলা-কৌশলের চড়াস্থ দৃষ্টান্ত বন্তমান রহিয়াছে । যিনি চরকা 
৯্ভাবন করিয়াছিলেন, তিনি ধন্য | যে দেশে উহার উদ্ভা- 
বন শুইয়ছিল, সে দেশ গ্। বলা বাভলা, সে দেশ এই-ই 
কারণ সেই প্রাচীন কালে__যে কালে আধ্য পিতা- 
মহগণ কাপাসবজ্জ পরিধান আরম্ভ করিয়াছিলেন_ সেই 
প্রাচীন কালে পৃথিবীর অন্ঠ কুত্রাপি কাপাসবজ্রের প্রয়োজন 


দেশ। 


চলিত শব্দ রোয়া বা রৌয়।। ইহ। রোম বা! লোম শব্খের 
অপভ্রংশ। কার্পাস তুল কাপাস ঘীজের ত্বকের রোমই বটে, পাট ঝ| 
শণের ম্যায় আশ অর্থাৎ অংশ নহে । 


সংখ্যা । | 


অনুভূত হয় নাই। অথচ এদেশের একটা মিথ্যা ছুর্নাম 
রটিয়াছে যে, প্রাচীনেরা শিল্পী ছিলেন না! 

বন্ততঃ আর কোন্‌ দেশ আছে যে দেশের যন্ত্র এমন 
সুসাধ্য অথচ শ্ুক্ষকর্মরযোগা কিংবা কারধ্যের বিশেষ উপযোগী । 
স্থল যন্ত্রের দষ্টান্ত-স্বরূপ টেঁকি দেখুন । উভাঁর উপযোগিতার 
তুলনা নাই । সুক্ষ যন্ত্রের মপো স্ত্রধরের লমর-যন্ব তিরপন) 
ধরুন। কাঠের, কপাটের, পরজার যেখানে ইচ্ছা, সেউ 
খানেই ছিদ্র করুন; লমর এবং 'একগাছ। দড়ী (জিনবাড়ী) 
পাইলেই তল । ইভাঁদের নিমিত্ত কোন কারগানায় যাউতে 
হয় না» বিশ্বকর্খীণ শিধ। পরপর নিজেই শমপ নম্মীণ করে। 
ভ্রমর-যস্্র ও ভমি-যন্্র (কুন্দন-যন্তী এক খলিলেষ্ট হয়। ্রমি- 
যন্স বিশ্বকর্্বার যোগ্য বন্ধ বটে । শমি-ন্থের সহিত কুলাল- 
যন্মের তুলনা করুন| উভয়ের মধ্যে জ্ঞাতিত সশন্ধ বিছ্বমান | 
উভয়েই অপক্প জূপ-নিন্মাণে সমগু। 

এসকল মন্ত্রের উদ্লেখে প্রযোছন কি? কাপাস-সত্রকর্তন 
সম্বন্ধীয় মন্বগুলি অনুধাবন করুন| কাপাসের বীদ হইতে 
ভল প্রথকৃ করিবার “গাপয়া৯” (খাপক-_কাপাসখাদক) 





কাপাস-খাএয়াই। 


দেখুন। ধন্য ইতার উদ্ভাবয়িতা, পগ্ঠ তাহার বন্তজ্ঞান ! 
ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া বলুন, ইহার অপেক্ষ। স্বশ্পমূল্য 
[স্থল-বিশেষে 1/০ আনা মারা) 
খাদক হইতে পারে কি না। ভার দুঈটি'বেলন “পোয়া, 
1০1107), বাম প্রান্তের দন্ত (মুভরি বা কামরাঙ্গা 37১72] 
(০০1৫৫ ₹৮17৫]), বেলনদুয় গায়ে গায়ে ঘেষিয়া আঁটিয়া 
রার্থিবার নিমিত্ত কপাল বা 'তুল্সা+” (তুদ্য়া রাখে যে__ 
11170677105 ৬৮০৫৫), এমন কি খুটা ঢুইটির হেলান (1০:- 
৮1210 1710117700) দেখুন, এবং বলুন দেশীয় কার্পাস- 


দেশীয় চরকা ও তাহার উন্নতি । 


'এবং উত্ষ্ট কাপাস-. 


২১৭ 


খাদকে যন্ত্বিজ্ঞানের চুড়ান্ত দষ্টাস্ত মাছে কি না। কাঠের 
দেশীয় আখ-মাড়া কল গাওয়াইর জ্ঞাতি। লোহার আধুনিক 
আখথ-মাড়া কল দেশীয় কলের অনুকরণ মাত্র । 

চরকা৷ দেখুন, বেগ বাদ্ধত করিবার শন্দর দৃষ্টান্ত । চরকা 
আর কিছু নতে, বেগবদ্ধক চক্রমাত্র (09010170117 
১৬0১০০0)1 যাদ চক্রে বাস ১০ ইঞ্চ এবং টেকোর ব্যাস 
ইঞ্চের অষ্টমাংশ হম, চক্র একবার পুরিলে টেকো ১৬* বার 
বেগবন্ধক চক্র-মগ্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিলে 
চগকা বাতীত অন্ত কোন একটি 


ঘুরে। এ 
চমত্রুত হইতে হয়। 
মন্ত্রের সাধা নাই যে, কাপাস »ণর হায় ক্ষুদ্র কোমল রোমকে 
জড়ায়া পাকাইয়া দাঁঘ ৭ স্তক্গা 9 দৃঢ় সথত্রে পরিণত করিতে 
পারে। উহা অধ্রাক্তি এশহে। প্রমাণ, কলের বা মিলের 
ঘে সকল মাধুনক নন্ব আছে, তনাপ্যে সে যন্ত্র (7016) 
শ্রেষ্ট, যাঁভা চরকার আন্তকরণ মাহ। যে স্ুগ্ম-শুত্র-নিম্মিত 
বঙ্গের নিমিস্ত গাটান ভারত বিখ্যাত ছিল, সে স্তর চরকাতেই 
প্রসব করিতে পারে, মগ্ঠ কিছুতে নভে । 

গর করিবার পুর্বে £ল প্রস্তত করিতে হইবে। (১) 
প্রথমে কাপাম রৌদে দিয়া তাহার অপৰ্ক বা মরা” কাপাস 
« অপর আবজ্জনা বা!ছয়া ফোঁণতে হইবে । (২) “থাওয়াই, 
ছারা বাজ হইতে, হল প্ুথক কাপতে হইবে । (৩) তুলব 
রোয়াগডাল পুথক্‌ প্ুথক্‌ করিতে হইবে। ধুনিলে এই 
উদ্দেগ্ঠ পিন্ধ হয়। ধুনবার নিদিও পূর্বকালে গৃহে গুহে 
পন্ঠঃ থাকিত। কগন কথন পন্নঃ ছারা হল ফুটাইবার পূর্বে 
হাতে করিয়া তুল পেঁগা হয়। ছুই হাতের আঙ্গুল দিয়া 
তল অল্পে অগ্নে টানিয়া হল-পিঞ্জন সম্পন্ন হয়। একবারে 
হয় না, দুইবার তিনবার ভাজিয়া ভাজিয়! চল টানতে হয়। 
অবশ্তঠ এই কার্যে ব সময লাগে, কিন্তু পরে স্তা কাটা 
সহজ 9 ভাল ভম্ন। (৪) পা ভলর পাঁইজ (পাঁঞ্জ) করিতে 
হয়। রোয়াগুণির শিথিল, গেল ও শুষ্তগর্ভ সলিতার নাম 
পঞ্গি অর্থাৎ তল-শালিকা। ইহার নিমিপ পেঁজা তুল কোন 
মন্ণ স্তানে (যেমন কাঠের গীরড়ি) সমান স্ুল ও বিস্তৃত 
করিয়া সাজাইয়া তঢ়পরি মক্চণ গোল ও দীর্ঘ শলাকা (যেমন 
শর কাঠি) রাখিয়া! তাহাতে তুল জড়াইতে হয়। ও 

ইহার পর তিনটি কাজ আছে। (১) পঞ্জি হইতে রোয়া 
টানিয়া ও অল্প,পাক দিয়! তাহাকে দীর্ঘ করিতে হয়। (২) 


২১৮ - 


০২ তত লি শ 


&ঁ দীর্ঘ স্তরে পাক দিতে হয়। (৩) পাক-দেওয়! তা! 


কোন আধারে (টেকোতে) জড়াতে হয়। এই তিনটি 
কাজ চরক!। দ্বারা হয়। অতএব চরকা হেয় যন্ত্র নভে। 
উহা! দ্বারা স্থতা৷ টানা, পাকান ও জড়ান হয়। 

' অবশ্ঠ চক্র দ্বারা টেকোর ।তকু) পর্ণন-বেগ বদ্দিত ভয়। 
টেকো! কিসে কিরূপে বসান বা আটকান থাকে ? কি আশ্রয় 
করিয়া ঘুরে; লৌহ পিভ্ভলাদি পার নলী বা শামীর 
(36272) ভিতরে নভে, শর্মঞ্জরার কিংবা নারিকেল 
কাতার দড়ীর ভিতরে পরে। বৃথা ঘর্ষণ হইবে না, অথচ 
" তকুরে বেন করিয়া গাকিবে, পরন্থ ঘর্ষণে ক্ষয় প্রাপ্ত ভঈবে 
না, এমন দড়ী আর কি মাছে ; সকল প্রকার স্বত্রের ব! 

দড়ীর সমান গুণ নই । কোঁন কোন দড়ী ঘধাঘষিতে 

সহজে ছি'ড়ে না, কোন কোন দড়ী টানে বা ভারে সহজে 
ছিড়ে না। মেস্ত্র দারা চক্রের গতি তকুতে আসে, 
তাহার নাম মাল-স্ততা (মালা-হ্যত্র)। উহা গ্রামই তাতের 
অেন্ত্র-তস্থ) হয়। কারণ তাত মন্ণ ৭ স্থায়ী হয়, এবং সহজে 
বাড়িয়া লম্বা হয় নাঁ। তানের গনাবে কার্পাস-স্ত্র । কিন্তু 
সে সরে তৈলে-দ্রবীভূত ধনা মাথান হয়। ইভাঁতে কাপাস- 
স্থত্র তন্তবৎ মস্গণ এবং পট ভয়। মাল-স্তার গ্রন্থি দেখি- 
বেন। সেখানেও কৌশল আছে । 
চক্রথানি দেখন। উহ্ভা কাঠের পাটার কিংবা লোহার 
চাকা নহে। বলিতে গেলে উহা দড়ীর চাকা । কারণ 
চক্রের দড়ীর উপ দিয়! মাল-হতা গ্বরিতে থাকে । কি 
স্থন্দর কৌশল। কাঠের পা্টার কিংবা লোহার চাকায় 
মাল-স্থতা সমান টান থাকিত না, কিংবা মাল-স্তার 
 স্তায় সরু সুতা ছারা সরু টেকো অবলীগাক্রমে ঘুরাঈতে 
পারা যাইত না, সুক্ষ কুরকর্ভন শইতে পারিত না। কি 
কৌশলে চরকার দড়ীকে টক্রাকার করা হয়? দই পাশে 
পাখী ( পক্ষ) দিয়া। ফলে প্রথমতঃ দ়ার স্থিতিস্থাপকতা, 
তার পর পাখীর স্থিতিগ্কাপকায় মাল-স্তা [নয়ত সমান 
টানে থাকে। 
চক্র-যন্ত্র এত গুণসম্পন্ন হহলে9 বন্তমান কালে উহা 
রেলের গাড়ীর পাশে গো-শকটের তুল্য মন্তরগতি। অবশ্য 
রেলের গাড়ীর সবেগে গুড় গুড়ানর কাছে গরুর গাড়ির শান্তি- 
পুর্ণ ধীরগতি তিষ্টিতে পারে না। এখন শাস্তির পরিবর্তে 


প্রবাসী । 


উৎকগা। ইহাই জড়তব-সার সভ্যতা । দিবসের কাজ 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


কর্মের পর এবং রানে বিশ্রামের পুরে গৃহস্থ-গৃহিণী চরকায় 
সুতা কাটিয়া পরিজনের বস্কের উপায় করিতেন। সঙ্গে 
সঙ্গে পল্লীর নীতির সমালোচনা! কিংবা গৃহস্থালীর উন্নতি 
৪ আকাজ্ষার বিচার কিংবা কত রাজ্যের কত রাজা 
উজীর বধ, কত পুৰ্বস্থৃতির ' করুণ আলাপ করিতেন, 
কাব ব্যতাত অন্তে ব্যক্ত করিতে পারেন না? 
অভ্যাসের এমনই গুণ বে, দরিদ্র কুটারবাঁসিনী রাত্রের 
অন্দকরে€ কতা কাটিতে পারিতেন, টেকোতে “স্তা 
ফেলা” (টেকোতে পাক-দে€য়া €%তা জড়ান ) স্বচ্ছান্দে 
চলিত। এখন আর সে দিন নাউ, দশ হাত “এয়ো-স্ৃতা? 
কা্টিতে হইলে ঘরবীদিগের চন্দ স্থির ভয় 

বাম্পীয়-ঘঘের প্রক্চত বলের নিকট চরকার মৃদুগতি 
মকিঞ্িতকর হইয়াছে । কলে বেশী কাজ করে বটে, 
কিন্ত কলা-কৌশল লুপ করে । এখন জীবনসংগ্রামে স্থক্গা কলার 
আদর নাই, স্ল কাজের মোত সতা মানবমনকে অধিকার 
করিয়াছে । এখন চরধা পুরাইয়া দিনে /০ আনা পয়সা 
উপ!চ্দন করা ঢুর্ুহ। বিশেষ অভ্যাস থাকিলেও মিনিটে 
দশ বারের আধিক বার চরকায় স্কতা কাটা ৪ জড়ান.হইতে 
পারে না। বামহাত বিস্কৃত করিয়া প্রতি বারে দেড়হাতি, 
বড়জোর 'একগজ স্তা কাটা মায়। স্মতরাং মিনিটে ১০ 
গজ, ঘণ্টায় ৬০০ গজ, এবং ৬ ঘন্টায় ৩,৬০০ গজ.সৃতা 
কাটা যাইতে পারে। যদি ৪০ নম্বরের* সুতা কাটা হয়, 
৯ সার! কলের কতার নম্বরের হিসাব জানেন নাহাঁদের অধগতির 
নিমিতু বল! আবশ্যক যে, ৮১* গজ সুতায় এক মোড় হয়। কোন 
লতার ধত মোড। ওঞজনে এক পৌঁও (একটি ডবল পয়সার ওজন কম 
আধসের ) হয়, সেই তার নম্বর তত। চল্লিশ মোঁড়ায় এক পৌও 
ওজন হইলে সুতার নম্বর চল্লিশ, দশ মোড়া হইলে নম্বর দশ ইত্যাদি । 
অতএধ ৯* নম্বরের এক পৌতগু সুতা ৮৪০ ৮ ৪*২০৩৩,৬০০ গজ লম্বা, 
১ নম্বরের এক পৌগু সুতা ৮৪০ ১০ ০৮৪০৭ গজ লন্বা। দেখ! 
যাইতেছে, ১০ নম্বরের এক খেই শত, ৪০ নম্বরের ছুই খেই সৃতার 
সমান মেটা। সমতার নম্বর অকুেশে নিরূপণ নিমিত্ত এখানে একটা 
সঙ্কেত দেওয়] যাইতেছে । একটি নৃতন ছুয়ানির ওজনের সত! লম্বায় ২৭ 
গজ হইলে তাহার নম্বর ১, ৫৪ গজ হইলে নম্বর ২৭, ৬১ গজ হইলে 
নম্বর ৩০, ১৮ গজ হইলে নম্বর ৪* উত্যাদি! চরকায় যে সুত| কাটা 
হয়, তাহা প্রায়ই ১* হইতে ৩০ স্তরের মধ্যে। মোটামুটি ২* নম্বরের 
ধল! যাইতে পারে। সময়ে সময়ে- শুনিতে পাওয়া যায়, অমুক প্রত্যহ 


এক পোয়া সত! কাঁটিতে পারে। এ কথার অর্থ নাই। নম্বর ঘা 
হতার স্বলত! বা সুক্ষাতা না! বলিলে দক্ষতা বুঝ! বায় না! দিনে ১৭ 


সাত! 





র্থ সংখ্যা রি 


ভাহা তি ৩,৬০০ গজ ডে ওজনে এক পৌঁতের প্রায় 
দশ ভাগ মাত্র। ইহার মুল্য প্রায় /* আনা। তুলর 
মূল্য এবং তুল প্রস্তুত করিবার ব্যয় বাদ দিলে কত থাকে? 

চরকায় সুতা কাটিয়া পরিবারের লোকদিগের কাপড়, 
বিশেষতঃ সরু কাপড় যোগান দুরূহ ব্যাপার । একখানি 
দ্শহাতি ধুতি বা শাড়ী বুনিতে অল্প সুতা লাগে না। সুতা 
৪০ নম্বরের হইলে ১৩।১৪ মাউল ল্খা সুতা লাগে। এই 
কারণে পূর্বকালে মোটা সৃতার কাপড় দেশে বন প্রচলিত 
নম্বরের 
যেখানে 
সেখানে 
মাদ্রাজ, 
এখনও সুতা কাটা 


শছল। এখনও গ্রামের “অসভ্য লোকেরা ২০ 
স্ৃতার কাপড় পাঁরয়া পূর্বরীতি রঙ্গ! কারতেছে। 
বাস চাকৃচিকাময় “সভ্যতা” প্রবেশ 
প্রাচীন চরকা এখনও টিকিয়া আছে। 
উত্তর-পশ্চিাঞ্চল প্রভৃতি গ্রদেশে 
হইয়া থাকে । বহু লোকের পক্ষে অবসরকালে দুটি পয়সা 
উপাজ্জনও উপেক্ষার বিষয় নতে+। 

চরকায় সুতা কাটায় উপাক্জন অল্প বলিয়া এবং মিহি 
কাপড়ের রেওয়াজ হওয়ায় বঙ্গদেশে চুতা কাটা হেয় 
কার্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে । অমুক চরকায় কৃতা কাটিয়া 
খায়_-অত্যন্ত অপমানের কথা ! এই অপমান-বোঁধ বঙগদেশ 
ছাড়িয়া অল্পে অগ্পে অন) প্রদেশে বাপু হইতেছে । 

শুনিতে পাই, বঙ্গদেশে কেহ কেহ পুরাতন চর্কা 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, কেহ কেহ চরকাঁকে আরও 
কাধ্যকর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বীহারা চরকার 
উন্নতির চেষ্টায় আছেন, 'ঠাঁতাদিগের নিকট নিবেদন, 
তাহার! যেন স্বয়ং প্রথমে চরকায় সুতা কাটিয়া দেখেন । 
বুবিবেন, চরকা দারা তিনটি কাজ হয়। এই (তিনটি কাজের 
উল্লেখ পূর্বের করা গিয়াছে । সে তিনটি কাজ এই ।-(১) 
চরকা সোজা ঘুরাইয়া পাঁজ হইতে সুতা টানা হয় (012%- 


করে নাই, 
গড়শা, 


18) । এই সময় স্তার বেশী বা যথোচিত পাক দেওয়া হয় , 


না, ইডি আলগা পাক থাকে । বাম হাত দূরে দরাউয়া 
নম্বরের এক পোষ সুতা কাটা যাইতে পারে। কিন্ত আজ কাল সে 
সুতার কাপড় কেহ পরিতে পারিষে কি? 

+ ওড়িশ। ও মার্রীজের গ্রামে খু লোক নিজের নিজের কাপড় 
ঘরে 'চরকা-কাটা সুতায় ধোনাইয়া পরে। ওড়িশার শ্রামে এখনও 
একছটাফ সুতা! কাটিয়। দিবার বেতন একপয়স। মাত্র। অবশ্থ সে 
সুতা মোটা। 


নর কা ও তাহা তি 


রে তা টানি ডিও পর র বামহাতের কাছের 


৮ 


সুতা আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া ধরিয়া সেই আল্গা-পাক সুতায় 
পুরা পাক দেওয়া হয় ((%৮151108)। তার পর (৩) চরকার 
ক্ষণক বিরাম এবং পরে তাহাকে উল্টা. দিকে ঘুরাইয়া 
টেকোর মুখের সুতা খুলিয়া লওয়া হয় (8175/100172)1 
তারপর চরকা সোজা ঘুরাইয়া এবং বাঁমঠাত অল্পে অল্পে 
টেকোর কাছে আনিয়া টেকোতে সুতা ফেলা! অর্থাৎ 
জড়ায় রাখা হয় (৬/1011771)। 

অতএব চরকার গতি অবিরাম নহে ; কেবল সবিরামও 
নহে, বিরামের পর িলোম হয়। চরকা গড়া ভাল হইলে 
এই অন্ুলোম গতি, পরে ক্ষণমান্জ বিরাম, পরে অল্প 
[বলোমগতি, পরে পুনব্বার অন্নলোম গতি পা দিয়া 
উৎপাদন করা ঘাইতে পারে । আমরা ভূমিকে আসন 
কাপয়া থাকি বলিযর্ট বোধ হয় এদেশে পা! "দিয়! চরকা ঘুরান 





প্রবন্তিত হয় নাই। ১ম চিত্রে পাবদিয়া চরকা দুরাইবার 
উপায় প্রদশিত হইল। একখানি টুলের বা চৌকির উপরে 
দাক্ষণ পারে চক্র, এবং বাম পার্খে টেকো বসান 


২২০ 
গিয়াছে । চৌকর নীচে টিপন পাটা আছে, এবং টিপন- 
পাটার অগ্রতাগের সঠিত চঞ্ের অক্ষ স্িদারা যুক্ত আছে। 
ফলে সেলাই করিবার বিলা।ত কলে চঞ্ের ৪ টিপন-পাটার 
ম্বেগন ব্যবস্থা, পায়ের চপকারপ তিশন। 


অবশ্থা সকল কাগেচ আঅশ্যাস চাহ ঠাচাণতি ঢিরকা 
পাইলেই যে-সে তাভাতে চতা, বশেবতঃ সমকক্ষ কতা 


কাটিতে পারিবে না। পায়ের চরকায় ডান ঠাত খালি 
.থাকে। চক্ররকে চৌকি মানামানি বসাভরা তাহার ঢই 
পাশে দুটা টেকো এককালে চালান যাইতে পারে । 1কংবা 


হয় চিত্রের সায় ঢুই-টেকো পায়ের চরকা করা বাইতে 


পারে। এক সময়ে ই ভান্ডে ঢুই খেই কতা কাটায় 
অভ্যাস চাই । ঠাকুরের আরতি করিবার সময় পুজক- 





হয় চিএ। 


ব্রাহ্মণ এক হাতে ঘণ্টা বাজাইতে; এবং অন্ঃ হাতে পঞ্চ- 


প্রদীপ ঘুরাইতে থাকেন । ছুই হাতে দুই খেই সুতা 
কাটিবার অভ্যাস হৃইলে অবশ্ত মোট সৃতা বেশী পাওয়া 
যাইবে । তুল এবং পাঁজ ভাল করিয়া! প্রস্তত করিলে হুতা 


কাট সহজ হয়। স্তা সমান সরু তয় এবং তল্লেই ছিড়ে না। 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


২য় চিত্রের চরকার চক্রের উপরে দুইটি খুঁটাতে একটি টেকো 
আছে। সেহ টকোর দুই প্রান্ত কাজে দুইটা টেকোর 
তুল্য । টিপন-পাটা চক্রের দাঁঞ্ণ পার্খে সংলগ্ন করা 
গিরাছে। টেকোকে অধলাপাক্রমে ঘুরাইবার ও বন্ধ করি- 
বার আ পণয়ে উহা মনাস্থলে একটি গীদ্র কপি (1105) 
পাগান 1গয়াছে। মাণন্তা অধশ্ত কাপর উপর দিয়! 
[গিয়াছে । 

অনেকের পারণ আছে যে, বাম হাতে পাজ ধরার গুণে 
চরকায় সুতা কাটা হয়| এন ধাগণা ভুল। চলিত চরকায় 
বাম হাতের কাজ- 
গুলি এহ | 0১) পাগ ধরা, (২) ছৃতা টানা, (৩) টানা শেষ 
হহালে সুতা আঙ্গণ পিয়া টিপয়া ব্রাগা, (৪) সততা টেকোর 
এই সকণ কাজের মধ্যে পাজ ধারবার 


ডান হাতের ক€ সহগেত বুঝ যায়। 


কাছে আনি 


কৌশল নাই । 





দুটেকো চরকা । 


৩য় চএ। 


আত এব দশায় চপিত চরকাতেই একটি টেকোর স্থানে 
ঢইটি টেকো বসান বাইতে পারে। ৩য় চিত্রে ইহা দেখান 
গিয়াছে । সহজে টেকো ছুটি থুরিবে বলিয়া প্রত্যেক 
টেকোর মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র কপি লাগান গিয়াছে। বাম 
হাতে দুটা পাজ ধরিবার সুবিধা হয় না। এজন্য একটি পৃথক্‌ 
পাজ-ধরা আবশ্তাক | ৪র্থ চিত্রে পাজ-ধরা দেখান গিয়াছে। 
তিন চারি আঙ্গুল চৌড়া এবং সাত আট আঙ্গুল লম্বা এক 
টুকরা পাতল! কাঠের পাটার (৩) উপর ও নীচের নিকটে 
ছুটি ছিদ্র কর! গিয়াছে ৷ পাটার পশ্চাৎ্ভাগে ছিদ্র ছুইটিতে 
ছুইটা নল (১, ১) আটা গিয়াছে । বাশের ফাঁপা কঞ্চি কিংবা 


র্থ সংখ্যা] 


টিনের নল করা ভিত পারে সর নলের উপরিভাগ 
খোল! থাকিলে পাঁজ অক্লেশে নলে রাখিতে পারা যায় । 
অতএব নলের পরিবর্তে নলের দীর্ঘচ্ছেদ বা নালী আটিলে 
সুবিধা ভয়। এই দু নাঁপী দ্বারা বামহাতের পাঁজধরার 
কাজ হয়। টানা সুতায় পূরা পাক দিবার পূর্বে সুতা 
বাম হাতের দুই তিনটি আন্গণ দিয়া টিপিয়া ধরিতে হয়। 


দেশীয় চয়কা ও তাহার উদ্ভতি। 


| পহজ ও ভাল হয়। স্তা-কাটা বিলাতি কলে 15101777012 
৬ 


২২১৯. 


লগা 


1111) প্রথমে তল ঝাড়িয়া, পরিষ্কত করিয়া লম্বা পটা 
করাহয়। তখন ভলর রোয়া্চলি প্রায়ই উল্ট! পাল্টা 
সোজা বাঁকা থাকে । পরে তলর পটীকে টানিয়৷ টানিয়! 
সরু গ লম্বা করা হয়। এহ সঙ্গে তলর রৌোয়াসকল 
খজু হইয়া পড়ে। তুপকে হাতে পিজিয়া প্রায় এইরূপ 





এ চিত্র। পাঁজধরা । 


এই কাজ পাঁজ-ধরা কাঠের উপর একটা গোল কাঠি (যেমন 
মোটা! শরকাঠি কিংবা সমান মোটা .একট্রকরা কঞ্চি, ২) 
চালাইয়া করা যায়। এ চিত্রে পাঁজ-ধরা পরিবার কৌণল 
দেখান গিয়াছে । বামহাতের বৃড়া আন্্বণের টিপে শরকাসি 
ধরা আছে। এ অবস্থায় পাঁজ-ধরা বাম ভাত দিয়! সরাইয়। 
সুতা টানা শেষ করা শয়। তারপর বুড়া আম্বুল দিয়াই 
শরকাঠি গড়াইয়া পাজ-ধরার ছির্ের উপরে আনিয়া টানা 
সুতা টিপিয়। ধরিতে হয়। এখন টান! শ্চতায় পুরা পাক 
দেওয়ার অসুবিধা হর না । অর্থাৎ বামহাতে উত্ত পাজ-ধবা 
ধরিয়! বাঁমহাতের সমুদয় কাজগুলি যথাক্রমে করিতে পারা 
যাঁয়। বল! বাহুল্য, এই রূপে চলিত চরকার দ্বারা তিন 
চারিটি টেকে। ঘুরাইয়া সুতা কাটা যাইতে পারে। 

গ্রচলিত চরকার নিমিত্ত যে প্রকার পাজ সর্বদা করা 
হইয়। থাকে, সে পাজের একটি দোষ দেখা যায়। সে দোষ 
এই যে, পাঁজে তুলর রোয়াগুলি খজুভাবে না থাকিয়া 
অধিকাংশই পরম্পর জড়াইয়া থাকে। প্রচলিত চরকায় এই 
প্রকার পাঁজে স্তা কাটার বিদ্ন হয় না, তবে খুব সরু সুতা 
কিংবা সমান সরু স্থতা কাটা কঠিন হয়। রোয়াগুলি যত 
লম্বা হয় এবং পরস্পর যত খজুভাবে থাকে, স্থত! কাটা তত 


পীজ স্তাকাটার পঙ্গে বিশেষ ম্থবিধাজনক। 


পাঁজ খাই । 


ম চিত্র। 


করিতে পারা যায়। কিন্ত তাভাঁতে বন সময় আবশ্তক হয়। 
গ্রচালত কাপাস-খাঁওয়াইর অন্তকরণে ভুল-পেঁজা খাওয়াই 
করা যাইছে পারে । ৫ম [চত্রে এই প্রকার খাওয়াই দেখান 
গেল। কাপাস-থা গাইতে এক জোড়া পোয়া থাকে, এই 
থাগয়াইতে ছুই জোড়া গোরা আছে। এই ছুই জোড়া 
গোয়ার মধো এক জোড়া সরু, গোড়া মোটা । চিত্রে 
প্রদশিত খা ওয়াইর উপরের জোড়ার পোয়া প্রায় ৪০ ইত 
এবং নীচের জোড়ার পায় ১।০ ইঞ্চ মোটা । ফলে তুলর 
আধ্‌-হাত লা পা উপরের জোড়ার ভিতর দিয়া আনিয়া 
নীচের জোড়ার ভিতর দিথা ঢালাইলে পাজটি এক হাত লম্বা 
হয়, এব সঙ্গে সঙ্গে পাজের রোয়। অনেকটা সোজা হইয়! 
পড়ে। দুই তিনবার এই খাদয়াইর ভিতর দিয়া চালাইলে 
পাঁজের অধিকাংশ রোমা খজুভাবে আসিয়া পড়ে। এইরূপ 
চিত্রের 
পোয়াগুলির পেঁচ বা কামরাঙ্গা ছই খুঁটার মাঝে দেখা 
যাইতেছে । কাপাস-খা ৪গ্নাইর মত পোয়ার বামপ্রান্তে প্রচ 
কাটলে কোন ক্ষতি নাই । সরু ও মোটা ঢুই রকমের ছুই 
জোড়া পোয়া লাগাইতে 1বণেষ গুণপনা আবগ্তক হয় না। 
পাঁজ খাওয়াইতেও বেশী বল লাগে না। 


২২২ 





৬ষ্ঠ চিতর। 

পাঁজের রোয়! খ্জুভীবে সাজান হইলে একটি চক্রুদ্বারা 
আট দশটি টেকো ঘুরাইটয়া আট দণ খেই কতা এক সময়ে 
কাটিতে পারা মায়। খুঃ ১৮শ শতান্বীর শেষভাগে হার্গাভস 
(11210870৬৩5 ) নামক জনৈক ইংরাজ গ্রণমে এই প্রকার 
চরকা নিম্মীণ করেন। তিনি স্টাহার কন্ঠার নামানুসারে 
তাহার চরকার নাম জেনি (307705 ) রাখিয়াছিলেন। 
তিনি জেনি দ্বারা এক সময়ে আট থেই সত কাবার উপায় 
করিয়াছিলেন । পরে সে যন্ত্রের কিঞ্চিৎ উন্নতি করিয়া এক 
সময়ে ৮* খেই সুতা কাটিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের 
প্রাচীন চরকার স্থানে আধুনিক কলের চরকা হঠাৎ আসিয়া 
বসে নাই। জীবের ও জীবজাতির অভিব্যক্তির মত প্রত্যেক 
কলেরও ক্রমবিকাশ আছে। প্রাচীন চরকার ক্রমবিকাঁশে 
জেনির, এবং জেনিরু ক্রমবিকাশে আধুনিক কলের চরকা 
াড়াইয়াছে। সুতরাং যেদেশে এখনও কলের চরকা 
চালাইবার সুযোগ হয় নাই, সে দেশের পক্ষে আট-টেকে! 
কি দশ-টেকে| চরকা কাঁজের হবার বিশেষ সম্ভাবনা । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


ণম চিত্র । 


জেনির কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিয়া ৬ষ্ঠ ও ৭ম চিত্রে শ্রকটি 
চারি টেকো চরকা প্রদশিত হঈল। পরীক্ষার নিমিত্ত 
চারিটি টেকো বসান গিয়া[ভপ, এবং সেই চরকারই রেখা-চিত্র 
প্রদর্শিত হইল। বলা বাহুল্য, এহ চর্কার সদৃশ চরক! 
গড়িয়া তাহীতে চারটি টেকো ন! দিয়া ৮১০টি টেকো বসান 
যাইতে পারে । তবে টেকোর সংখা যত বাড়ান মায়, খেই 
 ছড়িবার সম্তাবনা তত অধিক হয়। চরকার সমস্ত অঙ্গ 
উত্তমরূপে সাবধানে গড়িতে পারিলে, বিশেষতঃ পাঁজ ভাল 
হইলে থেই 1 ইড়িবার আশঙ্কা! কম হয়। অবশ্ঠ এরূপ চর্কা 
চালাইতে ৪ কিঞ্চিৎ অভ্যাস চাই। ঃ 

৬ঠ চিত্রের দক্ষিণ পাশে চলিত চক্র দেখা যাইতেছে । 
চক্রের উপর দিয়! মাল-স্থতা গিয়া একটি কষদ্রব্যাস বেলনকে 
(৭ চিত্র, চছ)বুয়াইতেছে। এই বেলন হইতে চারি গাছি 
মাল-সুতা চারিটি টেকোকে ঘুরাইতেছে। টেকোগুলিকে 
অবলীলাক্রমে ঘুরাইবার অভিপ্রায়ে প্রত্যেক টেকোতে 
একটি ছোট কপি লাগান আছে। টেকোর মাল-সতা নিয়ত 


৪র্ধ সংখ্যা ।] 





পাঁজধরা । 


৮ম চিত্র। 


টান রাখিবাঁর অভিপ্রায়ে বেলনকেও চরকার চক্রের অনুরূপ 
কিন্ত সরু ও লম্বা করা গিয়াছে । উহাকে দড়ীর বেলন বল৷ 
সাইতে পারে। টেকোগুলি বামে অল্প হেলান আছে! 
কাঠের একট! লম্বা ফম্মী ৭ চিত্র, কগগঘ) করিয়া তাভার 
এক পাশে দড়ীর বেলন এবং কিছু ছ্িিতরে টেকো বসান 
গিয়াছে । দেব্দারুকাঠের লম্বা একটা বাকা পালে 
ফম্মা আবশ্তাক হয় না। এইবূপ বান্স ৬ষ্ঠ চিত্রে 'গদর্শিত 
হউরাছে। বাকের উপর নীচে ও সম্মুখ পাশ্ব খোলা । 
চারি টেকোর শিমিভ ঢারিটি পৃথক পাজ একফগানি পাজ- 





, ৯ম চিত্র। 


পাজধরা। 


ধরার (৮,৯চিত্র) উপরে রাখা হয় । কাঠের একখানি পা ডির 
ছুই পাশে কাঠের ছোট ছোট চাকা (দর) আঁটিয়া দেওয়! 
গিয়াছে । ফর্্মার ছুই লম্বা পাশের কাঠের উপর দিয়া পী পাজ- 
ধরা বামে ও দক্ষিণে গড়াইঈয়া লইতে পারা যায়। পাঁজ-দরা 
পীঁড়ির উপর পিঠে-খেঁষয়া কাঠের একা: সরু বেলন । যেমন 
কাগজে রেখা টানিবার রুল, ৮ চির, ত) আছে । উভা এবং 
পীড়ির ভিতর দিয়! পাঁজ হইতে সুতা বাহির হয়। বেলনের 
পশ্চাতে টিনের কিংবা বাঁশের কঞ্চির চারিটি নালী আঁটিলে 
তাহাদের ভিতরে পাঁজ রাখা যায়। চিত্রে পর নালীগুলি 
দেখান হয় নাই। বাম হাতে ঠেলিয়া পাঁজ-দরা টেকোর 
কাছে আনিয়া ডান হাতে চক্র ঘুরাইতে আরম্ত করা যায়। 
তারপর পাঁজ-ধরা বামে ঠেলিয়া লইয়া গেলে কতা টান! 


দেশীয় চরক। ও তাহার উন্নতি । 


২২৩ 





১ম চিত্র। 


হয়। ' এখন পাঁজ-ধরার টিপ-বেলন (৮ চিত্র থ) ১০ চিত্র) 
সতার উপর ফেলিতে তবে । এই টিপ-বেলনও কাঠের 
কিন্তু কিছু মোটা বা ভারী। এইবপে স্ৃতা টিপিয় ধরিয়া 
চক্র থুরাইয়া টানা সুতায় পরা পাক দেওয়া হয়। ইহার 
গর সেই পাক-দেওয়া তা টেকোতে জড়াইতে হইবে। 
চক্র উ“্টা দিকে পরায় টেকোর মখের সুতা খুলিয়া দিতে 
হইাবে। ন্তারপর টেকোর মুখের কাছে যে আর একটি 
বেলন ( ফেলা-বেলন, ৭ চিপ জ) দেখা যাইতেছে, 
তাহাকে ঘরাইয়া টেকোর মখের কাছের সততা নামাইয়। বা 
দাবাউগা দিতে হইবে । এখন বামভাত দিয় পাঁজ-ধরা 
অগ্নে অল্পে মেমন টোকোর কাছে আনা যাইবে, তেমন চক্র 
ঘুরাইলে টেকোতে কা জঙাইয়া মাইবে। ইহার পর 
ফেলা-বেলন পৃর্সস্থানে উঠায়! রাখিয়! পর্বের মত নুতা 
কাটা আরনু করা যাইবে । এইরূপে শতা কাটা বলিতে 
গিয়া! যন সময লাগিল, কাঁজে তত সময় লাগে না। বস্তুতঃ 
একবার অন্াঁস তষ্টলে 'এবং চরকাটি ভাল গড়িতে পারিলে 
দ্রুত সঁতা-কাটা চলে । * খুব সরু সুতা কাটিতে গেলে অবশ্ঠ 
কিছু সময় লাগে, এবং খেই ছি'ডিবার আশঙ্কা থাকে । বলা 
বাভুলয, সর গা কাটিতে বেশী পাক লাগে । আরও একটি 
কণা শ্রণ রাখা ভাল দে, স্ৃতা কাটিতে কাটিতেষদি কোন 
স্থান পাঁগের দোষে সরু ভইয়। পড়ে, সেট স্থানেই ৰেশী পাক 
লাগে। ইহাতে ফল এই ভয় যে, যে স্কান মোটা থাকে, 
সে গ্তানে পাক কম লাগাতে রোযা টানা পড়িয়া লক্বা হয়। 
এষ্ট সময় কতা ছিডিবার আশিঙ্কা। অতএব উত্তমন্ধূপে পাঁজ 
কর! আপশ্বাক। . 
কাপাসের সুতা কাঁটার সহিত শণ পাঁট প্রভৃতির দড়ী 
কাটারু সাদ আছে। ভ্ুঈ খেই সুতা পাক দিয়া মোট! 
করাও গ্রায় সেইরূপ । গ্রামে শণ পাট প্রভৃতি লম্বা আশের 
(অংশুর ) দড়ী কাট! প্যারা” নামক যন্ত্র দ্বার! সম্পাদিত 
হইয়া থাকে। স্থানভেদে ঢ্যারার নামভেদ থাকিতে পারে। 


২২৪ 


বলা বাহুল্য, উহ বজ্জাকারে আবদ্ধ ঢু খণ্ড কাষ্ঠে নির্মিত 
চক্র-বিশেষ ৷ দড়ী কাটিতেে ভইলে আঁশ টানিতে ও পরে 
পাক দিতে, ঢ্ারার মথ্রে দটী খুলিতে এ ঢাঁরাতে পাঁক- 
দেওয়া দড়ী জড়াতে হয়। সরু দড়ী (যেমন জেলের 
জালের দড়ী ) কখন কখন ভাঁকুড (তকু টি) দিয়া কাটা 
হয়। ঢট্যারা € তাকুডে গ্রন্দ এই যে, ঢাঁরা ভারী, কাজেই 
অপেক্ষারুত মোট! দট] কাঁটিবার উপযৃক্ত, াঁকুড় টেকো- 
মাত্র কাজেই হালকা 'এব* সরু দড়ী কাটিবার উপঘক্ত। 
তাকুড়ে দড়ী কাটিতেও চরকায় কনা কাটার মত আন্লোঘ- 
গতি, বিরাম, বিলোমগন্ডি, 'এবৎ শেষে দড়ী জড়াউবাঁর সময় 
অন্রলোমগতি আবশ্যক । পদে দড়ী কাটিতে সময় লাঁগে 
এবং অল্পকাল মধো দই ভাত 
কোন স্তানে কেহ কেহ পাটের 


ক্লান্থ হইয়া পডে। কোন 
দড়ী কাবার বাশের কাঞ্চর 
“কল' বাবার করিয়া গাকে। এনিমি দুইজন লোক 
আবশাক তয়। 'একছন কর্চি “কল ডু ভাতে পারে পরে 
টানিতে থাকে, অন ছন পাট 'গাওয়ইঈতে খাওয়াউতে' 
(অর্থাৎ আশে আশে জুড়িতে জুড়িতে ) পেছু াটিয়! যায় । 
কোন কোন স্থানে ভারী চরকা ছারা পাটের দটটী কাটা 
হইতে দেখা মায়। লোক লাগে। 
এই উভয়বিদ উপায়ে দে দ্টী কাঁট। হয়, ভাতা ঢাারা- 
কাট দড়ীর মত চিঞ্ণ 'এবৎ তথাপি 
সে দড়ী অনেক কাজে লাগে। « 


উচাছে একজন 


5৪, 


টেকসহ হয় না। 





লাটাইটেকো। চরক।। 


১১শ চির। 


প্রবাসী । | 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


তাকুড় দিয় পাটের কিংবা শণের যেরূপ সরু দড়ী কাটা 
হয়, সেইরূপ দড়ী কাটিতে এবং দুই তিন খেই স্ৃতা পাক 
দিয়া মোটা করিতে নিয়লিখিত চরকা বিশেষ উপযোগী । 
ইহার গুণ এই যে, দড়ী বা কতা পাক দেওয়া ও জড়ান 
এক সময়ে হইতে থাকে চরকার কেবল আন্ুলোমগতি 
আবখাক ভয়; স্সতরাং চরকার চক্রথানি স্বচ্ছনে পায়ে 


ঘূরন ৮লে। এই চপক| শগ্ঠাপি স্ষটপাণ্ডে চলিত আছে। 
সেগানে এতদ্বারা লম্বা উর্ণার ( মেষলোমের ) সুতা 


(ডর) কাটা ভষ্টয়া থাকে । এই চরকাকে (৯7০ 
১০০] বাঙলার নপা-চণকা কিংবা নাটাই-চরকা ৰলা 
মাউক। 

১১ চিঞ্জে সততা পাক দিবার তের নলীচরকা দেখান 
গিয়াছে। ইভার টেকৌ « পাক-দে ওয়া কতা জড়া্বার নলী 
দ্রটবা। এই অঙ্গের টদঘ্যচ্ছের ১২শ চিত্রে প্রদশিত হইল । 
১,১ টি খুঁটী, ৯ টেকো, কিন্ত একট টেকো নীরেট না 
হয়া ফীপা, শরস্থতঃ টেকোর মুখের কাছে কিছু দূর পর্যন্ত 
ফাপা। টেকোর মের কাছে এবং খটার ভিতর দিকে 
টেকৌর গা ভইতে হিতরের ছিদ পধ্যন্ত একটি ছি আছে। 
টেকোর মুখের ভিতর দিয়া & ছি্র-পণে সুতা উঠে। ৪ 
একটি নাটাষ্ট টেকোতে দঢ়নূপে বদ্ধ গাছে । নাটাইর এক 
ভাতে করাতে দাতের মত ঈ|ত কাটা । (1চত্রের নাটাইর 
চট হাতেই ঠাত কাটা আছে)। কাঠের একটা নলী (৩) 
টেকোতে পরান আছে এবং টেকোকে আশ্রষধ করিয়া ঘুরিতে 
পারে। মলী ঘুরাইবার নিমিগ উভার প্রান্তে একটি কপি। 
টেকোর ব্যাস অপেক্ষা এই কপির ব্যাস বড়। এখন যদি একই 
চক্র হইতে ঢষ্ট গাছি মাল-কতা ।৫,৬) দিয়া টেকো৷ এবং নলীর 
কাপ ঘুরান যায়, তাহা হলে টেকো এবং নলী অসমান বেগে 
পুরিতে থাকিবে । টেকোর মুখ (৭) দরিয়া কতা চালাঈয়া ছিদ্র- 
পথে উঠাইয়া নাটাইর একটি দাতেব গা দিয়। লইয়া নলীতে 
সাধা আগ্চে। ফলে চক্র ঘুরাইলে টেকো ঘুরিয় স্থতায় পাক 
দিতে থা'কবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নলী পুরিয়া সেই পাক-দেওয়া 
সত] টানিয়া লইয়] নিজের গায়ে জড়াইতে থাকিবে । টেকো 
এবং নলীর কপির ব্যাসের প্রন্টেদ এবং নলীর ব্যাস অনুসারে . 
স্থতায় টান পড়ে এবং সুতা নলীতে জড়ান হয়। ১২শ চিত্রে 
ঘে টেকো দেখান গিম্নাছে, তাহা! পুরাতন ছাতার লোহার 


৪র্থ সংখ্যা । ] দেশীয় চরক! ও তাহার উন্নতি । 








টনি 


রা 
রা 





২০ এ 





১২শ চিত্র। নলী-টেকে।। 


বাটে করা গিয়াছিল। নাটাইথানি কাপড়ের গাঁটবাধা লোহার 
“হাল বা সরু পাত দিয়া করিয়া টেকোতে ঝালিয়া দেওয়া 
গিয়াছিল। কাঠ কুঁদিয়৷ এক পাশে কপি রাখিয়া অন্ত ভাগ 
নলী করা গিয়াছিল। উপরে ছুই গাছি মাল-স্তার উল্লেখ 
করা গিয়াছে । বস্ততঃ একগাছি ১৩শ চিত্রের আকারে 
টেকো৷ ও নলীর কপির উপর দিয়। গিয়াছে। টেকোতেও 
একটি কপি আঁটিয়া মাল-স্থতা দ্বারা তাহাকে ঘুরাইলে সুতা 
পাক দেওয়া আরও সহজ হয় । 

এই নলী-টেকো ১ম চিত্রের চৌকীর উপর বসাইয়! পা 
দিয়া ঘুরান যাইতে পারে। তখন ডানহাত খালি থাকে। 
কাজেই তখন ছুই হাত দিয়া পাট খাওয়াইয়! দ়ী কাটা যায়। 
পাটের দড়ী কাটিবার পূর্বে পাটকে আঁচড়াইয়া তাহার 
গুছি করিয়া লওয়৷ আবহক। নতুবা দড়ী কাটায় বিলম্ব 
ঘটে। 

পাট উত্তমরূপে আঁচড়াইয়া গুছি করিতে পারিলে ছুই 
হাতে ছুই খেই দড়ী কাটা যাইতে পারে। ১৪শ চিত্রে এইরূপ 
ছই-নলী-টেকো৷ চরকা! প্রদর্শিত হইল। অবশ্য অভ্যাস 
চাই। 





৯৪শ চিত্র। 


২৫ 


১৩শ চিত্র । মাল-সুতা ৷ 


হনলী টেকে চরক1। 


২২৬ 





নলী টেকোর ছেদ । 


১৫শ চিত্র। 


১৫শ চিত্রে কাঠের নলী-টেকো দেখান গেল। নাটাইর 
কাঠে কতকগুলি লোহার কাট! মারিয়া ঈাত করা গিয়াছে। 
নলীর কোন স্থানে দড়ী জড়াইবার পর হাত দিয়া একটি ঈাত 
দুরে দড়ী লাগাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে নলার এদিক্‌ হইতে 
ওদিক্‌ পধ্যন্ত সমস্ত স্থানে সমান মোটা করিয়া সুতা বা দড়ী 
জড়ান যায়। কঞ্চির টেকো, সরু ফাঁপা বাশের নলী, এবং 
বাখারির নাটাই করা যাইতে পারিবে । বস্ততঃ একবার 
ব্যাপারটা বুঝিলে নলী-চরকার নানাবিধ রূপ দেওয়া যাইতে 
পারিবে। | 
পরিশেষে একটি কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করা 
যাইতেছে । সেটি এই যে, কোন লিখিত বর্ণনাই পরীক্ষা 
করিয়া দেখার তুল্য হইতে পারে না। আশা করি 
বাহার! সুতা কিংব! দড়ী কাটার 'উপায় চিন্তা করিতেছেন, 
তাহারা এই প্রবন্ধ হইতে ছুই একটা ইঙ্গিত পাইবেন ।* 
শ্রীযোগেশচন্ত্র রায় । 


চাষের জন্য মহযোগিতামূলক 
খণদান ব্যবস্থা । 


(জে, হোপ-সিম্সন সাহেবের প্রবন্ধের মর্্ম)। 


ধার পাওয়া অধমর্ণের সতত ও খণ পরিশোধের ক্ষমতায় 
উত্তমর্ণের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। ধার লইতে গেলে 
কেবল সততায় চলে না; কারণ, অনেক সময় সংলোকেও 
অকর্মণ্য বা নিঃস্ব হয়। আবারঃ কেবল খণপরিশোধের 
ক্ষমতা দেখাইলেই চলে না) কারণ, অনেক সময় অর্থ 
থাকিলেও লোকের খণপরিশোধের অডিলার থাকে না। 


দূ হারা ইংরাজি জানেন, জহর 0119770625 1 
বীমক কোধে 91১3201217,6 নীমক শব্দের নীচে ছুই-নলী-টেকে। চরকা 
98807 17561 ) এবং আট-টেকো! চরকাঁর (9131700176 16771 ) 
টত্রসহ সংক্ষিত্ত ধিবরণ দেখিতে পাইবেন। 


চি 


[৬ ভাগ। 


কৃষকের মধ্যে [দেরকেট সৎ ও কার য়া রি । 
তথাপি তাহারা যে কম সুদে ধার পায় না, দারিদ্রা, এক- 


কালে স্বপ্প অর্থের আবশ্তকতা, ধার দিবার জন্ভত ভিন্ন 


সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব, এ দেশের লোকের স্থিতিশীল রীতিনীতি 
ও কুষকের অজ্ঞতা তাহার কারণ । বর্ধার অভাব বা ভাবী 
ফসলের দুরবস্তা দেঁখিয়াও উত্তমর্ণ অনেক সময় ধার দেন 
না; কারণ, এক বৎসর অনাবৃষ্টি হইলেই কৃষক খণ- 
পরিশোধে অক্ষম হয়। রাজ্যে অশান্তি থাকিলে কম হারে 
টাকা পাইবার অন্তবিধা হয় । শাস্তি বিরাজমান থাকিতে 
যে কম হারে টাকা পাওয়া যায় না, ইহা কেবল অন্ঠায়- 
পূর্বক অধিক ভার রাখার জন্ত বলিতে হইবে । অনেকে 
মিলিয়া একদ্ে ধার লইলে রুষকেরা অতি অল্প হারে টাকা! 
পাইতে পারে। 

কৃষকেরা সাধারণতঃ অতি অল্পমাত্রই সঞ্চয় করিতে 
সক্ষম হয়। তাহাদের মূলধন অল্প। নিংস্ব কৃষকের বীজ, 
গো-মহিষাদি, সার, অধীনস্থ শ্রমিকের বেতন, কর, নিজ 
পরিবারের ভরণপোষণ প্রভৃতির জন্য অর্থ আবশ্যক । যে 
কোন কারণে, অর্থ ব্যয়িত হউক না কেন, সমস্তই খাণ 
পূর্বক করা হয়। এ ক্ষেত্রে অন্ধ স্থদে টাকা পাওয়া 
রুষকের পক্ষে কম মন্গলকর নহে । অল্প সুদে টাকা পাইলে 
চাষীর অথ বাঁচিয়া যাইবে; খণগ্রতণ পূর্ব্বক নূতন নূতন 
কাধ্যে অগ্রসর হইতে পারিবে এবং দেশ সমৃদ্ধিতে পূর্ণ 
হইবে। কৃষক অধিক অর্থ কোন কাজে লাগাইতে পারিবে, 
শস্ত পাকিলেই বিক্রয় করিতে হইবে না, মূল্য বৃদ্ধি হওয়া 
পত্যন্ত শশ্ত রাখিতে পারিবে এবং অনেকে যন্ত্রাদি ও সার 
ক্রয়ে সক্ষম হইবে। 

অনেকে একত্রে ধার লঈলে যে ধার অধিক পাওয়া ধায় 
তাহা বলাই বাহুল্য । একজনকে টাকা দিলে সে হঠাৎ মরিয়া 
যাইতে পারে, হঠাৎ কোন বিপদ ঘটিতে পাবে, গো-মহিষাদি 
রোগে আক্রান্ত হইতে পারে, অথবা উর্বর ভূমি মরুতে 
পরিণত হইতে পারে। কিন্তু যেখানে ছুই দশ জন একক্রে 
ধার লয়, সেখানে প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভীবে ও একপ্রে টাকার 
জন্য দায়ী হওয়ায় উহ! নষ্ট হইবার সম্ভাবনা অল্প। এজন্য 
ইউরোপে একত্রে ধার লইলে অপেক্ষারুত কম হারে ধার 
পাওয়া যায়। আয়র্লণ্ে এরূপ সমিতির লদস্তগণ নির্ধন 


ধর্থসংখ্যা।] 


ও ভি উরে একত্রে রা লইলে শ শত করা ৪0, হারে 
টাকা পাইয়া থাকেন। এদেশে কম হারে কৃষকেরা টাকা 
পায় না। কারণ, ধনী লোকে একত্রে কার্ধ্যকরণের মূলতত্ব ও 
একত্রে কাধ্যকারী সমিতির স্থায়িত্বের বিষয় অবগত নহে। 
একত্রে কাধ্যকারী সমিতির স্থাপনে যে সকল সভাসদ 
একাকী ধার পান না, বা ধাহাদের অধিক হারে ধার লইতে 
হয়, তাহাদের উভয়েরই সুবিধা হয়। বাহারা নিভয়ে বা 
নির্বিবাদে টাকা খাটাইতে ইচ্ছা করেন এবং ধাহারা কম 
হারে টাকা লইতে ইচ্ছা করেন _অথচ তাহাদের মধ্যে 
প্রত্যেকের এরূপ অল্প অর্থের আবশ্তক যে ধনবান লোকে 
এরূপ অর্থ ধার দিতে প্রস্তুত নহেন,_-এই উভয় শ্রেণীর 
লোকের পক্ষে এরূপ সমিতি সুবিধাজনক । এততিন্ন কাধ্যে 
শিক্ষালাভের ইহা প্রধান উপায়। ইহাতে সততার পুরস্কার 
আছে। অপব্যয়ের আশঙ্কাও কম। ইহাতে মানুষের মনকে 
সতপথে ধাবিত করে; কারণ কেহ. অসৎ হইলে অবশিষ্ট 
সদন্ত কর্তৃক বিভাড়িত হয়। বীঞ, যন্ত্রাদি, গো-মহিযাদি, 
জীবনবীমা, অসময়ের জন্য সঞ্চয় ও [বিবাহ বা মৃত্যুর জন্য 
বন্দোবস্ত প্রতৃতি কল্পে এরূপ সমিতি খুব কাজ দেয়। 

অন্য দেশের এরূপ 'সমিতির কাধ্যাবলীর আলোচন! 
করিলে অনেক শিখিতে পারা যায়, এবং মনে আশার 
সধশর হয়। এবপ সমিতি ডেনমার্কের কৃষির উন্নতির অগ্ততম 
মোপান। শতবৎসর পূর্বে ডেনমার্ক নিতান্ত হীনাবস্থ ছিল। 
জন্মীনীর উন্নতিকপ্পে ১০1)০/1৫ 1)6111501)) 1২21067৯617 
11885 প্রভৃতি সমিতি মথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছে। ইতালীতে 
(52৮21151515012290115 1) ৬০110701557, এবং 
তাহাদের শিষ্যগণ মিতবায়িতা সম্বন্ধে নবযুগের অবতারণা 
করিয়াছেন। ফ্রাম্মে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপে তত উন্নতি 
হয় নাই বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে উন্নতির অনেক আশা আছে 
এবং উহার দক্ষিণাঞ্চলে রুতকা্যত| লাভ অনেক পরিমাণে 
হইয়াছে । আয়র্লণ্ড গরীবদিগের মধ্যে সম্প্রতি একত্রে 
কাধ্যকরণের যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। তথায় এরূপ কারখানায় 
প্রস্তুত নবনীত সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছে, 
এবং শস্তের দর এরূপ সুলভ হইয়াছে যে, ইউরোপ মহা- 
দেশোতৎপন্ন শশ্তের সহিত দরে সমকক্ষতা করিবার অনেক 
আশা হুইয়াছে। লক্ষণ দেখিয়৷ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে 


চাষের জন্য ্য সহযোগিতামূলক খণদাঁন ব্যবস্থা । 
. পরসনপ সমিতির উত্নতির দিন আসিয়াছে এবং 13০07415 
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[১107991 সমিতির কৃতকার্যযতার মূলমন্ত্রগুলি শীঘই কষৰ- 
দিগের মধ্যেও আদৃত হইবে। ধাহারা এ বিষয়ে অধিক 
জ্ঞানলাভের বাসনা করেন, তাহারা নিয়লিখিত গ্রস্থগুলি 
পাঠ করিবেন । 
০০110010 (11700067 50170 & 0০ র নিকট পাওয়া 
যায় মুল্য ৫২) ৬০155 [১০0116"5 1397155, এবং ৬০1? 
সাহেবের অন্ান্ত পুস্তকাবলী, [)৮1777753$ 1১০০1১1৩+5 
13010155001 0161)010 117019) এবং 17171606100 
ট191915০7 সাহেবের ১৮৯৫ খুঃ অবে প্রকাশিত অমূল্য 
বিবরণী । 

একত্রে কাধ্যকরণ এদেশে বহুদিবস হইতে প্রচলিত। 
জাতিভেদপ্রথা, গ্রামাশাসনপ্রণালী তাহার দৃষটন্তস্থল। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একত্রে ধার লওয়ার প্রথা একেবারে 
প্রচলিত নাই। মান্ত্রীজে নিধি নামক সমিতি এরূপ নিয়মে 
ধার দেয় যে, তাহাতে ধন অপব্যয় করিতেই যেন প্রবৃত্তি 
হয়। পঞ্জাবের €০-০16:907৮ 05070 5০০191/র 
রেজিস্টার ১৯০৪ খুঃ অবের ১০ আইনের কাধ্যবিবরণ সম্বন্ধে 
উল্লেখ করেন যে, তথায় অতি পূর্ববকালে বন্ঠা হইতে গ্রাম 
রক্ষা করিবার জন্য এক্টা দেশীয় €০-০7১67501৮৩ ১০০)০ 
বিস্তমান ছিল। সার ফ্রেড়িক নিকলসন সাহেবের পর 
হইতেই গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । তৎপরে 
1)01১০7)6% সাহেবের পুস্তক অনেক সহায়ত করিয়াছে । 
১1748071075 ১12,০1)9001591] সাহেব তাহার স্বাভাবিক 
উদ্যমের সহিত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ; এবং এ 
প্রদেশে ১৯০৩ থুঃ অবে প্রায় ২০০ 1২21061557)এর মত 
সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । ভারত গবর্ণমেন্টও এ বিষয়ে 
মনোনিবেশ করিয়াছেন । ১৯*৪ খুঃ অবের ১* আইন 
০০-০1১12055 15010 ১০০15()5 4০৮ এবং রেজিস্রারের 
পদ স্থাপন কাধ্য গত বৎসরে হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের 
কর্তব্য গবর্ণমেন্ট করিয়াছেন। এক্ষণে লোকের উপর 
অবশিষ্ট নির্ভর করিতেছে । অবশ্ঠ ধনী বা জমিদারেরা 
একত্রে কাধ্যকরণের সুবিধা দেখিয়া অধীনস্থ লোকের 
মধ্যে উহার গ্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াই বিশ্বাস 
হয়। অনুরোধে বা উপরোধে এ সকল কাধ্য সুসম্পর 
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হয় না। যত দিন না সাধারণ লোকে উহার সুবিধা বিশেষ- 


রূপে হদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, এবং ঘত দিন না তাহাদের 
এই সুবিধার উপর বিশ্বাস জান্মাবে, ততদিন ইহার কোন 
* ফল ফলিবে না। আবার বিশ্বাস 9 জ্ঞান, শিক্ষাসাপেক্ষ। 
অতএব প্রথমে লোকের শিক্ষা আবশ্তক | 

যেগ্রীমে লোকের মধো বিশেষ বিবাদ নাই বা যেখানে 
গ্রামের লোকেরা একত্রে মিলতে পারিবে এপ কোন 
গ্রামে গিয়া একতা ও যৌথকারবারের কথা প্রচার কর। 
যে সকল প্রশ্ন বা আশঙ্কার কথা তাহার! উখিত করে, 
তৎসমুদয়ের পৈধ্যসহকারে উত্তর দাও। আবার প্রশ্ন 
করিলে আবার বুঝায় দাও। এইরূপে যখন তাহারা 
বুঝিবে 'ও কার্য করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিবে, তখন 
তাহাদের মধ্যে সৎ ও বিশ্বাসী তিন চারিজন »নতাকে 
মনোনীত করিতে বল। তাহার! এ বিষয় সবিস্তার আলোচনা 
করিবে। তৎপরে এ তিন চারিজনকে পনর কুড়িজন 
সচ্চরিত্র রূুষক মনোনীত করিতে বল। যাহাদের চরিত্র 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহ আছে, তাহাদিগকে বর্জন কর। 
এরূপ করিলে (০9-০01১972,01৮০ ১০০৪/৮র বীজ বপন 
করা হইবে। কাধ্যে শক্জিলাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ 
উহার পরিচালনভার ' মেম্বরদিগের মনোনীত ব্যক্তির 
উপর ন্যাস্ত হওয়া আবশ্ঠক। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় তাহা- 
দের অভিজ্ঞতা নিতান্তই অল্প। দ্বিতীয়তঃ হিসাব রাখিতে 
হইবে। অনেক ক্ষেত্রে অচল বিশ্বাসের সহিত মূর্খতার 
সম্বন্ধ থাকে। তদিষয়েও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৃতীয়তঃ 
মেম্বরদিগের প্রথম কয়েক বৎসরের আবশ্তক মত অর্থের 
সংগ্রহ আবশ্তক। এরূপ সমিতির স্থায়িত্ব বিষয়ে অবিশ্বাস 
হেতু এবং অধিক হারে ধার দেওয়ার অভ্যাস হেতু স্থানীয় 
মহাজন অর্থসাহাযা করিতে অগ্রসর হইবে না। যেস্থানে 
প্রথম সমিতি স্থাপিত হইবে, সেই স্থান নির্ধারণ বিশেষ- 
রূপে আবশ্তক। তাহা হইলে প্রথম ছুইটী আপত্তির খগুন 
হইতে পারে। এ সম্দ্ধে ন্ররণ রাখা উচিত যে, গবর্ণমেন্ট 
প্রথম তিন বৎসরের জন্য বিনা স্থদে ও পরে শতকরা ৪২. 
হারে যত টাকা সংগৃহীত হইবে, তত টাকাই দিবেন, অর্থাৎ 
সমিতির ৫*০২ টাকার আবশ্তক হইলে ও কেবলমাত্র ১০*২ 
টাকা মেম্বরগণের নিকট হইতে আদায় হইলে গবর্ণমেন্ট 


গ্রবাসাঁ। 


[৬ষ্ঠ ভাগ 


আর একশত টাকাই দিবেন। বাকী ৩*০২ টাকা মহা- 


জনের নিকট হইতে ধার করিতে হইবে। 

সমিতির পরিচালন বা সংরক্ষণের ব্যয় ও মেম্বরগণের 
নিকট হইতে দেওয়া! অর্থের জন্ত যাহা পাওয়া যায়, এ উভয়ের 
পার্থকাই লাভালাভ। যাহাতে জমার জন্য টাকা অধিক 
পাওয়া যায় তাহার জন্য অধিক হারে সুদ দেওয়া উচিত, 
টাক! ধার লইতে হইলেও প্রায় ৬২ হারে সদ দিতে হইবে । 
অনেক স্থলে মূলধন পূর্ণ করিবার জন্য আরও অধিক হারে 
দিতে হইবে। 1২65০7৮০ 10170 শীঘ্র বাড়াইবার জন্য 
মেম্বারদিগের ধার দিবার সময়ে প্রথমে ১২॥০ টাকা হারে 
ধার দেওয়া উচিত। একবার ভালরূপে আরম্ত হইলে 
চালাইবার জন্ত অধিক ক্লেশ পাইতে হয় না । 

একটা এরূপ সম্মতি স্থাপিত দেখিলে লোকের যে শিক্ষা 
হইবে, সহশ্র উপদেশ দিলেও তাহা হইবে না। একটী 
স্থাপিত দেখিলে নানা সমিতি স্থাপিত হইবে৷ তখন হিসাব 
ও টাকাকড়ি সম্বন্ধে বাধা বিদ্ব অতিক্রম করিতে হইবে। 
কয়েক জেলায় একটী করিয়া ০6108] 1321) স্থাপিত 
হওয়া উচিত। গ্রামাসমিতির সহিত মেম্বারগণের যে 
সম্বন্ধ ; 002721 132.7]এর সভিত গ্রাম্যসমিতিরও সেই 
সম্বন্ধ। 06711 13271 গ্রাম্যসমিতির জন্য অর্থসংগ্রহ 
কৰিবে, গ্রাম্সমিতিকে খণ দিবে, গ্রাম্যসমিতির টাকা জমা 
রাখিবে এবং সকলের হিসাব রাখিবে। তাহ! হইলে স্থানে 
স্থানে হিসাব রাখার জন্য অন্ুবিধা ভোগ করিতে হইবে না ; 
এবং এককালে অনেক অর্থের আবশ্তক হেতু উত্তমর্ণের 
নিকট কম হারে ধার পাইতে পারিবে । 

গ্রামাসমিতির মেম্বার লইয়া! 00191 1321)0এর গঠন 
হওয়া উচিত। যেখানে এরপ গ্রাম্যসমিতি অধিক নহে, 
সেখানে উহাদের মধ্য হইতে পঞ্চায়েৎ লইয়া 09:01721 
13270. এর গঠন হইবে । যেখানে অধিক, সেখানে পঞ্চা- 
য়েতের প্রধান বাক্তিকে লওয়া হইবে। গ্রাম্যসমিতির 
এরূপ নিয়ম থাকা উচিত যে, তাহাদের মনোনীত ব্যক্তি 
সমিতির হইয়া দেনা পাওনা করিতে পারিবে। তাহাতে 
ছুই প্রকার সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ 07051 73970 হইতে 
যে অর্থ ধার করা হইবে, তাহার জন্ত সমিতির অন্যান্য মেম্বার- 
গণের সহিত একত্রে ও পৃথকরূপে তাহারা দায়ী থাকিতে 
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র্থ সংখ্যা | 


পারেন। িতীয়তঃ যে দে সকল না কাফি টিনা 
আছে, তাহার জন্যও মেশ্বরগণ পৃথক রূপে ও একক্রে অন্য 
গ্রাম্যসমিতির মেম্বরগণের সহিত দায়ী থাকিতে পারেন। 
06702173270 লাভালাভ নির্ধারণ করিবে। ইহাতে 
1২০১০৮০ 14194 বৃদ্ধি পাইয়া কালে মূল্যবান সম্পত্তিতে 
পরিগণিত হইবে ও হিসাবরক্ষার ব্যয়াদি অনায়াসে দিতে 
পারা যাইবে । 

স্থানাভাব বশতঃ (১9770211320 ও গ্রাম্াসমিতির 
মতব্যয়িতা সম্বদ্ধে আর বিশদরূপে বর্ণনৈর আবশ্তক নাই। 
এ বিষয়ে প্রবন্ধ ও নিয়মাদি প্রণয়ন করা হইয়াছে । ধাহার 
আবশ্তক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিলে বিনা 
মূল্যে পাইবেন ১ 3. [10106 31100109010 15505 1২6215- 
1727 01 0০০-010012,01৮0 (75911 50901616155, ঢা. [3 
170701570৮৮, 

- এইরূপে বীজের জন্য টাকা উঠাইয়া এ টাকায় বীজ 
ক্রয় পূর্বক সকলে ভাগ করিয়া লইতে .পারেন। ফসল 
হইলে ধার ও সুদ বীজেই প্রত্যর্পণ করা উচিত। বীজ 
অধিক হইলে বেচিয়া ফেলিবেন এবং ক্রমে ক্রমে পূর্বের 
ধার লওয়া টাকা শোধ করিবেন । 

বাঙ্গালায় কোন কোন পল্লীগ্রামে বীজরক্ষণের জন্য 
ধর্মগোল! আছে। ধর্শমুগোলা সম্বন্ধেও একত্রে কাধ্যকরণ 
প্রণালী ব্যবহৃত হইতে পারে। লাভও যথেষ্ট । সম্প্রতি 
গোরক্পুর জেলায় এরূপ একটা সমিতি শস্ত একমাস রাখিয়া 
ও বীজের জন্য বিক্রয় করিয়া শতকর! ১৪২ টাকা হারে 
সুদ দিতে পারিবে বলিয়া! অনুমিত হইয়াছিল। পঞ্জাবের 
মত জমি-বন্ধক-সমিতি কিম্বা তদ্রুপ স্থানীয় অভাবের উপ- 
যোগী কোন সমিতি কোন সম্পত্তির অংশ অংশীদারের হাত 
হইতে উত্তমর্ণের হস্তে গমন হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট 
সহায়ত! করিতে পারে। যাহারা গুড় প্রস্তুত করে তাহাদের 
নিকট হইতে দাদন না লইয়! ইক্ষু-চাষীরা একত্র হইয়া অর্থ- 
ংগ্রহ করত গুড় প্রস্তত করিয়। বাজারে বিক্রয় করিলে 
অনেক লাভ হইতে পারে। জাল দিবার এবং পরিষ্কার 
করিবার কল ব্যবহার করিলে তাহারা ইক্ষু হইতে চিনি 
পরস্ত করিয়া একেবারে বাজারে লইয়া যাইতে পারে। 
শ্রীজ্যোতিশ্ন্ত্র ঘোষাল, বি, এ। 


অধ্যাপক মোহিতচন্্র পেন । 


হি 


অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন। 


মোহিতচন্দ্রের বংশ পরিচয় সমাক্‌ অবগত নহি । শুনিয়াছি, 
তিনি গরিফ! (গৌরীভা) গ্রামের বিখ্যাত বৈগ্ভবংশসম্ভৃত 
এবং মহাত্মা কেশবচন্দত্র সেন, অধ্যাপক কৃঞ্চবিহারী সেন, 
মিরার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন প্রর্ততি মহাপুরুষ- 
গণের সহিত নিকট সম্পকিত। বিস্তাবস্তার, বুদ্ধিমন্তায়, 
চরিত্রের মহত্বে ও সারল্যে তিনি বংশমধ্যাদা সম্যক রক্ষা 
করিয়াছিলেন । তাহার পিতা ৬জয়কুষ্খ সেন ইংরাজী 
সাহিত্যে সুপগ্ডিত ছিলেন (ইনি অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী 
সেনের সহিত এক বৎসরে ইংরাঞ্ীতে এম্,এ, উপাধিলাভ 
করিয়াছিলেন) এবং শেষ জীবনে কুচবিহারের ভূপবাহাছুরের 
প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া কলেজে ইংরাজী সাহিতযোর অধাপক 
ছিলেন ত্োহার মৃত্যুর পর বর্তমান প্রবন্ধ-লেখক তাহার পদ 
পাইয়াছিলেন)। তাহার অধ্যাপনা ও প্রগাঢ় পাগডত্যের 
যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল, এবং তাহার উদ্ধার ও মহৎ চরিত্র সকলের 
শরদ্ধাতক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল। ' মোহিতচন্দ্র উপযুক্ত 
পিতার উপযুকু পুত্র ছিলেন। তিনি পিতার নিকট হইতে 
জ্ঞানতৃ্ণ ও পাগ্ডিত্যের আদর্শ পাইয়া: স্বীয় অধ্যবসায় ও 
নৈসগ্লিক প্রতিভাৰলে অল্পবয়সেই সাহিত্য ও দর্শনশাস্তরে প্রগাট 
বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
ছাত্রদিগের স্তায় তিনি যে কেবলমাত্র ইংরাজী সাহিত্য ও 
যুরোপীয় দর্শনশান্জ আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে, প্রাচীন 
জ্ঞানগবেষণার প্রতি আস্তরিক.শ্রদ্ধাবশতঃ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া 
ংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দু দর্শনশান্ত্ও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
তিনি আমাদের বিশ্ববিগ্তালয়ের অধিকাংশ যশস্বী ছাত্রের 


'স্ায় কেবলমাত্র পুঁথিগত বিগ্ভার জোরে প্রশংসার সহিত 


পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারদিতার গ্ররুষ্ট পুরস্কারস্বরূপ 
পদক পারিতোষিক প্রভৃতি পাইয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, 
তাহার চিন্তাশক্তি সত্য সত্য উন্মেষিত হইয়াছিল। তিনি 
নীতিবিজ্ঞান সন্বন্ধে যে পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, 
তাহাতে যথার্থ দার্শনিকতার পরিচয় দিয়াছেন; বড় বড় 
ইংরেজ দার্শনিকগণ বাঙ্গালীর লিখিত এই গ্রন্থের. আদর 
করিয়াছেন; অধিক কথায় কাজ কি, যে সকল ভারত- 
প্রবাসী ইংরেজ অধ্যাপক বাঙ্গালী জাতিকে অবজ্ঞা ও 


২৩০ 
অশ্রন্ধার চক্ষে দেখেন, ভাহারাও এই গ্রন্থের প্রশংসা না 
করিয়া থাকিতে পারেন নাই । এখানি কেবলমাত্র সংগ্রহ- 
গ্রন্থ নে, লেখক বড় বড় দার্শনিকগণের মত সঙ্কলন করিয়া 
পুঁথি বাড়াইয়। সস্তায় "গ্রন্থকার" নাম কেনেন নাই, ইহাতে 
প্রকৃত চিন্তাশীলত। ও মৌলিকতার পরিচয় আছে । আমাদের 
বিশ্ববিগ্ালম কয়েক বৎসর হইতে এই পুস্তকখানি বি.এ, 
পরীক্ষার দর্শনশান্ধের অন্ততম পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচন 
করিয়া গুণের প্ররূত সম্মান দেখাইয়াছেন। 

দর্শনশাস্মে তাহার অসামান্য অনুরাগ ছিল। কিন্তু 
ইংরাজী সাহিত্যেও তাহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তিনি 
অনার পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করিয়াছিলেন (“প্রবাসী'-সম্পাদক ও 
এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন) এবং 
ত বিষয়ে এম্-এ পরীক্ষা দিলেও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ 
হইতেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পঠদ্দশা হঈতেই 
তিনি ৬/০0170১/010)) 13705101700) 0911916, 12076 
১০৮ প্রভৃতি ভাবুক লেখকদিগের গম্ভীর রচনার পক্ষপাতী 
ছিলেন। ধাহারা ইংরীজী সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, 
তাহারা অবশ বিলক্ষণ জানেন যে এ সকল লেখকদিগের 
ভাবের গভীর! উপলব্ধি করা যার-তার কাজ নহে। 
মোহিতচন্ত্র প্ররূত ভাবুক ছিলেন এবং ইভাঁদিগের ভাবে 
মগ্ন থাকিতেন । তিনি ৬/০/৭5৬৮০11]) এবং 13105৮17175 
সম্বন্ধে যে দুইটি সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে 
তাহার বিশ্লেষণশক্তি ও ভাবুকতাঁর সম্যক পরিচয় পাওয়া 
যায়। বর্তমান গ্রাবন্ধ'লেখকের নিকট মোহিতচন্দ্রের স্বহস্ত- 
লিখিত একটি অপ্রকাশিত রচনা আছে, সেটি 0971৮1০এর 
গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিলে কাহারও সাধ্য নাই যে তাহা! 
08£151০এর রচনা নছে বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারেন। 
ইহার ভাবের গভীরতা ও ভাষার ওজস্বিতা বাস্তবিকই 
উপাদেয় হুইয়াছে। সম্প্রতি তিনি এফ্‌,এ, পরীক্ষাথিগণের 
জন্ত একখানি ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকের (১19 ০০০19.৮১ 1959৮ 
017 0:0/০7৯ [3০১৬৩]।) সম্পাদনভার লইয়াছিলেন। 
তাহাতে তিনি যেরূপ সংক্ষিপ্ত ও পরিপাটি টীকা লিখিয়া- 
ছেন, তাহার সহিত আজকালকার বাজারের অর্থপুস্তকের 


প্রবাশী। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 
আকাশপাতাল প্রভেদ। ঢাকাই কাপড়ে বুটিতোলা ও 
কাথাসেলাই করা এই ছুই কার্যে যে তফাৎ, প্রকৃত টীকা 
লেখা ও কী (০১) লেখার মধ্যেও সেই তফাৎ, মোহিতচন্্ 
উহা! বুঝিতেন। তবে তাহাকে এ কার্যের ভার দেওয়া ও 
উন্দ্ের উচ্চৈঃশববাকে রজকের ভার বহিতে দেওয়া একই 
প্রকারের অপকাধা । 
বঙ্গ-সাহিত)-ক্ষেত্রে যদিও মোহিতচন্দ্র রতিত্ব দেখাবার 
বিশেষ অবসর পান নাই, কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক বাঙলা 
সাহিতা তাহার অনধিগত ছিল না। তিনি কবি রবীন্দ্র- 
নাথের কাব্য-গ্রন্থাবলীর সম্পার্ঘনকার্ধয যেরূপ স্ুচারুরূপে 
নিব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতে আশা ছিল তাহাকে সত্বর 
বঙ্গলাহিতোর আসরে আসনপরিগ্রঠ করিতে দেখিব। 
আর আশা ছিল তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গলা 
সাহিত্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এবং মাতৃভাষায় যুরোপীয় 
দার্শনিক তব্বগুলি প্রচার করিয়া বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত 
অভাব দূর করিবেন। সম্প্রতি তিনি সরল বাঙ্গল পদ্ছে 
উপনিষদ্দের অনুবাদ করিতেছিলেন। কাধ্যটি সম্পূর্ণ শ্লে 
ইহা বঙ্গসাহিত্যে একটি উপাদেয় বস্তু হইত সন্দেহ নাই। 
কিন্তু বিধাতা, তাহার কি অপরিস্ফ/ট উদ্দেশ্ঠে জানি না, 
আমাদের সকল সাধে বাদ সাধিলেন ৷ 
বিদ্যা ও প্রতিভায় মোহিতচন্দ্র বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কৃতী 
সন্তানদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ইহাই 
তাহার একমাত্র প্রশংসার বিষয় নহে; তাহার চরিত্রের 
মাহাত্মা ও হৃদয়ের মাধুষ্য তাহার মাননিক সদগ,ণাবলীকেও 
ছাড়াইয়৷ উঠিয়াছিল। বাস্তবিক এরূপ নিষ্ধলঙ্ক চরিও, 
পবিত্র ও মহৎ আদরের প্রতি এরূপ অবিচলিত লক্ষ্য, এরূপ 
ধর্ম প্রাণতা, এরূপ অনাসক্ভি, এরূপ সারল্য ও মাধুধ্য এখন- 
কার দিনে অত্যন্ত বিরল এবং তজ্জন্তই অত্যন্ত গ্রশংসার বিষয়। 
বর্তমান প্রবন্ধলেখকের বেশ মনে আছে, বহরমপুর কলেজ- 
গুহে বিশ্রব্ধালাপে মোহিতচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন, '্দাস্ত- 
ভাব আমার সর্বাপেক্ষা ভাল লাগেঃ। এই কথ! শুনিয়া 
ংস্কৃত সাহিত্যের তৎকালীন অধ্যাপক পলিতকেশ পিতামহ- 
কল্প মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন, “দেওয়ান রামকমল 
সেন তোমার পূর্বপুরুষ, তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাহার 
ংশে জন্মিয়া তুমি ধর্মাস্তর পরিগ্রহ করিলেও দাস্তভাব 


৪র্ঘ সংখ্যা । ) 


চন্দ্রের মজ্জাগত ছিল, শান্ত ও মধুর রস ইহা! হইতে আপনা! 
আপনি প্রক্রত হইত । সেবাধন্্ম (567৮1০৫ ০৫ ৫৯০৫ & 
[7107050105) তাহার হৃদগত হইয়াছিল এবং “যতকরোমি 
যদক্সামি তদেব তব পুজনম্* এই মহাবাক্যের তিনিই প্রকৃত 
তাৎপর্য বুঝিয়াছিলেন । তিনি ও তাহার কয়েকজন সম- 
প্রকৃতিক বন্ধু কৌমাধ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন ; পরে 
তাহারা সকলেই দারপরিগ্রহ করেন।* কিন্তু বিবাহ 
করিয়াও তিনি আজকালকার কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের সায় ঘোর 
সংসারী হইয়া পড়েন নাই ; হিন্দু খাষদিগের নির্দিষ্ট আদর্শ 
গ্রহণ করিয়৷ গারহস্থার্ম্মেও অনাসক্তির ভাব রাখিয়াছিলেন 
এবং পন্মপত্রস্থিত শিশিরবিন্দুর ন্যায় সংসারে থাকিয়াও 
ংসারী হয়েন নাই। খধিগণের ম্তায় তিনি? শুদ্ধাচারী 
ও নিরামিষাণী ছিলেন। মোহিতচন্তদ্রের পিতা মহাত্মা 
কেশবচন্দ্রের প্রভাবে নববিধান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, 
মোহিতচন্ত্রের হৃদয়ও সেই পবিত্র ধর্মের আলোকে উদ্ভাসিত 
হইয়াছিল। তাহার ধর্বিশ্বাসে উদ্দারতা ছিল, সাম্প্রদায়িক 
সন্থীর্ণতা ব! পরধর্ম্াবিদ্বেষ তাহার উদার হৃদয়ে স্কান পায় 
নাই। এটিও তাহার চরিত্রের অপূর্ব বিশেষত্ব। বর্তমান 
প্রবন্ধলেখকের ন্যায় প্রচলিত হিন্দুধর্্মাবলম্বী ব্যক্কিরাও যে 
তাহার বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই তাহার উদারতার 
প্রমাগ। যিনিই ত্াভার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই 
কেবল যে তাহার স্গুণে মোহিত হইয়াছেন তাহা নহে, 
তাহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইয়াছেন। একজন 
যুবকের পক্ষে সমসাময়িক এমন কি সমবয়স্ক লোকদিগের 
হদয়ে এরূপ ভাব সঞ্চারিত করা আশ্চধ্যের বিষয় নহে কি? 
তাহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও অপার্থিব ভাব দেখিয়া অনেক 
সময়েই মনে হইয়াছে, তিনি বিশেষভাবে এশীশক্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। এই যুবক সাধক যখন ধর্গ্রচারকল্ে 
বন্কৃতা করিতেন, তখন বেশ বুঝা যাইত যে তাহার প্রত্যেক 
কথা হ্বদয়ের অস্তস্তল হইতে আদিতেছে এবং তাহাতে 


* এই আকন্মিক ও শোকাধহ মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্ববে (১৩*৬ 
সালের ৩২এ শ্রাবণ ) তিনি বিবাহ করিয্াছিলেন। তাহার পত্বী ঢাকা 
নগল্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ সুবিদ্থান শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের ভগিনী । মে।হিতচন্্র দুইটি শিশুকন্য। রাঁখিয়! গিয়াছেন। 


অধ্যাপক মোছিতচন্দ্র সেন। 


তোমার ত ভাল লাগিবেই ।” সত্যসত্যই দাস্ভাঁব মোহিত- 
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কেমন একটা পারমার্থিক ভাব রহিয়াছে। এক কথায় 
বলিতে গেলে, তাহার বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গকে যেন সাধক প্রবর 
কেশবচন্দ্রের ভাব ও ভাষা শ্মরণ করাইয়া দিত। 

সচরাচর আমাদের দেশে শিক্ষকতা! ব্যবসায় অধমতারণ। 
লোকে কোনও দিকে কোনও স্মুবিধা না পাইলে শিক্ষকের 
কাধ্য গ্রহণ করে এবং একটা কিছু সুবিধা পাইলেই শ্রিক্ষকের 
লীলা সাঙ্গ করিয়া অন্য পথ দেখে। এ সকল লোক 
শিক্ষকতাকার্যের গুরুত্ব ও মহত্ব বুঝে না। মেহিতচন্্র এই 
শ্রেণীর লোক ছিলেন ন। তিনি অর্থোপার্জনের লালসায় 
বা দিনগতপাপ ক্ষয়ের উদ্দেশ্টে শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন 
নাই। তিনি প্রাচীন ভারতের জ্ঞাননিরত ব্রাঙ্গণের ন্যায় 
জ্ঞানালোচনায় জীবন অতিবাহিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া- 
ছিলেন এবং চিরজীবনের জন্য শিক্ষকের পবিত্র ব্রত গ্রহণ 
করিয়! দারিদ্যকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাই মোহিত- 
চন্দ্র ও তাহার সহপাঠী বালানুস্থৎ শ্রীযুক্ত বিনয়েন্্রনাথ সেন 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াই শিক্ষাদানকাধ্যে 
উদ্যোগী হইয়াছিলেন। একট কার্ো তাহাদের এতই উৎসাহ 
ও অক্ুত্রিমতা ছিল যে তাহারা উভয়েই, তাহাদের গুণের 
সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত নিতান্ত অল্প বেতনে, বহরমপুর কলেজে 
অধ্যাপকের আসনগ্রহণ করেন। সে সময়ে বহরমপুর 
কলেজে তাহাদেরই মত শিক্ষাব্রতধারী এবং তাহাদের গুণ- 
মর্যাদার প্রকৃত বোদ্ধা সর্বশাস্ত্ীপারদর্শী প্রখ্যাতনাম! শ্রীযুক্ত 
ব্রজেন্রনাথ শীল অধ্যক্ষ ছিলেন। "তখন বহরমপুর কলেজে 
প্রকৃতই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়াছিল। তাহাদের কাা- 
রস্তের কিছুদিন পরেই বর্তমান প্রবন্ধলেখক শুভাদৃষ্টবশতঃ 
স্টাহাদের সহকম্্মী হইয়াছিলেন এবং তাহাদের সাহচর্যে 
প্রায় ছুই বৎসর কাপ কাটাইয়াছিলেন ৷ অপ্রাসঙ্গিক হই- 
লেও এখানে নিজের সম্বন্ধে দুটি একটি কথা না বলিয়া 
থাকিতে পারিলাম না। আমার মানসিক জীবনে যতকিছু 
পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই জ্ঞানত্রয়ের সঙ্গলাভ 
একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটন1।. যৌবনের 21251 777০4এ 
এই শূদ্র অধ্যক্ষ ও বৈগ্ধ অধ্যাপকদিগের নিকট ব্রাঙ্মণসস্তান 
আমি যে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে কত শিখিয়াছি তাহার 
ইয়ত্তা করা যায় না। শিক্ষকজীবনের আদর্শের মহত্ব ও 
জ্ঞানোপ।সনায় উৎস্ষ্ট জীবনের শাস্তিন্থখের পবিরতা ইহাদের 


২৩২ 
জীবনদ্টান্তেই বুঝিয়াছি বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে 
না। ইহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে এই দু বৎসর পরমন্রখে 
কারটিয়াছিল; চাকরী-জীবনে এই ছুই বৎসরই বোধ হয় 
আমার সর্বাপেক্ষা স্তখময় । পরে বিনয়েন্্রনাথ ভাগলপুরে ও 
মোহিতচন্্র ঢাকায় সরকারী চাকরীতে গেলেন। উহাদের 
শৃন্ঠপদ পুরণ করিবার সময় অধিক বেতন দিয়াও উভাদের 
সমকক্ষ লোক পাওয়া যায় নাই, ইহাতেই বুঝা যাইবে ইহার! 
কত অল্প কেতনে চাকরী স্বীকার করিয়াছিলেন । (বর্ভমান 
প্রবন্ধ লেগকও ইহার এক বৎসর পরে মোহিতচন্দ্রের মৃত 
পিতার পরিত্যক্ত পদে কুচবিহার গিয়াছিলেন)। সরকারী 
কার্যে মোহিতচন্ত্র প্রথমে ঢাকা কলেজে নিযুক্ত হয়েন, পরে 
ভগলি কলেজে এবং শেষে আবার ঢাকা কলেজে বর্দলি 
হভয়েন। শিক্ষাবিভাগের বড় কর্তীর একটি কথাঞ নিজেকে 
অপমানিত জ্ঞান করিয়া' কর্মৃত্যাগ করেন। কলিকাতায় বা 
তন্নিকটবর্তী স্থানে (যথা ভগলি ) থাকিলে ব্রাঙ্মদমাজের 
কার্যে সহায়তা করিতে পারিবেন এই সাধুসম্কল্পও তাহার 
সব্রকারী চাকুরি ছাড়ার অন্ততম কারণ। কর্মত্যাগের সময় 
মোহিতচন্দ্র যে তেজন্বিতা দেগাইয়াছিলেন তাহাতে বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষপদ পরিত্যাগের 
কথা মনে পড়ে । ইহার পরে তিনি যথাক্রমে মেট্পলিটান, 
রীপণ ও সিটি কলেজে দর্শনশাক্্ ও ইংরাজী সাহিত্যের 
অধ্যাপনা করেন। কিছু দিনের জন্য বোলপুর ত্রহ্মবিষ্ালয়ে 
শিক্ষকের কাধ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। বহরমপুর ছাড়ার 
পর আবার মেট্পলিটান কলেজে মোহিতচন্দ্রকে সহকম্মির্পে 
পাইয়াছিলাম। এই সময়ে তাহার বিবাহ হয়। তিনি 
এই কলেজের সম্পকত্যাগ করার পরেও সাহার সঙ্গে কতবার 
দেখাশুনা ভইয়াছে। তাহার সহিত আলাপে, তাহার 
ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, হৃদয় পবিব্রতায় পরিপ্লঁত ও উন্নত 
আদর্শে পরিপুষ্ট হইয়াছে । একদিনের ঘটন! বেশ স্মরণ 
আছে। ক্রমাগত পঞ্চদশ বৎসরকাল বৈদেশিক কাব্যের 
ছত্রে ছত্রে ব্যাখ্যা করিতে করিতে অবসাদগ্রস্ত হইয়া তাহার 
নিকট জিজ্ঞাস্থ হইয়াছিলাম, কি করিলে এই অবসাদ দূর 
হয়? তাহাতে তাহার যে উপদেশ পাইয়াছিলাম তাহ! 


চিরদিন মনে থাকিবে, কেন না তাহাতে হাতে হাতে ফল 


পাইয়াছি। এক্ষেত্রে তাহার নিকট দ্বিতীয়বার খণী হইয়ছি। 


প্রবাসী । 


[ ষ্ঠ ভাগ? 


হায়! এ খণ পরিশোধ করিবার আর কোনও উপায় নাই। 
অধ্যাপনাকৌশলে ও চরিত্রের প্রভাবে মোহিতচন্্র ছাত্রগণের 
প্রিয় ছিলেন ও ছাত্রদিগের সকল সাধু উদ্যমেই তাহাদিগের 
অকুত্রিম বন্ধু ও আস্তরিক সহায় ছিলেন। যখন তাহার 
সমবয়স্ক ও সমব্যবসায়ীরা! পর্যন্ত তাহার উপদেশে ও দৃষ্টান্তে 
উপকৃত, তখন শ্ঠাতার ছাত্রগণ যে তাহার নিকট কতদূর 
উপরুত তাহা বলা বাহুল্যমাত্র । 

ছাঁরজীবনে যদিও মোহিতচন্দত্রের বন্ধুত্বলাভের সৌভাগ্য 
ঘটে না, তথাপি একই বিদ্যামন্দিরে অধ্য়নহেতু তাহাকে 
বেশ চিনিতাম। বাস্তবিক, মহাত্মা কেশবচন্ত্রের স্তায় তাহার 
সেই পুরুষোচিত দীর্ঘদেহ '9 ভাবুকতাব্যঞ্ক মুখগ্রী যে এক- 
বার দেখিয়াছে সে কখনও ভুলিতে পারে না। “বেশ 
চিনিতাম” বলিলাম, তাহার একটু তাৎপধ্য আছে ; তথন- 
কার দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিবৃত করিলেই কথাটা পরিষ্কার 
হইবে । তিনি যথন বিদ্তাসাগর মহাশয়ের কলেজে এফ,এ, 
শ্রেণীতে পড়েন, বর্তমান প্রবন্ধলেখক তখন বি,এ, পড়িতে- 
ছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক একদিন রঘুবংশের 
একটি আদিরসাশ্রিত শ্লোকের অত্যন্ত থোলসা করিয়! ব্যাখা। 
করিতেছিলেন। বিশুদ্ধরচি মোহিতচন্তর আর থাকিতে 
পারিলেন না, অতিকষ্টে স্বাভাবিক [বিনয় পরিভার করিয়া 
উঠিয়া দাড়াইলেন এবং “এই সকল কুৎসিৎ কথা শ্রবণের ও 
উচ্চারণের অযোগ্য, ধাঠাদ্দের কিছুমাত্র সুরুচি আছে, তাহারা 
এই দণ্ডেই এস্বান ত্যাগ করুন|” এই কথ! বলিয়। সবেগে 
পাঠাগার হইতে নিষ্কান্ত হইলেন । কেহ তাহার অনুরোধ 
রক্ষা করিয়াছিল কি না, সে কথাটা পাঠকবর্গ অনুমান 
করিয়া লউন। দ্বিতীয় ঘটনা, মোহিতচন্দ্র তখন প্রেসিডেক্দী 
কলেজে বিএ, পড়েন ও বর্তমান প্রবন্ধলেখক এম্‌,এ, 
পড়েন। তথাকার একজন নামজাদা! ইংরেজ অধ্যাপক 


ছাত্রদিগকে প্ররুতরূপে ইংরাজী . সাহিত্যরস আস্বাদন করা- 


ইবার সাধু উদ্দেশ্তে কতকগুলি নগ্ন স্্ীমুত্তির ছবি প্রদর্শন 
করিতেছিলেন। এস্থলেও ইহা মোহিতচন্ত্রের অসহা হইয়া- 
ছিল; তান দুর্দান্ত লালমুখকে না ডরাইয়া! এই কুৎসিৎ 


ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সে স্থানত্যাগ করিলেন ।* 


* অনেক দিন পরে মোহতিচন্ত্র চাকরীর অবস্থায় একথার দাক্িলিঙ্গে 
বেড়াইতে যান। তথায় সে সময়ে পূর্বেবোল্লিখিত ইংরেজ অধ্যাপক পীড়িত 


মর্থ সংখ্যা । ] 


উভয় স্থলে প্রবীণ ক অধ্যাপক লজ্জা পাটয়াছিলেন রি না 
জানি-না। এখনকার 015০111)7,০এর দিনে এরূপ ঘটিলে 
মোহিতচন্্র দণ্ডিত ও বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে নির্বাসিত হতেন 
সন্দেত নাই । এই ছুটি ঘটনা হইতে যৌবানেই তাভার 
সৎসাহস ও স্ুুরুচির কি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়! 

এই দুটি ঘটনা হইতে আপনারা সিদ্ধান্ত করিয়া বসি- 
বেন না যে মোহিতচন্্র পরিণত বয়সে বিকট রুচিবাগীশ 
সাহিতা ও কলাবিচারে তাহার 


13000200৩16) বা 1২71১01715 বা 


(1১811121)1081) ছিলেন । 
যথেষ্ট উদারতা ছিল। 
/০15কে তিনি অকস্পশ্ঠ, “অদেয়মপেয়মগ্রাহ্াম” বলিয়! মনে 
করিতেন না। তিনি সৌন্দর্্যহিসাবে এগুলির উপযোগিতা 
ও প্রয়োজন স্বীকার করিতেন। তবে তরলমতি যবকগণ 
যাহাতে সংযম ও পবিধতা রক্ষা করিতে পারে, সেদিকে 
তাহার দৃষ্টি ছিল। "াতাকে যদি নিতান্ত [71711771071 
বলেন, তবে তিনি মহাকবি 1১111107এর মত্ত [70710901071 
ছিলেন, উন মুক্তকণ্ঠে বলিব । 

প্রবন্ধের আরন্তে বলিয়াছি, মোহিতচন্দের মৃত পিতার 
ত্যক্ত পদ একদিন আমাকে অপিকার করিতে হইয়াছিল। 
গোহিতচন্দের সভিত আমার এই সম্বন্ধ বিষাদে জড়িত। 
আজ হৃদয় তদপেক্ষা'9 বিষাদে আচ্ছন্ন । মোঠিতচন্ত্র পৃথিবী 
ছাড়িয়। গিয়াছেন, আর তাহার নিতান্ত অযোগ্য বন্ধ এই 
অকিঞ্চিতকর প্রবন্ধ দারা তাভার ন্মতিরক্ষায় চেষ্টিত। 
কাহার গুণের ব্যাখা করি, তাহার মহৎ চরির ভাল করিয়! 
বুঝিতে বা বুঝাতে পারি, এমন শক্তি নাই। মৃক শোক 
এই ঘটনার উপযোগী । তবে পুররহারা জননীর অর্থহীন 
প্রলাপের ন্যায় এই প্রবন্ধে হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব 
হইতে পারে এই ভরসা । তাহার গুণের ম্মরণ:9 কীর্তানে 
মনের কথঞ্চিৎ সাত্বনা । তাহার পবির আদর্শ হৃদয়ে স্তাপন 


অবস্থায় ছিজেন। মোহিতচন তাহাকে একার দেখিয়া আসা কর্তধা 
মনে করিয়৷ একদিন তাহার নিকট গেলেন। কিছুক্ষণ মিষ্টালাপের 
পরই সাহেঘটি বলিলেন, 'দেখ মোহিত, তুমি আসিয়া ভ।লই হইয়াছে, 
সামি ফিদ্যানুন্দরের একটা! ইংরাজী তর্জমা পাইয়াছি, তর্জমাটা ঠিক 
কি না একজন উপযুক্ত লোক অভাধে স্থির করিতে পারিতেছি ন|! 
ঠমি একবার মিলাইয়া দেখ ত।' মোহিতচল্রের তখন কি অবস্ত! 
আপনারা অনুমান করিয়া! লউন। সাহেবটির চরিস্রের ইহা অপেক্ষ! 
হার 11105071100) হতে পারে না। গল্পটা আমাদের মোহিতচানগের 
হথে গুনা। 





ইংরাজ- জি ভারতের স্বাস্থ্য । 


২৩৩ 


নিতে পারা গাহার ডি ভক্কি। ও ভালবাসা দেখাইবার 
একমাত্র উপায়। 

মো'ততচন্দ্রের নশ্বর দেহ পঞ্চভুতে মিশিয়াছে, তাহার 
প্রাণ মহাপ্রাণে বিলীন হইয়াছে, শান্ত অনস্তে মিলিয়াছে, 
তাহার জীবনগ্রবাহ কালসিন্ধৃতে পড়িয়াছে, তাহারই শ্বজা- 
তীয় সাধক রাম প্রসাদের কথায় বলিতে গেলে, জলের বি 
জলে মিশিয়াছে। আমরা মোহিতচন্দ্রের প্রিয় কবির 
শান্তিদায়িনী বাণীতে উপসংহার করি। 


১৯ 1)০৮611৯102587000 11101001608) 
11710010115 (0165 থা 01)595 : 
101 ২1107 0176101650 70001 10000 1012 
৬৬111 15 11110600710 11021) 10015 5 
1117551100711 10018 10500) (5000 50170 1010, 
10,710] 5010107011 10) 000 11020), 
010] 0101) 00100 110২10)00510 0৮010 
201) ড11061010 806)0110 ভাটি 10169017002 


শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 





ইংরাজ-রাজত্বে ভারতের স্বাস্থ্য । 


পিয়াসন সাহেবের “জাতীয় জীবন ও চরিত্র” (1১০21৯0775 
৯২0110777115100 8170 00475006) এক খানি বনজন 
বাদিত গন্থ। লেখক তাহাতে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে ভারতে ইংরাজের! যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করিয়া! দেওয়ায় শান্তিতে 
লোকমংখা বাড়িতেছে, পাশ্চাত্য স্বাস্ত্যবিজ্ঞান প্রতষ্ভিত 
করায় এবং ইৎরাজী এপ্িনিয়ারী বিছ্ভার 'প্রভাবে স্বাস্থ্যকর 
ঘর বাড়ী ও সঠর নিম্মীণ করায় স্বাস্থ্যোন্নতি বশত; লোকসংখ্যা 
বাড়িতেছে এবং রেলরাস্তা নিশ্মিত ও খাল খনিত হওয়ায় 
চার্ডক্ষ নিবারিত বা প্রশমিত হওয়ায় লোকসংখ্যা বাড়ি- 
,ভারতবষের মপ্যে এখন আর যুদ্ধে মং মরে 


তেছে।* 


এ. গ]0।0) 8701), 10]110170, [৮10016 আনা টন ছ6 10256 
561,560 1)556 17650005917 07010016 05051)1151111671 
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না, ইহা সত্য কথা; কিন্ত মহামারী ৰা | হুর্ভক্ষে সা 
মরিতেছে নব! পুর্বাপেক্ষা কম মরিতেছে ইহা! সতা বলিয়া 
বোধ হয় না। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা গণনা করিয়া 
দেখিয়াছেন যে, উবিংশ শতাব্দীতে ১** বৎসরে সমস্ত 
পৃথিবীতে নুদ্ধে পঞ্চাণ লক্ষ লোক মরিয়াছে। এত বড় 
জাপানরুশ যুদ্ধে রণে মরিয়াছে ৪৭১৮৭, ক্ষতে মরিয়াছে 
১১৫০০ এবং পীড়ায় মবিয়াছে ২৭১৫৮। আর ভারতবর্ষে 
১৯০৫ সালের শেষ পধ্যন্ত দশ বৎসরে কেবল গ্লেগে ৩৭ 
লক্ষ ২৯ ভাজার ণোক মরিয়াছে ! দুর্ভিক্ষের কথা আর কি 
বলিব) উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ 
লোক ছুঙিক্ষে মরিয়াছে। দুর্ভিক্ষ কমা দূরে থাক্‌ ক্রমশঃ 
বাড়িয়া চলিতেছে । নষ্টের প্রবাসীতে ১১৯ পৃষ্ঠায় পাদরী 
একেড্‌ সাহেবের যে কথাগুলি উদ্ধত হইয়াছে, তাহা হইতে 
দেখা যায় যে উনবিংশ শতাবীর প্রথম ২৫ বৎসরে ৫টি 
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মৃড্ুসংখ্যা ১ইতে দেখুন । 


চি ভা 


নাক 


তি হয় ও ১০ লক্ষ লোক ম মরে, , ছিতীয় ২৫ বৎসরে ২টি 
হূর্ভিক্ষ হয়.9 ৫ লক্ষ লোক মরে, তৃতীয় ২৫ বৎসরে ৬টি 
দুর্ভিক্ষে মোট ৫০ লক্ষ লোক মরে এবং শেষ পঁচিশ বৎসরে 
১৬টি দুর্ভিক্ষে ২ কোটি ৬০ লক্ষ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়! 
পিয়াসন সাহেব নিজে মহামারী ও দুর্ভিক্ষের কথা লেখায় 
আমরা এই সকল সংখ্যার উল্লেগ করিতেছি। তা ছাড়া, 
লোকসংগ্যা'ও এখন আর পুর্বের মত বাড়িতেছে না। 
ভারতের অধিবাসীদের দশ আনার উপর হিন্দু) ১৯৯১ 
সালের লোকসংখ্যা গণনায় তাহাদের সংখ্যা ১৮৯১ সাল 
হইতে ভাজার কর! ৩জন কাময়াছে। অনেকে বলিবেন, 
ঢুভিক্ষ দৈব ঘটনার উপর নির্ভর করে, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টিতে 
হয়। উহাতে রাজার দোষ কি? জিজ্ঞাসা কার, ইংরাজের 
নিজের দেশে, বা জান্ম্েনীতে, ব! ফ্রান্সে কি অতিবুষ্টি অনাবৃষ্ট 
হয় না; অবশ্ঠ ভয়। কিন্তু সে সকল দেশে ছুরভিক্ষ হইয়। 
লক্ষ লক্ষ পোকের কথা দূরে যাক্‌, ১০০২** বা ২১৭ জন 
লোকও মরে না কেন? হয়ত আর কেহ বলিবেন, 
আমাদের দেশে ইংরেজ রাত্রের আগেও দুর্ভিক্ষ হইত। 
হইত স্বীকার করি; |কন্ত এরূপ দ্রেশব্যাগী ঢুিক্ষ এতবার 
হইয়াছে বলিয়া কিকোন এতিহাসিক প্রমাণ আছে? আর 
যদিই স্বীকার করা যায় মে, এখন পুর্বের মতই ছুভিক্ষ হয়, 
বেশা নয়, তাহা হইলেই বা অসশ্য 'তন্দু মুসলমান রাজাদের 
চেয়ে স্ুসভ্য ইংরাজ রাজ] এ |বষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেন কিরূপে? 

যাক্‌, এপ্রবন্ধে ক্ষ আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে; 
ইংরাজ রাজত্বে ভারতের স্বাস্থ্য আমাদের আলোচ্য । 
প্রবন্ধের প্রথমেই আমর! প্রেগের উল্লেখ করিয়াছি। প্লেগ 
ক্রমে কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহা ১৯০৪ সালের শেষ পর্য্ত 
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লোকের ধন ও জ্ঞান বাড়ায় আর হয় না। আমাদের দেশে 


ইত্রাঙ্গের তখাকশিত সভ্য শাসনে আমাদের ধন ও জ্ঞান 
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না বাড়ায় আগর দারিজা ও স্বা্থ্াতৰ বিষয়ে অন্তত প্রযুক্ত 
মভামারীতে মারা যাইতেছি। ইহাতে কি ইংরাজকে' 
বেকমুর খালাস দেওয়া যায়? 

পিয়াসন সাহেব বলিতেছেন যে ভারত এখনও ওলাউঠার 
জন্মক্ষেত্র হইলেও ইহার মহামারীগুলাকে সহজে বাগে আনা 
যয়ি। ইহা কি সত্য; ভারত গবর্ণমেপ্টের স্বাস্থ্য 
কমিশনার সাহেবের ১৮৯৯ এবং ১৯০৪ সালের রিপোর্ট 
দু'থানি হইতে আমরা কতকগুলি সংখ্যা দিতোছ। 
হইতে পাঠকবর্গ নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে 
পারিবেন। ১৮৯৫ সালে ভাজার করা ১৪৩ জন ৪লাউঠায় 
মরিয়াছিল; ১৮৯৭ এ.২'৫৫ 3 
“৭০7 ১৮৯৯ এ "৭৮; 


তাহ। 


১৮৯৬ এ ১১৭7 -৮৯৮ এ 


১৯০০ এ ৩৭০ টা 


১৯৯৪ এ "৮৫ । 


১৯৯১ এ ১২১) 
অর্থাৎ 
প্রথমোক্ত ৫ বৎসরে গড়ে বাধিক হাজার করা ১৫২৬ জন 
ওলা £ঠায় মরিয়াছে ; কিন্তু শেষোক্ত পাচ বৎসরে গড়ে বার্ষিক 
হাজার করা ১৬১৬ জন ওলাউঠায় মরিয়ছে। সুতরাং 
ওলাউঠার প্রাছুঙাব না কমিয়া বরং ঝাড়িয়াছে। ইউ- 
রোপীয়দের মতে সাংঘাতিক ওলাউঠা এশিয়া, বিশেষতঃ 
ভারতবর্ষ হইতেই উদ্ভৃত। তাহার! বলেন যে পুর্বে 
অনেক শতাব্দী ধরিয়া মধ্য মপো আমাদের দেশে ইহার 
মহামারী হইত। কিন্তু তাহারা ইত1ও স্বীকার করেন, মে 
১৮১৭ থৃষ্টাব্ধে যশোরে যে ওয়ানক সড়ক হয়, তখনই 
ঘুরোপীয়দের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে উহার গ্রতি আকুষ্ট 
হয়।* এই কথাটা আমাদের দেশের একটা গ্রবাদের 
তাহা এই যে ইংরাজ 
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সঙ্গে বেশ মিলিয়৷ যাইতেছে । 
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ইংরা-রাঙজন্ে ভারতের স্বাস্থ্য 


বর্তমান সময়ে আগ্রা-অযোব্য। 


২৩৫ 


রাজন স্থাপনের পরে আমাদের দেশে ওলা আবি 
ভাব হয়। অবগত এই প্রবাদ কতদূর সত্য, তাহা বল! যায় 
না। কিন্তু ১৮১৭ সালে যখন এই রোগ মহামারীর আকারে 
আবিভূ ত হয়, তখন ইহা এক নূতন রোগ বলিয়া অতি বুদ্ধ 
লোকেরাও মনে করিয়াছিলেন। ইহাতে এরূপ অনুমান 
করা অযৌক্তিক নহে যে পুর্বে এই রোগের মড়ক অতি 
বিরল ছিল। ৃ | 
অনেকে মনে করেন, ইংরাজ ভারতের অনেক বড় 
বড় সহরে যে মক্ল জল-সরবরাহের কারখানা (৬৮৮০1- 
২:০8) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার ছার! স্বাস্থ্যের উন্নতি 
এবং মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে । এই ধারণ! সত্য কি না, 
কয়েকটি সহরের মৃত্যুতালিকা পরীক্ষা কারয়া নির্ণয় 
কারবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। সকলেই জানেন 
প্রদেশ বঙ্গদেশের চেয়ে 
স্বাস্থ্যকর। এই অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর প্রদেশ 
হইতেই তালিকা সংগ্রহ করিয়া দিতেছি । ১৯০১ সালের 
১৮ই ফেব্রুয়ারার পাইয়োনীয়ার পত্রে সাঙ্জন কর্ণেল গাইলস্‌ 
সাহেবের (001. 3.1. 0016১, 1. 81. ১.) একথানি 
চিঠি প্রকাশিত হয়। তাহাতে (তিনি জানেত প্রদেশের 
স্বাস্থ্য কমিশনারের বৎসরের রিপোর্টের ৩* পৃষ্ঠা হইতে 
একটি তালিক! সংগৃহীত করিয়া দেন। তালিকাটি আমরা 
নাচে বাজলা ভাষায় দিলাম। 
| ৷ জলের কল হইবার : জলের কল হইবার 


আমরা 


সর । পর গড় বাধিক | পূর্বে গড় বার্ষিক 
মৃত্যুর হার। মৃত্যুর হার। 
সপ চপ) ৪৯ 
এলাহাবাদ ২৮৭০ বি 
লক্ষৌ ৪৩৭৯ ৪8৬৮ 
বেনারূস' ৪৮৮১ ৩৯৯৭ 
মীরট ৩৫**৬ ৩২'১৩ 
আগ্রা ৩৫৪৬ ৩২২৩ 


এই সংখ্যাগুণি পাঁচ পাঁচ বৎসরের মৃত্যুসংখ্যার গড়। 
এই তালিকা হঈতে দুষ্ট হইবে যে কেবল মাত্র লাক্ষৌয়ে 
মৃত্যুর হার সামান্ত কমিয়াছে ; জলের কলবিশিষ্ট অন্য সব 
সহরে বাড়িয়াছে। পাইয়োনীয়ারে প্রকাশিত বক্ষামান পত্রে 


২৩৬ 


ডাক্তার গাইল্স্‌ সাহেব দেখাইয়াছেন যে জলের কলের 
দরুন ম্যালে'রয়া বৃদ্ধি মৃত্যুর হার বাড়িবার কারণ । 

১৯০১ খুষ্টাকের ৭৯ জানুয়ারীর ইগ্ডিয়ান ল্যান্সেট্‌ পত্রে 
জলের কল হওয়ায় নানা প্রকার জরের 'প্রকোপ বাড়িয়াছে 
এইরূপ সন্দে প্রকাশ করা হয়ছে । + 
_. জলের কল হওয়ায় ভারতবাসীদের কিরূপ উ্টানি্ট 
হইয়াছে, তাহ] তর্কের বিষয় হইলে, ইহাতে ইতরাজদের 
যে বেশ অর্থলাভ হইয়ছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 
এই সকল জলসরবরাঠের কীরখানার সমুদয় যন্ত '9 নল 
প্রভৃতি বিলাত হইতে আনা হইয়াছে । তারপর মোটা মোটা 
মাহিনার এঞ্রিনীয়ার প্রল্নাত সমস্ত কর্মচারী ও ঠিকাধারগণ 
সব ইংরাজ। জলের কলের নলে আবদ্ধ জল সম্াকিরণ এ 
মুক্ত বাতাস পায় না বলিয়া বড স্বাস্থাকৃর নহে: অনেকে 
মনে করেন, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত জল মাত্র পানের 


কারণ, 


অযোগা, তাহাকে প'রঞ্ষার করিয়া লওয়৷ দরকার। বাস্তবিক 
তাহা সত্য নহে। শ্তস্থ শরীরে কেহই খাঁটি (1707০) 
জল ( অর্থাৎ যাভাতে কেবল দুই ভাগ হাইাডোজেন ও 
১ ভাগ অক্সিজেন আছে ) কেহ পান করে না; তাহা করা 
নিশ্রযয়োজন ও অনিষ্টকর। পানীয় জলে প্রায় কিছু ন! 
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প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভ.গ। 
কিছু খানজ পদার্থ, জৈব পদার্থ 'ও জীবিত অণুজীব বর্তমান 
থাকে। এরূপ জলকে কয়েকটি ব্যতিক্রম স্থল ব্যতিরেকে 
অস্বাস্থ্যকর বলা যায় না।* | 
গলসরবরাহ্রে কারখানার পরিবর্তে ভারতের সহরে 
সহরে যথাসম্ভব আটী সীয় কৃপ (/71691থ07 ৮০11৯) খনন 
করিলে অপিক উপকার হয়। জলের কল কবায় ভারত- 
বাসীদিগকে বিশুদ্ধ জলযোগানই যদি ইংরেজদের একমাত্র 
উদ্েশ্ঠ হত, তাহা হষ্টলে যে জলের অভাবে বাঙ্গলাদেশের 
৪ কত গ্রঙ্গা অকালে কালগ্রাসে পতিত 
প্রচুর পরিমাণে যোগাইবার জন্ত কেন 
কোন উপায় করা হগ না ॥ ১৯০১ খুষ্টাবে বঙ্গের বাবস্থাপক 
সায় মাননীয় আনন্দমোহন বস্তু মহাশয় বঙ্গের গ্রামে 


কত গাম জনশুগ 
হইতেছে, তাহা 
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৪ সংখ্য। |]. 


গ্রামে অলকরের কথা | তুলেন 1 । তিনি ছুখের মহিত বলেন 
যে একটি ছোট পুকুরের জলের জন্য দাক্গ। হইয়াছে; তাহা 
হইতে ১৪।১৫টি গ্রামের লৌক জল লইত। আরও বলেন 
ষে একস্থলে একজন লোক নিজের খালি কলসী রাখিয়া 
রাত্রে আর একজনের জলপূর্ণ কলসী চুরি করিয়৷ লইয়া 
পলাইয়াছে। তাহার কথার উত্তরে মাননীয় বেকার সাহেব 
বলেন, 1 জলের খন্দোবস্ত করা প্রজাদের কাজ; গবর্ণ- 
মেন্টকে গ্রামে গ্রামে জলযোগাইতে বলাও যা, আর 
সকলকে খাইতে পরিতে বা কাজ দিতে বলাও তা। 
আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট বড় সরে 
জলের কল' কেন করিয়াছেন, 'প্রজাদিগকে নিজের 
জলের বন্দোবস্ত করিতে বলেন নাই কেন? আপাতরষ্টিতে 
দেখিতে গেলে কুপ ও পুকুর খনন গ্রজাদেরই ত কাজ। 
কারণ আগেকার লোকে ত পুকুর প্রতিষ্ঠা পুণ্যের কাঁজ 
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ইংরাজ-রাজদ্ছে ভারতের স্বাস্থ্য | 


মনে করিনা করিত। | কিন্ত ইহার মধ্যে একটি কথা আছে । 
ডিউকঅব্‌ আর্গাইল্‌ যখন ভারতবর্ষের সেক্রেটরী অব্‌ ষ্টেট 
ছিলেন, সেই সময়ে রোড্সেস্‌ আদায়ের বন্দোবস্ত হয়। 
রোড্সেস সম্বন্ধীয় সরকারী পত্রের ২৩ প্যারাগ্রাফে তিনি 
বলেন যে স্থানীয় রাস্তানির্শাণ ছাড়া রোডসেস্রে টাকা 
কৃপ ও পুষ্করিণী আদি খনন ও মেরামতের কাধ্যে নিযুক্ত 
হইবে ।* তাহা কি হইতেছে ? 

কলিকাতা, বোম্বাই প্রন্গতি সহরে যেরূপ মাটার নীচে 
আচ্ছাদিত নর্দীমা শুইয়াছে, তাহা স্বাস্থ্যকর নছে। এ 
সকল নদ্দমায় সুয্যের কিরণ ও বাতাস প্রবেশ করিতে 
পারে না । তাহা হইতে যে বিষাক্ত বাম্প বাহির হয়, 
তাহা নানা কঠিন রোগের হেতু । ১৯০১ খুষ্টাব্ধের ২৮ শে 
জানুয়ারী তারিখের ইগ্ডিয়ান ল্যান্সেট্‌ পত্রে সার্জন কর্ণেল 
কে, পি, গুপ্ত, এম্‌ ডি মহাশয়ের একটি বক্তৃতার মর্ম দেওয়া 
হয়। এ বক্তৃতায় ডাক্তার গুপ্ত মহাশয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার 
মোয়াট ৪ চেভাসের মত উদ্ধত করিয়া বলেন যে কলি- 
কাতার বর্তমান রূপ নদ্দামা হইতেই টাইফয়েড জর ও 
অন্টান্ত ময়লাজনিত পীড়ার উদ্ভব হয়। আহার এই 
বন্তৃতাটি স্বাস্থ্যতত্ জিজ্ঞান্থ মাত্রেরই পাঠ্য । 1 

বঙ্গদেশেই প্রকৃত প্রস্তাবে বুটিশ রাজত্ব প্রথম স্থাপিত 
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২৩৮ 
হয়। এখন আমরা একবার আলোচনা করিয়া দেখি, 
বঙ্গদেশে ইংরাজরাজত্বকালে মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও 
বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে কি না। মুসলমান রাজত্বকালে 
বঙ্গদেশের স্বাস্থা অতি উত্রুঈ ছিল বলিয়াই মুসলমান 
ধতিহাসিকগণ বঙগদেশকে ভূম্বগ (17000156011 ৩৮7) 
বলিয়া বর্ণন করিতেন। কৈ এখন ত কেহ বঙ্গদেশকে 
ধী নাম দেয় না? মুসলমান আমলে সীতারাম রায়, 
প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রলতি নবাব বাদশাহের 
সহিত লড়িয়াছিলেন। মুসলমান আমলে বিষুপুরের মল্ল 
রাজসৈন্ ছুদ্র্ষ বর্গাদিগকে চারাইয়া 1দয়াছিল। ইংরাজ 
রাজত্ব স্থাপ“কালে ক্লাব বাঙ্গালী সৈম্তের সাহাযে কত 
যুদ্ধজয় করেন। উনবিংশ শতাব্দীর 'প্রারস্ডেও বাঙ্গালীর 
শরীর দেখিয়া লোকের তাক্‌ লাগিত। বত্তমান লঙ মিন্টোর 
পূর্বপুরুষ লড মিন্টো ১৮০৭ সালের ১০শে সেপ্টেম্বর 
কলিকাতা হইতে অনারেব্ল্‌ এ-এম এিয়টকে বারাকপুর 
দর্শনানন্তর যে পত্র লেখেন, তাহ।তে বাঙ্গালীর শরীরের 
কিন্ধপ প্রশংসা আছে দেখুন £__ 
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বল! বাহুল্য, আমাদের দেশে পদ্দা থাকায় কেবণমাত্র 
ইতরশ্রেণীর স্ত্রীলোক দেখিয়া বাঙ্গালী স্ীলোকদের চেঠারা 
সম্বন্ধে লেখক অবজ্ঞ৷ প্রকাশ কারম্াছেন। 

আগে ঝঙ্গল! “ভূন্বর্গ” ছিল, এখন হইয়াছে, ম্যালেরিয়া- 
গ্রস্ত দেখ। তখন বাঙ্গালীর দেহ পুরুষোচিত ছিল, এখন 
বাঙ্গালী নিজেই নিজেকে ঘ্বণা করে। কিছু দন আগেও 
বদ্ধমান, চন্দননগর, চু চুঙা স্বাস্থাকর স্থান ছিল। বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়, মহষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভাত স্বাস্থ্যলাভার্থ এই সকল 
স্থানে যাইতেন। এখন সর্বত্র ম্যালেরিয়া। বঙগদেশে 
ম্যালেরিয়ার প্রাদুভাবের কারণ কি? ৮রাজ। দিগন্বর মিত্রের 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


মতে বঙ্গদেশে রেলপথ নির্মিত হওয়ায় পর হইতে ম্যালেরিয়ার 
আবির্ভীব হইয়াছে । রেলপথ নির্মাণের জন্ত অনেক বাধ 
বাঁধিতে হয়। এক্টরূপ বাঁধ বীধায় স্বাভাবিক জল বাহির হইবার 
অনেক পথ বন্ধ হইয়া যায়? ব্যয়বান্ল্য ভয়ে বাধের নীচ 
দিয়া জল বাহির হইবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সেতু রাখা হয় 
না। বাঁধ বাঁধিবার জন্য যে মাটি খনন করা হয়, তাহাতে 
যে সকল ডোবা হয়, তাহা ভরাট না করায় জল 
জমে । এইরূপে মাণলেরিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে। এক 
জাতীয় মশা মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়ার বিষ সঞ্চারিত 
করিয়া দেয় বলিয়া যে আধুনিক মত প্রচারিত তইয়াছে, 
তাহার সহিত পুর্ববোন্ত মতের কোন বিরোধ নাঁই। 

ম্যালেরিয়ায় বঙ্গদেশের কিরূপ ক্ষাতি হইতেছে, তাহা! 
কাহারও অবিদ্িত নাই। তথাপি এখানে একটা পুরাতন 
কথার উল্লেখ করিতেছি । ১৮৮৭ সালে ফরিদপুর জেলায় 
জরে ১৬০২৪ জন লোকের মৃত্যু হয়, কিন্তু ১৮৯৬ সালে, 
জরে ৪৮০৫৬ জনের মৃত্যু হয়। ৯ বৎসরে মৃত্যুসংখ্যার 
তিনগুণ বৃদ্ধ: সরকারী কাগঞ্পর হইতে অনেক জেলাতেই 
এইরূপ বৃদ্ধি দেখান যাইতে পারে। 

ভারতবাসীদের অন্নকষ্টহ তাহাদের গীড়ার প্রধান 
কারণ। অন্নকষ্টে নানা রোগ উৎপর হয়) যথা, প্লেগ। 
কেবল বাহিরের চাকৃচিকো, কেবল পথ ঘাট পাঁরফার 
রাখিলেই কোন দেশের স্বাঙ্থোর উন্নতি হুয় না। অন্নের 
অভাব দূর করা চাই। অন্নাভাবে যে নানাবিধ কঠিন পীড়া 
হয়, তাহা বিখ্যাত বৈজ্ঞানক ওয়ালেস তাহার একখানি 
পুস্তকে দেখাইয়াছেন ।* 
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৪র্ঘ সংখ্য। | | 

১৮৮৯ খুষ্টাবে ভারতে সর্ধবিধ কারণে ৬৪৯০৮৫৫ জন 
লোকের মৃত্যু হয়। পাঁচ বৎসর পরে ১৯০৪ সালে মৃত্যু- 
ংখ্যা ৭৪৩৬৪৭২ বলিয়া সরকারী রিপোর্ট 'গ্রকাশ। কুড়ি 
বৎসর পূর্বে ভারতের মৃত্যুসংখ্যা হাঞ্জার করা ২৪ ছিল, 
এখন হইয়াছে ৩৪ | এ সময়ে ইংলগ্ডে মৃত্যুসংখ্যা কমিয়া 
২১ হইতে ১৬ হইয়াছে । 


প্রকৃতির প্রতি । 
একি রূপে আজি সেজেছ হেখায় 
বলনা মোরে, 
গৈরিক বাস কেন পরিয়াছ 
কিসের তরে ? 
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প্রকৃতির প্রতি । 


২৩৯ 


ফেলে দিয়ে ফুল-কম্কণ বালা, 


আজি পরিয়াছ রুদ্রাক্ষ মালা, 

ভৈরবী বেশে দীড়াইয়! যেন 
ব্রিশল করে। 

স্পনীল বসন নাহিক অঙ্গে 

শরতে যে বেশে সাজ গে! বে, 

তারার !করীট খুলে ফেলে দিয়ে, 
পৃষ্ঠ'পরে 


এলা/য়ে দিয়েছ মেঘময় জটাঁ_ 


কিসের তরে ? 

লুটাইছে পায় বিকচ কুন্তম 
ভাল জলে, 

তব মুখ পানে চেয়ে আছে শুধু 
কথা না বলে”। 

নিঝর ধায় গুরু গরজনে, 

কাপে চৌদিক ভৈরব তানে, 

কখন আধার ঘিরে চারিধার 
সাগর পারা । 

কথন আকাশে উঠে রবি শশা, 

মন্ত পবন কভু যায় স্থ'ন+ 

তু!ম তার মাঝে আছ দীড়াইয়া 
আঁত্মহারা ; 

কভু পদযুগ ধুয়ে দিয়ে যায় 
বরষা ধারা । 

উদ্ধে যেন কি দেখাইছ তুমি 
প্রসারি” কর, 

1ক যেন শান্ত ভাতিছে তোমার 
ললাট'পর। 

ছিড়ে ফেলে 1দয়ে মাখার বাধন, 

মুছে ফেলে দিয়ে স্নেহের বেদন, 

সংসার ছাড়ি আসয়াছ যেন 
সাধনা! তরে। 

মুদ্দিত নয়ন কাহার ধেয়ানে, 

হদয় পুর্ণ কোন্‌ মহাজ্ঞানে, 


শতেক ঝঞ্চা সহিছ নীরবে 


হৃদয়'পরে। 


২৪, প্রবাসী । [ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
অচল অটল তবু ঈাড়াইয়! ১ 
উন প্রতিবাদ । 
এরূপ তোমার পারিনা ত দেবি আধাঢের প্রবাসীর প্রথম প্রবন্ধে স্বগীয় কেশবচন্দ্র সেন 
দেখিতে আম, মহাশয়ের অবতারত্ব প্রচার ও মহষির সহিত বিচ্ছেদের পর 
দাড়ায়ে আছ কি মন্ত্র সাধনে হইতে ব্রাঙ্গপর্শের আদর্শ হইতে দুরে গমন, এই ছুটি কথার 
দিবস যামি। প্রমাণ-ও-যুক্তিপূর্ণ ছুইটি প্রতিবাদ পাইয়াছি। প্রতিবাদ 
খুলে ফেল ওগো! গৈরিক বাস, ছুটি দীর্ঘ । খুষ্ট ও খুষ্টর্্ম সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে যাহা! লিখিত 
বদনে ফুটুক স্নেহমাথা হাস, ছিল, তাহারও ছুটি দীর্ঘ প্রতিবাদ পাইয়াছি। বলা বাল্য 
সোণার বসনে জননীর মত স্বর্গীয় কেশবচন্ত্র সেন বা যীশুখুষ্ট, নববিধান বা খুষ্টধন্ম, 
সাজ গো আজ। কাহার নিন্দা করা প্রবাসীর উদ্দেশ্তবতিভ ত। 
বিহগ আরতি করুক তোমারে, টিন 
বিটপী সাজাক্‌ দেহ ফুল ভারে, 
শিশির বিন্দু-মুকুতার-হার-__ 
শোভুক গলে । 
শত এতদল ফুটুক ও রাঙা লা 
চরণ তলে । 
দার্জিলিং 1 ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আশ্বন) ১৩১২ । 


৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হঈতে শ্রীপুর্চন্্র দাস কক মুদ্রিত । 
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ভার | ভাদ্র, ১৩১৩। 


বিলাতী থিয়েটার । 


বিলাতে আমার প্রথম থিয়েটার দর্শন হ্যামার্শ্মিথে। 
হ্যামারশ্মিথ লগ্ুনেরই একটা অংশ, কিন্তু সহর হইতে দূরে- 
অর্থাৎ হ্যামারম্মিথ একটা “সবার্ব”। বিলাতে পৌছিবার 
অল্প কয়েক দিবস পরেই আমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 
দেখিলাম-প্হ্যামারম্মিথ থিয়েটারে” মিসেস্‌ হেনরি উড 
প্রণীত “উষ্টলিন” নামক উপন্তাসখানি নাটকাকারে 
অভিনীত হইবে। এই বহিখানি পৃর্ব্বে আমার পড়া ছিল, 
স্থতরাং বিবেচনা করিলাম, যাই, দেখিয়া আসি। অজ্ঞাত- 
পূর্ব কোনও নাটকের অভিনয় প্রথমে দেখিলে বুঝিতে পারি 
বা না পারি__“ঈষ্টলিন” বহিখানি জানা আছে, অভিনয় বেশ 
বুঝিতে পারিব। তখন লগুনে মোটে আমার চারি পাচ 
দিন অতিবাহিত হইয়াছে, পথ ঘাট কিছুই চিনি না, কষ্টে 
সষ্টে টেম্প্লে গিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসি মাত্র। আবার 
এদিকে হ্যামারশ্মিথ নামটাও কিঞ্চিৎ ভীতিপ্রদ। রবি 
বাবুর প্যুরোপ যাত্রীর ডায়েরী”তে পাঠ করিয়াছিলাম, 
তাহার দ্বিতীয় বার লগ্ন প্রবাস কালে একদিন বেড়াইতে 
বাহির হইয়া, ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি এবং তীহার “দাদা” কোথায় 


] ৫ম সংখ্যা । 


গাড়ী পরিবর্তন করিতে হইবে স্থির করিতে না৷ পারিয়া, 
পথ ভুলিয়া একেবারে হ্যামারশ্মিথে গিয়া উপস্থিত হইয়- 
ছলেন। শেষে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ ও বিস্তর গবেষণার 
পর, যথার্থ লাইন, যথার্থ ষ্টেশন প্রনতি আবিষ্কার করিয়া, 
বহু বিলম্বে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া *্ঠাণ্ডা টিফিন” খাইয়া 
ছিলেন। ভাবিলাম রবি বাবুর মত এত বড় একটা লোক 
যিনি এমন বহি পিখিতে পারেন, যাহার সকল স্থলের 
অর্থবোধের স্পদ্ধাও আমর! রাখি না, যিনি পুর্বে এই লগ্নে 
এক বংসর কাল বাস করি£া গিয়াছেন, তিনি, দিনে ছুপুরে 
যদি পথ হারাইয়। হ্যামারন্মিথে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তবে 
আমার মত একজন দীন হীন ক্ষুদ্র লোক, যে কলিকাতা 
নামক পল্লীগ্রাম হইতে চারি পাঁচ দ্দিন মাত্র আদিয়া 
পৌছিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে দিয়া, 
রাব্রিকালে, হ্যামারম্মিথে পৌছিবার ছুরাশা কি বামনের 
চন্ত্রম্পর্শের মত নয় ? 

আমি ধাহার্দের বাড়ীতে বাস করিতাম, তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম-_“হ্যামারম্মিথে পৌছিতে পারিব ত ?৮ 

তাহার অভয় দিয়া বলিলেন-_-"কোনও চিন্তা নাই। 
আমর! সব বলিয়1 কহিয়! দিব, ঠিক যাইতে পারিবে ।” 

আমাদের দাড়ে সাতটার সময় ডিনার। থিয়েটার 


২৪২ 


আটটার সময় আরম্ভ হইবে। সুতরাং সাতটার মধ্যেই 
আমার রওন! হওয়! কর্তব্য । তাই গৃহিণী ঠাকুরাণী সকালে 
সকালে আমার চারিটি খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া! দিলেন। 
তাহাদের নিকট যথোপযুক্তরূপে উপদিষ্ট হইয়া নব-ক্রীত 


মোটা ওভারকোট গায়ে দিয়া (তখন জানুয়ারি মাস). 


আমার্দের বাড়ীর অনতিদুরে “রয়াল :9ক্‌” নামক ্টেশনে 
গিয়া, পাচ পেনি না সাত পেনি মূল্যে হ্যামারশ্মিথের জন্ঠ 
এক খানি তৃতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট কিনিয়া প্ল্যাটফর্শে 
পদচারণা করিতে লাগিলাম। দুই চারি মিনিট অন্তর 
একখানি করিয়া! ট্ণ আসিতেছে । বাড়ীর লোকে আমায় 
বলিয় দিয়াছিলেন, মে গাড়ী প্র্যাটফন্খ্রে প্রবেশ করিবার সময় 
তাহার এপ্রিনের সম্মুখে লাল আলোর অক্ষরে 11১1]২- 
5১11111 লিখিত দেখিবে, সেই গাড়ীতে চড়িয়া যাইও, 
কোথাও গাড়ী পরিবর্তন করিবার আবগ্তক হইবে না, এবং 
হ্যামারশ্মিথ গিয়। সে গাড়ী একেবারেই থামিয়া যাইবে, 
স্থতরাং কোনও ভূল ভ্রাস্তিরও আশঙ্কা নাই। আমি 
দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে 1221176 আসিল, [২101807070 
আসিল, আরও বুঝি কিকি আসিল, ক্রমে আমার গাড়ীও 
আসিল, আমি তাহাতে আরোহণ করিয়া পনেরো কি বিশ 
মিনিটের মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পৌছিলাম। 

ভাবিয়াছিলাম, হ্যামারন্মিথটা যখন লগ্নের বাহিরের 
একটা উপনগর মাত্র, তখন একটু গাড়াগী মত হইবে। 
বাহির তইয়া দেখি থাস লগুনের মত না হউক, তথাপি 
সেই বিপুল প্রাসাদরাজি, দেই উজ্জ্বল বিপনিশ্রেণী, সেই 
জনসংঘ-__পলীগ্রামের কোনও লক্ষণ নাই। পুলিসকে পথ 
জিজ্ঞাসা করিয়া, থিষেটার গৃহে উপস্থিত হইলাম। তিন 
শিলিং না কত দিয়া একখানি ডেস-সার্কেলের টিকিট কিনিয়া 
ভিতরে গ্রবেশ করিলাম । 

তখন যবনিকা উঠিয়াছে কিন্তু ডুপসীন উঠে নাই। 
ডুপসীনটা দেখিয়াই আমার পিস্ত জলিয়া গেল। স্থুরম্য 
চিত্রের পরিবর্তে তাহাতে কি অঙ্কিত দেখিলাম ?-_ নানাবিধ 
বিজ্ঞাপন, সাবানের বিজ্ঞাপন, পিলের বিজ্ঞাপন, ঘড়িওয়ালার 
বিজ্ঞাপন, জীবনবীমার বিজ্ঞাপন আরও কত কি বিজ্ঞাপন। 
দেখিয়া, আমার মনে যেরূপ বিরক্তি জন্মিল, সেইরূপ আত্ম- 
গরিমাও উপস্থিত হইল। ভাবিলাম-ইংরাজ! এই ত 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


পর! পড়িয়াছ। এই তোমার সৌন্দর্্যবোধ ! এই তোর্ষীর 
মাঞ্জিত রুচি! আমাদের কলিকাতার থিয়েটারে ত এরূপ 
নহে! সেখানকার ড্ুপসীনে, এমন কি সর্বদিগ্িজয়ী কের্ধ 
তৈলের বিজ্ঞাপনও ত প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই ।* 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা, সাহিত্য ও শিল্প প্রসৃতি 
তুলনা করিতে গিয়া, আমরা সর্বদা যে ভুল করিয়া থাকি, 
এ ক্ষেত্রে আমিও অজ্ঞাতসারে তাহাই করিলাম । আমাদের 
সর্ধোত্ত্ের সঙ্গে তাহাদের সব্বাধমের তুলনা করিয়া 
আত্মগ্রসাদ অনুভব করিলাম। এই ভ্রমাত্মক তুলনার 
একট! উদাহরণ মনে পড়িতেছে। গল্প শুনিয়াছি, একজন 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহার পুত্রকে ইংরাজি পাঠাভ্যাস করিতে 
শুনিয়া, সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যের তুলনা করিয়।ছিলেন। 
বলিয়াছিলেন_প্দ্রেখগ দেখি আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যটা__ 
কুমার সম্ভব, শকুন্তলা, কাদম্বরী প্রক্ততি পড়ে দেখ,_-আর 
ওদের সাহিত্যে কেধল “এক যে গরু, খায় সে ঘাস” এই 
পর্যন্ত দৌড়” হ্যামারন্মিথের পর, বিলাতে অন্ততঃ 
পঁচিশ ্রিশটা ভিন্ন ভিন্ন থিয়েটারে প্রবেশ করিয়াছি_স্বয়ং 
আলম টাডেমার হস্তা্কত সীন প্রতি দেখিয়াছি,_-তাহা! 
ছাড়িয়া দিলেও, সচরাচর কোন9 ভাল থিয়েটরের সীন 
যেরূপ স্ুুচিত্রিত, আমাদের কলিকাতাঁর থিয়েটারের সীন 
তাহার তুলনার যোগ্যঈ নয়। সে দেশে যাহা অপরুষ্টভম 
তাহার তুলনা এদেশে যেরূপ মিলে না, সে দেখে যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ 
তাহারও তুলনা এদেশে সেইরূপ দুষ্প্রাপ্য; এবং আমি যদি 
বলি, ইহা কেবল সীন প্রভৃতিতেই নয়, শিল্পার্দতে নয়, 
বহির্জগতের বিষয়েই নয়, অগ্ত অনেক বিষয়েই, তবে 
স্বদেশহিতৈষগণ আমাকে মার্জনা করিবেন কি? 

অভিনয় সন্বদ্ধে অধিক বলিতে হইবে না) মোটের উপর 
হতাশ হইতে হইল। তবে ইহ! দেখিলাম, কলিকাতার রঙ্গ- 
মঞ্চে যেমন কথাবার্তাটা__বিশেষতঃ স্রীলোকের-_-অস্বাভাবিক 
স্বরে হইয়া থাকে, এখানে তাহা হইল না,স্বাভাবিক স্থরটাই 
বাহাল আছে । তবে নাট্যকলা সম্বন্ধে চাতুর্য কলিকাতার 
থিয়েটারেরই সমকক্ষ । হাস্যরস স্বষ্টি করিবার প্রধান উপায় 
দেখিলাম, প্লেটবাসন প্রভৃতি অসাবধানতার ভানে ফে!লয়া 
দিয়া ভঙ্গ করা। কোনও একটা বিশেষ রসের প্রাধান্ত 

£ এখন পারিয়াছে শুনিতে পাই ।-- লেখক। 


পষ সংখ্যা] 


॥ অন্ত একটা আরীযনিকও রসের র অবতারণা নি সমস্ত 

করিয়া দেওয়া ; যে সময়ে যে অবস্থায় যে কার্য বা কথা 
অশোভন বা অসম্ভব, সেই কাধ্য বা কথার অবতারণা 
ইত্যাদি, আমাকে বিধিমতে পীড়া দিতে লাঁগিল। কলিকাতা 
রঙ্গমঞ্চ হইতে একটা বা দুইট! উদাহরণ দিয়া বুঝাইব। ক্লাসিক 
থিয়েটারে ভ্রমরের অভিনয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। 
রোহিণী চোর বলিয়! ধর! পড়িয়াছে__ভ্রমর অন্ঃপুরে বসিয়া 
এ সংবাদ পাইলেন। পরে গোবিন্দলাল আসিলেন। 
গোবিন্দলাল বলিলেন-__-“আমার বিশ্বাস হঈল ন! যে রোহিণী 
চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয়!” ভ্রমর 
বলিল__ণ্না।”  গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন--“কেন 
তোমার বিশ্বান হয় না আঁমায় বল দেখি? লোকে ত 
বলিতেছে |” ভ্রমর, গোবিন্দলালের অবিশ্বাসের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিল। ণ্তুমি আগে বল”_প্তুমি আগে 
করিয়া পরস্পরের প্রতি একটু গীড়াপীড়ি চলিল। এই 
পর্যন্ত যথাযথ পুস্তকান্থকরণ কিয়! শেষে,রঙ্গমঞ্চে ভ্রমর এইরূপ 
বলিতেছে£--*প্রাণেশ্বর, রোহিণী বে নিরপরাধিনী তাঁতে 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে । নিজের' অস্তিত্বে আমার যতদুর 
বিশ্বাস রোহিণীর নির্দোষিতায় আমি ততদূর বিশ্বাসবতী। 
কিন্ত সে বিশ্বাসের অন্ত কোনই কারণ নেই। তুমি বলেছ 
সে নির্দোষী, তাই আমার এ বিশ্বাস। তোমার বিশ্বাসেই 
আমার বিশ্বা। নাথ !_-” ইত্যার্দি। অমনি চারিদিক 
হইতে ঘন করতালি এবং নবা বাবুদের ক হইতে এক- 
দিলেন্ট-_-একিলেন্ট_-ভেরি নাইস্--ধবনি উখ্িত হইল। 
আমি যে ক্ষণে ভ্রমরের এই উক্তি ষ্টেজ তইতে গশুনিলাম, 
তখন মনে হইল, আমার বক্ষে কে যেন কষাঘাত করিতেছে । 
অনেক বৎসর পূর্বে, কুষ্ণকান্তের উইল শেষবার পড়িয়াছিলাম, 
ভাল মনে ছিল না। ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধ্যে "তুমি 
আগে” এইরূপ একটা কথা কাটাকাটি হইয়াছিল, তাহাই 
মাত্র ছায়াবৎ ম্মরণ ছিল;-_আর ভ্রমর চিত্রটিরও আভাস মনে 
অঙ্কিত ছিল। ভ্রমরের উক্তির সঙ্গে-_ পাঠক স্মরণ রাখিবেন, 
*--আমি ভ্রমরের বাচনিক উক্তির কথাই বলিতেছি, তাহার 
মনের ভাবের কথা বলিতেছি না-_ভ্রমরের উক্তির সঙ্গে, 
আমার মানসাক্ষিত ভ্রমর-চিত্রের এত গরমিল হুইল, এবং 
সে গরমিল আমাকে এমন আঘাত করিল,_যে আমি 


বিলাতী খিয়েটার | 
| ভার হইয়া ভাবিতে লাগিলাম_ বাস্তবিক কি বন্ধিম বাবুর 


টি 


মত অমন একজন শিল্পী ভ্রমরের মুখে এ অবস্থায় ও কথা 
বসাইয়াছেন ?-_বাড়ী আসিয়া পুস্তক খুলিয়া দেখিলাম। 
দেখিয়া বাচিলাম। থিয়েটারওয়ালা যে স্থানে ভ্রমরের মুখে ও 
উক্তি বসাইয়াছেন,_মেখানে বন্কিমবাবু লিখিয়াছেন-_ গ্ভ্রমর 
বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না-_লজ্জাবনতমুখী হইয়া 
নীরবে রহিল।”__তাহার পর প্যারাগ্রাফে বস্কিমবাবু 
লিখিয়াছেন £- 


গোবিন্মল।ল বুঝিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন। আগেই বুঝিয়া- 
ছিলেন ঘলিয়! এত পীড়াগীড়ি করিয়া জিজ্ঞাস করিতেছিলেন। রোহিণী 
যে নিরপরা ধিনী, ভ্রমরের তাহ। দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অস্তিত্বে 
যত দূর বিশ্বাস, ভ্রমর উহার নির্দদোধিতাঁয় ততদুর খিশ্বাসঘতী। কিন্তু দে 
বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না, কেবল গোধিন্দলাল বলিয়াছেন “সে 
নির্দেধী আমার এইরূপ বিশ্বান।” গোঁধিনলালের ধিশ্বাসেই ভ্রমরের 
বিশ্বাদ। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। ভাই 
সে কালে। এত ভালবাসিতেন। 
কৃষকাস্তের উইল, ৪৯ পৃঃ। 
সুন্দর ভাব-সুন্দর চরিত্র-বিশ্লেষণ। থিয়েটারওয়ালা 
দেখিলেন, এমন সুন্দর কথাগুলি কথোপকথনের মধ্যে ল৷ 
থাকায় বাদ পড়িয়৷ যায়, সুতরাং ভ্রমরের মন হইতে সেগুলি 
বাহির করিয়৷ তাহার মুখে লাগাইয়া দ্িলেন। যথাস্থানে 
যাহা সুন্দর, অযথাস্থানে তাহ! ষে গীড়াদায়ক হইতে পারে, 
তাহা বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের অধাক্ষগণ কতদিনে বুঝিতে পারিবেন? 
রসগোল্লা রসনেন্দ্রিয়ের* পক্ষেই তৃত্তিৰায়ক। তাহাকে 
দর্শনেন্িয়ের মধ্যে জোরে প্রবেশ করাইতে গেলে তাদৃশ সুখ 
সম্তাবনা নাই। 
আর একটা রসভঙ্গের উদাহরণ দিই । ভ্রমর মৃত্যুশয্যায়। 
সাত বৎসরের পরে গোবিন্বলাল ফিরিয়া আসিয়াছেন। কি 
অবস্থায়, তাহা আমার পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। 
ক্লাদিকের রঙ্গমঞ্চে গোবিন্বলাল ওরফে অমরেন্দ্র বাবু, ঝড়ের 
মত প্রবেশ করিয়া, ভ্রমরের বিছানায় ধপান্‌ করিয়া বসিয়া 
পড়িয়া ভ্রমরের হাত ধরিয়া_”"আমার কালো ভ্রমর-_-আমার 
স্কন্দর ভ্রমর-- ” বলিয়া! সাধা গলার এক সুদীর্ঘ ইম্পীচ ঝাড়িয়া 
দিলেন । যেমন নৈবেগ্, তেমনি দেবতা । রঙ্গালয় প্রকম্পিত 
করিয়া! পুর্বববৎ চট্চট! ধ্বনি !_বস্কিম বাবু এইস্থল কিরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন, দেখুনঃ-- 


যামিনী উঠিয়! গেল। অল্লক্ষণ পরে, নিঃশবাপাঁদবিক্ষেপে গোবিল্া- 
লাল সাত ঘৎসরের পর নিজ শব্যাগৃছে প্রধেশ করিলেন। 


২৪৪ 


ছুইজনেই কাদিতেছিল । একজনও কথা কহিতে পারিল না। 
ভ্রমর, স্বামীকে কাছে আর্সয়। বিছানায় ধসিতে ইঙ্গিত করিল। 
গোবিন্দলাল কাদিতে কাদিতে বিছানায় ঘগিল। ভ্রমর তাহাকে আরও 
কাছে আসিতে বলিল। গোবিন্দলাল আরও কাছে গেল। তখন ভ্রমর 
আপন করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়!, সেই চরণ যুগল স্পর্শ 
করিয়া পদরেণু লইয়। মাথায় দিল। বলিল-“আজ আমার সকল 
অপরাধ মার্জন। করিয়া, আশববদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।” 
গোবিন্দল।ল কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। ত্রমরের হাত, 
আপন হাতে তুলিয়। লঈলেন। সেইরূপ হাতে হাতে রহিল। অনেকক্ষণ 
রহিল। ভ্রমর নিঃশবে গ্রাণত্া।গ করিল। 
কুষ্ণকাস্তের উইল ১৮৬ পৃঃ । 


বহ্িম বাবু ইহাই লিখিয়াচিলেন। অমরেন্্র বাবু দেখি- 
লেন, এমন লাগসই জায়গাটায় ব্ত। নাই । তাই স্থানটা 
ংশোধন করিয়া, বঙ্কিম বাবুর অসম্পূর্ণতা৷ সম্পূর্ণ করিয়া, বিস্তর 
কবিত্ব প্রকাশ পুর্ব “আমার কালো ভ্রমর_-আমার সুন্দর 
ভ্রমর” ইত্যাদি স্বরচিত বন্তৃতাটি যোজনা করিয়া দিলেন । 
হায় বঙ্কিম! এমনি করিয়াই বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে অহরহ তোমায় 
হত্যা করা হইতেছে। ক্লাসিক থিয়েটার ও অমরেন্দ্র বাবু 
সম্বন্ধে যাহা বলিলাম--তাহা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রতি সাধারণ 
ভাবেই প্রমূজ্য। ক্লাসিক থিয়েটার '৪ অমরেন্দ্র বাবুকে 
উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করিলাম মাত্র; _বাক্তি-বিশেষ বা 
থিয়েটার-বিশেষ আমার লক্ষ্য নহে। 

গ্রসঙ্গ ক্রমে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। হ্ামারম্মিথ 
থিয়েটারেও কালকৈতিক অভিনয় দেখিয়া, অত্যন্ত মনঃক্ষণ্ 
হইয়া, বাড়ী ফিরিয়া! আসিলাম। 

পরদিন প্রাতরাশের সময়, বাড়ীর লোক জিজ্ঞাসা 
করিলেন__পকেমন দেখিলে ?% 

যেমন দেখিয়াছিলাম, তাহা বলিলাম । 

শুনিয়া তাহারা বলিলেন--”"ওটা কি আবার থিয়েটার । 
ওখানে উহার অপেক্ষা আর কি হইবে ?--একদিন ওয়েস্ট 
এগ্ডের কোনও ভাল থিয়েটারে যাইও” 

তাহার পর হইতে, আমার তিন বৎসর প্রবাসকালের 
মধ্যে, আমি লগ্ডনের ভাল ভাল থিয়েটারগুলিতে বহু সন্ধা! 
যাপন করিয়াছি। তাহাতে অনেক আমোদ পাইয়াছি, অনেক 
তৃপ্তি পাইয়াছি এবং হয় ত আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতার অনুরূপ কিছু 
শিক্ষা.লাভও করিয়া থাকিব। প্রথম বার যখন আর্ভিংএর 
অভিনয় দেখিতে যাই, গ্রীপ্মকালে জনতার মধ্যে আমায় দেড় 
ঘণ্টাকাল ঠায় দীড়াইয়া থাকিয়া তবে প্রবেশ করিতে 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


ইইয়াছিল--( কেন, তাহার পরে বলিব ) কিন্ত অভিনয় দর্শন 
করিয়া আমার সে কষ্টের বহুগুণ ক্ষতিপূরণ হইয়া গিয়াছিল। 
এডেল্ফি থিয়েটারে একবার, বিখ্যাত ফরাসী লেখক আলফৌদ্‌, 
দোদে প্রণীত “সাফোর” ইংরাজি অভিনয় দেখিতে গিয়া- 
ছিলাম। মিস্‌ অন্ন নেদরসোল নায়িকা অর্থাৎ সাফো 
সাজিয়া(ছলেন। সেদিন অভিনয় কালে সমস্ত সময় 
স্থানাভাবে আমায় ঈীড়াইয়! থাকিতে হুইয়াছিল ; অভিনয়াস্তে 
বাঁহরে আসিয়! দেখিলাম প্রবগবেগে বৃষ্টি পড়িতেছে, অমনি- 
বসের ভিতরে আর স্থান ছিল না, উপরে* বসিয়া ছাত। 
মাথায় দিয়া ভিজতে 1ভজিতে বাড়ী যাইতে হইয়াছিল; 
কিন্তু সে দিন বিমল নাটান্রধা পান করিয়া আমি এমনই মুগ্ধ 
হষ্য়াছিলাম,যে কোনও ক্টকে ৪ কষ্ট বলিয়া বোধ হয় নাই। 
প্রাসদ্ধ প্রসিদ্ধ থিয়েটারগুলিতে, বাহিরে 
তেমন কিছু ভীকজমক নাই। প্রবেশের দরজাটি কিছু 
প্রশস্তাকার ৷ প্রবেশ করিয়াই ভেষ্টিবিউল। একটা! সু প্রশস্ত 
ভলের মত। নিষ্নে মন্মর প্রস্তরের টালি বিছ্ান। স্থানে 
স্থানে মখমলমণ্ডিত বিবার দীর্ঘাসন। স্ুচিঞিত ভিত্ভিগা্রে 
স্থানে স্থানে তদানীন্তন অভিনয়ের দশ্তাদির ফোটো গ্রাফ, ষ্রেজ- 
পরিচ্ছদ-পরিহিত বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের 
ফোটো গ্রাফ গ্রভৃতি টাঙ্গানো রহিয়াছে । এক দিকে বন্স- 
আফিস, এখানে টাকট বিক্রয় হয়। বেলা দশটা হইতে 
আফিস খোলা থাকে । এই থানে রিজার্ভ সীট গুলির জন্য 
টিকিট কিনিতে হয়। রিজার্ভ সীট যথা--বল্স, ষ্টল, ডেস 
সার্কেল ও অপার সার্কেল। এই সকল আসনগুলির জন্ 
পুর্ব হইতে টিকিট কিনিয়া রাখা যায়। পূর্ব হইতে এমন 
কি একমাস আগে হইতেও টিকিট কিনিয়া রাখা যায়। 
প্রত্যেক দিনের তারিখ-অস্কিত একখানি করিয়! ছাপা প্ল্যান 
আছে। যে তারিখের যে শ্রেণীর যে যে নম্বর আসনের 
টিকিট বিক্রীত হইতেছে, কর্মচারী অমনি প্ল্যানে সেই সেই 
নম্বরের আসন নীল পেম্সিল দিয়া কাটিয়া দিতেছে। 
দর্শকগণের বসিবার স্থান কিরূপ ভাবে বিম্তস্ত এবার 
তাহাই বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। পাঠক, নিজেকে ষ্টেজের 
উপর দগ্ায়মান বলিয়া কল্পনা করুন। আপনার সম্মুখে, 


লগ্নের 





ধসিবার আসন ।--লেখক। 


৫ম সংখ্যা। ] 


রি নিই, সিটি এখানে মারা স্ব ্বযয্ত রা 
অভিনয় কালে উপস্থিত থাকে । তবে তাহাদের বসবার 
স্থান মেঝে হইতে কিছু নীচু, যাহাতে দর্শকগণের দৃষ্টির বাঁধ! 
না জন্মে। অকেন্রার পরই ষ্টলম্‌। ইহা! কলিকাতার থিয়েটারের 
ষ্লের মত ছারপোকাবহুল বেতের চেয়ার নহে। ভূমিতে 
পাদপ্রোথিত দীর্ঘ বেঞ্চের আকারে, অথচ থাক থাক কাটা, 
প্রত্যেক দর্শকের জন্ঠ নম্বরবক্ত স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ স্থান, হেলান 
দিবার, হাত রাখিবার যথেষ্ট স্তান,--অতি কোমল, মরকোচম্ম 
অথবা মথমল মণ্ডিত। প্রত্যেক সারিতে অন্ততঃ ১৫২০ 
জনের বসিবার স্থান, এইরূপ পাঁচ, সাত বা দশ সারি থাকে। 
ষটলস্‌ যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে ধাতু নিশ্মিতি রেলিং। 
তাহার পশ্চাতে পিট। এগুলি কাষ্ঠীসন মাত্র। হেলান 
দিবার বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু ভাত রাখিবার কিছু নাউ। 
কোন থিয়েটারে একটু গদী আটা আছে, কোন থিয়েটারে ঝা 
তাতাও নাই । মেঝের উপর, পিট শ্রেণীর পশ্চাতে আর 
কোন শ্রেণী নাই । 
ষলসে যাহারা বসিয়া আছে, তাহারা উদ্ধে দৃষ্টিপাত 
করিলে, অনেক উচ্চে গুভের ছাদটাই দেখিতে পাইবে। কিন্ত 
পিটে যাহারা আছে, তাহাদের মাথার অব্যবহিত উপরেই, 
অন্ত একটা ছাঁদ। পিটের নানা স্থানে স্তস্তের দ্বারা সে ছাদ 
ধূত। পিটের মাথার উপর ড্রেস সার্কেল। এইরূপ, ডেস 
সার্কেলের সম্মুখ ভাগ অনাবৃত রাখিয়া পশ্চাদভাগ 
আবৃত করিয়া যে ছাদ, তাহার উপর অপার সার্কেল। 
এই নিয়মে অপার সার্কেলের উপর গ্যালার। ষ্টেজের 
উপর হইতে দীড়াইয়া দেখিলে, এইগুলি সিঁড়ির মতই 
প্রতীয়মান হইবে। যদি কোনও দৈত্যের মন্তকে এমন 
খেয়ালই চাপে, তবে সে ষ্টল্সে একট! পা রাখিয়া, দ্বিতীয় পদ 
ডেস সার্কেলের উপর তুলিয়! দিয়া, প্রথম পদ ষ্টলস্‌ হইতে 
অপার সার্কেলের উপর উঠাইয়া, আবার দ্বিতীয় পদ ড্রেস 
সার্কেল হইতে গ্যালারিতে তুলিয়া দিয়, অট্রালিকার ছাদ 
ফুঁড়িয়া বাহির হইতে পারে। 
ইহা ছাড়া ষ্টল্সের পার্খে, ষ্টেজের কাছ থেঁসিয়া, এ দিকে 
একটি ও দিকে একটি বা এ দিকে ছুইটি ওদিকে ছুইটি বক্স 
আছে। এই বক্স গুলির উপর তালায় অর্থাৎ ডেস সার্কেলের 
সমতলে, আরও ছুইটি বা চারিটি এরূপ বক্স আছে। তাহার 
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উপর তালায় ভি অপার রবেরেরন সমতলে আবার ধর 
বক্স আছে। গ্যালারির সমতলেও ত্ীরূপ। 

মূল্যাঁদির বিষয়। ষঈটলসে একটি আসনের মূলা অর্ধগিনি 
বা৭॥০) ডেস সার্কেলের আমনের মুল্য কোথাও বা সাত সিলিং 
ছয় পেনি, কোথাও ঝা ছয় সিলিংও আছে-_অর্থাৎ উদ্ধ সংখ্যা 
৫1৮০ নিয় সংখ্যা ৪॥০, অপার সার্কেলের মূল্য পাচ বা! চার 
সিলিং অর্থাৎ ৩/০ অথবা ৩২৬, পিটের মূলা অন্ধ ক্রাউন বা 
১৮০ ) গেলারির মূল্য একমিলিং বা বারো আনা । নিয়তম 
একটি বক্সের মূল্য ৪ গিনি বা ৬৩২ টাকা; তাহার উপরে 
৩ গিনি বা ৪৭০ ; তাহার উপরে ছুই গিনি বা ৩১1০ সর্ববো- 
পরি অথাৎ গ্যালারির সমতলে যে বক্স, তাহার মূল্য একগিনি 
বা ১৫৮০ মাঞ। প্রত্যেক বন্সে চারিজন লোকের বসিবার 
স্থান। এই হইল প্রথমশ্রেণার থিয়েটারগুলির আসন মূল্য। 
নিয়দরের থিয়েটারে বা উপনগরস্থিত থিয়েটারে মূল্যাদি কম। 

পুর্বে বলিয়াছি, রিজার্ভ সীটগু'লর জন্ত টিকিট অগ্রিম 
কিনিয়৷ রাখা যায়। সচরাচর, অভিনয় সময়ে উপস্থিত হইয়া 
টিকিট চাহিলে পাওয়া যায় না। ধরুন হয় ত আপনি দুইজন 
বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া থিয়েটারে ্ইয়। যাইবেন; বক্স আফিসে 
গিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে__প্মহাশয়, তিনটি 
্টল আমায় কত ধাঘ দিতে পারেন ?” হয় ত উত্তর পাইবেন, 
- এক সপ্তাহের পূর্বে নয়, কি দুই সপ্তাহের পূর্বে নয় 
ইত্যাদি। হয় ত এই এর সপ্তাহ বা ছই সপ্তাহ মধ্যে কোনও 
দিন ইতস্ততঃ [বিক্ষিপ্ত তিনটি আসন পাইতে পারেন কিন্তু 
আপনার তিনটি পরম্পর সংলগ্ন আমন প্রয়োজন কি না। 
সুতরাং সামনে যেদিন পরস্পর সংলগ্র তিনটি বা ততোধিক 
আমন খাল আছে, সেই তারিখের প্ল্যান খানি হাতে করিয়া 
আপনি বলিয়া দিলেন-_-“আমি অমুক নম্বর হইতে অমুক 
নম্বর পধ্যস্ত আসনগুলি লইব।”__কর্চারী সে তারিখের 
সেই নম্বরঘুক্ত টিকিট তিন খানি আপনাকে দিবে,_আপনি 
লইয়া মুল্য দিয়া চলিয়া আসিবেন। সেদিন আসিয়া 
আপনার আসনগুলি দখল করেন, উত্তম, না দখল করেন 
খালি পড়িয়া থাকিবে। 

এরূপ অনেক সময় হয়, কোনও ফরাসী অভিনেত্রী 
স্বীয় দলবল লইয়া অভিনয় করিতে আসিবেন, কোনও 
থিয়েটর গৃহ ভাড়া লইয়াছেন; ছুই সপ্তাহ কি তিন সপ্তাহ 
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কি একমাস অভিনয় করিবেন ধার্য হইয়াছে; একজন 
ধনী হঠাৎ আসিয়! উপস্থিত হইয়া, প্রতিদিনকার সমস্ত 
রিজার্ভ সীটগুলির মূলা হিসাব করিয়া নগদ কিনিয়া 
ফেলিল। বক্স অফিসে নিজের কন্মচারী বসাইয়া, বাজার 
বুঝিয়া টিকিটগুলি স্বেচ্ছামত অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে 
লাগিল। হয়ত এই সুযোগে অনেক লাভ করিয়া ফেলিল, 
হয়ত বা লোকসানই হইল। লোকদান হওয়ার কথা 
শুনা যায় না, লাভই প্রায় হইয়া থাকে । একবার প্রসিদ্ধ 
ফরাসী অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্ণাড আমেরিকায় আঁভনয় 
করিতে গিয়াছিলেন। এক ধনী পুর্ব হইতেই সমস্ত টিকিট 
কিনিয়া রাখিয়াছিল; ক্রেতার ভীড় এত হইল থে সে 
এক একখান টিকিট নীলামে চড়াইয়া শতগুণ পধ্যন্ত মূল্য 
আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 

তবে সকল কোম্পানির অভিনয়ের সময় দর্শকের 
বাজার যে সমান গরম থাকে, তাহাও নয়। যখন আবার 
যথেষ্ট লোক যোটে না, তখন থিয়েটারওয়ালারা বন্ধুবাদ্ধব- 
গণকে ফ্রী পাস্‌ দিয়া আসন পূর্ণ করিয়। আপনাদের ঠাট 
বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকে । আমর! মাঝে মাঝে 
এরূপ বিনামুল্যেও দেখিয়াছি । 

আমি স্থানান্তরে বলিয়াছি, লগুনের িয়েটারগুলিতে 
প্রতি রাত্রেই অভিনয় হইয়া থাঁকে-_-কেবল রবিবার ছাড়া । 
সান্্-অভিনয় ব্যতীত, কোনও থিয়েটারে শনিবারে, কোন 
থিয়েটারে বুধবারে, কোনটাতে বা শনি বুধ উভয় বারেই, 
“ম্যাটিনে” অর্থাৎ অপরাহ্ৃ-অভিনয়ও হইয়া থাকে । এই 
ম্যাটিনে প্রধানতঃ স্ত্রীলোক ও মফন্থলবাসীর জন্য । সাদ্ধা- 
অভিনয় দেখিতে হুইলে, স্ত্রীলোকগণের পক্ষে, পুরুষ 
অভিভাবকের 5০০11 (রক্ষকতা ) প্রয়োজন । সুতরাং যে 
সকল স্ত্রীলোকের সে উপায় নাই, তাহারা অপরাহু-অভিনয়ই 
দর্শন করিয়া থাকে। আর যে সকল মফস্বলবাসী লগুনে 
আসিয়াছে, হয় ত সন্ধার গাড়ীতে বাড়ী ফিরিয়া ধাইবে__ 
লগ্নে রাত্রিযাপন করিতে সম্মত নয়, তাহারাও অপরাহ্থ- 
অভিনয় দর্শন করিতে যায়। বস্তৃতঃ আমি যখনই কোনও 
মপরাহ্ণ-অভিনয়ে উপস্থিত হইয়াছি, তখনই স্ত্রীলোকের 
মংখ্যা অত্যধিক দেখিয়াছি। এই প্রসঙ্গে একটা রহন্ত- 
জ্বনক কথার উল্লেখ করি। স্ত্রীলোকের! প্রায়ই এ সময় 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
বিবিধ কারুকার্্যথচিত সুবৃহৎ হাট মাথায় দিয়া অভিনয় 
দর্শন করিতে যান, এবং সেগুলি খুলিয়া রাখিয়া পশ্চাতের 
দর্শকগণের সুবিধা করিতে প্রায়ই চাহেন না। খুলিয়া 
রাখিলে সেগুলির শোভা লোকে দেগিতে পাইবে না 
সে হাট মাথায় দিয়া যাওয়াটা ব্যর্য হইবে, পিল্তু তাহার 
ইহা বিবেচনা করেন না যে পশ্চাতের দর্শকগণ পয়স! দিয়া 
তাহাদের হাটের অতুল শোভাই দেখিতে আসেন নাই । 
কোনও কোনও থিষেটারে এইরূপ নোটিস ভিত্তিগাত্রে 
অস্কিত থাকে-1,0165 217৩ 7991১0০069119 759465150 
€0701700৮০010010 10505 00701085 11002017000 00] 
10777218065 5 কিন্তু কে বা শোনে ! কেহ কেহ নোটিস 
পড়িয়া পরস্পর বলাবলি করিয়া থাকেন--1775 15 & 
0৩6 ০০10৮71৩০৭০ 195 2511166০7 সে 
সময় তীভাদের ক্রোধম্ফীত অধরকান্তি ও অনিন্দনীয় ভ্র- 
যুগলের কুঞ্চনশোভা দেখিয়! পুরুষ দর্শকগণ মোহিত হইয়া 
যায় এবং অভিনয়ের অদর্শনজনিত শোক বিশ্বৃত হয়। 
স্ুগ্রসিদ্ধ “পঞ্চ” একবার বাঙ্গচ্ছলে লিখিয়াছিল,_-প্বাড়ীতে 
বসিয়া বিনা আয়াসে কিরূপে থিয়েটার দ্রেখা যায় জান » 
বাজার হইতে গোটাকতক 1১10081০170 কিনিয়! আনিয়া, 
সারি সারি সাজাইয়া রাখিও। তাহার পর সেইগুলির 
পশ্চাতে একটি চেয়ার লইয়া বসিয়া অনায়াসেই কল্পন! 
করিতে পারিবে_-'আমি ম্যাটিনে দেখিতেছি”।৮__সান্ধ্য- 
অভিনয়ের সময় স্ত্রীলোকদিগের হাটি পরিয়! থাকার রীতি 
নাই,-প্রলোভনও নাই, কারণ কেহ দেখিতে পাইবে 
না,_কেন দেখিতে পাইবে না তাহা পরে বলিতেছি। 
থিয়েটার গুলি ৮ টা বা সাড়ে ৮ টার সময় আরম্ত হইয়া, 
রাত্রি সাড়ে ১১ টার মধ্যেই ভাঙ্গিয়া থাকে । এখানেও 
কলিকাতার সঙ্গে কত প্রভেদ দেখুন। কলিকাতায় 
আমরা মনে করি, পয়সা যখন দিয়াছি, তখন রাত্রি 
ছুই তিনটা! তবধি বসিয়া! দেখিব, তাহার পরদিন আমার 
অবস্থা যাহাই হৌক না! কেন? লগ্ডনে তাহারা ভাবে,_- 
আমোদ করিতে আসিয়াছি, তাই বলিয়া রাত্রি জাগিয়! 
স্বাস্থ্য নষ্ট করিব কেন? ইহাতেই জাতীয় মেজাজটুকু 
বোঝ! যায়; যাহাদের স্থাস্থা নষ্ট করিতে আগ্রহ আছে, 
তাহাদের অত্ভিপ্রায় সিদ্ধির জন্ঠ অন্ত বহুবিধ উপায় আছে, 


রা 


সে সব তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, র গিযেটার নছে সর্ব- 
সাধারণের বাপার নহে । 

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বন, ষ্টলস্‌. ডেস সার্কেল ও অপার 
সার্কেল, এই চারি শ্রেণীর আসনগুলি পৃথক পূথক সংখ্যা 
দ্বারা আঙ্কত ও সেগুলির জন্য টিকিট পূর্ববাবধি কিনিয়! 
রাখা যায়। পিট ও গ্যালারির আসন সংখ্যাকত নহে, 
এবং তাহার জন্য টিকিট পূর্রবাবধি কিনিয়া রাখা যায় না। 
রিজার্ভ আসনগুলিতে প্রবেশ করিবার দার ভেষ্টিবিউলের 
ভিতর । কিন্তু পিট ও গ্যালারিতে প্রবেশ দ্বার বাহিরে, 
রাজপথ পার্শে। থিয়েটার গুলি প্রায়ই এমন স্তানে নিশ্মিতি 
হইয়া থাকে, যাহাতে তাহার পরস্পর সংলগ্র ছুই পাশ্খ দিয়া 
দুইটা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে । ধরুন, যেন উত্তর দিয়া একটা 
রাজপথ ও পুর্ব দিয়া অগ্তা একটা রাজপথ । যেন উত্তর 
দিকের দেওয়ালে পিট-দার এবং পূর্বদিকের দে'গয়ালে 
গ্যাপারি-দ্বার নিার্মত আছে। অপ্িকাংশ থিয়েটাবেই 
এই দরজার নীচেই গ্রকাশ্ত রাজপগ, সুতরাং যর্দ কেহ 
পিটে গিয়! উত্রুষ্ট আসন পাইবার জন্ত দরজাটির কাছে 
ঈাড়াইয়া থাকিতে চায় তবে তাগাকে প্রকান্ত রাজপথে 
পেভমেন্টের (অর্থাৎ ফুটপাথের ) উপর দীড়াইয়। থাকিতে 
হইবে। দরজা খুলিলে তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়! তবে 
টিকিট ক্রয় এব" তৎপশ্চাৎ তাড়াতাড়ি সুবিধামত আপন 
দখল। এখন সেখানকার পোক, একটু স্তখস্থচ্ছন্দতার 
জন্ঠ শারীরিক বনু ক্রেশ স্বীকার করিতে এতই বদ্ধপরিকর, 
যে পিট ও গ্যালারির দরজার বাহিরে এন্ধপ একটি অদুত 
কাণ্ড হইয়া থাকে যাহা কলিকাতা থিয়েটার-যারীর স্বপ্রাতীত। 
পিট ও গ্যালারি দ্বার খুলিবার অনেক পূর্বে হইতেই, লোক 
জমায়েৎ হইতে আরম্ত হয়। যাহারা! প্রথম পৌছিল, 
তাহারা ঠিক দরজাটির কাছে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। দরজা 
খুলিলে, তাহারাই সর্বোত্তম স্থান দখল করিবে। জনতা 
বিশৃঙ্খল হইলে, পথে লোক চলাচল বদ্ধ হইবে, তাই পু!লস 
সেখানে জনতা! £:6£5126৩ (যদিও রেগুলেশন লাঠি নাই ) 
কারবার জন্ত দীড়াইযা আছে। ছুই ছুই করিয়া ঈাড়াইবার 
নিয়ম। ছইজন, তাহার পশ্চাতে দুইজন, তাহার পশ্চাতে ছুই- 
জন, এইরূপ করিয়া, পেভমেন্টের উপর দিয়া, লোকচলাচলের 
জন্ত পথ রাখিয়া দেওয়াল ঘেসিয়া,_লোক আসিয়া! জমি- 


. বিলাতী থিয়েটার । 
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তেছে। এই লাইনটি ক্রমশঃই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া 
যাইতেছে । ছুয়ার খুলিলে, সর্প যেমন গর্তে প্রবেশ করে, 
সেইরূপে জনতা সর্প ধীরে ধীরে ছুয়ারের ভিতর প্রবেশ 
করিতেছে । ধীরে, কারণ সর্বপল্ুখবন্তী ব্যক্তি টিকিট 
কিনিতেছে ফেরৎ টাকা কড়ি গণিয়া লইতেছে, তবে সে 
অগ্রসর হইয়া পরবত্তীর জন্য স্কান খালি করিতেছে । 
থিয়েটারে যাইতে হইলে, আমি প্রায়ই পিটে যাইতাম। 
আমি সচরাচর, ছুয়ার খুলিবার আধ ঘণ্টা বা তিন কোয়ার্টার 
পূর্ব্বে গিয়া দণ্ডায়মান হইতাম। আমি যখন পৌছিতাম, 
তখন আমার সম্মুে ব্লোক, আমার পশ্চাতেও ক্রমে বহু 
লোক আসিয়া জমা হইত। এই অপেক্ষার সময় টকু 
অতিবাহিত করিবার জন্ট, পুরুষেরা সংবাদপর পড়িতেছে, 
জীলোকেরা গল্প করিতেছে; অথবা, রাজপথে কোনও 
তামাসা দেখিতেছে। লগুনে যেখানেই লোক জমে, সেখা- 
নেই কেহ না কেহ আসিয়া কিঞ্চিৎ তামাসা দেখাইয়া কিছু 
অর্থ উপাঙ্জন করিয়া লয়। হয় ত হঠাৎ এক স্থুলকায়, 
বিয়ার মগ্ের প্রভাবে রঞ্িতনামিক, অত্যন্ত পুরাতন মলিন 
বন্মানৃত বদ্ধ আসিয়া, টুগী খুলিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল 
”1507০৯ ৯ 2120 (৯001107) আমিও পুর্বে একজন 
অভিনেতা ছিলাম । আমার খুব নামও হইয়াছিল। কিন্ত 
কোনও কুগ্রহ বশতঃ আমার রঙ্গমঞ্চ পরিতাগ করিতে 
হইপ--এখন আমার * বর্তমান অবস্থা আপনারা চাক্ষুষ 
দৌখতেছেন। পুর্বকালে আমি কিরূপ ৪০ করিতাম, 
এখন আমার নিকট তাহারই কিছু নমুনা শ্রবণ করুন ” 
এই বলিয়া, হয়ত শেক্পিয়রের কোনও প্রসিদ্ধ নাটকের 
প্রসিদ্ধ অংশ অভিনেতার স্টায় আবৃত্তি করিল। শেষে 
বলিল--“আচ্ছা, এই অংশটি আপনারা এখনকার বিখ্যাত 
বিখ্যাত অভিনেতাগণের মুখে 9 শুনিয়াছেন--আমি তাহাদের 
প্রত্যেকের অনুকরণ করি দেখুন।” বলিয়া [7৮178 
শারত০,1797965 1২০৮০7৯০7 একে একে এই তিন 
জনের অনুকরণ করিল। এ অভিনেতাত্রয়ের স্বর, সুর 
ও অঙ্গভঙ্গির অনুকরণে লোকে বিস্তর আমোদ পাইল। 
তখন লোকটি, ট্পাটি হাতে করিয়া সেই শ্রেণীবদ্ধ জনতার 


* কক্নি উচ্চারণে: স্থানে আই, হইসা থাকে, যথা স্থানে 
016, [হণ স্থানে 1011). ইত্যাদি । _লেখক 
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মন্তকভাগ এ আর্ত করিরা, পা. ০, 9 
শছাছত ১০৮, 25020, বলিতে বলিতে শেষ পর্য্স্ত 
থুরিযা গেল। কেহ বা তাহার টুগীতে দুই একটা পেনি 
ফেলিয়া দিল, কেহ ব! দির্লও না। যে দিল, তাহাকে 
ধন্যবাদ দিয়া, যে দিল না, তাহাকেও ধন্যবাদ দিয়া, বৃদ্ধ 
অনেকগুলি পেনি জড় করিয়া প্রস্থান করিল । 


সে যাইতে না যাইতেই, হয়ত বছর দশ বারো বয়সের 
একটি বালক ও বালিকা আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। 
বালিকার হস্তে একটি ম্যাণ্ডোলিন ;_ বালক জনমগ্লীকে 
অভিবাদন করিয়া বলিল-- 4],59$0৯ 21706500001 010067), 
৮০ 20০ (৩৬৮ 7০907 07017085 (01007009)--015 1916 
1719 51510170107 076- 15 ১1510 111 101) 2111] 
81৬৩ 9৩7 2,507). বলিয়া! বালকটি তাহার ক্ষুধানাণ গলার 
শিরাগুলি স্ফীত করিয়া গান আরস্ত করিপ-- 

(50০৫ 19০, 10911, 11005610256 ১0 

[13105652009 0019 10৯, 

6০0০৫ 17৮৫, [9011 €810৮, 
বালিকা বাঁজাইতে লাগিল। শেব হলে, বালক তাহার 
টুপী পাতিয়া পুর্ববৎ পেনি সংগ্রহ করিয়৷ চলিয়া গেল। 
এইরূপ আরও ছুই একট! তামাসা হইতে হইতে ছুয়ার 
খুলিল__সকলে ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। 


কোনও কোনও বিশেষ সময়ে, অথবা কোনও 
অভিনয়ের প্রথম রজনীতে, গ্যালারি ও পিট দ্বারের বাহিরে 
অসম্ভব সময় হইতে লোকসমাগম আরম্ত হয়। সেখানে 
অনেক লোক আছে, তাহারা নিজেকে হিস 0100105 
বলিয়া গর্ব করে; কোন অভিনয় আরন্ত হইলে, তাহার 
প্রথম রজনীতে তাহারা উপস্থিত থাকিবেই থাকিবে। 
বলিতে ভলিয়াছি, সেখানে কলিকাতার মত আজ এক 
নাটক কাল অন্ত নাটক অভিনয় তয় না। একটা নাটক 
একবার আর্ত হইলে, বহুদিন পয্যন্ত 'গ্রতি রাত্রে সেই 
নাটকেরই অভিনয় হইয়া থাকে। এইরূপ একটা নাটক 
ছুই মাস, তিন মাস ঝ| লোকপ্রিয় গীতিনাট্য (70570৫1 
০০764) হুইলে এমন কি এক, ছুই বা তিন বৎসর 
পধ্যস্ত অবিচ্ছিন্নরভাবে অভিনীত হইতে থাকে। যাহারা 


পরবাসী ] 


প্রথম ডে ভিডিও রি যা পরে নারে 


| ৬ষ্ঠ তাগ। 


স্পা তত 


তাহা প্রকাশ করিয়া বড়ই বাহাছুরী করে। 

এক দিনের কথা মনে পড়িতেছে, সে দিন লাইসীয়মে 
আভিং গইটের ফাউষ্ট আরম্ভ করিবেন। প্ররুত পক্ষে ইহা 
আরম্ত নহে, 7০৮1৫] মাত্র, কারণ পূর্বেও তিনি লগ্ডনে 
এ নাটকের অভিনয় করিয়াছেন। পূর্ব হইতেই বিজ্ঞাপিত 
হইয়াছে-আমিও স্থির করিয়াছি একদিন যাইব। 
প্রথম রজনীতে ত অবশ্তই নয়, ছুই তিন সপ্তাহ 
যাঁউক, ভীড় একটু কমিলে একদিন যাঁইব। যেদিন 
প্রথম রজনী, আমি সে দিন প্রাতরাশের পর ব্রিটিশ 
মিউগ্জিয়ামের পাঠাগারে পড়িতে গিয়াছিলাম। বেলা 
একটা দেড়টার সময়, পুস্তকাদি নিজ স্থানে ফেলিয়া রাখিয়! 
আধ ঘণ্টা খানেকের জন্ত বাহির হইলাম, “লাঞ্চ খাইব 
বলিয়া । রাজপথে বাহির হইয়া দেখি, খবরের কাগজ 
বিক্রেতারা বেড়াইতেছে (যেমন প্রত্যহ বেড়ায়) তাহাদের 
কটিদেশে সেই সংস্করণ কাগছের (দিনের মধ্যে বহুসংস্করণ 
বাহির হয়) পল্যাকাড ঝুলিতেছে, তাহাতে অন্তান্ত সংবাদের 
বৃহধক্ষরযুক্ত স্চনার সহিত হহাও লেখা রাঁহ্য়াছে__ 
5[২০৮1৬০] 15170110510565 2৮ 00০ 
1.5০০০10)-৮-- দেখিয়া ভাবলাম, আঁভনয় আরম্ভ হইবে 
রাত ৮টার সময়, এখন বেলা দেড়টা মাত্র, এখনি লোক 
গিয়াছে! ভাবিতে ভাবতে নিকটস্থ 1:)795$ 1)217% 
নামক ভোজনশালায় প্রবেশ করিয়া 1কঞ্চিং আহার 
করিলাম। আহারান্তে ভাবলাম, একবার লাইসীয়মে গিয়া! 
তামাসাটাই দেখিয়া আস। সেখান হইতে লাইসীয়ম 
অনুমান অদ্ধমাইল ' সেখানে গিয়। দেখিলাম, পিট ও 
গ্যালারি দ্বারের বহিভাগে অন্ততঃ ২০২৫ জন করিয়া 
নর নারী দাড়াইয়া আছে। ভাবিলাম, অধ্যবসায়ও ধন্, 
পাগলামিও ধন্ত। দেখিয়। পুনর্বার পাঠাগারে ফিরিয়া 
আদিলাম। পরধিন সংবাদপত্রে পাঠ কাঁরলাম, প্রথম 
আগন্তকগণ বেলা ১১টার সময় আসিয়াছিল। আট ঘণ্টা 
কাল অপেক্ষা করিয়াছে । 

ফাউষ্টের অভিনয় চলিতে লাগিল। ছুই তিন সপ্তাহ 
পরে একদিন ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করিব এই হিসাৰ 
করিয়া, লাইসীয়ম অভিমুখে রওনা হইলাম। গিয়া! দেখি 


01. 1120151 


৫ম সংখ্যা | ] 


বিলাতী থিষেটার | 
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তথনই এত লোক জমিয়াছে, যে তাহাদের পশ্চাতে আমি খবরের কাগজের রিপোর্টারগণ তাহার পিছু লাগিয়া তাহার 


ঈাড়াইলে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভাল আসন পাওয়া 
দুরের কথা, বৌধ হয় আসন অভাবে সারাক্ষণ দাঁড়াইয়া 
দেখিতে হইবে। সুতরাং আমি আর একদিন আসিব 
ভাবিয়া ফিরিয়া গেলাম । 

আরও সপ্তাহথানেক কাটিল। সে দিন সন্ধাবেলা 
আমি টেম্প্ে ডিনার খাইতে গিয়াছিলাম। ৭টার সময় 
ডিনার শেষ হইল। বাহিরে আসিয়া দেখি, খুব বৃষ্টি 
হইতেছে । সেখান হইতে লাঈসীয়ম অল্প দূরেই । ভাবিলাম 
এই বেশ সুযোগ । এই বৃষ্টিতে আর খোলা রাস্তায় কে 
লাইসীয়মের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিবে ?__যাউ, গিয়া 
অপেক্ষা করি-.আজ উত্তম স্তান পাইব। গ্েলাম। ও 
মহাশয় । গিয়া! দেখি, সেই বুষ্টিতেই ছাতা মাথায় দিয়! 
বন্ধ নরনারী দীঁড়াউয়া আছে। প্রবেশ পাইলেও আমন 
পাইব নাঁ। সুতরাং, আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া 
গেলাম । 

আরও কয়েক সপ্তাহ কাটিলে, একদিন দেড়ঘণ্টা কাল 
অপেক্ষা করিয়া, একটি মানামাঝি রকমের আসন দখল 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম | 

আর একটি এই জাতীয় ঘটনার কণা বলি, তাহা 
শুনিলে পাঠক আর? বিস্মিত হইবেন। লগুনে একটি 
পুরাতন থিয়েটর ছিল, তাহার নাম *গেয়িটি থিয়েটার 1” 
আমি থাকিতে থাকিতে সে অট্রালকা ভাঙ্গিয়া নতন 
গড়া হইল। সেদিন “নিউ গেয়িটি খিয়েটারে”--“অকিড” 
নামক নূতন গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হইবে । এই ত 
এক প্রচণ্ড আকর্ষণ। তাহার উপর আবার স্বয়ং সমাট 
'এডোয়ার্ড সেদিন দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিবেন। যথারীতি, 
সন্ধ্যা ৮্টার সময় অভিনয় আর্ত হবে । সেদিন দিবা- 
মধাভাগে কাধ্যোপলক্ষে সেই দিক দিয়া যাইতে যাতে 
“নিউ গেয়িটির” দ্বারে বহুলোক দেখিয়াছিলাম, কিন্ত 
বিশ্মিত হই নাই; কারণ “আজব সহরের” কাগ 
কারখানা এখন পূর্বাপেক্ষা অভ্যাস হইয়া আসিয়াছিল। 
পরদিন প্রভাতে সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, যে ব্যক্তি 
সে শরকজন পুরুষ-_প্রথম আসিয়াছিল, সে ভোর পাঁচটার 
সময় পৌছিয়াছিল। অভিনয়ান্তে সে ব্যক্তি গৃহে যাইবার সময় 


বাড়ী গিয়া ভাহাকে 171557৪৬৮ করিয়াছে ও তাহার ছবি 
তুলিয়া আনিয়াছে। কাগজে ছবি দেখিলাম, 110657516৬7 ও 
পাঠ করিলাম। মে বলিয়াছে--এক পকেটে জলমিশ্রিত 
ব্র্যাণ্ডর বোতল, অন্য পকেটে খাদ্য ভরিয়া পাঁচটার সময় 
পিটের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন আর কেহ আসে 
নাঈ, সেই প্রথম । ক্রমে যেমন বেলা হইতে লাগিল, ছুই 
একটি করিয়া লোক আসিয়া তাহার পশ্চাতে দীড়াইতে 
লাগিল। একস্থানে বলিয়াছে--"“আমি দরজার কাছে 
যেখানটা ধাডাইয়াছিলাম, তাহার অনেক উপরে, দে ওয়ালে, 
বেলা নয়টা, দশটার সময় মিশ্্ীরা চুণকাম করিতে আসিল। 
আমাকে সরিতে বলিল--আরঁম সরিলাম না-_সরিয়া কি 
স্থানটি খোয়াইব ? উপর হইতে চুণ পড়িয়া আমার মাথা, 
গা, কাপড় চোপড় শাদা ইয়া গেল। আমি তবু দীড়াইয়া 
রহিলাম।  চুণকাম শেষ হইল, মিজ্ীরা চলিয়া গেল। 
আমার অদ্ভুত চেহারা দোখবার জন্ত অনেক জনতা হইতে 
লাঁগল। লোকে অতান্ত আমোদ অনুভব করিল। 
এইরূপ কিছু সময় গত হইলে, এক পশলা বৃষ্টি আসিল। 
আমার গা, মাথা, কাপড়ের চুণ সব ধৌত হইয়! গেল। 
তাহার পর রৌদ্র উঠিলে কাপড় চোপড় শুকাইয়া গেল। 
আমি আবার পুব্ববৎ হইলাম ।” | 

বলিতে ইচ্ছা হইতেশ্টে, হে জন বুল, তোমার মত এত 
বড় বুদ্ধিমান 'এবং এত বড় নির্বোধ, পৃথিবীতে আর কোথাও 
নাই। 

এই জাতীয় আর একটি ঘটনা বলিয়া শেষ করিব। ইহা 
আগার সাক্ষাতে ঘটে নাঈ । সে দিন দেশে বসিয়াই সংবাদ- 
পত্রে পাঠ করিয়াছি। আমার পাঠকেরাও তাহা দেখিয়া 
থাঁকিবেন কিন্ত প্রসঙ্গান্ররোপে এই স্থলে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ 
করিতে ইচ্ছা করি। 

সম্প্রতি বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী এলেন টেরির অভি- 
নয়ের জুবিলি হয়া গিয়াছে__অর্থাৎ তিনি পঞ্চাশ বর্ষ 
অভিনয় সম্পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়! বিলাতের অভিনেতৃ সমাজে 
উৎসব-আয়োজন হইয়াছিল । 1): [1,206 175505এ 
সেদিন তিনি অভিনয় করিয়াছিলেন, এবং সেদিনকার 
আয় শ্রীমতী এলেন টেরিকে ১০7০ স্বরূপ উপহার দেওয়া 


২৫০ 


নয় দেখিবার জন্ঠ, তৎপুব্বাদন মধ্যাহ্ৃক!ল হইতে দর্শকগণ 
[)701৮ 14806 থিয়েটারের পিট ও গ্যালারির দারে অপেক্ষা 
করিয়াছিল-অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ দিন ৭ সম্পূর্ণ রাত্রি ঠায় 
ঈাড়াইয়াছিল। কেহ কেহ -বোধ হয় স্সীপোকগণ- অতান্ত 
শ্রান্ত হলে বসিবার জন্ত বগলে করিয়া একখানি 01017 
রাণি যখন বারোটা, 
তখন শ্রীমত্তী এলেন টেরি এ সংবাদ শ্রনিয়া মার গাকিতে 


০719)1) 56০0] লইয়া! গিয়াভিলেন । 


না পারিয়া, গুহ হইতে আগমন করেন, এবং 'অঞ্পূর্ণ নেনে 
ভক্ত দর্শকমগুলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন | থিয়েটারের 
কর্ডপক্ষগণ সে দিনের আয় ছয় ভাজার পাউও অথাৎ নববই 
হাজার টাকা শ্রীমতী এলেন টেরিকে উপহার দিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। অভিনয়কালে সমাট উপগ্তিত থাকিয়া 
শ্রীমতী এলেন টেরিকে সন্মানিত করিয়াছিলেন । 

এবার প্রবন্ধ দীর্ঘ হল : এখন আর পাঠকের দৈমাচ্যাতি 
করিব না। বারান্তরে 'প্রপান প্রধান নঙ্গালয় ৭ নাটকাভি- 
নয় প্রভৃতির বিবরণ মালোচন1 করিয়া প্রবন্ধ শেন করিব। 
স্ুবিখ্াাত মভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের চিত্রাদি সংযুক্ত 
করিয়। এই প্রবন্ধের অসম্পূর্ণন্কা নিবারণ করিবার ইচ্ছা 
রভিল। 

শ্ীপ্রভাতকুমার মখোপাধ্যায় | 


এঁতিহাঁসিক ফেরিশ্তাহ। 


ইতিভাস প্রণয়ন মুসলমানগণের সাঁভতান্রশীলনবুন্তির একটা! 
মুখ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ভারতেও 
ইতিভাপ্রিয় মুসলমানগণের লেখনী নিশ্চেষ্ট ছিল না; 
সুতরাং মুসলমানশাসিত ভারতের ইতিহাসের প্রাটষ্যই 
পরিলক্ষিত হয়। ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিবুত্ত 
লিখিয়! ধাহারা অক্ষয় খ্যাতি অজ্জন করিয়াছেন, তন্মধ্য 
হইতে এক রুতী এতিহাসিকের জীবনচরিত এই স্থানে 
আলোচনা করা গেল। এতিভা'সকগণের মধ্যে ফেরিশ্তার 
স্থান অতি উচ্চে। 

আপনাপন আবির্ভাব ও জীবিতকালের ইতিহাস লেখক- 
গণের জীবনকাহিনী জানিবার জন্য স্বতঃই কৌতুহল জন্মে 


প্রবাসী । 
হাল | অভিনয় অপরাহ্থে হইয়াছিল | | লেট অন্ভি ্ 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


কেন না এ্তিহাঁসিক প্রত্যক্ষ যাহ! দেখিয়াছেন বা করিয়া- 


ছেন তত্প্রণীত পুস্তকে তাহাও লিপিবদ্ধ থাকে--ফোরশ্তাও 
এই শ্রেণীর এ্রতিহাসিক কিন্তু দুঃখের বিষয় এই লব্ধযশা 
লেখকের বিস্তারিত জীবনী প্রাপ্তির উপায় নাই। লিখিত 
গন্থে ঈতিহাদিক কখন কখন আপনার উল্লেখ করিয়াছেন, 
ইভা ৬ইতে তাহার জীবনীর (কয়দংশ সঙ্কলন করা যায়। 

ফেরিশ্তার প্ররুত নাম মোহাম্মদ হিন্দ কাসেম শাহ; 
কিন্ত তিনি সচরাচর ফেরিশ্তাহ্‌ নামেই খ্যাত ভষইয়াছেন । 

কাম্পিয়ানফুপবর্তা আন্মাবাদে ফেরিশ্তার জন্ম হয়। 
পিতা গোপাম আল |হন্দপাহ্‌ মনীবা, ধীমান ও সুপগ্ডিত 
কালে সপারবারে স্বদেশ পরিত্যাগ পুর্বক 
ভারতে পদ্যটন কারতে করিতে পরিশেষে তিনি দাঞ্গিণাত্যের 
ইয়েন। মোতৌোজা নিজাম শাহ 
এই সময়ে আহম্মদনগরে রাজ করিতে|ছলেন। তিনি 
ফেরিশ্তার পিতার পাগুত্যের কথা অবগত হইয়া তাহাকে 
প্রত্ন মিরাণহোসেনের শিক্ষকত্ধে নিয়োজিত করিলেন__ 
ফেরিশ্তাহ ধুবরাজের সহপাঠী হইলেন । 

আহম্মদনগরে আদিবার অন্পদিন পরে গোলামহোসেন 
শাভের প্রাণবিয়োগ ঘটিল। কিন্ত পিতার মুঠা ফেরিশ্তার 
শিক্ষার পথে কোন খিশেষ অস্তরায় আনয়ন করিল ন। 
স্বয়ং মোর্তোজা নিজাম শাহ্‌ তাভার অভিভাবক হইলেন-__ 
রাজকীয় তত্বাবধানে স্টাহার শিশ্ষণ চলিতে লাগিল-_যুবরাজ 
মিরাণহোসেনের সহিত শিক্ষাপ্রাপ্র হওয়ায় তাহার অন্্- 
বিগ্রান্রশালনেরও সুবিধা ঘটিয়াছিল-_ প্রতিভাবান মেধাবী 
যুবক এদিকে বিশেষ দক্ষতা দেখাইঈয়। মোর্তোৌজা শাহের 
প্রন্থ$ত মনস্তষ্টি সাধন করিলেন। মোর্তোজা শা তাহার 
'প্রতি গ্রগাঢ় বিশ্বাস স্তাপন করিয়া স্টাহাকে স্বীয় শরীর- 
রক্ষক সেনার অধিনায়ক করিয়া দিলেন। 

১৫৮৭ খুষ্টান্দে যুবরাজ মীরাণ হোসেন 
মোর্তোৌজা শাহকে সিংহাসনচ্াত করিয়া স্বয়ং 
করিলেন। 

ফেরিশ্তাহ, তাহার গ্রন্থের মধ্যে কোথাও স্বীয় জন্ম- 
দিনের উল্লেখ করেন নাই-_স্থৃতরাং তাহার জন্মের তারিখ 
ঠিক নির্দেশ করা দুব্হহ। তবে তথ্র্নিত মোর্তোজ! শাহের 
সিংহাসনচ্যুতি ব্যাপার হইতে তাঁহার জন্মের সন অন্মাঁন 


ছিলেন। 


আভম্মধনগরে উপনীত 


স্বীয় পিতা 
রাজ্যাধিকার 


৫ম সংখা | । 


করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে মীরাণহোসেন 
নিজাম শাহ পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন-_ফেরিশ্তাহ, 
বলেন, এই সময়ে মীরাঁণহোসেনের বয়স ষোড়শ বর্ষ। 
ফেরিশ্তাহ আরও বলেন যে তাহার দাদশ বর্ বয়সে 
তিনি আহম্মদনগরে নীত হইয়া মীরাণভোসেনের সমপাঠী 
হইয়াছিলেন ; সুতরাং তীহার বয়স ও মুবরাজের বয়সের 
অনুরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে__এই হিসাবে অন্তমান 
করা যায়, ১৫৭০ খুষ্টাব্েই কেরিশতার জন্ম হয়।* 

মোর্তোজাশাহের সিংভাঁসনচাতি সময়ে অন্যান রক্ষি- 
গণের সঙ্গে ফেরিশতাকেও বিপন্ন হইতে ভষ্টয়াছিল ! 
কিন্তু মীরাণচোসেন স্বয়ং তীভার জীবন রক্ষা করেন। 
এই ঘটনার এক বংসর পরে মীরাঁণতোসেন শাঁভ নিতত 
হইলে আহম্মদনগরে সর্বনাশকারী রাষ্টবিগ্রব উপস্থিত 
হইল। অভিভাবকবিহীন কেরিশতার বস তখন মাত্র 
সপূৰখ বর্ম । তিনি শিয়ামতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া রাজোর 
শক্তিসম্পন্ন সম্থাস্তগণের মধো াঠার তন স্ুপরিচয় ছিল না; 
্লতরাং এই রাষঈবিপ্রবের সামা অতিক্রম করিয়া আহম্ম- 
নগর পরিত্যাগ পুর্বক তিনি বিজাপূর রাজ্যে গমন 
করিলেন (খুঃ অঃ ১৫৮৯)। এই সময়ে অ গ্রাপুবয়স্ক দ্বিতীয় 
'এবাহিম আদিলশাত বিজাপুর ।সংহাসনে অরিঠিত ছিলেন। 
শাসন পরিচালনা, রাজাভি ভাবক এবং প্রপান মন্রী দেলওয়ার 
খায়ের উপর ন্স্ত ছিল। দেলওয়ার খা ফেনিশ্তার 
'গুণপনার পরিচয় পাইয়া তাভাঁকে সৈনিকবিভাগীয় এক 
উপযুক্ত পদে নিণৃক্ত করিলেন। ক্রমে তাভার স্তঘণ ঘোষিত 
হইলে যথাসময়ে দেলওয়ার খা তাহাকে এরাহিম আদিল 
শাহের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন । 

এই সময়ে আহম্মদনগরের রাজত্ব লয় বোরহান 
নিজাম ও জুমাল খায়ের মধো ঘোর বিবাদ উখাপিত হয়। 
বোরহান দিলওয়ার গায়ের সাহানা প্রার্গী হইলে তিনি 








* ফেরিশতার অনুবাদক বিগ সাহেবের অভিমত এঈরূপ। কিন্তু 
দার্মীন পণ্ডিত মোহলের মতে ফেরিশতার জন্মের সন ১৫৫০1১৫৮৭ 
গালে মোর্তোজ। শাহ সিংহাসনাত হয়েন--শবস্তা ফেরিশ তাহ, উহার 
মগ্রেই তাহার শরীররক্ষী সেনার অধিনায়ক হইয়াছিলেন _১৫৭, সালকে 
ফেরিশতার জন্মের বৎসর ধরিলে অধিনায়ক হইবার সময় তাহ।র বয়স 
পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ বর্ষের অধিক হয় না। এত তরুণ বয়সে এরূপ 
পদপ্রাপ্তি কতট। সম্ভবপর, তাহা! খিবেচনার বিষয়। 


এঁতিহাসিক ফেরিশতাহ্‌। 


২৫১ 
ফেরিশতাকে স্বীয় সহকারীরূপে নিযুক্ত করিয়া জুমাল 
খায়ের বিরুদ্ধে ৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে দেলওয়ার 
খায়ের পরাজয় হইল, তিনি পলায়ন করিলেন। ফেরিশ্তাহ 
আত হইয়া জুমাল খায়ের হস্তে বন্দী হইলেন; কিন্তু 
কৌশলক্রমে কারামুক্ত হইয়া পুনরায় স্বদলে যোগদান 
করিতে সমর্থ হঈলেন। বোরহানের জন্ত এই যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট 
হইতে এত্রাহিম শাঠের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দেলওয়ার 
খা প্রন্তুর অমতেই এই কাধে প্রবৃত্ত হয়েন_ মন্ত্রীর এই 
বথেচ্ছাচারিতা এব্রাহিম শাহের ভাল লাগিল না। তিনি 
ইহাকে অপসারিত করিবার জন্গ আয়েন-অল-মুলক নামক 
অন্ত এক শক্তিশালী প্রধানের সাাধ্য-প্রার্থ হইয়া স্বীয় 
সৈগ্ঠসহ গোপনে তাহার শিবিরে গমন করিলেন। 
ফেব্রিশতাহ, জানিতেন গায়তঃ এব্রাহিম আদিল শাহই 
স্টাার 'প্র$়। এতন্তিন দেলগয়ারের পলায়নের পর তিন 
এনায়েত খা সিরাজী কতৃক রাজদরবারে সসম্মানে বিশিষ্ট- 
রূপে পারিচিত হইয়াছিলেন। শ্তরাং প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ 
ঝরা ঘোর অরুতজ্ঞতার কাধ্য বিবেচনা করিয়া তিনিও 
এই গুপ্রঘা প্রান প্রত্তর সহগামী তইলেন। 

ইভার পর কতিপয় বৎসর পযন্ত ফেরিশ্তার গ্রন্থে 
তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই সময়ে 
তিনি স্টাঙার ইতিহাস প্রণয়নে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। 
বাপাকাণ হইতে কেরিশ্তার মনে, তিন্দৃস্থানে মোসলেম- 
আধিপত্যের ইতিবৃত্ত লিখিবার আকাঙ্ষা জন্মে। এক্ষণে 
তিনি স্বায় প্রহর নিকট আপনার মনোভাব জ্ঞাপন করি- 
পেন। এরাহিম আদিল শাহ তাহ!কে যথাসাধ্য উৎসাহিত 
করিয়া তাঠার গ্রন্থের অন্ত উপকরণ সংগ্রহ করণার্থ অজ 
অর্থবায় করিতে কিছু মাত্র কুঠ্ঠিত হইলেন না। এ পর্যাস্ত 
ভারতে মুসলমান অর্িকারের পূর্ণ বিস্তারত ইতিহাস কেহই 
গ্রণয়ণ করেন নাই । শিগ্ামাদ্দন বখশা কৃত রওঞাস্‌-উৎ- 
সাফা অসম্পূর্ণ এবং অতান্ত সংক্ষিপর গ্রস্থ। এত্রাহম আদিল 
শাহ ফেধিশ্তাকে 'একথানি র ওজাহু উস্-সাফা প্রদান করিয়া, 
অঙ্গরোধ করিপেন যেন গাহার গ্রন্থে এই সকল দোষের 
সমাবেশ না থাকে। প্রস্ুর প্রনৃত অন্ুকম্পা ও সহ্থায়ত। 
লাভ করিয়া ফেরিশ্তাহ্‌ বিপুল উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত 
স্বীয় আকাঙ্খা পরিপুরণে বদ্ধপরিকর হইপলেন। 


৫২ 


ফেরিশৃতাহ্‌ বলেন ৩৬ খানি বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে 1তান 
স্বীয় রচনার উপকরণ সংগ্র* করেন। অপিকন্ত ঠাহার গ্রস্থে 
আরও ২০ খানি পুস্তকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়। উহা 
তইতে বুঝা মায় তাহার গন্থের সব্ধাঙ্গীন সম্পূর্ণত। সাধন করিতে 
তিনি যত্র 9 গবেষণার ক্রট করেন নাই । ১৫৯৬ খষ্টাব্দের 
মধ্যে বিজাপুর রাজগণের বিবরণ সমাপু »ইল। এই সময়ে 
ফেরিশ্তার বয়স মাত্র ১৬ পৎসর। 'অবাধহিত কাতিপয় 
বৎসরের মধ্যে গ্রন্থ শেষ তইল। 

৩৪ বতমর বয়সে ফেরিশ্তাহ বিজাপর রাজকুমারী 
স্থলতানা বেগমের সমভিবাহারে আভম্মদনগরে গর 
হইলেন। অতঃপর ১৬০ম খুষ্টান্দে সমাট আকবরের পর 
শাহজাদা দানিয়েলের সঠিত শ্ুলতান বেগমের পরিণয় 


সম্পাদিত হয়। এই সময়ে দাঁনয়েশ বোরঙগানপবের 
শ/সনকর্তী ছিলেন । এই পাঁরণয়ের পর স্নলত্তানা বেগমের 
শিবিকার সঙ্গে ফোরশ্তাহ বোরহানপুরে পোরিত 
হইলেন। 


বিবাহের অল্পকাল পরে মুবরাজ দানিয়েলের প্রাণবিয়োগ 
হইল। উভার কিছু দিন পরেই সগাট মাকবর ইভলোক 
হইতে অন্তহিত তঈলেন ( কথিত 
আছে, পুত্রের মৃত্যুশোকই আকবরশাহের মৃষ্ঠার কারণ 
হইয়াছিল) যবরাজ সেলিম দিল্লীর সম্াট তইলেন। 
আকবরশাহের মুডাতে সমবেদনা এনং শতন বাদশাচের 
অভিষেকে আনন্দ জ্ঞাপনার্থ বিজাপূর রা এব্রাহিমশা 
ফেরিশ্তাকে সম্বাট সমীপে দৃতত্বরূপ প্রেরণ করিলেন 
সমাট জাহাঙ্গীর এট সময়ে লাহোরে 
ফেরিস্তা সে স্থানেই তাহার 


(১৬০৫ খুঃ অঃ)। 


€ ১৬০৬ খুঃ অঃ )। 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
সহিত সাক্ষাৎ শেষ করিয়া ঘথাসময়ে বিজাপুরে প্রত্যাবন্তন 
করিলেন । 

ফেরিশ্তা বেভারের রোটস্‌ ছর্গকেই ভারতের মধো 
সর্ধোত্রঃ চর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন__তীতারি গন্ধে 
বাঁদাকৃখানের বিবরণও পাওয়া যায়। লাহোর হইতে ফিরিবার 
সময় তিনি সম্ভবতঃ এই সকল স্থানও পর্যটন করিরা 
আসিয়াছিলেন। 

বিজাপুর হইতে তিন মাইল পশ্চিমে তগ্রা নামক স্থানে 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


এক রম্য নগরী স্থাপিত করিয়া এব্রাহিম আদিলশাহ্‌ তথায় 
স্বীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই নূতন রাজধানী 
নওরাস্‌ নামে খ্যাত হয়। নওরাসে অবস্থান কালে 
ফেপিশ্তাভ্‌ স্বীয় গ্রন্ত শেষ করেন। এই জন্য তাহার 
ইাতিহামের অন্যতম নাম “ন রাস্নামা”। ফেরিস্তা ১৬১১ 
ু্টান্দে স্তরতে পত্তশীজ এবং ইতরাজ বণিক্গণের আবির্ভাবের 
উল্লেখ কাঁপরাছেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই ঠাভার গ্রন্থ সমাপ্ত 
তখন ্াহার বয়স ৪১ বৎসর । 

অতঃপর এবাঠিম আদিলশাত নওরাস্‌ হইতে রাজধানী 
পূনরায় বিজাপরে স্থানান্তরিত করেন৷ তথায় ১৬২৬ খুষ্টাবে 
তাহার মৃত্তা হয়। ১১১ খুষ্টাব্দ ৬ইতে ১৬১৬ খুষ্টাব্ধের মধ্যে 
তাহার 
মৃত্যুর সন নির্দেণ করা ঢরহইভার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া 
যায় নাঁ। তবে খু ১৬১১ সালের পর তিনি অধিক দিন 
জীবিত ছিলেন না এরূপ অন্নমান একবারে ভিত্তিভীন 
নভে । 

এরাঠিম আদিলের মুড়ুর ( ১৬২৬ খুঃ অঃ) পুর্বে 
[ব্জাপুর রাজধানী একটি সর্বববয়ে সম্পন্ন নগরা রূপে 
বগ্ধমান ছিল। গ্রন্থ শেষ হবার পর (১৬১১ খুঃ অঃ) 
অপিক দিন জীবিত থাকিলে তান বিজাপুরে প্রথিতযশা 
ইউয়া তাহার স্থৃতির কোন-না-কোন নিধর্শন রাখিয়। যাইতে 
পারিতেন। তাগার এন্থ ব্যতীত আমরা অতঃপর আর 
ষাহার কোন কাত্ডির পরিচয় পা না। তাহার গ্রন্থে আমরা 
গোণকুগা রাঙ্যের শুধু উল্লেখ দেখতে পাই। গোলকুগ্ডার যে 
ইতিভাস এখন প্রাপপ হওয়া যায় সময় পাইলে তিনিই তাহ। 
(পাখয়া যাইতেন, শিশ্চিত। আধকস্ত বিজাপুরে অন্ঠান্ত লন্ধ 
গ্রতিষ্ঠ ব্যাক্তগণের সমাধির উপর যে সমুদয় স্তৃতিন্তস্ত স্থাপিত 
হইয়াছে অন্মধ্যে কোনটি তাহার স্বতিরক্ষার জন্ 
নিশ্মিত বলিয়া গ্রকাশ পায় না। তিনি নওরাস্‌ হইতে 
বিঞাপুরে প্রত্যাবন্তন পুব্বক প্রাণত্য'গ কারলে তাহার স্থৃত 
অবস্ত সমাদৃত হইত সন্দেহ নাই । সুতরাং 
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ফেরিশ্তার বিস্তারিত পূর্ণ জীবনী অবগত হষ্টবার উপায় 
ন। থাকিলেও তাহার সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী হইতেই তাহার 
চরিব্রতত্ব উপলব্ধি কর! যাইতে পারে। বাল্যকাল হাতে 
তিনি মেধাবী ও পপ্রতিভাবান বলিয়া! পরিচিত হয়াছিলেন। 
তিনি পিতার গ্রগাঁ় পাণ্ডিত্র পুর্ণ অংশলাভে বঞ্চিত 
হইলেও ক্টাার জ্ঞানপিপাসা অতৃপ্ত থাকে নাই । দর্লভ 
রাজকীয় সহায়তা ও অন্নগ্রতের সহিত স্বীয় অতুলনীয় শ্রম 
ও অধ্যবসায় মিলিত করিয়া তিনি আপনাকে সর্বাংশেই 
সমন্নত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি চরিবরবান, সরল- 
চিত্ত এবং সাঁতিশয় সতাবাদী ছিলেন--বিশ্বস্ততা তীাার 
চরিত্রের একটা প্রধানগুণ ছিল। তাহার এইগুণে আরুট 
ভইয়াই আহম্মদনগররাজ '্ঠাহাঁকে স্বীয় শরীররক্ষী সেনার 
অধিনায়কত প্রদান করিয়াছিলেন । এই গুণের পরিচয় 
পাইয়া বিজাপুরপতি ঠীাভাকে একাধিক দায়িত্পূর্ণ কা'য্য 
নিযুক্ত করিয়! নিশ্চিন্ত থাকিতেন_-তাই স্বলভানা বেগমের 
শিবিকার অনুগমনে এবং পিল্লার সমাট সমীপে দূত-প্রেরণ- 
কাধ্যে ফেরিশ্তাহ্‌ ব্যতীত কোন দ্বিতীয় যোগাতর বান্তি 
বিজাপুররাজের মনঃপুত হয় নাই । এতব্রাহিম আদিলসাহ 9 
এইগুণের যথাযথ সমাদর করিতে অথতেলা করেন নাই । 
ফেরেশ্তাই যখন তাীর আবাল্য পরিপোষধিত হিন্দস্থানের 
ইতিহাস 'প্রণয়ণাকাঙ্খ! স্বীয় প্রভুর নিকট প্রকাশ কাঁরলেন, 
তখন এব্রাহিম আদিল এই কুতী কর্ধবারের সাধনার পথে 
মূত্তিমান উৎসাহ ও সহায়রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন__ 
ফেরিশতাও স্বীয় সাপনা স্থন্দররূপে সম্পন্ন কারয়া এগতে 
আপনাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। 

পূর্ব উল্লিখিত হইয়াছে রাজধানী নওরাসের নামানুসারে 
ফেরিশ্তার লিখিত ইতিহাসের নাম হইয়াছিলণন গরাস্‌ নীমা।” 
গ্রন্থকার প্রভু এব্রাহিম আদিল শাভের নাম অবলম্বন পূর্বক 
স্বীয় গ্রন্থের শলশান-_উ- এজি আখা প্রদান করেন। 





999 সানির 21016 এ ইরা । ব্রিগস সাহেবের 
মতে, ফেরিশতার মৃত্যুকাল ১৬১২ খীঃ অঃ। কিন্তু জান্মান পণ্ডিত 
মোহল সাহেব বলেন, ফেরিশতা। ১৬২৩ খষ্টাব্দের পূর্বের প্রাণত্যাগ করেন 
নাই। ন্ুতরাং ব্রিগস দাহেষের মতে ফেরিশত| ৪২ বৎসর বয়সে প্রাণ 
ত্যাগ করেন (১৫৭*-১৬১২)। অন্ত হিসাবে, তিনি ৭৩ ঘৎনর জীবিত 
ছিলেন, বলিতে হয় (১৫৫*-১৬২৩)। 


এতিহাসিক ফেরিশ্তাহ। 


ই 


জনা ভাহার ইতিহাস “ততযারিখ-ই 
নামে পরিচিত। 

পূর্বাভাস ও উপসংহার বাতীত “তওয়ারিথ-ই-ফেরি- 
শতাহ” দ্বাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে । প্রাস্তাবনায় গ্রন্থকার 
হিন্দুজাতি ও রাজত্ব, এবং ভারতে মুসলমানাবর্ভাবের বিষয় 
আলোচনা! করিয়াছেন। উপসংহারে ভারতের জলবায়ু ও 
ভৌগোলিক তঞ্জ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। দ্বাদশটা অধ্যায়ের 
বিষয় [বন্াস এইরূপ-- ১ম অধ্যায়_গজনী ও লাহোরের 
রাজাগণ ; ২য় অধ্যায়--দিল্লীর সম্াটগণ; ৩য় অধ্যায় 
দাক্ষিণাতোর নৃপতিগণ; ৪র্থ অধ্যায়--গুজরাটের রাজাগণ ) 
৫ম 'অধ্যায়__মালবের রাজাগণ; ৬ষ্ঠ অধ্যায়-_খান্দেশের 
রাজাগণ।; ৭ম অধ্ায়-_বাঙ্গালা ও বেহারের রাজাগণ : ৮ম 
অপ্যায়_ মূলতানের রাজাগণ; নঈম অধ্যায়-_সিন্ধুর শাসন- 
কর্তাগণ; ১০শ অপায়__কাশীরের রাজাগণ; ১১শ অধ্যায় 
মালাবরের বিবরণ; ১৯শ অধ্যায়__ভারতীয় সাধুপুরুষ- 
(৭2177) গণের বিবরণ । 
প্রকারে বিভন্ত “তওয়ারিখ-ই ফেরিশ্তাহ- 
সাতিশয় সুখ-পাঠাই হইয়াছে। গ্রন্থের রচনা প্রণালী এরূপ 
সরল ও সরস যে বিরস যদ্ধ পিগ্রহের বিবরণ পাঠ করিতে 
করিতে পাঠম্পুহা উত্তরোভ্তর বদ্ধিত হইতে গাকে। বর্ণিত 
বিগহাদির কৌন কোনটাতে গ্রন্থকার স্বয়ং সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
তাহার সৈনিক জীবন জনিত অভিজ্ঞতাই তাহার যুদ্ধ ও 
আভযান গুলির বর্ণনা গ্রণালীতে এত সজীবতার সমাবেশ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কোন কোন মুসলমান গ্রতি- 
হাঁসিকের গ্রন্থান[লতে পুনরান্ত দোষ পাঁরলক্ষিত হয় কিন্তু 
তয়ারিখ-ই-ফেরিশতাহ এরূপ দোষে কলুষিত হয় নাই__ 
গ্রন্থকার বিপক্ষ বা বিজাতি-বিদ্বেষ কিঙ্গা আড়ম্বরপূর্ণ রাজ- 
তোষামদের প্রশ্রয় আদৌ দেন নাই । *তওয়ারিখ-ই 
ফেরিশতাহ”র প্রমাণসিদ্ধতা ও এঁতিহাসিক মুল্যবর্তা অতি 
উচ্চ। ফেরিশ্তাহ গ্রন্থ মুনলমান শাসিত ভারতের পূর্ণও বিস্তা- 
রিত ইতিবৃত্ত। ফেরিশ তা গ্রন্থ ইউরোপীয় সাহিত্যে যোগা সমা- 
দর প্রাপ্ত হইয়াছে '_জান্মান ও ফরাসী ভাষায় ইহার অনুবাদ 
হইয়াছে । ১৭৬৮ খুষ্টাব্দে ডৌ সাহেব হংরাজীতে আকবর 
পথ্য্ত (দ্বিতীয় অধায়) ইহার অনুবাদ করেন। “এসিয়েটিক্‌ 
মিস্লেনী”তে, মিঃ এগ্ডার্সন কতৃক মালাবারের বিবরপাংশ 


-ফেরিশ্তাহ” * 


এই 


২৫৪ 
(১১শ অধ্যায়) অনুবাদিত হয় (১৭৮৬ খৃষ্টাক)। ১৭৯৪ 
খুষ্টাকে জোনাথন স্কট সাহেব দাক্ষিণাত্য অধ্যায়ের অনুবাদ 
প্রকাশিত করেন। ব্রিগ্স সাহেবের অতুপনীয় অধ্যবসায়ে 
“তওয়ীরথ-ই ফেবিশ তাঁ”্র পূর্ণ হংরাজী অনুবাদ হইয়াছে । 
ত্রীগ্স সাহেবের পুস্তক ১৮২৯ সালে প্রকাশিত হয়। 
অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা কাঁরয়া ব্রিগ্‌স সাহেব “ত ওয়ারিখ-ই 
ফেরিশতা”র ১২ অধ্যায় পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু 
ইলিয়ট সাহেব বলেন ফেরিশ তার লিখিত সাধুগণের বিবরণ 
ইতিহাসের হিসাবে 9 একেবারে মূল্যহীন নহে। 

মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লা । 


পালিভাষ।। 
(কাশী বঙ্গ-সাহিতাসমাজান্তর্গত সজংসমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত) 


প্রাচীন ও মৌলিক বৌদ্ধ শাস্বাদি যে ভাষায় লিখিত, তাহাই 
পালিভাষা নামে অভিহিত । কথিত আছে, ভগবান্‌ শাকাসিংহ 
বোধিসন্ব আখ্যা প্রা হইয়া, যখন নির্বাণ উপদোশে উদ্যুক্ত 
হন, তৎকালে মগধ কোশলাদি প্রদেশে কথোপকগন 
প্রসঙ্গে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, লোকশিক্ষার স্ঈগমতা 
সম্পাদন মানসে, সেই প্রচলিত ভাষাতেই নব্ধন্ম প্রচারের 
ব্যবস্থা করিয়া ইহার বথোচিত গৌরববৃদ্ধি করেন এবং এই- 
রূপে একটি অচিরবিনাশী প্রাদেশিক ভাষাকে (1১6৮1700101 
0121৩00) অবিনাশী প্রাচীন ভাবায় (010১৯1০৪] 101)7 
5205) পরিণত করেন । অধিক কি, আজ মে ধর্মমহামহা- 
রুহ এসিয়াথগ্ডের এক তৃতীয়াংশ পরিব্যাপু ঝাহয়াছে, 
তাহার প্রথম বীজ এই ভাষার সাহাযোই উপ্ত হয়। 
পণ্ডিতগণ সংস্কৃতভাষান্ুকার্রিণী সপ্রুদশবিধ প্রারুত- 
ভাষার অন্যতম শ্রবস্তী ভাষা বলিয়া ইহার নিপ্দেশ করিয়া 
থাকেন। অলঙ্কার শাস্ত্রাদিতে সর্বপ্রকার প্রাককতের 
উদাহরণ পরিরষ্ট হয় না। কিন্তু সংস্কত নাটকাদিতে 
ব্যবহৃত প্রারুতের সহিত পাঁলির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট বলিয়! 
প্রতীয়মান হয়। স্থল বিশেষে ইহার উতৎকর্ষও পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে। বহ সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর প্রাপ্ত না হইয়াই 
পালিভাষায় ব্যবহৃত হয়; যথা ইন্দ্রিয়, সারথি, পণ্ডিত, 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


বাল, দার, কল্যাণ, পাপ, সখ ইত্যাদি। এ অধিকার 
আধুনিক অনেক কথিতভাষারও (ড678,০9127) আছে 
সতা, কিন্তু সংস্কতের ও প্রাকতের সহিত পালিভাষার রূপ- 
গত যে সামান্ত প্রভেদ পরিদুষ্ট হয়, তাহাও অতি সামান্ 
ও সহজ বোধ্য; যথা,_ 


ংস্ৃত প্রার্কত পালি 
স্থবির ট্ঠবির থের 
কতা করিয় কত্বা 
সার্থ সথ সথ উত্যাদি 


বস্ততঃ ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, পালিভাষার জ্ননী 
দেববাণা ব্যতীত অপর কেহই নহেন। আধুনিক হিন্দী 
প্রভৃতি ভাষার স্টায় উচ্চারণবৈষমাহেতু কতকগুলি শৰের 
বানানাদিও ঈষডিনন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা! অধোনিবেশিত 
তালিকার তি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে সম্যক উপলব্ধ হইবে £- 


কৃত পালি ংস্কৃত পালি 
ধন ধন্ম কন্ম কম্ম 
বণ বর দর্্বা দ্ববী 
পৃত্র পত্ত মিত্র মিস্ত 
আত্ম। অন্ত অঞ্চ অজ্ঞ 
রাষ্ট্র রাটঠ ষ্ঠ ওট্ঠ 
বষ্ি বটি মস্থ অস্স 
শশ সম ব্যাপ্থ ব্যাকৃখে 
কল্প কপ্প ইত্যার্দি। 


চে 


সংখ্যা ও পুরণবাঁচক শব্ধগুলির সাঁহত তত্তৎ প্রতিপার্দক 
আধুনিক শবগুণির সহিত অত্যন্ত বিশ্ময়জনক সৌসাদৃস্ঠ 
পরিলক্ষিত হয় ; যথা,_- 


সংস্কৃত পালি ভিন্দী বা বাঙ্গলা 

ষষ্ঠ ছট্‌ঠো টু 

ত্রয়োদশ তের তেরহ, তের 

পঞ্চদশ পন্নর পন্নর, পনর 

অষ্টাদশ অট্ঠার অট্ঠারহ, আঠার 
অয়োবংশতি তেরিস তেইস 

বড়বিংশতি  ছবিবিশ ছবিবস, ছাব্বিস ইত্যাদি 


সংস্কত তক্ষক শব পালিভাষায় “তচ্ছক" শব্দে রূপান্তরিত ৷ 
এস্থলে হিন্দীভাষীদিগের ক্ষকার স্থানে চ্ছকারের স্তায় 


৫ম সংখ্যা ] 


উচ্চারণ ও তি প্রভৃতি শ: শষের র বঙগীয়দিগের রি বৃধ্এর 
গায় উচ্চীরণ, যুগপৎ উভয়েরই উদাহরণ পাওয়া যায়। 
শাহ্ারা বঙগীয়দিগের এতাদুশ উচ্চারণ শ্রবণে নাসিক 
আকুঞ্চিত করেন, সাহারা যেন সংস্কৃত ক্ষণ বিশিষ্ট শব্দের 
প্রাকৃত বানানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। প্রসঙ্গতঃ 
ধাহারা সংস্কৃতভাষার মহারাষ্ট্র উচ্চারণের একান্ত পক্ষপাতী, 
ষ্টাহারা দাক্ষিণাতাদিগের *জ্ঞ'কারের উচ্চারণ কিরূপে 
সমর্থন করেন ? জ্ঞান শবের 'দানে"র স্টায় উচ্চারণ প্রারুত 
প্রভৃতি কোন ভাষার দ্বারা 'গ্রমাণিত হইতে পারে বলিয়! 
আমাদিগের বিশ্বাস নাই । সংস্কত কুঞ্চখবের পালি রূপান্তর 
“কনহ” ; অতএব হিন্দী “কহনাই” 9 বাঙ্গল। “কানাই” 
সাক্ষাৎ পালি হইতেই নিষ্পন্ন, এপ অন্নমান করা বোধ 
হয় অসঙ্গত নহে । 
কতকগুলি পালি শব্ের সংস্কতের সাঁভত সম্বন্ধ কিছু 
দূর বলিয়া আপাত প্রতীয়মান হইলে9, সংস্কৃত ভঈতে 
তাহারা একেবারে ভিন্ন নহে, যথা, | 


পালি সংস্কত 
সন্মা সম্যক্‌ 
তীষ্য ভুয়ঃ 


ভ্‌রং অমত্র ইত্যাপি 
পালিতে প্রাকুতের স্টায় ক্রিয়ামাত্রই প্রায় পরশ্মৈপদে 
প্রযুজা, আত্মনেপদের নামগন্ধ বড় একটা নাই । উভাঁর 
দ্বারা ভাবার অধিকতর সরলতা! সম্পাদিত ভইয়াডে। দু 
একটি ক্ষুদ্র বাক্যে ইহার সস্কতের সহিত সান্নিধ্য সম্বন্ধ 9 
সহজ ৰোধাত্ব অনায়াসেই উপলব্ধ হইবে । 
(১) পালি ধীরো বালে 
সংস্কৃত ধার. বালান অবেক্ষতে 
বাঙ্গলা পণ্ডিত শিশু (তুল্যমুর্খ)দিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন । 


(২) পাঃ অপ.গমাদেন মশবা দেবানাং সেটঠতাং গতো। 

সং অগ্রমাদেন মঘবা দেবান।ং শ্রেষ্ঠতা" গত; 

বাং আমুঢ়তীবশতঃ ইন্দ্র দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠতা লাভ 
করিয়ছেন। 

(৩) পাং অত্তানাং উপমং কতা ন হনেধা ন পতিয়ে। 

সং আত্মানং উপমাং কৃত্ব। ন হন্যাৎ ন খাতয়েং। 
বাং আপনর সহিত তুলন। করিয়া (কাহাকেও) হনন ঘ। আগত 
করিবে না। 


কোন কোন পালি পণ্ডিত পালিভাষাকে সংস্কৃত হঈতে ? 


অবেক্ষাত 


দি [ 


রি 


রান বিয়া নি করিলেও, ও ৰং মাগবী রাত হটে 
ইহার পুথক্তব প্রতিপাঁদন করিলে সংস্কৃতের সভিত ইহার 
প্রাভিদ পধ্যালোচনা করিলে পালিকে সংস্কতের ছুহিত। 
বলিয়াই একান্ত প্রতীতি জন্মে। যেহেতু পণ্ডিত মগ্ুলীদ্বার৷ 
ব্যাকরণাদি পরিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষাই প্রযুক্ত হইত-__ইহা নাট- 
কাদি পাঠে সম্যক অবগত হওয়া যায়। তদতিরিক্ত 
গ্রারতজন বা অপগ্ডিতগণ যে অবিশুদ্ধ বা ঈষৎ বিরুত 
ভাষায় কথোপকথন করিতেন, তাহারই সাধারণ নাম 
পারুত। এবং মগধাদি প্রদেশে মহারাজ বিঘিসার প্রভৃতির 
সময়ে যে প্রারুতভাষার এপ্রচলন ছিল, তাহারই পরবর্তী নাম 
'পালি'তে পরিণত হয়! থাকিবে । কাহারও কাহারও 
মতে এই “পালি” শবটি পল্লী শব্দের অপত্রংশ মাত্র । তীহা- 
দিগের মতে, সংস্কৃত ভাষার কেন্ত্রস্তল নগরাদ্দিতে বিশেষতঃ 
রাজসভা প্রঠততিতেই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনের 
বভল প্রচার পরিদষ্ট হইত এবং পল্লী গ্রামাদিতে পগ্ডিতগণের 
একেবারে অহাব ন| থাকিলেও রুষক ও অমজীবিগণ প্রাচীন 
মগণ 9 কোশলে বা আধুনক বিশ্ার * ও (অবধ বা) 
অযোপ্যাপ্রদেশে পালি ভাষাতেই কথোপকথন করিত বলিয়া 
অন্মিত হয়। কাহারও মতে মগপের প্রাচীন নাম 'পলাশ' 
শব হইতে বা ঠাহার পরবর্তী রাজধানী পাটলীপুত্র এবং 
তাহার গ্রীক প্রতিশব্দে পালি-বথা” হইতে পালিশবটি 
নিষ্পন্সপ। উচার দ্বারা* উহা এ্রতীত হয়, যে ভগবান বুদ্ধ 
ন্তদেশ গ্রচলিত ভাষার সাহ।যোই মগধরাজ অজাতশক্র ও 
কোশলাধিপতি পসেনগিৎ হইতে আরন্ত কারয়া পাংশুলপাদ 
হলবাতী পধান্ত স্বীয় নবীন মন্ে দীক্ষিত করিয়া বন্তদেশব্যাগী 
বৌদ্ধপন্ম্ের প্রথম ভিি সংস্কাপন করেন । গ্রচার- 
কাষ্যে উহ্থার যথেষ্ট কাম্যকারিতা অবলোকন করিয়া, 
পরবন্তী প্রচারক ও 'ভিঞ্ষবর্গ কর্উক পরম্পরাগত সংস্কৃত 
ভাষার পাঁরহার পূর্বক উক্ত ভাবাতেই উপদেশাদি দান ও 


*  মগধের নম পরবর্তাধ সময়ে বিহ।রে পরিণতির কারণও বৌদ্ধধন্ম। 
মগধ বোধিদন্জের সর্বব প্রথম ও বিশেষ শ্রদ্ধাধান শিষ্য। অতএব বৌদ্ধ 
সন্নানীদিগের সংখাধিকা ধশতঃ উাহীদিগের আব।সার্থ অনেকগুলি মঠ 
স্থাপিত হইয়া, ক্রমে সমগ্র প্রদেশ পোদ্ধমঠ বা বিহারে সমাচ্ছন্ন হইয়| 
“বিহার' এন নৃতন আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এখনও অনেক বৌদ্ধ পরিব্রাজক 
ভারতে বোৌদ্ধধন্মের প্রথম ভিত্তি ও স্থানে স্থানে শেম ভগ্রাবশেষ পরিদশন 
আশায় টক্ত প্রদেশে গ।গমন করিয়। থাকেন । 


৫৬ 
গ্রস্থাদি প্রণয়নে ; মভারাজ অশোকবদ্ধনের ভাঁরতব্যাপী 
শিলালিপি, ধর্মানিদেশবাকা ও তৃতীয় বৌদ্ধসংঘে ; তদীয় 
পুত্র মহেন্দ্র সিংহলে 'বীদ্ধমত পচারে : কাল্গকুব্াধিপতি 
হর্যবর্ধনের বৌদ্বধর্ম্নে সঙগদয় শান্ঠরক্ডিতে * শকরাক্চ কনি- 
ফের মধ্য এসিয়াখণ্ড পধ্যন্থ বৌদ্ধমত প্রচারে এ চতুর্থ বৌদ্ধ- 
সংঘ সংগে ; এবং অবশেষে নালন্দ মহ্াাপিগ্ঠালয়ে নানা 
দেশীয় ছাত্রমগুলীর শিক্ষালান্দে 5 ক্লুতবিগ্যগণের ধন্মা প্রচারে : 
পালিভাষার ক্রমে যথোচিত পরিপৃষ্টি সংসাধিত হয় । এবং 
এই জন্ত অধুনা জগতের কোন অংশেই ইহা কথিত ন্ডাষা 
রূপে প্রচলিত ন1 থাকালেও, ঠিন্দমাত্রের নিকট সংস্কতভাষার 
যেরূপ আদর এবং প্রায় সকলেই যেমন অন্প বিস্তর উহার 
আলোচন! করিতে ফত্রুবান হন, প্রতি বৌদ্ধের নিকট পালি- 
ভাষা সেইরূপ গৌরবের এ শ্রদ্ধার সামগী; এবং ইভার 
নিদর্শন স্বরূপ পিংহলে, বঙ্গে, শ্যামে, চীনে, জাপানে বভ- 
ংখাক প্রাচীন পালিপন্্রগন্থ অগ্ঠাপি যথেষ্ট পরিমাণে বিগ্ভমান 
রহিয়াছে, এবং তাহার! অতি আগরভের সহিত উভার আলো- 
চন! 9 অনুশীলন করিয়া থাকেন। 
পুর্বে প্রদর্শিত হঠয়াছে যে সংস্কতের সাত পালিভাখার 
সম্বন্ধ এত ঘনি্, যে সংস্কতসেবী মাত্রেই অল্নায়াসে পালি 
গ্রথিত সন্দর্ভনিচয়ের প্রায় অদ্ধেকের অর্থবোধে সমর্থ হ'ন। 
অধিকন্ত ভাষাটি সম্পূর্ণ ভারতায় ং এবং অধিকাংশ পালগ্রন্থ 
ভারতে ও দিংহলে রচিত, অতএব ফল পুষ্প পব্বত প্রতি 
আমাদিগের চিরপরিচিত পদার্থানচয়ের, 'এমন কি, আগা 
দেবতাগণের নামাদি পণ্যন্ত বৌদ্দধন্ম গরন্থাদাতে সাদরে 
স্থবিন্তাস্ত রহিয়াছে । আত এব ত্লত্তীয়, ফরাশীয় বা জাপানীয় 
ভাষা অপেক্ষা ইার শন্ুনীলন যে কত সহজসাধা তাভা 
পূর্ববোদাঙত দষ্টান্তনিচয়েই উপলব্ধ ভয়! থাঁকিবে। 
পালিভাষা বিশ্বদ্ধ সংস্কৃত না হইলেও 
ংস্কতান্কারিণা, যে 


স্ততরাং 
এত নৈকট্যরূপে 
সংস্কতসেবীদিগের তাহা উপেক্ষার 
বিষয় না হইয়া বরং বিশেধরূপে অগ্টরাগের সামগীই হওয়া 
উচিত । বিশেষতঃ যখন এই ভাষার সাহাযোই নারায়ণের 
নবম অবতার বুদ্ধদেবের উন্নত উপদেশ ও উদার নৈতিকতন্তব- 
সমূহের রগাস্বাদে সমর্থ 5 ( নচেৎ আমাদিগকে জন্মের মত 


*. বাণডট বিরচিত হর্ধচরিতের “শষ অধ্যায়ে হর্ষের ভুদস্তের প্রতি 


সন্মান সনর্শন ্রটধ্য। 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 
বঞ্চিত থাকিতে হয়,) তখন তত্বানুসন্িৎস্্ সংস্কৃতানুরাগী 
মাত্রেরই পালভাষান্বশীলনে সমুচিত যত্ববান্‌ হওয়া একাত্ত 
অভিলধষিত। এই সামান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে যখন 
দেখিবেন, পালিগ্রস্থরত্বাকর হইতে সংগৃহীত অমূল্য রত্ুরাজী 
তাহার জ্ঞানভাগ্তার আলোকিত করিয়া রাথিয়াছে ; তখন 
তাহার ঈষৎ যদ্তু, সামান্য অধ্যবসায় এতাদৃশ ফলোপধায়ক, 
উপপাদ্ধ কারয়], আপনাকে যথাথ ধন্ট ও বাস্তবিক ভাগ্যবান 
বালয়া মনে হইবে। 

বারাণসী প্রবাসী 

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় । 





স্বর্গীয় রমাকান্ত রায় । 


খবধের কাগজে সকলে পড়িয়াছেন, জাপান গ্রত্যাগত 
রগাকান্থ রায় গার ইহলোকে নাই | জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে 
নে সঙ্কীণ বাবধান আটে, তা উত্ভীণ হইয়া তিনি পরলোকে 
গমন কারয়াছেন। আজ তিনি আমাধিগের নিন্দার ও 
প্রশংসার অতীত হইয়াছেন। রমাকান্ত বাবুর জীবনী 
লিখিতে গেলে, মনে হয় লাখব কি, শাহার সমস্ত জীবন ত 
সন্মুখেই পাড়িয়াছিল ; পৃন্ছাত কুস্তমের শ্টায় তিনি অকালে 
ঝিয়া পিয়াছেন।  নৈসাগক জগতে দেখিয়াছি, যে 
কুগম প্রক্ষ,/টিত ৬ইলে একদিন সমস্ত বনভূমি সুগন্ধ 
প্রবিত হইয়া যাইত, তাহাষ্ট কিজানি কেন বিকাশোন্ুখ 
অবস্তায় ঝাটিক।5ত ভইয়া পৃথিবীর ধূল! মাটীর সভিত মিশিয়। 
ঘায়। রমাকান্ত বায়ও জীবনের প্রভাতকালে বিকাশোনুখ 
অবস্থায় তাহার বিপুল কন্মক্ষেএ হইতে কি জানি কেন 
হঠাৎ চলিয়া গিয়াছেন। একদিন যাহার স্থগন্ধে সমস্ত 
বনস্থণী আমোদিত হইয়া উঠিত, সে ফুল ফুটিয়া না উঠতেই 
অকালে কেন ঝরিয়া গেল তাহা বিধাতাই ক্লিতে পারেন। 
দেশের এই ডর্দিনে রমাকান্তের স্তায় মাত-সেবককে ভগবান 
হঠাৎ কেন ডাকিয়া লষ্টয়া গেলেন, তাহার মন্মোদদবাটন কে 
করিবে? মঙ্গলময়ের এই ইচ্ছার মধ্যে লোকচক্ষুর অস্তরালে 
যে কি রতস্ত লুক্কায়িত আছে, তাহা বুঝিবার সাধ্য কাহারও 
নাউ । কিন্তু আমর! দেখিয়াছি, যে ফুল দেবপুজার জন্য 
ফুটিয়া উঠে তাহা পৃথিবীর পাপ মলিন বক্ষে অধিক দিন 
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শোভা বিতরণ করে না যখনই বিধাতার চরণে গপর্াল 
দিবার সময় ভয়, তখনই প্রভাত-বাষু লতাপল্লবের প্নেচা- 
লিঙ্গন হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া লইয়া মায়। রমাকান্ত 
ভগবানের সেবক, ছু'দিনের জন্ত এই পুগিবীতে নাহার 
মহিমা! প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন ; দেবদূত আসিয়া 
ডাকিবা মান আমাদিগের স্নেহবদ্ধন ছিন্ন কারয়া আরব্ধ 
সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বস্তানে চলিয়া গিয়াছেন : 
তাহার কন্মব্তল জীবনের পূণ অভিনয় আমরা আর দেগিতে 
পাইলাম না, প্রথম অঙ্কেই যবনিকা পড়িয়া গেল। 

কিন্ত তাভার জীবানের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে না পাইলে 
আমরা মতটুকু দেখিয়াডিলাম, "সগ তাহারঈ আলোচনা 
করিতে বসিয়াছি। হার বালাজীবনী সন্বদ্ধে সংক্ষিপ্প 
বিবরণ “সক্জীবনী”তে ইতিপুক্ প্রকাশিত হইয়াছে, তদপেঙ্গ 
অধিক কিচু আর সংগভ করা যায় নাই। যৌবনে কর্ণা- 
।ক্ষরেই তাহার সঠিত আমাদের প্রথম পরিচয় ভয় 'এবং এ 
কর্মক্ষেত্রে তীভাকে আমরা শেষ বিদায় দিয়া আসিয়াছি। 
শ্বতরাং কম্মের ভিতর দিয়া আমরা তাহাকে যতটুকু চিনিতে 
পারিয়াছিলাম তাভাই বলিব। 

৭উ আগষ্ট টাউন ভলে যে বিরাট সভার অধিবেশন ভয়, 
তাহা নাঙ্গালাদেশের রাউটনতিক আন্দোলনের ঈন্তিভাসে 
স্মরণীয় ঘটনা । বাঙ্গালী যে এন্ূপ বিপল জনতাকে সংযত 
এবং সংহত করিঝা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চালাঈয়া লনা যাইতে 
পারে, এ বিশ্বাস পুনে আনেকেরই ছিল না । আমাদিগের ৭ 
যে 01207101101) করিবার ক্ষমত! আছে, আমরা এই দিন 
তাহার প্রথম আভাস পাইলাম এবং এই দিনই এই শাল- 
প্রাংশু মহাভজের সহিত প্রথম পরিচয় লাভ হঈল। রমা- 
কান্ত রায়ের বীরতবাঞ্জক দীর্ঘবপু দেখিয়া অনেকেই তাহাকে 
পাঞ্জাবী বলিয়া মনে করিতেন ; আমরাও সেদিন তাহাকে 
বাঙ্গালী মনে করিতে পারি নাই ! শেষে অন্তসন্ধানে জানি- 
লাম তিনিই জাপানপ্রত্যাগত শ্রীযত রমাকান্ত রায়। 
সমাজে এমন ঢু“ একজন লোক দেখিতে পা এয়া বায় ধাা- 
দিগকে দেখিলে মনে হয় যে, তাহারা নেতৃত্ব করিতেই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং মানুষ দলবদ্ধ হইলেই স্টাহারা 
সমাজে অন্যের অনুমতি বা অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়। 
দলের নেতৃত্বগ্রহণ করেন; সে জন্য সমাজে কোনও রূপ 


স্ব রমাকাস্ত রায় । 
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নিক বা মতাস্তর উপস্থিত হ হয় না_বরং তাহার বিপরীত 
হইলেই দলের মধ্য বিপ্লব উপস্থিত হয়। ইহার কারণ 
এই যে, ষোগা ব্যক্তি যোগ্য আসন গ্রহণ করিলে সমাজ ঠিক 
কলের ন্তায়ই চলিতে থাকে । রমাকাস্ত রায়কে সে যে 
৭ আগ্টের বিরাট বাহিনীর নেতৃত্ব করিতে দেখিয়াছি, 
তাহার পরে কলিকাতায় যত মিছিল বাহির হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে রমাকান্তের উন্নত মস্তক সকলের অগ্রে দেখা গিয়াছে । 
আজি মৌলভী লিযাকৎ হোসেনের নেতৃত্বে প্রত্যহ 
আমাদিগের যে প্রোশেসন বাতির হইতেছে এবং রাজপথে 
মাতুনাম গান করিয়া জনসাধারণকে উদ্দদ্ধ করিতেছে, 
রমাকান্ত রায় জীবিত থাকিতে তাহার নেতৃত্ব আর কাহারও 
জন্য নির্দিষ্ট ভিল না-_তিনি সহজেই এ পদ পাইয়াছিলেন । 
ইার জন্ত সভা সমিতি করিতে হয় নাই আথবা নির্বাচনের 
তাঙ্গামা পোহাতে শর নাই । এই সহজ নেতৃত্ব রমাকাস্ত 
রায়ের চরিত্রে এক বিশেষ গুণ দেখিয়াছিলাম । এঁদকে 
যেমন নেতা হইয়া তিনি যুবকদিগকে চালনা করিতেন, 
আবার অন্াদাকে প্রেমের দ্বারা সকলের হৃদয় এমনই জয় 
করিতেন যে তাহার বিশ্বপ্রেমের বিরাট ছায়ায় শাস্তলাভ 
করেন নাই যুবকদিগের মধ্যে এমন লোক প্রায় দেখি না। 
নেতৃত্বের সভিত গাততের এই" অপুধ্ব মিলনে তাহার চরিত্র 
এমন মধুর হইয়াছিল যে, তাঠাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকা 
যাইত না । এই গুণ ছিষ্টী বলিয়া সকলে তাহাকে নেতা 
বলিয়া মানিত এবং বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিত । তাহার 
চরিরে বিশ্বজনীন প্রেমের এমন এক বিকাশ দেখিয়(ছিলাম 
ঘে, শ্ীাঁর নিকট ধনী দরিদ্র ভদ্র অভদ্র বলিয়া কোনও 
ঈতর বিশেষ ছিল না। সঞ্লকেই তিনি স্নেহের চক্ষে 
দেখিতেন এবং সকলকেই তিনি শ্রদ্ধার সহিত ভাল 
বাসিতেন। 

দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বদ্ধে আমার্দিগের কয়েকজন 
অন্তরঙ্গ বন্ধর মধ্যে অনেক সময় আলাপ এবং আলোচন! 
তত; এই সকল আলোচনায় বন্ততার অংশ আমর! 
লইতাম আর তিনি অনেক সময় শ্রোতা ভইয়াই থাকি- 
তেন; শেষে কাজের সময় দেখিতাম যোল আনা অংশ 
তিনিই গ্রহণ করিয়াছেন আর আমরা তাহার পশ্চাতে 
পশ্চাতে চলিয়াছি। দেশের কথা বলিবার সময় তাহার 
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চোখে মুখে এমন বিদ্বাদদীপ্রি দেখিতে পাইতাম যে, তাহাতে 
আমাদের মনে দ্বিগুণ উৎসাহ হইত এবং প্রাণে অপূর্ব বল 
পাইতাম । সে সময় রমাকান্থের সে সৌমামৃর্তি যেন 
কোথায় চলিয়া যা৯ত এবং সেই বিশাল শরীরের প্রতি 
লোমকুপ দিয়! বিদাৎস্দ,রণ হইত | 

অকাঁলে এমন করা প্ররুষকে হারান দেশের পঙ্ষে 
নিতান্ত চভাগ্যের কথা । 'পরভ্যষে উঠিয়া তিনি আমা- 
দিগের কর্মকেন্দ্ আার্টি সারকুলার সোসাঈটতে আসিয! 
উপস্থিত হইন্তেন এবং সমস্ত দিন কর্শোর মধ্যে ডুবিয়া 


থকিতেন। শাহার বাসস্ভতান সোসাইটী ভইতে অনেক 
দুরে ছিল; কিন্তু এতদূর হঈতেগ তিনি এন সকালে 


আসিতেন যে, কেহ কেহ তখন পধ্যস্ত হয় ত শম্যাত্যাগ 
করে নাই। 'গ্রাাষে তাহার সহিত কাষ্যে বাহির হইয়া, 
অক্লাস্তভাবে সহরের ভিন্ন ভ্রিন্ন স্থানে পুরিতেছি_দি গ্রভর 
হইয়া গিয়াছে, ক্ষধায় এবং পরিশমে সঙ্গীরা অবসন্ন হয়! 
হয়ত বলিতেছে-_প্রমাকান্থ বাব, ২টা বাজিয়া গেল, বাড়া 
চলুন. অতান্ত বেলা হইয়াছে”: রমাকান্ত বাবু ্টাহার 
স্বভীবসিদ্ধ মধুর হাসি ঠীসিয়া বলিলেন, “বেলা ত হইয়াছে, 
কিন্ত যে জন্ট আসিয়াছি সে কাজ ত এখনও হয় নাই।” 
অমনি শ্রান্তি চলিয়া গেল; কত্তব্যের নিকট সুখ তুচ্ছ 
বলিয়া বোধ ভইল। এনান করিয়া কত দিন কত রা 
চলিয়া গিয়াছে হাভার সংখ্যা নাই। সমস্ত দিন রিয়া 
ঘুরিয়া যখন শরীর অবসন্ন হয়া মাদিত, আমরা কেহ 
রমাকান্তের ক্রোড়ে, কেহ বা ভাতে, কেহ বা শরীরের উপর 
মাথা রাখিয়া বিশ্রাম করিভাম : ্মাকান্ত বাবু আমাদিগের 
মাথার চুলের মপ্যে অন্তুলি সথশালন করিতে করিতে দীরে 
ধীরে গাহিতেন, “জীবন উৎসর্গ করি মায়ের সেবায়” ; 
অমনি আমাদিগের প্রাণে তড়িৎস্ধার হইত; রমাকাণ্ত 
বাবু স্গায়ক ছিলেন নাঁ_্টাহার এই সকল সঙ্গীতে তাল- 
মানের কোন সামপ্রন্ থাকিত না, কিন্দ তাহা এমন 
সময়োপযোগী শত এবং উঠাতে এমন উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা 
থাকিত যে, তাহা আমাদের হদয়ের তন্বীতে তন্ত্বীতে 
আঘাত করিয়া এক নতন উন্মাদনা আনিয়া দিত। সে 
আবেগপূর্ণ সঙ্গীত আজ থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাভার 
সুরলহরী আজিও আমাদের কাণে ঝঙ্কার দিতেছে এবং 


প্রবাসী ৷ 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


তাভার প্রতিধ্বনি আমাদিগের বক্ষ-প্রকোষ্ঠে আঘাত 
করিতেছে । 

যেদিন এন্টি সারকুলার সোসাইটীর কাপড়ের মোট 
মাথায় বিয়া আনিবার কথাবার্তী হইতেছিল, সে দিন 
তীর হাঙ্সোজ্জল মুখে এক নবদীপ্তি দেখিয়াছিলাম ; 
তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমার স্বৃতিপট 
হইত্তে কখন মুদিয়া যাইবে না; কারণ সে কথা শিক্ষিত 
লোকের মগে সেই, প্রথম শুনিয়াছিলাম। আমি সেই 
কথাপ্ু!ল লিখিত্েেছি। রমাকান্ত বাবু বলিয়াছিলেন_-“আমি 
যখনই শিয়ালদহ স্টেশনে যাইতাম তখনই যাএাদিগের প্রতি 
কুলিদিগের অসম্ভব অত্যাচার দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইত।ম 
এব ভাতার মধ্যে প্রায়ই দেখিতাম যে বানরা ছোট একটা 
ব্যাগ বা ছোট একটা পরঁটুলি যাহা একজন ভদ্রলোক 
অনায়াসে হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারেন, তাহাই 
চিলির মাথায় দিয়া লইয়া ঘাউভেছেন এবং দু' আনার 
জায়গায় টাঁপ আনা আকেল সেলামী দিঘা ও বিস্তর 
কটুকাটব্য শুনিয়া বাবগরি বজায় রাখিতেছেন । সেই 
দিন হইতে মামার মনে হইত কেমন কাঁরয়া মিথা। সম্মান 
লাভের এন শ্রাস্ত ধারণা লোকের মন হইতে দূর করিয়া 
দিব। শেষে জাপানে গেলাম, কিন্তু শিয়াপদতের কুলির 
অত্যাচারের কথা ছুলিণাম না। জাপানে যাইয়া! দেখিলাম 
সেখানে সম্তান্ত ও পদণ্থ ভদ্রলোক শারীরিক পরিশ্রম 
করাকে লজ্জার বিষয় মনে করেন না; কিন্তু আমাদের 
দেশের লোকের মধ্যে এমনি শ্রান্ত ধারণা দেখা যায় যে, 
মেলোক দশ টাকা মাহিনার চাকুরীর জহ' যাহার-তাহার 
পাছুকা স্পশ করিতে 'প্রত্তত, সেই বাজার হইতে ভাটা 
গাছটা হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিতে পারে না, কারণ সে 
যে নুপ্রলোক--এ কাজ করিলে যে তাহার সন্মান নষ্ট 
হইবে। কেমন করিয়া লোকের মন হইতে এই ভ্রান্ত 
ধারণ! দূর করিয়া দিব, কেমন করিয়া পাশ্চাত্য জগতের 
এবং নবজাগত জাপানের এই ৭1077115 0112)০এহএর 
(শ্রমগৌরবান্ুভৃতির) উচ্চ আদশ আমাদিগের দেশের 
লোকের নিকট ধরিব, এই বিষয় আমি সর্বদা চিন্তা 
করিতাম। এক এক সময় মনে হইত, শিয়ালদহ ষ্টেশনে 
যাইয়া কোট প্যান্ট্যালুন পরিয়! ভদ্রবেশেই কুলির কাজ 


৫ম সংখ্যা । | 
করিব, দেখি যদি তাহাতে বাবুদিগের ভ্রম কাটিয়া যায়। 
আজ আমার সেই আশা ফলবতী হইয়াছে ; ভদ্রবেশে 
কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া কলিকাতার পথে পথে ফেরী 
করিয়া বেড়াইব এবং দেশের লোকের নিকট এক নূতন 
আদর্শ দেখাউব |” সেই দিনই সোসাইটার সভ্যেরা 
কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া প্রথম মহানগরীর বিশ্ব বিমুগ্ধ 
জনমণ্ডলীর নিকট মুটের কাজ করিতে বাহির হইলেন । 
বিশ্ববিদ্ালয়ের উচ্চ উপাঁপধারী সন্তান্তবণায় ভদ্রসস্তানেরা 
ষেদ্িন কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া লঈলেন, সেই দিন 
বুঝিলাম যে, আমরা গুধু কাপড়ের মোটই কাধে লইলাম 
না-আমাদের দেশের মোটও আমরা মাথায় করিয়া লঈলাম। 
এখন সোসাউটীতে দেখিতে পাই, কত উচ্চপদণ্চ ভদ্রলোক 
প্রকাণ্ড 'প্রকাণ্ড কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া অস্তরানবধনে 
গ্ুহে যাইতেছেন। আমরা আত্মসন্মানের প্ররুত মধ্যাদা 
এবার বুঝিতে পারিয়াছি ইহা কম লাভ নভে । 

এমন কক্গ দিন কত কাখোর মদো তাহার চরিত্রের 
বিকাশ আমরা দেখিতে পাইয়াছি । সব কথা মনে নাই 
এবং লিখিতে গেলেও প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়! পড়ে। আর ছু? 
একটী ঘটনার উল্লেথ করিয়া 'এই প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব । 

৩০শে আশ্বিন রাখী-সংক্রাস্তির দিন বাঙ্গালীর জাতীয় 
ইতিহাসে চিরম্মরণীয় তইয়া রভিয়াঁচে। মহানগরীতে 
এই দিনের গান্তীর্যা এবং পবিব্রতা রক্ষা করিবার জন্য 
বীাহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, রমাকাস্ত বাবু 
শাহাদিগের মণ অন্গতম | রাখী-সংক্রান্তির এক সপ্ত 
পুর্ব হইতে আমাদের আঠার নিদ্রা এক প্রকার ছিল না 
বলিলেই হুয়। আমার বেশ মনে আছে, এই উপলক্ষে 
কোন স্থানে যাইয়া সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া রাঞ্জে 
আমরা একটা, ফুটা ভাগ কাঁরয়! খাইয়াছিলাম। তাহার 
সহিত ভ্রমণে সুখ ছিল, উপবাসে সুখ ছিল, অনশনেও 
স্থখ ছিল, কারণ তিনি ছুঃখ দুর্দিনে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে 
পারিতেন। এমন সরলহৃদয় ঈশ্বরবিশ্বাসী সঙ্গী আর 
পাইব না। 

একদিন কোনও সন্ত্াস্ত পরিবারে উপাসনান্তে গ্রাণম্পর্শী 
স্বরে সঙ্গীত হইতেছিল £__ 


স্বর্গীয় রমাকীন্ত রাঁষ। 
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«তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবার দাও শকতি, রি? 


তোমার সেবার মহান্‌ ছুঃখ সহিবার দাও ভকতি।* 
বিশ্বাসী ভক্তের কে যেদিন এই সঙ্গীত শুনিয়াছিলাম, সে 
দিন প্রথমেই ধৈযোর প্রতিমুস্তি রমাকাস্ত রায়ের ছবি আমার 
চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়। উঠিয়াছিল। ঠিক) পৃথিবীতে যাহারা 
বিশ্ববিধাতার বিজয়-নিশান একবার আলিঙ্গন করিয়াছেন, 
বাহারা শোকতাপিত জনগণের হ্বদয়মন্দিরে তাহার পতাক! 
হস্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে ছুঃখদৈন্ত বহিবার 
শক্তি তিনিই দিয়াছেন--তিনিই তাহাদিগের সমস্ত ভার 
গ্রহণ করিয়াছেন। উপাসনার সঙ্গীতে যে বিশ্বাস হৃদয়ে 
বদ্ধমূল হইয়াছিণ, সর্ব প্রথমে রমাকান্ত বাবুর জীবনে তাহাই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছলাম। ভগবানের মেবক না হইলে কেহ 
কি এমন করিয়া “হাস্তমুখে অনৃ্টকে পরিহাস করিতে 
পারে ?” 

তাহার প্রতিজ্ঞার মধ্যে এক প্রকাস্তিক নিষ্ঠা ছিল, 
অথচ তাহাতে কোনও আডম্বর ছিল না। স্বদেশী আন্দো- 
লনের প্রথমাবষ্তায় যখন রঙ্গপরে ভাত্রগীড়ন আরম্ভ হয়, তখন 
রমাকাস্ত বাবু ও আমি সেখানে গিয়াছিলাম। ফিরিবার 
সময় খাতের খুবই প্রকোপ; প্রাতঃকালে অল্প অল্প বৃষ্টি 
হইতেছে এবং গ্রবল বাতাসের জন্ঠ কন্কনে শাত পড়িয়াছে। 
আমরা নখন পদ্মার উমুক্ত প্রীস্তরে আসিলাম, তখন শীত 
অসহ্! ব!লয়া বোঁপ হইল » আমরা কেহই চা পান করিতাম 
না; বিস্ত শাতের প্রকোপ বশতঃ রমাকান্ত বাবু বলিলেন 
প্চাঁ খাইয়া শরারটা একটু গরম করা যাক 1” সোরাবজীর 
থানসামা ভ” পেয়ালা চা আনিয়া দিল; তখন নৃতন নূতন 
আমাদের মনে ছিল না যে সোরাবজীর ভাগারে দেশী চিনি 
থাকে না। পেয়ালাটা ভাতে লইয়া নাঁড়িয়া দেখিলাম 
বিলাতী চিনির দানা চক্‌ টক্‌ করিতেছে; রমাকাস্ত বাবুর 
নিকট বলিলাম এ চিনি ত আমরা খাইতে পারি না; অনেক 
শ্বেতাঙ্গ আমাদিগের দিকে কৌতৃহুলপুর্ণ নেত্রে চাহিয়া 
রহিল; সোরাবজী এগগ্ঠ ছুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 
“আমাদিগের নিকট কাশ্াপুরের চিনি এখন নাই, এবার 
আনাইয়া রাখিব” রমাকাস্ত বাবু গম্ভীরভাঁবে খানসামার 
প্লেটে একট৷ আধুল দিয়া পানীয়টুকু পদ্মার গর্ভে নিক্ষেপ 
করিলেন; ্টামারে যাত্রীদের মধ্যে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল; 
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সাহেব বাত্রীদের মুখ চোক লাল হইয়া গেল-_-আমরা 
নিঃশব্দে আমাদের আসনগ্রহণ কারিলাম। এই ঘটনা 
লইয়া আর কোনও উচ্চবাচ্য করা হইল ন1। 

অসময়ে আহার, অনিদ্রা এবং আতারক্ত পরিশুমে রমা- 
কান্ত বাবুর পরার ভালয়া গিয়াছিপ। এবার তাহার 
অন্তখের |কছ়ু পূব রাগাগঞ্জে তিন এক স্বদেণা সভার 
আয়োজন করেন : সেখানে তিশি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়। 
আমাদিগের সোসাহটার এক শাখা স্তাপন কারেন ; যাহাতে 
রাণীগঞ্জের সভাতে আমরা উপাস্থত হই, এজ তান |নাজে 
কলিকাতায় আসিয়াছিললেন ; ভায়! তখন জানতাম না যে 
বাণাগঞ্জেই তাহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ ভঈবে । 

সেখানে যে কি মননে আমাদগের সময় কাটিয়াছিণ, 
তাহা মনে ভইলে চিগু চঞ্চল শইয়া উঠে। অনেক রাখি 
পধ্যন্ত নানারূপ কথাবান্ডা হইল, শেষে বাঙ্গমূভঙে উঠিয়া 
পারিবারিক উপাসনা আরম্ভ তল, উপাসনান্তে রমাকান্ত 
বাব 'একথানি ধন্মপুস্তক হতে কিয়ুরংশ পাস করিলেন, 
ভগবানের নাম হাগার কগে সেক্ট শেষ গুনিযাছিলাম। 
সাক্মদিনের মপো্ বণাগঞ্জে তিনি এক নব জীবন সঞ্চার 
করিয়াছিলেন এবং গাণীগঞ্জ, কা।ণপাহাড়া, সীতারামপূর 
প্রচ়!ত অঞ্চলের খনি ব্যবসায়ীধগকে লইয়া মাহাতে 'একট। 
কয়লা-নমিতি গঠন করিতে পারেন, ভাতার আনেক আমো- 
জন করিয়া পাখিয়[ছিলেন » বমাকান্ত বাবু জীবিত থাকিলে 
একাযা সমাধা ইয়া! যাইত । আজ আর তিন নাই, তরাং 
এই সমিতির কথা চাপা পড়িয়া 1গয়াছে। 

এবার বরিশাপ কন্ধারেন্স হতে ফিরিয়া আসিয়া 
কাধাব্যপদেশে জামাঁকে মনরভগ্ খাটতে ভয় । সেখানে 
থাকিতে সংবাদ পাইলাম, রমাকান্ত ণাবু আর হ৬লোকে 
নাই; ইহার মৃতদেহ পন্পমণ্ডিত করিয়া সোসাইটার হলে 
সঙ্যেরা বিয়া! সেখানে তাহার 
আত্মার মঙ্গলো দেশে প্রার্থনা হইয়াছিল | কক্মীর বেশে যে 
গুহে বমাকান্ত প্রথম প্রবেশ কাঁরয়াছিলেন এবং জীবনের 
শেষ দিন পঙাস্ত মে সোসাইটার ভন মফঃস্বলে কাষ্য 
কারতেছিলেন, জীনের অবসানে তাহার প্রাণহীন দেহ সেই 
গৃভেই চরশান্তি লাভ করিল--কর্ধের জন যে গু১ হইতে 
একদিন তিনি বাহির ২ইয়াছিলেন, আজ কর্ম্নাবসানে 1তাঁনি 


আঁনিয়াছিলপেন এবৎ 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


সেখানে সঙ্ঞানে ফিবিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাহার 


প্রাণহান দেহ সেই পরিচিত 1প্রয়স্থানে ফিরিয়া আঁসয়া- 
ছিপ এবং মুতেরা যে ভাষায় কথা বলে, তান সেই তাষায় 
আমাদগকে ভন্মভূমির সেবার ভন্ঠ আকুল কে শেষ 
আহ্বান কারয়া 1গধা।ছলেন। মারবার পুব্বে তিনি 
আমাদগকে শেষ কথা বাণয়া (গয়াছিলেন_-“প্রাতীহংসা”। 

বারশালে পুণিনের গোমহ্ষণ অত্যাচার-কা।হনী শুনয়া 
[তান অগ্রহাবস্থার শব্যাগ্রহণ করেন) সে শবা। হতে আর 
প্রবল বিকারের সময় শুধু 
বরিশালের অতা চারের কথাই বাঁলতেন এবং “প্রতিহিংসা” 
“খাতাহনা" বাশ চাংকার করিরা উঠিতেন । সোসাউটার 
সভ্যাদগকেে পুণশ লপ্তাথাতে জঙ্জারত করিয়াছে, এ 
নিারণ অপমান তাহাকে পাগণ করিয়া তুলিয়াছিল। 
মুঠাকাণে সোসাইটার সম্যাদগকে ডাক্তারের রোগীর পারে 
যাহতে তেন না; কারণ তাহাদিগকে দোখলে তিনি 
আর [গু তইয়। উঠিতেন এৰং বিকার আরও প্রধলাকার 
পারণ কারত। এইপপ বিকারের মপযে হঠাৎ একদিন 
প্রভাষে তাগার প্রাথবায় দেহপিঞ্জর করিয়া 
চলিয়া গেল। 

আজ আমরা দিবাচঞ্ষে দোখতে পাইতেছি, ৪ উদ্ধ- 
লোকে, “যখানে রাগ রামমোহন বাম ঈশ্বরচন্দ্র 
বছাসাগর রঙ্জাসংহাসনে বাঁসযা আছেন, মেঘমগুলের মধ্যে 
তাহা দণের পদতলে ধগার়মান ৬ভয়া এই কন্মবার বাঙ্গলা- 
দশের যুবকগণকে আহ্বান কিয়া বালতেছেন, “উত্তিষ্ঠত 
ভ।গত প্রাপা বরানিবোপভ |” কে বলে রমাকান্ত রায় 
মারয়। গিয়াছেন ? তুমি আমি মরিতে পারি, তাহার সায় 
কন্মবীর কথন মরন না । 

টলচি9 চলদ্বিভ্ূং চলজ্জীবন-যৌবনং । 

চলাচলমিদং সব্বং কাণ্ডিষস্ত সঃ জীবতি ॥ 
যাহা ক্ষণবিধবংসা, রমাকান্তের সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ অবশ্ঠ 
বন ইয়া গিয়াছে ; কিন্ত বাহা অমর, যাহা! অবিনশ্বর, 
সেই কীন্তি তাহাকে |চরজাগত করিয়া রাখিয়াছে। 

আজ তাহার নিকট হইতে আমর! 1চরাঁব্দায় গ্রহণ 
করিয়া আ।সয়াছ ; কিন্ত (কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না 
যে পিপামিত হুইয়া তিনি এ বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া 


ডঠিতে পারেন নাহ । 


পারত্যাগ 


এবং 


৫ম সংখ্যা । ]) 
গিয়াছেন। বিকারের ঘোরে চীৎকার করিয়া যখন তাহার 
কগ শুফ হইয়া যাইত, তখন শুশ্বষাকারীরা তার শু কগে 
জল দিতেন, কিন্তু পিপাসার শান্তি হইত না। সেত 
জলের পিপাঁসা নয় যে শীতল বারিদানে তাহার পিপাসার 
নিবৃত্তি হইবে । সে আকগ পিপাসা ঠটাহার হ্বতপণ্ড বিদীর্ণ 
করিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্কল হইতে উঠিয়াছিল এবং সে জালা- 
ময়ী পিপাসার নিবুন্তির জন্ত তিনি আঞুলকগে আমাদিগের 
নিকট চাহিয়াছিলেন__প্রতহিংসা--প্রতিহিংসা__ প্রতি- 
হিংসা । আমরা ষাভার সে দারুণ পিপাসা আজিও মিটাইতে 
পারি নাই, তাই সর্বদা সেই হতাশকগের পতিধ্বনি শুনিতেছি 
এবং কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না যে, রমাকাস্ত রায় 
তাহার শেষ নিশ্বাসাধন্দ গহণের সময় আমাদিগকে বলিয। 
গিয়াছেন * প্রতিহিংসা” । 
শ্রীশচান্দ প্রসাদ বস্সু, 
আ ন্ট সাকু লার সোসাহটা। 


জ্যোতিনির্বাণ। 

( উপক্রমণিক1) 
ঘনান্ধকারাচ্ছাদিত নিচ্জন বনড়মির নিস্তন্ধতাঁকে কম্পিত 
মথিত করিয়া গম্টার স্বরে শব্ধ উঠিল__“মামার মনস্কামনা 
কি পূর্ণ হইবে না ৮” 

সেই শব্দ বার়স্তরে সম্পূর্রপে বিলীন না হইতে 
হইতেই অতি ফোমলকগে অথচ সুদঢ স্বরে 'গ্রতিধবনি 
উঠিল, *আত্মনির্ভর কর-_নিশ্চয়ই আশা সিদ্ধি হইবে ।” 

প্রথমে যে কথা কনিয়াছিল--সে বুঝিতে পারিল না__ 
এ গ্রতিধ্বনি কোথায় হইতে আসিল। তাহার সব্বাঙ্গ 
স্বেদজলে পরিষিক্ত, প্রতিভামগ্ডিত উজ্দ্রল বদনমণ্ডল শ্রম- 
ক্লাস্তিতে মলিন । সে যেন পথন্রান্ত। 

গভীর বনের নিভৃত প্রদেশে পথিক পথ হারায়! 
ফেলিয়াছেন। আকৃতিতে, পরিচ্ছদে তাহাকে বীর পুরুষ 
বলিয়াই বোঁধ হয়। কটিতটনিবদ্ধ স্ুৃতীক্ষ অসি, হস্তাগ্রে 
ধৃত শাণিত বর্ষা-_কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদামকে পরিবেষ্টন করিয়া 
স্থুরচিত শিরন্ত্রাণ__স্পষ্টই বলিয়৷ দিতেছিল__সেই পথহারা 
পান্থ হুক্জয়শক্তিসম্পন্ন । 


এ এপাশ তা পিতা ০ 


২৬১ 


উদ্ধে আকাশে ভীমান্ধকার। শ্টামল পত্রথচিত 
বনম্পতির সর্বোচ্চ শিখর হইতে ভূমিতল স্পর্শ করিয়া 
প্রলয়ান্ধকার। আকাশে নক্ষত্র জলিতেছে; কিন্তু বোধ 
হয় আর ডষ্টটা সেইরূপ আকাশ জুড়িয়া তারকা ফুটিলে 
সে অন্ধকারের [বিকট ভাব অপসারিত করিতে পারিত 
না। 

এহ যোদ্ধবেণা, বাঙ্গালা যুখক, ক্রমশঃ সহিষণণতা- 
বিহীন হইয়া উঠিতেছিলেন। আর "প্রতিধ্বনি আসে ন! 
আর সে অজা।নত কগে তাহার প্রশ্নের উত্তর আসে না। 
যুবক সেই নিজ্জন অবস্থা অসঙ্থ বিবেচনা করিয়া বলিলেন, 
“আমি পথ হারাইয়াছি। কে নিকটে আছ আমায় 
পথ দ্রেখাইয়। দাও। আমায় এই অন্ধকারময় বনের 
বাহির করিয়া দাও ।” 

কথা শেষ না হইতেই কে যেন গ্কগ্রগতিতে মন্ত্রবলে 
আসিয়া সেই বারবেশার স্বম্ধা স্পশ কারণ। তান চমকিত 
হইয়া প্রশ্ন কণিলেনঃ-. 

“কে তুমি? স্পশে বুঝিয়াছি ভুমি স্্রীলোক। তুমিই 
কি আমার প্রশ্নের উওরের প্রতিধ্বন করিয়াছিলে ?” 

সেই অপরিচিত রমণীমৃত্তি কোন উত্তর দিল না। 
পথিক তাহার নির্বাক অবপ্তা দেখিয়া যেন একটু রুষ্ট 
হইলেন। |তনি বরাক্তব্ঞ্জক স্বরে বলিলেন__-“কে 
তুমি এ অন্ধকারে আগ্নায় ছলনা করিতেছ? আমি পথ 
হারাউয়াছি । আমায় পথ দেখাইয়া দাও1” 

এবার সেই অদুষ্টপুব্ব রমণা বীণাবনিন্দিত কে বলিল 
--পআমার সঙ্গে আন্তন- -পথ দেখাইয়া দ্রিব।” 

সেসুরে, সে শবে-- সে ভাষায়__মেঘমল্লারের গম্ভীর 
প্রতিধ্বনি । তাহাতে যেন অতিরিক্ত পরিমাণে গান্ভীর্যের 
সমাবেশ ছিল। ভৈরবীর কোমল বঙ্কার যে ছিল না তা 
বলিতে পারি না। 

যোদ্ধবেশী বলিলেন_-কে তুমি? 
আপত্তি আছে ?” 

রমণী উত্তর করিল-_“আমার সঙ্গে আন্থন। পরিচয়ে 
এখন প্রয়োজন নাই । যদি সাহসে নির্ভর করিয়া আমার 
সঙ্গে আসিতে পারেন, বনের বাহিরে যাইতে পাইবেন ।” 
এ তিরস্কারমিশ্রিত কথায় সেই যোদ্ধবেশী যেন একটু 


পরিচয় দিতে 
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লজ্জিত হইলেন। তিনি দৃঢ়শ্বরে বলিলেন__“চল-- 
কোথায় লইয়া যাইবে ।” 
ঢুইজনে সেই অন্ধকাররাশি মথিত করিয়া পথ চলিতে 


লাগিলেন। রমণী অগ্রবন্তিনী--পথ-প্রদশিকা। যুবক 
পশ্চাৎ্বর্তী। পথিমধাস্থ লতাগুল্সাদি তাহাদের পথরোধ 
করিতেছে না, বুক্ষখাখায় তাহাদের মস্তক "প্রতিহত 


হইতেছে না দেখিয়া সেই যোদ্ধবেশী বুঝিলেন এই খনের 
পথ সেই রমণীর পরিচিত। 

রমণী আগে, মুবক পশ্চাতে । পথ শেষ হইয়া আসিল। 
সেই রহস্তময়ী রমণী মধুর স্বরে বাঁললেন_-“আমরা মায়ের 
মন্দিরে আ]সয়াছি। সম্মুথেই প্রবেশদ্বার, আজ রাত্রে 
আপনাকে মায়ের অতিথি হইতে হইবে । কোন আগন্তি 
আছে ?” 

যুবক দৃঢ়তার সহিত বলিলেন__ “না কিছুই না” 
সেই মন্দিরের দ্বার উনুক্ত হইল। ভিতর হইতে আলোক 
রেখার বিকাশ হইল। যুবক সেই আলোকে বিম্রিতচিত্তে 
দেখিলেন__ষাহার অগ্রবপ্তিণী পথ-গ্রদণিকা রমণা এক 
গৈরিক পরিহিতা ভৈরবী । 

সম্মুথেই এক ক্ষুদ্র একোন্ঠ। সেই প্রকোষ্টের মধ্যে 
প্রস্তরময়ী কালিকা মৃণ্তি। আপাদমস্তক পুষ্পমাল্যমগ্ডিতা 
হওয়ায় সেই মৃত্তির ভীষণতা৷ অপস্চত হইয়াছিণ। মন্দির 
মধ্যে দীপ জলিতেছিল। 

সেই দীপালোকে-_সেই যোদ্ধবেশা একবার সবিশ্ময়ে 
সেই ভৈরবীর মৃত্তি দেখিলেন। তাহার হৃদয় বিস্ময়ে আপ্লত 
হইল। তিনি দোঁখলেন--ভৈরবীর চক্ষু জলিতেছে। 
ভৈরবী তীক্ষ দৃষ্টিতে একবার সেই যোদ্ধুবেশার দিকে 
চাহিয়া! বলিলেন--“মাকে প্রণাম কর।” 

যুবক মন্্মুগ্ধবৎ তাভাই করিলেন। সবিষ্ময়ে প্রশ্ন 
করিলেন_-“কে তুমি মা ।” 

তৈরবী--বলিলেন-_“আ'ম অনীতা |” 

যুবক প্রশ্ন করিলেন_-“মা ! আমায় এখানে আনিলে 
কেন?” 

ভৈরবী স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন-_-“একটা ভিক্ষা চাই ।” 

যুবক। ভিক্ষা, আমার কি ক্ষমতা মা যে তোমায় 
ভিক্ষা দই? 


প্রবাসী । 
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ভৈরবী । তুমি মনে করিলেই দিতে পারিবে । আমি 
দাতার যোগ্যত! বিবেচনা করিয়া তিক্ষা প্রার্থনা 
কারয়াছি। 

যুবক। তুমি কিচাও মা! 

ভৈরবী দুম্বরে বললেন-."আমি চাই তোমার অই 
বাহুর শক্তি। চাই তোমার মনুষ্যত্ব । চাই তোমার 
হদয়ের বল। আমার সহায়তা করিতে পারিবে ?৮ 

যোদ্ধ বেণী যুবক এবার মহা সমস্তায় পড়িলেন। তিনি 
আগ্রহের সভিত বলিলেন--“আমার স্টায় সামান্ত ব্যক্তির 
সহায়তায় আপনার কি উপকার হইবে? আমার সাহাব্য 
লইয়া আপাঁন কি করিবেন ?” 

গম্ভীর স্বরে রমণী উত্তর করিলেন--পকি করিব? 
প্রতিশোধ লইব। স্বামতত্যার জলগ্ত প্রতিশোধ! এখনও 
আম স্বামীর জলস্ত [চতার উজ্জ্বণ অগ্রিশিখা এই চক্ষের 
উপর দেখিতেছি। কি করিয়া যন্ত্রণা দিয়া পাপিষ্টের! 
আমার হুদযস্বস্ব ইষ্টদেবতাকে জলন্ত অনলে ভন্মীুত 
কাঁরয়াছল, সে ভীষণ [গত এখনও আমার চোখের স্ুমুকে 1” 

ভৈরবীর নেএদ্ধয় জলিতে লাগিণল। সেই ক্ষীণ 
দাপালোকে যোদ্ধপুরুষ দেখিলেন প্রতিহিংসাপরায়ণা শান্তি- 
রূপিণী ভৈরবী কতদুর বিভীষণা হইতে পারেন! তিনি 
সোদ্ধেগে প্রশ্ন করিলেন_“কে আপনার স্বামিহত্যা 
কাঁরয়াছে 1” 

“কেন করিয়াছে? অথলোভে । কে করিয়াছে? 
পটুগী্জ ডাকাত গঙ্গাঁপস। আম গঙ্জালিসের শোণিতে 
স্বামীর প্রেত-তর্পণ করিব। তাই তোমার সহায়তা 
চাঁহিতেছি 1” 

যোদ্ধবেনা এতক্ষণ লক্ষা করেন নাই যে তাহার 
সন্মুথস্থা দীগুতেজা ভৈরবী সধবার পুর্ণ লক্ষণযুক্তা । তাহার 
সীমস্তে উজ্জ্বল সিন্দুর রাগ, পরিধেয় বস্ত্র লাল পাড়। 
ঢুই হাতে শাখার বাপা, তিনি ওৎসুক্যের সহিত প্রশ্ন 
কাঁরলেন_-মা! তোমার ত সধবার বেশ দেখিতেছি। 
কিন্তু বিধবা বলিয়া ত পরিচয় দিতেছ।” 

সন্ন্যাসিনী দীপগ্ুতেজের সাঁহত বলিলেন_-“কে বলে 
আমি বিধবা! যে হিন্দুধন্ম পতিত্রতা সতীর অনন্ত 
কালের জন্য স্বামিসাহচধ্য ব্যবস্থা করিয়াছে, যে হিন্দুধর্ম 


৫ম সংখ্যা । ] 


বলে-_সতী ইহলোকে পরলোকে সমান ভাবে স্বামিমুখ- 
প্রেক্ষিণী, যে ধর্মে স্বামিচিস্তায় আজীবন ব্রহ্ষচর্ধ্যই বিধবার 
কর্তব্য, সেই ধর্থান্ুশাসনে লৌকিক আচারে আমি বিধবা 
হইলেও এখন সেই পরলোকস্থিত স্বামিদেবতার চরণাশ্রয় 
ত্যাগ করি নাই। এই সীমস্তের উজ্জল সিন্দুর রাগ, আমার 
স্বামিতস্তার হৃদয়ের শোণিতে যে দিন মুছিতে পারিব, 
সেই দিন হইতে বিধবার বেশ ধারণ করিব।” 

যোদ্ধুবেশী বুঝিলেন এই শাক্তশালিনী বঙ্গরমণী ্টাভাকে 
নৃতন পথ দেখাইয়া দিতেছে । তিনি নমস্বরে বলিলেন__ 
“মা ! আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইবে 7৮ 

রমণী সঠান্তে বাঁললেন--“বখস। মনে করিয়াছ আমি 
তোমার পরিচয় জানি না। তুমি বাঙ্গল।র 
উক্জ্রল রত্ব বিক্রমপূরাধিপতি রাজা কেদার রার। তুমি 
সেই সিংহশক্তিসম্পন্ন পৃদ্ধ মহারাজ চাদরায়ের পু । আজ 
তুমি এ গভীর বনে কেন প্রবেশ করিয়াছিলে তাঠাও 
জানি । তুমি কাশীমপুরের মোহানায় গিয়াভিলে । পদ্মা 9 
মেপনার সঙ্গমস্থলে দর্গ নিম্মাণের জন্য গ্কানান্ুদ্ধানে গিয়া- 
ছিলে। এই ভবানীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর যে আমার সহায়তা 
করিবে ।” 

সেই যোদ্ধবেণশী আর কেহই নহেন। বিক্রমপুরাধিপতি 
মহারাজ টাদরায়ের একমাত্র বীর পুর । কেদার রায় স্মিত- 
মুখে বলিলেন_“মা! আমার জীবন দিয়াও যদি আপনার 
উপকার করিতে পারি তাহাতেও মামি প্রস্তুত ।” 

অনীতা গম্ভীর কগে বলিলেন-__প্বৎস! তোমায় দেশ- 
হিতের মহত্ব্রত গ্রহণ করিতে শুইবে। খালি আমার নয়, 
আমার মত অনেক নিরাশ্রয় অনাথ এ দেশে আছে, তাহাদের 
রক্ষা করিতে হইবে। দেশ অরাজক। মোগল বাদসা 
খাজনা আদায় করিয়াই নিশ্চিপ্ত, কিন্তু উহার অর্ধীনস্থ 
ফৌজদার স্থবেদারে প্রজার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। তার 
উপর দেশে আবার নূতন সর্বনাশ উপস্থিত। পট্নীজ 
বোন্ধেটে দক্থারা চট্টগ্রামের বন্দর দখল করিয়া এই সোনার 
বাঙ্গলায় পল্লী মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের অর্থনাশ 
করিতেছে । ঘরের কুললক্মীদের ক্রীতদাসীরূপে বিক্রয় 


তা নম। 


করিতেছে । বাবা! প্রতিজ্ঞা কর আমার স্বামহত্যার 


প্রতিশোধের সহায় হইবে, দেশের হিতের জন্য প্রয়োজন 


শুভদৃষটি। 


হইলে জীবন সমর্পণ করিবে। তোমার অর্থ, পরশ্বধ্্য, 
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সেনাশক্তি দেশের কাজে লাগাইবে ।” 

কেদার রায় একবার ভৈরবীর মুখের দিকে চাহিলেন। 
দেখিলেন সেই চক্ষু হইতে আর অগ্রিম্ষ,লিঙ্গ বাহির 
হইতেছে না। কয়েক বিন্দু অশ্রু আসিয়৷ তাহার স্থান 
অধিকার করিয়াছে। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত বলিলেন-_ 
“প্রতিজা! করিলাম” 

“খালি গ্রতিজ্ঞায় হইবে না। বাঙ্গালী অনেক প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছে, কিন্তু রাখিতে পারে নাই । তুমি ভৰানীর প্রসাদিত 
এই নির্মাল্য ্পর্শ করিয়া বল--*দেশের কাজে__আমার 
মত অনাথের কাজে---আত্মশক্তি নিয়োগ করিবে ।” কেদার 
রায় সংকোচবিহীন মনে বলিলেন--“তাহাই করিব ।” 

ভৈরবী বলিলেন “এইবার মাকে প্রণাম কর। বল £-- 

“নমামি সর্বমঙ্গল্যে শিবে সর্ববার্থসাধিকে 

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্ততে |” 

কেদার রায় সেই ভবানীমন্দিরে সেই গভীর নিশীথে 
সমগ্র বঙ্গড়মির অজ্ঞাতসারে, এক পবিত্র ব্রত গ্রহণ 


করিলেন। সে ব্রত তিনি কিরূপে উদ্যাপিত করিয়া 
ছিলেন তাহ] বিবৃত করাই এই আখ্যায়িকার উদদেশ্ত 
| ক্রমশঃ । 
শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় । 


শুভ দৃ্ষি ৬ 


নেন পুত প্রয়।গসঙ্গমে 
জান্ববী ও যমুনা মিলন- -. 
বেন শরতের গগন প্রাঙ্গণে 
বশিষ্ঠ € অরু্বতী পৃণ্যদরশন । 
তুষিত ভকতনেত্রে যথা 
সা'বত্রী প্রতিমা বিদ্ধাশিরে 
আজীবন আকাজ্কিত যথা 
তীর্ঘললান গোমৃণীর নীরে ! 


* কোন আত্মীয়ার শুভ পরিণয়োপলক্ষে লিশিতৃ। 


যেন মর্্রের শৈল নর্শদার তীরে 

অতুলন শরৎপুরিমায়__ 

যেন অন্তমান রবি ভাবুর শিখরে, 
শান্ত সন্ধ্যা সাগরবেলায়। 


হিমের কুহেলিমুন্ত বাসস্তীনিশায় 


যেন চিত্রাচন্্রমার হাস-_ 


শেফালি সুরভি মগ্ন কার্তিক রজনী, 


শি গ্রাতটে উষার বিকাশ । 


কাশ্মীরের চারু সরঃ, কি শিব সুন্দর, 
বসোরার গোলাপ কানন 


কুস্ুমিত গিরিপথ, স্নিগ্ধ কল্লোলিনী, 


নিঝরোতে বঙ্কৃতি গগন । 
কমল-ন্তরভি-শ।সে পূর্ণ সরোবর--- 
স্থস্মবৃতি যেথায় শয়াঁন, 
শাস্ত তন্দাপূর্ণ সাগরেব টর্টিরব, 
স্বর্গশোভা বালকবয়ান,.. 


চিরদরিদ্রের গৃহে দ্রবিণ সম্ভীর, 
বন্ধাগর্ভে সম্বানউদয়,-_ 
চিরবিরহীর স্বপ্নে বাঞ্চিত মিলন. 
মভাততণে আ্রথ অভ্তাদয় | 
বিবেক মাহেন্বাক্ষণ মভাপাগীহদে . 
ঘাতকের করুণা সঞ্চার 
সশরীরে "দববাণী..._ সম্তানরতন-_ 
নয়ন-পত্তলি বিবার । 


কি আছে সুন্দর হেন প্রকৃতিসীমায় 
হতে পারে এ শথ তুলনা 1-- 
চিরপিপাসিত চারি আঁখির মিলন-- 
প্রেমের এ সাথের বেদনা ! 
নহে দৃক দ্বরু শুধু ঠিয়ার কম্পন 
ব্যথ! এযে অমুর্ত আত্মার-- 
বধূর কম্পিত কর ভমানন্দে যবে 
অপে বরে পৃষ্পমাল্যভার ৷ 
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স্থখে রেখো সুখে থেকো করি আশীর্বাদ, 
রছে যেন বিভপদে মতি-- 
নিখিলের সার সুখ, ওতে সারাৎসার, 
পায় যেন এ নবদম্পর্তী | 
না আসে মালিগ্ প্রেমে দৈন্ত অবসাদ 
নিত্য রহে অম্লান উজ্জল, 
পন্মনে মতি কর্মে প্রীতি ঈশ্বরে বিশ্বাস, 
লোকাস্তর পাথেয় সম্বল! 
শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী। 


নেপালের অধিবামিগণ | 


নেপালের আয়তনের তুলনায় ইহার অধিবাসী বিভিন্ন জাতি 
সমুদয়ের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হয়। একটি 
দেশে এরূপ বিভিন্ন জাতির সমাবেশ অতি অল্প স্তলেই 
দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়ী গুখাঁগণ বর্তমান নেপালের 
প্রধান অধিবাসী হইলেও জনসংখ্যায় পূর্বতন অধিবাসী 
নেওয়ারগণই অধিক। গুর্থা এবং নেওয়ার ভিন্ন, মগর, 
গুরুম, লিশ্বু (1.1771)9 ), কিরাটী (11721), ভুয়া, এবং 
লেপচা ([,০০7,)-গণও এই প্রদেশের অধিবালী। ১৭৬৮ 
ুষ্টাব্ে খন পরথথীনারায়ণ নেপাল রাজ্য জয় করেন, তখন 
হইতেই গুর্থাগণ এদেশে সর্বতোভাবে মাধিপত্য স্থাপন 
করিয়াছে। গুর্থাগণ হিন্দু এবং রাজপুত বংশোদ্ভব। 
মলমানদিগের অত্যাচারে ইহারা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া 
ক্রমশঃ কাটমগ্ুর ২* জ্রোশ পশ্চিমে গোরখালী নামক 
পাব্বতা প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকে । গোরখালী 
হইতে ইহাদের গুর্খা নামের উত্তব। বর্তমান রাজবংশ, 
প্রধান রাজপুরুষগণ, দেশের সমুদয় প্রধান ব্যক্তি গুর্থখা বংশ- 
সন্থৃত। সৈনিক বিভাগের অধিকাংশ সৈনিক এবং প্রধান 
সৈনিক কর্মচারীগণ সকলেই গ্র্থা। বিজয়ী গুর্থাগণের 
চরণে ধন, মান, সম্পদ সকলই উৎসগীকৃত হইয়াছে 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? অধিকাংশ গুর্থাগণ দেখিতে 
সুশ্রী। নেপালের উচ্চবংশের মহিলাগণ দেখিতে অত্যন্ত 
ন্ন্দরী। 
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্রাহ্ণদিগের আরতি পার্থক্য সহজেই বুঝিতে পারা ধায় [ 
্রাহ্মণগণ অপেক্ষাকৃত রণ, ক্ষিপ্র, আধ্্যলক্ষণযুক্ত । নেপালে 
যেমন খিচিত্র জাতির অধিবাস, কাটমণ সহরেও সেইরূপ 
বিচিএমৃত্তি মানবের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা 
গোৌরকান্তি দীর্ঘারূতি আধ্যসস্তানের ন্টায়, কেহ বাঁ বলিষ্ঠ 
দুঢ় নাতিস্থুল নাতিদীর্ঘ পীতবর্ণ মঙ্গোলীয় বংশোপ্তব বলিয়া 
মনে হয়। আকুতি এবং বর্ণের বৈচিত্র দেখিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। কেহ বা উজ্জ্বল গৌরকান্তি, কেহ বা শ্যাম, 
কেহ বা রুষ্ণবর্ণ তবে এ কথা বলিতে ভয় ভিন্দস্তানের 
রুষ্ঝকাস্তি এখানে বিরল। অধিকাংশই অপেক্ষারত 
উজ্জ্রলতর বর্ণের । কি গর্থা, কি নেওয়ার স্ত্রী পুরুষের 
পরিচ্ছদ সুদশ্ত এবং স্ুসঙ্গত। বাহক বেশবিষ্ঠাসে নেওয়ার 
এবং গুর্থার পার্থকা কিছুই নাই । পাজামা এবং চাপকানের 
হ্তায় একপ্রকার জামা, তার উপর সাদা কাপড়ের কোমর- 
বন্ধ, মস্তকে একটী কাপড়ের ট্রগী। সাধারণ পুরুষদিগের, 
বেশ এই প্রকার, তবে বর্তমান বিলাতী সভ্যতার সংস্পশে 
অনেকের দেহে বিলাতী ছাঁটের কেট দেখিতে পাওয়া 
যায়। অতান্ত দীন দরিদ্র, পথের ভিথারীর পধাস্ত সমুদয় 
দেহ বস্ত্রাবৃত; তাহ] শতছিন্ন ধলী পধসবিত হউক কিন্ত অদ্দনগ্র 
দেহ এ দেশের রাজপণে কখন দেখা যায় না। নারীগণ 
সচপাচর ২০।৩* হস্ত দীর্ঘ বিচিএ বর্ণের শাড়ী ও 


করে। হিন্দস্থানী মেয়েদের গ্টায় সম্মুগে কৌচা। তাহা 'গ্রায 
কমিতে লুটাইয়া পড়ে । উদ্ধাঙ্গে জামা । প্রায় ১০ ঠ1৩ 
লব! নাতিপবিসর কাপড় কোমরে জড়ান রাগে । শাড়া- 


খানা কৌচা করিতে যায় । ॥দচের উপরাদ্ধ আবরণের জন্য 
চাধর বা ওড়না বাধহৃত &য়। কুমারী সপবা কি বিধবা 
কাহারও মস্তকের আবরণ নাই । নেপালী রমণীদিগের কেশ 
বিষ্ঠাসের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । আমরা সন্মুথে সিতী কাটিয়া! 
পশ্চাতে বেণী রচনা করি; তাহারা পশ্চাতে সিঁতী কাটিয়া 
কপালের উপরে এক দীর্ঘ বেণী রচনা করে এবং তাহার 
শেষভাগে রক্তিম বর্ণের সুতার গুচ্ছ বীপিয়। আপনাদের 
সৌঙাগ্য প্রকাশ করে। বিধবাগণ লাল স্তা বাধে না। 
বেণাতে লাল সুতা বাধা ভিন্ন সধবাদিগের আবও ছুঈটি লক্ষণ 
আছে। হাতে কাচের চুড়ী গলায় পৃতির মালা। এই 
ঢুইটাই কিন্তু বিলাতী জিনিষ । সপবাদিগের এই ছুইটা 
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প্রধান লক্ষণ ণ বিলাতী জিনিষ কিরপে হইল তাহা বুঝিতে 
পারা যায় না। রাজরাণী হইতে পথের ভিথারিণী পধ্যস্ত 
হাতে কাচের চুড়ী গলায় প,তির মালা । নেপালে এবন্বিধ- 
লক্ষণযুক্তা রমণী দেখিলেই তাহাকে ভাগ্যবতী পতিযুক্তা স্থির 
করিতে হইবে। হিন্দস্থানী কিম্বা বাঙ্গালী রমণীর গ্তায় 
নেপালী নারীকুণের অঙ্গে অলঙ্কারের প্রাচুধ্য নাই। 
মন্তকে সোণার গহন!, কানে বড় বড় পাশার স্ঠায় সোণার 
ফুল, গলায় পদকের গ্তায় গহনা, চরণে পাঁয়জর তিন্ন অন্য 
কোন অলঙ্কার দেখা বায় না। উপর হাতে কোন প্রকার 
অলঙ্কার |কম্বা নাসকায় নথ এদেশে কখন দেখি নাই। 
রাঞপরিবারের এবং ধনী গুহস্থদের মহিলাগণ সাধারণ 
স্থালোকদিগের স্টায় কৌচা কবিয়া কাপড় পরিধান করেন না। 
ভাহারা পাজামা, জ্যাকেট এবং ওড়না ব্যবহার করেন। 
প্রায় ২০ গজ কাপড়ে একটা পাজামা গ্রস্ত হয় ! পরিপান- 
কালে তাহাকে পাঞ্জাম! ৰলিয়া বোধ হয় না-_-অনেকট! পেটি- 
কোট কিম্বা বেলুনের গ্ঠায় দেখায়। বিধবা ভিন্ন কেহ শুভ্র বসন 
পরিধান করে না। উচ্চ পরিবারের রমণীগণ সব্ধদা জুতা 
মোজা পরিধান করিয়া থাকেন তাহাতে হিন্দু আচারের কোন 
বাতিক্রম হয় না । পুজা কিম্বা আহারের সময় জুতা মোচন 
করিলেই চলে । নেপালী শ্ুন্মরীগণ যখন বেশবিন্যাস করিয়া 
শকটারোহণে রাজপথে বাহির হন, তখন তাহাদিগকে পরীর 
দল কিন্বা পজাপতির ঝাকের ন্টায় দেগায়। কজ্জল-শোভিত 
আয়ত নয়ন, তগপার মঙ্কিত শযুগল, রক্তাভ অধবোষ্ঠ 
৪ গগ্গ্ল |বশিষ্ট গুত্রমুট্ডি রমণীকুল যখন বিচিত্র বর্ণের 
পরিচ্ছদে মক্জিত হইয়া রাজপথে দর্শন দেন, এবং তাহাদিগের 
সঙ্গ গড়ন! বাযুভরে উড়িতে থাকে, তখন যে তাহাদিগকে 
পরীর দল বলিয়া শ্রম হইবে তাভাতে আর বিচিত্র কি? 
নেপালীরা গোড়া হিন্দু বটে কিন্তু আমাদের দেশের আচার 
বাবহারের সাহত ইহাদের পার্থক্য অনেক । শীত প্রধান দেশ 
বপিয়াই বোধ হয় এখানে অবগাহন এবং বন্তজ পরিবর্তনের 
রীতি সেরূপ নাই। উচ্ছিষ্টের বিচার আসাদের দেশের স্ায় 
নহে। এদিকে আবার রদ্ধনশালায় বসিয়া আহার ন| করিলে 
চলে না। গ্রস্ত মন্ন রন্ধনগৃহের বাহিরে ভোজন করা বিধেয় 
নহে। এই জন্ ভিন্ন জাতীয়েরা এক রন্ধনশালায় আহার 
করিতে পারে না। পতি হয় ত ক্ষত্রিয়, পত্রী ভোটস্তা, এমন 


২৬৬ 


স্থালে পতিপত়ীকে ভিন্ন রদ্ধানের ব্যবস্থা করিয়। ভিন্ন রন্ধান- 
শালায় আহার করিতে হয়। একই গৃহে ছুই সংসার। 
বলা বাহুল্য এখানে অন্ুলোম 'অসবর্ণ বিবাহ চলিত আছে। 
অন্ঠ জাতীয় ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া পান তামাক কিম্বা জল 
পর্যন্ত পান করা চলে না। নেপালে আমাদের দেশের হ্যায় 
অবরোধ প্রথা নাই (নেপালের বাঠিরে অবারোধ আছে); শ্খর 
্বাশুড়ী কিম্বা মন্যান্য গুরুজনের নিকট বধগণ অবলীলাক্রমে 
উপনীত হন এ প্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করেন। কি ন্ীকি 
পুরুষ পুজাঅর্চনায় এবং পর্াচরাণে দিবসের অনেক সময় বায় 
করিয়া থাকেন । 

গুর্খাগণ সাহসী সৈনিক বটে, কিন্তু পরিশমী, কার্ধাকুশল 
জাতি নভে । তাহারা কৃষি কিন্বা শিল্পকর্ম অন্নর্ত নহে, 
দেশের যতপ্রকার শমসাধ্য কিন্বা সুক্ষ কার্য আছে তাহার 
অধিকাংশই নেওয়ারদিগের দারা সম্পন্ন হইয়া! গাঁকে। 
কি স্বদেশে কি বিদেশে বাবসা বাণিঙ্গা অধিকাংশই তাভা- 
দিগের হস্তে, সুতরাং তাহাদিগের মধো অনেক সম্পন্ন ব্ান্তি 
আছে। লেখাপড়ার কার্যে 9 অধিকাংশ স্ুলে নে ওয়ারগণই 
নিযুক্ত । কাটমণ্ এবং তাভার 'নকটস্থ স্কানসমূভে অধি- 
কাশ নেওয়ারের বাস। নেপালের অন্যানা অণশে তাহা- 
দ্রিগের সংখ্যা ভাদশ অধিক নহে । নেএয়ারগণই বস্ততঃ 
নেপালের আদিম অপিবাসী ! তাহারা 'অপিকাণ্শঈ বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী ছিল। বর্তমান সময়ে হিন্দু রাজার রাজো নেপালে 
বৌদ্ধধর্মের চরম দর্দিশা উপস্থিত হইয়াছে । মার কিছু দিন 
পরে উহার অস্তিত্ব থাকিবে কি না সন্দেঠ। নে পয়ারগণকে 
কিছুতেই 'অসভাঙজাতি বলা লয় না। অপেক্ষারুত শান, 
কাধ্যকুশল, শ্রমনিপুণ হইলেও সামাজিক নীতিতে এজা[তি 
গুর্থাদিগের তুলনায় হীন। জনসাধারণের ভিতর বিবা্- 
বন্ধন অত্ন্ত শিথিল। নেণয়ারনীদিগের ভিতর পাঁতিরনা 
ধর্মের বিশেষ আদর 'আছে বাঁলয়া মনে হয় না। 

নেওয়ারদের কন্যারা বিবাভযোগা হইলে পিতামাতা 
সচরাচর তাহাদের বিবা দিক্পা থাকে বটে, কিন্ত 
একই পতির গুভে তাহাদের জীবনের অবসান হয় না। 
স্তযোগ এবং সুবিধা হইলে যে কোন কারণে তাহারা 
পতান্তর বিধবা হইলে ত কথাই নাই । 
ধরিতে গেলে নেওয়ারনীগণ কখনই বিধবা হয় না। 


গ্রহণ করে। 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


অনেক স্থলে সহোদর ভ্রাতাগণের ভিন্ন ভিন্ন পিতা । 
গুর্ধাদিগের বিবাহবন্ধন কিম্বা সামাজিক নীতি এরূপ শিথিল 
নহে, অন্ততঃ নারীগণ সম্বন্ধে। যথায় বহুবিবাহ এবং দাসত্ব 
প্রথা বিদ্কমান তথায় পারিবারিক জীবনে ধর্মনীতির উচ্চ 
আদশ অন্বেষণ করা বাতুলতা মাত্র। নেপালীদিগের ভিতর 
গুরুভক্তি এবং ব্রাহ্মণভক্তি অতিশয় প্রবল। জোষ্ঠ ভ্রাতা 
পিতা মাতা কিম্বা অন্যান্য গুরুজনের চরণ মস্তকে ধারণ 
করিয়া অভিবাদন করিতে হয়। ব্রাঙ্গণগণের পধরজঃ গ্রহণের 
ব্যবগ্ক। কিঞ্চিৎ হাস্যোদ্দীপক। ধলিতে মস্তক রাখিয়া 
পদরঞঃ গ্রহণের পুব্বেই তাহারা অদ্ধপথে মস্তকে চরণ তুলিয়া 
দেন। সকল প্রকার ক্রিয়াকম্মে বার-ব্রতে ব্রাঙ্গণদিগকে অগ্রে 
দান করিতে হয়। প্রতোক সম্পন্ন গৃহস্থ কুলপুরোহিতকে 
যথেঈ সম্মান এব? দক্ষিণা দিয়া থাকেন। অত্যন্ত গুরুতর 
অপরাধ করিলেও ব্রাহ্মণের প্রাণদগ্ডের ব্যবস্থা নাই । 
রাড জঙ্গ বাাভুরের সময় হইতে এদেশে সহমরণের বাবস্থা 
স্থশিত হইয়াছে । তৎপুর্কে দলে দলে গুরারমণাগণ পতির 
চিতাশলে প্রাণ বিসজ্জন করিতেন । বণ্তমান সময়ে নেপালে 
সহমরণ প্রথা একেবারে নাই । পুব্দে 'নগয়ারধিগের 
ভিতরও সহমরণ প্রথা ছিল। 

কাটম9 সহ্রধাসিগণ ভিন্ন নেপালের জনসাধারণ কোন 
গকাণ বিলাসিতার ধার ধারে শা। ভারতবর্ষের পুরাকালের 
অবস্থা যাদ কিয়িৎপরিমাণে জদয়ঙ্গম করিতে ভয়, তাহা ভইলে 
নেপালের অবস্থা দেগিলেই বুঝিতে পারা বাঈবে। নেপালী 
মাব্রকে কুষক বলিলে মতুাক্তি হয় না। প্রতোক গুহস্থ 
ব্সরের উল তরকারি আপনার ক্ষেত্রে উত্পাদন করে। 
ভাবতবমের ন্যায় |নরন্ন ব্যাক্তির বানলা এখানে নাই । গুভে 
গাভী কি মিম, ক্ষেত্রে মোটা চাউল মক্কা গম, শাক তর- 
কারি অধিকাংশের গ্রভেই আছে । 'প্রভাতে গাত্রোখান করি- 
যাই দরিদ্র এব" ধনীর গুভে অগ্নি গ্রজ্জলিত হয়। অরুণোদয় 
হতে »া হইতে সকলের আঁহারকার্ধা সম্পন্ন হয়। তৎপরে 
সকলে দিবসের কাধ্যে নিযুক্ত হয়। কাধ্য করিতে করিতে 
ক্ষধা পাইলে শুঞ্ষ চিড়া বা অনা কিছু জলযোগ করে। 
দিবাশেষে পুনরায় অন্নগ্রচণ করে। অনেক দরিদ্র লোকের 
ঢই বেলা অন্ন গোটে না, কিন্তু সহজলভ্য ফল মুল দ্বারা উদর 
জালা নিবারণ করে। 


মহা- 


৮ 


৫ম সংখ্যা । ]. 


পার্ববতা প্রদেশ হইলে কি হয় এ দেশের মৃত্তিকায় ফল শশ্য 


প্রঢুর জন্মে । ভারতবর্ষের কুরাপি এত প্রচুর এবং স্থলভ 
ফল শশ্ত জন্মে কি না সন্দেভ । নেপালে শীত এনং শীক্ষ- 
প্রধান দেশের ফল ও শশ্গের একত্র সমাবেশ দেখিতে পা এয়া 
যায়। এ দেশের নরনারী উপবাসদ্ধঃথ সম্ভ করিতে 
পারে না। বৎসরের মধো একদিন (তীজবরতে) নেপালী 
রমণীর নিরাম্ব উপবাস করিবার বাবস্থা আছে-_ সেই দিন 
তাঁচাদিগের নিকট এক বিশেষ দিন-_সেউ এক দিনের 
নশন তাহাদিগের নিকট বিমম বলিয়া মনে হয়। 
দেশের বিধবাঁদিগকে দেখিলে না জানি তাহাদিগের কি 
বিশ্বয়ের উদয় হয়! নেপালের জনসাধারণ অশান্ত মাংসা- 
ভারপ্রিয়, তাভাপিগের নিকট ইহা অপেক্ষা ঈপ্দিত ম্মাহাধা 
আর কিছু নাই। ভারতবাসীর অলীক সশ্াতা, অভাব, 
দারিদা, উপবাস উহাঁপিগের নিকট সঙ্ঞাত। নেপালের 
'গজাবর্গ দরিদ্র বটে, কিন্ত ইহারা অর্থভীন পরিদ : নিরন* 
অনাহারক্রিগ, করভারে পীড়িত, জীর্দদে মন্ুম্যকক্কাঁণ 
নভে । উহার! দঢ়, বলি, কম্মঠি ৭ 'গসনমুত্তি। ভবে 
অতান্ত অপরিষ্কার থাকে বলিয়া উহাদিগকে দেখিলে 
গীতির উদয় হয় না। গন্ধগোকুলের গায় তাভারা যেপানে 
যাঁয় ছর্গন্ধ বিস্তার করে। 
পূর্ন বলিয়ছি নেপাঁপী মাণেই কুষক। বান্ষণ শদ 
মকলেই আপন আপন ক্ষেত্রের কম্মে নিমত্ত। জনসংখ্যার 
এক অংশ মার সৈনিক বিভগে নিঘন্ত। নেপালের পশ্চি 
ংশে অধিকাংশ ম্গর এবং গুরুমের বাস। তাহারা 
অপেক্ষারুত খর্ব ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ । উহথাপিগের আকুতি 
মঙ্জেলীয় জাতির স্ায়। ইভারা সৈনিক কাধের বিশেষ 
উপযুক্ত । নেপালের পুর্ববাংশে লিশ্ব ও কিরাতীদিগের বাস। 
তাহারাও সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত । ইহারা ৭ মঙ্গোলীয় 
ংশজ এবং অতি উত্তম শিকারী । 
শিকিমের নিকট ?লপচাদিগের বাস। ইহারা দেখিতে 
ভুটিয়াদিগের স্তায়। তিববত এবং নেপালের মধা প্রদেশে 
ভুটিয়াদিগের বাস। ইহার! অতান্ত দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও শক্তি- 
শালী। কিন্তু আরুতি বড় কুৎসিৎ। দছুরারোহ পার্বত্য 
পথে ইহারা সর্বদাই ভার-বহন-কাধ্যে নিযুক্ত । ভারা এক 


বঙ্গ- 


. একজন অবলীলাক্রমে ছুইমণ ভার পিঠের উপর বহিয়া লইয়া 


নেপালের অধিবাসিগণ। 
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যায়। নেপালে বিদেশী লোকের! প্রায় বাস করে না, 


কাটমণ্ুতে বাণিক্য বাপদেশে কাশ্মীরী মুসলমান ও মাড়বারী- 
গণ বাস কবেন। শীত খতুর সমাগম হইতে না হইতে 
তিননত তইতে দলে দলে লোক ছাগল, ভেড়া, কম্বল, 
লবণ, কপ্তরি প্রভৃতি লইয়া কাটম.$ উপতাকায় উপস্থিত হয়। 
শাতকাঁলে এখানে বাসকরিয়া বসন্তের সমাগমে দেশে প্রত্যা- 
বর্তন করে। নেপালে জাতিগত ভাষাগত আরুতিগত এবং 
ধশ্মগত বৈষমা অতাস্ত অপিক। গুথাগণ ভিন্দু আধ্যবংশ সম্ৃত। 
তাহাধিগের পাব্রহীয় ভাষা সংস্কত ভাষার অপন্রংশ, দেবনাগরী 
অক্ষরে লিখিত হয়। এই হেতু ভারতবষ)য়েরা অল্লায়াসে 
এই ভাষা আয়ন্ত করিয়া লয়। নেওয়ারগণ আধ্য এবং 
মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে । তাহাদের 
ভাষা তিব্বতের সহিত জ্ঞাতি সম্বন্ধ গ্রকাঁশ করে। সে ভাষ! 
আমাদিগের নিকট ছুর্বোধ্য । নেওয়ারগণ পূর্বের অধিকাংশ 
বৌদ্ধ ছিণ বটে, কিস্থ এখন তিন্দুপন্মের সহিত ইহার এরূপ 
সর্গমখণ ঘটি়াছে থে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ আর নাই । মগর, গুরুম 
হিন্দ। অগ্ঠান্তজ।তি সকলের ভাষ! বিভিন্ন, তাহারা আঁধ- 
কাংখ বৌদ্ধ। ক্রিয়া এবং লিঙ্গুরা তিব্বতী ভাষা ব্যবহার 
করে। 


দাসত্বপ্রথ! | 


নেপালে দ। সত্ব গ্রথা পুণ মারায় বগ্থমান। প্রতোক 
সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহ “ক্রীত, ধাস-দাসীতে পূর্ণ। কাহারও 
অবস্থা মন্দ হইপে দাঁসদাপী বিক্রয় করিবার রীতি আছে। 
দাসদাসাদিগের সম্তানগণ জন্মের সহিত দাসত্বফাস গলায় 
করিয়। আসে । নেপালের দাসতপ্রথা ইউরোপীয়দিগের দাসত্ব 
প্রথার স্তায় নহে । এখানে দাসদাসীগণের কোন কষ্ট 
আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহারা সন্তান নির্বিশেষে 
প্রতিপালিত ইয়। দাঁস হইতে দাসীর মূল্য অধিক-_দাঁসী- 
গণের ১৫০২২০০২ এবং দ্রাসগণের ১০৯৯১৫০৯ পর্যস্ত মূল্য 
হইয়া থাকে। স্ুরূপ হইলে দাসীদিগের মূল্য অধিক 
হয়। দাসীগণ প্রভুর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলে তাহা- 
দিগের পদমধ্যাদ! বুদ্ধি হয় এবং' চিরদিনের মত জীবিকার 
সংস্থান হয়। ভূটিয়াগণ অতি সহজে আপনাদের সন্তান বিক্রয় 
করে। অনেক সময় পিতা মাতা খণদায়ে সন্তান বন্ধক 
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বাখে। খণশোধ করিতে পারিলেই সন্তানের দাসত্ব মোচন 
হয়। 

নেপালে গণক্ঠাকুর এবং বৈদ্যের বিশেষ প্রতিপত্তি । 

নেপালে বিচারালয় আছে বটে কিন্তু বচারের কোন 
পুথি লিখিত আইন আছে খুলিয়া জানি না। স্তিবিচার 
সকল স্থলে না হইলে মোটের উপর এব পকার বিচার 
হয়। গোহত্যা, 
করিয়া পাপের প্রায়শ্চিন্ত ব্যবস্থা ভয়। হত্যা অপরাধে দাগুত 
ব্যক্তিরও মুণ্চ্ছেদ করা ভয় । অপরাধ স্বীকার কবাইপার 
জন্ত অনেক নিষ্টুর অত্যাচারের বাবগ্তা আছে । 

নেপালে শিল্পবাণিজোর তদ্রীপ ভীবুদ্ধি না । 
অত্যন্ত মোটা সুতার এবং মে!টা পশমী বঙ্গ নিম্মিত হয়। 
নেপালীগণ সচরাচর বিলাতী কাপড় বাণহার করে। এপালে 
একপ্রকার কাগজ হম। পিহল কাসার বামন ৪ হাতির 


ব্রাহ্মণহত্যা কারণে তাহার মুণ্ডচ্ছেদন 


তোলে 


দাতের মোটা কাজ ভিন্ন বিশেধ কোন শিল্পের প্রচলন নাই । 
স্বাীন রাজোর এবিষয়ে এপ ছুরপস্তা গঃখের বিনয় |* 
শ্ীঠেমলত। দেবী । 


প্রাণী ও উদ্ভিদের সাঁড়ার একতা । 


আমরা পর্ব "প্রবন্ধে দেগাইয়াছি, আদাঠ উন্ডেজনায় সাা 
দেওয়া উদ্ভিদ মাপের একটা পান পর্খা। শানা জাতীয় 
গাছে নানা প্রকারে আঘাত দিয়া, আচাষা পণ মভাশস় 
যে বৈছ্যতিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সাড়ার একতা দেখায়া- 
ছেন, তাহাও আমরা এ প্রবন্ধে উল্লে করিয়ছি। এখন 
দেখা যাউক, লজ্জাবতী, ভমি আমলা (131717071017)) 
ও বনচাড়াল প্রভৃতি গাছে, বৈদ্যতিক সাডঢ়ার সঙ্গে 
সঙ্গে তানার্দের পাতা উঠা নামা প্রতি প্রতাক্ষ সাড়া 
(07001707162 কোথা ভইতে 'গাসে। 


আমর! পুর্ধ প্রবন্ধে বলিয়ািলাম, হাত পা এ মগ পাপা 


1551)017৯০) 


. * জাষ্ঠের প্রবাসীতে এনেপালযান্রা” পরথদ্ধে 


পে 


ধকসনে স্থলে রকসলে হইবে 
কষ্টেট কাপেট 

বিাকবির বিছাঁকষি 

ভীমকেশী ভীমফেদী 

কুনিসানি কুলিখানি 


প্রবাসী । 


করা কিন 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


প্রানীকে প্রহার করিতে থাঁকলে, হাত পা নাড়িয়া ও 
চীৎকার করিয়া! সে যেমন প্রহারের অনুভূতি জানাইতে 
পারে না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বেদনাটা পূর্ণমাত্রাতেই 
"ভাগ করে, আহত গাছের অবস্থা কতকট] সেই প্রকারের । 
প।তা, ৰোটা ও ডালের গঠনবোঁচিত্র্যে অন্তরের বেদন! 
কতকগুলি গাছ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়িয়া-চাড়িয়া বেশ প্রকাশ 
করতে পারে । কিন্তু যাহাদের অর্গ খেলে না তাহা- 
দগকে আঘাত উত্তেজনার কেবল অন্তরে অন্তরে বেদনা 
অন্ুুভ কারয়া শিরন্ত থাকতে হয় । আচাষ্য বস্থ মহাশয় 
তাহার বৈচ্যাতিক প্রক্রয়ায়, এই আশ্তারক বেদনার আস্তিত্ব 
সঞ্ল উচিদে দেথাইয়াছেন । [ক অবস্তায় উদ্দিধ হত 
পা বাধা প্রাণর গান নারবে আঘাত যন্্ণা সহা করে, 
এপন তাহাই আলোচা । 

একখণড হখনাইট্‌ ৭ তাহার সমান আকারের একটি 
পবার ফপককে 1শারসের আটা ছার| চ্ষাড়য়া, উত্তাপ 1দতে 
থাকলে, ভহাদের আকারের একটা বিশেষ পরিণস্তন 
দেখা বায়। তাপ পাইলেন এই জোড়া সিনিসট। পন্ুকের 
গাবারে বাকিয়া পড়ে। এহ বাঁকা হওয়ার কারণ নাদ্দেশ 
উগ্তাপে প্রসারিত ৬ওয়া ৪ ঠাণ্ডার 
সন্কাচত হর পড়া গণাথ মাত্রেরই একটা প্রধান ধম্ম | 
কিগ্ছ একই রকম ঠাপে সকপ |গঈ্নিস সমান পরিমাণে 
গ্রসারত হয় না। মে উত্তাপে পারদ প্রসারিত ভঈয়। 
দগুণ আয়তন প্রাপ্পু হয়, অপর পদার্থে সেই তাপ দিলে, 
প্রসাপণের মাত্রা অত আঁপক দেখ। নাইবে না। মোট 
কথায় একহ প্রকারে এাতল ণা গরম কারলে, নান! পদার্থে 
উপরোক্ত 
হখনাহট ' পবারের মআাবুঞ্চন ও প্রসারণশক্তি এক নয়। 
কাগ্ে্ তাহাতে তাপ দিলে, অধিক আকুঞ্চনণাল রবারের 
ফলকটিকে নীচের দিকে (০০/7০৯৬৫) রাখিয়া, জিনিসটাঁকে 
ধৃগ্নকাকারে পাকিতে দেখা যাইবে । 

লজ্জাবতী, বনচাড়াণ প্রস্থৃতি গাছ পরীক্ষা করিলে, 
তাহাদের পাতার বৌটার গোড়ায় একটী বিশেষ অঙ্গ 
দোখতে পাওয়া যায়। ইহাকে ইংরাজিতে [১.81৮77)05 
বলে। যাহাতে পাতাগুলি সহজে উঠানামা করিতে পারে, 
তজ্জন্ত এই স্থানে কজ্জার মত এক অংশ আছে, এবং তা, 


শয়। 


নানা প্রকারের আবুঞন 9 প্রসারণ দেনা বায়। 


বানা 


ছাড় অপর অংশের রিনা পর স্থানের দা 
(0115) একটা [বশেষত দেখা যান । পার্ববস্তা স্থানের 
কোষের যে প্রকার আকার, এী পত্রমূগের (7011770৯) 
নিয়ার্ধের কোষগুলি যেন তাঁভ। অপেক্ষা বড়, এবং শীতাতপে 
সেগুলি যেন অধিক পরিমাণে সম্কৃচিত ৭ 'পসারিত ইয়া 
পড়ে । পত্রমূলের নিয়াদ্ধি ? 
রসপূর্ণ হইয়া পর্রপ্রান্তের উপব সমান চাপ দিতে থাকিলে, 
হাই 


উপরাদ্ধের কোষ সঞ্ল 


পাতা ভূতলের সহিত সমান্তরাল হইযা দীড়ায়। 
লঙজ্জাবতীর স্বাভাবিক অবস্থা । 
আঘাতাদি দার এ সাম্যাবস্তায় ক্িত পণমুলাটিকে উদ্বেজিত 
করা যায়, তাহা হইলে তর্দারা পত্রমলের নিয়াদের সেই 


এখন যাদ কোন প্রকার 


বড় বড কোষগুলি ভইতে অধিক পাঁরমাণে গস |নগত 
হইয়া, তাহা নীচে উপরের শাগা প্রশাখা রুমে চলাফেরা 
ভইত্ে রস (নির্গত 


উপািস্ত 


লসপঙ্গ বস্থ 
হইয়া ঘায়। 
পারমানে রস নির্গত 
মত্তান্ত আংবব পরিমাণে 
পণমণটি পুৰৰ 


করিতে আরম্ভ করে। 
হইলেই সেটি সঙ্কচিত 
ক্ষদ্রতর কোবগ্ল 
করায় নীচেকাণ বড (কোরপ্রাল 
সম্কৃচিত হইয়া পে, 'এবণ 
উদাগত 
বাঁকিয়। 
কাজেই 
দেখা মযায়। 
কারণ । 
লজ্জাবতী প্রগাঙর পাতা একবার 
মিনিটের মধ্যে আবার সেপ্াণ পূব্রের প্রাভাবিক বস্তা 
প্রাপ্ত হয়। বলা বাভলা পণমুণের সই বড় বড় কোব- 
গুলিতে পুনঃ রসসঞ্চারই ভার কারণ। 


এগানে 


অপেক্দ। আঁপক 


সঙ্গে সঙ্গে 
ববার ৭ ইনশ।তিটের 
পড়ে । 


এ্লকের হায় পন্ধকাকারে 
শা এ পণমলেহ গ্রাগত 
উহার বরতার সঙ্গে সঙ্গে পাহাটিকে০ শামিতে 


ইভা পজ্জাবতীলতার পাতা 


গাকে, 
গুটানোর 


সামলে কয়েক 


রক্ষমর্পী ভইতে 
সর্বদাই এক রস পবাশ উৎপন্ন ৬য়া শাগা পশাখাদি মে 
তাহা উদ্ভিদের সর্বাঙ্গে সঞ্চরণ করিয়া! থাকে । কাজেই 
যখন এঁ রস সন্কুচিত বৃহৎ কোধগুলির মধো প্রবেশ করিয়া 
সেগুলিকে আবার ফুলাইয়া তোলে, তথন পনমূলের সেই 
অসম ছুই অদ্ধ পুনরায় সাম্যাবস্থায় আঁসয়া পাতাগুলিকে 
ড় করাইয়া দেয়। 

পত্রমূলের উদ্ধ ও নিয়াদ্ধের কোষের আকারগত 
বৈষম্য ও তাহাদের আকুঞ্চনশক্তির বিভিন্নতাই যে, লজ্জাবতী 


প্রাণী ঙ উদ্ভিদের সাড়ার একতা । ২৬৯ 


ডি উদ্িদ পত্রের উঠানামা রা আচার্ধা বন্থু 
মহাশয় নানা পরীক্ষায় তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

লচ্জাবতী লতার একটি সপত্র ৭ সবল শাখা নির্বাচন 
করিয়া, দশলাঈ জ্বালাইয়। তাপ দাও। 
কয়েক সেকেপ্তের মধোই উত্তাপপ্রাপ্ন স্থানের নিকটবত্তী 
পাতাগুলি গুটাইতে আরম্ভ করিবে, এবং পরে সেই 
আপের উত্ডেজনা শাগা বাঠয়া তাহার সকল পাতাগুলিকেই 
গটাহয়া শেষে প্রশাখার পাতাগুণিকে পয্ন্ত আক্রমণ 
আচাষা বস্ত্র মভাশয় এই ব্যাপারের 
পু গ্কানের কোৌবগুলি যে রস- 
নিন কাঁরয়া সাডা দেয়, তাহা সেই খানেই সীমাবদ্ধ 
থাকে না। পার্বের কোষ গ্ু।লতে 9 সে উত্তেজনা সংক্রামিত 
কাজেছ পারাবাহিকনূপে কোষগুলি রস- 


তাভার মুলে 


কারতে আপশ্ু কারবে। 
ব্যাখ্যানে বলেন, গাঘাঠ£ 


হয়া 
[নগমন কণিহে করিতে, একস্কানের উদ্ডেজনাকে শাখা- 
গশাখাক্রমে চাঁপিদিকে পরিব্যাপ্রু করিয়া ফেলে, এবং 
পথের মাঝে চসই অসম কোনও পত্রমূল 
পঈলেই তাঠাকেএ সাড়। দেওয়াইয়া থাকে । পুর্ববাণত 
অসন পত্রমুণ (770151170১৯) সকল গাচ্ছে নাই । সুতরাং 
সাপারণ গাঙে, আমরা এই উ্ডেনা পরিচালনের কোন 
গঠান্স পক্ষণ পোঁথতে পাই না। এ অবস্থায় বৈছ্যাতিক 


ব্যতীত আর অন্ত 


পাডে। 


প্রথার ভিতরকার উত্েগন। 
উপায় খাকে ন। 


জাশ। 


কোধপরম্পরার ক প্রকার বেগে উত্তেজনা পরিচালিত 
হয, আচাগা বন্গ মহাশয় আত স্থন্দর সুন্দর যন্তুধারা তাহা 
বৌশলে এণন। কারয়াছেন, এবং কয়েকটি গাছের পরি- 
ঢাপন 'বগ কতক গাল নয়শেণার প্রা।ণদেহের বেদনা পরি- 
ঢালনবেগের সাহত সমান দেখাহয়ছেন। 

এখন প্রশ্ন ভইতে পারে, কোণ স্থানে আঘাত দিলে 
সথানকাঁর কোবগুল হহতে থে রস নির্গত হয়, এবং সেই 
আঘাত সংঞামিত ৬ভলে পর অন্ত কোষ হুইতে যে রস 
বাঠির ৬য়, তাহার কি কোন কাধা নাই? আচাধা বস্তু 
মহাশয় কোষনির্গত এই রসের প্রবাহ লইয়া! অনেক গবে- 
যণা কাঁরয়াছেন, এবং ইভা দ্বারা জানা গিয়াছে, এই রস- 
প্রবাহের বেগ ৭ উত্তেজনার পরিচালন বেগ এক নয়। 
কাজেই কোন কোষ উত্তেজিত হইলে যে রস নির্গত হয়, 


২৭০ 
তাহা সম্মুথের প্রকৃতিস্থ কোষগুলর ভিতর দিয়া অনেক দূর 
অগ্রসর হইলে পর, প্রকৃত উত্তেজনা আসিয়া সেই কোষ- 
গুলিকে গাক্রমণ করে। ইহার ফলে আচাধ্য বন্ত মভাশয় 
প্রত্যেক আঘাতে কোথে দুষ্ট প্রকার সাড়া দেখিতে পাইয়া 
প্রথমে পূর্ববর্তী কোষনিগণ্ত রসে ফা পিয়া উঠা, 
আক্রান্ত হইয়া সম্কচিত 


ছেন। 
এবং পরে 'প্ররূৃত উত্তেজনায় 
হওয়া । 

আমর! পুর্বে বলিয়াছি, লজ্জাবতী 'প্রল্ত গাছের পত্র- 
মূলের (1)01511705) উদ্ধ 5 নিন্ন অদ্ধদ্ধম রসপুঈ ঈইঘা যখন 
পাতার ডগাতে ই বিপরীত [দিক হইতে সমান হাবে চাপ 
দেয়, তখন পাতার্টিকে আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় দোঁখ। 
তার পর উত্তেজন৷ দ্বারা নীচেকার মপিক আাকুরঞ্চনশাল বড় 
বড় কোষগুলি হইতে যখন রস নিত ভইয়া পাড়ে, এখন 
পত্রমূণ পাতাটিকে সঙ্গে লইয়া ধশ্নকাকারে বাকিয়া মায়। 
স্থতরাং উল্লিখিত দুষ্ট প্রকার সাড়ার মধো 'প্রথমটি দ্বারা পর্- 
মূলের বুহত কোষগুলি ঘখন পশ্চাৎ্বপ্দা কো নিগত রসে 
ফুলিয়া উঠে, তপন তাহা পথমূণে উপর দিকে একটা 
চাপ পড়িবার কথা । 
নামিয়া পড়িবার পব্বে, 'এথানে পাতাটিকে হঠাৎ উপরে 
ঝুঁকিতে দেখার সম্তাবন]। 


কাছেই প্রকুহ উদ্ডেজনাপ ছাতা 





১ম চিত্র। 
পূর্বোক্ত অনুমানগুলি যে অত্রান্ত, ভূমি আম্লা ও 


জ্জাবতী প্রভৃতির সাড়ালিপি দেখায় আচাধ্য বন্থ মহাশয় 


শ্রবাসী 1 


ভইয়া পড়িয়াছিল। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন । পার্স্থ চিটি ভূমি আম্লার 
একটি পাতার সাড়ালিপি; দুর হহতে পাতাটির উপর 
কোন প্রকার আঘাত দেওয়া হইয়াছিল। সেই আঘাতে 
সেটি কি প্রকারে উঠ! নাম! করিয়াছিল, পাঠক চিত্র দৃষ্টে 
তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন । চিত্রের শ্বেত বিন্দদ্বয় আঘাত 
প্রদানের সময় জ্ঞাপক এবং উদ্ধরেখা পাতার পতন ও নিম্ন 
রেখা তাহার উথান নিদ্দেশক। পাঠক চিত্রে দেখিতে 
পাইবেন, প্রত্যেক আঘাতের পরই পাতাটি হঠাৎ একবার 
উঠিয়া দাড়াইরাঠিল। নিয়মিত উ'চুনীচু সাড়ালিপির বিপ- 
বীত দিকে যে এক একটি ক্ষুদ্র গর উচু নীচু রেখাময় সাঁড়া- 
লিপি পাহয়াছ্ে, তাহা পাতার এ আকস্মিক উতৎপতনের 
নিদ্দেশক। প্ররুত উত্তেজনা! পৌঁছল পৃব্বে যে এই উৎ- 
পতন ঠহয়া(ছল, তাহা ও চিএদষ্টে স্পষ্ট বুঝা যাইবে ।* 

পত্রমূলস্থ কোষের বোঁচত্র্যই যে, লজ্জাবতী ও বনচাডাল 
প্রভাতি গাছের পাতার প্রত্যক্ষ সাড়৷ দিবার কারণ, আচাষ্য 
বন্ধ মহাশয়ের পুর বণিত নান! পরীক্ষা দ্বারা তাহ স্পষ্ট বুঝা 
যায়। যে সকল গাছে কোষবিস্গাসের এ প্রকার বোঁচত্রা 
নাই, আচাধ্য বস্ু মহাশয় কিম উপায়ে কোষের বিষমতা 
উৎপন্ন£কপিয়া, তাহাতে লঙ্জাবতীর গায় সাড়া দেখাভয়া- 
ছেন। 


পেয়াজকলি যখন খুব ্ অবস্তাম থাকে, তাহার 
চারি ধারের কোষ গুণিকে ধক আকারের 9 একই ধন্ম- 


বিশিষ্ট দেখা যায়। কাডেঠ ইহার মুলে কৌন আঘাত 
দিণে, সেটি কোন গ্রকারেই সাড়া দিবে না। আচাষ্য 
বশ্ন মহাশয় একটি পেয়াজকলর মাঝামাঝি চিরয়া, তাহার 
এক আদ্ছকে !কছুক্ষণ ধরিয়া বরফঞলে ডুবাইয়া রাখিয়া- 
ছিলেন। বণা বাল্য ইহাতে বরফজল সিক্ত অদ্ধভাগটার 
কোষগ্াল অপরাদ্ধের কোষের তুলনায় অল্প উত্তেজনশাল 
এই প্রক্রিয়ার পর, আচার্ষ্য বস মহাশয় 
* প্রকৃত উত্তেজন! পৌছিবার পূর্বে এই রসসঞ্চার দ্বারা পুরোব্ভী 
কোমের যে পুষ্টি হয়, তাহা! অবলম্বন করিয়া আচ।য্য বহু মহাশয় উত্ভিদের 
বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে অনেক রহস্ত আঁধিফ্ষার করিয়াছেন। আমরা! যথা- 
স্থলে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিব। প্রকৃত উত্তেজনায় সম্কুচিত হইঘার 
পূর্ব্বে কোগুলি পিছনের কোষের রসে পূর্ণ হইয়া যে আকণ্মিক সাঁড়াদেয় 
তাহাকে ধনু মহাশয় 11111700৫10 €)1501110118016)) বলিরাছেন। 


প্রকৃত উত্তেজনায় আকুষ্চিতি হইয়! সাড়া দেওয়।ই তাহার মতে প্রতাক্ষ 
সাড়া (13116060890 91 50107101501) ১1 


হিজরা. 


গজ ছ্‌ই অং শকে তা দিয়া বিয়া, তাহাদের উপর কোন 
প্রকার উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়াছিলেন । এই উত্তেজনায় 
জোড়া পেঁয়াজকলিটি লঙ্জাবতীর পত্রমূলের ন্যায় ধন্ুকাকারে 
বাঁকিয়া গিয়াছিল। 

যে প্রক্রিয়ায় আচার্ধা বস্ত্র মহাশয় সমকোষসম্পন্ন 
উদ্ভিদকে বিষমকোষবিশিষ্ট করিয়াছিলেন, তদনুরূপ প্রক্রিয়া 
স্বভাবতঃই নানা উত্ভিদের উপর চলিতেছে । স্ধ্যের তাপা- 
লোক সকল জিনিসের উপর সমান ভাবে পড়ে না, সুতরাং 
ইহা দ্বারা সমকোষ-সম্পন্ন উদ্ভিদের বিষম ভইয়া দাড়ানো 
অসম্ভব নয়। এই অনুমান যে সত্য, আচাধ্য বনু মহাশয় 
নানা পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এন অনেক 
উদ্ভিদেই তিনি লজ্জাবতী লতার ন্যায় অল্লাধিক প্রতান্ষ 
সাড়া দেখাইয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, সাপারণ বৃক্ষের 
পত্রে কোষবিষমতাটা খুব স্তম্পষ্ট নয়, এবং লঙ্জাবতী লতার 
ন্যায় সেটা উভাঁদের কোন এক নির্দিষ্ট অঙ্ষেও সীমাবদ্ধ থাকে 
না, এজন্য এই অল্প বিষমতাজাত সাধারণ পাতার উঠানাম! 
হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে না; কিজ্ঞ বিশেষ ভাবে পরীক্ষা 
করিলে পাতা মাত্রেই অল্লাধিক উঠানামা দেখা অসম্ভব নয়। 

গ্রাণিদোতের কোন অংশে আঘাত দিলে, তৈজস-নাড়ী 
(িতা৮০) % তঢৎপন্ন বেদনা বহন করিয়া সর্ববদেহে ছড়াইমা 
দেয়, এবং মাংসপেশী (70৯৫1৫৭) সেই উত্তেজনায় আকুঞ্চিত 
বা প্রসারিত হইয়া সাড়া দেয়। আচার্য বস্ত মভাশয় 
কোষবিষমতাজাত উত্ভিদের সাডাকে অবিকল মাংসগেশার 
কার্মোর অনুরূপ দেখাঈয়াছেন। 
বিষমকোষমূক্ত স্তানঈ যে পেশী, এবং থে সকল কোষ- 
পরম্পরায় উত্তেজনা পবাঠিত ভইয়া চাখিদিকে পরিবাপ 
হয়া পড়ে, তাহাই যে উদ্ভিদের তৈজস্নাড়ী, 
কোন ক্রমে তাঠ৷ অস্বীকার কর! যায় না। 

প্রাণী ও উদ্ভিদ দেভের একা এখানেই নেষ তয় নাই, 
খুঁটিনাটি অনেক বিষয়েই আচাম্য বন্ধ মহাশয় উভয়ের একতা 
দেখাইয়াছেন। প্রাশিদেভে অতিমুছ আঘাত দিলে, তাহার 
সাড়া পাওয়া মায় না, কিন্তু সেই আঘাত ঘন ঘন পড়িতে 


* ইংরাজী '২/৮৮"কে বাংলায় “মনা বল হউয়। থাকে ; কি 
"স্াযু” ইংরাজী '47018016” এরই পরিভাষাবপে ব্যবহ্গত হওয়। উচিত। 
পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “বকে তৈজন্-নাড়ী 
ধঘলিয়াছেন। আমর! এখানে সেই পরিভাষাই ব্যবহার করিলাম। 


সতরাং উদ্ভিদাদদেভেব 


এখন আর 


প্রা ও উত্ভিছ্ের সাড়ার একতা । 


২৭৯ 


থাকিলে, আপনা (হইতেই কোথা হইতে: সাড়া দেখা ( দেয়। 
আচার্য বসু মহাশয় উত্ভিবদেহে পুনঃ পুনঃ আঘাত দিয়া 
অবিকল এ প্রকারের সাড়া দেখিতে পাইয়াছিলেন। 

প্রাণীর পেশীতে আমর! সাধারণতঃ ছুই গ্রকারের সাড়া! 
দেখিতে পাই। হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি অংশে যে পেশীগুলি 
(081012,0 100190195) থাকে, তাহারা মু আঘাতে সাড়া 
দেয় না। আঘাতের মাত্রাকে ক্রমে বাড়াইয়া একটা নির্দিষ্ট 
সীমায় পৌছাইয়া দিলে পর তাহাদের সাড়া! হঠাৎ অতি 
প্রবলভাবে চলতে আরপ্ত করে। ইহাই এই শ্রেণীর 
মাংসপেশার চরম সাড়া, এ মবস্থায় আঘাতের মাত্রা শতগুণ 
নুদি করিলে «, 'এগুলিতে সাড়ার বুদ্ধি দেখা যায় না। দ্বিতীয় 
প্রকারের সাড়া প্রাণীর সাধারণ মাংসপেশাতে (১/০1511 
1105৩105) দঈ হয়। ইভাদের মূঢ আঘাত দিতে আরম্ভ 
করিয়া, সেই 'আঘাতকে ক্রমে প্রবল করিতে থাঁকিলে, 
আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া? নদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে 
থাকে । আগাধ্য বস্তু মহাশয় ভমি ভামলা প্রভৃতি গাছের 
পাতায় ঈদপিঞ্চের পেশীর মত সাড়া দেখিতে পাইয়াছেন ; 
এব” পেশার পূন্ন বণিত দ্বিতীয় প্রকারের সাড়া, অনেক 
গাছেই দেখাইয়াচেন। 

গাণীর হৃতৎপিগড নে প্রকার তালে ভালে স্পন্দিত হয়, 
তাহ! একক প্রাণীরই বিশেষত্ব বলিয়া এপর্ান্ত স্থির ছিল। 
গ।চ্জের পাতায় আচার বন্ত মন্তাশয় অবিকল 
সেই পকান স্পন্দন দেখাইয়াছেন ₹ এবং 'প্রাণিষদয়ের 
গায় স্পন্দনশীল উদ্দিদাদেতে ধরা পড়িয়াছে। 
ইহা অপেক্ষা বিশ্ময়কন শাখিক্গার আর কি হইতে পারে? * 

মাণসপেশাত ঘন ঘন আঘাত দিলে, প্রত্যেক আঘাত- 
ছাত আবুঞ্চন পএক পুথক্‌ দেখা যাঁয় না। প্রথম আঘাতের 
সাড়া ছিততীয়ে সাভার সহিত গিয়া পেণীতে 
লনটঙ্গার (1101:07705) উত্পনন করে। গাচার্ধা বন্ত মহাশয় 
উদ্ভিদ দেতে ঘন উত্তেজনা পয়েগ করিয়া! তাহা অবিকল 
ধনুটঙ্কারের মত দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রখানি পেশীর 
সাডালিপি। ঘন মাতে সাড়াগুলি কি প্রকারে ক্ষীণতর 
হয়া একাকার ধরণ করে, এব” শেষে তাভাতে কি প্রকারে 


বনটাড়াল 


স্থানই 


লগা 


* প্রাণিঙ্গদয়ের স্পন্দনের সহিত বনটাড়াল ইত্যাদি গাছের সাড়ার 
একতা আমর প্রবন্ধাস্তরে দেখাইফ। 


২৭২ 


প্রবাসী । 


. | ৬ষ্ঠ ভাগ 





২য় চিত্র 


ধুষটস্কার উৎপন্ন হয়, পাঠক চিরগানি দেখিণেই বুঝিতে 
পারিবেন। তৃতীয় .চিত্রথানি ধুতুবা ফুলের গর্ভকেশরের 





৩ম চিত্র । 
(১15111) সাড়ালিপি। ইহার বামপার্ন্গ অণশের সাড়াগুলি 


প্রায় গায়ে গায়ে আসিয়া লাগিয়াছে, এব তারপর 
আঘাতের দ্রতত! আরো বদ্ধি কর।ধ, চিত্রের দাশ্খণ অশে 
আর পুথক সাড়া অস্কিত য় নাই; আহত অ্প পনটঙ্ষার- 
গ্রস্ত মাংসপেনার শ্তায় আড়ষ্ট হয়া পড়িয়াছে। 

হৃতৎপিগ্ডাদিস্থ ম্পন্ননশীণ পেশার (০000010007301৯0] ০ 
ধনুষ্ট্কার ভয় না। বনচাড়াল গাঙ্েৰ বিশেব |বশেষ 
অংশেও বসন্ত মহাশয় ধনটস্কাবের পঙ্ষণ (দখিতে পান নাই । 

প্রাণিদেতে মগ্প্রয়োণ কাঁরিলে, ভাহাতে 
উত্তেজনার লক্ষণ দেখা বায়, হারপর আবস|দ আসয়া 
পেশীকে আক্রমণ করে। বধ প্রয়োগে মাংসপেথা প্রথম 
হইতেই অসাডতার দিকে অথসণ ভয়, 


গগমে 


এবং পরে বিষ 
কোন পদার্থ প্রয়োগ করিলে, সেটি কমে বলসঞ্চয় করতে 
আরম্ত করে। আচানা বস্ত মহাশয় উদ্চিদে এ প্রকারের 
নানা উত্তেজনা প্রয়োগ কবিরা একই ফল পাইন়ছেন। 
আমাদের শ্বাসনিগত বিষাঁন্ত বায় কাব্বশিক এাঁসডের 
(52001710701 25) পঞ্জাব ঢতথ চিত্রটিতে অঙ্কিত 
রহিয়াছে । সুস্থ উত্তিদ (দের উপর নিয়মিত উদ্দেজন! 
দেওয়ায়, সেটি. কিগ্রকার নিয়মিত ভাবে সাড়া দেয় 





৪থ [চিএ । 
চিণের “০৮ চিত্রিত আনে হাহা পাঠক স্পট দেখিতে 
পাইবেন। 91)” [চান্রত অংশটি কারবনিক এসডে উন্ুক্ত 


রাখাণ পরের শবস্থায় সাড়া কিপ্রকারে 
শ্ীণতর ভষ্য়া আসিতেছে, একবার চিত্রের 'প্রাতি দৃষ্টিপাত 
ধরলে পাঠক হাভা বুঝিতে পারিবেন কাব্বনিক্‌ এসিডে 
উম্মু খাবার পর, |বশ্ছদ। বাধুতে শ্বাদ প্রশ্বাস গহণ করিতে 


সাড়া । এহ 


থাকিলে প্রাণী মানেই আবার সুষ্ঠ ভইয়া পড়ে। চিত্রের 
“০” চিদ্রি5 অতশটি হদবন্ধ ছিদ্র সাড়ালিপি। বিশুদ্ধ 


বসুস্পলে উদদ (কিগ্রকাণে বলসঞ্চয করিয়া নৃতন তেজে 
সাড়া দিতি আব করে, ততাডা চিনের এই অংশ হইতে 
স্পট বুলবা বায় । 

পঞ্ন চিত্রটিতে উদ্ভিদের উপরে মণ্ড (481601701) 
পয়োণের ফল আঙ্গিত আডে। 44" চিন্কিত অংশটি সুস্থ 
উদ্ভিদ সাডালিপি। তারপণ সঞ্চ প্রয়োগে উহার যে 
« আবসাধ হয়, আভা চিরের ৮9৮ ও 5০? 
চিত্রিত অত্পদব দেখিলে পাঠক বুঝিবেন। 

একই অবস্তায় প্রাণী ও উডডিদের সাড়ার এই অবিকল 
একতা দেখিলে মনে হয়, নে প্রক্রিয়ায় ও ষে প্রারুৃতিক 
কারাণে প্রাণী সাড়া দেয়, উদ্ভিদের সাড়া9 অবিকল তাহারি 
ফল। প্রাচীন ও আধুনিক শরীরত ্ববিদ্গণ প্রাণি-রাজ্যকে 


উত্ডেজনা 


৫ম সংখ্যা । ] | 





৫ম চিত্র। 
বিধাতার একটা পৃথক স্ষ্টি মনে করিয়া, ইহাকে উদ্ভিদ হতে 


কাজেই 'এই প্রকার গবেষণায় 
যাইত। শরীরতব্বক সম্বম্ধীয় 


পৃথক করিয়া দেখিতেন। 
অনেক ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া 


'প্রচলিত নান! সিদ্ধান্তে, আজও সেই সকল ভ্রমের পারিচয় 


পাওয়া যায়। আচাধ্য বনস্থু মহাশয় উদ্ছিদ ও প্রাণীকে 
একই গণ্ভীর ভিতর টানিয়৷ আনিয়া, উভয়ের জীবন মৃত্যু 
ক্ষয় বৃদ্ধি 'ও চল! ফেরার মুলে একমাত্র মহাসত্যের সন্ধান 
পাইয়াছেন। প্রচলিত সিদ্ধান্তে যে সকল শারীরিক ব্যাপারের 
সদ্ব্যাখ্যান পাওয়া যায় না, আচার্য বন্থু মহাশয় তাহার নূতন 
সিদ্ধান্তগুলি দ্বারা তাহাদের প্রত্যেকটিরও কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন । 

আঘাত উত্তেজনায় প্রাণিদেহে যে সাড়া দেখা যায়, 
তাহার উৎপন্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আধুনিক শরীর- 
তত্ববিদ্গণ বলিয়া থাকেন, প্রাণিশরীরে সর্বদাই এক প্রকার 
রাসায়নিক ভাঙাগড়ার (455117)11201077 2710 015- 
আঘাত দিলেই, সেই 
উত্তেজনায় জীবদেহের আহত অংশের বিশ্লেষণ আরম্ত হইয়া 
বায়, এবং পরে এক সংগঠনশক্তি আসিয়া, এ ক্ষয় পুরণ 
করিতে থাকে । প্রাণিতত্রবিদ্গণের মতে, এই ভাঙাগড়াই 
প্রাণীদিগের সাড়া। 'প্রাণীদিগের কোন অংশে ক্রমাগত 
আঘাত দিতে থাকিলে, আহত অংশ ক্রমে অবসন্ন তইয়া 
পড়ে। তখন পুনঃ পুনঃ উত্ভেজনা প্রয়োগ করিলেও 
তাহাদের সাড়া পাওয়া যায় ন|। কিন্তু কিছু কালের জন্ট 
বিশ্রাম করিবার অবকাশ দিলে, তাহারা সুস্থ তইয়া আবার 
ঠিক্‌ পূর্বের ন্যায়ই সাড়া দিতে আবস্ত করে। আচার্ষ্য বন্গু 
মহাশয় উদ্দিদ দেহেও অবিকল এই প্রকার অবসাদলক্ষণ 
দেখাইয়াছেন। 'গ্রাণীর অবসাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, 


91701120107) কাজ চলিতেছে । 


চান! ও ই উদ্ভিদের সাড়ার একতা। 


উর 


রানির বলেন,-- প্রত্যেক চ আবাতে প্রানিদেহের যে 
ক্ষয়, তাহা সম্পূর্ণ সংগঠিত হইবার পূর্বে দ্বিতীয় আঘাত 
আসিয়া নূতন ক্ষয় আরস্ত করাইয় দেয়। কাজেই স্বাভাবিক 
সংগঠনণন্তি ক্ষয়ের পুরণ করিতে পারে না। শরীর- 
তত্ববিদ্গণের মতে এই ক্ষয়াধিক্যই অবসাদের কারণ। এই 
প্রসঙ্গে ইহারা আরো! বলেন,_-ঘন উত্তেজনায় প্রাণিশরীরে 
না কি একপ্রকার অবসাদক-পদার্থ ( ৮2,01286 519 ) 
উৎপন্ন হয়। এক জিনিসটা স্বাস্্যের অত্যন্ত হানিকর। 
প্রাণীকে বিশ্রামের অবকাশ দিলে, রক্ত প্রবাহ দ্বারা উহা! নষ্ট 
ইয়া যায়, এবং তখন প্রাণী আবার নূতন ভাবে সাড়া দিতে 
আরম্ত করে। 

অবসাদ উৎপত্তির উপরোক্ত রাসায়নিক ব্যাখ্যানগুলি 
যে কত অকিঞ্চিংকর, আচার্য বস্তু মহাশয় দুইটি পরীক্ষা সিদ্ধ 
ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাহা! স্স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। রক্ত- 
লেশশ্ন্ত-মাংসপেশী লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, 
সেটি রক্কময় পেশীর ন্টায়ই সাড়া দেয়, ও ঘন আঘাতে অবশ 
হইয়া পড়ে, এবং তার পর বিশ্রামের অবকাশ দিলে নূতন 
সাড়া আরম্ভ করে। সুতরাং রক্তই যে, অবসাদক পদার্থকে 
নষ্ট করিয়া জীবদেহে নৃতন বলের সঞ্চার করে, এ কথা এখন 
আর বিশ্বাস করা চলে না। 

মাংসপেশা বিশেষে (0879120 77050165 ) নিয়মিত 
আঘাত দিলে সোপানাবলীর (9111056০16০ ) 
মত এক প্রকার সাড়া পাওয়া যায়, অর্থাৎ ইহাতে প্রত্যেক 
আঘাতের সাড়া, তাহার পূর্বব- 
বন্তা আঘাতজাত সাড়া অপেক্ষা 
ক্রমেই প্রবলতর হইতে আরম্ত 
করে। পার্বস্থ ৬ষ্ঠ ও ৭ম চিত্র- 
দ্য এ প্রকার সাড়ার ছবি। 
মাংসপেশীতে নিয়ামত আঘাত 
ঘর" দেওয়ায় সাড়ার মাত্র! ক্রমে 
বাড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ৬ষ্ঠ 
চিত্রাটকে দেখিলেই বুঝা যাইবে । 
৭ম চিত্রটি তদবস্থ উদ্ভিদের 
সাড়া। পূর্ববর্ণত রাসায়নিক 
সিদ্ধান্ত দ্বারা এই সাড়ার কারণ 





ভষ্ঠ চিত্র। 


২৭৪ 
অনুসন্ধান করিতে গেলে, ব্যাপারটির কোনই সদ্ব্যাখ্যান 
পাওয়া যায় না, এবং তাহার অনেক গলদই বাহির হইয়া 
পড়ে। কারণ এ সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় যে, মে 





৭ম চিত্র। 
সকল উত্তেজনায় প্রথমে গ্রাণিদেহকে ভাঙিয়া দেয়, তাতাই 


পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হওয়ায় ক্ষয়ের পুরণ করে। এই গ্রতাঙ্গ 
বিসদৃশ ব্যাপারের উপর কখনই বিশ্বাস স্থাপন করা 
যায় না। 
এখন এসম্বদধে আচার্য বস্গু মহাশয় কি বলেন দেখ 
যাউক। ইহার মতে, আঘাত উত্তেজনার সাড়া দে'য়! 
একটা সম্পূর্ণ আণবিক ব্যাপার ।+ 'আঘাত দ্বারা পদারথস্ত 
অণুর বিরুতি, ও আঘাত রহিত করার পর তাহাদের 
পূর্বাবস্থা পৃনঃ-্রাপ্রি, সাড়ামাঞ্ডেরই মূল কারণ। ঘে কোন 
আকারে যে কোন পদার্থের উপর আঘা দিলে, সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার আণবিক বিরুতি উপস্থিত হয়, কাজেই আমরা প্রাণী 
ও উদ্ছিদ উভয়েই এক প্রকারের সাড়া দেখিতে পাই। 
আচাধ্য বনু মহাশয় নিজীব বস্তুকে ও ছাড়েন নাই । আঘাত 
উত্তেজন। দিয়া ।তনি ইহাদের নিকট ভঈতেও প্রাণী9 উদ্ভি- 
দের ন্যায় সাঁড়। পাইয়াছেন ; এবং ঘন উত্ভেজনায় নির্জীব 
পদার্থ গ যে অবসাদগ্রন্ত হয় ও বিশ্রামে বলসঞ্চয় করে, তাহা'ও 
তিনি নানা পরীক্ষায় দেখাইয়াছেন। 
অবসাদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আচাধ্য বস্থু মহাশয় বলেন,__ 
আঘাত দিলেই, তাহার মাত্রা অন্রসারে পদার্থের আহত 
ংশের অণগুলি অল্পাধিক উলটু পালট্‌ হইয়া যায়। কিন্তু 
অণুসকল এই বিরুত অবস্থায় থাকিতে চায় না-_পূর্ধের 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আবার জন্ত সকলেরই চেষ্টা 
আসিয়া পড়ে । কাজেই এ চেষ্টার দ্বারা অণুসকল আবার 
পূর্বের স্ায় সজ্জিত হইয়া! আহত অংশকে সুস্থ করিয়া তোলে 
কিন্তু প্ররুতিস্থ হইবার জন্ঠ সময় না দিয়া পদার্থের কোন 
অংশে ক্রমাগত আঘাত দিতে থাকিলে এ্রচেষ্টা বিফল হইয়া 
পড়ে। তখন বিকৃতির মাত্র! এত উপরে উঠে ষে, 'প্রবলতর 


প্রবাসী। 


[ ৬ষ্ট ভাগ। 
আঘাত প্রয়োগ করিলেও, অণুগুলি আর নূতন ভাবে 
বিকৃত হইবার পথ পায় না, কাজেই তখন আমরা পদার্থটিতে . 
সাড়া দেখিতে পাই না। আচাধ্য বনু মহাশয়ের মতে, ইহাই 
সজীব নির্জীবের অবসাদ । 

আচার্য বন্থু মহাশয় এক আণবিক বিকৃতির উপরই নির্ভর 
করিয়া সজীব নিজীব সকল পদার্থের সকল প্রকার সাড়ারই 
সদব্যাখ্যান প্রদান করিয়াছেন । জড়ের উপর কোন শক্তি 
প্রয়োগ করিলে সেটি যে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহা প্রাচীন 
আধুনিক ছোট বড় কোন বৈজ্ঞানিকেরই অপরিভ্ঞাত ছিল 
লা। আচার্য বস্ত মহাশয় জড় ও শক্তি সম্বন্ধীয় এই সুপরিচিত 
সত্যটির সাহায্যে, সজীব নির্জীব 'প্রাণী উদ্ভিদ প্রভৃতির মুলগত 
রশ্ত আবিষ্ষার করিয়া! আধুনিক জড়বিদ্ভাকে প্ররুতই এক 
নৃতন মু্ডি দিবার উপক্রম করিয়াছেন। 
শ্রীজগদানন্দ রায়। 


হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় 
উদ্ভিদাবলী । 


২২। তত্র! (1২179101005 [000001005, 


0018] 01707 1২071001026, 01 
এই গাছ মী হইতে কুমারউউ পধ্যন্ত ভিমালয় পর্বতে 
দেখিতে পাওয়! যায়। ইগাকে পাঞ্জাবী ভাষায় তন্দ্রা ও 
তৃম্ধী বলে। 
হাঁজারা প্রদেশে এই গাছের ফল রেচক বলিয়! 'উষধরূপে 
ব্যবহৃত হয়। 
এই গাছের কা১ও অনেক কাজে আসে। 
২৩। গুগু (5415500105 11010৬. বিন00 
(91161 ১81)117070685. )। 
এই গাছও হিমালয় পব্বতে জন্মায় । কাশ্মীর প্রদেশে 
ইহাকে হানে, ও তন্ুদূন বলে। হিন্দীতে পাঙ্কর, কনোর, 
ও গুড বলে। 
ইহার ফল হিমালয় 'প্রদেশে মানুষে ও গরুতে আগ্রহের 
সহিত ভক্ষণ করে। 


৫ম সংখ্যা। ] হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী। ২৭৫ 


১১2,৮15] 00067 92010090526.) 1 


গুপ্ত (-:500105 1700102.. 





২৩। 


৯201] (07067 1২172.01175.) | 


তন্দ্রা ( [২1790010005 [000100007508, 





২২। 


প্রবাসী । 


২৭৬ 
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০৪৭১1 79150154735) £8119710793 ডট) 8৯1৬) । ৪ই 


৫ম সংখ্য:। | 


ইহার পাতাও গরু €াগল প্রভৃতি ভক্ষণ করে। 
ইহার ফল হইতে যে তৈপ গ্রস্ত হয় তাহা বাতে 
লাগাইবার জন্য ব্যব্ত হয়। 
ঘোড়ার পেটের শুল বেদনায় উচার ফল বড় উপকারী । 
এই গাছের কাঠ গ্রঠ নির্মাণ ৪ অগ্ঠ।8 নানাবিধ কাধ্যে 
ব্যবহৃত হয়। 
১৪। কেলিকদম ( /৬0117 00101001121 
20010 00৭০7 
এই গাছ ভারতের আনেক স্ভানে জন্মাধ় | 
বঙ্গভাষায় কেলিকদম ৪ ভিন্াীতে ভল ছু 9 কদামী বলে। 
ইহার মূল আসাম প্রদেশে উমূধরূপে বাবহ্ৃত হয়। 
সাওতালেরা ভার ফলের কলি গোলমরিচের সহিত চর্ণ 
তাহাতে মাথা বাথা ভাল 


1২011)70070, 01 


ইভাকে 


কররয়া নন্ত রূপে ব্যবভার করে। 
হয়। 

ইহার কাঠ গৃহ নিন্মাণ কাষো বাপধত হয়। 
হুইতে অনেক রকম আসবাব প্রস্তুত ঠয়। 


তছিন্ন ইষ্ঠ] 


২৫। কর্গ (114817)081101100109, 
41017] 61061, 01570086,)1 
এই রুক্ষ ঠিমাপয় পব্বতে গন্মাধ । নেপালে উহা কন্তু 
বাঁলয়া বিদিত। 
এই গাছ হটাত ম্যানা (10000700 ) পাঞনা ঘায়। তাহা 
রেচক বলিয়া 'ইউষধরূপে ব্যবহৃত তয় । 
ইহার কাঠ বড় উপকারী। 
ঝাম্পানের ডাগ্া, লাঙ্গল, বার্কোশ, চরকা, প্রভ'ত নানাবিধ 


| ক্রমশঃ ]। 


হইঙে দীড় 


তাভ৷! ঢঃ 


জিনিস গ্রস্ত হয়। 


বৈদিক সভ্যতা 


২। পশুপালন । 
কষিবিদ্ঠা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে পশু মানবের প্রধান সম্পত্তি 
ছিল এবং বৈদিক যুগেও আধাগণকে অনেক বিষয়ে পুর 
উপর নির্ভর করিতে হইত। খাগেদে ১০২৮টী সুক্ত আছে 
কিন্তু ১১০০ অপেক্ষাও অধিক স্থলে গো ও ধেনু শবের 
উল্লেখ দেখা যায়। কোন স্থলে গোধন লাভ করিবার জন্য 


বৈদিক সভ্যতা | 


২৭৭ 


প্রার্থনা করা হইয়াছে, কোন স্থণে খষিগণ গাভীর স্তৃতি 
করিতেছেন এবং কোন গুলে বা উপমার জগ গাগা শব 
ব্যবহৃত শইয়াছে। দুই একটা স্থল নিয়ে উদ্দ,ত হইল । 
হেউন্দ। আমার মন মবাভিলামী, গবাভিল।মী, হিরণ্যা্ডিল মী ও 
অশ্বাভিল।ষী ভইয়! তোমার দিকেই গমন করিতেছে । ৮1৬৭ ৮ 
সেই বুহম্পতি আমাদিগকে গাভী, ঘোটক, বীর মানবসহ আয়ু 
প্রদান করুন। ১০১৬,১২। 
হে উন! আমি যদি তোম।র ন্যায় সর্লাধনের অধিপতি হঈতাম-- 
আমার স্তোতিগণ গো-সখ। হইত । হে শচীপতি। আমি যদি গোপতি 
হউতাম-_ তাহ! হইলে এই স্তোতাকে সাহাধা করিতাম ও দন করিতে 
উচচছছা করিতাম। ৮1১৪1১,২ | 
হে স্মৃতিভপ্ উন্দ! কবে তোমার স্তেতা সখী হইবে? কবে 
তোমার স্তে।তাকে গোমুখ, অশ্বযুখ ও বঙ্গ প্রদীন করিবে? ৮১৩২২ 


নিয়লিখিত সুক্তে খষি গাভীর স্বতি করিতেছেন । 


গোসমুত আগমন কর'ক ও আমাদের কল্যাণ সাধন করুক। 
গোঠে টপবেশন করক ও আম।দিগের প্রতি প্রসন্ন হউক | বিচিত্র- 
ধ্ণ। গাভীসমূহ বেন প্রজাবতী হয়৷ চিরদিন উষাকালে উন্ত্রের জন্য 
ছুগ্ধ প্রদান কগে। তাহারা যেন ধিনাশ প্রাপ্ত নাহয়। তক্ষর যেন 
তাহাদিগকে অপহরণ না করে; শঞ্জদিগের অস্ন যেন তাহাদিগকে ধর্ষণ 
নাকরে। যে সমুদয় গাভী জর মজ্জন করা হয়, যাহ! উন্দ্রকে প্রদান 
কর! হয়, গে'পতি যেন সেই সমুদয় গভীর সাত চিরক?ল একত্র বাস 
করিতে পারে। রেণু উদ্ভেদক অশ্রসমুহ যেন এই গাতীসমূহের নিকট 
উপস্থিত না হয় (অর্থ(ৎ অঙ্গারে।হী যোদ্ধা যেন ইহাদিগরকে লইয়া না যায়)। 
পশুবধশ[ল।য় উহ(দিগকে যেন যাঁউতে না হয়। বঙ্জ।নুষ্টানকারী 
মনুষ্যগণের সেই গাভীসমূহ নির্ভয়ে যেন ঘ€দুর পর্যন্ত বিচরণ করিতে 
পারে। আমার নিকট গোসমূৃহত ভগ (ভগ, দেখত। অথবা ধন)। 
আমার নিকট গোনমুহ্ উন্দম। গোঁসমূৃহই শ্রেঠ সোমরস। হে 
জনসমূহ এমন যে গোসমূই, ইহারা ইন্্র। আমি হাদয়মনের সহিত 
এঠ উন্দাকে কামন! ক্ধরি। হে গোসমুহ। তোমর। কৃশ ব্যক্তির পুষ্টি 
মাধন কর শ্রীহীন বাক্তিকে শ্রীসম্পন্ন কর। হে কলা।ণকর ধ্বনিযুক্ত 
ধেনুগণ । আমাদিগের গ্ৃহকে কল্যণযুস্ত কর। সভাতে তোমাদের 
মহতী ক্ষমত। কীতিত হয়। তোমরা প্রজাবতী হও; হুন্দর তৃণ 
ভক্ষণ কর. হন্দর জল।শয়ে বিশুদ্ধ জল পান কর। তক্কর কিন্বা 
পাঁপাত্বাগণ মেন তোমাদের অধিপতি না হয়ং রুদ্রের অপ্্র যেন 
তোমাদিগের নিকট হউতে দূরে থাকে । ৬1২৮। 


খষিগণ গাভীকে কি প্রকার সম্মান করিতেন তাহা এই 
সক্ত হইতে প্রমাণিত হইতেছে । 

আজকাল নিম্শ্রেণীর লোকই পশুপালন করিয়৷ থাকে ; 
|কন্তু বৈদিকযুগে খধিগণকেণ এট কাধ্য করতে হইত। 
তখন কেহই এ কাধ্যকে অপমানন্ুচক বলিয়া মনে 
করিতেন না। যাহাঁকে সম্মান কর! হয়, দেবতার 
মত পুজা করা যায়, যাভার উদ্দেশে স্ুক্ত রচনা করা 
হয় _তাহার সেবা শুশ্রষা করা কি কখন অপমানসুচক হইতে 
পারে? খধিগণ বহুস্থলে দেবতাকে গোপ, গোপতি, অশ্বপতি, 


২৭৮ 


পশুপালক বলিয়৷ সম্বোধন করিয়াছেন । খধিগণের দেবত! 
যদি পশুপালন করিতে পারেন-_ খধষিগণ সে কাধা করিতে 
পারিবেন ন৷ কেন? আর এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণও রচিয়াছে। 


কল্গীবানগণ এবং পঞজবংশীয়গণ শ্রবর্ণ আভরণ বিশিষ্ট অশ্বগণকে 
মার্জনা করিতে ল।গিল । 3১২৬৪ । 


সায়ণের মতে উক্ত অংশের এই প্রকার অর্থও হইতে 
পারে 

কক্ষীবানগণ ঘানাদি নংগহ পর্ববক স্থবণ আগুরণ বিশিগ্ অশ্গণকে 
মার্ডান৷। করিতে লাগিল। 


কর্মীবানগণ খধিবংশায় । 
বর্তী। 
বুধ শামক খষি বলিকেছেন- 
হে দখাগণ। অশ্বগণকে প্রীত কর-*** গেট প্রস্তুত কর। ১০1১০১। 
দশম মণ্ডলে গোচারণ সংক্রান্ত একটা সুত্ত আছে। 
তাহার অংশ বিশেষ নিয়ে অনুবাদিত হইল। 


“হে গাভীগণ। তোমরা ফিরিয়। আ$স; কাহারও অনুগমন 
করিও ন| |” 


কক্ষীবান স্বয়ং একজন মন্তর- 


তৎপর খাষ আপনাকে বলিতেছেন *-- 

“পুনব্বার উহ।দিগকে লইয়। ঢল। পুন? উচাদিগকে মন্ি- 
হিতকর। 

“উন্দ তহ।দিগকে লয় আহন। অগ্নি ইহ[দিগরকে আমাদিগের সমীপে 
চালাইয়৷ আমুন।  ইভারা গুভে ফিরিয়। চলুক। এই গোপতির 
নিকটে থাকয়! পরিপুঈ ভউক। ভে অগ্রি। এই স্থলেহ ঠহাদিগকে 
রাখ ; এ যে ধন ভা এত স্তানেহ অবস্থিতি কণক । 

“নিঝান, স্যয়ন, সন্ডান, পরায়ন, আাবন্তন ও নিধন্ধন অর্থাৎ গোচারণ 
সংক্রান্ত বিবিধ জ্ঞান গামি প্রাথন। করি। ঘিনি গে! পালন করেন 
তাহাকেও আহ্বান করি :” ১০১৯ । 


এই মন্ত্রে প্রমাণিত হইতেছে যে খায় স্বয়ং গোচারণ 
করিতেছেন এবং গোচারণ সংক্রান্ত |ধাবিধ জ্ঞানের জন্ঠও 
প্রার্থনা করিতেছেন । 

উত্তরকালেঞ ঘে খধিগণ গোচারণ করিতেন তাহারও 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 


“সত্যকামের উপনয়ন কাধ্য সম্পন্ন করিয়া গুরু গোতম ৪** কৃশ ও 
দুর্বল গো আনয়ন পূর্ববক বলিলেন “সৌম্য! এই গে! সমূহের অনুগমন 
কর।' গো লইয়া অরণা।ভিমুখে যাউবার সময় সত্যকাম বলিলেন 'যে 
পধ্যন্ত এই গে। সমুহের সংখ। এক সহত্র না হয়_সে পধ্যস্ত আমি 
প্রত্যাবর্তন করিব না'। তদনস্তর সহশ্র সংখা! পূর্ণ ন| হওয়! পথ্যস্ত 
মত্যকাম প্রবাসে ছিলেন ।” ছাল্োগ্যঃ 818৫1 


এই সত্যকাম উপনিষদের একজন খ্যাতনামা খষি | 
উপমন্থ্য বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে £__ 


প্রবাশী। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


আয়োদধোন্মা নামক এক খধি ছিলেন। উপমন্থ্া নামক তাহার 
এক শিষ্য ছিল। তিনি বলিলেন বংস উপমন্যু। গো রক্ষা কর (গা 
রক্ষম্ব)।  উপাধ্ায়বচন শ্রবণ করিয়। উপমনুযু গো রক্ষা করিতে 
লাগিলেন (অরক্ষৎ গাঃ)। তিনি দিবাভাগে গোচারণ করিয়। দিবাধসানে 
গুরুগৃহে প্রত্যাবর্তন কিতেন। আদি ৩/৩৩-৩৫। 


ইহারাই যখন স্বয়ং গোচারণা। করিতেন তখন সাধারণ 
লোকে যে এ সমুদয় কাষ্য কাব্রত, তাহাতে কোন প্রকার 
সন্দেহ থাকিতে পারে না । 


৩। চিকিৎসা। 


খগ্ধেদের সময় চিকিৎসাবিদ্ঠা প্রচপিত ছিল। একটা 
সুক্ত হইতে এই 1বষয়ক কয়েকটা খক উদ্ধার করা যাইতেছে। 


হে মাতৃগণ ( -ওমধিগণ)। শত তোমাদিগের ধাম. 'এবং সহস্র 
তোমাদিগের উৎপত্তিস্থতন।। হে শতগুণসম্পন্ন ওষধি। তোমর! আমার 
রোগীকে রোগবিহীন কর। 

হে পুষ্পবতী ও ফলবতী ওমধিগণ ! রোগীর প্রতি সন্থুষ্ট হও । 
হে বিরুধ! তোমর| অশের ন্যয় সিদ্ধিদায়িনী। তোমর। রোগীকে রক্ষা 
কর। 

হে ওমধিগণ। অখথনুক্ষ তোম।দিগের সদন, পলাশ বুক্ষে তোম।- 
দিগের বসতি । তোমর! যদি এত পুরুনের কলাণ কর, আমি রোগীর 
নিকট হইতে গো লাভ করিব । 

রাঁজ। যেমন সমিতিতে উপস্থিত হন, তেমনি ওষধি যাহার শিকট 
উপস্থিত হন-__সেই বিপ্রকে ভিনক্‌ বলে: বিপ্রঃ সঃ উচ্যতে ভিমক: )। 
তিনি রক্ষণ হনন ও ব্যাধি বিদুরিত করেন। 

এই ব্যক্তির রোগ বিন।শ করিব।র জন্য অগবতী, সোমবতী, উক্জয়্তী 
ও উদোজন্‌ নামক মধি সংগ্রহ করিয়াছি । তোমার মাতার নাম ইক্ষুঠি 
( -উদ্বারকারিণা )। তোমরাও ভপ্গুতি রগ । তোমরা দ্রুতগামী 
পক্ষীর ম্যায়। মাহা শরীরকে রুম করে তাহা বিদূরিত কর। 

রোগীর বল বিধ।ন করিবার চন্য আমি ঈমধি ভস্তে ধারণ করিলাম। 
হিংশ্র প্রাণী যেমন বিনষ্ট হয় তেমনি রোগের প্রাণ এখনই ঘিনষ্ট 
হউক । 

হে ওমধি! তুমি যাহার অঙ্গে প্রতাঙ্গে ও গ্রশ্ঠিতে গ্রস্থিতে প্রবেশ 
কর তাহার দেহ হইতে সমুদয় ব্যাধি বিদূরতি হয়। 

যে তোম।কে খনন করিতেছে তাহার (অর্থাৎ আমার) যেন অনিষ্ট 
না হয় আর যাহার গ্রন্থ তোমীকে খনন করিতেছি তাহারও অনিষ্ট ন| 
হয়। 

ওষধিগণ রাঁজ। সোঁমের সহিত কথোপকথন করিয়! বলিয়।ছে,“স্তোতা 
যাহার চিকিৎস! করিয়াছে হে রাজন আমর! তাহাকে রক্ষা করি”। 


১০৯৭ 

ধাহারা মন্ত্র রচনা করিতেন তাহারা যে চিকিৎসা ব্যব- 

সায়াও ছিলেন এখানে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। 
একস্থলে বল! হইয়াছে_-“সেই বিপ্রই ভিষক্‌।” 

বৈদিক খধিগণ সম্ভবতঃ অস্ত্র বিদ্াতে পার্দশী ছিলেন । 


“হে অহিদবয়! যুদ্ধক্ষেত্রে খেল রাজার পদ্ধী বিস্পলার চরণ পক্ষীর 
স্তায় ছিন্ন হইয়াছিল। তিনি যাহাতে যুদ্ধে গমন করিতে পারেন এই 


৫ম সংখ্যা | ] 


১।১১৬।১৫ 

পদ ছিন্ন হইবার পর বিস্পলা যে লৌহজজ্ঘা ব্যবহার 
করিতেন তাভার প্রমাণ আরও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। 

১১১৮৮) ১/১১১১০ ইত্যাদি । 


& ৷ রথাদি নিশ্মীণ 
খগ্ধেদে পরশু, বাইস ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ আছে। 


তুষ্ট। যেমন বনের বৃক্ষ ছেদন করিয়া নিপাতিত করে তেমনি হে ইন্দ্র! 
তুমি ওজ সামর্থা ও মহত্বমম্পন্ন হইয়া যেন পরশু দ্বারাই শক্র ছেদন 
কর। ১১৩০৪ । 


বৈদিক গে অশিক্ষিত লোকে যে স্মব্রপরের কার্য 
করিত তাহা নহে । 


কশ্মকুশল ও ধীর বান্তি যেমন রথ রচন। করে তেমনি ধনাভিলাষী 
মনুষ্য তোমার স্তুতি রচনা করিয়াছে । ১/১৩০।৬। 


বামদের খধি বলিতেছেন ১ 


ভূগুগণ যেমন রথ নিম্মাণ করে সেইরূপ আমি উন্ত্রের স্তোন্র রন 
করিতেছি । 1 


রমণী খষি ঘোষ! বলিয়াছেন £-- 


হে অশ্বিদ্বয়। ভগুসস্তানগণ ঘেমন রথ রচন। করে, আমি তেমনি এউ 
স্তোত্র গঠন করিতেছি । ১১৩৯।১৪ | 


ড্ুপুসন্তানগণ খগেদের বিখাত খষি । দেখা যাইতেছে 
উহারাও স্ব্রধরের কার্যা করিতেন । বশিষ্ঠ খষি নৌকায় 
আরোহণ করিয়া সমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন (৭1 ৮৮। ৩); 
তুজ্া নামক একজন রাজপুত্র তর্টীড়যক্ত নৌকায় 
( শতারিত্রমনাবম ) আরোহণ করিয়া নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছিলেন (১। ১১৬। ৫); ইহা ভিন্ন আরও অনেক 


81১ড1১০। 


স্থলে নৌ” এবং প্রব” শব্দের উল্লেখ আছে । নৌকার 
বাবহার যগন ছিল তখন নৌকা প্রস্ততও হইত । একস্কলে 
এইরূপ লিখিত আছে £-- 

আনন্দদায়ক স্তে।ত্র রচন| করিয়া উচ্চারণ কর। অরিত্র সহযোগে 


পার হওয়। যায় এমন নৌক। প্রস্তুত কর। আয়ুধ সমুদয় প্রস্তুত ও 
অলঙ্কত কর। হে সথাগণ।! পূর্ব যজ্ঞ সম্পাদন কর।  ১০1১০১।২। 


এখানে দেখ! যাইতেছে ধাারা মন্ত্র রচনা বা যজ্ঞ সম্পাদন 
করিতেন তাহারা! নৌকাও প্রস্তুত করিতেন। 
৫1 বস্ত্রবযন 


“বে” ধাতুর অর্থ “বয়ন” । খখ্েদে অনেক স্থলে মন্ত্র 
রয়নের কথা আছে (১৬১৪ ইত্যাদি) । ইহাতে প্রমাণিত 


বৈদিক সভ্যতা । 


জন্ত তোমরা রজনীযোগে তাহাকে সগ্যই লৌহজঙ্না অর্পণ করিয়াছিলে। 


২৭৯ 
হইতেছে বৈদিক আধ্যগণ বন্ধবন করিতে পাঁরিতেন। 
যজ্ঞকে বয়ন করা হয় এরূপ ভাষাও ব্যবহৃত হইয়াছে । 


চারিদিকে কুত্র প্রসারিত করিয়! যে যজ্ঞ বিস্তৃত কর। হইয়াছে পিতৃ- 
পুরুষগণ এই স্থলে আগমন করিয়৷ তাহা ঘয়ন করেন। ই"হার| তস্তুর 
দিকে ('টানা'র দিকে ) উপবেশন করিয়। বলেন “সশ্মথের দিকে বয়ন 
কর, পশ্চাতের দিকে বয়ন কর” ! ১*। ১৩। ১- 


দ্বিতীয় খকে সামসমূহকে “তসর” অর্থাৎ পড়েনের স্থৃতা- 
বূপে কল্পনা করা হইয়াছে । মনিয়ার উইলিয়ম্স্‌ সাহেবের 
মতে “তসর” অর্থ ১1181010, অথাৎ মাকু। (27100008 
সাভেব9 এই অর্থ গণ করিয়াছেন । 

মন্ধ রচনার সময় একজন খাষি বলিতেছেন-_ 


আমি হস্ত (টান। )৩ জানি ন|_ আমি ওতু (পড়েন 9ও জানি ন। 
কি বৈশ্বানর তন্তুও জানেন এবং ওতুও লানেন। 


ঢু 'একস্লে বস্ত্রব়নের কথাও পায়] যায় ৭। ৩৩। ৯ 
ইত্যাদি । একস্তলে প্বয্যা ইব” ২। ৩। ৬ এইকথা ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ইহার অর্থ “বয়ন কুশল রমণীদ্ধয়ের হ্যায় ”। 
সুতরাং বুঝা যাইতেছে দুইজন নারী একত্রিত তইয়া বন্ববয়ন 
করিত। অপর একস্তলে বন্্বয়নকাধিণ৷ স্বীলোকের দুষ্টাস্ত 
দেওয়া হইয়াছে--বিততং বযস্তীত ৯। ৩৮। ৪ বর্তমান যুগে 
অনেক স্ত্রীলোক “চরকা”য় স্ততা কাটিয়া থাকে । বৈদিক যুগে 
ইহারা বস্স বয়নও করিত। 


ড৯১,১। 


৬। সীবনকাধ্য 


খগ্ধেদে শটী ও “বেশী শব্ের উল্লেধ আছে । “বেশী 
অর্থ৪ সুচী । 


উল্দ্র দুর্ববল দ্বারা এক কাধ্য করাইয়াছিলেন। চাগ দ্বার। প্রধল 
সিংহকে হত করিয়াছিলেন : ৯৮ দ্বার! (বেশ্যা! ) যপাদি কাষ্ঠের কোঁণ 
কাটিয়! ফেলিয়াছিলেন। ৭1১৮1১৭ | 


সীবাতু অপঃস্থচা ২। ৩৯ । ৪-_ সুচী দ্বারা কর্ম সীবন 
কন্দ্ সীবন” করা অর্থ 'কম্ম সম্পন্নকরা”। দরলীর 
কাজ জানা না থাকিলে এরূপ দগ্টান্ত দেওয়া এইত ন1। 


করুন। 


৭। ক্ষৌর কাধ্য। 


খণ্েদে নাপত ও ক্ষরাদি শব্দের উল্লেখ আছে। 
হত্তস্থিত ক্ষুরের ন্যায় (ভূরিভঃ ইব ক্ষুরম্‌) আমাদিগকে তীক্ষ কর। 


৮81১৬ 

হে অগ্নি! ধাযু যখন প্রবাহিত হইয়া তোমীর দীপ্তি ধদ্ধিত করে 
তখন তুমি ভূমি মুগ্তন করিয়া থাক-_নাঁপিত যেমন শ্বাশ মুণ্ডন করে 
(ঘপ্তা ইব শুক্র )। ১০1১১২৪। 


২৮০ 


সুতরাং বৈদিক আয্যগণ ক্ষৌরকাধ্যের আবশ্তুকতা 
বুঝিয়াছলেন । 

৮ (বদিক কম্মকার। 

'এযুগে লৌহের বাধার অপরিজ্ঞাত ছিল না। কু'লশ, 
বাস (বাস ), অসি, ক্ষর, স্বধিতি, সণ, দার, খাঁনএ 
উত্যাদি বভবিধ লৌহমর অঙ্গের উল্লেখ আছে। যাহারা 
এই সমুদয় প্রস্তুত করিত তাহাদগকে বন্মার এবং কাম্মার 
উচ্ঠারা ভঙ্বা কিম্বা তদন্রবূপ কোন 
প্রকার যন্ত্র বাবার করিয়া ম অগ্নির উত্তাপ বদ্ধিত করিত 
তাহারও প্রমাণ আছে । একস্তলে আছে “রহ্গণস্পন্তি 
এতা সম কর্মীরঃ ইব অধমত্?- -১০। ৭৯। ২- কর্মকার 
যেমন ধেমন” কাধ্য করে তেমনি বন্ষণম্পতি এই সমদয় সষ্টি 
করিয়াছেন । ভঙ্গীদি চালন! করিয়। পাত দ্রব করার নাম 
ধমনকাধ্য । 


নাম দেওয়া হইয়াছে । 


৯। বৈদিক স্বর্ণকার 
খাগেদে বুবিধ অলঙ্কারের উল্লেগ মাছে। 
হস্তে বলয় (৫1 ৫৮। ১ ইত্যাদি ), বক্ষে স্বর্ণ হার (৫1- 
৫৪1১১ উত্যাদি), পদে ও অন্যান্ত অঙ্গে৪ নানা প্রকার 


এই সময়ে 


মলঙ্কার (৮ ১০৬ ইত্যাদি ) ব্যবহার করা হইত । 
একন্ভলে এইরূপ উপমা দেওয়া হইয়াছে 
দ্ধিঃ ন দ্র।(বয়তি-খর্ণক।র যেমন ধাতু দূব করে। ৬৩1৪ । 
সতরাং দেখা যাইতেছে আধ্াগণ পাত দ্রণ করিয়া 
অলঙ্কারাদি গঠন করিতেন । 
১০। বৈদিক কুভ্তকার। 
'এই যুগে মুখঝয়পাত্র বল পারমাণে ব্যবহৃত হইত। 
অপঙ্ক কুস্তের ন্যায় নব ৯২ ন কৃস্তম ) ইন্দ্র পর্বত ভাঙ্গিয়। ফেলি 
লেন। ১০৮৯৭ 
এখানে কা সাটার ধুস্ভের কথাই খলা হইতেছে । 
হে অশ্বিদ্ধয় । তোমর| 2র। দ্ব।র। শঙবস্ত পুণ করিয়।ছিলে ৷ ১১১৬৭ 
রমণীগণ যেমন কুণ্তে জল লইয়া শীয়, তেননি একধিংশতি সংখ্যক 
ময়ূরী ও সপ্ত নদী বিন অপহরণ করিয়! লইয়। যাউক | ১1১৯১।১৪ 
আমরা যেন তোমার নিকট শুতে দশটী ঠ্রণ্যপূর্ণ কলস লাভ 
করিতে পারি। 81৩২।১৯ 
এ সমুদয় কুন্ত সম্ভবতঃ মৃণ্মম। মুখায় হলে অবশ্যই 
কাচা মাটার নতে-__কারণ কাচা মাটার কলশে স্বরা, জল 


কিম্বা গ্রবর্ণদি রাখা! যাইতে পারে না। 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 

১১। বৈদিক চন্মকার | 
বর্তমান সময়ে আমরা সহজে চন্মময় পাত্র ব্যবহার 
করতে চাহি না কিন্তু বৈদিক যুগে দি, সুরা জলাদ রাখি- 


বার জন্য দতি অর্থাৎ চক্মময় মশক ব্যবঙত হইত। 


হে পুষ!। অচ্ছিদ্র দধিপূণ দুতির ন্যায় ত্বদীয় ন্ধৃতা যেন সর্বদা 
মবিচ্ছন্ন ভাবে বৰ্বমান থাকে। 

হে অশিদ্ধয়! মধুপূর্ণ চণ্মপাত্র মধাস্থলে স্থাপিত হইয়াছে; তাহ। 
হইতে তোমরা মধূপান কর। ৮1৫1১৯ 

হে অঙ্িদ্বয় তোমর! মধুপূর্ণ দূতি বহন করিয়া আন। 818৫1৩ 

মেখ হইতে বৃষ্টিধার। মোচন কর এবং (জলপূর্ণ ) চর্ম যেমন ভূত্সি 
আদ্র করে, তেমনি তোমর! জল দ্বারা ভূমিকে সিক্ত কর। ১1৮৫৫ 


সোম রসাদি প্রস্তত করিবার জন্তা গো চর্ম ব্যবহৃত 


ভইত। 


এই সেম গো চন্মের উপর ( অধি ত্রচি গবাম্‌) প্রস্তরের সহিত ক্রীডা 
করিতেছে । ৯৬৬২৯ 

সোম সুগঠিত মাধারে উপবেশন করিতেছেন । গে চন্দ্র ( গধায়ী্ক ) 
9 মেমচন্ম (অবায়ী) ইহীকে শোধন করিতেছে । ৯1৭1৭ 

হরিত্ধণ মনোহর সোম জমদ্গি কর্তক আ্ুত হইয়। গে! চন্মের উপরে 
( গোঃ অধি ত্বচি | ক্ষরিত হইাতেছে । ৯1৬৫।২৫ 


অধিক দষ্টান্ত সংগ্রহ করা অনাবগ্ক । এই যে গো- 
চম্মের কগ! বলা হইল উতা অবশ্যই কাঁচা চামড়া নহে। 
কাচা চামড়! ঝি প্রকারে বাখভারোপদোগী করিয়া লইতে 
ভয় আযাগণ তাহা নিশ্চন্ জানিতেন। 

এ সময়ে চক্মজ্জু ও (বরতরা) ব্যবঙ্গত হউত (১০।৬০।৪, 
8৫৭18 ইত্যাদি)। যোদ্ধগণ সুদ্ধের সময় বম পরিধান 
করিতেন। একস্তলে খধি সথাগণকে সম্বোধন করিয়! 
বলিতেছেন, ণ্বভল স্থুল বন্ম সীবন কর”। 

স্তরাং দেখা মাতেছে বৈদিক সমাসের লোক চামড়ার 


৬৪৮১৮ 


কাজণ করিত। 
»২। জাতিভেদ । 

এখন প্রশ্ন বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল !ক না? ইহার 
আশ উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । বৈদিক যুগের 
প্রারস্তে ভারতবষে কেবলমাঞ্র দুইটা জাতি ছিল। শ্বেতকায়- 
গণ আঘ্যনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অনাধ্য জাতিকে 
দাস, দশ্ত এবং শুদ্র নাম দেওয়! তইয়াছিল। উভয় জাতির 
মধ্যে বন্ুকাল সংগ্রাম চপিয়াছিল ; সুতরাং আধ্য সমাজের 
সমুদয় কায্য আধ্যগণকেই কাঁরতে হইত) উহার অনাধ্য 
জাতির নিকট হইতে কোন প্রকার সাহাধ্য লাভ করেন 


৪ম বংখ্য। | 


নাই। বৈদিক আধাগণ কোন (কার্থুকেই হীন ঝালয়া 
মনে করিতেন না। বর্তমান সুগে তৃমি পাচক ব্রাহ্গণ; 
সুত্রধরের অন্ন জল তুমি গ্রহণ করিলে তোমাকে পতিত 
হইতে হইবে। "তুমি কাঠের কাজ কর স্থতরাং আমি 
তোমার হাতে খাইব না”_-এ কি প্রকার যুক্তি আমরা 
বুঝি না। কাঠের কাজের মধ্যে এমন কি আছে যে ইহা 
প্ণিত হইতে পারে ১) আমরা ইহার মধ্যে ঘ্ণাভ কিছু 
দেখিতেছি না এবং খণেদের খধিগণও 
ভগুসন্তানগণ খগ্বেদের বিখ্যাত খধি, উভাঁরা অনেক মন্ 
রচনা করিয়াছেন। আবার ভার! যে সুত্রধরের কার্য ৪ 
করিতেন-_তাঁভা পুর্বে দেখান হইয়াছে । সমাজ বিস্তীর্ণ 
হইলেই কার্যাবিভাগ করা আবশ্তক হয়া পড়ে ; বৈদিক 
সমাঁজেও কার্ধা বিভাগ ভইয়াছিল। কিন্তু কার্য বিভাগ 
হইলেই যে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হইবে তাহা নচে। 
পুর্ব 'গরবন্ধে প্রমাণ করা হইয়াছে --বৈদিক যুগের আর্ধাগণু 
সকলেই কৃষিকার্য করিতেন এবং খধিগণও একার্যাকে 
হীন বলিয়। মনে করিতেন না। ভারা যে গোচারণাি 
কার্যাও করিতেন তাঁভাও প্রমাণ করা হইয়াছে | যেসমা- 
জের শীর্মস্তানীয় লোকে ৪ কাষ, গোচারণ ও স্রদরাদির 
কাধ্য করিয়া থাকে সে সমাজে জাতিভেদের স্থল কোথায় 
বৈদিক যুগের শেষ ভাগে জাতিভেদের চিঙ্গ দেখা গিয়াছিল 
সত্য কিন্তু বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের যুগে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই ইহা! নিশ্চিতরূপে বলা যাষ্টতে পারে। গ্ররূত কথা 
এই বৈদিক যুগের প্রথম ও মধ্য ভাগে আধা সমাজ এক 
অথণও্ড জাতিরূপে বর্তমান ছিল.। স্থত্রধর, কর্মকার, কুম্ত- 
কার, স্বর্ণকার, চন্মকার ইত্যাদি জাতির কর্তব্য আধ্যগণকেই 
সম্পন্ন করিতে হইত। একই পরিবারের লোকে যে ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিত, খগ্েদে তাহার 
প্রমাণ রহিয়াছে । 


“আমাদিগের কন্মু নানা প্রকার, ভিন্ন ভিন্ন বাক্তির কণন্ম ভিন্ন ভিন্ন। 
তক্গ (সুত্রধার ) কাষ্ঠ তক্ষণ করে ভিষক্‌ রোগ প্রার্থনা করে এবং শ্তোতা 
যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে চাহে। অতএব হে লোম তুমি ইল্রের জন্য ক্ষারিত 
হও। 

স্থুপক ওষধি, পক্ষীর পক্ষ এবং উজ্জ্বল প্রস্তর দ্বার! ধনুর্ববাণ প্রস্তুত 
.করিয়। কর্ননকার (কার্ম।রঃ) ধনাঢ্য ব্যক্তিকে; অন্বেষণ করে। হে সোম 
তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও । 

আমি স্তোত্রকার, পিতা (ততঃ--পিত। ধ। পুত্র) চিকিৎসক এবং 


দেখেন নাই । 


দিলীশ্বারো বা জগদীশ্বরো 1বা বা।” 


২৮১ 


নডী ্রস্তরের রর যব ই করেন। নভিতাবে আমর! নান! 
প্রকার কর্ধ। করিয়! গাভীর গ্ঠায় বিচরণ করি। হে দোম তুমি উন্দ্রে 
জন্য ক্ষরিত হও। ৯১১২ 


যে সমাজে পিতা মাতা পুত্র বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন 
করিতে পারে, সে সমাজে জাতিভেদ থাকিতে পারে না। 
মহেশচন্দ ঘোন__বাকুড়া। 





“দিলীশ্বরো বা জগদীশ্বরো। বা” | 


প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়, 
গত পৌষ মাসের প্রধাসীতে “আকবরের নিন্দুকগণ” শীষক যে প্রবন্ধ 
প্রকাশ হইয়াছে উহাতে আকবরের চরিত্রে যে সকল দোম পুরাকালে 
কোন কোন ইতিহাস-লেখকগণ দেখাইয়াছেন, ঘণ্ভমান লেখক তাহারই 
অসারত। দেখ।ইতে চেঃ। করিয়।ছেন, দে বিষয় আম।র কিছু বন্ততব্য নাই ; 
কিন্তু উত্ত গ্রবদ্ধেলেখক কএক বার একটি অমম্পূর্ণ প্রবাদবাক্য যাহ! 
বঙ্গদেশেই বিশেষরূপে প্রচলিত, তাহার উল্লেখ করিয়া অ।কধরের মাহাত্মা 
দেখইয়াছেন, এমন কি হিনুরা ভাহ।কে ঈশ্বরের তুলা জ্ঞান করেন 
তাহাও ধলা হইয়াছে, সেই বিষয় কিঞ্চিৎ ধলা আবগ্যক বোধে এই 
কয়েক পংক্তি লিখিতে বাধ্য হইলাম, আপত্তি না থাকিলে প্রবাপীতে 
স্থান দিয়! ঝধিত কগিবেন। 
বাক)টি এই “দিলীশগরো ঘ! জগদীখবরে। ব”। ইহা কোন ব্যক্তি কোন 
সময়ে কি কারণে ধলিয়াছেন এবং এই বাক্যটি সম্পূর্ণ অথব। কে।ন একটি 
বৃহদ্ব।কোর অংশ মাত্র ইহা! কোথ।ও প্রকাশ নাই, কিন্তু সময়ে সময়ে এই 
বাক্যটি মাত্র লোকে উদাহরণ শরূপ দিয়! থাকে । অবশ্ঠ লেখক নিজ 
উদ্দেষ্তানুস।রে ইহ। ব্যবহার করিয়! থকেন, কিন্তু ধাকাটি গ্লেংকের এক- 
পাদ ঘ! চরণ মাত্র। ইহার অর্থ এ “দিল্লীশ্বর অথন। জগদীশ্বর” | পদটিতে 
কোন ক্রিয়! না থাকায় যিনি উত্তি করিয়াছেন হাহর উত্তি' করিবার 
কারণ প্রকাশ পাঁইতছে না, কিন্তু কোন কারণ ছিল অস্ত মানিতে 
হইবে । সেউ কারণটি গ্লেংকের বাকি ৩ চরণে প্রকাশ পাইতেছে। 
সম্পূর্ণ গ্লে।কটি এই £ 
“দিলীশ্বরো৷ ব! জগদীশ্বরে। বা ধনেন মাংপুরয়িতুসমর্থ; 
অনশ্চ ভূপৈঃ পরিদীয় মানংশ!কায় বান্তাৎ লঘণায় বাস্ত।ৎ” । 
প্লোকটি একজন সাধু মহস্তের উত্তি মাত্র, তাহার অনেক শিধ্য ছাত্রাদি 
ছিল এবং উহাদিগের প্রতিপালনে সদা অর্থাভাব ২ইত, এই নিমিত্ব 
গ্লেকটি লিখিয়। আকবরের তুষ্টির জন্য তাহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। 
মুদলমান সমাটদিগের মধো কেবল আকবর মাত্র হিন্দুদিগের তক্তি- 
ভজন হইতে পারিয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে, তিনি অন্য ধর্ম।বলম্বী 
প্রজাদের প্রতি দ্বেম করিতেন ন|, যেন সাধারণ মুসলমানের! করিয়| 
থাকেন। আমি আর একটি গ্লোক এই স্থলে দিতেছি, এই শ্লোকটির 
সঙ্গে আকবরের বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং সেই সম্ধন্ধ থাকায় আকবরের 
ধন্মধিদ্বেষ ন! থাকার কারণ গ্রাকাঁশ পায়। 
গ্লোকটি এই ৫-- 
বন্থরন্ধ, বাঁণচন্দ্রে তীর্থরাজে প্রয়াগে তপসিবনুল পক্ষে দ্বাদশ 
পূর্বযামে, নখশিখতমু হোমে সর্ববভৌমাধিপত্যৈ; সকল ছুরিতহারী 
্র্গাচারী মুকুন্দ; ॥ 
ইহা বাস্তবিক সত্য যে,যে উপরোক্ত শ্লোকে যে সময় নির্দিষ্ট আছে 
উহার পর দশ মাসের মধ্যে আকঘর জন্মগ্রহণ করেন। উনি বিরক্ত 


২৮২ 


হিন্টু সাধু হয়া কেন সমাট হইবার মানস করিয়া নিজ শরীর দিয়! 
অগ্িতে ঠেম করিয়াছিলেন তাহার স্বতম্ব কারণ আছে । 
জনৈক প্রয়াগনিবাসী বাঙ্গালী । 


স্বদেশী প্রনঙ্গ | 


কেহ যদি জিজ্ঞাস] করেন, 'এ বৎসর আমাদের দেশে সর্ধব- 
গ্রপান স্বদেণা ঘটনা কি খটিয়াছে, তাহা! হঈলে আমরা কি 
উত্তর দিব? চুড়ি ভাঙ্গা নয়, বিলাহী কাপড় পোড়ান নয়, 
জাতীয় দলের সহিত মোকদ্দমায় পূর্ববঙ্গের গবর্ণমেন্টের 
পরাজয় ৪ নয়, এমন কি জাত্ডায় বিশ্ববিগ্ভালয়াদি স্তাপন ৪ 
নয়; _-সব্বগ্রধান স্বদেশ ঘটনা বিজ্ঞানাচাধা জগদীশ- 
চন্দ বন্ুর “উদ্ছিদের সাড়া” 0১10171 1২০9170175৮) নামক 
গন্ত প্রকাশ । আমাদের পরাধধীনতা নানা।বধ, রাঞনৈতিক, 
বাণিজিক, শৈল্পিক, ইত্যাদি ; কিন্তু তন্মপো আমাদের 
মানদিক পরাধীনতাই সব্লাপেন্সী শোচনীয় । আমাদের 
সর্ধ প্রকার মানসিক শক্তি ইংরাজের চেয়ে কম, এই ধারণা 
যত বদ্ধমূল হষ্টবে, আমরা ততই রসাতলে যাইব । জ্ঞানে, 
মানসিক শক্তিতে আমরা যত স্বাধীন হইব, সেই পরিমাণে 
আমাদের সব্দ গ্রকার অন্যাবধ পরাধীনতা কমিয়া আসিবে । 
দেহ ওত মনের দাস: বিশাল বলশালী হস্তী ক্গীণকায় ছর্মণ 
মাহুতের অধীন ; কেন না, হাতী জ্ঞানে, মানসিক তেজে 
মানুষ অপেক্ষা নিরুষ্ট। তাই ব'ল, ঘাহাতে আমাদের কোনও 
স্বদেশবানীর মানমিক শন্ভির অসাধারণতা প্রমাণ করে 
তাহাই গুরুতম স্বদেশা ঘটনা । আচাষ্য 
কোন কোন ইংরাঁজ সমালোচক বিজ্ঞানজগতে বিপব বা 
যুগান্তর সংঘটক বলিয়াছেন । কিন্ত দুঃখের বিবয় আমাদের 
দেশের বড় বড় কাগগে ইডার অপুব্দ আবিষ্রিয়া গুলির 
আলোচনা দূরে থাক, সংবাদ পযান্ত বাহির হয় নাই । এক 
মাত্র প্রবাসীতেই ঠাহার আবিষ্ষিয়াগুলিকে সংক্ষেপে 
বাঙ্গাণীর বোধগমা করিবার চেষ্টা ভইতেছে । আমাদের 
দেশে বিজ্ঞানের চচ্চ| এত কম, যে, সন্দেহ হয়, যে কেহ কে 


বন্ুপ গ্রন্থকে 


য় ত প্রবাসীর প্রবন্ধ গুলিকে চাষ বস্তর ৫ বৎসর পূর্বের 
আবিক্ষিয়ার চর্ধ্বিত চব্বণ মনে করিয়া থাকিবেন । 

এবার শ্রীযুক্ত ত্যাগরাঞ্নূ নামক এক মান্দ্াজী যুবক 
কেন্থিজ বিশ্ববিগ্ালয়ের 'প্রথম রাংলার হয়াচেন, এ খবরাট 


প্রবাসী। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


ছোট বড় নকল কাগজেই বাতির তইয়াছ্টে। কেম্বিজের এট 
গণিত পরীক্ষা খুব কঠিন; তাভাতে ইংরাজ 'প্রতিদন্দীদিগকে 
পরাস্ত করায় খুব বাহাদুরী আছে। কিন্তু গণিতে ইহা 
অপেক্ষা খুব কঠিন পরীক্ষা আছে। আর যদি উহাস্ট 
কঠিনতম হইত, তাহা হঈলেও ইহাতে, পুর্ব হইতে পরিজ্ঞাত 
গণিত বিগ্ভা় পা্ডিতোর পরিচয় কে সকলের চেয়ে ভাল 
করিয়া দিতে পারিয়াছে, তাহা জানা যায় । ইহাতে শিক্ষা 
করিবার শান্ত জান! যায় বটে, কিন্তু এ্রাতভার, নূতন তথ্য 
বাহির করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাপয়া যায় না। আশ্চধ্োর 
বিষয় এই, খড় বড় সম্পাদকের শ্রীণৃক্ত ত্যাগরা্জনের বাহা- 
দুরীতে ভারতবাসীর মানসিক শক্তির বড়াই করিবার সুযোগ 
হইয়াছে মনে করিয়া কিছু-না 1কছু লিখিলেন ; কিন্ত, সমস্ত 
পৃথিবীর পঞ্ডিতমগুলীর অঞ্জাত নতন তথা বাহির করায় 
গগদীণচন্দ্র অন্ততঃ ভারতে অতুলনীয় যে মানসিক শক্তির 
পরিচয় দিলেন, ততৎ্সখদ্ধে নির্বাক হইয়া রাহলেশ । এমন 
কি আচাষা বন্গ যে ব্রাহ্ম সমাজের লোক, তাহাদেরও 
হতরাজী ও বাঙ্গালা খবরটা 
পধ্যন্ত বাহির ভইল না। 


খবরের খাগজগুপিতে এ 


আমরা দেখিয়া স্তণী হলাম মে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের 
শিক্ষালয় এবং বঙ্গীয় শিল্পশিক্ষাগার (1১71£501 2169)77021 
[75011016) উভয়ের কাষ্য আরম্ভ ভইয়াছে। ধাহাদের 
বদান্ততান এই ঢু মহতকাষ্যের স্মত্রপাত হইল, তাহারা 
ধন্য । বঙ্গায় শিঞ্পশিক্ষাগারের আয় কিরূপ ঠিক জানি না; 
কিন্ত ৭৯ আধাঢ়ের '“স্খীবনী”'তে দেখিলাম ইহ।র প্রাথমিক 
বিভাগে ২৫ রকম কারিগাঁর এবং উচ্চতর বিভাগে ৬ প্রকার 
প্রধান এধান বন্থাশিল্স, বয়নাবগ্যা ও ফলিত রসায়ন প্রভৃতি 
শিক্ষা দেওয়া হইবে। এতগুলি বিষয় ভালকরিয়া শিখাঈতে 
হলে প্রথমেই সাজসরঞ্জাম ৪ ন্তাদিতে কত মূলধন লাগিবে 
এবং বাধিক বায় বা কত ঠ্বে, তাদ্বষয়ে আমাদের অভি- 
জ্ঞতা নাই । তবে, হও ষ্ট্রিম্য।ল কন্ফারেন্সের সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুধোলকর প্রাদেশিক কমিটির সভ্যগণকে 
যে প্র লিখিয়াছেন তাহাতে দেগিলাম যে বোম্বাইয়ের 
ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেকৃনিক্যাল ইন্ষ্িটিউটের মত একটি' 
শিল্পশিক্ষাগার স্থাপন করিতে াস্ততঃ সাড়ে আটলক্ষ টাকা 


৫ম সংখ্যা । ] 


চাই। এবং উহা চালাইতে আর? সাড়ে এগার লক্ষ টাকার 
ধরকার। অআখচ এই বোম্বাই শিক্ষালয়ে যন্্নির্মমাণবিদ্ভা 
(1০০17271201 15171770107) বৈদ্যাতিক এপ্রিনিয়ারিং 
এবং বয়ন বিদ্যা, প্রধানতঃ এই তিনটি বিষয় শিক্ষ1 দেওয়া 
হয়।* সুতরাং আমাদের কলিকাতার শিক্ষাগারে ২০ লক্ষ 
অপেক্ষা অনেক বেণা টাকার দরকার। 'এত টাকা উঠিয়াছে 
বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য আমাদের বোপ হয় প্রথম 
প্রথম অল্পসংখ্যক বিষয় খুব ভাল করিয়া শিখাইবার বন্দোবস্ত 
করিলে ভাল তষ্টত। এবরের কাগজে দেখিলাম জাতীয় 
শিক্ষাপরিষদের ৪ একটি শিল্পশিক্ষালয় খোল! তইয়াছে। 
ধাহারা এই উভয় শিল্পশিক্ষালয়ের পরিচালক, তাহার! বিদ্া- 
বুদ্ধি এ স্বদেশপেমে বঞ্চিত নেন |  ঠীহারা টিকে এক 
করিয়া দিতে পারিলে একটি কাজের মত কাজ হয় । 


বিদরেশা চিনি ৪ বিলাতী শ্নন গাওয়া হইতে লোককে 
নিবৃত্ত করিবার জন্য গরধানতঃ এই ঘুক্তি দেখান হয় যে এ 
চিনি গনন পরিষ্কার করিবার জন্গ গোরক্ত, এবং গোরু, শুকর 
প্রভৃতির গাড়ের কয়লার চর্ণ ইত্যাদি ব্যবঙ্গত হয়। বীভারা 
গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমান, তাহারা এই যুক্তি 'প্রয়োগ করিতে 
পারেন বটে ; কিন্তু ইভার দোষ এই থে সর্ববিধ বিদেশী চিনি 
ঝ| বিল!তী নুন এই উপায়ে পরিষ্কার করা হয় না। তান 
বিজ্ঞানের নানা পথ আছে । হিন্দু মুসলমান যাহাকে অশুচি 
মনে করেন না, এরূপ উপায়ে এস্তত [বদেশ৷ ও বিলাতী 
চিনি নুন পাইলে কি তাহারা খাবেন ? তাহা ত খাওয়া 
5 সাত সাবিনার এ্নাওতা [57186 0115113 
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২৮৩ 


উচিত নয়। আসল কথা এই যে, যে উপায়ে প্রস্থত 
হউক না, আমরা বিলাতী নুন ও বিদেশী চিনি পাব না, 
এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা চাই । 





আমাদের স্বদেশীতে প্রাণপণ কাররা লাগি থাকা 
উঠ্তি। ইউরোপের লোকেরা জাতাবিশেষের সামরিক খক্তি 
অপেক্ষাণ শিল্পবাণিজ্য শক্তিকে অধিক ভয় করেন। পিয়।সন 
হাঠার “জাতীয় গাবন ৪ চপ্রিণ” নানক পুপগ্তকে চানদিগের 
সম্বন্ধে ঠিক এই কথা লিখিয়াছেন।+ 

আনেকে মনে করেন, ভারতবাসীরা শিল্পধাণিজো কখন 
বড হইতে পারে ণা। কিন্তু সেটা ভুল। ভারতবাসীদিগকে 
পদদলিত কারবার একটা প্রধান কারণ এই যে, এতদ্দেশায়ের। 
কোনরূপ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইলেই বিলাতী 
বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাতত করিবে ৪ করিতে সমথ। টা 
আমাদের কথা নয় | 11701170101 ১০10: 125101717 5014 
নামক পুক্তিকার উংরাজ গন্থকার কি ল।থয়াছেন দেখন £_- 
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উপরে উল্লিখিত বাঁণজ্যে রক্ষণনীতি (7১701০06107) 
কাহাকে বলে তাহা শিক্ষিত ব্ক্তিমাত্রেই জানেন । অন্ঠাদেশ 
হইতে আমদানী সম্তা [সিনিষ স্বদেণা শিল্পের ক্ষতি ও উচ্ছেদ 
যাহাতে না করিতে পারে, এহজন্ত নানাদেশে বিদেশা আমদানী 
জিনিষের উপর ট্যাক! বসাইয়া তাহার দাম বাড়াইয়া দেওয়া 
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২৮৪ 
হয়। কিন্ত আমাদের বিদেশী গবর্ণমেন্ট বিলাতী শিল্পের 
ক্ষতিকারক এই রঙ্গণনীতি কখনই অবলম্বন করিবেন ন!। 
শ্তরাং আমাদের স্বদেশীভাব, বিদেশী জিনিষ আপাততঃ 
সম্তা 'গ ভাল হইলেও লষ্টৰ না, এই যে ভাব, ইহাকেই 
রক্গণনীতির কাজ করিতে হইবে । বিলাতের এক প্রধান 
অর্থনীতিজ্ঞ মিল্‌ দেশের শিল্পের ৈশবাবস্থায় রক্ষণনীতিকে 
কাধ্যকারী মনে করেন । তদ্রুপ জান্মেন অর্থনীতিজ্ঞ লিষ্ট 
রক্ষণনীতির সমর্থক । আর ইহার ফল ত হাতে হাতে 
দেখা যাইতেছে । বিলাতী শিঞ্পবাণিজোর উন্নতি ৭ আমাদের 
শিল্পবাণিগের অধোগতির মধো এই নীতির কার্মা দেখা 
যায়। সে কথা বিভ্ুতভাবে বলিবার ইচ্ছা আছে । আমে- 
রিকার লোকেরা এই নীতি অবলম্বন করিয়া! ধনশালী হই- 
য়াছে। লেকী সাহেব তাভার এক গ্রন্থে একথার উল্লেখ 
করিয়াছেন 1 ভারতের মত যে দেশের লোককে খাগ্চপ্রবা 
অন্ত দেশ হইতে আনিতে হয় না, তথায় এই নীতি খুব 
নির্ভয়ে চালান যায়। তবে শুধু এই নীতিতে কাজ হয় না। 
ক্রমাগত শিল্পের উন্নতির চেষ্টা চাই । 


রাজনের কোন কোন কাগজে স্বজাতির গুমর রক্ষার 
গন্ঠ পেখা হয় যে, “ভারতবর্ষের লোক বিলাতী জিনিষ না 
লইলে আমাদের এমন কি ক্তি হইবে » সমস্ত পুথিবীতে 
আমাদের কাটতি।” এটা কেবল ছেলে ভলান কথা। 
আমরা এতে ভূপি না। ১৮৮৯ খষ্টাববের ৩০শে অক্টোবর 
তারিখে লণ্ডনে এক বক্তৃতায় ভারতের ভূতপুর্বব লাট ডফারিণ 
সাহেব বলেন যে ভারতের সর্পে বিলাতের রাজনৈতিক সম্বন্ধ 
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প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


আংশিক ভাবেও বিচ্ছিন্ন হইলে বিলাতের কুটারে কুটারে এই 
দুর্ঘটনার ফল অনুভূত হইবে ।* 

ভারত লুন করিয়া ইংরাজ কিরূপ ধনবান্‌ হইয়াছেন, 
তাহা এই পরোক্ষপ্রমাণ হইতে বুঝুন। কিন্ত বিলাতের 
“পৌষমাসে” আমাদের “সর্বনাশ” ভইয়াছে। 





আমাদের দেশের কতকগুলি অজ্ঞ বা তোযামোদকারী 
ভণ্ড লোকে বলে ঘে ইংরাজ আমাদের দেশের শিল্প রক্ষা ও 
উন্নতির জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহারা 
বুঝে না, প্রতিকূল সমালোচনার জবাব দিবার জন্ত ওরূপ 
ছু একটা সরকারী ঠাট বজায় রাখিতে হয়। আমল কথা 
এই, যে সরকারের আমাদের গ্ররূত উপকার করিবার ইচ্ছা 
থাকিলে, জাপান ৫০ বৎসরে মাহ! করিয়াছে, আমরা ইংরাজ- 
শাসনের ১৫০ বৎসরে তাহার সিকিও করিতে পারিতাম না 
কি? সত্য বটে, জাপানাধের মত স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশপ্রেম 
আমাদের নাই । কিন্তু বুদ্ধিতে আমরা কম নই, এবং সময়ও 
৫* বৎসরের পরিবর্তে ১৫০ বৎসর অ|মরা পাউয়াছি। 
তাহাতেও আমরা কিছুহ করিতে পারিলাম না কেন? এক 
হিসাবে অবশ্ঠ সমস্ত দোষই ভারতবাসীর। নতুবা তাহারা 
পরপধানত, পুন্ঠিতসর্বস্ব, আজন্ম অদ্ধাশনে মৃতপ্রায় হইবে 
কেন? সুতরাং আমাদের সম্পূর্ণ ধোষ মানয়া লইলাম। 
1কন্ত হহাও 1নশ্চয় যে ইংরাজ আমাদের শিল্পোন্নতি চান না। 
বড় বড় রাজপুরুধ বখন বলেন যে 'াহারা “প্রকৃত” স্বদেশী 
পঙ্গপাতী, বয়কট বা বক্জনের্র পক্ষপাতী নহেন, তখনই 
বুঝিতে শবে যে তাহাদের স্বদেশার মানে এই যাহাতে 
বিলাতী মালের কাট্তি না কমে। বিপাতী বজ্জন না করিলে 
স্বদেশীর যায়গা হয় কেমন করিয়া ঃ আর আমরা, বিলাতী 
বঙ্জন না করিয়া, (বিলাতীর মত স্মন্দর ও সন্তা জিনিষ তৈয়ার 
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৫ম সংখ্যা । ] 
করিয়া, তাহার পর স্বদেশী চালাইব, ইহা মনে করা বাতুলতা 
মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে কি কোম্পানীর আমলে কি ভিক্টো- 


প্লিনা ও এডওয়ার্ডের আমলে, আমাদের শিল্লোন্নতির আন্তরিক 
চেষ্টা সরকারের তরফ হইতে হয় নাই। 





অনেকে জানেন না যে ইংরাঁজ জোর করিয়। আমাদের 
কারিগরদিগের নিকট হঈতে তাহাদের অনেক গোপনীয় শিল্প 
প্রক্রিয়া জানিয়া লইয়া আমাদেরই টাকায় এ সকল 
তথ্য পূর্ণ পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ম্যাঞ্ে্টেরের কলওয়ালাদিগকে 
উহা! বিনামূল্য বিতরণ করেন । “তোমার শিল, তোমার 
নোঁড়া, তোমারই ভাঙ্গি দাতের গোড়া 1” প্রমাণ নীচে 
দিলাম ।-_ 
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আমরা বাধা হইয়া বাঙ্গলা কা: এত ইংরাজী দিতেছি । 
অনুবাদ দিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। 





আমরা যদি আত্মহত্যা করিতে প্রস্তৃত হই, তাহ! 
হইলে আমাদের কোন উপায় উদ্ভাবন করিবার আবশ্তক 
নাই। কিন্তু যখন আমাদের রাজারা ভারতের হিতের 
জন্ কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তখন যাহাতে 
আমাদের নিজের উন্নতি সাধন হইতে পারে, নিজের উপর 
নির্ভর করিয়া তাহার উপায় আমাদের অবলম্বন করা 
উচিত। এই স্বদেশী আন্দোলন ভালরূপে প্রচলিত হইলে, 
স্বদেশী ঘস্তর প্রচার হইলে ভারতের উন্নত সাধিত হইবে। 
সবদেশবাসীরাই স্বদেশী বস্তু ব্যবহার করা কর্তব্য জ্ঞান করেন। 
এমন কি ইংলগ্ড দেশে যেখানে অবাধ বাণিজ্য এত প্রচলিত 


স্বদেশী প্রসঙ্গ | 


২৮৫ 


সেখানে এখন পধ্যস্ত স্বদেশ নির্মিত সামগ্রীকে তাহার! 
বিদেশী হইতে বেশী ভাল বাসেন ও আগ্রহের সহিত 
ব্যবহার করেন। প্রায় দশবৎসর হইল পালিয়ামেন্টের 
সভ্যদিগের বসিবার জন্ঠ কিছু বিদেশী চেয়ার ক্রয় করা 
হইয়াছিল। তাহাতে একজন সত্য যেরূপ কুদ্ধ হইয়া 
যেরূপ প্রশ্ন করেন, এবং রাজমন্ত্রী তাহার যাহা উত্তর দেন, 
তাহা স্মরণ রাখিবার যোগ্য বলিয়া নিয়ে উদ্ধত করা 
যাইতেছে £-- 
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স্বদেশের কণ্যাণের জন্ট বিদেশী জিনিষ বজ্জন কেমন 
করিয়া করিতে হয়, তাভা মার্কিনগণ, উংরাজদাসত্ব হইতে 
স্বাধীন হইবার ভস্ক যুদ্ধের পূর্ব, দেখাইয়াছিল। তাহারা 
তখন বিলাতী জিনিষ বচন করিবে বলিয়! প্রতিজ্ঞা করিয়া- 
ছিল। তাহাতে একবৎসরের মধ্যে মাকিনদের দেশে 
বিলাতী জিনিষের আমদানী ১৯৯৫০০০০ টাকার হইতে 
৬০০০০০০ টাকার হইয়া যায়, অর্থাৎ একবৎসরেই এক 
ভৃতীয়াংশেরও কম।* বাঙ্গালী, এমনি করিয়া বিলাতা 
বজ্জন কর। সমুদয় অনাবশ্তক ধিলাতী বিলাসদ্রব্য ত্যাগ 
কর। দরকারী জিনিষ দেশা ক্রয় কর। মিহি মোটার বিচার 
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২৮৬ 


করিও না। বিলাসের ক্রোড়ে লালিতা ধনবতী মাকিন 
মহিলারা কম্বপের মত কাপড়ের পোষাক পরিয়াছিলেন, তবু 
বিলাতী মোলায়েম পশমী কাপড় কিনেন নাই । 


ডাক্তার কীর্তিকর । 


কান্হোবা রণ্ছোড়দাস কার্িকর ১৮৪৯ খুষ্টান্দের ২নণে 
মে বোম্বাইয়ে জন্মগ্রতণ করেন ৷ তিনি এ সরের “পাতানে 
প্রভৃষ সম্প্রদায় ভুক্ত । বালক কীত্তিকর স্ল এবং কলেজে 
যণন্বী ছাত্র ছিলেন 'এবং অনেক পরস্কার ও বুস্তি পাইয়াছিলেন | 
তিনি ১৮৬৬ সালে প্রবেশিকা ৪ ১৮৬৮ সালে এফ্‌ এ পাশ 
করিয়া ১৮৭১ সালে বোশ্বাইয়ের গ্র্যাণ্ট মেডিক্যাল কালেজে 
ভর্তি হন। ১৮৭৪ সাপে তিনি উিয়ান মেডিক্যাল সাধিস 
পরীক্ষা দিবার জন্জ বিলান্ত যাত্রা! করেন। তিনি তথায় 
লণ্ডনের যুনিভানিটা কলেজে অধ্যয়ন করেন। মানসিক 
ব্যাধি তাহার বিশেষ অনুশীলনের বিষয় ছিল। এবিষয়ে 
তিনি ১ম রৌপ্যপদক বাতীত কিছু অথ প্ররস্কার পান। 
তিনি অধ্যাপক কর্ফীল্চের নিকট স্বাস্থ্যাবিজ্ঞান শিশণ করেন 
এবং প্র বিষয়ে কতকগুলি পুস্তক প্ররস্কার পান। তিনি 
১৮৭৬ সালে রয়্যাল কলে অব সাজ্জন্সের সদম্ত এবং ধয়াাল 
কলেজ অব্‌ ফিজিশিয়ান্সের লাইসেন্সিয়েট হন । 

তৎপর বৎসর তিনি ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগে 
(1770197 উ1507৩2] ১০1৬7৩৫) প্রবেশ করেন । তিনি 
ইহার জন্য প্রথতযোিতামুলক্ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার 
করেন। তিনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীকেই নিজের কার্যক্ষেত্র 
নির্বাচন করেন। তিন চাকরা উপলক্ষে শোলাপুর, 
করাচী ও সিন্ধুদেশস্থ হায়দরাবাদে দ্রেণায় সৈশ্তদলের সহিত 
কাজ করেন। 

আফগান যুদ্ধ আবন্ত হইলে তিনি ১৯শ দেশা সৈম্ঠদলের 
সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে যারা করেন। ১৮৭৮ হইতে ১৮৮০ খুষ্টাব্ 
পর্য্যন্ত তিনি যুদ্ধস্থলে |ছিলেন। মেইওয়ান্দ যুদ্ধক্ষেএে ইংরাজ 
সৈশ্ত পরাজিত হইয়া হটিয়া আসতে বাধ্য তয়। যুদ্ধক্ষেত্রে 
শক্রর গোলা গুল ব্ষণের সীমার মধ্যে থাকিয়া এবং 
পলায়নের সময়ও তিনি বিশেষ সাহস ও তৎপরতার সহিত 
অবিচলিত চিত্তে আহত সৈন্ ও সেনাপতিদিগের চিকিৎসা ও 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ । 
শুঞাা করেন। তজ্জন্ত তিনি ১৯শ সৈশ্ুদলের সেনাপতি- 
দিগের শ্রদ্ধাভাজন ভন। এ দলে এখনও তাহার নাম 
সম্মানের সহিত সকণের স্থৃতিপথারূটঢ় হয়া আছে । তিনি 
১৮৮১ নাণে উল্লিখিত যুদ্ধে সাদিক আচরণের জগ্ ঠানার 
[সবিল সাজ্জন [নিযুক্ত তন। 

১৮৮৩ সাপে তান বোম্বাই বিশ্ববিদ্ঠালয়ের সহা এবং 


"১৮৯৭ সালে চিকিতস! বিষয়ে সিডিকেটেপ সময নিবক্ত 5ন। 


১৮৮৩ হইতে ১৮৯৭ পধ্যস্ত তান নানা বিষয়ে বোম্বাই 
খিশ্ববিদ্ঠালমের পরাক্ষক নিসুক্ত হন। ১৮৮৬৮৭ সালে 
তিনি বোম্বাই মেডিক্যাল কলেজে কঙ্কালবিদ্ঠার (77216)7)5) 
অধাপকতা করেন। তৎপর বৎসর তিনি ভৈষজ্যতন্লের 
(১1৮07116৭18) আপ্াযাপকতা করেন । তিনি জে. জে. 
হাসপাতালে ১য় সাচ্ছন হন। [তিনি ঠতীয়বার বোম্বাউয়ের 
স্বাস্থ্য-কম্মচারী তন এবং ১৮৯৭ সাপে প্রেগের জগ বোম্বাই 
[নউনি(সপালিটির বিশেষ স্বাস্থ কন্মচারা নিযুক্ত হন। 
বৎসর পরে তিনি রন্্রাগারর সিবিল্সাজ্জন নিযুক্ত হন এবং 
তথার পাগলা হাসপাতাণ এ কুষ্ঠাশ্রমের অধাঙ্গতা করেন। 
তদ্দিন ব্রন্মের সিংহাসনট্যুত রাজা িবর ডাক্তার শিমুক্ত হন। 
১৯০২ খুষ্টাঝে তিনি ব্রিগেছ সাচ্ছন লেফ্টেনেন্ট-কর্ণেলের 
শেণাতে উন্নীত হন। 

কর্ণেল কীিকর ৫৫ বৎসর বয়সে ৯৭ বৎসর প্রশংসার 
সহিত কাধ্য কারয়া ১৯৪ সাণে চাকরী হইতে অবসব 


এক 


গহণ করেন। 

ডাক্তার কাঁঞ্িকর সাহিত্য এবং প্রাণা এ উদ্িদ বিদ্যার 
[বশেষ অন্থণালন করিয়া থাকেন। মারাঠা সাহিত্যে তাহার 
বিশেষ পাণ্ডিতা আছে। তান প্রাচীন ও মাধুুীনক সমুদয় 
মারাঠা কবির রচনা অধায়ন কাঁরয়াছেন এবং নিজেও 
স্থললিত মারাঠা কবিতা লিখিতে পারেন । টোনসনের 
প্রিন্সেস নামক কাবোর অনুকরণে লিখিত তত্প্রণীত ইন্দিরা 
কাব্য ১৯০১ ও ১৯০৩ সালে বোম্বাই বিশ্বাবগ্তালয়ের 
স্কুল ফাইন্টাল পরীক্গায় পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হইয়া ছল । 
তাহার প্রথম যৌবনের রচনা ভক্তিন্ুধ! নামক গ্রন্থ ১৮৭২ 
খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহ! এখনও একেশ্বরবাদীদিগের 
উপাসন৷ মন্দিরে গীত হয়া থাকে । তিনি ১৮৮১ সালে 
বিলাপ লহরী নামক কতকগুলি কবিতা প্রকাশ করেন ।' এ 


৫ম সংখ্যা । ] 
গুলি, ১৮৮১ সালে পরলোকগতা তাহার প্রিয়তমা পত়ী 
শ্রীমতী সোনাবাঈর স্মৃতিতে লিখিত। ইহা! মারাঠীভাষিণী 
হিন্দু রমণীগণের মধ্যে আদূত। দোনাবাঈ রা 9বাভাদ্ধর 
রামচন্দ্র বাপরুষ্ণ নামক একজন প্রধান সমাজসংস্কারকের 
কন্টা ছিলেন। 


কর্ণেল কীত্তিকর উত্ভিদ্বিদ্ভার একজন বিশেষ অন্নরাগী 
অপোতা । ভিনি বোম্বাই ন্যাচর্যাল তিষ্টরী সভার উদ্ভিদ- 
বিদ্যা বিভাগের সম্পাদক। এই সভার পর্িকায় তিনি 
অনেক "প্রবন্ধ (লিখিয়াছেন ;-বিনেষতঃ বোম্বাই অঞ্চলের 
বিষাক্ত উদ্ছিদসমূহ বিষয়ে । বার্লিনের অধ্যাপক লেউইন 
(1১01. 191) সিডনির অপ্যাপক 'এগ্াসন ঈয়ার্ট, 
এবং মেলবোর্ধের অধ্যাপক ম্যাকালিন্‌ এই প্রবন্ধ গুলির 
বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন । 

কণেল কীর্তিকর ইণলগ, ফ্রান্স 
বিদ্বজ্জনসনাজের পারিষদ । 


9 ৬্গাপ্ডের আনেক 


১৮৯১ সালে বোম্বাই বিশ্ববিগ্ভালয় কর্ণেল কীত্তিকরকে 
সংস্কৃত ও প্রারুতের উইলসন ভাষাতন্্ অধ্যাপক নিষুক্ত 
করিয়া সম্মানিত করেন । তিনি এই উপলক্ষে মে ৬টি বক্তৃতা 
দেন তাহাতে তিনি দেখান যে মাবাঠী সাভিতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
উচ্চতর পরীক্ষার স্তান পাইবার ঘোগা । এখন বোশ্বাইয়ে 
এম, 'এ পরীক্ষায় উতরাজার সঙ্গে গারাঠা ১য় ভাষা স্বরূপ 
স্বর্গীয় মহাদেব 
কিন্তু ডাক্তার 


লগ্য়া বায়। এই ব্যবস্থা প্রপানতঃ 
গোবিন্দরাণাড়ে মভাশয়ের চেষ্টায় ভয়। 
কীর্তিকর তাহার এইট বিষয়ে মে সাহাযা করিয়াছিলেন, 
তজ্জন্ নিশ্চয়ই তিনি যশোনাপী । 

কর্ণেল কাঁপ্তিকর “পাতানে প্রত্ণ সাহায্য ভাগ্ার” 
সভার সভাপতি, আম্য শিক্ষা উনষ্টিটিউটের একজন ঈষ্টা, 
এব* দক্ষিণ শিক্ষা সভার একগ্গন কাম্যপরিচালিক । 

ভীহার প্রধান পুস্তক, ভারতীয় 'অপুষ্পক উদ্দিদাবলী 
(70176 0৮170012101 0017017) এখন ৭ সমাপু ভয় 
নাই । তিনি উহা সম্পূর্ণ করিতে নিযুক্ত আছেন । 

ডাক্তার কীন্তিকর ইতরাণীতেও পদ্য রচনা করিয়াছেন । 
তন্মধো কতকগুলি 1[211115) 105 নামে প্রকাশিত 


শইয়াছে ৪ কত্তকগ্ণি শ্রীমতী কাগারিন বোসের সম্পাদ- 


সাধনা । 


২৮৭ 
কতায় শীন্ঘঈ ছাপা হঈবে। ডাক্তার কীন্তিকর গাছপালার 
স্কন্দর রঙ্গীন ছবি আফিতে সিদ্ধহস্ত। 

ভারতবাসীদের মধ্যে ডাক্তার কীন্তিকরের মত পুস্তক- 
সংগ্রহ অল্পলোকেরই আছে। তাহার পুস্তকালয়ে শতশত 
ইংরাজী, লাটিন, মারাঠী, ও সংস্কৃত পুস্তক আছে। এই 
সকল পুস্তক সাধারণ সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, ললিত 
কলা, সমালোচনা, উদ্ভিদ্বিগ্ঠা ও প্রাণিবিগ্ভ! বিষয়ে লিখিত। 

ডাক্তার কীঙ্িকরের অর্থ, পাগ্তিত্য, প্রতিভা, অবসর, 
কিছুরই অভাব নাই। তিনি অভিনব তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়! 
মাত়ভূগির মুখোজ্জল করুন, ইহাই আমাদের বাসনা । 


সাধনা । 


যতনে ঢ'হাতে মুছি” অঙ্গ ত'তে কালি 
করি কলঙ্কিত মোর করতল খালি। 
প্রক্ষালিতে তস্ত, ঢালি অন্ুতাপ-জল 
পলায় জনমে তানে কদ্দম কেবল । 


উজ্জল বিমল পুণ্য শুন অনিবার-__ 
কোথা সে তাপস-খদ্ধি, সিদ্ধি সাধনার » 
ধলি খিনময় মোর! সাপনার নামে 
পলি-মাঝে লি পঙ্ক, এ জগতধামে | 


হাসিখেলা, ভালবাসা, আনন্দের গান, 
রোদন, বিরাগ, ক্রোপ, কিম্বা অভিমান, 
সাগরে তরঙ্গ সম মথিয়া জীবন, 

তুলিয়া গরল, পরে করিছে সুজন 
দেবতাবাঞ্চিত স্ধা পরাণে পরাণে; 
অমরত্ব ভে নর সে অমৃত পানে । 
জনি জীবন-মাঝে সহজ সাধনা, 
আপনি স্থজিছে সণ বিনাঁশি যাতনা । 


শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার 


২৮৮ 


প্রবাসী। 


মধুসুদন-স্মৃতি । 


বরষার ঘনমেঘ ঘিরেছে আকাশ! 

হে কবি, তোমারি তরে আজ স্তরে স্তরে, 
শ্তামল জলদরাজি আনিছে বভিয়া 

কি শুভ সংবাদ হের, মেঘদূত সম! 
বিরহী যক্ষের মত হুদয় তোমার 
উঠেছিল কেঁদে বুঝি বরষা-প্রভাতে-__ 
আজি এই আষাঢ়ের উদাস দিবসে, 
অসহা বিরহে বঙ্গ-কল্পনা-বপূর ? 

কৰি তুমি, তাই আজ তোমার লাগিয়া, 
মুছাইতে অশ্রু তব, তব জয়ের 
আতট-উচ্ছ্াস, আতা প্রশান্ত করিতে 
ঘুরিতেছে দলে দলে মুক্ত মেঘাবলী 
উদ্ধনভোপটে তব সমাধির পরে ; 
বঙ্গের কল্পনা-দেবী সর্ব কর্ম হ'তে 
অবদর লয়ে আজি মন্বমুগ্ধ ভয়ে, 
অদৃশ্টে শিয়রে তব দীড়ায়ে নীরবে ! 


কি বলিয়! সম্বোধিব হে কবি তোমায়, 
আজ শুধু আসে মনে কবে কালিদাস 
অশ্রুসিক্ত বিরহীর প্রেম-ইতিহাস 
লিখিলেন মেঘদুতে ; তার পর তুমি, 
মেঘমন্দ্রে কি লিখিলে অমৃত ঢালিয়া ? 
কি দিব্য মন্ত্রের বলে নিমেষের মাঝে 
ফেলিলে খুলিয়া সেই লৌহের শৃঙ্খল-_ 
শত শতাব্দীর মিত্র-অক্ষর-বন্ধন ? 
সমুখিত মেঘনাদে কাপিল আকাশ, 
কাপিল গিরির গুহা, কাপিল জলধি, 
চরণ-বন্ধন হ'তে মুক্ত হয়ে এসে 
ঈাড়াইলা শ্মিতমুখী কবিতা-সুন্দরী ! 


সৌন্দয্যের সার হ'তে তিল তিল করি, 
কত রত আহরিয়! তবে সাজাইলে 
তিলোন্তম! জুন্দরীরে ; অশ্রুমুক্ত দিয়ে 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 
সাজাইলে সযতনে প্রেম-তুলিকায় 
বিরহিনী রাধিকারে ; পুরাণের কথা 
রচিলে নূতন করে বীরাঙ্গনা নামে। 
আপন অদুষ্টফলে ভারত ছাড়িয়া, 
মোহমরীচিকা৷ বশে দেশ দেশাস্তরে 
ভূঙ্গিলে অশেষ দুঃখ স্ুণের আশায়, 
কক্ষত্র্ট, লক্মাচাত ধূমকেতু মত ! 
তব সেই সিন্ধুপারে হে কবি তোমার 
করুণ হৃদয়খানি উঠিত কীদিয়া, 
মানস-নয়নে ভেরি সেই শৈশবের 
প্রিয়তম শ্রীড়াস্তান, সন্ধ্যার তিমিরে 
কল প্রবাহিত আর কাচন্বচ্ছ নীরে 
ভরাবুঝ, উীশ্মময় কপোতাক্ষ নদ । 


কবকুলগু৫ তুমি, তবু কোন্‌ ছঃখে 
বঙ্গসূমি সিক্ত আঞো তব অঞ্ঞজলে ॥ 
অরুতজ্ঞ গৌঁড়জন কোন্‌ তীক্ষ শরে 
বিদ্ধ করিয়াছে তব অমর আস্মায় ? 
যতনে খুলিয়া দিয়া উত্স অমৃতের, 
অভিষিক্ত করেছিলে, আজে অন্ুক্ষণ 
হইতেছে উৎসারিত সে দিব্য নিঝর 
বীণাপাণি-পদান্ুজে ; উন্মিমালা তার 
পশিছে নিয়ত বঙ্গ-কাব্য-সরোবরে, 
শীতলিয়া গৌড়ভাম অনন্ত সুধায়। 
উর তবে, ম্ুসময়ে, উর কবিবর, 
ক্লিয়া অমর দেশ, মৃত্যু-আবরণ, 
চিন্ময় আত্মার তব ঠোক্‌ অধিষ্ঠান 
আছি তব সমাধির উদার প্রাঙ্গণে । 
তোমার আখির তারা কষ্ণ মেঘ সম, 
নিমেষের তরে আজি হোক্‌ বিস্কারিত 
আগ্ভে, বিস্ময়ে এই বিমুগ্ধ সন্ধ্যায় ! 


নীরবত! চিরদিন শ্বশানের ভাষা, 
মৌন হয়ে তাই আজি তব সমাধির 
চারিপাশে বিরাজিত ভকত-হৃদয় । 


৫ম সংগ্যা। ] 


দারিদ্র্যের জীর্ণবাস, ব্যাধি-নিধ্যাতন, 
নব হ'তে মুক্ত ভয়ে সমুজ্জ্ল বেশে 
যশের বেদীর পরে, রতনে খচিত, 
আজ তুমি সমাসীন আপন গৌরবে । 


অভাগা 'এ বঙ্গে তবু স্মরি কবিবর 
ফেলো তপ্ত অঞ্জল ; যে প্রণ্যপ্রবাচে 
মগ্ন আজি গৌড়র্ঠমি, সেই. প্রেমজোত, 
সেই দেশের প্রেম, গ্রথম উচ্ছাস, 
পূর্বরাগ, পূর্বাভাস যত্ত কিছু তার, 
হয়েছিল অন্তত হ্রদয়ে তোমার । 
ডাকিয়া কতজনে, “পথিক সুজন, 
আমর বিশাম-গরত দেখে যা ৪” বলি, 
সে তব নীরপ-বাণী শুনে নাই কে; 
আজ সবে অনাশত এসেছে নিকটে । 
চান তবে কবিবর, চাহ একবার 
বৈতরণী-পার হ'তে এ পবাস পানে, 
রাখ তব অগ্রময়, অপলক আথি 
ইহলোকে, একবাণ |নিমেষের তরে। 


শ্রীইন্দ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


গ্রন্থনমালোচনা । 


১। 2 তি এ্]।আা মাত 017 1২7100101801 1২0৮, 
যূলা ৫) টাক । অতি অল্পদিন পূর্বেব এলাহাধাদের পাণিনি অফিস 
হইতে রাজ। রামমোহন রায় কৃত বাঙ্গাল! এবং সংস্কৃত গ্রশ্থগুলির হন্দর 
এবং সুলভ সংস্গরণ প্রকাশিত হইয়াছিল । এবারে আবার সেই পাণিনি 
অফিস হইতেই রাজার সমগ্র ইংরাজি রচনা একত্রে প্রক(শিত হইয়াছে । 
বাধা ভাল, কাগজ ভাল, ছাপ। ভাল; অথচ এই (ভূমিক! সহিত)১*০৮ পৃষ্ঠার 
বৃহৎ গ্রচ্ছের মূলা ৫,। এ পয্যস্ত অন্ত কোন সংস্করণে যে সকল রচনা মুদ্রিত 
হয় নাই, তাহাও ইহাতে মুদ্রিত হইয়াছে । প্রথমেই 117৩১01016017 
10112110105 হইতে রাজার একটি জীবনচরিত উদ্ধত হইয়াছে; এবং 
তাহার পর গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপে রাজার জীষন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য 
বিষয় একটি সথরচিত প্রবন্ধে সম্নিবিষ্ট হইয়াছে । রাজার একখানি 
ফারসি পুস্তিকার উতরাজী অনুবাদও ইহাতে আছে। ধীহারা এই সর্বাঙ্গ- 


গ্রন্থুসমালোচন। । 


২৮৯ 


সুনার সলভ নংস্করণ প্রকাশ করিলেন, তাছাদের নিকট ভারতবর্ষ খণী 
রহিল। 

বেদাস্তের সংক্ষিপ্ত মণ, চারিখানি উপনিষদের অনুবাদ, গায়্রীব্য।খ্যা, 
হিন্দুজাতির ধর্মৃতত্ব ও নীতির বাখ্যা, খীষ্টপ্রচারিত ধন্ষের সমালেচন। 
প্রড়ৃতি ধন্মু এবং ধর্শাপ্ ধিধয়ক র9ন|, চিরস্থায়ী সাহিত্য ; এবং এ গুলি 
চিরকালই সযত্রে পঠিত হউবে। আমাদের পতিত এবং পর।ধীন দেশের 
মঙ্গল সংকর্জে সহাত্স। যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অনেক রচনায় 
তাহার ইতিহাস পাওয়। য।য়। এ রচনাগুলির মূল্য কেবল মাত্র ধতি- 
হাসিক নহে । গবণমেন্ট ঘখন লাখেরাজ বালেয়াপ্ত করিতেছিলেন, 
আইন আদালতের নৃতন বাবস্থ! করিতেছিলেন, শিক্ষা! সম্বন্ধে নুতন পথ 
দেখিতেছিলেন, তখন ইংর।জ-নীতি-ঘনভিজ্ঃ স্বদেশীয়দিগের মুখপাত্র 
হইয়া রাঙা গরণমেন্টকে যেভাবে উপদেশ দিয়াছেন, অনুনয় ধিনয়ে 
মৎপথে ফিরাউয়াছেন, এবং গবর্ণমেন্টের সাধু প্রস্তাবে সঙঠায়স্ঠা করিয়াছেন, 
তাহ। পাঠ করিলে যে ৭ সকল বিষয়ে কত শ্রশিক্ষা লাভ কর! ঘ।য়, তাহ! 
ধলিয়া শেষ কঝ| বায় না। সহমরণ নিবরণ বিষয়ক আন্দোলনের 
বৃত্তাস্তও এই পৃন্তকে আছে । 

এই শ্রষ্থে মহাক্সার তিন খানি বন্দর চিত্র এধং তাহার সমাধি 
মন্দিরের দৃশ্ঠ মুদ্রিত হইয়াছে । এই শদেশা আন্দোলনের দিনে, স্বদেশ- 
সেবায় ষিনি সর্বব প্রথমে জীবন উৎসর্গ করিয়! মৃতগায় স্বদেশায়দিগকে 
উদ্বেধিত করিয়।ছিলেন, ন্যাশ| করি তাহার গ্রন্থাবলী গুহে গৃহে রক্ষিত 
এবং পঠিত হইবে । * 

২। বজপরিক্রম], ৬ নরহরি চক্রবত্তী প্রণীত, এবং পৌরাণিক 
ও ভৌগোলিক টিপ্লনী এবং গ্রন্থকারের জীবনচরি৩ সহ বঙ্গীয় নাহিতা 
পরিষদ হইতে এানগেশ্্রনাথ বু কতৃক সম্পাদিত হয়! প্রকাশিত। 
প্রত্বতত্ববিষয়ক অনুঙ্ন্ধীনে নগেন্দ বাবুর যোগ্যতার কথা নকলেই 
জানেন; এরপন্থলে স্বন।মখা।ত বঙ্গীয় স।ঠিতা পরিনদ্নভা হভতে প্রকাশিত 
গ্রন্থ যেশ্পাঠা এবং শিক্ষ।প্রদ, ত151 ধিশেষ করিয়া বলিতে ঠইবে ন|। 
ধন্মের হিসাবে বৈধব পাঠকের নিকট ইহ! উপাদেয় গ্র্থ এবং রচনা- 
নৈপুণো ইহ! সকল শ্রেণীর পাঠকের আদরের জিনিষ । নগেন্দ্র বাবুর 
টিশ্ননীর গুণে প্রত্তততাম্বেষগণও এন গ্রশ্ছপাণ্ে উপকৃত হইতে পারিবেন । 

৩। বঙ্গয় সাহিতাসেবক---অর্থাৎ মৃত গ্রশ্থকারদিগের চরিত।- 
ভিধান। কশিবরতন মিত্র মহীশয় সঙ্কলিত এই গ্রচ্থের পুর্ব দুইভাগ 
ইতিপূবের সমালে।চিত হইয়াছে। এই খণ্ডে প্রকাশিত জীধনীর মধ্যে 
সেকালের কাঁশারাম দান এবং কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কথ! এবং একালের 
কেশবচজ্র সেনেএ সংক্ষিপ্ত চরিত্র, উল্লেখযোগ্য । 

৪। দেশী আন্দোলনের কবিত|_-(১) হ্ীগোবিন্দচন্ত্র রায় প্রণীত 
গীতি-কবিতা প্রথম ভাগ । আমরা বাল্যকালে যে ভারত-বিল।প এবং 


*  প্রকীশকগণ এই গ্রন্থ প্রধসীর গ্র/হকদিগাকে অদ্মূল্যে দেওয়ায় 
আমরা তীহাদের নিকট কুতভ্।। সম্পাদক । 


২৯০ 


যমুন। লহরী কঠস্থ করিয! সুখী হইয়াছিলাম, যে গান ছুইটি প্রতিদিন, 
গীত হইয়াও পুরাতন হইল না, নেই দুইটি গান বা কবিতা ২, পৃষ্ঠার 

পুস্তিকায় এই স্বদেশী আন্।লনের দিনে পুনরু্রিত হষ্টয়াছে ' এমন 

সর্বত্র আদৃত জিনিষের নূতন সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই । 

(২) শ্ীরামচন্দ দাস গুপ্ত প্রণীত দৈববাণী দৈধবাঁণীর কবি স্বদেশ- 
প্রেমে মথার্থই উদ্বদ্ধ। সম্ভব: উৎসাহের আতিশযো পদ্যগ্ুলিতে 
কবিত্বের তেমন বিকাশ হইতে পারে নাউ। পদ্ঘের বাধন ভাঙ্গিয়া দিলে, 
একটা বক্তত। হইয়| দাঁড়ায়। 

(৩) স্বদেশ গাথ। এযোগেন্দনাথ গুপ্ত প্রণীত । স্বাদশ জাগাউবার 
গাথাগুলিতে নূতন ভাব বড় নাই, তবে গানগুলি গ্ররচিত বলিতে 


পার! যায়। 
(৪) পলীবিল।প ছাঁত্রত।ণ্ার হইতে প্রকাশিত। 


বিদ্যালয়ের ছাত্রের রচন!। পল্লীগুলি যাহাতে পরিত্যক্ত ন। হয়, সেঠ 
জম কবিতায় পল্লীর গৌরব লিখিত হইয়াছে । ছাপা খুব ভাল। 

(৫) বিজনে বিলাপ _্রীঅনাথবন্ধু মঞ্জমদার প্রণীহ। গ্রস্থকার 
লিখিয়াছেন যে, “কবিভ! গুলিন্‌ স্বজাতীয় ভাবাপন্ন হওয়। বিধায়, আমার 
ভরস| আছে. যে দয দৃষ্ট হলেও মার্জজনীয় হইবে ।” 

৫। স্বদেশ সেধার উপায়_(১) বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকা । লোকে যাহাতে 
সুবিধামত ধ্যঘসা ঝ।ণিজ] করিতে পারে, নান। রকম কৌশল অবলগ্বন 
করিয়া প্রয়োজনের জিনিষ পত্র প্রস্তুত করিতে পারে, তাহ।র সহাষ্যের 
জন্য এ পাত্রিকায় নানাবিধ কথ! প্রকাশিত দেখিলাম। এ পত্রিক। 
ভাল ভাষে পরিচালিত হইতে পারিলে মঙ্গলের কণ। । 

(২) উল্লিখিত বঙ্গলঙ্গ্ীর উপহার স্বরূপে প্রকাশিত তিন খানি 
গ্রন্থ : এীসতীশচন্দ্র কবিরত্ত প্রণীত । (ক) শিল্পভ(গার, (খ) কৃষি- 
ভাগার, এবং (গ) গৃহস্থালী। তিন খানিডেই অনেক মাবগ্ঠকীয় কথ| 
আছে। 

(৩) সচিত্র ষয়ন বি্যা--ঘ| ভাত শিক্ষা ত্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত 
বিছ্যারত্ব সম্পাদিত। ৭০ পৃষ্ঠার এই ধই খানির দাম &*; এট! খুব 
বেশি। প্রথম শিক্ষ।র গক্ষে বইখ।নি উপমোগী । 

(8) ভাত আর তাত। (গছ ও গদ্য)-_কাজের কথ মোজাস্থুজি 
বলাই ভাল; পদ্য কেন? গ্রশ্থথা নিতে জ্ঞাতব্য বিষয় ঘড় অধিক নাই। 

৬। (১) খারিদনাদ বধ (ব্যায়োগ ), (২) দ্রৌপদীঠারহরণ 
। নাটক), (৩) বীর বালিকা (ক্ষুদ্র উপন্যাস), 8) বামন বিনোদ 
(কয়েকটি দেখ স্তোত্র ), এবং (৫) শঙ্কা-ওর উচ্ছেদ (শ্রাদ্ধের আবগ্ঠ- 
কতা)। গোম্বামী শ্রীবামনাচ।ধা গিরি এই পাচখানি হিন্দি গ্রচ্ছের 
প্রণেতা । 

পরিব্রাজক । দামী বিবেকানন্দ । মূলা ॥* আন| | এইট পুস্তকথানি 
দৃশ্য ও নুমুদ্রিত। ইহা ম্বামী বিবেকানন্দের একব।র ধিলাঁতযান্রার 
পথের বৃত্তান্ত । কিন্তু কেঘল ভরমণবৃত্তান্ত নহে। উহা যেমন স্ুথে 
আগ্রহের সাহত গড়! যায়, তেমনই শিক্ষাপ্রদ । ইহ[র পত্রে পত্রে 


সম্ভবত; কোন 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ট ভাগ। 


লেখকের স্বদেশহিতৈষণার ও স্বজীতির উপর বিশ্বাসের পরিচয় পাঁওয়। 
যায়। তাহার সকল মতের সহিত আমাদের মতের মিল নাই। কিন্তু 
তাহাতে কিছু আ।সিয়! যায় ন[। আমরা সকলকে ইহ! পড়িতে অনুরোধ 
করিতেছি । পুস্তকখানির ভ।যায় দুটি দোষ দেখিলাম । স্থানে স্থানে 
উয়ারকির হা ঈরটার মাতা কিছু বেশী যোধ হউল । ছু" এক যায়গায় 
“স্বী" শের গ্রামা ইতর গ্রঠিশন্ধ অকারণ ধাবহ।র কর! হইয়।ছে। 
৯ পৃষ্ঠায় মুদলমান্পিগ্রকে "ডে" না বলিলেই ভাল ইউত | বিশেষতঃ 
ঘখন স্বানানি পুক্তকের অন্যাঙজ তাহ।দিগকে বিশেম শ্রদ্ধা ই দেখাউয়াছেন। 
পুণডকের শিক্ষণায় বিষয় প্রায় নিশ,লই বোধ হইল। কেবল সানণজ[ঠির 
বিভাগ অং*তঃ অসম্পূর্ণ ঘেধ হইউল। পুণ্তুক ইইতে কয়েকটি গ্লল 
উদ্ধত করিয়। দি-ঠছি। 

“এ সকল বাঙ্গাল খালি, কযল।ওয়লা, পানসাম।, প্রভৃতির কা 
দেখে, স্বজাতর্ন উপর যে একট! হতাশ বুদ আছে, মেট! অনেকটা কমে 
এরা কেমন আন্তে শান্তে মানুষ ভয়ে আছে, কেমন সবলশরীর 
মে নেটিভি পা-ট1৮। ভব মেথর- 


গেল। 
হয়েছে, কেমন নিশাঁক অথচ শাস্ত। 


গুলে।রও নেই, কি পরিবর্তন!” 
“ধেশা মালায় ক।ম করে ভ।ল, মুখে কথাটা নাই, মাবর সিকি খন! 


গোরার মাইনে । বিলাতে অনেকে অসন্তুষ্ট ; ধিশেষ অনেক গেরার অন্ন 
যাচ্ছে দেখে, খুনী নয়। তারা মাঝে মানে হাঙ্গাম তোলে । আরত 
কিছু বলার নেই; কাষে গোরার চেয়ে চ্টপটে। ৩ধে বলে, ঝড় 
ঝাপ্ট। হলে, জাহাজ বিপদে পড়লে, এদের সাহস থাকে ন।। হরিধোল 
হরি। কামে দেখা যাচ্ছে__ও অপবাধ মিথা।। বিপদের সময় গোরা- 
গুলে। ভয়ে, মদ খেয়ে, জড় হয়ে, নিকম্ম। হয়ে যায়। দেখা খালাসি এক 
ফৌট। মদ জন্মে গায় না, আর এ পয্শ্ত কোন মহা বিপদে একজনও 
কাপুরুষন্ধ দেখায় নাভ । বলি, দেশী সেপাত কি কাপুরুষ দেখায়? 
তবে নেতা চাই । জেনেরল গ্র$, নামক এক ইংর[গজ ধন্ধু পিপাহীর 
হাঙ্গামার সময় এ দেশে ছিলেন। তিনি গদরের গল্প অনেক কর্তেন। 
একদিন কথায় কথায় জিওস। করা গেল যে, সিপাহীদের এত তোপ 
ধার'দ রসদ হাতে ছিল, আ।ব।র ত।র। নিজে সুশিক্ষিত ও বুদ, তবে এমন 
কোরে হেরে মলে কেন? জবাব দিলে যে তাদের মধো যারা নেত। 
হয়েছিল, সে গুলো অনেক পেছন থেকে “মারে। বাহাদুর” “লঙে। 
বাহাছর” কোরে টেচাচ্ছিল ; অফিস। এগিয়ে মৃত্যুদুখে ন| গেলে কি 
সিপাহা লড়ে? সকল কাযেই এই | “শিরদার ত সরদার”: আখ দিতে 
পারত নেত। হবে। আমর! সকলেই ফ কি দিয়ে নেত। হতে চাই; 


তাইতে কিছু হয় না, কেউ মানে ন| 1” 
“আধ্যবাবাগণের জ।কই কর, প্রাচীন ভারতে গৌরধথো ষণ। দিন 


রাতই কর, আর যতই কেন আমর! “ডম্ম্ম্‌" ধলে ডষ্ই কর, তোমর| 
উচ্চবর্ণের কি বেঁচে আছ? তোমর! হচ্চ দশ হাজ(এ বচ্ছরের মমি !! 
যাদের “চলমান শ্মশান” বল তোম।দের পূর্বপুরুষরা এখ। করেছেন, 
ভরতে মা কিছু ধন্তমান জীবন আছে, উহ! তাদেরই মধো। আর 


৫ম সংখ্যা । ] 


"চলমান শশ্ব।ন" হচ্চ তোমরা । তোমাদের বাড়ী পর দুয়ার মিউসিয়ম, 
তোমাদের আচার, ধাধহ।র, চাল, চলন দেখূলেও বোধ হয়, যেন ঠান্দিদির 
মুখে গঞ্জ শুন্ছি। তোমাদের সঙ্গে স।ক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে 
সনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এনুম! এ মায়ার সংসারের 
মামল প্রহেলিক1, আমল মরু-মরীচিকা. তোমর। ; ভারতের উচ্চ বর্ণেরা। 
তোমর! ভূত কাল, ল পু* লিট সধ এক সঙ্গে। বওঙমানক|লে, 
তোমাদের দেখৃডি ঘলে, যে বোধ হচ্চে, ওটা অঙগীণতাজানিত ছুংস্গ্ । 
ভধ্ষাতের তোমরা শৃম্য, তোমর| ৯ৎ লে।প্পুপ। স্বপ্নরাজ্যের লোক 
তোমরা, আর দেরি কচ্ছ কেন? ভুত-ভারত-শরীরের রক্রম।ংসহীন- 
কক্গ(লকুল তোমরা, কেন শান্ত শীস্র ধুলিতে পরিণত হয়ে বামুতে মিশে 
যাচ্ছ না? তোমাদের অন্থিময় অঙ্গুলিতে পদ্বপূরষদের সঞ্চিত কতক- 
গুলি অমূলা রক্তের মঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পৃতিগন্ধ শরীরের 
আলিঙ্গনে পুববকালের অনেকগুলি রত্তপেটিক। রক্ষিত রয়েছে । এতদিন 
দেবার স্থবিধ। হয় নাই, এখন ইংর[জরাজো, অবাধ বিষ্যুচচ্চার দিনে, 
উত্তরাধিকারীদের দাও. যত শাঞ্র পার দাও। তোমর! পুনে বিলীন হও, 
আর নুতন ভারত বেরক। (বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাঁষার কুটার ভেদ 
করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপ্ড়ির মধ্য হতে। ধেরুক মুদি 
দেকান থোক, ভূনাওয়।ল।র উন্ুনের পাশ থেকে । বেরুক কারখান! 
থকে, হাট থেকে, বাছা? থেকে । বেরুক ঝোড, জঙ্গল, পাহাড, 
পর্দদত থেকে ।  এর| সহস্ব সহ বংসর অত্যাচ।গ সয়েছে, নীরবে সয়েছে, 
তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণতা | 
হাতে পেয়েছে অটল জীবর্নীশক্তি। 


সনাতন ছুঃখ ভোগ করেছে,.- 
এর। এক মুটো ছাড় খেয়ে ছুনিয়। 
উলটে দিতে পারষে আধখ|ন। এটা পেলে ব্রৈলোকো এদের তেজ 
ধরবে না: এর| রক্তধীজের গ্রাণসম্পন্ন । আর পেয়েছে অদ্ভূত সদাচার 
বল, য] ব্রেলোকো নাই । এত শাস্তি, এত প্রীতি, এভ ভালবাস।, এত 
মুখটা চুপ করে দিন রাত খাটা, এবং কায্যক।লে সিংহের বিক্রম !! 
অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিমাৎ 
ভারত । এ তোমার রত্রপেটিকা, তোমার মণিকের আংটি, -ফেলে 
দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও, হাওয়ায় 
বিলীন হয়ে, অদৃশ্ঠ হয়ে মাও, কেধল কান খাড়া রেখে| ; তোমার যাই 
বিলীন হওয়া, অম্নি গুনবে কোটিজীমূতগ্তন্দী ব্রৈলোক্যকম্পনকা রী 
ভধিষাৎ ভারতের উদ্বে।ধল ধ্বনি “ওয়।হ গুর কি ফতে"।*” 

“এ যার! চাঁমাভূষ। তাতি জোল| ভারতের নগণা মনুষ্য, বিজাতিবিজিত 
স্বজীতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আধহমান কাল নীরধে কাঁষ কোরে 
যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তার! পাচ্ছে না ! কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক 
নিয়মে ছুনিয়াময় কত পরিধণ্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য, 
ওলটপালট হয়ে যাঁচ্ছে। হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব, 


শিথ্সম্প্রদায়ের উৎ্সাহধ|কা এবং রণসস্কেত। 


গ্রন্থমমালোচন। । 


* গুরুই ধশ্য হউন, গুরুই জয়যুক্ত হউন, উহ। পাঞ্জাব প্রদেশের 


২৯১ 
অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরাণ, আলকসন্ত্রিয়া, | 
শ্ীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগ্দাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পৌর্ড,গাল, 
ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্ধয়ে আধিপত্য ও এশ্বধ্য! 
আর তুমি ?- কে ভাবে একথ|। স্বামীজি! তোমাদের পিতৃপুরুষ দু'খান! 
দর্শন লিখেছেন, দশখান। কাব্য বানিয়েছেন, দশট! মন্দির করেছেন-- 
তোমাদের ডাকের চে।টে গগন ফ।টুছে ; আর যাদের র'ধিরম্রাষে মনুষ্য- 
জাতির য| কিছু উন্নতি? তাদের গুণগান কে করে? লে(কজয়ী ধর্মুবীর 
রণবীগ কাব্যবীর সকলের -চোখের উপর, সকলের পুজ্য, কিন্তু কেউ 
যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহব! দেয় না, যেখানে সকলে 
ঘ্ুণা করে, সেখানে বাস করে, অপার সহিথুতা, অনন্ত প্রীতি, নিভক 
কাধাকারিত।! আমীদের গরীবর। যে খর দুয়ারে দিন রাত মুখ বুজে 
কন্তব্য কোরে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কায হাতে এলে 
অনেকেই বীর হয়। ১* হাজার লে।কের বাহবার সামনে, কাপুরুষও 
অকেশে প্রাণ দেয়, খোর স্বার্পরও নিক্গাম হয়; কিন্ত অতি ক্ষুদ্র কাধ 
সকলের অজাস্তিও যিনি সেই নিশ্বার্থতা, কত্তব্যপরায়ণত। দেখান, তিনিই 
ধন্য-_সে তোমর!, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী! তোম।দের প্রণাম 
করি।” 

“তবে একটা কথা বলে রাখি, গরীধ নিম্নজাতিদের মধ্যে খিছ্যা। ও 
শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলে, তখন থেকেই ইউরোপ উঠতে 
লাগলে। | রাশি রাশি, অন্য দেশের, আবঙ্জনার ন্যায় পরিত্তাক্ত দুঃখী 
গরীব আমেবিকায় স্থান পাঁয়, আশ্রয় পায়; এরই আমেরিকার মেরুদণ্ড! 
বডমনুষ, পঙ্ডিত, ধনী, এর! শুনলে ব। না শুনলে, বুঝলে বা ন! বুঝলে, 
তে।মাদের গাল দিলে ব! প্রশংস| করলে, কিছুই এসে যায় না, এর 
হচ্ছেন শোভ| মাত্র, দেশের বাহার। কোটি কোটি গরীব নীচ যাঁরা, 
তারাই হচ্ছে, প্রাণ। * সংখ্যায় আসে খাঁয় না, কায়ননবাক্য যদি এক 
হয়। একমৃষ্টি লোক পুথিধী উন্টে দিতে পারে, এই বিশ্বাসটি ভুলোন|। 
বাধ! মত হবে, ততই ভাল; বাধা ন| পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে 
জিনিষ যত নুতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিষ প্রথম ভত অধিক 
বাধ। পাবে । ব।ধাইত সিদ্ধির পূর্ব লক্ষণ। বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই। 
অলমিতি ॥" 

“আজ ২৩শে অক্টোবর ; কাল সন্ধ্যার সময় পারিস হতে বিদায়। 
এ বৎসর এ পারিন সভাজগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহা প্রদর্শনী। 
নান! দিক্দেশসমাগত মজ্জনসম | দেশদেশাস্তরের মনীষিগণ নিজ 
নিজ প্রতিভ। প্রকাশে স্বদেশের মহিম! বিস্ত/র করছেন, আজ এ পারিসে। 
এ মহ| কেন্দ্রের ভেরী-ধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ 
সঙ্গে স্গে তার ন্বদেশকে সর্বজন সমন্ষে গগৌরধান্বিত করবে। আর 
আমার জন্মভূমি-_-এ জন্মীন, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমগ্ুলী- 
মগ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম 
নেয়? কে তোমার অন্তিতব ঘেষণা করে? দে বু গোৌরধর্ণ প্রাতিভ 
মণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুব! মশশ্বা বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, 


'২৯২ 


| ৬ষ্ঠ ভাগ । 


নাম ঘোষণ| করলেন, . সেবীর দ্রগৎ প্রপিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, মি, সরস আলোচনাতে পরিণত হইয়াছে । গ্রন্থকার ভূমিকায় ঘলিতেছেন 


বোস! একা. যুব! বাঙ্গালী বৈদ্রাতিক. আছ নিদ্বাংেগে পাশ্চাতা 
মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভ। মভিমায় মুগ্ধ করলেন দে বিছ্বাৎসঞ্চাব, 
মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরারে নঘদীবনতরঙ্গ সধশর সমগ্র 
বৈদ্যুতিক মণ্পাঁর শামস্থানায় আজ--জগদীশ নস্থ ভারতব।সী, বঙ্গবাসী ! 
ধন্য বীর। বন্দ ও তাহার মতী, সাধবা, সবর গণসম্পন্ন, গেহিনী যে 
দেশে যান, সেথায়ত ভারতের মুখ উজ্জল করেন বাঙ্গ(লীর গৌরৰ বদ্ধীন 


করলে । 


করেন। ধনা দল্পহা ।” 
মেরীক।পেন্টার । শিখের বলিদান নামক নবজীধনপ্রদ মুন্দর 
হিখানির লেখিক। প্রাকুমুদিনী মিত্র, বি. ৭.. প্রণীত, মূল্য।* আন।। 
একখানি চিত্র সহিত। প্র।তঃম্ম্রণীয়। মেরীকাপেন্টাবের এঠ স্থলিখিত 
জীবন চরিত খনি পড়িলে বঙ্গনারীগণ ধিশেষ উপকৃত হইবেন । আমাদের 
(শিক্ষিত মহিল।গণেরও । কাখ্যক্ষেত্র, উংরাজ- 
কিন্তু মহৎ ঈ'বনের নকল 


দেশের নারীগণের 
মহিলাদের কাখাক্ষেত্র হইতে ম্বতন্থ রকমের । 
করিয়। ত কেহ বড় হয় না। মে জীবন হউতে উদ্বদ্ধ ও নু প্রাণিত 
হইয়াই উন্নত জীবন লাভ করা যাঁয়। গতএব সর্বাদেশের পৃতশীল। 
নারীগণের জাঁবনচরিভ আমাদের পাঠা । এই জন্য এই লিখিত পুন্তিকা- 
থানি আমাদের বালিকা, যুবতী ও প্রধাণাদের ভাতে দিবার বন্দোবস্ত 
করা উচিত। পুন্তকখানির ছাপ। ও কাগজ বেশ ন্ন্দর। 

জাপানপ্রত।। শীশশিভনণ ভট।চ।ধ্য বিরচিত। মুল্য %* আন|। 
জাপানরুষ যুদ্ধের কয়েকটি ঘটন। লইয়া! এই কবিতা গ্রচ্ছ খনি নাটাকারে 
রচিত। উহ।র কবিতা ঘেমন সরল, তেমনই উদ্দীপনাপূর্ণ । বালক- 
বালিক।গণ ঠা মুখস্থ করিয়। অভিনয় করিলে প্রাণে পবিত্র লদেশপ্রেম 
ও তেজের সঞ্চার হয়। আমর! হহার অংশবিশেষের অভিনয় সনিয়া 
মুগ্ধ হইয়ছিলাম । 

গুলবাহার। এঠন্দ প্রকাশ বন্দো।পাধ্যায় প্রণাত, মূলা %*। 
একটি কবিত] পুস্তক । নাটকাকারে শিখিত। গুলবহারের ইতিহাস 
অতিশয় মর্দম্পশাঁ। এঠ পৃস্তকখানি সরল ও সুমিষ্ট ভ।মায় লিখিত 
হইয়াছে। ঘালকঘালিক[দিগের পাঠের ও অভিনায়র সম্পূর্ণ উপমে।গী। 

কালার কথ|। শ্রীগোপালচন্্র বন্দোপধায় প্রণীত । ইহা একখানি 
পদ্য ব। গ।নের বহি। 

গুহ-শিক্ষা আঅতুলচন্ দত্ত প্রণীত । মূলা বার আনা। উহা 
ছেলে মেয়েদের ন্বাস্থা, নীতি, বিদ্য। ও ধন্ম শিক্ষবিয়য়ক একখানি উপাদেয় 
্রষ্থ। গ্রস্থের অন্তরাধরণে ষে প্রবচন উদ্ধত হউয়াছে তাতা হউতে গ্রন্থের 


ইহ।৪ 


উদ্দেশ্য সহজে বুঝা যায়, যথা 1110 100000078100005170107177% 
8০111001111) 17600106300 105 10000020700) 85 10600010)001 25) 
ক্থমাত| কেমন করিয়। হইতে হয় সে সম্বন্ধে প।চটি বিশিষ্ট অধ্যায়ে মাতা 


সাহার দু কম্য।কে উপদেশ দিতেছেন। উপদেশগুলি কথোপকথনচ্ছলে 
রচিত; এবং দুই কন্তা ( একচান সন্তানের জননী এবং অপরা অনুঢা 
বিদ্যু। থিনী ) দ্বার গ্রশ্থে[ভ ধিষয়গুলি কেবল নীরস উপদেশম।ল| ন| হইয়! 


“গৃহ-শিক্ষা একট! জিনিষ, আমাদের দেশে নাই | অথচ জীবনের উন্নতি 
প্রায় ষোল আন! ইহার উপর নিভর করে। দেশের ছেলে মেয়েগুলোকে 
ঘদি মানুষ করিয়! তোল। যায়, তধে বোধ তয় দেশের উন্নতির জন্য এত 
আর ভাবিতে হয় ন!।" গ্রচ্ছের এক স্থলে “মা” বলিতেছেন “যে শিক্ষার 
গুণে ছেলে মেয়োদের চরিত্র সুন্দর হয়, সে শিক্ষা আমরা পরিবারের মধ্যে 
শিখি । নম্রতা, ভগ্টতা, সৎসাহস, সত্যব।দিত।, পরিক্ষার পরিচ্ছন্নত। 
প্রভৃতি চত্রিন্ত্-গুণ পারিবারিক শিক্ষ।র উপর নিভর করে” ইহ। হইতে 
সহজে বুঝ। যায় যে ছেলে মানুষ করিতে হশ্ভলে জননীর কি কর। বর্তধ্য 
তাহা শিক্ষা দেওয়! এই গ্রচ্থের উদ্দেশ্য । গ্রন্থকার কৃতবিদ্য ব্ক্তি। 
তাহ।র ।ধ13 সহড। বিশয়ের গুরুত্ব বুঝিয়। মেখ।নে মে কথ! ধল। 
দরকার, এবং কোন কথ সাধারণ বাঙ্গালি সেয়ের দুবেনাধ হইলে যেমন 
করিয়া প্রশ্ন করিয়। তাত। স্ববোধ কর। যাইতে পারে গ্রন্থকার তাহাতে 
বেশ কৃতিত দেখউয়াছেন। আ।জকাঁল যেমন গহে গৃহে পাকপ্রণালী 
প্রভৃতি গ্রন্থম[ল। দেখা যায়.তাহা অপেক্ষ। এই গ্রশ্থ প্রতোক সন্তানের জননীর 
নিকট অত্যধিক আদরণীয় ও উপাদেয় প্রতিপন্ন হইবে । সুতো জা আহারের 
তৃপ্তি ক্ষণস্থায়া, কি শ্বসন্তান দ্বারা মানুষের তৃপ্তি, অপথ্যপ্ত ও আজীবন 
স্থায়ী । সেই সসন্তান কি উপায়ে লাহ করা নায় তাঁভ।র প্রণালী এই গ্রে 
মি বিশদ ভাষায় বুঝান হইয়াছে । আমদের বিশেন অনুরোধ প্রতোক 
জননী এত গ্রন্থখানি মনোযে।গের সহিত পাঠ করেন। 


পতিত । 


দিয়েছিলে দিবা দষ্টি পবিগ হদয়, 
দিয়েছিলে হাসি সথ, ক মধুময় ২ 
পরাহরা দিয়েছিলে সুন্দর বসন 

গলে পারিজাতমাল! দিলে অগ্ঈপম ; 
আসন পাতিয়! দিলে অমর-সঙায় 
শুনালে মধুর কগে সঙ্গীত আমায়-__ 
নাভি মৃত্যু, নাহি ভয়, নাহ অন্ধকার, 
নাহি সেগা জীবনের শোকতাপভার, 
আলোকের দেশ সে যে আনন্দের ধাম, 
চারিদিকে উঠে শুধু আনন্দের গান, 
বুঝালে কি গান উঠে শুন্ট দেশ হতে, 

কি রাগ রাগিণী ছুটে-_-চৌদিকে জগতে; 
খুলি দিলে আখি মোর--নাশিলে আধার 
দেখিলাম কতু যাহা দেখিব পা আর। 


৫ম সংখ্যা । ] 


স্পিলে হৃদয় তন্ত্রী, উঠিল বস্কার, 
শিরায় শিরায় হলো তাড়িত সঞ্শর । 
জাগিল নৃতন আশা, দুরে গেল ভয়, 
অদম্য উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হলো এ দয় ; 
দেখিনু মানসনেত্রে, নিখিল জগতে, 
উদ্ধে, নিয়ে পার্খদেশে, সমুখে পশ্চাতে, 
হে দেবি, তোমারি লীলা__আছ দড়াইয়ে, 
জগতের কেন্তরস্থলে হাতে বীণা লয়ে ! 
মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ স্থাবর জঙগম, 

সে মা সঙ্গীতে পূর্ণ চরাচর ব্যোম। 
স্য্যচন্ত্র গরহতার! জ্যোতিক্ষমণ্ডল, 
তালে তালে করে নৃত্য হইয়ে বিহ্বল। 
সঙ্গীত প্রবাহ নামি আসিল ধরায়, 

জড় নর সে সঙ্গীতে আত্মহারা 'প্রায়। 
সেই সুর ফুটে উঠে ধরণীর ক্রোড়ে টু 
পুষ্প হয়ে, ফুটে উঠে পাখীর সমস্বরে, 
বারিধি গম্ভীর নাদে, সেই গান গায়, 
তটিনী করুণ কণ্ঠে সে গান বিলায়। 
সেই স্তর ফুটে উঠে মানবহৃদয়ে 

প্রেম ভক্তি ভালবাসা দয়া মায়! হয়ে; 
সেই সরে মন্ত হয় বারের হৃদয়, 

সে ভাবে বিভোর কবি মগ্র হয়ে রয়; 
স্তিমিত লোচন যোগী নিম্পন্দ নিশ্চল 
সেই ভাব উদ্দীপিত করিছে কেবল। 
দেখিলাম আরে! কত তোমার কৃপায় 
স্মৃতি মাত্র আছে তার, স্বপনের প্রায় । 


কোথা তুমি সঙ্গীতের রাণি, 
কোথা তুমি কোথায় লুকালে ? 
বরষ বরষ চলে গেল, 
তবু তুমি দেখা নাহি দিলে। 


কত দিন সে মাধুরী তব 
দেখে নাই নয়ন আমার, 
কত দিন পশেনি শ্রবণে 
সে মধুর বীণার বঙ্কার। 


পতিত। 


২৯৩ 
কোথা গেল আসন আমার . 
কোথা গেল স্রন্দর বসন, 


কোথা গেল আলোকের দেশ 
কোথা গেল সে দিব্য নয়ন ” 


জানি নাক কোন দেশ হতে 
স্মন্দরী ললনা এক এল 

অঙ্গে তার হীরক মুকুতা 
নয়ন আমার ঝলাসল ; 


গর্বে তার ভরা সর্ব দেহ, 
নয়নেতে লালসা প্রবল, 

পৃথিবীরে শাসন করিতে, 
ধাতা তারে জন্ম যেন দিল ; 


অবজ্ঞার হাসি মুখে তার 

বলে “মুর্খ কি করিস্‌ বসে, 
প্ছাঁয়া লয়ে কি হবে তোমার” 
“ভাব লয়ে মরিবে কি শেষে” 


প্চল সঙ্গে আমার আবাসে” 
*দিব তোরে নৃতন আসন” 
“উচ্চ স্কানে, দেখিবে সকলে” 
“পরা'ইব উজ্জল বসন” 


*শিখাইব নব ভাব ভাষা” 
প্পাবে তাতে সুখ্যাতি সম্মান” 
“নব নব বাসনা জাগা” 
“মটাবার দেখাব সোপান” 


“আলেয়ার পিছনে পিছনে 
“মিছে কেন মর ছুটে ছুটে” 
প্যশ মান যদি পেতে চাও 
ণ্থাক তবে আমার নিকটে” 


মন্তরমুগ্ধ ফণীর মতন 
তেজ দর্প সব হারাইয়ে 
গিয়েছি পিছু পিছু তার 
কুহকিনী রেখেছে ভূলায়ে। 


২৯৪ 


হে দেবি, 


ৃষ্টি-শক্তি পুড়ে হণো ছাই, 


লালসার প্রবল অনলে, 
সৌন্দধ্য দেখিতে শক্তি নাই, 
- পরাণে বাসনা শুধু জলে । 


কর্কশ কগের কলরবে 
হইয়াছে বধিশ শ্রবণ, 
ছুটে লোকে দিশেহারা হয়ে 
কে কারে জিতিতে পারে পণ। 


ভাব ভাষা হয়েছে বিকুত, 
শিখিয়াছি চাতুরী ছলনা, 

ভয়ে ভষে কাটে নিশি দিন 
যশ লভি করি গ্রবঞ্চনা । 


রক্ষা কর, কাজ নাই যশে, 

চাহি না গে স্খ্যাতি গৌরব, 
কেড়ে লও ছগ্মবেশ মোর 

কেড়ে লও বিষয় বিভব। 


কর মোরে পথের ভিখারী 
এক বিন্দু লঙ্জা নাই তায়, 

কিন্তু কর তোমার সেবক 
স্থান যেন মিলে তব পায়। 


নয়নে অঞ্জন দিয়ে দাও 
নষ্ট হোক আঁখির গরল, 
কোমল পরশে, ওগো দেবি, 
কর প্রাণ অমল ধবল। 


বিকল হৃদয়তন্্বী মোর 
বেঁধে দাও স্থরেতে তোমার, 
মত্ত হোক তাহার ঝঙ্কারে 
দিবানিশি জীবন আমার। 


এক বিন্দু কপাবারি দিয়ে 
ভাব ভাষা কর সঞ্জীবিত 


প্রবাসী। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


শাত গেলে আসে ত বসন্ত 
শুক তরু হয় মুর্জারত। 
শ্রী প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় 
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ভারত-মাতা। 
এই ছবিখানি ভারতীয় চিত্রশিল্পে এক নবধুগের প্রারস্ত 
স্থচনা করিবে বোধ হয়। সত্য বটে ভাব ও চিন্তা ব্যক্ত 
করিবার আধুনিক যুগের নববিধ উপায়ের সাহায্য লইয়া 
অবনীন্দ্র বাবু এই ছবি আকিয়াছেন; কিন্তু তাহ! হইলেও 
চিত্রপটে তৎকত্ুক পরিব্যক্ত মানসিক আদর্শটি খাঁটি 
ভারতের জিনিস, আকার 'প্রকারও ভারতীয় । পদ্মগুলির 
বক্ররেখা ও শিরোবেষ্টক প্রভামগুলের শুভ্র দীপ্তি সংযোগে 


৫ম সংখ্যা | ) 


এশিয়োডূত কল্পনাজাত মৃর্তিটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
চারিবাহু দৈবশক্তির বনত্বের চিহ্ন স্বরূপ । ইহাই প্রথম 
উত্রুষ্ট ভারতীয় চিত্র, যাহাতে একজন ভারতীয় শিল্পী যেন 
মাতৃভূমির অধিষ্ঠাত্রীকে__ভক্কিদায়িনী, বিছ্যাদাতী, বসন- 
দায়িনী, অন্নদা মায়ের আত্মাকে-_দেশরূগী শরীর হইতে 
স্বতন্ন করিয়া তাহার সম্তানগণের মানসনেত্রে তিনি 
যেরূপে প্রতিভাত হন, সেইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন । 
মায়ে শিল্পী কি দেখিয়াছেন, তাহা 'এই চিত্রে আমাদের সক- 
লের কাছে বিশদ হয়া গিয়াছে । _কুহেলিকার মত অস্পষ্ট 
পদ্মরাজি ও শ্বেত আঁভা, হার চারিবান '9 অনন্ত প্রেমের 
মত, তাহাকে অতিমাঁনৰ করিয়। বাখিয়াছে। অথচ 
কাহার শীখা, তীভার সর্বাদেহাচ্ছা্ক পরিচ্ছদ, তীহার খালি 
পা, তাহার খোল!, অকপট মুখের ভাব, এই সকলে তিনি 
কি আমাদের পরম আত্মীয়, আমাদের হৃদয়ের জদয়, একা- 
ধারে ভারতের মাতা ও ঢহিতা বলিয়া প্রতিভাত হতেছেন 
না ?-- প্রাচানকালের খধিদিগের নিকট বৈদিক উষা ঘেমন 
ছিলেন ? 
রামরুঞ্বিবেকা নন্দমগুলীতক্তা নিবোদতা। 


পারস্য পুষ্পমাল! । 


১ 
“আমদ্‌ বাহারে হরকমস্‌, নামদ্‌ বাহারে মা, 
গুল দর্‌ কেনারে ইরকস, ঘম্‌ দর্‌ কেনারে মা।”. 
চি 
সবার বসন্ত এল, 'গল না আমার । 
পৃষ্পাঞ্চন সবাকার, ডঃখই আমার ॥ 
চ্ 
“উরফি আগর্‌ বগরিয়া ময়স্স্র শুদে বিশাল, 
সদ্সাল নেসম্তা বতমন্না মি গিরিস্তন্‌।” 
কাদিলে তাহারে যদি ফিরাইয়া পাএয়া যেত, 
রে উর্ফি, ইচ্ছা করে' কাদিতাম বর্ষ শত। 


পারস্থ পুষ্পমালা । ২৯৫ 


“মান্দে আম্‌ আজ্‌ ইয়ার্‌ দূর ও জেন্দে আম্‌। 
জি গুণাহ্‌ তা জেন্দে আম্‌ শর্মেন্দা আম্‌।” 
০ 

বন্ধ হ'তে বহুদুরে তবুও জীবিত । 
এ দোষে যাবৎ প্রাণ বহিব লজ্জিত ॥ 


৪ 
“দরদ্‌ সরে দৌস্তান্‌ আহ্‌ ও ফেগ! মনস্ত, 
কাহেসে জান্‌ ভবিব্‌ দর্দ্‌ নেহা মনস্ত ॥৮ 
প্রিয়দের শিরঃগীড়া৷ ও মম মনস্তাপ 
গুহাগুপ্ত ; চিকিৎসক কেমনেতে পাবে মাপ। 


৮ 


৫ 
বিগুজর আায় নাসিম সবা সবে দম্‌ বতরফ্‌ চমন্‌ 
ুকহতে বেয়ার আজী গুল্‌এজার ু্চয়ে দহন্।” 
* 
প্রাতের শীতল বায়ু বাগানের দিকে ছুট, 
মুখগন্ধ বহ যার পৃষ্পগণ্ড পুষ্পপুট। 


“আবর্‌ বাহার গিরিআঁ, ও বুনে চশম্‌ খুঁ ফেব্শী হাম্‌। 
বুলবুল ববাধ্‌ নালা, আশক্‌ বসদ্‌ ফেরা হাম্‌ ৮ 

চে 
বসন্তের মেঘ বর্ষে ধারা, চক্ষকোণে শোণিত বর্ষণ, 
বাগানে বুলবল কাদিছে, প্রেম করে সহ ক্রন্দন। 


্ 
“রোজ্‌ মারা সাথ্ত্‌ চু শবে তীরা আ মাঃ আজ 
ফেরাখ্‌। 
চন্দ, সৌজম্‌ আছ্‌ ফেরাখ্‌, আহ্‌ আজ্‌ ফেরাখ্‌, 
আহ্‌ আজ ফেরাথ্‌ ॥” 
সং 
প্রেমচন্দ্র বিরহেতে মোর দিন অন্ধকার__ 
রাত্রি হ'ল জালাময়, বিচ্ছেদে তাহার, 
ওগো বিচ্ছেদে তাহার। 


২৯৬ 


চৈ 
পকম্জর্, অগর বুজুর্গ শবদ্‌ 

ইজাদেহদ্‌ দোস্তরা । 
আনার অগর্‌ পোক্ত ববদ্‌ 

পারা কুলদ্‌ পৌঁস্তরা 1” 
ক্ষুদ্র যদি বড় হয় বন্ধুজনে নাশে, 
স্থপক ডালিম ত্বক বিদরে অনা,সে। 


৯ 
“হর সোথ্তা জানি কে বকাশ্মীর দর আয়েদ্‌ 
গর্‌ মোর্গ, কবাব্‌ আস্ত, কে বা বাল্‌ ও পর্‌ আয়েদ্‌।” 
যেম্সকল দগ্ধ প্রাণী কাশ্মীরেতে যায়_ 
মোরগ হ'লেও ভাজা পাঁলক গঙ্গায় ।* 


শ্রীচারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । 


গ্রাহকদিগের দ্রষ্টব্য | 


আমরা ১লা আশ্বিন ১৭ই সেপ্টেম্বর আশ্বিন মাসের 
কাগজ ডাকঘরে দিব। পুজার ছুটি উপলক্ষে ধাহাদের 
ঠিকানা পরিবর্তন করা দরকার, তাহারা ডাকঘরেই উহা! 
করিয়া লইলে বাধিত হইব। আমাদিগকে যদি কেহ ঠিকানা 
বর্লাইতে বলেন, তাহা হইলে গ্রাহকনম্বর দিতে হইবে। 
নতুবা ঠিকান! বদলান হয় না। কেহ কেহ গ্রাহকনম্বর 
লেখেন 0. 2771 উহা গ্রাহকনমবর নহে। প্রবাসীর মোড়কে 


সং ইহা কাশ্মীরের সিরা ক্ষমতার প্রশংসাবাচক । 


প্রবাসী। । 


1 জট ভাগ। 


শ্াহকের : নামের উপর হাতের লেখা যে সংখ্যাটি থাকে, 
তাহাই গ্রাহকনম্বর। 

অনেক গ্রাহক বহু বিলম্বে, এমন কি ২১ মাস পরে, কোন 
মাসের কাগজ পান নাই বলিয়া! দাবী করেন। তাহারা যে 
মিথ্যা কথা বলেন, তাহা নয়। কিন্তু যখন যে গ্রাহক কাগজ 
পান নাই বলিবেন, তখনই অমনি তাহাকে তাহা দিতে 
হইবে, এরূপ নিয়ম কোথাও নাই। মাসের প্রথম কয়েক 
দিনের মধ্যে খবর দিলে ডাকঘরে অনুসন্ধান হইতে পারে; 
পরে অনুসন্ধানে কোন ফল ভয় না। যথাসময়ে ডাকঘরে 
অনুসন্ধান করিলে অনেক সময় দেখ! যায় যে অভিযোগকারী 
গ্রাহক কাগজ পাইয়াছেন। 

বহু বিলম্বে কাগজ না পাওয়ার খবর দিলে আমরা যদি 
কাগজ পুনর্বার বিনামূল্যে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি, তাহা 
হইলে অনেক গ্রাহক অভদ্র ভাষা ব্যবহার করেন, আমা- 
দিগকে প্রবঞ্চ* বলেন; কেহ কেহ নানা প্রকার ভয় দেখান, 
ও এরূপ ভাব প্রকাশ করেন যেন ৩৮০ দিয়া গ্রাহক হইয়া 
তাহারা প্রবাসীর স্বত্বাধিকারীর মাথাটা কিনিয়া লইয়াছেন। 
এই সকল অন্পবুদ্ধি লোকদের বুঝা উচিত যে কাগজের মূল্য 
দেওয়া ও মূল্য লওয়! একটা সাধারণ বাণিজোর ব্যাপার ; 
ইহাতে কোন পক্ষ অনুগ্রাহক বা অন্তগৃহীত নহেন। 

প্রবাসীর নিয়মানুসারে ধাহারা গ্রাহক হওয়া বা! থাকা 
অসুবিধাজনক বা কষ্টকর মনে করেন, তাহাদিগের প্রতি 
আমার এই মন্ুরোধ যে তাহারা যেন ইহার গ্রাহক না 
হন। ইতি 


জ্লীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । 
4: ৩০শে আবণ, ১৩১৩ । 


৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত । 


17116, 15 71২১৯, 


প্রবাসী । 





স্বীয় আনন্দমোহন বস্তথ | 
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৬ষ্ঠ ভাগ। | অশ্বিন, ১৩১৩। 


সর্ববিধ সংস্কার পরস্পরমাপেক্ষ । 


অনেকে সংস্কারের নামেই ভয় পান। কিন্তু যদি পরিবত্তন 
বা উন্নতি শব্দট ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে হয় ত 
তাহাদের ততটা ভয় হয় না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দেখা 
যায়, সংস্কারকে ভয় করার অর্থ এই যে আমরা যে 
বিষয়ে সংস্কার ভালবাসি না, তাহাকেই ভয় কার। 
ভারতবাসী ইংরাজেরা সাধারণতঃ রাগনৈতিক সংস্কারের 
বিরোধী, কিন্তু সমাজসংস্কারের বা ধণ্মসংস্কারের বিরোধী নয়) 
যদিও ধীরে বীরে সে বিষয়েও তাহাদের ভাবগতিক পরি- 
বস্তিত হইতেছে । কারণ, সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কারের 
সহিত রাজনৈতিক সংস্কারের সম্পর্ক আছে। আমাদের 
দেশের জনকতক চাকুরীপ্রার্থী ও উপাধিপ্রার্থী ছাড়া অধি- 
কাংশ শিক্ষিত লৌকেই রাজনৈতিক সংস্কারের পক্ষপাতী । 
কিন্ত অনেকে সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কারের বিরোধী । আবার 
অপেক্ষারুত অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোক ধর্ত ও সমাজবিষয়ে 
সকার প্রয়াসী, কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কারবিষয়ে তাহার! 
তাহাদের অবশিষ্ট শিক্ষিত স্বদেশবাসীদিগের সহিত একমত 
নহেন। শৈক্ষিক, স্বাস্থ্িক ও আর্থিক উন্নতি ও সংস্কার 
বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মতভেদ আছে। 


চট ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 





মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক লোক শিক্ষাবিষয়ে সংস্কার ও 
উন্নতি চান, কিন্তু তাহার! রাজনৈতিক সংস্কারবিষয়ে উদাসীন 
বা তাহার বিরোধী। 

যাহা হউক, ইহা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে: 
পারে যে সকল শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোকেই কোন-না- 
কোন প্রকারের সংস্কার, উন্নতি বা পরিবর্তন চান। কিন্তু 
অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সংস্কার 
পরস্পরসাপেক্ষগঃ কোন এক বিষয়ে পুর্ণমাত্রায় সংস্কার 
সাধন করিতে হইলে অন্থান্ নান! বিষয়ে সংস্কারের প্রয়োজন 
এই প্রবন্ধে এট কথাই সংক্ষেপে দেখাইতে 





হইয়া! পড়ে। 
চেষ্টা করিব। 
১। রাজনৈতিক সংস্কার । 

রাজনৈতিক সংস্কারের কথাই আগে ধরি; কারণ এই 
বিষয়েই আমাদের দেশের সব্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষিত লোকের 
আগ্রহ দেখা যাইতেছে । 

ধর্মের সহিত রাজনৈতিক সংস্কারের কি সম্পর্ক তাহা 
বিশেষভাবে ঝাঁলবার পূর্বে, সাধারণত: সর্ববিধ সংস্কারের 
সহিত ধর্মের কি সম্পর্ক তাহা বলিয়া রাখি। তাহা হইলে 
অনেক পুনরুত্তির হাত হইতে বাচা যাইবে । যে বিষয়েই 
-স্কার করিতে চেষ্টা করুন না, তাহাতে কোন-না-কোন 


২৯৮ 


শ্রেণীর লোকের স্বার্থে আঘাত লাগিবে। স্ততরাং তাহারা 
উহার বিরোধী হইবে। তজ্জন্ত সংস্কারককে মল্লাধিক 
লোকের বিরাগভাজন '9 নিন্নাভাজন হইতে হইবে ; উহাকে 
বিদ্রুপ সহিতে হইবে, অত্যাচার উৎপীড়ন সহিতে হইবে, 
হয় ত স্থলবিশেষে স্বাধীনতা বা গ্রাণ হারাতে ভইবে। 
দৃঢ় কর্তব্জ্ঞান ব্যতিরেকে মান্তষ প্ররুত সংস্কারক হঈতে 
পারে না। যাহা! ভাল, তাভার দিকে মানুষের কেমন একটা 
প্রাণের টান আছে। এই প্রাণের টান যাহার যত বেশী, 
এই ভালটাকে সংসারে 'গ্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা যাহার যত 
বেশী, তাহার কর্তব্জ্ঞান তত প্রবল ও দঢ়। মান্তষের 
ধর্মমত নানাবিধ ; নাস্তিকেরা ধন্মী মানেন না বলেন ; কিন্ত 
যাহা ভাল তাহাকে নিজ নিজ জীবনে ও অপরেব জীবনে 
প্রতিষ্টিত করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ৪ চেষ্টাই পার্িকতার 
আসল মাপকাঠি। যেখানে অঘশ, অর্গনাখ, স্বার্দীনতা- 
লোপ বা প্রাণনাশের ভয় আছে, সেখানে সংঙ্গারের পথে 
অটল থাকা ঘেসে লোকের কাধা নয়। য্াভারা বিশ্বাস 
করেন, যে বিশ্বসংসার গায়, সত্য ও পবিরতার নিয়মে 
বাধা, বিশ্বের প্রতিষ্টা ধন্মের উপর, বিশ্বের গতি সত্য, শিব 
ও সুন্দরের দিকে, তাভারাই সব্ববিপ গ্রাতিকূল "অবস্থার মপো 
ংস্কারের সমর্ক ও সংসাধক গাকিতে পারেন । তাহা- 
দিগকে হিন্দু, বৌদ্ধ, গ্ীঙটান, সুসলমান, ব্রাহ্ম, নাস্তিক ইত্যাদি 
ঘে নামেই ডাক না কেন, তাহারা ধান্মিক লোঁক তাগাতে 
সন্দেহ নাই । তাহারা কি আশায় কি বিশ্বাসে নান! কুৎসা, 
বিভীষিকা ও উৎপীড়নের মধ্যে নিজের কাজ করিতে 
থাকেন ? তাহাদের আশা 9 বিশ্বাস এই যে তাহাদের 
চেষ্টা আপাততঃ বিফল হইতে পারে; কিন্তু যাহা ভাল, 
তাহা শ্রাঘ্ঘ হউক, বিলম্বে হউক, ভইবেই হইবে । এই 
বিশ্বাসকেই আমি ধন্মবিশ্বাস বাঁল। ইভা সর্বববিধ সংস্কারের 
ভিভিভুমি। অনুকূল বাতাসে বা অল্প গ্রাতিকুল বাতাসে 
সংস্কারের পা*ল তুলিয়া জীবনস্রোতে ভাসয়া যাইতে 
অধাম্মিক লোকেও পারে, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক 
ঝঞ্কাবাত ও বজবিছ্যতের মধ্যে সকল বিপদকে অগ্রাহ্থ 
করিয়া শক্ত হাতে হাল ধরিয়া থাকা কেবল প্ররূত ধার্মিকের 
পক্ষে সম্ভবে। 

রাজনৈতিক সংস্কার ও উন্নতির জন্ঃ জগতে কত যুদ্ধ 


প্রবাসী । 
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হইয়াছে, তাহ! ইতিহাসপ।ঠকমাত্রেই জানেন। যে সকল 
দেশে যুদ্ধ হয় নাই, সেখানেও অনেক সংস্কারককে জেলে 
যাইতে বা গ্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হউতে হইয়াছে । পৃথিবীর 
অতীত ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছি যে ম্যাটুসিনি, 
ওয়াশিংটন প্রভৃতি স্ব স্ব দেশের স্বাধীনতা সংস্থাপক মহ্রাআ্মাগণ 
ধর্মপ্রাণ ছিলেন । বর্তমান সমফজেও র্ুশিয়াতে যে স্বাধীনতার 
সমর চলিয়াছে, তাহাতে কত ধশ্মপ্রাণ ব্যক্তি সাইবীরিয়ায় 
চিরনির্বাসিত বা 'গ্রাণদণ্ডে দপ্তিত হইতেছেন। উষ্টারা 
বার বার অকতকাঘা হইয়াও আশা ছাড়িতেছেন না। 
ইহার কারণ, বিশ্বনিয়ন্তার সনাতন মঙ্গণনিয়মে বিশ্বাস 
আমাদের দেশে যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতাকে 
ধন্ম প্রচারক বণিয়া সন্দে৬ করিবার কোনই কারণ নাই, 
টাভারাও নিরাশার ঘন অন্ধকারের মপো আশার কারণ 'এই 
মঙ্গলনিয়মেই দেখিতে পান । দ্টান্ত গ্রূপ, আমরা সার্‌ 
শিরোছ্‌ শাহ মে5তার গত বোম্বাই কংগ্রেসের বক্তৃতার একটি 
স্থলের উল্লেখ করিতেছি । তিনি বলিয়াছেন ₹-“আঁমি 
জগতের স্ষষ্টি কি না, যিনি উহার স্ষষ্টি করিয়াছেন, তিনি 
ইহাকে স্টপথে চাল।ইবেন”, আম কবির এই বাক্য হইতে 
আশা ৪ সাধনা লাভ কারি।” 

ধন্মাবিযয়ক উন্নতি ৪ রাজনৈতিক উন্নতির পরম্পর- 
হয়। ভারতবষে 
মারাষ্টরায় শক্তির অদ্রাথানের পুব্দে অনেক বৎসর হইতে 
মহারা প্রদেশে নামদেব, একনাথ, তুকারাম প্রভৃতি সাধুগণ 
জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । সমর্থ রামধাস 
স্বামী শিবাজীর গুরু ছিলেন এবং ঠ্টাহাকে রাজনৈতিক 
বিষয়েও অন্ুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিতেন । অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে পঞ্জাবের শক্তিলাভ শিখ ধর্মের অভ্যুখান হইতেই 
ঘটে। মুসলমানগণ ধর্মোৎসাহে বলীয়ান হইয়াই এসিয়ার 
অধিকাংশ দেশ, দক্ষিণ ও পুর্ব ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা 
জয় করে। পিউরিটান ধর্মবিপ্রবের সময় ইংলগ সর্ব প্রথম 
ইউরোপে শক্তিশালী জাতি হইয়া উঠে। 

এখন পধ্যস্ত আমাদের দেশে যে ভাবে রাজনৈতিক 
সংস্কারের চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে সংস্কারকদিগের বেশী 
ভয়ের কারণ জন্মে নাই। তথাপি ইতিমধ্যেই কাহারও 
কাহারও অর্থদণ্ড ও জেল হইয়াছে । স্বাধীনতা লাভ 


সাপেক্ষতা ভতিভাস ৬ইতে 'এ্রমাণিত 
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কোহিভি কখনও সহজে হয় নার | 2 হা এক। শা 
নিশ্চিত যে আমাদের স্বাধীনতালাভের পূর্বে অনেক 
সংস্কার প্রার্থীর চিরনির্বাসন হইবে, এবং অনেকের প্রাণ 
যাইবে । এখন রাজনৈতিক আন্দোলনে ভজ্বক্যে লৌকমার্রেই 
যোগ দিতে পারে, কয়েকজন ছুূরৃতিদোকেও নেতা হইয়া 
পড়িয়াছে ; কিন্তু যখন শাসক ও শাসিতের স্বাথসংঘর্ষ 
ঘনাইয়া ঘোরতর হইবে, তখন এই সকল লোক রণে 
ভঙ্গ দিবে। কেবল সনাতন মঙ্গলনিয়মে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ 
পৃষ্ঠভঙ্গ দিবেন না । 

রাজনৈতিক্দিগের মধ্যে অনেক মিথ্যাবাদী, চক্রাস্তকারী 
লোক আছে দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে রাছনীতির 
সঙ্গে ধন্মের সম্পক নাই । বাস্তবিক ইহা সত্য নহে । সকল 
দেশে পুরোহিত শ্রেণার মধো'ও ত বিস্তর স্বার্থপর নীচাশয় 
ছুবুতভ লোক দেখা যায়। তাতা তইলে কি আমরা মনে করিব, 
ধর্ম জিনিসটা সব ফাঁকি? কোন মানুষই সম্পূর্ণ নির্দে'ঘ 
নহে; কিন্তু আমরা দেখিতেছি থে ম্যাট্সিনি, €য়াশিংটন, 
ব্রাইট, গ্রাড্গ্লোন, মাইকেল ডেভিটু প্র্ততি বড় বড 
রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ধর্মপ্রাণ ছিলেন । 

বাস্তবিক রাজনৈতিক সংস্কারের মানে কি) মানে এই 
যে কেহ উতৎ্পীড়িত হইবে না, কাহার ৭ প্রতি অবিচার হইবে 
না, সকলে নিজ নিজ ন্যাধা অধিকার পাইবে, রাজ্যণাসনকাধ্যে 
যোগাতান্সারে সকলের ক্ষমতা থাকিবে, ভাল হইবার ও 
স্থখী হইবার পথে কাহার ও পক্ষে ক্রিম বাঁধাবিদ্ধ থাকিবে 
না। এই আদশের ভিন্ভি যে বিশবব্রহ্ধাণ্ডে প্রকট অনন্ত 
প্রেম ও ন্টায়পরায়ণতা এবং মানবের ত্রাত্ত্বের উপর শ্তাপিত 
তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। নাস্তিক নামধারী 
ব্যক্তিও এই আদর্শে বিশ্বাস করিলে পান্মিকপদবাচ্য। 
এই আদর্শে ধাহাদের দঢ় বিশ্বাস, তাহারাই প্রাণপণ করিয়া 
এই আদর্শ অনুসারে সার! জীবন পরিশ্রম করিতে পারেন। 
এই আদর্শ দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, যাহাকে নচরাচর 
ধর্মসাধন বল! যায়, তদপেক্ষা কম পবিত্র ও আধ্যাত্মিক 
নহে। 

এই আদর্শের সহিত সাম্যবাদ জড়িত। আমরা 
ইংরাজের সমান হইতে চাই। সুতরাং অন্ততঃ আমাদের বাক্যে 
ও আচরণে সঙ্গতি রক্ষার জন্তও আমাদিগকে, নিয় শ্রেণীর 
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চিটিতি ভীত গে র্ব নিবান ামাদিগের সমান 
অধিকার দিতে হইবে। নারীজাতির উন্নতি সাধন করিয়। 
তাহাদিগকে জ্ঞ।ন ধর্মে, সামাজিক আঁধকারে আমাদের 
সমান করিতে হইবে। কিন্তু শুধু সঙ্গতি রক্ষার জন্যই 
যে এরূপ করিতে হইবে, তাহা নয়। ইহা! না করিলে 
আমরা রাজনৈতিক স্বাদীনতা৷ ও ন্তাষা অধিকার পাইব না। 
আমাদের দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যদি নিম্ন শ্রেণীর লোক 
দিগকে ঘ্বণা করেন, মানবের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখেন, 
তাহা হইলে ত দেশের অধিকাংশ লোককে আমাদের 
শত্রুরা ভেদনীতি দ্বারা সহজেই নিজের দলে টানিয়া লইবে। 
শিক্ষিত শ্রেণীকে অগ্রাহ্া করিয়া সাধারণ লোকদিগকে 
সন্ত রাখা লঙ কাচ্ছনের শাসননাতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
সকল শেণীর লোকে একগ্রাণ ভইয়া, ভাই ভাই এক 
ঠা হইয়া না খাটিলে আমরা কখনও রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
পাইব না। এই জগ্গ জাতিভেদের মুলোচ্ছেদ করা চাই। 
মদিই বা শ্রেণীবিভাগ থাকে, তাহা হইলেও অমুক 
বড় জাতি, অমক নীচ জাতি, অমুক পবিত্র এবং অমুক 
অম্পৃশ্ত, এই সংস্করকে অমূলে বিনাশ করিতে হইবে। 
তাভার পর নারাদের কথা। যাহার মাতা, স্ত্রী, ভগিনী, 
কন্ঠা, সংস্কারকাষ্যে সহায়, সে একা এক শ; কিন্তু ইহার! 
বিরোধী হইলে কর জন অক্লান্ত ভাবে, পূর্ণ উৎসাহে 
খাটিতে পারে? নারী বাহাতে 'আমাদের কাজে বাঁধা না 
দেন, কেবল তজ্জন্তই কি আমরা নারীকে উন্নত করিয়। 
মানবাত্মার সকল অধিকার দিব? তাহা নহে; নারী নিজেও 
দেশের মঙ্গলের জন্য খাটিবেন। দষ্টান্তের জন্ত আমাদিগকে 
বিদেশে বা অতীত কালে যাইতে হইবে না। স্বদেশী 
আন্দোলনে দেখা যাইতেছে, যে পরিবারে, গ্রামে, সহরে, 
বা সম্প্রদায়ে নারী স্বদেশীকে প্রাণ দিয়া ধরিয়াছেন, তথাঁয় 
স্বদেশা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, অন্তর কেবল কথাই সার। 
নিউজীল্ডে এবং ইউনাইটেড, ঞ্টেসৈর অনেক প্রদেশে 
নারীগণের রাজনৈতিক অধিকার পুরুষদের সমাঁন। নারী- 
গণের চেষ্টায় এই সকল স্থান মাদকনিবারণ, সামাজিক 
পবিত্রতা, স্বাস্থ্য, প্রভৃতি বিষয়ে অন্ঠান্ত দেশের আদর্শস্থল 
হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবেও নারীশক্তি রাজনৈতিক 
জগতে কম্‌ কাজ করে নাই। জগতের নানা দেশে অনেক 
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রাণী রাজাদের চেয়ে দেশশাসন ভাল করিয়াছিলেন । 
শিবাজীর পত্রী সঈবাঈ তাহার কিরূপ সভায় ও পরামর্শদাত্রী 
ছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাউ । 

ভারতবর্ষে নানা ধন্মাবলম্বী, নানা ভাষাভাষী ও মান! 
জাতীয় লোকের বাস। এত বিষয়ে অনৈকা দূর হষ্টয়। 
ধক্য স্থাপিত হওয়া, অথাৎ কেবলমাত্র এক ধন্ম, এক 
ভাষা প্রতিষ্ঠিত 9 টববাহিক আদান প্রদান দ্বারা এক জাতি 
গঠিত হওয়ার আপাততঃ কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না । 
অথচ এঁক্য বাতিরেকে প্রকৃত জাতীয়তা জন্মিবে না। কিন্তু 
সকল ধর্মাবলম্বী লোকদিগের মধ্যে প্ররুত ধন্মসংস্কার হইলে 
অন্তান্য বিষয়ে অনৈক্য সব্রেও জাতীয় একতা সংস্থাপিত 
হইতে পারে । দেশভেদে, জাতিভেদে, জলবামু* অবস্থা 
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধন্মসন্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার ক্রিয়া- 
কলাপ প্রচলিত আছে। কিন্তু সকল ধর্মের সার শিক্ষার 
গতি এক দিকে পবিত্র সাধু জীবন যাঁপন ও পরের ঠিতের 
জন্ত আত্মোসর্গের দিকে । যদি সকল ধম্মের লোকে এই 
সার শিক্ষাকে শেষ্ঠ স্থান দিয়া অন্ঠান্ত বিষয়ে পাথকাকে 
তত গুরুতর না মনে করেন, তাতা ভইলে স্বদেশের ও 
জগতের মঙ্গলার্থ সমবেত চেষ্টার জন্ত সাধারণ [ভিও্ডনুমি 
সহজেই খুঁগিয়া পাইবেন । তাহা হইলে ধশ্মমূলক বিদ্দেষ 
ও ঝগড়া অন্তত হইবে ও জাতীয়ভাব বিকশিত হইবার 
পথে এক প্রধান অন্তরায় দুরীতি হঈবে। 

সকল মানবে সমদণিতা, ধন্মমতভেদ, আঁচাঁরভের, 
জাতি ও বর্ণ ভেদ সন্দেণ অদ্থণা ও অদ্বেষ, কেবল প্ররুত 
ধার্মিকতা ভইতেই জন্মে; তাহা আমরা দেখিলাম । এই 
সমদশিতা, অদ্ণা ৪ অদ্বেষ না জন্মিলে ভারতবর্ষের মত 
নানা জাতি ও ধর্মসম্প্রদায়ের অধ্যুষিত দেখে সকলে 
একপ্রাণ তষ্টয়। স্বাধীনতা চাতিতেও পারে না, সুতরাং 
পাইতে ও পারে না; তাহাও স্বতঃ সিদ্ধ । 

খাটি ধর্মবিশ্বাস বাতীত রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি 
হয় না, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু রাজনৈতিক উন্নত 
অবস্থার সঙ্গে যে ধর্দোন্নতির সম্পর্ক আছে, তাহা আমরা 
অনেক সময়ে ভূলিয়! যাই। রাজনৈতিক দাসত্ব ও আশা 
হীন উৎপীড়ন সহন মানুষকে কাধ্যতঃ নাস্তিক করিয়া ফেলে । 
এ অবস্থায় মানুষের আত্মার মহত্বজ্ঞান লোপ পায়। এ 
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অবস্থায় মান্তষের বিধাতার মঙ্গলনিয়মে সন্দেহ হওয়া 
বিচিত্র নহে । মানবজীবনের উচ্চ আদশে বিশ্বাস এবং 
সেই আদর্শকে সংসারে প্রতিষ্টিত করিবার চেষ্টা, ধর্মের 
এই "টি প্রপান অঙ্গ । রাজনৈতিক পরাধীনতা এই 
বিশ্বান মান করে, বা গন্মিতে দেয় না। দাসত্ব মানুষকে 
উদ্ভমঠীন, জড় প্রক্কৃতি, অদষ্টবাদী করিয়া! আদর্শ ব্যক্তিগত- 
জীবন, পরিবার ৪ সমাজগঠনে উতৎসাহহীন ও অসমর্থ করে। 
জাতীয় পরাদীনতা মানুষকে ক্ষুদ্রাশয় 5 পরার্ণে মহৎকাষ্যে 
উদ্ঠমহীন করে। পরাধীন দেশে নৃতন ধর্মমতের উ্ধান 
হইতে পারে; কস্ত রাজনৈতিক শনিশালী 
গাতি € দেশ বাতীত কোন ধম্মমত পতিতপাবনী, পাপ্‌- 
বিজায়না, পাঁতে।দ্ধারিণা শাক্ত বহুল পরিমাণে পাইয়াছে 
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আমরা পুর্ধে জাততেদের মুলোচ্ছেদ করার কথা 
পিখিয়াটি। ইভা বলিলে সচরাচর ছুশটি কথা বুঝায়। 
সকলের সহিত সকলের রান্না খাঞ্ঠ দ্রব্য ভোজনে, এবং 
সব্বজাতীয লোকের সহিত বৈবাতক আদান প্রদানে সম্মত 
থাকা । কিন্ত আমরা এই্ঠ বাহলক্ষণে সন্থু্ট নহি। একট! বাস্তব 
দ্টান্ত দারা আমাদের বক্তব্য সহজে বুঝাইতে চেষ্টা করি। 
আমরা রেলপথে গত বোম্বাই কংগ্রেসে যে গাড়ীতে যাইতে- 
ছিলাম, তাহাতে একজন দেশা ব্যারইর ছিলেন। তিনি 
গ্রায় অগ্রির মত সর্ধব$ক্‌ ; বিবাহ বিষয়ে জাতি মাঁনিবারও 
কোন লক্ষণ দেখিণাম না। তাহার ধর্মমত কি জানি না। 
রাজনৈতিক বিষয়ে তাহার মত এই যে, রক্তপাত করিতে 
না পারিলে আমরা স্বাধীন হইতে পারিব না। অনেকে 
মনে করবেন যে, এভেন ব্যক্তি নিশ্চয়ই বাক্যে ও আচরণে 
ঘোর সাম্যবাদী ভইবেন। কিন্তু বাস্তবিক দেখিলাম, জাতি- 
ভেদের অনিষ্টকারিতার মূল থে অহঙ্কার তাহা তাহার বেশ 
রিযাছে। একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। * তিনি চা 
আনাইয়া ধীরে ধারে পান করিতে লাগিলেন। গাড়ী 
ছাড়িবার সময় হওয়ায় হোটেলের ভৃত্য বেচারা চায়ের 
পার পাইবার জন্ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল। সাহেব-বাবুটি 
ক্রুদ্ধ হইয়া কর্কশকগে তাহাকে "নুয়ার কা বাচ্চা” বলিয়! 
সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্তুম্‌ ক্যা লাট সাহেব 
কা দামাদ,” “তুই কি লাট সাহেবের জামাই,” যে এত 


৬ষঠ সংখ্যা | 


জী ভি হা আট! ইনিই হয়ত কংতাসে গিয়া 
50001 11171615716 10101001610) 076 00101) টা1111075 
০:110119, “ভারতের অগণ্য মুক প্রজারপ আমাদের 
নিরক্ষর ভ্রাতিগণ” সম্বন্ধে কন্তৃতা করিবেন । এইরূপ দাস্তিক 
সাহেব 'ও বাবুগণকে বলি, “হে স্থিয়ার কা বাচ্চা”র ইতরাঁজী- 
পড়া ও শাদা-কাপড়-পরা ভাইগণ, তোমরা যতদিন আচরণে 
ও হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বদেশের ভীনতম বাক্তিকেও 
ঘুণা করিতে ক্ষান্ত না হইবে, ততদিন ইতরাজ তোমাদিগকে 
অবাধে স্যার কা বাচ্চা বলিতে ৪ লাথি মারিতে সক্ষম 
হইবে ।” সে দিন মললী সাভেব পালিয়ামেন্টে বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন :--1300 10110101852 1000 01 81216820027 
5171] &5 ₹৮০]| 7501 17011007119 00102116010 
07০ 11105117267 7701 2 0৮৮৮ ০৮০৪? 17711 701 
চে 1০৮17215055 0ো207755 01700778101085 21160110175, 
000 72.851011৯ %'" আমরা? বশি, ছোট” লোকদের 
কি চোক নাই, তাদের কি হাত পা নাই, ভালবাসা 
ক্রোপ দ্লণা নাই? আমরা যদি তাহাদের সাহায্য চাই, 
তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে মান্তষের মত বাবার করিতে 
ভইবে। 

বাস্তবিক সেকেলে লোকদের মধ্যে জাতিভেদ সন্বেও 
অনেক বিষয়ে সঙ্গদয়তা ও ব্রাতৃভাব ছিল। মহা কুলীন 
সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতের গ্রামসম্পর্কে কামার দাদা ও চুতার 
পিসী ছিল। চাষা, সম্পন্ন ব্রাহ্মণ গৃহস্থের নিকটে বসিয়া 
একই কলিকা হইতে তামাক খাইতে পারিত। এখন 
ইংরাজীপড়া বাবুরা সে সব সম্পর্কের ভূতগুলিকে পধ্যস্ত 
গয়ায় পিগড দিয়াছেন; তাহাদের কাপে টমণ্ডিত গৃহে 
“ছোট” লোকদের ফাটা ধূলামাথা পা যাইতে পারে না। 
তাদের ধপধপে উন্সিকরা জামার কাছে ধেঁসে কার সাধ্য? 
অথচ এই “ছোট” লোকেরাই সকল দেশের অস্থিমজ্জা। 
তাহারাই পৃথিবীর লোককে আহার দেয়; আবার তাহারাই 
স্বাধীনতার সমরে রক্ত দেয়, প্রাণ দেয়। বাবু না হইলে 
ংসার চলে, “ছোট” লোক না হইলে চলে না। 

শিক্ষিত লোকদের রাজনৈতিক অধিকারের প্রার্থনা ও 
দাবীর উত্তরে গবর্ণমেন্ট বলেন, “তোমরা ত দেশের মুষ্টিমেয় 
লোক) দেশের অগণ্য কোটি কোটি প্রজার প্রতিনিধি 


সর্ববিধ সং ্কার পরস্পরসাপেক্ষ | 


ূ তোমরা নও । 


৩০১ 


দেশের নামে প্রাথনা ও দাবী করিবার 
অধিকার তোমাদের নাই ।” সুতরাং সাধারণ লোকদ্দিগকে 
উন্নত কারয়া সমাজে তাহাদের ভীন অবস্থা দূর করিয়া 
তাহাদিগকে আমাদের দলে টানিতে হইবে। শিক্ষিতের 
দাবী যখন আপামরসাধারণ সকলের দাবী হইবে, যখন 
কোটি কোটি ক হইতে সেই দাবী উঠিবে, তখনই আমাদের 
জিত হইবে, তৎপুর্বে নহে। গত বোম্বাই কংগ্রেসের সময় 
প্রতিনিধিদের শিবিরের নিকটবন্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া 
থাকিতে থাঁকিতে ভজন সাধারণ লোকের কথা আমাদের 
কানে গেল। তাহাদের কথাবার্তীর বিষয়, এত বাবু লোক 
কেন বোন্বাইয়ে আসিয়াছে । তাতাদের সিদ্ধান্ত এই হইল 
যে বাবুর! ভা ওয় খাইতে আসিয়াছে ! 

হীন জাতি 'ও নারী জাতির অবস্থার উন্নতি ব্যতিরেকে 
আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইবে না, ইহা 
নিশ্চিত। আমাদের আর অনেক সামাজিক রীতি 
রাজনৈতিক উন্নতির অস্তরায়। যেমন বালাবিবাহ প্রথা। 
মানবদেহের পূর্ণতা প্রাপ্তির পুর্বে বিবাহ হইলে, সংযম, 
ব্রহ্মচষ্য, নষ্ট হয়। তাহাতে যে কেবল শরীরের বল যায়, 
তা” নয়, মানসিক দৃঢ়তা, সাহস, উৎসাহ ও উদ্যম নষ্ট 
ভয়। অথচ এই সকল ব্যতিরেকে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব । 
কুতক যিনি যতই* করুন, ইহা ফ্রুব সতা যে বালাবিবাহের 
সন্তান ক্ষীণপ্রাণ হয়। স্ুগ্রতাদি খষির এ মত, আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকদিগেরও এই মত; এবং আমরা চোখের সামনে 
দেখিতেছিও তাহাই । যে জাতি ক্ষীণপ্রাণ ব্যক্তির সমষ্টি, 
স্বদেশ উদ্ধার তাহার কাষ্য নয়। বাল্য বিবাহিত ব্যক্তি 
অল্প বয়সে বন পরিবার পালনের ভারে বাতিবাস্ত হইয়া 
পড়ে। সুতরাং তাহার স্বাধীনচিত্ততা ও উদ্ভোগিতা 
(০7101177156) থাকে না। এরূপ লোকদের দ্বারা রাজ- 
নৈতিক অবস্থার উন্নতির কোন আশ! করা যায় না। 

সমুদ্রবাত্রা নিবে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির 
পথে আর এক অন্তরায় । দাসত্ড আমাদের এমন সহিয়া 
গিয়াছে, যে ইংরাজ যে আমার্দিগকে সাক্ষাতভাবে প্রাণে মারে 
নাই, এবং নিজের স্বার্থের জন্ত আমাদিগকে কিছু কিছু সখ 
সুবিধা দিয়াছে, ইহাতেই আমরা সন্তষ্ট। উন্নত সভ্য বিদেশে, 
এমন কি অনুন্নত স্বাধীন দেশে গেলেও আমাদের চোখ 


৩০২ 
থুলিয়া যায়; আমরা আমাদের দরিদ্র, হীন ও হেয় অবস্থা 
বুঝিতে পাঁরি। আমরা তথায় গেলে দেখি, শারীরিক বলে 
9 বুদ্ধিতে আমাদের চেয়ে অশেষ্ঠট অনেক জাতি স্বাদীন, 
অনেকের রাজনৈতিক অবস্থা উন্নত। দেখিয়া শুনিয়া 
আমাদেরও তাদের মত হইতে সাধ যায়, তাহাদের মত 
যে হঈতে পারি, এ বিশ্বাস জন্মে। 
স্পর্শে আসিয়া আমদা তাভাদের স্বদেশগ্রেমে স্বদেশের 
জন্গ আয্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত হই । অতএব, বিগ্যাশিক্ষা, 
শিল্পবাণিজ্য শিক্ষ। বা ধনোপাক্জীনের জন্ত না হইলেও, 
কেবল বিদেশভ্রমণ ও দর্শনে লাভ মাছে । কিন্তু এখানে 
সামাজিক রীতি আমাদিগকে বাপা দিতেছে । স্তখের বিষয় 
এ বাধা অনেকে আর মানিতেছেন না। 

রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের জন্গ আর এক কারণে 
বিদেশযারা দরকার । আমরা ঠিক কি উপায়ে স্বাধীন ভালাভ 
করিতে পারিব বলা যায় না। কেভ বলেন, বিলাতে 
আন্দোলন কর, কেহ বলেন অন্ত কথা । বিলাতে মান্দো- 
লন করিতে হইলেও সামাজিক নিয়ম অগাহ্ করিয়া আনেক 
সুশিক্ষিত লোককে তথায় যাইতে শইবে ; এক আপ জনের 
কর্ম নয়। আবার মনে করন কেহ যদি মাটুসিনির পথ 
ভাল মনে করেন, তবে ঠাভার কাযান্েত্র এখানে নাই । 
শীভার কাষান্ষেত্র হইবে। ঠাহাকে 
বর্তমানে ভাজার হাজার 


অনেক জতির 


এখানে কারাগার 
বিদেশে কাম্য করিতে হইবে। 

আম়লগুবাসী বিদেশে গিয়া তথা হইতে নানা উপায়ে 
স্বদেশের উদ্ধারের কারতেছেন। আমর! 
কিছু না পার, মন খুলিরা সত্য কথাটা (পখিতে ও বাঁলতে 
যি চাই ত বিদেশে প্রবাস [৬্ন গতি নাহ । অবশ্তা এপথে 
রাজনৈতিক পরাধীনতা আমাদের করিতেছে। 
আমরা দাক্ষণ আফ্রিকায় বা অগ্্রেলিায় মানুষের মত ভাবে 
মাইতে বা থাকিতে পার না। যাহ হউক, আমোরকা 
কতকটা আমাদের কাজের উপযোগী বটে। 


চেষ্টা আর 


শ্রতা 


* পারহ্য ও চীনদোশ কতক পরিমাণে নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী 
(69050165010572106557)10)11) প্রবর্তিত হতে চলিল । আর 
মলাঁ সাহেব বলিতেছেন হারতে একজনের যথেচ্ছ শাসন (21১51010 
1)90501001]7019) চলিখে। অথচ ভংরাজ স্বাধীনতার পক্ষপাতী! 
আমরাও ইংরাজের দাস হইয়া! টানা ও উরানীদের চেয়ে আঁপন|দিগকে 
সৌভাগ্যবান্‌ মনে করি! 


প্রবাসী ] 


[ষ্ঠ ভা 


সামাজিক প্বিত্রতা রক্ষা নিবি না জীরিন পারীরক 
বল, বা মানসিক দঢ়তা ও বল, কিছুই থাকিতে পারে না । 
দুর্বল ও নিস্তেজ দেহ মন লইয়া কোন জাতি স্বাধীনতা 
লাভ বা রক্ষা করিতে পারে না। যখন রোমসামাজ্য বিনষ্ট 
হয়, তথনও রোমানেরা বাহা সম্পদ, সভ্যতা ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ 
জাতি ছিল। পক্ষান্তরে তাহাদের বিজেতারা অসভ্য ছিল। 
এরূপ ঘটিবার একটি গুঢ় কারণ এই থে ধোমানেরা সাতিশয় 
পাপাচারী ও বিলাসী শুইয়া পড়িয়ািল। গথ, ঠন, প্রন্ুতি 
অসভ্য জাতিরা চরিত্র বিষয়ে তত অধম ছিল না। ইহার 
একটি মাএ দৃষ্টান্ত দিতেছি । রোমানেরা তাহাদের ঈতি- 
হাসের সাধারণগ্ঞ্রমুগের প্রায় শেষ পযন্ত সতীত্বের খুব 
আদর করিত। তাহারা সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য 
যত কঠোর নিয়ম করিয়াছিল, এমন আর কোন প্রাচীন 
জাত করে নাই । তাহাদের মত সন্ধাতিভাবী প্রবল রাজ- 
নৈতিক শক্তিও হর কোনও গ্রাটীন জাতির ছিল না ও 
হয় নাই । কিন্তু গোমেগ সামাজানুগে রোমানদের গাপাসক্তি 
ও ইন্দিরপরায়ণতা। জগতে অনতিক্রান্ত রহিয়াছে । এই ভগ্ঠই 
তাগাদের পতন ৬ । এই দূগে প্রথম প্রথম সমাটেরা অবষ্টান 
ছিল ও খুষ্টানদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিত। একটি 
অত্যাচার এই ছিল মে তাহারা খুষ্টপন্মাবলফিনী কুমারাদিগকে 
জোর করিয়া বেশ্যা কারতে চেষ্টা করিত। এই ত সভ্য 
রোমানদিগের কাধ্য। অন্থদিকে রোমবিঞেতা গথজাতীর 
আলারিক রোমে আসিয়া কড়া ভঞচুম প্রচার করিলেন যে 
খৃষ্টার নারীদিগের সতীত্ব সর মধ্যাদা বন্া করিতে হইবে |* 
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ভষ্ঠ সংখ্যা। | 


এখানে দেখিতেছি ডের নিরিডার? বলে বলীয়ান 
ছিল) কিন্তু "সভ্য” রোম পাপাচারে অন্তঃসারশূন্য হইয়! 
পড়িয়াছিল। আমাদের দেশে কৌলীন্তের ও সামাজিক বল- 
প্রয়োগে বালবিধার চিরবৈধব্য রক্ষার গুণে খুব সামাজিক 
ছুর্নীতি আছে। সেদ্দদ্‌ রিপোর্টে বেশ্যার সংখ্যা দেখুন। 
ইহাতে আমাদের জাতির সর্দননাশ ধাভারা 
কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে বাস্ত, তাভারা বুঝিতে- 
ছেন না যে ইভাদ্বারা আমরা কিরূপ অসংযমী দুশ্চরির জাতি 
হইতেছি। বাঙ্গলা ৪ উতরাজী খবরের কাগজে কুৎসিত 
নানা রোগের বিজ্ঞাপন হার একটি প্রমাণ । রাজনৈতিক 
আন্দোলনকারীরা একবার মফস্বলের দাতব্য চিকিতসা- 
লগ্নের ডাক্তারদের কাছে খবর লইবেন যে সামাজিক 
অপবিত্রতা জনিত রোগ সকল কিরূপ নৃদ্ধি পাইতেছে । 
অতীতঘগে ভারতের বলবীধা ত্রাস গ€ স্বাদীনতা- 
লোপের একটা কারণ সামাজিক দর্াতি। তাহার, 
সাক্ষ্য জগন্নাথের মন্দির € দক্ষিণভারতের অপরাপর 'প্রসিদ্ধ 
মন্দির গাব্রে অশ্লীল ছবিতে এবং দক্ষিণভারতে দেবমন্দির- 
সংস্চা বেশ্াবুত্তি অবলম্ষিনী দেবদাসী বা মুরলী নারী তথা- 
কথিত “কুমারী” দিগের অস্তিত্বে জাজ্জপ্যমান রহিয়াছে । 

সামাজিক কোন কোন প্রথার পরিবর্তন বা উচ্ছেদ না 
হলে রাজনৈতিক উন্নতি যে শ্লদূরপরাহত হাহা দেখিলাম । 
এখন রাজনৈতিক ক্ষমতা বাতিরেকে পূর্ণমাত্রায় সমাজসংস্কার 
যে দ্ুঃসাধা, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। 

আমাদের দেশে সমাজসংস্কারের অতীত ইতিহাস পপ্্যা- 
লোচন! করিলে দেখা যায়, আকবর বাদশাহ রাজশক্তির 
বলে সতীদাহ 'ও বাল্যাববাভ উঠাইয়া দিতে এবং বিপবা- 
বিবাহ এবং ভিন্নধন্্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহ চালাইবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বে সতীদাহ ও শিশুহতা। 


ভইতেছে। 
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বধ সংস্কার পরম্পরসাপেক্ষ। | 


৩০৩ 


রন বলে বন্ধ হিতে কহে রোরিতির দ্বার। 
বিধবাবিবা১ আইনসঙ্গত কর! হইয়াছে; যাহারা হিন্দু, 
মুসলমান বা খ্রীষ্টান কিছুই নয় তাহাদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক 
বরকন্তার বিবাহ আইন দ্বারা চালান ভইয়াছে। সম্মতি আইন 
দারা পরোক্ষভাবে বালিকাদের বিবাতের বয়স কিছু বাড়িয়াছে। 
এই সকপ স্থলে র!জনৈতিক শক্তির সাহায্য সমাজসংস্কার 
হষঈয়াছে। আমাদের দদি রাগনৈতিক ক্ষমতা থাকিত, 
তাহা হইলে আমরা অনায়াসে এষধার্থ ব্যতীত মদ, আফিং, 
কোকেন গভতি মাদক জিনিষ বিক্রী বদ্ধ করিতে পারিতাম ; 
বালক ৭ ঘবকর্দিগকে চুরট ও [সিগারেট বিক্রী বন্ধ করিতে 
পারিতাম। এরূপ আইন আছে ও 
হইতেছে । আমাদের বণিকজাতীয় শাসনকত্তারা রাজন্ব 
ও বিলাতা খাণিজা হ্রাস ভয়ে এখিষয়ে কল্যাণকর আইন 
করিতে পারিতেছেন না। দেশায় সংঙ্কারকদলের রাজনৈতিক 
ক্ষমতা গাকিলে তাহারা সামাগিক পবিতা রক্ষার জন্য, 
ছাত্রদিগকে দর্নাতির ভাত হইতে রঙ্গ করিবার জন্ট, বেশ্টা- 
গৃত, এবং অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাদিগের ক্রয়বিক্রয়, বেশ্তাগৃহে 
অবস্তিতি ৪ প্রতিপালন, সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম করিতে পারি- 
তেন। কিন্তু দেশীয় সংস্ক(রকশ্রেণীর লোকেরা পরাধীন বলিয়! 
কিছু হইতেছে না। আবার দেখুন, রাজা দেশী হইলে আইন 
দ্বারা এমন অনেকু বিষয়ে সংস্কারের স্থরপাত করা যায়, 
বিদেশী রাজা যাতে তস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিতেছেন 
না। বরোদ| ও মহীশুর বাজে শিশুবিবাহের বিরুদ্ধে 
আইন হইয়াছে, কিন্তু বুটশশাসিত ভারতে হয় না । 
নেপাপে হিন্দুর রাজত্ব আছে; তথায় এখনও শাক্গসঙ্গত 
অন্ুলোম বিবাহ, যগ1 ব্রাঙ্গণ বরের সহিত ক্ষল্লিয় কন্তার 
বিবাহ, চলিত আছে। কিন্ত এলাহাবাদ তাইকোর্টের মতে 
এরূপ বিবাহ ভারতবর্ষে আইনবিগঠিত । হিন্দুর রাজনৈতিক 
অধিকার থাকিলে শাস্ত্রান্ুসারে মীমাংসা অন্তরূপ হইতে 
পারিত, এবং তাহাতে সমাজসংস্কারের পথ প্রশস্ত হঈত। 
বুটিশ রাজত্বে হিন্দুনারীগণ দায়াধিকার সম্বন্ধে অনেক শাক 
সঙ্গত হায্য অধিকার হারাইয়াছেন। দেশীয় রাজত্বে হয় ত 
এবিষয়ে অন্তনূপ মীমাংসা হইতে পারত । এ সম্বন্ধে রাজ] 
রামমোহন রায়ের ইংরাজী গ্রস্থাবণী দ্রষ্টব্য । 

রাজনৈতিক পরাধীনতায় মানুষকে যেমন সব্ববিষয়ে 


অনেক সভাদেশে 


৩০৪ 
জড়প্ররূতি, ভীরু, স্বাধীনচিন্তাবিমুখ, নিরুগ্যম ও অনুষ্টবাদী 
করে, সামাজিক বিষয়েও তাহাই করিয়াছে । “আমরা 
আর কি করিতে পারি,” এই নিরাশার ভাব এক্ষেত্রেও 
আমাদের কাধ্যশক্তি কমাইয়া দিয়াছে । মহাত্মা শিবাজীর 
চেষ্টায় মারাঠাজাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবার 
পর মহারাষ্ট্র সমাজের অনেক সংঙ্কাণ আনায়াসে সম্পন্ন 
হইয়াছিল। ইহাতে 
সমাজসংস্কার বিষয়ে পাজনৈতিক স্বাধীনতার কাৰাকারিতা 
বেশ বুঝা যাইতেছে । 

এখন আমর! রাজনৈতিক ক্ষমতা ও জাতীয় আথিক 


এখন সহঙ্জে তাহা হইবার নয়। 


অবস্থার পরস্পর সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিব। অনেক পুস্তকে 
ও খবরের কাগজে ইহ দেখান হইয়াছে, যে ইতরাজেরা 
তাহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া আমাদের 
নানাবিপ শিল্পের বিলোপসাপন করয়াছে। আমরা 
*প্রবাসী”্র অনেক সংখ্যার ইহা আংশিকভাবে দেখাইয়াছি। 
স্থতরাং সে বিষয়ের এখানে পুনরুল্েখ নিম্পয়োজন। 
অপরদিকে অন্টান্স দেশে রক্ষণনাতি, শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার 
স্থবন্দোবস্ত প্রভৃতি দ্বারা রাজা যেরূপ দেশের আথিক 
অবস্থার উন্নতি করিয়াছেন, ভারতে তাতা তয় নাই। 
অধিকন্তু, পক্ষান্তরে, বৎসর বৎসর কোটি কোটি টাকা 
সাহেব রাজপুরুষদের পেন্নান, গেলওয়ের মুপধনের গুদ, 
সুতরাং 
আমরা 


প্রভৃতি বাবদে ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাইতেছে । 
দেশের ধন না বাড়িয়া ক্রমাগত কমিতেছে। 
স্বাধীন হইলে দেশের ধন না বাড়ক, এহ ধন বিদেশে ত 
চলিয়া মাইত না। আমাদের রাজনোতক ক্ষমতা গাকিণে 
আমরা কথনই দোশের সমুদয় শিল্প ন্ট হইতে দিতাম না। 
কৃষিব্ষয়েও গবর্ণমেন্টের সাহেব পোষণ, ও চা-কর নীল-কর 
দিগকে সাহায্যদানে যেরূপ উৎসাহ, প্রজার স্লশি্গা সন্ধে 
তাহা দেখা যায় না। তদছিন্ন পরাদীনতাঞ্জনিত নিরুগ্ঘম ও 


নৈরাশ্ঠ এক্ষেত্রেও আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে |" 


কত দেশের লোক নানাস্তানে গিয়া বাণিঞ্যাদি দ্বারা অর্থো- 
পার্জন করে। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্টেলিয়া, প্রভৃতি 
দেশে অবাধে যাতায়াত বা বাণিজ্য করিতে পারি না। 
অথচ তত্তৎ দেশবাসী শ্বেতাঙ্গেরা আমাদের দেশ লুন 
করিতে পারে। আমরা স্বাধীন হঈলে নিশ্চয়ই এই 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ তভাগ। 


অপমান ও অসুবিধার প্রতিকার চেষ্টা করিতাম। শক্তের 
ভক্ত, নরমের যম; সাম্যবাদী মানবের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী 
তথাকথিত খষ্টাশষ্য ইংরাজ এক্ষেত্রে আমাদের কোন 
সাশাধ্য করিতেছে না। 

পক্ষান্তরে, আমাদের দেশের লোক এত দরিদ্র, উদর- 
জালায় এরূপ বাতিবাস্ত ও অবসন্ন, ঘে অন্নচিন্তা তাহাদিগকে 
আর কিছু শ্াবতে দেয় না। যে খাইতে পায় না, পরিতে 
পায় না, কুয্যের গ্রথর রশ্মি, বর্ষার জল যাহার মাথায় 
পড়ে, তাহার বাঞগজনৈতিক অধিকার বুঝিবার, চাহিবার 
অবসর বা শক্তি কোথায় ) এসব বুঝিতে হইলে কিছু 
পিক্ষাও ত চাউ। 'এই পোড়া দেশে বিনা পয়সায় শিক্ষা পাওয়। 
মায় না। শ্লতরাং সেদিকেও সম্পূর্ণ অন্তবিধা । আবার ইংরাজ- 
স্বদেখে 
9 বিলাতে হাজার ভাজার টাকা খরচ করিয়া বন্ুতা ও 
খবরের কাগজ ছারা আন্দোলন করিতে আমাদের সামর্থ্য 
কোথায় ? 


রাজতে রাজনৈতিক আন্দোলন বভ অথ সাপেক্ষ । 


ভারতে সম্প্রতি অনেক শ্রেণীর লোক আয় বৃদ্ধির জন্ত 
ধন্মঘট করিয়াছে । অগ্গেপিয়ার ভিক্টোরিয়া, এবং |নউলী- 
লগ প্রন্থৃতি স্বাধীন উংরাগ উপানবেশে শমজীবিদিগকে 
আইনদ্বারা ন্যুনকল্পে সপ্তদেছে বাচিয়া থাকিবার মত মজুরী 
দিবার বাবস্থা ভইতেছে। বিলাতেও অনেকে এদিকে 
ঝুঁকিয়াছেন। বাদ্ধকা প্রপক্ত জাথকা অজ্জনে অক্ষম 
গ্রাতাক লোককে পেন্স্যান দিবার বাবস্থাও অনেক সভ্য- 
আর আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ লোক 
অনাহারে অদ্ধাভারে মারা যাঈতেছে। অবশ্য আমাদের 
রাজারা আমাদিগকে ঠেঙ্গাইয়া ধা গুলি করিয়া মারিতেছেন 
না, ইহা সাম্্নার বিষয় বটে! 

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাই রাজনৈতিক 
অধিকার চাহিতেছেন। পুর্বে বলিয়াছি, গবর্ণমেন্ট 
বলিতেছেন, “তোমরা যা চাও, নিরক্ষর প্রজারা যে তাহাই 
চায়, তাহার 'গ্রমাণ কি? তোমরা উহাদের প্রতিনিধি নও1% 
অথচ কেমন সুব্যবস্া, গবর্ণমেন্ট প্রজাসাধারণকে শিক্ষা 
দিবার কোন বন্দোবস্ত করিতেছেন না। গ্রকৃত কথা 
এই, আমাদের দেশে জ্ঞানবিস্তার ব্যতিরেকে আমরা স্বাধীন 
হইতে পারিব না। ইংরাঁজ তা জানেন! এই জন্য ইংরাজ 


দেশে হইতেছে । 


উষ্ঠ সংখ্যা 


ভারতে ভানবিস্তারের বিরোধী। দেড়শত বৎসর | ইংরাজ, 
রাজত্বের পর এখন এদেশে শতকরা ৫ জন নরনারী লিখিতে 
পড়িতে পারে। জাপানে শতকর! ৮০1৯০ জন লিগিতে 
পড়িতে সক্ষম । মান্দ্রাজের একজন ভূতপুর্ধ গভর্ণর সার্‌ টমাস 
মনরো বলিয়াছিলেন, [172 51220 01 [7)0৬/166 
10110701915 00110 1100910710201016 ৮510 075 
[7]191) 00101720190 ১" “ভারতে জ্ঞানবিস্তার ইংরাজ- 
প্রভুত্ব রক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী ।” ভারতে নুর্টশ শাসনের 
হাই আসল নীতি। 

কিছুদিন পুর্বেব লগুনের ঈষ্ট ইপ্ডিয়া এসোসিয়েশনে 
শ্রীযুক্ত গোখলে “ভারতের জন্গ স্থায়ত্রশাসন” শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। উদ্রারনৈতিক লঙ রে সভাপতিরূপে 
মন্তব্য প্রকাশ করেন যে “১০12০ ৬গাা0া001 17 
10012070070 10176 9910151685 01106108011 01 
পইংলগ 
ও তাহার উপনিবেশ সমূহে স্থায়ন্তশাসন আইনবলে প্রদত্ত 
সাব্বজনান শিক্ষার ফল।” অর্থাৎ আগে ভারতের সবলোক 
লেখা পড়া শিখুক, তাহার পর স্থায়ত্বশাসন পাইবে। কিন্তু 
উদারনৈতিকেরাও কোট কোট টাকা সৈনিক ব্যয় 
বাড়াইতেছেন, কিন্তু ভারতে বিনা বেতনে সাব্বজনিক শিক্ষার 
দিক্‌ দিয়াও যাইতেছেন না! আসল কথা এই যে, লঙ রে 
ইতিহাসেও ভূল করিয়াছেন। ইতলগ্ডে স্বায়ত্তশাসন অনেক 
শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে । [কিন্ত যে এলিমেন্টারী 
এডুকেশন আইনের (15160707721 150007607 ১০ 
বলে প্রত্যেক স্কুলে যাইবার বয়সের বালকবালিকাকে আইন- 
দ্বারা স্কুলে যাইতে বাধ্য কর! হয় ও বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দেওয়! 
হয়, তাহা ১৮৭৬ সালে বিধিবদ্ধ ভইয়াছে। বাস্তবিক 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিলে দেশে সার্বজনীন শিক্ষার 
ব্যবস্থা হয় না। আবার আমাদের এখন যে অবস্থ! ঈাড়াইয়াছে, 
তাহাতে সকলে শিক্ষিত না হইলেও আমাদের স্বাধীনত। 
লাভের সম্ভাবনা নাই। এই উভয়সন্কট, ও এ অবস্থায় 
আমাদের কর্তব্য, শ্রাবণের *প্রবাসী”র প্রথম প্রবন্ধে বণিত ও 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

ঠিক্‌ যেরূপ শিক্ষায় জাতীয়তা বৃদ্ধি পায় ও জাতীয় 


শক্তির উদ্মেষ ও দেশের ধন বৃদ্ধি হয়, তাহা গবর্ণমেন্ট 
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রবে নাঃ গবমেন্টের কাছে তাহা আশা “করাত 
অসঙ্গত। এইরূপ শিক্ষা না পাওয়ায় আমরা রাজনৈতিক 
অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। অন্যদিকে, আবার, 
আমাদের রাজনৈতিক শাক্ত না থাকায় আমরা অসহায় 
অবস্থায় দেখিতেছি যে ভারতরাজস্বের কোটি কোটি টাক! 
অপব্যয় হইতেছে, কিন্তু আমরা তাহার একপয়সাও প্রকৃত 
শিক্ষার দিকে টানিয়া আনিতে পারিতেছি না । 

পৃর্েবর্ণিত পরাধীনতাজনিত অবসাদ '9 নৈরাশ্ঠ 
এক্ষেত্রেও আমাদিগকে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে। অধিকস্, 
আমরা যতদুর শিক্ষিত হইতে পারি ও শিক্ষা দিতে পারি, 
গবর্ণমেন্ট তদ্দিষয়ে আমাদের সভায় না হইয়া শত্রুতা করায়, 
আমাদের স্বীয় শক্তিতে বিশ্বাস বর্দিত হইতেছে না। কিন্তু 
স্বদেশী আন্দোলনে আত্মশক্তির পরিচয় পাইবামাত্র তথা- 
কথিত অক্ষম বাঙ্গালীই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিঠিত 
করিয়াছে । 

শ্রাবণের *প্রবাসী”তে প্রকাশিত “ইংরাজ রাজত্বে ভারতের 
স্বাস্থ” নামক প্রবন্ধ মনদিয়া পড়িলে বেশ বুঝা! যায়, যে, 
যে যে কারণে ভারতবাসীর স্বাস্থ্ানাশ ও অকালমৃত্যু ঘটিতেছে, 
গবর্ণমেন্ট হইতে তাহা দূর করিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে ন ।. 
বরং দারিদ্রা বৃদ্ধি হেতু ভারতবাসীর'.মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া 
চলিতেছে । এই সকল বিষয়ের পুনরুত্তি দ্বারা প্রবন্ধের 
দৈর্ধ্য বুদ্ধি করা অনাবশ্তক। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটার 
ভূতপুর্বব স্বাস্থ্-কম্মচারী স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিষয়ে স্ুপণ্ডিত 
সিম্সন সাহেব প্লেগ বিষয়ে যে নূতন পুস্তক লিখিয়াছেন, 
তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে রাজনৈতিক, সামাজিক 
প্রভৃতি যে কোন কারণে কোন জাতির অবসাদ উৎপন্ন হয়, 
তাহাতে তাহাদের মধ্যে প্লেগের প্রকোপ খুব বাড়ে। তিনি 
ঠিক্‌ যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাদটাকায় উদ্ধত হইল।* 
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আমাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিলে আমরা স্বাস্থ্যের 
গ্রাতিকূল অবস্থা দূর করিয়া অনুকূল অবস্থ! গ্রতিষ্ঠিত করিতে 
চেষ্টা করিতে পারিতাম । 

অন্যকে, আমরা দেখিতেছি, রুগ্ন, ছূর্বল, অকাল” 
বার্ধক্য গ্রস্ত, অল্নায়ু লোকে কেমন করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা, 
যুবিয়া জিনিয়া লইতে পারিবে ? তাহারা পে দিকে মনই বা 
দেয় কেমন করিয়া ? যকত, প্লীহা, ম্যালেরিয়া ও প্লেগের 
সর্বাভিভাবী চিন্তা রাজনৈতিক অধিকার লাভের বাসনাকে 
জন্মিবার অবসর না দিতে, এবং জন্মিলেও অস্কুরেই বিনষ্ট 
করিতে সমর্থ। রাজনৈতিক আন্দোলনে ও স্বাধীনতার 
লাভের চেষ্টায় একদিকে যেমন অদম্য উৎসাহ ও অক্রান্ত 
কাধ্যশক্তি চাই, অপরদিকে তেমনি বহুদর্শিতাঁজনিত দীর 
বুদ্ধির প্রয়োজন। আমর! রগ্রদেহ ও অন্নায়ু; সুতরাং 
আমাদের দেশে কাধ্যক্ষম অতিবৃদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ নাই। 
আমাদের দাদাভাই নাওরোী বিলাত প্রবাঁসী বলিয়াই বোধ 
হয় এখনও কাধ্যক্ষম আছেন। আমর! শ্রশ্থ সবল দীর্ঘায়ু 
জাতি না হইলে রাজনৈতিক অধিকার পাঁইব ন|। 

২। ধর্মবিষয়ক সংস্কার | 

ধর্মমবিষয়ক সংস্কার ও রাঁজনৈতিক সংস্কারের পরস্পর 
সম্পর্ক আলোচিত হইয়াছে । এক্ষণে ধার্মিক ও সামাজিক 
সংস্কারের সম্বন্ধ বিবৃত হইবে। 

তৎপূর্বেবে ধর্মসংস্কার বলিতে আমি কি বুঝি, তাহা 
সাধারণভাবে বলা দরকার । এই জগতে সর্বত্র নিয়ম ও 
শঙ্ঘল! বিদ্যমান ;) এই নিয়ম মঙগলকর ; উহার বশে জগতে 
তায়, প্রেম, সত্য ও পবিপ্রতা জয়যুক্ত হইতেছে ও সহস্র 
বাধা সক্কেও হইবে ;_সাক্ষাত্ভাবে এই বিশ্বাস আস্মায় 
প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা এবং তদনুযায়ী আচরণ করাই ধর্ম 
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প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


স্কার। আমি নিজে বিশ্বনিয়ন্ত| পরম পুরুষে বিশ্বাসী । 
আম্মায় তাহার সাক্ষাৎকার লাভকেই আমি ধর্মসংস্কারের 
বীল্প মনে করি। কিন্তু, এই প্রবন্ধে, কোন কোন কারণে 
আমি, যাহার! মঙ্গলকর বিশ্বনিয়ম ও শক্তি মানেন অথচ 
দার্শনিক কারণে বিধাতা পুরুষের অস্তিত্বে সন্দিহান, রাহা 
দিগকে'ও ধর্ম্মবিশ্বাসী বলিয়! উল্লেখ করিয়াছি। 

রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক অধিকার লাভের 
জন্ত সংগ্রামে একটি গুরুতর 'প্রভেদ আছে। অধিকাংশ 
স্থলেই দেখ! যায় যেযাহারা রাজনৈতিক অধিকার হইতে 
বঞ্চিত তাহারা নিজেই উহা পাবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু 
যাভারা সামাজিক ছুর্দশাগ্রস্ত, সামাজিক অর্ধিকার হইতে 
বঞ্চিত, সামাজিক হিসাবে পতিত, 
করিবার ও অধিকার দিবার চেষ্টা বাহির হইতে হয়। 
যাভাদের অবস্থা উন্নত, যাহাদের সামাজিক অধিক।র আছে, 


তাহাদিগকে উন্নত 


'তাতারাই নিজের একচেটিয়া অধিকার ও স্বাগ নাশ করিয় 


অধঃপতিত লোকদিগকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। 
স্তরাং দেখা যাইতেছে যে রাঙ্জনী[তক্ষেত্রে নিজেদের জন্য 
স্বার্থে, চেষ্টা, সামাজিক সংস্কারে অপরের জন্ত, পরার্থে, 
চে্গী। রাজনৈতিক সংস্কারকার্যে ধর্মভাবের আবশ্যকতা 
ও প্রভাব পূর্বের প্রমাণিত হইয়াছে । সমাজসংস্কারে ইভার 
প্রয়োজনীয়তা এক হিসাবে আরও অধিক। কেন না, 
শ্ায়বুদ্ধির ও দয়ার বশবর্তী ভইয়! অপরের জন্ত খাঁটা কেবল 
ধার্মিক লোকের পক্ষেই সম্ভব । উহার মধ্যে আরও একটি 
কথা! আছে। মানুষ নিজের লোকদের,_স্বীয় পরিবারের, 
প্রতিবেশীর, সমাজের বা দেশের লোকদের-_নিন্দা প্রশংসার 
প্রভাব বেশী অনুভব করে, অপরের নিন্দা প্রশংসা তত 
গ্রান্থ করে না। রাজনৈতিক সংস্কারক বিদেশী বিজেত| 
কর্তুক উৎপীড়িত লাঞ্চিত হইলেও স্বদেশীদের প্রশংসা, 
অনুরাগ ও পুজা পান। পক্ষারে সমাজসংস্কারক প্রতিবেশী 
বা স্বদেশবাসী দূরে থাক্‌, অনেক সময় নিজের পিতা মাতা, 
স্ত্রী, পুত্রকন্যা কর্তৃক উৎগীড়িত, লাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত হন। 
এ অবস্থায় কর্তব্পথে অটল থাকা অধিকতর মানসিক 
বলের কাধ্য। ধর্মবিশ্বাস ব্যতীত এই মানসিক বল কোথা 
হইতে আসিবে? এইজন্য যাহারা ধর্মের প্রেরণায়, ধর্থের 
একটি অঙ্গ বলিয়া, সমাজসংস্কার কার্যে প্রবৃত্ত 


জট সংখ্য। | ] 


হয়, ভাহাদের চা অধিক ২ সফল হয়। দন্ত স্বরূপ, 
বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা ধরুন। হিন্দুসমাজের অগণ্য 
জনসংখ্যার তুলনায় ব্রাঙ্গসমাজ ও আধ্যসমাজের লোক 
মুষ্টিমেয় । কিন্তু অধিকাংশ বিধবাবিবাহ এই দ্বই সমাজের 
লোকের চেষ্টাতেই হইয়াছে! কারণ এই ছুই সমাজের 
লোক ধর্শমভাব হইতে সংস্কারকার্যে লাগিয়াছে। ধর্ম 
ভাবের প্রেরণায়, ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রী-শিক্ষা, বাল্য-বিবাহ 
নিবারণ প্রভৃতির চেষ্টা হিন্্সমাজ অপেক্ষা অধিক ফলবতী 
তইয়াছে। 

বিশুদ্ধ ধর্াবিশ্বাের বিস্তারও আবার সমাজ সংস্কারের 
উপর নির্ভর করে। মনে করুন আমি প্রচার করিতে চাই 
যে ভগবান মঙ্গলময় ৪ সর্বজীবে সমদশী, উত্যাদি। যে 
দেশে এই কথা প্রচার করিতে চাই, তথায় যদি দেখি যে 
অনেক শ্রেণীর লৌক হীনদশীপন্ন, অজ্ঞ, ঘ্বণিত ও অস্পশ্ঠয 
বলিয়া বিবেচিত, নারীর অবস্থা হীন, নিজের কোন 
অপরাধ বাতিরেকে'ও চাঁজার ভাজার বালিকা চিরবৈধব্য 
দণ্ডিত ও অনেকস্তালে পাপগ্রস্ত, তথায়, এই সকল লোক 
কেমন করিয়া মামার কথা মানিবে? কিন্তু আম যদি 
সকলকে ভাল তইবার, জ্ঞানী হইবার, উন্নত হইবার, সখী 
9 সম্মানিত ভইবার সমান অধিকার দিই ও তজ্জন্য চেষ্টা 
করি, তাহা হইলে আমার বাক্যে ও আচরণে সঙ্গতি আছে 
দেখিয়া সকলে আমার কথায় আগ্রাবান ভইবে ও আমার 
প্রচারচেষ্টাও সফল হইবে । ইহার একটা দষ্টান্ত দিতেছি। 
সকলেই জানেন আধ্য সমাজের লোঁকেরা অনেক মুসল- 
মানকে আধ্যপর্শে দীক্ষিত করিয়াছেন, অথচ তাহাদিগকে 
স্বসমাজে স্বতন্ত্র নিম্ন স্থান দিতেছেন ৷ এইজন্য এই নব- 
দীক্ষিত একজন লোক প্রকাশ্ঠভাবে এই আচরণের নিন্দা 
করিয়াছেন। ইহা নিশ্চিত, যে আধ্যসমাজীরা এইসব 
মুসলমানদিগকে সামাজিক হিসাবে ব্রাহ্মণের ঠিক সমান না 
করিতে পারিলে তাহাদের ধর্ম প্রচার বার্থ হইবে। 

স্থৃতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, যে 
সমাঁজসংস্কার ব্যতীত প্রকৃত ধর্মসস্কার হইতে পারে না। 
আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। পবিত্রতা ধর্মের 
একটি প্রধান অঙ্গ । আমাদের দেশে কৌলীন্য ও সামাজিক 
বলে রক্ষিত বালবিধবার চিরবৈধব্য থাকিতে, বাইনাচ আদি 


সর্বববিধ সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ | 


৩০৭ 


শিপ 


প্রথা থাকিতে, দক্ষিণে 'দেবদাপীর প্রথা থাকিতে, কখনই 
সামাজিক পবিত্রতা থাকিতে পারে নাঁ। সুতরাং চরিত্রের 
সংযমও রক্ষিত হইতে পারে না। বাল্যবিবাহও ব্রহ্ষচর্ধ্য 
এবং সংযমনাশের একটি প্রধান কারণ। পবিত্রতা ও 
যম না থাকিলে ধর্ম ও থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
সমাজসংস্কারের উপর প্রকৃত ধর্ম্সংস্কার নির্ভর করিতেছে। 
বাস্তবিক যতদিন স্ত্রীজাতির অবস্থা হীন থাকিবে, যতদিন 
নারী পুরুষের ভোগ্যা, প্রধানতঃ এই ভাব সমাজে থাকায় 
তাহাদের মানসিক, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা 
না হইবে, পুরুষ-সুলভ-ঈর্যা ও সন্দেহবণতঃ তাহারা বন্দীর 
মত থাকিবে, ততদিন সামাজিক সংযম ও পবিত্রতা অসম্ভব 
থাকিবে । বিবাহ সমাজের উৎপত্তি ও স্থিতির মুলীভূত 
কারণ। নারী সম্বন্ধে পুরুষের মনের ভাব উন্নত না! হইলে 
সমাজের এই মূলই দুষিত ও অপপিত্র থাকায়, সমাঞ্গ কেমন 
করিয়া বিশুদ্ধ ধর্মভাবে অনু প্রাণিত হইবে? বস্তুতঃ নারীকে 
শ্রদ্ধা না করিলে প্ররুত ধর্শজীবন লাভ অসম্ভব । 
মাদকসেবন আর একটি সামাজিক কু্রথা, যাহ! 
উন্ম'লিত না হইলে প্রকৃত ধর্মমভাব জন্মিতে ও বিস্তৃত হইতে 
পারে না। 
যাহার! দেশের ধন উৎপাদন করে, তাহার! নিজ নিজ 
শ্রম ও দক্ষতার যথাযোগা ফলতাগী হয়, ইহাই স্তায়সঙ্গত। 
কিন্তু পুথবীর সর্বত্রই দেখা যাইতেছে, যে, যাহারা মুলধন 
খাটাইয়৷ কোন ব্যবসা বা কারখান৷ চালায় তাহারাই লাভের 
অধিকাংশ গ্রহণ করে) শ্রমজীবী ও কারিগরগণ কোন 
প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র নির্বাহ করিতে সমর্থ হয়। এই 
কারণে আজকাল পৃথিবীর সর্ব্রই ধর্মঘট চলিতেছে । ইহার 
কারণ আর কিছুই নয় ;_-কেবল শ্রমজীবী, কারিগর ও 
কন্মচারীরা আপনাদের ন্তাযা অধিকার চাঁহিতেছে, অন্যদিকে 
মূলধনীরা বহুকাল বে লাভে ও প্রতুত্বে অভ্যস্ত তাহা ছাড়িতে 
চাহিতেছে না। এ সমস্তার সমাধান ঢু রকমে হইতে পারে। 
(১) মুলধনীরা বাধ্য হইয়া কাত করিবার লোক না পাওয়ায় 
অধিকতর পারিশ্রমিক দিতে বাধ্য হইবে। (২) তাহারা 
ধর্মবুদ্ধি দ্বারা. চালিত হইয়া অধিকতর পারিশ্রমিক দিবে। 
প্রথমোক্ত প্রকার সমাধানই অধিকাংশ স্থলে হইতেছে) 
শেষোক্ত প্রকার সমাধান অতি অল্প স্থলে হইয়াছে, যদিও 


৩০৮, 


উহাই প্ররুত স্থাী সমাধান। নতুবা চিরকাল ঝগড়া 
চলিবে । কেবল ধার্মিক মুলধনীই ধর্মববুদ্ধির প্রেরণায় ও 
দয়াপরবশ হইয়া শ্রমিকদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে 
পারে। তাহাদের শিক্ষা আদির বন্দোবস্ত করিলে তাহারা 
অধিকতর কাধ্যক্ষম হয়। কিন্তু ইহাও উন্নতচরিত্র মূলধনীর 
কাজ। 

প্রকৃত ধর্মসংস্কার ব্যতিরেকে যে, দেশের আর্থিক অবস্থা 
ভাল হয় না, তাহা বেশ বুঝা যায়। সকল উন্নতির মূলে 
উদ্ম বা উদ্োগ। কিন্তু অদুষ্টবাদ আমাদের হাড়ে হাড়ে 
ঢুকিয়া আমাদিগকে নিরুগ্ভম করিয়াছে। এক প্রকার 
মায়াবাদও সংসারের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া আমাদিগকে 
উদাসীন করিয়াছে । আমাদের ধর্মবিশ্বাস হইাণ্ত এই দুই 
অনিষ্টকর মত দূরীভূত না হইলে আমাদের জাতীয় সম্পদ 
বাড়িবে না । প্ররুত ধর্মসংস্কার হইলে জাতীয় চরিত্রের 
উন্নতি হয়। এখন আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করি না। 
স্থৃতরাং যৌথ কারবার বেশী চলে না । আমাদের শমিক ও 
কারিগরদিগকে বিশ্বাস করিবার যো নাই । সুতরাং তাহাদের 
উপর নজর রাখিবার, তাহাদিগকে খাটাইবার জন্ঠ আবার 
লোক চাই। ইহাতে খরচ বাড়িয়া যায়। কিন্তু কর্তব্য- 
জ্ঞানবিশিষ্ট লোকদিগের দ্বারা যে কাজ হয়, হাজার 
তত্বাবধানেও, যাহাদের ফাঁকি দেওয়া স্বভাব, বা যাহারা 
অলস, তাহাদের নিকট সেরূপ কাজ পাওয়া যায় না। এই 
জন্য আমাদের জাতীয় চরিত্রের উন্নতি না হইলে আমর! 
কল কারখানা ও বাবসায়ে কখনও পাশ্চাত্যজাতিদের সমকক্ষ 
হইতে পারিব না। কিন্তু এই উন্নতি প্রকৃত ধর্মসংস্কার 
সাপেক্ষ । 

আমাদের দেশের মায়াবাদ সংস্মষ্ ভ্রাস্তধারণা ও অন্ঠান্ত 
কারণে সাধু সন্াসী ও বৈরাগী ভিক্ষকের দল অত্যন্ত 
বাড়িয়াছে। লক্ষ লক্ষ কাধ্যক্ষম লোক পরিশ্রম না করিয়া 
আলস্তে ও পাপকাধ্যে স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছে । এই 
বিষয়ে ধর্মসংস্কার আবশ্তক। হয় এই সব অকর্মমা- 
লোকদিগের নিকট হুইতে যথাযোগ্য কাজ লওয়া উচিত, 
নতুবা ধর্সংস্কার দ্বারা, ইহাদদিগকে ভিক্ষা দেওয়া পুণ্য নহে, 
পাপ, এইরূপ ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য 
আমর! প্রকৃত সাধুদের কথ! বলিতেছি না। তাহার! 


প্রবাঁপী। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


ভিক্ষাব্যবসায়ী নহেন, এবং ভিক্ষার্থ লোকালয়ে আসেনও না! । 

অন্যদিকে আবার দেখুন, ছুই চারি জন জ্ঞানী লোকের 
পক্ষে দারিদ্র্য অনিষ্টকর না হইলেও, মোটের উপর দারিদ্র্য 
জাতির মধ্যে অধর্্ম বুদ্ধি পায় । দাঁরিদ্র্যে চুরি ডাকাতি ত 
বাড়েই, অধিকস্ত দরিদ্রতার মধ্যে উচ্চ ও কোমল মানসিক 
বৃত্তি ও ভাব সকল বিকাশ পায় না। কেবল গ্রাসাচ্ছাদন 
নির্বাহের জন্য যাহাদিগকে সকাল সন্ধ্যা খাটিতে হয়, তাহারা 
ধন্মের কথা ভাবে কখন ? তাহারা একটু অবসর পাইলেই 
অনিষ্টকর মাদকজনিত উত্তেজন। ও জঘন্য আমোদেই কাল 
যাপন করিতে চায়। যাহার! খাইতে পরিতে পায় না, 
তাহাদিগের নিকট স্তুপুষ্ট প্রচারকের ধর্ম গ্রচার করিতে 
যাওয়া বুথা। অনেকে ধরিয়া রাখিয়াছেন যে সংসারে 
চিরকালই অধিকাংশ লোক খুব গরীব থাকিবে '9 কতকগুলি 
খুব ধনী থাকিবে। কিন্তু ধশ্ববুদ্ধিবিশিঈ ঈশ্বরবিশ্বাসী 
লোকে ইহা মানিতে পারেন না । সকলকে ধনী করা যায় না, 
করিবার প্রয়োজন ও নাই, কিন্তু সকলেরই অবস্থা সচ্ছল করা 
যায়, এবং তাহা না করিলে কখনও সংসারে ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে না। 

বাহার মুর্খ, অশিক্ষিত, অনুন্নত, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া 
স্বার্থপর লোকের কাজ নয়। ধন্মপ্রাণলোকেরাই এই সকল 
লোকদিগকে শিক্ষা দিতে পারে। বাস্তবিক দেখা যায় 
অনেক দেশেই হীনাবস্থাপন্ন লোকদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত 
ধন্মপ্রচারক বা ধর্শসম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা হইয়াছে । 
আমাদের দেশে যে যে ধর্মসম্রদায়কে গরীব, “অস্পৃষ্ত”, 
অজ্ঞ জাতি সকলের শিক্ষাদ্দানে অগ্রসর হইতে দেখি, 
তাহাপিগকেই ধার্মিক বলিয়া বুঝিব। আর সকলে কেবল 
ধর্মের খোসা লইয়া আছেন, বুঝিতে হইবে। বাহার! 
ভগবানকে পতিতপাবন মনে করেন, তাহারা নিজেও 
অধঃপতিত লোকদের উদ্ধারার্থ সচেষ্ট হন । 

ধর্মুশিক্ষা ব্যতিরেকে কেবল এহিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে মানুষের 
প্রকৃত কল্যাণ হয় না। যাহাতে মানুষ সচ্চরিত্র ও পরার্থপর 
হয়, তাহাকেই আমি প্রকৃত ধর্মশিক্ষা বলি। 

শিক্ষা ব্যতিরেকে জনসাধারণের মধ্যে কোন বিশুদ্ধ 
ধর্মমত ও ভাব সম্যক্রূপে বিস্তার লাভ করিতে পারে না। 
শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কত কুসংস্কার আপনা আপনি 


৬ষ্ঠ সংগ্য।। ]. 


অন্তহিত হইতেছে ।। ] আমাদের ?ে দেশে প্ত্রীলোক: ও অশিক্ষিত 
লোকদের মন কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাসের ছর্গস্ববূপ । এই 
দূর্গ ভূমিসাৎ করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা । 

সর্ববিধ সংস্কার কাধ্যে ধন্মের যেরূপ প্রভাব আছে, 
দেশের স্বাস্্যোন্নতি বিষয়ক কাধ্যেও তদ্রপ। বাস্তবিক 
দেখিতে পাই, খন দেশব্যাপী মহামারী ইয়, তখন রোগীর 
চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রাষা, প্রভৃতি কাধ্যে স্বতঃ গ্রবৃত্ত 
হইয়া ধান্মিক লোকেরাই অগ্রসর হন। যাহারা নিজে সুস্থ 
দেহে সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন, ধন্মই তাহাদিগকে চিরকুণ্ন বা 
অস্বাস্তাজনক অবস্থার মধ্যে জীবনযাপক লোকদের জন্য 
চোখের জল ফেলিতে ও খাটিতে বাধা করে। ইহা যেমন 
সত্য, তেমনই ইহাও দেখা যায়, যে, ছু একজন ধার্মিক 
লোক বাদদিলে, অন্বস্থ, দুর্বল জাতর সংযমী ও উন্নতচরিত্র 
হওয়া কঠিন। পনায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।” সেই 
পরমাত্মা বলহীনের পভ্য নহেন। দৈহিক স্বাস্থ্য ও বলেন 
সহিত আধ্যাত্মিক শক্তির নিগৃঢ় সম্পর্ক আছে। আমাদের 
দেশে স্নানাদি দ্বারা শুচি হইয়া ধন্ম(চরণ করিবার যে ব্যবস্থা 
আছে, তাহার কারণই এই | প্লেগে ও ছুর্বলতায় বিক্ষিপ্ত চু, 
ক্ষীণ মানাসক শক্তি বিশিষ্ট লোক, ভগবানের ধ্যান ধারণা 
কেমন করিয়া করিবে, উৎসাহের সহিত বহু আয়াসসাধ্য 
ধর্মসাধন ও ধর্্মাচরণই বা কেমন করিয়া! করবে ? 


সামাজিক । 


কোন মানুষ কোন কাজের উপযুক্ত, তাহা সকল সময় 
প্রথমেই বুঝা যায় না। যে যাহার উপযুক্ত, সে সেই কাজ 
করিলেই কাজও ভাল হয়, ধনোৎ্পাদনও অধিক হয়। কিন্ত 
আমাদের দেশে খাইতে পাক আর নাই পাক্‌, সকলেরই 
অল্পবয়সেই বিবাহ করা চাই। ন্থতরাং মানুষ দশরকম 
উপায় অন্বেষণ করিতে পায় না। নিজের ও পরিবারের 
পেটের জালায় অস্থির হইয়া হাতের কাছে যে কাজ পায় 
তাহাতেই প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে আয় অতি সামান্ত হইলেও 
তাহাতেই সন্তষ্ট থাকিতে হয়; ফ্রুব আয় ছাড়িয়া অঞ্রব 
অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে সাহস হয় না। হয় ততাহা 
করিতে পারিলে তাহার উপযুক্ত কাজ মিলিত । বাল্যবিবাহে 
মানুষকে অল্পবয়সে পরিবারের ভারাক্রান্ত ত করেই, তাহাকে 


৩। 


র্ববৰিধ সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ | 


৩০৯ 
ভাল করিয়া ক্ছি শিখিবারও স্বযোগ দেয় নি তত 
ইহাতে আয়বিহীন কতকগুলি লোকের স্ষ্টি করিয়! জাতীয় 
দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে। অতএব জাতীয় দারিদ্র্য দূর করিতে 
হইলে এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন কর দরকার । 

আমাদের দেশে জাতিভেদ থাকায় একটা লাভ এই 
হইয়াছে, যে ব শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লবাদিতেও অনেক দেশীয় 
শিল্প পৈত্রিক বলিয়া রক্ষা পাইয়াছে, এবং বংশান্ুক্রমিক 
দক্ষতা পূর্ণতা প্রাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়াছে । অপরদিকে কিন্ত 
অনিষ্টও খুব হইয়াছে । নূতন নূতন লোক নৃতন রকম বুদ্ধি 
লইয়া কোন ব্যবসায়ে না ঢঁকলে কার্য ও শিল্পপ্রণালীতে 
কোন উন্নতি হয় না। আমাদের দেশেও তাই হাঁজার 
বৎসর আগে যে সকল পদ্ধতি ছিল, তাহাই চলিতেছে । 
অন্ত দেশে জাতিভেদজনিত রক্ষণশীলতা না থাকায় তাতি, 
কামার, প্রন্ততি সকলের কাজে নূতন প্রণালী অবলঘিত 
হওয়ায় আমরা পরাস্ত হইয়াছি। তা ছাড়া, আমাদের দেশে 
কায্যভেদে উচ্চ ও নীচ জাতি বিষয়ক ধারণা থাকার শ্রম- 
গৌরব বোধ নাই। তাহাতে শিল্পনকাজপকল নিরক্ষর 
অন্ন বুদ্ধি লোকদের হাতে থাকায় শিল্পের উন্নতি হয় নাই। 
“ভদ্র” ও বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকেরা এ সকল হইতে দূরে 
থাকায় আমরা ক্রমশঃ পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছি। স্থথের 
বিষয় এখন এবিষয়ে স্থলক্ষণ দেখা দিয়াছে। জাতিভেদজাত 
এই সকল আঁনষ্টকর ধারণা যত দূর ভইবে, আমাদের পক্ষে 
ততই মঙ্গল। 

জাতিভেদ সংস্্ আর এক মত এই বে সমুদ্রে গেলে ও 
্্েচ্ছসংস্পর্শ ঘটিলে জাতি যায়। ইহাতে আমাদের এই 
ঘোরতর অনিষ্ট হইয়াছে, যে আমরা শিল্পা্দি শিক্ষার্থ ও 
বাণিজ্যার্থ বহুধুগ ধরিয়া বিদেশ যাই নাই। সুতরাং আমরা 
শিল্পাদিতে অক্ষম, মূখ, ভীরু ও উদ্যমহীন হইয়া রহিয়াছি। 
সুখের বিষয়, এ বিষয়েও ক্রমে ক্রমে আমাদের কুসংস্কার 
দূর হইতেছে। 

তাহার পর আমাদের কেমন একটা ধারণ! জন্মিয়া 
গিয়াছে যে পরিবার প্রতিপালন ক্ষমতা থাক্‌ আর না 
থাক্‌ বিবাহ করা চাই। এইরূপে সকলের পায়ে বেড়ী 
পড়ায় আমাদের মধ্যে উদ্ভমশীল (67061777570) লোক 
কম। দশবার পড়িবে, দশবার উঠিবে, তাঁকে বলি মানুষ । 


১০ 
কিন্ত যাহার পতনের সঙ্গে দশটা কাচ্চাবাচ্চাও পড়ে, 
তাহার উদ্যম কোথা হইতে জন্মিবে ? 

আমাদের দেশে অনেক লোক প্রত্রকন্ঠার বিশেষতঃ 
কন্তার বিবাহে সর্বস্বান্ত ও দরিদ্র হইয়া পড়ে। শ্রাদ্ধাদির 
ব্যয়েও বিস্তর লোক 'এরূপ গণগ্রস্থ হয় যে চিরজীবনে সে 
খণ আর শোধ করা যায় না । 

এইরূপে দেখা যায় যে নানাবিধ সামাজিক কুগ্রথা ও 
কুসংস্কার দূর না করিলে আমাদের জাতীয় সম্পদ্‌ বুদ্ধি পাইতে 
পারে না। 

আমাদের দেশে পূর্বে পুব্রে অনেক অনাধ্য শ্র রাজা 
হইয়া গিয়াছেন। রাজার মান্তও হীহারা পাইয়াছেন। 
বর্তমান সময়েও দেখা যার শিক্ষালান্ত করিয়া বা বাবসাদি 
দ্বারা অবস্থার উন্নতি করিয়া অনেক তথাকথিত “নীচ” 
জাতির লোক সমাজে সম্মানের স্তান পাইতেছেন। 
প্রকারে অর্থাগম একটা প্রান্ত সামাজিক কুসংস্কারের মূলে 
পরোক্ষভাবে কুঠারাঘাত করিতেছে । 

আমাদের দেশে সকলে মুখে না বলুন (কেহ কে 
মুখেও বলেন ), বিধবাবিবাতের বিরোধিতা করিবার 
একট! কারণ আর্থিক। বাড়ীতে বিধবা ভগ্মী, বা মাসী 
পিসী থাকিলে যেমন বিনা বেতনে উত্কষ্ট চাকরাণী পাওয়া 
যায়, এমন আর কোন্‌ উপায়ে পাওয়া যাইবে? অবশ্ঠ 
সকল পরিবারেই যে তাহারা দাসারূপে ব্যবহৃত হন তা নয়। 
অনেকে তাহাদিগকে সেবাব্রতপারিণা দেবা বলিয়া বর্ণন! 
করিয়া আত্মপ্রবোধ দেন ও আত্মপ্রতারণা করেন। 
বিধবাদের মধ্যে উত্তরূপ দেব।পদবাচ্যা অনেকে আছেন, 
তাহাও স্বীকার করি। তবে ইহাও ঠিক যে তীহারা 
অধিকাংশ স্থালে দাসীর কাজ করেন ও অনেকটা দাসীর মত 
ব্যবহার পান। দেশের আর্থিক অবস্থা ভাল হইলে বাল- 
বিধবাদের বিবাহে আপত্তির 'প্রবলতা |কছু কমিবে বলিয়! 
আশা করা যায় কি? 

বালাবিবাহ বন্ধ না হইলে ছেলেদের ভাল করিয়া শিক্ষা হয় 
না, মেয়েদের ত হয়ই না। এবিষয়ে বেশা লেখা নিষ্রায়োজন । 
বাল্যবিবাহের দেশে ব্রহ্ষচর্য্য ও সংযমের কথা মুখে আনাও 
হাস্টকর। অবরোধপ্রথার বাড়াবাড়িতেও মেয়েদের স্কুলে 
পাঠাইয়। শিক্ষা দিবার ব্যাঘাত হয়; তা ছাড়া সংসার দেখিয়া 


এই 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 
শুনিয়া যে শিক্ষা ও সাহস জন্মে আমাদের দেশে তাহা ত 
হয়ই না। সংগ্রাম ও সংঘর্ষজজনিত চরিত্রবল লাভও 
তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না । মানসিক সংকীর্ণতা ও, 
কুত্সাপরায়ণতা এভতি দোষও আমাদের দেশের নারী- 
জীবনের অবস্তাবশে দূর হইতে পায় না। 

জাতিভেদে শিক্ষার অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে । এখনও 
বাঙ্গালা দেশে পধ্যন্ত “নীচ” জাতির ছেলেরা সাধারণ স্কুলে 
ভন্তি হইলে কোথায় বসিবে তাহা লইয়া ভলস্তল পড়িয়া 
যায়। মান্দ্ীজ অঞ্চলে ত শদ্রের অপেক্ষা ও হীন পারেয়া বা 
পঞ্চম শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র স্ুল করিতে হইয়াছে । থিয়- 
সফিক্যাল সোসাইটার সভাপতি কর্ণেল অলকট এই শ্রেণীর 
লোকদের শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন । খ্রীষ্টান 
মিশনরীদের ত কথাই নাই। গবর্ণমেন্ট9 এবিষয়ে চেষ্টিত 
আছেন, কিন্ত বতটা চেছ। করা উচিত, তাহা করিতেছেন 
না। 

সমুদ্রলজ্ঘনে তি যাইবার ভয়ে আমাদের শিক্ষা 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতেডে | যাহা হউক, এ জুজ্বুর ভয় 
আর বেশিন টিকিবে না। 

শিক্ষা যে সমাজসংস্কারের প্রধান উপায় তাহাতে সন্দেঠ 
নাই। এখন অনেক শিক্ষিত লোকও মনে মনে সমাজ- 
সংস্কারের অবশ্ঠ প্রয়োজনীয়তা বুৰিদ়্াও বাড়ীর গেষেদের 
ভয়ে কিছু করতে পারেন শা। মেয়েরা শিক্ষা পাইলে 
এবিষয়ে স্বিধা হয়। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার 
না হইলেও সামাজিক কু গ্রথা সমূহ সকল শ্রেণীর লোকের 
মধ্য হইতে দূর হইতে পারে না। 

সামাজিক কুপ্রথার সঙ্গে স্বাস্থ্যের খুব সম্পর্ক আছে। 
বাল্যবিবাহের কুফলের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ নিশ্রয়োজন ; 
কৌলীন্ত ও বালবিধবাদের চিরবৈধব্য হইতে যে ছূর্নীতির 
প্রাহূর্ভাব হয় ও তন্দারা কুৎসিৎ ব্যাধি বিস্তার লাভ করে, 
"তাহাও বলা হইয়াছে। আমাদের দেশে সুতিকাগার 
সম্বন্ধীয় কুসংস্কারে কত মাত ও শিশু যে প্রাণহারায় বা 
চিররগ্ন ও অল্লাধু হইয়! থাকে, তাহা বলা যায় না। জ্্রীলৌক- 
দের মুঙ্ছাদি অনেক রোগে ডাক্তারের! মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ 
আদির বন্দোবস্ত করেন। ইহার মানে আর কিছুই নয়, 
অবরুদ্ধ বাতাসে কালযাপন স্বাস্থ্যের বিরোধী। শ্রমজীবী 


উষ্ঠ সংখ্যা | | 


শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরের বন্দিনী নহে। তাহাদের 
মধ্যে এই সকল রোগ কেহ বেশী দেখিয়াছেন কি? ধাহারা 
যত “ভদ্র” ও পসম্্ান্ত” তাহাদের মধ্যে এই সব রোগ তত 
বেশী। অবরোধপ্রথা অনেক ক্সীলোকের অকালে প্রাণ 
বিয়োগের কারণ, অনেকের আমরণ রোগের ও দুঃখের কারণ । 
৪ | আথিক | 

সাধারণ ও শিল্প শিক্ষা যে জাতীয় সম্পদের কারণ তাহা 
শ্রাবণ মাসের “প্রবাসী”্তে প্রথম প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে । 

আমরা যদি আমাদের দেশে নান! প্রকার গারীস্তা শিল্প- 
কাধ্য (1907৩ 170450765) চালাঈতে পারি, তাভা হইলে 
আমাদের আথিক অসচ্ছলতা বন পরিমাণে দূর হইতে পারে। 
কিন্তু ইঠা স্দীলোকদের শিক্ষাসাপেক্ষ। এ বিষয়ে বিশেষ 
আলোচন] হওয়া প্রার্থনীয় | 

শিক্ষা যে অর্থবায়সাপেক্ষ তাহা বলা বানুল্য মাত্র । 
শ্রাবণের “ পবানী”র প্রথম প্রবন্ধে ইহা? দেখান হইয়াঁে'। 
গবর্ণমেণ্ট হউক বা আর কেহ হউক, টাকা! গরচ করিলে ২০।২৫ 
বত্সরের মধো আমাদের দেশে অল্পবয়স্ক নিরক্ষর লোক প্রায় 
কেহষ্ঈট থাকিবে না, ইহা নিঃসন্দেতে বলা যাইতে পাবে। 


আনেকে মনে করেন, আমাদের দেশের লোকদের কুমংস্কার 


ও রক্ষণশাপতাই ক্্ীশিক্ষার অগ্ন বিস্তারের একমাত্র কারণ । 
বাস্তবিক ইহা একটি প্রধান কারণ হলেও ইহা জানা উচিত 
যে এপধ্যস্ত গবর্ণমেন্ট বা আর কেহই জ্ীশিক্ষার জন্য যথেষ্ট 
অর্থবায় করেন নাই। আর্থক অবস্থার সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার 
আরও সম্বন্ধ আছে। সকলেই জানেন অনেক বালিকা 
গৃহস্থালীর কাজে মায়ের সাঠাষ্য করে। তাহাদের গৃহকাধ্য 
শিক্ষার আমর! বিরোধী নহি, বরং সমর্ক। কিন্ত অনেক 
বালিকাকে, পিতামাতার দরিদ্রতাবশতঃ, এই কাধ্যেই সমস্ত 
সময় দিতে হয়; তা ছাড়া ছোট ভাই ভগিনীদিগকে কোলে 
লইয়া থাকিতে হয়। ইহাও ভাল। কিন্তু সকল কাজেরই 
সীম! থাকা চা । কেবল রীধা বাড়া, ঘর ঝাট দেওয়া, 
বাসন মাজা ও ছেলে কোলে করা, ইহা্ট নারীগীবনের চরম 
আদর্শ, সফলতা ও বিকাশ নহে। এইজন্ঠ বলিতেছি যে 
পিতামাতার আর্থিক অবস্থা ভাল হইলে অনেক বালিকা 
শিক্ষা করিবার অবসর ও স্থযোগ পায় । 

আর্থিক অবস্থার সহিত স্বাস্থ্যের সম্পর্ক শ্রাবণের 


সর্বববিধ সংস্কার পরম্পরসাপেক্ষ । 


৬১১ 


“প্রবাসী”তে “ইংরাজ রাজত্বে ভারতের স্বাস্থ্য” নামক প্রবন্ধে 
উল্লিখিত হইয়াছে । এই প্রবদ্ধেই পুর্ক্বে সিমসন সাহেবের 
প্লেগ বিষয়ক পুস্তক হইতে যে মত উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতে ও 
দারিদ্রা মভামারীর কিরূপ বন্ধু তাহা প্রদর্শিত হ্ইয়াছে। 
অঙ্টান্গ দেশে দারিজ্রের সহিত মহামারীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা 
গিয়াছে । পাদটাকায় তাহার একটি প্রমাণ দেওয়া গেল।* 
আর ইহা ত সহজ বুদ্ধিতেও বুঝা যায় যে মানুষ 
দারিদ্রের জন যদি ঘা তা খাতে বা উপবাস দিতে বাধ্য 
হয়, যদি শাত বুষ্টি সহিতে বাধ্য হয়, মলিন জীর্ণ কাপড় 
পরিতে ও অন্ধকার আদ, বাযুচলাচলবিভীন বাড়ীতে 
থাকিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই রুগ্ন হইবে। 
যাহার শরীর সুস্থ ও সধল, কাধ্যক্ষেত্রে সে যে বেশী অর্থ 
উপাল্জন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা আষাঢ় 
মাসের প্প্রবাসী”তে দেখাইয়াছি যে বঙ্গদেশের অধিকাংশ 
কলকারখানায় অধিকাংশ শ্রমজাণী ও কারিগর আজকাল 
অবাঙ্গালী। উহার সঙ্গে কি বাঙ্গালীর দুর্বলতা ও রুগ্নতার 
কোন সম্পক নাই /॥ অনেকেই জানেন না যে ইংবাজকুলি 
আমাদের দেশের ৫।৬ জন কুলির সমান কাজ করে। এক 
ন ইংরাজ কাপড়ের কলে প্রায় ৬ট। ভাতের উপর নজর 
রাখে ও চালায় । বোম্বাইয়ে দ্রগনে ৭টা তাত চালায়, 
বাঙ্গলাদেশে দুজনে তিনটা চাপাইতে পারে। দৈহিক 
সাখখ্যের সহিত কি এন ব্যাপারটির কোন সম্পর্ক নাই £ 


৫ শৈক্ষিক | 


শিক্ষা না পাইলে মানুষ স্বাস্থ্যতন্ব জানিতে পারে ন। 
তাহা ন! জানায় আমাদের দেশে অনেক লোক অল্লাযু ও 
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৩১২ 
চিররগ্ন হয়। অনেক বালিকা মাতা শিশু পালন করিতে 
পারে না। যে অজ্ঞতা ও অল্পবয়স প্রযুক্ত নিজের শরীরের 
বত্ব করিতে পারে না, সে কেমন করিয়া শিশুপাঁলন করিবে 2 
অন্ঠান্ত কারণের মধ্যে এই কারণেও আমাদের দেশে শিশুর 
মৃত্যুসংখ্া। ভয়ানক বেশী। আমাদের দেশে স্বাস্থারক্ষা- 
বিষয়ক জ্ঞানের বহুল প্রচার আবশ্যক ৷ 

অন্তুস্ক ও দূর্বল শরীর লইয়া জ্ঞানোপাঙ্জন করাও 
হুঃসাধ্য । সুতরাং যেমন শিক্ষা ব্যতিরেকে স্বাস্থ্যরল্গ] হয় 
না, তেমনি স্থাস্থা রক্ষিত না হইলে শিক্ষাও হয় না। 

ভারতে শিক্ষাপ্রণালীর অনেক সংস্কারের প্রয়োজন । 
১*টা হইতে ৪টা পর্যান্ত স্কুল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী 
নহে। ভার পরিবর্তন চাই। কেবল স্মৃতিণক্তির উপর 
অতিরিক্ত বোঝা না চাপাইয়। বুদ্দিবৃত্তি, পধ্যবেক্ষণ ও চিন্তা- 
শক্তির অনুশীলন প্রার্থনীয়। ভাতের দক্ষতা বদ্ধক শিক্ষার 
খুব প্রয়োজন । ইহাতে কেবল যে শিল্পশিক্ষ!র সাভাষ্য ভয়, 
তাহা নহে, বুদ্ধিরও উন্নতি হয়। ছাত্রের! যাহাতে শিক্ষা- 
কাধে সুখ পায়, এরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। 
শৃঙ্খলাবিহীন ব্যায়াম ও ক্রীড়ায় অনেক সময় অনিষ্টই হয়। 
উপযুক্ত বাক্তির তত্বাবধানে, নিজ নিজ শরীরের উপযোগী 
ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিতে সকল ছাত্রকে বাধ্য করা উচিত। 
আমাদের দেশী ক্রীড়া সকল এমন ভাবে পরিবন্তিত হওয়! 
উচিত, যাহাতে দল বাধবার 9 দলের নায়কতা! করিবার 
ক্ষমতা জন্মে; দলপতির আজ্ঞান্বন্তিতা, দলের জন্ নিজ স্থুখ 
ও গৌরব বিসজ্জন শক্তি জন্মে; এবং খেলোয়াড়গণ জয়ে 
আতারক্ত উৎফুল্ল ও পরাজয়ে সাতিশয় নিরুৎসাহ না হয়। 
ছাত্রগণকে বাল্যকাল ভইতে দেশভক্তি এবং পৌর ও জানপদ- 
বর্গের কর্তব্য সম্বদ্ধে শিক্ষা দেওয়া উচত। শিক্ষাকায্য এই 
রূপে চললে জাতি গড়িবার স্তরবিধা হইবে। 

৬। স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয়। 

অগ্ঠান্ট (ব্ষয়ক সংস্কার প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যের বিষয়ও আলো- 
চিত হইয়াছে। 

আমাদের শেষ কথা এই যে সংস্কারক্ষেত্রে কোন প্রকার 

'স্কারই অবহেলার যোগ্য নহে; এইটি আগে, এইটি পরে, 

ইহাও বলিবার যো নাই। যান সংস্কারক তাহার কোন 
বিষয়ে উদ্দাসীন হইলে চলিবে না। তবে, ইহা সত্য যে 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


মানসিক গ্রবণতা৷ (190067)05 ) ও শক্তির পার্থক্য বশতঃ 
কেহ বা এক বিষয়ে কেহ ঝা! অন্ত বিষয়ে হাত দিবেন ; কেহ 
কেহ আবার একাধিক বিষয়েও ভাত দ্দিবেন। কিন্তু ইহা 
সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে সব্ধবিধ সংস্কার পরম্পর- 
সাপেক্ষ ও জাতীয় উন্নতি সর্ববিধ সংস্কারসাপেক্ষ । 


নেপালের পুজা পার্বণ ও জাতীয় 
উৎ্সব। 


বাঙ্গালা দেশে আমরা ১২ মাসে ১৩ পার্বণের ব্যবস্থা দেখিয়! 
আসিয়াছি, এখানে ১২ মাসের পুজা পার্বণের সংখ্যা 
করিয়া উঠা এক কঠিন ব্যাপার। কি গুর্থা কি নেওয়ার 
নেপালীদিগের ভিতর চির-উৎসব চলিয়াছে। এত পুজা 
'শার্বণ, আমোদ আহ্লাদ কারয়া কখন নে তাহার! জীবিক৷ 
উপাজ্জনের অবসর পায় তাঠাই ত এক সমন্তা। গুর্াগণ 
হিন্দু, নে ওয়ারগণ পুর্বে বৌদ্ধ ছিল। এই উভয় সম্প্রদায়ের 
উৎসব এখন নেপালের জাতীয় উৎসব ভইয়! দাড়াইয়াছে। 
এই কারণেই নেপালে পুজা পার্ধণের এত বাহুল্য দেখা 
যায়। বৌদ্ধদিগের দেবমন্দির হিন্দুদিগেরও দেবমন্দির 
ভইয়া দাঁড়াইয়াছে__বৌদ্ধধিগের উৎসব হিন্দুরও উৎসব 
হইয়াছে । বিজয়া দশমী হিন্দুর উৎসব হইলেও নেপালের 
আপামর সাধারণের তাহাষ্ঈট এখন প্রধান জাতীয় উৎসব । . 

১। ১লা বৈশাখ হইতে নেপালীদগের উৎসব আরম্ত 
হয়। সেই দিন ভোগমতী গ্রামে নেপালের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা মহেন্্রনাথের অভিবেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং রাজার 
তরবা তাহাকে দেওয়া হয়। অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন 
হইলে উচ্চ বিচিত্রবর্ণের পতাকাশোভিত কাঠের রথে 
বসাইয়৷ তাহাকে পাটনে আন! হয়। আসিবার সময় 
পথে বিস্তর জনসমাগম হয়। এবং পথে এক এক দিন 
এক এক স্থানে মহেন্দ্রনাথ অবস্থিতি করেন। সেই দন 
সেই স্থানের লোকের মহেন্দ্রনাথের সেবকদিগের সেবা 
করেন। এই প্রকারে প্রায় ৭ দিন ধরিয়া মহেন্ত্রনাথের 
যাত্রাকাধ্য সম্পন্ন হয়। পাটনে একমাস অবস্থিতি 
করিয়া পুনরায় শুভ দিন দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ ভোগমতিতে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা।] 


প্রত্যাবর্তন করেন। রিং মহেননাথের যাত্রা বি নীতা 
দিগের উৎসব। এখন ইহাতে সর্বসাধারণে যোগ দিয়া 
থাকে। 

২। ৩রা বৈশাখ হইতে বজযোগিনী যা! আরম্ত হয়। 
কাঁটমণ্ডুর সন্নিকটে মুনিচর পর্বতে এই বজযোগিনী দেবীর 
মন্দির অবস্তিত। প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া এই উৎসব 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । দেবীকে এই সময় ক্ষুদ্র কাষ্ঠের 
মন্দিরে স্কাপন করিয়া সকলে তাহাকে স্বদ্ধে করিয়! সহর 
প্রদক্ষিণ করিয়! থাকে । ইভাও নেওয়ারদিগের উৎসব । 

৩। ১১শে জ্যেষ্ঠ সিবিযাত্রী--এই দিবসে কাটমণু 
সহরের পশ্চিমীংশে বিষ্ণমতী নদীর তীরে বালকের! দুই 
ভাগে বিভক্ত হইয়া নদীর উভয় পারে থাকিয়া পরম্পরকে 
প্রস্তরথণ্ড প্রতি মারিতে থাকে । পূর্বে এই পর্ধোপলক্ষে 
জীবননাশ, অঙ্গহানি পখান্ত ঘটিত। একবার ইংরাজ 
রেসিডেন্ট এই উৎসব দেখিতে আসিয়া দৈবাৎ গুরুতর 
আহত হন। তখন ভইতে জঙ্গ বাহাদুর উহাকে সংযত 
করিয়া এখন বালকদিগের ক্রীড়ামান্রে পরিণত করিয়াছেন । 
এখন গুরুতর দুর্ঘটন! প্রায় ঘটে না। 

৪। ঘাটে মঙ্গল--১৪ই শাবণ নেপালের বালকগণ 
ঘাটাস্থরের কুশপুত্ুলিকা নিন্মাণ করিয়া তাহাকে বাজারে 
প্রদক্ষিণ করে, সকলে পড়িয়া তাহাকে উত্তমরূপ প্রহার 
করে এবং সকলের নিকট ধান্ত ভিক্ষা করে। সন্ধ্যার পর 
মহা সমারোহে উক্ত অসুরের দাহকাধ্য সমাধা হয়। এই 
প্রকারে দেশ হঈতে ঘাটাস্থরের বিদূরণ ব্যাপার সমাধা হয়। 
ইহা! বালকদ্িগেরই উৎসব । 

৫ | বীরযাত্রা- ইহা একেবারে নেওয়ারদিগের উৎসব, 
এবং নেওয়ারগণ কর্তৃক বৎসরে দুই বার সম্পন্ন হইয়া থাকে, 
যথা ৮ই শ্রাবণ এবং ১৩ই ভাদ্র। বৌদ্ধমাগী নেওয়ারদিগের 
মধ্যে পুরোহিত অর্থাৎ ভিক্ষসম্প্রদায় বর্তমান সময়ে বার! নামে 
অভিহিত হইয়। থাকে । এখন বৌদ্ধধর্মের দুর্গতির আর 
বাকি কিছু নাই। ভিক্ষুদিগের ভিক্ষাব্রত আর নাই। 
কিন্তু এই ছুই দিবস তাহাদিগের পূর্বব্রত শ্মরণের দিন। 


এই ছুই বিশেষ দিনে নেওয়ারগণ তাহাদিগের গৃহ 
বিপনি উত্তমরূপে সজ্জিত করে। নারীগণ গৃহদ্বারে . 
ভাগুপূর্ণ চাউল লইয়া! বসিয়া থাকে। বারগণ পূর্ব 


নেপালের পূজা পার্বণ ও জাতীয় উত্সব । | 


৩১৩, 


পুরুদিগের ভিক্ষান্তত স্মরণ গ করিয়া স্বারে বারে জিকষার্থ 
উপস্থিত হয়। নারীগণ সকলকে ভিক্ষা! দরিয়া কৃতার্থ হয়। 
নেওয়ারগণ সময়ে সময়ে এই উৎসবে রাজাকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া তাহাকে রৌপাময় সিংহাসন সুবর্ণ ছত্র প্রভৃতি 
উপহার দিয়া থাকে। বর্তমান সময়ে বৌদ্ধ নেওয়ারদিগের 
ইহা এক মহ! উৎসব । 

৬। রাখি পুর্ণিমা-শ্রাবণের সংক্রান্তিতে এখানে রাখি- 
পূর্ণিমার উৎসব হয়। এই উৎসবে হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই যোগ 
দিয় থাকেন। বৌদ্ধগণ এই দ্িবসে নদীতে ন্লান এবং 
দেবতা দর্শন করেন। ব্রাহ্ষণগণ সকলের হস্তে রাখি বন্ধন 
করে, এবং প্রতিদানে বিস্তর দক্ষিণা লাভ করে। অনেকে 
এই সময় গোসাইথান নামক হিমালয়ের উন্নতশিখরে গমন 
করে। 

৭। নাগপঞ্চমী-৫ই শ্রাবণ নাগপঞ্চমী পুজা সম্পন্ন 
হয়। এই দিবস নাগমুদ্ধে গরুড় জয়লাভ করিয়াছিল। 
পাটনে চন্দ্রনারায়ণ নামে গরুড়ের যে প্রস্তরময় মুর্তি আছে 
এই দিবসে তাহা ঘন্মাস্ত হয়। পুরোহিতগণ একখগ 
কাপড়ে সেই ঘন্ম মুছিয়া রাজার নিকট প্রেরণ করে। 
লোকের বিশ্বাস সপ্পাঘাতগ্রস্ত রোগীকে এই কাপড়ের একটা 
সুতা জলে ড্ুবাইয়! পান করাইলে সর্প বিষ স্থালিত ভয়। 

৮। জন্মাষ্টমী-নভাদ্রমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দিনে এই 
উৎসব হইয়া থাকে । জনসাধারণ এই দিবসে আপন আপন 
গৃহ সুসজ্জিত করে। 

৯। গাইযাত্রা-_ভাদ্রমাসের প্রথম দিবসে এই পার্বণ 
হয়। ইহা! নেওয়ারদিগের মধ্যেই প্রচলিত। বৎসরের 
মধ্যে যাহাদিগের গৃহে কাহারও মৃত্যু হইয়াছে তাহারাই 
এই পার্বধণে যোগ দিয়! থাকে। এই দিবসে কোন 
ব্যক্তিকে সেই মৃত ব্যক্তির ন্যায় সজ্জিত করিয়া তাহাকে 
চতুষ্পদ বিশিষ্ট করিয়৷ রাজার বাড়ীতে লইয়া নৃত্য করে। 
ইহা! এক অপূর্বব উৎসব। স্বয়ং মহারাণীর মৃত্যু হইলেও 
তাহার এক গাভীমৃত্তি এই দিবসে করা হয়। এই মূর্তিকে 
রাজ্ভীর স্তায় সুসজ্জিত করিয়া! চতুষ্পদ বিশিষ্ট করে। 

১*। বাঘ যাত্রা ইহাও ভাব্রমাসে হইয়া থাকে। 
ব্াত্মুর্তি গ্রহণ করিয়া লোকেরা বাড়ী বাড়ী নৃত্য করিয়া 
আমোদ করিয়া বেড়ায়। 


৩১৯৪ 


এই দিবসে একটী উচ্চ 
তখন 


মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গাকে। 
কাটের স্তস্ত রাজার বাটার সন্মখে রোপণ করা হয়। 
সকলে নানা প্রকার মুখোস পরিয়া ইহার চারিদিকে নৃত্য 
করে। তৃতীয় দিবস কয়েকটা কুমারীকে রাজার সম্মুখে 
আনিয়া পুজা করা হয়। কুমারীগণ পুঙ্িত হইলে তাহা- 
দিগকে রথে বসাইয়া সহর প্রদক্ষিণ করা ভয়। সর 
প্রদক্ষিণানস্তর রাজবাটার সম্মুখে রণ উপস্থিত তলে রাজার 
গদী কুমারীদিগের লম্মুখে বিস্তৃত করা হয়। কখন কখন 
রাজা তছৃপারি স্বয়ং উপবেশন করেন, রাজার অবর্তমানে 
তাভার তরবারি তদপরি রক্ষিত হয়। ইন্দ্রযা্রা নে ওয়ার- 
দিগের নিকট চিরম্মরণীয় হইয়া আছে। এই দিবস পূর্থী- 
নারায়ণ গুপ্রভাবে কাটমণ্ সহরে কতিপয় সহচর 
সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন । নেওয়ারগণ এতই 
উৎসবে মন্ত ছিল যে তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই। 
কুমারীগণ সহর প্রদক্ষিণ করিয়া রাজবাটার সম্মুখে উপস্থিত 
হইলে যখন রাজার গদী বিস্তৃত হইল, তখন পুর্থীনারায়ণ 
স্বয়ং তাহাতে উপবেশন কাঁরয়া আপনাকে রাজা বলিয়া 


ঘোঁষণ। করিলেন । 

১২। দশমী বা দর্গোৎসব-_বঙ্গদেশে যখন দুর্গোৎসব 
হইয়া থাকে তখন এখানে 9 দশমীর উৎসব হয়। বর্তমান 
সময়ে ইহাই নেপালের সর্ব প্রধান জাতীয় উৎসব। নেপা- 


লের জনসাধারণ সমুদায় মনগ্রাণের সহিত এই উত্সবে 
যোগ দিয়া থাকে । বঙ্গদেশের শ্ায় এখানে দেবীর গ্রাতিম! 
নির্মিত হয় না। সপ্রমীর দিনে সমুদায় সৈন্য বাহাকারে 
টুনিখেলে সজ্জিত হয়। স্বয়ং রাজা, মন্ত্রী 'ও সমূদায় গণ্যমান্ত 
ব্যক্তি উপস্থিত হন । রাণীপখরীর মন্দিরে যেমন নারীগণ 
ঘটস্থাপন করেন অমনি দিগদিগস্ত কম্পিত করিয়া ভীমগঞ্জনে 
সমূদায় বন্দুক কামান ধ্বনিত হইয়া উঠে এবং দশমীর উৎসব 
আরস্ত হয়। দরিদ্র, ধনী, সকলের গুঁভে গৃহে ছাগ, মহিষ বলি 
দেওয়া হয়। নেপালে দশমীর উৎসবের উাই প্রধান অঙ্গ। 
এই সময়ে গুহে গৃভে, পথে, হাটে, ঘাটে, সর্ববূই বলি, সর্বত্রই 
রুধিরোৎসব। স্বয়ং রাজা, মহারাজা এ্রভৃতি স্বহস্তে বলি 
দিয়া থাকেন। অষ্টমী ও নবমীতে সহজ সহশ্র ছাগ এবং 
মহিষ দেবোদেশে উৎসর্গীকৃত হয়। এই সকল পশ্ত 


প্রবাসী । 


হয়। দশমীর দিন উৎসবের অবসান। সেইদ্দিন সকলে নববন্তর 
পরিধান করিয়া আত্মীয় স্বজনের গ্রহে সমাগত হয়» এবং 
গৃতস্বামী সকলের কপাঁলে টীকা দেন। সেই দ্রিন রাঁজকর্ম- 
চারিগণ রাঁজগ্ুহে সমাগত হয়--তাহাকে অর্থ দিয়া দর্শন 
করে এবং তিনি সকলের কপালে টাকা দিয়া আপ্যায়িত 
করেন। 

১৩। বঙ্গদেশের স্াষ এখানেও শ্তামাপুজার সময় গত 
সকল আলোকমালায় সজ্জিত হয়। কিন্ত শ্তামাপুজ| হয় 
না। লোকে লক্ষমীপূজা কারে, এবং সমস্ত রাত্রি জয়া খেলে। 
এই সময় তিন দিন নেপালীগণ উন্মত্ের টায় পথে ঘাটে 
জুয়া গেলিয়! বেড়ায়। 

১৪। ১৬ই কার্তিক নেপালীদিগের কুকুর পূজার দিন । 
সে দিন পথে ঘাটে দেখি কুকুরের গলায় মাল্য,কপালে টীকা। 
৩৬৪ দিন তাভারা সর্ব প্রহার দারা অভাগিত ভয় কিন্তু এই 
একটি দিবস তা্ারা সমাদর, আহার, পুজা সকল লাভ 
করে। বোধ হয় “অহিংসা পরমোধন্ম”বাদী বৌদ্ধগণ 
জীবগণের গ্রতি গ্রীতির নিদশন স্বরূপ এই উৎসবের প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন । 

১৫। ভাইপুজা- আমাদের দেশে যে দিন ভগিনী 
ভাইএর কপালে ফৌটা দেন সেই দিনই নেপালী স্ন্দরীগণ 
ভাইপুজায় প্রবৃত্ত হন । ইহ রাতিমত ভাইপুজার ব্যাপার 
_জ্ঞোষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও একট দিবসে পূজা করেন, 
এবং নানাবিধ মিষ্টান্ন আহার করাইয়! পরিতৃপ্ত করেন। 

১৬। বাল চতুর্দশী--এই দিবসে বানরদিগের উৎসব । 
পশ্ডপতিনাথের নিকটস্থ মুগস্থলী নামক বনে গিয়া সকলে 
চাউল প্রভৃতি খাগ্দ্রব্য চতুদিকে নিক্ষেপ করে। বানরেরা 
আসিয়া মহানন্দে আহার করে। 

১৭। কার্ঠিক পূর্ণিমা এই দ্রিবস নেপালের সধবা 
স্বন্দরীগণ উপবাস করেন এবং সকলে পশুপতিনাথ দর্শন 
করিতে আসেন । পরদিন প্রাতে স্বামীর চরণ পূজা করিয়! 
জল গ্রহণ করেন। 

১৮। গণেশ চৌথ--৪ঠা মাঘ উপবাসাস্তে সকলে উত্তম 
আহার করিয়া থাকে । 

১৯। বসন্ত শ্রীপঞ্চমী উৎসব। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


২০। মাঘী পূর্ণিমা __ধাহারা সমুায় মাঘমাস বাঘমতীর 
জলে অবগাহন করিয় স্নান করেন তাহাদিগকে সংক্রাস্তির 
দিন ডুলীতে করিয়া দেব মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়, এবং 
তাহাদের বক্ষে, তস্তে, চরণে, প্রজ্জলিত প্রদীপ দেওয়া হয়। 
নেপালের দুরন্ত শীতে বাঘমতীর হিম জলে অবগাহন বড় 
সহজ বাপার নভে । 

২১। হোলি বা বসন্ত উৎসব-ফাল্ধুনের সংক্রান্তি দিনে 
রাজবাটীর সম্মুখে একটা কাষ্টের স্তন্তে নানাবিধ পতাকা 
প্রোথিত করিয়া রাগা হয়। নেপালে ভোলি রাজবাটারই 
উতৎসব। সকলে শুন্র বসন পরিধান করিয়া! রাজবাড়ীতে 
গমন করে। সেখানে সকলকে ফাগ দিয়া রঞ্জিত করা হয়। 
স্বয়ং রাজাধিরাজ, মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত মভোৎ্সাহে ফাগ 
গেলা করেন। সাধারণ লোকে ফাঁগ খেল! করে না। 
রাঁজবাটাতেই ফাগ খেলার স্থান । 
১৫ই চৈত্র ঘোড়াযাত্রা-_-এই দিবস রাজা, মন্ত্রী 
ও প্রধান প্রধান রাজকন্দ্রচারিগণ টুনিগেলে সমবেত হন ; 
এবং তাভাদের সম্মুখে ঘোড়দৌড়, মনুষাদৌড় এবং নানাবিধ 
ব্যায়ামকৌশল 'প্রদশিত হয়। ঘোড়াযা ব্রার পর নেপালী- 
গণ ছুই দিন জুয়া খেলায় মত্ত হয়। ইভা 9 দীপান্বিতা ভিন্ন 
অন্ত সময় জুয়া থেলিলে দগ্তা হইতে হয়। 

শ্রীহেমলতা দেবী । 


২১ 


তপস্যার ফল । 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 
তগন্তা৷ 
ডাক্তার ভটাচাধ্য, একদিন অপরাহ্ন সময়ে বোনাঞজির গুহে 
প্রবেশ করিয়। দেখিতে পাইলেন, যে মাছুর মোড়া মেজের 
উপর একখানি কাপেটের আসনে, দুভাগ মহাভারত 
বালিষরূপে মাথায় দিয়া, অপর এক ভাগ মহাভারত 
পার্থে রাখিয়া, বোনারঞ্জি সাহেব লম্বমান। নৈমিষারণ্যের 
খষিগণও হয় ত বোনাঞ্জির মতই চক্ষু মুদিয়া সৌতিবিকৃত 
কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু শুইয়৷ শুইয়া কুরুকুলকথার 
রসাম্বাদন করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। ভট্টাচার্য, ধ্যানমগ্ন 


তপস্যার ফল 


৩১৫ 


বন্ধুকে কহিলেন, “কিহে, একেবারে যে কার্পেটের উপর 
ধরাশায়ী; বিরহ-শয়ন নাকি?” বোনার্জি একটু হাসিয়! 
চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, কিন্তু শধ্যা ত্যাগ করিলেন ন|। 
ভট্টাচাষ্য ভাবিলেন, যে রোগীর রোগনির্ণয়ের এই উপযুক্ত 
অবসর; তখন তিনি একেবারে বন্ধুর উরুদেশে মাঁথ! 
রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, “তোমাকে নিশ্চয়ই প্রেমে 
ধরেছে; সতা কিনা বল।” কথাটা পরিহাসের মত; কিন্তু 
গলার আওয়াজে যে প্রীতি এবং সহান্ৃভূৃতি ধ্বনিত হইয়া- 
ছিল, তাহা বোনাজ্জির প্রাণম্পর্শ করিল। ভট্টাচাধ্যের 
মাথা, হ্টাহার উরুর উপর যেমন ছিল তেমনি রাখিয়!, হাতে 
ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, «দেখ ভট্ুচাজ,__” 
ভটাচাধ্য বেশ জাকিয় শুইয়া চক্ষু মুদিলেন। 

বোনাজি সাহেব ডাক্তার ভট্টাচার্যের মাথায় অঙ্গুলি 
চালন করিতে করিতে বলিলেন, “আমরা যে কষ্ট পাই, সে 
কেবল আপনার স্বার্থপরতায়।” বোনাজি মনে করেন 
নাই, যে তিনি দ্বিতীয় বুদ্ধ অবতার ভইয়া সেই কথা গুলি 
বলিতেছিলেন; ভট্টাচাধ্য৪ বুঝিতে পারিতেছিলেন, যে 
বোনাঞ্জি সত্যরাজ্যের কলঘ্স্‌ সাজেন নাই, তাহার মনে 
মনে যাহা বিশেষ কারণে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই 
বলিতেছিলেন। বোনা কভিলেন, “আমর! নিজেদের 
মহিমায় নিজেরা মুগ্ধ থাকি, এবং মনে করি যে আমরা! 
সকলের সন্মান এবং অন্সগ্রহ পাউবার যোগ্য ।” ভট্টাচার্য্য 
চক্ষ মুদিয়া ভাবিলেন, “প্রেমের পাত্র হ'বার যোগ্য” কথাটা 
উহা রহিয় গেল। বোনাঁজ বখন এ কথাটুকু কহিয়াই 
অনেকক্ষণ পধ্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন, ভট্টাচাধ্য তখন 
ভাহাকে একটু চিম্টি কাটিয়া বলিলেন, “তার পর কিরে 
রাস্কেল? আসল কথাটা কি?* বোনাজি তখন ভা 
চাষ্যের কোটের বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিলেন, “হালের 
শাস্ত্রে বলে, যে সামাজিকতায় স্বার্থনাশ হয়; কিন্ত প্রাচীন 
শানে নিরবলম্ব তপস্তা কত্তে বলে। এস না, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের 
মত তপস্তায় লেগে যাই!” ভট্রাভাধ্য বুঝিলেন, যে 
বোনাজি সকল কথা খুলিয়া বলিতে প্রস্তত নহেন ; অনেক 
কথা যে নিজের মনে লুকাইয়া রাখিলেই তাহার পবিত্রতা 
রক্ষিত হয়, তাহাও মনে করিলেন। কাজেই কথাটা 
লইয়া গীড়াপীড়ি না করিয়! ধীরে ধীরে উঠিয়৷ বসিলেন। 


৩১৬ 


ভট্টাচাধ্য তখন কোঁটের 
লাগাইতে ভাবিলেন, যে যদি তিনি এখন অন্ত কোন কথ! 
না কহিয়া চলিয়া ঘান, তাহা হইলে বোনাজি ভাবিতে 
পারেন যে তিনি রাগ করিয়াছেন। বোনাঞ্জি এখন একাকী 
নির্জনে থাকিলেই সুখী হইতে পারিবেন, তাহাও মনে 
হইল। একটা কিছু কথা পাড়িয়৷ যাওয়া উচিত মনে 
করিয়। বলিলেন, “তপস্তা না হয় করা যাবে এখন; 
স্থশীল মৈত্রের সঙ্গে আমার একটা: সম্পর্ক বেধে 
যাবার মত হয়েছে । অভয় কাকার মেয়ের সঙ্গে তার 
বে হবার কথা হচ্চে; তিনি ছুটি পেলেই পাটনা 
থেকে এসে সব বন্দোবস্ত করে যাবেন।” অভয় বাবুর 
মেয়ের সংবাদ বোনার্জি পুর্ব হইতেই জানিতেন; কিন্তু 
অভয় বাঝু যে ভট্টাচার্যের কাকা, একথা জান! ছিল না । 
বোনাঞ্জি একটু হাসিয়া বলিলেন, “তা বেশ, বর পক্ষেও 
আছি, কন্তা পক্ষেও আছি; আহারটা পূর্ণ মাত্রায় ভবে ।” 
ভট্টাচার্য কার্পেট হইতে উঠিয়া বলিলেন, “তবে দেখ, 
তদ্দিনে তুমি তপস্তা কত্তে বেরিয়ে না পড়।” বোনাজিও 
উঠিয়া বলিলেন, “সে এক কথা বটে 1» 

ভট্রাচাধ্য রোগী দেখিবার জন্য বাহির হইয়া! গেলেন। 
বোনাঞ্জি অনেকক্ষণ পধ্যন্ত দীড়াউয়া দীঁড়াইয়া, একখানি 
আরাম-চেয়ারে শুইয়া পড়িয়া কাতর কগে কহিতে লাগি- 
লেন, “বুদ্ধদেব, আমাকে আশীর্বাদ কর, আমি যেন পরের 
স্থুথে স্থুখী হইতে পারি; আমার মনের মত হইল না বলিয়! 
যেন প্রীতি নষ্ট না হয়। হে জগদীশ্বর, হে রুদ্র, তোমার 
প্রসন্নমুখ দেখাইয়া আমাকে শাস্ত কর।* 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 
সৌহার্দ। 


একদিন সন্ধ্যার পরে বোনাজি সাহেব একটি গান শুনি- 
বেন বলিয়৷ ভূমিকা করিয়া, সুশীলচন্ত্রের গৃহে গিয়া বসিয়া- 
ছিলেন। নানা গল্পে, নানা প্রসঙ্গে গানের কথা চাপা 
পড়িয়া গেল; বোনাজিও দ্বিতীয়বার অনুরোধ করেন নাই, 
ুশীলচন্দ্রও ভূমিকার কথাট! ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বোনা্জি 
আজি কখনো বা স্থুশীলচন্্রকে তুমি” কখনো বা “আপনি? 
বলিয়া সম্বোধন করিতে করিতে, একবার বলিয়া ফেলিলেন, 


প্রবাসী | 
ধু্নাভীনগলি? জানিতে 


০ ভাগ। 


“এতটা ঘনিষঠতার পর এখন আপনি, সম্বোধনটা বড় 
মুখে বাধে; “তুমি” বলেই পরম্পরে সম্ভাষণ চলুক না কেন?” 
বোনাজির এই সম্বদয়তায় মুগ্ধ হুইয়া স্ুশীলচন্দ্র তাহার 
পার্থে একাসনে আসিয়া বসিয়৷ বলিলেন, “এটা বিশেষ দয়ার 
কথ|।” স্তুশীলচন্দ্রের মুখ দিয়! কিন্তু তুমি” বাহির হইল না। 

বোনাঞজজি সাহেব তগন সুশীলচন্দের ডাইন হাতথানি 
বুকের কাছে টানিয়৷ লইয়া বলিলেন, “তোমাকে একটা 
কথা বলব ; মনের কথা খুলে বোলো ভাই,_-যে কট! দিন 
ংসারে আছি, সোজা পথেই চলে যাই |” প্রশ্ন শুনিয়া 
স্রশীলচন্দ্র সাগ্রতে বোনাঞজির প্রশান্ত মুখের দিকে তাকাইয়া 
রহিলেন। ঠিক সেই সময়ে সুশীলচন্দের দরোয়ান, উদরপুষ্তি 
শেষ করিয়া, স্তর করিয়া স্রদাসের পদাবলী পড়িতেছিল। 
বোনাঞ্জি শুনিলেন, সে গাহিতেছিল--"বৈরাগ যোগ 
কঠিন উধো, হম ন করব হো।” 'বোনাঞ্জির বুক, দুর্‌ ছুর্‌ 
করিয়া কাপিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি অতি-স্থির-অবিচলিত-স্বরে 
স্ুশীলচন্্রকে চিজ্ঞাসা করিলেন, “পাটনায় তোমার বিবাহের 
কথা জচ্ছে, শুন্চি; কিন্তু তুমি ত পাত্রী দেখ নাই। তুমি 
কি মায়ের অনুরোধে বিবাহ কত্তে যাচ্চ 7”, সুশীলচন্দ্রের 
মনে হইল, যেন তিনি একট! অগাধ সাগরে পড়িয়! হাবুডুবু 
খাইতেছেন ; সহসা এই প্রশ্ন উঠিল কেন, তাহা বুঝিতে 
পারিলেন না। দিশেহারা হইয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া সময় 
লইবার অবসর না পাইয়া বলিয়া ফেলিলেন, “না; মা 
আমাকে কথনে অনুরোধ করেন নাইট, কিছুই বলেন নাই; 
তিনি উদ্মোগ কচ্চেন ; আমি হা, না, কিছুই বলি নাই।” 
আরো যেন কিছু বলিলে ভাল হইত মনে করিলেন, কিন্তু 
কিছুই মনে করিতে পারিলেন না। বোনাঞ্জি সুশীলচন্দ্রের 
হস্তথানি একটু বেশি জোরে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন ; এবং সেই সময়ে স্থরদাসের আর 
একটি পদ কর্ণে প্রবেশ করিল ;-প্কৃঞ্ণ বিরহ লাগি বরুথ 
ডূবি মরব হো।” বোনাঞ্জি এবার স্ুুশীলচন্দ্রের হাতথানি 
ছাড়িয়া দিয়া, আপনার বাঁ হাতখানি তাহার কাধের 
উপর রাখিয়া বলিলেন, প্ধার সঙ্গে তোমার বিবাহের কথা 
হচ্চে, তিনি হয় ত রূপে গুণে খুবই ভাল; কিন্ত তোমার 
যদি অন্ত কোথাও মন বসে থাকে, তাহা হইলে গা ভাসিয়ে 
দিয়ে এমন করে বিবাহ কত্তে যাওয়া ভাল হবে কি?” 


উষঠ সংখ্যা | 


সমীলচ্্ রী বোনারজির ২ সবের দিকে চাহিলেন। 
অন্ত কেহ হইলে কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিত না; কিন্তু 
বোনাঞজি যেন তাহার নিজের মনের সন্দেহের কথাটা 
সশীলচন্দ্রের মুখে স্ম্পষ্ট অস্কত দেখিতে পাইলেন। 
বোনাঞ্জি মনে মনে উচ্চারণ করিলেন, প্রুষ্ণ বিরহ লাগি 
বরুখ ডুবি মরব হো” স্তশীলচন্্র কোঁন কথাই বলিলেন 
না; বোনাজি তখন শ্টাহাকে সোদরন্নেহে বুকের ভিতর 
টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, প্যা মনে এল, বলে ফেল্লীম্‌; কিছু 
মনে কোরোন! ভাই । সংসারের পথটা সোজা কত্তে গিয়ে 
আরো! বোধ হয় বাঁকা করে তুলছি 1” স্ুশীলচন্দ, বোনা্জির 
বুকের উপর মাথা রাখিয়াই বলিলেন, 
আপনার বাঁড়ীতে গিয়ে চা খাব 1” 

অল্পক্ষণ পরেই বোনাজি বিদায় হইলেন ; এবং স্তুশীল- 
চন্দ্র অনেকক্ষণ পরাস্ত নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিয়া, ঈষৎ 
কম্পিত কে আনুভ্তি করিলেন £--“ফন্দনং চপলং চিত্ত 
ছুরকৃখং ঢন্সিবারয়ং, উজ্জং করোটি মেধাবী উত্তকারোব 
তেজনং”। 


“কাল সকাল বেলা 


বিংশ পরিচ্ছেদ । 


অসম্ভব কথা । 

রায়-জায়া, আবার একটু অন্থুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। 
অন্তস্থতা তেমন অধিক নে ; কিন্তু চিকিৎসকের! তাহাকে 
কিছুদিনের জন্য চলিতে ফিরিতে নিষেধ করিয়াছেন । স্্শীল- 
চন্দ্রের মাতা, রায়-জায়াকে যখন দেখিতে আসিয়াছিলেন, 
তথন সুশীলের পা মচকিবার কথা, আরোগ্যলাভের সংবাদ 
এবং যেরূপে তিনি তাহার বিবাহের 'উদেঘাগ করিতেছেন, 
ইত্যার্দি সকল কথাই বলিয়াছিলেন । বিদায়গ্রহণের সময়ে 
বলিয়া গিয়াছিলেন, যে স্থশীলকে একবার পাঠাইয়া দিবেন । 
জননীর ধাত্রী সুশীলার তখন সহসা মনে পড়িল, যে তাহার 
চুলগুলি অসংযতভাবে লুটাইতেছে ; তিনি একটু মুখ 
ফিরাইয়৷ চুল গুছাইয়| বীধিলেন। 

তাহার পরদিন সুশীলচন্ত্র যখন রায়-গৃহে আমিলেন, 
তখন মেরী বাউরী তাহাকে বর্রীর আদেশে তাহার 
শয়ন-কক্ষে লইয়া! গেলেন । রায়-জায়ার শবঞ্টা: 'আতি পরি- 
চ্ছন্ন ছিল, তবুও ্ুশীলাদেবী, সুশীলচের ্ষঈপ্রবেশের 
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সময়ে এ্রকধাদি তোয়ালে দিয়া ্বীরে রে বিছান মুছতে 
লাগিলেন । রায়-জায়৷ যখন “এস বাছা এস” বলিয়া স্ুশীল- 
চন্দ্রকে অভার্থনা করিলেন, সুশীলচন্ত্র তখন খাটের পাশে 
মাথা নত করিয়! রায়-জায়াকে প্রণাম করিয়া নিকটস্থ এখ- 
খানি চেয়ারে বসিতে বসিতে সুশীলাদেবীকে নমস্কার করি- 
লেন। স্তুণীলাদেবী প্রতিনমস্কার করিয়া উঠিবার উদেঘাগ 
করিতেছেন দেখিয়া, রায়-জায়া কন্ঠাকে বসিতে বলিলেন। 

স্বশীলকে দেখিয়া রায়-জায়ার মনে সেই ছবির কথা,এবং 
“সুন্দর, চিরন্তন্দর,” গানটি উদয় হইল। ছু,চারটি অন্য 
কথার পর, তিনি স্থশীলচন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাছা, 
তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্ধ; ভগবান্‌কে ডাকৃতে 
হলে কেমন করে প্রার্থনা কর্তে হয়, তাই জান্তে ইচ্ছা 
করে।”  স্ুশীলচন্দরের মাথা ঘুরিয়৷ শোল। তিনি পণ্ডিত 
সাজিয়া, উপদেষ্টা সাজিয়া কেমন করিয়! গুরুজনের সঙ্গে কথা 
কহিবেন ) বিশেষ ঠাহার মনে ভঈল, যে ধন্কথা কহিবার 
তাহার অধিকার কোথায় ) তিনি প্রার্থনার কথা, ভগবানের 
কথা, কি জানেন? রায়-জায়৷ সুশীলচন্দ্রকে নীরব দেখিয়া 
পুনরপি কহিলেন, “তুমি আমার পেটের ছেলের মত; 
স্থশীলা আমাকে কত বই পড়ে শোনায় ; আমি ভগবানকে 
খুঁজডি।” সেই স্নেহ, সেই ক?স্বর! যে ধন্মপথে চলে না, 
সেও যখন ভগবানের আহ্বান শুনিতে পায়, তখন মুগ্ধ এবং 
আত্মবিস্মত হয়া ধর্মকথা কহিতে আরম্ভ করে। গুরুজনের 
স্নেহ সম্ভাষণ, ভগবাঁনের ডাকের মত স্ুশীলচন্ত্রকে মুগ্ধ এবং 
বাচাল করিয়া তুলিল। 

স্মশীলচন্্র, খাটের উপর হাত রাখিয়। কহিতে লাগিলেন, 
“মা, আমাদের সারা জীবনটাই প্রার্থনা ভরা; আমরা কিছু 
হতে চাই, কিছু কর্তে চাই, কিছু পেতে চাই, আশা করি, 
পথ চলি, এ সকলি প্রার্থনা । যারা ভগবানকে মানে না, 
তারা অনুষ্টের কাছে প্রার্থনা করে, দৈবস্ুবিধার কাছে 
প্রার্থনা করে, এবং প্যা থাকে কপালে হবে” বলে দৈবের 
প্রতীক্ষা কোরে উন্মুখ হয়ে বসে থাকে? আমরা যা! চাই, 
তাই যে পাব, এমন কোন কথা নাই; কখনো পাই কখনো 
পাইনে এবং কি যে ঠিক পাব তা জানিনে। মনে ত প্রতি 
মুহূর্তেই প্রার্থনা উঠছে; কিন্ত সেই প্রার্থনার সময়, যারা 
ভগবানকে মানেন, তারা আনৃষ্টের সুখ চেয়ে প্রার্থনা না 
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করে ৬গবানের মুখের দিকে চান। তার মুখের দিকে চেয়ে 
স্টথ আছে বলেই লোকে হার মুখের দিকে তাকায়! বিধির 
বিধান, যা হবার তাই হয়; কিন্তু ছুরন্ত প্রার্থনার সময় 
ভগবানের দিকে চেয়ে প্রার্থনা কল্পে মন প্রশান্ত হয়, মা 1৮ 
পার্শববন্তিনী স্থুশীলার কর্ণে সুমধুর সপ্ুস্বরা বাজিতেছিল ; 
তিনি তাহার জীবনের সমগ্র প্রার্থনা জমাট করিয়া লইয়া 
চিরন্ুন্দরের চরণের দিকে উন্মুখ করাইলেন। রায়-জায়ার 
মনে হইল, তিনি যীহাকে খুঁজিতোছলেন, তিনি যেন 
আসিতেছেন। রায়-জায়া ধীরে ধীরে তাহার হস্তখানি 
প্রসারণ করিলেন এবং স্পেভের ইঙ্গিত পাইয়া স্ুশীলচন্ত্ 
তাহার করতলে হস্ত স্থাপন করিলেন। রুগ্রা রায়-জায়৷ চক্ষ 
মুদিয়া, যিনি ছুর্বলের বল» অসহায়ের সহায়, তাহাকে 


ডাকিতে লাগিলেন । 
ধ্যানমগ্রা জননীর পার্থে প্রার্থনাময়ী সুশীলা ৷ সুশীলচন্্ 


যখন প্রার্থনাময়ীর মুখের দিকে তাকাইলেন, তখন আর চক্ষু 
ফিরাইয়া লইতে পারিলেন না। আমি পাঠকদিগকে এখন 
এই অসম্ভব কথা কেমন করিয়া বুঝাইব? স্শীলচন্্ 
দেখিলেন যেন, স্শালা দেবীর সমগ্র প্রাণ প্রার্থনার বলে চক্ষর 
পথ দিয়া বাঁহর হইয়া ঠাহার কাছে আসিতে চাহিতেছে। 
অনেকেই বলিতে পারেন, যে স্তুশালচন্দ্রের এই অন্ন্ূতি, 
ঈশ্বরদর্শনের কথার মত একটা ভিত্তিশুগ্ঠ কল্পনা । হইতে 
পারে, এ সকল বড় অসপ্তব কথা; কিন্তু যাহা যেমন 
ঘটয়াছিল আমি তাহাই লিখিতেছি ; যাহার মনে থে ভাব 
যেমন করিয়া! উঠিয়াছিল, তাতাই বর্ণনা করিতেছি । 
অসম্ভবের উপর অসম্ভব কথা; সুশালা দেবী দেখিলেন, 
স্থণীলচন্দ্রের প্রাণটা তাহার প্রাণটিকে আদর করিয়া তুলিয়া 
লইয়। আপনার সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিল। নীরবে নিঃশবে 
এমন করিয়৷ প্রাণ বিনিময় হইতে পারে কি না, মনস্তত্ব- 
বিদের! তাহার বিচার করিবেন । 

বায়-জায়া চিকিৎসকের উপদেশে শয্যাগতা, সুশীল! দেবীকে 
সদাসর্ধদা মাতার পার্খে থাকিতে হয়, কাজেই মাষ্টার নরেন্কে 
নিরন্তর বাড়ীতে রাখা চলে না । গৃহে থাকিলে সে কদাপি 
মাতার কক্ষ ছাড়ে না বলিয়া! তাহার স্বাস্থ্যের জন্য রায় 
সাহেব তাহাকে লইয়! বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। যখন 
রায় সাহেব পুত্রকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন, তখনো সুশীল" 
চন্ত্র রায়-জায়ার কক্ষে। মাষ্টার নরেন গৃহে আসিয়াই 


৬ষ্ঠ ভাগ। 
কেবারে মাতার শয়নগুহে উপস্থিত। বালক মনস্তত্ববিদ 
যণ্ন স্শীলচন্দ্রকে নিতাস্ত আপনার লোকের মত মাতার 
ঠরধ্যাপার্থে দেখিল, তখন সে নিঃসঙ্কোচে স্ুশীলচন্দ্রের হাটুর 
উপর ভর দিয়া পড়িয়া বলিল, “এত দিন আসেন্নি 
কেন ?* সুশীলচন্ত্র তাহাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া 
বলিলেন, তিনি আবার আঁসবেন। উত্তরটা বালকের 
মনের মত হইল না; সে বলিল, “কাল্‌ আস্তে হবে, 
পর্শু আন্তে হবে, রোজ আম্তে হবে ।” যে অনুরোধ 
বালকের কগে নিঃস্তত হইতেছিল, সেই অনুরোপ স্থশীলা দেবীর 
চক্ষে, এবং সেই অন্ুরোপ রায়-জায়ার রগ্ন মুখের হাসিতে । 
স্থশীলচন্দ্র প্রাণ ভরিয়া বলিলেন--“আচ্ছা, কাল আস্ব।” 
একবিংশ পরিচ্ছেদ । 
তপস্তার ফল» বা বিদায়। 
মেরী বাউরী হর ত তামাকুর অন্তসদ্ধানে ব্যস্ত ছিল) 
*কারণ দারোয়ানটি একখানি চিঠি লইয়া সোমেশ্বর প্তত 
মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়াছিল, এবং কোচোয়ান, রায় সাহেব 
এবং মাষ্টার নরেন্‌কে ঠা ৪য়! খাওয়াইতে বাহির হইয়াছিল । 
গ্রহের অন্ত ভূতের! হয় ত প্রভুর অন্ুপস্থিতিতে র্ধনগুহে 
সভাসমিতি করিতোছিল। স্মুশীলচন্ত্র যখন রায়গ্ৃহে আসিয়া 
কাভাকে ও দেখিতে পাইলেন না, তখন কাহাকে দিয় সংবাদ 
পাঠাইবেন বুঝিতে ন! পারিয়া ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া 
বসিয়া রহিলেন। অনেক সময় কাটিয়া গেল; কেহই দেখা 
দিল না) স্ুশ্রীলচন্্র ভাবিলেন, এবারে গৃহে আলো দিতে 
কেহ-না-কেহ আসিবে। স্থশীলচন্দের মাথার উপর দিয়! 
যুগযুগান্তর কাটিয়া যাইতেছিল ; এমন সময়ে সেই আলোক- 
শৃন্ত গৃহে দীপ্তিময়ী সুশীল দেবী আফিলেন ; তিনি ভৃত্য দিগের 
তত্বাবধানে বাহির হইয়াছিলেন। 
স্ুণীলা দেবী যখন একেবারে স্থশীলচন্ত্রের চেয়ারের 
কাছে আসিয়া পড়িলেন, তখন স্তুশীলচন্ত্র উঠিয়া ঈাড়াইলেন। 
সথশীল৷ দেবী একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “আপনি একা 
এক এখানে বসে আছেন, কতক্ষণ এলেন ? কেউ ত খবর 
দেয় নি?” স্ুুশীলচন্ত্র অতি পরিমিত ভাষায় সত্য কথাই 
বলিলেন, ষে তিনি অনেকক্ষণ আসিয়। বসিয়া আছেন। 
সেই পরিমিত কথায়ও জড়তা ছিল; সেই কথার নুরে 
স্থুশীল। দেবীর মনেও একটু গোল বাধিয়৷ গেল) তিনিও 
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বা ভাঙ্গা ভাঙ্গা: স্থারে ্র বলিলেন, (শকাকেও ডাক্লেন না 
কেন? দেখা কন্তে এসে এমন করে তপন্তা করা» 
কথাগুলি মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইতেছিল। স্ুশীলচন্দ্রের 
ভদ্রতাবিস্থৃতি ঘটিল; আপনি ছাড়িয়া তুমি বাহির হইল। 
তিনি বলিলেন, “তপস্তাই কচ্চি স্ুশীলা, তোমাকে না দেখে 
ছটফট কচ্চি : তোমাকে একেবারে প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে 
ফেলেছি।” কি সাহসে যে তিনি এত দূর অগ্রসর হইতে 
পারিলেন, এত কথা কহিয়া ফেলিতে পারিলেন, ইভা 
আশ্চধ্য । উভাঁও আশ্চর্য, যে যখন স্ুশীলচন্দ কথা 
কহিতেছিলেন, তখন স্তশীলা দেবী মন্্মু্ধীর মত আত্মবিস্বৃতা 
ভইয়] স্থশীলচন্দের শরীরে জড়ায়! গেলেন। প্তুমি আমার 
তপস্তার ফল” বলিয়! স্থুশীলচন্দ্র যখন বক্ষলগ্না দেবীর নিঃশ্বাসের 
সৌরছে পুলকিত হইতেছিলেন, তখন স্ীলা দেবী স্বীয় 
কম্পিত অধরে স্শীলচন্দ্রের কপোল স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 
“চল, মার কাছে যাঁই।” 

স্থশ্ীলচন্্রকে জননীর কক্ষে বসাইয়া, সুশীল দেবী 
বসিবার ঘরে আলো দিবার উদ্ভোগে গেলেন । রায়-জায়া 
বালিশ ঠেশান দিয়া বসিয়াছিলেন, এবং সম্মুখে একখানি 
সংগীতগ্রন্থ পড়িয়াছিল ; হয় ত পড়িতেছিলেন। আজি 
স্ুনীলচন্দ্র চেয়ারে বসিষ্ খাটের উপর এমনি ভাবে মাথা্টি 
নত করিলেন, যে তাহার মাথাটি 'প্রায় রায়-জায়ার ক্রোড় 
সংলগ্ন হইল । এ ত প্রণাম নহে! রায়-জায়া উঠিয়া বসিয়া 
সুশীলচন্দ্রের মাথায় ভাত দিলেন । স্ুুশীলচন্ত্র তেমনি মাথা নত 
করিয়াই বলিলেন,“মা, আমি ছেলে হব।” এই একটি কথায় 
রায়-জায়া অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত পড়িয়া ফেলিলেন। 
আনন্দে ক বাম্পরুদ্ধ হইয়া গেল; কোন কথা কহিতে 
পারিলেন না, কেবল সন্গেভে স্তুশীলচন্দ্রের মাথায় হাত 
বুলাঈতে লাগিলেন। এমন সময়ে রায় মহাশয় নরেন্কে লইয়া 
গুচে ফিরিলেন। যখন রায় মহাশয় সপুত্রকন্তা, পত্ীর 
কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন রায়-জায়া দেখিলেন, স্ণীলার 
চক্ষে নবদীপ্তি ফুটিয়াছে এবং অধরে নব প্রফুল্লতা বিকশিত হই- 
য়াছে। রায়-জায়ার আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি রায় 
মহাশয়কে বলিলেন, “ছেলে মেয়েদের আনীর্বা কর, স্থশীল 
আমার ছেলে হবে বলচে।” বলা বাহুল্য, যে স্থশীলচন্ত্র তাহার 
পূর্বেই উঠিয়া দীঁড়াইয়াছিলেন ; মাষ্টার নরেন তাহাকে 


সীতা ও রামের রাজ্যাভিষেক। 
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জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুশীল, তোমার পায়ের ব্যথা এখন আর 
নেইত ?” পায়ের ব্যথা? রুগ্রার রোগ পধ্যন্ত সারিয়া 
গিয়াছিল। রায়-জায়া চিকিৎসকের কথা অগ্রাহ্য করিয়া 
শধ্যাত্যাগ করিয়া সকলকে লইয়া বসিবার ঘরে গেলেন। 
যে সময়ে রায়-পরিবারে আনন্দের শোত বহিতেছিল, 
ঠিক সেই সময়ে বোম্বাই মেলে বোনাঞ্জি সাহেব বড়োদা 
যাত্রা! করিতেছিলেন। তিনি কবে যে সরকারী চাকুরী 
ত্যাগ করিয়া! বড়োদায় চাকুরী স্বীকার করিয়াছিলেন, কেহই 
তাহা জানিত না। ডাক্তার ভট্টাচাধ্য প্লাটফর্মে ঠাড়াইয়া 
রুমাল নাঁড়িতেছিলেন, এব" বোনার্জি মন্দগতিতে চালিত 
গাড়ীর জানালা দিয়া হাত বাহির করিয়া তাহার রুমাল 
খানি ধরিয়াছিলেন, এবং মনে মনে আবুত্তি করিতেছিলেন £__ 
কৈসে তেজব & সো দেশ, 
জটা মুকুট ধরব কেশ 
অঙ্গ বিভূতি লায় জহর খায় মরব হো। 
গাড়ী যখন বর্দমানে পভছিল, তখন তাহার চেতনা 
হইল; রুমালখানি পকেটে পুরিয়া, পরিচ্ছদ পরিবর্তন না 
করিয়াই শুইয়া পড়িলেন। 
সমাপ্ত 
শ্রীবিজয়চন্দ মজুমদার । 
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সীতা ও রামের রাজ্যাভিষেক। 
(ভগিনী নিবেদিতার কষ়েকটী মন্তব্যের মর্ম) 


কলিকাতা চিত্রশালার কমিটি সম্প্রতি এই ছবিখানি 
কিনিয়াছেন। যাহার! স্বচক্ষে এট ছবি থানির রং না 
দেখিয়াছেন, ত্তাহাদের মনে ইহার সৌন্দর্যের কোন ধারণা 
জন্মায় দেওয়! যায় না। ছোট হইলেও ইহ! একটি শ্রেষ্ঠ 
চিত্র, বিশেষতঃ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হলদে রং ফলাইবার 
নৈপুণ্যে। ইহা বোধ হয় ১৭০০ থৃষ্টান্দের। চিত্রকরের নাম 


প্রবাসী । 


মা | ৬ষ্ঠ ভাগ। 


অজ্ঞাত। চিত্রাঙ্কণ রীতিতে 'ইহাকে লক্ষৌ শিল্পিসম্প্রদায়ের 
রীতির অনুযায়ী বলা যায়। 

ইউরোপে মধ্যযুগে স্বর্গের দরবারের যে সকল ছবি 
আকা হইত, ইঠ| সেই ধরণের । ছবিতে একটি রাজোগ্যান ও 
সিংহাসন এবং পশ্চাতে একটি রাজপ্রাসাদ লক্ষিত হইবে । 
এখানে ধাহার! উপবিষ্ট তাহারা পুজা গ্রহণাথ বসিয়াছেন। 
পশ্চাতে অবোপ্যার শ্বেত প্রাচীর সকল দুষ্ট হইতেছে। 
বিবদ্ধক কাচ দিয়া দেখিলে এখানে সুক্ষা কারিগরির বিশ্ময়- 
কর উৎকর্ষ বেশ বঝা যায়। এই পুরাতন ভারতীয় চিত্রের 
পরিপ্রেক্ষিতবিষয়ক নির্ভ,লতাও উল্লেখযোগ্য । 

ছবিখানির মুক্তাগুলি প্রকৃত মুক্তা, অঙ্কিত নয়। 
(লেখিকার অনেকগুলি প্রগাঢ় ভাব ও চিন্তাপূর্ণ মন্তবোর 
যথাযথ অনুবাদ করা কঠিন বলিয়। চেষ্টা করা '.গল না ।) 


জ্যোতিনির্বাণ | 


প্রথম পরিচ্ছেদ | 
(বিপদের মুখে ) 


কি করিয়া কি হইল, বিক্রমপুরের যুবরাজ কেদার রায় কিছুই 
বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, কি এক ভজা- 
নিত দৈবশক্তিতে আরুষ্ট হইয়া, তিনি নিজের শান্তি সামর্থ্য 
না বুঝিয়া এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হইলেন । মনে 
ভাবিলেন, এ ভৈরবী বেশধারিণী, শক্তি উত্তেজনার আদর্শ 
গঠিত মুন্তি কে এ রমণী? একবার মনে হইল মন্দিরে ফিরিয়া 
যান। কিন্তু তাহাও পারিলেন নাঁ। ভয়ে নহে, বিম্ময়ে 
নভে, যে পথ দিয়া তিনি মন্দির হইতে বাহির তয়! 
আসিয়াছেন_সে পথ আজ চিনিতে পারিতেছেন ন|। 

যে বৃক্ষ শাখায় তিনি অশ্ব বাধিয়াছিলেন, সেখানে 
সগ্যোছিন্ন বন্লত গুল্াদির দ্বার এক চিহ্ন রাখিয়া গিয়!- 
ছিলেন। কেদার রায় সবিশ্ময়ে দেখিলেন সে চিহ্ন 
বর্তমান, কিন্তু তাহার অশ্ব সেখানে নাই। 

এ গভীর বন মধ্যে কে তাহার অশ্ব অপহরণ করিল তাহা! 
তিনি ঠিক্‌ বুঝিতে পারিলেন না । অনুমানে বুবিলেন রাত্রি 
দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ। নৈশাম্বকারের ভীষণতা অনেকটা 


পুন ৯ পক পা নি, 
ক সা 
পপ শু রর 
প পচিত28 পপি 





সাতা গ রামের অভিষেক । 


৬ষ্ঠ সংখ্যা। ] 


বিদুরিভ। শীতল বাতাস, বন্য ুন্থমের রিতা অপহরণ 


করিয়া তাহার স্বেদ্সিক্ত লঙলাটফলকের দ্িগ্থতা সম্পাদন 
করিতেছিল। 

অশ্বের জন্য তিনি চারিদিক অন্বেষণ ডিন । কোথাও 
দেখিতে পাইলেন না । অন্ধকারে পদচিহ্ন দেখিয়া অনুসরণ 
করাও অসম্ভব। স্থিরভাবে সেই গভীর বন মধ্যে দড়াইয়া 
অস্ফ,ট স্বরে বলিলেন__“আমার অশ্ব কোথায় গেল।” 

সহসা অদুরে যেন পদশব শ্রুত হইল। এ পদশব বীর- 
বিক্ষিপ্ত, মনুষ্যের পদশবা । এই মনুষ্যসমাগমশূন্ট বনমার্গে 
রজনীর তৃতীয় যামার্দে পদশব্ধ গুনিয়া বীর পুরুষ কেদার 
রায় কিছু বিশ্মিত হইলেন। হ্তস্থিত বর্ধা দুঢমুষ্টিতে ধারণ 
করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন__“এ বনমধ্যে কে আছ, 
আমার সম্মথে এস); নচেৎ আমার হস্তস্তিত বর্ধা তোমার 
বক্ষ বিদ্ধ করিবে ।” 

সহসা একজন ঢালতলোয়ারধারী সৈনিক তীহার 
সম্মুখে আসিয়৷ বলিল,_*্যুবরাজের জয় হউক ।” 

কঠস্বরে কেদার রায় সেই সৈনিক পুরুষকে চিনিতে 
পারিয়! বলিলেন-__পকালিদাস, তুমি এ গ [তীর বনমধ্যে কেমন 
করিয়া আসিলে ?* 

কালিদাস বলিল-_“আমাদের আপনি নদীতীরে অপেক্ষা 
করিতে বলিয়া বনমধ্যে গ্রাবেশ করিয়াছিলেন । রজনী 
এক প্রহর উত্তীর্ণ হওয়ায় আমর! আপনার বিপদাশঙ্কায় 
অধৈধ্য হইয়া এই জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছি।» 

“তুমিই কি আমার অশ্ব লইয়! গিয়াছ ?” 

“আপনার অশ্ব কালুসেখ লইয়া গিয়াছে।” 

*সে কোথায় ?” 

*নিকটেই অপেক্ষা করিতেছে। সে আপনাকে খুঁজিতে 
খুঁজিতে এক মন্দিরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। 
মুসলমান বলিয়! সে মন্দির মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করে নাই। 


তার পর আসিবার সময় বৃক্ষতলে আপনার অশ্ব দেখিতে, 


পাইয়া তাহা লইয়া আসিয়াছে ।” ৃ 

কেদার রায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া! বলিলেন__“আমি 
সেই মন্দিরেই গিয়াছিলাম।* 

কালিদাস বলিল-_“মন্দিরে কেন-__সেখানে কে আছে? 
কার মন্দির !* 


_জ্যাতিনিরবাণ। 


৩২১ 


ফেদার রায় গ্তীর ভাবে বলিলেন-_« সেখানে দেবীর 
পাষাণ মুস্তি আছে-_সভীব মূর্তি আছে । সজীব মুক্তিই এই 
পাষাণ মৃত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।” 

“আপনাকে মন্দিরের পথ দেখাইল কে?” 

“সেই সজীব দেবীমৃত্তি !” 

“পাপী মানব আমরা--কলিতে দেবতা নিদ্রিত__ 
আমাদের তাহার! দর্শন দেন না !” 

“তাহাকে দেখ নাই-_তাই বলিতেছ__আমি সেই 
সজীব মৃষ্তি দেখিয়াছি _যাহা এতদিন ধরিয়া খুঁজিতেছিলাম 
তাহাই পাইয়াছি।” 

“কি পাইয়াছেন যুবরাজ ?” 

“উতসাহ্‌, উত্তেজনা, কর্তব্পথ, আর পর্তুগীজ দ দ্থ্যর 
উচ্ছেদবামনার শক্তি ।” 

কেদার রায় সাগ্রহে, জলস্ত ভাষায় ভবানীমন্দিরে, 
ভৈরবীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যাপার সমস্ত বিবৃত করিলেন। 
কালিদাস স্থির মনোযোগের ,সহিত সমস্ত শুনিয়া: 
বলিল__”আমর কি সেই দেবীমৃষ্তির দর্শন পাই ন1?” 

কেদার রায় দৃঢ়ম্বরে বলিলেন__প্পাইবে না যে তাহা 
বলিতেছি না। তবে সময়সাপেক্ষ। আমি চেষ্টা করিয়া, 
উহার সহিত দেখা করি নাই--তিনি আপনিই দেখ! 
দিয়াছেন ।” 

আর বাক্যবায় না করিয়া কেদার রায় বলিলেন-__* যেখানে 
আমার সেনারা আছে সেই খানে চল। প্রভাত না হইলে 
এই বনভূমি হইতে নিষ্াস্ত হওয়া বড় দুরূহ দেখিতেছি।” 

কালিদাস অগ্রসর হইল। রাজা পশ্চাতে । তাহার! 
প্রায় অদ্ধক্রোশ পথ অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়া এক 
রক্ষতলে উপস্থিত হইয়াছেন_-এমন সময়ে কাতর . কণ্ে 
সেই নৈশনিস্তন্ধতাপূর্ণ বনভূমিকে বিকম্পিত করিয়া কে যেন, 
চীৎকার করিয়া উঠিল_-“কে কোথায় আছ-_আমায়' 
রক্ষা কর_স্ত্রীলোকের ধর্ম রক্ষা কর।” . 

একবার, দুইবার, তিনবার সেই, কাতর কণ্ঠের করুণ 
ধ্বনি বনভূমি বিকম্পিত করিল । কেদার রায় অসি কোষ- 
বিমুক্ত করিয়! দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া কালিদাসকে বলিলেন-. 
“এই মাত্র সেই সজীব দেবীমূত্তি আমায় যে পবিত্র ব্রত 
গ্রহণ করাইয়াছেন__তাহার এক ক্ষুদ্র কার্য আমার সন্ুখে। 


৩২২ 


কালিদাস! তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত--তোমার তীরের লক্ষ্য 


অবার্থ; আমার সঙ্গে এসো 1৮ ৃ 

উভয়ে বিছ্যুদ্ধেগে অগ্রসর হইলেন। বনানীপথ- 
সঞ্জাত কন্টকাকীর্ণ লতাগুল্স তাহাদের গতিরোধ করিতে 
পারিল না। আাবার সেই কাতর কগেধচীৎকার ধ্বনি ! 
«কেউ কি নাই--যে অবলার সতীত় রক্ষা কৰে? ভায় 
ঈশ্বর 1” 

কেদার রায় গম্ভীর কে সেই ধ্বনির উত্তর করি- 
লেন--“ভয় নাই-ভগবান নাই একথা বলিও না।” 

তখন অদূরে মশালের ক্ষীণ আলোকরেখা দেখা 
যাইতেছে । এম্পপত্রাচ্ছাদিত বন অরিতি গভ'র বলিয়া সে 
আলোক পুর্ণ তেজে জলিয়াও নিজের দীপ্লি বিকাশ করিতে 
পারিতেছিল না। 

কেদার রায় 9 কালিদাস বিশ্ময়স্তিমিত নেত্রে দেখিলেন 
এক ল্পীমকায় দস্ট্য কোন কুলকন্তাকে বলপুব্বক আকর্ষণ 
করিতেছে । রমণীর হস্তদ্বয় আবদ্ধ। চক্ষদ্ধয়ও তদ্দপ। 

সহসা কাঁলিদাসের হাত হইতে একট! তীর ছুটিয়! গিয়। 
সেই ভীমকায় দক্গ্যুর মস্তক বিদ্ধ করিল। সঙ্গে সঙ্গে 
*আর একটা তীর আসিয়! দ্বিতীয় দশ্থ্যর স্বদ্ধ বিদ্ধ করিল। 
সে চীৎকার করিতে করিতে দরে পলায়ন করিল। এ 
দ্বিতীয় তীর, কালু সেখের হস্তনিক্ষিপ্ত । 

কেদার রায় দ্রুত গতিতে গিয়া, সেই রমণীর চক্ষুর 
১ও হস্তের বন্ধন মোচন করিলেন । রমণী তখনও শর পত্রের 
স্তায় থর থর কাপিতেছিলেন। কালুসেখ ও কালিদাস 
অগ্রসর হইয়া অপর ঢইজন দপ্লযুকে আবদ্ধ করিল। 

কেদার রায় শ্নেহময় স্বরে বলিলেন-__-“কে . আপনি ! 
পরিচ্ছদে ত পশ্চিম প্রদেশীয়া মুসলমানী বলিয়া বোধ হই- 
তেছে। এ গভীর বনে আসিলেন কি রূপে?" 

রমণী সেই বীরত্বব্যঞ্ক মুখমণ্ডল দেখিয়া সাহস 
পাইলেন। মাথায় অবগু£ন টানিয়া দিয়া একটু দুরে 
সরিয়া, দাড়াইলেন । 

কেদার রায় পুনরার সাস্বনা ও উৎসাহদানের স্বরে বলি- 
লেন-_-“এ বিপদের সময় লজ্জা করিলে চলিবে না । আমার 
বোধ হয় নিকটেই এই দন্গুদলের 'আতয়স্থান। আমার 
সঙ্গে মাত্র চারিজন শরীর-রক্ষী। দশ্গ্যুরা ফিরিয়া আসিলে 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


আপনাকে লইয়া! আমাদের বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে। 


আপনার পরিচয় দানে আপত্তি আছে?” 

সম্মুথে নৃতন বিপদসম্ভাবনা দেখিয়া রমণী লজ্জা ত্যাগ 
করিয়৷ বীণাবিনিন্দিত কগে উত্তর করিলেন-_“আমার 
পরিচয় নিশ্রয়োজন। দয়া করিয়া আমায় এ বনের বাহির 
করিয়া! দিন 1” 

কেদার রায় াম্তমুখে বলিলেন_-”এ বনভূমি আমার 
পরিচিত নভে । আমিও সসৈন্যে সারারাত্রি এই বনে বনে 
ঘুরিতেছি। প্রভাত না হইলে বন হইতে বাহির হইবার 
ভান্ত উপায় নাই |” 

আবার কোকিলপঞ্চমপূ,রত স্বরে প্রশ্ন হৃইল-_“আঁপনি 
কে? এ অধীনীর ধুঈতা মাজ্জ্না করিবেন।” 

কেদার রায় হাম্তমুখে বলিলেন-_-“এ দীনের নাঁম 
কেদার রায় ।” 

* রমনী সাগরে প্রশ্ন করিলেন--«আপনিই কি বিক্রমপুরের 
রাজা চাদ রায়ের পুত্র কেদার রায় ?”» 

“আপনি আমার নাম জানিলেন কিরূপে ?” 

“দিল্লীতে বাদশার মুখে শুনিয়াছি।” 

প্বাদশাহের মুখে? আপনি তবে কফি 
অস্তঃপূরিকা ।” . 

“অ(পনার অনুমান যথার্থ । আমি দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের 
বাদি।” 

পকোথায় দিলী আর কোথায় বাঙ্গলা? আপনি এ 
বনের মধ্যে এ অবস্থায় কেন ?” 

“আমি বাদশাহের বেগম হইলেও এই বঙ্গদেশনিবাসিনী । 
বহু দিন' পরে পিতামাতাঁকে দেখিতে যাইতেছিলাম । 
বাদশাহ সঙ্গে সওয়ার দিয়াছিলেন” | * * 

“আপনার সওয়ার শিবিকা বাহক সব কোথায় ?” 


দিল্লীশ্বরের 


প্রন্যুরা আমার বাহকদের বধ করিয়াছে । সমস্ত 
সওয়ার আমার সঙ্জে আসে নাই। ষোল জনের মধ্যে 
আট জনকে আমি রাজমহলে রাখিয়া আপিয়াছি। আট 


জন রক্ষী সঙ্গে ছিল।” 
“আপনার পিত্রালয় কোথায় ?” 
"চট্টগ্রাম খিজিরপুরে 1” 
“এ পথে আসিলেন কেন ?” 


ষ্ঠ সংখ্যা। ] 


পাতিল 


, শল্গার ছবমার। পদে একজন নপক পাই। 
মে আমাদের পথ দেখাইবার ভার লয়। কিন্ত সে যে 
ছম্মবেশী দ্য তা আমরা জানিতাম না। সেই পথ তূলাইয়া 
এই গভীর বনে আনিয়াছে |” 

«আপনি ত নিরাভরণা ; অলঙ্কার কোথায় গেল ?” 

প্দস্থারা যখন 'শিবিকা আক্রমণ করে, তখনই আমি 
অলঙ্কারের পেটিকা জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া দিই । দল্গারা 
আমায় অলঙ্কারের জন্তই গীড়ন করিতেছিল।” 

কেদার রাঁয় এই আশ্রয়হীন গভীর বন মধ্যে রমণীকে 
লইয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। রমণী পথশ্রমে অত্যাচারে 
উৎগীড়নে কাতর । 'আশ্রয়গ্কানের বড় প্রয়োজন। তিনি 
ক্ষবত্ধরে বলিলেন_প্হায়! যদি একটু আশ্রয়স্থান থাকিত ?” 

সহসা কে যেন তাহার পশ্চাৎ্ৎ হইতে প্রতিধ্বনি 
করিল-_দকেন থাকিবে না বাবা? ভবানীর মন্দির ত 
আত্রপীড়িত নিরাশ্রয়ের জগ্ঃ |” 

কেদার রায় ডমকিত হইয়া! পশ্চাতে ফিরিলেন। 
দেখিলেন-সেই গৈরিকপরিহিতা, আগুলফ্ণম্বিতকেশা, 
দীপ্ততৈজা ভৈরবা তাভার নিকটে । তিনি বিল্বয়াপ্লত 
স্বরে বলিলেন “মা। এখানে আমিলে কিরূপে ?” ভৈরবী 
হাসিয়া বলিলেন_ণবৎস ! তোমার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম 
,কিরূপে ? বিলম্ব করিও না। এই বিপন্ন রমণী তোমার 
বাধলে বিপনুক্তা হইলেও পথশ্রাস্তা। এক বিশাম চাই ।” 
_ পইনিত মুসলমানী। ভবানা-মন্দিরে কি এর স্থান 
হইবে ?” 

দীপ্ত তেজে দৃঢম্বরে ভৈরবী বলিলেন_-“কেন হইবে 
না বাবা? হিন্দু মুসলমান ত সেই ভবানীরই হষ্টি। শষ্টিকর্তী 
ত এক। আমরা কেবল গণ্ডগোল করিয়া মরি বই ত নয়ঞ 
এস আমার সঙ্গে এস।” 

ভৈরবী অগ্রবস্তিনী, আর সকলে পশ্চাতে । 
অস্ফটস্বরে বলিল-_ 

“রাজা, ইনি কে ?” 

কেদার রায় বলিলেন-_-“ইনিই সজীব ভবানীমুর্তি। 
তুমি পুণ্যবান তাই আজ দেখিতে পাইলে ।” (ক্রমশঃ) 

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়। 


০০ 


কালিদ।স 


প্রেমলাভের উপযুক্ততা । 


৩২৩ 


পা রি ০০১ 


প্রেমলাভের উপযুক্ততা। | 


১ 


দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভীমা ও নীরা নদীর সঙ্গমক্ষেত্রে 
মহেন্্বিদার নগরে রাজা দ্রৌণাযণ রাজত্ব করিতেন। 
দ্রৌণায়ণ রাজাকামুকতার জন্ সামন্ত রীজন্টবর্গের ভীতি ও 
অশ্রদ্ধার কারণ হুইয়াছিলেন। 

গজেন্দ্রগড়ের রাজা মল্লশুরই কেবল তাহাকে প্রতিহত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। অকালে মন্লশুরের মৃত্যু হইলে, 
তাহার বালকপুদ্ধ পৃষ্পহাঁমের নামে রাজমন্তরী ঝল্লকঠ রাঁজকার্ধ্য 
পরিচালন করিতে লাগিলেন । 

দৌণায়ণ আপনাকে অপহত-কণ্টক মনে করিয়া! পরম 
উল্লসিত হইলেন ; এবং গজজেন্দগড় রাজপরিবারের অশোচাস্ত 
না হইতেই মহারজ মল্লশুরের এ যাবৎ বাহুবলরক্ষিত রাজ্য 
আক্রমণ করিলেন । 

ঝলক প্রস্থরাজা রক্ষার জন্য সসৈন্তে দ্রৌণায়ণকে বাঁধা 
প্রদান করিলেন। এই যুদ্ধে জৌণায়ণের প্রধান সহায় এবং 
সহচর ছিপেন তাহার পুত্র ভদ্রমখ এবং কন্তা ভদ্রসোমা । 

বল্লুক% যখন সমধাঙ্গনে নিশিত বাণ ত্যাগ করি তদিষে্ 
তখন পৃম্পধন্থা তিষ্যকরুত ধন্ুুঃ ভদ্রসোমার কুঞ্চিত পতল 
হইতে ছুই চারিটি থরকটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং বল্কষ্ঠের 
হৃদয়ে বিশেবভাঁবে আঘাত করিয়াছিলেন । 

দৈনিক সমরাবসানে যখন ঝল্লক% আপন শিল্পি 
সন্ধোপাসনা করিতেছিলেন, তখন ভাহার অস্তরে “তদ্বিষ্তুর 
পরমপদ”-_স্থলে ভ্রসোমার ব্রীড়াবীধ্যব্যঞ্জিত ফুল্ল মুখকমল 
বারংবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতৈছিল। তিনি কাতর হইয়া 
ইষ্টদ্রেবতাকে নিবেদন করিলেন-__ | 

“হে মা ভবানী, একি হইল মর? চিরশক্রতাসম্বঘ্িতজনের 
সহিত এ গ্রীতিসন্ববস্থাপনলালসা মনে কেন উদয় হইল? 
যাহাঁকে দিপ্ধশরবিদ্ধ. করিতে হইবে, তাহার চরণনিয়ে 
আপনার হ্বদয় পাতিয়া দিতে সাধ হইতেছে কেন? যাহার 
হৃদয়রক্তে কর্তব্যের তর্পণ করিতে হইবে, তাহারই চরণতল 
আমারই হৃদয়রক্তরাগে রঞ্জিত করিতে বাসনা হইতেছে । 
হে মদনদহনশস্তু, আমায় বল দেও, এই চিত্তবিক্ষোভ প্রশাস্ত 
জিত 


৩২৪ 

উপাসনা! শেষ হয় নাই, ছ্বাররক্ষক আসিয়া সংবাদ দিল 
__বিপক্ষশিবির হইতে জনৈক দূত তাহার প্রতীক্ষা 
করিতেছে। 

তাহার উপাসনা! শেষ হইল না। কি এক অব্যক্ত 
কারণে মন চঞ্চল হইরা উঠিল। পুষ্পধন্ন৷ কত মধুময় আশার 
কথা কাণে গুঞ্জরণ করিতে লাগিল। প্রবল বাসনাঝঞ্চা 
ক্ষীণ সংযমচেষ্টাকে কোথায় উড়াইয়! দিল। তিনি দূতকে 
প্রবেশের আজ্ঞা দিলেন। 

দূত আসিয়া প্রণাম করিয়া তাহার হস্তে একখানি পত্র 
দিল। কম্পিত হস্তে আবরণ উন্মোচন করিয়া পড়াতে 
লাগিলেন__ | 

পম্বস্তি শ্রী সমরবিজয়শ্রীঅভিনন্দিত গজেন্দরপূরাধীশ্বর- 
সচিবশ্রেষ্-বল্পকঠ-প্রীকরকমলোপায়ন পত্রিকা-_ 

*সমরকুশলী বীরশ্রেষ্ঠ, আবাল্য যে আদর্শীকুত বীর মুস্তি 
হৃদয়-মন্দিরে পূজা করিয়াছি, তাহা আজ আপনাতে শরীরী 
দেখিলাম। শক্রকন্তার পূজোপচার গ্রহণ কাঁরলে কৃতার্থ 
হইব। নিবেদন ইতি-_রাজকন্তা ভদ্রসোমা 1” 

বল্লক হর্যাতিবেগন্তত্তিত-হুদয়ে লিপি খানি বারংবার 
পড়িতে লাঁগিলেন। আপনার চক্ষকে বিশ্বাস হয় না, 
আপনার অনুভূতিকে প্রত্যয় হয় না। “একি সত্য? 
একি সত্যই সত্য ? উপহাস নহে, বিদ্রুপ নভে, ব্লগ নহে,_ 
প্রক্কৃত সত্য? পিপাসাক্ষামক£ পক্ষী জল চাহিতেই্ ধারা প্রবাহ 
মুখে আসিয়া পড়িল? আজ আমি প্ররুত জন্দী--রমণীর 
চিত্তজয় শতসাআ্রাজ্য জয় তুল্য ! আমি ধন্য, আমি জয়ী” 

রাজকন্া ভদ্রসোমাকে উত্তর লিখিলেন__ 

পমন্মথমৈত্রীবশীকতা রাজকুমারীভদ্রসোমা-শ্রীকরকমলো- 
পহ্ৃতা পত্রিকা 

“ভদ্রে, মাপনি মন্মথের পুষ্পধনুর সন্মোহন শর! আজ 
আমি জিত কি জয়ী ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আজিকার 
আনন্দ যেন আমার নিত্যোপভোগ্য হয়। নিবেদন ইতি-_ 
মুগ্ধ বল্লক।” 

পরদিন মন্ত্রী বল্লকের প্রস্তাবক্রমে 'উভয়পক্ষে সন্ধি 
হইয়া গেল। রাজা দ্রৌণায়ণ মন্ত্রী বল্লকঠের সহিত কন্তা 
ভদ্রসোমার উদ্ধাহ অঙ্গীকার করিলেন, এবং মন্ত্রী বল্লকঠ 

বাধা প্রদানের ভাণমাত্র করিয়! ক্রমে ক্রমে গজেন্দ্রগড় রাজ্যের 


প্রবাসী | 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


বলাংশ দ্রৌণায়ণকে অধিকার করিতে দিবেন, এইরূপ 
গুপ্ত অঙ্গীকার স্বীকার করিলেন। কামোপহতচেতা বল্লক% 
কর্তৃব্যভ্ষ্ট হইলেন । 

চ 

নীরা! ও ভীমা নদীর সঙ্গমসম্মুখে রাজকুমারীর পুষ্পবাটিকা। 
নীলাগ্রনছ্যুতি ক্রীড়াশৈলের প্রত্যন্ত দেশে সুরম্য কদলীকুঞ্জ, 
তন্মধ্যে মন্ম্ররশিলাপট বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র পৃম্পতরুর পদতল- 
বাহিতা ক্ষীণা নির্বরিণীর রজত সুরধারা নীরার নির্মল ক্রোড়ে 
গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছিল। শয়ুনীয় শিগ শিলাপট- 
সমাসন্না ভদ্রসোমা ভূষণশিপ্রিত হস্ততালে তাহার প্রিয় 
মযুরটিকে নাচাইতেছিলেন ; আর তীহার সখি পুষ্পিলা 
অশোকপলাশের মালা গাঁথিয়া তাহার শিরোমুকুট গড়িয়া 
দিতেছিল। অশোকপলাশের রক্ত স্তবক শুলললাটে পড়িয়া 
দেব কন্ঠা উধার ললাটতিলক অরুণের মত শোভা পাইতে- 
ছিল। শ্রুতি-আশ্রিত মুক্তাগুচ্ছে সেই পৃষ্পলালিমা প্রতি- 
ফলিত হইয়া শতিগণ্ডমূলে বিচিত্র পত্রলেখা রচনা করিতে- 
ছিল। গুপ্নমধুপপুঞ্জ কেলিকুঞ্জে ব্রততীবলয়াসপ্রন! কুরুবক- 
শাথা হইতে কপোতবপুর করুণধবনি কি এক তরল বিষাদ বর্ষণ 
করিতেছিল। সহসা মন্ত্রী ঝল্লক% সেখানে উপস্থিত হইলেন । 

কপোতবধূ উড়িয়া গেল, করকিশলয়তালযুগ্ধ নত্ত্যমান 
মঘুর সংবৃতনৃত্য হইয়া উড়িয়া গিয়া বকুলনৃক্ষে বসিল ) সখি: 
পুষ্পিল! সরিয়! াড়াইল; রাজকন্ত! ময়ূরকণ্ঠী বাসখানি অঙ্গে 
টানিয়া দিয়া, চালিত ছুকুলের সুঙ্ষান্থবাসে কদলীবিতান পুর্ণ 
করিয়া, অবনতমুখী হইয়! দাড়াইলেন। তাহার মুখভাবে 
লঙ্জাসন্ত্রমের রেখামান্ত অস্কিত হয় নাই, বুঝি বিরক্তিমিশ্রা 
ঘুণার ব্যগ্ীনা ব্যক্ত হইয়াছিল। তবু ভাবমুগ্ধ ঝল্লক% সেই 
জ্লীলাচতুরার তদবন্থ ভাব দেখিম্া স্ব্গস্থ উপভোগ 
করিতেছিলেন। 

*কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, ভদ্রসোম! আপনাকে উন্নত 
করিয়া দৃপ্তকগে বলিলেন, প্মনত্িন্‌, এ পুরস্কীর নিস 
রাজনীতিজ্ঞের উপযুক্ত স্থান নহে” 

বল্লক% হাসিয়া ছুইপদদ অগ্রসর হুইয়া বলিলেন, 
“ছলকোপনে, আমাকে আসিবার অধিকার দিয়াছ, তাই 
আসিয়াছি। প্রেমময়ি, আবেগাতিশয্যহেতু যদি আচারের 
অতিক্রম করিয্/ থাকি, অন্থগত জ্ধনকে ক্ষমা কর, 
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ভদ্রসোমার হস্তধারণোপক্রম করিলেন। 

রাজকন্ত! পুচ্ছবিমর্দিতা সর্পিনীর মত গর্জিয়! উঠিয়া 
বলিলেন, “মস্তিন্, পুরদ্বীর অমর্ধ্যাদা করিবেন না।” 

ঝল্পকণ্ঠের বীরহৃদয়ও এই তর্জনে সঙ্কুচিত, কম্পিত 
হইয়! উঠিল। তিনি'বিনীতকগ্ে বলিলেন, “আধ্যে, আপনি 
উৎসাহ দিয়াছিলেন বলিয়া এ .ধুষ্টতা করিতে সাহসী 
হইয়াছি। এক্ষণে আপনার সত্যরক্ষা করিয়া আমাকে 
আপনার প্রেমের অধিকার প্রদান করুন ।” 

ভদ্রসোমা পুর্বববৎ তীব্রক্ঠে বলিলেন, “মন্তিন, বীরত্ব- 
বিমুগ্ধচিত্তার শ্রদ্ধা যদি অন্ত অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন, 
আমায় ক্ষমা! করিবেন; আমি সম্পূর্ণ আপনার অযোগ্যা»__ 
দধান্ত-প্রশাস্তবুদ্ধিতে ইহা এখন আমি বুঝিতেছি। আমি 
আপনার ধৃষ্টতা যেমন মার্জনা করিলাম, আপনিও আমার 
প্রগল্ভতা মাজ্জনা করিবেন ।” 

বাকৃহত বল্লক% একবার সেই লাবণ্যবিচ্ছুরিত মুখের 
দিকে চাহিলেন ; সেখানে অটলতা শাণিত খড়েগের মত 
উদ্যত দীপ্ত রহিয়াছে, সেখানে করুণীশ্রদ্ধার লেশ মাত্র 
নাই। বল্লক ধীরে ধীরে ক্দলীকাননের মধুরশীতল ছায়া 
হইতে নিঙ্্ান্ত হইয়া বিরহতপ্ত হৃদয়ে রৌড্রোজ্জল পথে 


চলিয়া! গেলেন। 
বল্লক চলিয়া গেলে ভদ্রসোমা পুষ্পমুকুট ছিডিয়া 
ফেলিলেন; মনোজ্ঞকুর্পাসকপীড়িতস্তনা খেদবতী আপনার 


কঞ্চুলিকা ছিন্ন করিয়৷ তন্মধ্য হুইতে ঝল্লকগের প্রথম প্রণয়- 
দূতীকল্পা লিপিখানি বাহির করিয়া, চুন চুম্বনে আচ্ছন্ 
করিয়া, বিলাপ করিতে করিতে শিলাপট্রের উপর পড়িয়া 
লুটিয়া লুটিয়! ফুঁপিয়। ফু'পিয়! কাদিতে লাগিলেন__ 

“এস এস ওহে দয়িত, তোমার অপমানক্ষত অশ্রুপ্রপিপ্ত 
করিয়! দিব; এস ওগে৷ এস দেবতা, প্ররেমশ্রদ্ধার শকৃচন্দনে 
তোমার পূজা করিব) তোমার পূর্ণ গৌরবে এস গরবী, 
আমার হৃদয়মন্দিরে, তোমার গৌরব-কণিকা ম্মলিত হইতে 
আমি দিব না) এস ওহে এস মনোহর, ও হে সৌম্য, 
আমার যৌবনবসন্তের প্রথম পুষ্পাঞ্জলি তোমার চরণে দিব) 
কোথা যাও, ও :গে! ফিরে চাও, ওহে ছুরস্ত অভিমানী, 
অবহেলাহত অশ্রকুস্ত ভাঙিয়! গিয়াছে,-_রুদ্ধ কর হে সক্ষম, 


প্রেমলাতের উপযুক্ততা 
জমিতে তোমারই ্ অম্েদগুলককম্পিতাল মী ছ্‌ইপদ সরিষা রি 


ডি | 


সে প্রবাহ রুদ্ধ কর; কোথা বত ও তো ক্রি ্ি ওহে 
তেজন্বী, আমার অন্তরে আগুন লাগাইয়াছ, ন্গিগ্ধ কর, ওহে 
সম্তাপহর, অন্তর শীতলকর ; ওহে প্রাণেশ্বর তুমি ফিরে এস, 
ওগো ফিরে এস |” 
“অয়ি কঠোর, যশঃ কিল তে প্রিয়ং 
কিমযশো! নম্থ ঘোরমতঃ পরম্‌। 
কিমভবদ্বিপিনে হরিণীদুশঃ 
কথয় নাথ কথং বত মন্তসে ॥” 
রাজকন্ঠাবিলাপব্যথিতচিত্তা .সখি পুষ্পিলা দৌড়িয়া 
গিয়া হৃদয়ভারকুতমন্থরগতি বল্লককে ধরিয়া বলিল, 
*্মস্ত্রিবর, রাজকগ্ঠা। আপনার জন্য কীদিয়! ব্যাকুল হইয়াছেন, 
আপনি আন্ুন, ওগে৷ সত্বর আম্থুন 1” 
বল্লক শশাঙ্বদর্শনো চ্ছুসিতহৃদয় সাগরের মত উল্লাস- 
বিদ্রুতগতিতে কু্জদ্ারে আসিয়া দেখিলেন, বিলুষ্ঠনব্রিষ্লথ- 
বেশ! ভদ্রসোমা করুণক্রন্দনে তাহাকেই আহ্বান করিতেছেন । 
ভাববিহ্বল গ্রীতি প্রফুল্ল ঝল্লকগ স্নেহক্সিগ্ণকণ্ঠে বলিলেন, 
“প্রোয়সি, আমি আসিয়াছি, ওগো দেখ, আমি প্রেমের 
অর্থ্য রচনা করিয়া চরণোপান্তে আসিয়াছি_-উঠ হ্ৃদয়েস্বরি, 
উঠ”। 
বাকৃকশাহতা কোপন্ফ,ধরিতাধরা রাজকন্তা ত্বরিত্‌ উঠিয়া 
সংবৃত হইয়া বলিলেন, “তুমি কেন ওগো, এখানে কেন? 
যাও যাও. তুমি চলিয়া যাও। অপমানের উপর অত্যাচার : 
ংযোগ করিও না। যাঁও তুমি লৌকিকাচারচঞ্চুর, চলিয়া 
যাও। এখানে ওগো মন্ত্রী, তোমার কোন কাজ নাই, 
কোন কর্তব্য নাই” 
বিস্মিত অবাক বল্লক% পুনরায় নিঃশবে বাহির হুইয়! 


* বমণীচিত্তের জটিল রহস্ত জল্পনা! করিতে করিতে চলিয় 


গেলেন। সখি পুম্পিল৷ বিশ্ময়বাক্হত৷ হুইয়া দাড়াইয়া 
রহিল। 

ভদ্রসোমা আবার শিলাপট্রের উপর ববিলুন্তিত হই 
বিলাপ করিতে লাগিলেন,__ 

“এলে যদি, তবে যাও কেন, 'ওহে চিরবাঞ্চিত, তুমি 
আপনার পূর্ণগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমার চিত্তক্ষেত্রে 
খেলা কর ) ওহে ছুর্লভ, তোমায় পাইয়া আবার হারাই কেন; 
ওগো বল্লভ, অশিথিলপরিরস্তে আমাকে গ্রহণ কর।” 


৩২৬ 


৩ 
প্রত্যাখ্যাত ঝল্লক% পত্র লিখিলেনঃ_- 
“ভদ্রে, অজ্ঞাঁনঅনিচ্ছারত যদি কোন পাপ থাকে, 
যথেষ্ট শান্সিভোগ করিয়াছি,_ক্ষমা কর, আমায় রক্ষ। কর। 


ইতি--. ত্্পিতপ্রাণ 
ঝল্লক%।” 


দূত রিক্তহস্তে ফরিয়া আদিল--রাজকুমারী পরোত্তর 
দেন নাই । 

রাজকুমার ভদ্রমুখ ভম্বীর সভিত সাঙ্গাৎ করিয়া বলিলেন, 
প্ভগ্মী সোমা, গ্রণয়বিহ্বল সদ্দিমিত্র সচিব বল্পকঠকে কেন 
নিগৃহীত করিতেছ ? তোমার লালসালুলিত বল্পক% তোমার 
সম্পূর্ণরূপে যোগ্য পাত্র ।” 

রাজকুমারী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ, তিনি 
আমার যোগ্য হইতে পারেন, কিন্তু আমি বুঝিতেছি যে 
আমি ঠাহার যোগা। নহি। তাহাকে আমার অনবস্থিত 
প্রগল্ভতা তুলিয়া যাইতে অনুরোধ করিবেন 1” 


ব্যর্ঘদৌত্য রাজকুমার ফিরিয়া গেলেন। 

ভ্রাতাকে বিদায় দিয়া ভদ্রসোমার বাহৃতকঠোরপ্রতীত 
গ্রতীপগামী চিত্ত কাদিয়া উঠিল__ 

“ওগো প্রেম যদি আসে, তবে;যোগ্যতা লইয়া আসে না 
কেন; মন্মথমথিতমন যকে চাঁয়, তাকে নিধিচারে গ্রহণ 
করা যায় না কেন, দোষ গুণ বিচারের প্রবৃর্তি আসে কেন? 
জগৎটা এই বিরাট “কেন_-স্থত্রে প্রতিচ্ছন্ন,_ইহার 
মীমাংসা হইল না, বুঝি হইবে না|” 

রাজা দ্রৌণায়ণ স্বয়ং আসিয়া কন্টাকে বলিলেন, প্বৎসে 


সোমা, সহসা একি বাতুলতা ? বল্লক% তোমার পরিবর্তে . 


. আমাকে বিশাল রাজ্যের অধিকার দিবেন অঙ্গীকার 


ঘ 


করিয়াছেন । বারংবার ব্যর্থীকুত স্ধপ্রচেষ্টা অনায়াসে 


নফল হইতেছিল, তুমি একি অনর্থপাত অকম্মাৎ আনয়ন 


করিলে? বালচাপল্য ত্যাগ কর; ঝল্লকঠকে বিবাহ করিতে 
স্থিরমতি হও) তোমার বালন্লভ নিবুদ্ধিতার জন্ত আমি 
হস্তগত বিশালরাজ্য ত্যাগ করিতে পারি না; তোমায় 
ঝল্লকঠকে বরণ করিতেই হইবে ।” 

রাজকুমারী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "পিতা, রাজশাসন 


প্রবাসী। 
“চিত্তদমন করিতে নিতান্ত অক্ষম। কন্ঠার চিত্ত বিক্রয় করিয়া 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


রাজ্য অধিকার না হয় নাই করিলেন।” 

পিতা বিফলচেষ্ট হইয়া! প্রত্যাবৃতত হইলে ভদ্রসোমা 
কাদিয়া উঠিল--“্হাঁয় হায়, চিত্ত যদি রাঁজশাঁসনেও দম্য 
হইত ! আমার এ বিদ্রোহী চিত্তকে দমন করিতে কি প্রকুষ্ট 
বাহাশক্তি বর্তমান নাই? ওগো কে বলিয়া দিবে, প্রেম 
'ও কর্তব্যের জীবনান্তক, বুদ্ধ কিসে বিরামলাভ করিবে ৮ 
বিজ্রয়লঙ্ী একপক্ষ অভিনন্দিত করুক, আমার চিত্ত 
শান্ত ভোক। বিষম ঝটিকাবক্ষ্ধ জলধিতরঙ্গের মত 
বিপরীত ভাবশ্রেণী আমার হ্বদয়-বেলায় নিরাশয়ভাবে 
আছাড়িয়া ছুধারি ভাঙিয়া পড়িতেছে; ওগো বিধাতা, 
শাত্ত কর, এহে পান্তি দেও। প্রগ্রহে অশ্বের মত সবলে 
হৃদয়কে টানিতেছি; জানি না তাহাতে কতগুলি তন্ত 
ছিড়িয়া-খুঁড়িয়া যাইতেছে ।” 

৪ 

মন্ত্রী বল্লক অনায়ন্তীকৃত প্রতরাজ্য দ্রৌণায়ণ রাজার 
নিকট ফেরত চাঠিলেন। রাজ্যলোলুপ দ্রৌণায়ণ প্রথমতঃ 
যেন শুনিলেন না; তার পর যেন ভাল বুঝলেন না) 
তারপর ইতস্ততঃ করিলেন; তার পর বলিলেন, “আমার 
কন্তাসম্প্রদান করিতে ত প্রস্ততই আছি, আপনি তাহাকে 
সম্মত করুন|” বারংবার বিফলপ্রযত্ব নিরাশ্বাস ঝল্লক 
এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, রাজ্যাধিকার ফিরাইয়া 
চাহিলেন। . 

তথন দ্রৌণায়ণ বলিলেন, “স্বায়ত্তীকৃত রাজ্য কোন্‌ 
নির্বোধ ত্যাগ করে। আমি উহা! ত্যাগ করিব না।”. 

বঝল্পক% বলিলেন, "সামথ্য থাকে ফিরাইয়! লইব।” 

দ্রৌণায়ণ বলিলেন, “সেই ভাল।” 

ঝলক বৈরনিশ্চিত হইয়! স্বদেশে চলিয়। গেলেন । 

৫ 

অপমানোদ্ধেজিত ব্যর্থপ্রণয়লালস বল্লকণ্ঠ উদ্বোধিতোগ্র- 
শৌধ্যসাহায্যে উপযুণপক্ষি যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজা 
দ্রৌণায়ণের কঠিন কবল হইতে সমস্ত নষ্টরাজ্য উদ্ধার 
করিলেন। এই উদ্ধারব্রতে ব্যিত সমস্ত অর্থ স্বসঞ্চিত 
অর্থ হইতে দিয়া প্রায়শ্চিত্তশুচি তপঃকূশ যাজ্জিকের মত 
দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইলেন। তৎপরে রাজকোষ হইতে 


রি 


৬ষঠ সংখ্যা। ] 


রর লইয়া চিজ রি সুগপৎ নিন: স্থানে আক্রমণ 
করিলেন। 
ভরৌণায়ণ এই অনুতাপরপ্ত প্রায়শ্চিপ্রয়াী মন্ত্রীর 
ঢুপ্রধর্ষ আক্রমণ আর সম্থ করিতে পারিতেছিলেন না । 
বারংবার পরাজিত হইয়! সন্ধির প্রস্তাব করিলেন । 
ঝল্লক স্বশিবিরে বসিয়। আছেন । বিজয়ীর প্রায়শ্চিত্ত- 
শুদ্ধ ললাটে চক্ষে সন্তোষের জ্যোতি.স্ষরিত হইতেছিল। 
কুঞ্চিত কেশকলাপ আবেষ্টন করিয়া লাবণ্যবিচ্ছুরিকা মুক্তা- 
মালা বিজয়লক্মীর বরমাল্যের মত শোভা পাইতেছিল। 
ক্রোড়ন্তস্ত কোষবদ্ধ কৃপাণ বিজয়ীর শাস্তনিরুদ্ধেগ প্রচার 
করিতেছিল। এবং ভদ্রসোমার প্রথম ও সরুৎলিখিত 
পত্রথানি অনিমেষনয়নে দেখিতে দেখিতে তিনি ভাবিতে- 
ছিলেন 
"শ্নানম্ত জীবকুস্তমস্ত বিকাশনানি 
সন্তর্পণাঁনি সকলেন্দ্রিযমোহনানি | ু 
এতানি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ 
কর্ণামৃতাঁনি মনসশ্চ রসায়নানি ॥৮ 
তাহার চিন্তায় বাধা পড়িল। দ্বাররক্ষক আসিয়া 
ংবাদ দিল, দ্রৌণায়ণ রাজকুমার ভদ্রমুখ সম্দিদ্ূত তইয়! 
আসিয়াছেন। বল্পক% অগ্রসর ইয়া ক্ঠাহাকে অভার্থনা 
করিয়া গ্রহণ করিলেন । 
উভয়ে উপবিষ্ট হইলে, ভদ্রমুখ বলিলেন, “আপনার 
স্বরাঁজ্য আপনি পাইয়াছেন, এক্ষণে আর বিরোধ কেন? 
সন্ধি করিয়া শাস্তি ও মৈত্রী সংস্থাপন করিতে আমরা 
ইচ্ছ্ুক।» 
ঝল্লক বলিলেন, প্রাজকুমা'র, আঁপনারা ইচ্ছুক হইতে 
পারেন, কিন্ত আমি ইচ্ছুক নহি। আমি যে উদ্বেগ ও ক্ষতি 
স্বীকার করিয়াছি, তাহার পুরণ ও প্রতিশোধ আমি চাই ।” 
তবে «এই লও প্রতিশোধ” বলিয়া ভদ্রমুখ গুপ্ত কপাণিকা 
আমূল বল্লকণ্ঠের বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিয়া বেগে প্রস্থান 
করিলেন।. 
এমন সময় দ্বাররক্ষক প্রচার করিল, “রাজকুমারী ভদ্র- 
সোমার দূত আসিয়াছে ।%' 
এই কথা শুনিয়া মন্ম্বৰ যন্ত্রণায় কাতরধ্বনি নিঃল্যত 
হইতে হইতে ক্ষান্ত হইল। কেহ জানিল না! মন্ত্রীর কি 


প্রেমলাভের উপযুক্ততা 1 


৩২৭ 


সাংঘাতিক অবস্থা হইঘাছে। ভিনি : সকল কট রি 
আবেগোচ্দুসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন পকই, কই, সে দুত 
কই? তাহাকে শীঘ্ব আসিতে দেও ।” 

রাজকুমারীর দূত জজ্বিল প্রবেশ করিয়া মন্ত্রীকে শোপিতা- 
প্লত লুষ্ঠিত দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার 
চীৎকাঁরে বছলোক সমবেত হইয়া মন্ত্রীকে তদবন্থ দেখিয়া 
হাহাকার করিয়া উঠিল। 

মন্ত্রী সকলকে নিরস্ত হইতে আদেশ করিয়া, বাহিরে 
যাইতে ইঙ্গিত করিপেন। সকলে অবস্চত হইলে জজ্বিলকে 
নিকটে আহ্বান করিলেন। 

দূত নিকটস্থ হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, দির 
এ কাধ্য কে করিল ?ঃ 

মন্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, প্অনুষ্ট !-উপলক্ষ রাজকুমার 
ভদ্রমুখ |” 

জজ্ঘিল বলল, “কেন কেন, তাহার এ হুর্মাতি 
কেন হইল? বীর হ্ইয়া এই গুপ্তহত্যা-গ্রাবৃত্তি কেন 
জন্মিল।” 

বল্পক% কষ্টনিঃস্গত কণ্ঠে বলিলেন, “এও অনৃষ্টি 
কর্তবাত্রষ্ট আমি নিজের স্বাথের জন্ত গ্রভুরাজ্য বিক্রয় করিয়1- 
ছিলাম;__সে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করিয়াও প্রাতিহিংসাপ্রবৃত্তি 
আমাকে উত্তেজিত, করিয়াঁছল;-বীর শক্রুর প্রাথিতসন্ধি 
উপেক্ষা করিয়া অদৃষ্টের প্রতিদান এই পাইয়াছি।--যাক সে 
কথা, এক্ষণে তুমি কি উদ্দেশ্তে আসিয়াছ, শীঘ্প বল-_-আমার 
সময় সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে ।” 

জজ্বিল আপনার উক্দীষাবরণ হইতে একখানি পত্র মুক্ত 
করিয়া ঝল্লকগের হাতে দিল। 

ঝল্পক% সেই চন্দনকুস্কুমলিপ্র স্তগন্ধী লিপিখানি লইয়া 
চোখের কাছে কিছুক্ষণ উল্টাইয়া পাণ্টাইয়া৷ পড়িবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন ; কিন্ত মৃত্যচ্ছায়া সমাচ্টন্ন দৃষ্টিতে লিপি- 
খাঁনির একটি বর্ণও পড়িতে পারিলেন না। কাতর হইয়া 
বুকে ললাটে চাপিয়! ধরিয়া চুম্বনাচ্ছন্ন *পত্রখাঁনমি জত্ঘিলকে 
দিয়া বলিলেন, “জজ্ঘিল, ভগবান আমাকে প্রেয়সীর হস্তাক্ষর 
দর্শনস্ুখেও বঞ্চিত করিয়াছেন; শ্রবণশক্তি অবিকৃত 
থাকিতে থাকিতে তুমি ইহ! পাঠ কর; আমার দৃষ্টিতে 
আবিল্য আসিয়াছে, মৃত্যুর প্রাণহীন শীতলহম্ত আমার 
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র্কিয় আছর করিতেছে, $ সমস্ত ্ মসীলিপ্ দেখিতেছি_ 
তুমি পত্র পাঠ করিয়া! শুনাও, শীঘ্র পাঠ কর।” 

জজ্ঘিল আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিল-_ 

“ম্বধর্মকর্তব্যনিষ্ঠ গরিষ্ঠ সচিবশ্রেষ্ঠ বল্লক* শ্রীকর 
কমলোপায়ন-_“ওহে দয়িত, ওহে বাঞ্চিত, ওহে বল্লভ, 
তোমাকে কর্তব্যভষ্ট স্বার্থাদ্ধ দেখিয়া মন্্নাহত হইয়া নরক- 
যন্ত্রণ ভোগ করিয়াছি, পুটপাক প্রতীকাশা অন্তর্গ,ঢ ঘনবাথা 
হন্নে অন্ফ,টিত ব্রণের রূঢ় গ্রান্থির ন্যায় ঘনীভূত শোক 
নাশদিন বিষদিগ্ধ শল্যের মত জাল! দিয়াছে । তোমার 
আত্মোপলব্ধি তোমাকে সগোৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে 
দেখিয়া! আজ আমার কৃতখগডনব্যথ চিত্ত তাহার সমস্ত রুদ্ধ 
পূজা দিয়া অভিনন্দন করিয়া স্বাধিকারে আবাহন 
করিতেছে; এস ওগে! গৌরবদীপ্ত সুন্নর, ফিরে এস; ওহে 
হৃদিরঞ্জন, হৃদয় মন্দিরে ফিরিয়া এস; ওগো প্রত্যাখ্যাত, 
দ্বারোপাস্ত হইতে বার্থমনোরথ লইয়া ফিরিয়া! গিয়।, ওহে 
প্রাপ্তসর্ববগৌরব বীরশ্রেষ্ঠ, আমার চিত্তরাজ্য জয় করিয়াছ, 
তোমার ন্নেহচ্ছায়ে উহাকে পালন কর। আমার মানস- 
আদর্শ তোমার ব্যবহারে কলঙ্বম্নান হইয়াছিল, আজ তোমার 
প্রায়শ্চিত্তপৃতচরিতর তাহাকে রাহুমুক্ত শশাহ্কের স্ায় 
উজ্জ্বলতর, ভাম্বরতর করিয়াছে-আমার মানসমুকুরে 
তোমার গৌরবমুকুটের দীপ্তচ্ছায়৷ দেখিবে,. এস ওগো এস। 
আমার অটল বিশ্বাস, আমাদের মধে) পূর্ববকার সরল কোমল 
ন্নেহবন্ধন অটুট, অক্ষু্ণ ও গ্রীতি যোগ অপরাজিত রহিয়াছে। 
ওহে হৃদয়দেবতা, আমার সর্বন্বরচিত বিচিত্র অর্থ্য তোমার 
চরণে ঢালিয়া দিব, এস ওহে ফিরে এস। ইতি-_পুজাধিনী 
ভদ্রসোম11” 

পত্র পঠিত হইলে ঝল্লক মরণরদ্ধ কঠে বলিলেন, পজজ্ঘিল 
আমার হইয়! তুমি রাজকণ্তাকে বলিও, আমি বলিতেছি-__ 
“দেবি,__মুঢ় আমি,-তোমায় পাইবার উপায় ভুল বুঝিয়া 
কর্তব্যপৎস্কু্ হইয়া তোমায় পাইয়াও পাই নাই ।--মূঢ়তী- 
ৃষ্ঠিত পাপ তোমার জন্যই করিয়াছিলাম--ইহাই আমার 
সান্তনা ।--তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ,-আমাকে তোমার 
পুজাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ,_ইহা জানিয়া মরিতেও 
স্ুথ।-_মরণের পূর্বমুহূর্তে সর্ধগ্লানিহরা লিপিখানি আমার 
মৃত্যুসরণি সরল সুন্দর করিয়া দিল।--আঁমি ধন্ত--আমি 
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আমার অস্থলিত প্রীতির নিদর্শন কি দ্রিব;)- তাহার প্রথম 
প্রণয়সস্ভাষমধুরা লিপিখানি আমার রক্ষে নিশি দিন রক্ষা 
করিয়াছি__তাহাই লইয়! তাহাকে দিও ।” 

এই বলিয়! বল্লক অঙ্গরক্ষণীর বদ্ধনমুক্ত করিতে আরম্ত 
করিলেন, জজ্ঘবিল সসন্ত্রম তৎপরতায় তাহাকে সাহায্য 
করিল। অঙ্গরক্ষা উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন, বক্ষবিদ্ধ কপাঁণিকা 
পত্রথানির একাংশ ছিন্ন করিয়া! বক্ষোমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া 
দিয়াছে। সেই ছিন্ন রক্তান্ুলিপ্ত পত্রথানি চুম্বন করিয়া! জজ্বি- 
লে হাতে দিলেন; তার পর বক্ষ হইতে সরলে কৃপাণিক- 
ফলক নিফাসিত করিয়া জঙ্ঘিলকে দিয়া বলিলেনঃ__ 

ণ্যাও জজ্ঘিল,--আমার হাদয়রক্তরঞ্জিত কৃপাণিকা 
তাহাকে দিয়! বলিও, “এই কৃ্পাণিকা আমার শক্র হইয়াও 
হিতকারী--সে প্রেয়সীর প্রণয়ান্মগ্রাণিত হস্তাক্ষর আমার 
বুকের মধ্যে পুরিয় দিয়াছে, প্রেয়সির প্রণয়গর্ভ বাণী আমি 
হদয়ে বহন করিয়া! মরিব,-আমাকে কেহ আর তাহা হইতে 
বিচ্যুত করিতে পারিবে না,_-আঁমি সার্থক প্রেমের পুষ্প- 
ক্রোড়ে মরিতেছি ।-আমি সুখী ।_-ভগবান, পরকালে 
অপরিণত প্রণয়গ্রসঙ্গ যেন পূর্ণত! প্রাপ্ত হয় প্রারস্তমাত্র- 
সাঙ্গলীল৷ ভদ্রসোমাকে সাস্বন। দিও--হে ভগবান--”» 

বক্ষক্ষতমুখে রক্তোচ্ছাস হইল, মরণস্তন্ধ মন্ত্রী ঝল্লীক% 
শধ্যায় অসাড় জড় পতিত হইলেন। 

প্রত্যাবুত্ত জঙ্বিল প্রণয় গ্রাণ মন্ত্রীর সকল বাক্য যথাঁষথ 
নিবেদন করিয়া প্রগাঢ়শোকোদ্ধেগন্তস্তিতা রাজকুমারী 
ভদ্রসোমার চরণপ্রাস্তে রক্তরঞ্জিত রুপাণিকা ও পত্রিকা 
ছুখানি রাখিয়া দ্বিল। 

ভদ্রসোমার শোক উদ্দ্বাসাতীত, অনন্থমেয়গাধ ; রক্ত- 
লিপ্ত উপহারগুলি দেখিয়া অক্ষিকোণে শুধু ছুটি বিন্দু 
লাবণ্বিচ্ছুরিত অশ্রু নিটোল মুক্তাফলের মত দীর্ঘ নীরন্ব,- 
পক্ষাশয়ে ছুলিয়া উঠিল; তিনি রক্তলিপ্ত পত্রিকার একখানি 
মন্তকে কবরীর মধ্যে, অপর খানি বক্ষাবরণাস্তরালে রক্ষা 
করিলেন) তার পর, দয়িতহ্দয়রক্তরঞ্জিত কুপাণিকাখানি 
চুম্বন কন্যা ললাটে মন্তকে স্পর্শ করিলেন )-_-সীমস্তললাটে 
রক্তরাগদীপ্ডি সধবার প্রিয়ান্ুরাগচিহিত সিন্দুরশোভার মত 
উজ্জল হইয়া! উঠিল । শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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আমার উপন্যাস 


প্রথষ পরিচ্ছেদ । 


আমি যখন শেষ পরীক্ষা দিয়া মেডিক্যাল কলেজ হইতে 
বাহির হইলাম তখন আমার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বর্ষ মাত্র। 
আমার যথেষ্ট পৈত্রিক সম্পত্তি থাকাতে চিকিৎসা ব্যবসায় 
অবলম্বন করার তাদশ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু গ্রামস্থ 
সকলেই বলিলেন,__যখন এত পরিশম করিয়া, এত অর্থবায় 
করিয়া ডাক্তারিটা পাসই করিলে, তখন প্র্যাকটিস্‌ ন! 
কর'টা মোটেই ভাল দেখায় না। কথাটা! যথার্থ বলিয়া 
মনে হইল । কিন্তু ভাক্তারি চোগা চাঁপকান পরিভিত 
স্বলকায় (কারণ ভাল পশার তইলে ঘি ছুধ নিশ্চয়ই বেশী 
করিয়া খাব) অত্যন্ত গম্ভীর নিজের ভবিয্য মৃষ্তিটি কল্পনা 
করিয়া বড়ই ভাঁসি পাইতে লাগিল । 

ডাক্তার হইবার উচ্চাভিলাষ আমার কোন কালেই' 
ছিল না। আমার একমাত্র উচ্চাভিলাষ ছিল,__তাহা 
উপন্যাসের নায়ক হইবার জন্য । বাল্যকাল হইতেই উপ- 
হ্যাস পাঠে আমার অতিরিক্ত পরিমাণ আসক্তি জন্মিয়াছিল। 
আমার প্রথম উপন্তাস পাঠ বঙ্কিম বাবুর “আনন্দ মঠ 1৮ 
মনে আছে আমার বয়স তখন একাদশ বর্ষ মাব্র। সেই 
বৎসর নূতন «আনন্দ-মঠ” বাহির হইয়াছে । আমার 
মেজদাদ! মহাশয় কলিকাতায় কলেছে পড়িতেন, পুজার 
ছুটিতে বাড়ী আসিবার সময় বহিথানি আনয়ন করেন। 
তিনি আসিয়া হঠাৎ প্রচার করিয়া দিলেন যে তিনি একজন 
সম্তান। চিরদিন অবিবাহিত থাকিয়া দেশের জন্য জীবন 
উৎসর্গ করিবেন। গ্রামস্থ অন্তান্ট নব্য যুবকগণের সহিত 
মিলিত হইয়া গোপনে অনেক পরামশ করিতে লাগিলেন । 
আমি জিজ্ঞাস! করিলে আমায় কিছুই বলিতেন না,_-আশা 
দিতেন, বড় হইলে আমায় দীক্ষিত করিবেন । অত্যন্ত কুতৃ- 
হুলী হইয়া! “আনন্দ-মঠ” খানি অন্সন্ধান করিলাম, কিন্তু মেজ- 
দাদা সেখানি কোথায় যে লুকাইয়! রাখিয়াছিলেন, কিছুতেই 
পাইলাম না। হতাশ হইয়া অবশেষে তাভাদের মন্ত্রণীসভায় 
আড়ি পাতিলাম। যে ঘরে তাহাদের সভা বসিত, পূর্বে 
হইতে একদিন সেই ঘরে চৌকির নীচে লুকাইয়া রহিলাম। 
যাহা শুনিলাম, তাহা আর এক্ষণে প্রকাশ করিব না, কারণ 


আমার উপন্যাস । 
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দাদা মহাশয় এখন পূর্ববঙ্গের একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট্‌। 
সম্জ্তি একটি স্বদেশী মোকর্দমায় কয়েকজন বিদ্যালয়ের 
বালককে জেলে দিয়া তাহার পদোন্নতির সম্ভাবনাও 
হইয়াছে। 

অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা মেঝেতে উপুড হইয়। পড়িয়া থাকার 
জন্যই হউক অথবা অত্যধিক পরিমাণে ক্ঁতুল খাইয়াই 
হউক, ইহার অল্পদ্িন পরেই আমি জরে পড়িলাম। জর 
ছাঁড়িলেও কয়েকদিন 'অবধি আমার সাবধান পিতামাতা 
আমাকে সাগু বাল ভিন্ন কিছুই গাইতে দিলেন না। 
পেটের জালায় অস্থির হুইয়৷ খাগ্যান্েষণ করিতে করিতে 
হঠাৎ পআনন্দ-মঠ” খানি একদিন হাতে পড়িল। সেই 
দিনই সমস্ত বহিখানি পাঠ করিয়া ফেলিলাম। স্মরণ আছে, 
দুর্ভিক্ষপীড়িতগণ উন্দুর পোড়াইয়া খাইতেছে পড়িয়া 
আমারও মনে হইয়াছিল, আমিও এসময় ছুই একট! পোড়া 
ইন্দুর পাইলে খাইয়া ফেলি। 

তাহার পর হইতে যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, বাঙগল! 
ঈংরাঁজি বহু উপন্তাস গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম। নিজের 
দৈনন্দিন গগ্ময় জীবনটার উপর বড়ই অশ্রদ্ধ! জন্মিতে 
লাগিল। অন্ভিভাবকগণের নির্বদ্ধাতিশয় সত্বেও বিবাহ 
করিলাম না; পূর্বরাগবর্জিত, আযাড্ভেঞ্চরলেশ, হীন বিবাহ 
করিতে কিছুতেই মর উঠিল না। 

উপন্তাসের নায়ক হইবার পক্ষে আমার একট! বিশেষ 
ব্যাঘাতও ছিল, তাহা আমার বাহাঁবয়ব। চেহারাটি 
আমার মোটেই উপন্যাসের নায়কের মত নহে। 

কিন্তু বিধাতা যেকি উপায়ে কোন্‌ উদ্দেস্ত সিদ্ধ করেন, 
বুঝা কঠিন। এই অনায়কোচিত মুর্তিই একদিন আমাকে 
উপন্াসের স্বপ্নরাজ্যে অবতীর্ণ করিয়া দিল। 

বন্ধুগণের প্ররোচনায় ডাক্তারি ব্যবসায় করিব বলিয়াই 
কুতসংকল্প হইয়াছিলাম। গ্রামে বসিয়াই ডাক্তারি করিব-- 
বিষয় সম্পত্তিও দেখিতে শুনিতে পারিব। ওঁষধ, আলমারি 
প্রভৃতি কিনিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা 'করিলাম। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


তখন বর্ষাকাল। কলিকাতায় প্রায়ই বৃষ্টি হইতেছে। 
পূর্বে ঘে মেসের বাসায় থাকিয়৷ পড়িতাম, সেইখানেই গিয়া 
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উঠিলাম। সপ্তাহ খানেক থাকিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, 
আসবাব পত্র কিনিব ইচ্ছা ছিল। প্রাতে উঠিয়াই প্রত্যহ 
গঙ্গাঙ্গান করিতে যাইতাম._-এটি আমার বদিনের অভ্যাস। 
একথানি শুষ্ক বস্ত্র ও গামছা স্বদ্ধে করিয়া! নগ্রপ্দে সাতটার 
পূর্বেই স্নানে বাহির হইতাম। গঙ্গাক্নানের জন্য একযোড়া 
স্বতন্ব বন্তী ছিল, কারণ সে সময় গঙ্গার জল অতান্ত ঘোলা, 
কাপড় ময়লা হইয়া যাউত। 
তিন চারিদিন কলিকাতায় অতিবাহিত হইলে, একদিন 
স্নান করিয়া যেই মাত্র ঘাটে উঠিয়াছি, সিক্ত বল্পখানি পরি- 
বর্তন করিয়া প্রত্যাবর্তনের উদ্ছোগ করিতেছি, এমন সময় 
দেখিলাম, একটি বাব হন্‌ হন্‌ করিয়া ঘাটে আসিয়া, ইতস্ততঃ 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । লোকটির স্লানেব বেশ ছিল 
না। কামিজের উপর চাদর লম্বমান ছিল। বয়স অনুমান 
চল্লিশ বংসর। লোকটির চেহার! শু, অনেকদিন ক্ষৌর- 
কাধ্য না ভওয়াতে মুখখানা দেখিতে বিশ্রী ভষ্টয়াছে,_মেন 
তাহাকে দেখিবার, যত্ত করিবার কেহ নাই বলিয়া বোধ 
হুঈল। তিনি আসিয়। স্নানকারী ব্যক্তিগণের মধো বাস্তভাবে 
যেন কাহাঁকে অন্বেষণ করিতে ল।গিলেন / হঠাৎ আমার 
কাছে আসিয়া আমার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া 
বলিলেন--প্বামুন ঠাকুর ?” 
আমি ব্রাহ্মণ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই-_কিন্ত 
বামূন ঠাকুর পদবীলাভ ইতিপুব্নে কখন ঘটে নাই । 
ভাবিলাম, বোধ হয় লোকটি অন্ত কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি 
বলিয়া আমাকে ভ্রম করিতেছেন । 
আমাকে নিরুণ্ুর দেখিয়া বাবুটি অধ্ধীর হইয়া বলিলেন-__ 
: শকি বিপদ! উত্তর দাও না কেন? তুমি কি বামুন ঠাকুর ?” 
হায়, আমার মুত্তি নায়কোচিত না হইলেও কি একে- 
বারেই পাচক ব্রাহ্ণের মত ; বুঝিলাম, বাবুটি একজন 
রাঁধুনি অন্বেষণ করিতেছেন । মস্তকে কি খেয়াল চাঁপিল, 
বলিলাম--“আজ্ঞা যা ।” 
“কোথাও চাকরি কর ?” 
পআজ্ঞা না ।” 
করবে ?” 
পেলে ত করি ।” 
প্রীধতে জান ?” 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


“আজ্ঞা জাত-বাবসা,__-ওটা৷ মার জানিনে ?” 

প্বাড়ী কোথা ?” 

“সাশোর 1” 

প্নাম ?” 

“ভ্রীঠারাধন মুখোপাধ্যায় |” 

“কলকেতায় কতদিন এসেছ ? 

“এই চার পাচ দিন হবে|”? 

« চাকরির চেষ্টায় ?” 

“আাজ্ঞা তা নৈলে কি ণিয়েটার দেখতে এসেছি 2” 

ধাবুটি চটিযা গেলেন। বলিলেন --“দেখ হ্যা, তোমার 
মুখটা! ভাল নর। তুমি বড় অসভ্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে 
এই,রকম করে কথা কইতে হয় ? 

মনে মনে বড় আমোদ অনুভব করিলাম । ভার 
রাঁধুনিগিরি দিন ঢঈ করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? এই এক 


'আযাডভেঞ্চরের স্যোগ জুটিয়া গিয়াছে । সুতরাং বিনীত 


হইয়া বলিলাম --“আজ্ঞ পাড়াগেঁয়ে মানুষ, কিছু জানি 
শুনি না। তা, অপরাধ নেবেন না ক্তী 1” 

বাবুটি নরম হইয়া বলিলেন--প্ভঁ ৮” একটু চিন্তা 
করিয়া বলিলেন--“সতিা বামুন 2) না বামন দেজেছ ” 
গলায় একগাছা টপতে দিয়ে অনেক ব্যাটা হাঁড়ি মচি 
কলকেতায় 'এসে বামুন ভয়” 

হায়! হায়! আমার মঞ্ডিটি কি তবে ভাঁড়ি মুচির বলিয়াও 
ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা % বাবুটির “সভাতার” আমি বিশেষ 
প্রশংসা করিতে পারিলাম না। প্রকাশ্টে, একটু বিনীত 
ভাশ্ত করিয়৷ বলিলাম_-“আাজ্ঞা ও সব জাল জুয়াচুরির ধার 
দিয়েও যাইনে।” 

বাবটি আবার আমায় জেরা করিতে পপ্রনুত্ত হইলেন । 

“আচ্ছা, কেমন বামুন গায়ন্ত্রী বল দেখি ?” 

আমি গায়ত্রী আবৃত্তি করিলাম । এই ভগামি করিবার 
সময় স্তপবিত্র গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, মনে সাপরাঁধ 
অনুশোচনা উপস্থিত হইল। 

বাবুটি ওষ্টযুগল কুঞ্চিতি করিয়া, সন্দিগ্ধভাবে মাথাটি 
নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন-_“কিছু বোঝা গেল না। 
আজকাল ছাপার বই হয়েছে, চার পয়সা দিয়ে একখানা 
কিনে গায়ত্রী, সন্ধা মুখস্ত করে নিলেই হল ।” 


ড্ঠ সংখ্যা 

কুছ খের জগ করিয়া বলিলাম_ কর্তা বি বিশ্বাস 
না করেন তা ভলে কি করি ?” 

বাবুটির মুখে একটু উৎসাহের চিন্ত দেখা গেল। সহসা 
বলিলেন-_ “আচ্ছা, টিপতে গ্রন্থি দেয় কি মন্ত্র বলে বল 
দিকিন? এটা আর কোনও ছাঁপার কেতাবে নেই 1” 

আমি গম্ভীরভাবে 
বাহস্পতা-প্রবরস্ত ।” 

গুনিয়া বাঁবুটি বলিলেন-_-প্তবে গিক বামুনঈ বাট। 
কত মাইনে নেবে ০৮ 

প্ভত্ঞা, কর্তীর কি ভকৃম ভয় ১” 

“তুমিই বল না ।” 

পকলকেতার রেট ত পীপা আছে ।” 


বলিলাম-__প্ভারদাজ-আঙিরস- 


“কত ?” 

আাঁমাদের বাসার বামনের মাভিনা পাঁচ টাকা আব 
খোরাক পোষাক ছিল। তা সাহস কবিয়! বলিলাঁম-* 
পাচ টাকা |” 

“পাঁচ টাকা না পঁচিশ টাকা। কে বলে তোৌঁমাঁয় 
কলকেতার রেট পাঁচ টাকা ০” 

“আজ্ঞা, অনেক ছাত্রদের মেসের বাসায় ত বামনের 
মানে পাঁচ টাকা আর খোরাক পোষাক আছে 1৮ 

“মেসের বাসা আর গ্েরম্তর বাঁড়ী সমান? ছাত্রদের 
মেসের বাসার চাকরি আজ আছে কাল নেই। যদি চার 
টাকায় রাজি হওত বল। চার টাকা, খোরাক, আর বছরে 
ছখান কাপড় "খান গামছা |” 

আমি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলাম__"আজ্ঞা 
চার টাকায় কি করে চলবে ? বন্ধ পরিবার, তাদের খাওয়াঁব 
কি?” 

“বহু পরিবার? ক'জন খানেওয়ালা ?” 

*আজ্তে বুড়ো! মা বাপ, ভাই,_-৮ 

বাধা দিয়া বাঁবুটি বলিলেন-__“ঈশৃ! রীধুনিগিরি করে 
বুড়ো মা বাপ ভাইকে খাওয়াবেন! আমার একশো টাকা 
মাইনে, আমিই পারিনে,__নিজের স্্রীসস্তানকে খাওয়াতেই 
সব টাঁকা খরচ হয়ে যায়। চার টাকা থেকে এক টাকা 
জমাবে,_-তিন টাকা মাসে মাসে তোমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিও 
এখন ।* 


আমার উপন্যাস | 


“আাজা, বিবাহ করিনি ।* রি 

“কি, কুলীন বামুন এখনও বিবাহ করনি ?” 

শ্না 1» 

“কেন? কোনও দোষ টোষ আছে নাকি ?” 

“দোষ-_দাবিদ্রাদৌষ । এত গরীবকে কে মেয়ে দেবে?” 

“ধিয়ে করনি ভালই করেছ । সাহেবর! নিজে বিলক্ষণ 
উপাক্জন করতে না পারলে বিবাহ করে না। যদি ইংরেজি 
জানতে, 'গদের কেতাঁবে*্ঈ দেখতে পেতে । আমাদের 
আপিসের ছোট সাহেব, পাঁচশো টাকা মাইনে পায়, এখনও 
বিবাভ করে নি।" 

আমি চারি টাকা স্থানে পাঁচ টাকা করিবার জন্ত অনেক 
গীড়াগীড়ি করিতে লাগিলাম। অবশেষে সাড়ে চারি টাকায় 
রফা হইল। বাটি বলিলেন--দদি ভাল কাজকর্ম করিতে 
পারি, পলায়ন না করি, তবে বৎসরাস্তে বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে 
“বিবেচনা” করিবেন। এখনি আমাকে গিয়া কর্মে প্রবৃত্ত 
হইতে হইবে। তাহার গৃভিণী পীড়িতা। আজ ছুই দিন 
তাহার বামুন পলায়ন করাতে বিশেষ বিপন্ন হইয়া 
পড়িয়াছেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


এরূপ অভাধনীয় ভাবে পাচক ব্রাহ্মণ হইয়! বাবুর 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, অনেক 
আরাধনার পর অবশেষে আমার অদুষ্টে এই এক আ্যাড্ভেঞ্চর 
জুটিল। দেখা যাউক, ইতাঁর মধ্যে হইতে কোনও রহস্তলাভ 
হয় কিনা। . 

বাবুটির নাম কালীকান্ত রায়। ব্রাঙ্মণ। তাহার 
বাসা চোরবাগানে। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ক্ষুদ্র 
উঠানটিতে আমের আঁটি, পরিত্যক্ত ভাত তরকারী ও 
শালপাতার রাশি স্তপাকার হইয়া রহিয়াছে। উঠানের 
এক কোণে একটি জলের কল, তাহার পার্থ একটি হাউজ। 
কলের গলায় কাপড়ের পাড় দিয়া একটি বাশের চোঙ 
বাধা রহিয়াছে, তাহা বহিয়া জল হাউজে পড়িতেছে। 

কালীকান্ত বাবু প্রবেশ করিয়া, উর্দে দ্বিতলের বারান্দার 
পানে চাহিয়া বলিলেন__“গিন্নী-_-অ গিশ্ী--”» 

তাহার গলার স্বর শুনিয়া বারান্দায় একটি বালিকা 


৩৩২ 


ঘুমুচ্ছেন 1” 

সেই আমাদের প্রথম চারিচক্ষে মিলন। রোমিও ও 
জুলিয়েটের অলিন্দ-দৃশ্ত মনে পড়িল। আমার জুলিয়েট, 
আলুলায়িতকুস্তলা,» দৌতালাঁর বারান্দা হইতে দেখিলেন, 
সন্ধে গামছা, হস্তে ভিজা কাপড়, পাচকব্রাহ্মণরূগী ' রোমিও 
মুগ্ধনেহে দণ্ডায়মান । জুলিয়োটের বয়স চতুর্দশ. বর্ম ছিল, 
আমার জুলিয়েটের বয়সও তাহাই বলিয়! অনুমান করিলাম। 
তাহার দেহবর্ণ টি ইতালীয় জুলিয়েট অপেক্ষা কিছু মলিন 
বটে, কিন্তু মুখ চক্ষুর সৌন্দর্য অপরাভূত। 

কালীকাস্ত বাবু বলিলেন-_পপ্রিয়, আঁয় নেমে আয় 
দিকিন।* 

প্রিয় ? প্রিয়তমা না প্রিয়ম্বদা ? প্রিয়বালাও হইতে 
পারে। এপ্রিয়তমা” না হইলেই ভাল। পৃথিবীন্তদ্ধ লোকেই 


কি প্রিয়তমা বলিয়া ডাকিবে ? প্রিয়বালা নামটি মধুর। 


কিন্ত প্রিয়দঘদা নামটি মধুর এবং কাবাগদ্ধি। প্রিয়স্বদা 
শকুস্তলায় কিন্ত প্রিয়বালা আধুনিক উপন্যাসের মাত্র । 
পায়ের চারিগাছি মল ঝুম ঝুম করিয়া, বালিকা নামিয়া 
আসিল। আসিয়া পিতার পার্খে দাঁড়াইয়া, তাহার মুখের 
প্রতি প্রশ্নযুক্ত দৃষ্টিপাত করিল । 
আমাকে দেখাইয়া কালীকাস্ত বাবু বলিলেন__পপ্রয়,এই 
একজন বামুন ঠাকুর এনেছি । সব যোগাড় যস্তর করে দে।” 
হায়! এরূপ সুচনা ত কোন কাব্যেই লেখে না। 
বালিকা কি পরীকন্তা ও রাজকন্তাদের গল্প পাঠ করিয়া, 
জাগ্রতে বা নিদ্রায় স্বপ্প দেখে নাই যে তাহাকে বিবাহ 
করিবার জন্য কোনও পুষ্পময় রাজ্য হইতে একজন রাজপুত্র 
আসিয়। দণ্ডায়মান? তাহার কিশোর হৃদয়ে কোনও 
পাঁচক ব্রাহ্মণ কি ঈ্সিতরূপে কখনও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে? 
আমার কবিত্বময় চিন্তাশ্লোত বাধা দিয়া বাবু বলিলেন__ 

"আটটা বাঁজে। দশটায় আপিসের ভাত চাই । পারবে ?% 

আমি বলিলাম_-“আজ্তে, দেখি চেষ্টা করে ।” 

. প্যা হয় ছুটো! ভাতে ভাত। ছুটো৷ উনান জেলে 
এক দিকে ভাত একদিকে ডাল চড়িয়ে দাও। আমি 
বাজার থেকে মাছ কিনে আনি। তরীতরকারী সব ঘরেই 
'আছে।” 


প্রবাসী। | 
আসিয়া দীড়াইল। বলিল-_“বাঁবা চেঁচিও না। মা এখনও রি 


৬ষ্ঠ ভাগ। 


১৮৮০০ 


প্রিয় বলিল--”সব আছে ৮. 

অতঃপর বাবু একথানি গামছা লইয়া মাছ কিনিতে 
বাহির হঈলেন। 

আমি তখন বালিকাকে ভিজ্ঞাসা করিলাম--প্রান্নাঘর 
কোন্‌ দিকে ?৮ 

“এই দিকে এস।” বলিয়া প্রিয় আমাকে সঙ্গে করিয়া 
অন্ত বারান্দায় লইয়া গেল। একটি ঘরের শিকল খুলিতে 
খুলিতে বলিল---“এই বাঁনাঘর |” 

প্রবেশ করিয়া! দেখিলাম, তখনও চুলীতে অগ্নিসংযোগ 
হয় নাই । বলিলাম--“এখনও যে কিছুই খোগাড় তয় নি। 
ঝি কোথায়, উন্নুন ধরিয়ে দিক না।” 

বাণিকা বলিল--“ঝি ত আমাদের নেউ। মাসথানেক 
হ'ল বি পালিয়েছে, মা বলেছেন ঝি আর রাখবেন না। 
আমিই সব করি। আমি উন্ুন ধরিয়ে দিচ্চি।” 

দেখিলাম ঘরের এক কোণে একগাদা কয়লা রহিয়াছে । 
আমি বলিলাম-_-ঝি নেই ? আচ্ছা তবে আমিই ধরাচ্ছি। 
তোমায় কষ্ট করতে হবে না 1” বলিয়া কয়লার গাদার. 
নিকট গিয়া, একটি ডালায় করিয়া কয়লা ভরিয়া আনিলাম। 
উনান জালিবার চে্ী করিতে লাগিলাম। 

এ কার্য যে এত কঠিন তাহা পুর্ধে জানিতাম ন1। 
(প্রয় দাড়ায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, আর মুচকি মুচকি 
হাসিতে লাগিল। শেষে বলিল--প্্ রকম করে বুঝি 
কয়লা ধরায় ?৮ 

আমি হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম-_“কি রকম 
করে ধরায় বল দেখি ?” 

“সর আমি ধরাই। তুমি বরং এই মাছের ঝোলের 
জন্তে আলু পটোলগুলো! কুটে ফেল।* 

এই ময়লা পরিশ্রমসাধ্য কাধ্যে বালিকাকে নিযুক্ত 
হইতে দিতে আমার দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু কি 
করি উপায় নাই। দশটায় ভাত না পাইলে বাবু মহাশয় 
হৈ চৈ কাণ্ড বাধাইয়া দিবেন। সুতরাং কয়লার চুলা 
বালিকাকে ছাড়িয়া দিয়া, হাত ধুইয়া আমি তরকারী কুটিতে 
বসিলাম। | 

দেখিলাম, বটিতে তরকারী কোটা মুস্কিল। ছুরী দিয়! 
এক রকম পারা যায়। আমাদের মেসে যখন ঠাকুর 


৪ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । । 


পলাইত তখন আমরা অনেকে বসিয়া ছুরী দিয়! তরকারী 
কুটিতাম। 

যাহা হউক, কোন মতে সাবধানে কুটিতে লাগিলাম। 
পাছে হাত কাটিয়া যায়, এ আশঙ্কাও ছিল। উনান ধরাইয়া 
প্রিয় আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, গালে হাত দিয়া 
বলিল-_”৭ হরিবোল 1” 

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম--ণকি ৮” 

“এট কি মাছের ঝোলের আলু কোটা না কি?” 

“কেন 2৮" 

ণ্যাছের ঝোলের আলু কি চাকা চাকা করে কোটে? ওত 
ভাজার আলু তচ্চে। মাছের ঝোলের আলু চৌচির করতে হয়।” 

আমি অ.প্রতিভ হুইয়া বলিলাম -*ওহ 1” 

প্রিয় বলিল “সর দেখি। আমি কুটি।” 

আমি সরিলাম। কয়লার চুলায় পাখা দিয়া বাতাস 
করিতে লাগিলাম। র্‌ 

বালিকা, একটু হাসিয়া বলিল-_প্রীধতে জান? না 
সেগ এই রকম 7” 

আমি মনে মনে অত্ন্ত কৌতুক অন্থভব করিয়া বলিলাম 
_ এই রকম 1” 

পএই রকমই» আর কখনো এ কাজ করনি বুঝি ? এই 
প্রথম নাকি?” 

“এই প্রথম |” 

“তবে চাকরি নিলে কেন?” 

আমি চাকরি কেন নিলাম, তাহার উত্তর এখন দিলে 
সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। দিন ছুই পরে যাইবার সময়, 
আর কাহাকেও না বলি, এই বালিকাকে বলিয়া যাইৰ স্তির 
করিলাম । 

আমাকে নীরব দেখিয়া, বালিকা আমার মনোভাব অন্য- 
রূপ বুঝিল। করুণায় তাহার মুখখানি ভরিয়া গেল। প্রশ্ন 
করিবার জন্য যেন অনুতপ্ত হইয়া! বলিল-_প্তুমি বড় গরীব 
বুঝি ?” . 

আমি চক্ষু নত করিয়া ধীরে ধীরে মাথাটি নাড়িলাম। 
তাহার সহানুভূতি গভীরতর করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম-_ 
“আমি থে নতুন, কিছু জানিনে,_তা শুনলে তোমার বাবা 
আমায় রাখবেন কি ?- তাড়িয়ে দেবেন হয় ত।” 


আমার উপন্যাস। 


৩৩৩ 


আমাকে সাত্বন! দিয় বালিকা বলিল-_”আচ্ছা, আমি 
কাউকে বলব না। আমি সব তোমায় দেখিয়ে শুনিয়ে দেব 
এখন, তুমি দু"দিনে সব শিখে ফেলবে ।” 

“তোমার মা জানতে পারবেন ন1। ?” 

"মা কি কখনও রান্নাঘরে আসেন? তিনি উপরেই 
থাকেন |” 

"তার না কি অন্ুথ করেছে শুনলাম ?” 

“তার বারোমাসই অসুখ ।৮ 

“কি অসুখ 2” 

“এই কোন দিন মাথা ধরে, কোন দিন কিছু। তার 
জন্তে কোন ভয় নেই। তিনি খুববকেন বটে, ক্ষিস্ত উপর 
থেকেই বকেন। সিঁড়ি নামাওঠা করলে হাঁপিয়ে পড়েন ।” 

পখুব বকেন না কি? তাই বুঝি ঝি বামুন সব পালায় ?” 

বালিকা এ কথায় যেন একটু লজ্জিত হইল। কথ! 
ফিরাইবাব জন্ জিজ্ঞাসা করিলাম__”তোমার নাম কি ?” 

পপ্রয়ন্বদা 1৮ 

পপ্রিয়ম্বদা ? বেশ নামটি ত 1” 

মেয়েটি লজ্জায় মুখ নত করিল। আবার জিজ্ঞাসা 
করিলাম--“তোমরা ভাই বোন্‌ কটি?” 

পআমার আপনার একটি ভাই।” ্ 

«আরও যে ছু তিনটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দেখলাম?” 

*ওরাও আমার ভাই বোন। আমার এ মায়ের ছেলে 
পিলে।” 

তখন বৃঝিলাম-_গৃহিণী প্রিয়দ্বদার বিমাতা । ঝি কেন 
আর রাখা হইবে না, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। এই কোমলা 
বালিকার জন্য সহান্থৃভৃতিতে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। 

এই সময় বাবু মাছ আনিয়া! উপস্থিত করিলেন । বাহিরে 
দাঁড়াইয়া বলিলেন--পকত দুর ?” 

আমি বলিলাম-: "আজ্তে আর বেশী দেরী নেই।* 

দ্যা হয় চটপট-_বুঝলে ? বেশী বাহুল্য কোরো না। 
আমি আপিসে বেরিয়ে গেলে তার পর বাকী সব কোরো 
এখন |” বলিয়া তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, দিন দুই রীধুনিগিরির আত্মাদ 

গ্রহণ করিয়া আমার মাননীয় পূর্বববপ্তিগণের পন্থানুসরণ 


৩৬৪ 


করিব__অর্থাৎ পলায়ন করিব। কিন্তু আজ একমাস যাবৎ 
স্থির নিশ্চল ভাবে চাকরি করিতেছি । বল! বাহুল্য, 
প্রিয়নবদার সুন্দর যুখথানিই আমার ্বর্ণশূঙ্খলস্বরূপ হয়াছে। 
অথচ প্রিয়ন্বদা আমাকে এখনও রঁধুনি বামুন বলিয়াই জানে। 
তবে তাহার ব্যবহারে বুঝিতে পারি, আমাকে সাধারণ 
বামুন ঠাকুর হইতে একটু স্বতন্ন বলিয়াই সে মনে করে। 
প্রিয়ম্ধদা মোটামুটি রকম বাঙ্গলা লেখাপড়া জানিত ; 
আমি রান্নাঘরে বসিয়া গৃহকাযোর বাবধানে, তাহাকে 
পড়াতে আরম্ত করিয়াছি । এই এক মাসের মধ্োেই ছুই 
তিন খানি ভাল বাঙ্গলা বহি সে মধায়ন করিয়া! ফেলিয়াছে । 
একদিন আমায় সে বলিয়াছিল,_ “তুমি ব্লাধুনি বায়ন না 
হয়ে ইন্ুলের পণ্ডিত হলে না কেন ৮ 

আমি বলিয়াভিলাম,-পতাই করব মনে করেছি। 
তোমার বিয়ে ভয়ে গেলে আমিও চাকরি ছেড়ে চলে যাব |” 

বিবাহের কথায় বালিকার মুখ লজ্জায় রাঙা হনয়! 
উঠিয়াছিল। 

পরে জানিয়াছি, প্রিয়ন্ঘদার বয়স চতুদ্দশ বধ নহে, 
ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। কিন্ত তাহাঁকে বয়সের অপেক্ষা একটু 
বড় দেখাইত। এত বড় মেয়ের বিবাহ হয় নাই কেন, 
প্রথমে আমার একটু আশ্চখ্য বোধ হইত | ক্রমে জানিতে 
পারিলাম_-কালীকাস্ত বাবুর পুত্রগণের প্রাইভেট মাষ্টারের 
নিকট শুনিলাম-- প্রিয়ার বিবাহের সম্বন্ধ মাঝে মাঝে 
হয় বটে, কিন্ত ইহারা যত সপ্তায় খোজেন, তত সম্তায় কোন 
-বর পাওয়া যায় না। 

আমি ইহা শুনিয়া অবধি মনে করিয়া রাখিয়াছিলাম যে 
একদিন কালীকান্ত বাবুর নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া "ঠাহার 
কন্তার পাণিপ্রার্থনা করিব। প্রথম ছুই তিন দিন যাইতে না 
যাইতেই প্রিয়ম্ঘদার সাঁহচর্য্য আমার হৃদয়ে স্থখসধাার করিতে 
আরন্ত করিয়াছিল। সে সুখ, দিনের পর দিন ঘনীঁত 
হইতে লাগিল। সে সাহচর্যের বিচ্ছেদক্লেশ দিনের পর দিন 
তীব্রতর হইতে লাগিল। তখন ভাদ্র মাস" রাত্রে শয়ন 
করিবার জন্, অগ্নদূরে একটি ঘর ভাড়া লইয়াছিলাম। 
কর্মান্তে, দিবসে ও রাত্রিকালে সেই খানেই অবস্থিতি 
করিতাম। অধিক মূল্য দিয়া ঘরটি ভাড়া লইয়াছিলাম। 
ছবিতে পুস্তকে, সুখসেব্য আসবাবে সেখানি সাজাইয়াছিলাম। 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


কিন্তু সেখানে আমি স্থথ পাইতাম না। সেই £প্রারাদ্ধকার, 
ধূমমলিন, অপকৃষ্ট রান্নাঘর খানিই 'আমার সুখের আগার 
হইয়া! উঠিয়াছিল। গভীর রাত্রে এক একদিন নিজাভঙ্গ 
হইলে বারে অন্ধকারে মেঘগজ্জন শুনিতে পাইতাম । 
প্রবলভাবে বৃষ্টি আসিত। গ্িয়ম্বদাকে ন্মরণ করিয়া কত 
স্ুথকরপনা আমার মনকে ঘিরিয়া ফেলিত। ভাদ্র মাসে 
হিন্দর বিবাহ হয় না। ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, আশ্বিন মাস 
পড়িলেই কালীকান্ত বাবুকে বলিব, পৃ্জার পুব্ধেই প্রিযম্বদাকে 
বিবাহ করিয়া বাড়ী লইয়া ঘাইব | * 

কিন্ত আবার এঙ্ক/9 হঈত। কাণপীকান্ত বাবু যদি আমার 
প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন? কাবার ত কোন? কারণ দেখি 


না। তথাপি মদি করেন? মন হইতে এ আশঙ্কা কিছুতেই 


বিধুরিত করিতে পারিতাম না। আমার আদৃষ্ে যদি প্রিয়ন্বদ| 
লাভ স্বুখ না থাকে » তবে কি হঈবে ; কেমন করিয়! দীর্ঘ- 
জীবন কাটাইব?ঃ তখন বৈষ্ণব-কবির পদ মনে মনে 
গাহিতাম-__ ৪ 
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর 
শন মন্দির মোর । 

আমার মন্দির যদি চিরদিনই শুন্ঠ থাকিয়া! যায়? 

কিন্ত আশ্বিনমাস আগমন করিবার পুব্বেই, দ্বিতীয় একটি 
অভাবনীয় ঘটনায়, আমার প্রিয়ম্বদালাভ, শুধু, সম্ভাবিত 
নভে, অনিবাধ্য তইয়া উঠিল। যে অমৃত পান করিবার জন্য 
পিপাসায় উতৎকণিত হইয়াছিলাম, সেই অমৃত আমার মুখের 
কাছে আনিয়া একজন বলিল--প্পান কর--পান করিতেই 
হইবে ।” | 

একদিন প্রভাতে কর্মে গিয়া দেখি, প্রিয়ঘঘঘদা গায়ে 
একখানি র্যাপার দিয়া আসিয়াছে । জিজ্ঞাসা করিয়া 
জাঁনিলাম, রাত্রে একটু জরের মত হইয়াছিল, এখনও যেন 
শীত থাত করিতেছে । 

এইরূপ পর দিনও হইল। জর গায়ে, উপবাসে, প্রিয় 
তাহার নির্দিষ্ট গৃহকার্যযগুলি করিতে লাগিল। সে কার্য 
বড় অল্প নয়। বাসন মাজা, কাপড় কাচা এভূতি ঝির সমস্ত 
কাধ্যই তাহাকে করিতে হইত। 

সেদিন কালীকাস্ত বাবুকে বলিলাম তাহার কন্ার যেরূপ 
অসুস্থ দেহ, অন্ততঃ একটা ঠিকা ঝি আনিলে ভাল হয়। 


উষঠ সংখ। ] 


শুনিয়া রি রাগিয়া বলিলেন: ভুমি ত ত বলে খালাস, 
পাই কোঁথা আমি ঠিকা ঝি?” 

বড় রাগ হইল, দুঃখও হইল । প্রিয়ম্বদার প্রতি অব- 
হেল! আমার অসহা হইয়া উঠিতে লাগিল। কোথায় গেলে 
বির সদ্ধান পাওয়া যায়, আমি ত কিছুই জানিতাম না। 
তথাপি বলিলাম--“একট! সন্ধান করে দেখব কি 7?” 

”পাও ত দেখ” বলিয়া বাবু মুখ ঝাকাইয়। চলিয়া! গেলেন। 

সেদিন আমি ঝির অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্ত 
রুতকাধ্য হইলাম না । 

আর এক বিপদ হইল, প্রিয়ম্বদা সাগ্ড বালি কিছুই 
খাইতে চাহে না। প্রথম দিন সদ্য অনাহারে ছিল। 
দ্বিতীয় দিন তাহার জন্ত মাত্র এক পয়সার খই ব্যবস্থা হইল। 

প্রিয় খই খাইতে খাইতে বলিল-_"এ আমার ভাল 
লাগে না।” 

আমি সন্বেহে 
করে তোমার ?” 

“একটা বেদানা টেদানা পেলে থাই । 

পরদিন বাবুকে বলিলাম--পগ্রিয় সাগু বাপি খায় না, 
ওর জন্যে কিছু বেদানা কি আন্ুর আনিয়ে দিলে ভাল 
ভ'ত।” 

বাবু বলিলেন_-বেদানা ! আঙ,র ! জরের উপর ওসব 
খেলে সগ্চ বিকারে দাড়াবে । সব্ধনাশ ! ওসব ভারি ঠাণ্ডা 
জিনিষ” 

আমি নীরব রহিলাম। অথচ স্বচক্ষে দেখিয়াছি, গত 
সপ্রাছে বাবুর আদরের এ পক্ষের পুত্রটির যখন জর হইয়া- 
ছিল,_বেদানা, আউর, বিস্বুট প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণেই 
বাড়ীতে আমদানি হইয়াছিল। মনে স্থির করিলাম, আজ 
ওবেলা৷ আমি প্রিয়র জন্য কিছু খাগ্চ আনিব;--তাহাতে 
যদি ইহারা রাগ করিতে হয়, করিবেন। 

৯. সে দিন বৈকালে কর্মে আসিবার সময় আমি এক বাক্স 
আঙুর, কয়েকটা বেদানা এবং কিছু বিস্কুট আনিলাম। 
কিন্ত প্রিয়ন্বদা সে দিন নামিল না । তাহার ছোট ভাই 
স্ধীরচন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, জর খুব প্রবল। 

. মনের অশীস্তিতে সান্ধ্যকর্্ম সমাপ্ত ঝরিলাম। বাসায় 
গিয়! সারা রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না । 


জিজ্ঞাসা করিলাম_-ণ্কি খেতে ইচ্ছে 


আমার উপন্যাস। 
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পরদিন প্রভাতে গিয়া আবার সুবীরকে জিজ্ঞাসা | কার 
লাম--“তোমার দিদি কেমন আছেন ?” 

“দিদি সমস্ত রাত খালি জল জল করেছে ।” 

গা কি খুব গরম ?” 

“একবারে আগুনের মত ।” 

“এখন কেমন 7৮ 

“এখন ঘুমুচ্ছে ।” 

“রীত্রে তীব কাছে কে ছিল ?” 

আমিই ছিলাম। আমি আর দিদি এক জঙ্গে শুই 
কি না।” 

“তোমার মা কি বাপ দেখতে আসেন নি ?” 

“বাবা শুতে যাবার আগে একবার দেখতে এসেছিলেন । 
অনেক রাত্রে দিদি যখন মাগো মা গে! করে চেঁচাচ্ছিল, 
তখন ম! একবার উঠে এসেছিলেন । বাইরে থেকে জানালা 
দিয়ে বল্লেন_ণঅত চেচিয়ে মরছিস্ কেন? বাড়ীশুদ্ধ 
লোককে কি ঘ্কুমুতে দিবিনে ? চুপ করে শুয়ে থাক পোড়ার- 
মুখী' | তাই শুনে দিদি ভয়ে চুপ করে শুয়ে রইল।” 

আমি উপরে কখনও যাই নাই । ঘরগুলির অবস্থান 
জানিতাম না । গুহিণীর ভাত উপরে যাইত, তাহা প্রিয়ম্ব- 
ধাই বরাবর লইয়া যাইত। গতকল্য সন্ধ্যার সময় কেবল 
বাবু স্বয়ং লইয়া গিশ্নাছিলেন'। 


স্থধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম--“তুমি আর তোমার দিদি 


- যে ঘরে থাক, সেটা কোন খানে ?” 


“সিড়ি দিয়ে উঠেই বা দিকে ।” 

মনে মনে স্থির করিলাম, আজ কন্মান্তে, প্রিয়ম্বদাকে 
গিয়া দেখিয়া আসিব। স্র্ীরকে বলিলাম__পদেখ, তুমি 
আজ ইস্কুলে যেও না। তোমার দিদিকে ত দেখবার কেউ 
লোঁক নাই |” 

বেল! সাতটার সময় দেখিলাম বাবু চাদর লইয়! বাহির 
হইতেছেন। ভাবিলাম, বুঝি বা ডাক্তার আনিতে যাইতে- 
ছেন। ঘণ্টা! খানেক পরে ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে ডাক্তার 
নহে, একজন ঝি। বলিলেন--“একাট ঝি ডেকে এনেছি। 
কি করতে কন্মীতে হ'বে একে সব বলে দাও ।” 

ঢুই দিন পূর্বে, যতক্ষণ প্রিয় একেবারে শয্যাগত হয়া 
পড়ে নাই, ততক্ষণ অবধি ঝি ছুপ্রাপ্য ছিল। আজ সেই 


৩৩৬ 


ঝি' স্ুপ্রাপ্য হইল। দিন কতক আগে আনিলে হয় ত 
মেয়েটা এত অধিক পীড়িত হইয়া পড়িত না । লোকটার 
প্রতি দ্বণায় আমার অস্তঃকরণ বিষাক্ত হইয়া উঠিল। ছিছি 
দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলে কি আপনার সন্তানের প্রতি 
এতই নির্শ্ম নিষ্ঠর হইতে হয়? একেবারে কি কসাই 
হইয়াই উঠিতে হয়? ডাক্তার নাই, ওউষধ নাই, পথ্যও 
নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজ আমি উপরে 
গিয়া প্রিয়ম্বদাকে দেখিবই দেখিব। তাহার ওঁধধ পথ্যের 
ব্যবস্থা করিব। আমি যে নিজে ডাক্তার, সেজন্য আমি 
নিজেকে এই প্রথম অভিনন্দন করিলাম । 

যথাসময়ে বাবু আপিসে বাহির হইয়া গেলেন । ছেলেরা 
(স্থধীর ছাঁড়া ) ইত্কুলে গেল। গৃহিণীর ভাত উপরে দিয়া 
আসিলাম। সর্ব কন্মান্তে যখন অবসর হইল, তখন স্ুধীরকে 
বলিলাম,-_-চল তোমার দিদিকে দেখি । 

স্থধীরের সহিত উপরে গিয়া প্ররিয়দ্ঘদার কক্ষে গ্রাবেশ 
করিলাম। একটি মলিন ছিন্ন বিছ্বানা মেঝের উপর পড়িয়া 
আছে। তাহাতে শুইয়া বালিকা রোগযন্ত্রণায় ছটফট 
করিতেছে । 

আমি কাছে গিয়া শানের উপর বসিলাম। 
হাত খানি লইয়! বলিলাম__“প্রিয়, কেমন আছ ?” 


প্রিয় চক্ষু মেলিল। আমাকে দেখিয়া বলিল--_“বামুন 
ঠাকুর? আমার মাথ! যেযাঁয়। কি করি?” 


দেখিলাম প্রবল সর্দি জর। বলিলাম-__«“তোমার মাথা 
কামড়াচ্ছে? আচ্ছা, এখনি আমি ভাল করে দিচ্চি।” 

বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া, খানিকটা সরিষার তৈল গরম 
করিলাম। একটা সরায় করিয়া খানিকটা আগুন লইলাম। 
উপরে গিয়া, প্রিয়স্বদার পায়ের নীচে :সেই গরম তৈল দশ 
মিনিট ধরিয়া জোরে মালিস করিলাম । তাভার পর জিজ্ঞাসা 
করিলাম-_”এখন মাথাটা কেমন আছে ?৮ 

প্রিয় বলিল--“অনেক ভাল। আর কষ্ট নেই।” 

তখন আবার প্রিয়ম্বদার নিকটে গিয়া বসিলাম। ভাল 
করিনা পরীক্ষা করিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, একখানি 
প্রেন্গ্ণন লিখিলাম। বলিলাম-_*প্রিয়, তুমি একটু শুয়ে 
থাক। আমি এক ঘণ্টার মধ তোমার জন্যে অধুধ 
আনছি ।” 


তাহার 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


বলিয়া বাঁছির হইয়া, গাড়ি ভাড়া করিয়া, একটি প্রথম 
শ্রেণীর উষধালয় হইতে ওষধ প্রস্তুত করাইয়া আনিলাম। 

সে দিন বৈকালের মধ্যে প্রিয় অনেকটা স্বস্থত! লাভ 
করিল। 

এইরূপে আমি তিন চাবিদিন চিকিৎস! চালাইলাম। 
প্রথম দিন মনে করিয়াছিলাম, আমি ওষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা 
নিজ ব্যয়ে করিতেছি দেখিলে বাবু মহাশয় খাগ্পা হইবেন । 
দেখিলাম, তাহা কিছু হইল না। অন্ুরাগও নাই, বিরাগও 
নাই-_ভাবটা সম্পূর্ণ অবতেলার। যায় যায়, থাকে থাকে । 
আমি মনে মনে আশা করিতে লাগিলাম, আমি যখন বাবুর 
নিকট ঠাহার জামাতৃপদ প্রার্থী হইয়া উপস্থিত ভব, তখনও 
যেন তাহার মনে এই অবহেলার ভাবই থাকে । অনাদরে 
অবহেলায় যেন আমার তস্তে কন্তা সমর্পণ করিয়া দেন। 
কিন্তু শীঘই একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমাকে আর 
আত্মগ্রকাশ করিয়া প্রা্চা হইতে হইল না । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


প্রিয়ন্বদা দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। 
আমিও কাহারও বিনা আপত্তিতে সারা দ্বিপ্রহর ও অপরাহ্ন- 
কাল তাহারই সহিত যাপন করিতে লাগিলাম। তাঁভাঁকে 
কত গল্প বলিতাম। অনেক ভাল ভাল পস্তক ত্ঞানিয়া 
দিতাম। | 

সে দিন মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে অধিক মূল্য দিয়! 
একগুচ্ছ কালো আঙ,র কিনিয়া আনিয়াছিলাম, প্রিয়ঘদা 
উহার কয়েকটি খাইল, এবং আমাকেও খাইতে অনুরোধ 
করিল। আমিও দুই একটি মুখে দিলাম। 

তখন ভাদ্রের শেষ। ভারি গরম পড়িয়াছে। প্পিয়ম্ব- 
দার ললাটদেশ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া 
আমি পাখা লইয়া তাহাকে মৃহ মৃদু বাতাস করিতে লাগি- 
লাম। 

ক্রমে প্রিয়ন্বদা ঘুমাইয়া পড়িল। বভদিন তৈলাভাবে 
তাহার চুলগুলি পাতলা হইয়া গিয়াছিল। কপালের প্রাস্ত- 
ভাগের গুচ্ছগুলি বাতাসে ইতস্ততঃ উড়িতেছে। 

আমি সতৃষ্ণনয়নে তাহার পার. মুখখানির পানে চাহিয়! 
রহিলাম। আজ ভাব্রমাসের শেষ সপ্তাহ। এক সপ্তাছ" 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


পরে আমি কালীকাস্ত বাবুর নিকট প্রস্তাব কাঁরব। পুজার 
পূর্বেই বিবাহ করিব। আমার প্রতি প্রিয়ম্থদার স্নেহের 
আকর্ষণের যথেষ্ট প্রমাণ এ কয়দিনে পাইয়াছি। এ কয়দিনে 
আমাকে সে নিজের পরমাস্ম্ীয় স্বরূপই জ্ঞান করিয়াছে । 

যে বালিকাকে অল্পদিনের মধ্যেই আমি আমার ধন্মপত্বী 
করিয়া সুখী হইব আশ! করিতেছি, সে বিশ্বস্তচিত্তে আমার 
শুশ্রষাধীনে, আমার অতি নিকটে নিদ্রামগ্রা । 
মণিকে শীঘ্রই গলায় ধারণ করিয়া চিরজীবন সন্গেহে রক্ষা 
করিব, আমি তাহার সুনির্জন শিয়রে বসিয়া। আমি 
অবনত হইয়া, আঙ,রের রসসিক্ত, আঙরেরই মত কোমল 
লাবণাপূর্ণ তাহার অধর যুগল একবার চুম্বন করিলাম । 

মাথা তুলিয়। দেখিলাম, যে জানালা বারান্দায় খুলিয়াছে, 
তাহার বাহিরে একটি মভিল! দাঁড়াইয়া । অন্ুমানে বুঝিলাম 
তিনিই গৃহিণী। আমাকে দেখিয়াই তিনি সরিয়! গেলেন। 

সে দিন সন্ধ্যাকালে যখন রদ্ধনশালায় ব্যস্ত ছিলাম, 
হঠাৎ বাবু আসিয়া বাহির হইতে ডাকিলেন-_“মুখুষ্যে |” 

“আজ্ঞে ।”» রর 

“একবার এ দিকে এস ত।” ও 

বাবুর স্বর রোষযক্ত। ব্যাপার বুঝিতে আমার কিছুই 
বাকী রহিল না। মনে মনে হাস্ত করিয়া আমি বাহিরে 
আঁসলাম। 

ছেলেরা যে থরে প্রাইভেট মাষ্টারের নিকট পড়িত, সে 
ঘর তখন শুন্য ছিল। কালীকাস্ত বাবু আমায় সেই ঘরে 
ডাকিয়া লইয়া গেলেন । রোষকষায়িত নেত্রে বলিলেন-__ 
কি শুন্ছি ?” 
".. পকি শুন্ছেন?” 

“তুমি জান, প্রিয়ন্বদা নিতান্ত বালিকা নয় ?” 
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“তোমাকে অতি সচ্চরিত্র জেনে, অন্ুখের সময় প্রিয়ন্ব- 
দার সেব! শুশ্রাষা করায় কোন আপর্তি করিনি তা জান ?” 

“আপনার অনুগ্রহ |” 

“তুমি প্রিয়ম্বদাকে চুমো! থেয়েছ ?” 

*থেয়েছি।» 

শকাজটা.কি রকম হয়েছে জান 1” 

*আপনিই বলুন।” 


আমার উপন্যাস। 


আমি যে. 
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পিনাল কোডের একটা ধারা অনুসারে অপরাধ হয়েছে। 
আমি যদি পুলিশ কোর্টে তোমার নামে নালিশ করি তকি 
হয় জান ?” 

নিতাস্ত ভালমান্ুষের মত, যেন কতই ভীত হইয়া 
এইরূপ ভাণ করিয়! বলিলাম-_“কি হয় ?” 

“জেল হয়|” 

_ “জেল--আ্যা 2 - 

বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন_-পজেল হয়। সৈ দিন 
'বঙ্গবাসী'তে পড়লাম, একজন মুসলমান, একটি ইউরেশিয়ান 
বালিকাকে বলপুর্ববক চুম্বন করেছিল, তার ছয় সপ্তাহ জেল 
হয়েছে ।” 

আমি অভিনয় "করিয়! যাইতে. লাগিলাম-_“আ1! বলেন 
কি? তবে আমার কি হবে ?% 

বাবু বলিলেন--“যদি তোমার নামে নালিশ করি ত তুমি 
কি করবে ?” 

কাতর স্বরে বলিলাম__”আজ্ঞে উকীল ব্যারিষ্টার দিয়ে 
একবার দেখব। নিতান্তই অনৃষ্টে থাকে ত জেল হবে ।” 

*“উকীল ব্যারিষ্টার দেবে, পয়সা পাবে কোথা ?” 

“আজ্ঞে, দেঁশে যে সামান্য জমি জমা আছে তা বিক্রী 
করতে হবে ।” 

“জেল থেকে €বরিয়ে খাবে কি? 
দেবে না।” 

আমি অত্যন্ত ভীত ভাব দেখাইয়া, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া 
বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। 

শেষে তিনি বলিলেন_-“শোন। তুমি আমার যুবতী 
মেয়ের অজ্ঞাতসারে তার অঙ্গম্পর্শ করে, তার ভয়ানক অনিষ্ট 
করেছ। এখন, তাকে তোমায় বিবাহ করতে হবে।” 

আমি পূর্বেই ইহা বুঝিয়াছিলাম। উপন্যাসেও এরূপ 
ভুরি তূরি দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়াছি। "রঙ্গ দেখিবার জন্য বলি- , 
লাম-_-“আজ্ঞে-__তা-_তা-তাতে কিছু আপত্তি নেই। 
তবে আম্রা কুলীন ত্রাঙ্গণ। গণ, পণ, কুলমধ্যাদা, সকল . 
বিষয়ে যদি মান রক্ষে করেন, তবে আর আমার আপত্তি 
কি?” 

বাবু অত্যন্ত রাগিয়া৷ বলিলেন__-পবটে ! কুলমর্ধ্যাদা ! 
আচ্ছা, যাও একবার জেল খেটে এস)--তাঁতে তোমার 


আর ত কেউ চাকরি 
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কুলমধ্যাদা অনেক বাড়বে এখন। বিয়ে করে আরও বেশী 
রোজগার করতে পারবে |” 

শেষে বলিলেন-প্গণ পণ? চাও কোন লজ্জায়? 
তোমায় জেলে না দিয়ে যে মেয়ে দেবার প্রস্তাব করেছি এই 
তোমার পরম মৌভাগা 1” 

বিনয়ের ভাণ করিয়া বলিলাম-_«“আজ্জে, তা ত বটেই। 
তা ত বটেই। তবে কি না» 

বাধা দিয়! বাব বলিলেন--“কিনা ফিনা নয়। আমার 
এক কথা । সিকি পয়স! পাবে না। রাজি হও, উত্তম। 
না হও, জেল। বস্‌” 

আমি আর একটু রঙ্গ দেখিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম-_ 
«আজ্ঞে, আপনার কন্ঠাকে বিবাহ করা আমার মত লোকের 
পন্ষে ত বিশেষ সৌভাগ্যের কথা_-তবে কি না--তবে 
কি না--” 

বাবু রাগিয়া বলিলেন_-তবে কি না কি? জেলে 
যাওয়াই যদি বেশী সৌভাগ্য বলে মনে কর, তাই যাও ।” 

“আজ্ঞা তা নয়,উপাজ্জনক্ষম না হয়ে বিবাহ করাটা 
তঠিক নয়। খাওয়াব কি?” 

“কেন, এই ত বললে, জমি জমা বিক্রী করে উকীল 
ব্যারিষ্টার লাগাবে,_সেই জমি জম! চাববাস করে স্ত্রীর 
ভরণপোষণ করিতে পার না )” 

“আজ্ঞে, সে অতি সামান্য । কোনও রকমে গ্রাসাচ্ছা- 
দনটা চলতে পারে বটে;- -কিন্ত তার উপর নির্ভর করে কি 
বিবাহ করা উচিত ?__-এই ধরুণ আপনাদের আপিসের ছোট 
সাহেব, পাচশো টাকা মাইনে পান, এগনও বিয়ে করছেন 
না” 

ইহা! শুনিয়া বাবু জলিয়া উঠিলেন। বলিলেন-_-*ওরা 
সাহেব। আমরা কি সাহেব নাকি? ওরা যা করবে তাই 
আমাদের করতে হবে? অন্ধ অনুকরণ করে করেই ত 
দেশটা উচ্ছন্ন গেল।” 

ব্যাপারখানা এইখানেই শেষ হওয়া ভাল, মনে করিয়া 
বলিলাম--”আজ্ঞা, তবে না 'হয়__তবে না হয়__বিবাহই 
করব।” 

“সেই ভাল কথা। এই আশ্বিন সম্মুখে । পৃঁজোর 
ছুটি হলে, পশ্চিম বেড়াতে যাব। মধুপুর কি দেওঘর এ 


প্রবাসী | 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


রকম কোথাও গিয়ে, পুরুত ডেকে, বিয়ে দিয়ে দেব।” 

«আজ্জে, আবার অতদূর নিয়ে যাবেন? এখানে হয় না! ?” 

"এখানে £ রাধুঁন বামুনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে 
সমাজে আর মুখ দেখাতে পারব? ন! না,_-সে হবে না। 
সেখানে বিয়ে হলে কেউ জানবে শুনবে না, চুপ চাপ, 
এখানে এসে প্রচার করে দিলেই হবে যে একটি ভাল পাত্র 
পেয়ে বিয়ে দিয়ে এসেছি ।” 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

পূজার ছুটি হইল। বাবু সপরিবার দেওঘর যাত্রা 
করিবেন, _ আমাকেও সঙ্গে লইবেন। এ পধ্যন্ত প্রিযন্বদ। 
এ সকল বিষয় কিছুই শোনে নাই। তাহার পিতা মাত 
গোপনে পরামর্শ করিয়া, সব ঠিকঠাক করিয়াছেন । 

আমার একটি উকীল বন্ধু সে বার ছুটিতে মধুপুর বাইতে- 
ছিলেন। তাহাকে বলিয়াছিলাম, আমার জন্ত একখানি 
ভাল বাড়ী যেন তাড়া করিয়া রাখেন । 

শুভদিনে দেওঘরে আমাদের বিবাভ ভইল। নববধূকে 
লইয়] যাপ্তা করিলাম। শ্বশুর মভাঁশয় অনুগহ করিয়া নিজ 
ব্যয়ে আমাদিগকে ঢুই খানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়৷ 
দিলেন। 

বিবাহ-রজনীর পর, প্রভাতে কুশগ্ডিকা সম্পন্ন করিয়। 
তৎপরদিন প্রভাতে আমরা যাত্রা করিলাম । তখন প্রিয়ন্বদা 
জানে আমরা যশোরেই যাইতেছি | 

মধুপুরে গাড়ী থামিলে, স্ত্রীলোকের কামরা হইতে 
প্রিযম্বদাকে নামাইলাম। 

প্রিয় বলিল-__“এখানে যে?” 

আমি বলিলাম-_-”এখানে দিন কতক থেকে তার পর 
যাওয়। যাবে ।” 

যে বাড়ী ঠিক করা ছিল, সেই খানে গিয়৷ উঠিলাম। 

প্রিয় বলিল__“এ বাঁড়ী কার?” 

"এখন আমার্দের। আমরা ভাড়া নিয়েছি। এইখানেই 
আমরা মাসখানেক থাকব ছু'জনে |” 

অপরাহ্রকাল। ছুইজনে নিভৃতস্থথে বসিয়াছিলাম। 
এইবার প্রিয়ন্বদাকে সমন্তই বলিলাম । ভাবিয়াছিলাম, প্রিয় 
খুব আশ্চর্য্যান্গিত হইবে। কিন্তু প্রিয় বলিল-_“আমি ত 
জানি।»* 


৬ সং্যা।] 


“ভুমি জান ? কেমন করে র জানলে ৈ 

“কেন, সেই যে তুমি আমাকে অসুখের সময় একবার 
রবীন্দ্র বাবুর কাব্য-গ্রস্থাবলী পড়তে এনে দিয়ে ছিলে মনে 
পড়ে ?” | 

*পড়ে।” 
* “তার মধ্যে একখানি চিঠি ছিল। বোধ হয় তোমার 
কোনও বন্ধুর চিঠি” 

আশ্চধ্য হইয়া বলিলাম--প্বন্ধুর চট ? কার চিঠি বল 
দেখি 2 কি লেখা ছিল তাতে ?” 

প্নাম ত মনে নেই। তাতে লেখা ছিল, “একি পাগলামি 
তোমার ! জমিদারের ছেলে হয়ে নিজে ডাক্তারি পাস করে, 
শেষে করছ রাধুনিগিরি ?” আরও সব লেখা ছিল।” 

তখন আমার স্মরণ হইল। এই উকীল-বন্ধু, যিনি বাড়ী 
ভাড়া করিয়া দিয়াছেন, তিনিই সে পত্র লিখিয়াছিলেন। 
তিনি আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাহাকে আমি পূর্ববাব্ধ 
সব কথাই জানাইয়াছিলাম। তীহার চিঠিতে ও কথা 
লেখা ছিল,__ আরও লেগ! ছিল, যদি আমি প্গ্রভূ”-কন্ঠার 
প্রেমেই আবদ্ধ হইয়া থাকি, তবে সত্তর নজের পরিচয় দিয়! 
বিবাহ করিলেই তপারি। প্রত্যহ হাড়িঠেলার ভিতর কি 
কবিত্ব আছে তাহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া আমায় তিরস্কার 
করিয়াছিলেন । 

আমি তখন প্রিয়কে বলিলাম__”ওহো মনে পড়েছে। 
আচ্ছা তাতে আর কি লেখা ছিল বল দেখি ।” 

প্রিয় সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল-_“যাঁও বলব ন1।” 

পনা, বল।” | 

“না, বলব না ।” 

অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও বলাইতে পারিলাম না। 
শেষে বলিলাম _-“আমি তোমায় ভালবাসি সে চিঠি দেখেই 
জানতে পেরেছিলে ?% 


প্রিয় চক্ষু আনত করিয়া, আঙুলে আঁচল জড়াইতে 


জড়াইতে মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। 

আমি তাহার গলদেশে বাহুবেষ্টন করিয়া তাহাকে চুম্বন 
করিলাম। বলিলাম-_“তোমার ভারি অন্তায় ত!” 

শ্কি ?” 

"পরের চিঠি পড়া” 


পৌনঃ নিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলন। 


৩৩৯, 

"আমি বুঝি ভোর পর টা 

“তখন ত বিয়ে হয় নি! আম যে তোমায় ভালবাসি 
তা তখনও জানতে না। তখন আমি পর নই ?” 

প্তা বুঝি?” 

“তবে কি?” 

“আমরা যখন জন্মেছিলাম, 
আমাদের বিয়ে হবে তা ঠিক করে দিয়েছিলেন ।” 

প্রিয়ম্বদাকে আবার চুম্বন করিবার ভন্ত বানুপ্রাসারণ 
করিব, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল- “হুজুর, মালী 
ফুল এনেছে ।” 

বাহিরে গিয়া দেখিলাম, মালী অজস্র পরিমাণ নান! 
বর্ণের ফুল আনিয়াছে। সেই ফুলে রজনীতে আমার 
ফুলশয্যা হইল । 


তখনি ত বিপাতাপুরুষ 


শ্রীগ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 





পৌনঃপুনিক সাড়া ও 
স্বতঃসঞ্চলন। 


স্বতঃসঞ্চলন (4৬060170005 1070৬61770101$ ) প্রাণী ও 
উদ্ভিদের একটা প্রুধান বিশেষত্ব । এই বিশেষত্বটি দেখিয়াই 
অনেক সময়, সজীবকে নির্জাব হইতে বাছিয়! লওয়া হয়। 
হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রাণিদিগের স্বতঃসঞ্চলনের একটা প্রষ্ট 
উদাহরণ । কোন্‌ মূল শক্তিতে প্রাণীর হ্ৃত্পও তালে তালে 
কাপিতে থাকে, তাহার সন্ধান না পাইয়া প্রাণিতত্ববিদ্গণ 
ইহাকে স্বতঃসঞ্চজন বলিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন । 
প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের ন্তায় উত্ভিদেরও স্বতঃসঞ্চলন আছে। 
বনটাড়াল ও ভূমি-আম্ল! (131997৮157 ) প্রভৃতি গাছের 
পাঁতা আপনা হইতেই যে উঠানাম! করিয়া থাকে, তাহা 
ইহার উদাহরণ । সরস অবস্থায় উদ্থিদ সকল খন প্রচুর 
তাপালোকে উন্ুক্ত থাকে, প্রায় মেই সময়েই তাহাদের 
স্বতঃসঞ্চলন দেখ! যায়। এই ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়া 


" উদ্ভিদের রসপুষ্ট অবস্থা (1102510 0০০10107) ) ও তাপা- 


লোকপ্রাপ্তিকেই উদ্ভিদ্বিদ্গণ স্বতঃসঞ্চলনের কারণ বলিয়া 
স্থির করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্ত রসপুষ্টি ও শীতাতপের 


৩৪০ 


সহিত উহার প্রকৃত সন্বদ্ধটা ষে কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে 
কোনই সহুত্তর পাওয়| যাইত না। 

. ভাষার “মার পেচ্‌* ও শব্দাড়ম্বর অজ্ঞতাকে ঢাকিয়! 
রাখিবার একটা প্রধান উপায়। প্রাণী ও উদ্ভিদের 
স্বতঃসঞ্চলনের প্রকৃত রহস্ত এ পর্য্স্ত কেহই দেখিতে পান 
নাই, কাজেই ব্যাখ্যান দিবার ছলে জীবতব্ববিদ্গণকে 
“রূসপুষ্ট অবস্থা” “জীবনীশক্তি” প্রভৃতি কতকগুলি 
নিরর্থক শব্দ রচনা করিতে হইয়াছিল, এবং এই 
সকল শবের আড়ম্বরে ইহারা কোন গতিকে 
শিক্ষার্থীদিগের চোঁথে ধুলি দিয়া নিজেদের অজ্ঞতাকে 
ঢাঁকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। 
বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস্তু মহাশয় সাধারণ বৈজ্ঞা- 
নিকের গ্তায় এ সকল শবে আস্থা স্থাপন করিতে 
পারেন নাই। পাতার উঠানামা বা হৃৎপিণ্ডের 
স্পন্দনের ব্যাখ্যানের জন্ঠ যে জীবনীশক্তি বা অপর 
কোনও অদ্ভূত শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না, 
আচাধ্য পরস্ত মহাশয় তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। 


তিনি আরো বুঝিয়াছিলেন, সমগ্র প্রকৃতিটাকে ছবোধ করিয়! ও 


রাখা কখনই বিধাতার ইচ্ছা নয়। যাহা অতি সহজ ও সুস্পষ্ট, 
তাহার সহিতই প্রকৃতির কারবার। সুতরাং সরল পথে সহজ 
বুদ্ধিতে অনুসন্ধান কৰিলেই প্রারুৃতিক রহস্ত মাত্রেরই সমাধান 
সম্ভবপর। আচাধ্য বসু মহাশয় তাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের 
হ্যায় ধীরে ধীরে স্বতঃসঞ্চলনের মূলকারণ অনুসন্ধানে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। বড় বড় পণ্ডিতদিগের বড় বড় জটিপ সিদ্ধান্ত 
তাহাকে বিপথগামী করিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, 
কিন্তু কিছুতেই বন্থু মহীশয় লক্ষ্যতরষ্ট হন নাই, অতি অল্পকাল 
মধ্যেই তিনি সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন । 

আচাধ্য বস্ত্র মহাঁশয় উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলন প্রসঙ্গে যে 
সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন, তাহ! বুঝিতে হুইলে প্রথমে 
পৌনঃপুনিক সাড়ার (1770010716 759১0756 ) বিষয়টা 
জানিয়া রাখা আবশ্তক। আমরা পূর্ব প্রবন্ধগুলিতে প্রত্যেক 
আঘাতে এক একটি করিয়া যে সাড়া পাওয়া যায়, তাহারি 
বিষয় আলোচনা করিয়াছি। 
শ্রেণীর সাড়া আছে, এখনো তাহার কথা বলা হয় নাই। 
ইহাকেই আচার্য বন্গু মহাশয় পৌনংপুনিক সাড়া বা 


প্রবাসী । 


ইহা ব্যতীত যে আর এক' 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


010101019 19519০75০ নামে অভিহিত করিয়াছেন । এই 
শ্রেণীর সাড়ার বিশেষত্ব এই যে, একবার আঘাত দিলে 
তাহাতে কেবলি একটি মাত্র সাড়া উৎপর না হইয়া, 
অনেকগুলি সাড়া! তালে তালে পর পর €দখা দিতে আরম্ভ 


করে। 





১ম চিত্র। 


উপরিস্থ প্রথম চিত্রথানি ভূমি-আম্লা গাছের পাতার 
পৌনঃপুনিক সাড়ার ছবি। দৌোল্নাকে দুলাইবার জন্ 
একটা টান্‌ দিলে, সেটি যেমন অনেকক্ষণ ধরিয়৷ তালে তালে 
এদিক্‌ ওদিক ছুলিতে থাকে, এখানে ভূমি-আমল! গাছের 
পাতার নিকট একটি প্রবল আঘাত দেওয়চতে পাতাটিও 
সেই প্রকারে তালে তালে বুজিতে ও খুলিতে আরম্ত 
করিয়াছিল। চিত্রে দন্ুর বক্ররেখাটির এক একটি দীত 
পাতার খোল! ৰোজা প্রকাশ করিতেছে । ভূমি-আমলা 
গাছ সংগ্রহ করিতে পারিলে, পাঠক নিজের হাতে এই 
পৌনঃপুনিক সাড়ার পরীক্ষা করিতে পারিবেন। এ গাছের 
একটি ভাটার আগায় বা গোড়ায় দেশলাইয়ের কাঠি 
জালাইয়া অক্পক্ষণের তাপ দিলে পরীক্ষক দেখিবেন, সেই 
তাপপ্রাপ্ত অংশ হইতে পাতাগুলি ক্রমে গুটাইতে আর্ত 
করিতেছে, এবং এই প্রকার গুটানো শেষ হইলে, সেই 
তাপপ্রাপ্ত অংশ হইতে নৃতন করিয়৷ এক গুটানো পালা 
আরম্ভ হইতেছে। গাছ ও পাতা সতেজ হইলে একবার 


৬্ঠ সংখ্যা। ] 


তাপপ্রয়োগ করিয়া পরীক্ষক পূর্বোক্ত প্রকারের পাচ ছয় 
বার প্রতাক্ষ সাড়া দেখিতে পাইবেন। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এক মাত্র আঘাতে উদ্ভিদে যে 
এই পৌনঃপুনিক ষাড়৷ দেখ! যায়, তাহা কি কেবল ভূমি- 
আম্লা প্রভৃতি গাছ্েরই বিশেষত্ব-_-না উত্ভিদসাধারণেরই 
তাহা একটি বিশেষ ধন্ম ? আচার্য বন্ু মহাশয় এই প্রশ্নের 
সুমীমীংস! করিয়াছেন ; এবং সহজ পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়া- 
ছেন, স্থস্থ ও সবল উদ্ভিদ মাত্রেরট দেহে আঘাত দিলে আহত 
স্থান হইতে পৌনঃপুনিক সাড়া আপন! হইতেই তালে তালে 
চলিতে আরম্ভ করে। বন-্টাড়াল ও ভূমি-আম্লা প্রভৃতি 
গাছের পত্রমূলস্ত যন্ধ (7৯41০85 ) শী সকল সাড়াকে 
প্রতাক্ষ দেখাইতে পারে। অপর গাছের পাতা উঠানামার 
ধী সুব্যবস্থা নাই, কাজেই সে গুলিতে আমরা প্রত্যক্ষ সাড়া 
দেখিতে পাই না। এই সকল স্থলে বৈছ্যাতিক প্রথায় সাড়া- 
লিপি অঙ্কন করিলে, পৌনঃপুনিক সাড়ার অপ্তিত্ত বেশ বুঝা 
যায়। 1১01৮1705-হীন নানা গাছে আঘাত দিয়া আচার্য 
বন্থু মহাশয় তাহাদের প্রত্যেকটিতেই পৌনঃপুনিক বৈদ্যুতিক 
সাড়৷ দেখিতে পাইয়াছেন। 

ভূমি-আম্লার পাতা! বা ডালে সাধারণতঃ স্বতঃসঞ্চলনের 
কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু কোন একটি সুস্থ ও 
সবল ভূমি-আম্লা গাছ বাছিয়! লইয়া, তাহার কোন অংশে 
আঘাত দিলে, সেটি যখন পুনঃ পুনঃ পাতা উঠাইয়া নামাইয়া 
সাড়া দিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে বনটাড়ালের ন্যায় 

ঃসঞ্চলনক্ষম উদ্ভিদ বলিয়াই মনে হয়। কোন প্রকার 
আঘাতে পৌনঃপুনিক সাড়া আরম্ভ হইলে, সেগুলি বৃক্ষের 
স্বতঃসঞ্চলন কি পৌনঃপুনিক সাড়া তাহা বাস্তবিকই ঠিক 


করা যায় না। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া স্বতঃসঞ্চলন ও পৌনঃ-. 


পুনিক সাড়ার মধ্যে একটা কিছু ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়া, 
আচাধ্য বনু মহাশয় কল্পনা করিয়াছিলেন । 

কল্পনা জিনিসটা কেবল কবিজনস্থলভ গুণ নয়। যে 
কোন প্রকার স্বাধীন চিন্ত। ও গবেষণার সফলতা দিবার 
পক্ষে ইহা একটি মহা অস্ত্র। কল্পনাসম্পদ্হীন কোন ব্যক্তিই 
প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হইতে পারেন না। আচাধ্য বস্থু মহাশয় 
পূর্ববোন্ত কল্পনায় চালিত হইয়া, নানা প্রকার বৃক্ষে নানা 
পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে পৌনঃপুনিক 


পোনঃ পুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলন। 
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সাড়া ও স্বতঃ ঃসঞ্চলনের , অভেদ ষষ্ট দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন। 

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভূমি-আম্ল! গাছে আমরা কেবল 
পৌনঃপুনিক সাড়াই দেখিতে পাই । আচাধ্য বস্থ মহাশয় 
সেই ভূমি-আম্লাকেই সুকৌশলে স্বতঃসঞ্চলনক্ষম উত্ভিদে 
পরিণত করিয়া সকলকে চমকিত করিয়াছিলেন, এবং 
বনচাড়ালের স্বতঃসধ্খালন লোপ করায় তাহাতে পৌনঃ- 
পুনিক সারার অস্তিত্ব দেখাইয়াছলেন। এই পরীক্ষাগুলির 
প্রতোকটিই এত সুন্দর যে, স্বতঃসঞ্চলন ও পৌনঃপুনিক 
সাড়ার অভেদে এখন মার কোনক্রমেই অবিশ্বাস করা 
চলে না। 

পৌনঃপুনিক সাড়া বা স্বতঃসঞ্চলনের উৎপত্ডিতত্ব সম্বন্ধে 
আচাধ্য বস্ত মভাশয় কি বলেন, এখন দেখা যাউক। এই 
সাড়া লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা সায়, গাছ যখন বেশ সবল 
9 সুস্থ অবস্থায় প্রচুর তাপালোকে . উনুক্ত থাকে, প্রায় 
তখনই তাহার পৌনঃপুনিক সাড়ার উৎপঞ্তি হয়। ক্ষীণ ও 
নিন্তেজ গাছ লইয়া পরীক্ষা! কর, তাহাতে কেবল সাধারণ 
সাড়া দেখা যাইবে, --পৌনঃপুনিক সাড়া দেখিতে পাইবে 
না। প্রাচীন জীবতন্ববিদ্গণ ইহা জীনিতেন, এবং সেই 
জন্যই, গাছের “1:01015 (01701071077 বা সতেজ ও সরস 
অবস্থাই স্বতঃসঞ্চলন উৎপন্ন করায় বলিয়! তাঁহার! স্থির 
করিয়া! গেছেন । “কিন্ত 10770 00770111071 ও স্বতঃ- 
সঞ্চলনের মধ্যে সম্বন্ধটা যে ক,তাহ৷ তার! নির্দেশ করিতে 
পারেন নাই। কোন প্রকার গাঢ় তৈলে ইস্পাতের স্প্রিং 
ডুবাইয়া রাখিয়া, তাহাতে মৃদু আঘাত দিলে, সেটি সঙ্কুচিত 
ও প্রসারিত হইয়া প্রত্যেক আঘাতেই এক একবার সাড়া 
দিতে আরম্ভ করে। আঘাতের মাত্রা খুব বাড়াইয়৷ দাও, 
দেখিবে প্রবল আঘাতে স্প্রিং একাধিক বার আন্দোলিত 
হইয়া সাড়া দিতেছে । আচার্য বন্ু মহাশয় স্বতঃসঞ্চলনকে 
এই আন্দোলনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এক প্রবল 
আঘাতে প্রযুক্ত শক্তি, যেমন স্প্িংএ সঞ্চিত থাকিয়া বারে 
বারে সেটিকে কাপাইতে থাকে, বাহিরের তাপালোক 
ইত্যাদি হইতে আগত শক্তি উত্তিদের দেহের ভিতরে সঞ্চিত 
হইয়া, তাহাকে অবিকল সেই প্রকারেই ক্লাপায়। স্প্রিং 
যেমন প্রবল আঘাতে প্রাপ্ত শক্তিটাকে একবার কীপিয়া 
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নিঃশেষ ছাড়িতে পা পারে না  উত্তিও তি প্রকার রাত 
তাপালোকের শক্তি পাইলেই, তাহাকে সম্পূর্ণ কাজে 
লাগাইতে পারে না। বাহিরের শক্তি উত্ভিদদেহে সঞ্চিত 
হইতে থাকে, এবং সেই সঞ্চয় একটা 1নর্দি্ সীমায় 
পৌছিলে, উত্তিদ্ব তাহা দ্বারা কাজ করাইতে পারে। আচাধ্য 
বন্থ মহাশয়ের মতে পূর্বোক্ত প্রকারে সঞ্চিত শক্তির কাধাই 
স্বতঃসঞ্চলন ব৷ পৌনঃপুনিক সাড়া । 

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে উীঁ্চদের আভ্যন্তরীণ 
শক্তিই যখন পৌনঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলনের মূল 
কারণ, তবে পৌনঃপুনিক সাড়া সুরু করাঈবার জন্ট প্রবল 
আঘাতের আবশ্তকতা কি? আচাধ্য বনু মহাশয় ইহার 
উত্তরে বলিয়াছেন, গাছের অন্তনিহিত শক্তি যখন স্বতঃ- 
স্বঞ্থলন আরন্ত করিবার সীমার নিয়ে থাকে তখন তাহার 
পাতার কোন প্রকার নড়াচড়া দেগা যায় না। এই 
অবস্থায় উহাতে কোন প্রকার 'গ্রবল আঘাত দিলে, সেই 
আঘাতের উত্তেজনাটা গাছের আহত অংশে সঞ্চিত হইয়া 
তাহার অন্তনিভিত শক্তিকে পূর্ণতা গ্রদন করে। কীজেই 
তখন সেই আহত অংশ হইতে একাধিক সাড়া উৎপন্ন হইতে 
থাকে, এবং যে পধ্যন্ত এই নবাগত শক্তি সম্পূর্ণ ব্যয়িত 
না হয়, পাতার উঠ।নামা অবরাম চলিতে থাকে । 

বনচাড়াল প্রভৃতি গাছের পাতা যখন আপনা আপনি 
উঠানামা! করিতে আরম্ভ করে, তাহাতে তখন কোন 
প্রকার আঘাত দেওয়ার আবশ্ঠক হয় না। আচাধ্য বনু 
'মহাশয় নানা পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ দেখাইয়া, এই ব্যাপারের 
সুন্দর ব্যাখ্যান দিয়াছেন । ইহার মতে, বাহিরের তাপ 
আলোক ইত্যাদি হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া গাছ যখন 
সতেজ অবস্থায় থাকে, এবং এই সময়ে যখন তাহার উপর 
আবার নূতন শক্তি আসিয়া সঞ্চিত হইতে আরস্ত করে, 
তখন গাছটি এই সমবেত প্রচুর শক্তি ধরিয়া রাখিতে না 
পারিয়া, ডাল পাতা ইত্যাদি নাঁড়িয়া চাঁড়িয়া সাড়া দিতে 
আরম্ভ করে। আচাধ্য বস্তু মহাশয় একটা উদাহরণ দিয়! 
এই শক্তি সঞ্চয় ও তাহার ক্রমিক ব্যয়ের বিষয়টা বুঝাইয়া- 
ছেন। মনে কর একটা বড় টবে একটি ছোট নল দিয়া 
অবিচ্ছিন্ন ধারাঁয় জল সঞ্চিত হইতেছে। জল বাহির হইবার 
জন্ত টবের নীচে আর একটি রবারের নল সংলগ্ন আছে, 


প্রবাসী | 
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এবং রও সুখ চারটি শি টা অবরুদ্ধ আছে। রে 
জল জমিতে আরন্ত করিলে, তাহার নীচেকার সেই রবারের 
নলের প্পিউ, চাপ পাইতে আরম্ভ করিবে, এবং এই চাপের 
মাত্রা প্রচুর হইলে শ্প্িউ খুলিয়া যায় ও নলের মুখ দিয়া 
ঝলকে ঝলকে জল বাহির হইতে থাকে । টবের উপরে 
জল অবিচ্ছিন্ন ধারায় সমভাবে পড়া সত্বেও তাহার নীচেকার 
নল ঝলকে ঝলকে গুল বাহির হওয়াকে, আচাধ্য বস্তু 
মহাশয় উদ্ভিদের তালে তালে সঞ্চলনের সহিত তুলন! 
করিয়াছেন। বাঠিরের তাপালোকারি হইতে বৃক্ষ সকল 
যে শক্তি আহরণ করে, তাভা অবিচ্ছিন্ন ধারাতেই আসে, 
কিন্তু তাহার কাজ পুর্ব উদাহৃত টবস্িত জলের ০ 
স্টায় তালে তালে চলিতে থাকে । 

কোন উচ্চস্তানের চারিধারে বাঁধ দিয়া, জল ধরিয়া 
রাখিলে, জল বাধা থাকিয়া মায়। কারণ, চারিধারের 
ধের প্রাচীর গণকে পলাইতে দ্রেয় না। এক ধারের 
বাধ কাটিয়া দাও, জল বন্ধনমুক্ত হইয়া চলিতে আরম্ত 
করিবে, 'এবং সেই বাধবেষ্টিত স্থান জলশৃগ্ঠ হইয়া পড়িবে। 
যেকোন শক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহার কাধ্য 
ঠিক জলেরই খত দেগ| যায়। বন্ধনমুক্ত হইলে, তাহা 
নিঃশেষে চারিধিকে ছড়াইয়া পড়ে! এখন . প্রশ্ন হইতে 
পারে, বাহিরের তাপ ও আলোক প্রভৃতির যে শক্তি 
বুক্ষের অত্যান্তরে আবদ্ধ থাকে, তাহ স্বতঃসঞ্চলনার্দিতে 
ব্যয়িত হয় সত্য, কিন্তু সেই সঞ্চলনের যে তাল ও শৃঙ্খলা 
তাহা কোথা হইতে আসে? আবদ্ধ শক্তি মুক্ত হইলে 
বিশৃঙ্খলভাবে ডালপাতা নাড়াইয়া চাড়াইয়! তাহার ব্যয় 
হওয়ারই ত সম্ভাবনা? আচাধ্য বসু মহাশয় ইহার উত্তরে 
বলেন, গাছের অভ্যন্তরীন শক্তি যখন প্রচুর হইয়া পাতাকে 
নামাইয়৷ দেয়, তখন এই উত্তেজনায় বৃক্ষের অণু সকল 
বিরুত ও অসাড় হইয়া পড়ে। এজন্য চারিদিকের অণুর 
ভিতর দিয়া নুতন শক্তি পাতার দিকে আসিবার পথ পায় 
না। কাজেই পাতাটি একবার নড়িয়াই স্থির হইয়! পড়ে । 
তার পর কালক্রমে বিকৃত অণুগুলি প্রর্ুতস্থ হইলে, সেই 


- আবদ্ধ শক্তি চলিবার জন্য আবার পথ পায়, এবং আর 


একবার পাতাঁটিকে নাড়াইয়৷ দিয়া, অণুগুলিকে আবার 
নৃতন করিয়া বিক্কৃত করে। কাজেই দেখা যাইতেছে, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


পৌনঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলন। 


৩৪৩ 





২য় চিত্র। 


গাছের ভিতরকার শক্তি যতই অধিক হউক ন! কেন, 
তাহা কেবল গাছের সুগ্থ অবস্থাতেই কাজ কাঁরতে সুযোগ 
পায়। কিন্তু গাছের এই আণবিক স্বাস্থ্য সকল সময় 
অক্প্ন থাকে না,__ প্রত্যেক সাড়ার পরই আণবিক বিকৃতি 
উপস্থিত হয়; এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে পক্তির প্রবাহ রোধ 
পাইয়া যায়। কাজেই ইহাতে পাতার উঠানামা! প্রভৃতি 
স্বতঃসঞ্চলন বিচ্ছিন্নরূপে তালে তালে চলিতে থাকে । ু 

আচার্য বনু মহাশয়ের স্বতঃসঞ্চলন সম্বন্ধীয় আবিষ্কার 
এখানেই শেষ হয় নাই। প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলনের 
খুঁটিনাটি ব্যাপারে তিনি এত মিল দেখাইয়াছেন যে, তাহা! 
শুনিলে বিশ্মিত না ভয়া থাকা যায় না। উপরিস্থ দ্বিতীয় 
চিত্র খানি, বনটাড়াগ গাছের স্বতঃসঞ্চলনের চিত্র । তাপের 
মাত্রা ৩০ (ডাগর হইতে বাড়াইয়! ক্রমে ৩৯ ডিগ্রিতে আনায়, 
উক্ত গাছের পাতার আন্দোলনের মাত্রা কেমন কমিয়া 
আসে, চিত্র দেখিলে তাহা বুঝা যায়। তৃতীয় চিত্রখানি 


ভেকের হৃৎস্পন্দনের ছবি। ৩ ডিগ্রি হইতে ক্রমে ৩৩ 
ডি!গ্র পধ্যন্ত তাপ বৃদ্ধি করায়, হৃদয়ের স্পন্দন মাত্রা কেমন 
কমিয়া আসিতেছে, পাঠক চিত্রখানির প্রতি একবার দৃষ্টি- 
পাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রাণীর হৎস্পন্দনের 
সঠিত উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চজনের এই অত্যাশ্চরয্য তীক্য প্রকৃতই 
বিস্ময়কর । 

প্রাণিতত্ববিদ্গণ হৃৎপিণ্ডের তালে তালে স্পন্দনের যে 
সকল কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, নিরপেক্ষ ভাবে সেগুলির 
আলোচন! করিলে, প্রত্যেকেরই অনেক গলদ বাহির হইয়া 
পড়ে। আচাধ্য বস্তু মহাশয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বতঃ স্পন্দনের 
ভিতরকার সুঙ্মাতিস্ক্মা একতা দেখাইয়, উভয়েরই স্পন্দন 
একই প্রকারের হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন। প্রাণীর 
হৃৎস্পন্দনের সদ্ব্যাখ্যান, উত্তিদের হৃৎপিণ্ডের অর্থাৎ তাহার 
পত্রমূলের (01৮11705) কাষ্য দেখিয়াই জানা যাইবে বলিয়া 


আশা দিতেছেন। 





৩য় চিত্র। 





৪র্থ চিত্র 


৩৪৪ 


বনি প্রয়োগ দিরিনিনি হতপিও অন্িরিক্ত শিথিল, হই 
পড়ে এবং ক্ষার পদার্থের সংস্পশে দেটি অত্যন্ত সম্কৃচিত 
হইয়া যায়। ইহার ফলে এই ছুই পদার্থের দ্বারাই হৃৎস্পন্দন 
রোধগ্রাপ্ন হয়। ৪র্থ চিত্রটি ক্ষারগ্রয়োগজাত হ্ৃত্ম্পন্দনের 
ক্রমিক অবরোধের (51)10110 11556 06170271-1১62৯) 
চিত্র। সুস্থ হৃৎপিণ্ড কেমন পূর্ণমাত্রায় স্পান্দত হইতেছে, 


তাহ! চিত্রের দক্ষিণপাশ্বস্থ “4৮ চিহিতত অংশে দৃষ্টিপাত. 


করিলেই বুঝা যাইবে। তার পর শর-চিহ্নিত অবস্থায় ক্ষার 
প্রয়োগ করায় স্পন্দন কি 'প্রকারে মুদুতর হইয়া প্রায় লোপ 
পাইতে চলিয়াছে, তাহা পাঠক *০* চিহ্নিত অংশে স্পষ্ট 
দেখিতে পাইবেন। আশ্চর্মোর বিষয় বনচাড়ালের হৃংপিগ 
অর্থাৎ তাঁহার পত্রমূলে এসিড ও ক্ষার প্রয়েগ করিয়া 
স্পন্দনের এ প্রকার ক্রমিক লোপ দেখা গিয়াছে। 

পঞ্চম চিত্রটি বনটাড়াল গাছের পার্তাঁর স্পন্দন চিত্র । 
পাতাটি সুস্থ অবস্তায় কিপ্রকার নিয়মিত উঠানামা করিতে- 
ছিল, চিত্রের বাম প্রান্তে তাহা অঙ্কিত রহিয়াছে । তার পর 
শর-চিহ্নিত অবস্থায় ক্ষার গ্রায়োগের পর» সেটির স্পন্দন যে 
ফি প্রকারে লোপ পাইতে আরস্ত করিয়াছিল, চিত্রের পর- 
বন্তী অংশে পাঠক তাহা স্পঈ দেখিতে পাইবেন ! 





৫ম চিত্র । 
হৃৎম্পন্দনের সহিত, উত্ভিদের স্বতঃসঞ্চলনের একতা 


দেখাইঈয়াই আচার্য্য বস্তু মহাশয় ক্ষান্ত হন নাই। ইহা ছাড়া 
প্রাণী ও উদ্ভিদে দেহের ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও কত কাজের 
ভিতরে যে, তিনি একতা দেখাইয়াছেন তাহার ইয়ত্ব। কর! 
চলে না । সজীব নির্জীব এবং প্রাণী উত্তিদ সকলই যে একই 


প্রবাসী। । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


ক 5৯ 


অথগ্ চিনির; শাসনে ২ সত্বৎ নিভে আচাধ্য বস 
মহাশয়ের এই সকল আবিষ্কার দ্বারা তাহা! সুস্পষ্ট বুঝা যায়। 
শ্রীজগদানন্দ রায় । 


চিত্র। 


বর্তমান সংখ্যার স্বতস্্ মুক্রিত চারিখানি ছবির মধ্যে স্বগাঁয় আনন্দ- 
মোহন বহু মহাশয়ের মুস্তি একথানি। তভাহীর সম্বন্ধে “ঢাক! প্রকাশে” 
প্রকাশিত একটি গল্প বড় স্ন্দর। তিনি বালাকালে হার্ডিঞ্জ স্কুল নামক 
বঙ্গবিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলেন। 

“একবার তিনি কাযোপলক্ষে ময়মনসিংহ সহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; 
জন্মভূমি ঘলিয়৷ তথাকার সকলই তাহার অতীধ প্রিয় ছিল। তিনি এ 
সময়ে হাঙিঞ্স্কুল দেখিতে গমন করেন। স্কুলের এ শ্রেণী ও শ্রেণী ঘুরিয়! 
আনন্দমোহন যখন মধাস্থিত কামরায় শিক্ষকগণের সহিত আলাপ করিতে- 
ছিলেন, তখন একখ|ন! চেয়।রে ঘসিবার জন্য তাহ।কে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 
কর! হইলে তিনি অল্লানবদনে উত্তর দিয়ছিলেন; “ইহা আমার শিক্ষ- 
কের আসন ;” কিছুতেই তিনি তাহাতে উপধেশন করিলেন না; 
কাজেই সকলে আনন্দমোহনের উত্তর শুনিয়। নীরঘ হইয়! .গেলেন। 
গরতদপেক্ষ| উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক আর কি হইতে পারে, তাহ! আমর! 
জ।নি না। এ ব্যাপারে আনন্দমোহনের যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির. পর্চিয় 
পাওয়। যাইতেছে, বঙ্গের শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ে যদি তাহা! প্রশ্থত হইত, তবে 
সতা সত্যই ভারত দেবনিকেতনে পরিণত হইত ।” 

সীত। ও রামের রাজ্যাভিমেক নামক চিত্রটি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ভগিনী 
নিষেদিতার মন্তব্য অন্থাত্র প্রকাশিত হইল । রধিবন্মার চিত্রটি, যশোদা 
শিশু কৃষ্ণের মুখে বিশ্বূপ দেখিয়া ভয় পাইয়।ছেন, এতদ্বিযয়ক । এই 
চিত্রে শিশু্বয়ের মুর্তি অতি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ধুরদ্ধরের ছবিটির 
বিষয় বন্দীকৃতা মন্থর। ৷ এই ছবিতে শিল্পী বাল্সীকির রামায়ণে বর্ণিত গল্পটির 
অন্থুপরণ করেন নাই। মহারাষ্ট্রদেশপ্রচলিত গল্পের অনুসরণ করিয়!- 
ছেন। তাহাতে এইবপ বর্ণিত আছে যে মস্করা ঘখন ভরতের আদেশে 
শঙ্থালে আবদ্ধ ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সে ধড় ভয় পাইয়াছিল। 


" শন্বক নামক একবাক্তি দাপসীবেশে মগ্করাকে খাবার দিতে গিয়। তাহাকে 


কার! ও ঘন্ধন মুক্ত করে। এই গল্পে মন্বর! কুজ! ছিল বলিয়া! কোন 
উল্লেখ নাই । এই চিত্র ১৯*১ খৃষ্টাব্দে সিমল! চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত 
হইয়াছিল, এধং তথাকার শিল্প্মিতির পুরক্কার পাইয়াছিল। 
পইয়োনীয়ার এবং টাইম্ন্‌ অব. ইগ্ডয়! নামক কাগজ ছুটিতে ইহ! 
প্রশংসিত হইয়ছিল। মরার মুখের ্তীতিব্গ্রক ভাব অতিশয় 
স্বাভাবিক ৷ 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা । 


কাণীস্থ বঙ্গসাহিত্য সমাজ সম্বন্ধে ইত:পূর্বে যে পত্রখানি প্রেরিত হইয়াছিল, 
প্রবাসী বাঙ্গালীর কথ! প্রসঙ্গে জ্যেষ্ঠসংখ্যার প্রধামীতে তাহ! প্রকাশিত 
হওয়ায় সমাজ সম্পাদকমহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিল। 
তাহার পর উক্ত সমাজের উন্নতির জঙ্া যে যে চেষ্টা হইয়াছে, সাধারণের 


, গৌচরার্থ, তাহ! নিয়ে গ্রকটিত হইতেছে। নুহৃৎসমিতির কতিপয় সভোর 


এবং শ্রীযুক্ত ধাবু সারদাচরণ চক্রবর্তী বি, এ, ও নেপাঁলচন্্ রায় মহাশয়ের 





শিশু কুষ্ণের মুখে যশোদার বিশ্বূপ দর্শন 


1১ 171 81510115552 2451 01011111 £১- 


৬ষ্ঠ লংখ্যা। ] 


বিশেষ টি টি সমাজের সভ্য ডি ১২৫ রা (পরিণত 
হইয়াছ্ছে। নুহৃসমিতির সাপ্তাহিক আলোচনায় (0626) যুধক সম্প্র- 
দায়ের দৃষ্টি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে ষলিয়াই অনুমিত হয়। প্রযুক্ত যোগেন্ড্- 
নাথ বন্দোপাধ্যায় নামক একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক স্বকীয় মূল্যবান 
সময় অকাতরে দান করিয়া, প্রথম হইতে বিনাধেতনে উক্ত সমাজের 
পুস্তকাধাক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া! অক্লান্ত পরিশ্রম ও সামীজিকগণের 
সন্তোষ উৎপাদন করিয়! সমাজকে অপরিশোধ্য ধণে আবদ্ধ করিয়। রাখিয়া- 
ছেন। আপাততঃ প্রচলিত সাময়িক পত্রিকা ও সংঘাদপত্রগুলি সংগ্রহ 
করিয়া ইহার অঙ্গীভৃত একটি পাঠাগার স্থাপন করিবার সংকল্প চলিতেছে। 
আধধিক অধস্থ।গতিকে সম্পাদক মহাশয়দিগের অনুগ্রহলাভ ব্যতীত 
গত্যন্তর নাই দেখিয়া, তাহাদিগের দাহায্যতিক্ষার্থ পুনরায় প্রবাসীপত্রি- 
কার শরণাপন্ন হইতে হইল, আশা করি মাতৃসেবক সম্পাদক মহাশয় 
পূর্বের ম্যায় উদীরত! প্রদর্শন পূর্বক উপস্থিত পত্রথানিও প্রবাসীতে 
মুদ্রিত করিয়। বঙ্গদাহিত্যসমাঙ্গের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি অব্যাহত রাখিবেন। 

শ্রাবণ মাসের শেষ পধ্যস্ত দান স্বরূপ যেষেসাহাষ্য প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ধবক নিয়ে তাহা স্বীকৃত হইতেছে । 


শীযুক্ত বাবু মোক্ষদাদাস মিত্র মহাশয় (বারাণসী) ৮১টাকা 
৮... ঘটুকপ্রসাঁদ খত্রী ৪) ১, 
» মাণিকচন্দ্র মল্লিক ১, 
».. ধিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ৫ 
».. স্ুহৎ সমিতি ৩৯ পুস্তক * 
» রামেশখ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ১৭১৭ 
» কবিরাজ হরিদাস রায় ১৫:১১ 
». ডাক্তার সতীশচন্দ্র চৌধুরী ৬ 
».. টকলাসচন্ত্র ভট্টাচাধ্য ১১১ 
».. চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় ৩৪ 
৯... ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ৩৮ 
্ যোগেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ১০১, 
»... অভ্যয়তারণ ভষ্টাচাধ্য ১.৯ 
»  চন্দ্রধর কাব্যসাংখ্যতীর্থ টা 
»... শ্টামাচরণ ভট্টাচাধ্য ১.০ 
তৃপেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১ 
,, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১ 
».. প্রবোৌধচন্ত্র ঘোষ পি 
».. দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর ( ধোঁলপুর ) ১ 
» গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা ) 2 


* এতত্বাতীত ৫* অন্যান্য ভাষার পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে। 


ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদক, বঙ্গনাহিত্যদমাজ, কাশী । 

“প্রবুদ্ধ-ভারত” নামক ইংরাজী মাসিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
স্বরূপানন্দ স্বামী মহোদয়ের দেহত্যাগে আমর! অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। 
তাহার সচিত্র জীধনচরিত প্রবাসীতে প্রকাশ করিষার ইচ্ছা আছে। 
এই জন্য সম্প্রতি অধিক কিছু লেখা হইল না। 

সান্ফ্রালিন্ে। হইতে প্রাপ্ত একটি পত্রের কোন কোন অংশ নীচে 
প্রকাশিত হইল। 
সবিনয় নিবেদন, 

অগ্নিকাণ্ডের পরে বিশেষ ব্যস্ত থাকায়, জঙ্গীকার মত পত্র ও কৃষি- 
কার্ধয-কলাপ-গ্রদর্শনী ছবি পাঠাইতে পারি নাই । আমি ও অন্থান্য ছাত্র- 


গণ বিস্যালয়ের নিকট থাকি। উহা! “সান্‌ ফ্রানিন্কো ঘে” র অপর প্রান্তে । 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা । 


৩৪৫ 

ষ. 
কিন্তু আমার চিঠিপজাদি উক্ত ঠিকানা যত সমিতিতে আসি 
থাকে । উক্ত সমিতি নৃতন গৃহ প্রস্তুত করিয়াছে । সহরের দুরে অবস্থ(ন 


হেতু অগ্রিকাও হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ন্গামা ত্রিগুণাতীত উক্ত স্তনে 
থাকেন। নূতন ছেলেরা পন্থছিলেই আমাকে খবর দেন। বেদাস্ত 
সমিতির নূতন গৃহ নিন্মাণে আমাদের অনেক সুবিধা হইয়াছে । , ছেলেরা 
আসিলেই স্বামীর নিকট পৌঁছে এবং ভাহার অভর্থনায় বিশেষ গ্রীতিলাভ 
করে। 

১৮ই এপ্রেল ভূমিকম্পের পর আমরা ৮ টার সময় কলেজে উপস্থিত 
হুইয়! শুনিলাম সান্‌ ফ্রাল্সিক্কে। অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস তইতেছে। তথায় 
সামরিক আইন (107011181-18ঘ/ ) প্রচার জন্য আমরা কেহ যাইতে 
পারিলাম ন|। অনেক ভারতব।সী ও ঘন্ধু বান্ধব জন্য সমন্ত দিন উদ্ধিগ্ 
হইয়। থাকিতে হয়। সন্ধ্যার সময় গধর্ণর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ক্যাডেটদিগকে সহরে পাহারা দিবার জন্য আদেশ করেন । ছাত্রগণের 
উৎসাহ দেখিয়া বাস্তবিক স্তভ্ভিত হইতে হইয়াছিল। যে যেখানে চিল 
নকলে বন্দুক ও পুরাতন সৈনিক বেশ (71111)1) ) লইয়া তৈয়ার 
হইল। চীন, ফিলিপিনে। ও হি” ছাত্র সকলেউ সৈনিক বেশে 
স্পেম্তাল টেনে করিয়। সহরে উপস্থিত হইয়! যে ভয়ানক দৃশ্য দেখিল তাহ। 
বর্ণনাতীত। স্াশগ্তাল গার্ড ও বিশ্বিগ্যালয়ের.কা।ডেটুগণ মহা অগ্নিকাণ্ডের 
মধ দীড়াইয়! দিন রাত্র পাহার। দিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে 
ক্রমায় ৪ দিন রাত্র পরে আমর! ফিরিয়। আসি এবং আঁসিয়। দেখি আম।র 
ঘরটা সমুদয় ভারতবাসীতে ভরিয়! গিয়াছে । বিপদ সময়ে তাহার আমার 
কাছে আসিয়াছেন দেখিয়। বিশেষ আহ্নাদিত হইলাম । এখানে শিখ, 
আফগান, পাঠান, পাসাঁ অনেক থাকেন। তাহ!দের সকলেরই সহিত অমি 
সর্বদাই দেখা শুন। করিতাম। শিখ, পাগান প্রভৃতি ই হারা পূর্বে হংকং 
ইংরাজের অধীনে সিপাহী ছিলেন৷ উপস্থিত এখানে আসিয়! নান! প্রকার 
কাধ্যাদি করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছেন। প্রতি রধিবারে উহাদের 
সহিত সাক্ষাতাদি হয় ও তারতবম হইতে সংবাদপত্র লইয়। দেশের কথ! 
আলোচনা হয়। অধুন| একটা রুূবের মত করা হইয়।ছে। তাহাতে হার 
সর্বদাই দেশের কথ আলে।চন| করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধা।পক দিগের 
নিকট খবর লইয়। কাহেও চামড়। কষ করিবার কারখান।, লোহা 
ঢালাইয়ের কারখানা প্রভৃতি শ্বানে কাযা মোগাড করিয়া দিই। উহাতে 
তাহার! কিছু শিখিয়। যাইতে পারে। 

জানি না, বঙ্গীয় বিজ্ঞান শিল্পে(ন্রতি সমিতির সহিত আপনার কোন 
সংশ্রব আছে কি না। কারণ তাহার| যদি আমেরিকাতে চ।ম শিখিবার জন্য 
ছেলে পাঠান, তাহা হইলে ভারতবধের শস্ত।দি যে প্রদেশে উৎপন্ন হয়, 
সেইখানে তাহাদিগকে পাঠাইলে ভাল হয়। নচেৎ কলে? নাম শুনিয়া 
পাঠাইলে আশানুরূপ ফল পাইধেন ন|। প্রতে)ক প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন 
বিষয়ের জন্য খ্যাত। প্রাচা প্রদেশ কল ঘণা,-নিউইয়ক, ইলিনইস্‌, 
প্রভৃতিতে কলকারথান!, বৈছাতিক এপঞ্রিনিয়ারিং প্রঙতি শিক্ষা কর! 
সুধিধাজনক | কৃধিবিষয়ক শিক্ষা! পশ্চিম প্রদেশ সকল, _-কালিফ রিয়া, 
ওরিগন প্রভৃতিতে ভাল হয়। লুইপিয়ানা, ভার্জিনিয়া, জর্জিয়া প্রভৃতি 
প্রদেশে ভারতীয় শস্যাদ্দির অনেক চাঁষ হইয! থাকে । সুতরাং এ মকল 
বিষয় বিবেচনা করিয়। পাঠাইলে ভাল হয়। 

বড়োদার রাজ। সয়াজি রাও গায়কবাড় এখানে আসেন এবং আমাদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ছাত্রবৃন্দকে ঘিশেষ উৎসাহিত করেন, এবং 
ছুই জন পাঞ্জাবী ছাত্রের আবেদনে তাহাদিগকে কে।লা শ্বিয়! বিগ্ববিদ্যু লয়ে 
এক্সিনিয়ারিং শিক্ষ। দিবার জন্য রাহাখরচ তিন শত ডলার বৃত্তি দিয়! 
ওরিগন হইতে পাঠাইয়। দেন। 

ধিনীত 
জীগিরীন্্নাথ মুখোপাধায়। 


৩৪৬ প্রবাসী। | ৬ষ্ঠ ভাগ। 


ৰ ূ বতীম বাত ও চগ্ম রোগেও তী তৈল উপকারী। ইহার পাতা 
হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় ও ছাণ বড় কটু ও কষায়। জর ও দুর্বলতায় তাহা 


উদ্ভিদাবলী। উপকারী। 


ইহার ফল আহারার্থ ব্যবহৃত হয়। ছাগলে ইহার পাতা 
খায়। 
ইভার কাঠ হইতে অনেক রকম জিনিস প্রস্তত হয়। 


২৬। কাউ (0105 015010907; বিন] 
(0017, 010206:...) 
এন্ট গাছ সিপ্ধ, আঙ্গানিস্থান ৪ বেলুচিস্থান প্রদেশে ৃ ৃঁ 
রিরাল পরাতে জনে উঠার উর পদের কাউ ই গীলু (১%1৭001%, 91001065 7; 50012] 


বলে। 01001, ১৭1৮৪00800০) 
উভার ফল হইতে তৈল পাওয়া যায়। এ তৈল বিলাতী সিন্ধু, পঞ্জাব ও" রাজপুতানা প্রদেশে এই গাছ প্রচুর 
জল্লাই তৈলের পরিবপ্ডে বাবচার করিতে পারা! ষায়। পরিমাণে জন্মে । হিন্দী ভাষায় ইহাকে গীলু বলে। 


ইহার ফল স্ম্বাদ বলিয়া লোকে 
ূ উহা প্রচুর পরিমাণে খায়। 
0. টি টি... উহার বীজ হইতে তৈল পাওয়া 
এ | রি. যায়। এ তৈল 'নধ রূপে ব্যবহৃত 
হয়। 

ইহার পাতা রেচক বলিয়া 
ঘোড়াকে খাওয়ান হয়। এই পাতা 
উটের ভক্ষ্য। 


ইহার কাঠ গৃহ নিশ্মাণ প্রভৃতি 
অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়। 


২৮। ঢেঙ্গন বা দহিপলাশ 
(০০970171501: 
০1091] 07013074212) 

এই গাছ মধ্যভারত, কোম্ধণ ও 
বেলগাঁও প্রদেশে জন্মে । হিন্দীতে 
ইহাকে চেঙ্গন ও দহিপলাশ এবং 
সাঁওতালী ভাষায় জুগিয়া বলে। 

রাজপুতানা প্রদেশে এই গাচ্ছ 
হইতে একরকম গৌঁদ পাওয়! যায়। 

সাওতালের! ইহার ছাল স্তাব! 
রোগে ব্যব্হার করে। 
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[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
২৯। কোশী (22244 
76458. বিত0৭] 01061 


1 01017010180525.) 


এই গাছ ভারতের নানা স্থানে 
জন্মায়। সাওতালেরা ইহাকে কজ্রপল 
ও ওড়িয়ারা কোশী বলে। 


এই গাছের ছাল চামড়ার কষ 
ও 'উধধরূপে ব্যবহৃত হয়। তৈলের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া ইভা বাতরোগে 
বাবহাত হয়। 


*. ইহার ফল স্ুক্গাদ ঝঁলয়৷ ভক্ষিত 


ইহার পাতা গরুকে খাইতে 
* দেওয়া ভয়। 


হয়। 


ইহার কাঠ গুহ নির্মাণ, গরুর- 
গাড়ি ও কষিকাধ্যের জিনিস পত্র 
তৈয়ারি করিতে ব্যবহৃত হয়। 


[ ক্রমশঃ 


২৯। কোণী (13/16410/24 781/8৫, বিএম] 0৭০৮ ঢ০1700001806250 1 


ইভার কাঠ অতান্ত উপকারী । ওয়াট সাহেব বলেন £- 
10195118110 10011)- ০ ৮১180, ১০ 00510 0101। 
1 15 
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অর্থাৎ ইহ! খুব শক্ত, চিমড় ও স্থিতিস্বাপক, বেশ পাকা 
হয় ও সহজে গঠন করা যায়। ইহা আসবাব, ছবির ফ্রেম ও 
অন্তান্ত সাজগোজের কাজে ব্যবত হয়; মাছ ধরিবার 
উত্তম ছিপও ইহা হইতে হয়। ইহা আরও বিস্বৃতরূপে 
পরিজ্ঞাত় ও ব্যবত হইবার যোগ্য। সীওতালেরা বলদের 
কাধের জোয়াল করিবার জন্ত এই কাঠের আদর করে। 


স্বগাঁয় আনন্দমোহন বন্ু। 


২*শে আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সয়য় ভারত 
আকাশের উজ্জ্বল তারকা আনন্দমোহন বন্থু চিরদিনের মত 
অন্ত গিয়াছেন। সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ লুকাইয়! 
জননী জন্মভূমি মন্মে মর্মে রোদন করিয়াছেন। জননীর 
সেবাব্রতে দীক্ষিত যে কয়টা স্তপুত্র তাহার পার্খে দপ্তায়মান 
ছিলেন, তন্মধ্যে গ্রীতিভাজন গ্রিয়দর্শন আননমোহন অকালে 
বিদায় লইলেন। যদিও একবৎসরের অধিক কাল তিনি 
ভগ্নদেহে নিশ্চেষ্ট ভাবে রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন, তথাপি 
তাহার প্রভাব, তাহার পবিত্র মুখচ্ছবি কত প্রাণে কত আশা 
কত উৎসাহের সঞ্চার করিত । সেই শ্রদ্ধাধিনয়ে আল্লত 


উষ্ঠ সংখ্যা।] 


প্রতিভাউগীগ মনোরম সুচি ধরাপষ্ তে মুছিগ্া 
গিয়াছে । পঞ্চভূতে পঞ্চভত মিলাইয়! গিয়াছে । আনন্দমোহন 
বন্থুর পার্থিব দেহ আর নাই । আছে তাহার অপূর্ব কীর্তি, 
আছে ত্রাভার দেবচরির, আছে তাহার অমৃত সৌরভ। 
তিনি আমাদিগের জাতীয় সম্পত্তি। হার কীন্তিকথা বিবৃত 
করা আমাদিগের পরম গৌরব । 

১৮৪৭ সালে এই আগষ্ট মাসে ময়মনসিংতের অন্তর্গত 


জয়সিদ্ধি গ্রামে আনন্দমোহন বঙ্গ ভূমিষ্ঠ হন । তিনি স্বর্গীয় 


পদ্মলোচন বস্তু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। তাহার জন্মসময়ে 
তদীয় পিতা উক্তস্থানে কোন রাজকন্ম্ে নিযুক্ত ছিলেন। 
বঙ্গের সহ সহঅ বালকের নৈশবশিক্ষা মেরূপে সম্পন্ন হয় 
আনন্দমোহনেরও প্রথমে বাঙ্গাল! 
স্কুলে পাড়ষা ছাব্রবৃণ্ডি পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ 
হয়৷ বৃর্ভিলাভ করেন। তৎপরে ১৮৬২ খুষ্টাবে পঞ্চদশ 
বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 'গ্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়! 
প্রথম শ্রেণীর বুত্তিলাভ করেন । এফ, এ, এবং বি, এ. 
পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে সব্ধ প্রথম স্থান 
অধ্ধিকার করিলেন । গণিতে এম, এ, পরীক্ষা দিলেন, 
তাহাতেও তিনি সর্বাগ্রগণা হইলেন। উপাধি বিতরণের 
সভায় প্রসঙ্গক্রমে বক্তৃতার সময় ভাইস-চেনসেলার বলিয়া- 
ছিলেন, যে তাহার বিশ্বাস, কেমিজ বিশ্বাবগ্থালয়ের 
সর্ধোৎকষ্ট ছাত্র তাহা অপেক্ষা উতরুষ্টতর প্রণালীতে 
গণিতের প্রশ্নের উত্তর লিখিতে পারে না। ইহা! 
কি তৎকালীন ছাত্রের পক্ষে কম গৌরব? কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্তালয়ের সহিত এখানেই তাহার সম্বদ্ধচ্ছেদ হইল 
না-__[তনি প্রেমঠাদ রীয়ঠাদ বৃর্তি লইয়া ১৮৭০ খুষ্টাবে 
ইংলগ্ডে গমন করিলেন । কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উজ্জল 
ভূষণ আনন্দমোহন কেম্বিজ বিশ্ববিদ্ালয়ের পরেঙগলার” 
উপাধি লাভ করিলেন। তৎপুর্ব্বে ভারতবাসী কেহ খঁ 
গৌরব লাভ করে নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এ ক্ষেত্রে 
ভারতবাসী আনন্মমোহনের পদান্ুসরণ করিয়াছেন । ইংলগ্ডে 
৪ বৎসর বাস করিয়! ব্যারিষ্টার হইয়া! তিনি স্বদেশে প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন। এখানেই আনন্দমোহনের ছাত্রজীবনের 
অবসান হইল । তিনি বিচিত্র বিস্তীর্ণ কাধ্যক্ষেত্রে পদার্পণ 
করিলেন। এতদিন প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া তিনি খ্যাত 


তাহাই তষ্টমাছিল। 


বর্গী় আনপ্দমোহন বন্। 


৩৪৯ 


ছিলেন; কিন্ত । এক্ষণে 1 তাহার * ক্ষমতা এবং মহত্বের র পুর্ণ 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। কেবল ব্যারিষ্টার হইয়] 
অগাধ ধনসঞ্চয় করিয়া আজ যদি তিনি গতাম্থ হইতেন, 
তবে এ হাহাকার, এ জাতীয় আর্তনাদ দেশের চতুর্দিকে শ্রুত 
হইত না। 

অর্থোপার্জানের জন্ত তিনি বাবহারজীবীর ব্যবসায় 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে ক্ষেত্রেও তিনি সামান্ত পারদর্শিতা 
দেখান নাই । তবে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারেন 
নাহ সতা-সে তাহার যোগাতার অভাব হেতু নহে। 
তাহার মহৎ জীবনের সফলত| বাবসায় ব্যপদেশে সার্থক 
হওয়া কদাপি সম্ভব ছিল না। তাহার উন্নত চরিত্র, মহৎ 
প্ররূতি খিষয়ান্তরে আজ্মপরিতৃপ্তি অন্বেষণ করিয়াছিল । 
স্গতরাং প্রভূত অর্থাগম কিম্বা ব্যবসায়ের সুযশ '্ঠাহার 
মহৎ প্ররুহিকে কখনই বিমুগ্ধ করিতে পারে নাষ্ট । নচেৎ 
প্রথরা বুদ্ধি, ওজন্থিনী বাগ্মিতা, অদ্ভুত গবেষণাশক্তি বাহার 
সহায়, তাহাকে পরাভূত করা সহজ ব্যপার ছিল না। 

শিক্ষা বিভাগে । 

বিশ্ববিগ্চালয়ের শিরোডষণ আনন্দমোহন বস্থু মহাশয় 
শিক্ষাবিভাগে তাহার কাধাকরী শক্তির অল্প পারচয় দেন 
নাই। তিনি বিশ্ববিগ্তালয়ের সভ্যরূপে ঢেনেটে এবং 
সিনডিকেটে অনেক সংস্কারের প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 
তন্মধ্যে বর্তমান প্রেমটাদ রায়টাদ পরীক্ষার ঘে নৃতন 
নিয়ম প্রবন্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তাহার প্রস্তাবই এাধান 
ভাবে গৃহীত হইয়াছে । এদেশে ত-বিদ্ঞা শিক্ষা দিবার 
আবশ্তকতা! সম্বন্ধে ।তনি বিশ্বাবগ্যালয়ে এক সারগর্ভ বক্তৃতা 
দিয়াছিলেন। তাহার ফলেই তৎকালীন ডাইরেক্টর সার 
আলফ্রেড ক্রফট্‌ু প্রেসিডেম্সি কলেজে ডঁ-বিগ্ভা শিক্ষা] ' 
দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন গুণগ্রাহী লড রিপণ তাহাকে 
শিক্ষা-কমিশনের ভারতীয় সভ্য নিব্বাচন করিয়াছিলেন । 
এই সুযোগের সদ্যাবহার করিতে তিনি ক্রাট করেন নাই। 
এই ত গেল শিক্ষা সম্বন্ধে আনন্দমোহুন বসুর পরোক্ষ 
কীর্তি প্রতাক্ষ কীত্তি সিটি কলেজ, এবং বেথুন কলেজ। 
১৮৭৯ সালে জানুয়ারী মাসে শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শান্জ্রী এবং আনন্দমোহন 
বস্থ মহাশয় সিটি স্কুলের 'প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীযুক্ত স্ুরেন্্- 


৩৫০ ] 


নাথ বন্যোপাধ্যায় মহাশয় হান প্রথম শিক ক্ষক, ভিত 
শিবনাথ শাস্ত্রী ইহার প্রথম সম্পাদক, আনন্দমোহন বন্থ 
মহাশয় ইহার প্রধান পরিপোষক,_তিনি অর্থে সামর্যে 
প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত ইভার পশ্চাতে ছিলেন । স্রেন্ছ 
বাবু এবং পগ্ডিত শিবনাথ শালী মহাশয় ইভার সংশ্রব ত্যাগ 
করিলেও আনন্দমোহন বস্তু মহাঁশয় আজীবন পশ্চাতে 
রহিলেন। মৃত্ার কিছু দিন পৃথ্বে আপনার সমুদায় কর্তৃত্ব 
সিটি কলেজের সকল ভার কতিপয় টুষ্টার তাস্তে সমর্পন 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন । 


বেখুন কলেজ । 

আনন্দমমোতন বস্তু মহাশয়ের ইংলগ্ডে অবস্থান কালে 
বঙ্গমভিলাগণের উচ্চ শিক্ষার জন্ স্বীয় দ্বারকানাথ গাগুলী, 
৬ দুর্ামোহন দাস মহাশর প্রভৃতির উদ্চোগে কুমারী এক- 
রয়েডের তন্বাবধানে “ভিন্দ্মহিলা বিদ্যালয়” নামে এক 
বিগ্ভালয় স্তাপিত হয়। পরে ইংলগ্ড হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া আনন্দমোহন বস্থ মভাশয় স্বর্গীয় দুর্গামোভন দাস 
মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গনারীদিগের উচ্চশিক্ষার 
জন্ত বালীগঞ্জে এক প্রশস্ত উদ্যানবাটিকায় “বঙ্গমহিলা 
বিদ্যালয়” স্থাপন করেন । ইহার ব্যয়ভার এই উভয় মাত্ব। 
বহন করিতেন। কালক্রমে এই প্ৰঙ্গমভিলা বিদ্যালয়” 
বেথুন স্কুলের সহিত মিলিত ভুইয়া বেখুন স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি 
সাধন করিয়া বেখুন কলেজের গ্াপনা হইল। তৎপূর্ব্বে বেখুন 
স্কুলের অবস্থা যাহা ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই । 
নারীগণের উচ্চশিক্ষার জন্ত আনন্দমোহন বস্তু মভাঁশর যাহা 
করিয়াছেন, তাহার জন্ত মহিলাগণ তাহার নিকট চির- 
কৃতজ্ঞতাপাশে আবন্ধা। 


রাজনীতি ক্ষেত্রে 

বর্তমান সময়ে সভ্যজগতে স্বদেশহিতৈষণা মানবের 
শ্রেষ্ঠতম বৃত্তিরপে পরিগণিত হইয়াছে । সৌভাগ্যবশতঃ 
আজ স্বদেখপ্রেমিকের অভাব নাই ; কিন্তু ব্রি বৎসর পূর্বে 
সমুদায় ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া মুষ্টিমেয় স্বদেশপ্রেমিক 
মিলিত না। সেই সুদূর অতীতে স্বদেশের সেবাকল্লে যে 
কতিপয় বঙ্গমাতার সুসস্তান বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
আনন্দমোহন একজন। ১৮৭৬ সালে রাজনৈতিক 


প্রবাসী। | 


৬: নি গ। 


আন্দোলনের জন্ত স্ভারত সভার প্রতি: হয়। তখন 
শ্রীযুক্ত বাবু স্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বন্থ ও 
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সর্ব প্রথমে আসিয়া কাধ্যক্ষেত্রে 
পদাপণ করিলেন। সেই “ভারত সভা” অগ্ভাপি জীবিত 
থাকিয়া দেশের সেবা করিতেছেন । মগ্ঘপানে দেশ রসাতলে 
যাইতেছে দেখিয়া ধাভারা এ ঘোর দুর্গতির উচ্ছেদ মানসে 
ব্্ূপরিকর হইয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে আনন্দমোহন 
অন্ততম।  ইংলগ্ডের রীজসভায় ভারতব্ধীয় রাজনীতির 
আন্দোলনের শ্তব্রপাত তাহা দ্বারাই হইয়াছিল. এ কথা 
বোধ হয় কেহ অস্বীক।র করিতে পারিবেন না। পঁচিশ 
বৎসর পূর্বে ব্রাইটনে তিনি ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে 
বক্তৃতা দিয়া ইংলগুবাসীধিগকে চমত্রুত করিয়াছিলেন । 
ফসেট প্রভৃতির স্যর শ্রবোগ্য বাক্তিগণ ভূয়োভুয়ঃ তাহার 
অদুত শক্তির সাক্ষা পিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর পুব্নে 
ভগ্রস্বাস্থ্য হইয়া তিনি পুনরার ইংলগ্ডে গমন কায়াছিলেন। 


“স্বাস্থালাভ ঠাহার উদ্দেশ্য হইলে কি হয়--দেশের জন্য বাহার 


প্রাণ দিবানিশি ক্রন্দন করিতেছে, তাহার আবার বিশ্রাম! 
তিনি সেখানেও দেশের জন্ঠ কম্মক্ষে্জে অবতীর্ণ হইলেন । 
নানা কাধ্যে, নান! চেষ্টায় প্রবৃত্ত হঈলেন, রসনা অবিরাম 
দেশের কথাই বলিতে পাগিল। বিশ্রামের পরিবন্তে তিনি 
ছুরস্ত শ্রমে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বাস্তালভ হইল না । সকলে 
ব্থিতচিত্ডে দেখিলেন তান ভগ্রদেঠে দেশে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। কিন্তু কি গৌরবে,কি সমাদরে ভারতবাসী 
তাহার অভার্থনা করিল। সেই এক স্বীয় দিন! ১৬ই 
সেপ্টেম্বরে কলিকাতার টাউনচলে তাহার অভ্র্থনার জন্ 
এক মহতী সভার অধিবেশন হইল। সেই সভায় বলিতে 
গিয়। তিনি মুচ্া গেলেন_-সেই দিন যে মুচ্গা রোগ 
সাভাকে আক্রমণ করিল, সেই রোগ তাহার কাল হইল। 
জীবনের শেষ দিনেও তিনি মুচ্ছা গেলেন, আর জাগলেন 
না, আর চক্ষু মোললেন না- চিত্রনিদ্রায় অভিভূত হইলেন । 
গত বৎসর ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের দিন বঙ্গবাসী 
কি দৃশ্ত দেখিয়াছিল! জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে অবস্থিত 
রোগশয্যায় শয়ান কম্মবীর আনন্দমোহন ভক্তদিগের স্বদ্ধে 
ভর করিয়া সেই বিপুল জনতা ভেদ করিয়া সভাস্থলে ১ 
উপস্থিত হইলেন। ক্ষীণ কম্পিত হস্তে, অতুল বিশ্বাসের 


৬ষ্ঠ সখ্যা।] 


সহিত ম্মিতমুখে অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি পন করিবেন 
বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনের জন্মকথা ঘোষণা! করিলেন ! কি 
পৃত সেই স্পর্শ! কি উন্মাদিনী সেই শক্তি! অস্তগমনোন্ুখ 
চন্ত্রের ক্ষীণ জ্যোতিঃ কি মনোহারিণী! কি বিষাদময়ী ! 
বঙ্গবাপী সে দ্রিন ভুলিবে না-সে দিনকার বাক্যহীন 
বক্তৃতার মত উন্মা্দিনী বক্তৃতা বাঙ্গালী কখন শ্রবণ করে 
নাই । ধন্ত আনন্দমোভন ! ধন্ত বঙ্গভূমি! সে দিনকার 
চিত্র মানসপটে চিরমুদ্রিত করিষা রাখ। আনন্দমমোহনের 
অদম্য উৎসাহ, অসীম উদ্যম, গভীর ধর্শুজ্ঞানের তুলনা 
নাই। সেই নির্ভীক, স্বাধীনচেতা অক্লান্ত কর্মনবীরের 
তুলনা কোথায়? 


ধন্মসমাজে । 


এতক্ষণ আমরা আনন্দমোহন বস্ত মহাশয়ের অবান্তর, 


গুণ সকলের আলোচনা করিতেছিপাম । তিনি সমাজ- 
সংস্কারক রূপে, শিক্গাবিভাগে, রাজনীতি ক্ষেত্রে বন্ধ কর্ম 
করিয়াছিলেন, বিস্তর খাতিলাভ করিয়াছিলেন সত্য। 
কস্ত এ সকলকে আমরা তাহার জীবনের প্রধান কীত্তি 
বলিতে পারি না ।--ভিনি বিধাতানির্দিষ্ট জীবনের একমভান্‌ 
পথে যারা কাঁরয়াছিলেন। সেই উচ্চ লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে 
গিয়া জীবনের পথ পার্থে এ সকল অবান্তর কম্ম সম্পন্ন 
করিয়া গিয়াছেন। যে সময় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন 
মহাশয় পূজ্যপাদ মহষি দেবের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাঙ্গ- 
সমাঁজে নবধুগের আঁবর্ভাৰ করেন, সেই শুভক্ষণে যে সকল 
ধর্মাপিপান্থ আত্মা ব্রাহ্মধর্শের প্রাতি আকুষ্ট হইয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে আনন্দমোহন বঙ্গ একজন । তিনি পঠদদশায় ব্রাঙ্গ- 
ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং ১৮৬৯ সালে পণ্ডিত 
শিবনাথ শাঙ্ী মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে মহাত্মা কেশবচন্ত্র 
সেন মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্গ ধন্মে দীক্ষিত হন। 

স্বর্গীয় কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় যখন *ভারতবধীয় 
ব্রাহ্মসমাজ” স্থাপন করেন, তখন আনন্দমোহন বস্থ মহাশয় 
কায়মনোবাক্যে তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন । এবং 
উক্ত মহাত্মার সহিত একই অর্ণবপোতে তিনি ইংলগডে যাত্রা 
করেন। ইংলগ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়৷ তিনি দ্বিগুণ 
উৎসাহে ধর্ম্মবিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। বিধাতার 


সয় আনন্দমোহন বন 


হি 


| আহ্বান উনি তিনি লিনা আনি যোগ ডি 


সেই আহ্বান শুনিয়াই চিরদিন এই পথে চলিয়াছিলেন। 
ধর্মুই তাহার একমাত্র সাধনার বস্তু, একমাব্র বাঞ্চনীয় ধন, 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ধর্মের নির্দেশ না বুঝিয়! 
তিনি একটা পাদৰিক্ষেপ করিতেন না । মত্স্ত যেমন জলে 
বিহার করে, খেচর আকাশে, আনন্মমোহনের ভগবভুক্ত 
আত্মা সেই রূপ ধর্মে বিহার করিত। 

ব্রন্মোপাসনায়, ধর্ম প্রসঙ্গে, ধন্মকাধ্যে তাহার মে আনন্দ, 
যে পরিতৃপ্রি, যে শক্তি স্ক,রিত হইত, এমন ত কিছুতেই হইত 
না। ঠাঁভার জীবনতন্ত্রীর যে সুমধুর মান্‌ গীতি ভারতবাসীকে 
মুগ্ধ করিয়া নীরব হইয়াছে। ধর্মই সেই তন্ত্রীর বাদক যন্ত্র। 
নরচক্ষুর অগোচরে বীজ ভূমিতে নিহিত হয়। নরচক্ষুর 
অগোচরে তাহা অস্কৃরিত হয়, কিন্তু পুষ্পবান ফলবান বৃক্ষ 
সকলকেই মোহিত ও চমতরুত করে। ধর্মবীজ গোপনে নর- 
চক্ষুর অগোচরে আনম্দমোহনের ভক্তিমান হৎক্ষেত্রে পতিত 
হইয়া নরচক্ষুর অগোচরে তাতা! অস্কুরিত হইয়াছিল । আমরা 
দেখিয়ছিলাম ধর্মীবীর কর্মবীর আনন্দমোহন বস্থ। আমর! 
দেখিয়াছিলাম ব্রাঙ্মসমাজের পরিপোষক মেবক আনন্দমোহন 
বস্থ। আমর দেখিয়াছিলাম ধন্মসংগ্রমে অপরার্জিত আনন্দ- 
মোহন বঙ্গু। কি শক্তিতে আনন্দমোহন শক্তিমান হইয়া- 
ছিলেন, কি বলে বলীয়ান হইয়াছিলেন, কি সাহসে অকুতো- 
ভয় হইয়াছিলেন, কি সম্পদে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহ! 
সর্বজ্ঞ বিধাতা ভিন্ন কে জানে ? ধর্থ্বের গৌরব ধাহার হ্ৃবদয় 
স্পর্শ করিয়াছে, তিনি কখন আনন্দমোহন বস্থুর ভক্ত্যশ্র- 
প্লাবিত অপূর্ব মুখশ্রী বিস্থৃত হইবেন না। এবং আনন্দমোহন 
বস্তুর হ্ৃদয়তন্ত্রীর মহান্গীতি তিনিই যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। ধার্মিক ভিন্ন ধর্ম-গত-প্রাণ মহাত্মাকে 
কে বুঝিবে ? ভক্তি এবং বিনয় আনন্দমোহন বসুর চরিত্রের 
বিশেষত্ব । তাহার এ্রকাস্তিকী ভগবদ্তক্তি যিনি দেখিয়াছেন 
তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন, যিনি দেখেন নাই, তাহার আনন্দ- 
মোহনের চরিতরহস্ত পাঠ করা হয় নাই । 


শ্রীহেমলতা৷ দেবী । 


৩৫২ 


সমালোচনা । 


4৮171151015 101717100 (1000৯1গৈ- টি) 016 2000 
(17105 10) 201101701010 01016 সায(তেশা]) 00010৮৬ লটি, 
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হিন্দু রসায়নী বিদ্যার এই উতিহ।স খনি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন 
আমর! ইহার পরিচয় দিয়াছিল।ম! গ্রন্থকার মহাশয় তাহার পাণ্ডিত্য ও 
গবেষণাপূর্ণ অনুব্রমণিকর ৪ পৃষ্টায় বলিয়[ছেন,.--1]0 11761 
01217200101) 10005110010105661 1) 51121011011281110110087)- 
1910115 001016৮০ 777016১0৮08] 10105 0110700%5100150 21101 
17800106500 11 10810161 অর্থ।ৎ কোনও জাতি স্বাধীনভ।বে জ্ঞানের 
ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ও সাহিতোর বিবিধ শাখায় কি কারয়াছে, তাহার 
ভ্বারাই উহ।র ক্ষমতার বিচার করিতে হইধে। এমন এক সময় ছিল 
যখন উউরোপীয়েরা আমাদের পর্ববপুরুষদের নুতন কিছু করিবার ক্ষমতা 
স্বাকার করিত না। পরে নান৷ বিষয়ে তাহ।দের প্রতিভ। প্রমাণিত হয়। 
কিও জড়বিজ্ঞানে তাহারা নুতন কিছু করেন নাই, এই মত সে দিনও 
ইউরোপে প্রচলিত ছিল। বিজ্ঞানাচাষয রায় মহাশয়ের পুস্তকের গুরুতর 
এই যে তিনি ইউরোপীয় পগ্ডিতদের মত খণ্ডন করিয়া স্বকীয় এই মত 
স্থাপন করিয়াছেন যে. রসায়নী দিগ্যায় হিন্দুরা স্বাধীনভাবে অনেকদুর 
অগ্রসর হইয়[ছিলেন। এথন রাসায়নিকের! লেখক মহোদয়ের মত গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইতেছেন । দৃষ্টাস্তম্বকূপ বলা যাইতে পার যে, রক্ষে। ও 
শলেমার ভাহাদের বৃহৎ রাসায়নিক গ্রপ্থের নুতন (১৯০৬) সংস্করণের 
ভূমিকায় হিন্দুদের স্বাধীন র।স।য়নিক প্রতিভা লন্ধ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বাকার 
করিয়াছেন। এই জন্য অমর! মনে করি, মে, উংরাঁজীশিক্ষিত কোন 
স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি যদি এই বঠিখানি না পড়েন, তাহ। হইলে ইহা 
তাহার পক্ষে অত্ন্ত লজ্জ(র বিষয়। আ।মাদের দেশের লোকে মানসিক 
ক্ষমতার মুলা এখনও বুঝেন নাউ, উহ! অতান্ত দুঃখের বিষয় । এমন কি 
যাহাকে লোকে প্রধানতঃ শারীরিক শন্তি ও সাহসের কাজ মনে করে, 
তাহ।ও প্রধানতঃ মানসিক শক্তির ফল। জাপান ষে রুশিয়াকে হারাইয়া 
দিল, তাহাও মুলে জাপানের প্রবলতর মানসিক ক্ষমতার প্রভাবে। 
জান্মেনী যে ফ্রান্সকে হ।র।ইয়া দিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বিখ্যাত ফরাসী 
লেখক রেন। বলেন,-*৬$1])0 1010011701100)7767) 01) 015 
ি1000)-0507))21) ডি 2 01 06011106160 18151002৮01 
1১0 1176 10011)0) 07611112071 58006508110855016170001705005 
000810001 090050200% 1 10 জে 10111015001) ৮1976, 
11601) ৮110100৮171 10) আ5000701717007050200200) 
দ/০71” অর্থাৎ ফ্রাক্কোজান্মেন তুদ্ধে ফরাঁসীদিগকে কে পরাজিত করিয়া- 
ছিল?.মণ্টকে নয়! বিন্মাক নয়! কিন্ত জান্মেনীর মন, উচ্চ একাগ্র- 
চিত্ততা, সুনিয়মিত কাধ্যপদ্ধতি, চিন্তাশত্তি। ক্রাঙ্কোজাম্মেন যুদ্ধে 
আমাদের সহিত লুখার, কান্ট, ফিক্টে, হেগেল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 

এই গ্রন্থ লইয়। রাঁয় মহাশয় ১৭ বৎসর একা গ্রচিত্তে কঠোর শ্রম 
করিয়াছেন। এতদিনে তাহার কাঁজ একপ্রকার শেষ হইয়! আদিল। 
তাহার গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ প্রস্তুত হইতে আর অধিক বিলম্ব হইবে ন1। 

নব্য রসায়নী খিষ্ঠা ও তাহার উৎপত্তি । শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রণীত। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য %* আন মান্র। 
সাধারণত: অনেকে মনে করেন যে চটি বহি লিখিতে বেশী বিদ্যার 


প্রবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


প্রয়োজন হয় ন। ইহ! সেই রকমের তুল যাহার দরুণ স্কুল পাঠশালায় 
অর্থশিক্ষিত লোকদিগকে ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষার ভার দেওয়া হয়। 
বাস্তবিক বিজ্ঞানাদি যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, সহজ করিয়। বহি 
লিখিতে গেলে সেই বিষয়ে পারদর্শিত। থাকা চাই। গ্রন্থকার মহাশয়ের 
এইরূপ পারদর্শিতা আছে বলিয়াই এই বহিখানি এরপ স্থপাঁঠা ও শিক্ষা- 
প্র হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু রদায়নীষিদ্যারও সচিত্র সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত 
আছে। হার ভূমিকা টিও মূলাধান্‌। 

পৃন্তকখানির প্রুফ যিনি দেখিয়।ছেন, তিনি আর একটু সাবধান 
হউলে ভাল হউত। আরও একটি ভুল অনেকে করেন ঘলিয়! এখানে 
উল্লিখিত হইতেছে । বঙ্কিমবাবুর ধন্দে মাতরম্‌ গানে সাত কোটি 
বাঙ্গালীর উল্লেখ আছে । এগ গ্রচ্থের ভূমিকায় আট কোটি বাঙ্গালীর 
উল্লেখ দেখিলাম । বাস্তবিক বাঙ্গালী অর্থাৎ বাঞ্গলাভাষীর সংখ্যা সাড়ে 
চারি কোটির কিছু কম। 

হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোম। কাশীস্থ নাগরী-গ্রচারিণী সভ। কর্তৃক 
প্রকাশিত । মুল্য ৩।* টাক! । এই মুল্যবান গ্রন্থে ভূগোল, জ্যোতিষ, 
অর্থনীতি, রসায়নীখিছ্ঠ, গণিত, পদার্থবিদ্যা ও দশন, এই কয় বিদ্যার 
ইংরাজী পারিভাষিক শবের হিন্দী প্রতিশব্দ আছে। ভূমিকীয় ভারতের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এ বিষয়ে যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক 
হতিহাস দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বিস্তুততর 
দমালোচন! পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা! আছে। উহা বাঙ্গালী লেখক- 
দেরও কাজে লাগিষে; কেন ন। অনেক প্রতিশব্₹ই সংস্তমূলক। 
একট। কথা আছে, 

অতি বড় স্বন্দরী| ন| পায় বর, 
অতি বড় ধরণী না পায় খর । 

আমাদের বাঙ্জালীদেরও সেই দশ। | আমরা অহঙ্কার করি যে আমাদের 
মধ্যে খুব পগ্ডিতলোকেরাও খাঙ্গলার চচ্চা ঝরেন। কিন্ত আমর! এ 
গয্যস্ত একপ একখানি বহি বাহর করিতে পারিলাম ন1। সত্য বটে 
এপ বহি সব্বাঙ্গন্ন্দর কর! যায় না, ও বাহির করিতে করিতেই অংশতঃ 
পুরাতন হইয়া যায়। কিন্তু এই কারণে নিরশ্ত হইতে গেলে ত কোন 
অভিধান দ! অন্যবিধ ধহিই লেখা চলে না। ৃ 

সোনার বাঙ্গল।। শ্রীনিখিলন।থ রায়, বি. এল, প্রণীভ । এই গ্রন্থে 
নিখিল বাবু প্রত্যেক কথার প্রমাণসহ প্রদশন করিয়াছেন যে, প্রাচীনতম 
এতিহাসিক সময় হইতে আমাদের মাতৃভূমি ধনসম্পদে, সাহমে ও 
বিদ্যানুরাগে সত্য সত্যই সোনার বাঙ্গল। নামের উপযুক্ত ছিলেন। 
আমাদের শিল্পঘাণিজ্য কিরূপে নষ্ট হইল, তাহাও প্রমাণসহ বর্ণিত হুই- 
য়াছে। কিন্ত এই অংশে আরও মুল প্রমাণ থাকিলে ভাল হইত। 
রস্থখানির ভাষা েশ সুন্দর ও উদ্দীপনাপূর্ণ হইয়াছে । ঘক্তৃতার ধরণ 
একটু কম হইলে ভাল হইত। কারণ ইহা এতিহাসিক বহি। স্বদেশী 
আন্দোলনে সংস্ষ্ট, বক্তা! শ্রোত। কাধ্যকর্ত। সকলেরই এই পুস্তকখানি পড়া 
উচিত ও নিকটে রাখা উচিত । 

ব্যাধি ও প্রতীকার। শ্রীদেবকুমীর রায় চৌধুরী। মুল্য আট আন। 
ধণ্তমানে আদাদের দেশের দুর্দশার কারণ কি ও তাহা নিবারণের উপায় 
কি, তদ্থিষয়ে গ্রশ্থকার মহাশয়ের মত এই পুন্তকে লিখিত হইয়াছে। 
তাহার দুই একটি মতের সহিত আমাদের মতের মিল নাই। এই 
পুস্তকে অনেক ভাল কথ। আছে। 

্রন্থকীর মহাশয় বলেন-__“মুসলমানদের আগমনের পর হইতে 
মুসলমানরাজত্বের অবসান পথ্যস্ত হিন্দু মুসলমান ভারত-ইতিহাসের 


'আদ্াস্ত জুড়িয়া কেবল অশান্তির ঝড় তুলিয়৷ রাখিয়াছে। সেই প্রধল 


বাযুপ্রবাহে হিন্দুর! তাহাদের সদ্‌গুণ রাশি উড়াইয় দিয়া, একট! নিজাবি 
জড়তার মধ্যে আত্মসমাধি রচন! করিয়! লইয়াছে।” মহামতি রাণাডের 


৬ষ্ট সখ্যা।] 


মি হিল্ও' সাহািতির নহি” র্ষক অঙ্কে শত বত 
পড়িলে এই শেষোক্ত মত ত্রাস্ত বলিয়া বুঝী যায়। “ইংরাজের এই 
আগমন আমাদের পক্ষে সর্ধবতোভাবে পরম কল্যাণকর হইয়াছে ।” 
সর্বতৌভাঁষে কি প্রকারে হইল তাহা। বুঝিতে পারিলাম না। “যোগ্য 
হইলে আমাদের সকলি মিলিবে।” ইহা এক হিসাবে সত্য: কিন্ত 
ইহাঁও সত্য যে কিছু কিছু না মিলিলেও যোগ্য হওয়া যায় না। আগে 
সাঁতার শেখ, তারপর জলে নামিতে পাইবে, ইহা বলা বোধ হয় যুক্তি- 
সঙ্গত নহে । তেমনি রাজনৈতিক ও অন্থান্য ধিষয়ে কিছু কিছু প্রকৃত 
ক্ষমতা না পাইলে ক্ষমতা পরিচালনার যোগ্য হওয়! যাঁয় না। সেই 
জন্যই শ্লযাডষ্টোন ঘলিতেন, “]! 75 11১01 21016 000 0 000 
17 1110,” ক্বাধীনতাই মানুষকে স্বাধীনতার উপযুক্ত করে। যাহা 
হউক, আর ছোট ছে।ট বিষয়ের সম[লে।চনা কর! নিশ্প্রয়োজন। দেবকুমার 
ৰাবুও সাড়ে চারি কোটি বাঙ্গালীকে সাত কোটি করিয়াছেন। 

সমাঁজসংস্কারে মানুষের সম্পর্ক বিচার। শ্রীঅতুলচন্ত্র দত্ত প্রণীত। 
মূল্য পাঁচ পয়সা । “সময়ের মত দ্বিতীয় সংস্কারক নাই, প্রকৃতির অন্ত- 
রালে থাকিয়! প্রকৃত সংস্কারক সংস্কার করিতেছেন: তাহার সংস্কারের 
জন্য আমাদের অপেক্ষা কর! উচিত।” উত্যাকার ত্রাস্তমতের যুক্তিমূলক 
উত্তর এই পুস্তিকায় দেওয়া হটয়াছে। 





বিশ্ববিষ্ঠালয়ের নুতন নিয়মাবলী । 


মুখবন্ধ | 
জোঠের প্প্রবাসী'তে বিশ্ববিগ্ালয়ের খস্ড়া নিয়মাবলীর 
আলোচন করিয়াছি । সেই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলাম যে 
এই নিয়মাবলীর প্রনর্তিচার করিবার জন্ঠ সিমলাশৈলে একটি 
সরকারী বৈঠক বসিবে। বৈঠকে ছয় জন বাছা বাছা 
সেনেটের সভ্য ছিলেন, ইহাদের মধ্যে পাঁচজন সহর ও 
মফংম্বলের সরকারী বে-সরকারী ও মিশনরী কলেজের অধ্যক্ষ 
বা অধ্াাপক; এবং বিশ্ববিদ্ভালয়ের ভাইস-চ্যানসেলার ও 
হাইকোটের বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশ্তীতোষ মুখোপাধ্যায় মহো- 
দয় সভাপতি ছিলেন। মে মাসের প্রথমে বৈঠক বসিয়! 
ছুইমাস কাল বৈঠকের কাধ্য চলে। পরে তীহাদের 
নির্ধারিত নিয়মাবলী ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ হয়। 
গত ১১ই অগষ্টের গেজেটে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সেই 
নিয়মাবলী মঞ্জুর হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেপ্ট 
এ বৈঠকের নির্ধারিত নিয়মাবলীর কিছু মাত্র পরিবর্তন 
করেন নাই। কিন্ত দেনেট সভা যে খস্ড়া নিয়মাবলী পেশ 
করিয়াছিলেন, বৈঠকে তাহা! অবিকল গৃহীত হয় নাই; 
অনেকস্থলে একেবারে ঢালিয়া সাজা হইয়াছে, আবার অনেক 
স্থলে খস্ড়ায় যে সকল ব্যবস্থা ছিল না তাহার সমাবেশ হুই- 


বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতন নিয়মাবলী! | 
সে, ৫ কোনও কোনও স স্থলে ॥ লেনে মত ঠ আদৃত ও পরি 
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গৃহীত হইয়াছে । 

নৃতন নিয়মাবলী গেজেটে প্রকাশের দিন হইতেই 
আমলে আসিল। তবে নৃতন নিয়মে ম্যািক্যুলেশান বা 
প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রথম ১৯১০ সালে হইবে এবং অন্তান্ত 
পরীক্ষা ১৯*৯ সালে হইবে । সংশোধিত নিয়মে নিম্ন 
পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইবে তাহাদিগকে যথাসময়ে উচ্চ 
পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই 
সঙ্গত হইত। কিন্তু সেরূপ করা হয় নাই । বোধ হয় কর্তৃ- 
পক্ষের এইরূপ ধারণা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাতুক্ত সহর ও 
সুদূর মফঃস্বলের অসংখ্য স্কুলগুলির পক্ষে নূতন ব্যবস্থীন্ুযায়ী 
শিক্ষাদান যত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হইবে, কলেজগুলির 
পক্ষে তত হইবে না । আগামী বৎসর জুন মালে যে সকল 
ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! কলেজে ভর্তি হইতে আসিবে 


: তাহাদ্দিগের বেলায়ই নূতন ব্যবস্থা খাটিবে। অতএব 


ফলে ফাড়াইতেছে এই যে, আগামী দেসন হইতেই নৃতন 
তন্ত্রের পঠনপাঠনা আরম্ত হইবে। শুভন্ত শীঘ্রম্‌। 
(১) শিক্ষার ব্যবস্থা । 

স্কুলকলেজ বিশ্ববিগ্ভালয়ের এলাকাভূক্ত করিতে হইলে 
পূর্ব যে প্রণালী অবলম্বিত হইত, এখন হইতে তদপেক্ষা 
কঠোর প্রণালী অব্লীম্বত হইবে, একথ৷ পূর্বপ্রবন্ধে খস্ড়! 
ব্যবস্থার আলোচন।কালে বলিয়াছি। স্কুলকলেজের রীতিমত 
আয়ের সংস্থান থাকা চাই, উপযুক্ত বেতনে উপযুক্ত শিক্ষক 
নিযুক্ত কর! চাই, বিগ্যালয়গৃহ প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর হওয়া 
চাই, যন্ত্রাগার ও পুস্তকাগার ভালরূপ থাকা চাই, শিক্ষকগণের 
উপযুক্ত বেতন হওয়া চাই, শিক্ষকপরিবর্তন হইলে কর্তৃপক্ষকে 
জানান চাই, স্কুলকলেজ কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি না হুইয়া 
রীতিমত কমিটির অধীন থাকা চাই এবং কমিটিতে শিক্ষক- 
দিগের কেহ কেহ থাকা চাই, কলেজের বেলায় অধ্যক্ষ ও 
কোনও কোনও অধ্যাপক কলেজবাঁটীতে বা নিকটে বাঁস 
করা চাই, ইত্যাদি যে সব ব্যবস্থা হইল সেগুলি খুবই 
সুন্দর ও সুসঙ্গত সন্দেহ নাই ; তবে ইহার ফলে কয়টা স্কুল 
কলেজ টিকিবে তাহা ভাবিবার বিষয়। বিশেষতঃ আমাদের 
দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার এখন শৈশবকাল, এ সময়ে এত, 
কড়াকড় করিলে সরকারী ছুই চারিটি কলেজ ভিন্ন বোধ হয় 


৩৫৪ 


আর কোথাও বিজ্ঞানশিক্ষা চলিবেনা। কোন্‌ বিজ্ঞান 
পরীক্ষায় কিকি যঞ্ত্রতন্ত দরকার এবং তাহার আনুমানিক 
মূল্য কত, নৃতন নিয়মাবলীতে তাহার একটা তালিকা 
দেওয়া হইয়াছে । যে কলেজ যে বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে পরীক্ষা 
পর্য্স্ত পাঠনার বন্দোবস্ত করিবে, সে কলেজ হইতে ছাত্রগণ 
সেই পরীক্ষা! দিতে পারিবে, তদতিরিক্ত পরীক্ষা দিতে পারিবে 
না। 

সাধারণতঃ, ঘরে পড়িয়া কেহ কলেজের পরীক্ষা 
বিশেষতঃ বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা! দিতে পাইবে না । শিক্ষক 
হইয়া! পরীক্ষা দিতে গেলে অন্ততঃ তিন বৎসর শিক্ষকতা 
না করিলে চলিবে না। কোন্‌ বিষয়ে অন্ততঃ কতগুলি 
লেকচার প্রদত্ত হইবে, অন্ততঃ কতক্ষণ (৫ মিনিট ) 
লেকচার দিলে তাহা লেকৃচার বলিয়া পরিণত হইবে, ইত্যাদি 
সুঙ্লাতিনুঙ্মু ব্যবস্থা পথ্যন্ত ভইয়াছে। কলেজের ছাত্রগণকে 
শতকরা ৭৫ দিন ( এখনকার মত ৬৬ দিন নহে ) উপস্থিত 
থাকিতে হইবে এবং অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণকে আবার এক 
বৎসরের জন্য (এখনকার মত ছয় মাস নহে) পড়িতে ভইবে, 
ছাত্রগণকে রীতিমত 1761০15৪ দিতে হইবে, এবং 
কলেজের কর্তুপক্ষদিগকে তাহার হিসাব রাখিতে হইবে, 
বিজ্ঞানে হাতে কলমে কাজ শিখিতে হইবে এবং কলেজের 
কর্তৃপক্ষদিগকে তৎসম্বদ্ধে সার্টিফিকেট দিতে হইবে, ছাত্রগণ 
যখন ইচ্ছা এ কলেজ ও কলেজ থুরিতে পারিবে না, 17205 
0 সন্ঘদ্ধে বিচার করিবার জন্ত সেনেটের সভ্যদিগের মধ্য 
হইতে একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠিত হইবে, ইত্যাদি ব্যবস্থার কথা 
বলিয়াছি। কলেজপরিদর্শনের জন রেজিষ্টারের তুল্য বেতনে 
একজন 1779700607 নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
ৰেতনের ব্যবস্থা খস্ডা নিয়মাবলীতে ছিলনা । 

(২) 1)150101176 ( সংযম )। 

থস্ড়া নিয় মাবলীতে ব্যবস্থা ছিল, কলেজের প্রত্যেক 
ছাত্রকে হয় অভিভাবকের নিকট না হয় কলেজসম্পৃক্ত 
মেসে থাকিতে হইবে । নূতন নিয়মাবলীতে এত কড়াকড় 
থাকিল না, ছাত্রদিগের অন্তরূপ মেসে থাকিলেও চলিবে । 
তবে সেখানেও কলেজের ও বিশ্ববিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষদিগের 
তৃত্বাবধান করিবার ব্যবস্থা থাকিল এবং তজ্জন্ ছাত্রাবাস 
কমিটি ও পরিদর্শনকমিটি গঠিত হুইবে। ছাত্রাবাসকমিটির 
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ছয় জন সভ্যের মধ্যে অন্ততঃ তিন জন এ দেশের লোক 
হওয়া চাই, কেননা এ কাধ্যে দেশের সামাজিক রীতিনীতি 
পরিজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। ছয় জনই অবশ সেনেটের 
সভ্যদিগের মধ্যে হইতে লইতে হইবে। ইহা ছাড়া ছাত্রগণ 
কলেজে ভর্তি হলেই কলেজে ও বিশ্ববিদ্ঠালয়ে তাহাদের নাম 
একটা রেজিষ্টারী রাখা হইবে, তাহাতে তাহাদের চরিত্রের কথা, 
কিরূপ পড়াশুনা করিতেছে তাহার কথা, কলেজ পরিবর্তনের 
কথা, পাশ ফেলের কথা, উত্যাদি সকল কথাই লেখা 
থাকিবে অর্থাৎ কলেজে ভর্তি হওয়ার তারিখ হইতে কলেজ. 
[ছাড়ার তা(রথ পর্যান্ত একটা ধারাবাহক ইতিহাস থাকিবে। 
উহার জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে ছুই টাকা ফী দিতে হইবে । 
(৩) পরীক্ষা । 
নৃতন নিয়মাবলী চতুঃপর্গাশৎ পরিচ্ছেদ বিভক্ত" এবং 
মখবদ্ধন্বরূপ ভারত গবর্ণমেন্টের একটা স্দীঘ মন্তব্য আছে । 
উহার সম্যক্‌ পরিচয় দিতে হলে “প্রবাসী'র গোটা এক 
সংখ্যায়ও কুলায়না। সুতরাং কেবল যে সকল ব্যবস্থা সাধারণের 
জানিবার প্রয়োজন আছে, আমর! সেইগুলির পরিচয় 
দিতেছি । পরীক্ষার সংখ্যা থস্ড়া নিয়মাবলীতে যেরূপ ছিল 
সেইরূপই থাকিল। নূতন নামকরণের কথা ও প্রবেশিকা 
পরীক্ষার পরেই বিজ্ঞান বা আর্টস্‌ এই উভয়ের মধ্যে একটা 
পথ অবলম্বন করিতে হইবে ( তবে বিজ্ঞানের বা আর্টের 
ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আবার এক বৎসর 
পাঁড়য়া অপরটির পরীক্ষ! দেওয়ার ব্যবস্থা আছে) ইত্যাদি কথা 
পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। ছাত্রগণ ষোল বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে 
প্রবেশিক৷ পরীক্ষা দিতে পারিবে না। এ ব্যবস্থাও পাঠক- 
বর্গের অবিদিত নহে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইয়াই 
ছাত্রগণ মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিতে পাইবে এই 
একটি নৃতন ব্যবস্থা হইয়াছে। এগ্রিনিয়ারিং কলেজ সম্বদ্ধেও 
এই নিয়ম হইলে সঙ্গত হইত। ডাক্তারী, ওকালতী, 
এঞ্জিনিয়ারিং, প্রভৃতি পরীক্ষা সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়ার 
প্রয়োজন নাই। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি আইন 
পরীক্ষা প্রথম বৎসরের শেষে একটি ও দ্বিতীয় বৎসরের 
শেষে আর একটি দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এ ব্যবস্থা 
খস্ড়ায়ও ছিল। . 
শ্িক্ষকতাশিক্ষার জন্ত দুইটি পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে 
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এইটি নূতন ব্যাপার। আশা করা যায়, ইহার ফলে 
ভবিষ্যতে স্কুলে প্ররূত শিক্ষক পাওয়া যাইবে এবং শিক্ষার 
উন্নতি হইবে । এদেশে শিক্ষার দুর্গতির প্রধান কারণ 
উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, হা বোধ হয় চিন্তাশীল 
বাক্তিমাত্রেই জানেন । ছাত্রগণ নিজের কথায় উত্তর লিখিবে, 
টানা "মুখস্থ লিখিলে নম্বর পাইবে না, এরূপ ব্যবস্থা 
হইয়াছে । যাহাতে প্ররুত বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, 
প্রশ্নও এমন ভাবে দিতে হইবে, এ কথাও বলা আছে। 
যদ্দি কোনও ছাত্র কোনও বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায় বা 
মোটের উপর বেশ ভাল ফল দেখায় অথচ কোনও 
একটি বিষয়ে ফেল হয়, তাহা হইলে তাহার পাশ সম্বন্ধে 
বিবেচনা করা হইবে। উহার ফলে অনেক প্রকৃত মেধাবী 
ছাত্রের বিশেষ উপকার হইবে । 
(ক) প্রবেশিকা পরীক্ষা । 

ছাত্রগণকে নিয়পরীক্ষায় এত রকম বিষয় আয়ত্ত করিতে 
হয় যে তাহাতে তাহাদের কোনও বিষয়েই 'প্রকৃতরূপ 
অর্ধিকার হওয়া সম্ভব নহে, একথা কণ্ঠপক্ষ বিলক্ষণ বুঝিয়া- 
ছেন। সেইজন্য এ সকল পরীক্ষায় বিষয়সংখ্যা যথাসম্ভব 
কমান হইয়াছে; সাধারণ শিক্ষার জন্ত যে সকল বিষয় 
অবশ্ঠপ্রয়োজনীয় তাহাই কেবল রাখা হইয়াছে । প্রচলিত 
ব্যবস্থায় প্রত্যেক ছাত্রকে ইংরাজী ভাষা, অপর কোনও 
একটি ভাষা, গণিত, এবং ইতিহাস ও ভূগোল এই চারিটি 
বিষয়ে পরীক্ষা! দিতে হয়। চতুর্থ বিষয়টি ধরিতে গেলে 
ছুটি বিষয়, এবং ইহার উপর আবার “বোঝার উপর শাক 
আটি' স্বরূপ বিজ্ঞান আছে। উহ! ছাড়া যে সকল ছাত্র 
বিশেষ কৃতিত্ব দেগাইতে চাহে, তাহাদিগকে ড্য়িং 
(রেখাঙ্কণ ) শিখিতে হয়। নূতন ব্যবস্থায়, ইংরাজী ভাষ! 
(ছুইখানি প্রশ্নপত্র ) গণিত ( একথানি প্রশ্নপত্র ) কোনও 
একটি প্রাচীন ভাষ! ( একখানি প্রশ্নপত্র ) এবং মাতৃভাষায় 
( ইংরাজী হইতে ) অনুবাদ ও প্রবন্ধ রচনা ( একথানি প্রশ্ন- 
পত্র) [ যাহাদের মাতৃভাষা বিশ্ববিগ্ালয়ের ফর্দে নাই, 
তাহাদের জন্য ইংরাজীরচন! বা ফরাসী বা জন্মান ] এই 
কয়টি বিষয় লইতে হইবে। ইহার উপর ইচ্ছা করিলে 
আরও ছুইটি বিষয় লওয়া যায়, যথা, (ক) ইতিহাস (খ) 
প্রাকৃতিক ও সাধারণ ভূগোল (ভারতবর্ষের কথা বিশেষ 
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বর 
তি নিত হবে ) গে) গতিবিজ্ঞানের » সরল সম 
(ঘ) %নিতে বা! (উ) গ্রীন ভাষায় অব একখি, প্রস্থ । 
যাহারা উচ্চ পরীক্ষায় এই সকল বিষয় লইবে তাহাদিগের জন্যই 
বোধ হয় গে) (ঘ) ও ড)র ব্যবস্থা হইল। গণিতে এই প্রশ্ন- 
পত্রে এখনকার এফ, এ পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়ের কতক অংশ 
নিদ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে পূর্ণসংখ্যা একশত । 
ইহার মধ্যে ইংরাজীতে শতকরা ৪৯, মাতৃভাষায় শতকরা ৩৬, 
এবং অন্ঠান্ঠ বিষয়ে শতকরা! ৩০ রাখিয়া মোটের উপর ২৫০ 
নম্বর রাখিলে পাশ । ফলে এই দীড়াইতেছে যে, ছাত্রগণ 
শেষোক্ত ছইটি বিষয় না লইয়াও যদি মোটের উপর ২৫* 
পায় তাহা হইলেই পাশ হইবে; এ দুইটি বিষয় লইতে হইবে 
না বা লইয়া পাশের নম্বর রাখিতে হইবে না। 

বিষয়গুলির পরিমাণও অনেক স্থলে কমিয়াছে। 
ইংলগ্ডের ইতিহাস উঠিয়া (উচ্চ পরীক্ষায়) গেল এবং 
ইতিহাসের প্রশ্নের মাতৃভাষায়ও উত্তর দেওয়া. চলিবে 
এইরূপ বাবস্তা হইয়াছে । উক্ত বিষয়ের পাঠনাও মাতৃভাষায় 
চলিবে । 'ভারতশাসন ও উংরেজের আমলে ভারতের উন্নতি 
বিষয়টি বিশেষরূপে শিখাইবার জন্ত বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে এক- 
থানি অগ্ডারী কেতাব প্রণয়ণের ফরমাশ হইয়াছে। গণিতের 
প্রথম প্রশ্নপত্রে পাটাগণিত ও বীজগণিতের এখনকার পাঠ্য 
কোনও কোনও অংণ বাদ গিয়াছে এবং ইউক্লিডের পরিবর্তে 
ব্যবহারিক জ্যামিতি ও আধুনিক জ্যামিতির কিয়দংশ ( ইউ- 
ক্রিডের প্রথম চারি অধ্যায়ের প্রধান প্রধান প্রতিজ্ঞা 
কয়েকটি) নির্দিষ্ট হইয়াছে; ইহার ফলে এই জটিল শান্শিক্ষা 
করা! সহজ ও হ্থদয়গ্রাহী হইবে। খস্ড! ব্যবস্থায় নানারূপ 
বিজ্ঞানের নির্দেশ ছিল, তাহার প্রায় সবগুলিই বাদ গিয়াছে। 
আমাদের বিশ্বাস,এ ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে । কেনন! আমাদের 
দেশের স্কুলগুলিতে বিজ্ঞানশিক্ষার সরঞ্জামের ও প্ররুত শিক্ষকের 
যেবপ অভাব তাহাতে বিজ্ঞানশিক্ষার কার্য্য এত নিয়স্তরে 
কখনই স্ুচারুরূপে চলিতে পারে না । বিশ্ববিগ্ভালয় কমিশনও 
একথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। যে ছুইটি বিজ্ঞান 
রাখা হইয়াছে তাহার বেলায়ও শিক্ষার রীতিমত সরঞ্জাম 
না থাকিলে কোনও স্কুল পী সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ছাত্র 
পাঠাইতে পারিবেনা, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে । ফল কথা, 
বিষয়ের পরিমাণ ও সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা কম হুইয়াছে তাহা! 


৬৫৬ 
বেশ বুঝা গেল। এ অবস্থায় পাশের নম্বর কিঞ্চিৎ বাঁড়িলেও 
ক্ষতি নাই, কেননা এখন ছাত্রগণ রীতিমত শিখিবার সুবিধা 
ও অবসর পাইবে। 

ইংরাজীর পরীক্ষায় পাঠ্যপৃস্তক একপ্রকার উঠাইয়া 
দেওয়। হইয়াছে; ইহাতে ছাত্রগণের প্রকৃত ইংরাজীজ্ঞানের 
বিশেষ সহায়তা করিবে তাহা পূর্ববপ্রবন্ধে সবিস্তারে 
বুঝাইয়াছি, পুনরালোচনা নিশম্রয়োজন। এস্থলে খস্ডা 
ব্যবস্থাই প্রায় অবিকল গৃহীত হইয়াছে ; কেবল ইংরাজী 
হুইতে মাতৃভাষায় অনুবাদের ব্যবস্তাটা থাকিল না। 'গ্রচলিত 
ব্যবস্থায় যেমন ইহা মাতৃভাষার পরীক্ষার অন্ততন্ত আছে, 
নৃতন ব্যবস্থায়ও সেইরূপ থাকিল। আমাদের বিবেচনায় 
থস্ডার ব্যবস্থাই সঙ্গত ছিল; কেননা এরূপ অনুবাদের 
ক্ষমতাও প্রকৃতপক্ষে ইংরাজীজ্ঞানের পরিচায়ক ; পক্ষান্তরে 
মাতৃভাষার পরীক্ষায় বিদেশী ভাষা হইতে মাতৃভাষায় অনু- 
বাদের ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কুত্রাপি দেখা যাঁয় না, এবং ইহা! 
নিতান্তই অসঙ্গত। একটু চিন্তা করিলেই সকলেই ইহার 
অসঙ্গতি বুঝিতে পারিবেন । যাক্‌, ওসব তর্কে আর এখন 
ফল নাই। ইংরাজীর প্রথম প্রশ্নপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তালিকাভূক্ত কোনও না কোনও এদেশে প্রচলিত ভাষা 
হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ (সাহেবসস্তানদিগকেও এই 
পরীক্ষা দিতে হইবে ) এবং প্রবন্ধরচনার ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয় 
প্রশ্নপত্রে পঠিত ( বা অপঠিত ) পুস্তক হুইতে ব্যাখ্যা প্রভৃতি 
এবং ব্যাকরণের কেযো প্রশ্ন থাকিবে । ব্যাকরণে ৩০ নম্বরের 
বেশী থাকিবেনা, এবং" অনুবাদের জন্ত বিদঘুটে ফরিঙ্গ 
বাঙ্গল৷ থাকিবে না, সুলেখকের রচনা হইতে দেওয়! হইবে 
এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে । 

প্রাচীনভাষাশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা 
আমরা পূর্ব পুর্ব বারে বলিয়াছি এবং যাহাতে ইহা সকল 
আর্টস্‌ পরীক্ষায়, বিশেষতঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় '্অবশ্য- 
শিক্ষণীয় হয় তদ্িষয়ে (আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা সম্ভব) 
চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু সেনেট সভায় সে কথা গ্রান্থ 
হয় নাই। আমর! দেখিয়া সুধী হইলাম, নৃতন নিয়মাবলীতে 
ইহা প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবশ্যশিক্ষণীয় বলিয়া নির্ধারিত 
হইয়াছে। সংস্কৃতভাষায় শিক্ষা ও পরীক্ষা কিরূপ হুওয়া 
উচিত তৎসম্বদ্বেও আমরা ছুই বতমর হইল প্রবাসী'তে 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


সবিস্তারে আলোচন! করিয়াছিলাম। খসড়া নিয়মাবলীতে 
তথা নূতন নিয়মাবলীতে আমাদের প্রাধিত সংস্কারের সকল- 
গুলিরই ব্যবস্থা দেখিয়া সুখী হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
একখানা সংস্কত ব্যাকরণ ( প্রবেশিকা +রীক্ষার্থীদিগের 
ব্যবহারোপযোগী ) প্রণয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে, পাঠ্য স্বরূপ 
নির্দি্ট সাহিত্য পুস্তকের বাহির হইতেও ব্যাকরণের প্রশ্ন 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইংরাজী হইতে সংস্কৃতে অনুবাদের 
অনুপাত বাড়ান হইয়াছে এবং সংস্কৃতে ব্যাখ্যা অপেক্ষা 
ইংরাগরীতে অনুবাদের উপরই বেশী ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে । 
অপঠিত অংশের ইংরাজীতে অনুবাদের প্রয়োজনীরতার 
কথাও আমর বলিয়াছলাম, কিন্ত তাহার ব্যবস্থা সংস্কতের 
দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রে (যাহা না লইলেও চলে ) হৃইয়াছে। 
এ অংশে খস্ড়া নিয়মাবলীর বাবস্থা ভাল ছিল। প্রথম 
প্রশ্নপত্রে এরপ প্রশ্ন থাকিলে সংস্কৃত শিক্ষার আরও উন্নতি 
হইত। নতুবা শিক্ষক ও ছাএ উভয়েই পাঠ্য পুস্তকের 
চতুঃসীমার মধ্যে রহিয়। যাইবে, গণ্ভীর বাহির হঈবেনা । 

বাঙ্গল। ভাষার যে প্রশ্নপত্রের কথা বলিয়াছি, ইহা! ঠিক 
নৃতন ব্যবস্থা বলা যায় না, কেননা উহা প্রচলিতব্যবস্থায় 
দ্বিতীয় ভাষার অপরাক্ের প্রশ্নপত্রের সহিত অভিন্ন। তবে 
প্রচলিতব্যবস্থায় সংস্কত না জানিয়া এই প্রশ্নপত্রের জোরে 
অনেকে তরিয়া যাইত, এখন আর সেটি হইবে না। উভয় 
বিষয়ের প্রশ্নপ্জ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইল, এবং উভয় বিষয়ে স্বত্ত্ 
পাশ করিতে হইবে। আর পূর্বের স্ায় সংস্কতের পরিবর্তে 
বাঙ্গলা লইলে চলিবে না । সকল চাব্রকেই সংস্কৃত বা অপর 
কোনও প্রাচীন ভাষা লইতেই হইবে। . 

(খ) ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। 

পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, এখন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষান়্ 
পাশ হইয়া হয় বিজ্ঞান না হয় আর্টন্এর দিকে যাইতে 
হইবে (পূর্বে এফ, এ, পরীক্ষার পর এই ব্যবস্থা ছিল) 
এবং বিজ্ঞান ও আর্টস্এ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষ| 
হইবে। প্রচলিত নিয়মে এফ, এ, পরীক্ষায় অভ্ততঃ ছয়টি 
বিষয় লইতে হয়, সাতটি লইলে আরও ভাল হয়, এই 
সাতটির মধ্যে কেবল ২৩টি বিষয়ে বাছাবাছি চলে, কিন্ত 
অধিকাংশ বিষয় না লইলে গত্যন্তর নাই, এইরূপ ব্যবস্থা 
আছে। বলা বাহুল্য যে এইরূপ বিষয়সংখ্যার আধিক্য 


ষ্ঠ সংখ্যা 


বশতঃ ও তির করিয়া স সকল ডি শিখানর জন্য প্রকৃত 
শিক্ষা ঘটে না। নূতন ব্যবস্থায় আর্টস্‌ পরীক্ষার বিষয় 
সংখ্যার হাস হইয়াছে এবং নিয়ম হইয়াছে যে ইংরাজী 
সাহিত্য ও মাতৃভাষা এই দুইটি বিষয় লইতেই হুইবে, ইহ 
ছাড়া আর যে কোনও তিনটি বিষয় লইতে হইবে তাহার 
ভিতর বিজ্ঞানও আছে, তবে বিজ্ঞান একটির বেশী লওয়া 
চলিবে না। বিষয়নির্বাচনের সম্পূর্ণ ভার ছাররদিগের উপর 
রাখাতে তাহাদের বোঝা যথেষ্ট হালকা হইল; কেন 
না! এখন আর কাহাকেও বাধ্য হুইয়া. যে বিষয় ভাল জানে 
না, তাহ! লইতে হইবে না। ইন্াতে যে ছাত্রদিগের কতদূর 
স্থবিধা ও উপকার হইল তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাউতে 
তইবে না। যখন যে যাহা তাল জানে তাহাই লইতে উৎ- 
সাহিত হইবে, সে অবস্থায় পাশের নম্বর একটু বাঁড়িলেও 
ক্ষতি নাই ; বরং তাহাতে শিক্ষার উন্নতি ভইবে। . 

তবে আমাদের বিবেচনায় নূতন বাবস্থায় খসড়া ব্যবস্থার 
একটা দোষ রহিয়! 'গেল। আজকালকার দিনে জড়বিজ্ঞানের 
মূল সুত্রগুলি সকলেরই পক্ষে জান! দরকার, যাভারা উচ্চ 


শিক্ষালাভ করিতে যাইবে তাহারা যে এ বিষয়ে অজ্ঞ 
থাকিবে, ইহা! শোচনীয় বলিতে হইবে । এই জন্যই আমরা 
পূর্বপ্রবন্ধে বলিয়াছিলাম যে এই পরীক্ষায় সকল ছাত্র- 
দিগকেই জড়বিজ্ঞানের স্থুল স্থল তথযগুলি আয়ত্ত করিতে 
হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইলে সঙ্গত হইত | 

খস্ড়া নিয়মাবলীতে প্রাচীন ভাষা অবশ্যশিক্ষণীয় বলিয়া 
ব্যবস্থা ছিল, প্রচলিত ব্যবস্থাও তাহাই, কিন্তু নূতন নিয়মা- 
বলীতে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রাচীন ভাষার স্থান মাতৃ- 
ভাষা আধকার করিয়াছে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাতৃভাষার 
পরীক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা, এস্থলেও সেইরূপ হইয়াছে । ইহাতে 
মাতৃভাষাশিক্ষার পক্ষে উপকার হইল বটে, কিন্তু প্রাচীন 
ভাষাকে কোণঠেসা করা হইল। আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা 
যে সংস্কৃত শিখিলে বাঙ্গলাভাষা বুঝিবার ও লিখিবার পক্ষে 
যথেষ্ট উপকার হয়; কাজেই সংস্কৃতের পরিবর্তে বাঙ্গলা 
অবশ্যশিক্ষণীয় হওয়াতে আমরা! সন্তষ্ট হইতে পারিলাম না। 
এ সম্বন্ধে অনেক কথা ১৩১১ সালের চৈত্রসংখ্যা ও ১৩১২ 
সালের অগ্রহায়ণসংখ্যা “প্রবালী”তে বলিয়াছি। পুনরা- 
লোচনা নিশ্রয়োজন। যাহাদের মাতৃভাব! বিশ্ববিদ্ভালয়ের.ফর্দে 


বিশ্ববিস্তালয়ের মরন নিযমাবলা | 


৩৫৭ 


নাই, তানের, জন্ত ্তৎপরিবর্তে ইংরাজী ভাবার আর একখানি 
প্রশ্নপত্র দেওয়! ভইবে। 

আটস্‌ পরীক্ষার বিজ্ঞান ( গণিতও ইহার অন্তর্গত ) 
বিষয়গুলির পরিমাণ ও পরীক্ষা প্রণালী বিজ্ঞান পরীক্ষার 
অনুরূপ। গ্রীস রোমের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ইংলগ্ডের 
ইতিভাসও এই পরীক্ষার জগ্ত নির্ধারিত হইল। তর্ক- 
শানে 105000001৮6 এবং 170110101৮6 ঢু প্রকারই 
থাঁকিবে। 

ইংরাজীতে তিনখানি প্রশ্নপত্র, মাতৃভাষায় একখানি 
প্রশ্নপত্র ও অপর সকল বিষয়ে ছুইখানি করিয়া প্রশ্নপত্র 
থাকিবে। প্রন্তেক প্রশ্নপত্রে পূর্ণসংখ্যা একশত। 
ইংরাজীর তৃতীয় প্রশ্নপত্রথানিতে ( এইখানি নূতন) 
রচন1, ছন্দঃ ও অলঙ্কার, এবং অপঠিত পুস্তক হইতে 
ব্যাখ্যা প্রভৃতি থাকিবে। তবে সেরূপ পুস্তক প্রবে- 
শিকা পরীক্ষায় নির্দিষ্ট পুস্তক অপেক্ষা কঠিন হবে না। 
থস্ডা নিয়মাবলীতে ভাষাতত্বের র্যবস্থা ছিল, আমরা তাহা 
সঙ্গত বিবেচনা করি নাই”) এক্ষণে তাহার পরিবর্তে ছন্দঃ 
ও অলঙ্কার হইল । 

সংস্কতের বেলায় ( অগ্ান্ত প্রাচীন ভাষার বেলারও 
এইরূপ ব্যবস্থা ) রীতিমত ব্যাকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে, 
প্রবেশিকার ন্তায় এই ব্যাকরণ খানিও বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
সন্কলিত ও বিশ্ববি্ঠালয়ের সম্পত্তি হইবে। এস্থলেও 
সংস্কতে ব্যাখা! অপেক্ষা ইংরাজীতে অনুবাদের উপর 
ঝৌক দেওয়া হইয়াছে । তবে পাছে তজ্জন্য মঞ্লিনাথ 
প্রভৃতি টীকাকারের প্রামাণিক টীকা অবজ্ঞাত হয়, সেই জন্য 
ব্যবস্থা হইয়াছে, ছাত্রগণকে টীকার সহিত পরিচয় রাখিতে 
হইবে, কিন্ত সে পরিচয় দিতে হইবে ইংরাজী ভাষায়। 
ইহাকেই বলে “কাজীর বিচার” । ছুটি পরম্পর প্রতিকূল 
মতের সমন্বয় করিতে গিয়া এই অদ্ভুত ব্যবস্থা উদ্ভূত 
হইয়াছে! ইংরাজী হইতে সংস্কত অনুবাদে নম্বরের অনুপাত 
বাড়ান হইয়াছে এবং অপঠিত অংশের ইংরাজীতে অনুবাদের 
ব্যবস্থা হইয়াছে, তবে গগ্ক অংশ দেওয়া হইবে এবং সে 
অংশগুলি প্রবেশিকা পরীক্ষায় নির্দিষ্ট পুস্তক অপেক্ষা 
কঠিন হইবে না, সে বিষয়ে সাবধান করা হইয়াছে। 
আমরা ছই বৎসর পূর্বে “প্রবাসী”তে কয়েকটি ধারাবাহিক 


৩৫৮ 


প্রবন্ধে এ সমস্ত সংস্কার সকার প্রার্থনা করিয়াছিলাম । অতএব 
এ ব্যবস্থায় আমরা খুসী। এ পরীক্ষায় গদ্ভ ও ঞ্ক্ধ এট উভয়- 
বিধ পাঠা থাকিবে; গদ্ভ অংশ দশকুমারচরিত ৭ মহাভারত 
হইতে, এবং পদ্চ অংশ ভটিকাব্য এবং রঘুবংশ বা কুমারসম্তব 
হইতে, সম্কলিত হইবে। বিশ্ববিগ্ালয়ের ছাত্রদিগের যখন 
এই পরীক্ষায় মুলব্যাকরণপাঠের ব্যবস্থা নাই, তখন এ 
ক্ষেত্রে ভট্টিকাব্য পাঠ্য কর! আমাদিগের সমীচীন বিবেচন৷ 
হয় না। অনারে ভট্টিকাব্য দেওয়া! ঠিক হইয়াছে । সংস্কৃত 
সম্বন্ধে এত খুটিনাটি বিচার খস্ডা (নয়মাবলীতে ছিলন! | 

বিজ্ঞান পরীক্ষায়ও উংরাজীর ও মাতৃভাষার পরীক্ষা 
দিতে হইবে (আর্টস্‌ পরীক্ষার অনুরূপ) এবং তাহার উপর 
রসায়ন ও গণিত বা পদার্থাবছ্ঞা লইতে ভইবে। এইট 
চারিটা বিষয়ের উপর আর একট! বিনয় লইতে হইবে । 
(যে কোনও বিজ্ঞান)। প্রাকৃতিক তগোল« বিজ্ঞানের 
পধ্যায়তৃত্ত আছে। এই পাঁচটি বিষয় হইলেই পাশের 
পক্ষে যথেষ্ট। তবে ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে আরও একটা 
বিজ্ঞান বা ফরাসী বা জার্মান লইতে পারিবে। 
তাহাতে যে নশ্বর পাইবে তাহা হইতে শতকরা! ৩০ নম্বর 
কাটিয়া বাকী নম্বর অন্তান্ত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরে যোগ ১ইবে, 
তাহার ফলে ছাঁত্রগণ পরীক্ষায় উচ্চস্কান অধিকার করিতে 
পারিবে। এই বিষয়টিতে শতকরা ৩০এর কম নম্বর 
ধর্তব্য নহে। ইংরাজী ও মাতৃভাষা ছাড়া অন্যত্র পরাতোক 
বিষয়ে ছুই খানি প্রশ্নগত্র এবং প্রতোক প্রশ্নপরে পূর্ণসংখ্যা 
একশত | বিজ্ঞানের হাতে কলমে' পরীক্ষা হইবে না 
কিন্তু হাতে কলমে, যে শিক্ষা ভইয়াছে কলেজের ক্তপক্ষগণ 
তাহার সার্টিফিকেট দিবেন। পাশের নশ্বর ইংরাজী ও 
মাতৃভাষায় শতকরা ৩৬, এবং অন্যান্ত বিষয়ে শতকরা ৩০ 
ও মোটের উপর এ্লতকরা ৩৪। আট.স্‌ পরীক্ষায়ও ঠিক 
এই নিয়ম। 

আমরা বিজ্ঞানপরীক্গা সম্বন্ধে, পুধ্ব প্রবন্ধে মে মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছিলাম, এ স্থলেও তাহাই করিব। 
পরীক্ষার তুলনায় বিজ্ঞানপরীক্ষা নানারূপে কঠিন করা 
হইয়াছে। তবে উভয় পরীক্ষায় যে পূর্বাপেক্ষা বিষয় 
সংখ্যার হ্থাস হইয়াছে, ইহাই পরম লাভ বলিতে হইবে। 
গণিতে বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, ইউক্লরিডের জ্যামিতির 
প্রথম ছয় অধ্যায়ের সমতুল্য আধুনিক জ্যামিতি, 512610$, 
10510217755 5017105, 3০911. 096০0772609  সমস্তই 
আছেন । বিশ্ববিদ্ভালয়ের জয়জয়কার! এই রক্ষা যে 
এ বিষয়টা লওয়া না লওয়1 ছাত্রগণের ইচ্ছা । তবে এস্থলে 
একটু খুটুনি কাটা আছে যে, এই পরীক্ষার গণিত ন! 
লইলে উচ্চ পরীক্ষায় গণত লইতে পারিবে না এবং এই 
পরীক্ষায় গণিত এবং পদার্থবিদ্যা এই ছুইটি বিষয় না লইলে 
উচ্চপরীক্ষায় পদার্থবিষ্ভা বা রসায়ন: লইতে পারিবে না। 


প্রবাসী | 


আর্টস্‌ 


| ৬্ট ভাগ। 


গণিতশান্তের কদর র বাড়াইবার প পক্ষে এটা একটা পাকা 
চাল বটে। তবে রসায়নশাস্ত্রের সঙ্গে গণিতশাস্ত্রের এত 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিরূপে হুইল ইহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগোচর । 
বিজ্ঞান পরীক্ষায় বিষয়নির্দেশ সম্বন্ধে খস্ড়া নিয়মাবলীর 
সঙ্গে নৃতন নিয়মাবলীর বিস্তর অনৈক্য আছে। 
(গ) ডিগ্রা-পরীক্ষা । 

আর্টস্‌ বিভাগে বি, এ পরীক্ষা ও বিজ্ঞান বিভাগে বি, এম্‌ 
সি পরীক্ষা। তবে আর্টস্‌ বিভাগেও কোনও একটা 
বিজ্ঞান লওয়া চলে। এস্থলে খস্ড়া নিয়মাবলীর বড় 
একটা পরিবর্তন হয় নাই। ছাত্রের! ইচ্ছা করিলে কোনও 
একটি বিষয়ে অনার লইতে পারিবে, একের অধিক বিষয়ে 
নহে । মাতৃভাষায় অনার নাই। আর্ট স্‌ পরীক্ষার্থীদিগকে 
ইংরাজী ও মাতৃভাষা লইতেই হইবে। ঘাহাদের মাতৃভাষা 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ফর্দতুক্ত নতে, তাহাদিগের জন্ত তৎপাঁরবর্তে 
ঈংরাজীসাহিত্যের আর একখান প্রশ্নপত্র থাঁকিবে। 
ইহার উপর ছাত্রগণ কোনও ছুটি বিষয় লইতে পারিবে-_ 
যথা, প্রাচীন ভাষা, ইতিহাস, অর্থনীতি এবং রাজনীতি, 
মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান, গণিত অথবা কোনও একটি 
বিজ্ঞান। ইতিহাস ও অর্থনীতি এখন স্বতন্ধ স্বতন্ত্র বিষয় 
বলিয়া! বিবেচিত হইবে। এখনকার মত আটম্‌ পরীক্ষার্থী 
ছাত্রমাত্রকেই দর্শনশান্্ অধ্যয়ন করিতে হইবে না। ইহাতে 
অনেক ছাত্রের সুবিধা ঘটিবে। যাহারা নিয্পরীক্ষায় 
তর্কশান্জ লয় নাউ, তাগারা এস্কলে দর্শনশান্ ল্তে 
পাইবে না। এইরূপ যাহারা নিয়পরীক্ষায় গণিত লয় 
নাই, তাহারা এস্থলে গণিত লইতে পারিবে না, যাহারা 
নিষ্নপরীক্ষায় কোনও একট! বিজ্ঞান লয় নাই, তাহারা 
এস্লে সে বিজ্ঞান লইতে পারিবে না। সঙ্গত কথা, 
তবে আশ্চধ্যের বিষয় ইতিহাস ঝ| প্রাচীন ভাষার বেলায় 
এ নিয়ম বীধিয়া দেওয়ার আবগ্তকতা হয় নাই। খন্ড 
নিয়মাবলীতে এত বাধাধরা ছিল না। 

বি, এস্‌ সি পরীক্ষায় কোনও তিনটি বিজ্ঞান লইতে 
হইবে (গণিতও বিজ্ঞান বিভাগে আছে); মনোবিজ্ঞানও 
বিজ্ঞানবিভাগে স্থান পাইয়াছে। এস্কলে ইংরাজী সাহিত্য 
ও মাতৃভাষার ব্যবস্থা নাই । এ ব্যবস্থা বড় সমীচীন নহে 
আমর! পূর্ব গ্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। আর্টস ও বিজ্ঞান. 
উভয়বিভাগেই বিজ্ঞানের পরীক্ষায় হাতে কলমে” পরীক্ষণ 
হইবে এবং তাহার জন্য স্বতন্ত্র পাশের ব্যবস্থা হইয়াছে ।, 

যে সকল ছাত্র নিয়পরীক্ষায় গণিত এবং পদ্দার্থবিগ্া 
লয় নাই, তাহার! বি, এস্সি পরীক্ষায় পদার্থবিদ্ঞ। বা! রসায়ন 
লইতে পারিবে না। ইহাতে পদার্থবিদ্ধা ও রসায়ন এই দুই 
বিজ্ঞানপাঠী ছাত্রদিগের পক্ষে প্রকারাস্তরে গণিত অবশ্পাঠ 
করা হইল। তবে বি, এর বেলায় একথাটি বল! নাই। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


ংরাজীতে তিনখানি প্রশ্নপত্র ও মাতৃভাষায় একখানি ; 
অন্যান্ত বিষয়ে তিনখানি করিয়া । প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে পূর্ণ 
সংখ্যা একশত | ইংরাজীতে ও অন্যান্ত বিষয়ে পাশ নম্বর 
এক তৃতীয়াংশ, মাতৃভাষায় শতকরা ৩৩। তবে বিজ্ঞানে পূর্ণ, 
হখ্যা ৩*০ র মধো যে ১০০ রাখিতে হইবে, তাহার মধ্যে ৬০ 
পঠিত বিষয়ের উপর, ও ৪* “হাতে কলমে” পরীক্ষার উপর। 
এবং মোটের উপর শতকরা ৩৬ রাখিতে তইবে। সবশুদ্ধ 
আর্দেক নম্বর পাইলে সুখ্যাতির সহিত পাশ ভইয়াছে বলা 
হইবে । এটা একটা নৃতন ব্যবস্থা । 

ইংরাজীতে তৃতীয় প্রশ্নপত্রে প্রবন্ধরচন! এবং অপঠিত 
পুস্তক হইতে ব্যাখ্যা থাকিবে। তবে 'অপঠিত পুস্তক 
নিয়পরীক্ষার পাঠা পুস্তক অপেক্ষা কঠিন হইবে না। প্রাচীন 
ভাষার বেলায়ও অপঠিত গদ্চ অংশের ইংরাীতে অন্তবাদ 
সম্বদ্ধে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে । সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্ঠালয় 
কণ্তক প্রস্তত ব্যাকরণের রীতিমত স্থান করা হইয়াছে এবং 
স্কত সাহিত্যের ইতিহাসও তৃতীয় প্রশ্নপত্রের অন্তুতুক্তি 
করা ভইয়াচ্চে। নিরবচ্ছিন্ন কালিদাসের পান্থ না দিয়! 
মাঘ বা ভারবি দিতেই হইবে তাহার ব্যবস্া হইয়াছে । 
অনার পরীক্ষায় অলঙ্করশাঞপ্জের ও ছন্দঃশাস্ত্ের স্থান করা 
ভইয়ীছে। আমরা দুই বৎসর পূর্বে «প্রবাসী'তে ধারাবাহিক 
'পবন্ধ লিখিয়া এই সমস্ত সংস্কার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। 
তবে নৃতনের মধ্যে পাশকোর্শে মন্ুসংহিতার কিয়দংশ 
এবং অনারকোর্শে সায়নভাম্মসমেত খগ্রেদসংহিতার 
কিয়দংশ ধাধ্য হইয়াছে । এইটুকু যেন “ইদমধিকং' বলিয়া 
ঠেকে । এস্থলেও মল্লিনাথাদির টীকা পাঠ্যতালিকা ভুক্ত 
করার ব্যবস্থা হইয়াছে । এ সম্বন্ধে ইন্টারমিডিয়েটু পরীক্ষার 
বিচারকালে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি । মাতৃভাষার 
বেলায় কেবল মার 'প্রবদ্ধরচনার ব্যবস্থা হইয়াছে, নিয়ের 
ছুটি পরীক্ষার স্তায় ইংরাজী হঈতে অনুবাদের বাবস্তা নাই । 

অনার, এম্‌ এ প্রভৃতি উদ্ধতন পরীক্ষায় যথেষ্ট 
সমারোহের আয়োজন হইয়াছে । তবে সে সমস্ত লইয়! 
পুঁথি বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। প্র সকল পরীক্ষায় 
সাধারণ ছাত্রদিগের বড় যায় আসে না। প্রায় সকল 
পরীক্ষায়ই ফীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে ; ইহা অবশ্ঠ 
গসড়া অবস্থায়ই ঘটিয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় দশটাকার 
স্থলে বারো! টাকা, ইন্টারমিডিয়েট (অর্থাৎ এফ. এ) পরীক্ষায় 
কুড়িটাকার স্থলে পঁচিশ টাকা, বি এ পরীক্ষায় ত্রিশ টাকার 
গলে পঁয়ত্রিণটাকা, ও বি এস্সি পরীক্ষায় চল্লিশ টাকা 
হইয়াছে। যখন নূতন ব্যবস্থায় শিক্ষার উন্নতি হইবে, 
পরীক্ষার প্রণালী সংশোধিত হইবে, এবং উত্তীণ ছাত্রগণের 
জ্ঞান পূর্ব আমলের ছাত্রগণের অপেক্ষা পাকা হইবে, তখন 
“সেলামীর” পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াই ত ন্ঠায্া। ইহাতে বোধ 
১য় কেহ আপত্তি করিবেনন!। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিযুমাবলী। 


৩৫৯ 


উপসংহার । 


শিক্ষার উন্নতিকল্পেই বিশ্ববিগ্তালয়সংস্কারের ধুয়া উঠিয্া- 
ছিল। নূতন ব্যবস্থায় কিকি অংশে শিক্ষার উন্নতির সুত্র- 
পাত হইল, তাহা একবার আলোচনা করিয়া. দেখিলে মন্দ 
হয়না । প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, অনেকে দৌকান 
খোলার হিসাবে স্কুল কলেজ খুলিতেন, তবে দোকানের 
সঙ্গে এইটুকু প্রভেদ যে দোকান করিতে অন্পবিস্তর মূলধন 
দরকার হয়, এস্থলে তাহাও দরকার হইত না। স্কুল 
কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাতুক্ত করিবার জন্য যেরূপ 
নৃতন নিয়ম হঈল তাহাতে আর এরূপ স্কুলকলেজ থাকিতে 
পাইবে না, বাবসার হিসাবে স্কলকলেজ করা৷ চলিবে না। 
দ্বিতীয়তঃ, স্কলকলেজে অনেক স্থলে যেরূপ শিক্ষকনিয়োগ 
সস্তায় “নমোনমঃ” করিয়া সারা হইত, তাহাঁও আর এখন 
চলিবে না । দেশহিতের জন্য রীতিমত স্কুলকলেজ চালাইতে 
হইলে তাহাতে বেশ ছু”পয়সা খরচ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, 
নৃতন নিয়মে স্কুলকলেজের কতুপক্ষগণের ( এবং পরোক্ষভাবে 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কর্তপক্ষগণের ) ছাত্রদিগের রীতিনীতির উপর 
খরদুষ্টি থাকিবে ; এখনকার মত নগদমূল্যে বিদ্যাবিক্রয় করিয়া 
এবং উপযুক্ত মাশুল বিদ্যার যাচাই করিয়া তাহাদের কর্তৃব্য 
শেষ হইবে না। চতুর্থতঃ, নিম্ন পরীক্ষায় বিষয়সংখ্যা কমানতে 
এবং উচ্চনীচ সকল পরীক্ষায় ছাত্রগণকে নিজের শক্তি ও 
পছন্দমত বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়াতে ছাব্রদিগের 
ভার যথেঈ লঘু হইবে; এখন তাহাদের শিখিবার প্রবৃত্তি 
প্রবল হইবে এবং শিক্ষাকাধ্যে উৎসাহ ও আনন্দ হইবে। 
পঞ্চমতঃ, ছাব্রগণকে এইবপ স্বাধীনতা দেওয়াতে শিক্ষণীয় 
বিষয়ের পরিমাণ স্থলবিশেষে বাড়াইবার ও পাশের নম্বর উচ্চ 
করিবার অবসর হঈল, কোনও অবিচার অত্যাচার 
হইল না; ইহাতে শিক্ষার প্ররুত উন্নতি হইবে। যষ্ঠতঃ, 
ছাত্রগণ মুখস্থ বিদ্যার জোরে তরিয়া যাইতে পারিবেনা 
এই নিয়ম করাতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয় পক্ষই সঙ্গত 
ও সাধু উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। ইহার 
ফলেও শিক্ষার প্ররুত উন্নতি হইবে। অপদার্থ শিক্ষক, 
ফাকিবাজ ছাত্র এবং ব্যবসাদারী বিদ্যালয় এই ত্রিবিধ 
উপসর্গ দূরীভূত হইলেই দেশের প্রকুত মঙ্গল। 

বিশ্ববিদ্াালয়ের একট! ছুর্ণাম ছিল যে কেবল পরীক্ষা 
কাধ্য (কেহ কেহ বলিবেন, সংহারকাধ্য ) বিশ্ব- 
বি্ঠালয়ের ব্যবসায়। নূতন ব্যবস্থায় সে দুর্ণাম ঘুচিল। 
এখন বিশ্ববিষ্ঠালয়, উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ হইলে, অধ্যাপক 
নিযুক্ত করিতে পারিবেন অর্থাৎ সাক্ষা্ভাবে শিক্ষাদান 
করিতে পারিবেন। এবং সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
মৌলিক তত্ব আবিষ্কার গবেষণ! প্রভৃতির জন্ পুরস্কার বৃত্তি 
প্রভৃতি দ্রিতে পারিবেন। বাঙ্গালাভাষায় প্রাচীন গ্রন্থাদির 


৩৬০ প্রবাসী। 


প্রকাশক বা সম্পাদককে এইরূপে উৎসাহিত করিতে 
পারিবেন সেকথা পূর্ব প্রবন্ধে সবস্তারে বলিয়াছি। বিশ্ব- 
বিস্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাব্রদিগকে মাতৃভাষায় রচনা শক্তির 
সম্যক্‌ পরিচয় দিতে হইবে এই ব্যবস্থাটি বিশেষ প্রশংসার 
যোগ্য । 

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


মায়াদেবীর দেবপুজা | 


“অগ্রিদেব, দেব প্রভাকর, 
স্বর্ণ-বর্ণে প্রদীপ সুন্দর, 
পুণাতাপে দদ্ধ কর পাপ! 
সুথসিন্ধুনিধি চন্দ্র, তারা, 
" কিরণেতে করুণার ধারা 
বরষিয়ে হরিও সন্তাপ !” 


শুচিস্নাতা মায়াদেবী, কৌধষিকবসনে 

* উজলি স্বর্ণ কান্তি, বসি কুশীসনে-_- 
বিরচি অঞ্জলি রক্তকরপদ্মধলে, 
শুক-স্থকোমল ক বেড়িয়া অঞ্চলে-_ 
গাহি স্তৃতি প্রণমিয়৷ দেবতা চরণে, 
স্তস্তিত করিলা দৃষ্টি আয়ত নয়নে । 


নিজ হাতে রাজরাণী ভিখারীর হাতে 
দিবেন বসন অন্ন ; তাই শুশু প্রাতে 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


দ্বারেতে দরিদ্র কত বসি অপেখিয়া,_ 
“দে বসন, দে মা অন্ন কহিল ডাকিয়া । 
বসি পুভ্তার্থিনী দেবা পুজার ভবনে 
শুনিলেন পম মা” ধ্বনি ভিখারীবদনে । 


মাতৃসম্ভাষণ কর্ণে মধু উগরিল) 

“এস বাছা” বলি” যেন প্রাণ উত্তরিল। 
উচ্ছলিল শ্নেহস্থধা জগতের হিতে। 
চলিলেন ধীরপদে ভাবিতে ভাবিতে 2 
“যৌবন সেবায় তৃপ্তা নহে রে রমণী; 
এ জীবন হয় ধন্ত, হইলে জননী ।” 


দরদ্রে বিতরি' অন্ন বসন সুন্দর, 

তৃপ্তি সুথে পারপুর্ণ করিয়া অন্তর, 
প্রবেশিতে কক্ষমাঝে হেরিলেন রাণী 
রাজ! শুদ্ধোদন দেবে । বক্ষ মাঝে টানি 
আদরে চুম্বিয়! স্নাত মুখপল্স, পতি 
কহিলেন, “কি সুন্দর শোভিয়াছ সতী ।” 


মাতৃত্ব-গৌরব-স্বপ্নে পূর্ণ ছিল প্রাণ। 
অধর-অমৃত সহ করিলেন দান 
যৌবন-কুন্ুম-অর্ধ্য পতি-পদ-তলে | 
ত্রিদিবে দেবতা-বক্ষে জগত-মঙ্গলে 
উছলিয়! বরষিল করুণা-নিঝর | 
স্বলভ প্রীতির মন্ত্রে দেবতার বর। 
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার । 


«নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূ্ণচন্ত্র দাস কর্তৃক মৃদ্রিত 





দ্রৌপদী ও কীচক। 
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৬ষ্ঠ ভাগ । | কান্তিক, ১৩১৩ ৭ম সংখ্যা । 





কাব্যের অভিব্যক্তি । 


গত শ্রাবণের বঙ্গদর্শনে পকাব্যের প্রকাশ* নামক একাট 
প্রবন্ধ পড়িলাম। তাহা অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থন। শুদ্ধ 
তাহা নহে, ধাহারা স্পষ্ট কবি, লেখক তাহাদিগকে একটু 
ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়েন নাই। যদি এটি রবীন্দ্র বাবুর 
মতের প্রতিধ্বনি মাত্র না হইত, তাহ! হইলে ইহার এই 
প্রতিবাদ করিতাম না । 

লেখকের মতে এই অম্পষ্ট কবিদিগের মধ্যে একটা 
*বৃহৎ আইডিয়া” আছে। “সেই আইডিয়াটি ছু'এক কথায় 
বুঝাইবার নহে-_তাহ! অনেকাংশে কবির নিকটেই প্রচ্ছন্ন ।” 

লেখক একট! কারণ দিলেন যে এই অস্পষ্ট কবিগণ 
কেন অস্পষ্ট। তাহাদের মধ্যে একটা পবৃহৎ আইডিয়া” 
বাভাব আছে। কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্ত করিবার কোন 
কারণ দিয়াছেন কি? কাব্য অস্পষ্ট হইবার নান! কারণ 
থাকিতে পারে। বথা--(১) ভাবের জড়তা, (২) ভাষার 
দৌর্ধ্বল্য, (৩) অবহেলা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বঙ্গীয় কবি- 
গণের কাব্যের অন্পষ্টতা যে উপরোক্ত কোন কারণপ্রন্থুত 
নহে, সে যে প্ৰৃহৎ আইডিয়ার” বা বৃহৎ ভাবের ফল, 
তাহা লেখক প্রমাণ করিবার চেষ্টাও করেন নাই। 














লেখক সম্ভবতঃ নিয়বৎ যুক্তি করিয়াছেন__ 

(১) তাৰ অত্যন্ত গভীর হইলে ভাষায় তাহা প্রকাশ 
করা যায় না। 

(২) এ কবিতাটির ভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় নাই। 

(৩) অতএৰ এ কবিতাটির ভাব অত্যন্ত গভীর । 

এরূপ যুক্তিকে ইংরাজি স্থায়শান্তরে 2112০) ০1 ৪০ 
01507100000 17010019 বলে। 

কাব্যের জড়ত৷ সাধারণতঃ আইডিয়ার জড়তা হইতেই 
প্রন্থত হয়। যেখানে .আইডিয়৷ স্পষ্ট, সেখানে ভাষা 
প্রাঞ্জল। যেখানে আইডিয়া অনেকাংশে কবির নিজের 
নিকটেই প্রচ্ছন্ন, সেখানে ভাষ। অবশ অন্পষ্ট হইতে হইবে। 
কিন্তু সেটা বৃহৎ আইডিয়ার ফপ নহে, অস্পষ্ট আইভিয়ার 
ফল। 

বঙ্গের অস্পষ্ট কবিগণ বড়ই অধিক শেলি, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ 
ও ব্রাউনিজের দোহাই দেন। এই ইংরাজ কবিগণ স্থানে 
স্থানে ছূর্বোধ্য বটে। কিন্তু (ব্রাউনিং ছাড়! ) তাহাদের 
কাব্যের মুল বা কেন্ুস্থ ভাব ধরিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু 
আমাদের বঙ্গীয় অম্পষ্ট কবিগণের কাব্যে কোন ভাবই ধর! 
যায় না। শেলি ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ অনেক সময় অনেক 
থানি ভাব অল্প কথায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে 


৩৬২ 


অনেক স্থলে ভাব ঘনীভূত হইয়া কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি 


করিয়াছে; কোন কোন ভাব এত বেশী ঘনীভৃত হইয়াছে, 
যে, ছুরূহ হইয়া উঠিয়াছে ও সৌন্দর্যের ভানি করিয়াছে ! 
কিন্তু ত্র কবিগণ নিজের ভাব নিজে বুঝিয়াছিলেন নিশ্চয়ই | 
তীভারা যদি সে সব কবিতা সাধারণ দুই চারিজন পাঠককে 
শুনাইয়। ছাপাইতেন, যে স্থানে কবিতাটি ছুরূহ সে স্তানে 
আরো! সুবোধ্য করিয়া দিতেন বোধ হয়। তীনারা লাব লইয়া 
বসিয়াছিলেন ৷ তাহারা সেই ভাব ভাষায় যগন ভাব প্রকাশ 
করিলেন, তখন ভাবিলেন যে, ভাব বেশ প্রকাশ হইয়াছে ; 
কারণ স্াহাদের ত সে কবিনার ভাব বুঝিতে কোন কষ্ট 
বোধ ভইত্তেছে না । কিন্তু কবিতার ভাষা হইতে ভাব যে 
পাঠকের টাঁনিয়া বুঝিতে ভইবে, তাহা আভার' মধ্যে মধ্যে 
ভুলিয়া যান। আমি বলিব শেলীই হৌন, গয়ার্ডস্ওয়ার্থ ই 
হৌন, আর গেটেই হৌন, অতাপিক দুব্বোপ্যতা শ্লাহাদের 
দোষ, গুণ নহে। তাহারা স্বয়ং বা তাভাদিগের কোন বিশিঈ 
সমালোচক সে গুলিকে গুণ বলিয়া পরেন নাই । কিন্তু 
তাহাদের গুণের ভাগ এত অপিক, কাব্যের সৌন্দগ্য ও 
স্বাভাবিকতা এতই ম্ম্রম্পশশী, ভাবের ভাগার এতই অক্ষয়, 
যে,সেই গুণের খাতিরে আমরা হাহাদের সে দোষ ক্ষমা 
করি। 
তাভারা যে ভাব লঈয়। বসিয়াঞিলেন তাহা তাহাদের 
প্রত্যেক কাব্যই দেখিতে পাই । কারণ সে কবিত[ঞলির 
মূলভাব বুঝিতে কষ্ট হয় না। ঢু"চারিটা প্লোক বুঝিতে কট 
হয় বটে। কিন্তু আমাদের দেশের আধুনিক অস্পষ্ট কবিগণের 
ছুই এক শ্লোক নতে--সমস্ত কবিতার খুঁজে না পাওয়া 
যায় মাথা, না পাওয়া যায় লান্ুল। মাথা খুঁড়িয়া তাহার 
মধ্যে কোনই ভাব পাওয়! যায় না। বাঙ্গালীর য! স্বভাব-_ 
আমাদের কবিরা ইংরাজি ক্বিগণের গুণভাগ অনুকরণ 
না করিয়া দোষভাগ অনুকরণ করিয়াছেন । 
একটা উদ্রাহরণ লইতে হয়। আমাদের দেশে এই 
অস্পষ্ট কবিদের অগ্রণী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অতএব 
*তাহার কাব্য হইতেই উদাহরণ লইতে হয়। 
রবি বাবুর ভক্তগণ রবি বাবুর “সোনার তরী'কে তাহার 
সকল কবিতার প্রায় শীর্ষে স্থান দেন। সভায় সভায় 
ইহার আবৃত্তি হইয়াছে । একজন সমালোচক এইটি পড়িয়া 


প্রবাসী । 


লিখিয়াছিলেন যে, “তাহার সোনার লেখনী অক্ষয় হউক”। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


দেখা যাক ইহার সৌন্ধ্য কোথায় ও এ কাব্য হইতে 
কি ভাব সংগ্রহ করিতে পারি। বলা বাল্য কবিতাটি 
যার-পর-নাই অল্পষ্ট। 

প্রথমতঃ দেখা যাক কবিতার গগ্ভার্থ কি দাড়ায় । 

কবিতাটির গঞ্গার্থ এইট £ 

একজন কুঘক শাবণ মাসে রাশি রাশি পান কাটিয়া 
নির্ভরসা হইয়া কূলে বসিয়া আছে। পরে সে দেখিল 
যে এফ “যেন চিনি” মাঝি পাল তুলিয়া দিয়া নৌকা 
করিয়। যাইতেছে । সে তাহাকে ডাকিয়া ধানগুলি দিল। 
পরে নিজে যাইতে চাঠিল। মাঁঝি তাহাকে লঙ্টয়া বাইিতে 
অন্বীরুত হইয়া চলিয়া গেল। করুঘক শুগ্গ নদীর তীরে 
পড়িয়া রিল । 

এখন কবিতাটির গদ্যার্থ যা দীড়ায় তাহ! অত্যান্ত অস্বাভা- 
বিক। কোন কুক রাশি রাশি ধান কাটিয়া, কি করিবে 
ভাবিয়া না পাইয়া, কূলে নিরসা ভইয়া বসিয়া থাকে না; 
সে ধান লে বাড়ী লইয়া যায়। এবং কোন রধক ধান 
কাটিগা গৃহে না লইয়া গিয়া, স্ীপৃত্রগণকে বঞ্চিত করিয়! 
প্যেন মনে হয় চিনি” “মাঝির সহিত পলাইয়! 
যাইতে চাহে না। কুষকের নির্ভরসা হ্টবাঁর কোনই 
কারণ কবিতার কোন স্থানে পা্য়া মায় না। বরং রাশি 
রাশি ধান কাটিয়া তাহার বিশেষ উতৎফল্প বারই কথা । 
কবিতাটি নিশ্চয় দ্পক। কবি তাহার প্বুহতৎ আইডিয়া” 
প্রকাশ করিবার জন্ যে উপমা বাছিয়া লইয়াছেন, তাহ! মূলে 
অস্বাভাবিক । তবে ইহ! হইতে পারে বে কৃষক হয় উন্মাদ 
নাহয় কবি। কিন্ত এরূপ অনৃষ্টপৃর্ধ কলুষকচরিত্র একটা 
উপমান্বরূপ লওয়া যাইতে পারে না! । প্ররূতির যে রূপ 
সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই উপমাস্বরূপ ব্যবহৃত 
হয়। যদ্দ কোন কবি কহেন, যে, সেই আজানুলঘ্বিতবাহু 
গুষ্ফকময়ী রমণী গম্ভীরম্বরে তাহার কোকিলকগ কুঞ্চিত- 
দীর্ঘকেশ কুস্বমকোমল স্বামীকে কহিলেন, প্চন্ত্রবদন ! 
কেন মান করিয়া বসিয়া আছ”-_তাহা রূপকস্বরূপ ব্যবহৃত 
হইলে, তাহা হুইতে হাস্তরস ভিন্ন অন্ত রস বাঁ অন্ত ভাব 
কোন রূপেই মনে আসিবে না। অথচ নারীর গুল্ফ, 
দীর্ঘথবান্ধ ও গম্ভীরস্বরও দেখা গিয়াছে এবং পুরুষের কোমল- 


এক 


৭ম সংখ্যা। ] 


ক, কোঁমলনদেহ ও কুঞ্িতকেশও দেখা শিয়াছে। 
অসম্ভব কিছুই নহে। তবে যখন কোন প্রাকৃতিক বিষয় 
উপমা দিতে হইবে তখন তাহার প্রচলিত জাত্যর্থ 
লইতে হইবে। আকাশের মত নীলঈ বলে; আকাশের 
মত পসর বলে না__যদিও আকাশ কখন কখন ধূসর? হয় । 

এখন পাঠক দেখিলেন ত যে উপমা কিরূপ স্বাভাবিক । 
ইভা হইতে আধ্যাত্মিক অর্থ বাতির করিতে হঈবে। এই 
কবিতার আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিবার জন্ রবি বাবুর 
অনেক ভভ্তের নিকটে গিয়াছি। তাভাদের_-"্যা--ও- 
কি জানেন” ইত্যাদি পরায় শ্ুনিয়াছি। কোন আগ্স্তসঙ্গত 
ব্যাখ্যা পা নাই । কেবল রবি বাবুর 'একটি ভক্তের নিকট 
একটি ব্যাখ্যা পাইয়াছি__যাঁহা কতক লাগশৈ বোধ হইল । 
সেট এই ।-কবি তীহার জীবনের সঞ্চিত ধন তাতার 
ভীবন-দেবতার (11071 এর) পদে সমর্পণ করিলেন : পরে 
নিজের জন্য কিড় চাহিলেন । জীবন-দেবতা টাহার রনরাশি 
অর্থাৎ পরিশ্রমের ফল লইলেন, পরশ্কার দিলেন না । অর্থাৎ 
সকলেরই নিজের কর্ম দেবতার চরণে অপপণ করিবার 
অধিকার আছে ; পুরস্কারে তাভার কোন দাবী নাই । 

ব্যাখাটি বেশ আধ্যাত্মিক । উহ! ভগব্দগীতার কগা। 
কিন্ত কবিতা হইতে কি এই অর্থ ফাঁড়ায় ? 

যিনি আমার দেবতা. তিনি আমার হৃদয়ে সন্দদা 
বি্ধমান। তিনি এই মাঝির মত কোথা হইতে আসিয়া 
ভাসিয়া বিদেশে চলিয়া যান না! ঘিি এরাপ আসিয়। 
ভাঁসিয়! চলিয়া যান, ধাহাকে “যেন মনে হয় চিনি,” শাভাকে 
কেহ সর্বস্ব অর্পণ করে না। তাহার পরে এই বিদেশে” 
"কোন দিকে নাহি চায়” “গান গার,” “ছোট সে তরী” এ 
সকলেরই বা আধ্যাত্মিক অর্থ কি? 
যে ওনবগুলো উপসর্গ। সব কথার কি আধ্যাত্মিক 
অর্থ থাকিবে !--ভালো! তাহার পর এক শ্লোকে কবি 
আরাধ্য দেবতাকে তাহার সর্বস্ব বিনা সর্ভে দান করিতে 
চাহিতেছেন; পর শ্লোকেই বলিতেছেন, «আমাকে লহ 
করুণা করে”! একি ম্ুসঙ্গত 7 ভক্ত বলিবেন হয় ত এটি 
কাবর চিন্তাস্তর (951 7০91)) যখন কবি দেখিলেন যে 
দেবতা সর্বস্ব লইয়! চলিয়া যান, তখন তাঁহার এ সর্ধস্থের 
জঙ্থ মায়া'হইল, তাই সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। কিন্তু আমি 


ব্যাখ্যাকার বলিবেন 


কাব্যের অভিব্যক্তি । 


বলি যখন এ স্থার্থটিস্তা কবির সম্ভব, তখন ধান বিলাইয়া 


দিবার জন্য পূর্বক্ষণেই তাহার এত আগ্রহ অসম্ভব। 
তাহার পরে সর্বস্ব স্বেচ্ছায় বিলাইয়া দিয়া কবির শেষে 
এরূপ হতাশ ভাঁব (যাহা শেষ শ্লোকে পাই তাহা) 
অন্বাভবিক। আর “ধমকে লহ” ইহার অর্থ ফি সত্যই 
এই দাঁড়ায় যে “আমায় কিছু দাও ?” 

কাবতাটির ছয়টি ক্ষুদ্র শ্লোক। তাহার মধ্ো মূলভাবগুলি 


এত পরস্পর বিরোধী! কি করিয়া বৃঝিব যে কবিতাটির 


অর্থই এঁ। তাহার পরে কর্নার ফলাফল দাবী করা 
উচিত নহে, কিন্তু কুষক তাহা দাবী করিতেছেন । কর্মী 
ফলাদল দাবা না করিণে৪ কে অস্বীকার করিবে, যে, 
মে ফলাফল আছে; যে, কম্মার প্রত্যেক কর্মের ফল কন্মী 
অযাচিতভাবেও লাভ করে। জীবনে একটি চিন্তা নাই, 
একটি কাধ্য নাই, যাহা চরিএ গঠন না করে) এবং যাহা! 
তাহার গা বা লোকসান স্বরূপ না হয়। কিন্তু এ কবিতায় 
দেখিতে[&, দেবতা কবিকে তীহার কর্মের কোন ফলই 
[দিলেন না, ষ!দ কবি নিজে তাহা চাহিলেন। ইহা গীতাবাদের 
ঠিক বপরীত। 

আপ্যাঁআ্বক অথ বাঁহর কাঁরব বলিয়া বসিলে “পাখী 
সব করে রব” ভইতে তাহা বাহির করা যায়। কালিদাসের 
বিধাহে ছুই পঙ্ডতেরা মূর্খ রাহ্মণের চাবাট়ে অঙ্গভঙ্গী হইতে 
দ্বৈতবাদ, পঞ্চছতের সমষ্টি ইত্যাদি নানারূপ নিগৃঢ় অর্থ 
বাহির করিয়াছিলেন। 

ওয়াড্দ্য়ার্থ বিলাতের এক অতি ছূর্ব্বোধ্য কবি। 
তাভার 000০ 01. 1076 111)00701711705 01 076 ১০০] 
এক অতি দুর্যোধ্য কবিতা । এ দীর্ঘ কবিতাটির মধ্যে 
পরম্পরবিরোী একটি ভাব নাই। সে কবিতাটি বোবা 
যায়। পরের ভাষায় পরের দেশের প্রায় সর্বাপেক্ষা 
ভুর্বোধা কবির প্রায় সর্বাপেক্ষা ছুর্ববোধ্য কবিতা বুঝিতে 
পাঁরি। কিন্তু আমার মাতৃভাষায় আমার বাঙ্গালীব্রাতার 
কৰিতা বুঝিতে গলদবর্ম হইতে হয়। এই যদি ইহাদের 
বুহত্ভাবের ফল ভয় ত বলিতে হইবে, যে, সে ভাব বড়ই 
বৃহৎ। কারণ এ কবিতাটি ছুর্বোধা নয়, অবোধ্যও নহে-_ 
একেবারে অর্থশূহ্ঠ, স্ববিরোধী । 

পাঠক কবিতাটির গগ্ার্থ দেখিলেন, পদ্যার্থও দেখিলেন,' 


৩৬৪ 


এখন দেখুন ইহার বর্ণনা কিরূপ স্মভাবসঙ্গত। কুষক 
ধান কাঁটিতেছেন বর্ষাকালে, শ্রাবণ মাসে । বর্ষাকালে 
ধান কেহই কাটে না; বর্ষাকালে ধান্য রোপণ করে। 
ধান তিন প্রকার (১) ভৈমস্থিক তাভাই কুষকের আসল ধান্য-_ 
কাটে হ্েমন্তকালে, অগ্রহায়ণ মাসে : (১) আশু (নিজে খাই- 
বার জন্তই প্রায় করে)--কাটে শরতকালে, ভাদ্রমাসে ; (৩) 
বোরো (উড়িষ্যা অঞ্চলেই অধিক ভয়ী__কাটে শ্রীম্মকালে, 
বৈশাখ মাসে। কবি এমনি কল্পন! করিয়াছেন যেন ইচ্ছা করিয়া 
প্ররূতির পাশ কাটিয়া গিয়াছেন। নভিলে অন্ধকারে টিল 
মারিলেও হয় ত তিনটার মধ্যে একটায় লাগিত। 
বাবুর এক ভক্ত এক বাঁখা! দিয়াছিলেন, জাহা 
মনোরম ঘে আমি তাহা উদ্ধত করিবার প্রলোভন 
সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন--প্যদি এ 
আশুধান্ত হয় ও এটা বত্রিশে শ্রীবণ হয়।* পরের দিনই 
ত ভাদ্র।” তিনি ত উভাঁ€ বলিতে পারিতেন, যে, 
কৃষক ত দেখা যাইতেছে পাগল, মদি ধান না পাকিতেই 
কাটিয়া থাকে। বলদ যদি দাঁড়াইয়া দাড়াইয়া ঘাড় নাড়ে। 
রবীন্দ্র বাবু যদি জানিতেন যে তীাভাকে রক্ষা কবিবার জন্য 
তাহার দুই এক ভক্ত কি বিপদগস্ত ইন! যাক ।-_তাহার 
পরে শ্রাবণ মাসে “এল বরষা” কিরূপ? বঙগদেশে আধষাঢ 
মাসেই বর্ষা আসে । তাহার পরে “একখানি ছোট ক্ষেত” 
হতে “রাশি রাশি ভারা ভারা” পান হইয়াছে ! ক্ষেত বড়ই 
উর্বরা । ক্ষেতের প্চাঁবিদিকে বাকা জল করিছে খেলা ৷” 
ক্ষেত থানি তবে একটি ছীপ। তবে এচর জমি। এরূপ 
জমিতে ধান করে না। এ সব জমি শ্রাবণ ভাদ্রমাসে 
ডূবিয়! থাকে। শীতকালে নদীগর্ভ হইতে বাভির হয়। 
তাহার পরে এক গ্লোকে পড়িলাম মাঝি প্তরী বেয়ে” 
আসিতেছে! তাহার পরেই দেখি“ভরা পাল”। এরূপ অবস্থায় 
অর্থাৎ ভরা পাঁলে কেহই তরী বায় না। শ্লোকের এক ছত্রে 
দেখিলাম নীকা "আসে পারে”। পরে একছত্রে দেখি সে 
যায় কোন্‌ বিদেশে” । নিশ্চয় মাঝি নৌকা হঠাৎ ফিরাইয়া 
লইয়াছে। পরপারে তরুছায়া মসীমাখা মেঘে ঢাকা গ্রাম- 


ববি 
এতঈ 


আশু ধান কাটিয়াছে। কিন্ত এরূপ 6%06])5008] 109181706 উপমায় 
দেয় না। 


(1 


প্রবাসী। 


% এরূপ হইতে পারে যে কোন স্থানে কোন বৎসর কেহ শ্রাথণ মাসে 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


থানির ছবিখানি রবি বাবুর এই ভক্তদের নিশ্চয় বড়ই ভালো! 
লাগিয়াছে । কিন্তু ছুঃখের বিষয় মেঘে ঢাকা গ্রামে তরচ্ছায়া 
হয় না, অন্ততঃ এপার হইতে তাহা দেখা যায় না। রৌদ্র 
হইলেই ছায়া হয়। তাহার পরে "শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন- 
মেঘ ঘুরে ফিরে”__কি শবাবিস্ঠাস! আহা! তবে কিন! 
শ্রাথণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ জমাট হইয়া একদিক হইতে 
আর এক দিকে আসে--সে লাঠিমের মত “ঘুরে ফিরে” না। 


-_-রবিবাবুর অদ্ধ ভক্তগণ বলিবেন আঃ ওসব ধরিতে নাই। 


কেমন শুনতে বল দেখি “শ্রাবণ গগন ঘিরে”-_যেন কেহ 
ধাই করিয়া তবল্লায় টাটি দিল-_তাহার পরে হউক বেতালা। 
কস্তু ললিত শব্দবিস্ঠাস হইলেই বর্ণনা উত্তম হয় না। যদি 
কেহ লেখেন “মধুর আষাঢ় মাসে আহা কি মলয় বায়, স্থনীল 
জলাধ জল, কমল ফুটেছে তায়”) তাহার পর “মরি হায়” 
ভিন্ন আর কিছু শীঘ্ব মুখে আসে না। 
' তাহার পর এ কবিতায় “খরপরশা” «কোন দিকে 
নাহি চায়” “থরে বিথরে” ইত্যাদি সব “ধরে ভদ্রে মিল, 
কোনই অর্থ নাই। রবীন্দ্র বাবু এই কবিতা লিখিতে যেন 
কলম এপাইয়! দিয়াছেন । সুর নাই, তাল নাই, অথচ 
এষ কাঁবতা পড়িয়া তাহার অন্ধ ভক্তগণ মোহিত। কেন? 
কারণ শেলী বোঝা যায় না, এও বোঝা যায় না। তার 
উপর রবীন্তরধাবু স্বয়ং এ কবিতা লিখিয়াছেন! একি হয় 
যে এ কবিতার অথ নাই? আর লেখকের মতে অর্থ যদি 
বোঝাই গেল সে ত পদ্য হইয়া গেল ?--গভীর । 

আমি এ কবিতাটির একটু দীর্ঘ 9 তীব্র সমালোচনা করি- 
লাম। কারণ রবীন্দ্রবাবুর অনেক ভক্তদের মুখে এ অর্থহীন 
কবিতাটির বড়ই বেশা প্রশংসা শুনিতে পাই । আমার 
বল৷ ভদেশ্ঠয, যে হেয়ালিতে কবিতা লিখলেই কৰিতা উত্তম 
হয় না। অনেক পময় আমার মনে হয় যে নব্য কবিগণ 
(অর্থাৎ ধাহারা রৰি বাবুর শিষ্য, তাহারা) ইচ্ছা করিয়া, 
চেষ্টা করিয়া, অর্থ ঢাকিয়৷ পদ্য লেখেন। কবিত৷ হেঁয়ালী 
নহে। কবিতা মিষ্ট ছন্দোবন্ধ নহে । যে কবিতা পড়িতে 
পড়িতে হৃদয় আলোড়িত হয়, উৎসাহে আনন্দে, কারুণ্যে 
হৃদয় ভরিয়া যায়, যাহা প্রকৃতির বা মানব-হৃদয়ের ন্ুচিত্র, 
যাহা আত্মাকে প্রসারিত করে ও বহির্জগতের দিকে মহা! 
সহানুভূতিতে টানিয়া লইয়া যায়, তাহাই কাব্য। কাব্য 


এম সংখ্যা।] 


রি র্কোধ্য হয় তাহা লি এ চির কুসাধিত হয় 
না । রৰি বাবুর অন্ধ ভক্তদিগকে রবি বাবুরই “যেতে নাহি 
দিব” “পুরাতন ভৃত্য” ইত্যাদি বু কবিতা, যাহা! তাহার 
নিজস্ব; যাহ! প্রতীচ্য বা পুরাতন প্রাচ্য কবির অধম অনুবাদ 
বা অন্ব় নহে; বা নিজের কষ্ট কল্পিত অধমতম হেয়ালী 
নহে; যাহা মনুষ্য-হৃদয়ের কমনীয় চিত্র; তাহাদের দিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সত্যই তাহা পড়িতে পড়িতে তাহারা 
আনন্দ পাইবেন; নিষ্ষল মাথা ঘামাইতে হইবে না। 
তাহাদের রবি বাবুই অনেক সতাই উতর কবিতা! লিখিয়া- 
ছেন। তাভারা তাভা ছাড়িয়া এই অর্থশূন্য শব্দসমষ্টির 
দিকে কেন মনোনিবেশ করেন, জানি না। 

লেখক একস্বলে এইরূপ লিখিয়াছেন--যে এই অস্পষ্ট 
কবিগণ কলম ধরিলেই কাব্য বা গান তৈয়ার হইয়! যায়; 
তাহার পর কবি নিজে আশ্চধ্য হইয়া তাহা অবলোকন 
করেন। 
বাহির হইয়া! মায়__যেন গুটিস্তা ;__টানিলেই হঈল |! 

উৎকুষ্ট কাব্য লেখ! যে এত সহজ হইতে পারে, তাহা 
আমার জ্ঞান ছিল না। বাতা কিছু পৃথিবীতে উৎ্কুষ্টরূপে 
রচিত হইয়াছে, তাহ! বিশেষ পরিশ্রম করিয়! রচনা করিতে 
হইয়াছে । কি যুদ্ধ, কি নৌবিষ্যা, কি চিত্রকলা, কি সঙ্গীত- 
শান্্র-সব বিগ্াতেই পরিশ্রম দরকার । কবিতা কি একা 
পরিশ্রমের রাজ্যের বাহিরে 2? কলম ধরিলেই হইল ! লেখক 
যেন এমার্সনের বাক্য মনে রাখেন যে 00710818 ০279- 
০11 107 12100 1000700 015, অর্থাৎ প্রতিভা 
অসীম শ্রম করিবার ক্ষমতা । 

তবে এরূপ হইতে পারে যে, এই নব্য কবিদিগের ভাব 
এতই গভীর যে মানবীয় ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় 
না। যেখানে ভাবের অনুরূপ ভাষ৷ স্চ্ট হয় নাই (যদিও 
তাহা সম্ভব কি না তাহা একটি সুন্দর দার্শনিক সমস্ত] ) 
তখন অবশ্ত কিরূপে তাহা প্রকাশ করা যাইবে !-_ 

তাহ! হইলে ভাব যে গভীর তাহা কবির নিজের 
সিদ্ধান্ত মতে পাঠকের ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ তাহা 
জানিবার অন্য উপায় নাই। 

পৃথিবীর সর্দেশে সর্ব কবি কিন্তু এই ক্ষুদ্র মানবীয় 
ভাষায়ই তাহাদিগের ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কবি 


কাব্যের অভিব্যক্তি | 


অর্থাৎ কাব্য বা গান তাভার প্রায় অজ্ঞাতসারে ' 


জি 


কেন? আমাদের  অবতারগণ ্ বদ্ধ স্ব মহমদ) এই 
মর্তের ভাষায়ই তাহাদের নূতন ভাব সকল প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। তাহা সকলে জলের মত বুঝিতেছে। তবে কি 
ঝুঝতে হইবে যে আমাদের এই নব্য কবিগণের তাৰ 
উক্ত মহাত্মাগণের ভাব অপেক্ষাও মহৎ? 

লেখক লিখিয়াছেন, “বহুদিন ধরিয়া যে জিনিষটা 
আমার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে তাহাকে এক মুহূর্তে 
পারফধার করিয়া কি করিয়া বা বল! যাইবে!” আমি উত্তরে 
বলি সময় লউন, এক মুহুর্তে নাই বা বলিলেন। তবে, 
রাশি রাশি বস্তা বস্তা কাবা লিখিয়াও যদি সে মহৎ 
বৃহৎ ভাব প্রকাশ না হইল, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে 
কবির সে “মহৎ ভাব” দাবী করা একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা দাবী । 

আসল কথা দাঁড়ায় এই যে, আধুনক অস্পষ্ট বঙ্গ 
কবিগণ সাধারণতঃ কোন আইডিয়া লইয়াই চলেন না। 
লেখক স্বীকার করিতেছেন বে “যেখানে আমি জানিন! 
আম কি বলিতে যাইতেছি* ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি 
বল যখন আপনি জানেন না কি বলিতে যাইতেছেন, 
তথন কিছু ন' বলাই ভালো। 

এ প্রবন্ধে স্পষ্ট কবিদের উপর বিদ্রপ আছে। তাহাদের 
কেহই বড় বলে নাই। শেকৃস্পীয়ার, কালিদাস, বায়রন্, 
ভিক্টর হিউগো, মাইরকেল__-এঁদের কেহই কি বড় বলে 
নাহ? শেলীর ১055125 ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের গর্হিস্থ চিত্রগুলি, 
বার্ণসের প[৭০ & বঙ্কিমবাবুর প্বন্দে মাতরম্”, 
হেম বাবুর “ভারত সঙ্গীত”কে কেহ উচ্চ কাব্য কহে নাই? 

-আম্পদ্ধা ! 

যেসব গানে ও কবিতায় একটা একটা জাতির বা 
শ্রেণীর উপকার হইয়া গিয়াছে, মানুষকে আরও স্বর্গের দিফে 
লইয়া গিয়াছে,সেগুলি কাচের মত স্বচ্ছ। যেখানে সত্য সত্যই 
অনুভূতির তাড়নার কাব্য লিখিত হয়, সেখানে উপযোগী 
ভাষা আপনি আসিয়া! পড়ে (অবশ্ঠ সমুচিত ভাষা জ্ঞান 
থাকিলে)। যেখানে কষ্ট কল্পনা সেখানে ভীষাও খঞ্জ। 

যদি স্পষ্ট করিয়া লিখিতে না পারেন, সে আপনার 
অক্ষমতা । তাহাতে গর্ব করিবার কিছুই নাই। অস্পষ্ট 
হইলেই গভীর হয় না; কারণ ডোবার পক্কিল জলও অস্পষ্ট, 
স্বচ্ছ হইলে 913211০% বা অগভীর হয় না) কারণ, সমুদ্রের 


11125 


৩৬৬ 
জলও স্বচ্ছ; অস্পষ্টত| লইয়া বাহাদুরী করিয়1,পা72178,007190৯? 
দ্রাবী করিয়া, স্পঈ কবিদের ব্যঙ্গ করিবার কারণ নাই । 


অস্পষ্টতা একটা দোষ; গুণ নচে। 
ভ্ীদিজেন্্রলাল রায়। 


সেবিক। । 


গৌড়নগরনিবাসিনী শ্রীমতী 
কৌলীন্যের অন্যতম গ্রাথম বঁল। 
পূর্বেই সামাজিক উপদ্রব বিবাহ নামক একটা উপসগ 
তাহার জীবনে যুটিয়াছিল; কিন্তু এ পথ্ন্ত। সঙ্ঞানে এক 
দিনের জন্যও স্বামী নামক অপূর্ব জীবের শ্রীপদারাঁধন্দ- 
সন্দর্শন তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই । 

স্বামিদেবত। বিস্থৃত হইয়াছিলেন বলয়, কাল তাহাকে 
ভুলিয়া ছিল না। কালে ফুল্প যৌবনশ্রী৷ তাহার [নিতান্ত 
অজ্ঞাতপারেই তাহাকে বেঈন কারঘ্া ধারল; পুষ্পস্তবক- 
বিভূষণা নবমল্লিকার মত শ্রীসম্পদে দীপ্ত হইয়া উগিল। 
নয়নে অলসমদিরভাব, চরণে সবিলাস গতি, সর্বাজে সরম- 
সঙ্কোচ জাগিয়া উঠিল; মানসক্ষেত্ে মনোভব সমরতাগুবে 
নাচিয়া উঠিল। সামাগিক শান্স প্রতিনিয়ত তাভার কর্ণরদ্ধে, 
স্বামিদেবতার বিচির মাগাজ্ম্ের ছুন্দভিনিনাদ করিতে 
থাকিলেও, বিষমসমরবিভয়ীর বিজয়নিশান প্রণয়াকাঁজ্জন 
বিচিত্র বিভবে গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াচিল। 

একদা বিতঙপঙ্গীতনন্দিত পুষ্পবন্ুল বসন্তের অরুণিত 
প্রভাতে সে দেখিল গঙ্গান্নাত, কৌযেরপরিভিত গোবিন্দ 
চক্রবর্তী হাতে সাজি ধরিয়া পুজার জন্ত পরম্পচয়ন করিতেছে ; 
নবারুণের লালিমছ্যতি তাহার তিলকর্রিপৃণ্ড কচচ্চিত প্রশাস্ত 
প্রশস্ত ললাটে মহেশের শশিনেত্রের মত জিতেছে । পুষ্প- 
বনে দীপ্ত স্থলপন্পের মত তাহাকে দেখিয়া শ্রীমতীর ভ্রমররুষ্ণ 
চক্ষু চঞ্চল হইল, মনোভব হাসিল, শ্রীমতীর প্রাণ কাদিয়। 
উঠিল__ 


কুলীনকন্তা, কুলীনপত্তী, 
শৈশবে জ্ঞানাবকানের 


তুমি কে, তুমি কে গো, এই দীপ্ত প্রভাতে পুষ্পবনে , 


অরুণের মত জলিয়! উঠিয়া? তোমার বৈছ্যতশক্তি যে 
আমার অস্তরের অন্তরে প্রস্তত হইয়! পড়িল! এ কি, ওগো! 
এ কি! আমার প্রাণে আজ মধুপবস্কৃত শত শতদল বর্ণগন্ধ- 


তি 


প্রবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


গানে এক সঙ্গে কেন ফুটিয়া উঠিল? এস, এস, ওহে শতদল- 


বিহারী আমার অন্তরে এস, ভাবরাগবাকতানে তোমার 
পুজা করিব, এস এস হে?। 

শ্রীমতী দাবদগ্ধা হরিণীর মত শ্রীমতী সর্বসস্তাপহা শীতল 
জাঙ্গবীজলে গিয়া পড়িল, তৰু চিন্তজালা নিভিল না; “শিবায় 
নমঃ? বাঁলয়া ফুল দিতে গিয়া গোবন্দায় নমোনমঃ, বালয়। 
অন্তরবিজয়ার পূজা! করিল। শ্রীমতী গহন মাঝে দিকৃবিদিক্‌ 
ভারা ইয়া কীপিয়। ফোলল-_ 

“ভে ভগবান, এ কি করিলে, একি হইল ? এই গোবিন্দ 
চক্রবন্তীঝে আবালা কতাঁদন কতবার দেখিয়াছি, কিন্তু আজ 
এ ক কুক্ষণে বা শ্রক্ষণে সে আমায় দেখা দিল? হে 
অন্তধ্যামী, তার মধ্যে আজ এমন 1ক গ্রগ্রধা পরিস্ষট হইয়া 
উঠিয়াছে, যাহাতে তাহাকে আজ অতুল শোভায় সজ্জিত 
দেখলাম ; অথবা হে বিধাতা, আমার মনেই কি এমন 
কিছু অথটন ঘটনা খটিল যাহাতে আজ আবাল্যদুষ্ 
আঁবশেষকে সবিশেষ শোভন করিয়া গ্রহণ করিল? এ কোন 
অয়স্কান্তমাণ, যাহার স্পশে লৌহ কনককাস্তি লাভ করিল, 
এ ফোন স্পর্শমাণ যাহার সংসর্গে মৃৎ্পিগড বত্ুছ্যতি বিকার্ণ 
করিল? ও গো একি,কি এ? 

শ্রীমতীর চিন্তবিপ্রধ গোবিনের অন্তরে গিয়া আঘাত 
করিতে লাগিল। গোবিন্দ বুঝল, মনোভব সরসভাবের 
দিব্য সরণি [নন্মীণ করিয়া উভয়ের চিন্তসংযোগ সাধন করি- 
যাছে। গোবন্দের প্রাণও কীদিল__. 

“হে মনোমথ, তোমার এ কি খেলা ? তোমার মোহন- 
স্পর্শে আমার চিন্তে যে অসংখ্য ভাবকুসুম প্রফুল হইয়া 
উঠিল, হে অঘটনঘটনপটু, তাহা সার্থকত! লাভ করিবে 
কোথায় হে, ওহে কেমন করিয়া ৮” 

এক্ষণে মন্মথ যদি বাদ সাধিল, তবে তাহাদের সহজ 
দষ্টিমিলন প্রথমে চকিত হইল, ক্রমে সলজ্জ, অবশেষে করুণ 
হইয়া উঠিল। যখন ছুট প্রাণ প্রণয়ের আকর্ষণে পরস্পরাভি- 
মুখী হয়, তখন কি জানি কেন আস্তরিক নৈকট্যবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে বাহা দূরত্ব আসিয়। পড়ে । 

এক্ষণে শ্রীমতীর স্বামিদেবতার কাল্পনিক পদারবিন্দ 
অপেক্ষা তাহার প্রতিবেশী গোবিন্দ চক্রবস্তীর ফুল্ল মুখারবিন্দ 
অধিক তৃপ্তি, সাস্বনা ও স্বর্গসুথের আভাস দিতে লাগিল। 


৭ম সংখ্যা । ] 

পল্লীধুরদ্বরগণের ইহ] বুঝিতে বিলম্ব ঘটিল না__ প্রণয়ের 
ধর্মুই প্রকাশ । কটাক্ষ, বিদ্রপ, তিরস্কার তাহাদের সঙ্কুচিত 
ছুটা প্রাণকে সহানুভূতির গুঢ়আোতে অতি দ্রুত অতি দৃঢ় 
মিলিত করিয়া দিল। উভয়ে উভয়কে বলিল-_ 

“এস এস, ও গো বাঞ্চিত, আমার নিগ্রহনিষিননহ্ৃদয়ে 
তোমার দধুমুরাঁত বরণ ক'রয়া লই | তুমি ঢঃখরূপে, লঙ্জা- 
রূপে, কলক্করূপে এস আমাকে অর্িকার কর, ও গো 
আচ্ছন্ন কর !, 

শ্রীমতীর বিভলপ্রেম রত্রমালার মধামণির মত গোবিন্দের 
বক্ষ উজ্জ্বল করিয়া জলিয়া উঠিল; গোবিন্দের 'প্রণয় চন্দন- 
'প্রলেপের মত শ্রীমতীর জ।লাময় হৃদয় শাতল করিণ । 

মিলনের প্রথম উল্লাস ও উন্মাদনা যখন শ্লথ হইল, তখন 
শ্রীমতী দেখিল, সমাজ সমাজ, সে একের স্রগছুঃখের প্রতি 


সক্গেপ করে না। সে বেশ বুঝিল, তাহাদিগকে নিগুহাত, 


লাঞ্ছিত, গৃহতাডিত, পতিত, দ্বণিত, পরিতান্ত করিবার 


বিপুল আয়োজন উদ্যোগ হইতেছে । তখন শ্রীমতী চিন্তা 
করিতে লাগিল_- 

“সমাজ, তোমার প্রবল ইচ্ছা কাছে আমরা কি কিছু 
নহি? আমাদের হৃদয়, প্রেম, বাসনা, উচ্ছা, স্বাধীনতা 
বলিয়া কি সম্মানযোগ্য কিছু নাই? আমার চিত ঘাহাকে 
চাহে, সে আমার কেহ ণয়; তুমি বাভাকে দয়! করিয়া 
দিবে, সেই প্রসাদ পায়াই সন্তষ্ট থাকিতে হইবে ? আচ্ছা 
বেশ! প্রবলের জয় হউক। আজ আম একজনকে ভাল 
বাসিয়াছি বালা তোমার গাএজালা উপস্থিত ভ্ইয়াছে; 
এমন দিন আস্মক আমার জীবনে, ঠে ভগবান, যখন সমাজের 
গ্রত্যেককে আমি গোবিন্দের মত ভালবাসিব, অথঢ লোকে 
আমার জয়গান কারবে। এখন যাহারা দ্বণায় নাসকাকুঞ্চন 
করিতেছে, তাহারা আমার প্রসাদলাভের জন্য লালায়িত 
হইয়! উঠিবে।' 

তদবধি শ্রীমতী আত্মসংবরণ করিল । 

গোবিন্দ চক্রব্তী শ্রীমতীকে দেখিয়া বিশ্মিত হইল, স্তব্ধ 
হইল, সম্ত্রমে মুহ্মান ও সম্কুচত হঈল। তাহাকে দেখিয়া 
যে শ্রীমতীর তুষারকুন্দেন্দূম্ণালরজত প্রভ শুত্র-শীতল হাসি 
খানি মেঘবেষ্টনী বিছ্যতের মত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া 
ধরিত, জলবিন্দুলোলচপল দৃষ্টি তাহাকে অভ্যর্থনা করিত, 


৩৬৭ 


কপোলরাগ অরুণিত হইয়া উঠিত, সেই তাহাকে দেখিয়া 
সেই শ্রীমতীর মুখের একটি ক্ষুদ্রতম পেশীও বিচলিত হইল 
না। শুধু চিন্তজয়ের অনবদ্য বিরাট আনন্দ তাহার চক্ষু 
হইতে চ্ছুরিত হটতে দেখিয়া গোবিন্দ শ্রদ্ধাসন্ত্রমে পুলকাঞ্চিতি 
হইল, মনে মনে শ্রীমতীর সংযমনশাক্তুকে প্রণাম করিল। 

এইরূপে দিন গেল, মাস গেল, বর্ষ গেল। আচারের 
ব্যতিক্রম ঘটিল না। গোধিন্দ শুধু সপ্রশংসদৃষ্টিতে শ্রীমতীকে 
নারব পুজা দান করে; শ্রীমতীর প্রশাস্ত দৃষ্টি তাহাকে কি 
বলে, সে তাহা ঠিক বুঝিতে পারে না। শ্রীমতীর যে দৃষ্টিতে 
শুধু তরল প্রেম ক্ষরিত হইত, তাহা লইয়৷ গোঁবন্দ নিপুণ 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, তাহা তাহার একলার নিজস্ব 
নহে, তাহ! লকলেরই, তাহা সাধারণের । সেই অকাতর 
অসস্কুচিত দৃষ্টিতে গোবিন্দ তাহার জন্য বিশেষ কিছু খুঁজিয়া 
পাইত না,__তবু গোবিন্দ তাহা হইতে নির্বিক!র গ্রীীত লাভ 
করিত। 

সমাজ অগত্যা শাস্ত হইল। বুঝি পৃতসংযমশীলা শ্রীমতীর 
কাছে নতি খ্বাকার করিল। 

শ্রীমতা সব্বদা প্রাথনা করিত,--“ভগবান, তুমি একের 
প্রতি সকলকে বাঁটিয়। দিলে ; সেই শুভ অবসর আন্কক-_ 
সকণে ইহা ভোগ করুক, আমার জীবন সার্থক হোক। 
তুমি আমার জীবসে সেক শুভ মুগ আনিয়া দাও, যথন 
আরম দ্বিধা-বিরৃহিত ইয়া সকলকে প্রাণের প্রীতি পরিবেশন 
করিয়া দিতে পারি। তুমি গোবিন্দকে আশ্রয় করিয়া, 
ল্লীতিরূপে আমার চিন্তমন্দিরে প্রকট হইয়াছিলে, এখন 
বিশ্বরূপে যদি বাপ্ত হইয়া পড়িলে, তবে, হনে প্রভু, আমাকে 
সেই বিশ্বূপের পুজার অবকাশ দেও ; আমার শরণীয় শ্রেয়ঃ 
ও প্রেয়ঃ পন্থা নির্দেশ কর |? 

ভগবান সে প্রার্থনা অবশেষে পূর্ণ করিলেন। গৌড়- 
নগরে মন্কামারী উপস্থিত ভইল। প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি 
মৃত্যুকবলিত হতে লাগিল। যত সম্পন্ন গৃহস্থ নগর ছাড়িয়! 
পল্লায়ন করিল। গ্রীমতীর পিতা সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় 
পলায়নের উদ্মোগ শেষ করিয়৷ যখন শ্রীমতীকে আহ্ান 
করিলেন, তখন শ্রীমতী বলিল-_ 

“আমার জীবনের শুভ মুহূর্ত আজ আসিয়াছে, ও গো 
আজ আসিয়াছে । আজ আমি বিশ্বজনের সেবা কঙিয়া 


ধ্ট হইব, পবিত্র হইব, পূর্ণ হইব। আমার ব্যর্থ জীবন 


বক্ষার জন্ত ফ্েন পলাইৰ? সেবাউৎসর্গিত জীবন আমার 
সার্থক হউক, ও গে সার্থক হউক । শুভাকাজ্জী যে কেহ 
থাক আশীর্বাদ কর, ও গো আশীর্বাদ কর ।, 
শ্রীমতী রহিল। আর রহিল নগরতা'গসক্ষম গোবিন্দ 
চক্রবত্তী। তাহারা পীড়িত ও আন্তের সেবা ও যে 
আপনার্দিগকে ঢালিয়া [দিপ। 
নিপুণ সেবিকা শ্রীমতী নিত্য দ্বারে দ্বারে গঁধধ ও সেব৷ 
লইয়া ফিরে, গোবিন্দ তাহার নিরাপত্ত মক অনুগত আজ 
বহ। শ্রীমতীর বিশ্বসেবায় যে স্থথ, সেবিকার সাহাযো 
গোিন্দের সেই আনন্দ__-অনাবিল, অনবগ্থ । 
যাহার! কিছুদিন পুর্বে শ্রীমতীকে তাড়িত পা1ঞ্ত করি- 
বার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহারাই এখন তাহার সঙ্গলাভের 
গন্য অধিক ব্যস্ত। এবং তাহার সাক্ষাৎ পাইলে এখন 


তাহারা কাতরকগে বলে, থাক মা থাক, শরীরিণা শুঞ্রাষা ' 


বিধাতার শুভ আশার্বাদের মত আমাদের রোগাক্ষঈই শিয়রে 
বসিয়া থাক। 

যাহারা তাহাকে অসতী বলিয়৷ বিশেষভাবে নাসিকা- 
কুঞ্চন করিয়াছিল, তাহারাই এখন বলে, “তুমি পুণ্যবতী, 
ওগো সতী সাধ্বী।” 

ক্রমে গোবিন্দের পালা আ।সল। সে ঝোগগ্জন্ত হয়! 
কাতর হইয়া পড়িল; সে কাতরতা রোগযস্ত্রণায় নখে, 
শ্রীমতীকে মহতব্রত উদযাপনে সাহায্য করিতে বঞ্চিত হইয়া। 

তপিষ্টা শ্রীমতী গোবিন্দের শয্যাপার্ে দিব্য প্রশান্ত মুখে 
আসিয়া দেখা দিল। গোবিন্দ প্রথম মুভর্তে সুখাতিশয্যে 
একটু বিচলিত হইল, তাহার ভাবভারি আক্ষপুট নিমীলিত 
হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিল-_ 

শ্রী, শী, ওগো শ্রী, তুমি এখানে কেন? কত অনাথ 
তোমার সেবালাভের জন্ত সোৎস্ুক প্রতীক্ষা করিতেছে; 
তুমি তাহাদের, তাহাদের কাছে যাও, আমার কাছে থাকিও 
না। 

শ্রীমতীর মুখ সহাস নহে, অথচ প্রদীপ্ত । এ দিব্য শ্রী 
সেই তপঃকশা কোথায় পাইল? সে অকম্পিত কণে 
বলিল, “গোবিন্দ, তুমি মনে করিও না, যে আমি অধিক 
প্রীতি লইয়া তোমার সেবা করিতে আসিয়াছি। তুমি 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ । 


নগরের দরিদ্রতম ভিক্ষুক হইলেও এখন আমি আমিতাম 


এখন তোমার সেবার পাল! ; আমার কর্তব্য শেষ হইলে 
অন্টের সেবায় চলিয়া যাইব । গোবিন্দ, দীনতম হীনত 
নাগরিক আমার যতখানি প্রিয়, তুমিও ততগানি, এখ 
একটুও বেশী নও। একটু কৃতজ্ঞতার খণ শুধু তোমা: 
নিকট আছে; ভগবান তোমাকেই উপলক্ষ করিয়াই আমাঃ 
রুদ্ধ-িত্ডের গুগ্তভাগার বিশ্বের নিকট উম্মুক্ত করিয় 
দিয়াছেন ।+ 

গোবিন্দের মৃত্যুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন চঞ্খু প্রশংসা, সম্্রম গ্রীতি, 
ভ্কিতে উজ্জল হইয়া উঠিল। সে উচ্ছুসিত কে বলিয়া 
উদ্গিল "ঈশ্বরের করুণা ও প্রেম ধন্য, শ্রীমতী তুমি ধন্ত, আর 
তোমাদের দয়াতে আমিও ধন্য । ঈশ্বরের চরণে কোটি 
নমস্কার, তোমার চিন্তজয়ের বিরাট শক্তিকে শত শত নমস্কার, 
দেব, তোমার অপুর্ব বিশ্বগ্রীতিকে সহঅবার নমস্কার, সাধ্বি, 
তোমার চরণে বার বার নমস্কার!” 

আবেগ-উত্তেজত (প্রেমিকের উখ্থিত মস্তক শযায় লুষ্ঠিত 
হইয়া পড়িল। শ্রীমতী ডাকিণ, “গোবিন্দ, ! মরণাহত 
প্রেমিক উত্তর দিল না। অবিকম্প অনিস্পন্দ কণে শ্রীমতী 
আশ্বব্বাদ করিল “তুমি আজ ভগবানের চরণসদাত্রতে 
চিরঅতিথি হইলে, যাও, তোমার আত্মার কল্যাণ হৌক ।” 

তারপর শ্রীমতী মরণাক্রাস্ত অপরগুহে চলিয়া গেল, 
গোবিন্দের জন্য একটা দীর্ঘনিশ্বাসও বুঝি নির্গত হইল না। 


শ্রাচারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


কৌদ্ধ-বেদ। 
কেবল গোত্রা্গণের হিতের জন্ত নহে, সমগ্র জগৎত্বাসীর 
হিতের জন্ত বুদ্ধদেব আবিভত হইয়াছিলেন ৷ বেদ বেদাস্ত 
দ্বিজজাতির জন্য এবং উহা! ব্রাহ্মণের নিজস্ব সম্পত্তি; মন্বাদি 
স্বৃতিশান্্র কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তের গৌরব ও 
পবিত্রতা রক্ষার জন্য রচিত। বুদ্ধদেবের কৃপায় ত্রিপিটক 
নামে যে ধর্থশান্স সুরক্ষিত রহিয়াছে, তাহা সর্বলোকের জন্য, 
এবং পাগী পুণ্যাত্বা নিবিশেষে সকলের জীবন কথা লইয়া 
রচিত হইয়াছিল। আমরা এ যুগে যে প্রকারে জাতিভেদ 
ভাঙ্গিতে চেষ্ট! করিতেছি, বুদ্ধদেব তাহা করেন নাই; হয় ত 


রা 


ঠাহার সময়ে প্র প্রকার চেষ্টার রিল হয় নি 
আহার, বিবাহ প্রভৃতি লইয়া জাতিভেদের কঠোর বন্ধনে 
তখনো এদেশ বাধা পড়ে নাই। কঠোর না হউক, কিন্ত 
শিথিল ভাবেও সে বন্ধন যতটুকু ছিল, বুদ্ধদেব তাহাও 
সাক্ষাৎ ভাবে ভাঙ্গিবার জন্ত কোন উদ্চোগ কৰিয়াছিলেন, 
দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি রোগের মূল নাণ করিবার 
জন্য ওষধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ব্যাধিজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
উপসর্গের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন নাইট । তাহার বচন- 
গুলিতে ব্রাঙ্গণাদি বিভিন্ন শ্রেণী স্বীকৃত দেখিতে পাওয়া 
যায়, কিন্তু কাহাকে ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, এবং যথার্থ 
ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, ইহা তিনি অন্টপ্রকারে বলিয়াছেন। 
সেকালে বেদপাঠক হইলেই ব্রাহ্মণ হইত বলিয়া বৃদ্ধদেবের 
উপদেশে ব্রান্গণবর্গের কথা অন্ত ভাবে দেখিতে পাই । 


মন্বাদিতে ব্রাহ্মণের যথার্থ লক্ষণ বলিয়া যে সকল কথা 


উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধবচনের ছায়া মাত্র । 

ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যেমন তাহার সংজ্ঞা নূতন, বেদ সম্বদ্ধেও 
সেই প্রকার। দেশ সাধারণের লোকের প্রচলিত ভাষায় 
বেদের নাম ছিল পিটক; মন্বিম নিকায়ের চক্কীনুত্তস্তে 
পিটক শবে বেদ উল্লিখিত আছে । আতিগ্রাচীন ত্রিপিটকের 
(ত্রিবেদের ) মত বৌদ্ধ ধর্মশান্জও ত্রিপিটক নামে খ্যাতি 
লাভ করিয়াছে । প্রাচীন বেদ এবং বৌদ্ধের ত্রিপিটকের 
স্বরূপ এবং প্রক্কৃতিতে অনেক প্রভেদ; এ স্থলে কেবল 
একটা বিষয়ের পার্থক্য উল্লেখ করিব। বেদে কেবল দেবতা 
এবং দেব্যাঁজক খধিদিগের কথা; এই খাষরাও আ'জন্ম 
পৃণ্যাত্মা এবং এক হিসাবে দেবতা বলিলেই হয়। কোন 
কোন স্থলে ত খধিগণ দেবতাদিগের অপেক্ষাও অধিক মভিম 
সম্পন্ন। কিন্তু ব্রিপিটকে নীচ শুদ্র এবং পতিতা রমণীর 
জীবনকাহিনী বেদের মত পুজ্য বলিয়া সংগৃহীত রহিয়াছে। 

এই জীবন লইয়া ধর্ম; যাগ যজ্ঞ এবং দেবতা লইয়া 
নহে। আমাদের হুঃখদারিদ্র্য, পাপসন্তাপ, ব্যাধিমরণাদি 
ধর্শুশান্ত্রের এক একটি অধ্যায়। বাহার যথার্থতঃ পবিভ্রতা 
লাভের জন্ত ধর্ম্সেবা করিয়াছেন, তাহারা কদাচ কেবল মাত্র 
শাস্ত্রের বোঝা মাথায় করিয়! ফিরিতে পারেন নাই) তাহারা 
প্রতি মন্থুষ্যের জীবনকাহিনীকেই বেদ বলিয়া স্বীকার করিয়।- 
ছেন। ব্রঙ্ষানন্দ কেশবচন্ত্র জীবন বেদ লিখিয়া গিয়াছেন। 


বৌদ্ধ-বেদ | 


পিপি 
খিল নহে, বেদজ্ঞ ্রাঙ্গণ নহেন, কিন্ত অতি নীচ শর 
ধনিয় গোপ বুদ্ধদেবের উপদেশে মুক্তি লাভ করিয়া থের 
(স্থবির ) হইয়াছিলেন ; এবং তাহার গাথা থের গাথায় 
রহিয়াছে । (থের গাথায় তিকনিপাতো, ২২৮--২৩* )। 
এই ধন্য গোঁপ আপনার চাষার মৃত ভাষায় স্বীয় মুক্তির 
কথা যেমন করিয়া রচনা করিয়াছিলেন, স্ুত্তনিপাতের 
প্রথম বর্গের ( উরগ বগ্গ ) দ্বিতীয় স্মুত্ে তাহা স্থরক্ষিত। 
থেরথেরী গাথা এবং স্থত্তনিপাতাদি যে ত্রিপিটকের অস্তর্থত, 
তাহা পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। স্থুশিক্ষিতা পতিত! রমণী 
অন্ষপালির গাথা যাহার! ধর্মগ্রন্থ বলিয়া পড়িতে পারেন, 
তাহারা যথার্থই ধশ্ম লাভ করিয়াছেন। ধনিয় স্ুত্ত এবং 
অন্বপালির গাথার কিঞ্চিৎ নমুন! পাঠকবর্গকে আজি উপহার 
দিতেছি । 
ধনিয় স্থত্ত, পরনিয় গোপের সহিত বুদ্ধদেবের কথোপ- 
কথন। কিন্তু উহার মর্ম এই, যে বুদ্ধদেবের উপদেশ পাইয়া, 
এবং তাহার মহামূল্য কথা স্মরণ করিয়া, যেরূপ ভাবে মাহী 
নধীর তীরবর্তী ( গুজরাট দেশ ) স্থানে একজন শৃদ্র নিজের 
সাংসারিকতা তুচ্ছ করিয়াছিল, তাহাই বর্ণিত আছে। এ 
স্থানটি যে তখন আধ্যাবত্তের সীমার প্রায় বহিভাগে ছিল, 
তাহা পাণিনিবর্ণিত আধ্যাবত্ডের সংজ্ঞায় বুঝিতে পারা যায়। 
(পতঙ্জলি মহাভাস্তে শুদ্রানাং সংভ্ঞ! এবং তাহার টাকা 
রষটব্য)। মূলটি উদ্ধৃত না করিলে, প্রংটীন ভাষায় চাষার 
কথা (কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। 
ধনিয়ো গোপো-_পক্কোদনো ছদ্ধশীরোহমস্মি, 
অন্ৃতীরে মাহীয় সমান-বাসো!। 
ছগ্রাকুটি আহিতে! গিনি, অথচেপথয়সি পবস্স দেব। 
ভাত্‌ রাধা রয়েছে ঘরে ছুধদোহানো শেষ; 
আপন্‌ জনের সঙ্গে আছি মাহী তীরে বেশ্‌। 
কুটার খানি ছাউনি করা, আগুন্‌ আছে ঘরে। 
বর্ষ বৃষ্টি যত খুসি যতক্ষণ ধোরে। 
ভগবান-_অকৃকোধনো বিগতখিলোহমস্মি, অনুতীরে 
মাহিয়া একরভিবাসো। 
বিবটাকুটি নিববতো গিনি, অথচে-_ইত্যাদি। 
ক্রোধ দ্বেষ আদি সব হয়েছে বিনাশ; 
মাহী নদী তীরে স্থধু এক রাত্রি বাস। 


৩৭০ 


নাই কুটার, অশ্নিতাঁপ নাহিক অস্থারে । 
বর্ষ বুষ্টি-_ ইত্যাদি । 
এখানে ভাষা সন্বদ্ধে একটা কথার আলোচনা করিব । 
একরততি শবের অর্থ যে এক রাত্রি, তাহাতে কোন ভুল নাই; 
কিন্তু পরবর্তী পঞ্চম শ্লোকে থে দীঘরভ্তি কথা আছে, উহা 
ঠিক দ্ধ রাত্রি দারা অন্তবাদ করা চলে না, সকলেই উহ 
ণ“্বহুকাল” বলির! অনুবাদ করিয়াছেন। সিংহলদেশীয় 
অক্ষরে মুদ্রিত সুন্তনিপাতের পরমত্থজো।তক টাকায় পদঘ- 
রত্তিম সংবাসিয়া মনাপা” র ব্যাথায় লিখিত আছে, 
“দীঘরত্তিং₹চিরকালং সঙ্গং বসমান।” শ্লোকগুলি যেমন 
বিভিন্ন ভাবের 6১০97017551 দ্বারা রচিত, শর্গুলিতেও 
সেইরূপ €5০971725 এবং শ্লেব আছে অনুমান হণ । তাহা 
হইলে একরত্তি অথে অল্প সময় বা বাঙ্গলায় একরত্তি বলিতে 


পারি। বাঙ্গলায় “একরত্ডি যে এক+ রতি হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ হয়। সরল রতি কথ!, রম্ভিতে পরিণত হওয়া বড় 


সম্ভব নহে; এ প্রকারের পাঁরণতির অন্ত দৃষ্টান্ত নাই। কিন্ত 
অতি প্রাচীনকালের 1105০ যে আমাদের ভাষায় চলিয়া! 
আসিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এত গেল লোক- 
প্রচলিত প্রারুত ভাষা; সংস্কৃত সম্বন্ধে দষ্টাস্ত আছে। 
বৈদিক সংস্কতে থা কথা" একটা [77756 ছিল, উহা 
ক্রিয়ায় বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইত ; এবং উহ্থার অর্থ ছিল 
যেমন তেমন করিয়া । “অন্তে চৈবং যথা কথা ; (বৃহদ্দেবতা 
২য়ঃ অঃ ৯৮)। এ কালের সংস্কতে “যথা কথা? অপ্রচলিত; 
অথচ বাঙ্গল! ভাষায়'এঁটি ঠিক পূর্ব অর্পে ব্যবহৃত পাওয়া যায়। 
পতিতা অশ্বপালি থেরীর গাথাটি, সাহিত্যের হিসাবে 
অতি স্থরচিত। যে যুগে থেরীগাথা রচিত হইয়াছিল, 
তাহার পূর্ববন্তী বা সমকালীন কোন আলঙ্কারিক সংস্কৃত 
রচনা পাওয়া যায় না । অন্বপালি বৃদ্ধ হইয়া আনন্দের গাথা 
রচনা! করিয়া গাহিয়াছিলেন। আননের কারণ এই, যে 
জরা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহ! তিনি প্রত্যক্ষ 
দেখিলেন। যৌবনের পর, জরা ত আসেই ; কিন্তু বুদ্ধদেব 
যে ভাবে তাহা বলিয়াছিলেন, সেই ভাবটুকু প্রাণে অনুভূত 
হইয়াছিল বলিয়া! এত আনন্দ। [১5০01 সাহেবের পাঠ 
পরিত্যাগ করিয়া চু. 1১191167 প্রকাশিত ধন্মপালের 
পরমত্থদীপনী টাকাধৃত পাঠ উদ্ধত করিলাম । 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


কাল-ভমর-বগরসদিসা বেল্লিতগ্গা 
মম মুদ্দজা অন্থম্‌। 
তে জরায় সানবাঁক সদিসা 
সচ্চবাদি বচনং অনএঞ্ঞ্থ। | 
কাল-ভ্রমরের মত বর্ণ বিশিষ্ট আমার যে বেল্লিতগ্গা 
( কুঞ্চিতাঁগ্রা ) কেশপাশ ছিল, আজি জরায় তাহা শণের 
মত শাদা তইয়া গিয়াছে । ভে সত্যবাদী, তোমার বচনের 
অন্তথা নাই । 
বাসিতো ব গুরভিকরগুকে! পুপফপুরম্‌ 
মম উত্ভমঙ্গ ভূতো! 
তং জরায় সস-লোম গদ্ধিকং। সচ্চবাদি'-. 
করন্তক--টুর্ণ; পুপ্ফ:- পুষ্প; সস-লোম-শশকের লোম। 
কাননং বৰ সহিতং স্ুরোপিতং 
কোচ্ছস্চি বিচিতাগ্গ শোভিতং 
তং জরায় বিরলং তহিং তভিং। সচ্চবাদি'*. 
যত্বে রোপিত ঘনসন্নিবি কাননতরুর মত কেশরাজি 
জরায় বিরল হইয়াছে । কোচ্ছন্থচি স্থবর্ণস্চি; সুব্্ণস্থৃচি 
দ্বারা কেশজট| গ্রথিত হওয়ায় তাহার বিচিত্র অগ্রভাগ, স্বর্ণ- 
পল্লবস্থচিশোভিত কাননের মত হইত । 
কন্ঠ ( কুষ্ণ ) গদ্ধক ( গম্ধযুক্ত ) সুবধ মণ্ডিতং 
সোভতে স্্র বেণি হি-অলংকতং ( অলংকৃত ) 
তং জরায় খলিতং সিরং কতং। সচ্চবাদি''' 
চিওকার স্ুকতা৷ বলেখিতা 
সোভতেম্ ভমুকা পুরে মম 
তা জরায় বলিহি পলম্থিতা। 
চিত্রকার দ্বারা নীলবর্ণে আকা) ভমুকা -জুলূফি? 
ভস্সর৷ ( ভাস্বর ) স্ুরুচিরা যথা মণি, 
নেন্তাভে (নেত্রদ্বয় ) স্থং অভিনীলমায়ত1। 
তে জরায় অভিহতা ন শোভতে। 
সন্হ তুঙ্গ সদিসী চ নাপিকা 
সোভতে স্থু অভিযোববনং পতি 
সা জরায় অভিকৃলিতা বিয়। 
সন্হ তুঙ্গের টীকা এইরূপ £_-পিত হরিতাল বন্তি বিয়। 
আমার যে নাসিক! চিত্রিত যৌবনপটখানির উপর পীত 
হরিতাল তুলিকাটির মত ছিল। 


৭ম সংখ্যা । | 
পত্তলিম কুলব॥ সদিস! 
সোভতে গু দন্ত! পুরে মম । 
তে জরায় ৭স্তা যবগীতকা। 
পত্তলিম_“কদলিমকুলসদিসবধা” ; এ টাকায় কিছু 
বুঝিলাম না। দালিম বা ডালিম হইলে প্রচলিত উপমার 
সহিত মিলিত। 


কাননস্থি বনসন্থচাগিণী 
কোকিলা ব মধুর নিকৃগিতং 
তং জরায় খলিতং তাং তহিং | 
গীন বট পহিতুগ্গতা উচ্ডে 
সোভতেন্ত গনকা পরে মম । 
তে বিন্দীব পন্বতে লোদকা। 
পীন; বট (বন্তল), পঠিত (পুথল ), উগ্গত 
(উদ্ধগত বা উন্নত), থনকা (স্তনদ্য় )। নোদক 
( জলশূন্ঠ ), রিন্দীব (রিন্দি- চর্ নিন্মিত ভম্া, যাহাতে 
জল বাঁথিত, তাহার মত )। এ কালের স্মৃতিগন্তেণ জলের 
জন্য চ্মভস্বা 'অশ্তুদ্ধ বলিয়া কথিত নচে। 
সণ্হ কন্ধুরিব স্মপ্পমঙ্জিতা 
সোভতে গত গীবা পুরে মম। 
সা জরায় ভগ্গা বিনামিতা। 
স্ুমাঞ্জিত হ্বর্ণকন্থুর মত গ্রীবা। ভুলনাগুলি চিরকাল 
চলিয়াছে ৷ 
বট ( বর্তল ) পলিঘ ( পরিঘঃ » অর্গল ) সদিসোপমা 
উভো সোভতেম্ুু বাহ ( বু দয় ) পুধে মম। 
তা জরায় পাতিভা ছুব্বলিকা | 
কঞ্চনফলকং ব স্ুমট্‌ ঠম্‌ 
সোভতে স্থ কায়ো পুরে মম; 
সো বলিহি মুখুম৷ হি (শুক্, সর) ও ততো । 
ও ততো ত গ্রোত-_ সকল দিকে বা স্থানে । 
নাগভোগ সদিসোপমা উভো 
সোভতে স্থু উপ্ধ পুরে মম। 
তে জরায় যখ! বেলুনালীয়ো ! 
“করিকর রামরন্তা” অনেক কালের সম্পত্তি। 
নালীয়ে। সর বেণু বা বাশের নলের মত হইয়াছে । 


বেলু- 


স্বদেশী। 


৩৭১ 


সণ্হ নুপুর স্থুব্ ম্ডিতা 
সোভতে স্থু জংঘা পুরে মম। 

তে জরায় তিলদগকা রিব ( ইব )। 

ভূণ পুর্ণ ( তূপা ভরা ) সদিসোপমা উভো 
স্ভতেম্ব পাদা ( পাদতল ) পুরে মম। 

তে জরায় ফুটিকা বলীমতা। 
( থেরী গাথা বাঁসতি নিপাত ২৫২-২৭০ )। 


শ্রীবিজয়চন্দ্র মদ্তুমদার | 


স্বদেশী । 


( মিঃ পি, এন, বন্ধ, বি, এস, সির, বত 
অবলম্বনে লিখিত।) 


বন্প্রতি বঙ্গব।মীগ £৯দয়ে দেশের শিল্পবাণিঞ্জের উন্নতিসাধন জন্য 
প্রধল আকাঙ্সণ ক্ষ,রিত হভয়াছে। চারিদিকে এই প্রবল আকাঙ্ষার 
লক্ষণ পরদিদৃষ্ট হইতেছে । তাদৃশ নুন ভাবোদয়ে শ্বদেশের শুভার্থা 
মাত্রেই আশ! ও আনন্দে পুলকিত হউয়! উঠিয়।ছেন। দশবৎসর পূর্বে 
কদ।চিৎ কোন স্থানে শিল্গপ্রদশনী হইত। বঞ্গমান সময়ে প্রধান প্রধান 
নগরে প্রতি ধংসর শির্প প্রদর্শনী হইতেছে । জাতীয় মহ(সমিতির সংশ্রষে 
নেতৃগণ বর্ষে বনে শিষ্প,প্রদশনী করিতেছেন । গত বৎসর হইতে শিল্প- 
সমিতি স্চিত হইয়াছে । এই সমিতির কাষ্য স্থপরিচালিত হইলে 
দেশের প্রভূত মঙ্গল স।ধিশ হইবে। গত পচিশ দর যাধৎ আমাদের 
দেশে স্বদেশী আন্দোলন আরল্ত হইয়।ছে; কিন্তু এতদিন ইহার গতি 
অতি মন্থর ছিল, দেশের অধিকাংশ লোক এতৎসশ্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। 
গত বৎসর হইতে ধাঙ্গালী প্রবলোৎসাতে স্বদেশী আন্দোলনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন; বাঙ্গালীর হৃদয়ে নুতন ত।ব, নৃতন আশা জ।গিয়। উঠিয়াছে। 
এই স্বাদেশা আন্দোলনের দলে দেশের শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত 
হইধে বলিয়া আশ| জন্মিতেছ। পনর বৎসর পূর্বে শিল্প শিক্ষার জন্য 
অর্থ সংগ্রহ দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল; বন্ত্রতঃ তজ্জম্য আবেদন নির্জন অরণ্যে 
রোদন তুল্য নিরর্থক ছিল। কিন্তু গত ছুই ঘংসরে একমাত্র বঙ্গদেশেই 
শিল্পশিক্ষার বায় নিববাহ জন্য নুনাধিক দশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত 
হত্য়াছে । 

স্বদেশের শিধাণিজোর শ্রীবদ্ধি সাধন ভান্য প্রবল আকাঁজশ ঘঙ্গ- 
দেশেই সর্বব।পেক্ষা অধিক পরিস্ফট হইয়াছে । বঙ্গদেশে এই আকাক্ষা 
সর্ববাপেক্ষ! অধিক প্রয়েজনীয়ও ধটে। কি শিক্ষার বিস্তার, কি রাজ- 
নৈতিক আন্দোলন, কি সমাজ সংস্কার, সর্ধ্ববিষয়েই বঙ্গবাসী ভারতবর্ষে 
অগ্রগামী । কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সম্পকে বাঙ্গালী বোশ্বাইবাসীর 
এমন কি, পঞ্জাধী ও হিন্দুস্থানীরও পশ্চাতে রহিয়াছেন, তাহাতে সনোহ 
নাই। প্রধানতঃ সুত। ও কাপড়ের কল লউয়াই বোশ্বাইর শিল্পবাধসায় 
চলিতেছে । এই সকল কলের সমস্ত গুলি না হইলেও অধিকাংশই 
বোপ্বাইবাঁসীর অর্থে তাহাদেরই কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছে । পাট 


৩৭২ 


এবং কয়লা! বঙ্গদেশের ব্যবসায়ের প্রধান সম্বল। এই ছুই বাবসায়ই 
ধিদেশী বণিকের হস্তগত রহিয়াছে । যাহা হউক. বঙ্গব।সী আপনার 
পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিন্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়াছেন। এরূপ আশা হইতেছে 
যে, অচিরে শিল্পবীণিজা সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর অবনতি অতীতের কুক্ষিগত 
হইয়! পড়িবে। বাঙ্গালী একটা বও কাঁপড়ের কল সংস্তাপন করিয়।ছেন :% 
উন্নত প্রণালীর ভাত বন্ল পরিমাণে প্রচলিত হইতেছে । আধুনিক উন্নত 
প্রণালীর কলের সাহায্যে মুৎপাত্রাদি প্রস্তুত জন্য একটা কারখন। স্থাপিত 
হইয়াছে ; প্রধ/নতঃ বাঙ্গ।লীর উদ্যোগে একটী জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠিত হইয়। কয়লার খনির কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং দেশল।ই, 
সাধান প্রভৃতি প্রস্তুত জম্য ছোট ছোঁ কারণানার প্রতিষ্টার প্রস্তাবন। 
কাধ্যে পরিণত হইতেছে । 

বস্ততঃ স্বশুঙ্খল ভাবে সমস্ত কাজ আরপ্ত হইয়াছে । যদি ভবিষ্যতেও 
এই নব জাগ্রত কামাধালত। হুপরিচালিত্ত হয়, তধে নিশ্চয়ই দেশের 
মহাঁকল্যাণকর বভ সুফল ল।ভ হইবে । বন্ঈমান সময় পধ্যস্ত প্রধানতঃ 
ইউরোপীয় ধণিকের উদ্যমেই ভ।রতব'মর অর্থাগমের ক্ষেত্র সকল উন্ুস্ত 
হইয়। আসিতেছে এবং সে সকল ক্ষেত্রে তাহাদেরই প্রায় একাধিপত্য 
রহিয়াছে । বিশেষ খনিজ সম্পদ কেণল মাত্র বিদেশাদের দ্বারাই উদ্‌খ।টিত 
হইতেছে । গত দশ বংসরে 1১৮৯৪ ১৯০৪) ভারতবধের খনি সমুহের 
উৎপন্ন অনেক পরিম।ণে পৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়।ছে ; আমর। একটী তালিকা 
দিতেছি। 


& বঙ্গলঙ্ষ্মা কটন মিল ব্যতাত ব্গদেশে আরও কতিপয় কাপড় '৪ 
স্ৃতাঁর কলের অনুষ্ঠান হয়ছে । আমএ| সংক্ষেপে তত্সমুদায়ের বিবরণ 
এখানে প্রদান করিতেছি । (১) ত্রিপুরা কোম্পানী লিষিটে, কলিকাতার 
বিখ্যাত ব্যবসায়ী কে, এম, দে এও কোম্পানী এই কোম্পানীর ম্যানেজিং 
এজেন্টস্‌। মূলধন ১২ লক্ষ টাকা । ত্রিপুর। জেল।র অন্তর্গত চাদপুরে 
কারখান! গ্রাপিত হউবে। আপাততঃ কেবল সুতা নিশ্মিত শীতবপ্র 
প্রস্তুত হইবে। (২) উত্ডিয়ান স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানী লিমিটেড। 
মূল ধন ১২ লক্ষ টাকা । এই কোম্পানীর কলে ২২ হাঙ্গার চরক! ও 
৩ শত ভাত চলিবে । কলিক।তা। হাউকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত পি এম, 
গুহ প্রভৃতি এই কোম্পানীর ডাউরেক্টর। (৩) চট্টগ্রাম ম্পিনিং এগ 
জিনিং কোম্পানী । চট্টগ্রমের নেতৃগণ এই কোম্পার্নীর উদ্যোগী । 
এই কোম্পানীর কারখানায় তুলার বিচি বাছাই এবং সতত প্রস্তুত হইবে। 
মূলধন পাঁচ লক্ষ ট|কা। এই কোম্পানী এ পথ্ন্ত রেজেষ্টরী হয় না । 
কিন্তু ইতি মধোই অনেক টাকার অংশ বিক্রয় হইয়ীছে । (৪) ময়মনসিংহ 
সত ও কাপড়ের কল। ময়মনসিংহের উকীল শ্রীযুত অক্ষয়কুমার 
মজুমদার এই কলের উদ্োগী। মূল ধন ১ লক্ষ ২৫ হাজীর টাকা। এই 
কোম্পানী শীঘ্রই রেজেষ্টরী হইবে; এপধ্যঞ্ঠ ৩* হাজার টাকার অংশ 
বিলি হইয়াছে। (৫) জলপাইগুড়ি উইভিং কোম্পানী লিমিটেড । 
জয়েণ্ট ষ্ক কোম্পানী পরিচালনে সুপটু শ্রীযুক্ত.উমাগতি রায় প্রভৃতি 
এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠঠত। । মূলধন ৩* হাজ।র টাক । এই কোম্পা- 
নীর কারথনায় ২৫ খানা তাত চলিবে । কোম্পানীর সমস্ত অংশ বিক্রয় 
হইয়াছে, ণাস্রই কাজ আরম্ভ হইধে। (৬) কলিকাত। উইভিং 
কোম্পানী লিমিটেড । কলিকাত। হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ এ, কে 
ঘোষ প্রভৃতি এই কোম্পানীর পরিচালক । মূলধন ৩* হাঁজার টাক । 
৫* খানি ঠাত চলিবে । অক্টোবর মাপে কাজ আরম্ভ হইবে । (৭) 
চন্দননগর কাপড়ের কল। স্বত্াধিকারী শ্রীযুক্ত বটকৃঞ্ণ ঘোষ। ৫* 
খানি তাত চলিতেছে । (৮) জঙ্থরি লুম ফ্যাক্টরী। অধ্যক্ষ শীযুক্ত 
জগতরাম শুকুল। কলিকাত! হোগল বড়িয়ায় ফ্যাক্টরীর বাড়ী প্রস্তুত 
হুইতেছে। 


প্রবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 
খনিজ পদার্থের ১৮৯৪ সনে ১৯০৪ সনে ১* বৎসরে যতগুণ 
নাম। উৎপন্ন । উৎপন্ন। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। 
ম্যাঙ্গেনিজ ধাতু ১১৪১০ টন, ১৬৫০৬ টন, ১৫ 
কেরোৌদিন তৈল ১১৪৫২৬৪৯ গ্যালন ৮৭৮৫৯০৬৯ গ্যালন ৭ 
অত্র ২৮৫ টন, ১৯৭৭ টন, ৪ 
সোণা ২১০৪১২ আউন্স ৬৩২১৬ আউন্স ৩ 


কয়ল।র উৎপন্ন দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী বৃদ্ধি প্রপ্ত হইয়ছে। 
অঙ্গন্ত নৃতন খ্যবসায় সম্বদ্ধেও ক্রমশঃ শ্রীনৃদ্ধি পরিরৃষ্ট 
হইতেছে। 


কলের ১৮৮১-২ সনের. ১৯*৪-৫ সনের গত ২৪ বৎসরে 
নান। মংখ্া।। সংখ্যা । যতগুণ বৃদ্ধি হইয়।ছে। 
পাটের কল ৮ ২২ ৩ 

পশম রেশম ও ৩ ৩১ ১০ 

অন্যান্য কল 

চিনির কল ১ ৯ ২ 

কাগজের কল ১ ৪ ৫ 


এই সকল ব্যঘসায়ের উন্নতির সঙ্গে হারতবামীর কাম্যধীলত।র সম্পক 
অতি নগণা। ১৯০৪-৭ সনে খনিঙ্গ বাবসায়ে জয়েপ্ট টক কোম্পানীর 
হিসাবে ৩৭৯৫৯০০* টকা মূলধন নিয়েজিত ছিল। এই বিপুল ধনের 
1ঞচাশ ভাগের একভাগ'ও ভারতধাসী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ। 
আধুনিক প্রণ।লীতে ভ।রতবর্ষে লৌহ এবং ইস্প।ঙ উৎপন্ন করিধার অভি- 
প্রায়ে দেউকে।টা টাক। মূলধন লইয়। একটা কো্পানী গঠিত হইতেছে । 
কিন্তু ভারতবমে এই অর্থ সংগ্রহ কর! ছুঃসাধ্য বিবেচন| করিয়। কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষ ( বর্দিও ঠাহ।রা ভারতবাসী ) বিলাতে কোম্পানীর অংশ বিক্রয় 
করিবার বন্দোবস্ত করিতে বাধা ভইয়াছেন। 
অত এব দেখা যাইতেছে যে, নুতন বাবসায়গুলির সমস্তই বিদেশীর 
হস্তগত রহিয়াছে । ভারতবাসী নধ উদ্যমে শিল্পবাণিজোর আীসাধন জন্য 
কাযাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়।ছেন; কি ত।হদিগকে সফলকাম হইতে হইলে 
বিদেশী বণিকের দহিত প্রবল প্রতিযোগিতা করিতে হইধে। শিল্পব[ণিজ্য- 
ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিবার জন্য প্রয়েজনীয় বহু হ্ৃবিধা উউরোগীয় বণিকের 
আছে, আর ভারতবাপাকে ন।ন! প্রতিক্ল অবস্থ(র মধা দিয়া কজ করিতে 
হইবে। ইউরোপীয় বণিক পৃথিবীর সব্বশ্রেষ্ট ধনীসম্প্রদ।য়ভুক্ত ; ভারতবাদী 
সর্ধ্বাপেক্গ। নিধন । ইউরোপে অগ এত প্রচুর যে, শতকর! ৩৪ টাকা 
লাভ পাইলেই তত্রতা ধনীর! সন্তোষ লাভ করেন। কিন্তু ইহার তিনগুণ 
লাস পাইলেও লোকনান হইবার সম্তধন। আগ্ে এরাপ কোন ব্যবসায়ে 
আমাদের দেশের লোক অর্থন্যস্ত করিতে স্বীকৃত হইধেন না । গত 
অর্ধ শতাব্দী ঘাঁবৎ ইউরোপে উচ্চ অঙ্গের শিল্পশিক্ষা প্রদত্ত হইয় 
আসিতেছে । কিন্তু ভারতবমে শিল্পশিক্ষার হুচনা মাত্র হইয়াছে; আধু- 
নিক প্রণ।লীতে বাবসায়ের উন্নতিসাধন করিতে হইলে ঈদৃশ শিক্ষালাভ 
অপরিহাধ্য বলিয়৷ ভারতবাসী এই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছেন। কিকি 
উপায়ে ভারতবর্ষের অর্থসংস্থান বৃদ্ধি পাইতে পারে, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান 
ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অল্পব্যক্তিই আছে; এমন কি 
কিছুদিন পূর্বেও ভারতের অর্থসংস্থানের পথ প্রশন্ত করিবার জন্য 
অভিলাধী শিক্ষিতের সংখ্যাও অল্প ছিল। বিদেশী বণিক ব্যধসায়ে 
সহযোগিতার মাহাত্মা সম্যক অবগত আছেন। এজন্য তাহার। কোন 
বৃহৎ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে তাহ! সাধারণতঃ জয়েন্ট ক কোম্পানী দ্বার! 
পরিচালিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ভারতধাসী অতি অল্পদিন যাঁধৎ 
ধ্যবণায় ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পাঁরিয়াছেন। 
ৃটাস্ত স্বরূপ আমর! উল্লেখ করিতেছি যে, ১৯*৪ খৃষ্টান ১১টা সুর 


৭ম সংখ্যা । ] 
কয়লার খনির কাজ হইয়াছে এবং এই সকল খনির শ্বত্ব(ধিকারীর সংখ্য(ও 
প্রায় ১১* জন হইবে; ইহাদের প্রায় সকলেই ভারতঘাসী। এই 
সকল খনির কাঁজের জন্য স্বতন্ত্র কর্মচারী, স্বতন্ব কারখ।না৷ এবং অনেক 
স্থলে স্বতন্ত্র রেলওয়ে সাউডিং রহিয়াছে । অগ্চদিকে এ সনে ১৪স্টা 
বৃহৎ খনির কাজ হইয়াছে এবং এই সকল খনির স্বত্বাধিক।রী মাত ৪১টা 
জয়েন্ট টক কে।ম্পানী; এই সকল কেম্পানার প্রায় সমস্তগুলিই ধিদেশী 
বণিক কর্তৃক পরিচালিত । এদেশীয়দের আয়ন্তার্ধীন কয়লার খনি ইউতে 
মাজ ৭৮৬৬৭০ টন কয়ল। উত্তেলিত হইয়।ছে, ইহ ছয়েন্ট টক কোম্পানী 
উত্তোলিত,কয়লার পরিমাণে অন্তি নগণা : এই সকল কোম্পানার খনি 
হইতে ৬২৭৭*০* টন কয়ল! উঞ্টোপিত হইয।ছিল। যদি এ সকল গর 
কয়লার খনির স্বত্রীধিক।রীর1! সহসে।গিত।র স্ুবিধ। উপলব্ধি করিতে পারিয। 
নকটবত্ীঁ কয়লার খনিগুলি এক সঙ্গে গিলিত করিয়। লঈন্ডেন, তবে 
অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে অধিকতর সুশঙ্খল ভাবে সমস্ত কাধা নির্ববাহিত 
হইত এবং অধিক ল।ভ দঈডাইত ; বন্রমানের ম্যায় সত আয় তত বাষের 
মত অবস্থ। খাকিত না। 

মূলধনের অসচ্ছলত।, শি্পশিক্ষ।র অবিদামানত। এবং যথোপযুক্ত 
সহমে।গিতার অনা, - আমাদের বাবসায় ক্ষেত্রের এই সকল বিদ্ন ব্যতীত 
আর একটা প্রবল অন্তরায় আছে; হাঠ| বাধগায়ের প্রতি উচ্চশ্রেণীর 
ংশানুগত বিরাগ । আজ পধান্ন আমাদের দেশের কেবল নিয় শ্রেণীর 
লোকেই ব্যবস।য় লিপ্ত রহিয়াছে । সভ্য সম মাত্রেই এইরূপ বিরাগ 
কম বেশী দেখা নিয়া থাকে । প্রাচীন গ্রীক সমাজে বাধসায়ের প্রতি 
উচ্চ শেগীর যথেষ্ট ধিরাগ ছিল। কিন্তু ব্ধগান সময়ে পাশ্চাত্য দেশ 
সকলে বণিগণপ্রত্ির সহিত অন্।স্য বৃত্তির পার্থক্য প্রায় অস্তঠি ৩ হইয়াছে । 
বস্তুতঃ বর্তমান সময়ে পাণ্চাতা সভাত। গ্রধানতঃ বাধসায়মূলক | পক্ষা- 
স্তরে বর্ণভেদ প্রথ।র দরুন ভারতধযে বাগণ প্রড়ৃতি শ্রেষ্ঠব? এবং শিল্পী 
ও ব্যঘস।য়ীর অধ্যে গে অসামাছিকত। বিদামান রহিয়াছে, তীহ। দূর 
করিবার জন্য এত দিনে চেষ্টা হইতেছে । আমাদের দেশের প্রাতিত। ও 
প্রশ্ত। শি এবং বাণিজা গোত্র হঠঠে দূরে রহিয়াছে, উহাই বন্তমান 
অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ ষলিয়। নির্দেশ কর। মাইতে পারে। 
পাশ্চ।ত্য দেশের অগ্নকরণে আমাদের সমস্ত পবৃত্তি একমাত্র শিল্প বাণি- 
জ্যের উন্নতি চেষ্ট।র অনুবন্তিনা ইউবে, উহ। অব্ঠ প্রার্থনীয় শঙে। কিছ 
আমাদের ভদ্র সমাজে শিল্পবাণিছেযর উন্নতিস।ধন জন্য আর কিঞ্তি 
আকাঙ্ষ। না জন্মিতে এবং ব্যবনায় সধন্ধে তাহাদের জন্মশত ঈদামীনা 
পরিত্যক্ত ন! হইলে তাদ্বষয়ে আম্দেগ দেশের স্থায়ী উন্নতি অসন্তব। 

ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আমাদের দেশের প্রভৃত মঙ্গলসাধন 
করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাউি। কিছু ঠহ| বাঙ্গালীর শিল্পবাণিঙ্জের 
উন্নতিনাধন পক্ষে বিদ্নকর হয়৷ ঈড়াতয়াছ্ছে আমাদের গেশের ধনার! 
ভৃসম্পত্তিতেই আপনাদের ধন নাস্ত করিতে পট । বোম্বাই প্রদেশে 
বণিকদিগকে লয়। অভিজাত সম্প্রদায় গঠিত ততয়াছে ; ইহার একটি 
প্রধান কারণ এই যে, এ প্রদেশে জমীদ।র বলিয়া কে।ন সম্প্রদায়ের 
অস্তিত্ব নাই । যাহ। হউক, জমিদ।রগণও শিল্পবাণিজ্যের এবৃদ্ধিসাধনে 
অনেক পরিমাণে মনোষে।গী হইয়াছেন এবং আমরা আশা করি সে, 
এতদিন য।হা বিদ্রকর ছিল, এখন তাহাই আম।দের শিল্পবাণিজ্যবিষয়ক 
উদ্যমশীলতার গতি পরিবদ্ভিত করিয়। দিবে। 

বর্তমান অবস্থায় চাঁমড়। পরিপণার, সাবান তৈয়ার, সুগন্ধি প্রস্তুত 
প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ নিব্বাহ করিয়াহ আমাদের নবজাত উদ্ামশীলত। 
অনেক স্থলে তৃপ্তিলাভ করিতেছে । কিন্তু এই সকল জিনিসের ব্যবসায় 
প্রয়োজনীয় হইলেও ইহাতে দেশের সধিশেম ধনাগম হয় না। অতএব 
আমাদের উদ্যমশীলতাকে বৃহৎ কাঁজ সম্পাদন জন্য পরিচালিত করিতে 
হইবে। আর একটী কথা আছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যঘসায়, এই ছুয়ের মধ্যে 


স্বদেশী । 


৩৭৩ 
প্রভেদ অতি অল্প । সংক্ষেপে ধল। ম।ইতে পারে যে, যে সকল জিনিস 
প্রস্তুত করিবার নিখিত্ত সাধারণতঃ ক্ষুর্দ কারখানা স্থাপিত হৃইয়! থাকে, 
তজ্জন্ত বৃহৎ কারথ|ন| স্থ'পন করিলে অধিক লাভ দীড়াইতে পারে। 

অবশ্য ছোঁটি ছোট কারখ।ন! স্থাপন করিয়। আমর! ঘড় বড় কাগখান। 
অর্থাৎ ঝুঁকির কাজে প্রবৃত্ত হইনার উপযুক্ত অভিজ্ঞত! লাভ করিতে 
পারি। কিন্ত আমাদিগকে মনে রাখিতে 'হইবে যে, সময় অমূলা, এবং 
ইউরো।পায় বণিক অতি সতক ও অবচিত। তাহার! অর্থসংস্থন ক্ষেত্রে 
এদেশবাসীর প্রবেশোদামে অন্তরায় জন্মাইবে। ত্রিশ বৎসর পূর্বেব আমা- 
দের দেশের কদাচিৎ কেহ ম্য।ঙেনিজ নামক খনিজ ধাতুর নাম অবগত 
চিল: কিন্তু গত ১৫ বৎসর নধোই এই ব্যবসায়ের সুষ্টি হইয়া এতদুর 
পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে যে, ঘণ্তমান অবস্থায় এ অর্থসস্থান ক্ষেত্রে 
ভারতব।সীর স্থ।ন হওয়৷ সম্ভবপর নহে। এখন আমাদিগকে চারিদিকে 
আঞ্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অথ।গমের কোন ক্ষেত্র শধিক্ুত হওয়া মাত্র 
তথায় প্রবেশ গন্য ঈষ্ঠাম করিতে হইবে; নতুধ। সে ক্ষেত্রে প্রবেশপথ সম্ভবতঃ 
চরদিনের জন্য রুদ্ধ হইধে। পান্াতাদেশে শিল্পবাণিজোর পরিপুষ্টিদাধন 
জন্য এই প্রাণপণ প্রতিযেগিত।, অর্থমঞ্চয়ের জন্য এই অশ্রাস্ত কণ্নশীলতার 
মূল কারণ কি, তাহা চা ভবের সম্পূর্ণ অধিগম্য নহে। আধুনিক 
পাশ্চাত্য মখাত।র প্রকৃতি ভারতীয় সভ্যতর একৃতি হইতে অনেকাং 
বিছিনন | কিন্তু দি ভারতবানী স্বদেশের অর্থাগমের উপায় বদ্ধন করিতে 
সংকপ্প কনেন ' এঠ বিয়ে এখন আর মতদ্বৈধ নাই ) তবে আমাদিগকে 
চতুদিকস্থ অবস্থার পদেগী এবং পাণ্চতাহলভ শিল্প বাণিজ্যের 
আবন্তে খুণিত হততে হইবে । 

ঘন্তমান জাতায় আন্দোলনের ফলে আমাদের আন্মনিভর জন্বিয়াছে ; 
ভই (ই ঘন্মান আশে!লনের অন্যতম স্থমধুর ফল। কিন্তু আমাদিগকে 
দেখিতে হবে যেন আত্মনিভর আজ্মাভিমানে পরিণত না হয়। কোন 
কোন বিষয়ে, - শথ। ধন্ম,বিদেশার সহায়ত। ব্যতীতও আমদের চলিতে 
পারে । কিন্ত এরপ আনেক বিনয় আছে, যাহাতে বিদেশীর সহায়ত! 
গ্রহণ না করিলে সাফল। লা অমস্তব। শিল্পবাণিজ্যের পরিপুষ্টি 
এই শ্রেণার অগ্গত। কল, কারখানা, খনি, এই সকল কাজ সম্পাদন 
কালে আম।দিগকে বিনা বণিকের অন্নকরণ করিতে হইবে। 

ইউরে।পায় বণিকগণের সাহত ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিষে।গিত। করিতে 
হইলে আমাদের কিক বদ] বিন্ন আছে, তাহ। সংক্ষেপে প্রদশিত হইল। 
শত্যন্ত আনন্দের বিণয় যে, এই সকল বাধাবিদ্ব অতিক্ূম করিবার জঙ্থা 
যত্ত কর! হইতেছে । দৃঢ় সংকল্প হয়! অধ্যবমায় সহকারে যত্ত করিলে 
সিদ্ধিলাভ শবগ্ঠহ হইবে । গত বংসর ধঙ্গদেশে অস্ততঃ ছয়টী জয়েন্ট টক 
কোম্প।শা এতিষ্টিত ইইয়ছে; উহাই বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আস্ত- 
রিকত। সন্বপ্ধে যগেষ্ট প্রম।ণ ।* 

»+. বনুমান আন্দো।লনের ফলে ষে সকল ক।পড় এখং স্ুভার কলের 
অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা ইতিপূব্বেই প্রদশিত হইয়াছে । কাপড় ও 
সুতার কল হাড়। আর মে সকল অনুষ্ঠ।নে খাঙ্গালী প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা! 
আমরা সংক্ষেপে লিখিতেছি। ছুইটা ্টিমার কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে। প্রথম, ধেঙ্গল গ্িম নেভিগেশন কোন্পনী লিমিটেড, মূলধন 
বার লক্ষ টাকা । সমস্ত মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে। এই কোম্পানীর 
ট্টিমার মাল ও যাত্রী লইয়া রেঙ্গুন হইতে চট্টগ্রাম পথ্যন্ত যাতায়াত করি- 
তেছে। টট্টগ্রামের মৌসলমান বণিকেরা এই ষ্টিমার কোম্পানীর 
প্রতিষ্ঠাত।। দ্বিতীয়, ইষ্ট বেঙ্গল রিভারন্‌ স্টিম সারভিস্‌ লিমিটেড । 
কলিকাতা হাটখোলার প্রসিদ্ধ ধনী রায় সীতানাথ রায়, বাহাদুর এই 
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা । মুলধন ছর় লক্ষ টাক1। এই কোম্পানীর ষ্টিমার 
কেবল মাল লইয়া! কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জ, ঢাক| প্রস্তুতি স্থানে 
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পনর ঘখসগ তি? আমাদের দেশে আর রর | নিবে: 
উন্নতিলাধন জন্য চেষ্টা ভইয়াছিল। কিন্তু ৪ চেষ্টা সময়োপযোগী ছিল 
না খলিয়। সফল হনে পারে নাভ । এ চেষ্টার ফলে ৭৮ টা ভায়েন্ট গক 
কোম্পানা প্রতিচিত হষ্য়।ছিল ; হন্মধো ২১ট। মাত্র অগ্য।াপ [বগ্যান।ন 
আছে। কিন্ত এঠ ব্যয় চিন্ত। করিয়। আমাদের নিরাশ হউবার কোন 
কারণ নাত : বরং »২কা।লের চেষ্ট। ও পত্বকি কি কারণে সফল হঠতে 
পারে নাই, তাঁহ। গযা।লোচন। করিয়া। আমরা আন্ুভাত। লা কগিতে 
পারি। আমাদের দেশের শিএবণিগের আসুদ্ধিগাপনাথথ কামাবলীর 
গতিবিধি যাহারা গত পচিশ বৎসর নাধৎ বিশ্ষেহাবে লন করিয়। 
অসিতেছেন, তাহ।র। [ন্দুসতও তত 5, ন। করিয়। সবক করিবেন 
যে, বাঙ্গালীর বন্তমান সংকল্প পবববারে? সংকল্প অপেক্ষা অনেক হুদ 
ভিত্তিতে স্থাপিত ইইয়।ডে 'গ্রবং উপযুগত যত ও সহকতা সহক।রে সংকগ 
সাধনে প্রধৃও হলে সমন্ত বাধা নিন দূরাভূত হইবে । হংরেছ রাজনের 
প্রথম [গ্রে রাজপুরুষখণ আমদের [শসবাণিতগ্যর আপাকে ঘেকপ ভাত 
পে।ধণ করিয়। থাকুন ন| কেন, তাহাদের বুম।ন ভাব অনুকুল ধলিয়! 
নির্দেশ কর! ঘাঁইতে পারে; এমন কি, নেক ছলে সহান্ুভূতিও 
প্রদশিত হয়৷ থাকে । স্বদেশী আন্দোলন সুগঠিত ও ইপন্চালিত 
হইলে উহা দেশ মধো শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধনের শন্ণুল প্র্গাব 
বিস্তর করিধে। বাবসায় গোত্রে ভচরোপায় ধনিকের সহিত পতি: 
যে।গিতা করিব।র সুবিধাও “কান কে।ন বিষয়ে শাম।দের আছে; ভহ।ও 
বিবেচা। আমাপর দেনে অপেঙগকূত অঙি অল্প বেতনে নোকে সন্ত 
হইয়া থকে, এঠট। আমাদের অনুপুল অধস্কা | অবশ্থঠ ইহ। স্বীক।ধা 
যে, পািশ্রামক অল্প হতলেই কারপানাছাত দ্রব্যাদির নিম্ম।ণ বায়ও 
নিশ্যয়ত অল্প হইবে, এপ কোন কণা নাত । কিন্তু গানাদের দেশে 
শিপ শিল্প। ধিস্টার পাভ করিণে লোকের কল কারখানার কাজে দক্ষত। 
জন্মিষে। তখন অল্প পারিশমিকের মত দত মিলিত হহয়। ব্যবস।য় 
ক্ষেত্রে গরতিষে।গিঙার পক্ষে আত শন্নণণ অবগ্। দড়াতবে। দেখায় 


যাতায়।ত করিতেছে । মশোহরের হপ্রধিদ্ধ ডকীল রায় ঘছুনাথ মজুনদ।র 
বাহাদুর আর একটা ট্রিমার কোম্পানার প্রতি্।র জন্য উষ্ঠেগী হইয়াছেন । 
হাইকোটের উকাল ড।ক্ত।র র।সধিহারা পোষ মহ[শয় একটি ধিয়াশলাহর 
কারথান। স্বাপনের জন্য সমন্ত বন্দোবস্ত শেন করিয়[ছেন; কেবল তাহার 
প্রদত্ত মূলধনে এহ কারখান। স্তাপিশি হভতেছে। রাগ গারামোহন 
মুখোপাধ্যায়, সি, এস, আই, প্রতি মঞ্োদয়গণ দয়েও ষঈটক কোম্পানী 
করিয়। আর একটি দিয়।খল।ইর কারখানা গ্রপন করিতেছেন | দিয় 
শলাউ, ছুরি, কাচি, সাবান, প্রশাত প্রস্তুত এগ্ঠ দুই লক্ষ টাক! মূলধন 
লইয়। ১১১০০101010] 1007 0110052001061)10101 171 30107701100 
[11010510121 10010017601 01100171)*এর তস্াবধ।নে একট। জয়েন্ড 
ইক কোম্পানী প্রতিও হইতেছে । শ্রাধুদ্ধ প্রমথন।এ রায় চোধুরা, 
শ্রীযুক্ত ডপক্জরনাথ সরক।র, ড্র নীলরতন নরকার এখং এবুভ কৃষ্ণ 
কালী গুহ প্রতি মহোদযশণ সাবানের কারগান। গ্বাপন করিয়াছেন। 
নীলরতন বাধু ও প্রমথ ঘ।বুর কারখানার কাছ আরগ্ত হহ্য়াছে: ডপেন 
বাবু এবং ক|পীকৃধঃ ববুর কা।গখানার কাজও শা আরম্ভ হতবে। 
ঢাকাতে আর একটি নাবানের কারখানা স্থরপিত হঠয়ছে। আধুনিক 
উন্নত প্রণালীতে ঝলের দাহ।য্য মৃত্গাত্র।দি প্রস্তুত দ্য কাশিমবাঞ।রেব 
মহারাজা! এবং আ্রধুন্ত বৈ4ুষ্টনাথ সেন মহ।শয় জাগানপ্রত্যাগত মিঃ 
সত্ন্গন্দর দেবের অ৪।বধানে একটা কারখ।ন! স্থপন করিয়ছেন। 
ঘঙ্রবাসী কলেজের অধাক্গ শক্ত গিরিশচন্দ্র বঙ্ছ প্রভৃতি মহোদয়গণ এ 
উদ্দেষ্েই জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী ঝরিয়। আর একট। কারখান। স্থ।পন 
করিবেন বলিয়! সম্প্রতি ধিশ।পন প্রচারিত হইয়।ছে । | 
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প্রবাসী। | 


| ্ঠভ ভাগ। 
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রাজন্গণের ভিটা এবং সিডি রি রন অনেক ক ভূমি 
আছে, যাহ। মূলাবান খনিজ সম্পদপূর্ণ। এই কারণে তাহাদের পক্ষে খনিজ 
সম্পদের কারধ।র প্রতিষ্ঠ। করিবার ধিশেষ মুযে।গ রহিয়াছে । ইহ! ছাঁড়। 
ধুষ ক।যোর উন্নতি সাধন করিব।র জন্যও যথেষ্ট হুবে।গ তাহাদের আছে । 
কিন্ত দুঃখের বিষয় এই সকল হ্যোগ মঙ্চেও তহার। ইহার কোন কাজেই 
অবহিত হন নাই । ঘাহ। হউক, আমরণ আশ কগিতে পারি যে, ঠাহার। 
অতঃপর আপন।দের গ্ুখে।গের দদ্বাধহার করিতে প্রবৃন্ত হউবেন। 
আমাদের দেশের শিল ব।ণজোগ পরিপৃষ্টি সাধন ব্যপারে ভারতবাসীর 
মন্মখে হবিশাল ক্মঙ্দেত্র উত্মন্ত হইয়াছে। ইহ।র ফলে ভূসম্পত্তির প্রতি 
লোকের বন্তমান অঠ)ধিক মাগ্রহ আমাদের অনেক শিল্প খিপুপ্ত 
ভওয়।তে থগলোক সখ পেতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়। ভূমির দিকে 
ঝাকয়। পড়িযাছে ) কমিয়। আ।সিবে, মধ্)বিওশেণ। গর্থ উপার্জনের হন্দর 
উপায় প্রাপ্ত হবেন, বিদেশছিমুখী ধনের প্রধল প্রবাহ খণ হইবে। 
আর একটা বিিয় বিবেচনার (ম।গা। সভাদেশে রাজনৈতিক আন্দো- 
লনের প্রয়েজনীয়ত। অধশ্ঠ শ্বাকাধা। কিন্তু ভারতবনের বত্তমাঁন অবস্থায় 
ব।দনেতঠিক আন্দোলন ৬ংরেজজ।[তর ন্যায়ুদ্ধির নিকট আবেদন নিষ্দেন 
মাত । কিঞু তাহাদের ন্যায়বুদ্ধি মগ্য।বধি এপপ বিকশিত হয় নাত যে, 
রাজনাতি শেত্রেও উহার গত্যুৎপাপক প্রহাষ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 
পন্গশ্তরে ছুর্নলজ।তির পতি উত।দের ঝাধহ।র লক্গা করিলে প্রাতীতি 
জন্মায় পান্ড। ঠা দেশের নেভিক আদশ গামশ উন্তত ভাব ল।হ করিতেছে 
না, বগং আবনাতর দিকেভ হেলিয়। পড়িতেছে। আধুনিক ইউরে।পের 
প্গাড়ক সামাজ্যবাদের মুল শিপব।ণিজেএ আবুদ্ধিপাধন করিয়| অর্থ- 
স্থান গন্য তার তৃল॥ বিদ্যমান রভিয়।ছ | গ্রধানভঃ ব্যবসায়ক্ষেত্র 
গ্রাসারিত করিবার ভি পায়ে উউনে।পের প্রধান প্রধ।ন রাজশন্তি এসিয়। 
ও আফিকার দব্ধ জাতির উপর আপিপত্য স্থাপন জন্য প্রয়াসী হইয়া- 
ছেন। শি এঠ সকল দুব্বলজ।ঠি প্রবলোতমাহে কাব্যক্ষেত্রে গর্থ।গমের 
পথ খুলিতে প্রবৃত্ত য়, এবং দেশেও দবা দ্বাগাই আপন।দের অভাব 
মেন করিতে আরন্ত করে, তবে বৈদেশিক শিপ্সিকুলের তাওবে তাহাদের 
পথাগের এখনে মেরগ মন্তঃমারশুনা হইয়া পড়িতেছে, তাহা আর হইতে 
পারিবে না এবং হ।১।দের দেশ আর প্রভাচা শিপ্পঘ।ণিজ্যের লীল।ঙ্গেত্র 
থাকিবে না। তখন পরপাঙক সাআজ)পি পাপনা আপনি নীরবে 
অন্থঠিত হহবে; অন্তত; সমাজাবাদঠলভ পরগীড়ন এবং সমরশীলত! 
দূরীভূত হয়! ঘাউবে। এই বিপ্লব স।ধিত হউলে তাহার ফল অতি 
মঙ্গলজনক এবং বদু্ধিস্ঠুত হইবে, প্রাচ্য ও পান্চাত্য, উভয় দেশেরই 
মহদুপক।র সাধিত ইইবে। ফলত প্চাজ।তি তাদুশ ফল লাভ ক্লে 
মহাসাধন।য় প্রপুত্ত হঈলে তাহার মত্ব ও পরিশ্রম কিছুষ্ট অযথ। নিয়োজিত 
হইবে না। রন 
শারামপ্র।ণ গুপ্ত। 


“্বঙ্গালে কী লড়াঈ” 
বা 
বাঙ্গলার যুদ্ধ। 
“আল্হ। খণ্ড”* নাক হিন্দী গাবার প্রাচীন গ্রন্থের এক 
অধ্যায়ের নাম “বঙ্ধালে কী পড়াঈ” অর্থাৎ প্বাঙ্গলার যুদ্ধ 1” 
থে সময় ভারতে (িপসান্রাজ্য-নুধ্য অন্তগমনোন্মুপ, সেই 


£আলহা খণ্ডের বৃত্তাস্ত ১৩১২ সালের আব্বিন মাসের প্রবানীতে দেওয়। 


হইয়াছে। 


৭ম সংখ্যা ।] 


সময় কান্যকুজেশ্বর জয়চগ্দের সহিত গৌঁড়েশ্বরের এই যুদ্ধ 


হয়। বঙ্গদেশের কোন্‌ স্থানে উক্ত সমর সংঘটিত হয়, 
«“আলহা”য় সে কথার কোন উল্লেখ ॥াই | বঙ্গেশ্বর “আদি 
শুরে”র নাম, হিন্দীতে “স্থরগভান” রাখা হইয়াছে । 

নিয়ে “বঙ্গালে কী লড়াঈ”্র মন্খ্ান্ুবাদ 'প্রদণ্ত হইল। 

বঙ্গদেশে স্রজন্তান্ত নামে এক মহাপরাক্রমশাপী 
নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাহার অলোকরূপলাবণা- 
সম্পন্না “চম্পাবত” নায়ী এক কন) আর “মতী”'৪ “জ ওয়াহর” 
নামক দুই পুত্র ছিল। প্বিরা যোগী” নামক রাজার এক 
দীক্ষাগুরু ছিলেন। ইনি অসাপারণ যাছুবিগ্ভাবিশারদ ; 
মন্ত্র প্রভাবে মন্তষ্যাকে পাষাণে অথবা মানবেতর প্রাণীতে 
পরিণত করিতে পারিত্েন। রাজকন্তা চম্পাবত প্রাপ্ত- 
বয়স্কা হইলে, বঙ্গেশ্বর তাহার বিবাহের গণ্ঠ চিন্তিত হইলেন । 
কথায় বলে প্জাকে কণ্তা সামরথ ভোগ, ওনকে কৈসে নীদ 
সোহাঁয়” অর্থাৎ যাঁভার কনা বিবাহযোগা! হইয়াছে, সেকি 
নিদ্রা যাইতে পারে? কাজেই রাজ নিদ্রাত্যাগ হইল। 
যাহা হউক, শুভদিন দেখিয়!, সুরজভান্ু “নেগী”-( ঘটক ) 
দিগকে ডাকিয়া, কন্তার বর অন্বেণ।থে ভারতের নান। 
প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। নেশীদের হাতে রাজোচিত 
প্টীকা”্* দেওয়া তঈল। যে পাত্রের সঠিত কুমারীর সম্বন্ধ 
স্থির হইবে তাহাকে প্টাকা” দিবার অনুমতি 'গ্রদান করা 
হইল। নেণীর হস্তে বঙ্গেশ্বরের একখানি পরিচয়পত্র দেওয়া 
হইল। পত্রে রাজার পরাক্রম ও রাঞঞুমারীর রূপ গুণের 
উল্লেখ যথেষ্ট ডিল। সুরজভান্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, পথে 
বীরশ্রেষ্ঠ সসৈন্তে আমাকে রণে পরাজিত করিবেন ও যাছুমন্ত 
প্রভাবে মদীয় গুরু বিঝবাঁ যোগীকে পরাস্ত করিবেন, তিনি 
(পুত্রবধূ রূপেই হউক বা পত্বী রূপেই হউক) রাগকণ্ঠা 
চম্পাবতকে লাভ করিবেন” বলা বাহুল্য, পত্রথানিতে 
এই প্রতিজ্ঞার উল্লেথ ডিল। বঙ্গেশ্বর নেগীর প্রতি আদেশ 
করিলেন, “যে ভারতবর্ীয় সকল রাজগণের রাজধানীতে 
যাইবে, কিন্ত মোবায়ী কদাপি যাইবে না। উহার! 

* বঙ্গদেশে যেরূপ বিবাহের সব স্থির হইলে "পত্র" ঘা “আশীর্বাদ 
কর! হয় এ প্রদেশে তাহাকে টাক! দেওয়। বলে। টাকায় অবস্থামুলারে 
বন্্রীঙ্কার ও নগদ অর্থ যৌতুক দিতে হয়। 


1 শ মহোবধা রাজ আল হ। টদেরী রাজ “পরিমালে"র কৃপায় রাজ্যলাভ 
|করেন। ইহার! রাজবংশীয় ছিলেন না। আল হার “উদল” “মলখান” 


বঙ্গালে কী লড়াঈ । 


৩৭৫ 


টদেলাদের দাস, উতাঁদ্দের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে 
আমার বংশ অপবিত্র হইবে, অপারপ্ধে বা ভীরুকে কন্তা 
সম্প্রদান করিলে ক্ষত্রিয় ধর্ম কলুষিত হইবে ।৮ 

ঘটকবর্গ প্রায় তিন বর্ষ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রাজন্যাবর্গের 
রাজধানী পধ্যটন কিল, কিন্তু গৌঁড়েশ্বরের অমিত পরাক্রম, 
বিঝা যেগীর যাছু বিষ্টা,সর্বোপরি হরজভান্বর নিদাকণ প্রতিজ্ঞা 
অবগত হষয়! টাকা লইতে স্বীরূত হইলেন না। সর্বশেষে 
নেগীগণ কাশ্তকুক্জে উপনীত হইল, জয়চন্ত্র নিজ পুর কুমার 
“লক্ষণে”র সহিত বঙ্গেশ্বর ছুহিতার বিবাহ দিতে অভিলাধী 
হইলেন, কিন্তু সুরজভান্ুর পত্র খানা পাঠ করিয়া উহার শরীর 
ভিম ভইয়। গেল, হর্খপণ্ড কাপিয়। উঠিল। পত্রখানি হস্তচ্যুত 
হইয়া! ভূপতিত' হইল । কিছুক্ষণনস্তর প্রকৃতিগস্থ হইয়া 
ছয়চন্ছর নেগীঞে সম্বোধন ক'রয়া কভিলেন, “তোমরা বিবাহের 
সম্বন্ধ করিতে আইস নাই, যমরাজের নিমন্ত্রণ পত্র আনিয়াছ ) 
যাহার মুত়্া ঘনাইয়াছে সে বঙ্গদেশে গিয়া তোমাদের 
রাজকল্ঠ!কে বিবাহ করিবে । আমার পুর আজন্ম অবিবাহিত 
থাঁকিলেও আমি তোমাদের টাকা লইব না। একটা রাঁজ- 
কুমারীর জন্য অনর্থক আমি নিজ সৈন্যকে হত্যা করিতে চাহি 
না, তোমরা নিজের পথ দেখ।” জয়চন্দের এতাদুশ দুর্বলতা, 
রাজ-জামাত! উদলের বড়ই অসহা হইল। তিনি শ্বশুরকে 
ধিককার দিয়া বলিলেন, পছিঃ ছিঃ! আপনার মত ক্ষত্রিয় 
বীরের মুখে এমত ভীরুতাবাপ্রক বাক্য শোভ! পায় না। 
আপনি সাগর তইয়া পুদ্ষরিণীকে ভয় পাইতেছেন? 
কানৌজের সিংহাসনে বসিয়া, গৌড়পতিকে ডরাইতেছেন, 
ক্ষত্রিয়ের আর উভাপেক্ষা দূরপনেয় কলঙ্ক কি হইতে পারে? 
আপনি একজন পরাক্রমশ(লী নরপতি আর আমর! এক ক্ষুদ্র 
জায়গীরদার মাএ; কিন্তু তথাপি সমাট পৃর্থীরাজের সহিত যুদ্ধে 
পরাশ্মুথ হই নাঈ। এই টাকা গ্রতণ করিয়া বঙ্গেশ্বরকে উচিত 


“ধা ধু” ও “পর»1” ন।মে আরে! চারিটা সহোদর ছিলেন। ইনার। সকলে 


অদ্ধিতীয় বীর ছিলেন। একবার পৃথীরাজের সহিত ইহাদের যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়। উহারা শৌষ্যবলে দিল্লীশ্বরকে পরাজিত করেন ও তীহার “গড় 
সিরস1” নামক দুর্গটা কাড়িয়া লন। সেই দুর্গ মলখানের হস্তগত হয়। 
সেউ সাহস বাঁড়িয়। গেল। বক্ষ্যমান আখ্যাযিকার লিখিত ঘটনার সময় 
পরিমালের সহিত কোন কারণে মনোমালিন্য ঘটায় ইনার সপরিবারে 
রাজ্যত্যাগ করিয়! জয়চন্দ্রের অতিথি হইয়াছিলেন বা আশ্রয় লইয়া- 
ছিলেন। উদল-জয়চন্দ্রের জীমীত| হইতেন। 


৩৭৬ 


শিক্ষা দিতে হইবে । যতক্ষণ শরীরের সহিত মস্তক সংযোজিত . 


থাকিবে, যতক্ষণ হস্তে তরওয়াল থাকিবে, ততক্ষণ বিন! 
যুদ্ধে কোন বূপে গৌড়েশ্বরের সমীপে হীনতা স্বীকার করা 
যাইবে না ।” 
অগতা জামাতার ভঠকারিতায় জয়চন্দ্ টাকা গ্রহণ 
করিতে বাদ্য হইলেন । কাগকুন্সে মহা সমারোচের সহিত 
বরসঙজ্জা! ও রণসজ্জ। তইতে লাগিল। যত সব মরিচাঁপড়া 
অব্যব্যত অস্থ্শক্স গুল পরিষ্ণান ও ব্যবহারোপযোগী কর! 
হইল। গোলা, গুলি, বারুদ, তাদি সুদ্ধোপকরণ প্রস্তত 
হইতে লাগিল । সৈশ্দিগকে নানা যদ্ধকৌশল শিক্ষা 
দেওয়। হুইল। আলহা নিজে সেনাপতি হইয়া ৮সলদগকে 
উৎসাহিত করিয়া বলিলেন, প্বীরগণ! মহারাজ তোমাদের 
সর্ববিধ সুখশান্তির স্ুবিপা করিয়া দিয়া, উচ্চহারে বেতন 
দিয়া যে রাজভোগে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, 
তাহা কেবল এই সব দিনের জন্ত । কনৌজের আশা! ভরসা 
তোমরাই । মহারাজের মান সম্তরম তোমাদেরই হস্তে ত্থাস্ত 
রহিয়াছে । আশা করি তোমরা নিজ কর্তবা পাঁলনে বিমুখ 
হইবে না, তোমাদের মধ্যে ঘাতারা স্ত্রী পুত্রের মায়া পরিতাাগ 
করিয়া মরিতে প্রস্তুত আছ তাহারাই যৃদ্ধার্থে বঙ্গদেশে 
যাইতে পারিবে। যাহারা মরিতে ভয় পায় তাহারা নিজ 
নিজ বেতন লইয়া বাড়ী যাউক, কাপুরুষকে লইয়া সৈন্য- 
সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আমরা চাহি না।” সৈশ্টগণ এক বাক্যে 
বলিল, “আমর মরিতে ৩য় করি না, এবং নিজ নিজ কর্তব্য 
পালনে সদাই তৎপর রহিব। অস্ত্রযুদ্ধে আমাদিগকে কেহ 
পরাস্ত করিতে পারিবে না; কিন্তু যাছ্বিগ্যায় আমাদের ছার! 
কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা দেখি না। বাঙ্গালাদেশের স্ত্রী, 
পুরুষ সকলেই যা মন্ত্র জানে * আর বিঝাঁ যোগী ত মন্্দ্ধারা 
“পথর কো পানি কর ডালে নর মান্ষকী কৌন বসায়া”; 
অর্থাৎ প্রস্তরকে জল করিয়! দেন মনুষ্য ত কোন ছার।” যাহা 
হউক পগতন্ত অনুশোচনা না!স্ত” আর ত উপায়ান্তর নাই। 
জয়চন্দ্র ঘটক্দিগকে প্রচুর পরিমাণে ধনরত্ু দিয়] বিদাঁয় 
করিলেন। উহার! ফিরিয়া গিয়া বঙ্গেশ্বরকে সবিশেষ বৃত্তান্ত 


* এদেশীয় অশিঙ্দিত নরনারীদিগের পুঢ় বিশ্বাস যে এখনও বঙ্গদেশে 
এরূপ যাছুমন্ত্র প্রচলিত আছে যাহার দ্বার মনুদ্কে ভেড়। করা যাইতে 


শালা 





প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


কহিল। মহবিয় (মহোবার রাজা ) সাহস করিয়! “টাকা” 
লইয়াছেন জানিয়া তিন একেবারে জলিয়া উঠিলেন; 
বলিলেন “কি উহাদের এতবড় আম্পদ্ধা হইগ্নাছে ? ভাল, 
রণ ক্ষেত্রে দিব কে কত বড় বীর।” 

যথাসময়ে জয়চন্দ্র বরযাএ রণযাত্র পইয়া বঙ্গদেশে যাত্রা 
করিলেন। রাজধানার |কয়দুরে শিবির সংস্থাপন করিয়া 
গৌঁড়রাজসভায় দূত ৫্ররণ করা হইল । কন্তা। সম্প্রদানের 
পরিবর্তে উভর পক্ষ হইতে পধ করিয়া সমরানল প্রজ্জলিত 
হয়া উঠিণ। দ্বাদশাদিশব্যাপী খোরতর যুদ্ধের পর বঙ্গেশ্বরের 
পরািত হইবার আশঙ্কা হইল। তখন স্ুরজভান্ গুরুদেবকে 
স্মরণ ধাগলেন। খিক যোগী ইন্ধগাপ প্রভাবে সৈম্তদিগকে 
ও অস্থণ শস্ক” অশ্ব, হস্তী, সব প্রস্তরাকার করিয়া দিলেন। আর 
জয়চন্ত্র, আলিহা, উদল ইত্যাদি, পঞ্চজনকে মেষ, মুগ, গর্দাভ, 
কুক্ুট, ভেক এই পঞ্চপণ্ড করিয়া! দিলেন । জয়চন্দের দলস্থ 
এমন একটা প্রাণীও রহিল না যে এই সকল দুঃসংবাদ 
কনোৌজে প্রেরণ করে। বঙ্গেশ্বরের 'এই কপটাচরণে রাজকুমারী 
চম্পাবত বড়ই মর্মাহত হইলেন।  কান্যকুজেশ্বর যে 
সবশে এইূপ ছুদ্দশাগস্ত হঈলেন ইহার কারণ যে তিনি 
নিজেই, এই কথা ভাবিয়া উহার বড়ই আত্মগ্নুনি উৎপন্ন 
হইল; রাজকন্তা আত্মহত্যা করিতে রুতসংকল্প ভ্ইলেন। 
রাজকুমারীর একটা শুকপক্ষী ছিল, কুমারী তাহাকে বড় যত্বে 
পুষিয়ািলেন । রাজকুমারীর দুঃখে কেবল এই পক্ষীটার 
হৃদয় দ্রবীভত হইল। শুক বলিল, “কুমারী তুমি ধৈর্যধারণ 
পূর্বক একখানি পত্র লিখয়! আমার কগে বাধিয়৷ দাও, 
আমি গিয়া কনৌজে সংবাদ দিয়া আসিব। দেখিযদি কেহ 
আসিয়া উহাদের উদ্ধার করিতে সক্ষম হন ৮» রাজকুমারী 
শুকপক্ষীর পরামর্শান্ুসারে কার্ধ্য করিলেন। বলা বাহুল্য 
এ সংবাদ কেহ জানিতে পারিল না। 

কান্তকুব্জে উপস্থিত হইয় পক্ষী রাঞজান্তঃপুরের প্রাচীরো- 
পরি বসিল। একটা পরিচারিক| তাহাকে ধরিয়া অস্তঃপুরিকা- 
দিগের সমীপে লইয়া আসিল। পত্রের মন্্ম অবগত হইয়! 
অন্তঃপুরে শোকের বন্যা প্রবাহিত হইল। কনৌজে এমন 
কেহই ছিলেন না যে, জদুর বঙ্গদেশে গিয়া উহাদের 
উদ্ধারসাধন করিতে পারেন। আল্হার মহিষী রাণী স্থুমনা 
সিরস৷ দুর্গে দেবর মলখানকে এই সংবাদ দিতে মনম্থ 


৭্ম রি | 


করিলেন, এবং শিক্ষিত পারাবত ছারা খর লিখিয়া 
ঠাকুরপোকে সব খবর জানাইলেন। ৰীর মলথান সংবাদ 
পাইবামাত্র ক্রোধে আরক্তবর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধসজ্জায় 
প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন যে, সৈস্ত ছাঁর। 
বঙ্গেশ্বরকে বিজয় করা কঠিন, শঠের সহিত শঠাচরণ করাই 
বিধেয়। মলখান পরামর্শগ্রহণের জন্য নিজ দীক্ষাগ্ুরু 
অমর যোগীর নিকট গমন করিলেন। গুরুদেব তখন 
গভীর অরণ্যানী অভ্যন্তরে যোগসাধনে রত ছিলেন। 
মলখানের আগমনে উহার যোগভঙ্গ হইল। মলখান 
নিজ বক্তব্য গুরুপদে নিবেদন করিলেন ও সংপরামরশ 
চাহিলেন। গুরুদেব কিন্তু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, “আম 
আর কি সৎপরামর্শ দিব? শান্তিতে রাজ্যশাসন করা ত 
তোমাদের কুষ্ঠিতে লেখে না । নিত্য যুদ্ধ, বিগ্রহ, নরহত্যা 
ব্যতিরেকে জলগ্রহণ করাটা তোমর! মহাপাতক মনে কর! 
আমি আর তোমাদের প্রশ্রয় দিয়া পাপের ভাগী হইব 
না।” উদ্ধতপ্রকৃতি মলখান এই বাক্য শবণে গুরুহত্যায় 
উদ্ভত হইলেন। তথন গুরুদেব হাস্ত করিয়া স্নেহপৃর্বক 
বলিলেন, প্বৎস! আমি তোমাকে পরিহাস করিতেছিলাম। 
আমি সতত কায়মনে তোমাদের শুভচিন্তক, [কন্ত বৎস, 
আমার এমন বিদ্যা নাই যে, আমি তন্বারা তাহাকে পরাস্ত 
করি। আমি তোমাকে পরামর্শ দিতেছি, তুমি আত্ম- 
গোপন পূর্বক শিশ্বারূপে বিঝাঁর সকাশে গমন কর, তুমি 
উহার কাছে সম্পূর্ণ যাছুবিছ্বা শিক্ষা করিবে। সেবা ও 
শ্রদ্ধ। দ্বারা বিঝাকে বশ করিবে। বিঝ? তোমার উপর 
তুষ্ট হইয়া পুরস্কার দিতে চাহিলে তুমি উক্ত- পঞ্চপণ্ড পুরস্কার 
চাহিয়া লইও, তাহা হইলেই তুমি মফলতা লাভ করিবে ।” 
মলথান গুরু আজ্ঞ!। শিরোধাধ্য করিয়া বিবার আশ্রমে 
উপনীত হইলেন ও উহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। বিঝাঁ 
যোগী হৃষ্টচিত্তে শিষ্যকে নিত্য নব বিদ্যা শিক্ষা দিতে 
লাগিলেন। ক্রমে অমর যোগীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলিল; 
বিঝা যোগী মলখানের সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া, শিষ্যকে 





* শিক্ষিত গারাধত মার) সবার প্রদান করা বা ডিনামাইট স্বারা 


শত্রসৈম্য ধ্বংস করা ঘা সুড়ঙ্গ খনন কর! ইত্যাদি যে পাশ্চাত্য রণ- 
কৌশলের একটা অঙ্গ বিশেষ তাহাই নহে, “আলতা খণ্ডে” ইহার তৃরি 
ভুরি উল্লেখ আছে। 


নেপালের প্রধান তীর্থ পশুপতিনাথ | 


৩৭৭ 


নিজ (ইন্সিত পুরস্ধার চাহিতে বলিলেন। শিক্ষা পুর্ব 
শিক্ষান্ুসারে সেই আশ্রমস্থিত পঞ্চ পণ্ড পুরস্কার চাহিলেন। 
বিব! বলিলেন, “উহা আমি দিতে পারিব না, তুমি আর 
যাহ চা 9 তাঁহ। দিব ।” মলথান বিলেন,“আপনি প্রতিশ্রুত 
হইয়াছিলেন যে আমি যাহা চাহিব তাহাই দিবেন, এখন 
তাহার অন্তথা করা তবাদূশ মহাত্মার শোভা পায় না। 
দেখুন, রাজ! দশরথ প্রতিজ্ঞাপালনার্থে প্রাণোপম পুত্রকে 
বনবাস দিতে বাধ্য হইলেন। বলি রাজা অঙ্গীকার 
রক্ষার্থে পাতালে গমন করিলেন। রাজা হরিশ্ন্দ্র সত্য- 
পালনার্থে স্্ী, পুত্র পধ্যন্ত বিক্রয় করিয়াছিলেন। আশ! 
করি আপনিও এই পঞ্চ পশু প্রদানে নিজ কথ! রক্ষা 
করিবেন।” বিঝঁ! যোগী মলখানের তর্কে লজ্জিত হইয়া 
শিষ্যকে পুরস্কার দিলেন। মলখানও হৃষ্টচিত্তে পুরস্কার 
লইয়া গুরুচরণে প্রণাম করিয়! প্রস্থান করিলেন। কোন 
নি্দি্ট স্থানে যাইয়া মন্ত্রপূত জলসিঞ্চন করিয়া পণুদিগকে 
মনুষ্যাকারে পরিণত করিলেন। পরে ওই প্রণালীতে 
সৈনদিগকেও পূর্বাকারে পরিণত করিলেন। কান্যকুজেশ্বর 
পুনরায় নব বলে বলীয়ান হইয়া বঙ্গেশ্বরকে যুন্ধার্থে আহ্বান 
করিলেন। এবারে আর গুরুদেবের বিগ্ায় কিছু ফল 
দশিল না। তিন দিন স্থায়ী সংগ্রামের পর জয়চন্ত্র জয়লাভ 
করিলেন। বঙ্গেশ্বর' কান্যকুজেশ্বরের সহিত সৌহার্দ গুত্রে 
আবদ্ধ হইলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে কনৌজের যুবরাজের 
সহিত রাজকুমারীর উদ্ধাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। জয়চন্ত্র বহু 
ধনরত্ব অশ্বহস্তী, ও লক্ষীন্বরূপিণী পুত্রবধূ লইয়া! ন্বরাজ্যে 
গমন করিলেন। 
প্রবাসিনী। 


নেপালের প্রধান তীর্থ 
পশুপতিনাথ। 


বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইবার পর ভারতবর্ষে পৌরাণিক 
হিন্দুধর্মের অভ্যু্থান হুইয়াছে। বৈদিক সময়ে ভারতবর্ষে 
দেবমন্দিরও ছিল না, বিগ্রহপূজাও ছিল না। এখন 
হরিদঘধার হইতে কুমারিকা পধ্যস্ত ভারতবর্ষে কতই তীর্থ__ 
কতই মন্দির--কতই বিগ্রহ দেখিতে পাওয়া! যায়। বৌদ্ধ- 


৩৭৮ 
যুগের পুর্বে কিন্তু এরূপ ছিল না। মহাত্মা শাকাসিংহ 
তাহার শিষ্/দিগের জন্ট কোন প্রকার পুজা অচ্চনা, যাগযজ্ঞ, 
স্তবস্তরতির ব্যবস্থা দিয়া যান নাই । অথচ সেই বৌদ্ধধর্মের 
সংস্পর্শে আসিয়। হিন্দুপন্মের এইনপ রপান্তর হইয়া 
পড়িয়াছে । বর্তমান সময়ে ভারতের অনেক তীর্থ এবং অনেক 
দেবমন্দির একসময়ে বৌদ্ধদিগের দারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
তাভাতে আর সন্দেহ নাই । সপ্রাট অশোক যে ৮৪০০০ 
স্তপ নির্মাণ করিয়া বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষা করিয়াছিলেন, 
তাহার অধিকাংশ স্তপই যে এখন দেবমন্দিরে পরিণত 
হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় কি? নচেৎ সে সকল কোথায় 
অন্তর্ধান করিল? হিন্দধর্মের কবলে বৌদ্ধধর্্ লয় পাইয়ে, 
বৌদ্ধদিগের বিভার স্ত,প স্মৃতিচিহ্ন সকল, হিন্দুতীর্থ 9 দেব- 
মন্দির সকলে পরিণত হঈয়াছে। পুরীর জগন্নাথ এবং 
নেপালের পশুপতিনাথ এই শ্রেণীর তীর্থ বলিয়া বোধ হয়। 
নেপালের ইতিহাসে ।গুপতিনাথের জন্মকথা এইরূপ 
বিবৃত আছে ঃ__পুরাকালে নেপাল উপত্াকা বিশাল 
ন[গহ্দ নামে অভিহিত ছিল। তথায় ন(গকুল বাস করিত । 
সতাযুগে বিপাঙ্ব বুদ্ধ বন্দুমতি দেশ হইতে আসিয়া নাগহদের 
পশ্চিমে নাগার্দন নামক পর্বতে বাস করেন, এবং হদের 
জলে একটা পদের মূল রোপণ করেন। তৎপরে তিনি 
শিষ্যগণকে সোনে রাখিয়৷ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 
এ যুগেই পদ্ষমের মূল হইতে শতদল বিকশিত হঈল, এবং 
তন্মধ্যে স্বয়স্ ভগবান প্রকাশিত হইলেন। এই বাণী 
শ্রবণ করিয়া শিথিবুদ্ধ অমরাপূরী হইতে আসিয়। সেই 
আলোকে বিলীন হইয়া যান। তৎপরে ত্রেতাযুগে বিশ্ব 
বুদ্ধ অনুপথ হইতে আসিয়া ফুলচক পর্বত হইতে জ্যোতি 
দর্শন করিয়া লক্ষ পুষ্পের অঞ্জলি দেন। উত্ত ত্রেতাযুগে 
মঞ্ুতরী বুদ্ধ চীন হইতে আসিয়! দিব্য জ্যোতি দর্শন করেন, 
এবং তিনি তববারির আঘাতে কাটডয়ার নামক স্থান দিয়া 
হদের জল বাহির করিয়া দেন। হ্রদের জলের সহিত 
নাগগণ বাহির হইয়া গেলে তিনি কর্কটক নামক 
নাগরাজকে অনুরোধ করিয়া টাউদ। নামক জলাশয়ে স্থাপন 
করিলেন, এবং উপত্যকায় সমুদয় ধন সম্পত্তির উপর 
তাহার আধিপত্য অপ্রতিহত হইল। তিনি বিশ্বরূপের 
মধ্যে স্থয়স্ু জ্যোতি দর্শন করিলেন.; এবং বিশ্বরূপের ভিতর 


প্রবাসী । 
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গুহোশ্বরীকে দর্শন করিলেন। পদ্দের মধ্যস্থিত স্বয়ত্ 


জ্যোতিকে পুজা করিলেন : এবং সেই পদ্মের মূল যে 
গুহবশ্বরীতে নিভিত ছিল তাহাও তিনি লক্ষ্য করিলেন। 
গৃহস্থ ব্যক্তিগণের বাসের জন্ত তিনি মঞ্জুপাটন নামক সহর 
গ্রাতিষ্ঠা করেন এবং ভিক্ষদিগের জন্ত বিহারও স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন । পরিশেষে ধন্মকরকে রাজা করিয়া তিনি চীনে 
প্রস্তান করিলেন। মধুত্রীর শিষ্যগণ মঞ্ুত্রীর পুজার জন্য 
্বযস্থুর নিকট এক মন্দির স্থাপন করিল। 

রেতাযুগে করকচাদ বুদ্ধ ক্ষেমবতী নামক স্তান হইতে 
আগমন কারয়া স্বযন্থ জ্োতির ভিতর গুস্বেশ্বরীকে দর্শন 
করেন। তিনি ত্রাঙ্গণজজাতীয় ৭০০ ব্যক্তিকে ভিক্ষব্রতে 
দীক্ষা দেন। কিন্ত কোথায় ও আর জল দেখিতে পাইলেন না। 
তথন পর্বত গাত্রে অঙ্গুলি স্পশ মার বাঘমতী নদী নামিয়া 
আিল। ৭০০ শিষ্যের কেশ লইয়া শৃন্ঠে ছড়াইয়া দিলেন, 
অমনি কেশমতা নদীর জন্ম হইল। 

দ্বাপরঘগে কনকমূনি বুদ্ধ শোভাবতী হইতে আসিয়া 
বয়স্ক '9 গুহোশ্ববীর পুজা করেন। তৎপরে কাশ্ঠকবুদ্ধ 
কাশী হইতে আগমন করেন। তিনিও স্বয়স্থ ও গুহোশ্বরীর 
পুজা করিয়া রুতার্থ হইলেন। তৎ্পরে তিনি গোঁড়ে (বাঙ্গালা) 
গিয়া প্রচ্দেব নামক রাজাকে স্বয়স্থ এবং গুহোশ্বরীর 
পূজা করিতে আদেশ করেন। তাহার আদেশানুসারে 
প্রচগ্দেব শাস্তই্ী। নাম ধারণ করিয়! ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। 
তিনি স্বয়ন্ু জ্যোতি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। কিন্ত 
কলিযুগ সনিকট জাঁনিয় স্বয়স্থ জ্যোতিকে আচ্ছাদন করিয়া 
তদুপরি মন্দির নিষ্মীণ করেন৷ কালে সেই স্বয়স্ুর মন্দির 
ধুলিসাৎ হয় এবং স্বয়স্তু জ্যোতি ভগ্নাবশেষের ভিতর প্রোথিত 
হন। এবং সকল চিহ্ন কালে বিলুপ্ত হইল। একদা 
এক গাভী নিতা নিজ্জীনে বনের মধ্যে তথায় আসিয়া ছুগ্ধধারা 
সেচন করিতে থাকে । একদিন গোপালক পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ 
আসিয়া গোপনে সমুদয় ব্যাপার দর্শন করিল এবং কৌতুহল- 
পরবশ হইয়া সেস্থান খনন করিতে আর্ত করে। এবং 
খনন করিতে করিতে সহসা স্বয়স্তর জ্যোতি প্রকাশিত হইয়া 
তাহাকে ভম্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। নীমুনি (যাহা হইতে 
নেপাল নামের উদ্ভব) এই গোপালকের পুত্রকে রাজা 
করিলেন। এবং ইহারই রাজত্বকালে পশুপতিনাথের 
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পুনঃপরতিষঠা হয়। পুরাকালের সেট যু বর্তমান, সকালের 
টি ৷ কিন্তু এখনও কাটমওড সহরের অদূরে স্বয়স্ত 
নাথের ( সিস্তুনাথের ) প্রসিদ্ধ বৌদ্ধন্দির দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

বর্তমীন সময়ে নেপালে প্রায় ২৭৩৩টা দেবমন্দির আছে; 
তন্মধ্যে পশুপতিনাথের মন্দির সর্বপ্রধান। নেপালের উপতা- 
কায় কাটমণ্ড সহরের প্রায় ৩ মাঈল উত্তর-পূর্ব বাঘমতী 
নদীর পশ্চিম তীরে পশুপতিনাথের গ্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত। 
বর্তমান মন্দিরটী কতদিন নির্মিত হইয়াছে নিশ্চিত বলা যায় 
না। তবে বৎসরের হিসাব না করিয়া শতাব্দীর হিস।ব করিতে 
হয়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্শোন অবনতির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত 
ধর্ম নেপালে মান হইয়া আসিয়াছে এবং সমুদায় বৌদ্ধ- 
স্বাতি বিসর্জন দিয়া উক্ত দেবালয় মহাদেবের মন্দির হই- 
যাঁছে। বস্ততঃ পশুপতিনাথের বিগ্রহে মহাদেবের কোন 
বিশেষত্ব দেখা যায় না, তবে মন্দিরের প্রাঙ্গণে ত্রিশুল, বর্ষ, 
শিবলিঙ্গ সকলই বিগ্বমান। মন্দিরটা অতি স্ুনৃশ্ত এবং 
উচ্চ। নেপালের সকল নুপতি, সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি পশুপতি- 
নাথের মন্দিরের কিছু-না-কিছু শ্রীবৃদ্ধি করিয়া! গিয়াছেন। 
নেপালরাজ সদাশিব দেব পশুপতিনাথের মন্দিরের ছাদ 
স্বর্ণমগ্ডিত করিয়া দিয়াঁছিলেন। স্ুগ্রসিদ্ধ বাজমন্ত্রী ভীম- 
সেন থাপা পশুপতিনাথের মন্দিরের কারুকাধ্যশোভিত 
প্রকাণ্ড রৌপ্যনিশ্মিত দ্ধাররকল নিম্মাণ করিয়া দিয়াছেন । 
কেহ বা স্বর্ণ ছত্র, কেই বা স্বর্ণ ত্রিশুল ইত্যাদি দান 
করিয়াছেন। পশুপতিনাথের মন্দিরের প্রাঙ্গণে স্থবর্মগ্ডিত 
একটা প্রকাণ্ড বুষ দেখিতে পাওয়া যায়। এতাক্ন কত থে 
স্ব্মময় বুষ, কত যে শিবলিঙ্গ আছে তাহা গণনা করা 
ছুঃসাধ্য। পশুপতিনাথের মন্দিরে স্বর্ণ রৌপ্যের অতিশয় 
প্রাচ্য দেখা যায়। ভারতের প্রায় অন্ত সকল তীর্থ মুসল- 
মানদিগের হস্তম্পশে হতশ্রী হইয়ছে ; এই সকল তীর্থের ধন- 
সম্পত্তি বারঘথার লুষ্িত হইয়াছে-_কেবল পশুপতিনাথ ইহার 
ব্যতিক্রম স্থল। নেপালে বুদ্ধ গিয়াছেন, অশোক গিয়াছেন, 
বিক্রমাদিত্য গিয়াছেন, ।নলাদিত্য গিয়াছেন, শঙ্কর গিয়াছেন, 
কেবল যান নাই মুসলমান দগ্রজর়ীগণ। বৌদ্ধ এবং হিন্দুগণ 
নেপালে অনেক কান্তি স্থাপন করিয়াছেন, অনেক দেবালয় 
অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন কিন্তু মুসলমান হস্তে 
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কোন দিনও তাহ স্পর্শ করেন রন নাই, স্পর্শ করা দূরে থাকুক 
ষ্টিপাতও করেন নাই। পশুপতিনাথের প্রভূত খরশবর্য সহ 
সহশ্র বৎসর ধরিয়া পুপ্তীকুতই হইতেছে লুন করিতে কেহ 
আসে নাই। তাই বোধ হয় অন্ত কোন তীর্থে এরপ স্বর্ণ- 
রৌপ্যের প্রাচুর্য দেখা যায় না। যে স্থানে পশুপতিনাথের 
মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত আছে, বন্ততঃ তাহা অতি রমণীয়। 
পশুপতিনাথের মন্দিরের নিকটে বহুদূর পধ্যন্ত বাঘমতী 
নদীর উপর পার্খে প্রস্তর নির্মিত কত সোপান, কত ঘাট, 
যথা--গৌরী ঘাট, আধ্য ঘাট প্রভৃতি ! পশুপতির ঘাটে দীড়া- 
ইয়া দেখিলে বাথমতীর দশা কিসুন্দর। উভয় পার্স্থিত 
উন্নত পর্বতের মধ্য দিয়া মেন কোন "অদৃশ্য লোক হইতে, 
আঁকিয়! বীকিয়া পুণাতোয়া৷ নিঝরিণী কুল কুল করিয়! 
নামিয়া আসিতেছে । যেন ব্রহ্মার পাদপদ্ম হইতে মন্দাকিনী 
নামিয়া আসিতেছে। অন্ত সময় এই অপরিসর পার্বত্য 
নদীর জল অতি অন্ন থাকে, কিন্তু বর্ষায় তাহার কি খর জোত! 
কি কল্লোল! আধ্যঘাটের পুলের উপর ফীড়াইয়া বাঘমতীর 
থর আোত ও কল্লোল দশন করিলে প্রাণ এরূপ উচ্ভসিত 
হইয়া উঠে যে সেই খরআৌতেব মুখে লম্ফ দিয়া পড়িয়! 
ভাসিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। বাঘমতীর এই নৃত্যময়ী লীলা 
দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত ভয় না এবং কল্লোলিনীর কল্লোল 
শুনিয়! শুনিয়। কর্ণ যৈন আর তৃপ্ত হয় না। নেপালাদিগের 
নিকট পশুপতিনাথ অতি পবিব্রস্থান। মৃত্যুর সময় সকলে 
পশুপতিনাথের চরণ পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। আবাল- 
বৃদ্ধ বনিতা৷ সকলকে মৃত্যুর পূর্বে পশুপতিনাথে লইয়া যাওয়া 
হয়। পশুপতির ঘাটে ছুইখানি প্রশস্ত শিলা এরূপ ভাবে 
নিহিত আছে, যাহার উপর কাহাকেও শয়ন করাইলে 
পদদ্বয় বাঘমতীর বারি স্পর্শ করে। এই ছুইখানির একখানি 
রাজপরিবার সকলের জন্ত, অপরথানি মন্ত্রীর পরিবারের 
সকলের জন্য । রাজ! মহারাজা মহারাণী সকলেই অস্তিমে 
এই শিলাশয্যায় শায়িত হন, ও বাঘমতীর জলে চরণ রাখিয়া 
পশুপতিনাথের নাম জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। 
পুর্ব্বে এই স্থানেই সতীদাহ হইত। এখন পশুপতিনাথের 
অদরেই সকল মৃতদেহের সৎকার হইয়া থাকে। পণুপতি- 
নাথের মন্দিরের চতুষ্পার্খে ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত মন্দির আছে। 
বিশ্বরূপের মন্দির, গুহ্শ্বরীর মন্দির ইত্যাদি অসংখ্য মন্দির । 


৮৩ 


গুহ্েশ্বরীর মন্দিরে একটী উৎস আছে। সেই উৎসের মুখ 
্ব্ময় আবরণে আবৃত, খুলিয়া হাত দিলেই হস্তে উৎসের 
জল লাগে। গুহোশ্বরীর মন্দিরে সর্বদাই পুজা অর্চনা 
চলিতেছে । পশুপতির প্রাঙ্গণে সাধু সন্ন্যাসীর অন্ত নাই। 
কোথাও বা শান্ত্রপাঠ হইতেছে, কোথায় ভজনগীত হইতেছে, 
কোথায় ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, কেহবা পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে, 
কেহব! মস্তকে পবিত্র বারিসিঞ্চন করিতেছে, কেহবা কপালে 
টাকা দিতেছে, কেহুবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে, দিবারাত্রি 
যাত্রিসমাগম, দিবারাত্রি পুজা অচ্চনা চলিয়াছে। এই 
লোকারণ্যের মধ্যে স্থুলকায় বৃষ মহাশয় সগর্ধবে বিচরণ 
করিতেছেন। পশুপতিনাথের মন্দিরের অদূরে মৃগস্থলী 
নামক পর্বতের উপর এক রমণীয় বন আছে। সেখানে বানর 
সকল দলে দলে বিহার করিতেছে। বৌদ্ধযুগে এই 
পশুপতিনাথেরম ন্দিরের সন্নিকটে বৌদ্ধ বিহার বৌদ্ধ মঠ সকল 
ছিল। এখন আর কিছুই নাই। পশুপতিনাথের নিকট এখন 
যে নকল পল্লী আছে তাহা অতি করদর্ধ্য। প্রতি বৎসর 
শিবরাত্রির সময় পশুপতিনাথের মন্দিরে বিপুল সমারোহ 
ব্যাপার হইয়া থাকে । সেই সময় প্রায় ২০,০০০ যাত্রী 
নানা দেশবিদেশ হইতে পশুপতিনাথকে দর্শন করিবার জন্য 
আসিয়া থাকে এবং ৬ দিন নেপাল রাজ্যের দ্বার অবারিত 
থাকে। এই সময় পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় যাত্রিদল 
পশুপতিনাথের উদ্দেশে ধাবিত হয় এবং নেপাল উপত্যকায় 
পদার্পণ করিয়াই “জয় পশুপতিনাথ* বলিয়া ভঙ্কার করিয়া 
উঠে। কি পথরেশ স্বীকার করিয়া দেশ দেশাস্তর হইতে 
লোকে পশুপতিনাথকে দর্শন করিতে আসে ভাবিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। পশুপতিনাথ হিন্দুদিগের অতি প্রসিদ্ধ তীর্থ। 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি নেপালে প্রায় ২৭৩৩টা দেবমন্দির আছে । 
ইহার অধিকাংশ বিদেশীরা কখনও দেখিতে পায় নাই। 
কিন্তু কাম সহরের অদূরে নেপালের উপত্যকায় অনেক 
পবিত্র স্থান অনেক দেবমন্দির আছে । এতৎসম্বদ্ধে বারাস্তরে 
কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। 


শ্রীহেমলত৷ দেবী । 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
( পূর্বকথা ) 

যে সময়ের থা! আমরা লিখিতে বসিয়াছি, তাহার একটু 
পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বাঙ্গালী অদুষ্টগুণে আজ যেমন 
রুগ্নদেহ জীর্ণ শীর্ণ অবস্থ প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনশত বৎসর পূর্বে 
তাহা ছিল না। তখন বাঙ্গালীর বাহুতে শক্তি ছিল, 
তীরে লক্ষ্য ছিল, ঢালে আত্মরক্ষার ক্ষমতা ছিল, লাঁঠীতে 
আততায়ীর মুণ্ড চূর্ণ করিবার সামর্থ্য ছিল। তখন বাঙ্গালীর 
ক্ষেত্রে শশ্ত, গোলায় ধান, গাভীতে দৃগ্ধ, নদীতে নীরধারা, 
আর নিজের একটা জাতীয়তা ছিল। শত ক্রোশ দূরে 
একজন আর একজনকে স্বজাতি বলিয়া চিনিতে পারিত। 

বাঙ্গলার ভূম্বামিগণ, তখন বাঙ্গলার প্রকৃত রাজ! । 
টোডরমল, মানসিংহ, বাঁঙ্গলা দখল করিয়াও বাঙ্গালীকে দখল 
করিতে পারেন নাই। পাঠান বঙ্গদেশ হইতে সুবর্ণরেখার 
পারে বিতাড়িত। বলের ও উড়িষ্যার প্রধান নগর ও রাজধানী 
সমূহে মোগলের রক্তপতাকা প্রোথিত__কিন্ত তবুও ছুষ্ট 
বাঙ্গালী স্বীকার করিতে চাহে না, মোগল সমাট তাহাদের 
অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ও ভারতের সার্ববভৌমিক অধীশ্বর। সেকালের 
বাঙ্গালী জমীদারেরা এখনকার জমীদারদের শ্তায়, বিলাস- 
বাসন-নিমগ্ন ছিলেন না। প্রজাকে তাহারা সন্তানের মত 


দেখিতেন। মোগল বাদশাহ বাঙলায় ফৌজদার সুবেদার 


পাঠাইয়া, ফৌজ পাঠায়! বঙ্গ-শাসনের বন্দোবস্ত করিতেন, 
তাহাদের উপর প্রজারক্ষণের ভার দিতেন। কিন্তু এই 
সুদূর বাঙ্গলার মাটার গুণে সেই সব সুবেদার ফৌজদার 
বাদশার অধিক শক্তিসম্পন্ন হইতেন। প্রজার রক্ষক ' হইয়া 
ভক্ষকবুত্তি অবলম্বন করিতেন । 

সমাট আকবর-শাহের পবিত্র দেহ মর্শরখচিত সেকন্দ্রার 
সমাধিগর্ভে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছে সুলতান সেলিম 
জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপৰিষ্ট। 
জাহাঙ্গীর ভোগবিলাসী, আত্ম-স্ুখ-নিরত স্বার্থপর সম্্রাট। 
বাঙ্গলার রাজন্বের সহিতই তাহার সম্পর্ক, প্রজার সহিত 
নহে। তাহার নিয়োজিত ফৌজদার, মহল হইতে খাজানা 
আদায় করিয়া রাজধানীতে সুবেদারের কাছে পাঠাইতেন। 


বর 


আর সুবেদার সাহেব দিল্লীতে হা আগরায় আসরফিগুলি 
চালান দিয়া ভাঁবিতেন, তাহার বাঙ্গলা-শাসনের কর্তবা 
শেষ হইল। 

আকবরশাহের রাজত্বের শেষাংশে বাঙ্গলায় দ্বাদশটা 
উজ্জল নক্ষত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। সপ্তর্ধিমগ্লের ন্যায় 
ইহারা অন্ধকারপ্রাবিত বঙ্গাকাখকে উজ্জল জ্যোতিতে জ্যোতি- 
ম্মান করিয়াভিলেন। এ তীর জ্যোতি-রেখা সুদূর আগরায়, 
আকবর শাহের উৎক্রোশ-দষ্টির উপর গিয়া পড়িল। তীক্ষ- 
বুদ্ধি আকবরশাহ বিদ্রোহী পাগানদিগের অপেক্ষা এই 
শক্তিসম্পন একতাবদ্ধনে আবদ্ধ বঙ্গের দ্বাদশজন জমীদারকে 
স্বরাজ্যের অনিষ্টকারী বলিয়া বিবেচনা করিলেন । কালে 
বল সঞ্চয় করিয়া তাহারা যে শশ্শ্টামলা সোণার বাছগলায়, 
তাহার কষ্টার্জিত রাজ্যের ভিভিমুল শিথিল করিয়া দিতে 
পারেন ইহাও তীহার নিকট স্রদূরপরাহত বলিয়া বোধ 
হইল না। | 

বঙ্গের এই দ্বাদশ ভৌমিকগণ সাধারণতঃ-_-প্বারো ভভিয়া” 
নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাহাদের কেল্লা ছিল, তোপ ছিল, 
তীর ছিল, লক্ষযশক্তি ছিল, সেনা ছিল, তরবারিতে শাণ ছিল। 
এই দ্বাদশ ভৌমিকের সকলেই সমূদ্রতীর হইতে আরস্ত করিয়া 
বর্তমান পূর্ববাঙ্গলা অধিরুত বিস্তৃত ভুঁভাগের অধীশ্বর 
ছিলেন। তাহারা প্রয়োজন হইলে বাদশাহের ফৌজদারের 
বা স্ুবাদারের সহিত সম্ভতাব করিতেন, আবার কখনও বা 
প্রজ্জারক্ষার জন্ঠ তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ক্ণারণ করিতেন। 
বাঙ্গলার প্রজা, মোগল রাঞ্কর্মচারীদের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া ইঞাদের শরণাপন্ন হইত। বঙ্গের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলির 
মধ্যে যশোরের প্রতাপ-আদিত্য রায় ও ঢাকা বিক্রমপুরের 
ঠাদরায়, কেদার রায় সাহসে অদ্দিতীয় ও প্রচুর সেনাবলসম্পন্ন 
ছিলেন। অসীম বুদ্ধিশালী আকবর শাহ এই ছুই জনের প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য যখন দিল্লীর 
রাজস্ব বদ্ধ করিয়া রাজমুকুট পরিয়া সিংহাসনে বসিলেন, সেই 
সময়ে আকবর শাহের সিংহাসন টলিয়া উঠিল। তিনি 
মানসিংহকে সেনাপতি করিয়া গ্রাতাপকে দমন করিবার জন্ট 
বাঙ্গলায় পাঠাইলেন। 

বিশ্বাসঘাতক বাঙ্গালী ভবানন্দের সহায়তায়, প্রতাপাদিত্য 


জ্যোতি- নির্বাণ | 


কি 


উজ্জল দীপ্তি নির্বাপিত করেন--তাহা (সাধারণে আনেন! | 
প্রতাপাদিত্যকে ধ্বংস করিরা আকবর শাহ শাস্তিপূর্ণ হৃদয়ে 
সেকন্দ্রা-সমাধি আশ্রয় করিলেন বটে; কিন্ত তাহার বংশধর 
জাহাঙ্গীর, বিক্রমপুরের াপরায় কেদার রায়ের শক্তিবৃদ্ধি 
দর্শনে আরও শঙ্কিত হইলেন । 
বুদ্ধ রাজা চাদরায় তেজ ও প্রতিভার পূর্ণ আদর্শ। সেই 
বাদ্ধক্য-মগ্ডিত বদনমণ্ডলে প্রয়োজন হইলে যৌবনের প্রদীপ্ত 
তেজ দেখা দিত। তাহার পুত্র কেদার রায়ও পিতার স্ায় 
তেজোদাপ্তু অসমসাহসিক বার পুরুষ ছিলেন। ফৌজদার ও 
স্ুবেদারকে উৎকোচ দিয়া, টাদরায় পদ্মাতীরে নিজ রাজধানী 
শ্রপুরে নৃতন দুর্গ প্রতিষ্টা করিলেন। তাহার শেলেখানায়, 
কামান, বন্দুক, বারুদের কোন অভাব রহিল না। চাঁদ- 
রায়ের অসংখ্য পদাতিক, পাঁচশত সজ্জিত বৃহৎ কোশ1,* 
অপরিমেয় তীরন্দাজ ও গোলন্দাজ, পদ্মা মেঘনা ও ধবলেশ্বরীর 
অন্তর্বত্তী ভভাগে ভাহার একাধিপত্য বিস্তার করিল। 
ক্ষমতায় তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী একমার নবাব ঈশা খা। 
নবাব সাহেব চট্টগ্রাম প্রদেশের একচ্ছত্রা অধিপতি । হ্াহার 
বানবল 'ও সৈম্ভবল যখেট ছিল। খিজিরপুর তাহার 
সুরক্ষিত রাজধানী । দশ বারটী সুনুঢ় কেল্লার তিনি মালিক। 
নবাব ঈশারখা মসনদ আলির পিতা, কালিদাস গজদানী 
জাতিতে ক্ষত্রিয়। ব্যবসায় উদ্দেশে বাঙ্গলাঁয় আসিয়৷ তিনি 
প্রভূত সম্পত্তি সঞ্চয় করেন। পাঠানের! তাহার সঞ্চিত 
সম্পত্তি লুঠ করিয়া তাভাকে মুসলমান ধর্খে দীক্ষিত করে। 
পাঠানগণ আকবর শাহের ক্রোধানলে বাঙ্গলা হইতে সমূলে 
বিনষ্ট হলে 'াহার পুত্র ঈশাখী, লুষ্ঠিত পিতৃ সম্পত্তির পুনরুদ্ধার 
করিয়া নবাব উপাধি ধারণ করেন। রাজা টাদরায়ের সময়ে 
তিনজন ঈশাখা এই বঙ্গদেশে ক্ষমতাশালী ছিলেন। একজন. 
হিজলীর ঈশার্থা মসন্দরী, ইনি প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা 
বসন্ত রায়ের সহিত পাগড়ী বদল করিয়া বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন। 
দ্বিতীয় ইশার্থা এই চট্টগ্রাম প্রদেশাধিপতি নবাব ঈশা্বা মস্নদ 
আলি। তৃতীয় ব্যক্তি উড়িষ্যায় ছিলেন-__-জাতিতে পাঠান । 
নামে, গ্রতিপত্তিতে, বাহুবলে চট্টগ্রামের ঈশাখাই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
এই নবাব ঈশাখা টাদরায়ের বন্ধু হইলেও, মোগলের 





জ্রতগামী হত নৌকা। ইহাই সেই অতীত যুগের বাঙ্গালীর 


কিরূপে মানসিংহের হস্তে বন্দী. হইয়া, যশোময়ী যশোহরের 2৮9] 7১০6 বা নৌশক্তির একমাত্র নিদর্শন। 


৩৮২ 


বিরুদ্ধাচরণে যদি প্রকৃতপক্ষে তাহার সাহায্য করিতেন-_ 
তাহ হইলে শত মানসিংহ, শত কিলমক আসিলেও বাঙ্গলার 
স্বাধীনতা নষ্ট করিতে পারিতেন না । কিন্তু বঙ্গের ভাঁগ্য- 
লিপির ফলান্রসারে তাহা ভয় নাই। কেন হয় নাই, 
পাঠক এই উপন্াসের ভবিষ্যৎ পরিচ্ছেদে তাহার পরিচয় 
পাইবেন। 

আকবর শাতের জীবদ্দশায় ঈশাখার সহিত একবার 
মোগল সৈন্তের সংঘষণ উপস্থিত হয়। জয় পরাজয় নির্টিন্ট 
না হওয়ায়, ঈশার্থ৷ মানসিংহকে অসিযুদ্ধে আহ্বান করেন। 
যুদ্ধকালে মানসিংহের তরবারি ভাঙ্গিয়া যায়। ইচ্চা 
করিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ অস্ত্রভীন শবরুকে বন্দী করিতে 
পারিতেন। কিন্তু মহক্স প্রকাশে তাহা না ক'রয়! তাহাকে 
আর একখানি তরবারি দেন। মানসিংত ঈশার্খীর এই 
উদ্দারতা দেখিয়া তাহার সহিত বন্ধত্রস্থতে আবদ্ধ ভন। 
মানসিংহ ঈশার্থাকে সঙ্গে লইয়া দিলীতে গিয়া বাঁদশাভের 
নিকট তাহার মহব্বের পরিচয় দেন। তীক্ষবৃদ্ধি আকবর 
শাহ দেখিলেন, ঈশার্থাকে মোগল সরকারের বন্ধুরূপে 
চট্টগ্রাম উপকূলে রাখিলে-_পাঠানদের প্রতাপ অনেকটা 
কমিয়া আসিবে, এবং চট্টগ্রাম উপকূলের পট পীজ দস্তারা ৪ 
দমনে থাকিবে। সেই অবধি নবাব ঈশার্থা মোগল 
সরকারের অধীনে চট্টগ্রাম প্রদেশের সর্ধময় কর্তী হইলেন। 
প্রচুর অর্থদানে ঈশাখাকে বণান্ভুত করিয়া পট শীজ, দস্্যগণ 
সন্দ্বীপের মোহানায় চট্টগ্রামের উপকূলে ক্ষদ্র ক্ষুদ উপ- 
নিবেশ ও ছুর্গ নিন্দাণ করিতে লাগিল। এই গ্রবল প্রতাপ 
পর্টগীজ জল-দন্ত্যুগণ বঙ্গোপসাগরগামী বাণিজাজাহাজ লুঠ 
করিয়া প্রচুর ধনশালী হইয়াছিল। বাঙ্গলায় বাণিজ্য নিবাস 
স্থাপন করিয়! রাজ্য বিস্তারই তাহাদের আস্তরিক উদেস্ট ৷ 
সেই উদ্দেশ্ত অন্তরালে রাখিয়! তাহারা লুঠতরাজেই উদর পুত্তি 
করিতে লাগিল। যদি পর্টগীজেরা এই সময়ে বাঙ্গলার উপর 
অত্যাচার ন! করিয়া বাণিজ্য-স্বার্থে অধিক মনোযোগী হইন্চ, 
তাহা হইলে আজ আমরা! ইংরাজ রাজত্বের এ শান্তি স্থুথ 
ভোগ করিতে পারিতাম না। 

ক্রমে এমন অবস্থা দাড়াইল-যে কেবল সমুদ্র উপকূলে 
নহে, পর্টগীজ বোম্বেটেরা শান্তিপূর্ণ বঙ্গপল্লীতে নদীপথে 
প্রবেশ করিয়া নিরীহ পল্লীবাসীর স্ত্রী কন্া অপহরণ করিতে 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


লাগিল। সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া 
প্রভৃত অর্থসঞ্চম করিতে লাগিল। ইহাদের অত্যাচারে 
অনেক অনুঢ। ও পরিণীতা সুন্দরী ব্রাহ্মণ কায়স্থ কন্ঠাগণ 
সুদূর দিল্লী আগরার বাদশাহের অন্তঃপুরের শোভা বদ্ধন 
করিতে লাগিল। বোম্বেটে ডাকাতের অত্যাচারে দেশে 
একটা হাহাকারের রোল উঠিল । 

প্রজা কীর্দিয়া গিয়া কাজীর কাছে আরজী করে, কাজী 
গট.গীজের অর্থপুষ্ট। নালিশবন্দ প্রজাকে কাঁজিসাহেব 
“মিথ্যাবাদী” “বদমায়েস” বলিয়া তাড়াইয়া দেন । ফৌজদার 
বড় লোক, ঠার কাছে গরীব প্রঙগা যাইতে পারে না। 
বাহারা একটু অর্থশালী শক্তিসম্পন্ন, ঠাভারা ফৌজদারের কাছে 
গিয়া নালিস করিলে ফৌজদার বলেন,_-“মপরাীকে ধরিয়া 
লইয়া আইস। শান্ত দিতেছি ।” নরঘাতক বোম্বেটেকে 
ধরিয়া আসামী খাড়া করিতে কাহারও শক্তিতে কুলায় না। 
'কাছেই মামলা ফাসিয়া ঘায়। লোকে কানাকানি করে, 
ফৌজদারও ঘুস্খোর । 

দেশের সকল সংবাদ বিক্রমপুরাধিপতি ভূম্বামী বৃদ্ধ চাদ- 
রায়ের কাণে পৌছিতে লাগিল। তিনি উপধক্ত পুত্র কেদার 
রায়ের সহিত পরামশ করিয়া স্থির করিলেন, ফৌজদার 
সুবেদারের হাতে অত্যচারের প্রতিকার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত 
থাকিলে প্রজাকুল নির্মল হইবে। লোকের জাত থাকিবে 
না। খাসনশক্তি নিজের হাতে না লইলে বোম্বেটের জাত 
জব হবে না। ঠিক এই সময়েই রাজপুত্র কেদার রায়, 
পূর্ব পরিচ্ছেদ কথিত পটু গীজ-অত্যাচার-পীড়িতা অভাগিনী 
অনীতার উত্তেজনায় স্বজাতিরক্ষার পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
মানুষ না দেবতা ! 


প্রচণ্ড সলিলরাশি সবেগে উৎক্ষিপ্ত ও প্রতিহত করিতে 
করিতে, পদ্মা সমুদ্রসঙ্গমে ছুটিয়াছে। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ 
আছাড়িয়া পড়িতেছে। তরঙ্গাঘাত-প্রস্থত শুভ্র-ফেনরাশি 
ছুটিয়। গিয়।, স্থানান্তরের পুঞ্তীকুত ফেনরাশির সহিত অস্তি 
লুকাইতেছে। কেবল কল কল ছলছল শব্ব। অবিরাম 
অব্যাহত অস্থির তরঙ্গে নৌকা ছুলিতেছে, বজর! কাপিতেছে, 


৭ম সংখ্যা । ] 
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প্রতিবিম্ব পল্মার প্রশস্ত বক্ষে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা 
করিতেছে-_কিন্তু বড় চঞ্চল বলিয়! পারিতেছে না। 

দুরে_ অতিদূরে,_ সীমান্তে, বেলাভমির পার্খে শ্তামল 
শষ্পাচ্ছার্দিত বনরাজি । মাঝে মাঝে দুই একথানি গ্রাম্য 
কুটার। তাও এত দুরে_যে দৃষ্টি চলে না। 

সন্ধ্যা হয় নাই, কিন্তু তাহার পূর্ববর্তী অন্ধকার, প্রকৃতির 
মুখ ঢাকিয়া ফেলিতেছে। স্র্মা অতি ক্ষীণাভ হইর! সুদূর 
প্রসারিত পদ্মার পর প্রান্তে ডুবিয়া পড়িতেছে। একটা 
স্থির শান্ত গম্ভীর ভাব-তগন সেই ক্ষুদ্র বিশ্বের উপর 
আধিপত্য করিতেছে । 

পদ্মার উপরই রাজা চাদরায়ের গগনম্পর্শা ছূর্গ। 
নবনিশ্সিত নবসজ্জিত বিরাট ছূর্গ প্রাকারের সুগঠিত ছিদ্রাংশে 
বজনাদী কামান সকল স্তরক্ষিত। পদ্মার তরঙ্গময় সলিলে, 
সেই সন্ধ্যাদ্ধকারে-ুর্গের ছবি প্রতিফলিত হইলেও 
অন্ধকারে তাহা দেখা যাইতেছিল না। 

এই ছুূর্গের পশ্চিম দিকে রাজান্তঃপুর। অন্তঃপুরের এক 
অলিন্দের উপর বসিয়া এক আৰনন্ব্য-সুন্দরী! তিনি সেই 
সাধ্য এরুতির মনোমোহন দশ্য দেখিয়া একটা আকাজ্ফিত 
তুপ্তি সম্তোগ করিতেছিলেন। 

সহসা আর এক সুন্দরী, পশ্চাৎ হইতে অতি ধীরে আসিয়! 
তাহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিলেন। অলিন্দোপবিষ্টা সুন্দরী এই 
স্পর্শে চমকিতা হইয়! মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন। 
নবাগতা সুন্দরী হাসিয়৷ বলিলেন_-“চল বহিন্‌! নীচে যাই । 
সন্ধ্যা হইয়াছে ।” 

পাঠক! এই ছুই জনের একজন আপনার পূর্ব পরিচিত। 
ইনি মজনু বেগম। ইহাকেই রাজা কেদাররায়, দ্থ্যহস্ত হইতে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন। 'অপরা কমলা-_কেদার রায়ের পত়্ী। 

মজন্থ ও কমল! নীচের কক্ষে নামিয়া আসিলেন। সে 
কক্ষ স্ুবাসিত-_দীপোজ্জলিত। অগুরুর গদ্ধে আমোদিত 
্ব্ণপাত্রে থরে থরে ফুলরাশি। রূপার বাটাতে অগুরুমিশ্রিত 
চন্দন। গোঁলাপপাশে অতি সুগন্ধি গোলাব জল। 

ছুইজনে একখানি মখ্মল-মণ্ডিত গদীতে উপবেশন 
করিলেন। কমলা আবার প্রশ্ন করিলেন-_“আমাদের বাঙ্গলা 
দেশ কি আপনার ভাল লাগে ?” 


জ্যোতি-নির্ববাণ। 


ছিপ চঞ্চল হইতেছে। নীলাকাশ উপর হইতে নিজের 


৩৮৩ 


মজন্থ। কেন ভাললাগিবে না বোন্‌? এই বাঙ্গলাই ত 

আমার জন্মভূমি ! 

কমলা । আপনার জন্মস্কান কোথায় ? 

মজনু চট্টগ্রামের খিজিরপুরে । আপনি ভাব্ছেন__ 
আমি মুসলমানী বলে পশ্চিমেই আমার জন্ম, তা নয় ! 

কমলা । আপনার এ দশা হলো কেন? 

মজনু । অদ্টরের ফলে! সাহাবাজখী! খিজিরপুর লুঠ 
কল্পেন। আম।র পিত! সপরিবারে বন্দী হলেন। আমায় 
সতন্দরী দেখে সেই পাপিষ্ঠ দস্থ্য সম্রাটের তুষ্টির জন্য আমায় 
দিলীতে পাঠিয়ে দিলে । আমি সব হারালুম । 


কমলা । আপনার পিতাব নাম? 

মজনু । কমলাকাস্ত বন্ত। 

কমলা | তবে আপনি কায়স্ত কন্টা ! আপনার বিবাহ 
হয়েছিল? 

মজনু । হয়েছিল-কার সঙ্গে জানিনি। স্বামীর মুখ 


কখনও দেখিনি । যৌবনের সীমায় পদার্পণ করেছিলুম। 
ছার রূপই আমার সর্বনাশ কর্পে। আমি আগ্রায় এসে 
নান! যন্ত্রণায় ভুগে শেষ সম্রাট জাগাঙ্গীরের ভোগ্যা হলুম । 

কমল! । ম্বামীকে মনে পড়ে ? 

মজন্ত। অতি বাল্যের স্বাতি! অনেক ভাব্‌লে, একটু 
মনে পড়ে। খাণি সেই বিবাহ-বাসরের কথা! তার পর 
আর নয়। তার কথা হলেই বাবার মার মুখ ছল ছল 
কর্তো। কোন বিশেষ কারণে তারা তার সন্ধান কর্তেন 
না। কি কারণ তা জানিনা । তবে আমি সিঁথেয় 
সির দিতুম, পাড়ওলা! কাপড় পর্তম। আর মনে মনে সেই 
ইষ্টদেবতার ছায়ামুর্তিকে পুজা কর্তম। কেউ আপত্তি 
কর্তোনা । 

কমল! দেখিলেন বেগমের কণস্বর রুদ্ধ হইয়৷ আঁসি- 
তেছে। দীপালোকে দেখিলেন, সেই আয়ত ইন্দীবরনেত্রে 
ঢুইবিন্দু অঞ্রজল ! 

কমল! বুঝিলেন, তাহার এ প্রশ্মে বেগম মর্ম্্বেদনা 
পাইয়াছেন। কমলা রাণীর মত রাণী। নিজের অঞ্চলে 
তাহার সেই গগ্ুবাহী মুক্তাবিন্দু ছুইটির বিলোপ সাধন 
করিয়া, একটু লজ্জিত ভাবে বলিলেন-_-“দিদি! আমায় 
মার্জনা করুন। আমি না বুঝে ও প্রশ্ন করেছিলুম !” 


৩৮৪ 


মজনু বেগম, দিল্লীর রঙ্গমহলে জীবনের অধিকাংশ 
অতিবাহিত করিয়াছেন। কমলার ন্যায় বুদ্ধিমতী, সরলহাদয়! 
রমণী তিনি আর কখনও দেখেন নাই । কমলাকে অপ্রতিভ 
দেখিয়া! মজন্গ আবার মুখে হাঁসি ফুটাইয়া বলিলেন, প্ৰহিন্‌ ! 
এ অভাগিনী আপনার কষ্টের কারণ হইবে জানিলে আমার 
চোখের অই ছুইটা অশ্রবন্দু অতি গোপনে ফেলিতাম। 
আপনার এতে লঙ্জা (ক; আমি জীবনে যা করিয়াছ 
আজীবন চোখের জল ফেলিলেও প্রাণের দালা মিটিবে না|” 

এ প্রসঙ্গ হইতে. দুরে যাইবার ভাগ্ঠ, কমলা হাসিয়া 
বলিলেন-_-“এবার বোন্‌! তোমার সঙ্গে “তুমি আমি” করে 
কথা কবো। “আপনি” সম্বোদনে প্রাণে যেন একটা 
সংকোচের বাধা আসে । সত্যি ভাই ! তুমি দেখতে বেটা; 
এমন রূপ না হইলে বাদশার রঙ্গমহলে মানায় !” 

মজন্থু রূপের প্রশংসা শুনিয়া একটু লঙ্জিত৷ হইয়] 
বলিলেন,__পতুমিও ত বোন্‌ কম নও। তোমার কাছে আমি! 
তোমার যেমন দেবতুল্য স্বামী--রূপে গুণে তুমি তেমনি 
তার উপযুক্ত মহিষী |” 

মজনু বেগম পূর্ণমাত্রায় তার রূপপ্রশংসার প্রতিশোধ 
লইলেন। 

কমল! দেখিলেন, তিনি সহজ লোকের সহিত কথার 
কারবার করিতেছেন না। কমলা আদৌ আত্ম-প্রশংসা 
শুনিতে পারিতেন না। অন্য উপায় না দেখিয়া কমলা 
বলিলেন,--*দিদি ! সে দিন যে ব্রজবুলি গানট৷ গাহিতেছিলে 
আজ একবার গাঁও না ?” 

তুমি কেমন করিয়া শুনিলে ?” 

“বসন্তের পঞ্চম বঙ্কার শুনিয়া যে না শোনে, তার জীবন 
বিডদ্ধনাময়। আমি লুকাইয়া শুনিয়াছি।” 

্যদি রাজা সাহেৰ এখানে আসেন ?” 

"কোন সম্ভাবন| নাই । হুকুম না লইয়া আমার মহলে 
আসিলে তাহার জরিমানা করিব । একবার তুমি সেই গানটা 
গাও ।” 

পুনঃ পুনঃ অনুরোধ এড়াইতে ন! পারিয়া, মনু গান 
ধরিলেন । সুরের পরদায় পরদায়, গ্রামে গ্রামে, পরতে 
পরতে, পঞ্চম কাকলী ফুটিয়া উঠিল। মজনু বেগম গাহিতে- 
ছিলেন £₹__ | 


প্রবাপী। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


আয়ত লোচনে কেন বহত ঘারি। 
আধ আঁচরে, ঘদন কেন 

ঝঁপিলি কিশোরি। 
মধুর অধরে নাহি স্থমধুর হাস, . 
কম্পিত-হাদি-চুম্বিত, মৃদু শ্বাস. 
হিয়ার মাঝরে জাগে আশ নিরাশ ; 
চাহসি ফিরি ফিরি নয়ন ধিথারি। 
যব আওব মন্দিরে, নাগর ধর কান 
দিঠি ভরি হেরবি সে চান্দধয়ান 
করবি আলিঙ্গন, দূর করি মান। 
যমুনা কিনারে অই - বাজিল বাঁশরী। 


গান থামিল--সুরের ঝঙ্কার কাণে বাজিতে লাগিল। খালি 
ভাই নয়__মর্ের স্তরে স্তরে, যেন সেই ভৈরবী-বঙ্কার, মুছু 
করুণার কম্পিত বাতে, একট। ধীর কম্পন তুলিল। কমলা 
মজন্ু বেগমের সুকগস্বরে মোহিত হইয়া বলিলেন _-"এমন ন! 
তলে রূপ মানায়! এতটা না হ'লে বাদশার মন ভোলে ! 
ই দি্ি। বাদশ। তোমায় বড় ভাল বাসেন---না? যেমন 
“রূপ--তেমনি গুণ!” 
মজনু বেগম একটা দী্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। কমল! সে 
দীর্ঘনিশ্বাসের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না । আবার প্রশ্ন করি- 
লেন, “বলনা দিদি ! বাদশা! তোমায় ভালবাসেন কি না ?” 
মজনু বিষাদপূর্ণ হাস্তের সহিত বলিলেন,-_-“দিল্লী আগরার 
রঙ্গমহলে “ভালবাসা” বলিয়া কোন জিনিস নাই। মধুলুন্ধ 
ভ্রমর প্রবৃত্তিবশে নানা ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায় । যে ফুলটা 
একটু রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়া, রূপের জ্যোতি 
বিস্তার করে, তারই ভাগ্য প্রসন্ন হয়|” 
“আজকাল এরূপ ভাগ্যবতী কে ?” 
“সের-পত্রী মেহের উন্নিসা 1” 
“তবে যে শুনিয়াছিলাম বাদশ! তার প্রতি বিরূপ ?” 
প্রূপের আকর্ষণে বিরূপের বাধ ভাঙ্গিয়া যায়। এখন 
জাহাঙ্গীর শাহ মেহেরের জন্য উন্মাদ! তিনি আর এখন 
মেহের উন্নিসা নন-_নূরঞাহান বেগম।” 
কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া, কমলা 
ৰলিপেন--প্চল দিদি! তোমার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া 
দিই ।” ৃ ॥ 
মজনু বেগম বলিলেন, “আমায় অত ভাল বাসিতেছ, 
অজ্ঞাতসারে প্রাণটী আমার হাতে তুলিয়া দিতেছ, রাজা 
সাহেব কি মনে করিবেন ?” 





সেণ্ট জেনভীভ । 


৭ম সংখ্যা । ] 


দিব। রাঁজা সাহেবের বাদী আমি । আমার এ প্রাণ আমার 
বাঁদী।” [ ক্রমশঃ |] 
গ্রীরিসাঁধন মুখোপাধ্যায় | 


সেণ্ট জেনভীভ্‌। 

সেন্ট জেনভীভ পারিসের রক্ষগিত্রী দেবীন্নপিণী। [ খুষ্টীয 
৫ম শতাব্দীতে স্টাহার জন্ম হয়। এ শতাব্দীতে যখন 
পারিসনগরী ফ্রাঙ্ষদিগের ছারা আক্রাস্থ এ অবরদ্ধ ভয়, 
তখন উহার অপিিবাসারা আনশনে মৃত্যামখে পতিত হইবার 
উপক্রম ভইয়াভিল। এই বিপদে এই পৃতশালা নারী শত্র- 
দিগকে ভয় না করিয়া একটি নৌকায় নগর হইতে পলায়ন 
করেন এবং ফ্রান্সের নগরে নগরে ভিক্ষা করিয়া ১৯টি 
জাভাজ বোঝাই খাগ্য পারিসে আনিয়া নগর্বাসীদের গ্রাণ- 
রক্ষা করেন । আর একবার তিনি পারিসবিজেতা ঠিগ্নারিকের 
শিবিরে গিয়া তাহাকে তাভার নিষ্ঠুরতার জন তিরঙ্কার 
করেন। তাহাতে বন্দীরুত পারিসবাসীদের প্রাণরক্ষা ভয় 
এবং নগরবাসী অপর সাধারণের গ্রাতি ঠিগ্লারিক দম1 প্রদর্শন 
করে। এইরূপ নানা অবদানপরম্পরা ছার! সেন্ট জেনতীভ্‌ 
পারিসবাসীদের রক্ষয়িত্রী দেবী পদে অপ্িঠিতা হইয়াছেন । ] 
এই চিত্রে তিনি নিদ্রিত নগরীর জন প্রার্থনা করিতেছেন । 
পারিসের প্যা্থিয়নের দেওয়ালে 1১7৮15 006. 0070077068 
কর্তক অঙ্কিত সেন্ট জেনভীভের জীবন্চরিতবিষয়ক উত্কুষ্ট 
চিত্রাবলীর ইহা অন্ততম। করাসীরা ক্ঠাহাদের পুজ্জাতম 
ব্ক্তিগণের চিরবিশ্রামস্থল এট মহান্‌ উপাসনামন্দির নানা 
পৌর ও এ্তিহাসিক প্রাকারচিত্রে বিভূষিত করিয়াছেন, 
আমরা যেমন ভবিষাতে কোন দিন আমাদের মিলন-মন্দিরকে 
(16091720017 চান] ) অলঙ্কৃত করিতে পারি । 

এই ছবিখানি একথানি প্রাচ্য ছবি হইতে পারিত। 
এই প্রাচীন! পুণ্যবতী নারী অবণ্ু£নাবুতা। সতা বটে, 
এই অবগুষঠন খৃষ্টীয় সন্নযাসিনীর অবগুঠন, প্রাচ্য গৃহস্থাশ্রমের 
অবগ্ুন নহে । তথাপি ইহাঁতেই তাহার সহিত আমা- 
দের সম্পর্ক স্চিত হইতেছে । আমরা নিদ্রিত নগরীর 
অলিন্দের ছাদ, অনেক গৃহের সমতল ছাদ, এবং টাইল- 


সেণ্ট জেনভিভ। 


কমলা হাপসিয়! বলিলেন, "আমার প্রাণ মাভাকে ইচ্ছা 


৩৮৫ 


আক্াদিত অন্টসমূহ দেখিতে পাইতেছি। আমাদের তুলসী 
গাছের মত, গৃহের বাহিরে গোলাপ গাছ ও ভিতরে ক্ষুদ্র 
দীপ রহিয়াছে । সেন্ট জেনভীভের মুখ ও মুস্তি অনায়াসে 
কোনও হিন্দু বিধবার মুখ ও মুর্তি হঈতে পারিত। ঠিক্‌ 
এই ছাচের চেহারার শত শত্‌ ভিন্দু বিধবাকে আমরা জানি 
নাকি? 

এই চিত্রথানি বোধ হয় আধুনিক শিল্পে পুরপ্রেমের 
গ্ন্দরহম অভিব্যক্তি। নিদ্রিত জগতের হিতার্থ রাত্রি- 
জাগরণ ও পরার্থ প্রার্থনা নারীর শাশ্বত বিধিনির্দি্ট জীবনো- 
দেপ্ত। এই জীবনোদেত্য এই চিত্রে আমাদের নিকট 
গ্রকটিত হইয়াছে । অতীতে গৃতস্থাশ্রমে ৪ ধর্ম্মগ্ুলীতে 
নারী যেমন ছিলেন, ভবিষ্যতেও তেমনি, বিশালতর চিন্তা 
৪ আয়ততর অনুভূতির আলোকে, তিনি পৌরজন ও 
জাতির উপর প্রসারিতা প্রেমস্পন্দনশালিনী কল্যাণ-ধ্যান- 
নিমগ্রা 'প্রার্থনাশক্তিরূপিনী হঈবেন। 

রামকুঞ্চবিবেকানন্দমগ্ডলীতৃক্তা নিবেদিতা । 
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স্পা 


হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ। 
€( ১ম সমালোচনা ) 


কয়েক বৎখসরাবধি আমরা বাঁরাণসীর নাগরী প্রচারিণী 
সভার নাম শুনিয়। আসিতেছি। এতদিন সাধারণে এই 
সভার কাধ্য সম্বন্ধে বড় কিছু জানিতে পারে নাই।% 
সম্প্রতি এই সভা হইতে হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ নামক 
৩৫৮ পৃষ্ঠব্যাগী এক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে । এই কোশে 
পাশ্চাত্য আধুনিক ভূগোল, জ্যোতিষ, অর্থশান্স, রসায়ন, 
গণিত, পদার্থবিষ্ভা এবং দর্শনশান্ত্র বিষয়ক দশসহআপিক 
পারিভাষিক শবের হিন্দী প্রতিশব্দ সম্কলিত হইয়াছে। 
্রন্থখানি হস্তগত হইবামাত্র অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ইহার 
আগ্যন্ত পাতা উপ্টাইয়! দেখিয়া তবে নিবৃত্ত হই। এত 
আগ্রহের অনেকগুলি কারণ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ 
এতকাল যাহা করিতে পারেন নাই, তাহা সম্পন্ন দেখিতে 
কে না ইচ্ছা করে? বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ কিংবা প্রবন্ধ লিখিবার 
সময় ভুক্তভোগী মাত্রেই পারিভাষিক শব্দের অভাব বোধ 
করেন। কার্যকালে এই হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ দ্বারা 


* গত বৎসর পৌষ মাঁসের প্রবাসীতে “ক শী" প্রবন্ধে ইহাক্স কাধ্যের 
একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবাদী সম্প দক। 





প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
বাঙ্গাল! ভাষার কত উপকার হইবার সম্তাবন!, তাহাও 
দেখিবার বিষয় বটে। 
কোশের বিষয়গুলি ম্মরণ করিলে বুঝা যাইবে যে, এরূপ 
গ্রন্থ সঙ্কলন অল্প সময়ে কিংবা কোন এক ব্যক্তির সাধা 
নচে। বস্ততঃ প্রত্যেক বিষয়ের শব্দসঙ্কলনে সেই বিষয়ে 
অধিকারী বনব্ক্তি সাহায্য করিয়ছেন। মান্দীজ ব্যতীত 
ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ স্থানের স্রধীগণ পরামর্শ 
করিয়! বভ যত্র পরিশ্রম ও অপাবসায় নঠ কারে শব্দ নির্বাচন 
করিয়াছেন। ব্যাপার বৃহৎ, চেষ্টাও বৃহৎ । এমন গ্রস্থের 
সমালোচনা করিতে বসিলে বর্তমান লেখকের যে ধুঈতা 
গ্রকাঁশিত হইবে, তাহা ক্ষমার যোগ্য হইবে না। পরস্ত 
সে উদাম মক্ষিক'র ব্রণেচ্ছার ন্যায় 'গ্রতীয়মান হইবার 
আশঙ্কা9 আছে। “প্রবাসী'র পাসকবর্গ যে নীরস সমা- 
লোচনায় গ্রীত হইবেন, 'পদূপ আশাও নাই । আরও 
চিন্তার বিষয়, হিন্দীাষা লেখকের অজ্ঞাত । এত অন্ুবিধা 
সক্কেও যে ছুই একটি কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইতেছি, 
তাহার কারণ প্রথমেই প্রকাশ করা আবশ্তক। প্রথমতঃ 
কোশের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার বত শব আছে। কোন কোন 
স্থলে অন্ত ভাষার পরে সংস্কত ভাষার শব্দও যোজিত হই- 
যাছে। সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালীর 9 পৈতৃক সম্পত্তি। দ্বিতীয়তঃ 
গড়া কঠিন বটে, কিন্তু ভাঙ্গা সহজ। তৃতীয়তঃ, অট্টালিকা! 
নির্মাণ করিতে না পারে, তাহা বাসোপযোগী হইয়াছে কি 
না, বোধ হয় তাহ! সকলেই বলিতে পারে। এন্লে অবশ্য 
সকলের রুচি ও অভাব কখনও এক হইবার সম্ভাবনা নাই । 
তথাপি বাঙ্গালীর একট! রুচি ও অভাববোধ থাকিতে পারে। 
চতুর্থত:, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের নাম শুনিলেই সাধারণ পাঠক 
ভীত হয়েন। অন্ততঃ “প্রবাসী'র পাঠকগণের মধ্যে এপ 
ভীতি থাকিলে পারিভাষিক শব্দের সহিত পরিচয়ে তাহার 
অপনোদন হইতে পারিবে। পঞ্চমতঃ, কোশকারগণ বনু 
বন্ধ শব্দ নির্ব্বাচনে ও রচনায় এমন পটুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন 
যে, সে সুসংবাদ অন্তকে জ্ঞাপন না করিয়া থাক! যায় না। 
তর্ক বিতর্ক বাতীত সত্যের উদ্ধার হয় না। ছুঃখের বিষয় সে 
তর্ক বিতর্কের স্থান “প্রবাসী'র কলেবরে নাই। এজন্ত বক্তব্য 
ক্ষেপে লিখিত হঈল। তাহাও কোশের সপ্তাধিকারের 
মধ্যে তিন চারিটি অধিকার লইয়াই খেষ করা যাইবে। 


গম লংখ্যা। | 


রি কোপের ভূমিকা পাঠে জানা যায় যে, সঃ ১৮৮৮ 
অন্দে বড়ো! মহারাজ গায়কোয়াড়ের অনুমতান্ুসারে 
অধ্যাপক গজ্জর দেশীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক কোশ প্রণয়ন 
করিতে প্রথমে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নাঁনা কারণে তিনি 
কাধ্য সম্পূর্ণ করিতে পারেন না । তদনস্তর বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষদ্‌ এই কার্যে হস্তক্ষেপে করেন। হিন্দী কোশের 
ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে যে, “উক্ত পরিষদ হইতে রসায়ন, 
ভূগোল এবং জ্যোতিষ বিষয়ক পরিভাষা গ্রকাশিত ভয়া- 
ছিল। প্রকাশের কিছু পরে পরিষদের সদসাগণের মধ্যে 
বিসম্বাদ উপস্থিত হওয়াতে বঙ্গীয় সাহিতা সভা নামে আর 
এক সভার উৎপত্তি হয়। ইহার ফলে পরিষদের শক্তি খর্ব 
হয়, এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনকার্যোর9 অবসান 
হয়। তারপর নাগরী প্রচারিণী সন উক্ত কার্যে অগ্রসর 
হয়েন, এবং সপ্তবর্যাধিক কাল পরিশ্রম করিয়া! এই আলোচ্য 
কোশ সঙ্কলনে সমর্থ হইয়াছেন ।” 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ দ্বিধা বিভক্ত 5ওয়াতে বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষা প্রণয়ন কার্া শেষ তইয়াঁচে কি না, বলিতে পারি 
না। কিন্ত মন্তবা টুকু পাঠ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই লজ্জিত 
হইবেন, সন্দেত নাই । বোঁধ ভয় 'একগা ষণার্থ যে, নাগরী- 
প্রচারিণী সভার গ্ঠায় উদ্যোগ বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের 
ছিল না। 

কি নিয়মে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলিত ভইয়াছে, 
তাহা জানিতে কৌতুহল জন্মে। কোশের সম্পাদক বলিয়া- 
ছেন যে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলি নির্ধারিত হইয়াছিল £-_ 

১। চলিত হিন্দী শব্ধ পাইলে তাহাই গ্রাহ্ হইবে। 

২। না পাইলে 

(ক) মরাঠি, গুজরাতি, বাঙ্গলা এবং উদ ভাষা হইতে 
শব গৃহীত হইবে । 

(খ) এই সকল ভাষায় ন! পাইলে 

(/০) পুরাতন সংস্কৃত শব গ্রহণ করা যাইবে। 

(%০) . ইংরাজি শবই রাখা যাইবে। 

(৬০) সংস্কৃত ভাষা হইতে নূতন শব্দ রচনা করা 
যাইবে। 

সকল স্থলে এই নিয়মাবলী অনুস্থত হইয়াছে কি না, 
তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। কি উদ্দেশ্ত সাধনের 


হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ। 


রে 
নিমিত্ত উহাদের উৎপত্তি, তাহা ভাবিয়া নি বরং 
উপকার হইবে। বঙ্গদেশে একদল লোক আছেন, তাহার! 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংস্কৃত রূপের পক্ষপাতী । এই মতের 
পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত শব দ্বারা পরিভাষা প্রণীত 
হলে সংস্কৃতমূলক সমুদয় প্রাদেশিক ভাষার সুবিধা হইবে। 
প্রাদেশিক ভাষা থাকাতে বিভিন্ন প্রদেশের লোকদিগের 
সহিত কথোপকথন করা চলে না। সংস্কৃত শব লইয়া 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা হইলে অন্ততঃ পরিভাষা এক হইবার 
সম্ভাবনা । পূর্বকালে (এবং এখনও কোন কোন বিজ্ঞানে) 
যুরোপে যেমন লাটিনে বিজ্ঞান গ্রন্থ কিংবা পারভাষ! রচিত 
হইত, সেইরূপ এদেশের পক্ষে সংস্কৃত লাটিনের স্থান 
অধিকার করিবে । এই মতের বিপক্ষে অনেক কথ! 
বলিবার আছে । তন্মধ্যে একটি এই যে, বর্তমান কালে 
সংস্কৃত ভাষা কোন প্রদেশের লোকদিগের মাতৃভাষা নহে। 
কৃত ভাষায় পরিভাষা রচিত হইলে বিজ্ঞানশিক্ষ! এদেশে 
কর্দাপ জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইবে না। চলিত 
ভাষায় কথা! কহিলে জনসাধারণ যেমন সহজে সে কথা 
হদয়ঙ্গম করিতে পারে, কথার মধ্যে সংস্কৃত শব্দবাহুল্য 
ঘটিলে সে সুবিধা কদাপি হইতে পারে না। শিশু মাতৃ" 
ভাষায় কথা কহিতে শিখে, এবং সেই ভাষার শব্দ শুনিয়। 
শুনিয়৷ তাহার বস্তগ্রহ করিবার সামর্থ জন্মে। অতএব 
শিক্ষার সাফলোর পক্ষে মাতৃভাষাই প্রশন্ত। দ্বিতীয় দলের 
যুক্তি এই । তৃতীয় দলও আছেন। তাহাদের মত এই 
যে, শিক্ষার প্রথমাবস্থায় মাতৃভাষাই শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই। 
কিন্তু বিজ্ঞানের উচ্চাঙ্গে গ্রবেশের সময় মাতৃভাষার, এমন 
কি সংস্কৃত ভাষার শবও পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রচলিত 
দেশীয় ভাষার এমন শক্তি নাই যে, সে ভাষার সাহায্যে 
ছুবুহ ভাবনা (146০-_হিন্দী কোশ হইতে লইলাম) প্রকাশ 
কর! যাইতে পারে। তখন অতুলসম্পত্তিশালিনী সংস্কৃত 
ভাষার আশ্রয়গ্রহণ কর্তব্য। কোন কোন স্থলে যে কোন 
ভাষার উপযুক্ত শব্দ পাইলে, তাহাকেই স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ 
করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক দলের মতের মধ্যে 
কিছু-না-কিছু সার আছে। আমাদের মত এই যে, 
পারিভা'ষক শব অনুসারে চলিত ভাষা, সংস্কৃত ভাষা এবং 
ইংরাজি ভাষা_এই তিন ভাষা হইতেই সাহায্য লওয়া 


৩৮৮ 
কর্তা । শিশুপাঠা নথ যে ভাবা চণে, বয়স্ক লোকাদগের 
গ্রান্থে সে ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করা »পে না। সংস্কত- 
মূলক প্রাদেশিক ভাষায় বহু সংস্কত এব, অন্ততঃ গিখিত 
রূপে চপণিত আছে । যি সেইরূপ সং্জ সংস্কত শব্দ দাগ 
পরিভাৰ! প্রণীত হয়, উত্তম কথা ! এই সঞ্ল শব্দ সথবোণ্য 
স্থখোচ্চাধ্য ৪ শ্রস্ব হইলে আহাশের 
সম্ভাবনা । বৈজ্ঞানিক পপ্রিভাষা প্রণয়নে 
কতিত্ব। হংরাজ শব্দ গ্রহণ কাঁরব না, এমন প্রতিজ্ঞা 
করিয়া! বসিলে বৈজ্ঞানিক যাবতীয় উতরাজি একের চলিত 
ভাষার কিংবা সংস্কৃত ভাবার প্রাতিশব্দ রচনা করা যাইতে 
পারে। কিন্ত আমাদের বিশ্বাস, সে চেষ্টা বুথা হইবে। 
কালের গতি রোপ করিবার শক্তি কাহারও নাই মানুষ 
স্বভাবতঃ অলস। সে মন্মুপে বা তদ্বারাই কাজ 
চালাইতে চেষ্টা করে। আবশ্যক লে সে ভাশাকে ভাঙ্গে, 
তাহার রূপ পরিবন্তন করে, তাভার অঙ্গে অগ্ঠ বস্ত্র মোগ 
করে। এইরূপে সে কাজ চালাইয়া গাকে। ভাষা এবং 
ভাধার শব্দ লইয়া ও সে প্রতা5 এইরূপ ভাঙ্গাগডা করিতেছে । 
কাহারও উপদেশ মানে না, ভাবা পিরুত হল কি না ভাবে 
না। ভাষার এই বৈরূপ্যন্ কালে স্বরূপ ভইয়। ঈাডায়। 
যদি টেরন ও টেরাম 9৪ ভষ্টামারে কাজ চলে, নাতা 
কেহ বাম্পীয় খকট ও খাম্পীয় পোন্তের দিকে তাকার না। 
(ট্যামের বালা কি?) 


প্রচলনের আক 


এইখানেই 


পায়, 


ভাষার এই উচ্ছৃঙ্খল হাত তাভার 
জীবনী শক্তি ঘোষণা করে । গিনি এই জীবনী শন্তি অন্তভব 
করিতে পারেন, ভাভার পঁচত শব্দই চলত হয়। নূতন শব্দ 
খোধ 
কেহই অগ্রমান করিতে পারেন না খে, 


রচনায় কোন কোন ভাবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে । 
হয় বঙ্গদেণার 
আদালতের “টোন্নী' (980 074১000৮1০৮) তিরনা? তে 
পরে, কিংবা বাঙ্গলা সংবাদপত্রের দ্বিচঞ্ণান অথাৎ ইংরাজি 
বাইসিকেল 'শুন্‌ গড়া? (শৃগ্গ গাড়ী ) হইতে পারে । কিন্তু 
ওড়িশার সাধারণ লোকে অবলীলাক্রমে এ দুই শব ব্যবহার 
করিতেছে । বোধ হয় ঠিন্দী াবারও এইরূপ শক্তি আছে। 
“করনেবালা” ও “ধার যোগ কারয়া হিন্দী ভাষায় কত শবই 
রচিত হইতেছে ।* 


» হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশেই দেখিতোছি, 10101178170 পাগুর 
করনেবালা, জুগ।লী করনেধালা, 0০/৯4/01০7- খরচ করনেব(লা, 0০1১- 


্রবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


| ভারি হ্্দ নিবিভানি কোনে সংস্কৃত ত শবেরই বালা 
দেখ। যায়। দর্শনশান্ত্র, গ্যোতিষ ও গণিতের পরিভাষার 
অধিকাংশ শব সংস্কৃত, তেমনই অর্থনীতি শাস্ত্রের অধিকাংশ 
শব |হন্দা। বোধ ভয়, এইরূপ প্রভেপ রাখা আবশ্তক ছিল। 
উহার একট! কারণও কতকটা বুঝ! যায়। বাণিজ্য ব্যাপারে 
হিন্দা শব্ধ প্রচুর চপিয়াছে, দর্শন ও গণিত শানে পৈতৃক 
সংস্কত সম্পন্ি আছে । রসায়ন, পদার্থাবিগ্ভা ও ভূগোলের 
শবের মধ্যে কতক হিন্দী, কতক সংস্কৃত, এবং কতক আঁব্ল 
হ*না।ণ। বাঙ্গল! ভাষার পক্ষ হইতে দেখিণে মনে ভয়, সে 
ভাবায় বরং ইংরাজি এখ চলিতে পারে, তবু হিন্দী শব্দ 
চপিত তইবার আশ! কম। অতএব দেখা বাইতেছে, হিন্দী 
প্রচারিত হইলেও বঙ্গাম় সাঠিত্য পরিষদের 
কাধ্য সম্পন্ন হহতে পারে নাত । 


বৈজ্ঞাখক কোন 


আগ একটি প্রধান বিষয়ের উল্লেগ এখনও বাকি আছে । 
ঘধি দেশীয় চাল ত শব, সংস্কৃত শব, এবং হংরা|জ শব সাহায্যে 
বৈজ্ঞাএক পরিভাবা সঙ্গপন করিতে হয়, তাঠা হইলে 
কি প্রকার শন চাঁণত শাধ। হইতে, কি পকার সংস্কৃত ভাধা 
ব। হংব1এ থাকিবে, 
তাহ| [নদ্দেশ কারণে পরিভাবাসঙ্কণনকাধ্য থপু হয় এবং 
পারিভাবার মাধকতা বুঝবার ভুবিপা হয় । একথ। কেহই 


ব'গতে পারেন আবে, থেকোন ভতবা(ণ তৈঞানিক শব্ধ অবি- 


ভঠতে গ্ুভাত হহবে, এখং ক পরকারহ 


বণ হংপা!জ পাখিলে »৮লে কিংবা ভাশার সংস্কতরাপ দেওয়। 
চণে,।কংবা দেখায় চালিত শখ ছার তাহা ব্যক্ত করণে চলে। 
এমন কতকগুপ শব আছে বা থাকতে পারে, যেপ্ু(লর 
দেখায় চপণিত ভাষায় কিংবা সংস্কৃত ভাবায় অনুবাদ করা 
বুখা। অনেকস্থলে অনুবাদে উদ্দেশ্য পণ্ড হইতে পারে। 
কোন কোন স্থলে হিতে বপরাত হহতেও পারে। আমার্দের 
মতে উক্ত তিন জাতীয় শখই চাই । স্থুলতঃ বল। যাইতে 
পারে যে, হংরা|এ রূঢ় শব্ধ হংরাজি পাখাই কর্তব্য । যোগ- 
রূঠ পারিশাধক শব্দের সংস্কৃত ভাবায় এবং অগ্তান্ত বৈজ্ঞানিক 
শব দেখায় চাপত ভাষায় করিলে সকণ ডদ্দেগ্ত সুচররূপে 
সিদ্ধ হহবার সম্ভাবনা । 

হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ প্রণেত্গণ এই জটিল প্রশ্নের 


(76৪ ল্চল।ন পনেবল], ০০715167৩0-চলান করনেবাল|, ইত্যাদি । 
ঘাঙ্গল। ভাষায় 'কারী' ও কম নহে। 


৭ম সংখ্যা । ] 


কি মীমাংসা করিয়াছেন তাহা জানিতে বাসনা হয়। দুঃখের 
বিষয়, সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে নির্বাক বভয়াচেন। 
যাহা হউক, ভূগোলবিষয়ক পরিভাষায় নিয়্লিখিত পসাপ্তলি 


দেখিতেছি ₹ 

[.710- বীল, সরোধর 

[.১০।- বীল 

[.20001--লগুন 

1101 গা গিত্ম ঝরণা, গরম সোতা 
(655গে গরম বরণ! 
€২010500407-গল ফ স্্ীম 
[71001)75-পিম্পাস 
1()ন1110-মোরেন 

1-04১11- ফোসিল 

17৮0-লাবা 

[8[711)1-উতক্ষেপ, প্রশ্কটন 
71111০758] _উতৎক্ষেপ 

00:16 কার্টজ পথর, বিলৌরী পার 
€:0111115৭-কম্পাস, ফরমত্ত্য যন 


কি নিয়মে বা কোন্‌ উদেশ্টে 0৬51 ফোসিল রভিলঃ 
এবং বীল হল ; 
কম্পাস কিংবা ক্রবমত্শ্তযন্্ তল এবং স্তলভ 04871% পাট 
পাথর কিংবা বিশ্বৌরা পাথর হইল, তাহা জানিতে পারলে 
ভাল হইত । অগ্ঠদিকে ভৌতিক পরিভাষায় 0০7)158 
দিগ্দর্শক ঠইয়াছে । বদি আকাশের ক্ষবকে মন্তো আণতে 
হয় তাহা হইলে কেবল তাহাকে আনিয়া মত্ম্তকে পরিত্যাগ 
করিলে চলিতে পারে । বস্ততঃ কণমত্স্ত দারা শিশুমর 
নক্ষত্র (1-10010 1১901) বুঝবার সম্ভাবনা আছে । 

এষ্টরূপ অপর কঙকগুলি শব্ধ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে 
পারে। যখা 27 
1301)000৮-ৰারো মাটার, বায়ুভারমাপক যন্ত্র 
11001010017910--তাপমাপক যন্ত্র, থরমামীটার 
0680101)0065--পিগ্ডাকৃত গণ্ডশৈল 
(56001010010 1110-- আকার রেখ! 
1:4/809-ভূমধ্য রেখ, বিযুবৎ রেখা 
12051100য-অয়ন, সম্পাত 
০০০৫৮ -ভূগভ বিদ্যা 
018510007--আকর্ষণ 
[741০- প্রভামগ্ডল 
[7০০$--গরমী, উ্ণত।, তাপ, তেজ 
11095055117 1516০- পর্বত প্রণালী 
ড6:0০9] ০3101৩--দেশাস্তর বৃত্ত, ইত্যাদি । 
কোশের ভূমিকা পাঠে জানিতেছি যে বেবৃস্টর সাহেবের 


ইংরাজি বৃহৎ অভিধান হইতে হিন্দী কোশের সপ্তাধিকার 


]1.0017 কেনই বা 001771])28৭ 


দেবশিশু | 


৩৮৯ 


বিষয়ক যাবতীয় শব প্রথমে সংগৃহীত হুইয়াছিল। তার পর 
সপুব্যক্তির শবা সংগ্রহ সপ্ত অনুবাদকের হস্তে অপিত হইয়া- 
ছিল। আমাদের বিবেচনার এক্সপ না করিয়া এক এক 
[বষয়ের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ছুই পাচথানি গ্রন্থ হইতে শব্দ একত্র 
করিলে বু অনাবশ্তক শবের অনুবাদের ক্লেশ ভোগ করিতে 
হইত না, অথচ কোন কোন আবশ্তক পারিভাষিক শব্বও 
শ্রমক্রমে অবশিষ্ট থাকিত না ভৌগোলিক কো।শে দেখা যায় £- 


1381)7- কিনার।, তট, তীর 07851 কিনার! 
1০1 বায়ো! কিনার! 1:101- "পৃথিবী, ভূমি 
1181)1--দহিন। কিনার 1:৭১৫-- পুর্ব্ব 
0000011- প্রবাহ, ধার। ১৭৪৮ দক্ষিণ 


ইত্যাদি সামান্ত 
0০91217521, 
৮৮০১1110117 এ্রহতি শব বৈঞানক কোশে পাইপাম 
না। আধক্গ্ত নণ পোবায় হইতে পারে, কিন্তু শবের 
পা1রভা(ধকখ না খা।কণে তাহ।কে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শব 
বালতে গাগা যায় ন। স্ুণশাবে ঝাঁলতে গেলে, ভৌগোলিক 
কোশ এখং রাসায়নিক কোশ তেমন সস্তোধগ্রব হয় নাই। 
কোশসম্গাদক মহাশর হঁমিকায় [পাখয়াছেন যে, এই ছুই 
আকারে কোন মঙ্কণনে বীর সাতত্য পরিষদের পার- 
ভাব শখ আবার হহয়াছণ। আঅন্প্রাত ভক্ত পারযধের 
প্াারভাধক শখ নিথাহয়া ধেখিবার সুযোগ শাহ। তথাপি 
খোব হর, পারযধের ব্যাজ্াবনেষের প্রস্তাবত পরিভাষা 
পারধণের [ণষ্পাতি মনে করা ঠিক হয় নাই। যতদুর আন, 
পারখদ বেঞা।নক পা।রভা(ধক শব্-কোশ এপয্যস্ত 'গ্রচারত 
করেন নাহ । 

এবারে এহথানেহ বক্তব্য শেষ ক্। যাহতেছে। আগামী 
বারে অগ্ত কয়েকটি কোশের শব বিচার করা বাইবে। 


শযোগেশচস্্র রায়। 


ভাষার কোশের শর আছে, অথচ 


০5০1] 011501৩ 1002 ৮৮০50021? 


দেবশিশু। 


কোলে করি মাতৃহীন শিশুটি আদরে, 
রাজ! শুদ্ধোদন পানে চাহিয়া কাতরে, 
অভাগিনী ভাগিনীর কথা ম্মরি মনে, 
কহেন গোতমী দেবী, সজল নয়নে, . 


৩৯৩ 


শি, 


শ্নেহসিক্ত করি বাণী অধর ম্পন্দনে :-- 


“মহারাজ, কভু নাহি কহিও নন্দনে 
ধরিনি জঠরে ওরে । দুর্ভাগ্য মাতার 
শুনিলে ব্যথিত হবে শিশু সুকুমার 1” 


কহিতে কহিতে কথা, মুছিয়া বদন 
পুরিলেন শিশু-মুখে ঘনপীনস্তন | 

তরল বক্ষের স্নেহ সুধা ভায়ে ঝরে; 
ভূষিত অধর কচি কাপে পয়োধরে। 


যৌবন-বসস্ত-কুপ্জে প্রেম-পুম্পদলে 
ত্রিদিব-দুর্লভ নব এ অমৃত ফলে 
বিকশি” রূপসী রাণী মিলিল ছায়ায় । 
অভিভূত রাজ-চিত্ত মায়ার মায়ায়। 


মনে মনে দেবতার চরণ বন্দিয়া, 
গোতমীর আখিধারা চুম্বনে মন্দিয়া, 
কপোল লম্বিত কেশ সরায়ে যতনে, 
কহিলেন শুদ্ধোদন, কম্পিত বচনে 2-- 
পদবী তুমি, হে গোতমী, অনাথ জননী; 
তোমার কুমার, এই নয়নের মণি। 


স্থধা-তৃপ্ত-কগে শিশু পড়িল ঘুমায়ে। 
অতৃপ্ত নয়নে দেবী, বদন নুয়ায়ে, 
হেরিতে শিশুর কান্তি জাগিল বিস্ময় ; 
দেবতা কি হবে শিশু? উদ্দিল সংশয়। 
হেরিয়! অঙ্গের চিহ্র ভাবেন আবার, 
মহারাজ চক্রবর্তী হবে বা কুমার। 
হাত পায়ে পদ্ম আঁকা সোণার বরণে ; 
যাঁচিবে নিখিল বিশ্ব শরণ চরণে। 


অপার্থিব স্ুখ-রস উথলে অন্তরে 
জাগরণে স্বপ্ন যেন শিরায় সঞ্চরে । 
ঢাকি তনু, দেবগণ দীপ্তি আচ্ছাদনে, 
গাহিল যে নরে গীতি বীণার বাদনে। 


প্রবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


স্বর যেন সুর-নদী পুণ্যধারা ঢালে; 
তরঙ্গে তরঙ্গে বিশ্ব নাচে তালে তালে। 
করিছেন দেবগণ দেবের আরতি ; 
শিশুকোলে ধ্যানমগ্রা মা প্রজাপতী। 
ক ক 
আগত ভবে স্ুগতদেব জগত তারিতে । 
হবে সুশীত তৃষিত জন করুণা বারিতে । 
বাধি ও জরা- ব্যথিত ধরা 
বিষাদে আর কাঁদি9 না। 
মুক্তি পাবে ক্ষুব্বজন বৃদ্র-শ্রীপদে । 
দীপ্তপথ ভাতিবে চোখে ভ্রান্তি বিপদে । 
চরণে ফাস-__মরণ-পাশ 
মায়ায় ভুলে বাধিও না। 
শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার | 





“সর্ববিষয়ে স্বদেশী 1৮ 


স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক বলিতে আরম্ত 
করিয়াছেন, কেবল বাজারে গিয়া জিনিষ কিনিবার সময় 
স্বদেশ৷ হইলেই চলিবে না, সর্ববিষয়েই স্বদেশী হইতে হইবে । 
'্টাহাদের মতে ধাহারা হাটকোট পরেন, তাহার! ধূতি চাদর 
ধরুন; ধাহাঁরা টেবিলে খান, তাহারা আসন পাতিয়া 
মেঝেতে বন্থুন; বাবুর্চি ছাড়ায় ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করুন) 
বিলাত যাওয়া বদ্ধ করুন; এক কথায় বলিতে গেলে 
সকলেই__টিকি রাখুন । 

এক সময় ছিল যখন উক্তরূপ *অপকার্ধ্য” অর্থাৎ 
স্থাটকোট পরা, টেবিলে খাওয়া প্রভৃতি, কেবল বিলাতি- 
প্রত্যাগতগণের মধোই আবদ্ধ ছিল। অগ্তাবধি যদি তাহাই 
থাকিত, তবে বর্তমান আলোচনার প্রয়োজন হইত না; 


- কারণ সংখ্য। হিসাবে বিলাত প্রত্যাগতগণ সমাজের একটি 


অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু এখন দেখিতে পাইতেছি, 
অনেক রাজা, জমিদার, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, হ্াটকোট ব্যবহার 
করিতেছেন, টেবিলে বসিয়া “ফয়জু খানসামা”্র হম্তপর 
থানা থাইতেছেন এবং অন্তান্ত আচারেও পসাহেব” 
হইয়াছেন। ইহাতে কোনও গহিত কাধ্য হইতেছে কি না, 
তাহাই এ প্রবন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। 


৭ম সংখ্যা । | 


উত্ত আচরণগুলি সাহেবদের অনুকরণ সন্দেহ নাই। 
কিন্তু অন্ুকরণমাত্রই কি দষণীয়? যে বন্দে মাতরমের প্রভাবে 
আজ একথা উঠিয়াছে, সে বন্দে মাতরম্‌ কি? তাহা প্রাচ্য 
না পাশ্চাত্য? তাহা পূর্ববাবধিই আমাদের নিজস্ব ছিল, 
অথবা দ্বণিও সাহেবদের নিকট হইতেই আমরা তাহা 
পাইয়াছি ? 

এই যে বন্দে মাতরম্-_ অর্থাৎ [47190587-অর্থাৎ 
স্বদেশগ্রীতি, ইহার জন্য আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট 
খণী। পূর্বে আমরা রাঁজার জন্ক যুদ্ধ করিয়াছি, ধর্মের 
জন্ত মাথা দিয়াছি-কিস্ত দেশের জন্ত প্রাণদান, এ ভাব 
আমাদের মনে পূর্বে ছিল কি? আমি ত কোথা 9 দেখিতে 
পাই না। যদি কোনও শাঙ্সদর্শা মহাত্মা, সংস্ত সাহিতা 
হইতে [07790৯৮ শবের প্রতিশব্দ বাহির করিয়া দিতে 
পারেন, কেহ দেশকে মা বলিয়া অথবা অন্ত কিছু বলিয়া 
পুজা করিতেছে দেখাইয়া দিতে পারেন, তবে আমি অতান্ত" 
কৃতজ্ঞ ও আহলাদিত হইউব। 

এই “বন্দে মাতরম্ বঙ্কিমচন্ত্র যেখানে প্রথম অবতারণা 
করিয়াছেন, সেখানে তিনি কি লিখিয়াছেন দেখা যাউক। 
তিনি লিখিয়ছেন £-- 


মহেশ গীত শুনিয়। কিছু বিশ্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না, 
সুজলা সফল! মলয়চশীতল| শশ্তস্তামলা মাত! কে, --জি্ঞাস।৷ করিল 
“মাত। কে ?” 
উত্তর ন| করিয়া ভবানন্দ গাইতে লাগিলেন - 
শুত্রজ্যোৎ্সাপুলকি তঘামিনীম্‌ 
ফুল্লকুক্ুমিতদ্রমদলশো[ভিনীম্‌ 
সুহীসিনীং স্থমধুরভাষিণাম 
হুখদাং বরদ।ং মাঁতরম্‌। 
মহেন্্র ধলিল - “এ ত দেশ, এ তমা নয়” 
ভবানন্দ বলিলেন-_-“আস্র! অন্য ম| জানি না, "জননী জন্মতৃমিশ্চ 
ন্বর্গাদপি গরীয়সী' - * 


মহেন্রের মুখ দিয়া বঙ্কিম বাবু যাহা! বলাইয়াছেন, তাহা 
বাঙ্গালীর কথা,__বাঙ্গালীর বিন্ময়। বাঙ্গালীর নিকট এ 
ভাব সম্পূর্ণ নৃতন। দেশ যে মা, ইহা আমরা কল্সিন্‌ 
কালেও জানিতাম না। বঙ্কিম বাবুকে মুখপাত্র করিয়! 
পাশ্চাত্য সভ্যতালক্ীই আমাদিগকে এ মধুরবাণী 
শুনাইলেন। এীযে সংস্কৃত শ্লোকার্দটুকু ভবানন্দের মুখে 
বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে হঠাৎ এমন মনে হইতে পারে 
বটে, এ ভাব আমাদের চিরপুরাতন। হইলে অতান্ত সুখী 


“সর্বববিষয়ে স্বদেশী 1৮ 
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হইতাম। কিন্তু সম্পূর্ণ শ্লোকটি এবং স্থান কাল পাত্র 
বিবেচন! করিলে সে সুখকর মোহ বিদুরিত হইয়া যায়। 
শ্লোকটি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে আছে। যুদ্ধ অবসিত, 
সীতার উদ্ধার সম্পন্ন হইয়াছে, চতুর্দশ বর্ষ বনবাসকালও শেষ 
হইয়া আসিয়াছে । শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিবার জন্ত 
উতৎকণ্ঠিত হইয়া বিভীষণকে বলিতেছেন-__ 
ইয়ং ্বর্ণপুরী লঙ্ক! মিত্রাম্মভ্যং ন রোচতে। 
জননী জন্মভূমিশ্ স্বর্গ(দপি গরীয়সী ॥ 

হে মিত্র, এমন যে স্বর্ণপুরী লঙ্কা, ইহাতে আমার আর 
তৃষ্থি নাই। আম এখন গৃহে গিয়া জননী কৌশল্যা ও 
জন্মভূমি অযোধ্যানগরীকে দর্শন করিতে পারিলে বীচি, 
কারণ আমর জননীদেবী ও অযোধানগরী আমার নিকট 
স্বর্গাপেক্ষাও গরীয়সী। ইহাই এ উক্তির ভাবার্থ। 
ভবানন্দ যে মহাঁভাবে অভিভূত হইয়! দেশকে মা বলিতে- 
ছেন, সে ভাব এখানে কোথায়? রামচন্ত্রের জন্ম যদি 
অযোধ্যায় না হইয়া বারাণসীতে হইত, তাহা হইলে 
বারাণসীই তাহার কাছে স্বর্গাদপি গরীয়সী হইত, অযোধ্যা 
কিছুই হইত না। আরও একটা বিষয় পাঠক লক্ষ্য করি- 
বেন। জন্মভূমিকে জননী বলা হইতেছে না। একটা *চ” 
থাকিয়া জননীকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং জননী 
অর্থে যে কৌশল্যা দেধী তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। 

দেশকে মা বলিয়া পৃ করিবার কল্পনা আমরা কখনও 
যে করি নাই তাহার আর একটা প্রমাণ, ভারতমাতা ঝ| 
বঙ্গমাতা নামে আমাদের কোনও দ্েবীপ্রতিমা নাই। 
ভবানন যে ভাবে দেশকে মা বলিয়াছেন, সে পূজার ভাব 
আমাদের মনে থাকিলে, নিশ্চয়ই পুজার জন্য দেবীমৃত্ঠি 
থাকিতেন, পঞ্জিকায় সে পুজার তিথি নক্ষত্র নির্দিষ্ট থাকিত 
এবং নিত্যকন্ম পদ্ধতিত্তে তাহার মন্ত্রও পাওয়া যাইত । 

“বন্দেমাতরমে”র মধ্য দুইটা বিভিন্ন 119. বা তাব পাওয়া 
যাইতেছে_উভয়টার ভন্তই আমরা প্র ঘৃণিত সাহেবদের 
নিকট খণী। প্রথম 1০8 ভারতবর্ষ একট দেশ,__তাহাঁর 
ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি প্রদেশ মাত্র। দ্বিতীয় 70৩০. এই দেশ 
আমাদের জন্মভূমি বলিয়া জননীর স্তায় পূজনীয়এবং এই দেশের 
কল্যাণের জন্ত আমাদের ধনপ্রাণ উৎসর্গ করা আমাদের 
পরম ধর্শ। 


১২ 


এখন প্রথম ভাবটির বিষয় চিন্তা করুন। ভারতবর্ষ একটি 
সমগ্র দেশ এবং আমাদের জন্াভূমি, এভাবটি আমরা কি 
উপায়ে পাইলাম ? ইংরাজ যদি সমস্ত ভারতবর্ষের একছত্র 
অধিপতি না হুইত, তবে সমস্ত ভারতবর্মকে একটি দেশ 
বলিয়া! আমর! মনে করিবার অবসর পাইতাম কি? পৃর্বেও 
সমগ্র ভারতবর্ষ একচ্ছত্রী সম্াটের অপীন ছিল বটে, কিন্তু 
কোনও কালে সমস্ত ভারতবষের প্রজাপুঞ্জের রাজনৈতিক 
একত্বভাব জন্মায় নাই । ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিচার, বাবস্থা 
প্রভৃতি সমস্ত বিভিন্ন ছিল। যিনি সমাট, তিনি করগ্রাী 
সম্রাট ছিলেন মাত্র, দূর প্রদেশের শাসনকাধ্য তাহার তস্তে 
ছিল না। একরাজা যেমন ভিন ভিন্ন দেশের বাজ! তে 
পারেন, সেইরূপ ভাবটাই ছিল। রাজা এক হইলে 9, দেশ 
এক ভয় নাই। স্তরাং ভারতবর্ষ যে এক এ 10৫2টাই 
খাঁটি স্বদেশা নভে; যেহেতু বিদেশী আসিয়া এন্সপ ঘটাউয়াছে। 
এবং এ $৭৩এটা এখন পধ্যন্ত আমাদের অস্তিমজ্জায় 
প্রবেশ9 করে না। এখনও বাঙ্গালী কলিকাতা তইচ্ে কটকে 
গিয় “প্রবাসীর আক্ষেপ” শীর্ষক কবিতা লিখিয়া কলিকাতার 
মাসিক পত্রে প্রকাশ জন্য পাঠায় । 
উত্তরপশ্চিমে, বাঙ্গালী কেরাণীরা 
৭0112 ০আ1চতে বাস করিতেছি, ১০২ বেতনে 
আমার কুলায় না, কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি প্রাথনা করি ।” 

দ্বিতীয়তঃ, দেশগ্রাতির ভাবটাও যে আমাদের নিজস্ব 
নহে, পরের নিকট পাইয়াি, তাহা উপরেই দেখাইয়াছি। 
যুরোগীয় জাতিগণের ইতিহাসে যুদ্ধ বিগ্রহ নিত্য নৈমিত্তিক 
ঘটনা ছিল। তাই স্বদেশপ্রীতির ভাবটা তাহাদের মধ্যে 
বিশিষ্টরূপে জাগ্রত হইবার অবসর ঘটিয়াছে। হিন্দুরাজত্বের 
ইতিহাস যুরোপীয় ইতিহাসের তুলনায় শাস্তিময়। মাঝে 
মাঝে বড় বড় রাজা দিগ্রিজয়ে বাহির হইয়াছেন বটে, কিন্তু 
ঘোড়াটি ফিরাইয়! লইয়া চলিয়। আসিয়াছেন, ভিন্ন রাজার 
প্রতি কোনও রূপ উৎপাত করেন নাই । মুসলমান আবি- 
ভাবের পূর্বে, হিন্দুকে কেহ হিন্দুস্তান হইতে বহিদ্ধত করিবার 
চেষ্টা করে নাই, সুতরাং দেশকে মা বলিয়! জড়াইয়া ধরিবার 
অবকাশও হয় নাই । 

এই স্বদেশগ্রীতি আমরা পরের ভাণ্ডার হইতে আহরণ 
করিয়া আনিয়াছি, তথাপি ইহা মহামূল্য র্। এই রত্নকে 


এখনও বেহারে, 


দরখাস্ত লেখে 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


আমরা চিরকাল যেন বক্ষে করিয়া রক্ষা করিতে সমর্থ 
হউ। 

জাতীয়তার ভিত্তিস্তাপনের জন্য, স্বদেশগ্রীতিই মূলমন্ত্র 
বা বীজমন্ত্র। উভা ছাড়া আরও কতকগুলি মন্ত্র সাধন! 
আমাদিগকে করিতে হইবে, যথা প্রজাতন্তা । যিনি 
রাজা তিনি দেশের প্ররুত রাজা নভেন, গ্রাজাগণই দেশের 
রাজা । “দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা” এই স্বদেশী 712টি 
পরিবজ্জন করিয়! প্রজাতন্ত্রতার উপাসনা না করিলে দেশের 
মঙ্গলের প্নাস্ত্েব নান্তোব গতিরন্যথা |” “সর্ববিষয়ে স্বদেশী” 
ভইয়া কি আমরা পাশ্চাত্য গ্রাজাতন্থতা গ্রহণ করিতে বিরত 
থাকিব £ 

তাভার পর পরুন, দেশের পননুদ্ধি না করিতে পারিলে 
কোনও উন্নতি আমরা করিন্তে পারিব না। দেশীয় 
শিল্পকলার উন্নতিকল্পে খুরোপে, আমেরিকার আমাদিগকে 
গিয়া দীর্ঘকাল বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে। 
“সর্ববিষয়ে স্বদেশী” ভইতে গেলে আমার পৃত্রটিকে কেমন 
করিয়া! বিদোশে পাঠাই £ কি খাইয়া সেগানে সে জীবন ধারণ 
করিবে ? সদ্ধ্যান্তিক করিবার জন্য গঙ্গাজলই বা সে পাইবে 
কোণায়? টিকি ছলাইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় *সর্বববিষয়ে 
স্বদেশী ৮” বলিয়া ত খালাস, কিন্তু এ প্রশ্নের তিনি কি 
উত্তর দিতে চাহেন ? নাহ! ছাড়া বর্ণ ভন্ুসারে শিল্পশিক্ষার্থ 
পায় যাইবে কোথা 2 আমাদের বাণিজ্যের উন্নতি হলে, 
ক্রমে আমাদের স্বদেশী জাতাঁজের আবশ্তক হবে, এবং 
জাহাজ নির্মাণ প্রণালী সুরোপে বা জাপানে গিয়া বনুসংখ্যক 
লোককে শিখিয়া আসিতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষার্থী 
স্মত্রধরসমন্তান কোথায় মিলিবে ? বদি ব্রাহ্মণ কায়স্থের সস্তানি 
এই বিগ্ভা শিক্ষা করিতে যায়, তবে ভটাচাধ্য মহাশয়ের 
অন্থমোদিত “সর্ববিষয়ে স্বদেশীয়তা” রক্ষা হইবে কি? 

সুতরাং দেখা গেল, বিদেশযাত্রা, শিল্পশিক্ষা প্রভৃতি 
বিষয়েও পুরাতন আচারের মর্যাদা রক্ষা করা অসম্ভব। এ 
বিষয়েও বিদেশী আচার অবলম্বন ভিন্ন পনান্ত্েব নান্তোব 
গতিরন্যথ] |” 

পুরাতনের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা শিব, তাহা থাকুক। 
তাহা বিসর্জন দিলে আমাদের কোনও উদ্দেশ্তই সফল হইবে 
না; বরঞ্চ বিশেষ ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা। দেশের লোক, 


এম সংখ্যা। ] 


আদর্শ সমন্ধে নিজ নিজ মত 5 নির্ধারিত করুন। আদর্শটা 
কি ? জাতীয় উন্নতিটাই আদর্শ? না! *সর্ববিষয়ে স্বদেশীয়তাই” 
আদর্শ? যদি জাতীয় উন্নতিই আদর্শ হয়, তবে যে বিষয়ে 
“ন্বদেশীয়তা” করিতে গেলে সে উন্নতির বিশ্ব হইবে, তাহা 
সর্বতোভাবে বজ্নীয়। 

উপরে যাহা লিখিলাম, তাহার সহিত যিনি একমত 
হইবেন, তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে কোনও 
জিনিষ বাহির হইতে আদিতেছে বলিয়াই, বিদেশীর নিকট 
হইতে পাইতেছি বলিয়াই, তাহ! নিন্দনীয় নতে। স্বদেশভক্তি, 
প্রজ্জাতন্ত্রতা, বর্ণনির্বর্বিশেষে বাণিজ্যাদি সেবা, দেশাস্তর গমন, 
এই সমস্ত বিষয়ে যদ্দি আমরা সনাতন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া 
বিদেশীয়ের অনুসরণ করাই ক্্তব্য বলিয়া মনে করি, মদি 
এই সকল বড় বড় ভাবগত ব্যাপারে পাশ্চাতা সভ্যতার নিকট 
খণী হইতে সম্মত হই, তবে পরিচ্ছদাদি সামান্ত বহির্বরিষয়ক 
ব্যাপারে অনুকরণ কি মহাপাতক বলিয়া! সাব্যস্ত হবেঃ 
পশ্চিমের হাতীই যদি গলিয়া গেল, তবে মশাগুলিকে 
লইয়া এত টানাটানি কেন? 

প্রথমতঃ পোষাকের কথা ধরা যাউক। ধীহারা বলেন-_- 
প্হাট কোট ছাড়িয়া ধৃতি চাদর ধর, উহা ই আমাদের জাতীয় 
পোযাক*-_ তাহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি, আমি কি 
বাঙ্গালী জাতি না ভারতবর্ষীয় জাতি? বাঙ্গালীকে স্বতন্ত্র 
জাতি বলিলে ভারতবর্ষের একজাতীয়ত্ব অস্বীকার করা হয়। 
তাহা কোন্‌ স্বদেশভক্ত করিতে প্রস্তুত আছেন? যদি আমি 
ভারতবর্ষীয় জাতিই হই, তবে জিজ্ঞাসা করি, ধৃতি চাদরই 
কি ভারতবষীয় জাতির পোষাক? অবশ্ঠই না। ছূর্ভাগ্য 
বশতঃ ভারতবর্ষীয় মাত্রের জন্য এখনও এক পোষাক 
আবিষ্কৃত হয় নাই। এক পোষাক আবিষ্কৃত হওয়া 
আবশ্তাক | সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষাও এক হওয়! আবশ্যক | 
আমরা দেখিতে পাইতেছি, সমাজের উচ্চন্তরে, ইংরাজিই 
সেই এক ভাষার স্থান অধিকার করিয়াছে । পাশ্চাত্য 
পরিচ্ছদ__( আমি ইচ্ছা করিয়াই “পাশ্চাত্য” শব্দ ব্যবহার 
করিলাম__কারণ ও পরিচ্ছদ শুধু ইংরাজেরই ইজারা মহল 
নয়, সমগ্র যুরোগীয় ও আমেরিকান জাতিরও বটে )- 
পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ, সেটাও না হয় চলিয়া যাউক না। 
তাহাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইবে? জাতীয়ত! প্লান 
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(হইবে? ? প্র দেখুন জাপান, বাহার পদতলে বসিয়া এখন এক 
শতাব্দী ধরিয়া আমরা জাতীয়তা শিক্ষা করিতে পারিলে ধন্য 
হই-_সেই জাপান পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়াছেন 
বলিয়া কি তাহাদের স্বদেশপ্রীতি ম্ান হইয়াছে? সে দেশে 
গবর্ণমেন্ট আফিসের সমস্ত কর্মচারী ও রাজপুরুষ কর্মস্থানে 
পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ ধারণ করিতে বাজাজ্ঞায় বাধ্য। ইহা 
হইতে বুঝা যায়, জাপানীরা স্থির করিয়াছেন, ্ী পরিচ্ছদই 
তাহাদের সব্বাপেক্ষ! উপযুক্ত । বাহার! রাজাজ্ঞায় বাধ্য 
নহেন,- এরূপ শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণও স্বেচ্ছায় পাশ্চাত্য 
পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকেন। কই, কোনও জাপানী 
ভট্টাচার্য্য ত বলেন নাই-_“পরিচ্ছদে স্বদেশী হও ।” যদি 
বলিয়া থাকেন, সাহার কথা কেহ শুনে নাই স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে। জাপান যদি জাপানী বন্দে-মাতরম্‌ গান করিয়। 
ও বিদেশী মাল বয়কট করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, যদি বিদেশীয় 
জ্ঞান বিদেশীয় শিল্পশিক্ষা, বিদেশীয় রাজনীতি, বিদেশীয় যুদ্ধ 
কৌশল এ সমস্তের বিরুদ্ধে স্বীয় দ্বার রুদ্ধ করিয়া! “সর্ববতোভাবে 
স্বদেশী” ইয়া, স্বদেশী অহিফেন সেবন করিয়া, স্বদেশী 
পালস্কে নিদ্রিত থাকিত, তবে আজ তাহাদের নাঁমও 
আমাদের শ্রুতিগোচর হইত কি না সন্দেহ। 

এখন, আমাদের “জাতীয়” পোষাকটা কি দেখা যাউক। 
ধৃতি কামিজ বা কোটি ও চাদর। ধাহারা একটু সৌধীন, 
তাহাদের পতি পাঞ্জাবী ও শিক্ষের চাদর। যাহারা প্যান্টালুন 
কামিজ ও কলারের উপর গলাবন্দ কোট, তাহার উপর 
পাগড়ি বা ট্রপী পরিধান করেন, তাহারাও বিশেষ নিন্দাভাজন 
নহেন। যত অপরাধ করিয়াছে এঁ হ্যাট আর নেকটাইটা। 
যাহারা ঘোরতর টিকিবাদী স্বদেশী, তাহার! শার্ট, কোট ও 
প্যাপ্টালুনেরও বিপক্ষ, কারণ মুনিখধষিগণ এ তিনের 
কোনটাই পরিতেন না। আচ্ছা! না হয় ধরিয়াই লইলাঁম 
মুনিখধিগণ পাঞ্জাবী ও চাদরটা ব্যবহার করিতেন। আজি কালি 
দেখিতে পাইতেছি, অনেক নব্য বিলাতফেরত, হাইকোর্ট 
হইতে ফিরিয়৷ সুস্থপ্মা শিমুলিয়ার ধৃতি ও আদ্ধির পাঞ্জাবী 
পরিয়া, তাহার উপর শিক্ষের চাদরের বাহার দ্রিতেছেন। পরি- 
বর্তন দেখিয়! দুঃখ হয়। ্টাহার! যতক্ষণ পাশ্চাত্য পোষাকে 
থাকেন, তহার্দিগকে দেখিলে মনে হয়, হা, এই লোকটা! 
ঘুঁদির বিনিময়ে ঘুঁসি দিতে পারে বটে। আবার শ্াহাদিগকেই 


৩৯৪ 


প্দেশীয়”পোষাকে দেখিলে মনে ভয়-_কাহার বাঁছনি রে,নিছনি 
লয়ে মরি। মনে ভয়, ইহাকে বর করিয়! বিবাহসভায় বসাইয়া 
দিলে মানাইবে ভাল। মনে তয়, ডুয়িং রুমের গালিচার উপর 
বেড়াতে হার পায়ে বাথা বাজিতেছে না ত? হেমবাবু 
লিখিয়াছেন__ 


যাও সি্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে, 
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে, 
বায়ু, উহ্ধাপাত, ঘত্ত্রশিরে ধরে 
স্বকার্ধ সাধনে প্রবৃত্ত হও । 


মনে হয়, যদি ইহ্াকেই এখনি যাইতে হয়, তবে ভূধর- 
শিখরে উঠিবার বহু পূর্বেই ই্টার কৌচার ফুলটি নষ্ট 
হইয়। যাইবে, কৌচার কাপড় পায়ে পায়ে লটপট 
করিয়া জড়াঈয়া ইনি আছাড় খাউয়! 
একটু জোরে বহিলেই যতনের রেশমী চাদর খানি 
উড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইবে, উক্কাপাতের সম্তাবন! 
_ দেখিলেই ইনি মুক্ডিত হইয়া পড়িবেন, এবং বজপাত শব্দ 
শ্রবণ মাত্র ইহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়! যাইবে | 

আমাদের পূৃতি চাদরের মত 61017)770৩ পোযাক আর 
কুত্রাপি দেখা যাঁয় না । এই স্বদেণা আন্দোলন যখন আরম্ত 
হইল, তখন বঙ্গীয় যুবকের পূতি চাদরে এক আশ্চর্য 
পরিবর্তন দেখিলাম । একটি যুবক গ্রাজুয়েট আমার সহিত 
দেখা করিতে আমসিলেন। দেখিলাম, তিনি “মালকৌচা 
দিয়া” আসিয়াছেন। সেদিন একট বিস্মিত তইয়াছিলাম | 
তাহার পর দেখিলাম, দলে দলে কুল কলেজের ছাত্রগণ 
প্রকাশ্ত রাজপথে, এঁ রূপ “মাঁলকৌচা” দিয়া বেড়াইতেছে। 
তখন বুঝিলাম, ইহ! পরিচ্ছদ ব্যাপারে ক্রমাভিব্যক্তির একটা 
বিকাশ মাএর। পূর্বে মানুষ কিছুই পরিত না। তাহার 
পর সম্ভবতঃ গাছের ছাল পরিতে আরম্ভ করিল। তাহার 
পর, যখন বস্ত্র বয়ন করিতে শিথিল, তখন খানিকট! ল্ব! 
চৌড়া একটা বন্ন প্রস্তুত করিয়া, গাছের ছাল বেরূপে অঙ্গে 
জড়াইত, সেই রূপ করিয়া! জড়াইতে লাগিল। আমাদের 
“জাতীয় পোবাক” এখনও ঠিক সেই 59০এ আছে। 
আজ বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনিতে বাঙ্গালীর শীতল শোঁণিতে 
উত্তাপ সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ ভইয়াছে। তাহার হস্ত 
পদাদি যেন স্বাধীনতার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাই 
কৌচায় আর স্বিধা হয় না। কৌচা অদ্শ্ত হইল। পদদ্বয় 


প্রবাসী । 


পড়িবেন, বায়ু 


[৬ষ্ঠ ভাগ 


স্বাধীন হইল। আজিকার এই মাঁলকৌচা, আগামী কল্যের 
গ্যান্টালুনেরই পূর্বপুরুষ । 

আরাম করিবার পক্ষে ধৃতি চাদ্দরই পরম উপাদেয় 
জিনিষ সন্দেহ নাই । কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটু পুরুষোচিত- 
ভাবে চালনা করিতে হইলেই প্রমাদ। গত ১০ই শ্রাবণের 
স্জীবনীতে *শ্বেতাঙ্গের স্পদ্ধী” নামক একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। 
একদিক হইতে একজন বাঙ্গালী ও অপর দিক হইতে 
একজন শ্বেতাঙ্গ বিডনষ্টাট দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ 
সাহেবের গায়ে বাঙ্গালীর গা লাগাতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া 
বাঙ্গ।লীকে গালি দিল। তখন বাঙ্গালীটি “কাপড় সামলাইয়। 
লইয়া,” সাহেবকে আক্রমণ করিল। অপমানের প্রতিশোধ 
লইবার পুর, যে কাপড়কে সাবধানে “সামলাইয়া” লইতে 
হয়, সে কাপড় কোনও মহাজাতির জাতীয় পরিচ্ছদ হইবার 
উপযুক্ত বলিয়া আমি মনে করি না। 

যদি কোনও দিন আমাদের স্ব সফলই হয়, আমর! 
যদি একটা স্বাধীন মহাঁজাতি হইয়া ফাড়াই, তখন পৃথিবীর 
অন্যান মভাজাতিগণের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক ও 
সংযোগ অশ্গ্রস্তাবী হইয়া উঠিবে। তখন যদি আমরা 
শ্রীধৃত অমুকচন্ত্রকে আমাদিগের 4১21১558০07 করিয়া 
উতলপ্ডের রাজসভায় পাঠাই, তবে তিনি ধুতি পাঞ্জাবী ও 
রেশমী চাদর লইয়া যাইতে প্রস্তত হইবেন ত? সম্ভবতঃ 
মাঝে মাঝে 
[১91৩6এ 5121০ 7০114 তাহার নিমন্ত্রণ হইবে এ কথা 
স্মরণ রাখিবেন। আর, হঠাৎ যখন সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ কোনও 
বুরোগীয় জাতি, শত্রু দমন করিবার জন্ত আমাদের নিকট 
সৈন্যসাহাষ্য প্রার্থনা করিবেন, তখন শ্ীধুত তুষুকচন্ত্রকে 
যদি আমরা সেনাপ,ত করিয়া সে দেশে পাঠাইতে চাই, 
তবে তিনি যাইতে কোনও আপত্তি করিবেন না ত? 
রাঁধুনি বামুন সঙ্গে লওয়া হয় ত বিশেষ অস্ুবিধাজনক 
হইয়া উঠিবে। আর যখন আমেরিকা হইতে প্সর্বজাতীয় 
ধর্ম্মণ্ডলী” আমাদিগকে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ 
করিবেন, তখন মহামহোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি পশ্চাৎপদ 
হইবেন না ত? আমেরিকায় আলোচাল মিলিলেও মিলিতে 
পারে, কিন্তু গব্যদ্বত ও কাচকলার “অত্যন্তাভাব”। 

চিরকাল হইতে একটা যাহা! চলিয়া! আসিতেছে, তাহা 


1)1015171021)2070181805এ বা অন্তান্ত 


৭ম সংখ্য। | ] “সর্বববিষয়ে স্বদেশী ।” ৬৯৫ 


ছাড়িয়। দিতে হইলে কষ্ট হয়, দুঃখ হয়, সন্দেহ নাই। কিন্ত [পাশ্চাত্য পরিচ্ছদের প্রতি বিদ্বেষ মনের একটা! সংকীর্ণতা মাত্র। 
রি অনেক সাহেবী পে।ষাক পরিহিত বাঙ্গালীকে জানি, ধাঁহারা স্বদেশপ্রেমে 
তাহা যদি স্বজাতির পক্ষে স্বদেশের পক্ষে মঙ্গলজনব হয়, ধুঙিঠাদর পরিহিত কোন বাঙ্গালীর চেয়ে নিকৃষ্ট নহেন। বিদেশী যাহ! ভাল 


তবে সে ছুঃখ সে কষ্ট বক্ষ পাতিয়। পুরুষের মত বহন করিতে ও আমাদের লওয়! দরকার, তাহা সমস্তই লইতে প্রস্তুত থাক! উচিত। 


এ এমন কি, মদ্দি কেহ প্রামাণ করিয়া দিতে পারেন যে, স্বদেশী সমুদয় ছাড়িয়! 

রে বে না। আমরা জ্ীলোকের ফিতে, 
হইবে। নাকে কাদিলে চলি ব না। আমরা স্ত্রীলোকের বিরাজ দাত তান হইবে 
মত ১৫111070710] হইয়া! পড়িয়াছি; এটার বিরুদ্ধে তাহা হইলে আমাদের তাহা করা কর্ভবা। কিন্তু প্রমাণ চাহিতে 


আপত্তি 'গটার বিরুদ্ধে আপ্ভি, আমাদের সেই 5৩701- সকলেরই অধিকার আছে। 
প্রভাত বাবু অনেক বিষয়ের আলে।চনা করিয়াছেন। আরও 


17101)121115র ফল মাত্র। আমরা কি টিরদিনই 5০]7০০] কয়েকটি বিষয়ের আলেচন| কর! দরকার । ১1 গ্রীষ্মের রৌত্রে সোলা- 


হাই থাকিয়া! যাইব? কোনও দিন কি [০1781 টুপি খুব কাস ও আরান দেয়। অন্য সতূতে কোন প্রকার হ্যাট, বাধা 
নত 8 ূ রী (1051)0710) গাগড়ী অপেক্ষা ধেশ। কাজ বা আরাম দেয় কি? 
হইব না, মাম্নষ ১্ব না, পুরুষ হইব না? দেশের উন্নতি, ২। নেক্টা ও উপ্ট। কলার দ্বার! কোন প্রয়োজন সাধিত হয় কি না? 


জাতির উন্নতিই আমাদের ধ্রুব লক্ষ্য হউক | সে ব্রত- ৩। ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ শ্রীন্মপ্রধান। জাপান শীতপ্রধান 


টি রি দেশ। জাপানে ঘে পরিবস্তন সঙ্গত ও হিতকর, ভারতবর্ষের তাহা 
সাধনের পক্ষে, সেই লক্ষ্যে উপনীত শইবার পক্ষে যতটুকু উপযোগী কি ন|? অর্থাৎ সাহেবী পোষাক স্বান্থা ও আরাম হিসাবে 


স্বদেশীয়তা আমাদের সভায়, তাহাই আনরা প্রাণপণে ভারতবযের উপযে।ণী কি না? আর।মও স্থাস্্যরক্ষার একটি উপায়। 


৪। ভারতবন্মের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে নানা অশ্লসম্পন্ন সাহেবী পোষাক 
লম্বন আস্ত বদ্ধ, ত ঙ্কে রর রর 
অবলম্বন করি নন । যতটুকু তাহার বিদ্ল, তাহা অসাঙ্কোচে উপযোগী কি না? ৫ | 3০711117161)! জিনিমট1 অনেক স্থলে বাজে হইলেও 


পরিত্যাগ করি অগ্তন। দেশোন্নতিই লক্ষা, স্বদেশীয়তা উহাকে বাদ দিতে পারা যায় না। আমাদের দেশের সাধারণ লোক ও শিক্ষিত 


তাহার উপায় মাগ। আমরা লক্ষ্য ভুলিয়া যেন উপায়টিকেই * লোকদের মধ্য অনেকটা দূর দুর ভাব আছে। যাহাতে এই ভাধ নষ্ট 
রঃ হইয়! ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, তাহা করা দরকার। সাধারণ লোকে সাহেবী 
পরমার্থ জ্ঞানে আকড়াইয়া না ধরি। সকল জিনিষেরই পোষাক পরা লোককে সহজে নিজের লক মনে করে না। এ ভাটা 


ব্যবহার ও অপব্যবহার আছে। ঈশ্বর আমাদিগকে আগুন অবৌক্কিক হতে টি কিন্ত ইহার অস্তিত্ব ও বলবত্তা অস্বীকার 
. রি করা মায় না। সাহেবী পৌমাক পরিলে ঘুসি মারিবার স্ববিধা হইতে 
্ ্ ্ ই 

দিয়াছেন রাধিয়া খাইবার জন্াঃ গুঁঠের চালে পাইয়া পাই, কিউ ভিজ তে জাতীয় নিত না বাহিনীরতন 
দিবার জন্য নহে। স্বদেশীয়তার উপযোগী অংশের দ্বারায় জিনিশ কি না, এবং এমন কিছু পরিবর্তন করা উচিত কি না. যদ্দারা 
আমরা আমাদের দেশোন্নীতরূপ কার্যসাধন করিয়া লই এই ঘনিষ্ঠতা নৃদ্ধির বিন দন্মে।* প্রভাত বাবু রাজদূতের ও সেনাপতির 
আলন্গুন, অনুপযোগী অংশে প্রতি অন্ধভক্তি বশতঃ আমাদের 7.2. ২ 

রা ক জমায় গ্রশ্চকার টলষ্টয় ৬৬1171 81171]1 তাত 00 07617 ১ নামক 
চরম লক্ষ্যের যেন র্নাপ না করিয়া বলি। একটি জাপানী ডল রানি রর তিনে রও 
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৩৯৬ 


পরিচ্ছদের কথ! তুলিয়াছেন। রাজ! রামমোহন রাঁয় যে বেশে ধিলাতে 
দৌত্য করিয়াছিলেন, তাহ! স্বদেশী বলা চলে, এবং তাহা মন্দও 
নহে। দেশীয় ফৌজের দেশীয় মেনাপতিদের বেশ মন্দ নয়। সৈনিক- 
বিভাগে রণজিৎসিং সাহেবী পোষাক চালাউয়াছিলেন। নেপালে এখন 
এই পৌষাক সিপাহির! পরে । প্রবাসী সম্পাদক |] 


চিত্র। 


পাঁরিসের রক্ষপ্বিত্রী সেন্ট জেনভীভের ছবি সম্বন্ধে যত! বক্তবা, তাহা 
শ্রদ্ধেয় ভগিনী নিবেদিত! প্রবন্ধাস্তরে বলিয়াছেন । 

দৌপদীকে কীচকের ভোজ্য ঘন্ত তাহার নিকট লয়! াউতে বাধা 
করা হয়। দ্রৌপদী কীচকের সম্মুখে যাইতে সাতিশয় নির্বেদ ও লজ্জা 
অনুভধ করিতেছেন । উহ।ই রবিবন্ার অস্থিত চিত্রটির ধিযয়। 





গ্রন্থ সমালোচনা । 


মহাভারত। (খুল আখ্যান) শ্রীস্থরেন্্নাথ ঠাকুর সঙ্কলিত। মুলা 
৪ টাকা । এই পুন্তক খানি গছ্যে লিখিত ; মোট।নুটি ছয় শত পায় 
সমাপ্ত । পুরাকাঁলে পুস্তকের দংখা কম ছিল, জ্ঞানবৃক্ষও এখনকার 
মত নান! শাগাপল্লবৰ সহযোগে সুবিশাল ছিল না, লেকের অবসরও 
প্রচুর ছিল। স্থতরাং মহাভারতের মত হ্থপুহৎ পুস্তক আছ্যন্ত প্রক্গিপ্ত 
অংশ সমেত পড়িঘার সুযোগ হইত | এখন শিক্ষণর্গী ও শিক্গিত লেক- 
দের সেভাবে ইহ! অধ্যয়ন করিধার অবসর কচিৎ ঘটে । এই কারণে 
মহাভারতের আসল গল্পটি স্বতন্ব করিয়া বলিবার দরকার ছিল। অথচ 
তাহা ছাত্রদের পরীক্ষা পাশ করিধার সাহাষ্যার্থ লিখিত সাঁরসংগহ- 
পুস্তকের মত নীরস ন! হয়, সে দিকেও দৃষ্টি রাখ! আআবগ্রক ছিল। মুণ 
আখ্যানের কিছু খা ন| পড়ে, বা প্কগোলকলিত কিছু আসিয়া ন। 
পড়ে, তদ্বিষয়েও মাবধান হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। সুরেশ বালু 
সধ দিক্‌ দায় রাখিয়া পুম্তকখানি লিখিতে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন 
আমরা সমগ্র বহিখানি পড়িবার এখনও সময় পাঠ নাত; কিন্তু যতটুক 
পড়িয়াছি তাহাতে তাহার চেষ্টা সফল হইয়|ছে বলিয়া বোধ হইল। 
্রন্থখানি স্ুখপাঠ্য, এবং নাহিতারসের প্রচুযো মনোজ্ঞ হইয়াছে । 
আমাদের বাঁড়ীর মেয়েছেলের যে ভাবে পুন্তকখানিকে আক্রমণ 
করিয়াছে, তাহাই উচ্ভার সরসতার প্রকৃষ্ট প্রমণ। স্টরেশ বাবুর 
ভাষা সহজ, অথচ ব্যিয়োপযোগী গান্ভীষ্য ধিশিষ্ট। পুর্ববলিখিত 
কারণ ধ্যতীত আরও একটি কারণে এইরূপ একখানি গ্রন্থের 
প্রয়োজন ছিল। মহাভ।রত রত্খনি তথ্িযয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
রত্বান্বেণ করিতে গিয়া অনেক পঙ্ক, কর্দম, ক্লেদও ঘাঁটিতে হয়। 
শিশু, বালকঘালিক ও তরুণবয়স্ক লোকদের চিত্ত ইহাতে কলুমিত হয়। 
এই জঙ্ত এরূপ আশঙ্কাবঞ্জিত একটি সংস্করণের দ্রকার ছিল। আমর! 
যতদুর পড়িয়াছি, তাহাতে শ্ররেন্্র বাবুর বহিখ।নি নিয়ে সকল শ্রেণীর 
পাঠকের হাতে দেওয়| বায় বোধ হইল। এক হোমরের মহাকাব্যদ্বয়ের 
গল্প ইউরৌপের কত লেখক কত আকারে বলিয়াছেন। হুতরাং স্বরেন্্ 
াবুর প্রদশিত পথের আরও অনেক পথিক জুটিখে সন্দেহ নাই। এহ 
গ্রন্থে বেদ্যাসকে অন্বিক। ও অন্বালিক।র দেবর বল! হইয়াছে । সংস্কতে 
স্বামীর জ্োষ্ঠট ও কনিষ্ঠ উভয়বিধ ভ্রাতাকেই দেবর নামে অভিহিত 
করা হয়। বাঙ্গল1 ভাষায়ও একপপ প্রয়ে।গ শিষ্ট কি না, তাহ! শ্রেষ্ঠ 
দাহিত্যিকগণের বিষেচ্য। 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


70701)8 11 081 591015-এই প্রধন্ধ কলিকীতা-তিশ্ববিষ্যালয়- 
শিক্ষকগণের সমিতির এক সাধারণ অধিবেশনে অধ্যাপক ললিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করেন। পরে ইহা বঙ্গধাদী কলেজ পত্রিকায় 
ছাপা হয়। আমাদের স্কুল দকলে ছাত্রের ভাল ইংরাঁজী কেন শিখিতে 
পারে ন। এবং কি প্রণালী অধলম্বন করিলে শিখিতে পারে, ললিত বাবু 
তাহার বিচর করিয়াছেন। ভিনি উংরাঁজী ভামা ও সাহিতোর খনদর্শা 
এবং যোগ্য শিক্ষক | সুতরাং াহার প্রবন্ধ স্কুলের শিক্ষকগণের যে অথন্ঠ 
পাঠা, তাহ! বলা বান্ুল্য মাত্র । 


হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় 
উদ্ভিদাবলী 


5০। (71007100617) 1700101001217, 
21017101007 1570001102) 
*.. এই বুক্ষ পঞ্জাব, ভিমালয় প্রদেশ, আসাম, ব্র্গদেশ, 
সাতপুরা পব্বত ও কবোমগ্ডণ গ্রদেনে জন্মায় । 

ইহার বীজ হইতে দে তৈল পাওয়া! যায় তাতা হইতে 
মোমবাতা প্রস্তত হয়। এই তৈল অনেক উপকারী মলম 
প্রস্তত করিতে কাজে লাঁগে। এই বৃক্ষের ছাল, বীজ ও 
তৈল ওঁধধরূপে ব্যবহৃত হয়। 

ইহার কাঠ হইদ্ছে কৃধিকার্মোর ন্গাদি প্রস্তত হয়। 

ইহার পাঁতা আসাম প্রদেশে গুটি পোকাকে খাইতে 
দেওয়া হয়। 

তেজপাতার মত ইার পাতা সুগন্ধি । 


৩১ । (10101190115 ০১:০০152, 


িঞ10171 01097 0901010617৮, ) 


এই বৃক্ষ হইতে ধপ প্রস্তুত হয়। ইা হিমালয় পর্বত, 
নেপাল, তিব্বত, আফগানিস্থান, বেলুচিন্থান, পারস্ত ও 
আরব.দেশে জন্মায়। | 

এই বৃক্ষের ফল স্থস্বাদ; ইহা জরে ওষধরূপে ব্যবহৃত 
হয়। | 

ইহার কাঠ হইতে অনেক আসবাব প্রপ্তত হয়। 
পেন্সিল তৈয়ার করিতে যে কাঠের আবন্তক, তাহা এই 
গাছ যোগাইতে পারে। ইহার কাঠ হইতে ধূপ প্রস্তুত হয়। 


হিত কর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী। ৩৯৭ 


৭ম সংখ্যা | ] 
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পম সংখ্যা।] 


৩২। বাশ ( বিন শি 


বিএন] 91001 (51800110600 


ইহার দেণী নাঁম বাশ। ভারতের নান স্থানে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহার তত্ত বা আশ হইতে কাগজ প্রস্তুত 
করিতে পারা যাঁয়। 

বেহার প্রদেশে বীশ হইতে ভাত-পাখা প্রস্থৃত হয়। 

বাশে তবাসীর বলিয়া যে দ্রব্য পাগয়া যায়, তাহ1 উষধ 
রূপে ব্যবহৃত হয়। 

ইহার পাতার কাথ (16০০০61017) ক্ীলোকদিগকে 
প্রসবের পর দেওয়া হয়। 

ইহার পাতা গঞু প্রভৃতি অনেক জন্তদিগের তক্ষ্য। 

ইহার বীজ ছুতিক্ষের সময় মানুষেরাঁও ভ্গণ করে। 

বাঁশ অন্তান্ত অনেক কাজে লাগে । 


৩৩। মাউ' (07568717 19110170050, বিন001] 
01101 ১207002002. ) 

এই বুক্ষ ভারতের প্রায় সব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহাকে হিন্দী ভাষায় চিল্লা, ও মানঠম জেলার লোকেরা 
মাউ বলে। 

ইহার ছাল তিক্ত; সাঁওতালেরা 
রোগে প্রলেপ স্বরূপ বাবহার করে। 

ইহার পাতা ও ফল ওষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। 


ইহার কাঠ হইতে চিরুণী প্রস্তত হয়। 


এই ছাল উদ্বরী 


আনন্দমোহন বন্দু ৯ 


অদ্য আনন্দমোহন বসুর জীবনের ইতিহাস সবিস্তারে প্রকটন 
করিবার সময় নহে। বিগত ১৮৭৪ খুঃ অন্ধ হইতে থে 
কাধ্যবহুল জীবন দেশের সর্বপ্রকার সংস্কারের সহিত 
এভিন্নরূপে মিলিত হইয়া আপনাকে তাহার বিপুল তরঙ্গে 
গম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহার ইতিবৃত্ত এ স্থলে 
গুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। তাহা জীবনবৃত্তের জাতীক়্ 


ভাগারে ভবিষ্যদ্রংশীয়গণের জন্ত অনেক কহি হইল রঙ্দিত 


৮ শবগঁয় মহাত্মা শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত। 
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হইসাছে। হার € যে রি রর অন্তরালে গ্রচ্ছন্ন 
ছিল, অগ্য তাভারই সৌন্দর্য প্রধানতঃ বিবৃত করিব । 

আনন্দমোহন বন্থু মহাশয় ১৮৪৮ খুঃ অবে আশ্বিন 
মাসে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জয়সিদ্ধি গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। ক্লাহার পিতা পদ্মলোচন বস্থু মহাশয় তীক্ষ বুদ্ধি ও 
কার্য্যদক্ষতা গুণে দরিদ্র অবস্থা হইতে অচিরকালমধ্যে প্রভৃত 
ধন সঞ্চয় করিতে সমর্থ ভয়াছিলেন। ঢর্ভাগাক্রমে পুত্রগণের 
অপ্রাপূব্যবহার অবস্থায় তিনি কাল্গ্রাসে পতিত হন। 
তখন বিষয় সম্প্ড রক্ষা ও পৃত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থার ভার 
তীয় বিধবা! দেবী উমাকিশোরীর স্কদ্ধে পতিত হয়; পতি- 
বিয়োগের পর প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল পর্যযস্ত তিনি এই 
গুরুভার অসাধারণ বুদ্ধকৌশল ও অতুলনীয় দুঢ়চিত্ততা 
সহকারে বহন করিয়াছিলেন। দেবী উমাকিশোরী পুত্রগণের 
শিক্ষা সম্বন্ধে বিখেষ মনোযোগী ছিলেন। কেহ কেহ তাহাকে 
পরামর্শ দিয়াছিলেন, “আপনার অতুল সম্পত্তি। সুতরাং 
পৃত্রদের অধিক বিগ্ভালানের প্রয়োজন কি? পিতা যাহা 
রাখিয়া গিয়াছেন, সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহের পক্ষে উহাই 
উহাদের যথে্ট।” কিন্তু উহাদের জননী সম্পত্তি রক্ষা সম্বন্ধীয় 
যাবতীয় জটিল প্রশ্নের মীমাংসা যেমন অন্ঠসাহায্যনিরপেক্ষ 
হইয়া স্বরং সমাধা করিয়াছিলেন, পূত্রগণের শিক্ষা সম্বন্ধেও 
তন্রপ বাহিরের কাহারও পরামর্শ না লইয়া কেবল তাহা- 
দেরই প্রবৃত্তি ও উচ্চাকাজ্জার অনুবর্তী হইয়াছিলেন। তাহার 
মপ্যম পৃর আনন্দমোহন বস্তু মভাঁশয় শিক্ষালাভের উদ্দেশে 
প্রথম বার ইংলও যাগার জন্ত মাতার অনুমতি প্রার্থনা করিলে 
তিনি জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে প্রথমে এ প্রস্তাবে অসম্মত 
হন। পরে যখন ক্টাহাকে বুঝাইয়া বলা হইল, যে 
ইহাতে তাহার পুত্রের উত্তরোত্তর উন্নতির বিলক্ষণ সম্ভাবনা, 
তখন আর কোন আপত্তি উত্থাপন করিলেন না। 

তিনি ধর্মাীবনে অতিশয় উন্নত ছিলেন। স্বকীয় 
বিশ্বাসান্গুরূপ ধন্মাচরণে তাহার অবিচলিত আগ্রহ, অনুরাগ 
ও নিষ্ঠা দেখিয়াছি। বৈধব্যদশাপ্রাপ্তির পর বিষয়ের 
রক্ষণাবেক্ষণ বাতীত তাহার সমুদয় সময়. পুজা, ব্রতপালন, 
ধর্মকথা শ্রবণ ও তীর্থ পর্যাটনে পধ্যবসিত হইত। ধর্ম 
মতে পুত্রের! তাহা হইতে ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছিলেন 


বলিয়া তাহার সাতিশয় মনঃগীড়ার কারণ হইলেও তিনি 


৪8০৩ 
তাহাদের স্বাধীনতার পথে কখনও অন্তরায় উপস্থিত করেন 
নাই। একদা কেহ তাহার সমক্গে পুত্রদিগকে বিধর্মা 
বলিয়া উল্লেখ করিলে তিনি অত্যন্ত কুষ্ট হইয়া উত্তর 
করিয়াছিলেন, “আমার প্রপ্রেরা বিধন্মী কিসে? উহারা 
কি সুরাপায়ীঃ না পরদ্রব্যলোভা» না অসচ্চরিত্র) সাবধান । 
তাহাদের সন্বদ্ধে এমন কথা আমার সম্মুখে উচ্চারণ 
করিও না। আমি তাহাদের ঈশ্বর পুজা! ও পর্মে নিষ্ঠা 
দেখিয়াছি। আমার ধর্ম অনুসরণ করে না বলিয়াই কি 
উহারা বিধন্মী হইল?” তিনি পুর্রধের সর্বদা এই মন্মে 
পত্র লিখিতেন, প্যাহাই কর, ধন্মে নিষ্ঠা ৪*দেবতায় 
ভক্তি রাখিয়া করিবে ।” 

আনন্দমোহন বনু মহাশয় এই মনস্থিনী জনন? হয় ও 
আত্মার সমগ্র কমনীয় গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতার 
তীক্ষ বুদ্ধি ও মাতার আত্মার অনুপম সৌন্দষা এতদুভয়ই 
তাহার চরিত্রে অপুর্বরূপে মিলিত হইয়াছিল। 

আনন্দমোহন ছয় বৎসর বয়সে ময়মনসিংহ বাঙ্গলা 
বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ও তাহার তিন বৎসর পরে ছাপ্র- 
বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তইয়া মাসিক চারি টাকা বৃপ্তি প্রাপ্ত 
হন। ১৮৬২ খুঃ অবে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া আঠার টাকা 
মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত ভন। পরীক্ষার পাঁচ মাস পুবের তাহার 
পিতার মৃত্যু হওয়াতে তিন মাস তাহাকে বাড়াতে বসিয়া 
থাকিতে হইয়[ছিল ;নতুবা তিনি নিশ্চয়ই প্রথম স্তান অধিকার 
করিতেন । পরবর্ভা পরীক্ষা সকলে তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। ১৮৬৪ খুঃ অন্দে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্দী কলেজ 
হইতে এফ, এ পরীক্ষা দেন এবং সমগ্র বিশ্ববিগ্ভালয়ের মধ্যে 
প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৎপরে ১৮৬৭ খুঃ অব্দে 
মার্চ মাসে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়া. বিশ্ববিদ্ালয়ের মধ্যে 
প্রথম স্থান অধিকার করেন । এই বৎসর জুলাই মাসে তাহার 
পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পর বৎসর ১৮৬৮ খুঃ অন্দে এম, 
এ পরীক্গাতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্ত 
ইহাই তাহার বুদ্ধিমন্তার সম্পূণ পরিচয় প্রদান করে না। 
শুনিয়াছি, তাহার ছাত্রাবস্থায় প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের 
অধ্যাপক একদা তিনটা প্রশ্ন দিয়া বলিয়াছিলেন, “যে ছাত্র 
প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে, বুঝিব, সে এই শ্রেণীর মধ্যে 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


সর্কপেক্ষা বুদ্ধিমান। আর যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর 
দিতে পারিবে, সে বিশ্ববিগ্তালয়ের পরীক্ষায় প্রথম হইবে ।” 
আনন্দমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর যে তিনটারই উত্তর 
দিতে পারিবে ?* অধ্যাপক হাসিয়া কহিলেন, "তাহা! কেহ 
পারিবে ন।” আনন্দমোহন পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“যদি পারে ১” অধ্যাপক বলিলেন, প্য্দি কেহ পারে, তবে সে 
আমার আসন গ্রহণ করিবে ।” আনন্দমোহন অনতিবিলম্বে 
সকল প্রশ্নের উত্তর মীমাংসা করিয়া দিলেন। বি, এ 
পরীক্ষায় অঙ্কে তিনি এত অরধিক নম্বর পাইয়াঁছিলেন, যে 
পরীক্ষকেরা তাহাতে বিশ্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাহাকে 
এম, এ উপাধি প্রদান করিবার সময় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের় ভাইস- 
চ্যান্সেলার সভা সমক্ষে বিশেষ ভাবে ঠাহার পাগ্ডিত্যের 
প্রশংসা করেন। ভাহার অধ্যাপক তাহাকে এমন সন্মান 
করিতেন, যে, গবর্ণর জেনারেল বখন একবার প্রেসিডেন্সী 


* কলেক্ দর্শন করিতে আসেন, তখন কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ সাট্‌- 


ক্রিফ তাহাকে রাজ প্রতিনিধির সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। 
আনন্দমোহন এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই মিঃ সাট্রিফ, 
তাহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অস্কের 
অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তখন তাহার বয়স একুশ বৎসর । 
এই কাধ্য করিতে করিতে পর বৎসর তিনি প্রেমট।দ রায়টাদ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। উক্ত বৃন্থির যোগ্যপান্র বলিয়া স্বীকৃত 
হন। এই বুভ্তির টাকা লইয়া আনন্দমোহন ইংলগড বাত্র 
করেন। তথায় কেম্ত্রিজ বিশ্ববিদ্ঠালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়! 
সেপানেও সাহার আশ্চধ্য "প্রতিভা বলে সকলকে চম্তকৃত 
করেন। সেখানে তাভাকে গ্রীক ও লাটিন শিখিতে হয়। 
তৎপৃর্ধর তিনি এই ছুই ভাষা জানিতেন না। ছুইটা নূতন 
ভাষা শিক্ষা করাতে অপর ছাত্রগণের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় 
তাহার বড়ই অস্ত্রবিধা ছিল। যাহা হউক, ১৮৭৪ খুষ্টাবের 
জানুয়ারী মাসে কেমিজ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সর্বোচ্চ গণিত 
পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করিয়া তিনি র্যাঙ্গলার 
উপাধি প্রাপ্ত হন। গণিত শাস্ত্রে তাহার অসামান্ত প্রতিভা 
দর্শনে তাহার অধ্যাপকগণ সকলেই আশা করিয়াছিলেন, যে 
আনন্দমোহন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবেন । 
এমন কি, বিলাতের বিখ্যাত দৈনিক ডেইলী নিউসে 
প্রকাশিত হইয়াছিল, যে তিনিই প্রথম র্যাগলার হইয়াছেন । 


৭ম সংখ্যা । ] 


ত্তিপূর্র্বে কোন ভারতবাসী এই গৌরবস্থান অধিকার 
করিতে পারেন নাই। আনন্দমোহন এই কীন্তি স্কাপন 
করিয়া কেবল যে স্বয়ং সম্মান লাভ করিলেন এমন নহে, 
কিন্ত চিরদিনের জন্য ঠাহার দেশবাসীকে বিদেশীয়গণের 
সন্্রমে উখিত করিলেন। 

১৮৭৪ খষ্টাকে তিনি হংলগ্ডে শিক্ষা সমাপন করিয়া 
স্বদেশে প্রত্যানৃন্ত হন। তাহার চিরম্থহৎ পণ্ডিত শিবনাথ 
শান্জী মহীশয় তছুপলক্ষে নিয়লিখিত কবিতায় প্রবাস- 
প্রত্যাগত বন্ধুকে সাদরে সন্বদ্ধনা করিয়াছিলেন 2-- 

সাঁধিয়ে অদাধা কাঁজ, স্থনশে ভূষিত, 

হয়ে আজ পুনঃ বঙ্গে হঈলে উদিত! 

কি দিঘ তোঁমীরে মোর! দীনহীন বেশে, 

দীন হীন হয়ে আছি ছুখিনীর দেশে। 

ডুঃখিনী জনমতূমি প্রাণের সন্তান 

দিলেন তোমারে পুনঃ নিজ কোলে স্তান। 

তোমার সুযশ শুনি আঙ্গি ঘরে ঘরে, 

রত্বগর্ভ৷ বঙ্গভূমি বলে নারী নরে। 

ধন্য তুমি, যার নামে উদ্লল ভবন, 

দেশের গৌরব তুমি অমূল্য রতন। 

বাডালে দেশের মান তুমি যে প্রকার 

তার মত বঙ্গবাসী কিবা উপহার 

দিতে পারে? তাই ধলি, জদয় খুলিয়া 

ঘরে এস বন্ধুধর ! ল্ট হে বরিয়!। 

ঘরে এস, জন্মদুঃখী বঙ্গের রতন, 

যা আছে তোমারে সব করি সম্ণ । 

কি আছে? হৃদয় আছে, আছে আলিঙ্গন, 

দিব তাহা । অশ্রু আছে করি বিসঞ্জন | 
য়মনসিংহ অবস্থান কালে আনন্দমোহন বস্থ মহাশয় 
বাঙ্ষধর্ম্মে অন্রাগী হইয়াছিলেন। তখন তাহার বয়স অতি 
মল্প। ইহার পর তিনি যখন শিক্ষালাভের উদ্দেশে 
£লিকাত৷ নগরীতে আগমন করেন, তখন মহাত্মা কেশবচন্ত্র 
সন মহাশয় নবান্ুরাগে উদ্দীপ্ত হইয়। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার 
চরিতেিলেন। তরুণ যুবক আনন্দমোহন কলিকাতায় 
বাসিয়া বহমুখে পতঙ্গের ন্তায় এই ধর্মের অগ্নিশিখায় 
ঢাপনাকে আহুতি দেন এবং ১৮৬৯ থুষ্টাবের ৬৯ ভাব্র 
জ্যপাদ আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অপর বিংশ 
বার সহিত আচাধ্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকটে 


আনন্দমোহন বস্থ। 


পবিত্র ধর্ম দীক্ষা গ্রহণ করেন । “তশ্মিন্‌ গ্রাতিত্তস্ত প্রিয়কাধ্য 


৪০১ 


সাধনঞ্চ তছুপাসনমেব |” ব্রাক্গধর্থ্ের এই মহা অনুশাসন 
তাহার জীবনে যেমন শক্তি বিস্তার করিয়াছিল, তন্রপ 
অন্থত্র দেখি নাই। জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের সামঞ্জসীভূত 
মিলন, যাহা ব্রাঙ্গের উচ্চতম লক্ষ্য, তাহা ইহার জীবনে 
সত্য হইয়াছিল। মানবজীবনের গাম্তীধ্য এমন প্রগাঢ়রূপে 
উপলন্ধষি করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই । তিনি 
এই জীবন যে কি পবিত্র ও গম্ভীর নয়নে দেখিতেন, এবং 
উহার প্রতি মৃহর্ত ও শক্তি কিরূপ সতর্কতা ও নিষ্ঠা সহকারে 
বায় করিতেন, তাহা যিনি তাহার সহিত একত্র বাস না 
করিয়াছেন, তাহার পক্ষে সমাক্‌ ধারণা করা সম্ভব নহে। 
জীবনের প্রত মত্ত তিনি আত্মোরতি সাধন এবং ঈশ্বর ও 
মানব-সেবায় অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। যদ্দি বলি, যে পাঁচ 
মিনিট কাল স্টাভাকে অসার গল্প, লঘু ব্যাপার, বৃথা আমোদ বা 
'আলস্তে কাটাইতে দেখি নাই, তবে ধাহার! তাহার দৈনন্দিন 
জীবন দেখির়াছেন, তাহারা বলিবেন, ইহা! আমার অত্যুক্তি 
নহে। যেদুরস্ত রোগে তিনি আক্রান্ত ভইয়াছিলেন, তাহাতে 
জীবনের শে দেড় বৎসর চিকিৎসকের আদেশে সর্ব কর্ম 
বজ্জিত হইয়া তাহাকে অধিকাংশ সময় শধ্যাশায়ী থাকিতে 
হইয়াছিল। তিনি রোগের যাতনা অম্লান বদনে অপরিসীম 
ধৈষ্য সহকারে বহন কথ্িতেন, কিন্তু নিন্ম জীবনের বোঝ! 
্টাভার নিকট বিষবৎ বোধ হইত। শয্যায় লুন্ঠিত হইয়া বালকের 
স্তায় অধীর ভাবে ইহ1 বলিয়া! আর্তনাদ করিতেন, পএরূপ 
ভাবে দিন কাটাইতে হইবে ইহাই যদি চিকিৎসকের আদেশ, 
তবে আর কেন? ইহলোক হইতে ত্বরায় আমায় বিদায় 
দাও।” বাস্তবিক সময় অপব্যয় করিতে তিনি এমনই 
অবর্ণনীয় যাতন! অনুভব করিতেন। 

আমরা আনন্দমোহন বস্থকে তিন ভাবে দেখিয়াছি, 
স্বদেশসেবক, জ্ঞানান্বেধী ও খধি। ভারতের সর্বত্র তিনি 
স্বদেশসেবক বলিয়া পরিচিত আছেন। সকলে ইহাকে 
বর্তমান সময়ে দেশের রাজনৈতিক যুগপ্রবর্তকগণের মধ্যে 
এক জন বলিয়া জানেন । কিন্তু অপর সকলের স্বদেশগ্রীতির 
সহিত ইহার স্বদেশানুরাগের কিছু বিশেষত্ব আছে। 
ভারতের সর্বাীন কল্যাণের সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ ইহার 
মনশ্চক্ষে যেমন উজ্জ্লরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, তন্রপ আর 


৪০২. 


কাহ।রও নয়নে হইয়াছিল কি না| জানি না। কঠোর সাধনায় 
যে সর্তোমুণীন 9 সব্বাঙ্গনুন্দর উচ্চ জীবন তিনি লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহারই আলোকে তিনি দেখিয়াছিলেন যে 
আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক এই ব্রাবধ উন্নতিতে 
ভারতের কল্যাণ; ইার কোনটা ত্যাগ করিলে আমাদের 
মঙ্গল নাই। ব্যক্তিগত জীবনে আমরা বলিতে পারি, যে 
আনন্দমোহন বস্থতে বন্তমান ভারতবাঁসীর জীবনের পর্ণতম 
বিকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি । বর্তমান সময়ে আমাদের 
জাতীয় জীবনে যে সমুদয় আকাজ্ন উখিত ভইতেছে, তাহাতে 
সে সমূদয়ের পুর্ণ বিবাশ ভইয়াছিল। এই বিষয়ে তিনি 
যুগ-প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়েরই মোগ্য বংশপর। 
সমসাময়িক ভারত-ইতিষ্াসে এই জন্ত তিনি আদর্শ ৮ পত্ররূপে 
দণ্ডায়মান রাহ্য়াছেন। 

দ্বিতীয়তঃ, ঠাহার স্বদেশসেবা তাহার পর্মেরই অঙ্গ ছিল। 
উহা সন্ীর্ণ বা একমুখীন ছিল না, কিন্তু সব্বীতভোমুখী ৪ 
উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজনৈতি মান্দোলন 
তাহার নিকট অবসর সময়ের ক্রাড়া বা খ্যাতি প্রাতিপঞ্তি 
লাভের সুলভ উপায় অথবা নীতিনিরপেক্ষ বাগ দ্ধ ছিলনা । 
দেশের রাজনৈতিক উন্নতির জন্ত সমুদয় প্রয়াস তিনি গভার 
নিষ্ঠ। ও প্রগাঢ় ভক্তিভরে সম্পন্ন করিতেন। তীহ।র নিকট 
রাজনৈতিক আন্দোলন পৰি ঈশ্বর পুজার অনাতম ঘাঝার 
ধারণ করিয়াছিল। এ বিষয়ে তিনি ইটালীয় স্বদেশসেবক 
খধিবর ন্যাটসিনির অন্তরূপ ছিলেন। মান্দাজ জাতীয় মহা- 
সমিতিতে সন্ভাপতিরূপে নুত হইয়া! তিনি দে বক্তৃতা প্রদান 
করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া এক জন মন্তাস্ত ইংরাজ বিয়া 
ছিলেন, “ইনি বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবেন ।”* তীভার 
বন্তৃতাতে অবশ্ঠ ব্রাহ্মমমাজের কোন কথা ছিল না; কিন্তু 


* আমি কংগ্রসের কয়েকটি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম । কে।নটিতেই 
সভাপতির বক্ততা শ্ুনিয়। কাহাকেও অশ্রপাত করিতে দেখি নাই । 
কিন্তু মান্দ্রজে গায় বন্থমহাশয়ের প্রথম ও শেষ বন্ত তায়, বিশেষতঃ শেম 
বজতায়, শ্রোতৃধর্গ বাস্পাকুললোচন হইয়াছিলেন। তিনি মান্্।জের 
ব্রা্মসম্মিলনীতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই । আমরা কেহ কেহ 
উপস্থিত ছিলাম। তাই কংগ্রেস মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া আমাদিগকে 
ঘলিলেন, “আমি যাউতে পারি নাই: কিন্তু যাহ। হউক, এখানেও 
(অর্থাৎ কংগ্রেসমও্পেও ) ব্রাহ্মলমীজের কিছু কাধা করিলাম।” 
শ্রীযুক্ত গোখলে কিছু দিন হইতে বলিতেছেন যে আমাদের ক্বদেশহৈতণ1কে 
আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পুত ও উন্নত করিতে হইবে। ন্বগগাঁয় বন্গমহাশয়ের 
স্বদেশানুরাগ আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ ছিল। প্রধামী সম্পাদক । 


প্রবাসী। 


[৬ষ্ঠ ভাগ 


উহাতে এমন অবর্ণনীয় গান্তীর্্য, এমন একাগ্র নিষ্ঠা ও 
স্বদেশসেবার এমন উন্নত ও উদার আদর্শ ছিল, যাহা সেই 
সঙ্কান্ত ংরাজের মতে ব্রাহ্মপর্ম্মীবলম্বী ভিন্ন আর কাভারও 
মনে প্রতিভাত ভ'ওয়া সম্ভব নয়। 

আমাদের দেশের শাঙ্কারেরা যাহাকে সাত্বিক প্রকুতি 
বলিয়াছেন, অংনন্মমোহনের প্রকৃতি সেই শেণীর ছিল। 
ধাহাদের কথা ম্মরণ করিয়া মহধি ঈশ! বলিয়াছিলেন, 
“দীন।আরা ধন”, আনন্দমোহন সেই শ্রেণীর দীনাত্মা 
ছিলেন। বিনয়, ধৈষ্য, তিতিক্ষা, নমতা, ভক্তিপ্রবণত। 
ও এ্রহিকম্পণে নিষ্পৃহত। তাভার আত্মার ভূষণ িল। 
সাপারণতঃ তিক সম্পদ ও জীবনের অবিচ্ছিন্ন স্থখলাভের 
সঙ্গে সঙ্গে ম[নবমনে অলঙ্গো এক প্রকার তেজের আবির্ভাব 
হয়, মাহাকে আমাদের দেশে রাঞাসক ভাব বলে । আনন্া- 
মোহন বিধাতার আশাধ্বদে মানব জীবনের স্পৃনীয় সমুদয় 
সম্পদ ও উহার সকল শ্রেষ্ঠ সুথ অজজরূপে প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন; কিন্ধ রাজসিকতা তাহার প্রতিভাদীপ্ত সৌমামুষ্ঠিতে 
রেখামার্র পাত করিতে পারে নাই। ্ঠাহার কথাবার্তা, 
ঠাভার আচার বাবার, তাহার ভাবভঙ্গী, সমুদয় শশোভন মধুর 
বিনয়ে চিরঅলঙ্কৃত ছিল। দীনতম ব্যক্তিও রানার নিকট 
সন্ত্রম 9 সমাদর প্রাপ্ত হইত । অতি বিরক্তি ও উত্তেজনার 
মুহঃত্তেও তাহার মুখ হইতে রূঢ় কথা বাহির ভতে শুনি নাই ; 
কিন্তু তাহা ধলিয়া ঠাহাতে তেজের অভাব ছল না। অন্যায়ের 
প্রতিবাদে ও উৎগীড়নের দমনে তাহার স্বভাবদীর সৌম্য 
মু্সিতে নিমেষমধ্যে ভীমের বল ও সিংহের তেজ যুগপৎ 
আব ত হইত। এইরূপ বিবিধ বিরোধী গুণের সমবায়ে 
হাহার উচ্চ চরিত্র গঠিত হুইয়াছিল। 

সারা জীবন তিনি বিবিপ কাধ্যে ব্যাপৃত্ত ছিলেন, কিন্ত 
তাহার চিত্ত তাহাতে লিপু ছিল না। রাজনৈতিক ও 
সমাজ সংস্কারের আন্দোলন ও তচতৎপন্ন ঘাত প্রতিঘাত 
সাধারণতঃ মানবকে গভীরতাশূগ্গ ও বহিশ্ুখীন করিয়! 
তোলে, কিন্তু আনন্মমোৌহন কাধ্যের তআোতে পড়িয়া কোন 
দিন তাহার খর প্রবাহে ভাসিয়া যান নাই। তিনি 
রহ্মনিষ্ঠ গৃতস্থের ব্রত অক্ষুপ্রভাবে পালন করিয়াছেন, প্রচুর অর্থ 
উপাজ্জন করিয়াছেন, বাহিরে প্রভূত যশ ও উত্তেজনার 
মাদ্কতার মধ্যে এবং রাজনৈতিক আন্দোলন ও সমাজ" 


৭ম সংখ্যা । ] 


সংস্কারের চির ঘূর্ণায়মান আবর্তে চিরদিন বাস করিয়াছেন, 
কিন্তু এ সকলের জন্য কোন দিন ধর্মের সাধনা হইতে ভ্রষ্ট হন 
নাই । দীক্ষার দিন যে পবিত্র ধর্মের টীকা তিনি ললাট 
পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একাগ্র সাধন! মৃত্যুর 
অব্যবহিত পূর্বব পধ্যন্ত কূপণের সুবর্ণরাশি রক্ষার ন্যায়, সাগ্নিক 
ব্রাহ্গণের আচারপুত দেহমনে পবিত্র অগ্থি রক্ষার শ্ঠায় 
চিরদিন সযত্বে পালন করিয়া! গিয়াছেন। যতদিন শরীর 
স্স্থ ছিল, সারাদিনের ছুরন্ত শ্রমের পর গভীর রাত্রি জাগিয়া 
জ্ঞানান্শীলন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, তাহার আলোচনা ও ধ্যান ধারণা 
করিতেন। রাবি একটা বাছুইটার পূর্বে তাভাকে শয়নাগারে 
প্রবেশ করিতে দেখি নাই । এই জন্ত আমরা স্বদেশসেবক 
আনন্দমোহনের অন্তরালে ত্রাহ্মপর্মের চির নবীন শিষ্য 9 
সাধক আনন্দমোহনকে নিত্য প্রত্যক্ষ করিতাম। 

আরও গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিলে ক্টাভার জীবনের 
স্থায়ী ভাব নে খধিত্ব, তাহা দর্শন করা যায়। পুর্বে 
বলিয়াছি, তাহার মন বিষয়ে ব্যাপ্ত থাকিয়া ৪ তাহার 
মধো ছিল না। স্বভাবতঃ তাহার মন সুরমা অট্রালিকা 
অপেক্ষা কুটার, বিবিপ উপাদেয় ভোঙ্বস্ত অপেক্ষা হবিষ্যার, 
এবং রাজা বা পদস্ত লোকের সঙ্গ অপেক্ষা তাহার ঈশ্বর- 
পিপাস্ত ধর্বন্ধুগণের সঙ্গ অধিক ভাল বাদসিত। বৈরাগ্য 
ভার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ ছিল। প্রয়াস করিয়া 
স্বাভাবিক প্রবণতাকে সংযত করিয়া ঠাহাকে বাহ আড়ম্বর 
এবং মান ও খ্যাতির 'প্রথর দীপ্তির সমক্ষে আসিতে দেখিয়াছি। 
এ সকলের অপেক্ষা ভগবত্প্রসঙ্গে পূরিত তপোবনের 
পর্ণকুটারে বাস করিতে তাহার আত্ম! সর্বদা তষিত হইত । 
এ বিষয়ে তিনি তাহার পুজ্যপাদ ধর্মগুরু মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। বাহিরের কেহ জানেন না 
স্টাহার আত্ম! অনুক্ষণ কোন্‌ পুরে বাস করিত। আম ইহা 
অনেকবার অনুভব করিয়াছি, যে এই পরিদশ্তমান জগতে 
তিনি যত সময় বাস করিতেন, ইহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন যে 
জগৎ, তথায় তিনি ততোধিক সময় যাপন করিতেন। তাহার 
প্রাণের নিভৃত কন্দর হইতে জশ্বরগ্রীতির জলন্ত অগ্নি 
হোমশিখার ন্যায় অনুক্ষণ উদ্ধে উখ্খিত হইত। ইহার 
গুণে তিনি তাহার চতুষ্পার্থে যে বিমল বায়ুমণ্ডল প্রস্তুত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাব অপর আত্মার 


আনন্দমোহন বনু । 


&০৩ 
পক্ষে কিরূপ স্বাস্থ্য প্রদ ছিল, ধাহারা তন্মধ্যে বাস করিয়।- 
ছিলেন কেবল ঠাহারাই তাহা জানেন। খষিত্ব যদি 
জটাজুটধারণ, বিস্তৃতি লেপন, ফল মূল ভক্ষণ ও অরণ্যবাসের 
নামান্তর ন! হইয়া অনুক্ষণ ঈশ্বরে অর্পিত আত্মার শান্ত ও 
সমাহিত অবস্থা হয়, তবে আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতা সর্ববাংশে 
সেই ম্পৃহনীয় উপাধির যোগ্য ছিলেন। আপনার কুচি ও 
ইচ্ছা অনুসারে বাস করিবার সুবিধা পাইলেই তিনি খষির 
আচারে বাস করিতেন। এ নিয়মের অন্যথা তিনি কখনই 
হইতে দেন নাই । 

১৮৯৮ থঃঅবে তিনি শেষ বার ইউরোপ হইতে প্রত্যা- 
গমন করিলে তাহার অভিনন্দন উদ্দেশে কলিকাতা টাউন 
হলে ১৬ই সেপ্টেম্বর যে মহতী সভা আনহুত হয়, তাহাতে 
উত্তর দিতে গিয়া তিনি সহসা মুচ্ছিত হন। তাহার 
সাংঘাতিক ব্যাধির এই প্রথম প্রকাশ। ইহার পরবন্তী 
আট বৎসর স্তাহাকে বহুবার জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে পতিত 
হইতে ভউয়াছে। এই ঘটনার পর হইতে তিনি পরলোক- 
প্রস্থানের জন্ দ্রুত প্রস্তত হইতেছিলেন। বিগত ১৯০১ 
খঃঅন্দে কলিকাতা মহানগরীতে জাতীয় মহাসমিতির যে 
অধিবেশন হয়, তাহাতে যাইবার সময় জাতীয় মহাসভায় এই 
শেষ যোগদান বলিয়। পরিবারস্থ সকলকে সঙ্গে লইতে ব্যগ্র 
হইয়াছিলেন। বিগর্ত ১৯০৫ খুঃঅব্দের ১১ই মাঘ প্রভাত 
হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্যন্ত ব্রদ্ধোৎসবে নিমগ্ন হইয়া- 
ছিপেন। রোগভগ্র শরীরে এত দীর্ঘ সময় উৎসব ক্ষেত্রে 
থাকিলে গীড়া বৃদ্ধি পাইবে, পরিজন এষ আশঙ্কা প্রকাশ 
করিলে উত্তর করিয়াছিপেন, “পৃথিবীতে মাঘের উৎসব 
সন্তোগ, এই আমার শেষ, ইহার জন্য প্রাণ গেলে ক্ষতি কি?” 
তৎপর দিন ১২ই মাঘ পীড়া সঙ্কটভাব ধারণ করিল, প্রলাপ 
অবস্থায় কেবল এ কথা, “মা আমায় ডাকিতেছেন, আমায় 
আর এখানে ধরিয়া রাখিও না|” সেই বর্ষের ১৬ই 
অক্টোবরের ম্মরণায় দিনে অথণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি স্থাপন 
উদ্দেশে যাত্রা করিবার পূর্বে পরিবারস্থ সকলের নিকট 
সন্গেহে বিদায় লইলেন। মৃত্যুর এক মাস পূর্বে যাহা 
করিয়াছেন, যাহ! বলিয়াছেন, সমুদয় অস্তিম দিন নিকটবর্তী 
স্মরণ করিয়া করিয়াছেন। মৃত্যুর জন্ক এমন দিনে দিনে 
পলে গলে প্রস্তত হইতে আমি কাহাকেও দেখি নাই। 


৪০৪ 
বিগত ১৮ই আগষ্ট রান্রিতে বণারীতি ভোজন করিলেন, 
তাহার পর পরিজন সকলের সহিত সার্ দশ ঘটিকা পর্যাস্ত 
প্রফুল্ল মনে কথাবার্তী কভিলেন। পত্রীর নিকট জীবনের ভ্রম 
প্রমাদ ক্রাটর জন্ত মাজ্জনা চাহিলেন। নিদ্রা যাইবার পূর্বের 
কর্মচারীকে ডাকিয়া কহিলেন, “আমার মৃত্যু হইলেই তুম 
স্ুরেন্ত্রনাথকে সর্বাগ্রে টেলিগ্রাম করিও ।” ইহাই তাহার 
শেষ কথা। পর দিন প্রভাত হইলে দেখা গেল, তাভার 

ংজ্ঞা নাই। তিনি আমাদের অনেকবার বলিতেন, «প্রগাঢ় 
শান্তিতে আমি পৃথিবী হইতে বিদায় লইব।” তাহাই 
হইল। ২০এ আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যা সার্দ ছয় ঘটিকার সময় 
সুর্ধ্যের শেষ জ্যোতির সহিত টাহার আত্মাকে যখন ধীরে 
ধীরে এ জগতে অস্তমিত হইতে দেখিলাম, তখন শোক 
স্তম্ভিত মন মথিত করিয়া এই প্রশ্ন উদ্দিত হইল, “এই কি 
মরণ ?* তাহার পর, 


জগত জননী, লহ লহ কোলে, 
বিরাম মাগিছে, শ্রান্ত শিশু এ, 
পিয়াও অমৃত, তুষিত সে অতি, 


জুড়াও তাহারে, স্নেহ বরষিয়ে। 
শ্রীমতী লাবণ্য প্রভা বস্গু। 


বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী 
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত । 


ইনি যশোহর জেলার অন্তর্গত ইতিন।গ্রামে অনুমান ১৮৩২ ত্রীঃ অন্দে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৬ নীলমণি গুপ্ত। পূর্ববঙ্গের 
গৌরধ এবং ধেহারের অকৃত্রিম হুহাৎ স্বগাঁয় গুরুপ্রসাদ টেন মহোদয় 
ইহার মাদ্তুতে! ভাই ছিলেন। স্বর্গীয় সেন মহাশয় গুপ্ত মহ।শয়ের 
বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন এবং আজীবন গুপ্ত মহাশয়কে শগ্রজ সহোদগ্ের 
ম্ায় ভক্তি করিয়া গিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত মহাশয় ঘাল্যকালে ইংরাজী শিক্ষ! প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। মোধনকাঁলে তিনি কলিকাতায় কর্মোপলক্ষে কিছুদিন 
বাস করিয়াছিলেন। সে সময়ে স্বগাঁয় মহর্ষি দেবেজ্্রনাথের রন্ষমন্দিরে 
তিনি সর্বদা যাতায়াতি করিতেন। তৎপরে স্বর্গীয় কেশবচন্ত্রের সমাজের 
মহিত তাহার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। অগ্ঠাপি উক্ত সমাজদ্বয়ের 
প্রাচীনদিগের সহিত তাহার ভালবাসার ঘদ্ধন একেবারে ছিন্ন হুইয়া যায 
মাই। 


প্রবাসী । | 





শ্রীধুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত । 

গুপ্ত মহাশয় যে কয়খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার মধ্যে 
হেমপ্রভা, বিক্রমোর্ববশী ও ত্রিসন্ধ্যান্তে।ত্র এই তিনখানির নাম উল্লেখ- 
যোগা। এতদ্ব্যতীত তিনি ততক।লীন মাসিক পত্রিকাদিতেও লিখিতেন। 
ভাস্কর, সোমপ্রকাশ, প্রভাকর ও পরিদশকে তীহার অনেক রচন। 
প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীহার “হেমপ্রভ1” সম্ভবতঃ ১২৬৩ লালে 
প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক লিখিয়! তিনি তৎকালীন ৮০/)100181 
111081016 3001015 (দেশীয় সাহিত্য সভা) হইতে পুরস্কার পাইয়া" 
ছিলেন। ১২৬৮ সালে তাহার “বিকরুমোর্বশী” মুদ্রিত হয়। ইহ 
মহাকবি কালিদাস রচিত নিক্রমোর্বশী অবলম্বনে লিখিত । ইহার 
পূর্বে আর কেহ উক্ত পুস্তকের বঙ্গানুঘাদ প্রকাশ করেন নাই। ইহা! 
পাঠ করিতে করিতে বিছ্যা।স।গর মহাশয়ের রচনা বলিয়! ভ্রম হয়। 
গুপ্ত মহাশয়ের শেন রচনা “ত্রিসন্ধান্টোত্র”। উহ! ১২৭* সালে মুদ্রিত 
হয়। ইহার অব্যবঠিত পূর্বে অমর কবি মধুহুদন আঁমত্রাক্ষর ছন্দে 
কধিত। রচন। আরম্ভ করেন। তখনও নব-প্রবর্ভিত ছন্দ সম্বন্ধে তীব্র 
সমালোচনা চলিতেছিল। সেই সসয়েঈ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এই 
ত্রিসন্ধ্যান্তোত্র প্রকাশিত হয়। মধুস্দন গুপ্ত মহ।শয়ের রচনায় সমধিক 
প্রীত হইয়। ভীহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিশেষ উৎসাহ দান করেন। 
প্রায় অর্দ শতাব্দী পুর্ধে ভগবৎসন্বন্ধীয় এমন হ্বন্দর কবিতা রচিত 
হইয়াছিল ইহা ভাবিলেও আমর! বিশ্মিত হই। পাঠকপাঠিকাগণের 
অবগতির নিমিত্ত আমর! উহার কোন কোন স্থান উদ্ধত করিয়া 
দিলাম £- 

"লি কার ন! জুড়ায় 
প্রাণ, শুনি প্রভাতী মঙ্গল, গায় যবে 





ধম সংখ্যা । ] 


সায়ংস্তোত্র হইতে স্থান বিশেষ উদ্ধত করিবার প্রলোভন সংবরণ 


পাখীদল মিলি একতানে মগ্ুকুপ্জ- 
ঘনে, কেনা ভামে আনন্দের শোতে ?” 


সং ১ সং সঃ 
“এ শান্ত সময়ে নাথ, কে পাঁরে থাকিতে 
ভুলিয়৷ তোমায়? তধ আনন্দ-কাননে 
করিয়৷ বসতি, কেবা ভুলিবে তোমারে ? 
তুমি শাস্তি-নিকেতন, হাদয়ের ধন 
অমূল্য রতন, চিরপ্রীতি প্রশ্রষণ-__ 
তুমি চিত্ত-বিনোদন, মানস-রঞ্জন 1” 


“এই দিবাকর করে নিখিল ভূবন 
হইয়াছে যেইরূপ আলোকিত এবে 

কত শত আত্ম! হইয়াছে সেরূপ 
তোমার কিরণে জ্যোতিম্মান্‌; জ্ঞাননেত্রে 
দেখিয়। তোমার জ্যোতি অন্তরে ধাহিরে 
পরিতৃপ্ত হইতেছে কত পুণাধান্‌ ;-__ 
প্রেমভরে ঝরিতেছে অশ্র-অবিরল- 
আদ্রীকৃত হউয়াছে কোমল জদয়।” 


করিতে পারিলাম না 


“দেখিতে দেখিতে তাঁরা-রতনে শোভিল 
গগন প্রাঙ্গণ, কিধা দৃশ্ঠ মনোহর! 
বৃক্ষের আড়ালে এ দেখ! দিল শশা 
পূর্ণ মোল কল।, দিগঘলয় হাঁসিলা- 
ফুটিলা শশাঙ্কঘধূ সরসী সলিলে 
ভূষন শোভিল চার কনক রগ্রানে।” 

সু সঃ 
“বনম্পতি পরিধিল| জোনাকির হার। 
নিরখি এ সন্ধা শোভা মানস রগ্রন, 
আর্জিল দয় হায় আহ্লাদ সলিলে 
হে নাথ, হে বিশ্বশীভ। ! তোমার নিপুণ 
লেখনী লিখিত অনুপম বিশ্বশোভ। 
নিরখি ভূলিল আঁখি__হইনু বাক 
অনুপম রূপ তব ভূঘন-মোহন !” 

মর সং খং সর 
“ওরূপ আকর হ'তে পাইয়াছে প্রভা 
প্রভাকর-_মনৌহর রূপ ঘনশ্রেণী 
কুন্ুম সাগর, গিরি নদ মেঘমালা 
মনোহর রূপ পাইয়াছে হুধানিধি। 
না জানি তুমি হে নাথ কতই হুন্দর 1” 


০ 


রসশোষণ। 


পাঠকগণ রচনাকাল শরণ রাবিযা উক্ত কয় পতি মল ির্দীণ 


৪০৫ 


করিবেন। গুপ্ত মহাশয় এক্ষণে জীবনের সন্ধ্যাকালে উপনীত হইয়াছেন। 
ঘেহারের প্রধান নগর বাঁকিপুর --যেখানে তাহার অনুজ স্ব্গায় গুরুপ্রসাদ 
সেন মহোদয় স্ুধিস্তত কর্ণাক্ষেত্র নির্বাণ করিয়াছিলেন, তদীয় অগ্রজ সেই 
বাঁকিপুরেই বহুদিন হইতে বাস করিতেছেন । তাহার ছুই পুত্র কর্মোপলক্ষে 
বাঁকিপুরেই ধাঁস করিয়াছেন | স্বদেশী প্রচারের নিমিত্ত ঘৎসরাধিক 
কাল হইল ইহারা দশ সহন্র মুদ্রা মূলধনের একটা স্বদেশী ভাগার স্থাপন 
করিয়াছেন। 
স্থঘিরত্ব প্রাপ্ত হইলেও গুপ্ত মহাঁশয় বাংল! সাহিত্যের সংবাদ আগ্রহের 
সহিত শরণ করেন এবং ঘটনাক্রমে কোনও নবীন লেখককে নিকটে 
পাইলে তীশার সহিত সাহিত্যালোচনায় হাদয়ে গভীর আনন্দ অনুভষ 
করিয়। থাকেন। 
শীইন্দৃপ্রকাঁশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


রসশোষণ | 


উদ্ভিদ মাটি হইতে কি প্রকারে রসশোষণ করিয়া, তাহার 
শাখাপত্র ও পুষ্পফলাঁদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেই রসের সঞ্চার করে, 
তাহা জানিবার জন্ত গত শতাব্বীতে অনেক পরীক্ষারদি হইয়! 
গেছে; কিন্তু বিষয়টার গোল সেই চেষ্টাতে মিটে নাই। 
বরং এ সকল গবেষণার ফলে ব্ভ মতবাদের স্ার্টি হওয়ায়, 
উহ্থার জটিলতা আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। সত্য সংগ্রহের জন্ত 
গ্রন্থ খুঁজিলে পদে পদে নন! উপ্টা পাল্টা কথায়, অন্ুসন্ধিৎনু 
বেচারার মাথা ঘুরিয়া যায়। বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্ত্র বনু 
মহাশয় উদ্ভিদের রস শোষণ ব্যাপারের উপর ষে এক নূতন 
আলোকপাত করিয়া গোড়ার কাধ্য দেখাইয়াছেন, আমর! 
বর্তমান প্রবন্ধে তাহারি আলোচন! করিব। 

্টাস্বর্গার (১0281701756) ও পেফের (1১061) 
দু'জনেই খুব নামজাদা উদ্ভিদ্তত্ববিদ। উত্তিদ্তত্ব সম্বন্ধীয় 
কোন বিষয় জানিতে হইলে, আজকাল তাহাদের গ্রন্থ নাঁড়া- 
চাড়া করা ভুইয়া থাকে । ইহাদের রচিত পুস্তকে রসশোষ- 
ণের অনেকগুলি ব্যাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমেই 
ইহারা বায়ুর চাপের ( 07)051170710 [07255076 ) কথা 
উত্থাপন করিয়াছেন। পাঠক অবশ্তই জানেন, আমাদের 
পৃথিবীর উপর যে পঞ্চাশ ষাইট মাইল গভীর এক বাযুমণ্ডল 
আছে, তাহা! সর্বদাই ভূপৃষ্ঠের উপর কাজ করিতেছে । 
মাছ যেমন তাহার দেহের উপরকার জলের ভার অনুভব 


৪০৬ 


না করিয়া জলের ভিতর অনায়াসে চলাফেরা করে, আমরাও 


সেই প্রকার সহসা বায়র চাপ বুঝিতে পারি না। কারণ 


কোন জিনিসের উপরকার বায়ু যে চাপ দেয়, নীচেকার বাধু 


অবিকল সেই প্রকার চাপ দিয়া জিনিসটাকে সাম্যাবস্তায় 
রায়! দেয়। যখন আমরা বাযুশুন্ত স্থান লইয়া পরীক্ষা 
করি, তখনই আমরা বায়ুর চাপ বুঝিতে পারি। কোন 
পাত্র হইতে বাধু বাহির করিয়া পাত্রটর মুখ জলে ডুবাইয়া 
রাখ ; দেখিবে পারের ভিতর আঁপনা হইতেই জল প্রবেশ 
করিতেছে । এখানে পাত্রের বাভিরের জলের উপর যে 
গ্রকাণ্ড বায়ুর চাপ পড়িতেছে, তাহাই জলকে শন্ঠ পাত্রের 
ভিতর ঠেলিয়া তুলে । উদ্ভিদের জলশোষণ 'প্রসঙ্গে পুর্বোক্ত 
বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, স্ষ্যতাপে যখন গাছে” রস পাতার 
উপর দিয়া বাম্পীভূত হইতে আরম্ভ হয়, তখন গাছের 
ভিতরটা শন্ত হইয়া পড়ে । কাজেই তথন বাধুর চাপে 
মাটির রস মুল দিয়া সেই শূন্ত স্থান অধিকার করিবার জন্ত 
উপরে উ্ভিতে থাকে, এবং তাহাই গাছকে সরস রাখে। 

আচাধ্য বন্গু মাশয় রসশোধণের এই ব্যাখ্যানটিকে সত 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই । বায়ুর চাপ খুব প্রকাণ্ড 
হইলেও তাহার একটা সীমা আছে । সাধারণতঃ তাহা 
ত্রিশ ইঞ্চি গভীর পারদ বা ৩৪ ফুট উচ্চ জলকে উপরে 
ঠেলিয়া রাখিতে পারে । আচাধ্য বন্ত মহাশয় বলিতেছেন, 
বাযুর চাপ গাছের রসশোবণের কারণ হইলে, আমরা কেবল 
৩৪ ফুট পর্যয্ত গাছকে সরস দেখিতাম। কিন্তু ইত আপক্ষা 
অনেক উচ্চ গাছ আমরা ত প্রতিদিনই দেখিতে পাই; 
স্নতরাং বাদুর চাপ দ্বারা যে শিকড় দিয়া জল উপরে উঠে, 
তাহ! বলা যায় না; অন্ততঃ এটা কোনক্রমেই জলশোবণের 
মূল কারণ নয়। 

রসশোধণের দ্বিতীয় ব্যাখ্যান,--ৈশিকাকর্ষণ (০৪1১11- 
12710) | পাঠক বোধ হয় জানেন, খুব সরু নল জলে 
ডুবাইলে, নলের ভিতর দিয়া জল আনেকটা উপরে উঠিয়া 
দড়ায়। কাপড়ের এক অং জলে ডুবাইলে, পাত্রের জল 
আপনা হইতেই উঠিয়া উপরকার শু অংশকে তিজাইয়া 
দেয়। এই ব্যাপারটাও কৈশিকাকর্ষণের ফল। এখানে 
কাপড়ের সুতার সরু আশ গুলি পরস্পরের গায়ে লাগালাগি 
খাকিয়। সুক্ষ ছিদ্রবিশিষ্ট নলের ন্তায় কাধ্য করে। কাজেই 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


সেই সকল নলাকার স্থতার ভিতর দিয়া জল উঠিয়া কাপড় 


খাঁনিকে ভিজাইয়! দিতে পারে। 

গাছের রসশোষণ ব্যাপারেও বৈজ্ঞানিকগণ পুর্ধোক্ত 
প্রকারের বাখ্যান (দয়া থাকেন। ইহারা বলেন,_-শিকড় 
মাটির সরস স্থানে ডুবান থাকে, এবং গাছের ভিতরে 
ছিদ্রের অভাব নাই; কাজেই কাপড়ের এক অংশ জলে 
ঠবাইলে যেমন পারের জল সুতা বাহিয়া তাহার অনেকটাকে 
ভিজাইয়া ফেলে, এখানে ও সেই প্রকার মাটির রস শিকড় 
দ্বারা গাছের আশ বাহিয়া উঠিয়া গাছকে সরস রাখে। 

আচায্য বসু মহাশয় এ ব্যাখ্যানেও আপত্তি উত্থাপন 
কারয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,--কৈশিকাকধণে রস 
উদ্ধগামী হয় সভা, কিন্তু তাহারো একটা সামা আছে। 
কৈশিকাকর্ষণ দ্বারা পঞ্চাশ ষাট হাত উচ্চ স্থানে জল উঠি- 
তেছে, 'এ প্রকার ব্যাপার কখনই দেখা যায় নাই। সুতরাং 
কোশকাকর্ষণ দ্বারা যে গাছের সরসতা রক্ষা হয়, এ কথা 
স্বীকার করা যায় না। 

অন্তপ্র বাহ ( 0)৯1))0110 2০1701) ) রসশোষণের আর 
একটি ব্যাখ্যান। চন্মের থলিতে [চিনির রস বা অপর 
কোন গা জিনিস আবদ্ধ রাখিয়া, থলিটিকে 
জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখ। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, 
থাঁলতে বাহিরের জল প্রবেশ করিয়া সেটাকে ফুলাইয়া 
তুলিয়াগ্ে। কেবল চিনির বূস বলিয়া নঠে, কোন ছুই 
তরল পদার্থের ঘনতার পার্থক্য থাকিলে, সকল সময়েই 
তাভাঁরা মধ্যের বাবধান তেদ করিয়া মেশামিশি করিবার 
চেষ্টা করিয়া থাকে । উদ্টিদতন্ববির্গণ তরল পদার্থের 
এই ধন্মটিকে অবলম্বন করিয়া বলেন, গাছের ভিতরকার 
রস মাটির রস অপেক্ষা গাঢ়; কাজেই শিকড়ের সচ্িদ্র 
ব্যবধান ভেদ করিয়া এ অন্ত প্রবাহ দ্বারাই গাছের দেহে 
রস প্রবেশ করিয়া থাকে। 

আচাধ্য বন্ মহাশয় উল্লিখিত ব্যাখ্যানটিতেও বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন,__ 
অন্ত প্রবাহে পাত্লা ও গাঢ় তরল পদার্থ মিশিবার চেষ্টা করে 
সত্য, কিন্ত এই মিশামিশি সাধারণতঃ এত ধীরে ধীরে 
চলিয়া থাকে যে, তাহাকে কোন ক্রমে গাছের রসশোষণের 
মূল কারণ বল! যায় না। 


ণম সংখ্যা | ] 

এই সকল ব্যাখ্যান ব্যতীত মুলের চাঁপ (]২০০৫- 
[65516 ) ইত্যাদি কতকগুলি শব্দ গঠন করিয়া উত্ভিদ্‌- 
তত্ববিদ্গণ রসশোষণ ব্যাপার বুঝবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
কিন্তু এ মূলের চাপ ইত্যাদি কথাগুলির যে প্ররুত অর্থকি 
তাহা কোন উদ্ভিদতত্ববিদ্ই পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারেন 
না। সুতরাং প্র সকল কান্সনিক বিষয় ল্য আধলৌচন। 
বৃথা । 

জলি ও ডিক্সন্‌ (1011 «ং [)7০97). উভয়েই বিখ্যাত 
উদ্চিদতন্ুবিদ্‌ | রসশোষণ সম্বন্ধে সম্প্রতি উহাদের এক মত 
প্রচারিত হষ্টয়াছে। এই মতে, স্য্যতাপে পাতার বিশেষ 
বিশেষ কোষের (:)০১0115] 0০119) জলীয় অংশ বাম্পীভূত 
হওয়াকেই রসশোষণের মুল কারণ হইয়াছে । কারণ এ 
স্থলে কোষস্থ জল বাম্পাভূত হইলে, তাহার ভিতরকার রস 
গাঢ়তর হইয়া পড়ে এবং অন্ত প্র বানের নিয়ম অনুসারে বৃক্ষ- 
দেহস্থ স্বল্প গা রস কোষে প্রবেশ করিতে আবরস্ত হয়? 
কাজেই ইহাতে একটা! রস প্রবাহ মূল হইতে উপরের দিকে 
চলিতে থাকে । 

আচাধ্য বন্থু এই মতবাদটির বিরুদ্ধেও দীড়াইয়াছেন। 
তিনি বলিতেছেন,- পুর্বোক্ত কথা সত্য হইলে, গাছের 
পাতা হইতে রসের উদগমন বন্ধ থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে 
রসশোষণও বন্ধ থাকা উচিত। কিন্তু পরীক্ষায় তাহার 
বিপরীত কাধ্যই দেখা যায়, স্মতরাং অন্তপ্র বাহের মৃদু 
কাধ্যকে কখনই রস প্রবাহের সূচক ব্লা যায় না। তা ছাড়া 
অবস্থা বিশেষে বন্ত মহাশয় অন্তপ্র বাহের ঠিক্‌ বিপরীত 
কাধ্য (অর্থাৎ গাঢ়তর জিনিস হইতে পাৎলার দিকে 
প্রবাহ ) সকল গাছে দেখাইয়াছেন। কাজেই ডিকৃপনের 
মতবাদটিকে কখনই সত্য বলিয়! গ্রহণ করা যায় ন]। 

রসশোষণের প্রচলিত মতবাদগুলি যে কত ভ্রমপূর্ণ, 
পাঠক পুর্ববিবূত বাদ প্রতিবাদ হইতে কতকটা জানিতে 
পারিবেন। পেফের গ্রভৃতি উদ্ভিদতত্ববিদগণও ইদানীং 
তাহ! জানিতে পারিয়াছিলেন ৷ ইনি তাহার বিখ্যাত গ্রন্থের 
(1১51010£) ০11১1471) একসলে স্পষ্টই বলিয়াছেন, 
-_-্উদ্ভিদের রসশোষণ ব্যাপারের যিনি যতই মতবাদ প্রচার 
করুন না কেন, অগ্তাপি ইহাকে জীববিজ্ঞানের একটি 
অমীমাংসিত তত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। নানা 


রসশোষণ। 


৪০৭ 


মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াও বিষয়টির অন্তর্নিহিত সত্যের 
সন্ধান আজও পাই নাই,-_কাজেই আপাততঃ এই 
ব্যাপারটিকে গাছের জীবনীশক্তিরই কোন প্রকার কাধ্য 
বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া ব্যতীত আর উপায় 
নাই ।” 

পেফের সাহেবের উল্লিখিত মত প্রচারিত হওয়ার পর 
রসশোষণ ৪ বুক্ষের কোষের কাঁধ্য লইয়া স্বীস্বর্পীর সাহেৰ 
গবেষণা আরন্ত করিয়াছিলেন, এবং ইহার ফলে কোষের 
সক্রিয়তার সহিত রসশোষণের কোন সন্বন্ধই দেখা যায় নাই। 
ইনি একটি পরীক্ষায় গাছের গুঁড়ির তলার কোষগুলিকে 
পোড়াইয়৷ নির্জীব করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি মূল 
হইতে শাখা প্রশাখাদি ক্রমে মাটির রস গাছের সর্ববাঙ্গে 
কয়েকদিন ধরিয়া চলিতে আরম্ত করিয়াছিল। তার পর 
তিনি গাছের কোন অংশ কাটিয়া তাহাতে তুঁতের জল 
ইত্যাদি বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও 
জলশোষণের কোনই বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই,_বিষমূত 
কোষগুলির ভিতর দিয়। রম আপনা হইতেই উপরে উঠিতে 
আরম্ত করিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে উদ্ভিদকোষের 
সাক্রয়তার উপর নির্ভর কারয়া পেফের সাহেব জলশোবণের 
যে ব্যাখ্নের আভাস দিয়াছিলেন, এই সকল পরীক্ষায় 
বিশ্বাস করিলে, *তাহা অমূলক হইয়া পাড়ায়। ই্্াস্বর্গার 
সােব তাহার স্বতস্তে রূত পরীক্ষার ফলে অবাক্‌ হইয়! 
তাহার গ্রন্থের (11০1-9০-০1 13907% ) একস্থলে 
স্পষ্টই বলিয়াছেন, গাঞ্ের জীবন্ত কোষগুলিরই যে কোন 
অজ্ঞাত কাধ্যকে রসশোষণের কারণ বলিয়া অনুমান কর! 
হইতে ছিপ, তাহা আর এখন বিশ্বাস করা চলে না । 

আচাষ্য বস্তু মহাশয় রসশোষণের কি ব্যাখ্যান প্রদান 
করেন এখন দেখা যাউক। 

আমরা পূর্ব প্রবদ্ধে দেখাইয়াছি, গাছের কোন 
অঙ্গে কোন প্রকার প্রবল আঘাত দিলে, আহত স্থান 
হইতে বার বার উত্তেজনা চালিত হইয়া, গাছটিকে সাড়া 
দেওয়াইতে থাকে। ভূমি-আম্লা (73107175092) ও 
বনটাড়াল (1)680)919127) প্রভৃতি গাছে এই সাড়া 
পাতার পুনঃ পুনঃ উত্থান পতনে দেখা যায়, এবং 
অপর গাছে বৈছ্যুতিক পদ্ধতিতে তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে 
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হয়। তা” ছাড়া এ প্রবন্ধে আরো বলা হইয়াছিল 
যে, যাহাকে আমরা গাছের স্বতঃসঞ্চলন (2801)02)085 
12০৮০125715) বলি, তাহা এ পৌনঃপুনিক সাড়ারই 
রূপান্তর মাত্র। স্বতঃসঞ্চলনের গন্ত সকল সময় বাহির 
হইতে আঘাত দিবার আবশ্তক হয় না; গাছপালার উপর 
স্বভাবতঃই তাপালোকের যে আঘাত পড়িতেছে, তাহাই 
অনেক সময়ে কোষ হইতে কোবীাস্তরে রসচাপনা করিয়া 
স্বতঃসঞ্চলন স্ুরূ করাইয়া দেয়। এখন মনে করা যাউক, 
গাছের মুলদেশের নিকটবন্তী কোন স্থান হইতে মেন পৌন:- 
পুনিক সাড়া (১101010198]০07750) সুরু হইয়াছে। 
সাড়া চলিতে আরম্ভ করিলেই প্রথমতঃ কোষ হঈতে কোষা- 
স্তরে রসের চলাচল আরম্ত হয়, এবং ততপরে তাহাদের 
আণবিক বিকৃতি আসিয়া পড়ে। আমরা পুব্ৰ প্রবন্ধে 
এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। স্তরাং এস্লে 
গাছের মূল হইতে আরম্ত করিয়া, কোষপরম্পরায় রস 
চলিতে আরম্ত করিলে, পিছনের কোষগুলির যে রসাভাব 
হইবে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। পৌনঃপুনিক 
উত্তেজনার চলাচল হইতে উৎপন্ন কোষের এই শ্ন্ততার 
সাহাষ্যে আচাধ্য বস মহাশয় রসশোষণের ব্যাখ্যান দিয়া- 
ছেন। ইনি বলিতেছেন, কোষ রসশূন্ত হইলেই নিকটস্থ 
সরস পদার্থ হইতে রসশোধণ করিয়া পুষ্ট হুইবার জন্য, 
তাহাতে আপনা হইতেই এক শক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। 
মূলের চারিপার্থের মাটিতে রসের অভাব নাই। সুতরাং 
যখন প্রত্যেক উত্তেজনার কআ্োতের সঙ্গে সঙ্গে মূলের নিকট- 
বন্তী কোষগু শুন্ত হইয়া পড়িতেছে, তখন সেগুলি যে 
মৃত্তিকা হইতে রস শোষণ করিয়৷ পুষ্ট হইবে, এবং পরে 
উপরকার শুন্ঠ কোবপরম্পরায় সেই রসকেই চালাইবে, 
তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, নান! অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকিতে 
গাছের পৌনঃপুনিক সাড়া তাহার মুলদেশ হইতেই আরম্ত 
হয় কেন? আচাধ্য বস্ত্র মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তরে বলি- 
তেছেন,__মূল যখন বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কঠিন মাটির ঘর্ষণে 
সেগুলি উত্তেজিত হইয়া পড়ে। তা” ছাড়া মাটিতে মিশ্রিত 
নানা রাসায়নিক পদাথও মূলকে উত্তেজত করে। কাজেই 
উত্তেজনার কেপ্্রটা গাছের অপর অংশে না থাকিয়া! মূলেই 
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আসিয়া দাড়ায়, এবং তাহাতেই রস নীচের দিক্‌ হইতে 
তালে তালে উপরে উঠিতে আরম্ত করে। 

কোন গাছের ডাল কাটিয়া, তাহার কাটা প্রাস্তটা জলে 
ডুবাইয়া রাখিলে, কাটা দিক্‌ হইতে উপরে জল উঠিতে 
দেখা যায়। আচাধ্য বস্তু মহাশয় ইহারো কারণ নির্দেশ 
কারয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,_এস্কলে 
কাটার আঘাতই উত্তেজন! সুরু করায়, এবং সেই অংশ 
হইতে উত্তেজনাটা তালে তালে পুনঃ পুনঃ উপর দিকে 
চ।লয়া, সঙ্গে সঙ্গে জলকেও উপরে টানিতে আরন্ত করে। 
আচাধ্য বস্ু মহাশয় গাছের ডগায় আঘাত দিয়! পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় আহত স্থানের রস উপর 
হইতে নীচের দিকে চলিতে আরস্ত করিয়াছিল। 

গাছের রসশোধণ-শক্তি সকপ সময়ে সমান থাকে না। 
আঘাত উত্তেজনার মাত্রা অন্তসারে এবং গাছের ভিতরকার 
সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ মত তাহার হাঁস বুদ্ধি দেখা যায়। 
তা” ছাড়া ঠাণ্ডা বা গরমের আধিক্য এবং গাছে প্রযুক্ত 
পদার্থের গুণেও শোষণের মাত্রার পরিবর্তন হয়। রস- 
শোষণের এই প্রকার অত্যন্প হ্বাস বুদ্ধি বাহির হইতে বুঝা 
অম্তব, অথচ না বুঝিলেও তাহাদের গোড়ার খবর পাওয়া 
কঠিন। এপধ্যন্ত কোন বৈজ্ঞানক রসশোষণের মাত্রা 
নির্ণয় করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। 
আচাধ্য বস্ত মহাশয় অতি অল্পদিনের চেষ্টায় “শোষণ-গ্রাফ ৮ 
নামক একটি সুন্দর মন্ত্র নির্মাণ করিয়া, রসশোযণ-পারমাপ 
অতি সহঞ্জ করিয়া তুপিয়াছেন, এবং এই যন্ত্র সাহায্যে 
পরীক্ষা করিয়া তিনি ষে সকল ফললাভ করিয়াছেন, তাহা 
অতি আশ্যধ্যজনক। ইহা দ্বারা রসশোষণের পরিমাণ 
আপনা হইতেই কাগজে লিপিবদ্ধ হইয়! যায়, সুতরাং ভূল 
ত্রান্তি হইবার আশঙ্কা মোটে থাকে না। পার্খস্থ ১ম 
চিত্রটিতে শোষণগ্রাফ যন্ত্রের প্রধান প্রধান অংশের ছবি 
অঙ্কিত রহিয়াছে, এবং দ্বিতীয় চিত্রথানি যন্ত্রের সম্পূর্ণ ছবি। 
১ম্‌ চিত্রের “৬” চিহ্নিত অংশ একটি জলপূর্ণ কাচের পাত্র। 
উহার মুখের ছিপির ভিতর দিয়া গাছ বা ডাল প্রবেশ 
করাইয়া, সেটি কি পরিমাণ জল শোষণ করে, তাহা! দেখা 
হইয়া থাকে। পাত্রের নিয়ে “৮৮ 3” এবং ৭4৪ 
*[১” এই চারিটি নল সংযুক্ত আছে। */১% নলের পেঁচ, 
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১ম চিত্র। 
ঘুরাইলে পারে ইচ্ছামত জল প্রবেশ করান যাইতে পারে, ব্যবস্থা আছে। এ জল “৮৬” পাত্রে প্রবেশ করাইয়া 
এবং “1২” পারে রাসায়নিক দ্রব্যমিশ্রিত জল রাখিবার 


গাছের জল শোষণের উপর তাহার প্রভাব নির্ণয় করা 
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হই থাকে। টে আংটি একটি কাচের নল' ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। ৮৬” পাত্র হইতে গাছ জল শোষণ 
করিলে, এ কাচের নলের ভিতরকার জল দক্ষিণ দিকে 
চলিতে আরম্ভ করে। কত সময়ে উহা কতটা চলিল, তাহা 
লক্ষ্য করিয়া গাছের জল শোষণের মাত্রা স্থির করা হয়। 

চোঁখের দেখায় অনেক সময় নানা ভুল হইয়! পড়ে, এই 
জন্য কাচের নলের জলটা কত সময়ে কত সরিয়া যায় তাহ 
নির্ভলরূপে স্থির করিবার জন্য, আচার্য বস্ত মহাশয় যন্রটির 
এক অংশে একটা সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। চিত্রের "[১” 
চিহ্নিত অংশটি একটা পিত্তলনির্দিতঃ অন্নুরীয়াকার জিনিস। 
নলের উপর দিয়া এটিকে বেশ সহজে টানিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। এই অঙ্গুরীয়তে একটি পেন্সিল সংযুপ্ত থাকে, 
এবং যাহাতে পরীক্ষক সব্বদাত পেন্সলটিকে “৯৮ নল- 
স্থিত জলের চলা কেরা সহিত চালাইতে পারেন, তঙ্জগ্ 
“৬” চিহ্নিত চাকা 9 দড়ির বানস্তা আছে। ৭1)” একটি 
কাগজ মোড়া চো এটি সব্বদাতই িজের আঙ্গ রেখার 
চারিদিকে পীরে বাগে ঘুপিতে থাকে এব" সেই পেন্সিলটি 
উহার গায়ে লাগিয়। থাকর়া কাগছে দাগ কাগিতে থাকে। 

মনে কপা যাউক গপপূর্ণ «৬৮ যেন কোন 
গাছ নাই, এবং 4৮ 
বন্ধ আছে; কেবল ৭1)” চিঠুত চোট তাহার গায়ে 
জড়ান কাগজ পেন্সিলের মুখে রাখিয়া ক্রমাগত ঘুরি- 
তেছে। ৮৬৮ পাত্রে গাছ নাই, কাজেই উহার জলের 
শোষণও নাই । সুতরাং ১” চিহিত নলের জল ও 
তৎসংলগ্ন পেন্সিলটি একস্থানেই দীড়াইয়া থাকিবে, এবং 
তাহার ফলে, চোঙের কাগজে একটা লম্বা রেখা অস্কিত 
হইয়া পড়িবে। 

এখন মনে করা যাউক, পাত্রে গাছ প্রবেশ করান 
হইয়াছে, এবং জলশোষণও চলিতেছে। এস্থলে */1 ৮ চিহ্নিত 
নলের জল আর স্থির থাকিতে পারিবে না। জলশোষণের 
সহিত জলের গভীরতা কমিয়া বাওয়াতে, নলের জল দাক্ষণ 
দিকে চলিতে আরন্ত করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পেম্সিলটিও 
সেই দিকে চলিবে। কাজে কাজেই তখন *1)৮ চোঙে 
জড়ান কাগজে আর সরল রেখা আস্কিত না হইয়া স্পষ্টই 
একটি বক্র রেখা অঙ্কিত হইতে থাকিবে । এখন প্র রেখা 


নীলা সপন 


পাএটিতে 


1) 1) ৪11 একট 1 


তনটি নলের পচ, 


প্রবাসী। 


৯৭ 


| ভ্ট ভাগ? 


পপ সিলসিলা সস ০ তক ক কক 


পাকার জননরর রাত নির্ণয় করা কঠিন হর না। 
কারণ জলশোষণ সমভাবে চলিলে রেখার বক্রতাও সমভাবে 
চলিবে, এবং কোন কারণে জলশোষণ হঠাৎ বৃদ্ধি পাইলে, 
রেখার বক্রতায় আর সে শৃঙ্খল! দেখা যাইবে না। তখন 
রেখাটিকে হঠাৎ যেন দীড়াইয়া উঠিতে দেখা যাইবে। 

আচার্য বন্থু মহাশয় শোষণগ্রাফ যন্ত্র সাহায্যে উল্লিখিত 
প্রথায় ও আরো ছু”ট পৃথক পদ্ধতিতে গাছের নান! অবস্থার 
শোষণশক্তি পরিমাপ করিয়াছেন। মূলের চাপ (1২০০ 
১7০5581০ ) ও বায়ুর চাপ ইত্যাদি অবলম্বন করিয়! 
বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্যন্ত রসশোষণের যে সকল ব্যাখ্যান দিয়! 
আসিতেছিলেন, সেগুলি যে কত দ্রমপূর্ণ, শোষণগ্রাফের ছু” 
একটি পরীক্ষার ফল বিবৃত করিলে পাঠক বেশ বুঝিতে 
পারবেন। 

আচাষ্য বস্তু মহাশয় পাতা-বাহার গাছের (0719108) ) 
একটি পত্রশূন্য ডাল কাটিয়া খোষণা।ফে প্রবিষ্ট করাইয়া- 
ছিলেন । ডালে পাতা ভিল না ৪ তাহার শিকড়ও ছিল না। 
স্মঙরাৎ প্রচলিত সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিলে খাঁলতে হয়, এ 
স্ভণপে ডাল আর জলশোষণ করিতে পারিবে না। কিন্তু 
ডাক্তার বন্ত মহাশয় তাহার ঠিক বিপরীত কাধ্যই দেখাইয়া 
ডিলেন,_ডালের কণ্তিত প্রান্ত দিয়া, প্রচুর জল উপরে 
উঠিতে আরম্ভ করিয়াডিল। কাজেই পাতা হঈতে জলীয় 
বাম্প উদগত হইলেই যে নীচেকার রস উপর দিকে চলিতে 
আরম্ভ করে, এ কথা আর বল! যায় না; এবং “মূলের চাপ” 
কথাটা যে নিতান্ত কাল্পনিক তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায়। 
গাছের ভিতরকার কোষ ও অণুর উত্তেজনাই যে রসশোষণের 
মূল কারণ, এই পরীক্ষা দেখিয়া তাহা আর অস্বীকার করা 
যঁয় না। 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি অস্ত প্র বাহকে (0577০6০- 
৪০107০7) রসশোষণের একটি প্রধান কারণ বলিয়! বৈজ্ঞানিক 
গণ মানিয়া আদিতেছেন। এই বিশ্বাসও যে কত ভ্রমপূর্ণ 
তাহা আচার্য বনু মহাশয়ের একটি সহজ পরীক্ষা বিবৃত 
করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। অন্ত প্রবাহের নিয়মে যে 
দিকে রসচালন! হওয়া উচিত, আচার্য বন্থ মহাশয় কেবল 
উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া এই পরীক্ষায় রিপরীত দিকে 
রসচালনা দেখাইয়াছেন। লবণমিশ্রিত জল, এসিড ও 


৭ম সংখ্যা |] 


সিসি সা সা এলি সী লাল 


ক্ষারপদার্থের ভার গাছকে উত্তেজিত: করে, এবং সঙ্গে সঙ্গ 
খাঢ়তার আধিক্য প্রযুক্ত গাছের ভিতরকার রসের সহিত 
ইহার অস্তপ্রবাহও চলে। আচাধ্য বন্থ মহাশয় লবণ 
মিশ্রিত জলদ্বারা শোষণগ্রাফের পাত্র পূর্ণ করিয়া, তাহাতে 
একটি গাছের ডালের কাটা প্রান্ত ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। 
বলা বানুল্য, অন্তপ্রবাহ জলশোষণের মুলকারণ হইলে, এ 
স্থলে ডালের তরল রস বাহির হইয়া গাঢ় লবণের জলের 
সহিত মিশিবারই কথা। কিন্তু প্রত্াক্ষ পরীক্ষায় তাহার 
বিপরীত ফল দেখা গিয়াছিল,__লবণ জলে ডুবান ডালের 
বসশোষণ অতি প্রবল ভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 


গা? 





ওয় চিত্র। 
উপরিস্থ ৩য় [চত্রথানি লবণের জলে ডুবান ডালের 


শোষণলিপি। লবণ প্রয়োগের পুর্ধে কি প্রকার শোষণ 
চলিতেছিল চিত্রের নিয়াংশের হেলান রেখা দেখিলেই 
পাঠক বুঝিতে পারিবেন; এবং তার পর লবণ দিবামাত্র 
শোষণ কি প্রকার প্রথলভাবে চলিয়াছিল, তাহা এ চিত্রেরই 
উপরকার প্রায় দড়ান রেখাটি দেখিলে বুঝা যাইবে। 
বল। বাহুলা, লবণমিশিত জলের গাঢ়তার জন্য যে পরিমাণ 
রস অন্তপ্ররবাহ দ্বারা বাহিরে আসা সম্ভবঃ লবণ দ্বারা 
কোষ সকল উত্তেজিত হওয়ায় এখানে তাহা অপেক্ষা 
অনেক অধিক জল উপরে উঠিয়াছিল। কাজেই এই পরীক্ষায় 
আচাধ্য বস্থ মহাশয় রসনির্গমন না দেখিয়া রসশোষণই 
দেখিতে পাইয়াছিলেন। কোষের উত্তেজনাই যে রস- 


স্বগাঁয় রাজা রিবা 


18২৯ 


শোষণের মূল কারণ, ইহা অপেক্ষা তাহার আর রকি প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ থাকিতে পারে? 

নানাজাতীয় বিষ ও মাদক পদার্থ প্রয়োগে শোষণ- 
ক্রিয়। কি প্রকার চলে, আচার্য বস্থ মহাশয় তাহার শোষণ- 
গ্রাফ যন্ত্র দ্বারা তাহ! প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। মাদক পদার্থ 
দ্বারা প্রাণিদেহের কার্য প্রায়ই হঠাৎ বৃদ্ধি পায়; এবং 
তাঁর পরই তাহা কমিয়া আসে । আচাধ্য বস্থু মহাশয় 
রসশোষণেও সেই প্রকার কাধ্য দেখাইয়াছেন। নিয়স্থ 
৪র্থ চিত্রটি পরীক্ষা করিলে, শ্বতাতপে রসশোষণের 
কি প্রকার পরিবর্তন হয়, তাহা পাঠক বুঝতে পারিবেন। 





৪র্থ চিত্র। 
40০5 ও 1] চিত্রিত বেখাদ্বয় যথাক্রমে শাতল ও গরম 


জলে নিমজ্জিত গাছের শোবণলিপি। শাতল ও গরম 
উভয় প্রকারের জলই প্রয়োগ করিবামাত্র, গাছের শোষণ- 
ক্রিয়া হঠাৎ কি প্রকার প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল এবং 
কিয়ৎকাল পরে সেই প্রবলত! যে কি প্রকারে কমিয়া 
আসিয়াছিল, পাঠক চিত্রস্থ রেখাদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত 


করিলেই বুঝিতে পারিবেন । 
শ্ীজগদানন্দ রায় । 


স্বর্গীয় রাজ। রৰিবর্ধা । 


আমর! সাতিশয় ছুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে 
গত আশ্বিন মাসে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিন্রকর রাজা রবিবর্মা 


৮৪০টি কাশির ০৪১ শসা সততা ০১ শা পনি তা 


৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় ছুই বৎসর 
পূর্ব তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুদক্ষ চিত্রকর রাজ! রাজবর্মার 
মৃত্যু হয়। সেই শোক তিনি ভুলিতে পারেন নাই। 
তদবধি প্রায়ই তাহার অসুস্থতার সংবাদ পাইতাম। গত 
২২শে আগষ্ট তিনি আমাদিগকে যে পত্র লেখেন, তাহা 
তাহার শেষ পত্র বলিয়া মুদ্রিত করিতেছি । 


[তা চঘতাং। 
22104110456, 1906. 
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1২৯৮1 ৬ ১২১. 
এই পণে ঘে বাঙ্গলা বর্ণপরিচয়ের পস্তকের উল্লেখ 
আছে, তাহা মমি তাহার আন্তরোপণ অনুসারে পাঠাইয়া- 


প্রবাসী । 


[ ডষ্ঠ ভাগ। 
ছিলাম;--তিনি বাঙ্গলা অক্ষর চিনিবার .ইচ্ছ! প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। রবিবন্মাী অতি সন্তাস্তবংীয় লোক। ত্রিবা- 
সুরের জোষ্ঠা ও কনিষ্ঠা মহারাণী তাহার দৌহিত্রী। ত্ীহার 
মত ভদ্রলোক অতি অল্পই দেখা ঘায়। আমাদের সহিত 
তাহার কখনও চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই। কিন্তু তিনি 
অনেক অপ্রকাশিত তৈলচিত্রের কোটাগ্রাফ দিয়া আমা- 
দিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তত্তিন্ন বাজারে 
তাঁহার যে সকল ছৰি কিনিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ই 
“প্রবাসী”তে ছাপিতে তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে 
আর কেহ এ অনুমতি পান নাই, তাহাও লিখিয়াছিলেন । 

১৩৮ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের প্প্রবাসীশতে 
তাহার সচিত্র জীবনচরিত আছে। এই জন্ত আমরা আর 
তাহার চিত্র বা জীবনচরিত দিলাম না। তাহার সচিত্র 
ইংরাজী জীবনচরিত এলাহাবাদের ইত্ডিয়ান প্রেস প্রকাশিত 
'করিয়াছেন। 

তাহার চিত্রাঙ্কণরীতি পাশ্চাত্য, কিন্তু চিত্রের বিষয় 
সমস্তই দেশীয়। দক্ষিণ ভারতের নরনারীর সৌন্দধ্যের 
আদর্শ তাহার চিত্রাবলীতে স্ুপরিস্ফুট ভইয়াছে। দরিদ্রের 
গৃহেও আজ তাহার পৌরাণিক চিত্রাবলী বিরাজিত। 
তাহার চিত্রগুলি তাহাকে অমর করিয়! রাখিবে 

তাহার পত্রে যে ছুইথানি চিত্রের ফোটোগ্রাফের উল্লেখ 
আছে, তন্মপ্যে একখানি আশ্বিনের *গ্রবাসীশ্তে ছাপা 
হষ্য়/ছিল; অপরথানি এবার ছাপা হইঈটল। 


৫নং |শবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তণীন প্রেস হইতে শ্রীপুণচন্্ দান কতৃক সুদ্রিত 
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৬ষ্ঠ ভাগ। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ । ণ ৮ম সংখ্যা। 
দ্বিতীয় কুমার শাহ শূজা, বাঙ্গলার সুবাদার, বড়ই 

শাহ জাহানের রাজ্য-নাশ । বিলাসী এবং অকর্াণ্য ছিলেন। ১৭ বৎসর বাঙ্গলার 
টার রান জলবায়ু তাহার শরীর ও মন নিস্তেজ করিয়া দিয়াছিল) রাজ- 


৭ই মার্চ, ১৬৫৭ খুষ্টাবে, বাদশাহ শাহ জাহানের রাজ্যা- 
ভিষেকের ৩১ বৎসর আরম্ত হইল। মহ! সমারোহে শুভ 
দিন কাটিয়া গেল। এই সুদীর্ঘ রাজত্ব-কালে প্রজাগণ 
শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করিতেছিল। কেবল শেষের দিকে 
একটি বিপদের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল-_-কুমারগণের 
বড়ই অমিল ও ঈর্ষা; বাদশাহ তাহাদিগকে খুব দূরে দূরে 
রাখিয়া! কোনরকমে শাস্তি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন । 

জ্যেষ্ঠ কুমার দারাশিকো৷ পিতার বড়ই প্রিয় ছিলেন । 
তিনি বাদশাহের সঙ্গে থাকিতেন; তাহার উচ্চ উপাধি 
(শাহ-ই-বুলন্দ -ইক্বাল ),৬* হাজার অশ্বারোহীর সেনাপতি 
এই সর্বোচ্চ পদ, এবং প্রতিপত্তি দেখিয়া প্রজা ও সৈগ্তগণ 
তাঁহাকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী. বলিয়া মনে করিত। 
বাদশাহও যেন তাহাই ইচ্ছ! করিতেন। একখান মণি- 
খচিত হ্র্ণ-আসন বাদশাহের সিংহাসনের সম্মুথে রাখ! ছিল) 
যখন দার! দরবারে আসিতেন উহার উপর বসিতেন। 
রাজ্যের কোন কাজই দ্ারাকে না জানাইয়! করা হইত না। 
কুমার আদর্শ পতি ও পিতা ছিলেন; তাহার জ্ঞানও গভীর 
কিন্তু সুদীর্ঘ কাল রাজসভায় থাকায় যুদ্ধ-বিছ্বা তুলিয়া 
গিয়াছিলেন; ফকীর ও যোগীদিগের সঙ্গ এবং সুফী ও 
উপনিষদের গভীর দর্শনের আস্তরিক চর্চা তাহার বিষয়- 
বুদ্ধি লোপ করিয়! দিয়াছিল। 


কাধ্যে ও সৈন্ভ বিভাগে চারিদিকে বিশৃঙ্খলত৷ ঙ শ্লশথতা 
রাজত্ব করিত। 

তৃতীয় কুমার আওরাংজীব, তকরান্ত পরিশ্রমী, ত্রুত 
অশ্বারোহী, অনীম, কৌশলী, স্থির, গম্ভীর, সংযমী, বিলাস- 
ত্যাগী, দাক্ষিণাত্যের স্থুবাদার ছিলেন। তাঁহার সংযত 
সাহস ও অনিদ্র সতর্কতা কেবল তাহার প্রগাঢ় রাজ- 
নৈতিক চতুরতা ও কপটতার সঙ্গেই তুলনা করা যাইতে 
পারে। সত্য বটে তাহার মনে ওঁদীর্য্য বা বিস্তৃতি ছিল না) 
কিন্তু মন সংকীর্ণ হওয়ায় এই সুবিধা হয় যে উদ্দেশ্ঠটি সতত 
সর্ব শক্তি দ্বার! অনুসরণ করা যায়। ইহা তাহার বিজয্বের 
একটি কারণ। দয়া দাক্ষিণ্য রুতজ্ঞতা বাৎসলা প্রভৃতি 
প্হৃদয়ের দুর্বলতা” তাহার চাণক্যনীতির সফলতার বিদ্র 
করিত না। সুদুর দাক্ষিণাত্যে তাহার সৈন্য সর্বদা প্রস্তত 
ও দক্ষ অবস্থায় রাগ হইত। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আওরাংভ্্রীব 
সেখানেই অনেকগুলি কর্মপটু এবং বিশ্বাসী ভৃত্য সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন--যথা খলিলুল্লা খাঁ জমান, মির আস্বরী 
(আকিল খাঁ রাজী,) মুরিদ কুলী খাঁ, এবং রণ ও মন্ত্রণায় 
অদ্বিতীয় কুশলী মির জুম্লা। 

কনিষ্ঠ কুমার মুরাদ্বধূশ্‌ অন্ধ সাহসে যুদ্ধ করা! ও বিলাসে 
গা ঢালিয়৷ দেওয়! ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। বুদ্ধি 
বিগ্কার কোনই ধার ধারিতেন না। এসময় গুজরাত 
প্রদেশ তাহার শাসনে ছিল। - 


৪১৪ 


বাদশাহের স্বান্া ভঙ্গ । 

হঠাৎ দৃশ্যপট পরিবর্তন হইল । ৬ই সেপ্ম্বর দিল্লীতে 
শাহ জাহান কঠিন মুত্রকুচ্ছ 9 তাভার উপসর্গে আক্রান্ত 
হইয়া পড়িলেন। রাজ-টবগ্গণ কোনই উপকার করিতে 
পারিলেন না। বাদশাঁহের এতটুকু শক্তি রভিল না যে 
দরবারে আসেন অথবা দ্দর্শনের জাঁনলায়শ (ঝারোখা-ই- 
দর্সন্) বসিয়া ভক্ত গ্রজাবর্গকে একবার মণ দেখান । 
দারা অক্লান্ত যত্রে দিবা নিশি পিতার সেবা করিতে 
লাগিলেন। রোগ-গ্ুহের বাভিরের ঘরটি নাহার বাস-স্থান 
হইল। ভ্রাতাগণ সংবাদ না পান এই জন্য সভাসদগণের 
বাদশাহ-দর্শন বন্ধ করিয়া দিলেন, আরাংজীবের প্রতিনিধি- 
(উকীল) কে কয়েদ. করিলেন, এবং রাজপানীর বাতিরের 
পথ ও খেয়া ঘাটে পাহারা বসাঈয়া রাখিলেন যেন কোন 
দূত না যাইতে পারে। কিন্তু ইহার ফল ঠিক বিপরীত 
হইল। সংবাদ না পাইয়া কুমারগণ বাস্ত 9 চঞ্চল ভইয়া 
পড়িলেন। রাজ্যময় অদ্ভুত গুজব প্রচার হইতে লাগিল; 
চারিদিকে দুষ্ট লোক গোলমাল বাপাইয়া স্বার্থলীভের 
স্থযোগ পাইল । কিছু দিন পরে বাদশাহ একটু সমস্থ হইয়া 
জানলায় দেখা দিলেন; কিন্তু তাহাতে কি ভইবে ? লোকে 
বলিতে লাগিল যে আসল বাদশাহ মরিয়া! গিয়াছেন, ওটা 
একজন দাস বাদখাহের পোষাক পরিয়া তাহার আরুতির 
অনুকরণ করিয়া জাঁনলায় বসিয়া দূর হইতে লোকের সালাম 
লইতেছে ও প্রতিদান করিতেছে! 

সিংহাসনের জগ্ যুদ্ধ আর থামাইয়া রাখা অসম্ভব ভঈল। 
ছোট তিন কুমার সসৈগ্ঠে আগ্রার দিকে ধাবমান হইপেন। 
বাদশাহ নিজ হস্তে লিখিত ও নিজ মোভ্রযুক্ত চিঠি 
পাঠাইয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব এদেশে ফিরিয়া যাইতে আদেশ 
করিলেন । তাহার! এইরূপ উত্তর পাঠাইলেন, "আমরা 
সিংহাসনাকাজ্জী বিদ্রোহী নভি, ভক্ত গ্রজ্জা ও বিনীত পুত্র । 
ভীষণ জনরব শুনিয়া বড়ই চিন্তিত ভষইয়া 5। একবার স্তধু 
বাদশাহের নিকট গিয়া তাহাকে দেখিয়! চক্ষু সার্থক এবং মন 
নিশ্চিন্ত করিব। তার পর বাদশাহের যাহা আজ্ঞা হয় 
তাহাই পালন করিব” দারা উহার প্রূত মর্ম ুঝিলেন। 
আত্মরক্ষার জন্য ছুই দল সৈন্য শুজা ও আওরাংজীবের 
বিরুদ্ধে পাঠাইলেন এবং পিতাকে ধীরে দীরে দিল্লী ভঈতে 
আগ্রায় আনিলেন। 


দারার পরাজয় । 
পথে আওরাংজীব ও মুরাদ একত্র হইলেন এবং উজ্জয়ি- 
নীর যুদ্ধে দারার প্রেরিত সৈন্তকে পরাস্ত করিয়া আগ্রার 
দিকে অগ্রসর হইলেন। দারা সর্বস্ব এক যুদ্ধের ফলে 
সঁপিয়া আগ্রা হইতে সৈন্ত লইয়! স্বয়ং যুদ্ধে আঁসিলেন। 
২৯এ মে ১৬৫৮ খুঃ অসহা রৌদ্র ও গরম বাতাসের মধ্যে, 


প্রবাসী ৷ 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


আগ্রার ১৩ মাইল দক্ষিণে সামুগড় গ্রামে, ছুই সৈন্যের 
ধঘর্ষ হইল। বিপক্ষের স্ুচালিত তোপের সম্মুখে দারার 
সৈশ্গগণ শস্তের মত কাটা! পড়িতে লাগিল। তাহার প্রবল 
আক্রমণ গুলি ব্যর্থ হইল; তাহার নায়কগণ (রুস্তম খা, 
রাও ছত্রশাল প্রভৃতি) যদ্ধ করিতে করিতে মারা গেলেন। 
অবশেষে দাঁরা দিতীয়পুন সিপিহর শিকো এবং জনকত 
অন্ুচর সঙ্গে দ্রুত ভাশ্বে চড়িয়া পলায়ন করিয়া, সন্ধ্যার পর 
আগায় 'নজ বাড়ীতে পৌঁছিয়া একেবারে শোকে অবসন্ন 
হইয়া পড়িলেন। শন্তঃপুরে ক্রন্দন ৪ আর্তনাদের রোল 
পড়িয়া গেল এবং এই ঢঃসংবাদ চারিদিকে প্রচার হইল । 
শা জাহান জানিতে পারিয়া সেই রাণে দারাঝে বলিয়া 
পাঠালেন, “টৈবক্রমে তোমার এ ডর্দশা হইয়াছে? ভুমি 
কি করিবে ? এখন 'একবার র্গে আসিয়া আমার সঙ্গে 
দেখা করা এবং কয়েকটি আবশ্যক কথা শুনা তোমার পক্ষে 
ভাল। তার পর যেখানে ইচ্ছা বইও এবং যাহা তোমার 
কপালে থাকে ঘটিবে।” কিন্তু দারা মর্মাহত হইয়াছিলেন; 
মান সম্পত্তি ক্ষমতা সব হারাইয়া স্টাতার আর মুখ দেখাইবার 
ইচ্ছা ছিল না । তিনি পিতাকে উত্তর পাঠাউলেন, “আর 
কোন্‌ মুখে, কি দশায়, আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে 
পারি? 'এ সরে দেরী করিলে শত্রগণ আমার চারিদিক 
ঘিরিয়া ফেলিবে। এ অপমানিত ভহভাগা পুত্রকে দেখার 
ইচ্জা ছাড়িয়। দিন। ন্ধু আমার সম্মুখে যে স্ুদীঘ বিপপপূর্ণ 
ভরমণ বতিয়াছে তাহার আরন্তে গাপনার আশীর্বাদ চাই |” 
এ সংবাদে বাদশাত ৭ মস্তঃপ্ররের মহিলাগণ শোকে উন্মত্ত- 
প্রায় হইলেন। গ্রভাতে ৩টার সময় দারা স্বীয় পত্তী 
নাদিরাবান্থ বেগম (যবরাজ পবেজের কণ্ঠা) এবং অপর 
কমেকটি স্রীলৌক এবং কয়েকটি তন্ঠাবোঝাই পনধন্র লটয়া 
আগ্রা হইতে দিল্লীর দিকে পলাইলেন। 


আগ্রার দুর্গ অবরোধ । 


মৃদ্ধ'জিতিয়া সে রাখি আওরাংজীব রূণক্ষেরের পশ্চাতে 
দারার পরিত্যক্ত শিবিরে কাটাইলেন। তিন দিন পরে 
ট্লা জুন) আগ্রার সহরতল'তে নূর মঞ্জিল বা ধারা নামক 
বাগানে আসিয়া তাশ্ব ফেলিলেন। পুরধাসিগণ মহা ভয় ও 
চিন্তায় রভিল। মুরাদের সৈশ্থগণ বড়ই উচ্ছৃঙ্খল ; সহরে 
ঢুকিয়া লুট ও অত্যাচার আরম্ত করিল। তৃতীয় দিবস 
আওরাংজীব তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ স্লতানকে খা 
খানান্‌ ও একদল সৈন্ত সহ সহরের মধ্যে শাস্তি রক্ষা! করিতে 
ও 'প্রজাবর্গকে আশ্বস্ত করিতে পাঠাইলেন। প্রতিদিন 
দলে দলে বাদশাহী কর্মচারী ও ওমরাহগণ নূর মঞ্জিলের 
বাগানে আসিয়া! “উদীয়মান সুধ্য”-কে উপাসনা করিতে 
লাগিলেন এবং আওরাংজীবের অধীনে কর্ম লইলেন। 

শাহ জাহান ছুই জন প্রবীণ কর্মচারীকে চিঠি দিয়া 


৮ম সংখ্যা ।] 


আওরাংজীবের নিকট পাঠাইলেন ; কিন্তু কোনই সান্তোষ- 
জনক উত্তর আদিল না । অবশেষে হতাশার বলে বলীয়ান্‌ 
হইয়। বুদ্ধ নরপতি ছুর্দ্বার বদ্ধ করিয়া দিয়া অবরোধের জন্ 
প্রস্তুত হইলেন । 

আওরাংজীব জুল্‌ ফিকার খা ও বাহাদুর খাকে দূর্গ জয় 
করিতে পাঠালেন । তাভারা রাত্রে পৌছিয়া আক্রমণ 
করিল, কিন্ত সেই অজেয় ছুর্গের উপর দন্তক্ষ/ট কাঁরতে 
পারিল না। সেকালে অবরোধে বড় দেরী হইত, তার 
উপর আওরাংজীব দাক্ষিণাতা হইতে কোনই অবরোধের 
সরঞ্জাম আনেন নাই। সেনাপতিদ্য় যমুনার তীরে ধারার 
বাড়ীতে রহিল, তাহাদের সৈশ্ভগণ অনেকেই ছর্গদেওয়ালের 
ও বাহিরের গাছের নীচে বেশ আশয়ে রাহল; ডর্গের তীর 'ও 
গোলা তাহাদের মাথার উপর দিয়া উচায় চলিয়া গেল। 
আওরাংঙগীবের একটি তোপ জাভানারার ম্সাঁগদের উপর 
দাড় করান হণ; ইহার প্রথম গোলাতে ছুগদ্াারের 
উপরের তোপটির মুখ খণ্ড খণ্ড হইল । আর একটি তোপ 
দারার বাড়ীর ছাদ হইতে গোপা চালাইয়। ছ্র্গ প্রাসাদের 
দৌতালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ছুর্গরক্ষীদের কামান ভাল 
চালান হয় নাই । 
ইভার দারোঘা ইতিকাদ 3 ঘুষ খাইয়া ফাঁকা বারূদের 
আওয়াজ করিয়াছিল এবং রাত্রে দার খুলিয়া আওরাং- 
জীবের লোকদিগকে মধ্যে আসিতে দিয়াছিল। বিস্ত 
দুগ্ের ১৫০০ পদাতিক __কাপমক্‌, হাবশা, ও তৃর্ক--বিশাসী 
ও বীর যোদ্ধা ছিল: তাহাদের বন্দকের চোটে কেহ ছগের 
বাতিরে মাথা! দেখাতে পারিল না। ছুর্গমধোর অনেক 
ওমরাহ ও মন্সবদার অবরোধ-ক্লেশ সহা কারতে না পরিয়া 
প্রথম দিন সন্ধ্যার সময়, যে ভিস্তিরা যমুনা হইতে একটি 
ছোট দ্বার দিয়া দ্রর্গমধ্যে জল আনিত, তাহাদের তদারক 
করিবার ভাণ করিয়া, বাহিরে গিয়া পলায়ন করিল। 

তবুও ছুর্গ জয়ের কোনই আশা! দেখা দিল না। তখন 
আওরাংজীব মন্ত্রণা করিয়া এই ফন্দি বাহির করিলেন যে 
যমুনার জল লওয়া বন্ধ করিয়া ছর্গবাসীদগকে পিপাসায় 


মারিয়া ছুর্গ জয় করিবেন। পর দিন তাার, সৈুগণ ভাজি 


দরজা! অবধি আগাইয়া জল লষ্টবার পথ বদ্ধ করিল এবং 
নদীর ধারে দিনরাত পাহারা দিতে লীগিল। দুর্গের মধ্যে 
যে কি কষ্ট হইতে লাগিল. তাহা সহজে কল্পনা করা যাইতে 
পারে। বাদশাহ ও ওমরাহগণ চিরদিন “গলিততুষার* 
যমুনার বিশুদ্ধ জল পান করিয়া আসিয়াছেন, এখন কি আর 
দুর্গের পুরাতন অব্যবহৃত কুপ কয়টির কষায় গল খাইতে 


পারেন? 
পিতা পুন্রে। 


তখন শাহ জাহান এই মর্মম্পশী চিঠিথানি আওরাং- 
জীবকে পাঠাইলেন £__ 


শাহ জাহানের রাজ্য-নাশ। 


এতিহাসিক ঈশ্বরদাস নাগর বলেন যে 


৪১৫ 


“বাবা আমার! বীর আমার! এইমাত্র কাল্‌ আমি 
নয় লক্ষ অশ্বারোহীর অধীশ্বর ছিলাম। আর আজ্‌ আমার 
একটি জল দেবার চাকরের অভাব ! 

(পগ্) হিন্দুদের, যাহা হউক, ধন্য বলি, 
তাহারা মৃত (জাত্মীয়)কে জল দান করে। 
কিন্তু, হে পুত্র! তুমি এমন অদ্ভুত মুসলমান 
যে আমি জীবিত থাকিতে জল হইতে বঞ্চিত 
করিয়াছ!” 
আওরাংজীব চিঠির পৃষ্ঠে উত্তর লিখিলেন, প্যেমন কর্ম 
তেমনি ফল! আর বেশী লেখা বেআদবী 1” 

বাদশাহ নিরুপায় হইয়া এই গম্ভীর চিঠি তাহার বিজয়ী 
নির্শাম পৃত্রকে পাঠালেন, “পিতৃভক্তি একেবারে ভুলিয়া 
গিয়াছ। আমাকে শরু বলিয়া বিবেচনা কর এবং আমাকে 
যে সব কষ্ট দিতেছ তাহাতে তোমার ইহ জগতে লজ্জা ও 
পরকালে সর্বনাশ হইবে । শেষ-বিচারের দিন কি বলিয়া 
আত্ম-রক্গা কণিবে ? যুদ্ধজয় করিয়াছ বলিয়া উন্মত্ত হইও না। 
আশা! করিও না ভাগ্য চিরকাল তোমার পক্ষে থাকিবে, কারণ 
ভাগ্য বড় পরিবর্তনশীল। যাহাতে নিজের ক্ষতি হইবে 
এরূপ কাজ করিও না। জগত্জন আমার রাজত্বের গৌরব 
ও সমৃদ্ধি দেখিয়া মৃগ্ধ ছিল, হার শেষ অংশ তুমি বিষময় 
করিও না। সাধু পুথ্রের মত কাধ্য কর, যেন তোমার নাম 
'ও যশ চিরস্থায়ী হয়।” 

আওরাংজীব উত্তরে লিখিয়৷ পাঠাইলেন, "আমি বাধ্য 
পুণ। অধুনা যাহা করিয়াছি তাহার কারণ এই যে ভয় ও 
নিরাশায় আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারতে বাধ্য হইয়াছি। নচেৎ 
আপনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া চরণে উপস্থিত হইতাম। 
এখন ছুগটা আমার লোকদের হাঁতে ছাড়িয়া দিন; তার পর 
আমি বিনীত ভাবে উপস্থিত হইয়া আপনার ক্ষমা ভিক্ষা 
করিব” 

শাহ জাহান সম্মত তইলেন। অবরোধের তৃতীয় দিন 
নাহার লোকগুপি তর্গ ছাড়িয়া দিল, এবং আওরাংজীবের 
পুর মহম্মদ সুলতান সসৈন্টে প্রবেশ করিয়া দখল লইলেন 
(৮উ জুন)। এইরূপে আগ্রাছ ও তাহার অসীম ধনরাশ, 

* এই উত্তরের নৃশংসতা নিম্নলিখিত ঘটন| হইতে ভাল বুঝ! যাইবে 
মির মহম্মদ মান্ুম্‌ ত।হ।র ইতিহাসে লিখিয়াছেন ৫-- 

একদিন কোন কাধোপলক্ষে আগ্রা প্রাসাদে বাদশাহের ঘুসালখানাতে 
উপস্থিত হইয়া! দেখিলাম একজন সুন্দর সুসজ্জিত যুবক শাহ জাহানকে 
মযূর-পাখ| দিয় বাতাস করিতেছে । অনেক বৎসর পরে রাজদভায় 
আসিয়াছি দলিয়। তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। একজন বন্ধু বলিয়া 
দিলেন, “উনি কুমার আওর।ংজীব।” পরদিন আমার প্রভু শাহ শৃজাঁর 
সঙ্গে বাদশাহী শিকার-স্থানে গেলাম । ফিরিবার সময় দেখি যে সেই 
যুবক একটা পানদান কোমরে বীধিয়৷ ঘোড়া ছুটাইয়। চলিতেছে। 
বন্ধু বলিলেন “ওট| ঘাদশাহের পাঁনদান; তাহাকে পান পরিধেশন করার 
ভার উহীর হাঁতে।” 


৪১৬ 


যাহ! বাদশাহেরা' তিন পুরুষ ধরিয়া জমা করিয়াছিলেন__ 
অতি সহজে হস্তান্তর হইল। 


শাহ জাহান বন্দী। 

বিজিত “শাহান্শাহ” এই ভ্রাতৃদ্রোহী যুদ্ধ থামাইবার 
এক শেষ চেষ্টা করিলেন; তিনি এখনও আশা ধরিয়া 
রহিলেন যে ঠাভার সামাজা চারি পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া 
দিয়া শান্তি স্থাপন করিবেন। বয়োবুদ্ধ মান্যবর উজীর জাফর থা, 
জোন্ঠ! রাজকুমারী জাহানারা, দু'জনে ক্রমান্বয়ে আ ওরাংজীবের 
নিকট গিয়া বাদশাছের প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। কিন্ত 
তাহারা আওরাংজীবকে জানিতেন না। হারা জানিতেন 
নাযে 

প্রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্মম বন্ধধন্্ন নাই, 
শুধু জয়ধর্ম আছে ।” 
আওরাংজীব উত্তর করিলেন মে তিনি পিতার অত্যন্ত বাধা 
বটে, কিন্তু তাহার মত ধাম্মিক মুসলমানের পক্ষে “কাফির” 
দারাকে দূর করিয়া দেওয়৷ "লোকহিতের জন্ট” অবশ্ঠ কর্তব্য । 
১১ই জুন আওরাংজীব ণুর মঞ্জিণ বাগান হইতে মহা 
সমারোহে রওনা হইলেন, ইচ্ছ। বাদশাহের সঙ্গে দেখা করা। 
এমন সময় শায়েস্তা খা! ও শেখ মির আসিয়া অনেক রকম 
যুক্ত দিয়! তাহাকে নিরস্ত করিল। একগান বাদশাহী 
চিঠিও ধরা! পড়িল, যাভা হইতে বুঝা গেল যে বুদ্ধের দয় 
এখনও জ্যোষ্ট পত্রের জন্ত কীাদিতেছিল। সুতরাং সাক্ষাৎ 
করার সংকল্প তাগ করিয়! আওরাংজীব গিয়া আগা সহরে 
দারার প্রাসাদ অধিকার করিলেন। 

জীবনে আর পিতাপুত্রের দেখা ঘটিল না। ১২ই জুন 
হুকুম হঈল যে শাহ জাহানের কয়েদ আরও কঠিন করতে 
হইবে; তাহার সমস্ত ক্ষমতা লোপ করা হইণ। এবং আগ্রা 
দুর্গের অন্দপের বাহিরে আইস! বন্ধ হইল। এই এ্রাসাদ- 
কারাগারে বৃদ্ধ জীবনের শেষ আট বৎসর কাটা£লেন 
একমাত্র সাস্নার আপার সেই অবিশ্বাস্ত সেবিকা দেবকল! 
জাহানারা, “মোগণরাজ্যের এন্টিগাঁন”। কিন্ত তানি 
বিজয়ী পুত্রের ব্যবহার ভুলিতে পারিলেন না। এ শেৰ 
কয় বৎসরে [তন বার জাহানারা অত্যাচারী ভ্রাতা জন্ত 
পিতার ক্ষমা ভিক্ষা করেন; দুইবার বাদশাহ অস্বীকার 
করিলেন। কিন্তু দয়া জগতে অজেয় ; তৃতীয়বার ঠাহার 
চেষ্টা সফল হইল, শাহ জাহান আওরাংজীবকে ক্ষমা 
করিলেন। 

[দলিল--(১) আ।কল খ রাঁজীর লিখিত “ভফরনামা-ই- 
আলম্-গিরি”, কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পারসী 
হস্তলিপি নং ডি ২৩৯। (২) মির মহম্মদ মাস্থমের “তারিখ. 
ই-শাহশৃজাই” ইও্ডয়া আফিস লাইব্রেরীর পারসী হস্তলিপি 
নং ৫৩৩। (৩) ঈশ্বরদাস নাগরের “ফতুহাৎ-ই-আলম্গিরি” 


গু 


প্রবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


ব্রিটিশ মিউজিয়মের পারসী হস্তলিপি নং এডিশানাল ২৩৮৮৪। 
(৪) এস্কানের পারসী হস্তলিপি নং এডিশানাল ১৮৮৮১এর 
৭৭ ক পৃষ্ঠায় প্মন্ষ্পশী চিঠি” খানা আছে। (৫) মুদ্রিত 
আলম্গিরনামা হতে কেবল তারিখ লওয়া হইয়াছে এবং 
(৬) খাফি খাঁর ইতিহাস হঈতে কেবল শেষ ঘটনাটি উদ্ধৃত 
হইল। এই সব গ্রন্থ সমসাময়িক ) উর্দ, ইতিহাসের মত 
ঘটনার অনেক পশ্চাদ্বন্ভী এবং গুলিখুরী গুজব-পৃর্ণ নহে। 
বল! বাহুল্য, আওরাংজীবের চাটুকার সভাসদ্গণের লিখিত 
ই/ত€নে এই প্রবন্ধের অনেক ঘটনাই নীরবে ছাড়িরা দেওয়া 
হইয়াছে । 
চারি নম্বরে বণিত চিঠিথানির আসল এইরূপ £-_ 
“বাবা-এমন্‌, বাহাছুর্-ই-মন্, দিরোজ, সাহিব্‌ই-নঃ 
লাখ, সোয়ার্‌ বুদেম্‌, ও হমরোজ. বা এক আব.দার্‌ মুহতাজ। 
(মস্নবী) 
আফ্রিন্‌ বর্‌ হুনুদ্,দর্‌ হর বাব 
মদারা মি দেভন দ|য়েম্‌ আব্‌। 
আয় পেসর্‌ তু আ।জব্‌ সুসলমানি 
গিনা জানম বা আব. ারসানি ॥৮ 
জবাব আল তফ.ই-আলম্গর বর্‌ পুশৃৎ-ই রোকাঁ_ 
“কদা-এ-খেশ, আরেদ, পেশ । জিয়াদা হদদ-ই- 
আদব 1” 
পারসী ভইাতে অনুবাদ করিতে সর্বব্রই সংক্ষেপ এবং 
কয়েক প্রানে সরল করিয়াছি, অবিকল রাখে নাই । | 
বছ্রনাথ সরকার, 
পাটন। কলেজের অধ্যাপক । 





ঘরের কথা * 


আমরা ঘে কথায় অধিক সময় কাটাই তাহা পরের কথা। 
রাজার অথবা রাজকম্মচারার কগা পরের কথা, অপর জাতির 
কথাও পরের কথা, কারণ তাভাতে আমরা লিগু হই না। 
আর মকল কথাই হয় পেখল ঘরের কথা হয় না। ঘর 
কেবল প্রত্যেক পরিবার লইয়া নয়, সমস্ত দেশ জড়াইয়া। 
যে কথায় দেশের লোক লিপ্ত, যে কথা আমাদের সকলকে 
লাগে, সেই ঘরের কথা! । সেই কথার আলোচনায় আমা- 
দের প্রবৃত্তি নাই। রাজার পক্ষ হইতে কি অন্তায় কর্ণ 
হইতেছে, কোন রাজকর্মচারী কোথায় কোন অত্যাচার 
কবিতেছেন, সে কথা লইয়া আমর! যথেষ্ট আন্দোলন করি, 
আমরা স্বয়ং কি অন্তায় ক্ম করিতেছি, আমাদের কোথায় 

* ৩*শে আশিন প্রয়াগবাদী ঘাঙ্গালীদিগের সভায় যুক্ত নগেল্রাচজ 
গুপ্ত মহাশয় কর্তৃক পঠিত। 


৮ম সংখ্যা । ] 
কি ত্রুটি হইতেছে, সে কথার আন্দোলন করি না। যদ 
বলা যায় মানুষ নিজের দোষ দেখিতে পায় ন1; তাহার উত্তর, 
যে মানুষ নিজের দোষ কখন দেখিতে পায় না তাহার দ্বারা 
কোন মহৎ কর্ম্মও সাধিত হয় না। আবার যদি বলা যায় 
যে আমরা যেমন রাজকর্মমচারীদিগের ছিদ্র অন্বেষণ করি 
তাহারাও সেইরূপ আমাদের দোষ দেখায় দেন, সে কথাও 
কাজের নয়, কারণ তাহাদের কথা আমরা মানি না। যগন 
একজন প্রধান রাজকর্মচারী, স্বয়ং রাজপ্রতিনিপি বণিয়া- 
ছিলেন, যে এদেশে সত্যের তেমন সম্মান নাউ, এবং এদেশের 
শান্ত্রেও সত্যের তেমন সমাদর না, তখন আমাদের বড রাগ 
হইয়াছিল। হইবারই কথা, কারণ বাজপ্রতিনাপ এ দেশের 
লোককেও জানেন না, এ দেশের শাক্সও জানেন না। 
অনেক রাজপুরুষ গায় পড়িয়া এত কথাও বলেন না। বাঁল- 
বার মধ্যে তাহারা কথন আমাদগকে রাজভক্ত, কখন 
রাজদ্রোহী বলেন, কখন বুদ্ধিমান কখন মুখ বলেন। আর 
তাহাদের সংবাদপত্রগু!ল সময়ে অসময়ে আমাদের গা।ণ 
দের। তাহাদের পঙ্গে ভহা পরের কথা, কিস্ত হাতে 
আমাদের কোন লাশ বা ফল হয় শা । 
ঘরের কথা বালবে কে ? 

এক রকম ঘরের কথা আগার মুখে অনেক সময় 
লাগিয়া থাকে। ধনার সন্তণ নিধন হইলে মে পিভুপিতা- 
মহের শ্রয্যের বারম্বার উদ্মেথ কারিয়। 1কাঞ্চৎ আশ্মসাপ্ত 
অনুভব করে । উচত ইহাতে তাহার পাপতাপ ৩ মনের 
ক্লেশ বন্ধিত হওয়া, 1কন্ত ফলে সে পায় শা।প্ত ও আত্মগৌরব। 
স্থানে অস্থানে, সময়ে অসময়ে আমরা যে ভারতবাসা গাচান 
আধ্যের কীন্তিকাহনা থোবণা কার তাহাতে |বপুণ আনন ও 
তুঁপ্ির উদ্রেক হয়, কিছুমাএ আত্মগানি অথবা অনুতাপ হয় 
না। পূর্বপুরুষের ল্লাবস্তর 1%ছ-শাকছু ৩ আমাদের 
আছে-কুছ না হো তো থোড়া থোড়া। অগ্নহ ডক, 
বিস্তরই হউক, কি আছে িগ্ঞাসা করিলে কছু মুস্কণ। 
কিন্ত জিজ্ঞাসা করে কে? জিজ্ঞাসা করিতে আমরা স্বয়ং, 
কিন্তু ওরূপ জিজ্ঞগ্ হওয়া আমাদের স্বভাব নয়। 

এ প্রকার ঘরের কথায় ঘর বাধা দুরে থাকুক আরও 
ভাঙ্গিয়াছে। আমাদের পর্ণকুটার ঝড়ে জলে ভূমিসাৎ্ হই- 
বার উপক্রম হইয়াছে, আমরা চক্ষু বুজিয়া লুপ্তচিহ্ন বু 
প্রাচীন অট্টালিকা কল্পনা করিতোছ! পদ্মার ভাঙনে 
বাস্তগৃহ ভাসিয়া গিয়াছে, আমরা নৃতন ঘর বাঁধবার চেষ্টা 
না করিয়া, রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করিয়া, বালুক! তীরে বসিয়া 
ভাবিতেছি এর খরআোত বিপুলসলিলা তরঙ্গভঙ্গশালিনী 
নদীর গর্ভে আমাদের গুহ [নহিত আছে ! এমন করিয়া কত 
দিন থাকিব? এখন যেন মনে হইতেছে নূতন বাতাস 
উঠিয়াছে, দেশের প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। মনে 
হয় ঘরের লোককে ঘরের কথা বলিবার সময় আসিয়াছে । 


ঘরের কথা । 


তাবে আমা দগকে 
রঙ 


৪১৭ 


আমাদের ঘরের কথা আমরা যত জানি পরে তাহা 
কেমন করিয়া জনিবে ? আর এই যে এতদিন আমর! ঘরের 
কথা কখনও তুলি নাই সেটাও একটি মন্দ লক্ষণ, কারণ 
রোশী প্রায় রোগ গোপন করিবার চেষ্টা করে। যে কথা 
লইয়া আমরা এত স্পদ্ধা গৌরব করি সেই ঘরের কথা আর 
এখনকার ঘরের কথা তুলনা করিলে আমাদের গৌরবের 
কোন কারণ আছে কি না তাহাও বুঝিতে পারা যায়। 
এমন কথা বণিতেছি না যে এই ছব্বলতা কেবল আমাদের 
জাতিতে দেখিতে পাওয়া মায়। কিন্তু যতদিন এই দুর্বলতা 
থাকিবে ততদিন জাতীয় উন্নতির পথের কাটা ঘুচিবে না । 
যদি অতীতের অন্তধ্যানে তুঁপ্তলাভ কারয়া আমরা নিশ্চেষ্ট 
থাকি তাহা শইলে ভবিযুতে আমরা কিরূপে কর্মক্ষম হইব ? 
মাত্র অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব 
করা অলসের কা'জ। আলন্ত অথবা কন্মে বিরতির শিক্ষা 
আমাদের ০দশে কোন্‌ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়? শাস্ত্রের ' 
শিক্ষা ঠিক বিপরীত-_অক্রি্রকম্মা কর্মবীর জগতের আদর্শ । 
শিক্ষা এই দেশের, সেই শিক্ষণ, সেই শান্স লইয়া আমর! 
বখা আক্ষালন করি, অপর জাতি সেই কর্মমন্ত্রে দীক্ষিত 
হয়া জগতে শীমন্তানীয় ভইয়াছে। 

স্পঙ্গু কথা যাদ বশিতে হয় তাহা হইলে কয়েকটা 
মৌলিক কথা প্রথমে বুঝিতে ভইবে। যে জাতি বহুকাল 
পরাধান থাকে সে জাতর নানা বিষয়ে বুদ্ধিত্রম ঘটে । 
আমাদেরও তাতাই হইখাছে। মাগ্ুষের উন্নতির প্রথম 
সোপান আস্মসন্ত্রম। আমাদের সেই সোপান ভাঙ্গিয়া 
[গয়ছে। আম্মুসমান আমরা ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু আত্ম- 
প্রশন্সায় আমরা সব্বধা অন্রত। আম ধনী অথবা আমি 
মণস্বা, আম গ্বস্তা অথবা স্থলেখক, আপনার মুখেই স্থানে 
অন্তানে, সময়ে অসময়ে আমরা এ কথ! গ্রচার করিয়! 
থাক । পরকে সাক্ষী মনিবার অবসরই হয় না। আত্ম- 
নন্দার ছলে আত্ম প্রশংসা আরও [নান্দত, |কন্ত কয়জন সে 
প্রলোভন স্বরণ কাঁরতে পারে? এ শিক্ষী ক শান্তানুযায়ী ? 
শাস্ত্রের শিক্ষা এহ যে কদাচ আত্ম প্রশংসা অথবা আত্মনিন্দা 
কারবে না। শুধু তাহা নহে, আত্মানন্দা ও আত্মপুজা, পর- 
নিন্দা ৪ পরস্তব অকশ্তবা। কোন গুরুতর অপরাধ করিলে 
শান্তত্বর্নপ বাবস্থা হইত যে হয় অপরাধী তুষানলে আত্ম- 
বিসঞ্জন করিবে অথব৷ প্রকাশ্য সভায় বসিয়া আত্মগ্রশংসায় 
রত হইবে, এবং কাঁথত আছে যে অপরাধী আত্মপ্রশংসা 
অপেক্ষা তুষানলে দগ্ধ হওয়া মহজ বিবেচনা করিয়া অগ্নিতে 
প্রবেশ করিত। প্রকাণ্ঠ সভায় বসিয়া আত্মপ্রশংসা করিতে 
এখন কয়জন লজ্জা অনুভব করে? 

রাজদ্বারে সম্মানিত হওয়া অথবা রাজপ্রদত্ত উপাধি 
প্রাপ্ত হওয়া গৌরবের কথা বটে, কিন্তু আমাদের দেশে 
যাহারা এ্ররূপ সম্মান প্রাপ্ত হয় তাহারা সাধারণতঃ কোন্‌ 


৪১৮ 


শ্রেণীর লোক? £ তাহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক এলারি 
স্বজীতিদ্রোহী, নীচপ্রকৃতি, ঘোর স্বার্থপর। অথচ রাজদাবে 
উ্ শ্রেনীর লৌকের অধিক সমাগম এবং উভ্ভারাই সম্মানিত 
হয়। উপাদিলালসা সম্বদ্ধে ঈংবাঁজ জাতিতে ও ভারতবর্ষ- 
বাসীতে প্রাভেদ বিবেচনা কিমা দেখা কণ্তবা। প্রথম 
কথা, এ দেশে উপাঁধির শষ্টি কবে তল? যেকালের, যে 
শাঙ্কের দোভাই দিয়া আমধা এত গব্ধ অনুভব করি তখন 
ত উপাধির কোন বালাই ছিল না, কারণ তখন সত্য প্রবল, 
মিথ্যার সমদর্প ছল না। গান্ুধ মাগ্তষকে দেখিত, ফিতা লইয়া 
উপাধির দৈথা মাপিত না। চগ্ডাল রাজার বঙ্গ ছিল, 
সত্যবাদী, অজ।নিতবংখসন্তব বালককে শাঙ্জাচাষ্য খে 
ব্রাহ্মণ বলিয়া আলিঙ্গন করিতেন, তপস্তাবলে ক্ষজির ব্রাহ্মণ 
হইত। এখন উপাধিলালসা এরূপ বাড়িয়াছে ঘে রাজ- 
কন্মচারীরা উপাধি বিতরণ করিবার পুর্বে কাহাঝে কখন ৪ 
জিজ্ঞাসাও করেন না। উপাপ গণ করিতে কেশ থে 
অস্বীকার করিতে পারে 'এ কথা তাহারা কল্পনা করিতে 
পারেন না। হংরাজেগা অনেকে উপাপির প্রাতি দক্পাত ৭ 
করেন না। কালাইণকে কয়েক বার উপাধ প্রদান কাঁর- 
বার প্রস্তাব হয়, তিনি সে কগা কানেই তুলিতেন না। 
টেনিসন কয়েকবার অস্বীরুত হইয়া আবশেষে নুদ্ধ বয়সে 
উপাধি গ্রহণ করেন। গ্রাডষ্টন কতথার কত লোককে 
উপাঁধ দান করেন, কিন্ত ঈাভার নিগের সে প্রন কগন 
হয় নাই । আমাদের দেশে যে এমন লোক দেখিতে পাওয়া 
যায় না এমন নয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে যখন লড লিটন দিল্লা 
দরবারে কেশবচন্দ্র সেনকে উপাপি দান করিতে চাঠিয়া- 
ছিলেন তখন কেশবচন্দ্র দাদ ধন্ম প্রচারক বপিয়া উপাধি 
গ্রহণ করিতে অস্বাকার করেন। ঈগরচন্্র বিদ্যাসাগররকে 
যখন মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিবার প্রস্তাব হয় তখন তিনি 
রাগিয়া অস্থির হইয়াছিলেন। বঙ্গিমচঞ্জ রাজকন্মচারা বণিযা 
উপাধি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই, কিন্তু অত্যন্ত বরকত 
হইয়াছিলেন। 
উচ্চ রাজকর্ধ্চারী অথবা পদবীপারার সমাঞ্জে বিশেষ 
সম্মান, অথচ বথার্থ বুঝিতে গেলে, তাহারা নিতান্ত দয়ার 
পাত্র। যেখানে ঘরের কি দেশের ঢু'টা কথা ভয় সেখানে 
কোন্‌ রাজকন্মচারীর মাথার উপর মাথা আছে যে তিনি 
উপস্থিত হন? আত্মসন্মান ঠাভার অধিক, নাযাহার মুগ ফুটিয়া 
দুইটা কথা বলিবার অধিকার আছে, যাহাকে সর্ঝদা রাজদ্রারে 
সশঙ্ক চিত্তে দণ্ডায়মান থাকিতে হয় না, তাহার অধিক £ 
আত্মসম্মানজ্ঞানের অবনতির এই একটা প্রধান লক্ষণ। 
যে জাতির আত্মসম্মানজ্ঞান গেল তাহাদের কি অবশিষ্ট 
রহিল? ছিল আমাদের দেশে পণ্ডিতের সমাদর, এখন 
ধনবান মূর্খের সমাদর হুইয়াছে। দরিদ্রতা সকল গুণের ভূষণ 
স্বরূপ ছিল, এখন দারিদ্র্য লজ্জার ও ঘ্বণার সামগ্রী হইয়াছে। 


বা 


[ ষ্ঠ ী্ । 

ই ভূল জিন প্রথমে চিশেতিত দ্ধ মানুষ কিসে 
মানুষ হয় তাহ বুঝিতে হইবে, 'ও যথার্থ মনুষ্যত্বের সমাদর 
করিতে হইবে । আমাদের আর একটি বিপর্দের কারণ 
আমাদের লঘুচিত্ততা। সকল কর্মুতি আমরা! তুচ্ছ মনে করি, 
তাহার কারণ কোন যথার্থ কল্প আমরা করিতে শিখি নাই। 
আজ যে কারণে আমরা সমবেত ভইয়াছি আমার আশঙ্কা 
হয় যে সেটা আমরা একটা বাৎসরিক উৎসবের মধ্যে গণনা 
করিতে আরন্ত করিয়াছি । অরন্ধন, রাখীবন্ধন কোন কারণে 
প্রচলিত রাখিতে হইবে । এবিষয়ে কি আমরা কখন 
স্রচিন্ডে কিছু ভাবিয়াছি ? জাতির মন্মবেদনার যদ কোন 
উত্সব থাকে তাহা »ইলে ৩০শে আঁশ্বন সেষ্ট উত্সব বটে, 
কিন্তু এ উত্সব হৃদয়ের মন্দিরে অতিশয় সংযমের সহিত 
রক্া করাতে ভয়। ইচ্ছ। করিয়া আমর! এই পরীক্ষার ব্রত 
গ্রচণ করিঘাছি। এই পরীশ্গ। অগ্রিপরীক্গা, আনরা জাতির 
গৌবুব, জাতির সন্মান রক্ষা করিতে পারিবকি না সেই 
পরাক্ষা । শত্রু হাস্তক তাহাতে ক্গতি নাই; কিন্তু আমরা 
আপনার কতবা পালন করিতে পারিব কি না আমাদিগকে 


*তাহাই দেখিতে হইবে । 


কিসে কি হয় সেকথা বলা খড় কঠিন, কার্যাকারণের 
সন্বন্ধ নির্ণয় সকল সময় করিতে পারা যায় না। মনে করা 
যাক্‌, গত বৎসর এই দিনে ঘে রাজগাক্ঞা প্রচার হইয়াছিল 
তাহা রহিত হয়! মাইবে অথবা পৃন্নাবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ একত্র 
করিয়া! বেহার ৪ ভীড়ম্যাকে স্বতন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। 
তাহা হইলে কি আমাদের এই আন্দোলন ত্যাগ কারিতে 
ভবে / তাহাই যদি হয় ভন্মামাদের 'প্রার্থন| যেন রাজাজ্ঞা 
অআথপিত থাকে, কারণ দে মঙ্গলের ক» এপাঁত হইয়াছে বঙ্গদেশ 
পব্দের মত হইলে? সেই মঙ্গলের দাঘজীবন প্রার্থনীয়। 
মনে কর আমি শিদিত আছি, কোন ডাক্তার বন্ধু আসিয়া 
ছরীর খোচা দিয়। আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিলেন। নিদ্রা- 
ভঙ্গের পর দেগি আমার অঙ্গে বন্তপাত হইতেছে । আমাকে 
বস্থর চেঁচামেচি কারতে দেখিয়া ধন্ধুবর কহিলেন, “আমি 
প্রলেপ দয়া তোমার ক্ষত আরোগা করিতেছি, তুমি আবার 
নিদ্রা যা9।” আরোগা পাশ্চের জন্গ তাহাকে ধন্যবাদ দিই, 
কিন্তু তীহ।র কথায় আবার (নিদ্রা যাইব কি না সেটা বিবেচন। 
করিয়া দেখিতে হয়। একে ত নিদ্রাবস্থায় আবার ছুরীর 
খোচার ভয় থাকে তাহার পর ক্তস্কান অক্ষত হইলেও 
ক্ষতচিঙ্ু থাকিয়া যাঁয়। মিথিলার কবি বলিয়াছেন, “তোড়ি 
জোড়িয় জীহা, গেঠে পয় পড় তাহা,” ছি'ড়য়া যদ্দি আবার 
জোড়া দাও ত সেখানে গাইঠ পড়িয়া যায়। যেটা ছিল 
সেটি আর হয় না। দীর্ঘনিদ্রিত জাতিকে যখন খোচা 
দিয়া জাগাইয়াছ তখন প্রলেপ প্রদানে আর তাহার চক্ষে 
নিদ্রা আসিবে না। 

ফুলর সাহেবের কর্মত্যাগ সম্বন্ধেও কয়েকট। . কথ! 


৮ম সংখ্যা ।] 


ঘলিবার আছে। অনেক বাঙ্গালীর বিশ্বাস যে, বাঙ্গালীর 
জোরে ফলর সাঁভেবকে কর্ম্তাগ করিতে হইয়াছে । 
অপর দেশের লোকেরাও মনে করেন যে বাঙ্গালী ও সাঁভেবে 
বিবাদ ভইয়! এই 'প্রথমবার সাতেব ভাঁরিল। কথাটা 
একেবারে মিগা! নয় কি্তু যথার্গ পক্ষে ফলর সাতেব 
নিজে নিজের শক্র। তীভার স্তাঁনে হেয়ার সাহেব আসিয়া- 
ছেন। হেয়ার সাহ্েবকেও ভাড়াইতে পারিৰ এমন স্পদ্ধী 
কোন বাঙ্গালী করেন না। ফুলর সা্েব যেরূপ করিয়! 
দেশ শাসন করিতেছিলেন তাভাতে প্রজার যত না অমঙ্গল 
রাজার আর অধিক অমঙ্গল। অতাচান- উত্পীন়্ন 
এখনকার রাজার উদ্দেশ্বই নয়। অতএব নদি কোন রাজপুরষ 
খুব বেশা বাড়াবাড়ি করেন তাহা হইলে ঠাশাকে বিপদে 
পড়িতে তয়। অত্যাচার উৎগীড়ন হইলে একটা ভরসা 
থাকে। ক্রমাগত লাঠি খাইলে -যদি লাসির ঘা নিততাস্ত 
গুরুতর না হয়--অবশেষে লোকে লাঠি ঘরাইয়। মারিতে 
শিখে । 

আমাদের আশঙ্কা এই যে, জাতি দক্বল হইয়া যাইতেছে । 
মাতসপেশার ছৃবলতা, মস্তিষ্ষের দর্বলতা | বন্দক তলওয়ার 


রি রঙ 
ত অনেক দূরের কথা, ঘরে একখানা! বড ছোরা রাখিবার 


জো নাই, রাজার ভয় যদি কখন রাগ করিয়া আমরা সেখানা 
নিজের গলায় বসাইয়া দিই। এখন বাঁজার উপর রাঁগ 
করিয়া আমরা একদিন উনানে আগুন জালি না, আৰ 
একটু রাগ হইলে হয় ত জলে ডুঁধিয়া মরিব। শারীরিক 
ছুব্বলতার উপর বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরীক্ষা । বতক্ষণ নানা 
পরীক্ষা! উত্তীর্ণ হইয়া আমরা কম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি ততঙ্গণ 
একটি বা ততোধিক সাংঘাতিক রোগ দেহে আশ্রম গ্রণ 
করে। যদি এই ছুব্ললতা আমরা দূর না করিতে পারি 
তাহা হইলে জাতি কিছু দিনে সৃতকগ শ্য়া প়িবে। 

আজ একটু বলের সুচনা হইয়াছে ব'লয়া এত 
কোলাহল । কিন্তু আমরা এমন কিছু কাঁর নাউ থাহাতে 
আমরা গৌরব করিতে পারি। মাঁদ কখন একট বড় 
কাজ করিতে পারি তখনই কি গৌরব কাঁরতে হইবে » 
ইংরাজ জাতি আত্মগব্ৰে অদ্ধিতীয় । 
পড়, ইংরাজের বন্কৃতা শোন, এত আত্মগ্রাথা যে জগতে 
কোন জাতির ছিল এমন বোধ হয় না। জাপানী অনেক 
বিষয়ে ইংরাজজের চেয়ে বড়, কিন্তু জাপানীর আত্মগ্রাথ! 
নাই। আমরা দিবারাত্র পখে খাটে জাপানের কথা বণি, 
যেন জাপানের আদশ ভুলিয়া না যাই । পরের পদানত 
হইয়া যে বাঙ্গালীর এত আন্ফালন সে বাঙ্গালী সতা সত্য 
কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারলে না! জানি কি 
করিবে! 

যখন ঘরের কথা বলিতে আসিয়!ছি তখন রা।খয়া ঢাকিয়! 
কিছু বলিব না। বাঙ্গালী গাতির দোষ অনেক, অাব অনেক। 


নিউইয়র্কে পাঁচ মাস। 


ভংবাজের ফেতাৰ 


৪১৯ 


বিশেষ, বিদেশে বাঙ্গালীকে দেখিলে নিতান্ত নিরুৎসাহ 
হইতে হয়। প্রবাসের দোষ অনেকগাঁল সহজে জুটিয়া 
যায়, প্রবাসের আত্মনির্ভর ও চরিত্রবল বাঙ্গালীর পক্ষে 
বড় উর্লভ। কিন্ত আশার কথাও অনেক আছে। ছুই 
বৎসরের মণ বাঙ্গালী যাহা করিয়াছে সমগ্র ভীরত তাঁহীতে 
বিশ্বিত ও চমত্রত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর সম্মান 
ভারতবাসীর চক্ষে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে । যাহাতে 
সেই সম্মান শশ্গ্ থাকে আমাদিগকে তাহাই করিতে 
তবে, যে মন্ধ আমণা গ্রঠণ করিয়াছি তাহা সাধন করিতে 
হইবে । 

আজিকার এই মিলন উৎসব মা নয়। আঙ্গ আমরা 
হদয়ে দঢ় বল পারণ করিবার জন্য মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা 
করিতেছি । দিশি দ্রন্দলের বল, কর্মে সিদ্ধিদাতা, তিনি 
আমাদের সহায় হউন! 


শেপ 


নিউইয়র্কে পাঁচ মাস। 


জলবায়তে থে নিউইটুর্ক সহর লগ্ন সর অপেক্ষা উত্রুষ্টতর, 
তাহা আমি কিছুতেই বলিতে পারি না। আমি ঠিক দেড় 
বৎসর পুর্ধে গীগ্রকালে একাদিক্রমে প্রায় পাঁচ মাস কাল 
নিউইয়র্ক সভবে থাকিয়া আসিয়াছি ৷ তাভার পূর্বে কার্যের 
জঙ্গ '্সামাকে লগ্ন সরে থাকিয়া ভুইটী গ্রীষ্মকাল 
অতিবাহিত করিতে ভইয়াছিল। তাহার পরেও আর 
একটা গ্রীক্মকাল 'লগুন সহরে কাটিয়াছে। লগুনের 
শীগ্মকালের সতিভ নিউইয়র্কের শ্রীন্মকালের যে অনেক 
গ্রভেদ আছে, তাহ] আমি এখন নিন্বিবাদে বলিতে পারি। 
গুনের গ্রীগ্ঘ কিছুত্তেই নিউইয়র্কের এীগ্মের মত এত গরম 
নভে । নিউইয়রকে খুব দেরীতে প্রত্যেক ঢই এক দিন 
অন্তর 'এত গরম পড়ে মে আমি যখন তখন ভারতবর্ষে 
অবস্থান করিতেছিলাম বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইতাম । 

লগুনের গ্রীষ্মকালে প্রকৃতি দেবী বিশেষ ভাবে জাগিয়া 
উঠেন। কিন্তু নিউইরর্কের গীম্মকালে আমাদের দেশের মত 
মশা মাছা 9 পোকা মাকড়েও সহরটা ভবিয়া যায় । সেখানে 
তখন কোন বাগানে গিয়া ঘাসের উপর কোথাও উপবেশন 
করিবার উপাগ নাই। পিপীলিকা যেন সব্ধত্রই সারি 
বাধিয়া চলিয়াছে ! মশার উপদ্রবও নিউইয়র্ক সহরে বড় 
কমনহে। কোন কোন বাগানে দিনের বেলায়ই তাহারা 
মানুষকে মন্ত্র জপাইতে আসে ! লগ্তনের গ্রীষ্মকালে কিন্তু এ 
সকল কিছুই নাই। সেখানে রাত্রে কদাচিৎ মশা দেখিতে 
পাওয়া যায়। আর বাগানে গ্রীষ্মকালে নিয়শ্রেণীর 
যুবকমুবতীগণ ঘাসে ছাড়া প্রায় অন্ত কোথাও সন্ধ্যার সময় 
উপবেশন করে না। 


৪২০ 


নিউইয়র্ক ও লণ্ডন সহবের শীতকালে অনেক পার্থক্য 
আছে । আমি লগ্নের তিনটা শীত যদিও উপভোগ 
করিয়াছি বটে, কিন্তু নিউইয়র্কের শীতটা কেমন তাহা 
নিজ জীবনে কখনো বুঝিয়া দেখি নাই । তবে সেগানকার 
অনেক বন্ধবাদ্বের নিকট একাধিকবার শুনিয়াছি বে, 
তাহা লগ্ডন সহরের শীত অপেক্ষা অনেক অধিক কইঈকর। 
নিউইয়র্কে লোক শ্রীতের উপদ্রবে সরিষা যাঁয়। ভাভাঁদের 
সংখ্যা কথনো কথনে। দিনে দশ বার পধান্ত উঠিয়াছে ! 
যখন তখন পথে ঘাটে বরফ পড়িয়া সেখানে এমনি ঘটনা 
ঘটে যে, বরফ চাচিয়া না দিলে গাড়ী মায়া তো দুরের 
কথা, এমন কি রেলের উপর দিয়া ট্ামগাড়ী9 চলিতে 
পারে না। লগুনের শীতে মাজকাল এরূপ কোন ঘটনা] 
একবারে ঘটেই না বলিলে তয়। 

লগ্ন সভরে যাতায়াতের জন্ট “বাস” নামক এক প্রকার 
অশ্বযান আছে। তাভার ভিতরে উপরে '্য় সর্বত্রই 
বসিতে পার! যায় । গত বৎসর শীতকালে আমি দিন ভোরে 
বেলা আন্দাজ ৮টার সময় প্রায় একমাসকাল ১া৩ মাইল পণ 
তাহার উপরে বসিয়া ঘাত্তায়াত করিয়াঙি, কেবল একদিন 
ছাড়া আমার আর কোন দিন কোন 'প্রকারের আস্তবিধা ভয় 
নাই । কিন্তু নিউইয়ক সহরে “বাস' বলিয়া কোন জিনিষ 
যদি থাকিত, তবে তাহার উপরে বাঁসিয়া শাতকালে কোন 
বাক্তি একদিনেধ জগ কোথা? ষাইতে পারিত কি না 
সন্দেহ । নিউইমর্ক সর একেবারে সমদ্রের উপব তবস্থিত 
বলিয়। সেখানে খাতের সময় এত শাত হইয়া থাকে । 
সেখানে শীল্মের সম এত গরম তইবার নর্থ এই যে, তাত 
লগ্ুনের তুলনায় বিমবরেখার আনেক নিকটে । 

এ ্ স 

শীতাতপের এত অত্যাপিকা সক্কেগ নিউইয়ক কিন্ত 
লগ্ন সহরকে প্রাসাদ অটালিকাঁয় অনেক নিন্নে স্থান দান 
করিয়াছে । কি সংখায়, কি উচ্চতায়, কি প্রস্তে-সকল 
বিষয়েই লগ্ডনের ঘর বাড়ী নিউই়রের ঘর বাটার নিকট 
াড়াইতে পারে না বলিলে অতান্ত ভয় না। নিউইমর্কের 
ফ্ল্যাট আয়ার্ণ বিজ্চিংএর” কথা কেন! জানে? সমগ পৃথিবীতে 
তাহার মত :উচ্চ স্কাই ক্ষেপার” ( অন্রংলিহ গৃহ ) আর 
কোথাও নাই। এই আকাশম্পর্শী, সুদীর্ঘ প্রাসাদের ঠিক 
সন্মুথে প্রায় কুড়ি ভাত দ্ূরে “হোটেল বার্ণল্চীত্তে” আমাকে 
প্রায় এক সপ্রাহকাল দিন কাটাতে হঠয়াছিল। বৃষ্টির 
সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছি, লোকে বজুপাতের ভয়ে সহজে 
ইহার পাশ দিা ধাতায়াত করিতে চাতে না! নিউইয়র্ক 
সহরের “এম্পায়ার বিল্ডিও বড় কে কেটা নতে। নবাগত 
বিশেষতঃ আমাদিগের মত কুটারবাসী পথিকের দৃষ্টি আপন! 
হইতেই ইহার দিকে আকুষ্ট হঈয়। থাকে। লগুনের কোনও 
গৃহ নিউইয়র্কের এই দুইটা গৃহের সঠিত উচ্চতায় তুলনীয় 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


হইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না। প্যারিতেও এত 
উচ্চ কোনও প্রাসাদ নাই । নিউইয়র্ক সহরের হোটেল 
গুলি ক্ষ রাজবাঁড়ী। “ফিফ থ. আতিনিউ” ছোটেলটা 
বাতির হইতে দেখিতে যেমনি তউক না কেন, ভিতারে ইহাকে 
সাজাঈতে অর্ের পিডৃশ্াদ্ধ করা হয়ছে বলিয়া শুনিয়াছি | 

'গ্যাভয় ভোটেল'ও নিউইয়র্কের উপযুক্ত বই অনুপযুক্ত 
নে । ইহা পঞ্চম আভিনিউ ও ৫৯ স্বাটের উপর অবস্থিত। 
পঞ্চম আভিনিউ হঈতেছে এজগতের এক অপূর্ব দৃশ্া। 
ইনার এক পাশ্ব তইতে অন্য পার পর্মীস্ত যতগুলি গৃহ আছে, 
প্রায় সকল গুলি কোন-না-কোন লক্ষপতি বা ক্রোড়পতির 
গৃহ । লগ্ুন সভরের রিয়েল এক্সাচেঞ্জে' অনেক টাক৷ 
কড়ির কারবার হয়া থাকে বটে, এবং বোধ হয় তাহা 
নিউইয়র্ক সহরের “৭য়ালট্রাট” অপেক্ষা ধনীও । কিন্তু আমার 
বিশ্বাস, নিউইয়ক সহরের পঞ্চম আভিনিউর ধনের নিকট 
এজগতেরু কোন স্থানের ধনের তুলনা হইতেই পারে না। 
শুনিযাছি এখানে এমন লোক আছেন, বাঁচার দৈনিক আয় 
মার ৫০,০,০ পঞ্চাশ ভাজার ডলার, বা দেড় লক্ষ টাকার 
উপর । 

নিউইয়র্ক সহরের “এয়া লষ্টাটটা”৭ একটা দেখিবার এবং 
চিন্তা করিবার বস্তু । এখানে কত বাক্তি ষে সামান্ত অবস্থা 
হইতে একবারে ণ্মলিয়নেয়ার' বা ক্রোড়পতি হইয়াছেন ও 
হইঈতেছেন, তাঁভা কেবল নিউইয়র্কবাসীগণই জানেন। এষ 
“য়ালষ্টাটে্? স্রবিন্ৃত মাকিন রাজের নাতিক্ষুদ্র-_রীঁজকোষ 
বলিব নাঁ_পনাগার বিনির্দিতি রহিয়াছে । ইভার একটা 
বিশেষত এই যে ইহা “রিয়েল এন্চেঞ্জের মত এত রক্ষণশীল 
নতে। “রয়েল এক্সচেঞ্জে লোকের পগ্রণমে যেন একটা 
অপরিচিত ভাব মনের মধো উদয় ভয়। ৪য়ালপ্াটে 
সন্দদাউ কত বড় বড় লৌক চলাফেরা করিতেছেন, কিন্তু 
কোন ছ বিদেশ্বাকে কখনো সেখানে কোন অচেনা অচেনা 
ভাঁব উপলবি করিতে হয় না। আমেরিকার ধনীগণের 
চলন ফিরনের তির এমনি সরলতা ও উদ!র ভাব সর্বদা 
পরিলক্ষিত তয় বে, তাতা অন্য খুঁজিয়া পাওয়া প্রায়ই 
তসস্তব | 

স স ্ চে 

£ওয়ালস্্ীট” হইতে চোখ বাধিয়া কেহ যদি আমাকে 
একেবারে “বাওয়ারীতে” লইয়া যায়, তবে আমি যে সেই 
নিউইয়র্ক সহরের অন্য এক অংশে উপস্থিত হইয়াছি, একথা 
আমার সহজে স্বীকার করিতে ইচ্ছা হইবে না। এখানে 
“ওয়ালস্টাটের' সে সৌন্দর্য, সে ভাবভঙ্গি, এক কথায় সে 
সভাতা নাই । কারণ “বাওয়ারীতে” হইতেছে যত দরিদ্র 
ও বদ্মায়েসের আড্ডা । এখানে না হইতে পারে এমন 
কুকাজ এ বিশ্বসংসারে হইতে পারে না। আমেরিকা! স্বাধীন 
দেশ, সেইজন্ সেদিন পধ্যন্ত সেখানে যাওয়ার জন্ত কাহাকেও 


টির না 


কোন বিশেষ কট পাইতে হ হয় | নাই। : ফলে ইয়োরোপ 
হইতে যত বিখ্যাত বিখ্যাত ইতালীয়ান্‌ ও স্প্যানিশ বদমায়েস 
সেখানে পলাইয়৷ যাইত ও এখনো যায়। আর লোকে 
বলিয়৷ থাকে যে, এই “বাওয়ারী” হইতেছে তাহাদের নব 
লীলাতভূমির একমাত্র দিব্য কেন্দ্রস্থল । 

বাওয়ারী” বদমায়েসদিগের আড্ডা হইবার একটী বিশেষ 
কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। লগ্ন সহরে মাটার নীচে 
লোক চলাচলের জন্য যেমন পটউব' আছে, নিউইয়র্ক সহরে 
তেমন কোনও ণটিউব” সে দিন পধ্যন্ত একবারেই ছিল না। 
নিউইয়র্কের তাহারা উদ্ধগামী কি না; তাভারা মাটির নীচে 
না গিয়া, পথের উপরেই লোহার থাম পুতিয়া তানার উপর 
তাহারা রেল চালায় । এট রেলের রাস্তার নীচে মানুষ চলে 
এবং তাহার পার্খে টাম ও গাড়ী উত্যাদি যাতায়াত করিয়া 
থাকে । “বা ৭য়ারী'তে এইরূপ ঢুইটী রেলওয়ে লাইন ভাছে। 
এই ছুইটী রেলওয়ে লাইন এক রাস্তার উপর ঘন ভাবে 
থাকার দরুণ, রাস্তাটা দিনের বেলায়ও বড় অন্ধকার দেখায়। 
কাজেই যেখানকার রাস্তা অদ্ধকার, সেখানকার ঘরবাড়ীও 
অন্ধকার। আর যেখানকার ঘরবাড়ী বৎসরের মধ্যে বার 
মাস এক রকম অন্ধকারে থাকে, সেখানে যে মশা যুটিবে' 
তাহাতে আশ্চর্য কি, 

কিন্তু প্ররূত “বাওয়ারী” যায়গাটা 'এত খারাপ ভইলেও 
তাহার অনতিদুরে নিউইয়র্ক সহরের অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত 
খবরের কাগজের আফিস আছে। ওয়াল্ড” নামক দৈনিক 
পত্রিকার আফিস “বাওয়ারী” »৯তে এক মিনিটেরও পথ 
নহে । ৭টিবিউন” আফিস আবার তাশার ঠিক পার্খে ই। 
নিউয়ক সহরের খবরের কাগজের কি গ্রতিপত্তি ও কত 
অর্থ, তাহা “ওয়াল্ড* ও “তে্যাল্ড, আফিসের বাড়ী দেখিলেই 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। “হের্যান্ড, আফিসে যে ছাপাখানা 
আছে, শুনিয়াছি এ পৃথিবীতে তাহার মত ক্ষিগুকারী ও - 
বৃহৎ ছাপাখানা এ জগতে কোথাও নাই। “বাওয়ারী'র 
এত সন্নিকটে শ্লিউইয়র্কের অনেক দৈনিক কাগজের আফিস 
হইলেও, কাগজের সম্পাদকগণ যেখানে লেখাপড়া শিথিয়া 
মানুষ হইয়! থাকেন, সেই “কলশ্বিয়! বিশ্ববিগ্ভালয় লাইব্রেরী, 
'বাওয়ারী” হইতে অনেক দুরে । 

“কলম্বিয়া! বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীটী বুঝি সমগ্র নিউ- 
ইয়র্ক সহরের সর্বোতরুষ্ট স্থানে অবস্থিত। ইহার সম্মুখে 
দীড়াইয়। কেহ যদি চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে, এবং 
সে যদি নিউইয়র্ক সহরের কোন খবরই না জানে, তবে সে 
কখনো একথা! বলিতে পারিবে না যে সে একটা বাদে এই 
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সহরের ঠিক বুকের উপর ঠীড়াইয়া রহি- 
যাছে। কি পূর্বে কি পশ্চিমে, কি উত্তরে কি দক্ষিণে, 
চারিদিকে কেবল গ্রীন্মের লীল ও শীতেয় পাগুটে আকাশ 
ভিন্ন আর সেখানে কাহারো এক রকম কিছুই দৃষ্টিগোচর 


নিউইয়র্কে পাচ মাস | 


চা 


হয় ন!। কারণ ইহা একটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত, 
এখানে যাইতে হইলে সহরের দিক হইতে পাহাড় বহিয়! 
যাইতে হয়। পাহাড়ের স্থানে স্থানে শি'ড়ির পাশে পাশে 
বসিবার অনেক ন্ুবাব্স্থা করিয়া! রাখ! হইয়াছে । ব্যাপার 
দেখিয়। যে আমি মার্কিনদেশের মত কঠোর, কর্মঠ, গদ্যময় 
দেশে আসিয়া পৌছিয়াছি, তাহা অন্ততঃ একবারের জন্যও 
ভুলিয়া গিয়াছলাম। 
রঙ ঈ সু গা 

'কলঘিয়া বিশ্ববিগ্ঠালয় লাইব্রেরী”র সন্দুথে দাড়াইলে 
যেমন একট বিশাল ভাব আপন! হইতেই মানবমনকে 
অধিকার করিয়া ফেলে, ঠিক সেইন্ধপ ভাবই নিউইয়র্কবাসী 
অধিকাংশ লোকের কাধ্যকলাপে অনেক সময় দৃষ্টিগোচর 
হয়। আগে ধনী পুরুষদিগের কথাই বলি। আমি নিউ- 
ইয়ক সহরে থাকিতে থাকিতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সেখানে এক 
খানি পুস্তক গ্রকাশিত হয়। আমি সেইখাঁন সেখানকার 
“আউটলুক্‌” পত্রিকার জন্ত সমালোচনা করি। সমালোচনা 
প্রকাশিত হইবার পর, কোনও উপায়ে, আমার সহিত এক- 
জন ধনী ব্যক্তির বিশেষ পরিচয় ভইয়াছিল। একদিন 
সন্ধার সময় তাহার ওখানে বসিয়া! আছি, এমন সময় তাহার 
“হেড পোর্টার বা সর্দার বেহারা সেই ঘরে উপনীত হই- 
লেন। পরিচিত ধনটা তৎক্ষণাৎ গাত্রোখান পূর্বক আমার 
সহিত তাহার বেহারার আলাপ করাইয়া! দেন। আমি 
ইহাতে একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলাম। সুতরাং তাহার 
বেহারা চলিয়া যাইবার পর তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে 
বলিয়াছিলেন_-176 15 এ £০০৭ 7097 1? (উনি খুব 
সৎলোক )। বীস্তবিকই মার্কিনদেশে কোন ব্যক্তি যদি 
“উত্তম” হয়, তবে দরিদ্রতার জন্য তাহাকে কখনো কোন 
ধনীর সহবাস পরিহার করিতে হয় না। সে ধনীদিগের মত 
সুখে বসবাস না করিতে পারে, তাহার পোষাক পরিচ্ছদ 
ধনীদিগের পোষাক পরিচ্ছদ অপেক্ষা হয় তো ময়ল! এবং 
জঘন্য, কিন্ত কোনও মাফিন ধনী কখনে৷ তাহাকে দেখিয়া 
দ্বণার হাসি হাসেন না বা তাহার প্রতি বিদ্রপের কটাক্ষপাত 
করেন না। ঘ্বণার হাসি হাসা বা বিদ্রপের কটাক্ষপাত 
করা তো দুরের কথা, অনেকে হয় তো শুনিয়া থাকিবেন, 
সেদিন দাতাকর্ণ এগ, কার্ণেগীর বাড়ীর কোনও মেয়ে এক- 
জন “কোচম্যানের' সহিত বিবাহ করিতে চাওয়ায় ও বিবাঁহ 
করায় কার্ণেগী বলিয়াছিলেন যে, বিলাতের কোন “ডিউক, 
অপেক্ষা তিনি.তাহার “কোচম্যান্কে” উৎকৃষ্ঠতর পাত্র বলিয়া 
মনে করেন। গুনিয়াছি এই মেয়েই এপ, কাণেলীর অতুল 
ধীশ্ব্যযের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ! 

নিগ্রোদিগের প্রতি ব্যবহারের কথ! ছাড়িয়া দিলে, 
মাফ্িনবাসী দরিদ্রদিগের মত সরলতা, উদারতা ও সার্বব- 
ভৌমিকতাও এ জগতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যাঁয় 
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৮ ১ 


কি না সন্দেে। আমাকে এক সময়ে ইহাদিগের সহিত 


একবার একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইয়াছিল । 
আমার্দিগের সঙ্গে অনেক গরীব রূশীয় ইহুদীও সেই স্থানে 
যাইতেছিলেন। রূশীয় ইভদীগণ আমাদিগের ইংরাজীর কিছুই 
বুঝিতেন না। একাদন স্টাহাদিগের একজন ইঙ্গিতে আমা- 
দিগের নিকট সিগারেট ধরাউবার জন্য দীয়াশলাই চাহেন। 
অমনি একজন অপেক্ষারুত অল্পবয়স্ক মাকিন দরিদ্র তাহার 
মস্তকে চাটা বসাইতে আরস্ত করে। আমি তাহাতে কেবল 
মাত্র একবার এই কথা কয়টি গিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, 
তাহাকে যদি সেই রূশীয় ইনদীর পদে কখনো বাধ্য হইয়া 
উপাবিষ্ট হইতে হয়, তবে তখন সেকি করিবে? কিন্তু এই 
প্রশ্নের পর আমি তাহাদগের একমাঞ আঁদতীয় নেতা 
হইয়াঁছল।ম; আমি যে বিদেশী তাহা তাহারা একবারে 
ভুলিয়া গিয়াছিল। 

আমেরিকার কেবল পুরুবগুলিই যে এইনপ, তাহা 
নহে। সেখানকার স্ীলোকগুলিও এইরূপ--কেবল হ্টাহারা 
যেন একটু বেশা সুখান্েষিণা।__তবে একটা সত্য ঘটনা? 
উল্লেখ কাঁরয়াই কথাটার ব্যাখ্যা কাঁরয়া দিহ। একাদন 
আমাকে নিউইয়ক সহরের কোনও একজন স্ত্রীলোক তাহার 
বাড়ীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন । ইংলগ্ডে থাকিতে 
থাকতে শিখিয়াছিলাম যে, আহারের সময় টেবিলের উপর 
হাত ঠেশ দিয়া উপবেশন করা অভদ্রতার একশেষ। কিন্তু 
গৃহকর্্রীর কণ্ঠাকে সেখানে সেইরূপে উপবেশন করিতে 
দেখিয়া স্বভাবতই আমার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইয়া- 
ছিল। আহারের পর স্থবিধা পাইলে আমার সহিত স্রী- 
লোকটার উপযুক্ত রূপ আলাপ পরিচয় আছে জানিয়া, আমি 
তাহাকে তাহার কারণ কি িজ্ঞাসা কার। তিনি উওরে 
বলিয়াছিলেন--“0৫1 ছেড়ে ১৮10]) ৮০০12711151) 
00170611601055 : 
৪৮৩] 9170 10165 101১6 ০01710917151910 1" (তোমার 
বিলাতী আত্মস্তরিতা রেখে দাও; আরামের জন্ত আমার 
মেয়ের যা মন যায় করুক )। 

সং চি চে রা 

মাকিন রমণীর এই স্খান্বেষণের ভিতর অনেক অপবিত্রতা 
বিমিশ্রিত রহিয়াছে বলিয়া অনেকেই ইয়োরোপে তাহা 
বার বার বলিয়া থাকেন। অপবিত্রতা তাহাদিগের এই 
নুখান্বেষণের ভিতর থাকুক বা না থাকুক, এ কথা আমি 
মুক্তকঠে সকলের নিকট বলিব যে তাহাদিগের স্বাধীনতান্ু- 
রাগ তাহাদিগকে এই দোষে দোষী বা এই গুণে গুণী 
করিয়াছে । আমাদিগের দেশের অধিকাংশ স্্রীলোৌকদিগের 
মত তাহারা বেশীর ভাগ অশিক্ষিত নহেন। অন্ত পক্ষে 
পুরুষগণ কেবল কাজের সংবাদই রাখে এবং তাহারাই যত 
সেক্সপীয়র, যত মিপ্টন, যত গেটে, যত ভণ্টেয়ার ও যত 


প্রবাসী । 


এমার্সনের বরপুত্রী। আর লেখাপড়া শিখিয়াঃ নিজেদের 
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কর্তব্য কি তাহা মন্তিষ্ষে একবার অন্নুভব করিয়া আমাদিগের 
মত আর "স্বাধীনতা হীনতায় কে বীচিতে চায় রে'? 
স্বাধীনতার নামে তাহাদের গায়ের রক্ত গরম হুইয়া যায়, 
মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠে! এই জন্তই আমর! পরাধীন 
কেহ মার্কিন দেশে গেলে আমরা তাহাদিগের নিকট এত 
সভান্তভূতি পাইয়া থাকি । আমাদিগের আধ্যাত্মিকতা ও 
ধ্যানধারণার কথা, তাভার্দিগের উল্লিখিত সহান্ভূৃতিকে 
দ্িগুণতর করে মান্র। 

মাকিন রমণীর এই স্বাধীনতান্গরাগের ফলে সমগ্র 
মাকিন জাতি এত গভীর ভাবে স্বাধীনতাধনকে শ্রদ্ধা, 
ভক্তি ও প্রীতি করে যে, তা! বলিয়া প্রকাশ করিবার 
ভাষা নাই । যেদিন আমি সব্ গ্রথম নিউইয়র্ক সহরের 
মাত্র নিকটবর্তী হঈতেছিলাম, সেদিন আমার জীবনের একটা 
দিন গিয়াছে । তখন পশ্চাতে প্রভাতগগনে তরুণ তপন 
সবে সমুদ্রগর্ভ হইতে মন্তকোতোলন করিতেছিল। সম্মুথে 
গীম্মসমাগমে সমুদ্রতীরস্থ বুক্ষ সকল লতা পাতায় পরিপুর্ণ। 
তাহার মপ্যে এক স্থানে জলে দেখিয়াছিলাম__.'5181 
০. 1,11১07191 মাকিন দেশে পদার্পণ করিবার পুর্বে 
সকলকেই এই স্বাধীনতা -মু্তির সম্মুথ বা পার্শ্ব দিয়া যাউতে 
হয়। উহা যেন স্ুবিস্তীর্ণ মাকিন দেশ ও উহার হৃদয়, 
মহাস্বাধীন মাফিন জাতির পক্ষ হইয়া, নিউইয়র্ক সহরের 
দরের নিকট হস্তে পবিত্র ও গ্রজ্জলিত স্বাধীনতার আলোক 
সহ, সঞ্লকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমুদ্রের উপর 
দিবারাত্র দণ্ডায়মান রহিয়াছে ! 

এই দ্রশ্তের মহান্‌ ভাব সকল পরাধীন কাহারো সম্যক 
হদ্গত তইবার পূর্বে, তাহাকে নিউইয়ক সহরে পদার্পণ 
করিতে হয়। কিন্ত নিউইয়র্ক সহর আমেরিকার বাহিরে 
নহে; সেখানেও পদার্পণ করিতে না করিতেই, জেটির 
স্কানে স্থানে 00150775:5071005 70101757650” এর 
পরিবর্তে এক নূতন জিনিষ ভাগতবাসীর দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ 
করে। সেটা--€5070]07)00ো 51700107501 57)015651 
আমি সত্য বোকার মত একদিন একজনকে ইহার অর্থ কি 
ভিজ্ঞ/স৷ করিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে এই কথা বলিয়া- 
ছিলেন যে, দেশ '্টাঠাদের ও আইন তীাহাদেরই। তাহারা 
আবার কাহাকেও কিছু করিতে “নিষেধ” করিবেন কি? 
বাহার যেটা করা উচিত নয় বা করা উচিত, তিনি যদি সেটা! 
করেন বা করেন না; তবে তিনি “অভদ্র! হায় রে 
মাকিন! তোর এই গুণটার যদি শতাংশেরও একাংশ আজ 
বঙ্গদেশের এই ছুর্দিনে বঙ্গদেশে দেগিতে পাইতাম ! 

বাঙ্গালী জাতির কিন্তু এই মাকিন জাতির মত এত 
উচ্চ কর্তব্য জ্ঞান না থাকিলেও, আমাদিগের সহিত মাকিন 
জাতর অন্ত ছুইটা বিশেষগুণে প্রভূত সাদৃশ্য আছে। 


টু ক । 1 
কেবল জিলন হাতির রাত রা বনি কেন, সমগ্র 
প্রতীচ্ের সহিত মাঞকিনের এই সাদৃশ্ত রহিয়াছে 
বলিয়া আমার মনে হয়। প্রতীচ্য হইতে পাশ্চাত্যে 
গেলেই আমাদিগের ছুইটী গুণকে পাশ্চাত্যবাসী অতিশয় 
খাতির করে। সে ছুইটি গুণের নাম হইতেছে, আমাদের 
ভাবের আবেগ ও আমাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা । আমি 
রুষ, ফরাসিস্‌, জান্মণ, স্মইস ও ইংর|জের সহিত মিশিয়। 
দেখিয়াছি, কিন্তু মাকিনদিগের মত ইহারা কেহই এত 
52710010021 এবং 0019) নহেন। বাঙ্গালী গেলেই 
যে আমেপিকায় কিছু-না-কছু করিয়া আসিতে পারেন 
বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, তাতার 'প্রকুত কারণ ইহার 
ভিতরও লুক্কায়িত রহিয়াছে । 
কু চি রস সং 

মাকিন জাতির সহিত সকল প্রাচ্য জাতির-_অস্ততঃ 
ভারতবাসীর, একটা বিশেষ পার্থকাণ্ড আছে। আমরা 
আমাদের এই বুদ্ধের দেখে অন্ান্ত অনেক বিষয়ে আদর্শে 
অনাঁসক্ত হইলেও, আমরা বাস্তব জীবনে আজো মনুষ্য 
প্রাণের প্রতি কখনো এমন উদাসীন তই নাই যে তাহার , 
জন্য লোকে আমাদিগকে নিঠুর ও নির্খম বলিয়া গালাগালি 
দিতে পারে। মাফিন দেশে কিন্তু ভ্রীলোকগণ দোকান 
সকলে বলদের মত বেলা ১০টা হইতে সন্ধা ৫টা পথ্যাস্ত 
অবিশাস্ত পরিশ্রম করিয়া! থাকেন, কেহই তাহার সংবাদ 
রাখে না। শুধু ইহাই নভে, ইহাকে 17001102217 
01107600, বলা হয় এবং তজ্জন্ত ইয়োরোপে তাহাদিগের 
কত খাতির। কিন্তু ইহাও অতি সামান্ত কথা । কেবল 
ইহাই যদি হইত, তাহা হইলেও কথা ছিল। আমি স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি একজন ব্যক্তিকে, তাহার জামার পকেট হইতে 
টাকা কাড়িয়া লইবার জন্ত, অন্য একজন মদ বলিয়া কি এক 
জিনিষ পান করাইয়া! মারিয়া ফেলিবাঁর চেষ্টা করিতেছে, 
আর অদূরে সকলে স্থির ভাবে যে যাহার কাজে চলিয়া 
যাইতেছিল ! 

তবে ঘটনাটা একটু খুলিয়াই বলি। একদিন সকালে 
আমি নিউইয়র্ক সহরের “সেন্টাল পার্ক নামক বিখ্যাত 
পার্কে বসিয়৷ একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছিলাঁম। 
কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, দ্রঈজন পুরুষ অন্ত একদিক 
হইতে আসিয়া অনতিদুরে একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন 
করিল। তাহাদের কথাবার্তায় তাহাদিগকে আপনাআপনির 
বন্ধু ভিন্ন আমি তাহাদিগের সম্বদ্ধে অন্য কিছুই তখন মনে 
করিতে পারি নাই। কিন্তু খুব বেশী মাত্র পাচ মিনিট কাল 
অতিবাহিত হইয়াছে, আর দেখিলাম-_তাহাদ্িগের একজন 
মাটিতে পড়িয়া রক্তবমন করিতেছে ও তাহার চোখ দুইটা 
কপালে! আমি তৎক্ষণাৎ অন্ঠ ব্যক্তিটার নিকট দৌড়িয়া 
গিয়া! কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, সে নির্ধবিবাদে উত্তর 


নিউইয়র্কে পাঁচ মাঁস। 
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ক ক্ছিই রি মাঃ জানি একটু আগে তারাদের 
ছুইজনকে একসঙ্গে আদিতে ও কথ! বলিতে শুনিয়াছ্িলাম, 
আর এখন তাহার মুখে এই উত্তর শুনিয়া আমাকে বাস্ত- 
বিকই অশ্চর্যযান্বিত হইতে হইয়াছিল। 

সাহায্যের আশায় কাজেই অন্য এক দিকে আমাকে 
দৃষ্টিপাত করিতে হয়। অদূরে প্রায় ৭৮ জন শ্্রীলোকের 
মধ্যে একজন ভদ্রবেশী যুবককে দেখিতে পাইলাম। 
দ্রুতগতিতে তাহার নিকট গিয়া সকল কথা বলায় ও 
ভূতলশায়ী লোকটার জন্ত জল কোথায় পাওয়া যাইবে 
ঘিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে বলিলেন-_'তুমি এখানে 
বিদেশী, না ? কেন মিছামিছি নিউইয়র্কের পুলিসের হাতে 

পড়িয়া লাঞ্ছিত হইবে? তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। 
ওই চালাক লোকটা ওই বোকা লোকটাকে তাহার টাকা 
ফাঁকি দিয়া লইবার জন্ত তাহাকে কি এক জিনিষ 
খাওয়াইয়াছে | এই কগ| বলাও যা, আর সেখানকার 
তিনি ও অগ্ঠান্ট স্ত্রীলোক সকল একে একে উঠিয়। গেলেন 
ইহাকে কেহ যদি সংসারের প্রতি উদাসীনতা বা আসা্ত- 
হীনতা! বলিতে ইচ্ছা করেন বলিতে পারেন, আম ইহাকে 
অন্ত কিছু বলিয়া খুলিয়া না লিখিলেও ইহাকে নিষ্ঠুরতা ও 
নিশ্মমতা বলিয়া খুলিয়া লিখিতেছি। 

ভগবান না করুন, কিন্তু এ জগতে প্রত্যেক ব্যক্তি 
যদি সত্যই এইরূপ মনুষ্যজীবনের প্রতি ও মন্ুয্যজীবনের 
ছঃখকষ্টের প্রতি এত উদ্দাসীন হয়, তবে এ পৃথিবী মনুষ্যের 
স্থবিশাল পৃথিবী না হইয়া সিংহ ব্যান্ত্রের মহাভয়ঙ্কর 
পর্বতকন্দর হইবে । আমি কথা এসঙ্গে নিউইয়ক সহরের 
(তিনি এখন বষ্টনে আছেন ) কোনও এক ধনী ধর্ম্যাগ্রককে 
এই কথা বণিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ধনীর 
মঠন্ব ক দরিদ্রের জন্ত জীবনপাতে বদ্ধিত হয় না? তিনি 
উত্তর দিয়াছিলেন__হয় বটে, কিন্তু দরিদ্র ধনীর অযাচিত 
দান গ্রহণ করিবে কেন? উত্তরটা পবিত্র স্বাধীন মার্কিন- 
দেশের ধর্মযাজকের মতই হইয়াছিল, কিন্তু, কাউন্ট ট্লষটয় 
যেমন বালিয়া থাকেন, এ বিশ্ববহ্ষাণ্ডের প্রত্যেক বিভিন্ন 
ব্যাক্ত উপধুক্ত রূপে যত দিন না শিক্ষত হইতেছেন, ততদিন 
মনুষ্সৌভাগ্যের সে দিনের কথা কেবল কল্পনার বস্ত। এই 
বিশ্বতরহ্ধাণ্ডের প্রত্যেক বিভিন্ন ব্যক্তি এক সময়ে একযোগে 
এক উপধুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে কি না. তাহা 
কালে সময়ই স্থির করিবে। 

১ 

মার্কিন জাতি নীল প্রতি বর ভয়ঙ্কর ভাবে 
উদ্দাসীন হইলেও, তাহারা তাহাদের রাজনীতির প্রতি 
কথনো এতটুকু আসক্তিহীন নহে। আসক্তিহীন হওয়া 
দুরের কথা, রাজনীতি-_একটু বাড়াইয়া বলিলে বলিৰ-_ 
তাহাদের ধর্মা। গত ১৯০৪ সালে যখন থিয়োডোর 
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কত ও ও জজ জ পার্কারে মুকরাজোর প্রেষিডেন্ট হইবার 
জন্ত তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ই আম 
নিউইয়র্ক সহরে প্রায় পাচ মাসের জন্ত অবস্থান করিতে- 
ছিলাম। সেই বৎসর ৯ই নবেম্বর রাত্রে সভাপতি নির্বাচন 
হয়, এবং আমি সেই দিন রাত্রে নিউইয়র্ক সহরে বিরাট 
ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছি । এদেশের গঙ্গাসাগর মেলা 
আমার তৎপুর্ক্বেই দেখা ছিল, কিন্তু নিউইয়র্ক সহরের ১২৭ 
সবীটে ও হ্যান্ড, স্কোয়ারে আমি সে রাত্রে যে মহাসমারোহ 
দেখিয়াছিলাম, তাহার নিকট গঙ্গাসাগর মেলার তুলনাই 
হয়না । সকলে যেন সত্যই পাগল হইয়া গিয়াছিল ! 

সকলের অর্থ টা এই যে, কি বুদ্ধ কি যুবক,কি বালক কি 
বালিকা, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, কি ধনীকি নিধন, 
নিউইয়র্ক সহরের সকলেই সে দিন পথে ঘাটে কাতারে 
কাতারে, টিনের বাশী বাজাইতে বাজাইতে, বাশের নল 
ফু'ঁকিতে ফুঁকিতে, যে যাহার দলের অবশ্তস্তাবী বিগয় 
ঘোষণা করিতেছিলেন। ধাণুবিকই সে এক অন্তত চশ্ঠ 
দেখিয়াছিলাম ! তারযোগে অহরহ কোন কোন স্তানে 
অগ্ঠান্ত ছ্টেটু হইতে নির্বাচন সংবাদ আদিতেছিণপ, 'এবং 
তাহা যখন বিজয়ী বীরের প্রতিমৃত্তিসহ খবরের কাগজওয়াণা- 
গণ প্রকাশ্ঠ রাজপথে, কিন্তু সকলের মস্তকের উপর বায়স্কোপ 
যন্ত্রের দারা, প্রচার করিতেছিলেন, তখন আননের 
বজনিনাদে ও ভস্তের নিদারুণ করতালিতে এ ধরিএীটা এক 
একবার কীপিয়া উঠিত বলিয়া মনে হইত! আমি স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি, নিউইয়রকের মত সুসভ্য সহরে সহআ সহজ 
লোকের সম্মুখে আনন্দ পুরুষ জ্রীলোকের গলা জড়াইয়া 
ধরিয়াছে ও দ্লীলোক পুরুষের গল! জড়াইয়! বরিয়াছে। 

১৯০৪ সালে মাকিনদেশের এই সভাপতি নিব্বাচনের 
সময়, সদগ্র মাকিনদেশে এশিয়া খণ্ডের একটা বিশেষ সমগ্তার 
বিন্ৃত সমালোচনা হইয়াছিপ। জাপান বাদে আমর! এশিয়া 
খণ্ডের কেহই এখনে স্বায়্বশাসনের উপযুক্ত নই, উহ্াই 
সকলের ধারণা ।--সকলেই অবগত আছেন, গত শতাব্দীর 
শেষ ভাগে আমেরিকা স্পেনের নিকট হইতে ফিপিপাঈন দ্বীপ- 
পুঞ্জ ক্রয় করিয়া লয়েন। আমেরিকা ইংলগু নহেন; 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ গ্রহণ না] করিতে করিতে আমে'রকা 
বলিয়াছিলেন যে, ফিলিপিনোদিগকে তাহারা ক্রমে স্বায়ন্ব- 
শাসন ও পরে স্বাধীনতা প্রদান করিবেন। গত ১৯০৪ সালে 
মার্কিনদেশে প্রশ্ন উঠিয়াছিল--ফিলিপিনোগণ স্বায়ত্বশাসনের 
উপযুক্ত কি না? মার্কিনের উদ্ারনৈতিকগণ জজ্‌ পার্কারের 
নেতৃত্বে থিয়োভোর রুজভেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নানান 
কারণে জয় লাঁভ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু উদার 
আমেরিকার উদারনৈতিকতা কত প্রকৃত ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত 
তাহ! স্তাহাঁদের কথাবার্তীয়, তর্ক বিতর্কে এ জগত পড়িয়৷ 
লইতে পারে। 


প্রধানী | 


] উষ্ঠ ভাগ। 


রক্ষণনীল বিরোডোর ভে যে য ফিলিপিনোদিগকে 
স্বায়ত্বশাসন দিবার ইচ্ছা ছিল না, এমন নহে; তিনি 
এই বলিয়াছিলেন যে, ফিলিপিনোগণ স্বায়ত্বশীসনের উপযুক্ত 
হইলেই তাহার! তাহা প্রাপ্ত হইবে। জজ্ পাকার ইহার 
উত্তরে মেকলের দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিয়া দেখাঈয়াছিলেন বে, 
যদি তুমি একজনকে কখনো জলের নিকট যাইতে না 
দাঁও, তবে কখনই সে সম্তরণ করিতে শিখিবে না। থিয়োডোর 
রুজভেপ্ট ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
যাদ একজন অযোগা ব।ক্তির উপর অকালে একটা কোনও 
গুরুতর কাধ্যের ভার প্রদান করা হয়, তবে সে এখন 
অযোগ্য বলিয়া কালে কখনো আর আপনাকে সেই গুরুতর 
কাষ্যের জহ উন্নত কাঁরতে চেষ্টা পাইবে না। মানুষ 
মানুষ, তাহাকে খুঁটিয়া খাইতে শিক্ষা দাও ! 

শি রর ০ চা 

প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট রক্ষণশালই হউন আর উদ্ার- 
টৈতিকই হউন, ঠাহাকে আম কোটি কোটি বার নমস্কার 
করি। তিন যে নিজের গায়ের রক্ত ধিয়া, হৃদয়ের উচ্চাণ! 
দিয়া, মনের পবিণ, শিম্মল, অনাঁবল আদশ ও ডগ্থম 
দিয়া আপনাকে এত খড় করিতে পারিয়াছেন তাহা এ 
জগতে এখন কে অস্বাকাপ করিতে পারে? তিন নিজেই 
নিজের হাতের গড়া পৃতুল বণিয়া বাঁণতে পা1রয়া।ছলেন-_ 
“মানুষ মানু, তাহাকে খটিয়া খাইতে শিক্ষা দাও! আর 
পন মাকিন দেশ । সে-৪ও সোদন ঝ্রতালির উপর করতালি 
[দিতে |দতে আকাশ বিদাণ কারয়াছল। আমাদের দেশের 
বর্তমান অবস্থা পদ্যালোচনা করিয়া ক আমাদিগকে কেহ 
বপিতে নাই - “মানুষ নাগ্ুষ, তাহাকে খুঁটিয়া খাইতে 
শিশ্ন দাও ?/ এত নাতি কেন, এ পায়ে পড়া কেন; 
যাও আগ্রমন্ধে দ[ক্ষত হইয়। তপগ্তাব্রত খহণ কর, দেখিবে 
পৃব্বাদকে ডু ভায়া আকাশ পরিফার হইয়া যাইতেছে ? 

আমাদিগের সাহত ফিপিপিনোপধিগের এক্ষেত্রে গ্রভেধ 
এই যে, তাহা|দগকে স্বায়ত্বশসনের জন্ঠ কেবল প্রস্তত 
হহতে বলা হইয়াছে। তাহারা প্রস্তুত হইলেই তাহারা 
স্বায়ত্শ।সন পাইবেই পাইবে । আমাদিগকে প্রস্তত হইবার 
জন্ত কেহ কখনো তো কিছু বলেই নাই, তাহার উপর 
আমরা প্রস্তত হইতে চাহলে পশ্চাৎ্থদক্‌ হইতে, সম্মুখ দিক্‌ 
দিয়াও, আমাদিগকে যাইরা ধরা হয়! কাজেই এ বিষয়ে 
ফিলিপিনোধিগের অবস্থা আমাদগের অবস্থা অপেক্ষা 
অনেক ভাল। এবং সেই জন্তই আমাদিগের একজন 
নহে, ছুই জন নহে, খুব কমে বিশজন থিয়োডোর রুজভেপ্ট 
আবশ্তক। তাহারা বুকের রক্ত মুখে লইয়া হৃদয়ের বল 
হাতে ধরিয়া ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে দেশের আবাল-বৃদ্ধ- 
বনিতার নিকট প্রচার করুন-_-মানুষ মানুষ, তাহাকে 
খুঁটিয়া খাইতে শিক্ষা! দাও !” 
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মনে পড়ে, রর কর্জন দির গল হলে বলিয়া লেন 
যে, ইংলগ্ডের লোকেরা! অর্ধেক বর্তমানে ও অর্দেক অতীতে 
অবস্থান করিয়! থাকে । মাকিন সম্বন্ধে কাহারে! কাহারো! এই 
মত যে আমেরিকার লোকের! অর্ধেক বর্তমানে 'ও অদ্ধেক 
ভবিষ্যৎ কালে অবস্থান করিয়া থাকেন। আমাদিগের 
দেশের নেতাগণ কোথায় ? তাহারা কি এখনো দেখিতে 
পাইতেছেন না যে, ভারতবর্ষে আমরা না অবস্থান করি 
অর্দেক বর্তমানে ও অদ্দেক অতীতে, না বসবাস করি 
অদ্ধেক বর্তমানে ও অদ্ধেক ভবিষ্যৎ কালে ? ভবিষ্যৎকালের 
কথা তো দূরের কথা, আমরা বত্তমানেও ইংলগু কিন্বা 
আমেরিকার মত অদ্ধেক জীবন যাপন করি না। আমাদের 
ঘুমন্ত, এই অসাড় চলৎশক্তিবিহীন কাধ্যকলাপ অবলোকন 
করিয়া কেহ কি আমাদগকে বলে না যে, আমরা খুব 
বেশী মাত্র সিকি অংশ বর্তমানে দিন কাটাইয়া বাকা 
সমগ্র জীবনটাকে অতীতের নিগুঢ় নিগড়ে এতদিন বাঁধিয়া 
রাখিয়াছি ? 

তাই বলি ভাই ভারতবাসী, যদি জাগিতেছ, তবে 
চারিদিক দেখিয়াউ জাগ। রক্ষণশীলতা যে এখনো 


তোমাদের দেশে লোকের বুকের উপর ষ্টাটু গাড়িয়া বসিয়া ' 


আছে, তাহা কি দেখিতে পাতে না? মনে করিও না 
যেআমি তোমাদিগকে তোমাদের অতীতের সকল কথা 
ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করিতে আমি এই বলিতেছি 
যে, এ সময়ে যেমন তোমাদিগকে রক্ষণশাল থাকিতে হইবে, 
তোমরা যদিও এখন পিপ্রবকারী হইবে না বটে, |কন্ত তবুও 
তোর্ীদ্রিগকে উদ্ভাবনশাণ হইতে হইবে । তবেই এদেশের 
লোক তাহ।দিগের সামাজিক জীবনে পারমিতাচারী হইতে 
পারিবেন এবং সামাজিক জীবনে পরিমিতাচারী হইতে 
পারিলেই, আমরা আমাদিগের অঙ্গান্ত বাঞ্চনীর বস্ত খাঘই 
করতলগত করিতে পাঁরিব। সত্য, আমাদিগের সমাজ- 
গঠনের জন্তও আগার্দিগের এই সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের 
চারিদিকে আজে এমন কোনও দুষ্টটী শক্তিশালী সম্প্রদায় 
নাই, ধাহাদিগের সংঘর্ষণে বা মন্থনে এই পতিত ভারতবষে 
আবার একবার অমৃত ডাঁখত হতে পারে। 
এই সকল দল বা সম্প্রদায় নাই বলিয়া! যে এউরূপ দল ব! 
সম্প্রাদায় ভারতবর্ষে কখনো গঠিত হইবে না, এ কথা কেহ 
বলিতে পারেন না। আমার মনে হয়, শীঘই ভারতবষে 
কি সমাভ্সংস্কারক কি রাজনীতিবিশারদ উভয়েই এক 
নৃতন রাজ্যে প্রবিষ্ট হইবেন। 


শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল। 


মহাভারতের রক্কাত এ এবং বং প্রক্ষিপ্ত রচনা | 


1কম্ত. 


২৫ 
মহাভারতের প্রকুতি এ এবং 
প্রক্ষিগ্ত রচন।। 
ধহারা কেবলমাত্র ধর্্শিক্ষা নীতিশিক্ষা প্রভৃতির জন্য 


মহাভারত পাঠ করেন, ক্লাহাদের পক্ষে, মহাভারতের মধ্যে 
প্রার্ষিপ্ত রচনা আছে কি না, একথার বিচারের তত প্রয়োজন 
নাই। সভাপব্বের ৫ম এবং তৎ্পরবর্তী কোন কোন অধ্যায় 
প্রক্ষিপ্ত বাঁলয়া বিবোচত হইলেও, নারদ সংবাদে যে রাজ- 
নীতির কথ৷ আছে তাহার মুল্য কমিল না; যিনিই লিখুন, 
যে সময়ে লিখিত হউক, এ কথাগুল যখন শিক্ষা প্রদ, 
তখন স্ুশিক্ষণর ন্ট প্রক্ষিণ্ত বিচারের প্রয়োজন নাই। 
ভাল কথার মুল্য, উহা! ভাল ধলিয়াই; প্রাচীন বা অর্ধাচীন 
বলিয়া নহে। 

কন্ত হাঁতিখাসের জন্ঃ এই বিচারের বিশেষ আবশ্তক। 
মহাভারতের মধ্যে যে সময়ে সময়ে অনেক রচনা প্রক্ষিপ্ত 
হনরাছে, মহাভারত-পাঠকের। কথকতা কারবার সময় যে 
সকণ নৃতন ুষ্টান্ত বা আখ্যা য়কা যোজনা কাঁরতেন, তাহাও 
যে অনেকগ্চণে মুল মহাভারতের অন্তনিবিষ্ট হইয়াছে, একথা 
একালের ইরোগীয় পাঁগতেরাই প্রথম বলেন নাই। 
এদেখের প্রাটান পাণ্ডতত এবং টাকাকারেরাও প্রাক্ষপ্ত স্বীকার 
কবয়/ছেন, এবং অনেকস্থলে যথার্থ পাঠ নিদ্ধারণের জন্য 
তক কারয়া গিয়াছেন । 

মহাভারতে প্রার্প্র রচনা আছে? কিন্তু কি উপায়ে 
এবং কি প্রকার (বচাগ, প্রণাপীতে ডহা ধরা যাইতে পারে, 
এই হইল কথা। সেই উপায় এবং বিচার-প্রণালী স্থির 
কারবার পুৰ্বে দে(থয়৷ লইতে হইবে, যে মহাভারত সংহিতা 
কি অবস্থায় 1ক ভাবে এবং ক উদ্দেশ্তে রচিত বা সংগৃহীত 
হইয়াছল। মহাভারতের প্রক্কাতি |ক, তাহা একটু বুঝিয়া 
লইতে পালে, কোন প9না অসঙ্গতভাবে কেহ জুড়িয়া 
দিয়াছে ক না, তাহা ধরিবার পক্ষে স্থাবধা হয়। 

গ্রাচীন কালের কোনও একটি আখ্যান (অ+দি ৬২ তম, 
১৩ ৫২, ও অন্তর), হাঁতহাস (আ-৬৩ তম, ১৭ ও ১৯) 
ও অন্তর), বা কাব্য (আ-১ম্‌, ৭২-৭৫ হত্যাদি ), কুরুপাঞ্চাল 
চরিত বা কুরু-চরত নামে হউক, অথবা ভারতী কথা কিন্বা 
মহাভারত নামে হউক, (আ-৬২ তম, ১ এবং অন্তর), 
প্রচালত ছল খাঁলয়৷ মহাভারতে স্বীকৃত হইয়াছে। কাঁথত 
হইয়াছে যে ঝাাসদেব নাক স্বীয় পুত্র শুকদেবকে চব্বিশ 
হাজার শ্লোকে একথা রচনা! করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন; 
এবং পরে উহার বিস্তাতও করিয়াছিলেন (আ-১, ১০২ ও 
পরবর্তী)। সে ভারতী কথ! থে কি ছিল, তাহা ব্যাসদেবই 
জানেন। যে সকল শিষ্য এ ভারতী কথা শিখিয়াছিলেন, 
তাহার মধ্যে বৈশম্পায়ন একজন; এবং জনমেজয়ের সর্পসন্ত্রে 
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পঠিত বা গীত সেই বৈশম্পায়ন-ভারত নাকি সৌতি বিবৃত 
করিয়াছেন । এই সৌতিবিরূত মহাভারত, মহাভারত 
সংহিতা নামে (আ-১, ৬২, ৬৩ এবং অগ্ পর্বের অধ্যায়) 
প্রচারিত হইয়াছে । পুর্ধে মে কাবা প্রচলিত ছিল, এবং 
যাহা অবলম্বনে এষ্ট নৃতন সংহিত! রচিত '৬ইল, তাহাতে 
অবান্তর আখ্যান আখ্যায়িকাদি নাকি ছিল না (আ-১, 
১০২; ও ৬৩ অধ্যায়)। নূতন সংহিতা রচিত হইবার 
পূর্বেও শী ভারতী কথা লইয়া অনেক কবি অনেক কাব্য 
রচনা করিয়। গিয়াছিলেন (আ-১ম, ২৬, ২৭)। 

প্রাচীনকালে নীতি বা ধর্নকথার দষ্টান্তে যে সকল 
আখ্যান প্রচলিত ছিল, তাহার নাম ছিল ইতিহাস; এবং 
এই প্রকারের ইতিহাসকে পুরাণও বলিত (আ, ১৩শ, ৬ ও 
অন্তত্র)। যে সময়ে প্রাচীন ভারতী কথাকে কেন্দ্র করিয়া, 
সংহিতা রচনার সময়ের প্রচলিত সকল প্রকার পরাণেতিহাস 
একসঙ্গে সংগৃহীত হইয়া মুক্ত হইল, অথাৎ মহাভারত সংভি- 
তার ক্ষ্টি হইল, তখন সেই বিপুল আয়তনের মহাভারত 
কেবলমাত্র কাবা নামে অভিহিত হইতে পারে নাই। তবে 
চিরকাল যে ভারতী কথা একমাত্র কাবা নাঁমেই পরিচিত 
হইয়াছিল, তাহাকে দেশের লোকে কাব্যই বলিত (মআ-১ম, 
৭২-৭৫), এবং এখনও বলে। 

মহাভারত সংঠিতাখানি কাব্য এবং পুরাণেতিহ।স ; 
কেবল তাহাই নহে, ইহা সংহিতারূপে সব্বশান্ধের সমষ্টি । 
প্ধশ্ম শাস্ত্র মিদং পুণ্য মর্থ শাক্স মিদং পরং, মোক্ষশান্্র মিদং 
প্রোক্তং”" আ-৬২, ২৩)। সংঠিত। সঙ্কণনের সময়ে যাহা কিছু 
পুরাণেতিহাস, ধর্মশান্স প্রভৃতি প্রচলিত ছিল, সে সমুদায় 
ইভার অন্তভূক্ত হইয়া গিয়াছল বলিয়া, একথা উল্লিখত 
হইয়াছে, যে অন্ান্ত কবির রচনায় বা ধশ্মশাস্সাদিতে মহা- 
ভারতে আখ্যাত কথা থাকিতে পারে, কিন্ত যাহ! মহাভারতে 
নাই তাহা অন্ঠব্র কোথাও নাই; ণ্যদি ঠাস্তি তদঠত্র, 
যন্রেহান্তি ন তত কচিৎ (আ-৬২, ৫৩)”। যখন কথা হইল, 
যেযাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে, তথন এ গ্রন্থের 
বিশেষ মূলা বাড়িয়া গেল। সেই জন্ত মহাভারতের যথার্থ 
পাঠ নিদ্ধারিত হইলে সংহিতারচনার যুগে সাহিত্য, ধর্ম, 
সমাজ প্রভার প্ররুতি কি ছিল তাহা অনেক পরিমাণে 
বুঝিয়া লইতে পারা যায়। 

সর্ধশান্ত্ গ্রাস করিয়া মহাভারত বেদের মত পূজ্য হইয়াও 
ছাড়েন নাই; যিনি মহাভারত পাঠ করিবেন তাহার আর 
বেদ পাঠের প্রয়োজন হইবে না, কেন না তিনি মহাভারত 
পড়িয়াই বেদজ্ঞ হইবেন, এই কথা উক্ত হইয়াছে আ-৬২, 
৩২)। মহাভারত যে এত পুজ্য হইল, পঞ্চম বেদ বলিয়া 
ত্বীকৃত হইল, তাহার উপযুক্ত কারণ ছিল। খৃষ্টাব্ধের চতুর্থ 
শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বের কোন সাহিত্যে বা লিপিতে 
মহাভারতের এই অতিপুজনীয়তার নিদর্শন পাওয়! যায় না 


প্রবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
বলিয়া, অনেক পণ্ডিতের এই প্রকার ধারণা, যে এই প্রকার 
গৌরব এবং সম্মান লাভ করিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল; 
কাজেই মহাভারত সংহিতা এঁ যুগের বহু পূর্বে সংকলিত 
হইয়াছিল। সময়ের বিচার, স্বতগ্ধ কথা; কিন্তু মহাভারতকে 
নীরে দ্বীরে সমাজের মধো প্রতিপত্তি লাশ করিতে হইয়াছিল, 
একথা একেবারেই ঠিক নহে। মহাভারতের প্রকাতটুকু 
বুঝতে না পারিয়াই এই প্রকার ভ্রল ধারণার উৎপত্তি 
হইয়াছে । সেই জন্তই মহাভারতের যথার্থ প্রকৃতি বুঝিবার 
জন্, এত কথার আলোচনা করিতেছি। 

যে প্ররাণেতিহাস সংগ্রহ করিয়া মহাভারত সংহিতা, 
এবং যে পুরাণেতিহীসের আধার বলিয়! মহাভারত সংহিতা 
নিজেই পুরাণেতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পুরাণেতিহাস 
বোদক যুগ হইতেই পঞ্চম বেদনামে আখ্যাত হইয়া আদি- 
য়াছে। আ[তপুঞঙ্গা বেদত্রয়ে উল্লিখিত না থাকিলেও, এ 
বেদএয়ের পরধত্ী অথর্ববেদে পুরাণেতিহাস পবিত্র শাসক 
বলয়! উল্লিখত হইয়াছে (১১-৭, ২৪ এবং ১৫-৬-৪, বোম্বাই 
শঙ্কর পাগুরাং পাঁওতের সংস্করণ)। শতপথ ত্রাঙ্গণে উল্লি- 
খিত আছে, যে ব্রাহ্মণেরা বেদসহ শিষ্/ধিগকে পুরাণেতিহাস 
শিক্ষা দিয়া গাকেন (১১-৫, ৭ [১17) এবং ১৪-৫, ৪ [১০])। 
উপনিষদগুলিতে ত পুরাণের উল্লেখ আছেই, তাহা ছাড়া 
উপনিষদগুলর মধ্যে বুহ্দারণ্যকের মত অতি প্রাচীন 
ছান্দোগা উপনিষদে পুরাণোতহাস পঞ্চম বেদ বলিয়াই 
অভিহত হইয়াছে | “* * * যজুব্বেদং সামবেদমাথববণং 
চতুর্থামতিহাসপূরাণম্‌ পঞ্চনং বেধানাং বেদং ইত্যাদি” । মনে 
রাখতে হইবে, যে ইতিহাস পুরাণ, সর্বদা প্রাচীন' গ্রন্থে 
একবচনে উদ্নিখিত। পুরাণ যে ইতিভাস হইতে অভিন্ন 
এবং অচ্ছেগ্চ ছিল তাহা পতঞ্ধলির মহাভাষ্র সময় পথ্যস্ত 
উল্লেখ হইতে জানা যায়। পতঞ্জালর সময়, থুঃ পৃঃ ১৪০। 
বাতা সত্য সত্যই পঞ্চম বেদ, তাহ যে গ্রন্থে ২কপিত হইল, 
তাহা সংকলনের দিন হইতেই পঞ্চম বেদ নামে আখ্যাত 
না হইয়া পারে না। 

প্রাচীনকালে, অর্থাৎ অন্ততঃ থুঃ পৃঃ ১৪০ পর্যন্ত, 
পূরাণেতিহাস বলিয়া একটি শান্সের উল্লেখ পাওয়া যায়; 
এবং উহ বু ছিল না বলিয়া উহার নাম কেবলমাত্র পুরাণ 
বা পুরাণেতিহাস। বনু পুরাণ হইবার পরেই বাু বিষুঃ 
প্রভৃতি স্বতন্ধ স্বতন্ত্র নাম হইয়াছে । শান্প কথার প্রমাণের 
জন্য প্রাচীন যে সকল দৃষ্টান্ত, আখ্যান নামে চলিত ছিল, 
তাহারই নাম পুরাণেতিহাস, অর্থাৎ প্রাচীন আখ্যান । 
এই পুরাঁণ কথা, যক্তস্থলে অথবা তন্্রপ পবিত্র অনুষ্ঠানের 
সময়, যে সুতদদিগের দ্বারা পঠিত হইত, তাহা প্রাচীন বৈদিক- 
গ্রন্থ বৃহদ্দেবতা, এবং মহাভারত সংহিতাতেই জানিতে 
পারি। এখনো শ্রাদ্ধাদিতে পুরাণপাঠকেরা মহাভারতাদি 
পড়িয়।৷ থাকেন। কি জন্য এইরূপ পুরাণ পাঠের প্রয়োজন 


৮ম সংখ্যা | ] 


হইয়াছিল, তাহা'ও বৈদিক বৃহদ্দেব্তা অবলম্বনে বুঝাইয়া 
বলিতেছি। 

গত বৎসরের পৌষ মাসের *প্রবাসী”তে বৃহদ্দেবতা 
গ্রন্থের পরিচয়স্বরূপ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম ; ধাহারা 
এই প্রবন্ধ সমালোচকের মত পড়িবেন, তাহারা যেন 
অনুগ্রহ করিয়া সেই প্রবদ্ধটির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। 
প্রাচীনকালে যজ্ঞাদি পবিত্র অনুষ্ঠানের সময়ে, খক্‌ উচ্চারিত 
হইত, সাম গীত হইত এবং যজুর্ধেদের নিয়মে বাহিক 
কাধ্যপ্রণালী চলিত। কোন্‌ সময়ে কোন্‌ খক্‌ মন্ত্র পড়িতে 
হইবে, ও খকের ইতিহাস কি, পুর্বে এ খক্‌ পাঠে 
কে কি অবস্থায় কি প্রকার ফললাভ করিয়াছল, এই 
সকল কথা লইয়া যে সকল পুরাণেততিহাস ছিল, তাহা 
যজ্ঞা!দর সময়ে সুতেরা আবৃত্তি কারতেন। সৃতসম্প্রদায়ের 
কর্তব্যই ছিল, যে স্টাারা পুরাণেতিহাস কগম্থ রাখিবেন, 
এবং যঞ্জাদিকালে সেই আখ্যানগুলি আনুত্তি করিতে 
থাকিবেন। অর্থাৎ পুরাণে(তহাস গুলিতে বৈদিক অনুষ্ঠানের 
ফলশ্রত বিশেষ ভাবে থাকিত। বৃহদ্দেবতায় যে সকল 
বৈদিক পুরাণ-কথা পাওয়া যায়, তাহার কোনও কোনটি 
মহাভারতে অক্ষুণ আছে, কোনটি পরিবস্তিত হইয়াছে, 
এবং কোনটির ভিভিতে একেবারে নূতন কাহনীর সমষ্টি 
হইয়াছে । পুরাণেতিহ।স ভন্ন বেদের ব্যাখ্যাই হয় না। 
দৃষ্টান্ত দিতেছি। কাহাকেও অদ্বত্বের প্রতীকারের জন্ট 
যত কারতে হইবে) এখন, এজন্ত কোন্‌ খক্‌ পাঠ করিয়া 
আহুতি দিতে হইবে, কোন্‌ দেবতাকে পুজা করিতে হইবে, 
এ সকল কথ! যজুতে ও নাই, সামেও নাই ; আছে পৌরাণিক 
আখ্যানে। দী্ঘতমার গন্নটি বৃঠদেবতায় উদ্ধত হইয়াছে) 
তিনি যে কারণে অদ্ধ হইয়া জন্মিয়াছিলেন, এবং যে খক্‌ 
পাঠ করিয়া যে দেবতাকে পুজা করিয়া চক্ষু পাইয়াছিলেন, 
তাহা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে খক্টির উৎপত্তির 
ইতিহাস হইতে ফলশ্রুতি পধ্ত্ত সবটা পাওয়া গেল। 
এই কারণে পুরাণেতিহাস অতি আদরের সামগ্রী ছিল) 
এবং সুতপিগের মুখে উহার অনেক আশ্যধ্য আখ্যান 
শুনিয়া অনেকেরই লোমহর্ণ হইত। এই লোমহ্র্ষণকারী 
সতবংশীয়ের মুখেই মহাভারত সংহিতা বিবৃত বাঁলয়া, 
মহাভারতে উল্লিখিত পাই। 

পুরাণেতিহাস সম্মানিত হইত, এবং হইবারই কথা; 
এই পুরাণেতিহাস পঞ্চম বেদ নামে পুজ্য হইয়াছিল। 
যখন সংহিতারূপে প্রচলিত সকল পুরাণেতিহাস, জন- 
সাধারণের মধ্যে প্রচলিত পাগব-ধার্তরাষ্্ট কথার সহিত 
যুক্ত হইয়া প্রচারিত হইরাছিল, তখন কোন কৃত্রিম উপায়ে, 
অথবা সময়ের সাহায্যে মহাভরতকে পৃজ্য করাইতে হয় 
নাই। পুর্ববেই বলিয়াছি, যে মহাভারতে অঙ্গীরুত 
রহিয়াছে, যে যাহা নাই ভারতে, তাহা! নাই ভারতে। 


৪২৭ 


একটি আখ্যায়িকা যাঁদ ভিন্ন ভিন্ন রকমে পরিবন্কিত হইয়া 
গিয়াছিল ; অথব। যদ্দি ভিন্ন ভিন্ধ সময়ে রচিত গীথ। এবং 
আখ্যায়িক প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে সেগুলি একই 
সংহিতাতে যুক্ত হইয়াছিল। এইজন্ তিন চারি রকমের 
রচন| দেখিয়া বলা যাইতে পারে না, যে মহাভারতে সেগুলি 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রক্ষিপ্ত । কালক্রমে যখন পুরাণ পরি- 
বন্তিত হইয়াছিল, নূতন ধর্মমমতের বা সাম্প্রদায়িক মতের 
বিকাশ হইয়াছিল, তখন মহাভারত সংহিতার গৌরবের জন্য 
সেগুলি মহাভারতে যোজিত হইয়াছিল। এইজন্ঠই 
মহাভারত সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রক্ষিগ্ুভারগ্রন্ত। 
মহাভারতের প্ররুতি বুঝিয়া লইবার পর, এখন দেখিতে 
হইবে যে সংহিতা খানি প্রথম সঙ্কলিত হইবার সময় উহাতে 
কি ছিল, বা থাকা সম্ভব ছিল; এবং পরবর্তী কালেই ঝা 
কোন্‌ রচনা এ গ্রন্থে প্রক্ষিগ্ড হইয়াছে । 

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার । 


ইংরেজশাসন ও দেশব্যাপী 
অসন্তোষ । 


স্বদেশী আন্দোলনের মূল কারণ । 


কেহ কেহ মনে করেন, বৎসরাধিক হইল ভারতবর্ষে যে 
প্রবল আন্দোলন-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, একমাত্র ইংরেজ- 
বিদ্বেষ তাহার মূল। ঠহাদিগের কখার ভাবে বোধ হয় 
যে, যে সমস্ত গিক্ষিত ভারতবাসী এই আন্দোলনে যোগ 
দিয়াছেন, বর্তমান শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে তাহাদের 
প্রধান আপত্তি এই যে ইংরেজ বিদেশী_ কোনও স্বদেশীয় 
রাজা তাহাদিগের স্থান আঁধকার করিলেই সকল 
গোল চুকিয়৷ যায়। এইট সংস্কার ভ্রান্ত। কারণ, শিক্ষিত 
লোকদিগের মধ্যে বোধ হয়, এমন নির্বোধ কেহই নাই, 
যিনি মনে করেন, রাজা স্বদেশীয় হইলেই প্রজাসাধারণকে 
স্বাধান বলা যাইতে পারে । কোনও দেশের অধিবাঁসিগণ 
স্বাধান কি না, তাহা বিচার করিতে হইলে, তাহাদিগের 
রাজনৈতিক অধিকার কি প্রকার, তাহাই দেখিতে হয়, 
রাজা স্বদেশী কি বিদেশী, এ প্রশ্নের সহিত উহার সম্পর্ক বড় 
কম। অর্থাৎ, আরও সোজা কথায় বলিতে হয়, বাজ বিদেশী 
হইলেও প্রজানাধারণ বহুপরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিতে 
পারে, আবার রাজ! স্বদেশীয় হইলেও দেশবাসিগণ 
ক্রীতদাসরূপে পদ-দলিত হইতে পারে! ছুই একটা দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাকৃ। ইংরেজগণ স্বাধীনতার জন্ত যত সংগ্রাম 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাহাদিগকে কঠোরতম সংগ্রাম করিতে 
হইয়াছে তাহাদিগের স্বদেশীয় প্রথম চার্লস ও দ্বিতীয় 


৪২৮ 
জেম্সের সহিত। পক্ষান্তরে, ওলন্দাজ তৃতীয় উইলিয়ম 
তাহাদিগের বর্তমান স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা, এবং তাহার 
পরে, প্রথম জর্জের সময় হইতেই পালিয়ামেন্ট ও মন্ত্রিগণ 
সর্ব্বেসব্বা হতে আরম্ভ করেন। 'গ্রথম জর্জ তো পুর্ণমাায় 
বৈদেশিক ছিলেন, তিনি এক বর্ণ ইংরেজী বলিতে পারিতেন 
না, ভাঙ্গা লাটানে 'প্রপান মন্ত্রীর সহিত প্রয়োজনীয় কথাবার্তা 
চালাইতেন, ইংলও ছাড়িয়া হানোবরে যাইতে পারিলে হাফ 
ছাড়িয়া বাঁচিতেন। আবার তৃতীয় জঙ্জ উ*লগ্েই জন্ম গঠণ 
করিয়াছিলেন, সিংভাসনারোহণের পুর্ষে ইতরাজ (1০1 
12701191017207 ) বপিয়া তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন, 
অথচ তিনিই আজীবন প্রঙ্গাগণের শ্যান্য অপিকার হরণ 
করিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছেম। নেপোলিয়নের 
প্রসিদ্ধ সেনাপতি বার্ণাডট (13077150016) ইডেনের 
রাজা নিব্বাচিত ভন এবং চাললস নাম গহণ করিয়া উভার 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর সো দন নরোসে- 
বাসিগণ সুইডেন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ডেনমার্কের এক 
যুবরাঁজকে রাজত্বে বরণ করিয়াছে । ইহাতে সুইডেন বা 
নরোয়েবাসীর্দিগের স্বাধীনতা কিড় মাত্র খনন ভয় নাই। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতবাসী যে আপনাদিগকে পরা- 
ধান বলিয়া অনুভব করিতেছে, তাহার একমত ইহাই কারণ 
নয় যে, ভারতের রাজা! বিদেশী । আমর! জানি, এডোয়াড 
আমাদের রাজা থাকিলেও আমরা হিন্দ বামুসলমান আমণের 
অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা সাস্তাগ করিতে পারি। তবে 
এই যে দেশব্যাপী অসন্তোষ স্পষ্ট অনন্ত শইতেছে, উহার 
কারণ কি? কারণ, ভারতবাসীর উল্লেখযোগ্য কোন ৪ বাজ- 
নৈতিক অধিকার নাই, এবং তজ্জগ্ঠ হাভারা কতকগুলি বিষম 
কুফল ভোগ করিতেছে। 


ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার. বিভিন্ন প্রক(রের রাঁজশন্ডি। 

ভারতবাসীর রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্দে আলোচনা 
করিতে হইলে পূর্বে ভারত-রাজণক্তির অন্তন্যবপ্তান বা 
০০750181107 01 070 306 ভাল করিয়া বুঝিতে 
হয়। তদর্থে বিভিন্ন প্রকারের রাজশক্তি সন্বদ্ধে সংক্ষেপে 
কিছু বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। 

প্রাচীন কাল হঈতে আজ পধ্যন্ত বত প্রকারের রাজ- 
শক্তির পবিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাদিগের সকলের্‌ 
যথাযথ বর্ণন| না করিয়া মোটামুটী ঢুটা মেরু (7১০1০) বা 
সীমা নিদ্দেশ করা যাইতে পারে। একমেরু, পূর্ণ একনায়কত্ব 
বা 219501006 469[96197) 1 ফ্রাদ্দের সব্ধ'গ্রধান নৃপতি 
চতুদ্দিণ লুঈর একটা কথাতে ইহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই । 
একদা তিনি কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, “15080? 
০69 17701!” প্রাজ্য? সে তো আমি!” এই তন্ত্রের 
মুপকথা, রাজা স্বয়ং ঈশ্বর, বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তিনিই 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


রাজ্য । প্রজ্তাসাপারণের কোনও স্বত্ব নাই, অল্লানবদদনে 
রাজার আদেশ পালন করাই তাহাদিগের ধর্্ন। প্রাচীন 
ভারতে, পারস্তে, মিসরে, মণ্যযুগে ইউরোপে, এবং বর্তমান 
সময়ে চীন ও অন্ান্য দেশে এই একনায়কত্ব দৃষ্ট হয়। 
ইহার বিপরীত মেরু, প্রজাতন্ত্র । অর্থাৎ যে অস্ত্রের 
বাবস্থান্সারে দেশের সমগ্র প্রাপ্ুবয়স্ক অধিবাসী ( পুরুষ 
ও রমণী ) সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে রাজক্ষমতা পরিচালন 
করে; বণা বাহুল্য, এইরূপ প্রজাতন্ত্র আজ পধ্যস্ত পৃথিবীর 
কোনও দেশে দেখা যায় নাই। কিন্তু চিন্তাশীল সুধীজনের 
আশা! এই, পৃথিবীতে কোন-না-কোন দিন এই প্রকারের 
রাজশন্ডি প্রতিষ্ঠিত হইবে । ভবিষ্যতের আশা, নাহাই হউক, 
আজকাল মত প্রকারের শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা 
ই উভয় মেরুর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীতে স্তাপনযোগা, ইহা 
স্গ্ট* দেখা যাইতেছে । এবং উহাও বুঝা যাইতেছে, 
ভারত গবর্ণমেন্ট প্রথম মেরুর অতি নিকটবন্তী। এক 
কথায় বলা যাইতে পারে ভারতবর্ষে একনায়কত্ব বা 
1)০810091151) গ্রতিষ্ঠিত। 

মানবঙ্জান্তির মাদিম অবস্থায় যথেচ্ছাচার শাসন প্রণালী 
(অথবা 210501016 (010101601১৮ 
088258170711018 ) উপমোণী ছিল। কিন্তু কালক্রমে 
বিভিন্ন জাতি ঘতই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে, 
তত উহা অন্রপযোগী হইয়া! পড়িতেছে । এ জন্য সভ্য দেশ 
মাত্রেই প্রজাশক্তি ক্রমেই প্রসপারলাভ করিতেছে । এবং 
কোথায়ও বা বিন রক্তপাতে, কোথায়ও বা লক্ষ লোকের 
শোণিতবিনিময়ে একনায়কত্ব স্থলে বহুনায়কত্ব (ব 
06179০0150৮ ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । পাশ্চাত্য জাতি- 
সমূহের চক্ষে ভারতবর্ষ সভা নয় সুতরাং এদেশে প্রজাশক্তি 
প্রতিষ্ঠার আশা বাতুলতা৷ বলিয়া উপহাসাম্পদ। কিন্ত 
আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, অপ্রতিহত রাজশক্তি 
প্রজারঞ্জক বা প্রজাগীড়ক উভয়ই হইতে পারে। হিন্দু 
রাজাদিগের ক্ষমতা অপ্রাতহত ছিল, কিন্তু মন্ুসংহিতা ও 
মহাভারতে যে রাজকর্তবা নির্দিষ্ট আছে, তাহাতে মনে হয়, 
প্রাচীনকালে এ দেশে প্রজার স্ুখস্থাচ্ছন্দ্য বিধান করাই 
রাজার 'প্রধান কাধ্য ছিল। অর্থাৎ হিন্দু 069০0101978 
1১61০৬০1017 09951701151) ছিল । আকৃবরের সন্বদ্দেও 
এ কণা প্রযোজ্য । প্রশ্ন এই, ইংরেজ শাসন কি পুর্ণমাত্রায় 
প্রজারঞক ? 13710191) 06519096157) কি 0670৮০16171 
0৩979011570 অথবা ভারত গবর্ণমেন্ট অসীম ক্ষমতাশালী 
হয় হউক, কিন্তু উহা কি গবর্ণমেন্টের অবশ্তকর্তব্য সকল 
পালন করিতেছে ? ইরেজ শাসনের গুণাগুণ এই প্রশ্নের 
উত্তরের উপর নির্ভর করিতেছে । 

রাজশক্তির প্রধান কর্তধ্য-_স্পেঙ্গারের মত। 
এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হয়, 


(165]0115া] 


৮ম সংখ্যা। | 


ডি অবশ্তকরণীয় কার্য কি আমরা এ বিষয়ে 
প্রথমে হাবার্ট স্পেম্সারের মত আলোচনা করিব। যে সমাজ 
বর্বরাবস্থা অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত স্সভ্যাবস্থায় 
উপনীত হইয়াছে, সে সমাজস্থ নরনারীগণের একটা নৈসাঁগক 
অধিকার এই যে তাহারা প্রত্যেকে অপরের স্বাধীনতায় 
হস্তার্পণ না করিয়া! ইচ্ছানুরূপ আপনাদগের শক্তির ব্যবহার 
করিতে পারে। 

| ৮০9 10210950061 0710 2] 01810700115 
11051160110 110) 701 006 পেএহা টিনা) 00 আজ 
€011100 70100750001 5141765, 1) 541] 

এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি স্বত্ব 
(72170) আছে । সে যাহাতে এই স্বত্বগুলি অব্যাহতভাবে 
ভোগ করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করাই গবর্ণমেপ্ট 
ধা রাজশক্তির কর্তব্য। দেশে শান্তি রক্ষা করা অর্থাৎ 
দুষ্টের দমন 'ও শিক্টের পাপন, এবং বৈদেশিক শক্রর আক্রমণ 
হইতে দেশকে নিরাপদ রাখা, এই কর্তবোরই অন্তর্গত। 
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এই আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে, ইংলগ্র শাসন প্রণালীও 
দোষশৃন্ত নয়, ভারতর্ষের সম্বদ্ধে আর কা কথা! যে 
দেশের অধিবাসীরা সমুদ্রতীরে বাস করিয়াও পয়সা দিয়া 
লবণ কিনিতে বাধ্য হয়, সে দেশে মানবজাতির নৈসর্গিক 
স্বাধীনতার কথা উপস্থিত করাই বিড়ম্বনা। অতএব 
অতঃপর অন্ত আদর্শের অনুসন্ধান করা যাক। 

রাজশক্তির গুণ পরীক্ষা-_মিলের মত । 

উৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালী (£০০৭ £০৮1270)51) 
কাহাকে বলে ? ঠিল্‌ বলেন £- 
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উপরে যাহা উদ্ধত হইল, নিম্োত্ত, কথায় তাহার 
সার সংগৃহীত হইয়াছে £-_ 
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ইংরেজশীসন ও দেশব্যাপী অসস্তোষ রা 
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মিল যাহা! বলিতেছেন, তাহার মর্ধব এই। উৎকুষ্ট 
শাসন প্রণালী তাহাকেই বল! যাইতে পারে, যদ্দারা 
জনসাধারণের মানসিক, নৈতিক ও কাধ্যকরী শক্কিসমূহ 
সম্যক বিকশিত হয়, এবং যাহা এ সকল শক্তিকে যথাসম্ভব 
কার্যে নিয়োজিত করিয়া প্রকুতিপুষ্গের হিত সাধন করে। 
এক্ষণে যদি দেখা যায় কোনও দেশের শাসনকার্ধ্ে 
তদ্দেশবাসীর্দিগের মোটেই কোন হাত নাই-_তাহারা কেবল 
কর প্রদান করে, কিন্তু তাহার ব্যয় সম্বন্ধে উচ্চ বাচ্য করিতে 
পারে না-তাহারা দিন দিন আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া 
পড়িতেছে, উপধুক্ত কাধ্ক্ষেত্রের অভাবে তাহাদিগের 


* মানসিক শক্তি বিকশিত হইতে পারিতেছে না৷ এবং সঙ্গে 


সঙ্গে তাহারা নৈতিক বল হারাইতেছে--যদি দেখ! যায়, 
সে দেশের উচ্চতর রাজকাধ্য সমস্তই বৈদেশিকদিগের 
একচেটিয়!, জনসাধারণ শ্বদেশে ভারবাহী গর্দিভ মার, তবে 
বলিতে হইবে, মিলের আদর্শানুসারে এই রূপ শাসন প্রণালী 
নিতান্ত দোষঘুক্ত। বস্তুতঃ প্রাচীন হিন্দু আদর্শ বা বর্তমান 
উন্নততর ইয়ুরোপীয় জ্ঞান-_যাহা দ্বারাই বিচার করি না কেন, 
এক্ষণে এ দেখে থে প্রকারের শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে, 
রাজপুরুষগণের স্বার্থপরতা ভিন্ন তাহার সপক্ষে বালবার 
আর কিছুই নাই। কথাটা যে একান্তই অসঙ্গত ও মিথ্যা 
নয়, তাহা বুঝাইবার জন্ঠ ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
বিস্তৃুতভাবে আলোচন! করা যাইতেছে । 
ইংরেজ শাসনের দোষ ও অভাব। 
স্পেল্সারের উক্তি । 

এ কথা বলিবার অপেক্ষা করে না যে অপরের দেশ জয় 
করিতে হইলে স্টায় ধর্মকে পদদলিত করিতে হয়। ইংরেজের 
ভারত জয়ে এই সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হইবে, ইহা 
কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আশা করিতে পারেন না। সুতরাং 
ইংরেজ কি কি উপায়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ অধিকার 
কৰিলেন, তাহার অনুসন্ধান করার আবশ্বক নাই। প্রশ্ন 
এই, অতীতকালে যাহাই হউক, এক্ষণে কি ইংরেজের 
রাজদও সায় ও ধর্মের অনুজ্ঞানুনারে পরিচালিত হুইতেছে? 
ইহার উত্তরে হার্বার্ট ম্পেন্সারের ন্যায় নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ 
দার্শনিক লেখক কি বলেন শুনুন। ভারতে ইংরেজগণ যে 
সকল বছুবিধ কুকর্ম করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি উল্লেখ 
করিয়া ম্পেন্সার ক্মোভসহকারে বলিতেছেন +-- 
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[এখনও পূর্বের ন্যায় অন্যায় আচরণ চলিতেছে । এখনও 
ভারবহ লবণের একচেটিয়া রহিয়াছে এবং নির্দিয়রূপে 
প্রজাগণের নিকট হইতে ভূমির প্রায় অদ্ধেক শশম্ত কররূপে 
গৃহীত হইতেছে । এখনও এই ধূর্ত যথেচ্ছাচার তন্ত্র 
ভারতীয় সৈন্তের সাহায্যে ভারতবাসীকে পরাধীন করিয়া 
রাখিতেছে ও নূতন নৃতন প্রদেশ জয় করিতেছে |] 

আর একজন ইংরাজের মত। 

বর্তমান ভারত শাসনের মূল প্রকৃতি কি? ইহা এদেশে 
সুফল না কুফল প্রসব করিতেছে? একজন প্রপিদ্ধ ইংরেজ 
বলেন, যে সকল কুকীন্তির জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংদ পালিয়া- 
মেন্ট কতৃক অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, বর্তমান শ/সন প্রণালীর 
কুফল তাহা অপেক্ষাও ভীষণ। সেই কুফল কি? 


[675 010 1101) 1810 01117018201 105 [মততা) 000 1 
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অর্থাং সেই কুফল আর কিছুই নহে__বর্তমান আকারের 
বৈদেশিক শাসন হইতে যাঠা প্রস্থত হইতে পারে তাহাই । 
উহা! ভারতের শোষণ, বৈদেশিকপিগের স্বার্থের নিকট ভারত- 
বাসীর স্বার্থের বলিদান, ভারতের কথা ভাবিবার পূর্বে 
ইংলগ্ডের কথা ভাবা । ইহাতে দেশের যে দশা হওয়া সম্ভব, 
তাহাই দিন দিন স্পষ্টারুত ১ইতেছে। 

দাদাভাই নৌরোজীর মত। 

শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী [১০৬০৮ 22৫. 00- 
17051) [91০ 00 170012, নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভারতবাসীর 
অবস্থা ও ইংরেজশাসনের দোষ গুণ সম্যক আলোচনা করিয়া 
নিম্ন(লখিত সিন্ধান্তে উপনীত হহয়াছেন £-- 

4৮076 6%55011)85550607 01 731019) 13016 15 হেট আল 
80050) 050550065 95৮59০0156) 06919001080 30710৮02911- 
206 ০15, 
এই কথার মধ্যে একবর্ণ অত্যুক্তি নাই। ক্রমে তাহা প্রদনগিত 
হইতেছে। 

[এ/-1)069) অবৃটিশ] 

বৃটিশ রাজনী:তর মূলসত্র কি? ০ [₹০1575501702,01017 
100 09%2.0102) অর্থাৎ কেবল প্রজাসাধার.“র প্রতিনিধি- 
গণই করম্থাপন করিতে পারে, তাহাদিগের সম্মতি ব্যতীত 


প্রবাসী । 


, ব্যয় দরিদ্র ভারতবাসাকে বহন করিতে হইবে। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


রাজার করস্থাপনের অধিকার নাই। ইহা হইতে দ্বিতীয় 
এই স্থাত্র প্রস্থত হইয়াছে যে প্রজাসাধারণের অমতে 
বাঁজস্ব ব্যধ়িত হইতে পারে না, তাহাদিগের মত বিরুদ্ধ 
কোনও কাধ্য করিতে চাহিলে প্রজাগণ রাজার আয়ের 
পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু ভারতে কি 
দেখিতে পাই? বড়লাটের মন্ত্রিসভায় রাজস্বের হিসাব 
উপস্থিত করা হয় বটে, কিন্ত দেশীয় সদন্তগণ তছুপরি শুধু 
বন্তৃত৷ করিতে পারেন, প্রজার রক্তশোষণ করিয়া যেকর 
আধায় হয়, তাঠ। শত অপকর্মে অপব্যয়িত হইলেও 
ঠাহ।দিগের কোন? প্রতীকার করিবার সাধা নাত । ফলে 
দিন দিন যুদ্ধের আয়োজনে কত মর্থ জলের ন্তায় খরচ 
হইতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। এদিকে শিঙ্গা প্রভৃতি 
অত্যাব্তক কাধো একান্ত অর্থাভাব। শুধু তাই নয়। 
পূর্বে চীন হইতে পশ্চিমে 'মসর পধান্ত যেখানে ইংরেজগণ 
প্রয়োজনে নিশ্রয়োজনে যে যুদ্ধে ব্যাপৃত হউন না কেন 
ভারতবানীকে তাহার এরচ জোগাইতেষ হইবে। কাবুণের 
আমীর ব৷ তাহার পুত্র বলাতে গেলে তাহার অভ্যর্থনার 
রস্তের 
শাহ বিলাতে ভোজ খাইলে সে আতিথেয়তার ব্যয়টাও 
আমাদিগকেই দিতে হইবে । আরও দেখুন, কি স্টায় 
বিচার! উপনিবেশ সমূহের জন্ত বিলাতে যে আফিস 
আছে, উপনিবেশবাসীর! তাহার ব্যয় স্বরূপ এক কপর্দকও 
দেয় না, অথচ ভারত-সচিবের বেতন হইতে আরম্ত করিয়! 
তাহার আফিসের কাগজ কলম, আলগীনটার ব্যয় পধ্যন্ত 
কড়া ত্রান্ত হিসাব করিয়া সমস্তই ভারতবাসাকে দিতে 
হয়। এদেশে গোরা সৈম্ত পাঠাইতে হইবে, বিলাতে 
তাহাদিগের সংগ্রহ ও শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হয় তাহা তো 
ভারতবর্ষ দিতে বাধ্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় সৈন্ঠ রাখার 
ব্যয়টা যে ভারতবাসীর স্কর্ধে পড়ে নাই, সেট! তাহাদিগের 
নিতান্ত কপালের জোর। এই সমস্ত যাদি 817-1317100517-- 
হ্ায়বিরুদ্ধ__না হয়, তবে আর ন্তায় অন্যায় বলিয়া দুটা 
কথা অভিধানে আছে কেন? 

প্র [190951/5 অবনতিজনক] 

বৃটিশ ভারতে শিক্ষিত ভারতবাসীর উচ্চতর মানসিক 
শক্তি বিকাশের সুযোগ নাই। প্রথমতঃ সমগ্র ভার্তবাসী 
নিরস্ত্র, সৈনিক বিভাগের উচ্চকর্ম্মে তাহাদিগের প্রবেশাধি- 
কার নাই। স্থতরাং তাহার! দিন দিন নিববীধ্য, অন্তঃসার- 
শৃন্ত হইয়া পড়িতেছে । বহিঃপক্রর কথা দূরে থাকুক, 
তাহারা বন্ত জন্তর হস্ত হইতেও আপনাদিগকে বাচাইতে 
পারে না। উন্চতর রাজকাধ্যের দ্বারও তাহাদিগের নিকট 
রুদ্ধ। ফলে, বুটিশ ভারতে মাধবরাও, সালরজঙ্গ, কপারাম, 
দিনকর রাও, ফয়জআলি খাঁ, পুর্ণিয়া, শেষাদ্রি আয়ার 
প্রভৃতি মনম্বী লোকের স্থান নাই। আনন্দমোহন বনু, 


৮ম সং খ্যা ] |] ইং 
রমেশচন্ দত্ত গোপাল গোধ্লে তে জন্গরহণ 
করিলে শাসনবিভাগে কোন্‌ পদ লাভ করিতেন, তাহা 
কাহাকেও বলিয়া শিতে হইবে না। এবিষয়ে আকৃবরের 
উদার ও দূরদর্শী নীতির সহিত ইংরেজের অস্ুুদার, সঙ্ধীর্ণ 
ও স্বার্থান্ধ নীতির কোন তুলনাই হয় না। আকবর 
মানসিংহকে কাবুলের স্ঠায় একটা নিরবচ্ছিন্ন মুসলমান 
অধ্যুষিত দেশের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্িত করিয়াছিলেন, 
বঙ্গদেশের কথা ত বলাই নিষ্রয়োজনা কেহ কি কল্পনা করিতে 
পারেন, ইংরেজগণ গাইকোয়াড়কে কানাডার গবর্ণর- 
জেনারেলেব পদে নিযক্ত করিতে পারেন » কানাডা তো 
পরের কথা,_মলার অত বড় বক্তৃতার পরেও তো বাবু 
কুষ্ণগোবিন্দ গুপু বঙ্গের অস্থায়ী ছোটলাট না হইয়া মৎস্ত- 
রক্ষণকর্্দে নিযুক্ত হঈলেন। আরও নীচে অবতরণ করা 
যাক। রমেশ বাবু বদ্ধমানের কমিসনরের পদে উন্নীত হইলে 
ইতরেজ কর্মচারীগণের মধো কি বিষম কোলাহল উখ্িত 
তইয়াছিল ডাক্তার প্রসয়কুমার রায় যাহাতে প্রেসিডেন্সী 
কলেজের মধাক্ষ হইতে না পারেন, তদ়দ্েশ্তটে যে ষড়যন্ধ 
হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ যেদিন প্রধান বিচারপাতর, 
আসন গহণ করেন সোঁদন শ্বেতাঙ্গ ব্যবহারা গী.বগণ অনুপস্থিত 
হইয়া তাহার প্রতি যে অবঙ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন-_-ইহা 
বখন স্মরণ করি, তখন ইংরেজ চরত্রের সঙ্কীর্ণতা ভাবিয়া 
বস্ত্রতঃই বড় ক্ষুব্ধ হইতে হয়। একটা অপরিবর্তনীয় প্রার- 
তিক নিয়ম 'এই যে চর্চার অভাবে কোন ৭ শাক্তই বাচিয়! 
থাকিতে পারে না। ভারতবাসীর জন্য উচ্চতর মানসিক 
শক্তি বিকাশের ক্ষেত্র নাই, স্ততরাং তাহারা যে দিন দিন 
নান! প্রকারে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে, তাহাতে জার বৈচিত্র 
কিঃ "আগে উপযুক্ত হও, পরে আশা করিও”, এই 
প্রবাদ্দ বাক্য ইংরেনের মুখে সর্বদাই শুনা যায়। কিন্ত 
আগে সম্ভরণ শিখিয়! পরে কেহ জলে অবতরণ করে কি? 
বুদ্ধি প্রকাশের কে।নও সুযোগ না দিয়া কাহাকেও নির্কোধ 
বলিয়া উপহাস কর!, রাজনীতি হইতে পারে, কিন্তু উহা 
ধর্মনীতি নহে। 
[19251৮50790 47101 177141৮1518 সর্ধ্বনাশী ও দারিগ্র্োৎপাদক। 
অনেকেই জানেন, একশত বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে 
যুদ্ধে যত লোক মরিয়াছে, এক ভারতবর্ষে বিগত পঞ্চাশ 
বৎসরের দুর্ভিক্ষে তদপেক্ষা অনেক অধিক লোক প্রাণ- 
ত্যাগ করিয়াছে । ইহার কারণ কি? অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্ট 
তো পৃথিবার সর্বত্রই ঘটিতেছে। তবে শুধু ভারতবর্ষেই 
লক্ষ লক্ষ লোক ছুর্ভিক্ষে ধ্বংস হইতেছে কেন? ইহার 
একমাত্র উত্তর, ভারতের সাংঘাতিক দারিদ্রা। দাদাভাই 
নৌরোজী বা ডিগবীর গণন! ন! হয় নাই স্বীকার করিলাম। 
লর্ড ক্রোমার এবং লর্ড কাজ্জনের উক্তি অন্ুসারেও ভারতবর্ষ 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দ্রিদ্র। প্রতি ইংরেজের আয় 


রেজশীসন ও দেশব্যাপী অসস্তোষ। 


৪৩১ 
বাধ ক ব্রিশ টো প্রতি ভারতবাদীক আর, সরকারী 
গণনানুসারে, মোটে ছুই পৌওড। অথচ প্রত্যেক ইংরাজ 
আয়ের শতকর! আটভাগ কর স্বরূপ প্রদান করেন, আর 
রতি ভারতবাসীকে আয়ের শতকরা পনর ভাগ দিতে হয়। 
এই ঘোর দারিদ্র্য কি ভারতবাসীর অলজ্বনীয় কর্মফল, 
না উহার জন রাজপুরুষগণও কিয়ৎ পরিমাণ দায়ী? দায়ী 
বই কি। ইংরেঞগণ অধর্শীচরণ করিয়া ভারতীয় শিল্পের 
উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, এবং বর্ষে বর্ষে প্রায় পয়তাল্লিশ 
কোটা টাকা শোষণ করতেছেন । এই ছুই কারণে ভারত- 
বাসী ধতসব্বন্থ ও রক্তহান হইয়া পাঁড়তেছে। - এই জন্তাই 
দিনের পর দিন প্রায় দশকোটা ভারতবাসী অদ্ধাশনে 
জাবনপাত করিতেছে_-এই জন্তই যখনই দৈব কিঞ্থিম্াত্র 
প্রতিকূল হন, তথনই পর্গপালের ন্যায় ভারতীয় প্রজা 
মৃত্যুমুখে পাতিত হয়। 
[19659 যথেচ্ছাক রী] 

১৮৩৩ সনে, পালিয়ামেন্ট ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে 
নৃতন সনন্দ দিবার সময় আইন কারলেনঃ__ 

1116 009 8৮56 01 006 ৬৭ 00009100685 002 8009 
1101011-000) 890]6069110151191950 1651061)6 0179265205 
51011, 195 169800 ০৪015 01105001079 10180691080, 
005001)1) ০1010000124) 0) 10161))100 07501)160 01012) 1010- 
1108 810৮1919509) 00700) 01 00001)1051116100 01006 006 5910 


€0.91001909, 

অথাৎ ভারতীয় কোনও প্রজা কেবল জাতি ব৷ ধর্মগত 
পার্থক্য নিবন্ধন কোন'ও রাজকাধ্য হইতে বঞ্চিত হইবে না। 
কন্ত ১৮৫৮ সন পধ্স্ত এই বাধ শুধু কাগজপত্রেই আবদ্ধ 
রাহল। এ সনে মহারারী ভিক্টোরিয়। স্বহস্তে ভারতপামাজ্য 
গ্রহণ কারন ঘোষণা কাঁরলেনঃ__ 

5০819 1005 00৭ সিটে আ1] 000 59 হি 95 2020 8, 
$)এ 501916015, 01 ৮/11910৮0 1806 শো. 0600, 106 00901) 2170 
10111807811 89070100650 09 98005 110 090 501%1008 076 
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026100) 20115657800 10066৮07055 0815 09015002125, 

[ শিক্ষা, দক্ষতা ও সততা দ্বারা উপযুক্ত হইলে 
ভারতবাসী জাতিধর্ম্মনিবিবশেষে যত দূর সম্ভব সমস্ত 
রাজকাধ্যে নিযুক্ত হইতে পা!রবে। ] ইহার পরে ১৮৬০ সনে, 
এই অভিপ্রায় কাধ্যে কতদুর পরিণত হইতে পারে, তাহা 
[ববেচনা করিবার জন্য, ভারত-সচিবের কয়েকজন সদশ্ত 
লইয়া একটী কমিটী গঠিত হয়। কামটী রিপোর্ট দিলেন, 
ইংলগ্ডে ও ভারতে যুগপৎ সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গৃহীত 
হইলে ভারতবাসীর প্রতি স্তায্য ব্যবহার হইতে পারে। 
গবর্ণমেন্ট দেখিলেন, মহা বিপদ; রিপোর্টটা প্রকাশিত হইলে 
ভারতবর্ষে একটা তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইবে। অতএব 
রিপোর্টটাকে বেমালুম চাপা দিলেন। এমন চাপা দিলেন 


৪৩২ 


যে আজ পর্যাস্ত অল্পলোকেই উহার খোঁজ রাখেন ; দাদাভাই 
অনেক আয়াস স্বীকার করিয়া তাহার তত্ব আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন। উহার ৩৩ বৎসর পরে, ১৮৯৩ সনের ২রা 
জুন হাউস্‌ অব্‌ কমম্স এই মর্্রে এক মন্তব্য নির্ধারণ করেন 
যে সিবিল সার্ক্বিস পরীক্ষা ইংলগ্ডে ও ভারতবর্ষে যুগপৎ 
গৃহীত হইবে। বল! বাহুল্য, এই মন্তব্যও বাজে কাগজের 
ঝুড়তে নিক্ষণ্ত হইয়াছে । পাঁলয়ামেণ্টের একটী এতবড় 
নির্ধারণ এমন ভাবে পদদলিত হইল, অথচ তজ্জন্ত ইহার 
সভ্যগণ একটাবার উচ্চবাচা করিলেন না, ইভার অর্থকি? 
লর্ড সল্সবেরীর কথায় সেই অর্থ প্রকাশিত হইতেছে__ 
ভারতবাসীকে বনুলভাবে রাজকার্যে নিয়োগের কথা একটা 
রাজনৈতিক ভণ্ডামি বা গ্রবঞ্চনা--১01181021 17070০71৯5, 
লর্ড লিটনের এক গোপনীয় পত্রেও এই উক্তি সমর্থিত 
হইতেছেঃ_ 
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অর্থাৎ ভারতবাসী রাজকাধ্য পাইবে না, স্পষ্ট এরূপ 
না বলিয়া, গব্ণমেণ্ট তাহাদিগকে মিথ্যা আশায় প্রাবঞ্চিত 
করিতেছেন। মুখে আশার বাণী শুনাইয়া কাধ্যতঃ সে 
আশায় নিরাশ করা_-এই অভিযোগ হইতে কি ভারত 
গব্ণমেন্ট কি বিলাতের কতৃপক্ষ, কেহই মুক্ত নহেন। 
ভারত গবর্ণমেন্ট আমাদিগের কেমন অকপট সুহৃৎ, দাদা- 
ভাই নৌরোজীর নিয়োক্ত কথায় তাহা! ব্যক্ত হইতেছে £__ 

গত তথ 01076 10001201) ছএ0100608 05110501010) 10 
17 4১000 1305010006)0 01 12101207100 গে 1২0) 21 
212 050101010690 ঢা 071010001551080 018 ৬০001 1170018) 
11016515515. 11005115001 0170081)) 01061 00 06129 161)1105, 
[1 0৮0 0765 000 00501, 0761) 01)6015 1851505 9100 1)% 
07917 1)6151566150 0৪0৮ 01001 01) 1)0856 9101655 2. 50০11 
38016190901 906 170তড 10771981019 1751 07-13/7651 
11516 17 171019) 1), 472. 


অর্থাৎ ভারতবাসীর হিতকর্ে যদ পালিয়ামেন্টের কোনও 
আইন বা নিদ্ধারণ থাকে, অথবা কোনও কমিটা বা কমিশন 
কোনও রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন, তৰে ভারত গবর্ণমেন্ট 
প্রথমে তাহা অগ্রাহ করিয়া! চলেন। তাহাতে ন! কুলাইলে, 
ভারত-সচিব এইরূপ নির্ধারণের প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিলে, তাহার! পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব করেন। 
(কোন কোনও স্থলে এইরূপ দীর্ঘস্ত্রিতা দ্বারা দশ বৎসর 


প্রবাসী। | ৬ষ্ঠ ভাগ। 


৪০১০০৮১১০০৮ 


অতিবাহিত হয়-_প্রমা' 
ভারত-সচিবের আদেশ ও ততপ্রতিপালনে ভারত গবর্ণমেণ্টের 
তৎপরতা )। যখন উহাতেও কুলাঁয় না, তখন তাহারা 
প্রকাশ্তে প্রতিবাদ করিতে আরম্ত করেন, এবং সর্ববিধ 
উপায়ে ভারতবাসীর পক্ষে হিতকর প্রস্তাবটীকে পণ্ড 
করিবার জন্য প্রয়াস পান। এরূপ বীধ্যবান্‌ ভারত-সচিব 
আজ পধ্যস্ত অতি অল্পঈ দেখা গিয়াছে, যিনি তাহাদিগের 
প্রাণপণ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া এরূপ কোনও 
প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। বাহারা 
দাদাভাইএর এই মস্তব্যের প্রমাণ চান, তাহারা তাহার 
গ্রন্থখানি আগ্ভোপান্ত পাঠ করিবেন। 

আমাদিগের উন্নতির জন্য রাজপুরুষগণ কেমন ব্যগ, 
আর একটা দুষটান্ত দ্বারা তাহা দেখান যাইতেছে । ভাবত- 
বাসীর অজ্ঞানাদ্ধকার দূর করিবার উদ্দেশ্যে সরকার বাহাদুর 
জনপ্রতি উচ্চশিক্ষায় এক পয়সা ৪ নিম্নশিক্ষায় এক আনার 
কম ব্যয় করিতেছেন। আর ১৭০৬-৫ সালে বিলাতী 
গব্্ণমেন্ট রাজকোষ হইতে শিক্ষাদানের উদ্দেস্তে ইংলগ্ড ও 


.স্কটলণ্ডে জনপ্রতি প্রায় সাত শিলিং ৫1০) ও আয়লগ্ডে 


৬ শিলিং ৫॥০ পেন্স ( প্রায় ৫ টাকা) দ্রিয়াছেন। ইহার 
উপর স্থানীয় কর ও অন্তান্ত ভাণ্ডার হইতেও যথেষ্ট ব্যয় 
হইয়ছে। 

এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়৷ দাদাভাই হাউদ্‌ অব 
কমন্সে বলিয়াছিলেন £-- 

“10 5511 01 01610) 1815 01050155070 001)16 1095 
01 02111), 1501017)) 210 010 
বুটিশ শাসনে ভারতের ত্রিবিধ ক্ষতি হইতেছে । 'প্রথম_- 
ভারতের রক্তশোষণ। পুর্বে বলা হইয়াছে বর্ষে বর্ষে প্রায় 
৪৫ কোটি টাকা বিলাতে যাইতেছে । দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসী 
জ্ঞান ও বুদ্ধি হারাইতেছে, কারণ তাহার! দেশ-শাদন ও 
ক্ষণে বঞ্চিত বলিয়! তাহাপিগের জ্ঞান-বুদ্ধির উপযুক্ত 
পরিচালনা হইতেছে না। তৃতীয়তঃ রাঞকাধ্যে স্তায়ঃ 
ধর্দমুতঃ তাহাদিগের প্রাপ্য স্থান ইযুরোপীয়গণ গ্রহণ করাতে 
তাহারা জাবিকোপাক্জনে ক্লেণ পাইতেছে । 

দেশীয় রাজ্যেব সহিত তুলন| ৷ 

এই তো বৃটিশ ভারতবর্ষের অবস্থা। এখন একবার 
একটা দেশীয় রাজ্যের প্রত দৃষ্টিপাত করুন। ১৮৮১ সনে 
মহীশূর দেশীয় হুপতির হস্তে প্রত্যপিত হয়। তখন- সুদীর্ঘ 
বৃটিশ শাসনান্তে-_উহার ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট আশীলক্ষ 
টাকা খণ ছিল, এবং আয়ের অপেক্ষা সমগ্র খণের পরিমাণ 
পৌণে একত্রিশ লক্ষ টাকা অধিক ছিল। স্বদেশীয় 
শাসনাধীনে মহীশুরের কি দ্রুত উন্নতি হইতেছে! ১৮৮১ 
সনে উহ্নার বার্ষিক রাজস্ব এককোটি তিনলক্ষ ও ১৮৯৪-৫ 
সনে এককোটী আশী লক্ষ টাকা ছিল। আর গত বৎসর 


৮ম হা ] রর 

উহ ৮ ঢুই কোটি টি লক্ষ আঠার হাজির 
টাকা হইয়াছে । সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া গত বৎসর 
নয় লক্ষ বিরনব্বই ভাঁজার টাকা উদ্বর্ত হয়। বর্তমান বর্ষের 
প্রারস্তে রাজকোষে প্রায় এককোটি টাকা সঞ্চিত ছিল। 
অথবা মহীশূরের ন্যায় উন্নত দেশীয় রাজ্যের সঠিত তুলনারই 
বা প্রয়োজন কি? স্বদেশী ও বিদেশী শাসনের তুলন! 
করিয়া লর্ড সলস্বেরা স্বয়ং বলিতেছেন £_ 


“76 137697) তে0৮2া1011026 177৭ 706৮0010620 80118৮ 1 
1351 
(1100070076৮ হাতে 


076 ৮1010006110 11105211150 20৮6 91১৮6761175, 
101105 ভ] 00715 010, ৮৮12100, 
20000) লা 10061006016 ৮ 


10010 (0110655 01) 


৪06০1”--1701671%) ৫ ০1) 370. 

প্বুটিশ গবর্ণমেন্ট দেশীয় নৃপতিদিগের স্তায় অবিচার 
অত্যাচার করেন না*---( মোটেই করেন না, এমন এখন 
আর বলিতে পারি না, নাতু ভ্রাতৃদ্ব় এবং বরিশাল 
প্রাদেশিক সমিতি ইহার সাক্ষী )। পকিস্ত ইহার এমন 
কতকগুলি দৌষ আছে যাহা করপক্ষগণের অভিপ্রায় বিশুদ্ধ 
হইলেও অতি ভীষণ ফল প্রসব করিতেছে 1” এই জন্যাট 
দাদাভাই নৌরোভী বলিয়াছেন £₹__ 

“10167012176 1505৮ 0700 55608001110 270 
1116 10140111761 
১001) 11717017749 175 334 

এখন ভারতবাপীর জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ, এটা 
নিতান্তই কবিকল্পনা । দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ না, সত্য বটে, 
কিন্তু ইংরেজের গ্রাস হইতে ভারতবাসীর ধনপ্রাণ কে 
রক্ষা করিবে? 

হিন্দু বা মুসলমান রাজারা অত্যাচার করিতেন, সত্য 
কথা । কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান 009০1197) এর সঙ্গে 
[107 ০৪909 এর পার্থক্য কি? পার্থকা এই, 
তখন রাজা ছিলেন একজন, এখন রাজা প্রায় চারি কোটি। 
জন ্টয়ার্ট মিল যথার্থ ই বলিয়াছেন £__ 

গ]015701001811 10186 1000 069100507 071 1005 


10011110105 19 10606552111) 1701৮ (1101) 02001 ল 0িআ 0 
01006. 


“রক জনের যথেচ্ছাচার অপেক্ষা দুই কোটিলোকের 
যথেচ্ছাচার নিশ্চয়ই শ্রেয়ঃ হইবে, এমন কথ! দৃঢ়তার সহিত 
বল! যায় না ।* 
প্রতীকারের পশ্থ৷-_বৈদেশিক শাসনের অপরিহাধ্য ত্রুটি । 
আমাদিগের নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকে মনে করেন 
পালিয়ামেন্ট যদি ভারতবর্ষের প্রতি অধিকতর মনোযোগ 
দিতে আরস্ত করেন, ইংলগ্ডের জনসাধারণ যদি এ দেশের 
প্রতি আর একটু দৃষ্টিপাত করেন, তবেই আমাদিগের ভাগ্য 
ফিরতে পারে। এ বিষয়ে মিলকি বলেন, শুনুন £ 


প9 ০৬৪ ৪, 00076 8000 16900791011) $০ 009 
10০01)16 01 0126 00৮100, 210 6০ £০৬৪০ 07016 09400 


[101৮01500177018 169111% ।8 1১101) 


ইংরেজশাঁসন ও দেশব্যাপী অসন্তোষ । 


চর 
তি চিতা ১ রি চিনি ০ হৃদ 206 (০ 
৮ 01তাশেট (01105 01000120065 076 90611670601 011 


(15015 01201166007 15 17910100100 10519051025 


(176 1251 15 0051)0118111--7180177 017777711710111,20)- 135, 
অর্থাৎ ইংলগু শাসনের জন্ত ইংরাজদিগের নিকট জবাবদিহী 
থাকা, আর ভারতশাসনের জন্ত ইংলগ্ডের নিকট জবাধাহী 
থাক, ছুই স্বতন্ত্র বস্ত। প্রথমটার অর্থ প্রজাসাধারণের 
স্বাদীনত! ; দ্বিতীয়টার অর্থ ভারতের পূর্ণ পরাধীনতা। 
মোট কথা, ভারত গবর্ণমেন্ট যদি পালিয়ামেন্টের আজ্ঞাবহ 
ভূতোর হায় কাধ্য করেন, ইংলগ্ডের জনসাধারণ যাঁদ দিবা 
রাত্রি পৃঙ্থান্ুপুঙ্ রূপে ভারতের মঙ্গলামঙ্গল পধ্যালোচন৷ 
করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতেও ভারতবাসীর ছুঃখ দূর 
হইবে না, তাহাতে বরং ভারতের ভাগ্যে কেবল এক লাট 
কাচ্জনের স্থলে লক্ষ লাট কারন লাভ হইবে। ইহার 
কারণ কি? কারণ মিল নিজেই বলিতেছেন £_ 

“1175 2155৭ হা)0তা ৪701 01076710169 0000 চাটি 2- 
1)2010061১, ঢা 8000100৮020) 0৮ হি৮৫17601)৬ [ভা 
10508110500) 60115৮11017 07610900016 71221%. 
(50571171071, ]), 135. 

“বৈদেশিক শাসন সববদাহ অতি দুরূহ ও অসম্পূর্ণ_ 
বৈদেশিকেরা কখনও প্রজাসাধারণের সহিত একহদয় হইতে 
পারে না।” পুনশ্চ 

1178 প0৮৮া7010006 0] 2, 1)001)10 1) 10011 00405 2৮ 10002- 
11807 2100 21001115 2 1)8 5001) 


(৯০ 


2100017025 £০৮০070061)1 
16900 10601)10 15 2000৮5 07651700 80710 02018006805 
00161790016 11025 8000) 21100 এস 2 আছহাটা (01171650156 
হি 105 ও 05০০ 8 1)170000100810 1000106910১ 2৮100008) 
11) 1)6 ভমা]01 ভিন 000100006 0115 01) 
1501 01076800911 2609৮০76005 076 
[0152 08৯11108৯01 80050001776 10 চি আত] টা 
[১98৯1100180 010001016 ১0010 00750019 26000 6916৮ 


0৮16107100170) 


1101171)3191)15, 


/0০৮, (১00৮1117101, 1). 735. 


“একজাতি আপনাদিগের শাসনকার্য স্বয়ং নির্বাহ 
করিতেছে, ইছা৷ সম্ভবপর; কিন্তু এক জাতি অপর জাতিকে 
শাসন করিতেছে, ইহা কখনও হইতে পারে না । এক জাতি 
অপর জাতিকে আপনাদিগের শ্বাথের জন্য ব্যবহার করিতে 
পারে; অর্ধোপাক্জনের ক্ষেত্র বা গোশালারূপে আপনাদিগের 
লাভের জন্য তাহাদিগকে লইয়! ব্যবসায় চালাইতে পারে। 
কিন্ত প্রজাগণের হিতসাধন যদি রাজ্যশাসনের উদ্দেত্য হয়, 
তৰে ইহা নিশ্চিত যে একটী দমগ্র জাতি কখনও সাক্ষাৎভাবে 
তাহাতে মনোযোগী হইতে পারে না|” 

এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম, তন্বারা বুঝা গেল, 
ভারত শাসনে যে নকল দোষ রহিয়াছে তাহার মধ্যে কতক- 
গুলি বৈদেশিক শাসন হইতে উতৎপন্ন--সেগুাল বর্তমান 
প্রাণীর সংশোধন না হইলে অপরিহাধ্য। আর কতক- 


৪8৩৪ 


গুলি অনায়াসেই দূর হইতে পারে, যদি মহারাণীর ঘোষণাপত্র 
ও পালিয়ামেন্টের বিধান কথার কথা থাকিয়া! না যায়, যদি 
কেবল ভারতব।সীর কল্যাণের জনা ভারতবর্ষ শাসিত ভয়। 
এখন জিজ্ঞান্ত এই, ভারতবাসী যে দিন দিন ধ্ংসের দিকে 
চলিয়াছে, তাহা হইতে রক্ষা পাবার কোনও উপায় আছে 
কি? আছে। স্বদেশী আন্দোলন সেই উপায় প্রদর্শন 
করিতেছে । প্রবদ্ধান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করিব । 


শ্রীরগনীকান্ত গুহ । 


জাতিভেদ__ আধুনিক ও 
পৌরাণিক । 


জাতিভেদ সম্বন্ধে এতদিন ব্রাঙ্মঘমাজের লোকেরাই 
আলোচনা করিতেন : ভিন্দসমাজের লোকেরা এ সম্বন্ধে 
বিশেষ আলোচনা করা আবশ্রক মনে করেন নাই । সম্প্রতি 
একদল শিক্ষিত ভিন্দ জাতিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে- 
ছেন। তীহারা যে ঠিক জাতিভেদের নাম করিয়া 
জাতিভেদের আলোচনা করেন, তাহা নয়। কখনো ব্রাহ্মণ- 
জাতির প্রাধান্ত, কখনো বর্ণাশ্রমধন্ম_-এইবূপ নৃতন 
নৃতন নামে জাতিভেদ সম্বদ্ধেই আলোচনা করিয়া! থাকেন। 

বন্তমান সময়ে এই পুতিন বিষয়টির নতনভাবে আলো- 
চনা করাও আবশ্তঞ শইয়াছে। কারণ, আগে ধীহারা 
জাতি বাচাইয়। চাঁলতে অসম্মত হইতেন, হয় তাহারা খ্রীষ্টান 
হইতেন, নয় ত তাহারা ত্রাহ্মপন্ম অবলম্বন করিতেন । কিন্ত 
এখন এমন অনেক লোক আছেন, তাহারা জাতিভেদও 
মানেন,না, ভিন্দুসমাজ ও ছাড়েন না) তাহারা বলেন গ্ররূত 
হিন্দু দর্মের সঙ্গে জাতভেদের সম্পক কি? এই ভস্ঠ প্রকাশে 
কিম্বা গোপনে ভহারা ভোটেলে খানা খান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান ও 
মুসলমানের বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন; আবশ্তক হইলে 
নিজের বাড়ীতে বসিয়া ও নিয় জাতর অন্ন গ্রহণ করিতে কিছু 
মাত্র দ্বিধা বোধ করেন না৷। 

তত্তিন্ন এখন 'বিলাত প্রত্যাগত শিক্ষিত বাঙ্গালীর দলও 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। পুব্রে ইহারা হিন্দসমাজ হইতে 
স্বতন্ধ হইয়া থাকিতেন। এখন ইহারা আপনাদিগকে হিন্দু 
বলিয়া পরিচয় ধিতেছেন। শুধু তাহাই নহে ; বিলাত- 
প্রত্যাগত ব্যারষ্টার শ্রীঘুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবত্তী মহাশয়ের 
কন্তার সঙ্গে মহারাজা স্্যাকাস্ত আচাধ্য চৌধুরার পুত্রের 
বিবাহ হইয়াছে--হিন্দু মতে হইয়াছে । আবার রাজকুমার 
হিন্ুসমাজে থাকিয়া বিলাতঘাত্রী করিয়াছেন । হিন্দু 
সমাজের সাধ্য নাই যে ইহাদিগকে অহিন্দু বলেন। অহিন্দু 
বলিলে ই্ারাই ষে হিন্দুসমাজের লোকদিগকে অহিন্দুর মধ্যে 


প্রবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


গণ্য করিবেন! কারণ অর্থে এবং জ্ঞানে এই সম্প্রদায়ের 
লোকেরাই বাঙ্গলাদেণের মধ্যে শেষ্টস্থান অধিকার করিতে- 
ছেন। স্থুতরাং জাতিভেদ মানিয়া চলিলে সমাজের কল্যাণ 
হইবে না অকল্যাণ ভইবে,_ইভা ভাবিয়া দেখা আবশ্তক 
হইয়াছে । 

উহা ছাড়া বন্তমান স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষেও দেশের 
লোকের মনে জাতিভেদ স্ষঙ্ধে নৃতন চিন্তার উদয় হইয়াছে । 

প্রথমতঃ স্থরেন্দ্রনাথ, ভুপেন্্নাথ, রমেশচন্্ প্রহৃতির 
নায় দেশের একশ্রেণীর নেঠস্তানীয় লোক মনে করিতেছেন, 
জাতিভেদের দ্বারা ভারতের ঘোর অনিষ্ট হইয়াছে । জাতি- 
ভেদের জন্ঞ ভারতে জ্ঞানাবিস্তার হয় নাই, জাতিভেদের 
জগ্গ শিরবাণিজোর উন্নতি হয় নাই, জাতিঙেদের জন্য 
গাঁতায় একতা সংস্থাপিত হয় নাই ₹--রমেশ বাবু তত্প্রণীত 
ইতিহাস গ্রন্থে এই জাতিভেদের দ্বারা দেশের নান! প্রকার 
অনিষ্টের কথা বর্ণনা করিয়াছেন । 

শুধু থে এই সকপ রাজনৈতিক আন্দেলনকারিগণ 
জাতিভেদের দারা ভারতবর্ষের অনিষ্ট হইয়াছে বপিয়া মনে 
করিতেছেন, তাহা নয়। স্বদেশহিতৈষা কাব হেমচন্দ্র তাহার 
হৃদয়োন্নাদকারী ভারত-সঙ্গীতে লিগিয়াছেনঃ__ 

"একঘার শুধু জাতিভেদ ভুলে 
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ধেশ্ঠ খুদ মিলে 
কর দৃঢ় পণ এ মহামণ্ডলে 
তুলিতে আপন মহিমারধ্ধজ|।” 
কাব নানচন্দ্র তাহার কুরুক্ষেত্র কাব্যে লিখিয়াছেন,-- 
“রাজন্ডেদ, গৃহভেদ গাতিভেদ প্রভু, 
ভারতের যে ছুর্দশ। ঘট ইছে হায়।” 
তারপর আগ যে খন্দেমাতগন্‌ মগ্থে মৃতদেশ জীবন্ত 
হইয়৷ উঠিয়ছে, সেগ মহামগ্রের খাষ স্বরং বস্িনচন্ত্র বনু 
পুর্বে লোখয়। গিয়াছেন যে» 

“পুথিধাতে যত প্রকার সামাজিক বৈবম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, 
ভারতবর্ষের পূববকালিক ধণ বেমমোর ম্যায় গুরুতর বৈষম) কখন কোন 
সমাজে প্রচলিত হয় নাই । 

০ তু মু 

“এগ গুপ্তর বর্ণ-বৈমমোর ফলে ভারতনধ অবনতির পথে দাড়াইল। 
সকল উন্নতির মূল জ্ঞানোন্নতি ॥ * * বর্ণ বৈমম্যে জ্ঞানোন্রতির পথ রোধ 
হল। এুদ্র জ্ঞানালোচনার অধিকারী নহে; একমাত্র ব্রাহ্মণ তাহার 
অধিক।রী। নভারতবধষের অধিক।ংশ লে।ক মুখ হইল। মনে কর যদি 
হরংলগ্ডে এরূপ নিয়ম থাকিত ঘে রসেল, কাবেন্দিষ, ্টান্লি প্রভৃতি 
কয়েকটি শিদ্দি্ই খংণের লেক ভিন্ন আর কেহ বিষ্ভার আলে।চন। করিতে 
পারিবে ৭, তাহ হইলে ভংলগ্ডের এ সভ্যতা কোথায় থাকিত? কবি, 
দার্শনিক, বিজ্ঞ/পবিৎ দুরে খ।কুক, ওয়াট, ষ্টিবিসনসন, আর্করাইট কোথায় 
থাকিত? ভারতবর্ষে প্রায় তাহাই ঘিয়াছিল। কিন্তু কেবল তাহাই 
নতে। অনন্যসহায় বাঙ্গণেরা৷ যে ধিষ্ভার আলোচনা করিলেন, ভাহাও 
বর্ণ বৈধমা দোষে কুফল প্রদ| হইয়। উঠিল । 

মং মং রং সং শ্ 


এরিয়া 


“খন বিশুদ্ধতা শাকাসিং হ অনস্তকানস্থায়ী মহিগা বস্তা পূর্বক, 
ভারতাকাশে উদিত হইয়! দিগন্ত প্রধাবিত প্রধে ধঘলিলেন, * * তোমর। 
সঘই সমান। ব্রাহ্মণ শুর্র দমান! * * বৈমনাগীডিত ভারতে এ 
মহামস্ত্র শুনিয়! হিমগিরি হইতে মহাসমুদ্র পধ্যন্ন বিচলিত হইউল। ঘৌন্ধ- 
ধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত হল ধর্ণ বৈষম্য কতকদুর বিলুপ্ হইল । প্রায় 
সহ বদর ভারতবর্ষে ঘোদ্ধধশ্ম প্রচলিত রহিল। পুরাবৃত্তজ্ঞ বাক্তির! 
জানেন যে, সেই সহস্র ঘসরই স্ভারতবধের প্রকৃত সোষ্টবের সময় । মে 
সকল সম্াট হিমালয় হইতে গোদানরী পধাস্ত সথার্থহ একচ্ছরে শাসিত 
করিয়াছেন. অশোক, চলগুপ্ত, শিল।দিভা প্রভৃতি এই কাল মধোট 
তাহাদিগের অভ্ভাদয়। এই সময়েই তক্ষশীল| হইতে তাত্রলিগ্ত পধান্ত 
ধত জনসমাকীর্ণ মহাঁসম্দ্ধিশীলিনী সম্ম সত নগরীতে ারতবর্স 
পরিপূরিত হইয়াডিল । এউ সময়েই ভারতবর্ষের গৌরব পশ্চিমে রোমকে, 
পূর্বে চীনে গীত হইয়ািল- তদ্দেণীয় রাজার! 'ভাবতবর্মীঁয় সম্রাটদিগের 
সহিত রাজনৈতিক সখো বদ্ধ হইয়াঁছিলেন। ণই সময়ে ভারতঘমাঁয় 
ধর্ম প্রচারকের ধর্ম প্রচারে যাঁরা করিয়। আর্দেক আসিয়। ভারতীয় ধর্দে 
দীক্ষিত করিয়াষ্টিলেন | শিল্প বিষ্ঠা নে এই সময়ে বিশেম টন্নতি 
হইয়াছিল, ভাহার প্রমাণ আছে |” /১) 

তৎপর বঙ্কিমচন্দ্র অন্ঠ 'একস্থানে পিখিয়াছেনঃ-- 

“যদি পৃথিবীর পুরাবুত্তে কোন কথা :নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, 
তবে তাহা এই থে, সাধারণ প্রজা নতেউ না থ।কিলে রাজোর উন্নতি হয় 
না। এই জন্য গ1রতবর্ষ মুপলমানের হাতে গেল ।” (২) 

বন্কিমচন্দ্র এট সকল কণা বন পুর্দে বলিয়াছেন বটে ; 
কিন্ত এখনও এ সকল কথার মুলা নিতান্ত সামাগ্গ নভে । 
কাহার প্রত্যেকটি কথার মধোই গভীর সত্য নাতত আছে। 
জাতিভেদের জন্ঞঈ সাধারণ 'গ্রজাপুপ্ধ শিশ্ষন হইতে বঞ্চিত 
তষ্টযাছে। তাহারা শিক্ষা পাইলে বাহ্গণ'দগের প্রাধান্য 
বজায় থাঁকিত নাঁ। কিন্ত তাভারা শিক্ষা পায় নাই বলিয়াই 
তাহাদের দ্বারা দেশের উন্নতি ভয় নাই, তাহারা জন্মভমির 
মূল্যই বুঝিতে পারে নাই, তাভাদের মদো স্বদেশান্নরাগ 
বদ্ধিত হয় নাই। তদ্িন্ন তাহাদের হস্তে যে দেশের শিল্প, 
বাণিজ্য '? রুধষিকার্যের ভার অপিত ছিল, তাহার উন্নতি 
করিতে পারে নাই । কেমন করিয়াই বা করিবে ॥ একে ত 
তাহার! শিক্ষা হইতে বঞ্চিত, ব্রাহ্মণজাতির নিকট ঘ্বণিত, 
তাহাদের অবস্থা অতি হীন; তার পর তাহাদের শিল্প 
বাণিজ্য ও রুষি প্রভৃতি ব্যবসায়কে পথ্যস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষজিয়গণ 
ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন ; ইহাতে কি দেশের শিল্পবাণিজোর 
উন্নতি হইবার যো আছে? বঙ্কিমচন্তর ইংলগ্ডের উল্লেখ করিয়া 
কিস্সন্দর দর্ান্তটিই দেখাইয়াছেন ! মনে করুন, উনবিংশ 
শতাবীর প্রারস্তে ইংলগ্ডে যদি এই সংহিতা প্রচার হইত 
যে, শিক্ষায় শুধু পাত্রীণিগেরর আধকার; তস্তিন্ন অগণ্য 
অসংখ্য লোক |ধক্ষা হইতে বাঞ্চত থাকিবে, তাহারা জীবিকা 
নির্ববাহের জন্ঠ শিল্পবাণিজ্য প্রীতি যে সকল ব্যবসায় অবলম্বন 
করিবে, তাহাকে ও নিরুষ্ট বলিয়! ঘ্বণার চক্ষে দেখা হইবে) 
তাহা: হইলে উংল গর বন্তমান উন্নতি কি সম্ভব হঠত? 


(১) ব্িম চত্রোর রাণী তৃতীয় ভাগ ২৪৩। ২৪৪ । ২৪৫ পৃঃ 
(২) ৮ ২৬* পৃঃ 
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দ্বিতীয়তঃ সবদেষ আন্দোলন আর্ত হ ওয়ার পূর্ব হতেই 
স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আর একটি বিষয়ের উপর 
পতিত হইয়াছে । জাপান শত শত জাঁপানীকে ইউরোপে" 
পাঠাঈয়াছিলেন। তাহারা ইউরোপে শিল্পবিজ্ঞান ৪ 
যদ্ধাবিষ্ঠা শিক্ষা করিয়াছিল ; এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়! 
স্বদেশে শিল্পবিজ্ঞান ও মুদ্ধবিগ্ভার আশ্চধ্য উন্নতি করিয়াছিল। 
এ দেশের শিল্পবিজ্ঞান ৪ বাণিঞ্ের উন্নতি করিতে হইলেই 
শত শত ভারতবানাকে ইউরোৌপে, আমেরিকায় ও জাপানে 
পাঠাইত্ডে ভইবে : তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া, 
লকারগানা স্তাপন করিলেই দেশের শিল্পবাণিজের উন্নাত 
হইবে। 

কিন্তু জা'তভেদ মানিলে জাতিচাত হওয়ার ভয় থাকিলে, 
কোন মতেই হিন্দুর ছেলেকে আর ভিন্ন দেশে পাঠান যায় 
না। স্ততরাং স্পঈটহ দেখা যাইতেছে, জাতিভেদ মানিয়া 
চলিলে দেশের উন্নতির মার মশা নাই। জাতিভেদ 
মানিলে কোন্‌ বিবেকপরায়ণ ব্যক্তির বা যুবকদিগকে [ভিন্ন 
দেশে পাঠায় তাহাদের জাতি মারিতে ইচ্ছা তষ্টবে ? কোন্‌ 
বিবেকপরায়ণ যুবকের বা জাতি খোয়াইয়া ভিন্ন দেশে যাইতে 
চ্ছা জন্মিবে ? 

তুতীয়তঃ জাতিভেদ মানিলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 
মিলন হয়া এক রকম অসম্তভব। মুসলমানেরা ত পরিফারই 
বলিয়া থাকেন_ তোমরা যদি আমাঁদগকে অক্পৃশ্ত শ্রেচ্ছ 
জাতি বলিয়া দ্বণা কর, আমাদের বাড়ীতে আসিয়া জলটুকু 
স্পর্শ করিতে ও অসম্মত ২৪, তবে তোমাদের সঙ্গে (মিলন 
হইবে কি রূপে » এ কথা আত সত্য । আমরা থে এক্জন 
সম্বাস্ত ও শ!ক্ষত মুসলমানের গৃহে গমন কারয়াও জলটুকু 
গ্রহণ কি না, অথবা উল্ত শ্রেণীর মুসলমানদিগকে গুহে 
নিমন্ত্রণ করিতে ও তাহা দিগের সঙ্গে বসিয়া আহার কাঁরতে 
স্বীরুত হই না; তাহার মুলে কি? কেবলই দ্বণা বই ত নয়। 
দেশের একটা উন্নত জাতির প্রতি এইরূপ ঘ্বণ! ও অবজ্ঞার 
ভাব থাকিলে কিরূপে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে গ্রীতি 
স্থাপিত হইবে? 

তাহা হইবে না মনে করিয়াই কলিকাতার স্বরেন্ত্র বাবু, 
ভূপেন্্র বাবু এবং জে, চৌধুরী প্রনতি স্বদেশহিতৈষা 
ব্যক্তিদিগের চেষ্টায় গত বৎসর হিন্দু মুসলমানের প্রকাশ্ত ভোজ 
হইয়া।ছল, এবারও হইয়াছে । 

এ বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত ছু'একটি কথা বলিলে, 
ভরসা করি কোন অপরাধ হইবে না। আমরা! “সগ্ীবনী” 
সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে স্বদেশ আন্দোলনের জন্ত 
মফঃস্বল গমন করিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে “সোলতান” 
পত্রিকার লেখক মহম্মদ হোসেন মহাশয়ও গমন করিয়া- 
ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে জাতিভেদের বাধন এমন 
শিথিল হইতেছে যে, অথবা মুসলমানদিগের প্রতি হিন্দুদিগের 
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অনুরাগ এরূপ বুদ্ধি পাইতেছে ঘে, অনেক হিন্দু হতপূর্ববক 
উক্ত মুসলমান বন্ধুকে আপন আপন গৃহে স্থান দান 
কারয়াছেন। এমন কি, এক বাড়ীতে. চাকর চাঁকরাণীগণ 
মুসলম।ন বন্ধুর উচ্ছি স্পশ করিতে অসম্মত হওয়ায়, সে 
বাড়ীর মেষের! স্বহপ্ডে তাভার থালা বাসন মাজিয়াছেন | 
আমরা স্বদেশী আন্দোলনের গন্য যখন নাকুড়াধ পপ্রবাসী” 
সম্পাদক শদ্ধাম্পদ রামানন্দ বাবুর গৃহে উপস্িত হইলাম, 
সেখানে তিনি উক্ত বন্ধুকে ঠিক আপনার আত্মীয়ের স্ঠায় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

আমাদের বন্ধু মহমদ হোসেন মহাশয় যেরূপ হিন্দুদের 
আদর আপ্যায়নে প্রীত হইয়া হিন্দু মুসলমানের সম্মিপন 
অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে কাঁরয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও 
মনে করিয়াছি। আমরা স্বদেশী আন্দোলনের জন্তট যখন 
মেদিনীপুর গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন মহন্দদ হোসেন 
মহাশয় একজন সন্থরান্ত মুসলমানের গৃহে অতিথি হইলেন। 
উক্ত মুদপমান মহোদয় মেদিনীপুরের মুসলমানদিগের একজন 
নেতা । তিনি বলিলেন_হন্দ্গণ যদি আমাদিগকে অবজ্ঞা 


না করেন, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে স্বদেশী আন্দো- ' 


লনে যোগ দান করিতে পারি। তাহার কথার জবাবে 
কহিলাম_-আমরা মুসলমানদিগকে কখনই অবজ্ঞার 
চক্ষে দেখি না। আমরা অনায়াসে আপনার বাড়ীতে 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি। তিনি পরাক্ষা করিবার 
জন্য তৎক্ষণাৎ আগার্দিগকে জলঘধেগ করিতে অগ্রোধ 
করিলেন । আমরা তাহার প্রদত্ত রুটি মিটার প্রভৃতি খাঞ্ছ 
সামগ্রী গ্রহণ কারয়া তাহার অনুরোপ রক্ষা করিলাম। তখন 
তিনিও গ্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের 
সভার সভাপতি হইতে স্বারুত হইলেন । 

এই সকণ ঘটনার দ্রারাই বুঝিতে পারি যে, যতদিন 
আমরা জাতিভেদের প্রতি শান্তা রাখিব, ততদিন মুসলমান- 
দিগের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব থাকিয়ই যাইবে । কিন্ত 
তাহা থাকিলে হিন্দ মুদলমানে মিলন হওয়ার আর আশা! 
নাই। হিন্দু মুসলমান 'এই উভমন জাতি মিলিত হইতে 
না পারিলে দেশের প্ররূৃত উন্নতি হওয়া 9 অসম্ভব । 

অনেক স্বদেশান্তরাগী চিন্তাণীল বা!ক্ত এই সকল গুরুতর 
বিষয় চিন্তা করিয়াই জাতিন্েদের বিরোধী হইয়! 
ঈাড়াইতেছেন, এবং কি উপায়ে এই অনিষ্টকর প্রথা দেশ 
হইতে দূর করা যায়. তাভার উপায় চিন্তা করিতেছেন । 

কিন্তু এদেশে শাক্ষত ব্যক্তি'দগের মধ্যেই এমন এক 
শ্রেণীর লোক আছেন, তাহারা জাতিভেদ প্রথাকে হিন্দুর 
গৌরবের সামগ্রী বলিয়া মনে করেন। স্টাহারা বলেন, বর্ণা শ্রম 
ধর্মই হিন্দুধন্ম্ের ভিত্তি এবং জাতিভেদই হিন্দুধর্মের লৌহ- 
প্রাচীর। যদি এই ভিত্তিই টলিয়া যায় এবং এই প্রাচীরই 
ভাঙ্গিয়া ফেল-_তাহা। হইলে হিন্দুধর্ম রক্ষারই বা উপায় কি? 


প্রবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


হিন্দুধর্ম রক্ষারঈ বা উপায় কি? সে বিষয়ে কোন 
আলোচন! করিব না। আমরা শুধু দেখাইব, প্রাচীনকালে 
জাতিভেদ যে ভাবে ছিল, এখন আর ঠিক সেভাবে নাই । 
গ্রাচানকালের লোকেরা জা।তভেদ বলিতে যাহা বুঝিতেন, 
এখনকার লোকের! আর তাহা বুঝিতে পারেন না । স্বৃতরাঁং 
প্রশ্ন এই যে, প্রাচীনকালের জাতিভেদর প্রথা! বজায় না 
রাখিয়াও যদি হিন্দধন্ম রাখিতে পারা গেল, তবে এই 
বর্তম।ন সময়ের অনিষ্টকর জাতিভেদ প্রথা না থাকিলেই কি 
হিন্দধন্ম রক্ষা করা যাইবে না? 

প্রাচীন কালের জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে বর্তমান সময়ের 
জাতিভেদ প্রথার যে বিস্তর পাকা ঘটিয়াছে, অনেকে হয় 
ত সেই কথাই স্বীকার করিতে রাজি হইবেন না। আমর! 
সেই জন্তই এই প্রবন্ধে প্রাচীন কালের জাতিভেদ প্রথ৷ 
সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব । 

বর্তমান হিন্দুসমাজে বিবাহ ও অন্নভোজন-__এই ছুটি 
ব্যাপারের উপরই জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত আছে । নচেৎ 
জাতিভেদের অগ্গ কোন প্রকার লক্ষণই খুঁগিয়া পাওয়া যায় 
না। এখন এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়! যদি 
সবর্ণে বিবাহ করেন, স্বজাতির অন্ন গ্রহণ করেন এবং অসবর্ণ 
বিবাহের প্রশ্রয় না দেন, কিন্বা অন্য জাতির হাতের অন্ন- 
গ্রহণ না! করেন, তবেই শাহাব জাতিভেদ রক্ষা করা হয়; 
তদ্ডিন তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি শদ্রের দাসত্ব করেন, 
শ্লেচ্ছের আজ্ঞাবহ ভূত হন, বৈশ্তের বাণিজ্য ও কৃষিব্যবসায়ে 
লিপু হন, উতরাজের বিচারাসন অলঙ্কৃত করেন,_অথঝা 
মদপান প্রভৃতি পঞ্চ মহ্ডাপাতকের ছুই তিনটি পাতকের 
দ্বারাও পাতিত ভন, তথাপি তিনি উচ্চশ্রেণীর ত্রাঙ্গণ। 
তাণছাড়। স্বায় রাজনারায়ণ বল, স্বগ।য় বিবেকানন্দের সায় 
ধার্মিক কিম্বা মাননীয় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 
তুল্য শাস্তরজ্ঞ জ্ঞানী পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেতর জাত বালিয়৷ ব্রাহ্মণের 
মধ্যে গণা হইতে পারিবেন না। 

কিন্তু পূর্বকালে জা।তনেদ প্রথা এরূপ ত ছিল না। 
তখন ব্রাহ্মণের যে শুধু সবর্ণের মেয়েই বিবাহ করিতে হইবে, 
এমন কথাই ছিল না। তত্তিন্ন বণ্তমান সময়ের গায় অন্ন- 
বিচারও ছিল না। ব্রাহ্মণ শূদ্র এবং কয়েক প্রকার ব্যব- 
সায়ীর গৃহে অন্নগ্রহণ করিতেন না বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া 
তাহাদের স্পৃ্ট অন্ন গ্রহণে কোথা ও নিষেধ ছিল বিয়া মনে 
হয় না। আর তখন তপগ্তা ও বিগ্তানুশীপনের দ্বারা ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ঠ, শর, তিন জাতির লোকই ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন 
এবং ব্রাহ্মণ জাতিও অসৎ কাধ্যের দ্বারা পতিত হইয়া শূদ্রা্দি 
নিয়জাতি মধ্যে গণ্য হইতেন। 

তবে প্রাচীন কালে কিরূপ জাতিভেদ ছিল? প্রাচীন- 
কালে কর্মাবভাগ ও শূদ্রাদি জাতির. প্রতি অবজ্ঞার 
উপরই জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। রামায়ণ, মহাভারত 
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দি এ সর্ধোৎরু ভিন দি প্রস্থ পাঠ 
করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে-যে জাতির জন্ত 
যে কর্ম নির্দিষ্ট ছিল, তাতা না করিলেই তিনি ধর্মদ্রোহী 
হইতেন, এবং শূদ্র/দি নিজাতি উচ্চবর্ণের সম্মান লাভের 
প্রত্যাধী হইলেই তাহার! রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। নব 
পর্যায় বঙ্গদর্শনের “বর্ণাম ধর্ম” শীর্ষক প্রবন্ধলেখক বলেন 
যে 

“সকল সংহিতার এই বিধি যে, কর্শত্রঠ় ১উলেউ ব্্ণমধা।দ। নঈ হয়। 
*.%:%. কোন দ্বিজ যদি কৌলিক ধর্ম কর্ণ পরিবর্ন করিয়া 
উপায়ান্তরে প্রতিষ্ঠ। ল(ভ করিতে যাইত, তাহা হইলে তাহার লাঞনার 
মীম! থাকিত না। জ্ধন্মে নিধনং শ্রেয়? পরধন্মে! ভয়।বহঃ”। 
বাস্তবিক ইহাই প্রাচীন কালের জাতিভেদের মুণস্থত্র ছিল। 

অতঃপর রামায়ণ মহাভারত ও মন্তুসংঠিতা প্রতি 
গ্রন্থ অবলম্বনে আমরা কয়েকটি বিষয় প্রমাণ করিব। 
প্রথমতঃ, প্রাচীন কালে অসবর্ণ বিবাহে কেহই জাতিচাত 
কিন্বা ধর্মুত্যত ইত না; তণ্চিন্ন উষ্চবর্ণ নিয়বর্ণের অন্নভোজন 
করিতেন, তাভাতে৪ তাহারা ধন্মচ্যুত কিম্বা জাতিঠ্যত 
ইইতেন না। দ্দিতীয়ততঃ, তপন্তা ৭ কক্ষের দারা আ্রাহ্গণেতর 
জাতি ব্রাহ্মণের মণ্যে গণা হতেন এ নিকু্ট কাষোর ছারা 
ব্রাহ্মণাঁদি উচ্চবর্ণও পতিত ভষয়া নিয় জাতির মপো গণ্য 
হইতেন। ভুতীয়তঃ, কর্মাবিভাগ ৪ নিয়জাতির গ্রুতি অবজ্ঞা 
_-উহার উপরই জাতিভেদ প্রতিঠিত ছিল। 

প্রাচীনকালে অসবর্ণ বিবাহে যে কেহই জাতিচ্যুত 
ভঈতেন না এবং উচ্চবর্ণ মে নিয়জাততির অন্ন ভোগন 
করিতেন, সর্বাগ্রে তদিষয়েই আলোচনা করা যাউক। 
কিন্তু আলোচনার গোড়াতেই বলা জাবশ্রাক যে, আমরা 
শান্সজ্ঞ পণ্ডিত নহি। সে জন্ত প্রথমেই শাস্জ্ঞ পণ্ডিত- 
দিগের মত উদ্ধত করিব। তারপর শান্স হতেও কিছু 
কিছু উদ্ধত কগিব। 

মহাত্মা! রাজা রামমোভন রায়ের গন্থাবলীতে মৃত্যার্গয়াচান্য 
প্রণীত “বজনুচী” নামে ক্ষুদ্র একটি গ্রন্থ আছে। এই গ্ান্থে 
তিনি জাতিভেদ সন্বপ্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উহার 
এক স্থানে লিখিয়!ছেন 2 

প্যদি জাতি শবে জন্ম কহ অর্থাৎ শাপ্বিহিত বিবাহ বরা এ।ক্গণ 
রাগী হইতে জন্ম যাহার হয় সেই ত্র।ঙ্ধণ, তবে তি স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ 
অনেক মহর্ষিদের ব্রীক্গণত্ব ব্যাঘাত হইল। যেহেতু খযাশঙ্গ মুনি মুগী হইতে 
জন্মেন এবং পুষ্পস্তবক হইতে কোসিব মুনি, কলম ১ইতে অগন্তা, ভেকের 
গর্ভে মাওুক।, হস্তিগর্ডে অচর খধি, শুদ্দাগণ্ডে ভরদ্ব(জ মুনি, কৈবন্তু কম্য।তে 
বেদধ্যাস, ক্ষত্রিয় হউতে ক্ষত্রিয়ার গণে বিশ্বামিত্র জনোন, ইহাদের তাদৃশ 
জন্ম ব্যতিরেকেও সম্যক প্রকার জ্ঞান দ্বার ব্রাঙ্মণত্র শাস্ত্রে শুনিতেছি; 
অতএব জাতির দ্বারা ব্রাঙ্মগণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।” 

স্ব্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র তাহার শেষ জীবন হিন্দশান্ 
আলোঁচনায়ই অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি তত্প্রণীত 
কৃঞ্ণচরিত্রের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের পাদটাকায় লিখিয়াছেন £-_ 


জাতিতেদ-__আধুনিক ও পৌরাণিক । 


চি 


কহাজানাডীর নারফদিগের পরেই আতি সম্বন্ধে ধর এইরপ গোল. 
যোগ। প1গবদিগের সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ । পাঁগওবদিগের পিতা- 
মহা সত্যবতী দাসকন্া ৷ ভীঘ্মের মার জাতি লুকাইবার ঘোধ হয় ধিশেষ 
প্রয়েজন ছিল, এজন্য তিনি গঙ্জনন্দন। ধৃতরাষ্্র ও পাওু ব্রাহ্মণের 
রসে ক্ষত্রিয়ার গভজাত। ব্যস নিজে সেই ধাঁবর নন্দিনীর কানীন 
পুত্র। অতএব পাঙ ও ধৃতরাষ্ট্ের জাতি সম্বন্ধে এত গোলযোগ যে 
এখনকার দিনে তাহার! সব্বজাতির অপাংক্তেয় হইতেন। * * এ 
সময়ে কিন্তু বিধাহ সম্বন্ধে কেন গোলযোগ ছিল না। অনুলোম 
প্রতিলেম বিধাহের কথা বলিতেছি ন।। অনেক বধির ধর্দপত্রীও 
ইরিনা ছিলেন। নথা-অগন্ত্যপত্বী লোপ/মুন্তা, ধম্যশৃঙ্গের স্ত্রী 
শান্তা, : উত্যাদি। এমনও কথ। আছে যে, পরশুরাম পৃথিবী 
গত্রয়শন্য করিলে এ।গাণদিগের উরসেই পরবত্তী ক্ষত্রিয়ের জন্মিয়াছিলেন। 
পঙ্গান্তরে প্্গণকন্তা দেবম।নী ক্ষত্রিয় বঘ(তির ধন্পত্বী। আহারাদি 
সম্বন্ধে বাধবাধি ছিল না, তাহাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। ব্রাঙ্গণ, 
গংত্রিয় বৈগ্ঠ পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতেন ।” 

শান্সজ্ত ও এতিহাসিক শ্রীধুক্ত রমেশচন্্র দন্ত মহাশয় 
তাভার 'প্রণাত ভারতবর্ষের ইতিভামের তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

গ্রাচীনক।লের জান্তিভেদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £-- 

“এক জাতীয় পুরুষ ও অন্য জাতীয় কন্তা। হইতে মিশ্র জাতির উৎপন্ন 
ভওয়। জন "তি মিণা| ; সভাতার সহিত ছিন্ন ভিন্ন বাবসায় শষ্টি হওয়ায়, 
সেই সেই বাবম।য়াবলম্বনকাব্রীগণ এক একটি ভিন্ন জাতীয় বলিয়! 
পরিগণিত হল । সেকালে এক্ণের শ্যায় ভিন্ন জাতীয় লেকগণ একত্র 
আহার করিলে ব! অন্য জাতীয়। রমণীকে বিবাত করিলে জাতিভরষ্ট হইত 
না; প্রকৃত গপ করিলেই লোক দাতিত্র% হত । 

“এই ক।লে ধিবাহ প্রণ।লী এক্খণকার প্রণালী হইতে অনেক অংশে 
বিভিন্ন ছিল। উচ্চ জ।তীয় পুরু নীচ জাতীয় স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে 
পারি 51 

শাস্গজ্ঞ ব্যক্কিদিগের মতামত আর অধিক উদ্ধত 
করিব না। যাহা উদ্ধত করিয়াছি, তাহাই ' আমাদের 
বন্তব্য বিষয়ের পক্ষে যথেষ্ট ৷ এই বার শাঙ্্াদি গ্রন্থ হইতে 
বিঞ্িৎ উদ্ধৃত করিব। 

গ্রাথমেই মন্তসংঠিতা সম্বন্ধে আলোচনা! করা যাউক। 
মনুসংহিতার তৃতীয় অন্যায়ের মধ্যেই বিবাহ সম্বন্ধীয় অনেক 
বিপিবাবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । উহার চতুর্থ শ্লোকে বল! 
হইয়াছে £_ 

“গুরুর অন্মমতি লইয়। ব্রত স্নান সমাপনের পর দ্বিজ ব্রহ্মচারী 
লক্ষণান্বিত! সবর্ণ। শ্বীকে বিবাহ করিবেন 1” 

তাহার পর দ্বাদশ 'ও ব্রয়োদশ গ্লোকে লিখিত হইয়াছে,__ 


“দ্বিজাতিগণের প্রথম বিবাহে সব্ণ। স্ত্রী প্রশস্ত । স্বেচ্ছাকৃত 
পুনর্র্বিষহে নিয়লিখিত স্বীলেকই পর পর শ্রেষ্ঠ হয়। শুদ্রাই কেবল 
শুর্রের ভাষ্যা হইবে ; শুদ্র। ও বৈষ্ঠ। বৈশ্টঠের বিষাহযোগ্যা । শুষ্জা, বৈষ্ঠা 


এবং ন্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় বর্ণের বিবাহযোগ্য। এবং শৃত্রা, বৈ্ঠা, ক্ষত্রিয়। ও 
বাণী - বাঙ্গণের বিবাহযোগা| হইবে ।” 
মন্ুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ১৪৯ শ্লোক হইতে ১৫৪ 
শ্লোক পর্যন্ত লিখিত আছে যে ঃ_ 
“ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্রমশঃ :বিধাহিত চারিজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজ সম্ভানদিগের 
প্রাপ্য বিষয় বিভাগ নিম্নে ধর্ণিত হইতেছে । 4: ্* রঙ 


' ৪৩৮ 


একজন িভাগধর্মমাষিদ ব্যক্তি সমস্ত সম্পত্তি দশধা বিভক্ত করিয়। নিয়- 


লিখিত নিয়মানুসারে বিভাগ করিষেন। রাণীর গর্ভজ।ত সম্ত।ন চারি 
অংশ, ক্ষত্রিয়াস্থত তিন অংশ, বৈশা|5ত ঢই অংশ এবং শুর্জাহুত এক 
ংশ প্রাপ্ত হউদে। বাঙ্গণা, হিয়া, বৈশ্ঠ।-_কাঁভারও গঞ্জে সম্ভ।ন 
উৎপন্ন হউক ধা না ভউক, শুদ্রাগ্জ সন্তান দশম ভাগের অভিরিস্ত 


পাইবে ন|।" 

মন্তুসংভিতা হইতে উদ্ধত অংশগুলি পাঠ করিয়া 
সকলেই নুঝিতেছেন "প্রাচীনকালে অসবর্ণ বিনাঁভের বিপি 
ছিল। কিন্তু এট বিধি সম্বদ্ধে' বিবেচনার বিঘয় আছে । 
মন্থুসংহিতায় অসবর্ণ বিবাঁতের বিধি থাকিলেণ এাশংসা 
নাই । ববং অনেক স্তাণেই নিন্দা আছে । অসবর্ণ বিবাতের 
দ্বারা যে সকল সম্ভান উৎপন্ন ভইবে, তাভারা পিতৃকুল 
প্রাপ্ত না হইয়া! মাতৃকুল 'প্রাপ্ু তঈবে ৷ তদ্রিন্ন মহসংতিতায় 
উচ্চবর্ণের নিয়জাঁতির কন্গা বিবাহ করিবার বিপি আছে বটে; 
কিন্তু নিপ্জাতির উচ্চবর্ণের কন্া বিবাহ কর।|র বিধি নাই। 


আগরা এখন এই দুইটি বিষয় সম্ধেই কিধিদ্ৎ 
আলোচনা করিব। সম্প্রতি “বঙ্গের জাতীয় ঈতিহাঁস” 


শীর্ষক একখানি উত্রুষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হউগাঁছে । বিশ্বকে।ষ- 


সঙ্কলিয়তা ও সাহিত্য-পরিষৎ পর্িকার সম্পাদক খ্যাতনামা, 


নগেন্ত্রনাথ বস্তু মহাশয় উহার লেখক । এই এন্থগানি 
পাঠ করিলে জাতিতত্ব সবদ্ধে প্রচুর জ্ঞানলাভ করা ঘায়। 
এই গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় লেখক লিখিয়াছেন £_ 

“চাতুব্বর্ণের বিধি-নিষেধাদি সমাজগঠনের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রবস্তিত 
হইল ঘটে, কিন্তু অনুলোম, বর্ণশস্করদিগকে লয়! সমাজে গোলসোগ 
বাধিল : তাহাদের মধ্যে কেহ পিতার ধন, কেহ বা মাত।র ধন্ম গহণ 
করিয়। চলিতে চাহিল। অথচ নিশুদ্ধ দ্বি্াতিগণ শাহাদিগকে প্রকুষ্ট 
অধিকার দিতে ও এাকু্ট জাতি বলিয়। সাজে গ্রহণ করিতে সহজে মণ্মত 
হইলেন ন।। কাজেই একটা সংপন উপস্তিত হইল । সমাজরন্গক 
ধন্মশান্কারগণ সঙ্ধরগণের মাতৃক্দাতি স্দীক।গ করিলেন বটে, কিন্তু দেই 
সঙ্গে ইহাও খেমণ। করিলেন যে, যাহার) সদ[চার বলম্বন কিয়া উৎকৃষ্ট 
জাতিতে কন্যাদ(ন করিতে থাকিবে, তাঁহারা পাচ ছয় পুর পরে ক্রমশঃ 
উৎকৃষ্ট জাতি ধলিয়। গণা হইবে । এউরাপে কত ভীনবর্ণ উচ্চবণে প্রবেশ 
লাভ করিয়াছে, কত শদরধণ্ন। জাতি ক্রমশঃ বৈষ্ঠ ক্গতিয়, এমন কি ব।ঙ্গাণ 
বর্ণের সহিত সম্মিলিত হউয় ব্রাঙ্গণ বলিষ। পরিচিত হইয়।ছে। যাজ- 
ধক্ষের মিতাক্ষরায় তাহ।র স্পষ্ট শাভাস পা ওয়। যায়” 

শুধু মিতাক্ষরায় কেন? মন্তুসংহিতায় ইতাঁর গমাণ 
আছে । মন্ত্র দশম অধ্যায়ের ৬5।৬৫ প্লোকে আছে £5 

“শুড্রায়াং বঙ্গণাজ্জাতঃ শেয়স। চেৎ প্রজায়তে। 
অশেয়ান শ্রেয়সীং জাঁতিং গচ্ছতাসপ্তমাদ্মগ!ৎ ॥ 
শূত্রে! ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাক্মণশ্চৈতি শুক্ীতাম্‌। 
ক্ষাত্রিয়াজ্জাতমেবস্ত বিছ্য।দৈশ্বাাৎ ততৈবচ ॥ 

উৎকৃষ্ট জাতি ব্রাঞ্গণ হইদ৬ শুদ কন্যাতে মে সম্ত।ন জনো, সেউ নিকুষ্ট 
ও সপ্তম জন্মে উৎকৃষ্ট জাতিত্ব অর্থাৎ ত্রান্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে শূদ্র 
্রাহ্গণত্ব এবং ব্রাহ্মণও শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়! থাকে! ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ 
সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম জ।নিবে।” 

এপ্বানে আর একটি কথা বলা আবশ্তক। মন্ুসংহিতা 
ইতিহাস নয়, ব্যবস্থা-শাস্্র মাত্র। উহাতে যে সকল কার্ধো 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


বিধিনিষেধ আছে, সমাজ যে ঠিক্‌ তাহাই মানিয়া চলিত, 
ভরসা করি তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যাক্তই বিশ্বাস করিবেন 
না। বাঙ্গলাদেশের নব্য স্বতিতে ত সমাজ সম্দ্ধে কতই 
কঠোর ব্যবস্থা আছে; কিন্ত এক শত বাঙ্গালীর মধ্যে 
পাঁচজন বাঙ্গালীও উহা! মাহ করিয়া চলেন কি না সন্দেহ। 
প্রায় সকলেই সাময়িক আদর্শ ও লোক[চারের অন্ুবর্তী হইয়া 
চলেন। গ্রাচীনকালের লোকেরাও যে ঠিক এইরূপ ভাবেই 
চপিতেন, 'প্রাঠীন গ্রস্থেত তাহার প্রমাণ আছে। মন্কুদংহিতায় 
অত ত নিষেধ-বিধি; কিন্তু যে মহাভারত প্রাচীনকালের 
ইতিহাস বলিয়া গণা, তাহাতে কি দেখিতে পাই ? দেখিতে 
পাই, সংহিতার শাসন অপেক্ষা সাময়িক আদর্শ ও 
লোকাচারের অধীন হইয়া অনেকে চলিতেন। 

ষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । বেদ- 
সংগতকত্তা ৪ বিবিধ পুরাণ-রচয়িতা মহধি বেদব্যাস যে 
একজন স্কব্রাঙ্গণ, ভরসা কৰি তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া 
ধিতে হইবে না। কিন্তু মহাভারতের আদি পর্ষের পঞ্চ- 
নবতিতম অধ্যায়ে দেখিতে পাই পরাশর মুনি তাহার 
পিতা এবং পীবরকন্া মত্স্তগন্ধা বা সতাবতী স্টাহার মাতা । 
তবেই এ স্থানে দেখুন, ব্রাহ্মণ পিতা বালিয়া ধাবরকন্ঠার পুএও 
পরমোত্রুষ্ট বাহ্গণের মধ্যে গণ্য হইতেছেন। 

উহার পর মহাভারতের আদি পর্ষের শততম অধ্যায়ে 
দেখিতে পাই, ক্ষত্রিয় নৃপতি শাস্তন্ুর সঙ্গেই সত্যবতীগ 
বিবাভের উদ্চোগ শইতেছে। আমরা এ স্থানে স্বীয় 
কালীপ্রস্ন সিংহ মহাশয়ের অনুধিত মহাভারত হইতেই 
কিঞ্িৎ উদ্ভুত করিতেছি £ 

“শান্তনু রাজা এক দিবস যমুন| নদীর উচ্তয় পার্থন্তিত এক অরণ্যে 
গমন করিলেন। তথায় অকস্মাৎ দৌরভের আজ্রাণ পাইলেন। * * 
অনন্তর অসিতলে।চন! দেবরূপধারিণা এক ধীবরকন্য।কে নিরীক্ষণ করিয়। 
তাহাকে জিজ্ঞস। করিলেন, “ভীরু, তুমি কে? কাহার পত্রী? এবং 
কি নিমিত্ুই ব। এখানে আসিয়ছ ?' সে কহিল, "মহাশয়, আমি ধীধর- 
কন্া, পিতার আদেশে তরণা বাহন করিয়া থাকি।' রাজ! শান্তনু ধীবর- 
কন্যার অনুপম রূপমাধুরী মন্দর্শনে ও অঙ্গ-সৌরন্ত আতাণে মোহিত হইয়। 
তাকে বিবাহ করিবার মানসে তাহার পিতার নিকট গমন পূর্বক 
আপন অভিপ্রায় বান্ত করিলেন।” 

বলা বাহুল্য যে, এই ধীবর-কন্ঠার সঙ্গেই শাস্তক্ুর 
বিবাহ ইল); এবং সকলেই জানেন এই ধীবর-কন্তাই 
পাগুবদিগের পিতামহী। এখানে দেখিতেছি মন্ুর বিধি 
কোনই কাছে আসিল না; ধাবর-কন্তার পুত্রগণই ক্ষত্রিয় 
মধ্যে গণ্য হইলেন । 

আর একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি । মহাভারতের 
আদিপর্কের ৮১৮১ অধ্যায়ে দেব্যানীর পরিণয়োপাখ্যান 
বণিত আছে। সকলেই জানেন শুক্রাচার্য একজন 
ক্ষমতাশালী সুত্রাঙ্মণ। দেবযানী তাহার প্রিয়তম! ছুহিতা । 
এই দেবযানী ক্ষত্রিয় নৃুপতি যযাতিকে দেখিয়া! মুগ্ধ হইলেন, 


চি 


এবং তাহার (নিকট বিবাহের ভর ফারিলেন? কি ধ্যাত 
দেবযানীকে কহিলেন-_ 

“তুমি ব্রাঙ্গণকম্যা, আমি ক্ষত্রিয় জাতি, আমি কোনরূপেই 
তোমার উপযুক্ত পাত্র নহি, আর তোমার পিতা শুক্রাচাধা কদাঁচ এ 
ধিনয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন না। দেবযানী কহিলেন, মহারাজ, 
ব্রাহ্মণের সর্বদাই ক্ষত্রিয়ের সহিত সংশ্ষঈট হইয়! থাকেন, স্তরাঁং এই 
উভয়ের যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহাতে আমাকে ভাধ্যাতরূপে অঙ্গীকার 
কর! তোমার পক্ষে দোষাঁবহ নভে ।”* 


অবশেষে রাজা সম্মত হইলেন। শুক্রাচাধ্য খবর 
পাইয়া রাজার কাছে আদিলেন এবং রাজাকে কহিলেনঃ_ 

“আমার কন্য। তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়।ছে, অতএব আমি প্রসন্ন 
মনে সন্প্রণান করিতেছি, তুমি ইহ!কে মহিমীরূপে গ্রহণ কর।" 

দেবযানীর বযাতির সঙ্গে বিবাহ হইল, দেবযানীই 
রাজ্ঞীপদে বৃত হইলেন । 

দেব্যানীর উপাখ্যানের দারা দুইটি অতি প্রয়োজনীয় 
বিষয় প্রমাণিত হইতেছে । একটি বিষয় এই যে, শুক্রাচায 
স্বব্রাঙ্ষণ হইয়াও ক্ষত্রিয় নৃুপতির করে স্বীয় প্রিয়তমা কগ্ঠাকে 
সমর্পণ করিলেন ; কাঞ্জটা যে অঙ্গার বা অশান্্রীয় তাহা! 
তাহার মনেও আসিল না; হা লইয়া সমাগেও কোন 
প্রকার বাকোর লাঠালাঠি চলিল না। ন্মতরাৎ স্পট" 
বুঝিতে পারা যায় ঘে প্রাচানকালে নিন্নগাতির লোকেরাও 
উচ্চবর্ণের কন্তাদিগকে স্বীবূপে গহণ করিতেন। তারপর 
দ্বিতীয় কথ! এই যে--অসবর্ণ বিবাঠের সন্তানাদি পিতৃকুলই 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তাহা না হঈলে দেবধানী যযাতির 
প্রধান পত্রী হইতে পারিতেন না। 

এই সকল আখ্যায়িকা হইতে আমরা উহাও বুঝিতে 
পারিতেছি যে, তখন উচ্চবর্ণের লোকদিগের নিন্নজাতির 
অন্ন ভোদনেও কোন বাধা ছিল না। কারণ যেখানে 
অসবর্ণ বিবাহ গ্রচলিত ঠিল, সেখানে অশ্নগহণ সম্বন্ধে কোন 
কড়াক্ড় নিয়ম থাকতেই পারে ন1। ব্রা্ষণের! চার জাতির 
কন্তা বিবাহ করিয়া পত্রীদিগের অন্ন কি গহণ করিতেন না? 
বেদব্যাস কি তাহার জননীর স্পৃষ্ট অন্ন কথনো গ্রহণ করেন 
নাই? শান্তনু কি তাহার পত্রীকে রান্নাঘরে যাইতে দেন 
নাই? দেবযানী কি দিল্লীর বাদশাহের হিন্দু বেগমের মত 
স্বতন্ত্র পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়৷ অন্ন প্রস্তুত কর।ইতেন ? ইহ! 
যিনি বিশ্বান করিতে পারেন, সাহার বিশ্বাসের প্রশংসা 
করি, কিন্ত বৃদ্ধির প্রশংস| কাঁরতে পারি না। যাহা হৌক, 
এ সম্বন্ধে মন্্রসংহিতায় কি আছে, একবার দেখা যাক । 
মন্সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে অন্ন গ্রহণ সব্বন্ধীয় অনেক বিধি 
ব্যবস্থা আছে । উহার ২০৯২১০।২১১ শ্লোকে আছে £-- 

“চৌর, গীতবাছ্েপজীধী, কৃপণ, নিগড়বদ্ধ, মহাপাতকী, ব্লীব, 
ফ্যভিচারিণী, কপটধশ্মচারীদিগের অন্ন গ্রহণ করিবে ন|। শুক্ত, পর, িত 
ব্য, শূ্রের অন্ন এবং কাহারও উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইবে ন1।” 


_* স্বর কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুদিত মহাভারত হইতে উদ্ধ ত। 


জাতিভেদ-_-আধুনিক * ও পৌরাণিক | 


৪8৩৯ 
ছার পর লিখিত আছেঃ_ 

“চিকিৎসকের, ব্যাধের, ক্রুরব্যক্তির, নিষ্ঠ'র কর্ণকরির পতিপুত্র- 
বিহীন। নিঃন*পকায়। রমতীর, দ্বেষকারী শত্রুর, পতিতের, যে মিথা। সাক্ষী 
দেয় তাহার, যে নটবুত্তি করে তাহার,--তন্তিন্ন ভাতি, দরজি, 
কশ্মীক।র, ন্বর্ণকার, নিষ।দ, লোহবিকরয়ী, কুরুরপোষণকারী, শৌগিক, 
বন্ধাবক, বগ্নাদির রং কন্তা, যাহ।র| স্ত্রীর বুদ্ধিতে চলে, তাহাদের অন্ন 
গ্রহণ করিবে না।” 

আজকাল যদি মন্ত্র এই বিধি মানিয়া চলিতে হইত, 
তাহা হইলে নব্যতন্ত্রের লোকাদগকে একঘরে হইয়াই থাকিতে 
হত। কারণ নব্যবাঙ্গালী ষে অনেকটা স্ত্রীর বুদ্ধিতে চলেন, 
ইহা! জন প্রবাদ হহয়া দাড়াইয়াছে। 

সেকথাযাক। এই যে অন্ন গ্রহণ করিবে না__বলা 
হইল, ভার তাৎ্পধ্য কি? আমাদের ত মনে হয়, এই 
সকল জাতির বাড়ীতে আহার করিতেই নিষেধ কর! হই- 
তেছে। এই সকল লোকের স্পৃ্ট অন্ন গ্রহণ করিতে নিষেধ 
করা বোধ হয় শাক্কারের উদ্দেশ্ত নয়। কিন্তু আমরা 
শান্সজ্ঞ নহি ; সেই জন্ত কোন কথাই সাহস করিয়া বলিতে 
পারি না। যদি এইসকল লোকের স্পষ্ট অন্ন গ্রহণ করায় 
অপরাধ হয়, তাহা হইলেও দেখিতেছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষপ্রিয় 
ও বৈশ্ত এই তিন জাতি পরস্পর পরম্পরের অন্ন গ্রহণ করিতে 
পারেন; মনুসংহিতার কোন জায়গায়ঈ ইহাতে নিষেধ 
লেখা নাই। তত্তিন্ন এই মন্গসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের 
২৫৩ শ্লেটকেই দেখিতেছি-_ কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি 
উচ্চজাতির শূদ্রাির অন্ন গ্রহণ করিতেও বিধি আছে। 
মন্ত বলিতেছেনঃ-- 

আদ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপাল দাসনাপিতে। 
এতে শৃদ্রেু ভোজানন। যন্চাত্মানং নিবেদয়েৎ। ৪২৫৩ 
ভট্টপল্লীনিবাসা পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় 
এই বচনটার অর্থ করিয়াছেন যে-- 

“যে যাহার কৃমিকন্্ করে, ঘে পুকঘ।নুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যে 

যাহার গো পালন করে, যে নাহার দাত কশ্ম করে ও যে নাহি ক্ষৌরকর্মন 


নিকট আস্মমম্ বা নিবো করিয়াছে তাহারও অন্ন ভোজন করা 
যায়।” 

তার পর আর একটি কথা। মন্ুসংভিতার একাদশ 
অধ্যায়ের ১৫৩ শ্লোকে লেখা আছে যে--অভোজ্যদিগের 
অন্নভোজনে, স্ত্রী ও শুদ্রের উচ্ছিট ভক্ষণে ও অভক্ষ্য মাংস 
ভক্ষণে সপ্ত 1দিবারাত্র যবের যাউ পান করিয়া থাঁকিবে। 
স্রীশূদ্রের উচ্চি্ট অন্ন গ্রহণে যখন এত লঘু শাস্তি, তখন 
স্ী-শৃদ্রের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিলে যে কতটা অপরাধ হইত, 
তাহ! সহজেই অনুমান করা যায়। 

যাহা হউক, এ বিষয়ে মন্্ুসংহিতা লইয়া আর অধিক 
বিচার করা নিশ্রয়োজন। উহা হইতে যে সকল প্রমাণ 
প্রদর্শন করা গিয়াছে, আমাদের বক্তব্য বিষয়ের পক্ষে 


৪8০ 


তাহাই গা আমরা শিসাডি? যে, ভিত ব্যবসা 
শান্তর মাত্র; পূর্ববকালে সমাজে উহার কোন্‌ কোন্‌ বাবসা 
প্রতিপালিত হইত, তাভার সাক্ষী রামায়ণ ও মহাঁভারত। 
এইবার আমরা রামায়ণ ও মহাভারত হইতেই প্রমাণ সংগহ 
করিয়।, প্রতিপন্ন করিব যে, পুর্ববকাঁলে অন্নবিচার ছিল না। 

রামাঁয়ণের অধোধ্াকাণ্ডের পর্চাশ অধ্যায়ের বিবরণ 
অনেকেরই জান1। আছে। রামচন্দ্র অরণ্যে গমন করিবার 
সময়, কাভার মির গুহ নামক চগ্ডাপের গৃহে অভতাগ 
হইলেন। গুহ রামকে পুথক পুথক গুণ সমন্গিত অন্ন 
ব্ঞ্জনাদি বিবিধ ভোজাদ্রবা 9 অর্থা প্রান করিয়া তাহ।কে 
আবার এই বাক্য বলিলেনঃ--- 

"হে মভাবাভো, এই সমগ পৃথিবীই আপনার : আাপশি আমাদের 
ভর্ত। এবং আমরা আপনার ভত্য; আশিনি আমাদিগের এই গাজা 
শাসন করুন। আপনার নিমিত্ত চ্ব্বা, চে(ধা, লেহ্া ও পেয় এই চলর 
অন্ন ও মুখ্য মুখা শয়ন আনীত হইয়াছে এবং আ।পন।র আশ্গগণের নিমিত্ত 
ঘাসও আনয়ন কর] হউয়াছে |” 

“রাম কহিলেন, * তুমি প্রাতিপর্ধাক গাম।র নিমিভু যে সকল 
দ্ধ আনয়ন করিয়া, তৎ সমস্ত প্রতিগ্ করিঠ প|ার নাঃ “কন মা, 
অধুন! তাগসদিগের ধন্ম মধলম্বন করিধ। বনবাসী, কুশ চাগ।খিন গরিধায়ী 
ও ফল মূল ভোজী হইয়াছি।” ( রগায়ণ অঃ ক ৫৭ সর্গ | 

রামচন্দ্র অন্য সময় তলে যে এই চগ্ালের আয গ্রহণ 
করিতেন, তাহা স্প্টই বুঝা যাইতেছে । রাযায়ণের সময় 
অন্ন বিচার থাকিলে একঙন চগগ্ডাণ কি রামটনের জন্য অন্ন 

গ্রস্ত করিতে সাহস পাত, না সে কগা রামায়ণেই কান 
প্রা হঈত 2 

মহাভারতের ঝন পর্দের ১৬১ আপ্যায়ের বিবরণ * হয় নত 
অনেকে অবগত আছেন | মৃধিটির প্রতি পাগডব”ণ যখন 
দ্রৌপদীসহ বনে বাদ করিতেছিলেন ; তখন আহঘি ছপনাসা 
দশ সহজ শিষ্য সঙ্গে লইয়া দৌপদার কুটারে অন্িগ 
হইলেন । অতিথিগণ স্নান করিতে গেলেন । কিন্ত 
রমণীরত্ব ঝ্্িপদী অন্নের নিমিত্ত অতিশয় চিষ্টান্িত। ভইলেন | 
কারণ দ্রৌপদীর অন্নপারে অন্ন না, অগচ বাসা খষি সান 
সমাপন করিয়া অন্ন ভোজন করিতে চাভিবেন। খধির 
যেরূপ রাগ, ক্ষপার সময় অন্ন না পা্টলেই একটা ভয়ানক 
কাণ্ড করিয়া বসিবেন। ডৌপদী এই বিপদ দেগিয়া শ্রীরুষ্ণের 
শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীরুষ্ণ দ্রৌপদীর কাছে আসিয়াই 
আহারের জন্ত অন্ন চাতভিলেন। তন দ্রৌপদী লক্জাবন তমুখী 
হইয়া কহিলেন: 

“দেব, আমার ভোজন পরাস্ত হধ্যদত্ত স্থ।লী অন্নে পরিপূর্ণ থাকে ; 
কিন্ত আজ আঁমি ভোজন করিয়ান্ছি, এখন ত আর তাভাতে কিছু নাই।” 
যাহুদেব কহিলেন-_-ঘ যাও, মেই স্তালী আনিয়। আমাকে প্রদর্শন 

দৌপদী সেই স্বালী আনিয়| প্রদর্শন করিলেন। মেষ্ট স্থালীর 
কণ্ঠে কিঞ্চিৎ শীকান্ন সংলগ্র ছিল। বাসুদেব তাহা ভোজন করিয়| 


কৃষ্ণাকে কহিলেন-_ইহাতে বিশ্বীক্ম! প্রীত ও পরিতুষ্ট হউন এবং ভীম- _ 


সেনকে কহিলেন,_'তুমি শীসতপ্রা্মণগণকে ভোজন করিতে আহ্বান কর।” 


এহন, 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


কুষ্ষের টনি কোলে ছ্বানা এবং আহার শিষাগণ ভোজন না 
করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন, এবং ভীমসেনকে কহিলেন, 'আ'মর। রাজা 
মুধি্রিরকে অন্ন প্রস্তুত করিতে কহিয়। প্লানার্থ আগমন করিয়াছি, কিন্ত 
আমরা অধুন। এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছি যে, কোন প্রকারেই আহার 
করিতে পারিষ ন।' | 

এখানে ত দেখিতেছি, দুর্বাসা খাব একজন গর্বিত 
ব্রাহ্মণ হইয়া দশ ভাজার ত্রাঙ্মণ (শষাসহ দ্রৌপদীর তস্তের 
অন্ন গ্রহণ করিতে এস্ত । 

এইবার আমরা দেথাইৰ মহাভারতে অতি পরিষ্কার 
রূগে লেখা রাহনাছে ঘে, সকল জাতিই সকপ জাতির অন্ন 
ভোজন করিতে গারে। পাঠকধিগের কৌতহল নিবৃত্তির 
জনা নয় কালীগ্রসহ্। সিংতের অনুদিত মহাভারতের 
অগ্শাসন পৰ্দের ১৩৫ অধ্যায় ভইতে কিঞ্চিৎ উদ্দত 
করতেছি, 2 

"মুধিটির কঠিলেন পিতামহ, বাখণ, শাত্রিয়, নৈষ্ঠ ও শুদ্র এই 
৮ভুপিবপ লখেগ মবো কোন কোন ধণের আন ছে।সন কর! কর্তব্য, তাহা 
কানন করীন। ছাদ কহিলেন ধশ্মর।গ, বাণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ 
উভারা গগস্পর গরত্পরের গম দভাগন করিতে গাপেন, কিন্তু কুকম্মন্বিত 
শুদ্দের অন্ন হোজন করা কাঙার9 পিবেয নভে)” 

আর আক দট্ান্থের ছার! এই দীঘ প্রবদ্ধকে আরো 
পথ কারা ক্ণব শা যাহারা প্রতোক কথার মধ্যেই 
একটা কুক ন। তুণিগা, প্ররুত মহা গহণ করিতে চাঠিবেন, 
শাহার। হাম্মের এই উান্তি ছারা! অনায়।মে বুঝিতে পার্ধি- 
বেন বে, গ্রাচান কালে এপনকার দিনের গায় অনবিচার 
আদবেই ছিল শা। 

এখন আমরা দেখতিব, হিপন্তা 9 কন্ম ছারা ব্রাহ্মণেতর 
“[ঠি বাঙ্গণ লিপ গণা তইঙ্েন ; এবং নিরুছ কর্মের ছারা 
ব্রাঙ্গণাদি উ্চপর্ণ? শুর ব রি পরিগণিত হইতেন। 

কিন্তু এ সখদ্ধে গ্রমাণের আর অভাব নাই। আমরা 
কোন্‌ পৃন্তক তে কোন্‌ কথাটি কুলিব, বুঝিতে পারি না। 
ধাহারা পুরাণ এব" শাগ্কালোচন। করিয়াছেন, তাহাদের নিকট 
এ সম্বন্ধে বোন প্রমাণের উল্লেখ করাই নিষ্পয়োজন | 

সকলেই জানেন শ্গপ্রির বিশ্বামিত্র তগন্তা দার! ব্রাহ্মণ 
ভইয়াছেন। কিন্তু শুধু কি বিশ্বামিএই তপস্থা দারা ব্রাহ্মণ 
তইঈরাছেন ) এই প্রবন্ধেক মপোই ত আমরা দেখাইয়াছি 
নে, নিন্ন জাতি৭ রান্ধণের সঙ্গে সপ্ুম পুরুষ পর্যন্ত বিবাহ 
সম্পর্কে সম্পর্কিত হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারে,-_মন্ুসংহিতা 
প্রত খান্ধে ইহার বিধান ব্যবস্থ। আছে। মন্ুসংহিতার 
দশম অধ্যায়ের ৬৫ শ্লেরকে লিখিত আছে--"শূদ্র ব্রাঙ্গণত্ব 
ও ব্রাঙ্গণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।” 

এ বিষয়ে শাস্ধে যে কত প্রমাণ আছে, তাহা! যিনি 
জানিতে চান, তিনি যেন স্ুপগ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু মহা- 
শয়ের গ্রণীত প্ৰঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” পাঠ করেন। তাহা 


» স্বীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুদিত মহাভারতের বন পর্ব দেখ। 


৮ম সংখ্যা | ] 
হলেই ঠাহার কৌতুত তল সি নি | ডি রথ হতে 
কয়েকটা মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি £-- 

“গীর্গযগণ ক্ষত্রিয় হউয়।ও ত্রাণ ভইয়াছিলেন। ভাগবত ৯২১।১৯। 
সকল পুরাণে লিখিত আছে মে, জরযারুণ পুষ্ষরী ও কশি এই তিন নই 
ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্গণত্ব লাভ কপ্িয়।ছিলেন। হরিবংশের ১১ অধ্যায়ে 
লিখিত আছে, নাভাগারিষ্টের ছ পুত্র বৈশ্য, তাহার! ত্রাহ্মণত্ প্রপ্ত 
হইয়ছিলেন। মহাভারতের অন্নশ।সন পর্ষের ১৪৩ অধ্যায়ে আছে যে, 
মহাদেব প।ব্নতীকে ঘণিতেছেন “যে ক্ষত্রিয় ব। বৈগ্য বশাণধন্ম অবলম্বন 
করিয়া জীবিক। নির্লাঠ করে সে ব।ঙ্গণত্র প্রাপ্ত হয। কিন্ত মে বাণ 
প্রাপ্ত হউয়। ক্ষত্রধশ্ন পালন করে সে আবার রাঙণধন্ম হউতে পরিভ্র 
হউয়। ক্ষত্রমোনিতে জন্মগ্রহণ করে| এউনূপ যে অল্পমতি বাহ্মণ দুল 
ত্রান্গণ্য লাভ করিয়। মোছের বশে বোঁশোর কণ্ঠ আয় করে, মে বৈশ্য 
প্রাপ্ত হয়। বাহ্ষণও শধর্মচুত হইয়া শুদ্রত প্রাপ্ত হইয়। থাকে । কিন্ত 
শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া শৃদ্দও বাগণত্ব লাভ করে এবং বৈগাও 
ক্ষত্তিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। নথ|1১-- 

সদ্বিজে! ধৈশ্ঠত।নেতি বৈশ্ো। বা শুদ্রঠামিয়।ত। 

শধন্মাৎ প্রচ্যাতে বিপরস্ততঃ শুর ্ম।গাতে ॥ 

এন্রিম্্ কম্মিণেদি শুছৈর।চরিনৈস্তথ|। 

শৃদ্ধো বাসণতহাং সাতি বৈগ্ঠং ক্ষতিয়ভ।" রজেৎ ॥” 

পুন্বঝ্ালে কর্মান্ঠসারে শুদাদি জাতি বে ব্রাহ্মণ হইতেন, 

এবং ব্রাহ্মণাদি জাত নে শদ্র গাতির মধ্যে গণ্য হতেন, 
এ সম্বদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্ের পশ্মৃতিত। গন ভইন্তেল প্রমাণ সংগ্রহ 
করা যাইতে পারে। ধন্মতন্বের দশম অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ 
বলিতেছেন £-. 

“মহাভারতের বন পর্দনে আকগেয়সসস্য।পর্র্বাধা।যে ২১৫ অধা।য়ে 
গমিধাকা এইরূপ আছে.পান্তিহা জনক কুক্ষিয়াসাক্তু, দান্ভিক ব্রাহ্মণ 
প্রাঞ্জ হইলেও শুদ্র সদ্বশ হয়, আর ঘে শুর সা, দম ও বন্মে সতত 
অনুরত্ত, তাহ।কে আমরা বাহ্গণ বলিয়া বিবেচন। করি। কারণ 
ধ্যবভাঁরেউ বাঙ্গণ ভয় |” 

*. * পুনশ্ট গৌতম সংভিহ[য় ২১ অধ্যায়ে আছে কমাধান্‌, 
দমশীল, জিতরোপ এবং ছিতায্স। জিণেন্দিয়িকউ বাঁকণ ঘলিতে উউবে ; 
আর সকল শত্র। যাহারা অগ্রিজররতপর, স্বাধায়নিরত শুচি, 
উপবানরত, দাত্ত, দেবতাঁর। তাহাদিগকেই বাশ্গীণ বলিয়া জানেন ?-- 

ন জাতিঃ পূজাতে রাজন্‌ গুণ1ঃ কল্যাণকারক।ঃ | 
চঙালমপি বৃত্তস্বং তং দেবা ব।গ্গণং বিদুঃ ॥ 


হে রাজন, জাতি পৃঙ্গা নহে, গুণ কলা।ণকারক। চগ্ডালও 
বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে রাঙ্গণ বলিয়া! জীনেন।” 
সর্বশেষে আমর! দেখাইব, কর্মাবিভাগ ও নিয় জাতির 


গ্রৃতি অবজ্ঞার উপরই 'প্রাচীন কালের জাতিভেদ 'প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। কিন্তু এ সম্বদ্ধে আমাদিগকে বেশি কিছু বলিতে 
হইবে না। সমগ্র ভিন্শান্সেই উহার প্রমাণ রহিয়াছে । 
আমরা এই ন্দীর্ঘ প্রবন্ধের মণো শাঙ্সাদি 5ঈতে যে সকল 
কথা উদ্ধত করিয়াছি, তাহা পাঠ করিলেই উহার উৎকষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যাউবে। সমগ মন্তুসংহিতা খানি ষাহারা 
মনোযোগ পুর্র্বক পাঠ করেন, তাহারা কি দেখিতে পান? 
দেখিতে পান, বেদপাঠ, অধ্যাপন1, জন, যাজন ও ক্ষত্রিয়ের 
যুদ্ধ এবং বিচারকাধ্য বাতীত, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎস! 


জাতিতেদ--আধুনিক ও পৌরাণিক | 


ন 


০ পি ০০০৯০০৭৯০০৮ 


তি সকল কাথযকেই ান্রকারগণ অভীব হীনচক্ষে দর্শন 
করতেন। মনুর তৃতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে £-- 

“চিকিৎসক ব্রাহ্মণ, এবং যে ঘাণিজ্য দ্বার! জীবিকা নির্ব্বাহ করে, 
যে ধাজ।র সরকারী ত্য, মে পশুপালক, যে নৃত্য গীতদি দ্বার জীবিকা 
নিব্বাহ করে, যে সমুদ্রয।ত। করে,--নক্ষত্রাদি গণনা কর। যাহার 
উপদাবিকা, যে ত্র।ঙ্গণ বুদ্ধে+ আচাযা- ঠহাদিগকে দৈব ও পৈত্রা, উভয় 
কশ্মেহ পরিতাাগ করিবে ।” 

মন্ুর চতুথ অধ্যায়ে আছে__যে চিকৎসক, যে নটবৃত্তি 
করে, বে দরাগির কাজ করে, যে রক্ষোপজীবী, যে কর্মকার, 
যে স্বণকার, বেণুবাদক, লৌহাবক্রয়ী, ধোপা, যে শিল্পী -- 
ব্রাহ্মণ কণাচ শাহাদের অন্ন গ্রহণ করিবে না) করলেই 
প।তত হহবে। 

জায়গায় এ্রসঙ্গক্রমে 'একটা, কথা বলিতে ইচ্ছ। 
হঠহতেছে। আগকাণ বে সকল ব্রাহ্মণ লম্বা পৈতা ঝুলাইয়৷ 
ব্রাঙ্মণত্বের বড়াহ কাঁরয়া বেড়ান, শাস্ত্রের বিধান মানিয়। 
টাললে ঠাহাদের ব্রা্ণত্ব থাকে কোথায়? এমন যে 
আনাধের শাক্তভাজন শুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, 
[শপুগণ বাহাকে নিষ্ঠাবান স্ুত্রা্ষণ বলিয়। কতই গৌরব 
অন্গভব করেন? শাস্ত্রের অনুশাসন মানিলে তিনিও আপ- 
নাকে ত্রামণ বালয়া পারচয় দিতে পারেন না। কারণ 
ব্রাহ্মণ বেতন লইয়। রাগার অবান হইয়! রাজকাধ্য করিলেই 
পতিত তহবেন। শান্ত মানতে হঈলে বাঁলতে হইবে, 
এখন আর ব্রাঙ্গণও নাই, ক্ষপ্িয়ও নাই, বৈশ্তও নাই, 
শুভ ও নাহ; এখন আমরা হিন্দুশ্লেচ্ছ মিশ্রত এক নৃতন 
জাত, আমাদের আচার ব্যবহারও নৃতন হইয়া দীড়াইয়াছে) 
পাচান বালের খাপ্ধ বলিরা কেন, প্রাচীন কালের কিছুর 
সঙ্গেই আমাদের আর এক্য নাই। 

এ সকল বাছে কথা যাক। শাক্পের বচন দ্বারা স্পষ্টই 
গ্রাতপঞ্ন হয় যে ব্রাঞ্মণগণ বৈশ্ঠ ও শূড্রাদি জাতির কর্্মকেই 
আতশয় দ্বার চক্ষে দোখতেন। বৈশ্ত ও শুদ্রজাতি এই 
সকণ কন্ম ত্যাগ করিয়া উচ্চবর্ণের অবলম্বিত কোন কাধ্যে 
ব্রতী হহলে ঠাহারা ব্রাঙ্মণ বাঁণয়াই গণা হইতেন। পরস্ত 
ব্রাঙ্ষণগণ এই সকল নিরুষ্ট কার্যে ব্রতী হইলে পতিত এবং 
শুদ্রাদি গাতির তুলা ঘ্বণিত বলিয়া পরিগণিত হইতেন। 

অতএব প্রাচীন কালের জাতিভেদ যে অনেকটা কর্মম- 
বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত ছল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

ভিন্ন নিয়জাতির অবজ্ঞার উপর যে জাতিভেদ প্রতিষিত 
ছিল, তাহারও প্রমাণ আছেঁ। এখন কোন চণ্ডালের ঘরে 
টাকা থাকিলে৪ তিনি সন্তান্ত ও সম্মানিত লোক হন) 
ব্রাহ্মণ গিয়া তাহার দ্বারস্থ হয়, ব্রা্গণ তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব 
করে, ব্রাঙ্গণ তাহার সঙ্গে বেড়ায়, একাসনে বসে, একত্র 
আমোদ প্রমোদ করে। এমন কি, চগ্ডাল যদি বিগ্ভার জোরে 
হাকিমী পদ পান, তাহা হইলে তিনি বিচারাসনে বসিয়! 
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ব্রাহ্মণ অপরাধীরই ফাঁপীর হুকুম দিতে পারেন। পুর্বকা 


লে 
কিন্তু তেমনটি হইবারই যো ছিল না। মন্ুসংহিতা অষ্টম 
অধ্যায়ে এ বিষয়ে কি লেখা আছে, তাহা! ত সকলে জানেন ? 
মন্থু বলিতেছেনঃ__ 

“যে রাজার সম্মুখে শুদ্র স্ায়ান্যায় ধর্ম বিচার করে ' সেই রাজার 
রাষ্ট্র পন্কে পতিত গরুর ন্যায় শাপ্রই অবসন্ন হয়। ৮।২১। শুত্র যদি 
দর্পিত ভাবে ব্রাহ্মণকে ধন্দোপদেশ করে, তবে রাজ! উহার মুখে ও কর্ণে 
তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করিষেন। ৮1২৭২ । শুদ্ধ যদি ত্রা্গণের সহিত 
একাসনে উপবেশন করে, তবে রাজ। উহার কিদেশ লৌহময় তপ্র 
শলাকায় অঙ্কিত করিয়া উহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিবেন ; শথব। 
যেন না মরে এই ভাঁধে পাছা কাটিয়া দিবেন। ৮1২৮১। কীতই হউক 
ঘা অক্রীতই হউক, শূত্র দ্বার! বাগাণ দাস্ত কন্ম করাইয়া লইবেন । 
যেহেতু বিধাত৷ দাস্তকণ্ম নির্ববাহার্থ উহ!কে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৮1৪১২। 
“শুদ্র ্বামিকর্তৃক ধিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিনুক্ত হয় না। দসঙ্ন 
কশ্ম তাহার স্বাভাবিক, অতএব কে তাহ।কে মুক্ত করিতে পারে ? ৮1৪১৪ । 

এখানেই দেখিতে পাইতোছি নিম্নজা(তির প্রত অবজ্ঞা, 
নিয়জাতির প্রতি বিদ্বেষ ও অত্যাচারের উপরই জা1তিভেদ 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

এখন সকলেই একবার চিন্তা করিয়া দেখুন-_প্রাচীন- 
কালের জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে বর্তমান সময়ের জা(তিভেদ 
প্রথার আকাশ পাতাল প্রভেদ হইয়াছে কি না? 

আমরা একথা সাহস করিয়াই বলিতে পারি যে, ধাহারা 
মনের একটা সংস্কারের দ্বারা চালিত না হইয়া, উদার ভাবে 
জাতিভেদের বিষয় চিন্তা করিবেন, তাহারা কি প্রাচান, কি 
আধুনিক, কোন প্রকার জাতিভেদেরই সমর্থন করিতে 
পারিবেন না । পূর্বেই দেখাইয়া|ছ উদারচিত্ত ও অকপট 
স্বদেশহিতৈধী বঙ্ষিমচন্দ্র বলিয়াছেন-_প্বর্ণ বৈষমোর ফলে 
ভারতবর্ষ অবনতির পথে দ্াড়াইল। যাদ পূথিবীর পুরাবৃত্তে 
কোন কথা নিশ্চিত 'প্রতিপন হইয়া থাকে, তাবে তাহা এই 
যে, সাধারণ প্রজা সতেজ না থাকিলে রাজ্যের উন্নতি হয় 
না। এই জন্ত ভারতবর্ষ মুসলমানের হাতে গেল ।” 
স্থপণ্ডিত, চিন্তাশীল ও স্বদেশহিতৈষী রমেশচন্দ্র দন্ত মহাশয় 9 
তাহার ভারতবর্ষের ইতিহাসের ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদে লিখিয়াছেন__ 
জাতিবিচ্ছেদের জগ্ঠই আমাদের শিশ্নবাণিজ্যের অবনতি 
হইয়াছেন । তিনি বলেনঃ 

“সকল দেশেই বিছ্া। ও অন্তরব্যবসায়ী লৌক অন্য লোক অপেক্ষা 
্রভুত্ব লাভ করে : কিন্তু সেই প্রভুত্রটি বংশানুগত হইলে অনিষ্ট ফল 
ফলে। % % সামান্য ব্যবসায়া লোকগণ জন্মহেতুই আপনাদিগকে 
নিকৃষ্ট বিষেচন! করিতে শিখে, স্ৃতরাং কখনও উন্নত হইতে পারে না। 
%  % স্বাধীন চিন্তা ব্রাহ্দণ ও ক্ষত্রিয়গণের একচেটিয়। ; স্বাধীন চিন্তা 
নিয় লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ। যে ঘিস্তা জীঘনের জীবন স্বরূপ এবং 
ক্ষমতার মূলীভূত কারণ স্বরূপ, তাহ।ও ব্রাহ্মণগণ প্রথমে নিয় জাতির 
নিকট হইতে, পরে ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে কাড়িয়! লইয়। এক- 
চেটিয়। করিল; বিস্াহীন নিয়জীতিগণ, সতরাং পদানত হইয়! পড়িল, 
তাহাদিগের মানসিক উন্নতির পথ রহিল ন1 1” 
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“এক জাতি প্রতু ও এক জাতি দাম হইলে কেধল.যে দাস জাতির 
অমঙ্গল হয়, তাহ! নহে, প্রভুদিগেরও অমঙ্গল হয়।” 

এই সকল কথা কি শুধুই ইংরাজের মুখে শোনা কথা? 
ইহা ক সত্য নহে ? আমরা ইহাকে সত্য মনে করি। রমেশ 
বাবুর মত লোক থে হিন্দুজাতকে নিন্দা করিবার জন্ত কোন 
কগ! লিখেন নাই, তিনি যে আমাদের সামাজিক অগ্ঠায়াচরণে 
মন্্রগীডিত শইয়াই উহা লিখিয়াছেন--তাহাও বিশ্বাস করি। 
কারণ, আমরা চিন্তা করলেই দেখিতে পাই,__প্রাচীন- 
কাণের স্বণকার, কম্মকার, তাতি, দরাজ প্রভৃতি শিল্পবাণিজ্য- 
ব্যবসায়া ও সখুদ্রগামা বাঁণকাঁদগের 'গ্ররতি ব্রাঙ্গণেরা যেরূপ 
গুণা প্রকাশ করিতেন, তাহাতে ঠাহাদিগের অধলম্ঘিত ব্যব- 
সার প্রতি কিছুমাএ অনুরাগ জন্মিতে পারে নাই । আগ" 
কাল একট কথ৷ উঠিয়াছে যে, তাতির ছেলে, কামারের 
ছেপে, সথভারের ছেলে, দোকানদারের ছেলে ছ'পাত। ইংরাজী 
পড়িয়া যে তাহাদের জাতীয় ব্যস! ত্যাগ করে এবং পনর 
কুড়ি টাকা বেতনে হংরাজের গোলামী স্বীকার করিয়! 
জীবনকে ধগ্ঠ মনে করে_-ইভাতে দেশের বড় আঁনষ্ট হই- 
য়াছে; এরূপ তইলে দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির কি আশা 
আছে? অতএব ইহার প্রতীকারের জন্ত বর্ণাশম ধর্ঘের 
প্রতিষ্ঠা কর--আবার '্রাচীনকালের জাতিভেদ প্রথাকে 
ফিরাইয়া আন । কারণ যেজাতির যে কাজ, যে ব্যবসায়, 
সেই জাতি যদি সেই কাজ ও সেই ব্যবসায়ের মধ্যে বাধা 
পড়ে, তাবই এ দেশে শিল্পবাণিস্যের উন্নতি হইবে; সেই 
সকপ জাতি বাধ্য হইয়াই আপন আপন বাবসায়ে কৌশল 
ও বুদ্ধি প্রকাশ করিতে যন্্বান ভইবে। 

একথা ধাহারা বলেন, তাহাদের কি ভ্রান্তি! তাহারা 
শুধুই আপন আপন সংস্কারের বশবত্তা হইয়া মুদিত নেত্রে 
এক একটা বিষয় কল্পন! করেন, কিন্তু দেশের অবস্থার বিষয় 
চিন্তা কারঘ্া কোন কথাই বলেন না। তাহারা ভাবেন ন! 
যে জাতিভেদের জন্ই তাঠাদের কল্পনা সফল হইবার আশা! 
নাই। তাতি, কণ্মকার প্রন্তুতি ব্যবসারীগণ ছু'পাতা ইংরাজী 
পড়িয়া পৈতৃক ব্যবসায় পায়ে ঠেপিতে চাহে কেন? ইংরাজের 
গোলাগার ভন্্ট ঝ| ব্যস্ত হয় কেন? তাভাতে কি উপার্জন 
খুব বেশী হয়? কাহারও কাহারও হয় বটে; কিন্ত 
অনেকেরই ত তা হয় না। তবুও যে তাহারা চাকুরীর জন্য 
উমেদার, তাহার কারণ কি? আমরা এ সকল জাতিকে 
ছোট জা।ত মনে করি, তাহাদের ব্যবসায়কে অবজ্ঞার চক্ষে 
দেখি, আর চাকুরীটাকে বড়ই সম্মানের কাজ মনে কার, 
ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ চাকুরীর জন্য লালায়িত__-এই জন্যই 
নয় কি? দেশে শিল্পশিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই 
স্থযোগে যাঁদ ব্রাঙ্ষণ, বৈদ্ধ ও কায়স্থের সন্তান তাত, কন্মকার 
ও হুত্রধর প্রভৃতির কাধ্য শি! করেন ও হাতে কলমে 
তাহা করিতে থাকেন, তাহা হইলে দেখিব-_তাতি, কম্পুকার 
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ও সুত্রধরের সস্তীনগণও তাহাদের পৈতৃক ব্যবসাক্স অনুরাগী 
হইয়াছেন । নচেৎ যে ব্যবসায় উচ্চজাতি কর্তৃক ঘ্বণিত, কে 
সে ব্যবসায়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিবে? কে ঘ্বণিত 
হইয়া থাকিতে চাহিবে? সকলেই চা উচ্চ সম্মান, উচ্চ 
অধিকার। যতদিন সমাঁজপতিগণের হাঁতে শক্তি ছিল, তত 
দিন এ সকল জাতিকে তাহারা উচ্চ সন্মান ও উচ্চাধিকার 
হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন; এখনও যদি বর্ণাশরমধর্মের 
মাতম প্রচার করিবার বিচিত্র কৌশলে তাহাদিগকে জ্ঞান 
ও উচ্চাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন,__তাঁভা হইলে 
বুঝিব আমাদের সমাজপতিগণ ভাগীরখীর ত্রোতকে ফিরা- 
ইয়া হিমালয়ের অভিমুখে লইয়া যাঁটাতে চাহেন । 

তারপর বাহার কোন ব্যবসায় বিশেবকে একটি 
জাতির মধ্যেই বন্ধ রাখিতে চাতেন আমরা তীহাদের 
বৃদ্ধির প্রশংসা করি না। প্রায়ই ত দেখিতে পাউ--একটি 
পরিবারের পাঁচটি ছেলের পাচ রকম শন্তি-_-পাচ দিকেই 
তাভাদের বুদ্ধি খেলে। একজন আইনে বেশ মাথা 
খাটাঈতে পারেন ; একজনের ডাক্তারী বিদ্যায় বুদ্ধি খেলে; 
একজনের চিনত্রবিগ্ঠায় ভাত খুব পাকা; একজনের সঙ্গীতে 
ক অতি মধুর__সাহিত্যে প্রতিভা অসাধারণ ; একজনের" 
ব্যবসা-বুদ্ধিতে মস্তিক্ষটি পরিপূর্ণ। এরূপ স্থলে বর্ণাশ্রম 
ধর্মের অনুরোধে পাঁচ ভাইউকেই যদি যজন যাজন ও 
অধ্যাপনায়, কিম্বা লড়াই করিতে, কিন্বা ব্যবসায়, কিন্বা 
ব্রাহ্মণের দাঁসখ্ডে নিযুক্ত করা হয়_-তাহা হইলে সেটা! কি 
খুব বুদ্ধির কাজ হয়-_না, তাহাতে কোন ব্যবসায়েরই উন্নতি 
ভয়? 

আমরা আরও একটা কথ! জিজ্ঞাস! করিতে পারি কি £ 
এখন ক্ষত্রিয়দের বর্ণাশম ধর্ম কি হইবে? এখন ত বাঙ্গালী 
কায়স্থগণও দ্দত্রিয়ত্বের দাবী কাঁরতেছেন। ত্ঠাভারা ও 
অন্ঠাগ্ত ক্ষত্রিয়েরা কোন্‌ সৈগ্ঘদপে ঢুকিয়া কি অস্র লইয়া 
কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন ? 

অতএব জাতিভেদের শৃঙ্খলে প্রত্যেক জাত্তির পা 
বাঁধিয় তাহাদিগকে পু্যানুক্রমে কোন বিশেষ কাষোর 
মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে এবং কাজের ছোট বড় হিসাব 
করিয়া! তাহাদের রতি শ্রদ্ধা 'ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে, 
কখনই জাতীয় উন্নত সম্ভব হইবে না। দেশের মধ্যে এ 
বিষয়ে যাহাতে খুব আলোচনা হয়, সেই জন্তই আমাদের 
ক্ষমতার অভাব সত্বেও এই গুরুতর বিষয়ে একটি প্রবন্ধ 
রচনা করিলাম এবং তাহা! পাঠকদিগের সম্মুখে প্রকাশ 
করিলাম। 

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত। 


দীপাবলী। 
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বহু দেবদেবীর উপাসক হিন্দু্দিগের বাসভূমি ভারত- 
ভূমিতে যে কত প্রকার পার্বণ, উৎসব, পুজা, ব্রতাহুষ্ঠান, 
প্রচলিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ- 
বাসীদের কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উৎসব, পার্বণ, 
ব্রত কাছে, সে গুলি সেই সেই প্রদেশে সীমাবদ্ধ বা তথাকার 
অধিবাসীদিগের জাতীয় উৎসব বলা যাইতে পারে। আবার 
কতকগুলি এমন আছে যাহা হিন্দু মাত্রেরই পালনীয় ঝ! 
করণীয়। শেষোক্ত পার্বণ বা উৎসবের মধ্যে দীপাবলীটী 
যেমন ভারতব্যাপী তেমন বোধ হয় আর কোনটী নহে। 
বহু অহিন্দুকে এই উৎসবে যোগদান করিতে দেখিতে পাওয়া 
যায়। ভারতসাম্রাজ্যের মুকুটমণি রাজধানী কলিকাতায় 
ইহার যেমন আধিপত্য, বঙ্গদেশ হইতে শত শত ক্রোশ দুর- 
বর্তী স্থনীল লবণাণ্ু পরিবেষ্টিত, ব্রিটিশ শাসনাধীন দ্বিতীয় 
নগর বাণিজ্যের বিস্তৃত বন্দর সৌন্দর্ধ্যলক্ষমীর বরপুত্র ধন- 
কুবের পারশী ও ভাটিয়াগণের বাসস্থান বোম্বাই নগরেতেও 
ইহার তেমনি আধিপত্য । ভারতের সকল প্রদেশবাসী 
সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু মাত্রেই এই উৎসবে যোগদান করেন। 
প্রতি পল্লী বা প্রতি নগরের অধিবাসিগণ ঘোর তমোময়ী 
অমানিশাকে দীপমাল! দ্বারা সজ্জিত করিয়! কৃত্রিম পৌর্ণ- 
মালীতে পরিণত করেন । 

বঙ্গদেশাপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে দীপাবলীর আড়ম্বরটা কিছু 
অধিক । এ দেশের দেওয়ালীর কথা বলিতে গেলে, সম্পূর্ণ 
কান্তিক মাসটিরই একটু বিবরণ দিতে হয়। বৈশাখ ও 
মাঁঘ মাসের মতন ইহাও একটি পৃণ্যময় মাস। শরৎ পুর্ণিমা 
হইতে * কার্তিক পুর্ণিমা (রাস পুর্ণিম! ) পর্যন্ত, এই একমাস 
কাল পূজা অর্চনা দীপ দান করিবার নিয়ম । এদেশীয়! 
পুরললনার৷ একমাস কাল অতি প্রত্যুষে প্রতিবেশিনীগণ 
সমভিব্যাহারে গজ স্নান (অবশ্ত যে স্থানে গলা আছেন ) 
করিতে যান, এবং অতি কোমল কগে দেবগুণগাথাপুর্ণ 
ভজন গাহিয়া রাজপথ গুপ্তরিত করিয়! ভুলেন। অর্দনিদ্রিতা- 
বস্থায় যখন ইহাদের সেই সুমধুর বন্দনাগীতি কর্ণকুহরে 
প্রবিষ্ট হয়, তখন মন বড়ই প্রফুল্লিত হয়, হৃদয়ে এক পবিত্র 
স্বীয় ভাবের সমাবেশ হয়। জগদীশ্বরের নাম যে কোন 
ভাষায় বাধে কোন রূপেই লওয়া হউক ন! কেন, তাহাই 
চিত্তশান্তিকর, শ্রুতিমধুর হইবে। সে সময় বন্দনাকারিণী- 
দিগের ধর্মপ্রাণতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 
এই মত প্রত্যহ প্রাঙঃন্নান ও দেবপৃজা দেবদর্শন 
করিয়া ইস্টার! বাটা প্রত্যাগমন করেন । এই সময় গঙ্জাতটে 


* এদেশীয়রা পূর্ণিমার হিসাধে মাস গণন। করেন, এই জন্য বৎসরে 
দিন সংখ্য। ক্রমে হাস হইয়া যায়। প্রতি তৃতীয় বর্ষান্তে একটি করিয়া 
মাস বৃদ্ধি করিয়া ঘ “মল মাস” দ্বারা ঠিক করিয়! লওয়| হয়। 
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বহুবিধ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আইসে। বালিকাদের খেলন। 


পুতুলের অভাব হইলে, গৃহিণীরা সাংসারিক কোন তৈজস- 
পত্রের অভাব হইলে, কার্তিকের মেলায় ক্রয় করিতে মনস্থ 
করিয়া রাখেন, ও সকলেই নিজ গ্রয়োজনান্থসারে কিছু কিছু 
ক্রয় করেন। কাশীধামে কার্তিকের মেলাটা খুব জঁকাল 
রকমের হয়। ইহাকে “পঞ্চগঙ্গা”র মেলা কচে। মণিকর্ণিকার 
ঘাটে ও বেণীমাঁধবের ঘাটে খুব জনতা! হয়। বৈকালে 'প্রবীণারা 
দেবালয় এবং ভাগিরথী 'তটে সোপানোপরি দ্বত প্রদীপ 
জালাইয়া আইসেন। এ দৃশ্ঠটাও দেখিতে বড় মনোরম। 
বাটীস্থ তুলসীমঞ্চে ও স্বর্গগত পিতিলোকোদদেশে আকাশ প্রদীপ 
দিবার নিয়ম বঙ্গদেশে ও পশ্চিমাঞ্চলে উভয় স্থানেই প্রচলিত 
আছে। 

এ প্রদেশে দেওয়ালী উৎসবের প্রধান কর্তব্য ঘর দার 
পরিষ্কার করা । কার্তিক মাস পড়িতে পরিফ্ারকাধ্য 
আরম্ভ হয়। দেওয়ালী যত নিকটবর্তী হয়, উক্ত কাষ্যেও 
তত শীঘ্বতা দেখা যায় এবং জন মজুর, কলি চুণও অপেক্ষা- 
কত মহা ও ছ্প্রাপ্য হয়। দরিদ্রেরা এক প্রকার শ্বেত 
মৃত্তিক! দারা গৃহের দেওয়াল ও গোময় ছারা ঘরের মেঝে 
লেপন করিয়া রাখে। এ ব্যবস্থটা মন্দ নহে। আমাদের 
হিন্দুধর্মের প্রায় সকল কাধ্যই ধর্মের দোহাই দিয়! সম্পনন 
হয়, স্বাস্থ্যরক্ষাও ধর্মের উপর নির্ভর করে। এ প্রদেশে 
গুহ পরিষ্কার করাটাও ধর্মকর্শের মধ্যে পরিগণিত ভয়! 
গিয়াছে । যাহা হউক, প্বেগারে গঙ্গা স্নানের” মত 
বৎসরান্তে গৃহুপরিঞ্কার করাটা স্বাস্থোর পক্ষে মঙ্গলজনক। 
অমাবস্তার পূর্ব্বের ত্রয়োদশীকে “ধনতেরশ” বলা ভয়। 
বঙ্গদেশে কালীপুজার রাত্রে গৃহস্তের বাড়ী লক্মীপুজা হয়, 
এ দেশে ত্রয়োদশীর দিনে লক্ষমীপূজা হইয়া থাকে । এই দিনে 
বাজারে লক্ষ্মী গণেশের মৃত্তি বিক্রয় হয়। গ্ৃস্থগণ 'এই লক্ষ্মী 
গণেশ ক্রয় করিয়া, ধূপ, দীপ, পুষ্প, মিষ্টানাদি দ্বারা দেবপূজা 
করেন এবং ভাগ্ডার ঘরে সমস্ত রাত দীপ জালাইয়া ইন্দিরার 
অন্গ্রহ কামনা করেন। ধনতেরশের দিন কীাসারীগণ নিজ 
বিপণি উত্তমরূপে সজ্জিত করে, উক্ত দবসে সকলেই নিজ 
নিজ অবস্থান্থুসারে একটা বা ততোধিক বন্ুমূল্য বা স্বল্প 
মূল্যের নৃতন বাসন ক্রয় করে। চতুর্দশীর দিন আমাদের মত 
চৌদ্দশাক, বা চৌদ্দ প্রদীপের ব্যবস্থা নাই। সম্ধ্যাকালে 
একটী পুরাতন প্রদীপ জালিয়া তাহাতে একটা কাণা কড়ি 
দিয়! গৃহদ্ধারে রাখিয়া দেওয়া! হয়। ইহাকে প্যমকে দীয়া” বা 
যমের প্রদীপ বলে। বাহার ঘর দ্বার সে দিন পর্যন্ত 
পরিস্কৃত হয় না, তাহাকে বড়ই নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, 
কারণ দ্বিগুণ মজুরী দিয়াও জন মজুর পাওয়া যায় না। 

অমাবস্তার দিন অতি প্রতাষেই হাটে বাজারে পথের 
ধারে, সকল স্থানেই রাশীকৃত ধবলাকার, মুড়ী, চিড়া, 
ধানের খই, জনর! বা ভুট্টার খই বিক্রয় হইতে থাকে। ধনী 


প্রবাসী । 


[৬ষ্ঠ ভাগ 


দরিদ্র সকলেই ছই চারি টাকা হইতে, ছুই চারি আনার ক্রয় 
করেন। দাস, দাসী, ধোপা নাপিত, আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে 
এই জলপান দিতে হবে ও ২১ মাস পধ্যস্ত ইহার দ্বারা 
জলযোগ কাধ্য সম্পন্ন হইবে। ভোর হইতে রাত্রি আটটা 
পধ্যন্ত এই জলপান ক্রয় বিক্রয় হয়। ময়রা বা হালুইকর- 
দিগের এসময় মাহেন্রযোগ | তাহারা দোকানের উপরি- 
ভাগে ক্ষুদ্র চন্দ্রাতপ ও তাহাতে একটা মস্ত অভ্রের “কাগ্ডিল” 
(লন) খাটাইয়া, পথের পুলি নিবারণার্গে জল ছড়াইয়, 
দোকানটা উত্তমরূপে গাব জমক সহকারে সজ্জিত 
করিয়া, লাল, নীল, পীত, ইত্যা্প রঃয়েখ মিষ্টান্ন বিক্রয় 
করে। এই মিষ্টান্ন গুলি দেখিতে যেমন সুশ্রী, খাইতে 
তেমনি বিশ্রী, কিন্ত তবু কি ক্রেতার অভাব হয়? অবশ্ 
উত্তম দ্রব্য যে একেবারে নাই তাহা নঙে। জলপানের 
সহিত মিষ্টানও সকলকে বিতারত করা হয়। এই উপলক্ষে 
কুম্তকারেরাও বেশ উপায় কণে। সম্পূর্ণ কাণ্তিকমাস পধ্যন্ত 
গঙ্গার ঘাটে, গৃহিণাদের ভাড়ার সঙ্জেপকরণ ছোট ছোট 
হাড়ি, সরা, তুলসাদঞ্চে গ্রদাপ পিবার জগ্ঠ কুদ্র ক্ষত্র খুরী 
(এক পয়সার একশত করিয়া), বাপিকাদের পুতুল খেলার 
'উনান, হাড় হাতা বেড়া, ছোপ ভাঙ ইত্যাদি বিক্রয় হয়। 
দাপাবলার সময় নানা রংয়ের, নানা ঢচংয়ের, নানা ভাব- 
বাঞ্গক মাটার খেলশ৷ বিক্রন হয়। খেলনাগুপি দেখিতে 
বেশ সুশ্রী, মূল্যও দু”আনা চারি আনা, হইতে একটাকা, 
ছু'টাকা পম্যন্ত হয়। ঢু'এফটী মনুষ্যারৃতি ইজার চাঁপকান 
টুগী পরিহিত খেণনাও দেখিতে পাওয়া যায়। সৌখীন 
ধনিলোক নিগজগ বৈঠকখানার শোভানুদ্ধি করিবার জন” 
দশটাকা বারটাক মুল্য [দয়া উভা গ্রহণ করেন। গৃহস্থের! 
সম্ত্সরের জন্ঃ “দীয়া, দায়লী” (ছোট খুরী ও বড় খুর্রী) 
কিনিয়া রাখেন । খেলনার বাজারে ক্রেতা অপেক্ষা মস্ত 
মন্ত পাগড়ী মাথায় গ্রাম্য দর্শকবৃন্দের জনতাই অধিক। 
কন্ঠার শ্বশুরালয়, বধূর পিত্রালয়ে তত্ব করিবার সমর সে 
বাটাস্থ প্রত্যেক বালকের ভন্ মাটার পৃতুল 9 বালিকার জন্য 
ছোপ! ভাড় দিবার নিয়ম আছে। দেওয়ালীর সময় কাগজের 
বা অলের “কাণ্ডিল” (লেগন) সকলে একটা ছুটী করিয়! 
ক্রয় করেন। 

কুষিজীবীরা ক্ষেব্রের মধ্যে মাটিতে দীপ দান করেন। 
ফল বাগানের মালিকেরা গাছে গাছেও আলে! দ্রেন। 
আঁধারে এই দৃম্ত বড়ই হুন্দর দেখায়। 

ধনবানের গৃহে ঝাড় ল্ঠন, পরিষ্কার করা তৈল, বাতি 
দ্বারা সজ্জিত কর!, অট্রালিকার দ্বিতল, ব্রিতল বারাগায় 
ভিজ। মাঁটীর উপর কেরোদিন তেলের মাটীর টিম বা প্রদীপ- 
গুলি বসাইয়!, সমস্ত দিন ধরিয়! এইরূপ রোসনাইর বন্দোবস্ত 
করা হয়। গৃহস্থের খানকত খুরী জলে ভিজাইয়া, তুলার 
সলিত৷ পাকাইয়া, একসের বা আধসের “মিঠাতেল (পাঁচ 
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মিসালি তেল) (কিনিয়া রাখেন। কুটিওয়লা সাহেবেরাণ 
হিন্দু কর্মচারীদের অনুরোধ বা আগ্রহে কুঠিতে “সাফাই ও 


রোসনী” করেন। ডিষটু্ট বোর্ড হইতে আদালত, 
হাসপাতাল ও টাঁউনহলে আলো দেওয়া হয়। সন্ধা! 
সমাগম মাত্রেই চারিদিক আলোকাকীর্ণ হইয়া উঠে। রানে 


ব্যবসায়ী মহাজনদের গদ্িতে খাতাপত্র পূজা ও নৃতনথাতা। 
করা হয়। রাত্রে ইতর ভদ্র ধনী নির্ধন সকলে সহরে ঘুরিয়া 
আলো দখে। ধনীরা গাড়ী জুড়ী ষাকাইয়া, আবার 
ধাহাদের সথ আছে অথচ গাড়ী রাখিবার ক্ষমতা নাই 
ঠাহারা একা করিয়া আলো দেখিতে বাহির ভন। সাতেৰ 
বিবিরাও বাদ যান না। জেনান1 মিশনের কর্পী ঠাকুরাণী 
নিজের শিষ্যা, সহচরী, সগভিব্যাহারে পদব্রজে আলো 
দেখিয়া বেড়ান । 

এ গ্রাদেশবাসীরা জুয়া খেলাটা দীপাবলীর 'প্রধাঁন 
কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। দীপাবলীর পাঁচ ছয় দিবস 
পৃব্ব হইতে ম্যািষ্টেট সাহেবকে জুন খেলিবার অন্তমতি 
লইবার জন্য দরখাস্তের উপর দরখাস্ত দিয়া ব।তিবাস্ত করিয়া 
তোলে। জয়া খেলিবার ভুকুম পা্টব! মাত্র চাঁরিদিকে 
জুয়ার আড্ডা বসিয়া যায়, বদমাউসেরা আবার ছৃ'চারি দিন 
পুর্ব হইতে গোপনে জুয়া গেলিতে আরম্ভ করে ও পুলিসের 
হস্তে নানারূপ নিগীড়ন সহা করে, অনেক স্থলে অর্থদারা 
আপোসে নিষ্পত্তি হয়া যায়। এই কয় দিন নিম্নশেণীর 
লোকেরা জুয়া খেলিবার জন্য একেবারে কাগওজ্ঞানশূন্য 
হইয়া যায়। মাতা বা স্ত্রীর গাত্রাভরণ বদ্দক দিয় ধার 
করিয়া, সুবিধা পাঈলে চুরী করিয়া, জুয়া খেলে। পএষ্ট 
বার জিতিব” “এই বাঁজিতে দ্বিগুণ লাভ করিব” কিন্তু আশাই 
সার, তারপর দিন হয় ত বাড়ীতে মড়াকান্না পড়িয়া গেল। 
কেহ হারিলে ফেহ অবশ্ত জিতিবে, কিন্ত কে যে জিতিল 
তাহা অনুভব কর! দুঃসাধা ; সকলেই ত হারিয়া অনুতাপ 
করিতে বসে। জুয়। খেলিবার জন্ত ইহারা কেমন পাগল 
হয় তাহার একটা উদাহরণ নিয়ে দিলাম । 

আমাদের বাড়ী একটা অন্পবয়স্ক চাকর ছিল। সে 
জ্ীর হাতের বাজু বন্ধক দিয়া পাঁচটা টাকা লইয়া ঢইরাত্র 
জুয়া খেলিল ও হারিল, তৃতীয়দিবসে শামার জননী দেবীর 
কাছে একমাসের মাহিনা ৪২ টাকা “পেসগী” (অগ্রিম ) 
চাহিল। একটা নুদ্ধা চাকরাণী তাহাকে উপদেশ দিয়া 
বলিল, *মত্‌ খেল. বেট। ! নাহী' ত ইছো হার যাঁবেশ৷ চাকরট! 
উপেক্ষাভরে কহিল, “বুটিয়ার কথা শোন! না! খেলিলে 
জিতিব কি। আর না জিতিলে ধার শোধ হইবে কি রূপে?” 
একদল জুয়াচোর আছে তাহারা পথপার্থে তাস লয়! জুয়া 
খেলায়। প্রথমে ইহাদের দলস্থ পাঁচ, সাত জন “অপরিচিত” 
লোক আসিয়া! খেলিতে আসে, তাহাদের ক্রমাগত জিতিতে 
দেখিয়া নিরীহ দর্শকগণ ভ্রমে পতিত হয়, গ্রলোৌভনের 


দীপাবলী। 
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বশবনী হইয়া যাহা কিছু হাতে থাকে নব হারিয়। বাড়ী 
ফিরিতে হয়। বড়লোক মহাঁজনদের বৈঠকথানায় টাকার 
ঝন ঝন শবে কর্ণে তালা লাগিয়া! যায়। একজনের 
বৈঠকে আড্ডা ভয়। যত যক্ষরাজের কৃপাপাত্রেরা টাকার 
তোড়া লইয়া! জুড়ী হাকাইয়া জুয়া খেলিতে আইসেন। 
সে স্থানে দশ কুড়ী টাকার নাম নাই। ১০০র নিয়ে বাজী 
রাখাটা উহীারা অপমানজনক বোধ করেন। কেহ বাছু” 
দশ হাজার হারিবার নিরানন্দ উপভোগ করেন, কেহ বা 
ছ'্দণ হাজার জিতিবার আনন্দ উপভোগ করেন। খাজাঞ্চি 
মহাশয় টাকার তোড়া লইয়া হাজির থাকেন, ইঙ্গিত মাত্রেই 
ঢালিয়া দেন। অল্প টাকা লইয়া ইহাদের বাজীর মধ্যে 
ছু'দশ টাঁকা মিশাইয়াও অনেক ভদ্রলোক জুয়া খেলেন 3 
আশ্রয়দাতা জিতিলে, কিছু অংশ পাইবেন, হাঁরিলে উহার 
সহিত হারিতে হইবে। রাত্রিকালে অসভ্য জুয়াওয়ালাদের 
“ছক হায়” “পঞ্জা হ্যায়” উত্যা্দি চীৎকারে আতঙ্কের সঞ্র 
হয়। গবর্ণমেন্টের অন্ুকম্পায় এই উৎপাত দু'চার দিনের 
বেশী স্তারী হয় না, তাউ রক্ষা । এ দিকে রাত্রি শেষ হইতে 
না হইতে গৃহিণীগণ অলঙ্ষ্মী দূর করিবেন। পাড়ায় চারি 
দিকে কুলা বাজাউবার শবে নিপ্রাদেবী স্বল্প কাধ্য বাকী 
রাখিয়াই প্রস্থান করেন। ব্যাপারটা পুর্ব্ব হইতে অবগত 
না থাকিলে বিপদ আর কি? বাটীর সব ঘর, দালান, হইতে 
কুল! বাজাউয়া অলঙ্মীকে যেন বলপুর্বক তাড়াইয়া সদর 
দ্বারে আনিয়া! কুলায় অগ্নি সংযোগ করা হয়। বালক 
বালিকাদের সম্তংসর নীরোগ থাকিবার জন্ত উক্ত অগ্নির 
তাগ দেওয়া হয়! এই কাধ্যের নাম “দরিদ্র খেদা” অর্থাৎ 
অলঙ্গমী দূর করা । এদেশায়রা বলেন দেওয়ালীর মত ব্যয়- 
সাপেক্গ “তেওহার” ( পার্বণ ) আর নাই । ইহারা আরও 
বলেন, ব্রা্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির ঢাঁরটা 
পাব্বণ আছে, যথা রাখি পূর্ণিমা ব্রাঙ্গণের, দশমী (বিজয়! 
দশমী ) ক্ষা্রয়ের, দ্ীপাবলা বৈশ্তের ও হোলী বা দোল 
শূদ্রের পার্বণ । 

এই প্রদেশবামী ভদ্রলৌকগণ অধিকাংশ বৈষণবসম্প্রদায়- 
ভুক্ত, প্রায় মকলের বাড়ীতে রাম সীতা, রাধারুঞ্, ঠাঁকুরজী 
অ!ছেন। ঠাকুরজীর জন্ত কোন স্বতন্ব ব্যবস্থা করিতে হয় 
না। ক্ষত্রিয় বৈশ্ত সকলেই স্বপাক ডালরুটী, আচার চাটনি 
দিয়া ঠাকুরজীর ভোগ দেন, এবং জন্মাষ্টমী, রাম নবমী, অন্ন- 
কুট, দোৌলাদি উৎসবে অবস্থানুযায়ী ব্যয় ও ঘটা করেন ও 
প্রসাদ বিতরণ করেন। প্রতিপদের দিন গৃহস্থদ্দের বাড়ী 
অন্নকূটের ধূম পড়িয়া যায়। নূতন আলু বেগুন পালমশীক 
ইতিপূর্বে কেহ আহার করেন না, কারণ অন্নকূটে ঠাকুরজীকে 
নৃতন “ভাজী” (তরকারী ) ভোগ দিতে হয়। এদেশে সকল 
তরকারীই আলাহিদা আলাহিদা ছক! করিবার বা রীধি- 
বার নিয়ম, ছটা তিনটার সংমিশ্রণে কোন ব্যঞ্জন তৈয়ারী 
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হয় না। যে সকল আনাজেন ছক রান্না হয়, ভিন্ন প্রণালীতে 
তাহারই আচার তৈয়ারী ভর। লুচি, কচুরী, মালে), 
মোহনাভোগ, পাপর ভাজা, নানাবিধ নোন্তা খাছ), বিবিধ 
মিষ্ট খান, ক্ষীর, দই, ঠাকুরজীকে ভোগ দেওয়া হয়। 
দ্বাপরে গোকুলবাসী গোপবুন্দ শ্রীরুষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
ছাগ্রান কোটি একারের অন্নব্যঞ্জন ভোগ দিয়াছিলেন। 
এখন অন্নক্রি্ট ভারতবাসী অতি সংক্ষেপে সেই কাধ্য সমাধা 
করেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে জী পুর সকলে নগরস্ত দেবালয়ে 
অন্নকূট দর্শন করিতে গমন করেন । এ দেশীয় ভদ্রমভিলা- 
দের যেমন অবরোধ 'প্রথার নাধাবাধি নিয়ম “দিতে পায়! 
যায় না, সেই জনা চাদর গায় দিবার একট সুন্দর স্টকুচিসঙ্গত 
নিয়ম প্রচলিত আাছে।* দেবালয়ের প্রাঙ্গণে ১০০ বা ১৫০ 
লোকের আহারোপযোগী অন্ন পাত পাতিয়া শু,পাকারে 
রক্ষিত হয়, তছুপরি গামলা করিয়া তিন চারি প্রকারের 
ডাল, বেসম দিয় দর্ধির অন্ন ও পরমান্ন বসাইয়া দেওয়া ভয় । 
ইহাকে প্কাচ্চী” ভোগ কতে । এই উঠানে কেভ নামিতে 
পায় না। এই অন্ন রাত্রে দেবালয়াধিকারীর আঙ্মীয় স্বজন, 
দাস, দাসী, শিষ্যবর্গ আহার করেন। উঠানের চারি পার্খন্ত 
রোয়াকে পপক্কী” ভোগ অর্থাৎ দ্বতপন্ক সামগী সজ্জিত 
থাকে; আচার, চাটনী, মোরববার সংখ্যাই বেশী। অন্যান্য 
খাগ্ঠ দ্রব্গুলি প্রায় একমাস পনর দিন আগে তৈয়ার করা 
ভয়। জনপাধারণে ঠাকুরজীকে প্রণামী স্বরূপ কিছ মূল্য 
দিয়া এই প্রসাদ ক্রয় করেন। কাঁশীপামের গোঁপলমন্দির 
নামক বৈষ্ণবদিগের 'প্রপান দেবালয়ের আন্নকুটের গ্রসাদ 
অতি উপাদের বস্তা ধনবানের| আগত করিয়া এই মন্দিরের 
প্রসাদ ক্রয় করেন। এই দিবসে গোময় দারা গোবদ্দন 
শৈল নির্মাণ করিয়া 'প্রুতি দেবালয়ে তাভার পুজা করা ভয়। 

অন্নকূটের পরদিন “ভইয়া দ্ুইজ” বা ভ্রাহদ্বিতীয়া 
হিন্দুধন্মাবলম্বী ভ্রাতা ভগ্বীর ইহা বড়ই আনন্দের দিন। 
ভ্রাতা যে ভগ্নীর কত স্নেহ, ভল্ভি, ভালবাসার পা ও 
ভগ্ী ভ্রাতার কতদূর মঙ্গলাকাজ্জিণ্ী তাভা এই দিনে বেশ 
উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এ প্রদেশীয়া ললনারা ভাই- 
ফৌটার দিন একটী গোময় প্রতিমা তৈয়ার করিরা, ফুল- 
মালা, ঘ্বত প্রদীপ, চন্দন, মিষ্টান্ন, পান স্থপারি, কাচা ছোলা 
দিয়া তাহার পূজা করেন। হস্ত দারা ভলার সুতা পাকাটয়া 
প্রত্যেক ভ্রাতার জন্য এক একটা ক্ষুদ্র বাগ্ডল প্রস্তত 
করেন, তাহার নাম “আয়ুজোঁড়া” । তাৎপর্য ভ্রাতার 
পরমায়ু বৃদ্ধি হউক। প্রসাদী মালা ভাইকে পরাতে 
হয়, প্রসা্দী চন্দন (দিয়া ফৌটা দেওয়া হয়, সর্ব প্রথমে 


ছেন। আমাদের বঙ্গদেশবাসিনী ললনারা যেমন ইংরাজ রমণীর জাকেট 
শেমিজ ধ্যঘহীর করিতেছেন, সেউরূপ এদেশীয়াদের মত চাদর গাঁয় দিধার 
প্রধাটাও চলিত করিধার জন্য আমর! তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। 


প্রবাসী । 


প্রসাদী ছোল| সাতটা করিয়া ভীতাদিগকে খাইতে দেওয়। 
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হত এই ছোলা চর্ধণ করিবার নিয়ম নাই, আন্ত 
গিলিতে হয়। এখনকার নবা ল্রাতৃবৃন্দ ছোলা গিলিতে 
বড় নারাজ; সেই জন্ত ছোলা কয়েকটা পেটে না গিয়া 
পকেটে আশয় লয়। এদেশের জোঠ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠা ভগ্বীর 
অন্ন গ্রহণ করেন না, কিন্ত ভাইফৌটার দিন তাহাকে 
ছোটবোনের নিমন্ত্রণ রঙ্গ। করিতে হয় । এদেশীয় কায়স্থগণ 
ভ্রাতৃদ্বিতীম্বার দিন দোম়াত কলমের পূজা করেন। 

কার্ডিক মাসের ৭দিঠওয়ন” বা দেবোথান একাদশীটা 
এগ্রদেশে একটা পাব্ণের মধ্যে গণনীয়। উক্ত দিবসে 
গঙ্গার ঘাটে তুলসা পুশের সহিত নারায়ণের বিবাহ দেওয়া 
হয়। ঘাটের উপর একটা প্রকাও ঘুগ্ময় মগ্সত্যারুৃতি গঠিত 
করিয়া রাখা হয়। তাভার ন।ম “ভীমসেন” | খাহারা গঙ্গা্সান 
করিতে যান» তাহারা এই ভীমের পুজা করেন। কথক 
মহাশয় পুবাণোক্ত  একাদবাব্রহমাহাম্মা পাঠ করেন। 
স্নানকারী শ্রী, পুরুধ, মকলেই কিছুক্ষণ পাঠ শ্রাবণ করেন ও 
বাহ্ষণকে ফল মুল এবং দক্ষিণা দান করেন। গৃহস্থের! 
একটা পিঁডাতে আলিপন! দিয়া, তদুপরি, নৃতন চাল, নৃতন 
গুড, আগ, ছোলার শাক, পানফল, রাঙ্গী-আলু, মুলা, 
ক), উত্যাদি সজ্জিত করেন। বাটার কর্তা এই সকল 
বস্ত্র পুজা করেন ও “উঠ, উঠ, বাসদে ৪” বলিয়! তিন বার 
পিঁড়াটী উত্তোলন করেন বা দেবতার নিদ্রাভঙ্গ করেন । 
একাদশীর দিন ভন্নাহার করতে ন।ই, সী, পুরুষ, বালক, 
বুদ্ধ সকলেই ফলাহার করিবেন। সেদিন হালুইঈকরেরা 
গানফলের ময়দা দ্বারা এ্রস্তত বহুবিধ থাদ্চ বিক্রয় করে। 
সম্পন্ন গ্ৃহৃহ্ছগণ, উক্ত ময়দার লুচী, মোভনভোগ, ফুলুরী, 
ন্যাদি বাড়াতে তৈগার করিয়া ফলাহার করেন। গরীব 
মন্তবেরা “কন্দা” (রাঙ্গা-আলু ) “বও1” (কচু) “সিংঘাড়া” 
(পানিফল) সিদ্ধ করিয়া ফলাহার করেন । দাস, দাসী, 
ধোপা, নাপিত, সকলকে কিছু কিছু ফলাহার বণ্টন করিতে 
হ্য়। 

বাভারা নিয়ম পূর্ধ্বক কার্তিক মাসে প্রাতঃন্নান করেন, 
রাস পুণিমার পর প্রাতপদের দিন তাহাদের স্নান শেষ হয়। 
উক্ত দিবসে ময়দা দ্বারা গঠিত একটা পুতুল মাথায় করিয়! 
স্নান করা হর। এই পুতুলটা স্নানের বা পুণ্যকাধ্যের সাক্ষী 
রহিলেন। ইহার নাম “ত্রিজটাকে নহান” বা ধ্রিজটার স্নান। 
এইট ভ্রিজটাটা রাবণ রাজের অস্তঃপুরস্থিতা ত্রিজট! রাক্ষসী 
বা অন্ত কেহ তাহা আমরা জানি না। প্রতিপদের 
দিন গঙ্গাদেবীকে দীপদান করিয়া কার্তিক মাসের 
দীপদান সমাপ্ত হয়। শুনিতে পাওয়া যায় নৈষধপতি 
মহামতি নলরাজাই নাকি এই দীপাবলী উৎসবের 
প্রবর্তক। এইদিনে তিনি পুষ্ষরের সহিত অক্ষ ক্রীড়ায় 
সর্বস্বান্ত হয়েন। সম্ভবতঃ উত্তদিবসেই চঞ্চল৷ লক্ষ্মী দেবীর 
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ও গনি চি রজি মধ্যে ধা শে নিরুষ্টের বিচার ভার স্ঠাহার 
উপর অর্পিত হইয়া থাঁকিবে। যাঁহী হউক, ভারতবাঁসী 
স্থখে দুঃখে হাসি মুখে আজও তাহার প্রবপ্থিত উৎসবের 
মর্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। দীপমালিকার সময় 
অমৃতসরের শিখ সম্প্রদায়ের পবিত্র গুরুদরবারের বা গ্রন্থ- 
সাহেবের সুবর্ণগপ্ডিত মর্মর মন্দিরে অতি সমারোহ সহকারে 
দীপদান করা হয়। অমৃত সরোবরের স্ষটিকনিভ স্বচ্ছনীর- 
রাশিতে অসংখ্য দীপরাজীর প্রতিবিম্ব পতিত ভয় মানব- 
নয়নমুগ্ধকারী এক অপুর্ব শোভা সম্পাদন করে। ভগবান 
রামচন্দ্রের প্রি বনডমি চিত্রকূট তীর্থের দীপমালিকার 
উৎসবও দর্শনীয়। 
'্রবাসিনী 
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কোন অপরিচিত লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হঈলে 
তাহার নাম না জানিলে আমাদের তৃপ্তি হয় না। নাম 
মনে থাকিলে তাহার বিষয় যেন সমস্ত জানিতে পারিলাম 
বলিয়া বোধ হয়। বৈজ্ঞানিকেরা নিতাই নৃতন নূতন" 
জিনিষ আবিষ্কার করিতেছেন, কিনা পূর্বপরিচিত জিনিব- 
গুলির মধ্যে নৃতন সম্বন্ধ স্তাপন করিতেছেন। যিনি যে 
জ্নিষের আঁবঞ্কারক,তিনি সেই গ্িনিষের নামকরণ করেন। 
তাহার সেই নামটা দ্বারা অপরে সেই জিনিৰ জানিতে ও 
চিনিতে পারে । তবে মন্তধাসমাজে শিশুর অন্ন গ্রাশনের 
সময় যেরূপ প্রথা প্রচলিত আছে, ঠিক সেরূপ বাবস্থা হয় 
না। সন্তানের অভিভাবকেরা যাহা ইচ্ছ! তাহাই নাম দিতে 
পারেন, অন্ত লোকের এ বিষয়ে বলিবার কোন অধিকার 
নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের এত দূর স্বাপীনতা নাঈ। 
কোন নৃতন জিনিষের নামকরণ করিতে হইলে, কেন এরূপ 
নাম হইবে তাহার বিশেষ গ্রকারে কারণ নির্দেশ করিতে 
হয়। নামটা গ্ররুত পক্ষে সেই বস্তর গুণজ্ঞাপক কি না 
তাহাও দেখাতে তইবে। আমাদের দান্সিণাত্যবাসী ভ্রাত- 
বুন্দের নাম দেখিলে, অনেক সময়ে তাহাদের নিজেদের নাম 
ছাড়া, পিতার নাম ও তাহাদের গোঠীর কোথায় আদি 
নিবাস তাহা! জানা যায়। এ হিসাবে ব্যাক্তগত নামগুলও 
কতক পরিমাণে গুণজ্ঞাপক। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এ কথা 
খাটে না। বাস্তবিক পিতামাতা! ইচ্ছা করিলেই ঠাহাদের 
কাণা ছেলের নাম পঞ্মলোচন' কিম্বা ছুর্দাত্ত ছেলের নাম 
'্থশীলকুমার, রাখিতে পারেন। বৈজ্ঞানিক জগতে কিন্তু 
এরূপ নামকরণ সাধারণের গ্রান্থ হইবে না। দ্রব্যের গুণের 
সহিত নামের ধাতুগত অর্থের সামন্ত থাকা চাই। নাম" 
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খুলি যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয়, এবং ং বিশেষ প্রকারে 
শ্রুতিকঠোর না হয়, তাহা রও চেষ্টা কৃবী উচত 
নামকরণ সময়ে আর একটা বিষয়ে লক্ষ্য থাকা উচিত। 
সমাজবদ্ধ হয়া একত্র বাস করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্্ম। 
পণ্ডিতের! বলেন, এই ধর্ম অনুসারে মানবের প্রথমে সন্কেত- 
চিহ্ন দ্বারা ভাববিনিময় করিত। পরে ক্রমশঃ ভাষার 
স্যষ্টি হয়। ভাববিনিময়ের জন্ত একাস্ত আবশ্তক বলিয়াই 
ভাষার উৎপত্তি হয়। আমি যে জিনিষটাকে নীল বলিলাম, 
অন্ত লোকে তাহাকে লাল বলিলে ভাষার উদ্দেশ নিষ্ষল 
হইবে । বাইবেলে কথিত আছে যে ঈশ্বর মানবদগের গর্ব 
খব্ব করিবার জন্ত এক সময়ে ভাষাবিভ্রাট ঘটাইয়! দিয়" 
ছিলেন। বস্তত সকল প্রকার বিপ্লব অপেক্ষা ভাষাবিভ্রাট 
অধিক গোলযোগ উৎপন্ন করে। অতএব দেখা যাইতেছে 
যে নৃতন নামকরণ করিতে হইলে, যাহাতে তাহ সর্ববাদি- 
সম্মত হয়, বিশেষভাবে তাহার চেষ্টা করা উচিত। 
বিভিন্ন প্রকারের ভাষ! (করূপে উৎপন্ন হইল তাহা বর্ণনা 
করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত নয়। ভাষাবিঞ্ঞানের পুস্তকে 
ইহার বস্তারত আলোচনা আছে । ভাষা [লিপিবদ্ধ হইলে 
অনেকটা স্থায়িভাৰ অবলম্বন করে। বনুবৎসরব্যাপী 
ব্যবহারের পর এক একট! ভাষা সর্বাঙ্গীন হয়। অনেক 
পারবর্তনের পরই এই্টরূপ হওয়। সম্ভবপর হয়। বৈজ্ঞানিক 
পারভাধা সঙ্কণন করিতেও কি আমাদের এতটা বিলম্ব 
কারতে হহবে? শ্ুসভ্য ইউরোপে নিত্যই নৃতন জিনিষের 
সষ্টি হইতেছে । সেখানে একজন পোণাওদেশবাসী বহু- 
ভাষাবিৎ পগ্ডিত বিশ্বামিত্রের নৃতন কুষ্টির মত একটা আন্‌- 
কোর! নুতন ক্তাষা গ্রস্তত কাঁরয়াছেন। কয়েক সহ্ত 
বৈগানিক শব এক ভাষা হইতে ভাষান্তরিত করা ইহা 
অপেক্ষা ছু্ধর কম্ম নয়। 
আমাদের দেশে টবজ্ঞানিক শিক্ষায় দীক্ষিত লোকের 
সংখ্যা অগ্মমাএ। অল্লসংখ্যক শিক্ষিত লোকের মধ্যে মতের 
|বশেষ আনল হইবার কোন কারণ নাই । তাহারা সকলে 
মিণয়া যেরূপ পরিভাষা স্ঙজন করিবেন, তাহাই সকলে 
গ্রহণ কারবেন। অষ্টাৰশ শতান্দীর শেষভাগে ফ্রান্দে যে 
একারে রাসায়নিক পরিভাষা স্ষ্ট হইয়াছিল, ইহাই তাহার 
উৎকৃষ্ট উদাহরণ। লাবোয়সিয়ে দাহনক্রিয়ার প্ররুত 
কারণ নির্দেশ করিয়া পুরাতন রসায়নের মূলে কুঠারাঘাত 
কারয়াছিলেন ।* পুরাতন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া 
সকল জিনিষের নাম দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের 
আগাগোড়া পরিবর্তন আবশ্তক হইল। লাবোয়া সয়ে, 
লাপলাস্‌, ডি মো, ফুরক্রয়, প্রভৃতি ফরাসিদেশীয় বৈজ্ঞানক- 
গ৭ তখন একত্র হুইয়! নি [নষগু!লর নামকরণের একপ্রকার 


০8৯ পি আপস 





“নব্য রসায়নী-বিষ্তা! ও তাহ উৎপত্তি" দ্রষ্টব্য । 


86৮ 


প্রথা নির্দেশ করিগেন ভরি এখনও ৪ বৈজ্ঞানিক জজ জগতে 
প্রচলিত আছে। ইহার একশত বৎসর পরে জেনিভা 
সহরে ইউরোপের সকল দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ মিলিত হইয়া! 
আর একটী সভা! করেন । এই একশত বৎসরের ভিতর 
জৈব রসায়নে প্রার ৬০৭০ হাঞ্জার নৃতন যৌগিক পদাথ 
আবিষ্কুত হয়। উহাদের নামকরণে ঘে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহা দুরীভুত করিবার জণ্ত এই সশা নামমালা 

গ্রহের জন্য কয়েকট। নিরম নিদিষ্ট করিয়া দেন। এই 
নিয়মগুলি ইউরোপের গ্রায় সকল দেশের বৈজ্ঞানিকগণ 
শিরোধাধ্য করিয়াছেন । 

সংস্কত বা ততৎসংপুক্ত প্রান্ত ভইতে ঘেবূপ ভরতথধীয় 
অনেক ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, গ্রাটান লাটিন ভাষ। 
হইতে সেউনূপ ফরাসী, ইতালীর প্রতি হউারোগীঘ় ভাষা- 
গুলি জন্মগ্রহণ করিয়াছে । এই লাটিন এবং স্ণবিশেষে 
গ্রাক ভাষা অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা প্রায়ই তাহাদের 
পরিভাষা সক্কলন করেন।  চিকিৎসাঁবিজ্ঞানে? বিভিন্ন 
শাখায় লাটিন নামের এত প্রাচুদ্য যে গাটিন ভ।য। শিঙ্গণ 
না করিলে, অনেক স্থলে চিকিৎসাবিষ্ভালয়ে প্রবেশের অপি- 
কার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। উউরোপে লাটিন ভাবা 
যেরূপ প্রাধাঙ্গ পছ করিয়।ছিল, সংস্কত আমাদের দেশে 
তদপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । ভারতবধের 
বিভিন্ন জাতিবর্গ যাভাতে একন্ভাস্গত্রে বন্ধ ভয়, ভারততিতৈথী 
ব্ক্তিমাত্রেরই তাত] চিন্তনায়। ভাসাভেদ, পন্মাভেদ, আ[চার- 
ভেদ যাহাতে ক্রমশঃ পরিমাণে স্বগ্প হইয়া আসে তাহার 
প্রভৃত চেষ্টা হইতেছে । কেহ কেভ যাগাতে ভারতবাসীর 


ভাষা এক হয় এরূপ প্রস্তাব কন্রিতেছেন। এ সকল 
অবশ্ঠ কাঁধ্যে পরিণত করা স্কিন ৭ সমরসাপেক্ষ। কিন্তু 


যাহা করা না করা আমাদের নিজেল আয়ভাঁপীন, যাভা 
আমরা নিজে হাতে গড়িয়া করিব, তাহা বিভিন্ন 'গরকারে 
করিয়া অনৈক্যবদ্ধন করা সমীচীন নহে । সম্প্রতি নাগরী- 
গ্রচারিণী সভা কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্কলন 
করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । হয় ত কালে ভারবর্ষায় অন্ত 
কোন ভাষায় আর এক প্রকারের বৈজ্ঞানিক অভিধান 
প্রকাশিত হইবে। ভাষার অনৈক্য হেতু ভারতবধীনন 
বিজ্ঞানসেবিগণের মধো ভাঁববিনিময়ের রি অন্তরায় 
উপস্থিত হইবে । জনসাধারণ মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচার 
হওয়া উচিত ইহা! ধাহাদের আস্তরিক উচ্ছা, তাহাদের এখন 
সচেষ্ট হওয়া উচিত। 

নাগরী প্রচারিণী সভা কতক গ্রকাশিত বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষা সাতটী পরিচ্জেদে বিভক্ত । ভঁগোল, খগোল, অর্থ- 
শান, অস্কশান্ত্, দর্শনশান্স, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নীবিষ্ভা এই 
সপ্ত্রশাস্ত্রের প্রায় দ্শসহজ নামের হিন্দী ভাষায় অনুবাদ 
আছে। ভুবিগ্থা, প্রাণিবিগ্ঠা, উদ্ভিদ্বিদ্কা গ্রস্থৃতির তত্বগুলি 





প্রবাসী । 


1৬ভাগ। 


জনসাধারনের? পক্ষে জিনের এদিন এবং বছ ্য়সাধা 
যন্ত্র ব্যাতরেকেও বোধগম্য করা যাইতে পারে। ইহাদের 
পরিভাবা সঙ্কলনে এই সভা হস্তক্ষেপ করেন নাই, ইহ! 
শেশভের খিধয় বাঁলতে হইবে । বিশেধতঃ বাঙ্গল! ভাষায় 
এই সকণ বিষয়ক অনেকগুল গস্থ প্রচারিত হইয়াছে এবং 
খগুণ পরিমাণে পারিভাষিক শব্দ ব্যবধত হইয়াছে । প্রায় 
১৪ বত্মর অতাত হ্হল এই প্রবন্ধলেখকদ্বয়ের অগ্ততর 
প্রাণিবিষ্ঠা সম্বন্ধে এক পুস্তক [লখিয়াছিণেন। তাহাতে 
সৃঞুতের “পারীরস্থান” অধ্যায় হইতে অনেক এব্দ গৃহীত 
তয়। আশ। করি শৃতন সংস্করণে এই অসম্পূর্ণতা তিরো- 
ভিত হউবে। 

এই পুস্তকগা]ন বে ভ্রমশুগ্ত ও সব্বাঙ্গান-হয় নাই, তাহা 
সঙ্কণনকাণার। স্বয়ং স্বাকার কাঁপরাছেন । সুতরাং এবধয়ে 
আব বল। শিশ্পরোজন | অনেকস্থলে ইৎরাজী ভাবার 
অগ্করণ করিতে গিয়া ভাবের বিষম বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে ।* 
দারা কল প্রকারের অঙ্গবিধা যে দূরীতুত হইবে 
1 আশ। কণা যায় না। উংরাজা ওয়েব্গারের অভিধান 
দোঁধয়া এই পুস্তকের জন্ত আধকাশ শন সঙ্গপন কণা 
ভভয়াছে। সব্ব্সাধারণের বাবহৃত আভপানে বৈজ্ঞানিক 
শবের সংখ্য। স্বগমাণ। বেজ্ঞানক গ্রন্থ প্রণয়নকালে ইহা 
অপেক্গা অন্যন বন খিশ গুণ বেজ্ঞানিক শব ব্যবহার 
করিতে হবে| 

ভিন্ন গাষার অনেক শব প্রত্যেক ভাবায় বর্তমান 
আছে। ভংগাগের। আমাদের শা, নবাব, বাজার প্রস্ত 
কতকগুঁল শব নিঞেদের মত করিরা লইয়াছে । বিদেশায় 
ভু দ্রব্য সচরাচণ ব্যবহার কার বালরা আমরা অনেক 
হংপাজা শন্ধ গ্রচণ করিরা।ছ। আমাদের ছেলেরা শিশু- 
কাণ হইতে মাব্বেল লইয়া খেলে, পেহ্সিলে লেখে, ধুটিং 
দয়া মসী শোধণ করে, গ্রাস হইতে গল পান করে, বোতল 
হইত্ডে উপ সেবন করে। এপ অবস্থায় বিজ্ঞানে কোন 
উতরাজা শন্দ ব্যবহার করিব ন! বাললে চলে না। 
বৈগ্গানকের ঘরকরনার অত্যাবশ্তাক জিনিধ-_ যেমন £%5, 
1)011)01 ১০৮০৮০2১070, 12511050051 
প্রহতির হিন্দী নাম আমাদের সমালোচ্য পুস্তকে নাই। 
ইঠাদের ঠিক অনুবাদ করা ছুঃসাধ্য, কেন না প্রচলিত 
িনিষের অগ্ত নাম দিলে তাহা দুর্বোধ্য হইবে। অনেক 
বিষয়ে অনেকে বিলাতী বঙ্গন নতি কিন্তু এ ক্ষেত্রে 


ইভা 
তত 


1)02]5017 


ঁ গুটিকতক উর দিলে যথেষ্ট হইবে। কুইনাইন, কোকেন 
প্রতি কতকগুলি কটুগুণসম্পন্ন উত্ভিজ্জ দ্রব্য সর্জিকা ক্ষারের ন্যায় 
ক্ষার ধন্মীবলম্বী। এই জন্য ইহাদের বঙ্গভাষায় উপক্ষার এবং ইংরাজীতে 
2115711)01 বা 0764171010450 থলে । সমালোচয পুস্তকে 01৫80510 
1)43এর অনুঘাদ “সজীব পদার্থ ভপ্ম” দেওয়। হইয়াছে। সজীব পদার্থ 
ভ্মীভূত করিলে কি হয় তাহা সকলেই জানেন। 


৮ম বা ] 1. 


ইহা এক টার অসম্ভব । টি রা হরেক পলি 


নামা বৈজ্ঞানিক তাহার আবিষ্কৃত জিনিষের হয় ত নাম এক 
প্রকার দিলেন। সেই জিনিষের অন্ত প্রকার নাম দেওয়া 
সভ্যসমাজে অশিষ্ট ও দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইবে। বস্তুতঃ 
বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে জাতিগত ঈর্ধ্য| দ্রেষ থাকা উচিত নহে 
এবং থাকেও না। বৈজ্ঞানিকেরা আপনা আপনির ভিতর 
একটা স্বতন্ত্র জাতি গঠন করিয়া তোলেন । 

পরিভাষা সন্বদ্ধে যে সংস্কৃত ভাষার নিকট আমাদের 
বেশী খণী হইতে হইবে তাহা সকলেই স্বীকার ফ্রিবেন। 
সংস্কতে অনেক স্রন্দর সুন্দর বৈজ্ঞানিক শব্দ ছিল, আমরা 
তাহাদিগকে বিরত করিয়া কিশ্ৃতকিমাকার করিয়া 
ভুলিয়াছি। নবপ্রকাশিত পনবারসায়নী বিগ্াশ্স ইহার 
একটা উদাভরণ দেওয়া হইয়াছে ।।  রত্রপরীক্ষাশাঙ্তে 
আগ্নিমাত্রা নিজ্ূপণ” পিয়া নে কথা আছে তাহা ইতর/জী 
10107770770 কথাটীর গ্ররুত ভাবজ্ঞাপক। এইরূপ 
শবগুলির যাাতে অপব্যবহার না হয় তদ্বিয়ে বিশেষ চষ্টি 
রাখা কর্তব্য। 

চঃখের বিষয় হিন্দী পরিভাষা অপিকাংশ স্থলেই পুরাতন 
নামের মধাদ' রাখেন নাই । স্গিকক্ষার এবং ববঙ্গীর 
এই দ্রক্ট প্রকার ক্ষারের নাম আমাদের দেশে শুঞ্তের 
কাল হইতে প্রচলিত আছে (111507৮ 91111700 
(0017610715015--01)00)1৯ 0৮ 10010 সমসা8৮ অধ্যায় 
দ্রষ্টবা)। কিন্তু সমালোচা গন্ধে রাজী সোডা এবং পটাস 
বজায় রহিয়! গিয়াছে । ক্ষার ঢুই প্রকার হইতে পারে। 
ক্ষারের গুণ কতক পরিমাণে বিনষ্ট হইলে তাহাকে খুছু 
ক্গার কহে । ক্ষার গুণ অক্ষ থাকিলে আযুন্েদে তাতাঁকে 
তীক্ষক্ষার বলা! ভইয়াছে। এই প্রকার সুন্দর শ্ুন্দর এব 
থাকিতে৪ হিন্দী পরিভাষা অন্ত নাম প্দাহক” স্জন 
করিয়াছেন। উদ্ভিজ্জ দ্রব্য কতকগুলি ক্ষারগুণসম্পন্ন 
আছে। তাহাদের উপক্ষার নাম 'গ্রচলিত আছে। এই 
গ্রন্থে ইহাদিগকে "ক্ষার প্রায়” এই নূতন নামে অলঙ্কৃত 
করা হইয়াছে । ধা সম্বদ্ধে৪ এইরূপ গোলনোগ করা 
হইমাচে। ঢুই ।কম্বা তিন ধাতুর মিশ্রণে কা-স্ত প্রন্ভৃতি 
যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় তাস্থ্িক রাসায়নিক গ্রন্থে তাহা- 
দিগকে কৃত্রিম ধাতু বণিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; এবং 
্বর্ণরৌপ্য ব্যতিরেকে সকল ধাতুকে হীন ধাতু বলা হইয়াছে । 
ইহাদের পরিবর্তে “ধাতুমেল” ও “নীচ ধাতু” এই নাম- 
দয় অধিকতর উপযুক্ত হয় নাই। সখের বিষয় জ্যোতিষ 
এবং গণিতের পরিভাষা সংগ্রহের ভার উপযুক্ত হস্তে শ্যস্ত 
ছিল বলিয়া এই দুইটাতে এরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাট । 
মহামহোপাধ্যায় স্থধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের মত শান্তরজ্ঞ 


* নারী বি ও ভার উততি ৪১৪ গাজা 


বৈজ্ঞানিক পরিভাষা | 


৪৪৯ 


পারত নে ভার ভিন আমাদের ধ্বাদার্থ হইয়াছেন। 
ভারতবর্ষে এই কাধের নিমিত্ত তীভার স্তায় আর একটা 
লোক পাওয়া সুকঠিন। 

নৃতন কোন নাম দিলে, কেন এইরূপ নাম দেওয়া 
হইল তাহা লোকের জানিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। ছুঃখের 
বিষ আমাদের সমালোচ্য পুস্তকে ইহার কোন ব্যবস্থা 
কর। ঠয় নাই। টাকা 9 ফুটনোট দ্বারা কোন নাম 
কিরূপে সৃষ্ট হইল ও ইহ! কিরূপ অর্থবাচক তাহা বিবৃত 
করা উচিত ছিল ।* 

নাগবীপ্রচারিণী সভা এই পৃস্তক প্রকাশ করিয়া! সাধা” 
রণের ধন্ঠবাদহ হইয়াছেন। পুস্তকখানি সর্বাশ্সসুন্দর না 
হইলেও» উহা হইতে অনেক সুফল ফলিতে পারে। আশা 
কার আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বিজ্ঞান চষ্চার 
দিকে মনোযোগ পুব্বক মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। 
প্স্তকাধি '্রণঘনন ব্যতিরেকে এইরূপ অভিধান সঙ্কলন 
শুধ বৃঙ্গে জলধারা সেচনের ন্যায় নি্ষল হইবে। বস্তুতঃ 
পারভাবার ভন্ত বিশেষ কাধ্য আটকায় না। আমাদের 
পুব্ব পূর্নষেপা ভক্তিভরে এক একটা কল্পিত দেবতার উদ্দেশে 
“শত সঙ নান রচনা কারতেন। আমাদেরও এবিষয়ে 
যাঁধ সেইন্ধূপ আঁভনিবেশ থাকে, তাহা হইলে আমরা" 
কতকাধ্য হইতে পারিব। 

গ্রন্থের নথবন্ধে গ্রন্থসম্পাদক শ্রীধৃত শ্ঠামনুন্দর দাস 
মগ্াশয় বলিয়াছেন থে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনে অধ্যাপক 
গঙ্জর বড়োদাধিপের সাহায্যে ১৮৮৮ অবে যে চেষ্টা করিয়া 
ছিণেন সময় হিসাবে ভারতবধের মধ্যে তাহাই প্রথম। 
কিন্ত এই সংস্কার পরমাত্মক। চল্লি ব্সরেরও অধিক পূর্বের 
সা|হত্যরথা আঘুক্ত অঙ্গয়্কুমার দত এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র বঙ্গভাবাতে পদার্থাবগ্থা, ভূবিগ্থা, প্রাকৃতিক ভূগোল 
প্রতি বিজ্ঞানগুলির পাপভাধা স্থজন করিয়া তত্ববোধিনী 
পাত্রকায় এবং বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রকাশ করেন। হিন্দী- 
পারভাষা সম্পাদক সম্ভবতঃ ইহা! ন। জানিয়াই এইরূপ কথা 
লিখিয়াছেন। বাস্তবিক অক্ষয়কুমার 'এবং রাজেন্দ্লালের 
পরিভাষা অবলম্বন কাঁরয়া বঙ্গভাষাঁয় বৈজ্ঞানিক নামগ্লি 
আজও চলিতেছে। হারা ইহাদের মূল্যবান সময় বিজ্ঞান- 
চ্চায় নিয়োজিত করিয়া দেশের প্রভূত উপকাঁর সাধন 


রি ৃষ্টস্স্বরূপ রসাযনশান্ত্র বিবৃত কতকগুলি মূল পদার্থের হিন্দী 
নাম উদ্ধত করিতেছি । -1017)11100) স্কটিক্‌ হইতে এবং 27501710 
হরিতাল হইতে উতৎপ।দিত হইয়াছে ঘলিয়! ইহাদের নাঁম “স্কট” ও “তাল” 
হইয়াছে। কোথা হইতে নামটা সথষ্ট হইল তাহা! জান! থাকিলে অনেক 
জ্ঞানলাভ হয়। এই প্রকারেই বোধ হয় 2116170))05র “অজ্জন” 
7106)1016এর “প্লব ও 11011970)এর “শ্রীব” প্রভৃতি নামকরণ হইয়াছে । 
নি 109857) নত্রজন, 1191011250050 “মাঙ্গল,” 1২011015917 রূপদ প্রভৃ- 
তির নাম শুধু উচ্চারণ মৌকব্যার্থে ইংরাজী হইতে অল্প পরিবর্তিত হইয়াছে। 
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করিয়াছেন । 

হইলে, ইহাদের স্ৃতির অবমানন! করা হইবে এবং আমাদের 

পক্ষেও ইহা! বিষম অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হইবে। 
শীপরসুন্চন্্র রায় ও ভীবধুভূষণ দত্ত এম্‌, এ। 





জেহন্দর্‌ ও লালকুয়র। 


যখন এই চতুরা সুন্দরী ধূমকেতুর মত প্রৌঢ় জেহন্দর্ 
শাহের জীবনাকাখে উদ্দিত হইলেন তথন মোগল সামাজ্য 
ধ্বংসোনুখ । তৈমুরলঙ্গ যে রাজ্যের সুচনা করিয়াছিলেন, 
বীরকেশরী উদারহৃধয় বাবর যে রাজ্যের ভিওিস্থাপনা 
করিয়াছিলেন, মোগলশ্রে্ঠ মহামতি আকবর স্বীয় অপুর 
প্রতিভাবলে যে বিশাল সাগরের আয়তন বদ্ধিত ৪ 
ভিত্তবিমূল সুরঢ় করিয়াছিলেন, তখন সে জগত্প্রথিত বিশাল 
সাম্রাজ্য তাহার অক্ষম হীন্দ্িয়পরায়ণ উত্তরাঠধকারীদের 
হস্তে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। সমাটু আওরঙ্গজেব 
সঙ্কীর্ণ অনুদার ভেদনীতি ও ধম্মান্ধতায় পিতামহের অটল 
সিংহাসনের সুদৃঢ় স্তস্তরাজি ক্ষা্মিতমূল কাঁরয়া|ছলেন ধটে 


কিন্তু তখনও মোগলাধিকৃত ভারতের সব্বত্র মোগলের দৃঢ় 


শাসন অনুভূত হইত। কিন্তু ভার পরব মোগল- 
সম্াটেরা কেবল কলচা।লত পুত্তীলকার স্তায় মন্ত্রীদের 
হস্তের ক্রীড়নকমাত্র ছিলেন। দ্বণিত পানাসংক্ত, কুখসত 
ংসর্গ ও জঘন্ত ভীন্দ্রিয়পরায়ণতা তাহাদিগকে সিংহাসন 
হইতে বিলাসমন্দিরে ও বিলাসমান্দর হহতে ঘাতবের 
নিষ্মম অস্ত্রসমীপে নীতি করাইত! এরূপ একটা অক্ষম 
ছ্বৃত্ত মোগল সম্রাটের জীবনের চিত্র এই শব্ধ প্রবন্ধে গাদন 
হইবে। 

যে উপায়ে আওরঙ্গজেবের পৌএ ও সম্রাট, বাহাদুর 
শাহের তৃতীয় পুর মৈজুদ্দীন জেহন্দর্‌ শাহ, চতুর $শলা 
মন্ত্রী জুল্ফিকারের সাহায্যে অগ্রজ ও অনুজদের রক্তে 
সিংহাসনের পথ পরিষণার করিয়াছিলেন এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 
সে সব বর্ণনা করা আমার্দের অভিপ্রেত নয়। আমরা যে 
সময়ের কথা বলিতেছি তখন তিনি সিংহাসনাধিরূঢ়। প্রৌঢ় 
জুলফিকার তখন রাজ্যে সর্ব্বেসর্্বা। সম্রাট কেবল তাহার 
হস্তচালিত ক্রীড়াপুত্বলী মাত্র। এ্রতিহাসিক কাফি খাঁর 
কথায় তখন *ভাট নকীব ও নটনটাদেরই মর্ম পড়িয়া- 
ছিল।” এই পাপোন্সন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ নৃপতির শাসন- 
প্রণালী ও সভাসদ্বর্গকে বিজ্রপ করিয়া কাফিথা বলিয়াছেন 
যে প্যেরূপ অত্যাচার ও জঘন্ত ইন্জিয়পরায়ণতাঁর সময় 
পড়িয়াছে তাহাতে কাঁজি ও মুফ্তিদিগকে কোরান ও 
কল্মা ছাড়িয়া সাকী ও সিরাজীরঈ বা উপাসনা করিতে 
হয়!” সম্রাটু সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাহার ধাত্রী- 
পুত্র কোশল্তাস্‌ খাকে 0) খা জইা বাহাছুর' খেতাব দিয়! 


| প্রবাসী । 
আমাদের দেশবাসীর! ইহাদের কাধ্য বিস্বৃত 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


রাজ্যের মধ্যে একটা প্রধান পদে উন্নীত করিলেন। 
“সৈয়র-উল্‌-মুতাক্ষরীণ৮ ইতিহাসগ্রস্থের ভাস্বর লিপিকার 
গোলাম হোসেন 'লিখিয়াছেন যে, যে রমণী সম্রাটের বিশেষ 
অনুগ্রহভাগিনী ছিলেন ঠাহার নাম লালকুয়র। 

লালকোঙর বা লালাকুয়র বা লালকুয়রের (গোলাম 
হোসেন 1লিখিয়াছেন 'লালকুর,' সম্ভবতঃ ইহা “লালকুমারী! 
শব্দের অপভ্রংশ, এখনও বিহার ও উত্তরপশ্চমাঞ্চলে “যমনা- 
কুয়র” ৭ব্রজ্কু য়র' প্রভাত নামের প্রচলন আছে) শৈশবা- 
বন্থা তিমিরাচ্ছন্ন। তাহার জন্মস্থান বা জন্মবৃত্তান্ত ঝ 
রাজধানীতে আগমনের কারণ না গোলাম হোসেন ন! 
কাফ খা (ুস্তখবব,ললুবাব 'অত্যুগ্ম (এতিহাসিক) সারসংগ্রহ 
গ্রন্থের ব্রচায়তা) শা সমসামায়ক এরাঁতহাসিক ইরাদৎ খা 
কেহহ এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই । তবেম্পষ্ট না 
বললেও পালকুয়রের যে খুব নীচ বংণে জন্ম তাহাদের 
সকলের বণনার আভাসে সহজে অন্বমত হয়। কাথত 
আছে যে লম্পট সম্াট ইহাকে নর্তকীসম্প্রদায় হইতে বেগমে 
উন্নীত কাঁরয়াছিলেন। মোগণ সম্রাটের কখন কখনও 
এইরূপে থে মহিষা বরণ কিয়! এহতেন সে কথা মেনুষা 
হইতে সম্কণন কারয়া বঙ্ঈদশন পঞ্রে “রঙ্গমহল” প্রবন্ধে 
উল্লেখ করিয়াছি । জগদিখ্যাত নূরজহার সৌন্মযযের কথা 
যেরূপ প্রত্যেক এ্রঁতিহাসিক বিশধভাবে বণনা করিয়াছেন, 
ইহার সৌনধ্যসন্বদ্ধে সেরূপ কোন সবিশেষ আলোচন! 
নাই । গোলাম ভোসেন বলেন যে'জেহন্দর সন্রাট ইইয়াই 
হহাকে ভিম্তিয়াজ মনল বেগম (অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ) এই উপাধি ধিয়াছিলেন ও ইনি বাদশাহা সৈন্ঠাদির 
কুচের সময় সমাটের নিকটে চন্দ্রাতপযুক্ত হাওদায় 
হস্তীপৃষ্টে সমারূঢ় ভইয়া যাইবার উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। মোগল দরবারে ইহ! অতি উচ্চ সম্মান। 
এ সম্মান কেবল মাঞ্ রাজবংশীয় বেগম ও শাহজাদা 
শাহ্জাদীদের গ্রাপ্যা। গোলাম হোসেন বালয়াছেন যে এই 
রমণার উপর বাদশাহের বিশেষ পক্ষপাত পরিদষ্ট হইত । 
তাহার সন্তোষ বিপান করা যেন সমাটের প্রধান কর্তব্যের 
মধ্যে পরিগণিত হুইয়াছিল। লালকুয়রের ভ্রাতা খোসল্‌ খাঁকে 
নগণ্য অবস্থা হইতে সাতহাজারী মদ্সব্দার ও তাহার 
খুল্লতাত নেয়ামত খাঁকে পাঁচহাঁজারী মন্সবদারের উচ্চপদে 
উন্নীত করেন। উহাতেও সন্তষ্ট না হইয়া তিনি রাজোর 
একজন প্রধান ওমরাহকে আক্বরাবাদের স্থবাদারী হইতে 
বিচ্যুত করিয়া ঠাহার প্রয়তমার ভ্রাতাকে সেস্থানে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু এস্থলে তাহার এ 
অন্তায় পক্ষপাত অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিহত হইয়াছিল। 
প্রধান সচিব জুলফিকার খা, যিনি জেহেন্বরের রাজ্যলাভের 
প্রধান হেতু, সম্াটের এরূপ উত্তরোত্তর যথেচ্ছাচারের বৃদ্ধি 
দেখিয়া! সাতিশয় বিরক্ত হইয়। উঠিতেছিলেন ও যেরূপে হয় 


শাল 


এ অত্যাচারের শ্রোত প্রতিরোধ করিতে দ়সঙ্কল্প হইলেন। 


৮ম সংখ্যা ।] 


জুলফিকার চতুর, কর্দৃঠি, রাজনীতিজ্ঞ, সাহসী ও তেজন্বী। 
সম্রাট অনুরদর্শী, কাপুরুষ, স্ুুরামত্ত ও ইন্জ্িয়পরায়ণ। 
সমাটের জঘন্য চরিত্রে মখন প্রজাসাধারণ ও প্রধান আমীর 
ওম্রাহুবর্গ ক্রমশঃই বিরক্ত হয়া উঠিতেছিলেন তখনও 
জুলফিকার কোনও কথা কহেন নাই; সম্রাটের পক্ষাবলম্বন 
করিয়া আসিতেছিলেন। কারণ তাহার দ বিশ্বাস ছিল যে 
মৌগল সম্নাট কাধ্যতঃ তিনি, জেতন্দর নামে রাজা, '্টাভার 
ইচ্ছা সাধনের উপকরণ মারর। কিন্তু লালকুয়রের প্রভাব 
যখন উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাঁগিল তখন কুটবদ্ধি 
ভবিষ্যৎদর্শী মন্ত্রী সে প্রভাব ধ্বংস করা স্থির করিলেন । 
কাফি খা বলেন যে আকৃবরাবাদের ল্রবাদারীর ফরমান ও 
এতৎস-ক্রান্ত অস্াস্ট কাগজপন্ন বখ্না-উল-মুক্ক কয়েক দিন 
বিলম্ব করিয়াছিলেন । গোলাম হোসেন বলেন মে খোশল 
খা যখন বাদশাহের সম্মতিমুক্ত কাগজপত্র ভ্বলফিকারের 
নিকট উপস্থিত করিলেন তিনি কাগজপত্র দেখিয়া নিজের 
পদে(চিত অর্থ গ্রহণ না করিয়া ইহাতে নিজের স্বাক্ষর দিতে 
অস্বীকার করিলেন। একাধ্যে কত অর্থ প্রয়োজন এ কথা 
প্রশ্ন করাতে উত্তর হইল যে “পাচ সহ সারেঙ্গী ৪ সাত 
সহজ তব্লা ৮ বলা বানলা যে এ বিদ্রপে খোশল্‌ খার এ 
তাহার ভগিনীর পুর্ন নর্তকের ব্যবসায়ের প্রতি কটাক্ষ 
ছিল। এই তীর এ্নেষে মর্মাহত হইয়া তিনি নিজ ভগিনীকে 
এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে উদ্ভান্ত করেন। সমাট্‌ 
গ্রিয়তমার উত্তেজনায় মন্ত্রীকে ডাকাইয়! মিট কথায় এ সম্বন্ধে 
তদন্ত করিতে বলিলেন (কারণ জুলফিকারকে ভৎর্সন| 
করিতে সহজে তাহার সাহসে কুলাইিয়া উঠিতেছিল না ) 
ও মন্ত্রী যে খোশল 9খাঁকে বাগ্ঠবন্ববটিত উৎকোচের কণ! 
বলিয়াছেন সে কথ পরিভাসের স্বরূপ বলা হইয়াছে কিনা 
জিজ্ঞাসা করিলেন । স্পষ্টভাষা সৎসাহসসম্পন্ন জুলফকারের 
্টায়বুদ্ধি সুপ্ত ছিল না। তিনি সমাট্রকে সচত্তর প্রদান 
করিতে কুষ্টিত হইলেন না। গোঁলাঁম ভোসেন ও কাফি খা 
উভয়েই সে উত্তর একটু বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াচ্ছেন। 
এসস্থলে গোলাম ঠোসেনের সে বর্ণনার মর্মাংণমাত্র সঙ্কলিত 
করিবার স্থান হইবে। প্রপান মন্ত্রী গম্ভীরম্বরে উত্তর 
দিলেন, “জীহাপনা, বাগ্যবন্্ সম্বন্ধীয় উৎকোচের কথা কেবল 
মাত্র পরিহাস নহে । জীহাপনার অবিহিত নাঈ যে আপনার 


গোলাম আমীর ওমরাছের! যেরূপ সে সব পদ উত্তরাধিকার- - 


স্থত্রে পাইয়া আসিতেছে এ স্বাদারীর কাধ্যও তদ্রপ। 
পক্ষান্তরে, রাজদরবারের গায়ক ও নত্তকীরাও সেরূপ বুত্তি ও 
রা্জপ্রসাধ পুরুষান্ুক্রমে উপভোগ করিয়া আসিতেছে । 
এখন কালগতিকে যদি উভয় সম্প্রদায়ের লোকের পদ্ববিনিময় 
হয়, যা্দ নর্ভক ও গায়কেরা আমীর ওন্রাহদের পদপ্রার্থী 
হয় ও সে সব পদমর্ধ্যাদা প্রাপ্ত হয় তবে আমীর ওম্রাংদের 


৪৫১ 


ৃত্যনীতাি শিক্ষা না করিয়া আর উপায় কি? এ জন্তই 


আপনার নফর সারেঙ্গী ও তব্লার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়া” 
ছিল।” এই স্পষ্টোক্তিতে জেহন্দর্‌ লঙ্জিত, নির্ববাক্‌ ও 
অধোব্দন হইয়া রাহলেন। সুতরাং খোশল থার সেবারে 
আর রাজ প্রতিনিধপদে উন্নীত হওয়। ঘটিল না। 

লালকুয়র যখন সাধারণ নর্তকী মাত্র ছিলেন তখন জহর! 
নারী একজন ফল বিক্রেত্রীর সহিত আলাপ হয়। উভয়ের 
মধ্যে 'দোগানা” (সখী )* সনধন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। সথীর 
স্বপ্নাতীত সৌভাগ্যের সময় সঙ্গে সঙ্গে জহরাও বাদশাহের 
বিশেষ অনুগ্রহভা।গনী হইয়া উঠিল। সে প্রকাশ্য বাঁজ- 
গথে সখীবুন্দে পরিবৃত হইয়! প্রায়ই স্বর্ণরৌপ্যমগ্ডিত হাওদায় 
স্থসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে সন্ধাস্ত আমীর ওমরাহের মত বায়ুসেবনে 
বহির্গত হইত। রঙ্গমহলে যখন লালকুয়রের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে যাইত তখন মোগলের রাজপুরীর অস্থ্ধ্যম্পস্ত অস্তঃ- 
পৃরদ্ধার, যেখানে শমন'ও সশঙ্কচিত্তে যাতায়াত করিতেন, সেই 
রাজান্তঃপুরের গএকাশ্ঠ ছুর্গমধ্যবর্তী পথ দিয়! বেগমদের 
মহলে প্রবেশ করিবার আজ্ঞা পাইয়াছিল এ আদেশ ও 
উচ্চ সম্মান কেবল রাজবধ 'ও রাজকুমারীগণের প্রাপ্য । 


* নীচকুলোদ্ভব৷ কোন সামান্তা রমণী এরূপ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত 


ভাগ্যবিপধ্যয়ে যে মদরগর্বে আন্ধ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? 
তাভাঁর অন্ুচরবর্গ৪ স্বামিনীর দষ্টান্তে মদোদ্ধত ও গর্বিত 
তইয়াছিল। সমাটের এন্প প্রশ্রয় পাইয়! সামান্য কারণে 
বা অকারণে প্রকাশ্ঠ রাজপথে ভদ্রসন্তানদ্দের অপমান 
করিত। গোলাম হোসেন এরূপ ঘটনার একটি ভাস্বর 
চিন দিয়াছেন। একদিন চিন্খিলিজ খা নামধেয় একজন 
অতি মম্থান্ত ওম্রাহ রাজপথে সানুচর বহির্গত হইয়াছিলেন। 
সম্রাট আওরঙ্গজেব ঈ্ভীর কায্যকুশলতায় সন্তষ্ট হইয়া ইহাকে 
প্রধান সেনাপতির পর্দে বরণ কারয়াছিলেন। আওরঙ্গ- 
জেবের মত রাজকাধ্যে বিচক্ষণ দক্ষ রাজকর্মনচারী সংগ্রহে ও 
নিয়োজনে পটু চতুর সম্বাটের নিকট বখন তিনি এরূপ উচ্চ 
পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন ইহাই তাহার যোগ্যতার প্রকুত 
পরিচয় । আওরঙ্গজেব ইহাকে যথেষ্ট সন্মান করিতেন ও উক্ত 
বুপতির মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীদের নিকট কোন 
পদপ্রার্থী হইয়া খিলিজ খা কখনও রাজদরবারে উপস্থিত 
ভন নাই । প্রায় নিজ গৃহে নিজ্জনেই অতিবাহিত করিতেন, 
প্রকান্তে ঝড় বাহির ভইতেন না। দৈবছূর্বিপাকে যেদিন 


* “মুতাক্ষরীনের' ইংরাছ অনুবাদক ব্িগন্‌ সাহেধ 'দোগানা' কথার 
'ূপাস্তর' ব| 'দ্বিতীয়' (1)01110016 (7: 1001)06) এই অর্থ করিয়াছেন । 
তিনি বলেন যে সপতীদের মধ্যে এ সম্বোধন প্রচলিত । ব্রিগস্‌ সাহেবের 
শব্দগত অনুষদ যথার্থ কিন্তু সপত্বীদের মধ্যে এ কথার প্রচলন খুব কম। 
সচরাচর এখনও যুক্তরাঁজা ও বিহার প্রদেশে, আমাদের বঙ্গীয় নারীদের 
“সই পা 'সগী' শব্দের মত, সমবয়ন্ক। যুবতীদের মধ্যে এরপ প্রণয়ের 
সম্বোধন প্রচলিত দেখা যার । 


৪৫২ 


তিনি সদলবলে বাহির হইয়াছেন সেই দিনই পথে জহরা ও 


তাহার অনুচরবর্গ বাভির ভষ্টয়াছিল। তাভারা এই মানী 
সন্ত্রান্ত ব্যক্তিকে অপমান কর্রবে পুর্ব হইতে রুতসঙ্কল্প 
হুইয়াই যেন তাহার অন্নচরবর্গকে অপমানস্চক বিদপ 
করিতে লাগিল । দরদর্ণী দীর খিলিজ খা সে সব অপমানে 
অধীর না হইয়া সময় বঝিয়া স্বীয় অন্নচরবর্গকেই নিরস্ত 
করিতেছিলেন | এমন সময় জরা তস্তিপৃষ্ঠ হইতে উচ্চৈঃ- 
স্বরে ব্যাপার কি জানিতে চাভিল 9 সমাক ব্যাপার অবগত 
হইয়া ঘেরা হা্দার পর্দা হইতে মখ বহির্গত করিয়া উল্ত 
ওম্রাভকে সম্বোধন করিয়া শ্লেষপূর্ণ তীর স্বরে কভিল, “ওভে 
খিলিজ খাঁ, বোধ ভয় তুমি নিশ্চয়ই অদ্ধের সন্তান: কেন 
সম্মখের পথ ছাড়িয়া চপিয়া দাঈতেভ না৪” এ অপমান 
মানী ওম্রাতের পৈর্যাঢাতি ঘটাইল। কাভার উচ্গিতে 
'াহার অনুচরেরা জহর] 'ও তাহার পারিষদবর্গকে তৎক্ষণাৎ 
তক্তিপষ্ঠ হইতে টানিয়া ভতলে ফেলিয়া বিলক্গণ উত্তম মধাম 
জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিল। কিন্ত প্রবীণ 'এমরাঁভ 
কিয়ৎকাল পরে ক্রোধোপশম ভইলে নিজের অপরিণাম- 
দর্শিতার ফলাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। উপায়ান্থর 
স্থির করিতে না পারিয়া তিনি একবারে সরাসরি প্রধন' 
সচিব জুলফিকারের নিকট গিয়া উপস্থিত ভইলেন। পুর্বে 
বলিয়াছি যে আওরঙ্গজেবের ঘুভভার পর রাজকাধ্য হতে 
অবসর লইয়। কেহ কগনও খিলিজ খাঁকে রাজদরবারে বা 
কোন রাজপুরুষের কা যাইতে দেখে নাই । স্তরাং 
সহস! তাভাকে উপস্থিত দেখিয়া জ্রলফিবার সসম্রম অভি- 
বাদন ও সাদর কুশল িজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে বসিবার 
আসন দিলেন। যথামোগ্য অন্যগিত ভইবার পর গ্রপান 
মন্ত্রী সবিস্ময়ে 'এন্ূপ সাক্ষাৎসৌভাগ্যের কারণ জিজ্ঞাস! 
করাতে খিলিজ খাঁর আসন্ন সমূহ বিপদের সকল কথা 
অবগত হইলেন । খিপিজ ধার সৌনভাগাবশতঃ জুলফিকার 
তাহার জহরাকে প্রহারক্প কাঁষ্যের কেবল অন্ঠমোদন বা 
প্রশংসা করিয়! ক্ষান্ত হইলেন না, যাহাতে তাহার কোন 
বিপদ না ঘটে তাহার সাধ্যমত মখোচিত গরায়াস পাইবেন 
এরূপ প্রতিহত হইলেন । খিলিজ গার বিদায়ের পর 
জুলফিকার একটুকরা কাগজে সমাটকে নলিিত কথা- 
গুলি লিখিয়! পাঠাইলেন। প্জীভাপনার দম্রাভবগের 
একভনের মানাপমান সকল ওমরাহের মানাপমানের সঙ্গে 
অচ্ছেছ্চ ভাবে জড়িত ও সাপনার নিন স্বাক্ষরকারী এ অন্ত- 
গত ক্রীতদাসের সম্মান খিলিজ খাঁর মানাপমানের সভিত 
অভিন্রভাবে সম্মিলিত জানিতে আজ্ঞ! হয়।” এই পত্র 
লইয়া যখন সচিবের ভৃত্য সমাটের নিকট উপনীত সেই 
সময়েই রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া জহরা লালকুয়রের 
সমক্ষে স্বীয় মস্তকে তন্ম নিক্ষেপ করিয়! পলল্যবলুন্তিত হইতে 
লাগিল। তাহার অনুচরবর্গও নানাবিধ পক্ষপাত ছুষ্ট অতি- 


প্রবাসী । 


রঞ্জিত বর্ণনায় ু্বালচি সমাটকে উত্তেজিত . করিতেছিল। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


ভাগ্যে জুলফিকারের সময়োচিত পত্র পাইয়াছিলেন, নচেৎ 
বৃ [খলিজ খাঁকে অতি দুর্দশা গ্রস্ত হইতে হইত সন্দেহ নাই। 
জেহেন্দর প্রধান মন্ত্রীর ভয়ে কোন কথা বলিলেন না 
খিল খাও সে বাঞা রক্ষ। পাইলেন । রর 

লালকুয়রথটিত আর একটা ঘটনা কাফি খাঁ উল্লেখ 
করিয়াছেন। [তান বলেন যে এ গল্পটা প্রথমে রাজধানীর 
লোকসমাজে প্রচারিত ও ক্রমে নগর হইতে নগরাস্তরে 
প্রসারিত হইয়া পড়ে। সমাট কখন কখন তাহার প্রিয়তমা 
ও কতকগুলি নম্মসহচরকে সঙ্গে লয় গোশকটে রাজধানীর 
বাগার ও পানশালায় আমে।দ প্রমোদ কাঁরতে যাইতেন ! 
এক রজনীতে এপ বহির্গত হইর/ছেন। কাফি খার 
বর্ণনার ভাবে বোদ শয় যে, সে রাত্রিতে চাহার উপপত্বী 
ব্যতীত তাহার সঙ্গে আর কেহ ছিল না । ফিরিবার সময় 
উভয়ে এপ পানোন্মত্ত ও হতচেতন হইয়।ছিলেন যে যখন শকট 
খানি রাঞগ্রাসাদ দ্বারে আ।সয়। পৌছিগ তখন লালকুয়র 
আঁতাত মগ্চপনে এরূপ চৈহষ্টভীন ছিলেন যে শকট হইতে 
নামিবার সময় পাশ্বগ্ত বাদশ।ভের কোন সন্ধান না লহয়। 
শখায় গিয়া শয়ন করিলেন ও খাই গভীর নিজ্রাভিভূত 
হইয়া পড়িলেন। আতিরিক্ত শপাপানে হতবুদ্ধি, ভতচেতন 
এ সম্পর্ণরূপে হৃতবণ আমা সেই অবস্থায় একটে গভীর 
নিদ্রাভিূত হা রভিলেন।  শকটচাণকও স্বচ্ছন্দে 
শকটখান নিজের বাড়াতে লইয়া গেলে ও বাহকমুগল খুলিয়া 
শকটখানি বথাগ্জানে রাখিয়া দিল! রাজন্ত্যদের যখন 
চৈতগ্ঠ হইণ যে লালগুয়র একাকিণী ফিরিয়াছেন তাহার 
পার্থে সশাট নাই তাহারা তগন ভীতি হইয়া লাণকুষবের 
প্রগাট শিদ্রার ব্যাঘাত করিতে সাহসী ভইল! নিদ্রাভঙ্গের 
পর সমাট বে হার পার্খে নাই এতটুকু চৈতন্থ হইল ও 
তাহার কারণ নির্ণয়ে অসমর্থা হইয়া মুঢের মত কেবল ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন । রাজপুরাতে ভলম্ুল পড়িয়া গেল-- 
সম্রাটের সন্ধানে চতুর্দিকে লোক প্রেরিত হইল-_অবশেষে 
সমগ্র হিন্দস্তানের বাদশাহকে কোটা কোটা লোকের 
মালিককে শকট হইতে উদ্ধার করা হইল! 

এই সময়ে আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। গোলাম- 
ভোসেন বলিয়াছেন যে, এই সময়েই লালকুয়রের সুযোগ্য 
(1) ভ্রাতা স্বীয় উচ্চপদের মদগর্বে অন্ধ হইয়া নানা প্রকার 
অত্যাচার ও উচ্চৃঙ্খলতায় মত্ত হইয়া উঠিল। এই হঠাৎ- 
বড়লোকটা উজীর পদগর্তবে নিকটস্থ পল্লীর একটা সুন্দরী 
যুবতীকে একগন অন্তান্ত ভদ্রলোকের সহিত বিবাহিত হইতে 
দেখিয়া তাহার প্রেমে এত দূর উন্মত্ত হইয়! উঠিল যে তাহার 
আর ঠিতাহিতত বিবেচন! রহিল না বিবিধ অনুনয় অপরিমিত 
উপঢৌকন প্রদানেও বিফলমনোরথ হইয়া বলে তাহাঁকে 
স্বকরায়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইল। এরূপ দারণ অত্যাচারে 


৮ম সংখ্যা । ] 


জেহন্দর্‌ ও লালকুয়র । 


৪৫৩ 


জর্জরীভূত হইয়া রমণীর হতভাগ্য স্বামী বিচারঞ্রার্থনায় তুল্যগুণশালিনী যুটিয়াছিলেন ! অবস্থাসাদুশ্তে লালকুয়রের 


মন্ত্রী জুলফিকারের সমীপস্থ তইয়া উচ্চৈংস্বরে ক্রন্দন করিয়া 
ক্রাার শরণাগত হইলেন । ন্তায়পরায়ণ জুলফিকারকে এরূপ 
নিষ্ঠুর অত্যাচার কাহিনীর কথা শ্রবণ করিতে করিতে মনের 
উত্তেজনায় তাঁহাকে সহসা বসিবার আসন ছাড়িয়া উখিত 
হইতে দেখা গিয়াছিল। সম্পূর্ণ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া 
উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ খোশলরখাকে জীবিত কি মৃত যে 
অবস্থায় পারে তাহার সম্মুখে হাজির করিতে আদেশ 
করিলেন। অনুচরবর্গ তাহার আদেশ যথাযথ কঠোর ভাবে 
প্রতিপালন করিয়াছিল। তীহার সম্মুখে তাহার কক্ষে 
টানিয়া আনিয়া তাহার আদেশ মত কোড়া মারিয়া খোশল- 
খাকে মৃতগ্রায় করিয়া তুলিল। উহার পর জুলফিকারের 
আদেশ মত টাভাকে সেলিমগড় দুর্গে বন্দী কিয়া তাহার 
সমস্ত সম্পত্তি লষ্টিত হইয়া রাজকোষে রক্ষিত হইল । 'প্রপান 
মন্ত্রী ও বাদশাহের মধ্যে এই ঘটনা লইয়া 1দন কন্তক 
বিশেষ মনোমালিন্ত ঘটিয়াঁছল; কিন্তু অক্ষম ইন্দ্রিয়পরায়ণ 
সম্রাট যে রাজোর সব্ধেসর্বা প্রবলপ্রতাপ মন্রীর কার্যের 
বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন এরূপ সাঠস আদৌ ছিল না। 
বিশেষতঃ কিছুকাল পরে তাহার সিংভাঁসন লইয়া প্রতিদন্দী 
আত্মীয়ের মধ্যে যে বিদ্রোহ উপস্তিত হইল তাহাতে জুলফি- 
কারের সাহায্য ব্যতিরেকে পদমাব্র নড়িবার ক্ষমত! ছিল না। 

সম্রাট্শ্রেষ্ঠ আকবরের উত্তরাধিকারীর এরূপ দুর্দশা 
হইয়াছিল! সমসাময়িক ধীতিভাসিক ইরাদৎ খা তাহার 
ইতিহাসগ্রস্থে (*তারিখি ইরাদৎ খা”) জেভন্দরের যে 
উজ্জল চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, নিয়ে সে চি উদ্ধত হইল । 
যদিও তিন মন্ত্রী জুলফিকার ও সম্রাট জেহন্দর কর্ভঁক 
উৎপীড়িত, তথাপ তাহার 1নগ্নলিখিত চিত্রটা যে বিশেষ 
বিদ্বেষরঞ্জিত এরূপ অন্বমান করিবার কারণ নাঈ। 

ইন্নাদৎ খা বলেন যে, “তিনি (অর্থাৎ, জেহন্দর) নিজে 
দুর্বল প্রকৃতি, ভোগবিলাসপ্রিয়, উদ্ধত ও রাজাশাসননীতি- 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন । তাহার চরিত্রের অনেক 
দোষ ও অনেক কু-অভ্যাস সম্পূর্ণ নুপতির অযোগা। 
ত্রাহার পুর্বপুরুষেরা, যাহারা দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত 
করিয়াছিলেন, সে সব দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত । তিন 
এই বিশাল সাম্রাজ্যকে বারবনিতার খাম্খেয়ালির মন্দিরে 
বলি স্বরূপ গণ্য করিয়াছিলেন। বাদশাহের উপপত্রীর 
বন্ধুবর্গ আত্মীয় স্বজন ও প্রয়তমগণ রাজ্যের সর্ব্ববিধ- 
ক্ষমতাই নিজের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিল। সন্ত্রস্ত 
ভচ্চ রাজপদ ও জায়গীর প্রভৃতি রাজপ্রসাদ নিতান্ত অযোগ্য 
গাঁরকদের মস্তকে প্রচুর পরিমাণে বধিত হইত। পরিধেয় 
বস্তালঙ্কারাদির জন্য বয় ছাড়া কেবল সাংসারিক ব্যয়ের 
জন্তই বার্ষিক প্রায় ছুট কোটা টাকা বায়িত হইত !” 

জেহন্দরের শুভাদৃষ্টের গুণে €) তাহার শ্রিয়তমাও 


সঙ্গে নূরর্ঈহার কথা কাহারও মনে উদয় হওয়া সম্ভব। 
এতিহাসিকেরও উভয় চরিত্রের তুলনা করিতে লোভ হয়। 
কিন্তু সম্যক বিচার করিয়া দেখিলে সহজে অন্রমত হয় 
যে উতয়েই ছুই জন মোগলসম্বাটের প্রিয়তম! ; এতদ্যতীত 
উভয়ের মধ্যে ব্যাক্তগত সময়গত চরিত্রগত কোন সাদৃশ্তই 
নাই। এরূপ অবস্থায় লালকুয়র প্রসঙ্গে নূরজহার 
নামোল্লেখও করিলে সেই অশেষ গুণগঞ্রিমাশা।লনী অসামান্তা 
রূপবতী মহিলার চরিত্রের অবমাননা! করা হয়। বস্ততঃ 
মোগলরাজবংশে, যে বংশে জেব্উন্লিসা, মুম্তাজ্‌ মহল, 
জেভানারা, রোশেনারা প্রতি অতুলারূপগুণশা!শনী মহিলা 
জন্মিয়াছিলেন কিন্তু সেই বংশে তহাদের মধ্যে, সেই 
লোক্ললামুতা রমণীকুলের মধ্যেও নূরজহা সৌন্দয্যে ও 
অতুলগুণবৈভবে অতুলনীয়া। অনেকেই হয়ত জানেন 
যে, নূগগহার সহিত বিবাহের পর ভহাগীরের পানাসক্তি 
কাঁময়াছিল। ঞেহন্দরের আঘন্ট পানদধোষ লালকুয়রের 
সংসর্ণে আরও বুদ্ধি পাইয়াছিল মাত। জহাগীরের রাজ- 
কাধ্যে নূরজহার পরামশ ও প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত) ও 
যদিও তান আসফ ঝা! প্রভাতি নিজের আত্মীয়বর্গকে রাজোর 
সন্তান্ত পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কেহই 
লালকুয়রের অযোগ্য আত্মীয়দের মত নিজের ক্ষমতার 
অপব্যবহার করেন না । এ্রীতহাসকেরা সকলেই এক- 
বাকো এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজকাধ্য নূরজহার 
পরামর্শে বিশেষ দক্ষতার সাহত পরিচালিত হইত । কাফি 
থা বলেন যে, নূরজহা ভগ্রমাহলাদের পারচ্ছদে নৃতন প্রথা 
ও বৈচিত্র আনহ্/ করিয়াছিলেন, অনেকগুলি নূতন সু 
অলঙ্কারের সষ্টি করিয়াঠিলেন ও অনেক শিলী ও কলাবদ- 
দের উৎসাতদাত্র। হইয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাহার উৎসাহেই 
জ্াগীরের রাজসভা অনেকানেক শিল্পী ও কলাকোবিদদের 
দ্বারা সমলঙ্কৃত ছিল। লালকুয়রের সৌন্মধোর কথা কোনও 
এতিহাঁসক সাঁবশেষ আলোচনা করেন নাই এ কথা 
আমরা পুর্বে বলিগ়াছ। তিনি অগামান্তা রূপবতী ছিলেন 
এরূপ অন্ুমানও যদি সত্য হয় তাঠা হইলে তাহার এমন 
কোন গুণের গ্রমাণ পাওয়া যায় না যাহা! প্রতিহাসিকের 
সম্মান বা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। অঁহাশীরের শেষ জীবন 
নুরজভার মত গুণবত্তী রমণার চরিত্রগুণে উন্নততর হইয়া- 
ছিল এরূপ অনুমান মিথ্যা নহে। লালকুয়র আপনার 
অবিবেচনা ও চরিত্রহীনতায় এই ঘ্বণিতচরিত্র সম়্াটুকে 
আরও মলিনতার পক্ষে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন । 

কিন্তু জেতন্দরকে বেশীদিন আর এরূপ ভাবে মোগল- 
সিংহাসন কলঙ্কিত করিতে হয় নাই। কিরূপে তীহার 
্রাতুপুত্র ফিরোকশায়র ইংল্ের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ওয়ার- 
উইকের সমতুল্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সৈয়দ ভ্রাতাদয়ের (হোসেন 


8৫৪ 

আলি ও আবছুল্লা ) সাহাম্যে মোগলসিংহাসন অ 
করেন, কিরূপে ফিরোক্শায়রের সনিত যুদ্ধে ভাতার 
বিশ্বস্ত সাহসী মন্ত্রী জণফিধারকে কাপুরুষের মত বৃদ্ধক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করিয়া পাপধুররের হস্তী অনুসরণে মৈশরীরাজ্ী 
ও রোমান বার আন্টণির ক্রিয়াকলাপের পনরভিনয় করেন 
ও পরে কিরূপে নিশাযোগে ভিন্দর মত মণ্ডিত হইয়া প্রচ্ছন্ন- 
বেশে লালকুয়র সম[ভব্যাহারে জুলধিকারের পিতা আসাদ- 
খাকে আত্মসমপণ করেন ও আগাদর্খার চাতুপাতে নূতন 
সমাট ফিরোকশায়রের আজ্ঞায় তাভার 'বচ্ছিন্ন শির 
বর্যাফলকে বিদ্ধ করিয়া 9 তাহার শরীর উস্তীপুঠে ৪ সেই 
হস্তীর লাঙুলে তাহার প্রিয়মন্্ী জুলফিকারেন শরীর দাধিয়া 
দিয়া রাজপথে প্রদক্ষিণ করাইঈয়।ডিলেন তাভা জল ফকার 
প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ডা রভিল। জেচন্দরের 
প্রিয়তমার শেষ পপ্রিণাম সব্ঘদ্ধে সক্ল এতিভাসিকউ 
নীরব । 


শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী । 





হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ-_ 
সমালোচনা । 


ইহা কাণীস্থ নাগরী প্রচারণা সভা কনক প্রকাশিত 
এবং মাত খণ্ডে বিভক্ত । তন্মদ্যে জ্যোতিষ ও গণিত 
খগুদর বর্তমান প্রবন্ধের সমাপোঢা বিষয়। এই কোষ 
প্রকাশ কারয়া যে কাশাগ্ত নাগরী প্রচারিগা সভা সমগ্র হিন্দ 
ভারতের একটা মহৎ অভাব দূর করিবার সুচনা করিয়াছেন 
তাহা বলা বাভলা। উভার নাম দদি? “কোষ” রাখা 
হইয়াছে ; |কন্ত তাভা তইতে উহা মশে করতে তইবে নাযে 
ইহাতে প্রদণ্ড প্রতিশব্দ গুলি কেবলমা এসঙ্ক(লত হইয়াছে,__ 
বস্ততঃ ইভার অধিকাংশ শব্দই নৃতন রচিত; এ কারণ এ 
সকল শব্দের যুঞ্যতাবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা! 5এয়া 
প্রয়োগন। কিন্তু সেকারণ ইহা অস্বাকার কণা হইতেছে ন! 
যে এই কোষ প্রচার দারা নাগরী প্রচারিনী সভা সমগ্র 
হিন্দজাতির অশ্যে পন/বাদের পাত্র হইস়াছেন; কারণ 
এইরূপ গ্রন্থের আবশ্তাকতা সর্ববাদিসম্মত, এবং বাঙ্গালাতে 
এরূপ একখানা গ্রন্থ প্রকাশের সুচনা ভইবার পুর্ব্বেই 
হিন্দীতে ইার প্রচার একদিকে যেমন হিন্দুস্তানী হিন্দু- 
দিগের প্রচুর কাষাঞুশলতার পরিচয় দিতেছে, তেগনই অপর 
দিকে বাঙ্গালীদিগের বিশেৰ লচ্জার কারণ হইয়াছে । 

গ্রন্থে ত্র প্রতিশব্দ গুলি প্রথমতঃ বিষয়ান্গুক্রমে কোন 
ব্যক্তিবশেষকন্ক সঙ্কালত বা রচিত হইয়া তৎপর এক 
পুনব্বিচার কাঁমটি কতক সংশোধিত হয়াছে। বর্তমান 
প্রবন্ধে যে দুই শাখার সমালোচনা করা হইবে, এই দ্রুই 


ধকার 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


তাক শ৯ত 


শাখার সঙ্কলয়িতা বা রচাঁ়তা মভামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত স্ধাকর ছিবেদী। ইনি কাঁশী সংস্কৃত কলেজের 
জ্যোতিষ ও গণিতের অধ্যাপক । উহার ন্যায় জ্যোতিবিবদ 
পণ্ডিত এক্ষণে ভারতে ভুরলভ। উনি প্ুনবিবচার কমিটিতেও 
ছিলেন। এতট্িন্ন কোষের ভূমিকা পাঠে জানা যায় যে, 
গ্রন্থ প্রচারের পুব্বে অনেক কুতবিগ্ভ পণ্ডিতের মতামত 
গহণ করা হইয়াছিল। এরূপ শ্ুলে যে গ্রন্থে দোষের 
ভাগাপেক্ষা গুণের ভাগ অতান্ত বেশা তাহা বুঝাইয়া দেওয়া 
নিষ্পয়োজন | এবং ভহাও সহজে বুঝা যায় যে, কেবল 
গ্রন্থের গুণান্ুকীর্তন দ্বারাই অনেকগুাল প্রবন্ধ লেখা যাইতে 
পারে। কিন্তু গুণ অসংখা থাকা সন্কে9 গ্রন্থের পরবত্তী 
সংস্করণে যাহাতে দোষের ভাগ অগ্পতর হয়, সেই উদ্দেশ্তেই 
সমালোচনা হওয়া আবগ্তক বিবেচনা করিতোঁছ। একারণ 
গুণের উল্লেখ সর্ধৃক্ষপ্ করিয়া দোষ গুপির বিশেষ আলোচনা 
করাতে আশা কাঁপন কেশ আমাকে ছুন্মখ কিম্বা গ্রন্থথানিকে 
কেবল দোষের আকর মনে করিবেন না। গ্রন্থে যে দোষ 
থাকিতে পারে তাহা সকলের আগে নাগরীপ্রচারিণা সভা 
অনুভব ও স্বাকার কাঁরয়াছেন এবং তাহার কারণ বথাসাধ্য 
দেখাইতে চেষ্টা কাঁরয়া সুদাঘ কৈঁফয়ৎ |দয়াছেন, এবং 
দোবভাগ ক্ষাপনের জন্ঠ পাঠক সাধারণের সাহায্য কামনা 
কারয়াছেন। 

ভু'মকাকার নিজেই বাঁলয়াছেন যে, এব সঙ্কলন বা 
পচন ভাবাবকাশের ফল) ৪ ভাববিকাশ জাতীয় বিকাশের 
ধারানুমারী শুইয়া থাকে । একারণ একজাঁতি যে ভাবে 
যে বিষয় ভাষাতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, অপর জাতি 
ঠিক সেহ ভাবানুযায়ী এতিশব্দ দ্বারা সেই বিষয় ব্যক্ত 
করবে তাহা কগনও সম্ভব নহে। কথাটাকে আও সঙ্কার্ণ 
কাররা, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাঈলে তাহার ভাবগ্রহণ সহজ 
হহবে। ধরুন হংরাজি (বা লাটিন) 1০০৬ শব্ধ) 
খেপপার যখন এহ শব প্রথমে 'বন্দুবশেষের ভাব 
একাশাথ বাবহার কারয়াছিলেন, তখন [তিন গ্রহদগের 
কঙ্গপথসংাশরষ্ট প্র ধন্দুবশেষে আলোক ও তেঞ্জের আকর 
সুয্যকে দোঁখতে পাইয়াছলেন।  ইষুরোগীয় গৃহসমূহে 
দেয়ালের গায়ে একটি আগ্নধুণ্ড নিন্মাণ কাঁরয়! তাহাতে 
আগ্র জালাহয়া সমস্ত ঘর আলোকিত ও উত্তপ্ত করা হয়; 
সেহরূপ সুয্যকে এ বিন্দুতে নিবিষ্ট করিয়া সমণ্ত সৌরজগৎ 
আলোক ও ভভত্তাপ গ্রহণ করিতেছে, ইহা দেখিয়া কেপণার 
এ বিন্দুর নাম 'অগ্রিকুণ্ড বা 179০5 রাঁথিয়াছিলেন। 
|নউটন এ বিন্দূতে এক নূতন ভাবের আ1বর্ভাব দোঁখতে 
পাহলেন,-তাহার কাছে আলোক ও উত্তাপ সব নিবিয়] 
গেল, তিনি দেখিলেন ইহা সৌরজগতের সমস্ত শ|ক্তর 
মূল) নরদেহের নাভিমূল হইতে যেরূপ সপিল গতিতে 
নাড়িমগুল সমস্ত দেহে শক্তি সঞ্চার করে, সেইরূপ কোনও 


এটির সং খ্যা ] 
আদ উপায়ে প বিশ বা হইতে শি প্রকটিত হ্টয়া 
সমস্ত সৌরজগতকে পরিচালিত করিতেছে । এই ভাবে 
অন্তু গ্রাণিত হইয়! তিনি এ বিন্দুর নূতন নামকরণ করিলেন-_ 
নাভি বা [10101110051 (লাঁটিন অভিধানে [07713111085 
অর্থ “নাভি” লেগা আছে ; কিন্তু হিন্দী কোষে 7০০০$এর 
প্রতিশব্দ “নাভি” এবং [0071১111085 অর্থে "অপবলয় বিন্দ 
দেওয়া হইয়াছে,-কি অর্থে বুঝিতে পারিলাম না।) 
[০০০5 অর্থ নাভি” সম্ভবতঃ “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের, 
পরিভাষা সঙ্কলন ভইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, কার্ণ বন্ুপৃর্ষে 
আমি পরিষৎ পত্রিকায় [09৩85 আর্থ “নাভি করিয়া 
(70157110ঘ৬ উহা রাখিয়ািলাম । তাই ধোঁধ হয় নাগরী- 
প্রচারিণী সভা [77111110805 এর এমন অবোধ্য প্রতিশব্দ 
প্রয়োগ করিঘানেন | বস্কতঃ ভাষা হিসাবে 1০০5 অর্থ 
'অগ্রিকুণ্ড ও ঢোম)1]1005 অর্থ “নাভি”; কিন্তু গণিতে 
যাঁভাকে 'একজন 1৭০০5 বলিয়াছেন, তাহাকে অপর একজন 
[7001১111005 বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । এবং বর্তমান 
বৈজ্ঞানিক ভাবের গ্রসারাম্ঈসারে আমরা তাহাকে “নাভি? 
শব্দে অভিহিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি । এস্থলে দেখা 
গেল যে ঢই বান্তি একই বিষয়কে এক ভাবে না দেখার 
ফলে, তাহা বাক্ত করিবার জন্ত দুই বিভিন্ন প্রতিশব্দ 
বাবহৃত হইয়াছে । যখন ব্যক্তিভেদে শব্দপারকা ঘটে, 
তখন জাতিভেদে যে ভাব ও শব উভয়ত্র পার্থকা ঘটিবে 
তাহা অবশ স্বীকাধ্য । এজন্য অনুবাদের কঠিনত্ব হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিলে কোষকারকে প্রচুর ধন্যবাদ না দিয়া ও 
প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। অন্গদিকে আবার 
সমালোচককে € সাবধান হয়! কথা কহিতে হয়। 
কোষসঙ্কলনে আর একটি প্রথা অবলম্িত হইয়াছে, 
যাহার সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বল! প্রয়োজন মনে 
করিতেছি । কোন কোন স্থলে বিষয়ের ভাবাজ্মক শবা- 
চয়নের পরিবর্তে তাহার ইমুরোগীয় শের ধবন্যাত্মক গ্রাতি- 
শব্দ গ্রহণ করা ভইয়াছে। [00701111505 অর্থ “অপবলয়” 
বোধ করি এ প্রথার অপন্রংসাবলশ্বনে রচিত। কিন্ত 
তাহা সর্ধত্র স্থকর হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা 
যাইতে পারে,_1727307170 অর্থ “হরাত্মক' । “হর” শব্দ 
দ্বারা বিভাজন বুঝায় এবং 17277802$ অর্থ মিল; গণিতে 
যে অর্থে 11277791010 শব ব্যবহৃত হয়, তাহা দার! 
তরঙ্গায়িত সংখ্যাশ্রেণী উপলব্ধ হইয়া থাকে। সে অর্থে 
1141770101০ অর্থ হরাত্মক' না করিয়া বরং “লহরাত্মক* 
করিলে ঠিক মানাইত। আরম এক সময় 1১2151১01র 
প্রতিশবে “সমক্ষেত্র করিয়াছিলাম, কোষে সে স্থলে 
পরবলয়, কর! হইয়াছে; ইহাতে কোনও অর্থবিরোধ 
ঘটায় না, একারণ প্রতিণব্টটি সহজে গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। কিন্তু যেখানে অর্থবিরোধ ঘটে এমন সকল স্থলে 


হ্ন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ-_দমালোচন! | 
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খা্তত্মক প্রতিশৰ বন্জনীয় ম মনে নকরি। ] ০এ০এর 
প্রতিশব্দ “অপচক্রালদ” করা হইয়াছে, সেই অনুসারে 
0৮০1০10এর প্রতিশব “চক্রালদ” না করিয়া চক্রাভাস' 
করিবার কি কোনও কারণ আছে? চিক্রাভাস* বলিতে 
যে ভাব মনে আসে তাগা ০৮০1০1৫ এ খাটান অসম্ভব) বরং 
চক্রাবর্তের” ভাব গাটিতে পারে, কারণ সমতল পথে চক্র 
ঘুরিয়! ঘুরিয়া ০৮০1০:৭ উত্পাদন করে। 

আরও একটি কথা৷ বিবেচন। করিবার গ্রয়োজন আছে । 
ভাষার বিস্তার বুঝিয়া শবচমুন কর! স্তবুদ্ধির কাণ্য। কিন্তু 
4510110171150)077101700 01500 হায় সংজ্ঞার 
প্রতিশৰের সাথক্তা বন্তমান হিন্দী-ভাষায় কতদুর আছে 
তাহা বুঝা শক্ত । 151111)0৩ 10110091এর প্রতিশব্দ যদ 
“র্ঘাফল' হয়, তবে 11৮067-151111)1017181)00070এর 
প্রতিশব্দ “ক্রাস্তিবৃত্তীয় ফল” কেন হবে? শবচয়নকার 
কি 151110৩ 9 15০110)0০এ গোল করিয়া ফোলয়া- 
ছিলেন ? পাঁওত সুধাকর ছিবেদার এরূপ বিষম ভুল বিশ্বাস- 
যোগা নহে। তা ছাড়া হিন্দা ভাষায় এই সকল সংজ্ঞার 


, ব্যবহার উপস্থিত হইতে এখনও বু বৎসর লা(গব্,এমন 


কি অদ্ধ *তাব্ীর পুব্বে যে সেই ব্যবহার ঘটতে পারে 
এমন কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। যাহার ব্যবহার 
এত স্থদূরপরাহত, তাহার শব্খচয়ন ভবিখ্/ৎ বংশের হাতে 
্স্ত রাথিলেই ঠিক্‌ হইত । 

অনেক গ্কলে কোন শবের প্রতশন্দ চয়ন করিতে গিয়া 
তাহার |বপরীত শব্দের অর্থের সহিত, এবং কুত্রাপি ঝা 
তাহার ভাবের সাহত, মিল রাখার দিকে লক্ষ্য করা হয় 
নাই। তাহার কয়ৈকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে__ 

(০171৮07001)--পারিচ্ছিন্ন মান 
1)1৮018000১--অপনরণ 

ণেষোক্ত অথ ঠিক মানিয়া লইয়া (07)৮0715৩009 
শবের অথ “অনুসরণ” কগিলে বেশ মানাইত ) “পারিচ্ছিন্ন 
মান” একটি সুন্দর সংস্কৃত শব্ধ বটে; কন্ত তাহাতে 
090৮০78০চর কোনও অর্থবোদ হয় না। 
উভয়ের এক 
অর্থ-_-“অবন্ধণ বা 'আবিরামঠ করা হইয়াছে; উহার জন্য 
পুনর্্বচার কামাটিকে প্রশংসা করা যায় না। 

0975020 ও 5000901 উভয় শব্দের অর্থই 
স্থির করা হইয়াছে । ইহারা কণচ একার্থবাচক হয় না, 
00751201 অর্থ “সদাগ্তির' করিলে মন্দ হইত না। 

[01701010021 অর্থ “চলন” ও 1176051 অর্থ চল? 
করা হইয়াছে । আবার [)1167017112,01017 অর্থ তাৎকালিক 
গতি” কোন্‌ “কালিক ? যেভাষায় 1১11)7110 ও 1197061- 
[01171700 [৭0010এর কথা হইতেছে সেখানে অতি 


[15001001101 ও 00970010011 


সা 


সাধারণ চি দুইটির জগ্য এপ অপশন ব্যবহার 
মার্জনীয় হতে পারে না। 

[01777105007 অথ লুপ্ধাকরণ' অতি সঙ্গত; |কন্ত 
1)150177810070 অথও তাহাই ভইবে কেন? সংখ্যা 
বিশেষের 101170110007 প্রক্রিয়া দ্বারা 1)150711011001)1 
সাধিত হউয়। থাকে বটে ; (কিন্তু কোন বস্ত্র 1)150711771109100 
তাহার জাত খা বংশ (১1১০৩)০5) নিদেশ করে ; এরূপ 
স্থলে তাহার অথ “জাতক? হতে পারিত, কিন্তু “লুপ্ী করণ? ত 
কিছুতেই হতে পারে ন1। 

[7591016 অর্থ “বক্রাকোর্জ্রিক 9 1৮০19০  অর্থ 
'অনুবক্রকো্দিক' করা৷ হইয়াছে । অনেক দিন হইল আমি 
প্শব্দদয়ের বাঙ্গাল! প্রতিশব্ “মভিব্যাপক” ও “অভিব্যাজ, 
করিয়াছিলাম ; |হন্দী এরতিশব্দদ্য় হইতে বাঙ্গাল! গ্রতি- 
শব দুটি সার্থক মনে হয়। 

0০70 ও [১2৮714 উভয়ের অর্থ “স্থচী” কর! 
হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকা অত্যাবশ্যক । 

[700110)9 1১০০1৮97085 একার্থবাচক নহে কিন্ত 
কোষে উভয় স্থলেই “সমগতি অর্থ করা হইয়াছে। 

(7০07060৮ অর্থ স্িমতি” হহলে (৪০০৯১ অর্থ 
কি হইবে? আমি একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধে €,৩০৭০১৮ অথে 
“ভূমিতি” শব্ধ ব্যবহার করিয়াছিলাম। (১০০77605র 
বাঙ্গাল প্রাতশব্দ “ক্ষেতন্ব অতি উপাদেম্। আবার 
€২০০4০১?০ অর্থ “জীবাভাস' কেন হইল বুঝা যায় না। 
ইহা কি ধ্বগ্ঠাক্সকের অপত্রংণ 2 “ভ-রেখা” দ্বারা (,০০৭০5)০এর 
ভাব বেশ সুবোধ হয়। 

৬5৯ অথ গণিত থণ্ডে “মাত্রা” ও জ্যোতিষ খণ্ডে 
“মাত্রামান' বা পরিবামান” করা ঠইয়াছে। বাঙ্গালাতে 
তাহার অর্থ “জড়মান, গৃহীত ভইয়াছে। সেই অনুসারে 
[76702 অর্থ 'ড়ত্ব বেশ খাটে । হিন্দী কোষের “অকর্মত্ব? 
অপেক্ষা বাঙ্গালা “জড়ত্বে' বৈগ্ঞানকত্ব আছে । 1১1)5105 
খণ্ডে 0০9700601 1000111 অথ 'জড়ত্ব-কেন্দ্র সম্ভবতঃ 
বাঙ্গালা পরিভাব! হইতে গুহীত হইয়াছে। 

(97021702509 অর্থ কি 'একীকরণ” ? 
বোধ হয় “কেন্ছাকরণ ইহার ঠিক গ্রতিশব্দ। সেই রূপ 
৬10৪৪] অথ করা হইয়াছে, “বাস্তবিক? ; বস্ততঃ তাহার 
ভাব গ্রহণ কাঁরলে তাহাকে “অবাণশুবিক' মনে হইবে। 
[১7/51০১ খণ্ডে ইহার আর এক প্রতিশব দেওয়া হইয়াছে, 
_অিদৃষ্ট | যাহা “দুষ্ট তাহাই কি বাস্তবিক? বিজ্ঞানে 
অনৃষ্টবাদের ইহা পৃর্বক্চনা মনে করা যাইতে পারে বটে ! 

0575601) অথ ভ্াম্যভ্রমণ” যেমন কুকুর তেমন 
সুগ্ডরের দৃষ্টান্ত ; কিন্তু 'লোটন” দ্বারা তাহার অর্থ সুস্পষ্ট 
হয়। 17150128110 1-)£ি কি জলোখাপক যন্ত্র ? যাহা- 
দ্বারা জল উত্থাপিত হয় তাহাই ত “জলোখাপক” ; কিন্ত 


আমার 


প্রবাসী। 
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া 20116 [এ জল রা, অন্য কো দ্রব্য উত্থাপিত 
হয়া থাকে! [1010৩70 অর্থ "অপকেন্দ্র ঠিক হয় 
নাই, “দোলকেন্্রা ইহার ঠিক অর্থ । 1119780197 শবোর 
অথ পর্শন স্কিতিঃ কিরূপে হইল? “কম্পন বলিলে তাহার 
অর্থ বুঝ৷ সহজ হইত । তাহ! এশ্থতি? ত নহেই, দের্শন”ও 
তথায় চলে না। ট্ি০1১:8/7৪এর নামকরণ হইয়াছে “বরুণ 
কিন্ত তাহাতে “তারা' শবটি অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে । গ্রহ 
ও নক্ষত্র” বাচক শব্দ প্রয়োগে পার্থকা রাখা একান্ত আব- 
হ্াক। (04055এর নামকরণ ৩ইয়াছে 'বারুণা”। বাঞাল! 
পরিভাবার আমি তাহার ত্র" নামকরণ কারয়াছিলাম। 
কিন্তু হিন্দীকোষকার [ক ()7০এর একটি হিন্দী নাম 
পাইলেন না? এমন বিখ্যাত ৪ দুষ্ট এবং সব্পরিচিত 
নক্ষব্রপুর্গের যে ভিন্দী নাম নাই তা সহজে বিশ্ব.স হয় না। 
বাঙ্গালাতে ইহাকে “কালপুকষ বলে। বাঙ্গালী পাঠকগণ 
এখন স্জে চিনিয়। লইতে পারিবেন 00197. কি, এবং 
আমাদের ন্তায় আশ্চধ্যান্িত ৬ইবেন যে, হিন্দীভাষায় আমা- 
দের |চরপরিচিত “ক্ালপুরুষণকে কেহ চিনে না! 

আর9 কতকগুল শব আছে তাহার প্রতিশব অন্ররূপ 
করিলে ভালরূপ অর্থবোপ ইত ; কিন্তু সঙ্কলিত গ্রতিশব- 
গুলি তেমন ভ্রান্ত নহে বলিয়া তাহার উল্লেখ করিলাম না। 

পরিশেষে আবার পুনকরুন্তি করিতেছি যে, কোষের 
যে সকল দোষ দেখান হইল, সেরূপ দোষ যে প্রথম উদ্ভমে 
অপরিহাধ্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু কোষের 
প্রথম উদ্ধমে যাহা করা হইয়াছে, তাহাতে হিন্দী পরিভাষ৷ 
ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার যোগ্য । 

শ্রীমপূর্ববচন্দ্র দ্ড। 


একটি লাভজনক ব্যবসায় । 


সম্প্রতি আমি ২১ দিনের জন কুমিল্লা গিয়াছিলাম । সেখান 
হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় লালমাই ষ্টেসনের নিকটে 
অনেক হলুদ গাছের মত গাছ দেখিয়! সঙ্গের বন্ধুকে এখানে 
হলুদ আপনি জন্মেকি না এই কথা জিজ্ঞাসা করায় বন্ধ 
বলিলেন “ওগুলি শঠি।” তখন আমিও একটু ভাল করিয়া 
দেখিয়া বুঝিলাম যে শঠিই বটে। শঠির গাছ আমি অনেক 
দিন পূর্বে যখোহর জেলার কোন কোন স্থানে দেখিয়া- 
ছিলাম। কিন্তু হলুদের গাছের সঙ্গে ইহার গাছের মিল 
এতই বেশী যে, হঠাৎ ভ্রমে পড়া কিছু মাত্র আশ্চর্য নহে। 
তারপর লালমাই হইতে আরস্ত করিয়া ভিঙ্গরা সন 
ছাড়াইয়! কিছু দুর পর্যন্ত রেল রাস্তার ছ'ধারে মাঠে, বাগানে, 
যেখানে-সেখানে অপধ্যাপ্ত শঠির বন দেখিতে পাইলাম। 
চাদপুরের ওভারসিয়ার সাহেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি 
বলিলেন টাদপুর এলাকাতে ফরিদগঞ্জ রাস্তার ধারেই শঠি 


৮ম সংখ্যা । ] 


যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। শঠি প্রকৃতির উদ্যানে স্বতঃই এই সব মুল তুলিয়া আনিয়া বেশ 


জন্মিয়া থাকে। অযত্ুন্থলভ এই উদ্ভিদ এদেশে যথেষ্ট 
পরিমাঁণে মাঠে, বাগানে, রাস্তার ধারে দেখিতে পাওয়া যায়। 
জমিতে একবার ইহা জন্মিলে ইহার মুলোৎপাটন কর! 
কঠিন ব্যাপার । কোনও পা্ট করিতে হয় না, সার দিতে 
হয় না, চাষ করিতে হয় না, ইহার উৎপাদনকল্পে অর্থব্যয় 
মাত্রই নাই। কেবল লোকজন সংগ্রহ করিয়া মুলগুলি 
উঠাইয়! লইতে যে খরচ এই মাত্র। অথচ এই উদ্ভিদের 
দ্বারা অনেক বস্ত প্রস্তত হইতে পারে। শঠির আবির জাজ 
কাল দৃপ্রাপ্য হইলেও বাঙ্গল৷ ভাষ। এখন তাহাকে নির্বাসিত 
করিতে পারে নাট । পুর্বে আবির প্রস্তত করিতে শঠির 
খুব চলন ছিল। তারপর শঠির পালো অতি উত্তম (জিনিস। 
বরিশাল জেলার অনেক স্থানে এখনও শঠির পালো আনেক 
পরিমাণে প্রস্তুত এবং বাজারে বক্রীত হয়। ইহা অতি 
নির্দোষ এবং পুষ্টিকর খাগ্ভ। এরারুটের পরিবর্তে ইহা বেশ 
ব্যবহার করা যাতে পারে । আযুব্বেদীয় চিকিৎসার বাহুলা 
প্রচলনকালে যখন আমাদের দেশে শাগুদানা, এরারট, বালি 
এবং নানাবিধ “ফুডের” আমদানী হয় নাই, তখন কবিরাজ 
মহাশয়েরা খইএর মণ্ড, যবমণ্ড, শঠির পালো! প্রভৃতি রোগীর 
খাগ্ধ রূপে ব্যবস্থা করিতেন। দুঃখের বিষয় কবিরাজ 
মহাশয়েরাও আজ কাল ডাক্তার বাবুদের দেখা দেখি তাহাদের 
এ সব ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সাগু প্রভৃতি ব্যবস্থা করেন। 
কিন্ত আমার বোধ হয় এই সব স্বদেশী উপকরণে প্রস্তত খাগ্চ 
আমাদের দেশের রোগীর পক্ষে অধিক উপযোগী । বেশ 
সতর্কতা সহকারে প্রস্তত করিলে শঠির পালো যে এরারুট 
প্রভৃতির স্থান অধিকার করিতে সক্ষম, তাহাতে আমি সন্দ্ত 
করি না। 

তারপর সুস্থ দেহীর খাছ্রূপেও নান! উপায়ে এই পালো 
ব্যবহৃত হঈতে পারে। ছুগ্ধ সংযোগে পাক করিলে ইহা দ্বারা 
অতি সুন্দর মুখরোচক এবং রসনার তৃপ্তিদায়ক হালুয়৷ প্রস্তৃত 
হইতে পারে; নানা রূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিতেও চাউলের গুড়া 
ও ময়দার পরিবর্তে এই পালো ব্যবহার করিলে বেশ ভাল হয় 
এবং পিষ্টকের স্বাদও এতৎ সংযোগে উপাদেয় হইয়া থাকে। 

অনুসন্ধান করিলে আরও অনেক-কাজে ইহাকে লাগান 
যাইতে পারে বলিয়া মনে করি। বরিশালে যে পালো প্রস্তত 
হয় তাহা! টাকায় /৪ চারি সের পাঁচ সের দরে বিক্রীত হয়। 
আমার বোধ হয় যদি কোন উৎসাহী ব্যক্তি কারথানা খুলিয়া 
এই শঠির পালোর কারবার আরম্ত করেন, তবে তাহা দ্বারা 
যথেষ্ট লাভবান্‌ হইবার আশা আছে। উপাদান সংগ্রহ 
করিতে মজুরের ব্যয় মাত্র লাগিবে। শঠি হইতে পালো 
প্রস্তুত করিবার প্রণালীও কিছু বিশেষ কঠিন নহে। যাহারা 
গুলঞ্চের চিনি বা পালো৷ করিতে জানেন, তাহারা অনায়াসে 
ইহাও করিতে পারেন । শঠির মূলই কেবল কাজে লাগে। 


একটি লাভজ 


নক ব্যবসায়। 


8৫৭ 
করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার 
করিয়া কোন পেষণযস্ত্র অথবা বটি দা প্রভৃতি সাহায্যে 
উপরের ছালগুলি ফেলিয়৷ দিতে হয়। সাধারণ লোকের! 
বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে পালো! প্রস্তুত করে, তাহাতে ছাল 
অনেক সময় ফেলাও হয় না। তবে ছাল ছাড়াইয়া লইলে 
পালো দেখিতে বেশ পারষ্কার ধবধবে হয়। উপরের 'খোসা 
ছাড়াইয়া লইয়া! উহা পুনরায় ধৌত করণানস্তর পেষণযন্ত্রে 
ফেলিয়া! উহাকে একেবারে পিশিয়া ফোঁলতে হয়। এই 
কাধ্যে উদুখল অথবা টেঁকি ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
বেশী রকম বড় কারবার হইলে “পেষাঁকল” থাটান যাইতে 
পারে। এইবূপ চুর্ণ কিয়া তাহা পুনরায় পরিফার জলে 
ভাল করিয়া! ধুষটয়া থিতাইতে দেওয়া হয়। তারপর 
উপরের জলগুল ফেলিয়া দিঘা তাহাকে পুনরায় ধৌত 
করিতে হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়। থিতাইয়া 
লইলে পালো ক্রমশঃ বেশ পরিষ্কার ধব্ধবে হইয়া আসে। 
তখন উহা! রৌদ্রে শুঞ্ণ করিয়া চাপ বীণিয়! রাখিয়া দিলেই 
হঈল। পাপো এখন চর্ণ করিয়া জলে ধুইলে উহার সার 
অংশট! নীচে পড়ে, আর ছিবৃড়ে গুলি উপরে ভাসে। এই 
ভিবূড়ে৪ ফেলিবার নহে । উহা রৌদে শুষ্* করিয়া উদুখল 
কি টেকিতে চর্ণ করিয়া! কাপড়ে কি সশ্মছিদ্রবিশিষ্ট চালুনি 
দ্বারা টাকিয়া! লইলে সেক্ট গুঁড়া দ্বারা আবর প্রস্তুত হঈতে 
পারে। গুঁড়াতে ইচ্ছামত ম্যাজেন্টা কি অন্ত রং মিশাইয়া 
শুক করিয়া লইলেই হইল । 
অতি অল্প মাত্র মূলধন লইয়া এই কার্য আরম্ত করা 
যাইতে পারে । আমার বোধ হয় সামান্ত ভাবে কারবার 
করিতে ২০০২ স্টাকা মুলধনউ যথেষ্ট । টাদপুরে যদি 
কারবারের স্থল মনোনীত করা যায়, তাহা হইলে স্থান- 
নির্বাচন পুব্বক একটা টিনের লা ঘর উঠাইয়৷ লইয়! 
তাহাতে কয়েকটি টেকি বসাইয়া পতে হয়। আার ধুইবার 
গন্ঠ বড় বড় কয়েকটা গামণার দরকার । এখানে বসিয়। 
নিকটবন্তী গ্রামসমুখে শঠি উঠাইয়া আনিয়া দিবার জন্ত কি 
রেলে পাঠাবার জন্ত লোক বন্দোবস্ত অনায়াসেই করা 
যাইতে পারে এবং তাহাতে খরচও বেশা নহে । যে সকল 
শিক্ষিত যুবক বাঁসয়া আছেন, তাহার! পরীক্ষা স্থলেও একবার 
দেখিতে পারেন। ইহাতে লোকসান হইবার কোনই কথ! 
নাই, বরং লাভ শইবার বিশে সম্ভাবনা রহিয়াছে । এ 
সম্বন্ধে কাহারও আগ্রহ বু'ঝলে ইহার বিষয়ে অন্ঠান্ত সংবাদ 
এবং একেবারে আয় ব্যয় ও স্থিতির হিসাব জানাইবার ইচ্ছা 
রহিল। এ সম্বন্ধে কাহারও কিছু জি্ঞান্ত থাকিলে অনুগ্রহ 
পূর্বক *১* মূল্যের একখানি টিকিট সহ আমাকে পত্র দিলে 
আমি সানন্দে তাহার উত্তর দিব। 
শ্রীুনাথ চক্রবর্তী । 
রেক্টর, চাঁদপুর হাসানখাঁলি জুধিলি হাইস্কুল টাদপুর পোঃ জেল। ত্রিপুর! ৷ 


৪৫৮ 


আমেরিকার সার্বজনীন বিষ্তালয়। 


ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি 
সমাজের শীর্ষস্থানীয়গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। জাতীয় 
শিক্ষাসাঁমতি এবং জাতীর বিশ্ববিদ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত ভইয়াছে। 
এরূপ সময়ে আমেরিকার সার্ধজনীন শিক্ষাপ্রণালীর একটা 
আভাস বোধ হয় অসময়োচিত বা নীরস ভইবে না। 

আমেরিকার সার্বজনীন (1১1১1)০) স্কুল সমষ্টিটা একটা 
মাত্র শিক্ষাস্মাজ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তথাপি ইহার 
মহন্পের অতি সামান্ত বর্ণনা 9 একটা সামাজ্যের ইতিভাস 
বলিয়া প্রতীয়মান তবে । এই বিদ্যালয় সমষ্টিটা যাঁধ একটী 
পৃথক দেশ বলিয়া মনে করা যায়, তা» হইলে ইভা আঘতনে 
ফ্রান্সের এবং লোকসংগ্যায় স্পেনের সমকক্ষ হইবে । 

এই শিক্ষাসমাজের ১৮০ লক্ষ ছাত্র ২ লক্ষ ৬০ সহজ 
বি্ভালয়ভবনে ৪ লক্ষ ৬০ সহজ শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা 
লাভ করিতেছে । উহার জগ্ত বৎসরে ২৬ কোটা ডলার 
অর্থাৎ 'প্রায় ৮* কোটা টাক। খরচ হইয়া থাকে । বিদ্ালয়- 
গৃহগুলির মুল্য আজ কাঁল ৭* কোটা ডলার অর্থাৎ ১১৮ 
কোটা টাকার উপর হইবে । এই ছুইয়ের সাহত যদ জাঁম্র 
মূল্য যোগ করা যায়, তাহা হইলে সব্ধশ্ুদ্ধ প্রায় ১০ কোটা 
ডলার অর্থাৎ ৩৩০ কোটা টাকার উপর হয়। পুরাকালে 
বা আধুনিক সময়ে কোন দেশে শিক্ষার জন্ত এত টাকা 
ব্যয়িত হয় নাই । মার্কিন 'টাহার সৈশম্তপোতবাহিনীর 
জন্য যত ব্যয় করেন, শিক্ষার জন্ত তাহাপেক্ষা অনেক অধিক 
ব্যয় করেন। এক মাকিন শিক্ষাকাষ্যে যত বায় করেন, 
ইউরোপের সমগ জাতি সিলিয়া তত ব্যয় করেন। 

অধুনা উচ্চশিক্ষার গন বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে অসংখা 
মুদ্রা গ্রদত্ত হইলে “১ আমোরকায় প্রাথামক শিক্ষীরষ্ঈ বিশেষ 
গ্রাবল্য। যাঁদ% প্রত্যেক মার্কিন বালক ও বালিকা ১৬ 
বৎসর পধ্যন্ত বিনাবায়ে শিক্ষীলাভ করিতে পারে, তথাপি 
অদ্ধেক বালকবালকার শিশ্ন ১৫ বৎসর বয়সেই সমাপ্ত 
হয়; এই বয়সে তাহারা স্ব স্ব জাঁবকা অন্জন করিতে 
আরম্ত করে। সপুদশ বৎসর বয়সে কেবল এক-চতুর্থাংশ 
বাপকবালিকা বিগ্ঠালয়ে থাকয়! যা্। মাকিন চরিত্রের 
গঠনে এবং উত্কষ সাধনে প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাবই 
সর্বাপেক্ষা আধক কায্য করিতেছে । অব্য মাকিনের 
প্রাথমিক শিক্ষা ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন রকমের । আমাদের এখানকার বিদ্যালয়সমুহের 
ন্টায় মার্কিন বিগ্ভালয়ে একথেয়ে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয় না) 
তথায় কাধ্যকরী শিক্ষার বিশেষ প্রাধান্ত । ইহ! যথাস্থানে 
দর্শিত হইবে । 

টেকৃসাস্‌, উটা, ওয়াশিংটন, মিচিগান, এবং মিনেসোটা 
এই পাঁচটা ষ্েটের প্রত্যেকটা শিক্ষার জন্য প্রভূত সম্পত্তি 


প্রবাসী । 


ঘরে 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 
দিয়া রাখিয়াছে, এবং তাহা হইতে বৎসরে ১০ হইতে ৩০লক্ষ 
ডলার অর্থাৎ প্রায় ৩১ লক্ষ হইতে ৯৩ লক্ষ টাকা আয় 
হইয়া থাকে । স্থপিরিয়র হদের মহামুল্য লৌহ খাঁনগুলির 
কোন কোনটা প্রত্যেক টন অর্থাৎ প্রায় ২৭ মন লৌহের 
উপর ২৫ সেপ্ট অর্থাৎ প্রায় সাড়ে বার আনা শিক্ষার জন্ট 
কর স্বরূপ দেয়। এই সকল খনি হইতে ৫ মিনিটে বাস্প- 
শক্তিপ্রভাবে পঞ্চাশ টন অথাৎ প্রায় ১৩৪০ মন লৌভ বাহির 
হয়। অতএব দেখ| যাতেছে যে, এক একটা লৌহখনি 
প্রতাহ শিক্ষার জন্ট বভ টাকা দেয়। 
আমোরকার এই সকল সাব্বঞ্জনান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
উন।বংশটা বিভিন্ন বিষর শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বাদশ বৎসরের 
মাকিন বালককে বতথাশি শারীর ৪ ব্যবহারিক বিজ্ঞান 
শিক্ষণ দেওয়া হয়, একশত বৎসর পুব্রে অক্সফড 9 কেঘি,- 
জের গ্রাজুয়েটকে ততটা শিখান হত না। আমোরকার 
সাধারণ তন্বের প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে অনেক খ্বহারজ্ঞ শাসন 
প্রণালী স্ধপ্ধে যত জানত, ছাদশ বৎসরের মার্কিন বালক 
এক্ষণে তদপেক্ষা আঁধক জানে । আমেরিকার পর্থলক 
সঁপে সঙ্গীত (বগ্ঠা, মানব জা।তর গাঘ উতিহস, কত্তনকাধ্য, 
মৎস্য ধরা, জুতা সেলাই করা, বন্ধ বয়ন করা, রুক্ষ রোপণ 
করা, লৌহকে পটিয়া রূপান্তপিত করা, প্রন্থাতি বালক দিগকে 
শিখান হয়। বালিকাদিগকে কাপড় ধোয়া, পলি ঝাড়া, 
অন্নপ্রস্তত করা, শিশু পালন প্রভাত শিক্ষা দেওয়া হয় । 
নৌবিগ্তা শিখাহ্বার জন্ট ।নউইয়কে অর্ণবপোত আছে যাহাতে 
বালকাদগকে ছুই বৎসর ধরিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। নিউ- 
হয়কের |সওয়াড পাকের সায় এত বভবায়ে নিশ্মিত ঞীড়া- 
ভুম পৃথিবার অন্ত কোথাও নাহ। এখানে ২৫ লক্ষ ডলার 
অথাৎ প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিন একর অর্থাৎ কিঞ্চিদ- 
ধিক ৯ 1বঘা জম ক্রীড়ার জন্ রক্ষিত হইয়াছে। প্রতিদিন 
সন্ধার সময় এই |বস্তীর্ণ ক্রীড়াক্ষেত্রে সাত সহজ্রের অধিক 
বালকবা!লকা ক্রীড়া করে এবং একতান বাগ শ্রবণ করে । 
ভত্রুষ্ট [বগ্থালয় আমোরকার একচেটিয়া নয়। তবে 
আমে রকার যুক্ত প্রদেশের সার্ধজনীন (1১81১1)০) বিগ্ভালয়ের 
একটা |বশেষঘ আছে, যাহা অন্ত কোন দেশে নাউ। পুথঃ 
বার অন্ত কোন স্কানে নানা জাতীয় বালকবালিকার এরূপ 
একত্র সমাবেশ নাই; অন্ত কোথাও আইরিশ, জারমন, 
ইংরাজ, স্্ইড, কু, পোল, গ্রীক, ইতালীয়, হংগেরীয়, 
ইজিপ্শিয়ান, রুমানায়, স্বচ, ফ্রেঞ্চ আর্মেনীয়, কানাডিয়ান, 
ডেন, গলন্দা বালকবালিকাগণ একত্র কাজ করিতে, 
খেলা করিতে, একই ভাষার ব্যবহার করিতে একই পতাকার 
প্রতি অন্ুরক্ত হইতে শিক্ষিত হয় না। কোন বিগ্ভালয়ের 
কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে গমন কর, দোঁখতে পাইবে বিভিন্ন 
জাতীয় বালকবালিকাঁগণ তাহাদের প্রাত্যহিক অঙ্গীকার 
মন্ত্র এইরূপ আবৃত্তি করিতেছে ঃ__“আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি 


চস, 


যে আমার পতাকার অডিও এবং যে সামির ভন্ তি 
পতাকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই তন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত 
থাকিব। আমরা সকলে এক জাতি, আমরা অবিচ্ছেছ্ট ; 
আমরা সকলেই স্বাধীন এবং আমাদের সকলের সমান 
অধিকার 1৮ এইরূপ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিভিন্ন জাতীয়- 
গণ একটা মহাজাতিতে পরিণত হইতেছে ; তাহারা আমে- 
রিকারই লোক হইয়া মাইতেছে এবং আমেরিকাকে স্বদেশ 
বলিয়া ভালবাসিতে শিখিতেছে । 

শুধু আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশেই এরূপ একপ্রাণতার 
উদ্দীপন! হইতেছে তাহা নয়। মক্তপপ্রদেশের উপনিবেশ 
ও অধিরুত দেশসমূহে ও এভাব বর্ধিত হইতেছে । পোর্টো 
রিকোতে ৪০ সহশ্ব এবং ফিলিপাইন দ্বীপপঞ্জে দুইলক্ষ 
বালকবালিক1 “আমেরিকা” নাম গান করিতেছে 'এব* যে 
সাধারণতন্ষের সাম্য ও স্বাধীনতা মূল মন্ত্র সেই সাধারণ- 
তন্ত্রের প্রতি অনুরন্ত থাকিবার অঙ্গীকার কাঁরতেছে। 
এমন কি আলাম্কাতে ৭ ঢঠ সহশেরও অধিক ছোট ছোট 
এন্ষিমো বালকবালিকা আগ্রহের সহিত বিদ্যালয়ে যাইতেছে। 
সাঁত ফুট পুরু বরফের উপর দিয়া হাটিরা উহ্থারা স্কুলে যায়; 
সকাল সকাল স্কুলে উপস্থিত হইবার জন্য ইঠাঁরা এত ব্যগ্র 
মে অনেক সময় আভা না করিয়াউ চলিয়া! যায় । বয়ঃপ্রাপ্ 
এক্কমোদিগের জন্য ১৫টা বলগাহারণের স্কুল স্াপিত 
হইয়াছে । সাইবিরিয়া হইতে দশ সহ বলগা হরিণ 
(017)0601) ২ লক্ষ ৫০ সহ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৭ লক্ষ 
৮* সতত টাকা ব্যয়ে আনা ভইয়াছে এবং এস্কমোদিগকে 
বলগা হরণ পাণনপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া তইতেছে। 
পাচ বৎসরের শিক্ষার পর প্রত্যেক পরীক্ষোস্তীণ এস্কমোকে 
সরকারে | হইতে ৫০টা বল্গা হরিণ ধার দিয় ব্যবসায়ে 
প্রবৃত্ত করান হয়। এমনূপে সমগ্র এস্কমো জাতিকে 
শিক্ষিত করা হইতেছে । 1তাঁম মতসোর সন্ধানে একস্বান 
হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া না বেড়াহয়া এাস্কমোগণ এক্ষণে 
একস্থানে স্থির হইয়া! বাস করিতে পারিবে এবং বণগা হরিণের 
ব্যবসায়ে সমৃদ্ধিশালী হইবে। আলাঙ্কা এক্ষণে অনায়াসে 
এক কোটা বল্গাহরিণ জোগাইতে পারে! 

এখানে একটা কথা বলা আবশ্তক। আলাস্কার এই 
ব্ল্গাহরিণ স্কুল ছাড়া আমেরিকার অন্যান্য স্থানে প্রাথমিক 
স্কুলের শিক্ষকসংখ্যার ত্রি-চতুর্থাংশ রমণী । পঞ্চাশ বৎসর 
পূর্বে রমণার শিগণ সন্তোষজনক বলিয়া (বিবোচত হইত 
যাঁদ তিনি পশমের একটী অক্ষচক্ষুবিশিষ্ট পক্ষী তৈয়ার 
করিতে পারিতেন। [কন্তু আজ আমোঁরকার সকল স্কুল 
বালকবালিকার জন্য উন্ুক্তদ্বার ; সর্বত্র বালকবালিকা 
উভয়ের পক্ষে সমান সুবিধা । এক্ষণে উচ্চ স্কুলসমূহের 
ছাত্রসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৬০ জন বালিকা । 

আমেরিকার সার্বজনীন স্কুল সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরাজ 


হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ-২য় সমালোচনা । | 


হন 


নিক্গানীতিবিলারা আল্র্ড সনি ডেকো, মত উদ্ধত ত 


কিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এক বৎসর পূর্বে 
যখন মোস্লি মহোদয় আমেরিকার স্কুলের শিক্ষা প্রণালীর 
পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে শেষ করেন, তথন গামেরকার শিক্ষা- 
প্রণালী সম্বন্ধে তাহার কি মত এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে 
[তিনি বলিয়াছিলেন, “আমার মত একটা ঘটন| হইতে বেশ 
বুঝিতে পারা যাইবে; আমি আমার ছুই গুত্রকে ইয়েল 
(৯০1০) বিশ্ববিগ্ঠালয়ের জন্য প্রস্তত হইবার জন্য নিউ- 
হেতেনের স্কুলে ভত্তি করাইয়াছি |» 
আীঅধরচন্ত্র মিত্র । 


হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশ। 


(২য় সমালোচন! |) 


বৈজ্ঞানিক কোশের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে পাঠকবর্ণ 
এই দ্বিতীয় সমালোচন! দেখিয়া বিরক্ত হইবেন না। একথা 
পুরাতন যে, এদেশে বিজ্ঞানের চ্| অত্যাবশ্তক হইয়াছে, 
এবং দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চার সফলতা 
পাঁরভাষার উপর নির্ভর করিতেছে । 

হিন্দী কোশের $মিকা হইতে জান] যায় যে, জ্যোতিষ 
ও গণিত বিষয়ক শব্দসমূহ মঠামভোপাধ্যায় পণ্ডিত স্ধাকর 
ছ্বিবেদি মহাশয় নির্বাচন কাঁরয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তির 
হস্তেই ভার অপিত হইয়াছিল। জোতিষিক কোশের 
প্রথম শব্দেই ইহার লক্ষণ দেখিতে পাইতেডি | 4১৮৩7- 
1107 অপেরণ, 17701757110 21001001017 বর্ণাপেরণ, 
অন্বালোপ, 106৯০1৮০110 0010012. 
অনিব্বচনীয় নাহারিকা, 1১20১01হ, পরবলয়, 7100627% 
৯১6০৮) গ্রহসম্প্রদায়, উত্যাদি নৃতন শব্দ রচনা-নৈপুণোর 
ভুরি ভূরি দ্ান্ত আছে। সংস্কৃত পুরাতন গণিতের সহিত 
এক রাখিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য গণিতের উচ্চাঙ্গের সংস্কৃত 
শব্ধ রচনায় প্রচুর পাতা প্রদণিত হইয়াছে। স্কুপের 
(5০০৬৮) প্রতিশব্দ কর্ষণী কর! যাইতে পারে, ইহা! আমাদের 
করনাতেও উদিত হয় নাই । তেমনই 27০১৮168007 
গুরুত্বাকর্ষণ, 17217501010 ভরাতআক, 25%1711109 অসীম- 
পথ, 1701701% অকমত্ব, ০০-০170,66 ভূজযুগ্া, 213$01559, 
ভুজ, 0111726 কোটি ইত্যাদি ভালই বোধ হইতেছে। 
বঙ্গদেশের কোন কোন গ্রন্থকার সংস্কৃত রেখাঁগণিত ভূলিয়া 
জ্যামিতি শব্দ নৃতন রচনা করিয়! 'শক্ষার্থীর নিকট প্ররুত 
জ্যামিতি-শিক্ষায় অনর্থক বিদ্ন জন্মাইয়াছেন। অন্ঠদিকে 
৬ বাপুদেব শাস্ীর, এবং দিবেদি মহাশয়ের লেখাতে জ্যা অ 
(580. 4১) এইরূপ দেখিয়াছি। ইংরাজি অনুসারে 317 
4১551709014 বলা যেমন সঙ্গত, সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষায় 


071৮০10172 


৪৬০ 


অজ্যা (অ এব জ্যা) বলাও তেমনই । কথাটা যৎসামান্ত 
বোধ হইতে পারে ; কিন্তু গ্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে একটি ক্ষুদ্র 
বিন্দুও যৎসামান্ত নহে। বাণকেরা পাটাগণিতে বন্ধনী 
ব্যবহার বুঝিতে কত সময় পয়, তাহা ভাবিলে কিছু্ট বালক- 
শিক্ষার পক্ষে যৎসামান্ত বোধ হয় না। 
অমূত্ত (21১30000) গণিত বিষয়ক পা'রভাষিক শব 
রচনায় যেমন পটুত্ব প্রদধিত হইয়াছে, প্র।রুত জোতিষ 
এবং ক্রিয়াত্মক গণিতের গ্যায় মুন্ত গণিতে তেমন পটত্ব 
দেখিতে পাইলাম না। স্বলভাবে বলিতে গেলে, মূ্ত 
পদার্থের ও বৈজ্ঞানিক যন্গের নামকরাণে কোশকারগণ 
নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন শাই । বোধ হয় এ বিষয়ে বঙ্গ 
ভাষা অধিক উন্নতি দেগাইয়াছে । জ্যোতাধক কোশে 
1২1£170 /5০6741017 বিসুবাংশ ঠিক বোধ 5ইতেছে, কিন্ত 
00011050 /১5০০7:৯1০২) ক্রাস্ত্যংণ (কিরূপে হয় 2 1)0০180৮- 
0101) ক্রাস্ত আছে, সুতরাং 1)9150095 91 1)৩৩1117250101) 
ক্রান্ত্যংশ হইয়া পড়ে। 
4551009101-- ভারা পু নঙ্গতত্র পুঞ্ী। 
010510111১1215-নক্গত্র পু, তারা পুন । 
00010170107 সজাগ নক্ষত্র পুরী । 
00791611707, (1১081001111 -অবরোহী নক্ষত্র । 
১101) 0001510171107 অবান্তর তারা পুঞ্জ । 
এই কয়েকটি শব্দ একত্র করিলেই বুঝা ঘায়, তারা 
নক্ষত্র ও পূর্জ__এই তিন শব্দের পাপিভাষিকত্ব নাউ । 
কিন্তু চলিত তাষায় যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক ভাষায় শব্দের 
অর্থ নির্দিষ্ট থাকা চাই । নতুবা হিন্দা বৈজ্ঞানিক কোশের 
প্রয়োজন খাকিঠ না। 
তারা ও নক্ষরের নামকরণ সধন্ধে্ কোন নিয়ম 
পাইলাম না। অথচ আকাশের সমুদর 'প্রধান প্রধান নক্ষত্র 
ও তারার নাম দ্রেওয়া হয় নাই। যেস্থলে নাম দেওয়া 
হয় নাই, সে স্থণে নৃতন লেখক কোন্‌ নয়ম অনুসরণ 
করিবেন ? 
1)15,00-অজগর তার | 
4১00-আরগে । 
05১১718- কাশোপী, কেসিওপী ? 
096:1)0১- সাইগনস, রাজহংস। 
[0০17911) -ডাঁলফিন ভার|। 
[.1000 10027 লঘু সপ্তমি। 
[01-সিতহস্থ তারা। 
[৮ সিংহ। 
[না--মেম ইতাদি। 
নিয়লিখিত শবগুলিরও প্রশংসা করিতে পারিলাম না । 
অন্ততঃ দ্বিবেদি মহাশয়ের নিকট সংস্কত জ্যোতিষিক শব 
আশা! করিয়াছিলাম। 
40009) বাযুমগ্ডল। 
50195151 90201 খগোলীয় নাড়ীমগ্ল। 


প্রবাসী | 


10156 গ্রাস, স্থানাঙ্ক । 

1721০ প্রকাশ মণ্ডল, প্রভামগ্ডল। 

(1607৮ করোনা । 

1১007078101 4৮ প্রকাশ মগ্ডল। 

10010 সায়ন। 

1১700085101) 601 11)6 00010005- সম্পীত, অয়নাংশ ভাগ । 

1২০৮০101110) ভগণ | 

৮010111)-আয়তন, ইত্যাদি | 

এখন রাসায়নিক ও ভৌতিক পরিভাষ! সম্বদ্ধে ছুই এক 
কথা বলা যাইতেছে । বঙ্গীয় পাঠকের দৃষ্টি প্রথমেই 
ভৌ।তক বিদ্ভার প্রতি পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। 
শুনিয়াছি, দাক্ষণাত্য প্রদেশে ভৌতিকতী ভৌতিক বিদ্যা 
(197551০5) নামে এক পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। 
তাহার একাঙ্গের নাম সৌদামিনী কলা । ধলাহার নিকট 
উক্ত গ্রন্থের 'গ্রণংসাবাদ শুনিয়াছিলাম, ছুঃখের বিষয় তিনি 
সে গ্রন্থ মুদ্রত করান নাই, কিংবা! তাহার অনুলিপি দান 
করিতেও সম্মত হন নাই। সে যাহা হউক, পদার্থ বিদ্যা 
(কিংবা পদার্থবিজ্ঞান অপেক্ষা ভৌতিক বিগ্চা নামটি ভাল 
সনোহ নাই; এবং বঙ্গদেশে ভূত প্রেতের অত্যধিক ভয় ন! 


* থাকিলে শক্তি বিগ্ভার পরিবর্তে ভৌতিক বিদ্টা বলা চলিত। 


অগ্ততঃ পদার্থ শব্দটি নিস্তার পাইত, এবং দার্শনিকেরা একটু 
স্বপ্তিবোধ করিতেন। সম্প্রীতি অধ্যাপক ডাঃ প্রফুল্লচন্র রায় 
তাহার শব্য রসায়নী বিছা নামক পুম্তিকায় রসায়ন শব্দে 
অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পুস্তিকার প্রথম 
পৃষ্ঠেই রসায়নী বিগ্া স্থান না পাইয়া “রসায়ন শান্ত 
পাইয়াছে। বস্ততঃ রসায়ন বিগ্ভা এবং রসায়নী বিদ্া-_এই 
ছু নামের মধ্যে অর্থেপ্ কোন প্রভেদ দোঁখতে গাই না। 
বোধ হয়, ভৌতিক বিগ্ভার পাশে কিমিত বগা সাজিতে 
পারে। 

হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোশে রাসায়নিকের ( কোশের মতে 
র্সায়নঞ্ডের কিংবা রসায়নবিদের ) সত্তর পচাত্তরাট ভূত 
(91০7)৩705) মুলতন্ত নাম পাইয়াছে। যুক্ত ভূতগুলির 
(০০711১09545) সামাগ্ত নাম হইয়াছে সম্মেলন । রসায়ন 
বা রসায়নী বিদ্যায় যদি যুক্ত ভূতগুলি না থাকিত, এবং যদি 
তাহারা ভূতনাথের প্রমথগণকেও সংখ্যায় পরাজিত না 
করিত, তাহা হইলে আলুমিনি নামক ধাতুকে “স্কট” বলি, কি 
আলু বলি, কিছুই আসিয়! যাইত না। মহাভারতে “ইতি 
পারাক্ষিতের সর্পযজ্ঞে বিনষ্ট নাগগণের নাম কথন,” এক 
অধ্যায় পূর্ণ করিয়াছে। আর আমরা যে অজৈব ও জৈব 
রসায়নের ( কোশমতে জড় রসায়ন, নির্জীব রসায়ন, নিরি- 
ন্ত্রিয় রসায়ন এবং সজীব রসায়ন, সেন্ত্রিয় রসায়ন, চেতন 
রসায়ন_ রসায়ন শাস্ত্রের এই ছুই ভাগের ) যাবতীয় “মুলতব্ব 
ও “সম্মেলনের নাম রচনা করিতে পারিব নাঃ এ কথা আধ্যা- 
নাধ্য বংশধরগণের মুখে সাজে না । কিন্তু মহাভারতের সময়ে 


৮ম সংখ্যা । ] 


খধিগণের আয়ুঃ অতিশয় দীর্ঘ ছিল, এবং বোঁধ তয় রেল, 
্টামার,টেরাম,বাইসিকেল, মোটরকার প্রভৃতির উচ্চবংশীধবনি 
ও ঢং ঢাং শব্দ তীভা।দগের তপোবনের শাস্তি ভঙ্গ করিত 
না। তাহারা পুথবীর সপ্ুদ্বীপের সংবাদ পাইমাছিলেন, 
আমরা শতাধিক দ্বীপের কেবল সংবাদ নহে তত্বতদ্বীপবামীর 
জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি, শ্বেতদ্বীপবাসীর সহিত 
একত্র বাস কবিতেছি, তাহাদিগের দেখাদেখি সোডা ও 
লেমোনেড ও ডাক্তারখানার দাঁগ-কাটা বোতলে-পোর৷ 
বিবি “মূলতত্বের সম্মেলন? নিত্য উপচার করিতেছি, এবং 
অন্নের তরে দিব! দি প্রহরে বূরুষ-করা বুট পায়ে দিয়া গায়ে 
কোট আঁটিয়া রুমালে এসেন্স মাখাইয়া আফিস আদালতে 
দৌড়াদৌড়ি করিতেছি । অধ্যাপক ডাঃ রায় তাঁভার নব্য 
রসায়নী পুস্তিকায় রুসিয়া ও জাপানের বৈজ্ঞানিকগণকে 
নিজের নিজের ভাষায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক লিখিতে দেখিয়া 
বলিয়াছেন, «আমাদেরও চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়।” 
ঠিক কথা । কিন্ত তিনি দে জোসেফ গ্লীষ্টলী, ফ্রুজিটন, শীলে, 
লাবোয়াসিয়ে প্রভৃতি উৎকট নামগুলি বাঙ্গল৷ অক্ষরে বাঙ্গলা 
কথার মধ্যে লিখিযা গিয়াছেন, তাহীতে কি তাহার পুস্তিকা! 
গরণয়ন বার্থ হইয়াছে » অক্সিজেনকে অসম্জান, নাইটোজেনকে 
যবক্ষারজান, কার্ধনিক অগ্্রকে অম্নাঙ্গারক বলিলে বিশেষ কি 
শবিধা হয়, তাহা বুঝা যায় না। এ বিষয়ে অনেক তর্ক 
বিতক ভইয়া গিয়াছে, এখন আর তাহার পুনরুল্লেখে প্রয়ো- 
জন নাই। কিন্তু একথা সত মে, বাঙ্গালীর মেয়েরাও 
আলুমিশির বাসন বলিবার সময় কাতরোক্তি করে না। 
হিন্দী কোশের মাতে 4৮101201110 5০50001-০10০এর হিন্দী 
নাম হইবে স্কট একাদ্ধাম্মজিদ । যিনি এই পরিভাষ। না 
জানবেন, তাহার সাধ্য কি আছে তিনি এর শব্দ শুনিয়! 
কিংবা শব্দের লিখিত রূপ দেখিয়া বস্ত সংগ্রহ করেন। উক্ত 
নামের পরিবর্তে আলুমিনিক সাদ্ধ অকসাইড, কিংবা সার্ধী- 
কৃসিদ বলিলেই বা কেন আপত্তি ঘটিবে তাহাও বুঝা যায় 
না। স্ফটীতে (ফটফিরিতে ) আলুমান আছে বলিয়া, 
বোধ হয়, আলুমিনির হিন্দী নাম স্ষট রাখা হইয়াছে |* 
সকল স্থলে এরূপ বিচারের চিহ্ন পাউলাম না। (275018 
কর্ধন, কিন্তু ০1010171199 হরিণ, 19701017)9 ব্রম, 7০01776 
নেল, 70717)৩ গ্লীব ত্যাদি শবে মনের তরঙ্গ ব্যতীত আর 
কিছু দেখিতে পাই না। 

ভৌতিক কোশ হইতে কএকটি শব দেওয়া যাইতেছে । 

1107000101766--তাপমাপক । 

19711১06000 তাপক্রম, তাপ পরিমাণ । 

0810117901-2উফ্তামাপক। 

0০1০1০--তাপাঙ্ক, কলোরী । 

/৮7০01000--তাপীয় বৃদ্ধি মাপক। 

* কিন্ত ্কট অর্থে ফণ। বুঝি, এবং ফটকিরিতে স্ষট আছে বলিয়! নাম 
স্ষটা হইয়াছে। 


হন্দি বৈজ্ঞানিক কোশ- ২য় সমালোচন]। 
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রাসায়নিক কোশে__ 
1১7101018161- অতুষ্ণতা। মাপক । 
আমাদের বিবেচনায় ইংরাজি শবের ধাত্বর্থ দেখিয়! 
অনুবাদ করা সকল স্থলে শ্রেয়; নভে । তাপ ও তগ্গুতা, 
উষ্ণতা বা তাপমাত্রার মধ্যে প্রভেদ রাখা কর্তব্য । তেমনই 
[০5৯৪1০ দাব করিয়া 1১০7০0১61০7 বাযুভারমাপক করা! 
সঙ্গত নভে । 15100171165 বিছা, বিজলী, ০10০11702- 
1101 বিছ্যুতৎকরণ (),11:281717 তড়িৎ__বাঙ্গলার ঠিক 
উপ্টা। 
এক শান্সের পরিভাষা অন্ত শাস্সে অন্বিধ হইয়াছে । 
ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়, এবং বোধ হয় ইহাই হিন্দী 
কোণের প্রধান দোষ। ভৌতিক পরিভাষায় ].০75 তাল, 
€001১16০1 £1955 পদার্থ তাল, ০৮০ [1০০ নেত্রতাল, 29017 
[তে 01 0৮ 10105 দূরদর্শক ব্যাস। কিন্তু জ্যোতিষিক 
পরিভাষায় [,6175 লেন্স, ০1১1০0 £1955 প্রধান লেন্স 
০৮৩ £215৪ 01656 1675 উপনেত্র, চক্ষুলে ন্স, 217270515 
০12 1075 লেন্স ব্যাস্‌। অন্ান্ত শব্দ যাহাই হউক, 91১৫৮- 
১016 062 10105 কে লেন্সের ব্যাস বলা চলে না। বরং 
রদ্ধ, কতকটা চলে । 
ভৌতিক পরিভাষায়ঃ__ 
1:6150০1)05 800016078110- নীরঙ্গ দূরদর্শক, স্বচ্ছ দূরদর্শক | 
00020)1001-5দিবা দুরদর্শক । 
[১712079000)৮-ঞ্ধতেজ দশক । 
জ্যোতিষিক পরিভাষায়__ 
1]10105001)0, 20101700711 “স্বচ্ছ দূরদর্শক । 
০0012011171 নাড়ী মগুল দূরদর্শক । 
1১001711501,  পোলরিক্ষৌপ, ফ্ুধদর্শক । 
1177151011010107011--বলয়ক্রাস্তি যন্ত্র । 
ভৌ।তক পরিভাষায় 271০705০01১ কিন্বা 2773070- 
17916 শব নাই | বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ইংরাঁজি নামের শেষে 
1101919 5001765 ০], £72071) এই কয়েকটা শব্দ বা প্রত্যয় 
থাকে । বাঙ্গলা ভাষায় £9010-মান, £7905-মিতি, 
১০০7০ - দর্শন বা বীক্ষণ, 0-কর, অক, £2177)ল 
লেখন_-এই কয় এব্দ প্রায় প্রচলিত হইয়াছে । হিন্দী 
ভাষায় এই সকল শব্দ চলিতে পারে না কি? 
ভৌতিক পরিভাবায়ঃ-- 
7১০1০1671-সস্ভাবনীয়। 
90১--সম্ভীবনীয় শক্তি। 
অন্ত বর 
[10৫9- শক্তি । 
[)01070হ1--উপপন শক্তি । 
».707010 -চাঁলনশীল শক্তি। 
[01600000001 1)016170191 শক্তিভেদ, শ্ান্তস্তর | 
এইরূপ পরম্পর অনৈক্যের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
জীবসর্গ ও বিভাগ সম্বন্ধীয় শবগুলি দেখুন। 101710017 


৪৬২ 


০1255, 01001710105, ৭7০০1৫৯, ৮০০101%১ 72,০০১অস্ততঃ 
এই কয়েকটির প্রতিশব্দ না পাইলে বর্গ চলিতে পারে 
কি না, তাহা বলা যায় না। দেখিতেছি 22০৫, জাতি 
(১৩ পৃঃ) 7 ৫০705 জাতি, সামান্ঠ ; পরসামান্থ, পরজাতি 
(২৮৪ পৃঃ) ; ১7০০1০৯ জাতি, সামান্য, অপর সামান্য, 
অপর জাত, উপজাতি (৩৪৪ পৃঃ); 12701] জাতি, বংশ 
(১৭৩ পৃঃ) আছে । এক জাতি লইয়া এত টানাটানি 
করিলে সব কুল নষ্ট হইবে। 

দার্শানক পরিভাষার মপ্যে জাববিগ্ভার কয়েকটি শব 
আছে। দেখিতেছি কোশকার ০০1] ₹( বাঙ্গলার ) কোষের 
মায়ায় পড়েন নাই। উপস্থিত সমালোচক বঙ্গীয় সাতিত্য 
পরিষদের নিকট ০৫11 কল প্রস্তাব করিয়াছিলেন । (কল 
অর্থে ০5৭০ )। হিন্দীকোশকার করিয়াছেল কললবিন্দ, 
কললকণ, কণ, বিন্দু । এই কণ ও বিন্দুর প্রয়োজন দেখি 
না। আরও দেখিতেছি তিনি 9০/৮০ কে ক্নায় বলেন নাই । 
কখন্‌ কে 7৬০ কে সায়ু বলিয়াছিলেন, আমরা স্নায়বিক 


“দৌব্বল্যে* তাহার কর্মভোগ করিতেছি । ইংরাজি শব্দের, 


ধাত্র্থ ধরিয়া অনুবাদ করিলে যেকি বিষম ফেরে পড়িতে 
হয় স্নায়ু তাহার এক প্রমাণ । বিজ্ঞানের দেশে অনেক 
নৃতন ভাল শব্দ পূরাতনকে তাড়াইয়া দিতেছে, জ্ঞানবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে নৃতন শব্দ রচনা 'আব্তটক হইতেছে । কিন্ত 
এই পোড়া দেশে যাহা একবার ঢরকে, তাহাকে তাডান 
দুফর ভইয়া উঠে। পরজীবী উদ্রিদের গায় আমর! বিকলাঙ্গ 
না হইলে স্নায়বীয় দৌর্বলোর সমর্থন করিতাম না।* তিন্দী 
কোশকার কিন্তু 00৬৩০ কেবল নাড়ী করিলেন কেন £ 
আমরা করিঘ।ডিলাম বাতবহা নাড়া, সংক্ষেপে বাতনাডী, 
13015০98১ বাতিক । কোশকার করিয়াছেন, 1701৮0018 
015০85৫ নাড়ীরোগ, 176105১৬5৩7), নাড়ীসংস্তান, 
নাড়ীসম্প্রদায়। এই “নাড়ী-টেপা” ৪ “নাড়ী ছাড়ার দেশে 
0৫7৮০ নাড়ী বলা চলিবে না। |কন্ধ ১৬51০7,এর গ্রতিশন্দ 
সম্প্রদায় বেশ হইয়াছে । আমাদের সৌর জগৎ অপেক্ষা 
সৌরসম্প্রদায় সার্থক। ছুঃখের বিষয় কোশের একাংশে 
সম্প্রদায় থাকিলেও অন্যাধশে অন্ত শব্দ আসিয়াছে । 
0১001712011) ১$১০।৮ _ পর্বত প্রণালী (১১ পৃঃ) কিছুতেই 
ঠিক হয় নাই। 

দার্শানক পরিভাষার অন্তনবিঈ জীববিগ্ভার কয়েকটি 
শব্দের পরিবর্তন আবশ্তক হইবে। দৃষ্টি আকর্ষণ নিমিত্ত 
কয়েকটি উদ্ধত করিতেছি 

শ15506 রেশী, শিরা । 


* এমন কি অধ্যাপক রায় মহাশয়ও যবক্ষারজানের টানে পড়িয়া- 
ছেন। মনে হইতেছে, ভাবপ্রকাশে সোরাক শব্দ আছে। সৌর! শব্দই 
যে সংস্কতে সোরাক রূপ পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


প্রবাসী । 


কোথাও বর্গ, কোথাও সর্গ কিংবা যোনি ভষয়াছে । কিন্ত 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


(৮77 শিরা, রুধিরোপবাহক শিরা )(2) 
51711710011 কশেরুনাড়ী, মেরুদণ্ড । 
[0011107) জরণ, পরিপাচন, হাঁজিমা। 
1110101)05 জীব স্চী। 
10100-71171019109 শুঙ্দীৰ । 
[,57711)] বসা, মেদস্‌। 
1427010চ পিওজ। 

00175115101) সংক্ষোভ | 

আমরা এইখানেই এই টেকির কচ্কচি বন্ধ করিতে 
বাধ্য হইলাম। বোধ ভয় “গ্রবাসী'র পাঠক হ্াঁপ ছাড়িয়! 
বাঁচিলেন। তয় ত কেহ কেহ ভাবিতেছেন, মে-সে একটা 
শব্দ লইলেই হয়, শবের নামস্ড এত মারামা!র কেন। 
কিন্ত শব্ের ভিতরে ঘে জীবন আটে, তাহা অস্বীকার 
করিবার যো নাই । ভ্রঃখের বিষয়, আমরা হন্দা কোশের 
শব্দরচনা-নৈপুণোর পরিচয় দিতে পারিলাম না। দশ 
সহম্র শব্দের মধ্যে ছুই পাঁচ শত যে মনোমত ভইবে 
না, তাহ! বলাই বাহলা। আমরা কেবল নিগ্নাঙ্গের 
শব্দ লইয়া আলোচনা কর্সিপাম। কারণ এই সকল শব্দ 
সবিশেষ বিবেটনা পূর্বক নির্বাচন করা উচিত। পরস্ত 
যিনি বিজ্ঞানের উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ কিংবা তদ্বিষয়ক প্রবন্ধ 
লিখিবেন, তিনি শব নির্বাচন কাঁরতে পারিবেন । কোন 
সভা বা পারষদ্‌ আাহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে পারিবেন 
না। বতদূর দেখা গেল তাহাতে বোধ হইতেছে, কোষের 
নৃতন সংস্করণ না করিলে বঙ্গভাষায় বড় একটা উপকারে 
আসবে না। [হন্দা ভাষায় আসবে কি না, তাহা বল৷ 
আমাদের ধু্ুতা হইবে। নৃতশ সংস্করণের পৃবের ।নগ্লালগিত 
কয়েকটি (বিধয় মনে রাখিলে নুাধণা হহতে পারে। 

(১) যাবতীয় বিজ্ঞানের শব্দ আগ্োপান্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
বিবেচনা না করিয়া সেগুলিকে বিজ্ঞান-বৃক্ষের বিভিন্ন শাখার 
শব মনে করা উচত। বৃক্ষের মুল কাণ্ড একই, শাখাই 
ভিন্ন হয়। তেমনই যাবতায় বজ্ঞান-শাখার সাধারণ শব 
একত্র করিয়া পরে এক এক শাখার শব্দ সন্ধলন করিলে 
অসঙ্গতির দোষ ঘটিতে পারিবে না। ইহাতে কোশের 
কলেবরও খব্ব হইবে। 


(২) বঙ্গীয় পরিষদের সহিত মন্ত্রণা কর্রলে নাগবী- 
প্রচারিণী সভার এবং বঙ্গীয় পরিষদের উভয়েরই কাধ্য 


লাঘব হইবে। বাঙলার "প্রচারিত বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ ও 
সামায়ক পত্রিকা অনুসন্ধান করিলে সাহায্য পাওয়৷ 
যাইবে। 


(৩) রূঢ় ও যোগরূঢ় শব্দের প্রতিশব্ কি নিয়মে 
ক্র! কর্তব্য, তাহা প্রথমে বিবেচন! করিলে অনেক গোল- 
যোগ ঘটিতে পারিবে না । 

(8) ভূ-বিষ্া, খনিজ-বিদ্থা ও জীব-বিস্ভার শব্দ দিয়া 


৮ম সংখ্যা | ষ্ 


বৈজ্ঞানিক কি রবাঙ্গ সম্পন্ন টা ভালহ হয় ৷ অন্ততঃ 
অসঙ্গতির সম্ভাবন! থাকে না। 

(৫) উপরিলিখিত আভগ্রায় অনুসারে বৈজ্ঞানিক 
কোশ প্রণয়ন করিলে উহার কলেবর ক্ষুদ্র হইবে, মূল্যও 
স্থলভ হইতে পারিবে । যেমন করিয়াই হউক, বৈজ্ঞানক 
কোশ সুলভ করা কর্তব্য এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে 
উহার বিজ্ঞাপন দেওয়। আবশ্যক । 

শ্রীযোগেশচন্ত্র রায়। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
একাপন মধ্যাঙ্কে সুষ্যকরোজ্জল পদ্মাবক্ষে একখানি 
বজরা অতি মন্থর গমনে উৎক্ষিপু সলিলরাশি বিভিনন 
করিয়া দীরভাবে অগ্রসর হুঠতেছিল। গ্রীষ্মকাল, সমস্ত 


প্ররৃতি নিশ্তপ্ধ!। অনণকণা বহন করিয়া মধ্যাহ্ন বায়ু 


মেদিনী সন্তপিত করিতেছে । পক্ষীরা বুক্ষের পত্র শাখায়, 
কাকলী বদ্ধ করিয়া স্থিরভাবে অবাঞ্তত। পদ্মার বুকে 
মধ্যা৯-সুম্যের উজ্জল জ্যোতি প্রতিফাঁলত। পদ্মার প্রত্যুৎ- 
ক্ষিপ্ূু ফেনিল তরঙ্গ বাহিয়া লোঠ্ত সুষ্যকির্ণ নীরবে 
খেলা করিতেছে । শুনব কেনময সপিল সংঘাতের প্রবল 
স্রোতে পাড়িনা সেই মপ্যাজ-স্থয্যের দাপ্ত কিরণ কিছুতেই 
স্থির থাকিতে পারিতে ছল না । 

বিহগকুগন নস্তন্ধ, 'প্রকাত রুদ্রভাবময়ী জড় প্রকৃতি 
কি এক মহাগান্তীষ্যে নিস্তব্ধ খালি ভীম তরঙ্গরা(শণব্দখ্িত 
ফেনিত এ্রান্সপ্ত উতক্ষপ্ত চমকিত চঞ্চলিত কোনল জো তধারা। 
এই সময়ে পদ্মার প্রবল আোতবেগের বিরূদ্ধে সংগামমত্ত 
একখানি বজরা তাভার নুহৎ শরীরটাকে গ্রধাবিত কারবার 
শক্তিকে ধেন ক্রমশঃ মুদু বিরামের স।মায় পৌছাইতে!ছল | 

বজরার আরোহী একজন পটুগীজ। একটা ক্ষুদ্র 
প্রকোষ্ঠ অধিকার করিয়া এই ভীমকায় পট গীজ বন্দুক হস্তে 
উপবিষ্ট । বজরার জানালা খোলা । সেই জানালার 
উন্মুক্ত পথে বন্দুকের নলী প্রবেশ করাইয়া সেই নৌকারোহী 
পটুগীজ, আকাশের দিকে এক দুষ্টে লক্ষ্য করিতেছিল। 
উদ্দেশ্ত সেই সুদূর নীলিমাময়, মেঘশূন্য | শবশূগ্ঠ আকাশের 
তলবিহারী ছুই একটা নিরীহ পক্ষীর জীবন গ্রহণ; বোধ হয় 
তাহাদের জন্য নহে, শিকারের সখ মিটাইবার জন্য । 
কিন্ত আকাঁশে একটী'ও পাখী দেখা দিতেছিল না । বোধ 
হয় তখন পক্ষীদলের সগ্ভ মোক্ষ প্রাপ্তির কোন বাসনা মনো- 
মধ্যে উদয় হয় নাই। 

আরোহী স্থির দৃষ্টিতে, অক্লান্ত লক্ষ্যে অনেকক্ষণ আকা-. 
শের দিকে চাহিয়া রহিল। শিকার জুটিতেছে না দেখিয়া 
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বিরক্ত হা বুক রাখিয়া দিল। ] আরা বাহিরে আসিয়া 
গম্ভীর স্বরে মাজিকে আদেশ করিল, ণ্বজবা! হিয়া! লাগাও ।” 

কিন্তু সেইখানেই পদ্মা! ও ধলেশ্বরীর মিলন মুখ । বজরা 
কোন ক্রমেই সে শ্রোত-মুখে স্থির থাকিতে পারিল না। 
আরোহী বিরক্ত ভয়! পুনরায় হুকুম করিল, “গীওকা 
ভিতর চলা যাও। নোঙ্গর পানীমে ডারো |” 

মাঝা মাল্লারা ভকুমের চাকর। এক ক্ষুদ্র শাখা ধলে- 
শ্বরার এই সঙ্গমস্থল হইতে বাহির ইয়া বরাবর ফুলপুরের 
পাশ দিয়া শ্রীপুরের শেষ সীমায় পৌছিয়াছে। স্থানটী বেশ 
নিজ্জন, ছায়! যথেষ্ট--নদীর ছুই পার্থে বড় বড় বাগান। 

বজরার আরোহী সাহেব তীরে নামলেন। সেইখানে 
একটা অতি ক্ষুদ্র ঠাবু পড়িল। তাবুতে সাহেবের খাবারের 
আয়োজন হইঈল। আহারাপ্তে শরীর ঠাণ্ডা হইবার পর 
সাহেব একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বন্দুক হাতে লইলেন। 
উদ্দেষ্ত একটু শিকার। নিরীহ নিরপরাধী পাক্ষ-শাবকের 
রক্তাক্ত দেহ দর্শনের একটা পৈশাচিক আনন্দ! সাহেব 
বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 

ছায়াসমন্থিত বৃক্ষরাগি পাশাপাশি থাকিয়া! সেই প্রাণাস্ত- 
কারী বৌদ্রেও বেশ ছায়ার স্ষ্টি করিয়াছে । অনেক স্থলে 
বিটগীর শ্টামল আবরণ ভেদ করিয়া সুষ্যরশ্মিও সচ্ছল 
ভাবে প্রবেশ করিতেছিল না। গুল্ম ও শুষ্ক পঞ্জাদি পদ- 
দলিত করিতে করিতে সাহেব একাকী সেই গভীর বনের 
মধ্যে প্রবেশ করিল। মাঝিকে বলিয়া গেল, “আমি ছুই 
তিন ঘন্টার মধ্যে ফাঁরয়। আসিব। ব্জরা এইখানেই 
থাঁকিবে।” 

সাহেবটী আম্সনিভরের প্রিয় শিষ্য । সেইজন্ত তিনি 
সঙ্গে মাঝী মাল্লাকে পথগাদশনের জঙ্ত সঙ্গে লয়েন নাই। 
সেই প্রথর মধ্যান্ছে, শম্পচ্ছায়াসমানিত সুগভীর বনাস্তরালে 
প্রাণীবধের একটু পবিত্র স্থখের অধিকারী হইবার জন্ 
সাহেব গুল্সলতা বিদলিত করিয়া সেই গভার বনমধ্যে 
নিজের পথ করিয়া লইতে লাগিলেন । 

সাহেবের একটু পরিচয় প্রয়োজন । 
কার্ভালো। জাতিতে পটুরীজ। ঢাকায় মোগল ফৌজ- 
দারের কাছে গিয়াছিলেন। প্রয়োজন নিজের নহে-_বঙ্গের 
অন্ততম ভৌমিক নবাব ইশা খা মসনদআলির প্রয়োজনে । 
গন্তব্য এই ইশাখার রাজধানী খিজিরপুর। 

হ্বরয়ে অন্ত কোন উদ্েশ্ঠা পোষণ না করিয়া সোজাসুজি 
বিশ্রামের ও শিকারের আনন্দ উপভোগের জন্তই যে 
কার্ডালো সাহেব এই নির্জন স্থানে তাবু ফেলিয়াছিলেন, 
তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু ভাগ্যদোষে 
তাহার অনৃষ্টে এজন্ত ভবিষ্যতে অনেক কঈভোগ হইয়াছিল। 

এই ফ্রান্সিস্‌ কার্ডালোর ভবিষ্যৎ জীবন অতি অস্ভুত। 
ভবিষ্যতে ইহার নাম, বাঙ্গালার ইতিহাসে চির প্রসিদ্ধিলাভ 


নাম ফ্রান্সিস্‌ 


৪৬৪ 


করিয়াছিল। পটুগীজ উপনিবেশে জেনারেল গঙ্গালিসের 
অধীনে ইনি একজন সামান্ত সেনানীরূপে প্রবিষ্ট হয়েন। 
যাহা কিছু দুঃসাহসিক কাজ উপস্থিত হঈত-_গঙ্গালিস্‌ তাহা 
সুসম্পন্ন করিবার জন্ঞ এই কার্ভালোকে নিযুক্ত করিতেন। 
এখন কার্ভালো পটু গীজদের অধীনে একজন সেনাপতি । 

কার্ডালো যে কাজটা করিতে গিয়াছলেন তাহাও এই 
শ্রেণীর মধ্যে গণ্য । কার্ডাপো কতবার যে ক্ষুদ্র নৌধুদ্ধে 
তরণী নিমজ্জিত হইয়া সমুদ্রে ও নদীতে তলাইয়াছিলেন 
তাহার তালিক! অসম্পূর্ণ। নগর লুঠ করিতে, গঞ্জ লুঠ 
করিতে, বন্দর লুঠ করিতে কাভালো৷ আদ্তীয়। কার্ভাপোর 
নাম শুনিলে রমণীরা শিহরিয়া উঠিত, বড় বড় যোদ্ধারা 
কীপিয়া উঠিত। এই কার্ডালোর স্বৃতিই-__সাধারণের মনে 
পর্ট গীজ মাত্রের উপর একটা ভাঁতিভাব আনিয় [দিয়াছিল। 

জেনারেল গঙ্গালিস ইশার্থার বিশেষ বশীভঁত ছিলেন। 
কার্ভালোও আবার গঙ্গালিসের বিশেষ অনুগত । কার্ভালো 
প্রথমে চট্টগ্রাম উপকূলে ও সন্দীপের মোহানার বন্দর 
চৌকী দিবার জন্য উশাখা কনক নিমুক্ত হন। সমুদ্রনাত্রী 
বাণিজ্য-জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি দন্ত্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষা 
করাই কার্ভালোর কাধ্য। 
রক্ষকরূপে ভক্ষকবৃত্তি অবলম্বন করিত । উশার্থা শুনিলেন 
_নদীপথে, মোহানার মুখে উপকুলের বারো আনা 
ডাকাতিতে কার্ভালো অবাস্তর ভাবে লিপ্ত । প্রজাবৎসল 
নবাব ইশার্থ এই গ% কার্ভালো সাহেবকে নিজের অধীনে 
অন্ত কাষ্যে নিয়োগ করিলেন। 

সাহেব বনের মধ্যে কথনও বা বিশ্রাম করিতেছেন 
কখন বা বন্দুক ধরিয়া পাখী মারিতেছেন,_কখন পকেট 
মধাস্থ বোতলনিবদ্ধা মেডিরার সুখময় আস্বাদ গ্রহণে চিন্ত 
প্রফুল্ল করিতেছেন। অনেকগুলি মুত পক্ষীর দেহ শিকারের 
চিহ্নম্ব্ূপ একটা পল্লবে বাধিয়া পয়াছেন। কিন্তু সহজ 
চেষ্টায় বনের মধ্য হইতে বাহির হইতে পারিলেন না। যেন 
পথ ভুলিয়াছেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া সাভেব একদিক 
লক্ষ্য করিয়া এক গ্রামাস্তভাগে উপস্থিত হইলেন । 


ষষ্ট পরিচ্ছেদ । 


সন্ধ্যা তখনও ধরণীর গায়ে আসন পাতে নাই, তবে 
সন্ধ্যারাণীর নকীবেরা ফুকারিয়। রাণীর আগমন সংবাদ 
দিতেছে। অস্তগামী সধ্য পদ্মার তরঙ্গময় সলিলে ডুবিবার 
জন্য প্রস্তত। বিটপীশিরে পাতার ভিতর অন্ধকারের 
আমেজ। পাখীরা কুলায় অন্বেষণে দ্রুতগতিতে ধাবমান । 
সন্ধার প্রাকালে এই মনোরম সময়ে, চারিজন কুলবধূ কেদার- 
দীঘির ঘাটে গ! ধুইতে যাইতেছিলেন। 

তাহাদের মধ্যে একটা গঞ্পের সচন! আরম্ত হইয়াছিল। 
উহার প্রথম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদও হইয়া গিয়াছিল। 


প্রবাসী। 


কিন্তু কার্ভালো অনেক সময় * 


সন্ধ্যার - 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


আঁধার নামিবার সম্ভাবনা দেখিয়া! রমণীর! দ্রুতপদবিক্ষেপে 
কেদারদীধির বীঁধা ঘাটের চাতালের উপর গিয়া কক্ষের কলস 
নামাইলেন। 

এই চারিজনের মধ্যে তিন জন যুবতী। অপরা 
প্রৌটা । সকলের সঙ্গে একথাশি রঙ্গিন গামছা ও [পত্তল 
কলস। কলসে গৃহকম্মের জন বার ভরিতে, গাত্র 
প্রক্ষালন করিতে সকলের£ আগমন। তবে অগ্ত দিন 
তাহারা এর চেয়ে সাপে কাজ সারয়া যাইতেন। কিন্ত 
সে দিন কেমন একটু দেরী হইয়া পাঁড়য়াছিল। 

এ সময়ে পথে ঘাটে, এবপ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বড় কেউ 
একটা বাহির ১৯ত না। অনেক গ্রষমে ছন্মবেশ। পটু গাঙ্গ 
দস্থ্যু প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের উপর অত্যাচার করিতেছিল। 
ঢালা শড়কির কঠোর পাহারায় রক্ষিত রাজা টাপরায়ের 
শ্রীপুর রাজধানীতে যে এরূপ ঘটনা হয় না তাহা নভে । 
বোধ হয় এক সপ্তাহের উপর হল, ঘোষালদের একটা 
যুবতী-বধকে মুখ বাঁধিয়া পারয়া পহয়া গিয়াছে । তাহার 
আর কোন সংবাদ পারা যায নাই! প্রথমা রমণী যুবতী, 
রসিকা, সে নিজ্জন অবসর দেখিয়া তাহার অল্পবযস্কা 
ননদিনীর সাত একটু বহস্তের অবতারণা করিতোছিল, 
এমন সময়ে অপর একজন |জগ্াাসা করিল_্ছা ক্ষান্ত 
পিসি! ঘোষাণদের মেঞো-বোৌটার কি কোন সন্ধান হলো 
না?” 

ক্ষান্ত পিসি থে এ ঘটনার সবিশেষ সংবাদ রাখতেন 
তাহা নঠে। তবে 'প্রবীণত্বের অভিমানে একটা সর্বজ্ঞ 
ভাব আনিয়। দেয়। যেখানে প্ররূত খবর পাওয়া যায় না, 
সেখানে কল্পনার সাহাব্যে তাহাকে পুষ্ট করা হয়। 
পিস ঠাকুরাণী- গ্রাম্য পিসি সম্প্রদায়ভুক্তা। রাঞ্জের যত 
থবর তাহার কাছে । কাজেই তিন উত্তর বলিলেন--প্পাওয়া 
বাবে না কেন সুরো ! পেলেও কি আর তারা ঘরে নিতে 
পারে? ফিরির্-ডাকাতে তাকে ধরে নিয়ে 'গয়েছে! 
চার পাচ দিন তাধের কুটাতে ছিলো, লোকে বলবে কি?” 

স্থরমা! একটা দীর্থানশ্বা ফেলিয়া বলল, “ওম! এমন 
অধর্মুও করেছিপ, ছড়ীটা জন্মের মত গেল। আহা! এত 
শান্ত মেয়ে, ছুটি ঠোট খুলতো না” | 

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া অন্ত যুবতী বলিল-_ 
“চল্‌ বোন্‌, গা ধুয়ে ঘরে ফিরে যাই। যে দিন কাল পড়েছে। 
কখন কি যে ঘটে। হই তাই! এ পোড়৷ ডাকাঁতগুলো! 
কি দমন হয় না?” 

অপরা বলিল-_প্ধর্তে পাল্লে ত? রাজা চাদরায় এজন্ঠ 
ঢালী, সড়কীদের ধলেশ্বরীর মোহানায় ঘাটা তৈরি করে 
দিয়েছেন। একখানা নৌকোও সহগে সে ঘাটী পেরবার 
যো নেই। যা হয়ে গেছে তাতো আর ফিরবে না বোন্‌।” 

সুরমা এই কথোপকথনের অবসরে সেই ঘাটের পাশের 


রি দর বাগ নন তি বন বেলছুল তে 
গিয়াছিল। সেকালের সাব্তিক হিন্দুরাজার পুফরিণী সংল 
উদ্যানে এক একটী ক্ষুদ্র বাগান থাকিত। হিিনউত 
বুদ্ধারা ফুল বিশ্বপত্র তুপিয়া পুজার কাজ শেষ করিতে পারি- 
বেন। স্ুরমা যৌবনস্বভাবসুলভ চঞ্চলতা। বশে ননদিনীর 
ভ্রমর-কুষ্-বেনীতে ছুট চারিটা আধফোটা বেলফুল গুঁজিয়া 
দিবার লোভেই দলছাড়া হইয়াছিল । 

ক্ষাস্ত পিসি বলিলেন-__“তা বটে চাদরায় হলেন রাজার 
মত রাজা । আর কেদার রায়ও তেমনি । এমন দেশে 
বাস করায় কত সুখ বল দেখি! সেদিন শুনলুম রাজা 
নাকি ঘোষাঁপ ঠাকুরকে ডাকিয়ে পাঁচশ টাকা আর দশ 
বিঘেজমী দিয়েছেন। যদি গেয়েটাকে ফিরে পায়, তার 
খোর পোষের বন্দোবস্ত হবে।” 


সহসা যেন বোপ হইল মদূরে--এক ঘন ঝোপের পার্খে 


শুক্ণপত্রবিস্তীর্ণ ধরণীবন্ষে কাহারও পদশব্ শ্রুত হইতেছে । 
সে শব্দ অতি ধীরবিক্ষিপ্ত--অতি সন্তর্পণ-গমন-সঞ্জীত। 
সহসা সেই পদশব্দ আরও পরিষ্দট তইল। হ্যাটকোট- 
ধারী এক জীবন্ত মৃত্তি সেই বৃক্ষান্তরালে ঈীড়াইল। 

ঘাটের চাতাল-উপবিষ্টা রমণীগণ সে মণ্তি দেখিলেন। 
খালি দেখা নয়,__নিঞ্জন ঘাটে সেই সন্ধ্যার সময় সাঁতেবকে 
দেখিয়া তাহারা আত্মহারা ও ভয়চকিত হইলেন । আর 
অবগাহন করা ভইল না, শূগ কুম্ত ভরা হইল না-_রসালাপ 
হইল না। সকলেই উদ্ধীমুখে দতপদে গুহমুখে ধাবিত । 
করম! যে সেগানে নাই সে বিবয়েও কাহারও ভঁস হইল না। 
এই সেদিন গ্রামের ভিতর 'একটা কাণ্ড ঘটিয়া ঘোযালদের 
বউএর সর্বনাশ হইয়াছে--আজগ আবার তাহার পূর্বস্থচনা | 
ক্ষান্ত পিসি ভয়ে বাক্যহীনা। কেবল স্তরমার ননাদনী 
প্রমীলা চীৎকার করিয়া. বলিলেন-_“বৌ পালিয়ে আয়। 
পুকুরের পাড়ে সাহেব দেখা দিয়েছে ।” 


আওয়াজটা পুষ্পচয়নকারিণী সুরমার কাণে পৌছিল। 
কিন্তু ঘটনাটা কি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না । সে আচল 
ভরিয়া ঠাকুরঝির খোপার পরাইবার জন্ অনেক বেলা, চাপা 
ভুলিয়াছে। যৌবন-স্বভাব-স্ুলভ, একটা সরস প্রফুল্লতা 
তাহার চিত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া সঙ্গীতের সুর সৃষ্টি 
করিয়াছে । স্থরমা গুণ গুণ স্বরে গাভিতেছিল £-_ 
সই লো! সই ব্যাপার চমৎকার 
সয়া এসে কুঞ্ধবনে কচ্ছে হাহাকার। 
আলতা পরা হলোনাক এলোঠুলে এসে 
হোচট খেয়ে পড়ল সই সয়ার ঘাড়ে শেষে। 
গানের শেষ চরণ আর আবৃত্তি হইল না। স্ুরম! দ্রুত- 
পদে চাতালের ধিকে আসতে আসিতে দেখিল, ঘাটের 
মুখে সাহেব তাহার পথ আগলাইয়া দণ্ডায়মান । 


স্থরমা 


৪৬৫ 


সাল: অঞচ় করিয়া বলিল_:পস সাহেব! 
কেন! আমায় যাইতে দাও ।” 

স্টর্ম যুবতী, রূপে ভূধনমোহিনী। ফ্রান্সিম্‌ ছইচক্ষু 
ভবিয়া সেই মোহিনী রূপরাশি দেখিল। সুরমার সেই 
কটাক্ষবিহীন আয়ত ইন্দীবর নেত্র হইতে আগুন ছুটিয়া 
বাহির হইতেছে, তাহা 9 সে দেখিল। স্থির হইয়া দীড়াউয়া 
ফ্রান্সিস বলিল--"০91) ৬6১. 910৩৮ 1790 0196 ৮৮০৮ 0০ 
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স্তরমা উহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না। আরও 
সাহস সঞ্চয় করিয়া! বলিল--“তুঁমি কি বল্ছ সাহেব_আমি 
যে কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি।” 

তখনকার পটু গীগণ বহুদিন বাঙ্গলায় বাস করিয়া 
ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলায় কথা কাভতে পারিত। ফ্রান্সিস্‌ দেখিল 
যে সেই স্রন্দরী বিবি তাহার কথা বুঝিতে পাঁরিতেছে না। 
কাদেই বাঙ্গলায় বলিপ-_-“বিবি! ভামাকে দরিয়ার পঠ্‌ 
দেখাটে পারে । হাম ডলেশ্বরী যায়ে গা ।” 

স্থরমা বুঝিল সাহেব পথ হারাইয়াছে। ধলেশ্বরী নদীতে 
যাইবে। সুরমা মন্লী-সংকেতে পথ দেখাইয়া দিল। 

সাহেব সুরমার সংকেত বুঝিল--ক্ুতজ্ঞতার চিহ্বম্বরূপ 
হাহাঁকে কয়েকটা টাক! পকেট হঈতে বাহির করিয়া পুরস্কার 
রূপে দিতে গেল--া71010 15 
1,005 1 

স্থরমা বলিল--প্বকৃসিম্‌ চা না সাহেব! আমার পথ 
ছাঁড়িয়। দা9। আমি বাড়ী যাই।” 

কোন একজন উংরাজ পাদরী গিচ্জায় বক্তৃতা করিতে 
করিতে বলিয়াছিন্বেন--“ভাই সকল সয়তান বাহিরে নাই, 
আকাশে নাই, নীচে নরকে নাই, শয়তান মানুষের মনে। 
যখন হৃদয়ের স্প্রবৃত্তি প্রলোভনের ছলনায় শিথিল হয়! 
আসে শয়তান তখন হৃদয় আঁধকার করিয়া বসে।” 
কথাটার মুলে যথেঈ সতা নিতিত। অন্ততঃ এই ফ্রান্সিসের 
সন্বদ্ধে কথাটা বড়ই অক্ষরে অন্গরে মিল্য়া গেল। 

ফ্রান্সিস পাপ করিবে বলিয়া আসে নাই। সে পথ 
হারাইয়৷ ঘুরিতে ঘুরিতে এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হই- 
য়াছে। সে চায় জঙ্গলের বাহিরে যাইতে, ধলেশ্বরীর 
মোহানায় তাহার নিজের বজরায় যাইতে । ভাবতব্য তাহাকে 
আর এক নৃতন ঘটনার মধ্যে আনিয়া ফেলিল। 

কার্ভালো সাহসী )-বার। এতদিন কাপুরুষ ছিল না। 
এখন ঘটনাবশে তাহাই হইল। 

তাহার হৃদয়ের পুণ্যের আলোক মন্ত্রবলে সরিয়া গেল। 

পাপের ঘনান্বকারময় কৃষ্ণ ছায়া তাহার স্থান অধিকার 

করিল। পাপ পুণ্য, বিবেক সন্দেহ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মধ্যে 
তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে ক্ষণকালব্যাপী মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। 
এই সময়ে শয়তান সেনাপতি হইয়া! আসায়, সংপ্রবৃত্তি ভয়ে 


পথ আগলাইলে 
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পাইন ভঙ্গি কাল এ নিল গে নি 


অবলার উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইল। 

সে মনে মনে ভাবিল-_ ০0772 15 207155 17016. 
০০৩ (০ ০১০১৩ 19০1 ব্যাঘ্স শিকার ধরিবার পূর্বে 
মুহ্র্তমান্র স্থিবনের্রে যেমন শিকারের দিকে চাহিয়া থাকে, 
ভীমকায় কার্ডালো সেইরূপে একবার স্থরমার দিকে দৃষ্টি 
ক্ষেপ কাঁরিল। স্কম্বদেশস্থিত বন্দক ও |শকারের মরা পাঁখী- 
গুলি নামাইয়া বশিল--1)0 7001 01 7077160, 170 
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স্থরমা দেখিণ-_সাহেব নরকের পথে নামিয়াছে । বিপদ 
সম্মুখে__কেহ তাহাকে রক্ষা করিবার নাই। সতীর শ্রেষ্ঠ 
সার ধর্মা__-সতীত্বরত্ব বিপদাপন্ন। সে উদ্ধমুখে যুক্তকরে 
আকাশের দিকে চাহিয়। মনে মনে বলিল--“ভগবান ! 
হরি! এক দিন দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে; প্রভু! 
আজ আমায় রক্ষা কর।” 

নারায়ণের আসন টলিল। তাহার কৃপায় সুরমার 
হৃদয়ে_-অন্ভতপূর্ব সাহস সঞ্চার হইল। সে ক্ষিপ্রগতিতে 
সবলে এক বৃ শাখা:ভাঙ্গিয়া লইয়া বলিল-_“পথ ছেড়ে দে 
পোড়ার মুখো সাহেব! যদি আর একপাও এগুবি, এই 
ডালের বাড়ি তোর মাথা ভাঙ্গিবো ।' 

কার্ভালো বাঙ্গলাদেশে অনেক দিন জীবনযাপন 
করিয়াছে_-.সেকালের বাঙ্গাপী সমাজের অনেক দেখিয়াছে 
শুনিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী স্লীলোকের মধ্যে যে এরূপ 
অপূর্ব শক্তি থাকিতে পারে, তাহা সে কল্পনায় আনিতে 
পারিল না। 

সুরমা তখন যেন দীপ্ত-তেজোমধী সুবর্ণ প্রতিমা । সে 
প্রতিমার উজ্জল অঙ্গ হইতে যেন আগ্ভাশক্তি গৌরীর 
জ্যোতি উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। চক্ষুদ্ধয় বিস্কারিত, কুদ্ধ, 
চঞ্চল, কেশরাডি অসংযতভাবে অংশোপরি সংন্তন্ত-_ 
বৃক্ষশাথাসংলগ্ন হস্ত. দমুষ্টিবদ্ধ । কেশ এলায়িত অঞ্চল 
দোলায়িত, মুখ উদ্দীপ্ত 'গ্রুতিভায় পূর্ণ বিকশিত। কিন্ত 
দ্ীপ্ততেজ, সে সময়োচিত দত্ত, সে বিরাট মহিষমদ্দিনী মুগ্তি 
দেখিয়াও পাপিষ্ঠ কার্ডালো নিজের দ্বণিত সংকল্প ত্যাগ 
করিতে পারিল না । 

সে পাপিষ্ঠ দ্রুতবেগে সেই অসহায়া রমণীর দিকে 
অগ্রসর হঈল। সুরমা অনন্টোপায় হইয়া সেই বৃক্ষশাখা 
দৃঢ়ভাবে স্ালন করিতে-- আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। 
হাঁ! ভগবান! কি করিলে প্রভূ! সতীর পবিত্র ধর্্দে যে 
কলঙ্কের ছায়া পড়ে ! 

লহসা এক অদৃষ্ট হস্তনিক্ষিপ্ত তীর আসিয়া ফ্রান্সিসের 
টুপি উড়াইয়া দিল, ফ্রান্সিস চীৎকার করিয়া বলিল-_৭/1১০ 
15 0170 0611 2.1 009 1১2,015 1” কথা! শেষ হইতে না! হইতে 
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আরও তিন চাঁরিজন সবলকায় বাঙ্গালী . সৈনিক দৃঢ় 
ৃষ্টিতে ফ্রান্সিস্কে আবদ্ধ করিল। তাহার আর নড়িবার 
ক্ষমতা রহিল না। 

জ্রান্সিস্‌ তাহার কগদেশম্পৃষ্ট অপরি|চত হস্তের তাড়না 
দেখিয়৷ বুঝিল তাহার অপেক্ষা না হয় সমশক্তিমান লোকেই 
তাহার গ্রীবা ধারণ করিয়াছে । সে ইতিপূর্বে তাহার 
বন্দক নামাইয়া বাখিহাঁভিল। কাজেই অস্ত্রহীন। ফ্রাম্পিস্‌ 
চারিদিকে চাহিয়া দেগিল--৮১* জন ঢালী শড়কী 
তাহার চারিদিক বেষ্টন কারয়াছে। ফ্রাম্নিস্‌ ক্রুদ্ধস্বরে 
বলিল--”টোম্‌ লোক কোন্‌ হ্যায়! কাহে হাম্‌কো 
পাকৃড়া |” 

যে ব্যক্তি ফ্রান্দিসের গীবাদেশ সবলে ধরিয়া বর্ষ! তুলিয়া 
স্থির হ্টয়া দাড়াইমাছিল সে সম্মুখে আসিরা বলিল-_ 
"তোমার খুব আপনার লোক ! ঠাটার সম্পর্ক কিছুই নেই-_ 
কোন হ্যায় এখনি টের পাবে।” 

আর একজন সৈনিক বলিল--“চিন্তে পাচ্ছো ন! 
সাহেব! এযে তোমার 'পসে কালু সর্দার ।” 

কার্ভালো৷ ইতিপুব্বে কালু সদ্দারের নাম শুনিয়াছিল। 
গতিক ভাল নয় দেখিয়া বলিপ--“কাহে হাম্‌কো পাকড়া__ 
ছোড় দেও ।” 

সে দলের প্রধান ছিলেন_-কালি ঢালি। কালি ঢালি 
জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধি মুখোপাধ্যায়। বাঙ্গালায় সেই 
সময়ে এতাদৃশ সাহসী পুরুষ অতি অগ্ই ছিল। কালিদাস 
আগে রাজা প্রতাপাঁদত্যের অধীনস্থ ছিল। এখন সে 
বিক্রমপুরের অধীনে । 


সুরমা ভগবৎ প্রেরিত এই আস্তানায় উদ্ধারে 
ভগবানকে অসংখ্য স্ততি কর্িল। তাহার চক্ষে কৃতজ্ঞতার 
অশ্রু দেখা দিল। 


কালিদাস গম্ভীর স্বরে হুকুম দিলেন-__“এই নরাধমকে 
বন্দী করিয়া তোমরা কারাগারে লইয়া যাও। রাজা এর 
অপরাধের বিচারক । আমরা যে কাধ্যের জন্য যুবরাজ 
কেদার রায় কতৃক নিযুক্ত, তাহার অতি সামান্ত একাংশ 
আজ করিয়াছি । যা, বিলম্ব করিও না।” ৃ 

সৈনিকের ফ্রান্সিস্‌ কার্ভালোকে বন্দী করিয়া লইয়া 
গেল। যেখানে এ ঘটন| হইয়াছিল, সেখান হইতে রাজ- 
বাড়ী অর্ধাক্রোশ। 

সৈনিকেরা চলিয়া গেলে কালিদাস স্ুরমাকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন--“ম1। তুমি কাদের বাড়ীর মেয়ে গা ।” 

সুরম৷ বলিল-_“বাবা ! আমি চৌধুরীদের বাড়ীর বৌ।” 

«আমাদের গঙ্গাধর ঠাকুরের বাড়ীর ?” 


“ছা বাবা” 
“এসমা ! আমার সঙ্গে। তোমায় বাড়ী পৌছিয়া 
দিব।” 


৮ম সংখ্যা । ] 
স্ুরমাকে সঙ্গে লইয়া কালিদাস চলিয়া গেল। আর 
ফ্রান্সিস! সে নরাধম ততক্ষণে শৃঙ্খলিত অবস্থায় চাঁদরায়ের 
কারাগারে । 
(ক্রমশঃ |) 


পাপে 


সোনার তরী । 


১ 
গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা । 
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা । 
রাশি রাশি ভার! ভারা 
ধান কাটা হল সারা 
ভরা নদী ক্ষরধারা 
খরপরশা 
কাটিতে কাটিতে পান এল বরষা । 
৫ 
এক খানি ছোট ক্ষেত আম একেলা, 
চারি দিকে বাকা জল করিছে খেলা । ? 
পরপারে দেখি আকা 
তরু ছায়া মসী মাথা 
গ্লামখানি মেঘে ঢাকা, 
প্রভাত বেল] । 
এ পারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা । 
ও 
গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে। 
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে। 
ভরা পালে চলে বায়, 
কোন দিকে নাহি চায়, 
ঢেউগুলি নিরুপায় 
ভাঙ্গে ছুধারে, 
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে। 
৪ 
ওগো! তুমি কোথা যাও কোন্‌ বিদেশে ! 
বারেক ভিড়াও তরী কুলেতে এসে !. 
যেয়ো যেথা যেতে চাও, 
যারে খুঁস তারে দাও, 
শুধু তুমি নিয়ে যাও 
ক্ষণিক হেসে 
আমার সোনার ধান কুলেতে এসে! 
৫ 
যত চাঁও তত লও তরণী পরে। 
আর আছে ?__আর নাই, দিয়েছি ভরে? । 


«সোনার তয়ী”র ব্যাখ্যা । 


৪৬৭ 


এতকাল নদীকুলে 
যাহা লয়ে ছিন্ন ভূলে 
সকলি দিলাম তুলে? 
থরে বিথরে 
এখন আমারে লহ করুণা করে! 
ঙ 
ঠাই নাই, ঠাই নাই ! ছোট সে তরী 
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভার । 
শ্রাবণ গগন ঘিরে 
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে ; 
শূন্য নদীর তারে 
রহিনু পড়ি, 
যাহ! ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী । 
ফাল্তুন, ১২৯৮। 





“মোনার তরী”র ব্যাখ্যা | 


১ 
সারাজীবন সুধু খেটেছি এবং সাংসারিক কাজে ব্যস্ত 
হয়ে রয়েছি । শেষে দেখি যে আমার সমর ফুরিয়ে এসেছে। 
মৃত্যু প্রলয়-ঝড়ের মত আমাকে গ্রাস কর্বার উদ্যোগ কর্ছে; 
আশপাশে পালাবার পথ নাই । 
চি 
আমার যাহা জীবনের ব্রত, সে কাজে আমার সহচর 
নাই, সহায় নাই। (সর্বশ্রেষ্ঠ মনাষিরা একক ; জীবনের 
মধ্য দিয়! তাহার নিজ কাজ করিয়! যান, সাহায্য পান না, 
উৎসাহ পান না, সফলতা বড় দূরবর্তী বোধ হয়। তাই 
হটাহাদের জীবন সঙ্গীহীন, বিষাদছায়া মাথা। পতিত 
জাতির কবি দীন্তের, অথবা ঘোর কৃত্রিম ও বৈষয়িক ১৮শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রকৃতির কবি গ্রের জীবনে ইহা স্পষ্ট 
বুঝা যায়। ) 
মরণ-নদীর ওপার হতে পরলোকের একটু আভাস 
পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু বড়ই অস্পষ্ট, কারণ “সে অনাবন্কৃত 
দেশের প্রান্ত হতে এ পধ্যস্ত কোন পথিক ফেরে নাই”। 
৩ 
এ নদীতে একমাত্র কাগ্ডারী কাল-তরঙগ-পরাজয়ী, 
অপ্রতিহতশক্তি ঈশ্বর। শাহাকে হৃদয়নিভৃতে অনুভব 
করা যায় কিন্তু চাক্ষুষ দেখা যায় না। [*ক্টাহাকে না পাইয়া 
বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া! আসে”। তিনি “কল্পনা চিন্তা 
ধারণা ও সিদ্ধান্তের বাহির; যাহা! পড়িয়াছি, শুনিয়াছি, বা 
লোকে বলিয়াছে তার চেয়ে বড়” ( শেখ সাদী ।) “মাঝে 
মাঝে তার দেখ! পাই, চিরদিন পাই না”, তবে ঠাহাকে 
ভাল করিয়৷ চিনিয়৷ লইব কিরূপে ? ] 


৪৬৮ 


৪ 
তাতারই আশ্রয় লওয়া যাক । আমার জীবনের .কাজ- 
গুলি তাহাকেই অর্পণ করি। শ্রম করিয়াছি আমি, কিন্ত 
তাহার ফল চাহি না। তিনি সুধু খুসী হয়ে সেগুলি গ্রভণ 
করুন ও জগতে বিলিয়ে ধিন। 
প্বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ 
আমার সে নয়, সবার সে আজ, 
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার মাঝ 
বিবিধ সাজে !” 
৫ 
ভোগবাসনার লেশমাত্র না রাখিয়া! সমস্ত কন্ম নিঃশেষ 
করিয়া সাহাকে সমপণ কারলাম। শ্রমজীবনের শেষে 
ংসারে আমার আর কিছুর প্রয়োজন নাই, কর্তব্য বাকী 
নাই। এখন সুধু ঈশ্বর-সন্নিধ ঠাই । 
ঙ 
কিন্তু তাহা পাইলাম না। তিনি সুধু আমার কন্ম 
গ্রহণ কাঁরপণেন; আমাকে মুক্তি দিলেন না। তাই এ 
প্রাচীন বয়সে একলা স্্ধু ভাতে হতাণ হয়ে মৃতু অপেক্ষায় 
বসে আছি। 
উপসংহার .। 
কাব্য বুঝিতে হইলে পাঠকের মনের সহায়ত! অত্যা- 
বশ্তক। সেক্ষপীয়র পথ্য্ত স্বীকার করিয়াছেন “সর্ব্বোচ্চ 
নাটকও সুধু ছায়া মার, যদি দর্শকের কল্পনা £্লেজের অভাব- 
গুলি পুরণ কা'রয়৷ না লয়।” সমালোচনা! আত্মপ্রকাশ; তাই 
একজন চতুর ফরাসী সমালোচক "হার সেক্ষগীয়ূর সম্বন্ধে 
বন্তৃতাগুলির আরম্তে বণিয়ািপেন,-65901167000), 
1 20 50177151100 5060 01719501111 001700010107 
0) 3000165০816 যে পাঠক যতটা পুঁজি লইয়! 
আসেন, কাব্য পাঠ করিয়া সেই পরিমাণে লাভ করেন । 
রবীন্দ্রনাথের গত ১৬ বৎসরের কবিতাগুলি সম্পূর্ণরূপে 
নূতন ভাব এচার করিতেছে । (“সোনার তরীশকে এ 
ভাবের শ্রেষ্ট দৃ্টাস্ত বা আদর্শ মনে করা ভুল। ) এই ভাব- 
গুলি আমাদের পুরাতন-স্বতি অভ্যন্ত-ভাব হইতে ভিন্ন, 
অনেকের পক্ষেই নৃতন। প্রথম পাঠেই যে এরূপ কবিতার 
প্রতি পংক্তি বোঝা যাইবে এরূপ আশা! করা যায় না; এবং 
না বুঝিতে পারিয়! অমান নব-বাণীর দূতের প্রতি অথবা 
র্বি-ভক্তগণের মধুচক্রে চিল ছুড়িলে স্ধু“হাসির সমালোচনা” 
রচনা করা হয়। 
কেবল একটি কবিতা বা অধ্যায়ে চক্ষু নিবিষ্ট রাখিলে 
লেখকের মনের ভাব ধরা কঠিন হইতে পারে। কিন্তু এমন 
কোন লেখক নাই ধাহার অনেকগুলি এক সময়ের রচন! 
পড়িলে অর্থবোধ অসম্ভব বা কঠিন। শেলী, ব্রাউনিং 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


এমাস নও আজকাল বেশী পড়িয়! পড়িয়া অতি পুরাতনের 
মত সহজ বোধ হয়। আমাদের দেশের সমালোচকেরা যদি 
ভাব-বিকাশ তাহাদের কর্তব্য বলিয়া চিনিতেন, তবে এত- 
দিনে রবীন্দ্রনাথের নৃতন ধরণের কবিতাগুপি পাঠকসমাজে 
বড়ই পুরাতন হইয়া পড়িত। তাহ! হয় নাই বলিয়৷ কি 
এগুলি অর্থহীন জটিলতা মাত্র, স্থধু “মিছে কথা গীথা* ? 
তাহাদের মধ্যে কি এক মহান্‌ শিক্ষা নাই? নির্দোষ 
আমোদ ভাল জিনিষ । ].0) 01001570৬71, কিন্ত 
সুধু "হাসির গান” জীবন-গীতা হইতে পারে না; শুধু 
1)7084 £7705এ কখনও জাতীয় উন্নতির ভিত্তি গাথা হয় 
নাই। 


যছুনাথ সরকার, 
পাটনা কলেজের অধ্যাপক । 


“মোনার তরী”র অর্থাভাব। 


শযুক্ত যছ্ুনাথ সরকার মহাশয় “সোনার তরী”র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 


'সুতরাং অতি সংক্ষেপে আমরা “সেনার তরী"তে দ্বিজেশীঝ।বুর আরোপিত 


অস্পষ্টতা ()1১508115) দেধ দুর করিবার চেষ্টা কৰিব । 

কধিতাটার যে ব্যাথা দ্বিজেন্্রঝাবুর কতকটা মনঃপুত হইয়াছে, 
তাহার সহিত আর একটু যেগ করিলে আম।দের মতে অর্থ সম্পূর্ণ হয়। 
কবির “সঞ্চিত ধন” ধঘলিতে আমর। তাহার সমগ্র সাংসারিকত। বলিয়! 
বুঝয়াছি। তাহার পার্িব যত কিছু তাহার সমষ্টি এ “সোনার ধান” 
গুলি। আর এ সেনার ধান “চিনি মাঝি”কে দান করিয়। যখন কবি 
বলিতেছেন, “আমারে লহ করুণা করে" তখনহ্‌ ভগবদগীতার শিঞ্চাম ধন্ম 
সম্পূর্ণ হইতেছে, কারণ সকল কামনা ও বাসনার পর আত্মদান না 
করিলে নি্ষাম ধন্মের পৃণতা সাধন হয় না। “মামাকে €$) লহ" 
ধলিতে “আমকে কিছু দাও" এরূপ বুঝাইবার কোন কারণ নাই। 
সর্বশেষে জীধনদেবতার দ্বার! কধির প্রত্যাখ্য।নের কারণ এই যে সকল 
কামন! বিসর্জনের পরও মানবের সাধনার এবং অপেক্ষা করিবার প্রয়ো- 
জন থাকে এবং শেদ ১171)/%য় কবির প্রতি জীবন-দেবতার সেই ইঙ্গিত 
পরিস্ষট হইয় উঠিয়াছে। 

“চিনি মাঝি” যখন কবির জীবন-দেবত| (11621) বলিয়। দ্বিজেন্্রবাবু 
স্বীকার করিয়াছেন, তখন কবি যে তাহাকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে 
পারেন নাই ইহা অথন্ঠ স্বীকাধ্য। হুতরাং জীবন-দেবতাকে চিনি অথচ 
চিনি ন! এই ভাবই অধিক শ্বাভাধিক বলিয়া মনে হয়। 

কবিতাটার বহিরাকার 1,95101591, কিন্ত একটা বেশ সরল আধ্াঝ্সিক 
অর্থ পাওয়। যায়। ঘাস্তব-রাজ্যের কৃষক চরিত্রের সহিত উহার সম্পূর্ণ 
মিল ন| থাকিতে পারে কিন্তু যে নৈসর্গিক সৌন্দধোর মধ্যে কবি উক্ত 
কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহার জীবন্ত ছায়। উহাতে পড়িয়াছে। শ্রাবণ 
মাসে পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে “সোন! দিঘা” ধাস্ স্ুপক্ষ হয় এবং এ 
সময়েই উহা! কর্তিত হইয়। থাকে । “থর পরশা,” “থরে ধিথরে” প্রসৃতি 
শব্দ অর্থ হীন নহে, ব্যাকরণবিরোধী বলিয়াও মনে হয় ন। 

আমি দ্বিজেন্্রবাবুর প্রধন্ধের প্রতিবাদ করিতে বসি নাই। হ্বগাঁয় 
মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট রধিধাবুর কবিতা পাঠ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত 
পাইয়াছিলাম, তাহ! হইতে যে টুকু বুঝিক্নাছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম । 
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৮ম সংখ্যা। ) 


রিকি নার টিসি বা ািনির তি করা 
দোষ; কিন্তু কবিতার ভাষ একটু অস্পষ্ট (গভীর ) হইলেই যে “অর্থ- 
শূন্য" ঘা “ম্বধিরোৌধী” হইবে এরূপ মনে কর! অন্যায়। কবিদিগের মধ্যে 
ওয়ার্ডন্ওয়াথ, শেলির অ্পষ্ট কবিতা এবং খধিকল্প এমাসনের নিগুঢ় 
দরর্শনিক তত্বসমূহ 01)508110 হওয়। সন্তবেও অনাদূত হয় নাই। উহা 
আয়ত্ত করিতে মস্তিষ্কের পরিচালনার প্রয়োজন হয় এবং উচ্চশিক্ষার 
অধগ্যস্ভাবী ফল, প্রবল জ্ঞানতৃষ। নিবারণের পক্ষে উহ! একটি প্রধান 
সহায়। অস্পষ্ট হইলেই যেমন কোন কবিত| গতীর হইতে পারে ন।, 
তেমনি কোন কবিতা গভীর হইলেহ “অর্থশূহ্ত"” ও “স্ববিরোধী” হইবে 
হহ। মনে কর| নিতান্ত অসঙ্গত । 

শাইন্দপ্রকাশ বন্দোপাধায়। 


কাশ্মীরে বাঙ্গালী । 


ভারতের সীমাস্তব্তী স্থ্দূর কাশ্মীরে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত নীলাম্বর 
মুখোপাধ্যায় মভোদয় প্রমুখ ধাভারা বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরব 
প্রতিষ্ঠঠ করিয়াছেন, রায় আশুতোষ মিত্র বাহাদুর তাহাদের 
অন্ততম । 

১৮৫৮ খুঃ অন্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতার সন্নিহিত 
কোন্নগর গ্রামে ডাক্তার মিত্র স্বীয় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ 
করেন। পরলোকগত স্থপ্রসিদ্ধ সিভিল সার্জন ডাক্তার 
কে, ডি, ঘোষ মহোদয় তাহার মাতুল। মিত্র মহাশয় 
বাল্যকালে এক জন প্রতিভাবান্‌ ছাত্র বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন। তিনিযে কোন বিভাগে প্রবেশ করিতেন, 
তাহাতেই তাহার প্রতিভা সম্যক স্ফ,রিত হইত, কিন্ত গৃহে 
তিন জন উচ্চশ্রেণীর ডাক্তার থাকায় চিকিৎস! ব্যবসায়ের 
দিকেই তাহার একটা স্বাভাবিক টান পড়িয়াছিল। তিনি 
মেট্োপলিটন ইন্সটিটিউশন হইতে প্রবেশিকা ও প্রেসিডেন্দী 
কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! কলিকাতা 
মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। তখন হ্াহার বয়স 
১৮ বৎসর মাত্র। অল্লকাল মধ্যেই তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে 
এরূপ অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান করেন যে 
ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ব্যবচ্ছেদদের শিক্ষক এবং উন্ভিদ্‌- 
বিজ্ঞান, শাঁরীর বিজ্ঞান, রসায়ন ও চিকিৎসাসংস্থষ্ট-ব্যবস্থা- 
বিজ্ঞানের (১151০21 1150150০0০০) সহকারী শিক্ষকের 
কাধ্যে নিয়োজিত হন। এ সকল কাধ্য তিনি এরূপ 
দক্ষতার "সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, কলেজের 
খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ তাহার অনেক এ্রশংসা করিয়! গিয়া- 
ছেন। তিনি কলিকাত! মেডিকেল কলেজ হইতে ১৮৮৩ খুঃ 
অব্ধে ইংলগু যাত্রা করেন। তথায় লগ্ুনের কয়েকটী 
রুণ্নাবামে চিকিৎসা করিয়া এডিনবরা মেডিকেল স্কুলে 
শিক্ষা! সমাপ্ত করিতে যান। তথাকার রয়েল কলেজের 
যুগপৎ ভৈষজ্য ও অস্ত্রচিকিৎসা বিষ্ার উচ্চ উপাধিতে সম্মানিত 
হয়া তিনি ১৮৮৪ থুঃ অবে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 


কাশীরে বাঙ্গালী। 


“বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


৪৬৯ 


রি ০ তিক নি 


করেন। (কিছুদিন তিনি কলিকাতার , জন- নস্াস্থাবিধাযিনী 
সভার (0০৪1০8009, 1১010115 729107 ০০159) স্বাস্থ 
কর্মচারীর কার্য করেন। এই সময় তিনি স্বাস্থাসন্বন্ধীয 
বিবিধ আবশ্তকীয় সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ রচনা করেন। এবং 
উক্ত সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকায় সেই সকল প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি বেখুন সোসাইটার সভ্যগণ 
সমক্ষে চিকিৎসার উন্নততর ব্যবস্থা বিষয়ক একট প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। পরলোকগত সার্জন জেনারল হাৰী প্রবন্বটার 
বহুল প্রশংসা করিয়া ডাক্তার মিত্র মহাশয়কে বলেন যে তিনি 
প্রবন্ধান্তর্গত বিষয়ের বিশেষ আন্দোলন করিবেন এবং 
উহ! গবর্ণমেন্টের গোচরে আনিবেন। 

১৮৮৫ খুঃ অন্যে তিনি চিকিৎসাবিভাগের প্রধান 
কর্মচারীর পদে বৃত হইয়! কাশ্মীর যাত্রা করেন। এখানে 
তিনি স্বীর গ্রুতিভা প্রকাশের গ্রকৃত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলেন। 
কাশ্মীর অঞ্চলে ইতিপূর্বে যুরোপীয় চিকিৎসার বড় প্রচলন 
ছিল না; লোকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপকারিতাও 
ততদুর অনুভব করিত না। কিন্ত তাহার সুচিকিৎসাগুণে 
যুরোপীয় চিকিৎসাপ্রণালীর আদর এবং তাহার প্রসার 
তাহারই অধ্যবসায়বলে এই দেশীয় 
রাজ্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে। তাহার ক্রাস্ত পরিশ্রম নি:স্বার্থ জনহিতৈষণা 
এবং অনন্তসাধারণ কর্মমকুশলতার ফলে স্থানীয় সরকারী 
রুগ্লাবাসটী রোগজীর্ণ নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এবং দরিদ্র আতুর 
নরনারীর ভরসাস্থল হইয়াছে । জনসাধারণ ইা'র উপকারিতা 
এতদূর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে, গ্রাম্য কুসংস্কারের 
বাধ লঙ্ঘন করতঃ “পল্লীবাসী কুষক পধ্যন্ত রুগ্লাবাসে আসিয়া 
আশ্রয় লইঈতেছে এবং ভাক্তার মিত্র মহাশয়ের সুচিকিৎসা- 
গুণে প্রাণ পাইয়। হষটচিত্তে গৃহে ফিরয়া যাইতেছে । ১৮৯৪ 
সালের ৭ই নবেম্বর তারিখের “পাইওনিয়র* পত্রিকা বলিয়া- 
ছিলেন £_ 
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বস্ততঃই যে রুগ্রাবাসে বৎসরে ছু'লক্ষ দরিদ্র রোগী 
চিকিৎসিত হয়, তাহ! যে আপামর সাধারণের নিকট 
স্থপরিচিত তাহাতে আর সন্দেহ কি? বড়লাট ল্যান্সডাউন 
ও বুয়ারযুদ্ধজয়ী লর্ড রবার্টস বাহাছবর মহারাজার এই 
কগ্নাবাস দর্শন করিতে আসিয়া ইহার কাধ্যকারিতায় 
বিশ্মিত হইয়াছিলেন। ১৩১৪ বৎসর অতীত হইল যথন 
বিশ্ুচিকা মহামারীর প্রবল আক্রমণের মুখে পতিত হইয়া 
কাশ্ম।রের অসংখ্য নরনারী প্রাণ হারাইতেছিল, যখন অসহা 
যন্ত্রণাতাড়িত মুমুযু'র আর্তনাদে এবং প্রাণসম প্রিয়ঞজনদিগের 
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অকালবিয়োগজনিত আবালনুদ্ধবনিতার বিলাপধবনিতে 


চতুর্দিক পূর্ণ হয়া উঠিয়াছিল তখন সেই দুর্দিনে 
একজন বাঙ্গালী শত শত নরনারীর সাত্বনাস্থল হইয়াছিলেন। 
ডাক্তার মিত্র বাহাছুর ধনীর অট্টালকায় দরিদ্রের কুটারে, 
রুগ্লাবাসে এবং আতুর্নালয়ে দিবানিশি গমনাগমন করিয়া 
বনছসংখ্যক নরনারীকে মৃত্যুমখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়!- 
ছিলেন। ীভার সেই পরিশ্রম, ধৈষ্য, সাহস এবং 
কর্মকুশলতা দশনে সকলে চমত্রুত তইয়াছিলেন। বঙ্গীয় 
চিকিৎসাবিভাগের প্রধান কন্মচারী হাঝাপ্রমুখ পদস্ত 
ব্যক্তিগণ, ভারতীয় সংবাদপন ও মেডিকেল রিপোর্টার, 
মেডিকেল রেক, ল্যান্সেট প্রভৃতি চি'কৎসাবিজ্ঞানবিষয়িণী 
পত্রিকাধি ডাক্তার [মের প্রশংসা কারয়াছিলেন। বঙ্গ- 
দেশের সিখিল হাসপাতালসমূহের ইন্সপেক্টার জেনেরাপ 
সাজ্জন কর্ণেল ভার্বী তাহার রিপোর্টের এক স্কানে লিখিয়া- 
ছিলেন £__ 

11016120101 01 60710 ৮10 [01] খে] 1015550107৮ আ1)5 
66000 11107501101) 00 100081 চোযো6650100101000010100801 
০০ 100)0 51)200115 10070১61115) 07 20081710০ 
তাহার সহযোগী সাঞ্জন লেঃ কর্ণেল ডান বলিয়াছিলেন £-_ * 

51317 10 আচ 05৮০0101060 1016 2100 00178 00& 
10010011700 15011700011 0) 05000817002 


চিকিৎসা! ব্যবসায়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রসারে এতদ- 
ফলে ডাক্তার মিত্রের সমকক্ষ কেহই নাই । গ্রীম্মের প্রথর 
রৌদ্র, বর্ধার বারিপাত এবং পৌষ মাঘ মাসের তাব্র শীতের 
প্রত তাহার ন্ৃক্ষেপ নাই। দিবা দপ্রহরে অথব। গভীর 
রজনীতে রোগীর গুহে যাইতে তাহার আপত্তি নাই। তাহার 
অমায়িক ব্যবহার, মিট বচন এবং বদান্তায় ছোট বড় 
সকলেই মুগ্ধ। দরিদ্র রোগীর নিকট হইতে তিনি এক 
কপন্দকও গ্রহণ করেন না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা 
তাহার সাহায্য হইতে কখনও বাঞ্চিত হয় না। 

তিনি যে কেবণ চিকিৎসা বজ্ঞানের উন্নাত সাধন 
করিয়াই ক্ষান্ত আছেন তাহা নহে-_তাহার উপর রাজ্যের 
নানা বিভাগীয় গুরুভার সকল অর্পত আছে। চিকিৎস! 
বিভাগের প্রধান কর্মচারীর দায়িত্ব বড় সামান্ত নহে ॥ তান 
হাসপাতালের কার্য শ্বহস্তে সম্পাদন করিয়া থাকেন। 
তিনি স্বহস্তে ক্ষতাি বন্ধন করেন এবং রুগ্লাবাসের ও বাহি- 
রের প্রত্যেক রোগীর ব্যবস্থাপত্র স্বহস্তে লিখিয়া৷ দেন। 
কারাগারের তত্বাবধানের ভারও তাহার উপর স্তস্ত আছে। 
তিনি স্বয়ং তাহার অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখেন 
এবং তাহার সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক সামান্ত বিষয়েরও তথ্য গ্রহণ 
করেন। তিনি কাশ্মীর রাজ্যের রাসায়নিক পরীক্ষক, 
বিষ প্রয়োগে, মৃত ব্যক্তির অন্তর, হৃংপিও প্রভৃতির পরীক্ষা 
বিশ্লেষণাদি তিনি স্বহস্তে করিয়া থাকেন। তিনিই 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


আবার এ রাজ্যের অন্তরীক্ষবিগ্ঠাবিষয়ক বৃত্তান্তের নিবেদক 


(1৬1০6501010192]  1২67১0:1০7) এবং মানমন্দিরের 
তত্বাবধায়ক। শিক্ষাবিষয়েও তাহার ওদাসীন্ত নাই। তিনি 
স্থানীয় বিগ্কালয়সমুতের তন্বাবধায়ক। প্রায়ই তান সেই 
সকল বিদ্যালয়ে গিয়! ছাত্রগণকে অস্কশান্ত্রে শিক্ষাদান করেন 
এবং যাহাতে শিক্ষা স্থব্যবস্থা হয় তাহার জন্য চেষ্টা করেন। 
অবসর মত কাশ্মীরী বালকগণকে তিনি ব্যবচ্ছেদ বিছা ও 
শারীর বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে অনেক 
ছাত্র তাহার নিকট স্ুশিক্ষা পাইয়া হাম্পট্যাল এসিটেন্টের 
কাষ্য স্ুচারুরূপে সম্পাধন কাঁরতেছে। কাশ্মীরে বাঙ্গালীর 
বিবিধ কান্তির মধ্যে শ্রীনগর স্কুল অন্ততম । এই বিগ্ভালয় 
রায় আশুতোষ মির বাহাদুর কন্তৃক প্রাতিষ্ঠিত। ইতিপূর্বে 
কাশ্মীরে মিউাঁনসিপ্যালটার আবস্তিত্রট ছিল না। তিনিই 
ইহার স্ষষ্টি করেন। ডাক্তার মিএ শ্রীনগর মিউনিসিপ্যালিটার 
সভাপতি এবং স্বাস্থ্য-কম্মচারী। তাহার সভাপতিত্বে সভার 
প্রভৃত উন্নতি ও সাধারণের মঙ্গল সাধত হইয়াছে। ঝাশ্মীর- 
শাসন বিবরণীতে প্রকাশ £-- 

5001, ৯ 81102) 07601016110)001102]01110619 1৩2510107115 
10101510116 0170৩ 01 010127651070 01 0000 ১1028 
[00101011901 2510 1515 525011451% 74৮1507- 11005990555 
০2 207৮ 00 0055 58066৯5ি] 000০৬১01510 0 চা 
[11101011)8016% 0 1)001700170 0005010861010- 116 দে7760 641 
7) 50110279 16101015 01) 91)100001900060 01000651020 
ফ৪])10]) 11050050000 110 0৮010081170 10) 511020125 0501 
20100 11110110085, 

এত কায্য করিয়াও [তিশি অধ্যয়ন এবং পুস্তক ও প্রবন্ধ 
রচনায় মনোনিবেশ কারতে পারেন। তাহার এই অসাধারণ 
কর্মশিক্তি অনেকের বিস্ময়োৎপাদন কাঁরয়াছে। তিনি 
চিকিৎসা জ্ঞানের বিবিধ বিভাগে স্বাধীন অনুসন্ধান ছারা 
অনেক অভিনব তত্বসকল অবগত হইতেছেন এবং তৎসমুদয় 
প্রবন্ধাকারে দেখা ও িলাতী কাগজপত্রে বহুদিন হইতে 
ক্রমাগত প্রকাশ করিতেছেন । 4000702 ]1)0577 
020101791 1০99002]01 161০9] ১০:০০০০', নামক 
পঞ্জে ঝুষ্ঠরোগ সথদ্ধে তাহার একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে 
অভিজ্ঞ ব্যক্তবর্গের দৃষ্টি ততপ্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি 
বনুমুত্র ও বিস্থচিকা রোগের নিদানাদি নির্ণয়ে বিশেষ ভাবে 
অনুসন্ধান করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং বুদিন হইতে এই 
দুই ব্যাধি সম্বন্ধে গভীরগবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। 
বিস্থচিকা রোগ সম্বন্ধে তাহার অনেকগুলি প্রবন্ধ ১৮৯৩ 
সালের “১1০৭7০০] 4১021” এ প্রকাশিত হইয়াছিল। 
এতদ্যতীত তিনি শারীর-বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্গভাষায় একথানি 
গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 

১৮৮৩ অবে তিনি 09511০%] 5০০191/ ০% 
1,077901) নামক সভার সদম্ত, ১৮৯৩ সালে লগ্ডনের 


৮ম সং খ্যা ] টা 
টিটি টিটিটিন সদস্য এবং শবে রানেই, ভারত 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রায় বাহাছুর” উপাধিতে ভূষিত হন। 
উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে বাঙ্গালী সর্বত্র অনন্যসাধারণ 
গ্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন, রায় আশুতোষ মিত্র 
বাহাঢর তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । আমরা পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে 
দেখাঈয়াছি যে বাঙ্গালী যে প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন 
তথায় শিক্ষানীতি, সংস্কার উন্নাতি ভ্াহার অন্ুধাত্রী 
হইয়াছে । কাশ্শীরেও তাহার অন্তথা হয় নাই। ডাক্তার 
মিএ যে রাজ্যের উন্নতিবিধানে আজ ২১ বৎসর ধরিয়! 
অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক মত্র করিতেছেন সে রাজ্যের 
রাজ! গ্রজ। উভয়ে তাহাকে কি চক্ষে দেখিয়া থাকেন তাহ 
পাদটাকায় সন্নিবেশিত ক:য়কটি উদ্ধার হইতে স্পষ্ট অনুভূত 
হটাবে।* 

তিনি নিজগুণে সব্ধজনপ্রয় এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে 
সকলেরই সম্মানভাঙজন ভইয়াছেন। ধর্ম ও চরিত্র বল 
তাভার কন্মরশক্তির অন্তন্ূপ। তীভার ছাত্রাবস্কা় তিনি 
পরলোকগত মহাত্মা রাজনারায়ণ বস্থুর নিকট সব্বদা 
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৪৭১ 


পনি পাশা ৮ ০৯০ পাপ গিনি সি 


বিবিতিন শিক্ষা হিতে, বিন ইহাকে বড়ই 
ভাল বাসিতেন। তাহারই দ্বারা অল্নবয়সেই মিত্র মহো- 
দ্য়ের হদয়ে নীতি ও ধর্মের বীজ উপ্ত হয়। সেই ধর্মপ্রাণ 
ও চরিত্রবান পুরুষের সংস্পর্শে এবং তাহার অমূল্য উপদেশে 
অন্রপ্রাণিত হইয়া ইনি প্রথম বয়সেই জীবনের দায়িত্ব ও 
গুরুত্ব অন্তভব করিতে শিক্ষা করেন এবং উন্নত আদর্শ 


পোষণ কাঁরয়। সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কাশ্মীর- 
বাসিগণ সাহার উপকার কখনও বিস্মত হইতে পারিবে 


না। তথাকার মিউনিসিপ্যালিটী ও শ্রীনগর স্কুল প্রভৃতি 
বাঙ্গালীর কান্তি ঘোষণা কারয়া তাহার জাতীয় গৌরব 
অক্ষপ্ণ রাখবে। * 

শ্রীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস। 
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« এই প্রবন্ধ প্রায় দু বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হউাছিল। সম্প্রতি 
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1151)17 ৯00 11২৮, 
শরদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা যে চিএটির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন 
তাহার বিষয় এই । একটি কুষক একজন চাষী 
স্ত্রীলোক দৃরাগৃত উপাসনার ঘণ্টাধধবন শুনিয়া, মাঠে গোল 
আলু তুলিতে তুলিতে, ভাক্তভরে অবনতমস্তকে ভগবান্‌কে 
স্মরণ করিতেছে । একটি জাতির শ্রম ধর্ম্বের প্রভাবে 
পবিত্রীকুত হইয়াছে, ছাঁবটি দেখিলে ইহাই আমাদের মনে 
হয়। ভগিনী নিবেদিতা আমাদের আধুনিক শিল্পীদিগকে 
এই ভাবের ছবি আকিতে উদ্দদ্ধ করিতেছেন । 
ূ প্রবাসী-সম্পাদক। 


৪ 


ত্র 


গ্রন্থ সমালোচনা । 


১। একলিপি ধিল্তার পরিষদ সমগ্র দেশে যাহাতে এক অক্ষর 
প্রচলিত হয় তাহার চেষ্গীয় এই পরিষদ ঘা সভার জন্ম। এই সভার 
নিয়মাধলী, প্রথম অধিবেশনের ধিবরণ, এবং ছুইথাঁনি বাঙ্গাল! গল্পগ্রশ্থের 
নাগরী অক্ষরে প্রকাশিত সংস্করণ প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে । ভারতের উত্তর 
প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র লইয়! গণন। করিলে, নাঁগরী অক্ষর অধিক সংখ্যক 
লোক কর্তৃক ব্যবহৃত। ইংরাজী স্কুল কলেজে যখন সংস্কৃত পড়িবার 
ব্যবস্থা হইয়াছিল, তখন অনেকের এই ভুল বিশ্বাস ছিল, যে নাগরী-ই 


প্রবাসী । 


রথ 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


পর।চীন অক্ষর, এবং সংঙ্গত সাহিতা প্রাচীন কালে এ-অক্ষরেই লিখিত 
হইত। সেই বিশ্বাসে সংস্কত গ্রচ্থগুলি নাগরী অক্ষরে ছাপাইয়া বঙ্গ 
এবং উতকল দেণের বিদ্যালয়ে ব্যবহ।র কর! হয়! কিন্তু পূর্ববকাল হইতে 
বঙ্গে এবং উৎকলে প্রাদেশিক অক্ষরেই পাগ্ডতেরা সংক্গত গ্রন্থ রক্ষা এবং 
পাঠ করিয়। অসিতেছিলেন; এবং এখন অনেক পণ্ডিত নাগরী অক্ষ- 
রের সহিত পরিচিত নহেন: পরিষদের কৃতবিদ্ সদস্তদিগের মধ্যে 
এখনও এ ভুল ধরণ মাছে; কারণ শিয়মাবলীর প্রথম পৃঙ্গাতেই 
পড়িলাম, "অগ্ঠান্য ভান কী পুসশ্তবে। কো সংস্কত অক্ষর মে ছাঁপানা- "1 
অধিকাংশ লোকে? নিকট নাঁগরী অক্ষর পরিচিত বলিয়। যদি এ অক্ষর 
সববত্র ব্যবজত হহবার স্থবিধ| খ/কে ; এখং ব্যবহূত হয়, এবং উহ।তে যদি 
জাতীয় এক্তার সহায়ত। সাধিত ভয়, তধে াপঙি করিখার কিছু নাই । 
কিন্তু প্রতিহাসিক লমটি ঠতিহসের খাতিরে দূর করা প্রয়েজন। নাগরী 
অক্ষরকে সংস্ক৬ শক্ষর বপ। চপে ন|। মে প্রাচীন অক্ষর ৭ুষ্োত্তর 
অষ্টম শতাব্দীতে উন্তর-ভারতে প্রচণিত ছিল, উঁহ| প্রদেশবিশেষে একটু 
পারবর্তিত ভাবে লিখিত হত । প্র।দেশিক সামান্য পর্রিবন্তনে পরিবণ্তিত 
যেলিপি পুর্পাঞ্চলে প্রচলিত ছিল, উহীরই ক্রম পরিবন্তান যুগপত বঙ্গ 
এধং উতকল অক্ষরের ভতগণ্তি, এবং যে লিপি মধা ভরতে প্রচলিত ছিল, 
তাভার পরিবন্তনে নাগরী অক্ষরের ডৎপ্জি। থষ্টেভ্তর নধম শতাব্দী হহতে 
নাগরী অঙ্রের উৎপত্তির আ।সম্ত । পরে কহ দিনের কিরূপ পরিবগ্ুনে 
বস্তম।ন সময়ের নাঁগরাপ পুণ বিকাশ, 1) 1১71৯1৮ তাহ। কিয়ৎপরিমাণে 

100051)0 1170121)150107141)]1১ প্রবন্ধে গভ 09100701 ড05 
উ8১এ দেখাভয়াছিলেন। হইতে পারে, খে বঙ্গ।্গর এবং উৎকলাক্গর 
নগরীর অতি অল্প পরবর্তাঁ, কিন্ত তাহাতেও সন্দেহ আছে। প্রায় একঠ 
সময়ে একই পরাচান লিপির আদর্শ ভততে এঠ সকল প্রাদেশিক অঙ্গগের 
বিকাশ। ইতিহাসের বিচারে নাগরী অঙ্গরের পক্ষে সম্মানের দ।বি 
অধিক নহে। 

অক্ষরের বাধ! চলিয়। গেলেই যে বিডিন প্রদেশের লোক এ উহ 
সাহিত্যপাঠে মনষে।গী হবেন, মে বিষয়েও পসর্দেহ আছে। ভর 
গধিকারের সময়ের স্কুল কলেজে সংস্কৃত পাঠ ইউতে বঙ্গে এবং উৎকলে 
নাগরী অন্গর খুব পরিচিত হয়ছে । কিন্তু তাই বণিয়! কি নাগরী 
অন্ষরে মুখ্িত হিন্দি ব| মতা পাস মতা পড়িব।এ দিকে বঙ্গের বা উৎকলের 
লোকের আগ্রহাধিকা জন্মিয়ান্ছে? মূলতঃ যে প্রকার মিলনে ফলে 

প্রদেশে প্রদেশে একতার ভ।ধ এবং প্রীতি বঙ্গিত হইঙে পারে, তাহা ন। 
ই5লে এক অক্ষরের দ্বারা কিছুই হইবে না। যথার্থ একত। এবং প্রীতির 
ও1ব জাগিয়! উঠিলে অক্ষরের বাঁধায় মিলনের বাধ জন্মিবে না। তখন 
হয় ৩ বষ্টশতাব্দীর স।হিতা ব্যবন্ৃত (1,121 ) প্রাকৃতের মত একটা 
প্রকৃত ভ।ষ। জন্সিয়। বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে আদর্শ 
ভাষ|রূপে জাগিয়! উঠিবে। অক্গর এক করিতে হতবে বলিয়! যে চেষ্টা 
হইতেছে, ইহ (তেই জাতীয় জাগরণের যে ভাবটা নুচিত হইতেছে, তাহাতে 
ভবিষ্যতের প্রতি আশ্বস্ত হইতে হয়। এ প্রকার অনেক চেষ্টা হয়ত 
উঠিবে পড়িবে, অনেক অনুষ্ঠিত কারা ভাঙ্ষিষে গড়িবে ; কিন্তু এই সকল 
অকৃতক।ধ্য চেষ্টা হইতেই ভবিষাতের সফলতার জন্ম হইঘে। 

২। খেয়া--শ্রীরবীন্দরনাথ ঠাকুর প্রণীত. ৫৪টি খণ্ড কবিত| সম্বলিত গ্রন্থ। 
কবি রবীন্দ্রনাথের যশ স্থপ্রতিষ্ঠিত হইলেও এই কবিত! কয়েকটার একটু 
সমালোচনার প্রয়োজন; কেন না৷ অনেকগুলি কবিতাই অনেক পাঠকের 
নিকট অম্পষ্ঠ বলিয়! প্রতীত হইবার ভয় আছে। কবিতা হইলেই যে 
তাহা! জলের মত তরল হইবে, পড়িব। মাত্র অর্থ বৌধ হইবে, একটুও 
ভাবিয়। চিন্তিয়া তাহার ভাব সংগ্রহ করিতে হইবে না, তাহা স্বীকার 
করিতে পারি না। ছুর্ব্বোধ্যতা যথার্থই দোষ, এবং উহাদ্বার৷ কবির 
অক্ষমতাই প্রকাশ পায়; কিন্তু অনেক স্থলে ভাবের গভীরতার ফলে 


৮ম পংখ্যা। কী 

ধা রি না কাবামাহাস্মা : অনুভব কিউ পারেন রি 
বিদেশ দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া স্বদেশী সাচিত্য হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে পারি, 
মে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন এধং দ্বিজেন্্রলালের পাঁষাণী অনেক পাঠক 
উপরে উপরে পড়িয়াও হয় ত নাল কান্্য বলিয়। বুঝিতে পারেন, কিন্ত 
বিশেষ প্রণিধান না করিলে কেহ যথার্থ ভাঁগ্রহণ করিতে পারেন ন!। 
অনেক শিক্ষিত লোকের মুখে শুনিয়াছি, যে পাধাণী খানি তাহাদের 
ভাল লাগে নাই 

সমালোচা কবিতাগুলি যে সকলের কাছে তেমন স্পষ্ট হউবে না, 
কধি তাহ! নিজেই বুঝিয়াছেন : এধং নুৰিয়াছেন বলিয়া উৎসর্গ-পনত্রে 
এই কাধ্যকে লঙ্জীবতী লতার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেনঃ 

মত্ত তরে খুঁজে খুঁজে তোমায় নিতে ভবে বুনো : 
ভেলে দিতে তবে যে তার নীরব ধাকুলতা | 

জ্ঞানবৃদ্ধেরাউ নথার্থ প্রবীণ . কিন্তু দীর্ঘপ্যাগী সময়ের প্রভাবে মে 
প্রাচীনতা টুক পাঁওয়া ঘায় তাভাতেও একটু খানি প্রবীণত। জন্মে । সেই 
প্রাচীনতা ধাতার! লাভ করিয়াছেন, যূবকবর্গ অপেক্ষ। তাভার| হয় ত এই 
কাব্যের রদ অধিক মন্রভব করিতে পারিধেন। ঠিক "পারের খাটের 
কিনারায়” ন! আন্রন, কিন্ধ যে “ঘরেও নহে পারেও নহে, যে জন আছে 
মাবথানে", অথবা.“দিনের আলো! ফুরাল যার, সাজের মালে জলল ন1:” 
জাহার। বেশী অন্বহব করিতে পারিবে । স।ভাঁদের তরী, অনেকের তরীর 
সঙ্গে একত্রে এক ধন্দরে অনেক কাল ছিল, তাহারা মথন দেখিবে মে 
এখন কত তরী “অন্তাচলে তীরের তলে, ঘন গাছের কোল ঘেষে-_ছাঁয়ায় 


যেন ছায়ার মত সায়,” ন্তাঠাদের প্রাণে একটু ধেশী রকম বাঁধিবে। * 


ফাহাদের “শেষ হয়ে গেছে জলভর। আজ.” 
তাকাইয়া কাদিবে। 

ধাহার! অতাস্ত স্পঈতার প্রার্া, ঠাহাদের নিকটে হয় 5 অনেক 
কবিতাই উপেক্ষিত হবে । “বিদাঁয়', কোকিল", 'সমুদ্্র' এবং "সমাপ্তির 
মত খুব স্পষ্ট কবিতা এ গ্রন্থে ধেশী নতি । 'গোধুলিলগ্র“ এবং ভারাধন' 
খুধ শম্পষ্ট না হইলেও অনেককে এ সকল কবিতা বুঝ।উয়! দিতে ভয়। 
দতা সত্যই ফুটিতে পারে নাউ, কাজেই অস্পঠতাদোষে দূষিত হউয়ছে, 
এরকম কেবল তিনটি কবিতা এ গ্রন্থে আছে, যথা দান, বাশি এবং 
হার। অস্প্টতার কথ উঠিয়াছে ঘলিয়াউ ?৪টি কবিঙ।র মধ্যে তিনটির 
ধিকাঁশের অন্তাবের কথ! বলিলাম। 

কবিধাবঙগত কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে একটু আপত্তি করিধার আছে । 
“সিম্ধু-শকুন” পড়িলে মনে হয়, যেন কবি উংরাজি 5৫৭-0]1টি অনুবাদ 
করিয়। দিয়াছেন । সংক্সতে পাখী অর্থ চলিলেও. শকুন কথাটার বঙ্গ- 
ভাষায় ঘড় ভ।ল ভাব মনে উদয় হয় নাঁ। ভারতসমুদ্রের কুলপ্রদেশে 
গ্টীমারে যাইবার সময় অমর| গাঙ্গচিল লক্ষ্য কবিয়। থাকি ; সেটা দেশী। 
“অন্তর হতে ধাহিরে সকলি আলোকে হইল মিশা”; এখানে মিশা 
কথাটি মিশ্রিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । মিশা বা মেশা কথাট। “কাহারে 
সঙ্গে মেশী,” কিন্বা “মেলা মেশ।” প্রভৃতিতে চলে । বাঙ্গলায় মিশে যায়, 
এবং মিশ্রিত হয়, এইরূপ ব্যবহীর সঙ্গত। “ফুলগুলি সব নীল নয়ানে__ 
কোন ধ্যেয়ানে রতা”; এখানে “রত"র পরিবর্তে “রতা” সিল কেন? 
মিলের খাতিরে অতট। বাঁধন ভাঙ্গ। সঙ্গত মনে হইল না। 

৩। মাইকেল ' মধুসদন দত্তের জীবনচরিত (তৃতীয় সংস্করণ ) 
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন প্রণীত । এই স্থপ্রসিদ্ধগ্রচ্থের নূতন করিয়া সমালোচন। 
করিধার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বাবু উত্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই 
গ্রন্থ সম্বন্ধে যথার্থ কথাই বলিয়াছেন থে চরিত বর্ণনের গ্রস্থ রচনায় কোন 
ব্যক্তি অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই ৷ তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে 
গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, “মধুনুদনের লিখিত অনেক গুলি নুতন পত্র ও 
পত্বাংশ এবারে ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে, এবং পূর্বব ছুই সংস্করণে যে সকল 


তাহারাউ “ঘাটের পথ” 
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ভ্রম ও টি ছিল, ও তাহ। যথাসাধ্য দুর র বরিদাত শি ফর | হইছে ” 


এই সংক্ষগরণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবিখানি বড় হুন্দর এবং তাহার 
চরিত্রধ্যঞ্লক হইয়াছে ' উহাতে আমর! তাহার অটল প্রতিজ্ঞা ও সজল 
চক্ষু একাধারে দেখিতে পাই ৷ 

প্রমটাদ তকবাসীশের জীব্নচরিত ও কবিতাবলী ৷ 
শ্রীরামাক্ষয় চট্টে।পাধ্যায় প্রণীত । পণ্ডিত ভারাকুমার কবিরত্ব লিখিয়।- 
ছেন. যে তকবাগাশ মহাশয় এ দেশের আচাধ্যকুলের শেম প্রদীপ ছিলেন। 
অগাধ পাঙিত্য এবং চরিব্রনিষ্ঠার জন্য তর্কবাগীশ মহাশয়ের স্মৃতি এদেশে 
চিরদিন পূজিত হভবে। সংস্কৃত শিক্ষার্থীগণের নিকট তাহার নৈষধের 
ূর্ববাদ্ধের টীক। এবং রাঁণবপ।গুরীয় কাধোর টাক! চিরকাল সহায়রূপে 
রহিষে। গ্রচ্ের চতুর্থ সংস্করণ দেখিয়। বুঝিতে পাঁরিতেছি যে এই গ্রস্থ- 
খানি আদৃত হইয়াছে। 

৫। অশ্বিন শ্রীসরলা দত্ত প্রণীত । করিত'গ্রন্থ। গ্র্থকত্রার 
কবিতা লিখিবার বেশ ক্ষমতা আছে এই গ্রন্থে ক্ষুদ্র ক্ষ ৩৫টি 
কবিতা আছে । 

৬। কাব্যপরি৮য় প্রণেত। উমন্থিকাচরণ উকিল বন্দ্যোপ।ধ্যায়। 
এই গ্রচ্থের ১২টি পদ রচনার মাধো চারিটি অনুবাদ রচন!। রদুধংশের 
ত্রয়োদশ নর্গের অসোধা। প্রয়।ণের কধিতা ম»।কধির জতি মনোহর 
রচন।। উর একটি আনন্দ পাঁডয়াছিলাম; সেটি কবি নবীনচন্্ 
দাসের । এ গ্রঙ্থের এ বিষয়ক কবিত।টি তৃপ্তিপ্রদ হয় নাউ । ইংরাজি 
কবিতার অনুবাদে বা তাব অবলম্বনে ঘেগুলি রচিত হইয়।ছে তাহাতে 
তেমন সরসহ। নাই । গ্রন্থকারের পদ্য রচনায় ক্ষমত| আছে ; হয়ত 
বিষয়[স্তর অবলখ্বনে সেই ক্ষমত| ধিকাঁশল।5 করিতে পারিবে । 

৭। সোহাগ এবং ভাগবত স্তোত্র, ইগে।সাইদাস দে সরকার প্রণীত, 
কনিতার অতি গুদ ক্ষুদ্র ছুইখানি পুস্তিকা । দুখানিই স্ুলিখিত ; 
গ্রন্ছকারের পদা রচন! বেশ মধুর । 

৮। মাতৃগুজ।__সন্তান রচিত এন পদাগ্রচ্থে কয়েকটি ভাল কবিত৷ 
আছ্ছে ; এবং ভাল হয় নাই, এমন কবিতাও আছে। দেশজাগরণের দিনে 
অনেকেই হয়ত উৎসাহে একটু তাড়াতাড়ি রচনা করিতেছেন; সেইজন্য 
এ সকণ গ্রন্থ তেমন ভাল হইতেছে ন|। 

৯। রুন্সিণী (কাব্য) আধিন্গূব।সিনী দাসী প্রণাত। শিক্ষিত 
লেখিক।, আপনার নামটি আটপৌরে উচ্চারণের অনুরূপ ন৷ লিখিয়া 
বিন্ধ্যবাদিনী লিখিলেই ভাল করিতেন । এই ক্ষুদ্র কাধো কৰ্নিণী হরণ 
কথ| বেশ সরল পদ্যে লিখিত হয়ছে । 

১০। লেখ ( পদ্যগ্রন্থ ) ঞপ্রভাসচন্্র মিত্র প্রণাত। গ্রন্থকার 
লিখিয়াছেন মে অধিকাংশ কবিতাই তাহ।র বাল্যরচনা । তাহ। হইলে 
ভধিমাতে উহ্তার কধিত। খুব ভাল হইবে আশা করিতে পারি । কয়েকটি 
কবিত! বেশ স্বরচিত ; বন্দনা, যমুন! এবং সন্ধা খুব ভাল লাগিল। 
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রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মগুলীতক্ত শ্রীযুক্ত স্বামী অভেদা- 
নন্দ প্রায় দশ বৎসর কাল আমেরিকায় বেদাস্তসম্মত 
হিন্দুধন্ম প্রচার করিয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন 
করিয়াছেন। গত মাসে তিনি' এলাহাবাদে আসিয়! ছুটি 
বন্তৃতা করেন। তিনি দেখিলাম জাতিভেদের এবং 
প্রান্নাঘর গত” হিন্দধশ্দ্বের সমর্থক নহেন। তিনি রাজনৈতিক 


8৪৭৪ প্রবাসী । 


আয়রে নিষ্পাপ, শুভ্র, অশ্্লান শিশির-কণা, : 


স্বাধীনতালাভের জন্ত সকলে জাগ্রত হয়, এইরূপ আস্তরিক 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বিদেশ্যাত্রার পূর্ব্বে কিছুকাল 
এলাহাবাদে থাকিয়া শাস্থাধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন । তিনি 
আমেরিকায় কয়েকটি বেদাস্তসভা স্তাপন করিয়াছেন ও 
নিয়লিখিত ইংরাজী পুস্তক ও পুস্তিকাগ্ড(ল শিখিয়াছেন 2 
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সম্প্রতি তাহার [17412 474 1761 1১901)1০ নামক 
একথানি পুস্তক বাহির.হইয়াছে ! আমরা এই পুস্তক দেখি 
নাই । কিন্তু পইগ্ডিয়া” এবং *প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকাদ্য়ে 
দেখিলাম যে ইভা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে । ইহাতে লেখক 
মহাশয় হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন, খৃষ্টান, হিন্দু, বাহ্ষণ, চণ্ডাল 
আদি সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বস্থাপন, নারীগণকে শিক্ষাদান, 
জনসাধারণকে স্্রীপুরুষ নিবিবশেষে বিনামূল্যে সাধারণ ও 
শিল্পশিক্ষাদান, (প্রভৃতির সমর্থন করিয়াছেন। ইহা (১) আধুনিক 
দর্শন, (২) ভারতের বর্তমান ধশ্ম, (৩) ভারতবাসীর সামাজিক 
অবস্থা ও জাতিভেদ, (8) ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলী, 
(৫) ভারতে শিক্ষা, (৬) পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর ভারতের 
প্রভাব ও ভারতের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এবং 
(৭) হিনুধন্মে নারীর স্থান, এই কয় ভাগে বিভক্ত | 

যেকেহ বিদেশে ভারতবাসার সুনাম প্রতিষ্ঠিত করেন, 
তিনি নিশ্চয়ই আমাদের রুতজ্ঞতার পাএ। 


16115710001, 


11৮11110 91)10151- 


কন্যার প্রতি । 


ধেয়ে, নেচে” নেচে” আয় ওরে ছুলালী আমার । 
হাসি-হাসি মুখখানি তোর 

হেরিলে, নয়ন আম ।ফরা”তে না পারি আর 
তোরে পেলে ৬ইরে বিভোর ! 

আয়রে সোনার যাছু, বুকে করে” রাখি তোরে ; 
গণ্ডে দেই শত চুমা আয়; 

দিব আয় রাঙা ফুলে রাঙা দুটি মুঠো ভরে; 
আল্তা৷ পরা”য়ে দিব পায়। 


-. [৬ষ্ঠ ভাগ। 


সিসিক সি ১০৪ ১৫ শতিত ৯৯ 


আয়রে বুকের ধন, বুকে )- 
করি আধ”-কথা শুনে তোর সনে আলাপনা, 
ডুবে যাই তোর প্রেমে স্থখে। 


ংসার-অরণো ভিংঅ জীব করে বিচরণ, 

চারিদিকে ওঠে হাহাকার ১ 

তা"রি মাঝে তোর তরে গড়িয়াছি বাছা-ধন, 
স্নেহ দিয়ে ক্ষুদ্র কারাগার । 

সেথা তোর নাহ ভয়।-_সেথা আমি তোরে লয়ে? 
নিরালয়ে ছেলেখেলা করি 7 

সেই মধু-সঙ্গে মাগো, গ্রণিত জগতে রয়ে 
আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ি। 

তোর কাছে বহি যবে, বাল্যকাল পড়ে মনে, 
_মনে পড়ে গ্রীতির জীবন ; 

সংসারের হিংসা-দ্রেষ তুলে গিয়ে সেইক্ষণে 
লভি প্রাণে স্বগের কিরণ! 


আয় ত্রিদিবের দূত, কেন এলি এ জগতে ? 
এ যে বড় নিশ্মম 'গ্রবাস । 

এখানে বল্‌্রে তোরে ভিংঅ আক্রমণ হ'তে 
কেমনে রক্ষিব বারোমাস ? 

কখন্‌ না জানি__যা”ব ভুয়া শ্রোতের গ্রাসে 
এ জীর্ণ জীবন-তরী বেয়ে । 

আমি চিরাদশ হায়-_রহিব না তোর পাশে, 
তুইও রধিনে মুখ-চেঃয়ে ! 

তখন্‌__তখন মাঁগে! পুণাময়ি, কে তোমারে 
রাখিবে ঢাকিয়ে বুক (দিয়ে ? 


যদি মা, যাতন! পে*য়ে ভাসিস্‌ অশ্রুর ধারে, 
সাস্বনা লভিবি কোথা গিয়ে ?-- 

বৃথা মোর সে ভাবনা । আছেরে আশ্রয় আছে, 
সে আশ্রয়ে হবে তোর ঠাই ! 

(চিরদিন সত্যপথে চলিস্‌ সংসার মাঝে, 
দুরে যাবে সকল বালাই। ) 

যে তোরে পাঠাল শিশু, এ ঘোর অরণ্যে তা” 
চরণে রাখিস্‌ স্থির মতি; 

তাহারি শরণ নিস্‌-_জীবনের ব্যথা-ভার 
বড় তীব্র মনে হয় যদ্দি। 


দুর হৌক্‌ মিছে চিন্তা । আয়রে নয়ন-মণি, 
আয় মোরা খেলা-ঘর পাতি। 

পুতুলে পাড়ায়ে ঘুম, আয় পুতি গণি” গণি 
পুতুলের “বিছে-হার” গাখি। 


৮ম সংখ্যা । | বিছুল! ও সঞ্জয় । ৪৭৫ 


“বিছে-হার ভালে! হ'লে, মোরে কিন্তু দিতে হ'বে বিছুলা । 


ছুই গালে সলোল চুম্বন । 
সংগ্রামে বিক্ষত আমি )-তুই চুম! দ্বিদ্‌ যবে, 
আসে প্রাণে নব-সঞ্জীবন ! 


শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী । 


বিছুল! ও সঞ্জয় । 
(মহাভারত ।) 


সঞ্জয় । 


সত্য শুনিয়াছ মাতঃ, সিন্ধুবাজ সনে 
রণে পরাজিত আমি । 


বিলা। 

তা ধিক, কেমনে 
কহিলি এ কথা তুই ? বহি নত শিরে 
পরাভব অপমান, নিজ গৃহে ফিরে 
কভু কি ক্ষত্রিয় বীর? তুই কি সন্তান 
দশ মাস দশ দিন লভেছিলি স্থান 
ক্ষত্রিয় মাতার গর্ভে? সৌবীর নৃপতি 
জন্মদাতা পিতা তোর ? ওরে মুঢ়মতি, 
এরি লাগি বক্ষঃ হতে স্তন্যধারা দানে 
পালন করিন্গ তোরে, এত সাবধানে 
রক্ষিন্থ শৈশবে 7? বসি নিনিদ্র নয়নে 
রোগশধ্যা প্রান্তে তোর উতৎকণ্ঠিত মনে 
কাটায়েছি দীর্ঘ নিশ! ? জ্ঞানের বিকাশ 
ভেরি চিত্তে তোর, এত পুণ্য ইতিভাস 
শুনায়েছি সতনে ? 


সঞ্জয় । 


বুথা এ গঞ্জনা 
হে জননি, লাঞ্িতের কেন এ লাঞ্চনা 
দুঃসময়ে ? সাধ করি সম্মুখ সমরে 
ভঙ্গ দিয়া কোন্‌ নর ফিরে আসে ঘরে 
কলঙ্ক মাথিয়া মুখে ” কিন্ত প্রতিকূল 
দৈব সনে যুদ্ধ, মাতঃ, সেকি নহে ভুল? 
শক্র করে সুনিশ্চিত যবে পরাজয় 
তখনো সংগ্রাম করা__সে কি শুধু নয় 
বাতুলতা ? ছিন্ন ভিন্ন চতুরঙ্গ বল 
শৃন্ঠ রাজকোষ,-_মাতঃ, কি আছে সম্বল 
যুঝিতে অরাতি সনে? 


ভীরু পুত্র মোর, 
একি কথা তোর মুখে! কর্‌ সুকঠোর 
ক্ষত্রধন্ম-আচরণ ; ওরে উঠে আয়, 
কে না জানে ক্ষত্রিয়ের প্রধান সহায় 
সাহস : সম্বল তার বীর্য আপনার ) 
পুরস্কার যশোমাল্য । কে করে বিচার 
কর্তবোর শেষ ফল-তুচ্ছ লাভ ক্ষতি 
বীরধন্ম নাহি চাহে ফলাফল প্রতি । 
নহে নিত্য কর্মফল ---জানে জ্ঞানিজন, 
কর্ম-অনুষ্ঠান হতে তা” বলে” কথন 
বিরত কি কভু কেত ? কখনে। সফল 
কর বা বিফল চেষ্টা ; নিশ্চেষ্টতা-ফল 
নিশ্চিত অভাব। সাধ কর্তব্য আপন, 
শ্তেনসম অতর্কিতে করি আক্রমণ 
সিন্ধুরাজ-হস্ত হ'তে বংশের গৌরব 
বলে কেড়ে লও বৎস। 


সঞ্জয় । 


এ যে অসম্ভব ! 
স্থবিশাল সিন্ধুরাজ সেনা, সন্ধুক্ষিত 
সিন্ধুসম ; জেনে শুনে বিনাশ নিশ্চিত 
তবু ঝাপ দিব তায়? ভুলি ছুরাশায় 
হারাইব রাজ্যপাট, আপন ইচ্ছায় 
ডাকিয়া আনিব সর্বনাশে ? কর্তবা এক্ষণে 
মাত্মরক্বী। তরে সা্ধি। 

বিছুলা। 

সদ্ি--কার সনে? 

জয়োদ্ধত পররাজ্যলোভী অরাতিরে 
সমুচত শান্তিদান না করি অচিরে 
সদ্ধিভিন্গণ, রাজধর্্ম ক্ষত্রধন্ম নহে। 
হীন, ক্ষুদ্রাশয় যেই, সেই শুধু রহে 
পরিতুষ্ট অন্নলাভে গোম্পর্দ যেমন 
পরিপূর্ণ স্বল্লজলে । ধিক্‌ সেই জন 
মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে যে করে বহুন 
চির পরপদাশ্রিত নিক্ষল জীবন 
ক্ষতকুলে। চিরকাল হ'তে ধূমায়িত 
কেব! চাহে ? তা”র চেয়ে দীপ্ত প্রজলিত 
হয়ে উঠা-_ শুধু ক্ষণকালতরে, জেনো 
শতগুণে শ্রেয়স্কর । ওরে পুত্র, কেন 
বৃথা আত্ম-অবমান, কেন এ দীনতা ? 
রণ জিনি” সয় নামের সার্থকতা 


৪৭৬ 


প্রবাসী । 


কর সম্পাদন। হায়, পিতৃরাজ্য তোর-- 


সোণার সৌবীর রাজ্য-_সিদ্ুধাসী চোর 
ভূঞ্জিবে বঞ্চিয়া তোরে ! যাও বজ সম 
পড় বিপক্ষের শিরে, প্রকাশি বিক্রম 
রক্ষা কর নি'গ রাজা । 

সঙ্জয়। 

জানি চিরদিন 

শ্নেহময়ী মা আমাৰ; কেন এ কঠিন 
বাণী আজ তব মুখে । কোথা সেই শ্নেভ 
লুপ্পু আগ! যদি যুদ্ধে যাই, নিঃসন্দে 
যাবে প্রাণ। রাজ্য, ধন, সমস্ত ভুবন 
একমাত্র পুত্র বিনা হবে না তখন 
শূগ্ঠময় তব কাছে? পাষাণ-হদয়া 
(বিমাতা কি তুমি মাতঃ, বিন্দুমাএ দয়া 
নাহ কি পুত্রের তরে £ 

বিছুলা | 

বৎস, স্নেহময় 

মাতৃহৃদয়ের কিরে পূণ পরিচয় 
এখনও আছে বাকি? আমি মাতা তোর; 
কঠিন কর্তব্য, বস, তাই আজি মোর 
স্বধন্ম্ে র্ষণ তোরে । ন্নেহে অন্ধ হয়ে 
যদি মাতা নাহি দেয় পীড়িত তন্ে 
তীব্র তিক্ত মহৌষধ,_-সে কি শক্র নহে ? 
শোন্‌ বস, পর-পরাক্রম নাহ সহে 
কভু বার, তারেই পুরুষ কে সবে। 
পূরুষ যে বীর্কুলে, সে কোথায় কবে 
5য় পর-অনুগামী £ রূপে ও যৌবনে 
শিক্ষ! দীক্ষা আভিজাত্যে, কে বল ভুবনে 
শ্রেষ্ঠ নর তোর চেয়ে? জনম তোমার 
যে পবিত্র কুলে, তু জন্মে নাই আর 
কাপুরুষ কে তায়। বীরবংশজাতা, 
বীরজায়৷ আমি ; ছিল সাধ বীরমাতা 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


বলি খ্যাতা হব বিশ্বে, চিরদিন তরে 


ব্র্থ ভবে সেই আশা !_-পশিয়া সমরে 
দূর কর এই ক্ষোভ। এখনি সময় 
অনুকূল; গ্রজাবুন্দ অনুরক্ত নয় 
সিন্ধুরাজ প্রতি । বৎস, সহায়-সম্পদ্ 
এখনও আছে তোর ; যদ্ধবিশারদ 
দুঃখে স্থখে তুলা অনুগত বন্ধুগণ 
এখনে! গ্রহণ করি রণনিমন্ত্রণ 
ত্বরিতে মালবে সবে আসি দলে দলে 
তোর পতাকার তলে । অর্থাভাব বলে? 
কেন মিথ]া ভয় ? নহে অক্ষয় কখন 
সঞ্চিত ধনের রাশি ; অর্থ উপাজ্জন 
তাহাও অসাধ্য নহে। শোন্‌ বস, শোন 
সবার অজ্ঞাত আছে বনু গুপ্তধন 
মোর কাছে; সে সকলি দিব যুদ্ধ তরে। 
জয়ী হয়ে ধন্য হয়ে ফিরিবে সত্বরে 
সগৌর ব; পুত্র বলি করিব সন্মান, 
গায়িবে সৌবীর-বাল! তোর যশোগান 
প্রতি গুভে। 
সঙ্গয়। 
দেহ মাতঃ পদধূলি মোরে । 
উদ্ধারিব পিত্ুরাজ্য সন্ুখ সমরে, 
নতুবা ত্ঞ্জিব প্রাণ বারের মতন । 
কাপুরুষ বলি খ্যাত হবে না! কখন 
পুত্র তব । মাত: তব অমুত বচনে 
ঘুচিয়াছে অবসাদ ; অন্ধ এ নয়নে 
দেখিতে পেয়েছি পথ চিরশ্রেয়স্কর। 
লাঁভব উৎসাহভরে হয়ে অগ্রসর 
জয়-_কিন্বা মৃত্যু-করে অমর গৌরব । 
বীচিব না মৃত প্রায় সহি পরাভব। 
শ্রীরমণামোহন ঘোষ । 


৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তুলীন প্রেস হইতে শ্রীপুর্ণচন্ত্র দাস কতৃক মুদ্রিত। 
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৬ষ্ঠ ভাগ। ] 


রামকমল সেন। 


আইন্-আক্বরী গ্রন্থে সেনবংশীয় রাজাদিগের উল্লেখ দেখা 
যায়। কোন কোন প্ররাতব্রবিদদিগের মত এই যে সেন- 
বংশ ক্ষত্রিয় বংশ, কিন্ত আইন্-আক্বরীর লেখক ইহাদিগকে 
বৈগ্থবংশোদ্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। সেনবংশীয় 
রাজাদিগের মধ্যে বল্লাল ও লক্ষণ সেন বিদ্যা 'ও জ্ঞান চচ্চার 
উৎসাহদাত! রূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। বৈগ্যবংশে অনেক- 
গুলি গ্রস্থকারের জন্ম হইয়াছিল। “নিদান”্প্রণেতা মাধব 
কর, “বৈগ্বমধুকোষ*্প্রণেতা বিজয় রক্ষিত, পসাহি ত্য-দর্পণ” 
প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ, “চত্রদত্ত৮প্রণেতা চক্রপাণি দত্ত, 
"এবং প্রত্বাবলী* প্রণেতা কবিচন্ত্র, ইহারা সকলেই বৈদ্য- 
বংশীয়। 

রামকমল সেনের পূর্ব্পুকষগণ বলিতেন যে তাহারা 
বল্লালসেনের বংশধর । রামকমল সেন গরিফা-গ্রামে ১৭৮৩ 
খুঃ অবের ১৫ই মার্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
উহার প্রপিতামহ গরিফা-গ্রামে প্রথম বসতি করেন। 
বামকমলের পিতার নাম গোকুলচন্ত্র। রামকমলের আর 
ছুইটা সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। মদনমোহন জ্যেষ্ঠ, রামকমল 
মধ্যম, এবং রামধন কনিষ্ঠ। 


পৌষ, ১৩১৩। 


৯ম সংখ্যা । 


যখন রামকমল জন্মগ্রহণ করেন, তখন কলিকাতা! গ্রাম 
ভইতে ধীরে ধারে নগরে পরিণত হইতেছিল। 
সালে, অর্থাৎ রামকমলের ভূমিষ্ঠ হইবার বার বৎসর পূর্বে 
কপিকাতার এখন যে স্থানে টাদপাল ঘাট তাহার দক্ষিণ- 
ভাগস্থ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড নিবিড় জঙ্গল ছিল। তখন কেবল 
চিৎগুরের নিকটবৃন্তী স্বপ্ন স্থানই কলিকাতা নামে অভিহিত 
হইত। ক্রমে যতই লোকের বসতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হটতে লাগিল 
ততই কলিকাতার আয়তন বর্ধিত আকার ধারণ করিল। 
১৭৭৩ সালে স্ুপ্রিমকোট' স্থাপিত হইল। ১৭৭৫ সালে 
পুলিসের স্ুুবন্দোবস্ত হইল। ১৭৮০ সালে সহবের অস্বাস্থ্য- 
করতা দূর করিবার জন্ রাজপথ পরিষারের বন্দোবস্ত হইল। 
এই কাঁধ্যের ভার বাহাদের উপর অর্পিত হইল তাহার! 
5001111851017015 06 00780:218০%” নামে অভিহিত 
হইলেন। ইহীরা প কাধ্যের বায় নির্বাহ জন্ত দোকানের 
ভাড়ার প্রতি টাকায় ছুই আনা এবং বাড়ীর ভাড়ার প্রতি 
টাকায় এক আনা করিয়া কর নির্দারণ করিলেন। এই 
সময় ভইতে কলিকাতা, দিনে দিনে সমৃদ্ধ নগরে পরিণত 
হষ্টয়া উঠিতে লাগিল। কলিকাতা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল 
হইয়া উঠাতে এবং ক্রমশঃ বাণিজ্যালয় ও গবর্ণমেন্ট আফিসের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে চতুর্দিক হইতে বহুলোকসমাগম হইতে 


১৭৭১ 





৪৭৮ 


লাগিল। ১৭৯৯ সালে লিখিত কলিকাতা একটা বৃত্তান্তে 
দেখা যায় যে এ সময়ে যে সকল অদ্দশিক্ষিত বা অগ্লশিক্ষিত 
ভদ্র বাঙ্গালী ইয়োরোগীয় বণিকদিগের সহকারী হইরা 
বাণিজ্যের স্থুবিধা করিয়া! দিতেন তাহারা গ্রটুর অর্থ উপাক্জন 
করিয়া অল্পকাল মধ শশ্বধ্যশালী তইয়া উঠিতেন। শীহাবা 
এইরূপে ধনী হইয়া উঠিতে লাগিলেন স্রাারা উতরা্জ পাজ- 


কর্মচারী ও অন্যান» উংরাজদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়া নগরের প্রধান লোক এবং স।পারণঠিতকণ 


অনুষ্ঠানাবলীর অগ্রণী রূপে সন্মানিত হইতে লাগিলেন । 
কিন্ত উষ্ঠাদিগের মধো স্তশিশিত লোকের সংখা বই অল্প 
ছিল। 
ছিল না। ১৮১৭ সালে হিন্দকলেজ সংস্তাপন * শান্ত ইতপ।জ 
গবর্ণমেন্ট শিক্ষণ সন্ধে উদাসীন ছিলেন খলিলে শতান্তি 
হয়না। অন্মান ভয় ১৭৮০ সালের পর ইতালী ভাষা 
শিক্ষার প্রতি লোকের আগের উদয় ভয়। 
পরিচিত ইংরাজগণের নিকটে ইতরাী ভাষা শিক্ষা করিতেন। 
ছুই চারিজন ইংরাজ দেশীয় বাপকগণের জন্গ বি।পয় স্তাপন 
করিয়াছিলেন তাারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 

রামকমলের পিতা গোকুলচন্দ হুগলীতে সেবিস্তাদারের 
কাজ করিতেন। তিনি পারসী ভাবায় ব্যুৎপন্ন ভিলেন, 
কিন্তু ইংরাজী ভাষা জানিতেন না। সেকালে পাবদা 


বস্ততঃ 'এই সময়ে লোকশিক্ষার কোন বন্দোবন্তই 


আলোকে 


ভাষাই বঙ্গদেশে আদালতের ভাষা ছিল: ঈতরাজী ভাষা না 
জানিলেও দ্েণায় রাজকর্মর্চারীগণ কাশ্য পরিচালনে 


অন্ুবিধা বোঁধ করিতেন না, কেন না তখনকার সাভেবগণ 
পারসীবা অন্ত কোন ভারতীয় ভাষা শি করিহেন। 
গোকুলচন্ত্র সেরিস্তাদাপী করিয়া মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন 
পাইতেন। রামকমল বাল্যাবস্থায় উপনীত হইলেই এাহার 
পিত! তাহাকে সংস্কত ভাষা শিক্ষার জন্ট এক জন পণ্ডিতের 
হস্তে অপ্পণ করিলেন। প্রামকমল প্রথম হইতেই পাঠাভাসের 
গ্রাতি বিশেষ অন্ত্রাগের পরিচয় দিতে লাগিলেন। পণ্ডিত 
মহাশয় তাহাকে মে পাঠ দিতেন, রামকমল তাহাতে তপু না 
হইয়! অধিক পাঠ যান করতেন । *ুত মহাশয় ইতাতে 
একটু বিরক্ত হইয়াই বলিতেন, “পরিপাক শক্ত বু'ঝয়া 
আহার করা উচিত।৮ 

রামকমলের বাল্যাবস্তায় বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার 


প্রবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


সুবন্দোবস্ত ছিল না। জনসাধারণ ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যকতা 
সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিল, ইংরাজী না শিখিলে 
ন্সর্থোপাজ্জনের পথ পরিগ্ুত হইবে না, ইভা সকলেই 
বুঝিয়াছিস॥ কিন্তু ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার উপযুক্ত 
বাক্তির বড অভাব ছিল। কোন কোন সাহেব পারিশমিক 
লষ্টরা, এব কোন কোন সাঠেব অন্গহ করিয়া বাঙ্গাণী 
বালকগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। বয়স্ক বাঙ্গালীদিগের মধ্যে 
কেহ কেহ অল্প সান্র ইংরাজী শাখরা শিক্ষকতার কাম্্যে 
এমে এই শ্রেণার লোক বিগ্াাণয় স্তাপন 
করিতে আরস্ত করলেন । সে সকল বিগ্থাণয় দুঈ তিনটা 
মাত্র শেগীতে বিভন্ত চিণ। এক বৎসর বাধেড বত্সর কালে 
শিাসমানা হইয়া যাইত | বামকমল সেন ১৮০১ সালে 
এই প্রকার একটা বিগাপিয়ে ইৎগাজী 
শিশন কার্ডে এ বগাপয়ছি “রামজন 
দণ্ডেগ পণ পনামে খিদিত ছিল। উঠা কলকাতার কলুটোণ| 


'পাণুল ত হতেন । 


কাঁপকাতায আসিয়া 
আরম করেন। 


কমল সেন বলিঘাছিলেন 
হগোল প্রগতি 


নামক পঞ্জাতে সংগিভ ছিল । পাম 
নে এঁ গ্রুণে ভাজা খাক্রণ উতিতাস বা 
কিছুই শিক্ষিত হইত না, কেবপ কয়েক্খানি ইংরাজী গরের 
গ করবার 


প্রস্তক পঠিত ৬৪৩ । ভিন এ বিগালয় পরিত্যা। 


কালে তথায় উতরাজী আরব্য উপগ্াস পঠিত ভইতোছিল। 


পামকমল এই বগ্চাপয়ে আনান দেড়ব্সন কাঁল অধ্যয়ন 


করেশ। তিৎপরে চাকুণীর চেষ্টা করছে রপ্ত করেন। 
তিন বেটুরু ঈংরাজা শিক্ষা করি্/ছিলেন তাহাই চাকুরী 
'প্াপ্ির পক্ষে বিশেধ সহায়তা করিল । ১৮০২ সালে ১০ই 
ডিসেপগ তারিখে তিনি মিষ্টার নেমি নামক একজন ইংবাজ 
বন্মচারীর কেরাণার পদে নিষুক্ত হয়েন। সাতেব কলিকাতার 
প্রধান মেগিছ্লট্‌ ব্রাকীয়ার (12100৭51679) সাহেবের 
সশ্কারী ছিলেন। কয়েক মাস কাল এই কাধ্যে নিযুক্ত 
থাকিয়া রামকমল গবর্ণমেন্টের পুস্ত বিভাগের প্রধান কর্মচারী 
আর্‌ ব্রেচিন্ডেন সাহেবের অপানে শিক্ষানবীণ হয়েন। পৰে 
১৮০৪ সালে তনি মাসিক আট টাকা বেতনে “হিন্দুস্থানী 
প্রেস্‌” নামক মুদ্রাধন্ত্রে কম্পো্সিটারের কাধ্য গ্রহণ করেন। 
১৮০৮ সালে “চাদনীা হাসপাতালে” কিঞিৎ অধিক বেতনে 
১৮১২ সালে ফোর্ট উই/লিয়ম 


কালেজের 


কেরাণার কাজ প্রাপ্ত হয়েন। 
কাঁলেদে কেরাণার কাজ করিতে আরম্ভ করেন। 


০558 


অধাক্ষ কর্ণেল রযামজে বামকদলের তি বিশেষ অন্নগ্র 
প্রকাশ করিতেন। 
এইচ্‌ উইলসন সাহেবের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন। 
তিনি রামকমলকে মাসিক বার টাকা বেতনে এসিয়াটিক্‌ 
সোসাইটার এক কেরাণার পদে নিনুক্ত করেন। এই সময়ের 
মধ্যে বামকমল স্বীয় এীকান্তিকতা ৪ অপ।বসায়ের গুণে 
ইংরাজী ভাষায় স্ুন্দব্রপে কগোপফথন করিবার ক্ষমতা 
লাভ করিয়াছিলেন । এতদ্যতাত ঠাহার কাযানিপূণতা ও 
অন্ান্ত সদগুণের পরিচয় পান্ঠয়া ডান্তার উইলসন্‌ তাহাকে 
এসিয়াটিক সোসাইটার দেশায় সেক্রেটারীর পদে নিণুক্র 
করিলেন । পরে রামকমণ এই দে।সাইটার (:০৪1)০।] বা 
কাণ্যনির্বাহক সভ।প্র সম্মানিত সভ্য পদ প্রাপূু হইয়া(ছলেন । 
কিছুকাল পরে ডাক্তার উইপসনেরই সহ ্রতায় র।নকমল উচ্চ 
বেতনে টাকশালের দেএয়ানের পদ লাভ করেন। এই 
পদ্দে তিনি অসাপারণ পারগতার পরিচঘ্ধ গেন। 
তিনি যে শুখ্যাত্তি লাভ করেন, 
বৎসর পরে তিনি ব্যাঙ্ক অণ্‌ বেগপের দেশের পদে 
উন্নীত ভয়েন। এখানে তিনি যে সঠকতা, পিচক্গণতা, 
তাক্ষুবুদ্দি "৪ সত 

পদস্থ সাহেবদিগের 
ছিল। মিস্টার জর্জ অজ্নি (1 0০96 


তাহার বলে বেক 


ভার পরিটমু দেন ভাভা ব্যাঙ্গের আপান্স- 
বিশেষ গতিকর 5 সন্তোষকর শুইয়া 
7৭7৮) 
তখন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী ছিলেন। ভিনি রামকমলের 
কাধ্ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
লইয়া রামকমলের সহিত অড্নি সােবের মনান্তর পটে। 
উহািগের উভয়ের মধ্যে বিরোধের বিষয়টা ব্যাঙ্কের অপাক্ষ- 
( 1)1906915 ) সমক্ষে বিচারাথ উপস্থিত হয়। তাহাদগের 
বিচারে রামকমলেরই সম্পূর্ণ জয় হ্য়। রামকমলের প্রতি 
অধ্যক্ষগণের অসীম বিশ্বাস ছিণ। যখন অধাঞ্ষগণের সভার 
আঁধবেশন হইত, তথন তাহারা'তাহা|দগকে সৎপরামশ দবার 
জগ্ত রামকমণকে প্রায়ই আহ্বান করিয়।! লইয়া ঘাইতেন। 
রামকমলের সাংসারিক অবপ্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি সাধারণহিতকর, দেশের উন্নমতসাধক কায্যে মনো- 
নিবেশ 'করিতে লাগিলেন।  স্বদেশবাসীগণ সব্ববিষয়ে 
উন্নতিলাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে ইংরাঞিগের সমকক্ষ হইয়া 
উঠুক, এই উচ্চ বাসন! তাহার হৃদয়ে বলবতী [ছিল এবং 


কিগ্ত পরে কোন বিধর 


রামকমল, সেন। 


১৮১৯ সালে রামকমল ডাক্তার এইচ্‌ 


এখানে , 


শিক্ষা 


৪৭৯ 


টা চরিতার্থ করিতে তিন ৫ যেমন আগ্রহ প্রকাশ হরিতে 
তেমনি আনন্দও অনুভব করিতেন। শিক্ষার বিস্তারই 
এ দেশের পক্ষে সকল মঙ্গলের আকর, ইহাই তাহার 
দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই নিমিত্ত তিনি এই উদ্দেশ্তসাধক 
সকল অন্ষ্ঠানে উত্পাহের সহিত ঘোগদান করিতেন এবং 
সেই সকল অনুষ্ঠঠন যাহাতে স্সিদ্ধিলাভ করে, তজ্জন্ত 
পরিশ্রম 9 অর্সাহথাযা করিতে কিছুমাত্র এবং কখন 
পরাম্মুখ হঈতেন না। এ সময়ে শিক্ষা প্রণালীসন্বন্ধে ইরাজ 
৭ বাঙ্গা'লীপিগের মধ দুইটা সম্প্রদায় হইয়াছিল। এক 
সম্প্রদায় বলিতেন মে এ দেশে কেবল ইংরাজী ভাষা ও 
সাহিভোর শিক্ষণ প্রবর্তন করা আবশ্তক ; সংস্কৃত ভাষা ও 
সাহিত্য এবং প্রচলিত দেশীয় ভাষা সমূহ শিক্ষা দিবার 
অপর সম্প্রদায়ের এই অভিমত 
ডিল ঘে উভয় হংরাজী এবং সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষা ও 
সাত্যাদি শিক্ষা দেওয়া যুক্তিনম্মত। রামকমল সেন 
এই শেবোক্তুদলদ্বন্ত ছিলেন। ভাক্তীর এইচ এইচ্‌ 
উহলসন্‌ সাহেবও এই সম্প্রদায়ভক্ত ছিলেন। সংস্কৃত 
৪ দেনা ভাষা শিক্ষার পথ বন্ধ করিয়া দিলে দেশের 
প্রত উন্নাতর গথে যে ঘোর অন্তরায় উপস্থিত হইবে 
তাহা সগ্রমাণ করিয়া উইলসন সাহেব রামকমলকে এক- 
খানি দাথ পত্র ধলখিয়াছিলেন। ১৮১৭ সালের ২০শে 
ছান্তয়ারি তারিখে কলিকাতা নগরীতে হিন্দু কালেজ 
চিত হয়। কালেজের কাষ্যনিব্বাতের জন্ত (4১12728- 
11): 1)০৭") বা “কাধ্যনিব্বাহক সভ।” নামে একটা কমিটা 
এম সভা সংস্থাপিত হইবার পর হইতেই 
রামক্মল সেন ইভার একজন সভ্য হয়েন। হিন্দুকালেজ 
স্থাপনে নাঞারা সবিশেষ উদ্ভোগী ছিলেন, রামকমল সেন 
তাভাদের অন্ততম। কার্‌ (1২০17) সাহেব এণীত (+1২০৬1০৬/ 


বোন প্রয়োজন নাউ । 





গ্রতিচিত 


[নযক্ত হয়। 


01 1[১01)]10171507900017) শির্পীবিভাগের কাষ্যবিবরণীতে 
উহা বিবুত হন্টয়াছে। রামকমল বত দিন জীবিত ছিলেন, 
তত দিন 'হন্দুকালেছের শিক্ষাকাধ্য যাহাতে সুশৃঙ্খলার 
সহিত পাঁরচালিত হয় তদদিযয়ে বিশেষ দুষ্টি রাখিয়াছিলেন। 
খন ডিরোজিও সাহেব ছাত্রদিগকে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ 
দিতে আরম্ভ করেন* তখন ধাহার! এ প্রকার 
» “ভীহার | ডিরোজিওর] প্রতি যে যে দোষারোপ কর! হইয়াছিল 


৪৮০৩ 
শিক্ষার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন াহাদিগের মধো রামকমল 
সেনের নাম বিশেষরূপে উল্লেগষোগ্য । ডিরোজিও সাহেবকে 
পদচ্যত করিবার গ্রস্তাধ তিনি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়া- 


ছিলেন। সালে রামকমল পশিক্ষালভাপ বা 
00981701101 1000210101)'এর সভ্য নির্বাচিত হয়েন। 


১৮৩৯ 


এই সময়ে সার এডগয়াড রায়েন, সি, এছ, কেঘারন্‌, 
ডাক্তার গ্রাণ্ট এবং অন্টান্ত খ্যাতনামা, ভাপতবাসীদগের 
শিক্ষার উন্নতিসাপনে তৎপর ই“রাজ এই সভার সভ্য 
ছিলেন। যে বৎসর হিন্দকালেছ প্রতিচিত হর, সেহ বৎসরে 
“স্কুল বুক সোসাইটা” সংস্থাপিত হয়। খুলসমুহে পাঠোপ- 
যোগী পুস্তক শিদ্ধারণ করা এই সভার উদ্দেশ ছিল। 
রামকমণ সেন ইহার একজন প্রধান ক"্দশীল সভ্য 
ছিলেন । 

কলিকাভীর মেডিকেল কলেজ এরতিঙ্গিত হইবার স্চচন| 
স্বরূপ লঙ্ড উইলিয়ান্‌ বেরটিস্ক একটা কমিটা |নঘুক্ত করেন । 
দেশীয় যুবকগণকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশান্থ শিক্ষা প্রধানের 
ওচিত্যান্ুচিভা বিচার করাই এইট কাঁমটার উদ্দেগ্ত ছিল। 
রামকমল গেন এই কামটার অন্ততম সদশ্তরূপে নিযুন্ত 
হইয়াছলেন। 

১৮৩৫ সালে কপিকান্তার উত্তরাংণ হর্থাৎ এ দেশবাসা- 
গণের ব্সতিপূর্ণ মংশের মপ্য গুলে একটা চিকিৎসালয় 
স্থাপনের প্রস্তাব হয়। এ সগয়ে ডাক্তার মার্টন নামে 
কলিকাতায় একজন সদাশমু ও স্্বিজ্ঞ ইত্াজ চিকিৎসক 
ছিলেন। তিনিই এই গ্রস্তাব গবণমেন্ট ও দাধারণের 
সমক্ষে উপস্থিত করেন। পামকমল সেন এই পম্তাব 
বিশেষ ভাবে সমর্থন করিয়া দীর্ঘ মন্তবা প্রকাশ করেন। 
উহা পাঠে তাহার সি, কুঁসংস্কারশু্গতা এবং নগরবাপি- 
গণের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে আগ্রহের সম্যক পরিচয় পাওয়া 
যায়। চিকিতসালয় স্থাপনের প্রস্তাবের সভিত নগরের 
স্বাস্থ্যোনতির বশেষ সন্বদ্ধ থাকাতে তিনি তৎসম্বন্ধে নানা 
উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে রামকমল সেনের 
মন্তব্য পাঠ করিয়া প্যারী্াদ মিত্র বলিয়াডিলেন যে 


তিনি সে সমুয় দুঢ়ত।র সহিত অস্বাকার কারলেন। বলিলেন তিনি 


কখনই নান্তিকত। প্রচার করেন নাউ, ভধে ঈশ্বরের পক্ষ বিপক্ষ ছুই 
যুক্তি তুলিয়! বাঁলকর্দিগকে বিচার করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন বটে”। 
রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকাপীন বঙ্গসমাজজ, ১১৩ পৃঃ । 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
কলিকাতার মিউনিসিপালিটা কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির 
জন্য মাঠা কিছু করিতেছেন তৎসমস্তের ভিত্তি রামকমল 
সেনের এ মন্তব্যপত্র। কলিকাতায় মিউনিসিপালিটা 
ংস্তাপিত হবার পূর্বে জষ্টিস্‌ অব্‌ দি পীস্‌ গণের কলিকাতার 
স্বাস্ত্যোন্রতির জন্ত যে নাগরিক সভা ছিল প্ারীটাদ মিত্র 
স্টাহার সভ্য ছিলেন। সুতরাং মিত্র মহাশয় রামকমল সেনের 
উক্ত মন্তব্য পত্রে যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহা 
অগ্রাহা ভ্টতে পারে না। 

চিকিৎসাপয় স্থাপনোদেশে একটী সাধারণ সভা হয়। 
এ সভার প্রার্থনান্তসারে গবর্ণমেন্ট একটা কমিটা নিযুক্ত 
করেন। কমিটার সভ্যগণের মধো রামকণল সেন, 
দারকানাথ ঠাকুর, সার এড্ওয়াড রায়েন্, সার্‌ জন গ্রাণ্ট, 
ডাক্তার মার্টিন প্রভৃতির নাম দু হয়। কমিটা সাধারণের 
[নিকট ভঠতে চাদা সংগ্রহ করিতে আরস্ত করেন। গবর্ণমেণ্টও 
পরে এই কমিটা ও 


সাঁবশেন অখসাহাধ্য করেন। 


গবর্মেন্টের চেষ্টা ও যত্ত ৪ সাভাষ্ে কলিকাতা মেডিকেল 


কালের সহিত সধাশলষ্ট (চকিৎসালয়টা সংস্থাপিত হয়। 
জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতাবধান সম্বন্ধে রামকমল 
সেনকে বিশেষ চেষ্টাবান ধেখিরা কলিকাতার শিঁক্ষত 
ভংপাজসক্প্রধায় ঠাহাকে তাভাদের তৎকালীন প্রধান 
বথালয়ের কামটার সভ্যরূপে নিধুক্ত করেন। প্র বিদ্যালয় 
৮1১07070121] 48০24075" নামে অভিহিত হইত | উহাঁরই 
বর্তমান শাম 1)9৮০6)৮00110£6 ডৰ্টন্‌ কলেজ। 
উপ কমিটার সভ্যরূপে রামকমল উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতি 
সাধনে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। কলিকাতার 
“10151177101 00177110210)10 ১০০1০1%” নামে সব্বজাতীয় 
দান, দরিদ্র, দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে অর্থ সাহাম্য প্রদান করিবার 
জন্ত যে বৃহৎ সভা আছে, এ সভা স্থাপনের অব্যবহিত 
পরেই রামকমল মেন উহার সভ্য পদ্দে বরিত হয়েন। 
এই সভার উদ্দেন্ঠ 'অতি মহৎ, রামকমল সেন তাহা সম্যক 
উপলব্ধি করিয়া! প্রভূত উৎসাহের সহিত এই সভার 
কাধ্য-বিস্তার উদ্দেশে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করেন। 
সভার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তিনি দেশের ধনী ও অর্থবান 
লোকদিগের নিকট অর্থ-সাহাযা প্রার্থনা করেন। এ 
সম্বন্ধে তিনি যে আবেদন পত্র প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে 


৯ম সংখ্যা । ] 
তাহার সহদয়তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাঁয়। রামকমলের 
চেষ্টায় অনেক ধনশালী বাঙ্গালী সভার ধনভাগারে প্রচুর 
অর্থ দান করিয়াছিলেন । ১৮৩৪ সালে রামকমল সেন 
এই সভার সহকারী সভাপতি পদে নিযুক্ত হয়েন। এই 
5০০1০৮র অধীনে দরিদ্র উয়োরোপীয়দিগের বাস ও 
সাহায্য জন্ত /১117)১ 1104১০ নামে কলিকাতায় যে প্রকাণ্ড 
আশ্রম আছে তাহা যে বিস্তার্ণ ভূমিখণ্ডের উপর স্তাপিত 
তাহা রামকমল সেনেরই দান। 
5০০1০র শৈশবাবস্তার রামকমল সেনের গায় উদ্চোগী 
ও উৎসাহী দেশীয় সভ্য না থাকিলে উভার বর্তমান সমৃদ্ধ 
অবস্থা প্রাপ্ত ভঈতে অনেক কালবিলম্ব ঘটিত সন্দে নাই । 
শ্রীরামপুরের গ্রীষ্টায়ান্‌ ধন্ম প্রচারকগণের নেতা ডাক্তার 
উইলিয়ম্‌ কেরি বিবিধ 'প্রকারে বঙ্গদেশের মঙ্গল সাধন 
করিয়া গিয়াছেন। উইলকিন্স সাতেব বাঙ্গলা শাঘন্ধের 
উদ্ভাবন করিবার পর উহা বিনষ্ট হবার উপক্রম হইয়(ছিল ; 


1)150101 00120112191 


কেরি সাহেব তাহ! পুনঃ সংস্থাপন করেন। বঙ্গভাবায় 
পাওতদিগের দ্বারা গ্রন্থ রচনা করাইয়া এবং নিজে এ ভাবায় 
ধর্মপৃস্তক লিখিয়া বঙ্গভাবার গঞ্া সাতিত্যের সেই টৈশব 
কালে কেরি সাহেব উভার যে পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন 
তাহা অস্বীকার করিলে সতোর 'আপলাপ করা হয়। কেরি 
9 তাহার সহযোগী মার্শম্যান সাতেবকে বাঙ্গলা দেশের তৎ- 
কালীন জনসাধারণ বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন । নিগ্নো- 
দূত শ্লোকটি বিদ্রুপ করিবার জন্ত নহে, পরস্থ উল মহাত্মা 
দ্বয় এবং হেয়ার, কলাবন্‌ '9 পামার সাহ্বোদগের প্রাতি 
অকুত্রিম শ্রদ্ধ৷ প্রদর্শন করিবার জনাই রচিত হইয়াছিল ;+_- 

“হেয়ার কল্বিন্‌ পামারশ্চ, কেরি মার্শম্যান স্তথা। 

পঞ্চ গোরা ম্মরে ন্লিত্যং মহাপাতকনাশনং ॥” 

এই কেরি সাহেব ভিন্ধন্মাবলম্বী হলেও সেকালের সকল 
শিক্ষিত ও পরস্থ বাঙ্গালী তাঁহার নান! কাধ্যের সহযোগিতা! 
করিতেন । এ দেশের কৃষির উন্নতি সাধনার্থ কেরি সাহেব 
4১271001012] 00170700016] 5০০161৬ ০1 
1712"নামে একটী সভা সংস্থাপন করেন। গবর্ণর জেনেরল 
হইতে সামান্য সিবিলিয়ান পধ্যন্ত বহু ইংরাজ এবং ইংরাজী- 
শিক্ষিত বহু বাঙ্গালী ইহার সভ্যশেণীভূক্ত হয়েন। এই সভা 
সেদিন পধ্যন্ত বর্তমান ছিল। ইহা দ্বার! কৃষি সম্বন্ধে উন্নতি- 


রামকমল সেন । 


স্বায় মন্তব্য ব্যক্ত করেন । 
৬ 


৪৮১ 
কর নান! সংকল্প কাধ্যে পরিণত হইয়াছল। রামকমল 
সেন কোর সাহেবকে আস্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন । তিনি উক্ত 
সভ| সংস্থাপন করিলে সেন মহাশয় আগ্রহের সহিত উহার 
কাধ্যে যোগধান করেন। ১৮২৯ সালে তিনি এ সভার 
দেশীয় বা অন্যতর সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। এই সভার 
মাসিক বা ত্রেমাসিক আঁধবেশনে সভ্যগণ কৃষি সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
পাঠ করিতেন। এ সকল প্রবন্ধ সভার বাৎসরিক কাধ্য- 
বিবরণীতে প্রকাশিত হইত। রামকমল সেন এই সভার 
কোন এক আঁধবেশনে বঙ্গদেশে কাগজ প্রস্তত কর! সম্বন্ধে 
একটা সারগভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পাঠের কিছু 
কাল পুব্ব হইতে শ্রীবামপুরের মিশনারিগণ একটা কাগজ 
প্রস্তুতের কারখানা খুলিয়াছিলেন। এইরূপ কারখানা! 
ভারতের সব্ধ স্থানে স্কাপন করিবার আবশ্তকতা এবং সুবিধা 
অস্ুবিধা সম্বদ্ধে রামকমল সেন স্বরচিত উক্তবিষয়ক প্রবন্ধে 
১৮৪৪ সালে সেন মহাশয় কৃষি- 
সভার সহকারী সভাপতির পদে উন্নীত হয়েন। 

বামকমল সেন শিক্ষার উন্নতি সাধন যে দেশহিতকর 
একটা প্রধান কাধ্য বণিয়া মনে করিতেন তাহার অনেক 
নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রণীত ইংরাজী বাঙ্গালা 
অভিধান এ নিদর্শনের মন্যে প্রধান স্থান অধিকার করে। 
এই অভিধান প্র্য়নে তাহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে 
ভষয়াছিল (অভিধান খানির প্রথম সংস্করণের একখগ্ড 
আমি দেখিয়াছি )। উহা সাতশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। 
ইংরাজী ১৮৩০ শালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার 
পরে বে কয়েক খানি ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশিত 
হইয়াছে, সেগুলির ভিত্তি 9 প্রধান অবলম্বন রামকমল 
সেন প্রণীত উক্ত অভিধান। এইট অভিধান গ্রন্থ সে 
কালের ইংরাজী ভাষা শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী 
হইয়াছিল। ইয়োরোপীয় গ্রৃষ্টায়ান ধম্মপ্রচারকগণ ও ইংরাজ 
রাঁজকম্মচারীগণের মধ্যে ধাহারা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেন তাহারা এই অভিধান অতীব 
মূল্যবান জ্ঞান করিতেন। শ্রীরামপুরের স্থু প্রসিদ্ধ স্রীষ্টায়ান 
মিশনারিগণ এই অভিধানের ভূয়সী গগ্রশংসা করিয়াছিলেন । 
তাহাদের অন্ততম মিশনারি জে, সি, মা্শম্যান্‌ সাঁেব এই 
অভিধান সম্বদ্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন ;--এমত 


৪৮২ 


সম্পূর্ণ ইংরাজীবাঙ্গলা অভিধান আর নাই। ইহা আতি 
মূল্যবান গ্রস্থ। ইভা বামকমণ সেনের পরিশ্রমক্ষমতা, 
বিছ্চোৎসাহ, ও গভীর পািভোর চিরস্থামী নিদশন স্বরূপ 
বর্তমান থাকিবে । রামকমল সেনের এই কাধ্যই ঠাভার 
নাম বঙ্গবাসীর মপো চিরজাগত্ড বাগিবে 1৯” মার্শমান 
সাহেব ষে ভবিশ্যদ্দাণী উচ্চারণ করিয়াঞ্িলেন তাহা সার্থক 
হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কেননা গ্যাপ বামকমল 
সেনের নাম করিলেই তিনি সর্ব প্রথমেই উৎরাঁজী-পাঙ্গালা 
অভিধান প্রণেতারূপেই শআমাদিগের 
আবিঠত হয়েন। 

রামকমল সেন প্রণীত অভিপানের সংক্গিপু আক্গণ 
অগ্ঠাপি প্রকাশিত ভইয়া বিক্লাতি হইয়া! গাকে। 
আখ্যান-পত্রে গ্রণেভারূপে রামকগলের নামের সভিত 
কেরি সাহেবের নামের উল্লেথ দেখা যার । এঠ কেরি 
সাহেব স্রবিখ্যাত মিশনারি ডাক্তার উইউপিয়ম কেরি নতেন 


আমনশ্চশর সনক্ষে 


উতভার 


ইনি সাহার জোষ্ঠ পত্র ফেলিক্স্‌ কেরি (01৯ 00০৯)। 
যুবক কেরি রামকমল সেনের সভিত গিপিত হইয়া অভিপান 
রচনা কা্যে প্রনৃ€ ভয়েন, [কন্ একবৎসর কাণ আত বাতি 
ভইবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হয়। তখন অভিধান গন্থের 
একশত পুষ্ঠার9 খদ্রনকাধ্য সমাপু হয় নাহ । 
বামকমল 
সাংসারিক কামে মনো!নবেশ কারতে 


১৮৩৬ 
সালে এই ঘটনা টে । এ সময়ে গুরতর 
বাপা হয়েন, অতরাৎ 
অভিধান রূচন| স্থগিত থাকে । ১৮৩০ সালে তিনি এন কায 
পুনঃ প্রবৃত্ত হয়েন, এবং একাকী গ্রষ্ুত পরিশম কাঁরয়া 
অভিধান সম্পূর্ণ করেন। 

এশিয়াটিক সোসাভটার সভ্যরূদে রামকমণ সেন কয়েকটা 
প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধগাল সাপ আঁধবেশনে 
পঠিত হয়। চড়ক পুজা সন্বদ্ধে তাণ যে প্রবন্ধ রচনা 
করিয়াছিলেন তাহাতে এ পুজা সম্বন্ধে নানা ৩৭ সংগৃহীত 
হইয়াঁছল; তৎকালে চড়ক পুজায় যে সকল যন্ত্র ও অন্ত 
ব্যবহৃত হইত তিন ৩ৎসমস্তের যথাযথ € [বশ বর্ণনা 
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প্রবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


বিশেষ মনোযোগ 
প্রারস্তে তিনি এ 


করিগ়্াছলেন।  প্রবন্ধটা সভ্যগণের 
আকর্ষণ করিয়াছিল। 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি 
ংস্কত 


১৮২৯ সালের 


রামকমল সেনের 
গভীর অন্তরাগ ৪ ভক্তি ছিল। কালেজের পণ্ডিত 
অপা।পকগণের সমিত সাহা চর্চায় কালক্ষেপণ করিতে 
এই নিমিত্ত তিনি সংস্কৃত 
কালেজেপ নিকট একটা বাটা [নম্মাণ করিয়াছিলেন ; তথায় 


তিন অত্যন্ত শাল বাসিতেন। 


পাগুতগণকে আশ্বান কবিরা নিভৃতে ঠাহাদিগের সহিত 
আলাপ করিতেন। সংস্কৃত কানেজের ঝাঁমটা সেব্রেটারা 
পদে শিণুন্ড ইইয়। রামকণল কালেজের উন্নতিবিধানার্থ 
সবিশেন চেঙ্গা করিগাছিলেন । 

ভোরেশ্‌ হেমেন্‌ উহলমন্‌ সাহেব নংস্কত ভাবায় বিশেষ 
বাৎপ্ডি লাভ কারযা ইংরাগা ভাবার সংস্কৃত নাটকাবলীর 
এ ভন্বাদ অতি স্থন্দর 
অগ্তাবপি এ অন্বাদ গুলির আদর আছে। 
উইপসন্‌ সাতে সংস্কৃত ভাখায় লিখিত হিন্দুর নানা শান্ত ও 
গন্ধ পাঠ করিয়া 'প্রাচান ভারত সম্খঙগে। ইংরাজী ভাষায় 
গবেঘণাপুণ বিবিপ উপাদেয় প্রপঙ্গ লিপিবদ্ধ কণিয়াছিলেন। 
উইলসন্‌ সাহেব রামকমল সেনেগ সাভত অক্াব্রম ও গভীর 
বর্ন আবদ্ধ ভইয়াছিপেন । উঠলসন্‌ সাভেব বিলাত 
গ্রত্যাগমন কারয়া রামকমণ সেনকে সবাদা পত্র শিখিতেন। 
এ সকল পত্রের দে দুইচার স্থপে রামকমল সেনের চরিত্র 
9 কাযোর পরিচায়ক কথা আছে, সেই স্তলগুলির ভাবার্থ 
অন্তবাধ করিয়া দিতেছি 2 


“নিগন্। হঠয়। বমিয়। থ।কিব, তই। আমি কখনও কল্পনাও করিনা । 
কি আমি কমপ্িয় হলেও, তুমি খেব্গ পরিশম। ও কন্মশাল, সেরূপ 
হওয়। আ।ম।র পক্ষে সম্ভব নঙ্কে। এই লগ্ডন নগরবাসীদিগের অনেক দেন, 
মনেক কুটা ; ভহ।দিগের সঙ্গ মামার প্রীতিকর নহে। বলিতে কি তোমার 
্যায় ভারতব।সা ঘন্ধুগণকেহ আমি অধিক পছন্দ করি। (েবিলিয়ান 
সাহেব সংকত চচ্চার পথ বন্ধ করিবার জশ্থ যে প্রস্ত।'ব করিয়াছেন 
তাহ।র ধিঞ্চদ্ধে তুমি গে মত প্রকাশ করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণদ্ধপে ম্যাব্য ও 
যুক্িত। সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসার বিলোপনাধন করিলে 
ঘান্তধিক তারতবানীগণের প্রকৃত শিক্ষা হইবেন 1” +07167008] 
10৯ সর সম্পাকের নামে তুমি যে পত্র লিখিয়াছ তাহ! 
পঙয়াছি। এ মর আগামা অধিবেশনে আমি ডহা সভার সমক্ষে 
উপস্থিশ করিব। তুমি সভার উন্নতি কর্সে যে অর্থদান করিয়াছ তজ্জগ্ত 
নভ। বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ হইষে। তে।মাকে সভার কলিকা তাস্থ প্রতিনিধি 
নিযুক্ত করিবার জন্য আমি সভার আগামী অধিবেশনে প্রস্তাব করিষ। 


বভল অংশ অন্বাদ করেন । 
ভইগাভিল। 


উন 


সা উদ সাঁধন জন্য কমি মাহা কিছু কা আবশ্যক ততৎসমন্তের 
মম্পূর্ণ ভার তোমার উপরই অপ্রিত হইব ।” 


রামকমল সেন কলিকাতায় উংরাজসমাঁজে বিশেষ 
সমাঁদত তইতেন । 
সভিত বন্ধত্বন্তর্ে আবদ্ধ »ইয়াছিলেন। চিনি তাহাদিগকে 


ইংরাজদিগের মধ্যে অনেকেই কাভার 


মধ্যে মধ্যে নিমন্ণ করিয়া মি্রান্নাদি ভোজন % জলপান 
করিতেন, কিস্ত কখন ইম্রাজবন্ধুর ভোঙ্গে মগ্চমাগসের 
আয়োজন করিছ্টেন না। নিজের পর্মমতের নির্ধাচরণ 


করিয়া ইতরাজেল মনস্তুট্রি করিতে তাভার প্রপত্তি হঈতনা | 

নামকমল ইতরা্ গবর্ণমেণ্টের ধিবিদ সৎ কাধোর ন্ট 
উক্ত গবর্ণমেন্টের মঙ্গল কামনা করিতেন, কিন্তু ভাতা বণিয়া 
ইপ্বাজ গবর্ণমেন্টের কোন শল্গায় কাধের পোবকতা। করিতেন 
না। ১৮৩৯ সালে যখন কলিকাতাঁর জমীদার সভা 
(1.077011)010015” ৭০৩1০৮) গবর্থমেন্টের কোন কোন 
অন্টামাচরণ সন্বন্গে! থোর আন্দোলন করিতে আরশ করেন, 
তগন রামকমল সেন শাভাদিগ্রে সহিত একমত ভইয়া 
'ঠাভাদিগের সিত যোগ দিরা্িলেন। 

রামকমল সেন ক্রমে কলিকাতার একজন শীর্বস্তানীয় 
সম্বান্ব, সাধুপর্ন 
পবাঁণ, বৃদ্ধ বলোক তাহার 


স্তশিক্ষিত, 'সছিছান, সন্বজনসন্মনি ত, 
রূপে প্রথাত ভয়েন। বা, 
নিকট হইতে স্ুপরামর্শ গভণাভিলাষী ইরা সন্নদা তাতার 
নিকট সমাগত ভইতেন। 
নগরবাসী তাভার বন্ধত লাভাকাজ্ঞটি হা 
সন্বদ|! সাক্ষাৎ করিতেন। বিখাত বাবসায়ী ও পনী 
মতিলাল শীল তীহাকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন এব ভাভার 
সঙ্গলাভে পরম '্রীতিলাভ করিতেন । স্যার রাজা রাপাকান্ত 
দেব তাহাকে যথেঈ সম্মান কারিতিন। গবর্ণর জেনেরাল লর্ড 
উইলিয়াম বেটটিঙ্ক মধ্যে মধ্যে বিবিদ বিষয়ে ভার সভিত 
পরামর্শ করিতেন । তাহার মুতার পর তদানীন্থন ইতরাজ- 
পরিচালিত প্রধান ইংরাজী সংবাদপর “গড অব উত্ডিয়া” 
লিখিয়াছিলেন £_ 
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অনেকনেক পনী, পদ সন্গান্ত 


শাভার সহিত 


০11]15 211 01010711061 7001110121076 50100151701 048 
91৮70100210 10000100001) 101 0715 অর্থাৎ “্টাভার 
কলুটোলাম্থ ভবন সহরের ধনী ও জ্ঞানী বান্ডিগণের সম্মিলিত হইখার 
সনি হইয়া! উঠিয়াছিল এবং সমস্ত বঙ্গে তাহার অসাধারণ গুণাবলীর স্ুমশ 
প্রচারিত হইয়াছিল” 


রহ 


, না। 


৪৮৩ 


রামকমল পরম ( বন্ধুপরা়ণ ছিবেন। বন্ধতার প্রণয় 
ও বিশ্বাস স্টাহার চরিত্রে পুর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল। 
একবার তাহার এক ইত্রাঁজ বন্ধু রামকমলকে তাহার জন্য 
পরশ ভাজার টাকার জামিন দিতে অনুরোধ করেন। 
বামকমল দিরুষ্চি না করিয়া তৎক্ষণাৎ াভার গ্রাস্তাবে 
সম্মহ হইযাছিলেন | 

রামকমল সেন স্বজাঁতীয় অর্থাৎ বৈদ্থজাতিতক্ত কলি- 
কানা ও সশরভপী নিবাসী সমস্ত লোককে বিশেষরূপে বন্ধুত্ব- 
পাশে আবদ্ধ করিতে সব্ধদা সচেষ্ট ছিলেন। প্রতি বৎসর 
একবার তিনি স্বজাতীয়গণকে নিমন্্রণ করিয়া স্বীয় ভবনে 
সমাদরে ভোজন করাইতেন। প্রায় বার শত বৈছ/ এ 
দিবসে সাহার বাটাতে জলযোগ করিতেন। উহাদিগকে 
পর দারা বা আত্মীয় বা কম্মচারী দ্বার! নিমন্ত্রণ করা ভদ্রতাু- 
যানী 'অপণা সম্পূর্ণ প্রীতিভাবের পরিচায়ক মনে করিতেন 
প্রতোকের বাটী গমন করিয়া নিমন্ত্রণ 
করিয়া আমিতেন। সঙ্গদয়তাঁর পরিচারক এই প্রথা আজ 
কাল বঙ্গের হিন্দসমাগ্ে বিলোপ প্রাপ্ু হইবার সুচন! দেখা 
যাইতেছে । রামকনল মেনের দষ্টাস্তের শিক্ষা আধুনিক 
বঙ্গসমাগে প্রবর্তিত ছূর্নাতি বিদুরিত হইবার 
সম্তাবনা আশা করা যাইতে পারে। 

গভার স্বধন্মাঙ্চরাগ রামকখল সেনের চরিত্রের একটা 
গ্রণান বিশেমত। তিশি ইবঝৰ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
এক জন আদশ বেঞ্বের অবস্থায় উপনীত হইয়া- 
ছিলেন । ধন্মসধ্ঘন্ধে হাহার হুদয়ে তিলমাত্র ধপটতা। বা 
বাহাকতা গান পাইত না। ভক্ত বৈধুব বলিয়াই তিনি 
ঝথন আমব আাষ্য দ্রব্য স্পশ করিতেন না, চিরকালই 
নিরামিযাশা ছিলেন । ভঠণের গ্ঠায় নম ও তরুর স্টায় সহিষুঃ 
হইবে বৈষ্ঞব পম্মের এই উপদেশ কাধ্যে পরিণত করিবার 


তিচ্ছতা স্বয়ং 


হইলে উক্ত 


ভগ্ঠ তান সব্বদা ঠেষ্টিত থাঁকতেন। তিনি অতি 
বিননস্বভাব ছিলেন । আহার বিহারে কখন কিছুমাত্র 


বিলাসিতা বা ভাকঙুমকপ্রিরতার পরিচয় পাওয়া যাইত 
সন্ধার পর প্রণাণপাঠশবণে বহুন্দণ ক্ষেপণ করি- 
তেন, কিন্বা পর্ডিহদিগের সহিত শাক্সালাপ ও ধর্ম প্রসঙ্গ 
কাঁরতেন। আহারের পূর্বে কিয়ৎক্ষণ ভগবানকে ম্মরণ 
করিতেন । ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকিতে বিশেষ আনন্দ 


না। 


৪৮৪ 


লাভ করিতেন। প্যারীাঁদ মিত্র বলেন যে রামকমল সেন 
ভগবানের ধ্যানে বন্ুক্ষণ নিমগ্ন থাকিয়া যখন উপলঙ্ধি 
করিতেন যে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, 
তখন তিনি ধর্মসঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপে 
তিনি যে সকল ধর্ম্সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, চঃখের বিষয় 
সেগুলি সংরক্ষিত ভয় নাই। পুর্রপৌত্রািগণ যাহাতে 
ধন্মান্ঘরাগী হয় তজ্জন্য তাহাদিগের বাল্যাবস্থায় তিনি তাহা- 
দিগকে প্রত্যহ নিকটে বসাইয়! ভগবানের নাম জপ করিতে 
শিক্ষা দিতেন। হরিসংকীর্তনাদিতে নিমগ্র হইয়া পরমানন্দ 
উপভোগ করিতেন । বৈষুঃবোপযোগী আচার ব্যবহার 
হইতে তিনি ভ্রট তইতেন না। তিলক ধারণ করা ধর্ম- 
কার্যের মধ্যে গণনা করিতেন। প্রতাহ অতি ভক্তিভাবে 
পুজা করিতেন । দঢ়ভাবে একাদশী ব্রত পালন করিতেন । 
ইহার দ্বিতীয় পুত্র পারীমোহন সেন উঠারই নায় পন্মপ্রাণ 
ভক্ত বৈষ্ণবভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। ব্রাঙ্গধন্ম প্রচারক, 
কেশবচন্দ্র সেন প্যারীমোহনের দ্বিতীয় পৃত্র। রামকমল এ 
প্যারীমোহনের ধন্মভাব ঘনীভূত হইয়া কেশবচন্দ্রে প্রকাশিত 
হয়। বাল্যকাল হইতেই কেশবচন্দ্র ধর্ম প্রবণতার পরিচয় 
দেন। রামকমল পুর প্যারীমোহনকে 
পদেখ, প্যারী, তোমার ছেলে বেসো ( কেশবচন্দ্রের গুরুজন 
তাহাকে পবেসে!” বলিয়া ডাকতেন ) বড় লোক হবে; 
ও এক জন ধর্মসংস্কারক হবে ।” কেশবচন্্ ত্রাহ্মলমাঁজে 
প্রবেশ করিয়া, পিতা ও পিতামহ হইতে প্রাপ্ু সংক্কারবণে 
হরিসংকীর্ভন, খোলকর তালের ব্যবহ!র 'প্রল্তি টবধ্ঃবধর্মী- 
স্থলভ রীতি ও ভাবের প্রবর্তন করেন। প্রায় পঞ্চন্রিংশ 
বৎসর পূর্বে প্রকাশিত * গকিটৈতন্ঠ চন্দিকা” নামক গ্রন্থের 
হুচনায় এ বিষয় সম্বন্ধে নিয় লিখিত মন্তব্য প্রকাশিত ভইয়া- 
ছিল £-- 


“আধুনিক ব্রচ্গজ্ঞানীদিগের মধো আনেকেই বৌদ্ধভ।ববিশিষ্ট শু 
নিরাকারবাদী, হরির মাধূর্যারসে ধপিগত, হণবিতক মতামতের বিষাদই 
তাহাদের সব্বন্থ। তবে ইদানীং কধেক বংসর হউতে গোস্বামিশিষ্য 
গরমবৈধঃব এঘুন্ঠ রামকমল সেনের পোত্র প্রশ্গানন্দ শ্রীসান কেশবচন্দ্র 
দেন নীরস জ্ঞানক।গ্র শ্রেত ফিরাইয়। দিয়া নির।কার চিন্ময় অনন্ত 
ব্র্ধেতে ভক্তি প্রেম অর্পণ করিবার শিক্ষ। প্রব্িত করিয়াছেন। তাহার 
ব্যবহার ও দৃষ্টান্ত শিক্ষ। ও ভক্তিপথের মন্রক্ল বটে; তিনি কতক 
পরিমাণে এ বিষয়ে কৃতকায্যও হইয়।ছেন '** 


রামকমল সেন নিজে পরম বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু ভিন্ন 


বলিতেন,-_ 


প্রবাসী। 


[৬ঠ ভাগ। 
ধর্মমতাবলম্বীকে কিছুমাত্র বিদ্বেষচক্ষে দেখিতেন না । 
সে সময়ে মধ্যবিৎ বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ কেহ কেহ 
্রীষ্টধর্মা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামকমল ইহাদিগের প্রতি 
সদয় ব্যবহারই করিতেন । একবার তাহার একজন পরি- 
চিত ব্যক্তি খ্ীষ্টিয়ান হন; এ ব্যক্তির সম্পকায় সকল লোক- 
কেই াভাদের স্বজাতিয়গণ জাতিচ্যুত করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
»য়েন। রামকমল সেন বিশেষ চেষ্টা করিয়া এরূপ নির্যাতন 
হইতে '্টাহাদিগকে রক্ষা করেন। ইহা তাহার ধর্মবিষয়ে 
উদারতার প্ররুট গ্রমাণ। 

রামকমল সেন যেমন কর্মঠ ছিলেন, কর্মে তেমনি 
তাহার অনুরাগ ছিল। বয়োরৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধাবস্থায় 
স্বাস্থারক্ষার জন্য ক্রমে পরিশ্রম হাস করা প্রয়োজন, কিন্ত 
এমনিই ক্টাভার কম্মান্তরাগ ঘে বয়ঃক্রম যখন যাঁট বৎসর 
অতীত ভইল তখনও তিনি পৌঢ়াবস্থার স্যায় অক্লান্ত ভাবে 
পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । মে বনসংখাক সাধারণ-হিতকর 
কালেজ, বিগ্/(লয়, সভ! সমিতির তিনি প্রধান কর্মথাল সত্য 
ছিলেন, তাহাদের সকলের কাজই পূর্ব সম্পন্ন করিতে 
লাগলেন । প্রধানতঃ এই কারণে তিনি একষটি বৎসর বয়সে 
অহ হইয়া পড়িলেন । চিকিত্সক সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে 
আদেশ করিলেন ৷ তিনি স্বাস্থ্যকর স্থানে জলবাধু পর্রিবর্তন 
জগ্ঠ গমন কারণেন, কিন্তু শরীর সুস্থ হইল না। পরিশেষে 
তিন স্বগ্রাম গরিফার যা কাঁপলেন । তথায় কয়েক দিবস 
বাসের পর তীহার মুক্ঠা সন্নিকট হইল। সৃত্যুর দুই দিন 
পুক্ব হইতে অতিকষ্টে বাকি হাতে লাগিল; পরী দুই 
দিন কাল তিনি ভরিনাগের মালা হস্তে লইয়া কেবল নাম 
জপ করিয়াছিলেন । বাকরোধ হইবার পুর্বে আত্মীয়জন- 
গণকে আহ্বান করিয়া প্রত্যেকেই আদেশ উপদেশ 
করিয়াছিলেন । ইংরাজী ১৮৪৪ সালের ২রা আগষ্ট তারিখে 
একষটি বৎসর বয়সে রামকমল সেন ইহলোক হইতে অবস্যত 
হয়েন!  স্টাহার মৃত্যুসংবাদ প্রগারত হইলে তাহার 
গুণগ্রামে মুগ্ধ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, পরিচিত অপরিচিত, বহু 
বাঙ্গালী ও ইতংরাঞ্জ শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
ঠাহার পরলোক গমনে শৌকপ্রকাশ জন্ত এসিয়াটিক 
সোসাইটার গৃহে এক সাধারণ সভা হয়। সার্‌ এডওয়ার্ড 
রায়েন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এইচ, টরেন্স, 
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সাহেব তৎকালে সোসাইটার সহকারী পিভিতির ও ॥ সম্পাদক 
ছিলেন। তিনি রামকমল সেনের যশোকীর্ভন করিয়া তাহার 
মৃত্যুতে গভীর শোঁক প্রকাশ করেন। রামকমল সেন 
স্বদেশবাসিগণের উন্নতির জন্য কিরূপ নিংস্বার্থভাবে প্রাণপণে 
পরিশ্রম করিতেন, তাহার দ্বারা দেশের কি কি শুভকার্ষ্য 
সম্পাদিত হষয়াছে তাহা তিনি সমবেত শোক-সস্তপ্ত ভদ্র- 
মগ্ডুলীর সমক্ষে বিশদ্রভাবে বর্ণনা করেন। টরেন্স সাহেব 
বলেন যে তাহার মৃত্যুতে এসিয়াটিক সোসাইটী একজন 
উচ্চদরের মেধাবী সভা ভারাইলেন; তিনি প্রথম অব- 
স্কায় সোসাইটীর একজন কর্মচারী ছিলেন ; কর্মচারীরূপে 
তিনি সোসাইটার যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা 
সোসাইটার পক্ষে অতীব মুলাবান; রামকমল সেন অসীম 
পরিশ্রম ও অদাবসায় বলে বিবিধ বিদ্ভা ও গভীর জ্ঞান 
অর্জন করিয়াছিলেন; তিনি নানা বিষয়ে মে সকল মত 
প্রকাশ করিতেন তাহাতে তাহার কুসংস্কারহীনতার যেমন 
পরিচয় পাওয়া যাইত তেমনি তাহার উত্তাল গাস্তীর্যের 
লক্ষণ দেখা যাইত ; তিনি স্বদেশে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার 
উন্নতি জন্য স্থির ও দুভাবে বহুকাল চেষ্টা করিয়াছিলেন ; 
ঠাভার অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমশীলতার বনু গ্রমাঁণ 
ভ্মান রহিয়াছে ;) কেবল স্বদেশবাসীগণের মঙ্গলের জন্ত 
নহে, এদেশবাসী ব! প্রবাসী ইউরোপীয়গণেরও মঙ্গলসাধনার্থ 
তনি সময়, চিন্তা ও অর্থব্যয় করিতে কদাপি কুগিত তইতেন 
মাঃ তিনি অসংখ্য দীন দরিদ্রগণকে অর্থান্ুকুল্যে তাঁহার 
নকট চিরখখণী করিয়া গিয়াছেন; তিনি দেশের একজন 
₹হৎ লোক ছিলেন, কিন্তু অহঙ্কার কখন তাহার হৃদয়ে স্থান 
1াইত না; তিনি অতি বিনত্রস্বভাব ছিলেন, ভারতীয় পুরা- 
চন্বৰিদ্‌ কোলক্রক্‌, উইলসন এবং বেলি সাহেবগণ রামকমল 
সনকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন; ইয়োরোপের অনেক 
গষাতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত তাহাকে সম্মান করিতেন ; রামকমল 
সনের এই হৃদগত আকাজ্কা ছিল যে ভারতবাসীগণ ক্রমে 
ন্নতিলাভ করিয়! পৃথিবীর প্রধান জাতিগণের পারে স্থান 
ঢভ করুক এবং এই আকাঙ্জ পুর্ণ করিবার উদ্দেশে তিনি 
[নস্ত জীবন উৎসাহসহকারে কাধ্য করিয়াছিলেন । টরেন্স 
হেব এইরূপে রামকমলের জীবনকাহিনী বর্ণনা করিলে 
শ্াপতি সার এডওয়ার্ড রায়েন প্রস্তাব করিলেন যে উক্ত 


জিরুভাছ রন পু 


৪৮৫ 


মহাম্মার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ জন্ত সোসাইটী তাহার পুত্র 
বাবু হরিমোহন মেনকে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই 
প্রস্তাবানুমারে সেক্রেটারী ও সহকারী সভাপতির স্বাক্ষরিত 
নিয়লিখিত পত্র হরিমোহন বাবুকে প্রেরিত হয় £_ 


“মহাশয়, এসিয়!টিক সৌসাইটার সভাপতি ও সভাগণের অভিগ্রায়ান্ু- 
মারে আপন।কে এই পত্র লিখিতেছি। শ্রাহার। আপনার পিতার মৃত্য 
সংবাদে ব্যথিত হইয়। আপনার ও আপনাদের পরিধারস্থ সকলের গভীর 
শোকে নমনেদনা প্রকাশ করিতেছেন । সোসাইটা রামকমল সেন মহা 
শয়ের পরলোক গমনে আপনাদিগের নিকট উহা মুক্তভাৰে জ্ঞাপন কর! 
কর্তব্য জ্ঞান করিতেছেন মে, তাহ।র বিদ্যা বস্ত।, দেশীয়গণের মধ্যে শিক্ষ! 
বিস্তারে তাহার উৎসাহ ও যত্ব. তাহার ধিবিধ মহৎ গুণ এবং সোসাইটার 
উন্নতির জন্য তাহার ধনু মূল্যবান্‌ কধ্য জন্য সোসাইটার সভ্যগণ এষং 
ধ্ ইয়ে।রেপীয় ও দেশীয় বিদ্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ তাহাকে 
সবিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। তীহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল, 
সোসাইটী তাহ। কখন বিশ্বৃত হইবেন না, এবং তাহার কাধ্যের গৌরধ 
চিরকাল অয্লান রাখিয়া ভাহ।র স্মৃতি ক্ষ! করিবেন। ইতি ৯ই আগষ্ট, 
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রামকমল সেন “41150160061 2020 70167 
00110259০16 01 [1১812 নাম কৃষিসভার একজন 
প্রধান সভ্য ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর ধঁ সভার ১৮৪৪ 
সালের কাধ্যবিবরণী গ্রন্থে তাহার সন্বদ্ধে যে মস্তব্য প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহার অনুবাদ নিযেঃপ্রদত্ত হইল £__ 


“এই বৎসরে সভার যে কয়েকজন সভা পরলোক গমন করিয়াছেন, 
তন্মধো সর্ধবোগরি রামকমল সেনের নাম উল্লেখযোগ্য । সর্বাপেক্ষা 
তাহ।রই মৃত্যুতে সভা বিশুষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। সভার শৈশবাবস্থাতেই 
তিনি সভাপদভুক্ত হয়েন ; তাহার সমকালীন অনেক সভ্য সভ্যপদ পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু রামকমল তাহ।দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন 
না । কয়েক বত্সরকাল তিনি সভার দেশীয় সম্পাদক ছিলেন, তৎপরে 
সভার সহকারী সভাপতি পদে উন্নীত হয়েন। যে সময়ে এদেশধানীগণ 
স্বদেশের উন্নতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল সেকালে তিনি তাহাদিগকে 
স্বদেশানুরাগের যে সদ্দ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তজ্ন্য তাহাকে ভূয়সী 
প্রশংসা করিতে হয়। তিনি সভার প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত 
থাকিতেন এবং কৃষির উন্নতিসাধন সম্বন্ধে বিশেষ তৎপর ছিলেন। 
দুঃখের বিষয় এই ছুইটী বিষয় সম্বন্ধে এই সভার অন্যান্ত দেশীয় সভ্যগণের 
মধ্যে কেহই তাহার সমকক্ষ নহেন।” 


ফ্রেণ্ড অব্‌ ইগ্ডিয়া ( 11০ 170৩04০1171 ) সে 
সময়কার প্রধান ইংরাজী সংবাদপত্র ছিল। বিখ্যাত 
্রী্টায়ান মিশনারি মার্শম্যান্‌ সাহেব এ পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। রামকমল সেনের মৃত্যুর পর তাহার সম্বন্ধে 
“ফ্রেণ্ড অব্‌ ইণ্ডিয়া” যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মন্্ান্বাদ 
নিম্নে প্রকটিত করিতেছি £__ 


“বেঙ্গল ঘ্যাঙ্কের দেওয়ান বা! ধনরক্ষক রামকমল সেনের মৃত্যু 
হইয়াছে। রামকমল এদেশীয় লৌকদিগের মধ্য উচ্চস্থান অধিকার 


8৮৩ 


শালী সি 


কিনেন এবং নর মধ্যে তীয় টিন রহৃতরণে বিড় 
হইয়াছিল ॥ যে সকল বাঙ্গালী বর্তমান সময়ে সুযশ অর্জন করিতে সক্ষম 


হইযছেন তীহীদিগের মধ্য রামকমল অগ্রগণা | উনি ধন যেমন উপার্জন 
করিয়াছেন, তেমনি দান করিয়াছেন। কিন্ত উনি কেষল ধনী ও দাঁনী ছিলেন 
ন।, বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনে ও চষ্চা।য় উনি সর্বদাই তৎপর ছিলেন। রামদুলাঁল 
দে. বিশ্বনুথ মতিলাল, আঞতো।য দেব, মতিলাল শীল ইহর। সকলেই 
সামান্য অবস্থা হইতে ধনী হউয়ীছিলেন। রাঁমকমল সেনও উঠাদিগের 
হ্যায় অতি দরিদ্র অবস্থ। হইতে আপনার চেষ্টা ও অধাধসায় বালে ধনী 
হইয়াছিলেন, কিন্ত বিদ্বান ও জ্ঞানীরূপে ইনি ষে স্বখ্যাতি লাভ করিয়া, 
ছিলেন, তাহ। পূর্ববোশ্লিখিত ধনী বাঙ্।লীদিগের মধো কেহই লাভ করিতে 
সমর্থ হয়েন নাই। ন্বদেশবাসিগণের মধ্য জ্ঞান ও সভাত। বিস্তার 
কায্যে রামকমল সেন যেরূপ উদ্যোগী ছিলেন তদ্রুপ আজকালকার অন্য 
কোন বাঙ্গীলীকে দেখ। যাঁয় না” 


ডাক্তার হোরেস্‌ হেমেন্‌ উইলসন্‌ রামকমলের পরম 
বন্ধু ছিলেন। তাহার মৃত্যুসংবাদে ডাক্তার উইলসন্‌ 
রামকমলের শৌকসন্তপু কোন আত্মীয়কে যে পত্র লিখেন 


তাহার কোন কোন অংশের অন্নবাদ নিয়ে প্রদত্ত ভঈল £-_ 


আমি রামকমলকে বিশেষভাঁবে জীনিত।ম, আমার নিকট তিনি সকল 
কথাই ষলিতেন, ভাতার অন্তরের গুঢ়তম স্থান পযাস্ত আমার নিকট 
উন্মুক্ত ছিল। এরূপ সুপরিচয়ের সাহায্যে আমি তাহাকে সম্পূর্ণরাগে 
জানিয়।ছিলাম । তাহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া আমি তাহাকে জদয়ের 
অকপট স্েহ ও শ্রদ্ধা! অপ্পণ করিয়/ছিলাম। কলিকাতায় যে সকল 
দেশীয় ও ইয়োরোপীয় ভদ্রলৌকদিগের সহিত আমার পরিচয় বা বন্ধুত্ব 
ছিল তাহাঁদগের মধো রামকমল অপেক্ষ। সারবান ও সুদৃঢ় চরিত্রের 
লোক আমি একটাও দেখি নাই। দেশের মঙ্গল ও শ্দেশণাসীগণের 
উন্নতি সাধন, 'এই সংকল্পউ তাহার দীধনর প্রধান পরিচালক ছিল, 
কিন্ত এই সংকল্প সর্বনাধারণে জানিতে পারে ইহ। তাহার উচ্চার সম্পূর্ণ 
ধিরোধা ছিল। দেশহিতের জন্য তিনি যাঁত। করিতেন লোকের নিকট 
তাহা অজ্ঞাত রাখিতে তিনি চেষ্টা! করিতেন । স্থিরভাবে, ধারন্ডাবে, 
অগ্ন পশ্চাৎ বিধেচন। করিয়া দেশের সংক্গ(র সাধন কর উঠি; তিনি 
এই মত প্রচার করিতেন এবং তদনুনারে কাযা করিতেন। উন্নতি 
সাধনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ভবিষাংবিবেকীন উষ্ণমস্তিক্ষ 
যুবকের স্যায় সর্বপ্রকার পরিবর্তনের গ্রবপ্তন করিতে সম্মঠি দিতেন না। 
এই জন্য তিনি অনেক উগ্র বাঙ্গালী সংস্কারাকর প্রিয় ছিলেন না । আমি 
তাহার রক্ষণশীলভাবান্রপ্রাণিত টন্নতিশালতার প্রতিপোঁষক ছিলাম । 
তাহার অধলম্থিত পথই আমি সমীচীন মান করি । জয়ৌবিংশ বৎসর 
কাল আমি কলিকাতায় ছিলাম : এ দীর্ঘকাল আমি রামকমলের সহিত 
প্রণয়স্থত্রে বন্ধ ছিলাম,'এ দীর্ঘ কালের সর্ব সময়েই আমি তাহার তীক্ষু 
বুদ্ধি, পরিশ্রমশীলতা, সতত! ও প্রশান্তচিত্ততার পরিচয় পাইয়াছি। 
আমি কখন দেখি নাউ যে, তিনি 'কোন একট! লিময় সহজে বুঝিতে 
পারিতেছেন না, কিন্বা তিনি পরিশ্রম করিতে কাতর হইতেছেন, কিন্বা 
ধীরতীবিচুত হইয়। কাহারও উপর রুষ্ট হউয়াচেন। রামকমলের 
নিকট বিধিধ সীধারণ হিতকর কার্ধোর জন্য বায়ার্থ বহু অর্থ সঞ্চিত 
 থাঁকিত, আধার অনেক ভুদ্রলোকও তীহার নিকট টাকাকড়ি সঞ্চিত 
রাখিতেন ; এই সকল অর্থ বাধার সম্বন্ধে ঠাহার প্রতি এক নিমেষের 
জনাও সন্দেহ হউয়াছিল, একথ| কেহই কখন বলিতে পারেন নাই। 
তিনি নানা কাধ্যে আম।র সহকারী রূপে যাহ! কিছু করিতেন 
আমি তাহাতে তাহার স্ুষিচীরশক্তি ও সদ্বিষেচনার উজ্্বল প্রমাণ 


বাদী | 


| ৬ষ্ঠ সা 


আাইতার;  ভারতবাসীগদের মিহি কিরূপ ব্যবহার রিও হয়, তাহাদের 
সহিত সন্ভীবে থাকিতে গেলে কিরূপে চলিতে হয় তদ্িষয়ে র/মকল 
আমাকে যে পরামশ দিতেন তাহার মূল্য নাই ; রামকমল আমার সকল 
কারোর উদ্দেশ্য যেমন বুঝিতেন তেমন আর কোন ভারতঘ।সী বুৰিতেন 
ন[। তজ্জনা আমিও তাহার শ্রদ্ধ। সহায়ত! ও প্রতিপোমকত। আকষণ 
করিতে পারিয়াছিলীম | এক সময়ে আম আগার সাংসারিক সকল 
কাধোর তন্বাবধারণের ভার উাহারহ উপর অর্পণ করিয়াছিলাম ; ভিনি 
যেরূপ নিয়মে তত্বাবধারণ কাঁরয়।ডিলেন তাহ।তে আম|র সাংসারিক 
অবস্থার উন্নতি হয়াছিল ; আমার নিচের তন্বাবধারণে সেরূপ উন্নতি 
হয় নাই । আমি রামকমল সেনকে যেমন শ্রদ্ধা করিতাম তেমনি ভ(ল 
বাসিতাম। কলিকাঁত। পরিতা'গ করিব।র সময় তাহার নিকট বিদায় 
গ্রহণ কালে আমার অন্যান্ত মনকষ্ট হঠয়ছিল ; তাহার সহিত সর্ববদ| 
পত্রধাবঙ্গার করিয়। তাই।র সহিত বিচ্ছেদের কঈ কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব 
হঈত। যখন আমার কোনও মস্থিন্ব থাকিবে না, তথনত রামকমলের 
প্রতি আমার শ্রদ্ধ। ও প্রেম অন্তঠিত হইবে, তাহার পর্ন নহে |” 


রামকমল সেনের চারি পূণ। জ্যেষ্ঠ হরিমোহন সেন। 
ইনি ১৮১২ সালে ৭ই আগষ্ট তা!রখে জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। ইনি হিন্দ কালেজে শিক্ষা প্রাপূু হয়েন। যৌবনে 
উনি ডাল্তার উইলসনের 'অপীনে পুরাণ-অন্তবাদক পদে 


নিগৃক্ত হয়েন। পরে ক্রমে টীকশালের দেওয়ানের পদে 
নিমুক্ত হয়েন। তৎপরে জেনারেল ট্ো্রির দেওয়ান 
হয়েন। ট্জোরির অপ্যন্গ ৪কস্‌ ! 0091505) সাহেব হরি- 


মোহনের কাধাতৎপরতা '৪ পারগতার ভূয়মী প্রশংসা 
করিয়াছিলেন । এই পদে কিছুকাল অপিষ্ঠিত থাকয়া 
হরিমোহন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানের পদে উন্নীত হয়েন। 
বাঙ্গের সেক্রেটারা চাল স হগ্‌ সাহেখের পাছত ইহার মনো- 
মালিন্য ঘটে । হরিমৌহন বলিতেন উনি হাহার স্বাধীনতার 
উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। উভয়ের মধো 
নানা বিষয়ে মতবিভেদ ঘটিত। এই কারণে তিনি এই 
পদ পরিত্যাগ করেন। হ্রিমোভন পিতার ন্যায় নান! 
সাধারণহিতকর কাধ্যে লিপ্ত ছিলেন। তিনি কলিকাতার 
যেসকল জনহিতকর সভার সভ্য ছিলেন সেগুলির নামো- 
ল্লেখ করিতেছি 7 ব্রিটাণ ইগ্ডিয়ান সোসাইটা, ব্রিটিশ 
ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্, লাণ্ড হোলডারদ্‌ সোসাইটা, 
মেকানিকস ঈনষ্টিটিউট, লাইসিয়ম্‌, এঁসয়াটিক্‌ সোসাইটা, 
এগ্রিহরটিকলচরেল সোসাইটা অব্‌ ইগ্ডয়া এবং ডি ্ট্িক্ট 
চেরিটেবেল সোসাইটী। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ প্রভৃতি 
সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয় আলোচনার্থ বেখুন সোসাইটি নামে একটা 
সভা ছিল; হরিমোহন সেন এঁ সভার সহকারী সভাপতি 


ঈম সংখ্যা] 


ছিলেন। এল _সোদাইটা দে বিকার: 
উনি সাধনোদেেশে যে সভা সংস্তাপিত হইয়াছিল, হুরি- 
মোহন সে সভার সভ্যরূপে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্যমের 
পরিচয় দেওয়াতে তিনি প্র সভারও সহকারী সভাপতি 
পদে বরিত তইয়াছিলেন। ১৮৫০ সালের ২৯ আইনের 
বিরুদ্ধে কিন্দগণ ঘোরতর আন্দোলন করেন। সেই আন্দো- 
লনের ফল স্বরূপ 'এক কমিটি নিযুক্ত হয়। উক্ত আইনের 
দৌষ গুণ নি্দীরণ করিবার ভার কমিটার উপর নাস্ত হয়। 
ভ্রমোহন সেন এই কমিটার সভ্য নিযুক্ত হইয়া অতুল 
কাধ্যক্ষমতার পাঁরচয় দেন। লঙ ডেলহাউসীর করৃত্বাধীনে 
একটা শিল্পপ্রদর্শনী স্থাপিত হয়। ভরিমোহন সেন এই 
প্রদর্শনীর স্তসিদ্ধতাসাধনে সম্যক পাহাধ্য করিয়া লর্ড ডেল- 
হাউসীর নিকট হইতে সাধুবাদ প্রাপ্ত ভয়েন। যখন পার্্রী 
ডফ. সাহেবের বিগ্ভালয়ের হিন্দু ছাত্রগণের মধ্যে গ্রষ্টায়- 
ধন্মাবলম্মীর সংখা নৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পাঁগিল শুখন স্বর্গীয় 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতার হিন্দু ছাত্রগণের জন্ত 
সাধারণের সাভাযো একটা অবৈতনিক বিগ্টালয় সংস্থাপন 
করেন। প্র বিগ্যালয়ের দুই জন সেক্রেটারী [নিঘুক্ত হয়েন, 
হরিমোহন সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সিপাহি বিদ্রোহের 
পর আগরা নগরে যে দরবার হয়, হরিমোহন তথায় উপস্থিত 
ছিলেন । সেখানে জয়পুরের মহারাজ রাম সিংহের সহিত 
হরিমোহনের সাক্ষাৎ হয় । তিনি ইতিপুর্ধেই হরিমোহনের 
বিবিধ গুণের কথা শুনিয়াছিলেন; সাক্ষাতে তাহার 
বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতার সম্যক পরিচয় পাইয়া তাহার 
প্রতি শ্রদ্ধান্িত হয়েন। ১৮৬৪ সালে জয়পূরের 'প্রধান 
মন্ত্রী পণ্ডিত শিবদিনের মৃত্যু হইলে মভাঁরাজা হরিমোহনকে 
পী পদে নিযুক্ত করেন। তরিমোহনের এই উচ্চপদে নিয়ো- 
গের সংবাদে বাঙ্গালী মাত্রেই পুলকিত হয়েন। ইহার পূর্বে 
কোন বাঙ্গালী কোন দেশীয় করদ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর 
পদে নিযুক্ত হয়েন নাই। জয়পুরের পরলোকগত মহারাজ! 
রাম সিংহই এই বিষয়ে প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন।* 





* এ ধিষয়ে ১৮৬৪ সালের ২৭ জুন তারিখের হিন্দু পেটিয়ট পত্রিকায় 
যাহ! লিখিত হইয়াছিল তাহ নিম্নে উদ্ধত করিতেছি ;__ 
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১০৭১২০গা না নী পপ 
ডা সা ৯৯৩ গত তত 


হারমোহন সেন নয়পুরের প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়া 
জয়পুর রাজ্যের সর্বপ্রকার মঙ্গল ও উন্নতি সাধনে মনো- 
নিবেশ করেন। রাজ্যের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি অনেক- 
গুলি স্ুসংস্কৃত নিয়মের প্রবর্তন করেন। মহারাজা রামসিংহ, 
জয়পুর রাঁজ্যের তৎকালীন পলিটিকেল এজেন্ট, ভারতের 
প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সকলেই একবাক্যে হরিমোহনের 
জয়পুর শাসনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।1 পলিটিকেল 
এজেন্ট মহাশয় হরিমোহনকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। 
জয়পুরের অঞ্ঠান্ত ইয়োরোগীয় কর্মচারী ও প্রবাসীগণও 
ঠাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। মহারাজা তাহার 
পারগতা, কাধ্যক্ষমতা ও অন্টান্ত সাগ,ণে মোহিত হইয়া 
সমগ্র শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের প্রতি অরদ্ধান্থিত হইয়া 
উঠিলেন এবং কয়েকজন সুযোগ্য বাঙ্গালীকে তাহার রাজ্যের 
কয়েকটি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলেন। তদবধি জয়পুরে 
বাঙ্গালীর যে '্রাধান্ত সংস্কাপিত হইয়াছে তাহা অগ্ঠাপি 
' অক্ষুপ্ন রহিয়াছে । জয়পুরে হরিমোহন সেনের প্রধান 
কান্তি মহারাজার মন্ত্রীসভার প্রতিষ্ঠা, জয়পুর কালেজের 
সম্যক উন্নতিসাধন, শিল্পবিদ্ঠালয় সংস্থাপন, এবং জয়পুর 
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সহরে গ্যাসের আলোকের প্রবর্তন। জয়পুর রাজ্যকে 
আদর্শ দেশীয় রাজ্যে পরিণত করিবার জন্ঠ হরিমোহন সেন 
নানা সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্ত এই সময়ে তাহার মৃত্যু 
ঘটাতে তৎসমস্ত কার্যে পরিণত হইল নাঁ। হরিমোহনের 
পাঁচ পুত্র-যছুনাথ, মহেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, নরেন্ত্রনাথ 
ও উপেন্ত্রনাথ । নরেন্দ্রনাথ ব্যতীত সকলেই জয়পুর রাজ্যে 
চাকুরী করিতেছেন। হরিমোহনের একটা মাত্র কন্ঠ; 
ইনি সিবিলিয়ান্‌ শ্রীযুক্ত বিভারীলাল গুপ্তের মাতা । 

রামকমল সেনের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোঁভন। তিনি 
কলিকাতার টাঁকশালের দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
চৌত্রিশ বদর বয়সে, ১৮৪৮ সালের ২৭শে অক্টোবর 
স্তাহার মৃত্যু হয়। তাহার তিন পুত্র, নবীনচন্দ্র, কেশবচন্ত্র ও 
কৃষ্ণবিহারী। 

রামকমল সেনের তৃতীয় পুত্রের নাম বংশীধর । 
মোহনের মৃত্যুর পর ইনি টাকশালের দেওয়ান হয়েন। 

রামকমল সেনের চতুর্থ পুত্রের নাম মুরলীধর। ইনি 
কলিকাতার প্রতিষ্ঠাবান এটরণী ছিলেন। ইনি হিন্দু- 
কালেজে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। ইংরাজী ভাষায় বুাতপত্ি 
লাভ হেতু ইনি কালেজ হইতে বিশেষ প্রশংসাপত্র পাইয়া- 
ছিলেন। ইনি কলিকাতার অবৈতনিক মেজিষ্টেট ও 
মিউনিসিপালিটার সভ্য ছিলেন। 

রামকমল সেন বঙ্গদেশের এক চিরম্মরণীয় মহাপুরুষ । 
তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন না, কিন্তু উদ্যম, অধ্যবসায়, পরিশ্রম 
ও সৎস্বভাবের বলে মাসিক আট টাকার বেতনভূক কর্মচারী 
হইতে আপনাকে ধনবান গৃহস্থের পদে উন্নত করিয়া- 
ছিলেন। তিনি উচ্চ শিঙ্ষা প্রাপ্ত হয়েন নাই, কিন্ত 
জ্ঞানানুরাগের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া, আত্মচেষ্টার 
সাহায্যে বিবিধ বিগ্ঠায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। 
প্রৌঢাবস্থায় ইনি কলিকাতার শিক্ষিতমগ্লীর একজন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ধনী ও 
বিদ্বান হইয়! তিনি স্বীয় বিছ্টা ও ধন আপনাঁতে আবদ্ধ 
না রাখিয়া ম্বদেশবাসীগণের মঙ্গলার্থ তাহা ব্যয় করিতেন । 
দেশবাসীগণের মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার, তাহাদের 
নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন, দেশের স্বাস্্যোন্নতি সাধন, দীন 
দরিদ্রদিগের ছঃখমোচন, এই সকল কাধ্যেই অহরহ 


প্যারী- 


প্রবাসী । 


ব্যাপৃত থাকিয়া! বাঙ্গালার 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের মধ্যে 
তিনি উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন। তাহার জীবনের 
প্রধান গৌরব এই যে, তিনি যে সকল কাধ্যের সুচনা 
করিয়া গিয়াছেন তৎসমন্ত ক্রমে পরিপুষ্ট ও পরিব্যাপ্ত হইয়] 


অগ্যাবধি বঙ্গবাসীগণের মঙ্গলসাধনে সহায়তা করিতেছে ।* 
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বস্থ। 


স্বদেশী আন্দোলন-__-উহার 
ত্রিবিধ কার্য | 


১। রাজনৈতিক । 
স্বদেশ৷ আন্দোলনের ত্রিবিধ লক্ষা,_রাজনৈতিক, অর্থসম্দ্ধীয় 
ও শিক্ষাবিষয়ক । রাজনৈতিক লক্ষ্যসঘদ্ধে আলোচনা 
করিতে হইলে আগে গুটিকয়েক কথা বলিতে হয়। 
ভারতের রজনেতিক ভবিষ্যৎ । 

ভারতের ভাবী রাজনৈতিক আশা কি? এ প্রশ্নের 
তিন প্রকার উত্তর পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর ইংরাজ ও 
তাহাদগের পদলেহনকারা কোন কোনও ভারতবাসী মনে 
করেন, ভারতবর্ষ এখনকার ন্তায় চিরকালই ইংলগ্ডের 
পদানত থাকবে। ইহারা ভাঁবয়া দেখেন না যে, যখন 
জগতে সকল প্রকার বৈভবেরই উদয়াস্ত আছে, তখন 
কেবল ইংরাজের সৌভাগ্যন্থয্য চিরদিন সমভাবে মধ্যাহ্ন 


“ এই প্রবন্ধটি বৈদ্যনাথদেওখর নিবাসী স্বগাঁয় যোগীন্্রনাথ বসু 
মহাশয়ের লিখিত। উংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ত।ধাই তিনি সুন্দর 
লিখিতে পারিতেন, এবং ভারতবর্ষের ও ইউরোপের অনেক প্রসিদ্ধ পত্রের 
লেখক ছিলেন। প্রধানতঃ এঠ কাজ করিতেন বলিয়, তিনি “অমর- 
কীণ্ডি” নামক ফাদার দাঁমিয়েনের জীবনচরিত তাহার বন্ধু ও একনামধারী 
বাবু যোগীন্দ্রন।থ বন, বি-এ, মহাশয়ের সহিত রচন! কর! ব্যতীত বঙ্গ- 
সাহিত্যের জন্য আর কোনস্থায়ী কা্য করিতে পারেন নাই। তাহার, 
সুত্র চরিত্রের মত ক্ষমতাও তাহার ছিল। কিন্তু অনুকূল অবস্থার 
অভাবে বঙ্গসাহিত্য তাহার দ্বার সমুচিতরাপে অলঙ্কৃত হয় নাই। এই 
প্ধন্ধটি ত্রিপুরার রাজকুমার শ্রীমুক্ত স্থরেক্দ্রচন্্র দেব বর্ম ধাহাছুর কর্তৃক 
সম্পাদিত “বঙ্গভ1ষ” নাকী মাসিক পত্রিকার জন্য লিখিত হইয়াছিল। 
এ পত্রিকা বন্ধ হইয়| যাওয়।য় সম্পাদক মহাশয় এইটি এধং আর একটি 
প্রবন্ধ আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞত। 
প্রকাশ করিতেছি । “বঙ্গভীষা” যোগ্যতার সহিত সম্প!দিত হইতেছিল, 
এবং উহাতে ধঙ্গের অনেক শ্রেষ্ঠ লেখকের রচন। প্রকাশিত হইয়াছিল। 
কি কারণে উহা! আর প্রকাশিত হইল না, বলিবার প্রয়োজন নাই; 
কিন্তু উহার তিরোভাধ দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই । 

প্রধাসী সম্পাদক । 


৯ম সংখ্যা । ] 


পিতা তত পতল তি 


গগনে বিরাজমান থাকিবে, ইহা কখনও সম্ভবপর 
দ্বিতীয় একশ্রেণীর লোক আশা! করেন, ভারতবর্ষ ইংলগ 
হইতে পূর্ণ স্বাতন্ত্যলাভ করিবে । কত দিনে এই আশা 
পূর্ণ হইবে বলিতে পারি না, খুব শীন্প হইবার লক্ষণ তো 
বিশেষ কিছু দেখিতে পাই ন। _কেবল দেখিতেছি, জাতীয় 
স্বাতন্থ্য বা 720017721 2৮01010017)গর নাম শুনিয়াই কটনের 
ন্যায় ভারতবন্ধুও হাড়ে ভাঁড়ে চটিয়াছেন। যে আকাঙ্কা 
পূর্ণ হইবার পক্ষে এখনও শতাব্দীর পর শতাব্দী বিলম্ব 
আছে বলিয়া বোধ ভয়, তাহা লষয়া অনর্থক কাহার 
সহিত কলহ করা বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নয়। তৃতীয় এক 
শ্রেণীর লোক-_উহারাই সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বেশী এবং 
আমাদের সমুদায় নেতৃবর্গ এই দলে__জনসাধারণকে বলিতে- 
ছেন, ভারতবর্ষ বুটিশ সাঁমাজোর অঙ্গরূপেই ঈপ্সিত রাজ- 
নৈতিক অধিকার লাভ করিবে। স্বদেশী আন্দোলনের 
গতি এই দিকে । উভার লক্ষন এই, মভাঁরাণীর ঘোষণাপত্র 
ও পালিয়ামেণ্টের বিধান যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, 
তাহার জন্য সর্ববিধ বৈধ উপায়ে চেষ্ট' করিতে হইবে 
এবং ক্রমে শাসনকার্যে অধিকতর অধিকারলাভ করিতে 
হইবে। আইনসভাসমূহের প্রসার এই অধিকার লাভেরই 
অন্তর্ঠত। কিন্তু শুধু এখানেই ঠীড়াইলে হইবে না। 
যতদিন ভারতের জনসাধারণ আয়ব্যয়ের উপর কর্তৃত্বলাভ 
না করিবে, যতদিন তাহাদের প্রতিনিধিগণ দেশশাসনে 
স্ুম্পষ্ট ক্ষমতালাভ না করিবে, ততদিন এই আন্দোলনের 
নিবৃত্তি হইবে না। কারণ, প্রজাশক্তি উপযুক্তরূপে স্বীরুত 
না হইলে দেশের সুশাসন অসম্ভব । 
২। শিল্লোন্নতি। 

, স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় কাধ্য স্বাবলম্বন প্রতিষ্ঠা 
বা দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রচার। দেশায় শিল্পের 
বল প্রচার ভিন্ন ভারতবাসীর বাচিয়৷ থাকিবার দ্বিতীয় 
পন্থা নাই। কে না জানে, ভারতীয় শিল্প লোপ হইয়াছে 
বলিয়াই শতকরা! আশী জন ভারতবাসী রুষিকাধ্য করিতে 
বাধ্য হইতেছে, এবং এই জন্ই দেশে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ 
দেখা দিতেছে? তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে! 
একথাও বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্তক নাই যে, শিল্প ও 
খাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন কোনও জাতি জগতে প্রতিষ্ঠালাভ 


নয়। 


৪৮৯ 


করিতে পারে না। বাহুবল ও অর্থবলের মধ্যে কোন্টা 
শ্রেষ্ঠ ঠিক বলিতে পারি না। তবে ইতিহাস বলিতেছে 
কার্থেজের সাম্রাজ্য অর্থবলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল- আর 
বর্তমান যুগেও জাপান বাহুবলে খ্যাতিলাভ করিবার পূর্বে 
প্রভৃত বৈষয়িক উন্নতি সম্পাদন করিয়াছিল। আর একটি 
কথ! । হাব্বার্ট স্পেন্সার একস্থলে বলিয়াছেন, মানবজাতির 
আদিম অবস্থায় যুদ্ধবিগ্রহ অপরিহার্ধ্য ছিল বটে-_বর্তমাঁন 
অবস্থাতেও উহার প্রয়োজন লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু বিভিন্ন- 
জাতিসমূহ জ্ঞান ও সভ্যতাতে যেমন উন্নত হইবে, তেমনি 
রাষ্্রবিপ্রবসমুদায় বিন! রক্তপাতে সংঘটিত তইবে। জ্ঞান ও 
সভ্যতার সহিত বিষয় বাণিজ্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । স্থতরাং 
এদিক দিয়াও দেখা যাইতেছে, দেশীয় শিল্পের প্রচার আমা- 
দিগের পক্ষে কত প্রয়োজনীয়। 

বয়কট বা বিদেশাব্জন দেশীয় শিল্প প্রচারের অপরিহাধ্য 
অঙ্গ । বস্ততঃ বিদেশা ত্যাগ না করিয়া তৎ্স্থলে স্বদেশী 
কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে, সাধারণ মানুষের 
বৃদ্ধিতে তাহা দুজ্ঞেয়। অথচ দেখিতেছি, রাজপুরুষগণ 
মুখে দেশায় শিল্লোন্নতির উত্সাইদাতা হইয়াও বিদেশীবজ্জনে 
একেবারে খজাইস্ত হইয়াছেন । অনেক ইংরাজ - ইহাদিগের 
মধ্যে ধন্মপ্রচার+ও আছেন__বলিতেছেন, পুর্বববঙ্গে বিদেশী 
বন্্ বজ্জিত হওয়ঞ্ত কষক্দিগের ক্রেশ ভইতেছে, কারণ 
তাহারা বিলাতী বস্ত্রের পরিবর্তে কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য দিয়া 
দেশী বন্ধ ক্রয় করিতেছ। আঠা কি জনহিতৈষণা ! এই 
সে দিন ঘে তিব্বত মিশনে অনর্থক দরিদ্র ভারতবাসীর 
লক্ষ লক্ষ টাকা ডীঁড়য়া গেল, তখন হহারা নীরব ছিলেন, 
আর এক আনা কি ছুই আনা অধিক পিয়া দেখায় বন্ধ ক্রয় 
করিতেছে বলিয়। প্রজাগণের দুঃখে তহারা আর চোখের জল 
সামলাইতে পারিতেছেন না। হহারা কেন দেখেন না 
যে চৌদ্দ আন! দিয়া এক খানি বিলাতী কাপড় কিনিলে 
তাহার তের আনাই বিলাতে যায়। আর এক টাক দিয়া 
এক খানি মোটা দেশী কাপড় কিনিলে গোঁটা টাকাটাই 
দেশে থাকে? হায় ঈশা ! ইহারাই জগৎকে তোমার পরি- 
ত্রাণপ্র ধর্ম প্রদানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন । 

| ৩। শিক্ষারিস্তার। 

স্বদেশী আন্দোলনের তৃতীয় কাধ্য, দেশে সাধারণ ও 


৪৯০৩ 
অর্থকরী শিক্ষার বিস্তার। লর্ড কার্জনের রূপাতে ভারতে 
উচ্চশিক্ষার দ্বার সম্কৃচিত হইতেছে | কলিকাতা বিশ্ববিদ্তা- 
লয়ের জন্য যে নৃত্তন বিধি প্রণীত হইয়াছে, তাহার ফলে 
শত শত ঘুবক উচ্চ শিক্ষায় বঞ্চিত হউবে। নিয় শিক্ষার 
অবস্ঠাও শোচনীয়_-এদেশে শতকরা উননব্বই জন নিরক্ষর। 
কলাবিদ্য। দানে সবকারবাভাদুরের মনোযোগ অতি সামান্ট। 
শিক্ষা ভিন্ন কোনও জাতি উন্নত ভইতে পারে না । এই 
গুরুতর জাতীয় অভাব মোচনের জন্য জাতীয় বিশ্বাবদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা অতি কল্যাণকর হইয়াছে । যশদিন রাজাশাসনে 
ভারতবাসী অধকতর ক্ষমতা লাভ না করিতেছে, ততদিন 
ভারত গভর্ণমেন্টের শিক্ষানীতি উন্নততর 9 মহস্তর হঈবে, 
ইহা আশা করা বিড়ম্বনা! মাত্র। আজ হউক, কাল 5উক, 
জনশিক্ষার ভার ভারতবাসীকে নিজ হস্তে গ্রহণ করিতেন 
হইবে। স্বদেশ আন্দোলন এই অবশ্তকর্তব্যকম্মধে পরি- 
স্কট করিয়া তুলিয়াছে। 

এক কথায় বলিতে হয়, স্বদেশা আন্দোলনের লক্ষ্য এই, 
যাহাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী জাতিসমূহ জ্ঞানে, অরে 
বলশালী হইয়া! এক প্রবল স্বাবলম্বনশীল মহাজাতিতে পরিণত 
হয়। কিন্তু এ পথে কতকগুলি গুরুতর অন্তরায় আছে। 


জাতিগঠনের ত্রিবিধ অভ্তরায়। 

জাতিভের (178,019] 911019506 ) ভাষাভেদ ও 
ধর্মভেদ একজাতীয়ত (77961077811 ) গঠনের তিনটা 
প্রধান অন্তরায়। এগুলির কোনও একটাকে অতিক্রম 
করা তত কঠিন নয়, কিন্ত ভারতে তিনটা পূর্ণমাত্রায় 
বিগ্থমান। ভারতবর্ষ যদি ক্ষুদ্র দেশ হইত, তবে জাতিগঠনের 
কাধ্য অপেক্ষারুত সহজ হইত। স্ুুঈটুজার্ল্যাঞড তাহার 
প্রমাণ মিল্‌ বলেন ৫ 


দিস 12210100 ]0৭ 2 8110165561011181 01721107811, 
00707100) 11)0 08170717521 01 11]যেলোঃ 12555) ন70 থয 
170009165, 000 01 0011208)৯৮-77২61), (০৮010100000 


[১,720 

কিন্তু ভারতবর্ষ একটী [বশাল মহাঁদ্বেশ। সত্য বটে, 
ভাষাভেদরূপ অন্তরার ইংরেজী শিক্ষা দ্বারা দূরীকৃত হইতেছে, 
এবং সমরাজনৈতিক স্বার্থ জাতিগত বিদ্বেকে অনেক 
পরিমাণে পরাজিত করিয়াছে । আরও দীর্ঘকাল ইংলগ্ডের 


প্রবাসী। 


॥ ৬ষ্ঠ ভাগ 


অধীনে বাস করিলে জাতিগত পার্থক্য অ্রিয়মাণ হইয়া 
পড়িবে । মিল বলিতেছেন £-- 
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দেখা যাইতেছে, দেশের গৌরবময় অতাত কাহিনী 
যেমন, পরাজয় এ দুর্গাত, সুখ ও দুঃখ 9 তেমন জাতিগঠনের 
সায়। সুতরাং আমাধিগের এক বিষম চিন্তার বিষর ধর্মভেদ । 
এই ক্ষেত্রে স্বদেশা আন্দোলনের প্রধান সহায় ব্রাহ্মমমাজ। 

স্বদেশ আন্দে।লনের মহিত ব্রান্মদম জের সম্বস্ধ | 

বাহারা স্বদেশা আন্দোপনের সাহত যুস্ত থা।কয়াও ব্রাঙ্ম- 
সমাজকে বিদ্বেষের চক্ষে নিরাক্ষণ করেন, ভাভারা মনে 
রাখিবেন, প্রেম ভিন্ন হিন্দ ও মুসলমানকে মিলিত কারবার 
আর কোনও উপায় নাহ । প্রেম, ধন্ম |ভন্ন হয় না। যে 
প্রেম স্বাথ হহতে উৎপন্ন, তাহা খড় স্ায়ী নয় “কতক্ষণ 
ব্রা্মধন্মঃ বেণান্তধন্ম, 
আয্যধন্ম, থিওসফা-নাম যাহাই দেও না কেন, ধশ্মের বন্ধন 
ছাড়া আর কিসে ভারতেণ বিভন্ন জাতিসমুহকে একত্র বন্ধন 
করিবে” আর, মুখে যতইঈ ভালবাসা দেখাও না কেন, 
আচগ্ালব্রাঙ্গণ সকলের প্রতি কাধ্যতঃ সমদর্শা না হইলে 
সকল শ্রেণার মধ্যে এক প্রাণতাই বা কিরূপে গান্মিবে ? 
ব্রাঙ্মামমাজ আশা করেন, ভারতে-- শুধু ভারতে কেন, জগতে 
কালে এক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রাঙ্গমমাজ ভারতের 
কিি উপকার করিয়াছেন, বর্ণনা করিবার আবশ্ঠক নাই । 
কেবল বলিতে চাই, হে স্বদেশ সেবক, ব্রাহ্মলমাজ তোমারই 
লক্ষ্য সাধনে পরম সহায়, ইহা ভূলিও না। 

ধর্মজীবন ও রাজনৈতিক অধিকার । 

ব্রাঙ্গঘমাজও ন্বদেশা আন্দোলনের প্রতি উদাসীন 
থাকিতে পারেন না। এই যে দেশময় একটা এ্কাবন্ধন 
দেখা যাইতেছে, এই যে বাঙ্গালী, মারাঠা, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, 
সকলের মধ্যে একটা সমবেদনা জাগ্রত হইয়! উঠিতেছে, 
ব্রাহ্মদমাজের পক্ষে উহা অতি আহ্লাদের ব্যাপার, কারণ 
ইহাতে পরোক্ষভাবে তাহারই লক্ষ্য সিদ্ধ হইতেছে। কিন্ত 
শুধু তাহাই নয়। ব্রাক্মসমাজের পূর্ণতার পক্ষে স্বদেশী 


জণের তিলক থাকে ভালে?” 


৪15 


আন্দোলন অত্াবস্তাক। কথাটা একটু পট করিয়া বলা 
যাইতেছে । 

ভারতবর্ষ আধ্যান্সিকতার দেশ। ব্রাঙ্দগসমাজ--এবং 
সম্প্রতি রামরুষ্চমিশন, আর্ধ্যসমাজ প্রভৃতি সেই আধ্যা- 
ত্মিকতা সংরক্ষণ ও পোঁষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন । 
আমরা আশা করিতেছি, ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য জাতিসমুহাকে 
ঢরস্ত বিষয়ৈষণার পথ হইতে আধ্যাত্মিকতায় আনয়ন 
করিবেন। কিন্তু অবিসংবাদী রাজনৈতিক অধিকার লাভ 
না করিলে এই আকাজ্ষা পূর্ণ হইতে পারে না। কারণ 
ধর্মমগীবন জাতীয় চরিত্রের উপর নির্ভর করে-_জাতীয় চরিত্র 
রাজনৈতিক অবস্থা দ্বারা নিয়মিত ভয়। একধন্মাবলম্বী 
হইলেও বাস্তবিক স্বাধীন ও পরাধীন জাতির ধর্ম এক নয়। 
একই খুষ্টধর্ম, বিভিন্নজাতি সমূহের মধ্যে বিভিন্ন আকার 
ধারণ করিয়াছে । ছুই একটা দর্রান্ত দেওয়া যাক। ঈণ! 
বাঁপয়া ছিলেন, “সাঁজরের যাহা প্রাপা তাহা সীজরকে দে'ও।” 
এরূপ বলিবার ছটা কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
এক, শত্রগণ ঈশাকে বিদ্রোহিতার জলে ফেলিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল--তিনি তাহাদের সে চেষ্টা বিফল করিবার জন্ত 
ওরূপ বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তাহার সময়ে উন্নদীগণ 
পরানীন ছিল-_ঈশা৪ পরাধীন জাতির পক্ষে যাহা সদুত্তর 
তাহাই 1দয়াঁছলেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তাহারই 
শিষ্যগণ অত্যাচারী রাজাকে হতা। করিয়াছে-_যথেচ্ছাচারী 
রাজার বিরুদ্ধে গ্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা লাভ 
করিয়াছে । সুতরাং বলিতে হইবে, ঈশার ধর্ম ৪ এই 
সকল জাতির ধর্ম ঠিক এক নয়। সর্বজনশ্রদ্ধেয় বাবু 
কালীচরণ বন্য্যোপাধায় ও জোসেফ, চেম্বার্লেন, উভয়েই 
ুষ্টধন্মী বল্বী, কিন্তু উভয়ের ঈশ্বর কি এক? আরও দেখুন 
এক খুষ্টধর্থের প্রভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মিসরবাসীদিগের 
মধ্যে সন্ন্যাস ধর্মের প্রাবল্য উপস্থিত হঈল, বাকৃপট্র কলহ- 
প্রিয় গ্রীকৃগণ তর্কযুদ্ধে শিক্ষয় করিতে লাগিল, আর 
দিখ্বিজয়ী রোমকদিগের অধঃপতিত বংশধরগণ আধ্যাত্মিক 
সাম্রাজ্য লাভে যত্ববান হইল। 
গিবন্‌ বলিয়াছেনঃ-_ 
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খুষটধর্মের ন্যায় ব্রাহ্মধন্মে৪ এই নিয়মের কার্ধা দৃষ্ট 


হইবে। চালস্‌ ভয়সী ও আচাধ্য কেশবচন্দ্রের ব্রাঙ্গ ধর্ম 
কি ঠিক এক? রাজভক্তি ব্রাহ্মপর্থের অজ, পতিত বঙগদেশেই 
একথা বলা শোভা পাইয়াছে। রাজপুরুষগণ যদ্দি অত্যাচার 
করেন, তাহার প্রতিবাদ না করিলে রাজা ও প্রজা উভয়েরই 
ক্ষতি। অব্যাহত, অপরিসীম ক্ষমতাপরিচালনা পতনের 
কারণ, নেপোলিয়ন তাহার প্রমাণ। অত্যাচার দ্বারা 
অত্যাচারীর চরিত্র অবনত হয়, তাহার ফল অত্যাচারীর 
শক্তিক্ষয়। ম্ুতরাং রাজার কল্যাণের জন্যই তাহার 
অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে হয়। উহা যথার্থ রাজ- 
ভক্তি । এ অর্থে রাজভদ্তি ব্রাহ্মধন্ম্ের অঙ্গ অবস্থাই হইতে 
পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কথা আছে । অক্লান 
ব্দনে সকল অত্যাচার অনাচার মাথা পাতিয়! গ্রহণ করিলে 
প্রত রাজভক্তি তো হয়ই না--তাহাতে ধর্মজীবনও রক্ষা 
পায় না। বাহারা অপরিমেয় রাঞ্জভক্তির পক্ষপাতী, ব্যক্তি- 
গত জীবনে তাহারাই অপরের ন্যায্য অধিকারের প্রতি 
উদ্বাসীন। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক অধিকার লাভের সঙ্গে 
সঙ্গে জনসাধারণের সততা বদ্ধিত হয়, তাহারা অপরের ধন- 
প্রাণের মধ্যাপ। করিতে শিক্ষা করে। 
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অর্থাৎ রুষিয়াবাসিগণ অতি রাজতক্ত এবং অতিশয় 
প্রবঞ্চক। তবে দেখুন, ধর্মাজীবনের অর্থ যদি জীবনের 
পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয়, তবে রাজনৈতিক অবস্থার সহিত ইহার 
অতি নিকট যোগ আছে কিনা। আর ব্রাহ্মগণকে এ কথা 
এত করিয়া বলিতে হইবে কেন? স্পেনে প্রজাতন্ত্র শাসন 


৪৯২ 


প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজা রামমোহন রায়ই না টাউনহুলে 
ভোজ দিয়াছিলেন, আর নেটালের নিকটে ফ্রান্সের স্বাধীনতা 
পতাকাদর্শনের আগ্রহে তিনিই না আপনার পা ভাঙ্গিয়! 
ফে্রিয়াছিলেন ? তিনি জানিতেন নিরবচ্ছিন্ন পরাধীনতা 
পূর্ণধ্মলাভের পরিপন্থী । 

ধর্মের সহিত রাজন'তির অঙ্গাঙ্গীভাব কেবল আমা- 
দিগের মনঃকল্পিত নয় । সিন স্বামী অভেদানন্দ বলিতে- 
ছিলেন, "রাজনৈতিক আন্দোলনও বেদাত্তন্মের অন্তর্ভত। 
আজ যদি ভারতবাঁসী দেশশাসনে পুর্ণ অধিকার পায়, দ্ুৃতিক্ষ 
প্রভৃতি অমনি অন্তহিত হইবে |” 

আর মহধি দেবেন্দ্রনাথ কি বলেন ? 


“যদি ঘেদাস্তপ্রতিপা ছ্ঠ ত্রাঙ্গধর্মা প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় 
ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরম্পরবিচ্ছিন্ন ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে 
ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্ববকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হইবে 
এবং অধশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে। আমার মনে তখন এত 
উচ্চ আশ হইয়াছিল ।”-_ আত্মজীবনী, ৫৩ পৃঃ । 

ব্রাঙ্ঘমাজ রাজদড্রোহী নয়--স্বদেশা আন্দোলনও 


রাজদ্রোভী নয়। ভারতবাসী ও ইংরেজের স্বার্থ এক সুত্রে 
গ্রথিত। মেকলে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ দুর্দশাপন্ন হইয়! 

ংলগ্ডের অধীন ন1 থাকিয়া! যদি স্বাধীন ও প্রশ্বর্যযশাঁলী হয়, 
তাহাতেই ইংলগ্ডের অধিক লাভ। এক্ষণে আমরা কি 
দেখিতে পাইতেছি ১ গড়ে প্রতি ভারতবাঁসী বৎসরে মোটে 
এক শিলিংএর বিলাতী পণ্য ক্রয় করে। তাহাদের যদি 
শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহারা যদি বৎসরে গড়ে এক পৌগ্ডের পণ ক্রয় 
করিতে পারে, তবে ইংলগ্ডকে পৃথিবীর আর কোনও দেশের 
সহিত বাণিজ্য করিতে তয় না। মেকলে অতি সঙ্গত কথাই 


বলিয়াছেন :-_ 
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পাছে ভারতবর্ষ হস্তচুত হয়, এই ভয়ে ভারতবাসীর 
শোণিত শোষণ করা সেট দ্প নির্বদ্বিতা, যেমন নির্ব,দ্ধিতা 
সেই মূর্খ প্রকাশ করিয়াছিল, যে স্বর্ণভিন্বের লোভে হুংসীর 


প্রাণবধ করিয়াছিল। 
উপসংহার । 


আর ছুই একটী কথা বলিলেই আমাদের বক্তব্য শেষ 
হ্য়। 


প্রবাসী ] 


| ! ৬ষ্ঠ ভাগ 


কেহ বলিতে পারেন, আমরা এতক্ষণ কেবল বুটিশ 
রাজত্বের দোষই প্রদর্শন করিলাম, গুণের কথ! কিছুই বলা 
হইল না। এই আপত্তির উত্তর এই যে, আমরা যদি মনে 
করিতাম, ইংরেজ শাসনের আগা গোড়া সমস্তই মন্দ, তাহার 
গুণের ভাগ কিছুই নাই, তবে আর এই প্রবন্ধ লিখিবার 
প্রয়োজন ছিল না। ইংরেজগণ ভারতের কিকি উপকার 
করিয়াছেন, তাহা সকলেরই জানা আছে, আপাততঃ 
সেগুলির বিশদ বর্ণনা না করিলেও চলে। ইংরেজ রাজত্বের 
দোষ ও অভাব কি, এবং সেগুলি কিসে দূর হইতে পারে, 
সেই আলোচনাই এখন প্রাসঙ্গিক ও হিতকরী। 
স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশীবঙ্জন কি উচ্চাজ 
ধর্মসাধনের বিরোধী ? ইঙ্ভার উত্তর এক প্রকার দেওয়া 
হইয়াছে, তখাপি আরও কিঞ্চিৎ বলা গ্রয়োজন। অভিসদ্ধি 
বিশুদ্ধ না হইলে ভজন-পুঁজনও মলিন হয়। স্বদেশী আন্দো- 
,লনের তো কথাই নাই। চিত্ত অবিশুদ্ধ হইলে স্বদেশের 
সেবা নিক্ষল। মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার দ্বারা কোনও জাতি 
বড় ভইতে পারেনা । এ সকলই যেমন ঠিক্‌, তেমনই 
ইহাও অতি ঠিক কথা যে বিশুদ্ধ স্বদেশগ্রীতির সহিত 
বিশ্বপ্রেমের কোনও বিরোধ নাই | ধাহারা বলেন, বিদেশী- 
বজ্জন প্রেমবিরোধী, উহাতে কেবল হিংসাবিদ্বেষ প্রশ্রয় 
পায়, হয় তাহারা স্বার্থান্ধ, নতুবা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে নিতাস্ত 
অজ্ঞ। যথার্থ মানবগ্রীতির অর্থ কি এই যে তোমার 
গৃহদ্বারে যে শত শত লোক অনশনে, অদ্ধাশনে 
কালযাপন করিতেছে, তাহাদিগের মুখপানে একটীবারও 
তাকাইঈওন1__কিন্তু সর্বপ্রযত্বে দেখিও, যাহাতে প্রবল, 
বন্ধিষু, সমৃদ্ধিশীলী বৈদেশিকদিগের আরও ধনাগম 
হইতে পারে ? এজাতীয় মানবগ্রীতি ঘোরতর স্বার্থপরতারই. 
নামান্তর মাত্র। স্বদেশীয়িগের গ্রচণ্ড জীবনমরণ সংগ্রামের 
মধ্যে আপনার নিরাপদ গৃহকোণে বসিয়া শাস্ত সমাহিত 
চিত্তে ভগবানের নাম করা ধার্মিকতার লক্ষণ হইতে পারে। 
কিন্তু যে ধার্দিফতা ইহ সংসারে কাহারও উপকারে আসিল না, 
তাহা যে পরকালেই বিশেষ কাজে লাগিবে, ইহা! সনেহ 
করিলে, আশা করি, অতি গুরুতর পাষগুতার কার্য হইবে 
না। পু 
বিধাতার গুড় অভিপ্রায় কি বলিতে পারিনা, কিন্ত 
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আমাদের নাশা এই, শবদেরী আন্দোলন ও ্ঙ্গসমাজ 
পরস্পরকে বলশালী করিবে, এবং কালক্রমে উভয়ের 
সহযোগিতায় ভারতে জ্ঞানধর্ম্দে সমুন্নত এক বিশাল জাতি 
গঠিত হইবে । 
শ্রীরজনীকাস্ত গুভ। 


জাপানী আদর্শ ও চীন জাতির 
শিক্ষা সংস্কার । 


শুভক্ষণে রূষ-তুরস্ক যুদ্ধে রুষিয়া বিজয়ী হইয়া নিজের 
অগ্রত্িহত ক্ষমতার পরিচয় পাইল। রূষজাতি আপন 
বাহুবলে আপনাকে অদ্বিতীয় মনে করিয়া ধরাকে সরাখানার 
ন্যায় জ্ঞান করিল। আত্মমহংকার বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 


অপেক্ষারুত ছূর্ববল ও ক্ষুদ্র রাজা সকল গ্রাস করিবার জন্ট* 


শনৈঃ শনৈঃ পদবিক্ষেপ করিয়া অগ্রসবু* হইতে লাগিল। 
এক দিকে যেমন অপেক্ষাকৃত তর্বল জাতি সকলের 
মনে রূষভী:ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অপর দিকে রূষিয়ার 
বথা গর্ধ ও দর্পের মাত্রা সেই পরিমাণে বর্ধিতভাবে দেখা 
দিতে লাগিল। পুর্বপ্রাজ্জে মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরয়া, চীন 
প্রতি হইতে পশ্চিমপ্রান্তে আফগানিস্থান ও পারম্ত 
ও তুরস্ক পধ্যস্ত রূষাতস্ক দেখা দিল। আবার শুভক্ষণে 
চীন-জাপান যুদ্ধ ঘটিল। সেই যুদ্ধে বিজয়ী জাপানের 
বিজয়-ফল-সদৃশ স্বকরণ্ম্স্ত পোর্ট-মর্থার বন্দর রূষিয়ার 
চক্ষুশূল হইল। রূষিয়ার আত্মগরিমা চরমমাত্রায় জাগিয়। 
উঠিয়া নগণ্য ক্ষুদ্র হিদেন জাপানকে পোর্ট-আর্থার হইতে 
অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল। রূষ বহু অর্থবায় 
করিয়া পূর্ণগর্ধ্ে পোর্টআর্থার বদরে এক অভেগ্ত, অজেয় 
দর্গ নির্মাণ করিয়া তাহাকে সুদ় করিল। এরূপ স্থদুঢ় 
ূর্থ পূর্বাঞ্চলে আর ছিল না। যে সকল ইংরেজ সে 
রূষিয়ানির্মিত ছুর্গ দেখিয়া আসিয়াছিলেন তীহারা জেদ 
পূর্ববক' বলিয়াছিলেন যে, “পোর্টআর্থার জয় করা কাহারো 
সাধ্য নাই!” রূষভন্লুক মুখব্যাদান করিয়! সমস্ত মাঝুরিয়া 
দেশ আপন মুখগহ্বরে স্থাপন করিয়া কেবল গলাধঃকরণ 


জাগানী আদর্শ ও চীন জাতির শিক্ষা সংস্কার । 


৪৯৩ 


করিবার উপক্রম করিল | অমনি বিধির বিড়ঘনায সেই 
নগণ্য, ক্ষুদ্র ছিদেন” জাপান রূষিয়ার গলনলিতে কণ্টক- 
রূপে গিয়া বাধিল এবং সেই গ্রাস গলাধঃকরণে বাধা দিয়া 
জাপান ন্বষিয়ার ভয়ানক যন্ত্রণা উৎপাদন করিল। এলেক্সিপ- 
প্রমুখ ভনুকগণ মহা হৃঙ্কারে গর্জিয়া উঠিল। এদিকে 
অপমানে জর্জরিত ক্ষুদ্র জাপান প্রতিহিংসার বহ্ি বুকে 
ধরিয়া অকুতোভয়ে সেই গর্জানের উত্তর দিল। মাহেত্্রক্ষণে 
রূষ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই মহাধুদ্ধে বিজয়ী 
জাপান জগৎকে দেখাইল যে, আয়তনে শ্ুদ্র হইলেও 
সাহস, তেজ, জেদ ও বুদ্ধি থাকিলে এবং আত্মবলি ও 
স্বার্থবলি দিতে জানিলে, প্রকাণ্ড বলশালী দৈত্যকেও 
পরাভব করা বায়! সেই মহাযুদ্ধের ফলে রূষিয়া প্রকাণ্ড- 
দেহধারী হইয়াও ক্ষুপ্রের নিকট পরাজিত হইয়া! লজ্জায় 
মাথা অবনত করিল। আত্ম-অহংকারের ও বৃথ! দর্পের 
কি দোষ, তাহা রূষিয়! বুঝিল। 

সেই মহাহবের শুভফলে সমস্ত আসিয়া জারগয়! উঠিল। 
জাপান নিঃশবে আত্মবলি দিয়া এক বৎসরে যে মহাফল 
প্রস্থুত করিল, বনুবৎসরব্যাপী বক্তৃতা, আলোচনা বা 
প্ররোচনা দ্বারা কিন্ত তাহা সম্ভব হইত না। প্রতাক্ষ দৃষ্টান্ত 
দ্বারা যে ফল হয়, বক্তৃতা বা লেখ দ্বারা সহসা সে ফল 
পাওয়া যায় না ৮ এই কথাটা স্বদেশী লোককে বিশেষ 
ভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। জাপান যদি রূষ 
কত্তৃক পোর্টআর্থার হইতে অপমানিত ও লঙ্জিত হইয়া 
তাড়িত না হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ রূষ-জাপান যুদ্ধ 
ঘটিত না। রূষ-জাপান যুদ্ধ না ঘটিলে খুব সম্ভব আমিয়ারও 
নিদ্রা এত শীঘ্র ভঙ্গ হইত না। একথা একরপ নিশ্চয়- 
রূপে বলা যাইতে পারে। স্থতরাং আমরা স্পষ্টই বুঝিতে 
গারিতেছি যে সবল কর্তৃক হূর্বল অত্যাচরিত ও প্রপীড়িত 


* মাঝুরিয়ার অবস্থা কিবপ রড়াইয়াছিল তাহা আমেরিকার 
সাহিতাপরিষদ্‌:কর্তৃক প্রেরিত ভ্রমণকারী মিঃগাইলের কথ! দ্বার! প্রমা- 
ণিত হইতে পারে। তিনি সমন্ত মাঁধুরিয়! এবং চীনদেশ ভ্রমণ করিয়া ১৯৯৩ 
সালে টেঙ্গিয়৷ আসিয়াছিলেন। তীহার নিকট মাঞ্চুরিয়ার কথ! জিজ্ঞাসা 
করিলে ঘলিলেন যে, 18301011915 2009. [.1-1710)8 01:90 
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0105 00 05512. গলে 2161075 চ)0 [0551915810৩ 
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৪৯৪ 


দুর্বলকে জাঁগাইবার জন্যই বিধাতার এ একটী বিধান । 
তার সাক্ষী বর্তমান বঙগদেশ ! 

গত অন্ধ শতাব্দীর উপর হইল ছূর্বল চীনার উপর 
সবল কর্তঁক বন্ড অত্যাচার হইয়াছে এবং হঈতেছে । ক্রমাগত 
অত্যাচার সা করিয়া আজ চীনার প্রাণে শক্তিসঞ্চার 
হইয়াছে । চীন আজি কুসংস্কার ও জাতীয় রক্ষণশীল 
স্বভাব পরিত্য।গ করিয়া রাজ্যশাসননীতির ও সামাজিক দোষ 
সংশোধন এবং শিক্ষাসংস্কারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। 
বিনা শিক্ষায় রাজাশাসন, নীতিশিক্ষা বা সমাজ সংস্কার 
অসম্ভব । তাই সাধারণ শিক্ষার প্রতি চীনার আগুহ 
সর্ধবাপেক্ষা অধিক দুষ্ট হইতেছে । চীনার সেই শিক্ষার আদর্শ 
জাপান। জাপানী আদর্শে শিক্ষার ঢেউ বিশাল চীন- 
সাআজাজ্যের বড় ছোট সমস্ত নগর, উপনগর সকল প্রাবিত 
করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুপ্র পল্লীগ্রাম পথ্যস্ত পৌছিয়াছে। 

চীনসাম্রাজ্যের অন্যান্ত প্রদেশ সকলের তুলনায় ইউনান 
প্রদেশ অপেক্ষারুত কিছু পশ্চাৎপদ। সেই ইউনানের 
সর্বপশ্চিম প্রান্তে টেঙ্গিয়ে সহরে ও তন্নিকটবত্তা স্থানের 
শিক্ষা প্রণালীর যে পরিবর্তন দৃষ্ট হইতেছে তাহাই উপলক্ষ্য 
করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিপাম। উদেে আমার 
স্বদেশী লোককে চীনের প্রাচীন ও নব্য শিক্ষা প্রণালীর 
আভাস দেওয়৷ মাত্র। 


প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালী। 


কোন বিষয়ে স্থঙ্মু বিচার না করিয়া মোটামোটা এদেশে 
তিন প্রকার শিক্ষার প্রথা দষ্ট হয়। যথাঃ__ 


১। প্রাথমিক বা সাধারণ শিক্ষা । 

২। মাধ্যমিক বা শিল্প বাণিজা শিক্ষা । 

৩। উচ্চ শিক্ষা। 

১। প্রতি সহরে ও পল্লীগ্রামে বু সংখ্যক দেবমন্দির 
আছে। এই মন্দিরগুলি অতি প্রশস্ত এবং নানা বিভাগে 


বিভক্ত । সাধারণ শিক্ষার জন্ত প্রায় প্রতি মন্দিরেই 
পাঠশাল৷ আছে । ঠিক ব্রহ্মদেশেও এই প্রকার প্রতি মঠে ও 
ফু্গি টায়ে পাঠশালা দৃষ্ট হয়। এই সকল পাঠশালায় 
অধিকাংশেই হাতের ,লথা পোক্ত করা, মোটামোটা 1হসাধ 


দেওয়া হয়। ভদ্র হইতে কৃষক, কুলি মজুরের ছেলে পি 
পথ্্যস্ত এখানে প্রাথমিক শিক্ষা পায়। বর্তমানে জাপা 
ভিন্ন এই প্রকার সাধারণ শিক্ষার প্রাচুর্য প্রথম ব্রহ্মদে 
দ্বিতীয় চীনদেশ ভিন্ন আসিয়ার অন্ত সকল দেশে দৃষ্ট হ 
কিনা সন্দেহ। প্রতি ছান্র বৎসরে অবস্থান্গদারে এব 
শিক্ষান্থ্সারে গতি বৎসর ২২ টাকা হইতে ১৫।২০ টাৰ 
পরাস্ত দিয়! থাকে । 

২। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, যে সকল ছাত্রে 
বয়স হয়াছে, যাঠাদের কোন একট! বাবসা শিক্ষা করিয় 
জীবিকার্জনের প্রয়োজন, তাতাদের আপন আপন কু 
অনুসারে বা স্ুবিধানুযায়ী কেহ কোন মহাজনের গদিতে 
দোকানে শিক্ষানবিশ নিষুক্ত হয়, কেহ ন্বর্নরৌপ্যের কার 
শিক্ষার জন্ত কোন দৌকানে প্রবেশ করে, কেহ বা স্যত্রধরে 
কাধ্য শিখিতে আরম্ভ করে, কেহ রংএর কারা, কেহ হ 
চামড়ার কাধ্য শিক্ষা করিতে আরম্ত করিয়া থাকে । এ 
শিক্ষানবিশগণ বিনা বেতনে তিন বৎসর শিক্ষানবিশ রূগে 
কাধ্য শিক্ষা করিতে বাধ্য । ইহারা খোরাকীটা দোকানদার বৰ 
আড়ত হষ্টতে পাইয়া থাকে । তিন বৎসর সমাপ্ত হইছে 
নিজে স্বাধীনভাবে কার্য চালাতে আরম্ত করে বা কাহারে 
বেতনভোণী হয়া চাকরি গ্রহণ করিয়া থাকে । 

৩। প্রাথমিক শিক্ষায় যে সকল ছাত্রের মেধার পরিচঃ 
পাওয়া যায়, এবং যাহাদের অবস্থা ভাল, আশগু অহ 
উপাজ্জনের যাহাদের প্রয়োজন নাই, সেই সকল ছাও 
ক্রমে ছুরূহ বিষয় এবং প্রাচীন সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষ 
করিতে থাকে । 

এদেশীয় প্রাচীন উচ্চশিক্ষা প্রণালীর আমাদিগের বর্তমান 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সঙ্গে কতকটা সাদ্শা দৃষ্ট হয়) কিৎ 
এদেশের উচ্চশিক্ষায় মাত্র 'প্রাচীন (015551০) সাহিতা, 
রচনা, হন্তলিপি, এবং চীনদেশের ইতিহাস কতকট' 
শিক্ষ দেওয়া হয়। এদেশের প্রাচীন উচ্চ শিক্ষা প্রণালীতে 
নিয্ললিখিত ডিগ্রি বা উপাধির জন্য পরীক্ষা! গৃহীত হইয়: 
থাকে। 

১। সেউ-ছাই। যে সকল ছাত্র এই পরীক্ষার জঙ্ 
প্রস্তুত হইবে তাগারা আপন জেলার মাজিষ্্রেট বা ডেপুটা 


টম সংখ্যা।] 


১৮ 


মাজিষ্টেট জি প্রথমে রি হর বাহে এই 
পরাক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ “সেউ-ছাই” পরীক্ষা দিতে উপস্থিত 
হইতে পারে। সুতরাং আমার্দিগের প্রবেশিকা! পরীক্ষার 
সঙ্গে এই পরাক্ষার মিল দৃষ্ট হয়। 

প্রতি তিন বৎসর অন্তর প্রত্যেক ডিবিশন্তাল্‌ 
কমিশনারের তব্বাবধানে এই পরীক্ষা গৃহীত হইয়! থাকে । 
পেকিন হইতে পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়৷ আসিয়া এই পরীক্ষা 
গহণ করিয়া থাকেন। যত পরীক্ষার্থী আপন আপন 
দরখাস্ত এবং সচ্চরিত্রের প্রশংসাপত্র সহ এক কর্মচারীর 
নিকট উপস্থিত হন। ইনি বিশ্ববিগ্তালয়ের রেজিষ্রীর 
স্থানীয় । ইনি যদি কাহারো! সচ্চরিত্রতা বা বংশমধ্যাদার প্রতি 
সন্দেহ করেন তাহা হইলে সেই ছাত্র পরীক্ষায় উপস্থিত 
হইতে পারে না। এই “সেউ-ছাই” পরীক্ষা গ্রহণের 
জন্ট যে পরীক্ষক আইসেন, তাহাকে *স-ওয়েন” বলে। 
মোহ্রঘুক্ত প্রশ্নের উত্তর সম্থলিত কাগজ তাহার নিকট 
প্রেবিত হয়। তিনি পরাক্ষার কাগজ সকল দেথিয়! উত্তীর্ণ 
ছাত্রগণকে “সেউ-ছাই” উপাধির জন্গ সুপারি করেন। 

২। লিং-ছেন। কোন বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র 
ণিং-ছেন উপাধি পাইয়া থাকেন। 

৩। কুং-ছেন। লিং-ছেন উপা1পধারী ব্যক্তি তিন বৎসর 
অন্তর কোন প্রদেশের প্রধান নগর বা হেড কোয়ার্টার, 
যথায় . গবর্ণরজেনেরালের বাস, তথায় পরীক্ষা দিবার জন্ত 
উপাস্থত হন। এই পরীক্ষার জন্ত প্রতি তিন বৎসর 
পেকিন রাজদরবার হইতে পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আইসেন। 
ঠাহাকে প্চু-খাও” বলে। গবর্ণরজেনেরালের তত্বাবধানে 
এই পরীক্ষা গৃহীত হইয়া! থাকে । এই পরীক্ষায় লিং-ছেন” 
উপাধিধারী উত্তীর্ণ হইলে পঁচ-জেন” উপাধি প্রাপ্ত হন। 
কিন্তু পরীক্ষায় পুনঃ পুনঃ অনুত্তীর্ণ হইয়া দ্বাদশ বৎসরকাল 
যিনি অপেক্ষা করিতে পারেন, তাহাকে পকুং-ছেন” উপাধি 
প্রদত্ত হইয়৷ থাকে। 

৪। চি-জেন। ৭সেউ-ছাই” উপাধিধারী পলিং-ছেন” 
বা “কুং-ছেন” উপাধির পরীক্ষা না দিয়া একেবারে চি-জেন 
উপাধির পরাক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে তিনি পঁচ-জেন* 
উপাধি পাইতে পারেন। সম্মানে শচি-জেন,” লিং-ছেন 
বা কুং-ছেন হইতে শ্রেষ্ঠ। 


জাপানী আদর্শ ও চীন জাতির শিক্ষা সংস্কার 


৪৯৫ 


শা সি জাতি শ০০ 


৫। নিজের চা পরীক্ষা প্রতি রি বৎসর অস্তর 
পেকিনে গৃহীত হইয়া থাকে। যিনি এই পরীক্ষা গ্রহণ 
করেন তাহাকে প্ছুং-ছাই” বলে। প্রাদেশিক প্রধান 
নগরে যে “চি-জেন” উপাধির পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ ছাত্র ব্যতীত এই পরীক্ষায় আর কেহ উপস্থিত 


হইতে পারে না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাঞ্জ *চিন-ছে 
উপাধি পাইয়া! থাকেন। 
৬। ভান্লন্। যে সকল ছাএ সর্ক্বোচ্চ পরীক্ষায় 


উত্তীণ হইতে ইচ্ছা! করেন, তাহারা পেকিনে তন বৎসর 
থা।কয়া তবে পহান্লিন্” পরাক্ষা দিয়া থাকেন। এই 
“হান্লিন্” পরাক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে যিনি সর্ধব 
প্রথম স্থান অধিকার করেন তাহাকে (ক) চোয়াং ইয়েন, 
€খ) দ্বিতীয়ছাত্র-_পাং ইয়েন, (গ) তৃতীয়ছাত্র__ঠান, হোয়! 
(ঘ) চতুর্থ ছাত্র কুয়েন-লু উপাধি এবং তদ্যতীত আর 
সমস্ত উত্তীর্ণ ছাত্রকে হান্লিন্‌ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা 


“হইয়া থাকে। ইহাকে 17০9০: পরীক্ষার সঙ্গে তুলনা 


করা যাইতে পারে। 

এই সকল উপাধিধারী ব্যক্তিগণ রাজদরবারে মহা 
সম্মান পাইয়া থাকেন। ইহাদের কেহ কোন গুরুতর 
অপরাধ করিলে সাধারণ অপরাধার স্তায় ইহাদিগকে হাত- 
কড়া দেওয়া আদেশ,নাই । উপাধি অনুসারে আরো নানা- 
প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রভেদ ও আচার ব্যবহার আছে। 
তাহ! লিখিয়! প্রবন্ধ বাঁড়াইবার ইচ্ছা করি না। এই সকল 
উপাধিধারীগণের যদি কেহ খুন অপরাধে অভিযুক্ত হন, 
তাহা হইলে শ্রাহার উপাধি গবর্ণমেন্ট প্রত্যাহার না কর! 
পথ্যস্ত তাহার কোন শাস্তি হইতে পারে না। 

“হান্লিন্” পরাক্ষায় সর্বপ্রথম ব্যক্তি আপন টুপি 
বা শিরোভূষণে হীরক বা যুল্যবান্‌ শ্বেত প্রস্তরের চুঁ 
(৯৮170051১9001)) পরিধান করেন, আর অপর সকলেই 
্বর্ণময় চুড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাকে 71107) বলা 
যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন কোন কোন উপাধি অর্থ দ্বারা 
ক্রয় করা যাইতে পারে। 1 “চিয়েন-সেন্ড নামক 
উপাধি ২১ টেল বা প্রায় ৪২২ টাকা দিলে খরিদ করা 
যায়। যিনি এই উপাধি খরিদ করেন, তিনি *চি-জেন” 
উপাধির পরীক্ষা দিতে পারেন। আবার “সেউ-ছাই* 


৪৯৬ 


উপাধিধারী ব্যক্তি প্রায় ৪২ টাক! খরচ করিলে “কুং-ছেন” 
উপাধি খরিদ করিতে পারেন। এই উপাধি ক্রয়ের মূল্য 
সর্বত্র সান নহে । কোন কোন স্থানে কোন মাঁজিষ্ট্রেটের 
পদ্দ খরিদ করিতে প্রায় ৩০০০২ টাকা মুল্য দিতে হয় এবং 
কমিশনারের পদ খরিদ করিতে প্রায় ৪০,০০০২ হাজার টাক! 
ব্যয় করিতে হয়, ত্যাদি। গুনিয়াছি, আমেরিকার কোন 
কোন বিশ্ববিদ্ভালয়ের এম-ডি, উপাধিও নাকি অর্থ দ্বারা 
থরিদ করা যাইত । চীনদেশের প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীতে 
সাহিত্য ও ইতিহাস ভিন্ন, গণিতশান্ত্, ভূগোল ও বিজ্ঞান 
প্রভৃতির চর্চা আদবেই ছিল না। চীনভাষায় কোনব্যা করণ 
নাই। সুতরাং ছাব্রগণ সে আপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। 

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীর 
সঙ্গে চীনদেশের শিক্ষা প্রণালীর তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। 
আমাদিগের প্রাচীন ধরণের শিক্ষা গ্রণালীতে গুরুমহাশয়ের 
পাঠশালায় ছোট বড় সকল লোকের ছেলেই প্রাথমিক 
শিক্ষা লাভ করিত। তথায় গুরুমভাশর শতকিয়া, কড়াঁকিয়া, 
ফলা, বানান, নাম, পত্রার্দি লিখিতে শিক্ষা দিলেই তাহার 
বিগ্ভার শেষ সীমার সঙ্গে পড়,য়াগণের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্র 
হইত। পেতো পড়ুয়া অপেক্ষা কাগজ্যে পড়,য়ার সম্মান 
মধিক ছিল। সর্দার পড়ুয়া অনেক সময়ে গুরুমহাশয়ের 
প্রতিনিধিরূপে কাধ্য করিতেন। 

এই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া! অবস্থান্থুসারে কেহ 
কেহ মহাজনের গাঁদতে শিক্ষানবিশ হইয়া মহাজনী কাধ্য 
শিক্ষা করিতেন, কেহ বা জমিদারের সেরেস্তায় শিক্ষানবিশ 
হইয়া জমিদারির কার্য শিক্ষা করিতেন । এই শিক্ষা প্রণালীকে 
চীনদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে তুলনা! করা যাইতে পারে। 
তবে এদেশে জমিদারির প্রথা 'প্রচলিত নাই। জমিদারি 
শিক্ষার পরিবর্তে চীনারা রাজকাধ্যের দপ্তরে শিক্ষানবিশি 
করিতে পারে। 

চীনদেশের উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে আমাদের দেশের টোলের 
উপাধি পরীক্ষার কতকটা সাদুশ্ত দৃষ্ট হয়। চীনদেশের একের 
পর অন্য উপাধির জন্য ক্রমে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে হয়, 
আমাদের পণ্ডিতী উচ্চ শিক্ষা কিন্ত সে ধরণের নহে । একট 
পরীক্ষা । কেহ পনর বিশ বৎসর যাবৎ আলোচাল আর 
ফ্াচ্কলা খাইয়া! অবশেষে নবদ্বীপ গিয়া! উপাধি গ্রহণ করিয়া 


প্রবাসী । 


[৬ষ্ঠ ভাগ 


আসিয়া থাকেন। ধাহার যেমন মেধ! ও বুদ্ধির তেজ শ্রাদ্ধের 
মজলিশে তাহার পরিচয়। যিনি তর্ক ও বিচারে সকলকে 
পরাস্ত করিতে পারেন, তিনি ষোল আন! বিদায় পান 
অর্থাৎ প্রথম নম্বরের পণ্ডিত তিনি। এই মত বিচারে 
ফলাফলানুসারে কেহ চৌদ্দ আনা, বার আন] বিদায় ইত্যাদি 
পাইয়া থাকেন। চীনদেশী পণ্ডিতগণের ন্তায় আমাদের 
পণ্ডিতগণের ভূগোল, অঙ্কশাস্্ প্রভত বিদ্ভা একই প্রকার । 
চীনদেশী পণ্ডিত স্বদেশী উতিহাস শিক্ষা করেন, আমাদের 
দেশী পণ্ডিত তাহার পরিবর্তে ব্যাকরণ ও স্টায় শান অধ্যয়ন 
করেন। আমাদের সংস্কতের সঙ্গে প্রাচীন চীন ভাষার 
তুলনা করা যায়। সংস্কৃতও সাধারণ লোকে বোঝে ন৷, 
প্রাচীন চীনভাষাও সাধারণ চীনা বুঝিতে পারে না । উভয় 
দেশী পাওতগণের উভয় দেশীয় দুর্বোধ্য ভাষা অধ্যয়ন করাই 
মুখ্য উদ্দেশ্য । আমাদের দেশের প্রাচীন উচ্চ শিক্ষারূপ 
পঞ্ডিতা করিতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কাহারো অধিকার ছিল না। 
কিন্তু এ দেশে তাহা নাই । 
“নূতন শিক্ষাপ্রণালী। 
আমাদের দেশে যেমন নূতন প্রণালীর প্রবর্তন প্রযুক্ত 
শিক্ষা প্রণালীতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে এ দেশেও 
সেই যুগান্তরের সুরু হইয়াছে। জাপানী আদর্শে চীন ভাষায় 
সরল সরল পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে ; গণিত, ইতিহাস, 
ভূগোল, বিজ্ঞানাদির গ্রস্থসকল রাশি রাশি প্রকাশিত "হইয়া 
সর্বত্র প্রচারিত হইতেছে । ইংরেজী শিক্ষার জগ্ঠ চীন! ইংরেজী 
ভাষায় সরল সরল নানাবিধ পুস্তক বাজারে বিক্রীত হইতেছে । 
লোকে আগ্রহের সহিত দেই সকল অধ্যয়ন করিয়া 
আপনাদের কুসংস্কার দূর করিতেছে। শিক্ষা গ্রণালী এত সহজ্ত 
কর! গিয়াছে, যে, পূর্বে যে বিষয় শিক্ষা করিতে অনেক সময়ের 
প্রয়োজন হইত এইক্ষণ সেই বিষয় শিক্ষা করিতে তাহার 
অদ্ধেক সময় প্রয়োজন হয় না। যেমন পূর্ব্বে আমাদের দেশে 
সংস্কৃত শিক্ষা করিতে হইলে ৫1৭ বৎসর মাত্র এক কলাপ 
ব্যাকরণ মুখস্থ করিতে হইত, কিন্তু এইক্ষণ ব্যাকরণ- 
কৌধুদী প্রভৃতি প্রণয়ন প্রযুক্ত সংস্কৃত শিক্ষা অপেক্ষারুত 
সহজ হইয়াছে । 
জাপান ও সাংহাই হুইতে প্রতি ডাকে রাশি রাশি 
ংবাদ পত্র আসিয়া শিক্ষিত লোকের প্রতি গৃহে পঠিত 


৯ম সংখ্যা | ] 


হইতেছে। এবং ইহার ছরা চীন জাতির মধ্যে এক নূতন 
ভাব ও তেজের স্ষ্টি করিয়া! দিতেছে । স্কুলের ছাত্রগণকে 
কাওয়াৎ বা 1)111] শিক্ষা দেওয়া হইতেছে । কি করিয়া 
লড়াই করিতে হয়, কি করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, ছোট 
ছোট বালকগণের প্রাণে সেই মন্ত্রবীজ নিহিত কাঁরয়া দেওয়া 
হইতেছে । কালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়া মহা বিশাল 
বৃক্ষে পরিণত হইবে এমন আশা! করা যায়। 


জাপানী আদর্শ ও চীন জাতির শিক্ষা সংস্কার | 





৪৯৭ 


গ্কালয়ে কাওয়াৎ শিক্ষা । 


টেঙ্গিয়ে হইতে তিন মাইল দূরে “হোসেনশাংশ নামক 
এক বদ্ধিষুণ পল্লী আছে। এই গ্রামে বু ধনী মহাজনের 
বাস। এই গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৬০** হাজার হইবে। 
তিন চারিটা পাঠশালা একট গ্রামে আছে। ছাত্রসংখ্যা 
প্রায় ৪০* চারিশতের অধিক হইবে । একজন ধনী মহা- 
জন, ধাহার বাড়ী চিকিৎসার্থ আমি যাতায়াত করিতাম, এক 
দিন আমাকে তাহার পাঠশালা! পরিদর্শন করতে আহ্বান 


৪৯৮ 


করিলেন। পাঠশাল! একটা সুন্দর মন্দির মধ্যে। ভিতরে 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন এবং দেখিতে চমতকার। তাহার স্কুলের 
ছাত্রগণের ডিল বা কাওয়াৎ আমাকে দেখাইলেন ও ছাত্রদের 
আদব কায়দ1, কাওয়াতের ধরণ এবং 41501131775 দেখিয়া 
চমত্কৃত হইলাম । ছাররগণকে উপদেশ দিবার জন্য চীন 
ভাষায় নীতিবিষয়ক কতকগুলি উপদেশ লিখিয়া লইয়া গিয়া- 
ছিলাম) সেই উপদেশগুলি পাঠ করিয়া শুনাউলে নবীন ও 
প্রাচীন যত লোক উপস্থিত ছিলেন সকলেই আমার প্রতি 
মহা সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। শিক্ষিত বালুকগণের মুখ 
দিয়া চীন ভাষায় আমার গ্রশংসাবাদ করাইয়া! স্মস্ত ছাত্র 
ডিলের কায়দানুসারে আপন আপন দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ 
পূর্ববক বন্ধ মুষ্টি করিয়া বৃদ্ধানুষ্ঠকে সকলে এক “যাগে সটান 
করিয়া আমাকে দেখাইয়! কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিল। 
উৎকৃষ্ট ভাষাদ্বার! যে প্রশংসা প্রকাশ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে 
পারা যায় না, তাহাই বুদ্ধানুষ্ঠ দেখাইয়া প্রকাশ করা চীন- 


দেশের নিয়ম। যাহাকে নিন্দা করিতে হইবে বা গালি দিতে 


হইবে তাহাকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি দেখাইলেই চূড়ান্ত হইল। 

এই পাঠশালায় ডিলের যে ফোটো তুলিয়াছি তাহার এক 
কাপি পাঠাইলাম। এই ছাত্রগুলি এক চাং পরিবারের 
ছেলে) অবশ্ত ভিন্ন ভিন্ন বাটাতে বাস। ছাত্রগণের সন্মুখের 
সারির হাতে রাইফল ও বন্দুক, কিন্তু পশ্চাতের ছেপেদিগের 
হাতে বাশের লাটি। একখানি তরবারি ভস্তে যিনি দণ্ডায়মান, 
তিনিই প্রধান শিক্ষক। ইন “চি-জেন* উপাধিধারী 
পণ্ডিত। ইনিও চাং পরিবারের লোক। টীনজাতীয় 
পতাকায় নাগ বা 1)79£9এর চিত্র দৃষ্ট হঈবে। 

বর্তমান বৃদ্ধা সম্রার্ভী নিজে লেখা পড়া জানেন। 
স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও স্বাধীনতাসম্বঞ্ধে একজন ইংরেজ রমণী 
সম্রাঙ্জীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাহার মনের ভাব যাহা 
জানিতে পারিয়াছেন তাহা এই £_- 


40167175151 0066 716 100571070115 00111010011 1020, 
400 ৮01061) 1 10101700175 ক 0৮০0৮011011009 51106165050 019 
ঢু [55 05 উড পল [09155 0811701 
11060750200 10700 50826190165 011016৬৮651 0200 
162৮6107611 1)710118] 1)015 9110 0850] ১০ টি 11601712165 
/151165 10 10705/ %/1)51 11৬ 001) 09210 ৮৮1) 11611 111 
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06018760 62071)1091702119 11120610006 56119529505 09510 


প্রবাসী। 


[৬ষ্ঠ ভাগ 
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রাজ্জী ইংরেজ মহিলাকে ক্রাহার কথার সত্যতা প্রমাণা্থ 
ক্টাহার পরিচারিকাগণের পদ দ্রেখাইলেন। 

স্ত্ীশিক্ষা এ দেশে আদবেই নাই । তাহা একটী কথা 
দ্বারা প্রমাণিত হইবে। কোন ছোট ছোট ছেলেপিলে দেখিয়া! 
সেবালক কি বালিকা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতে 
হইলে, বলে, “চেইন কান্-টি, কে তৃশু-টি?” অর্থাৎ “ছেলেটা 
ভাত রীধার, কি লেখা পড়া শিখার ?” ভাত রাধার বলিলে 


মেয়ে বুঝায়। 


1)01)9 


শ্রীরামলাল সরকার । 


মহাভারভ্ এবং রামায়ণের ছন্দ । 


মহাভারত এবং রামায়ণে ২৪।২৫টি বিবিধ ছন্দের বচন! 
পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আধকাংশ রচনা, শ্লোক এবং ত্রিষ্টভ 
ছন্দে। এই ছুইটি ছন্দই খুব প্রাচীন, এবং বৈদিক অনুষ্টভ 
ও প্রিট,ভ হইতে উহাদের সাক্ষাৎ্ড সম্বদ্ধে উৎ্পত্তি। সবুহৎ 
মহাভারতের ৯৫ ভাগ এ ছুই ছন্দে রচিত, এবং অবশিষ্ট 
৫ ভাগ কেবল অগ্ঠান্ত নৃতন ছন্দে রচিত। উভয় গ্রন্থেরই 
ধচনা-কাল ও প্রক্ষিগু-রচনার বিচারের জন্ত এবং ছুইখানি 
গ্রন্থের মধ্যে কোন্‌ খানি প্রথমে রচিত, তাহা জানবার জন্ত 
অন্তান্ত কথার বিচারের সহিত এই ছন্দগুলির সমালোচ- 
নার প্রয়োজন । পু 
বৈদিক অনুষ্টভ ও শ্রিষ্টভ।-্খাটি বৈদিক অনুষ্টভ 
(শ্লোক ) এবং ত্রিষ্টভের রচনা, রামায়ণে নাই ) কিন্তু মহা- 
ভারতে আছে । আছে বটে, কিন্তু উহার দৃষ্টান্ত এত অল্প, 
যে মহাভারত সংহিতায় উহা! প্রাচীন কালের রচিত কয়েকটি 
পছ্ভের সঙ্কলন মাত্র মনে কর! যাইতে পারে। পূর্ব বিষয় 
গ্রহ এবং প্রক্ষিপ্ত রচনার বিশেষ বিচারের সময় এ রচনা 
কয়েকটির সমালোচন! হইতে পারে, এখানে নহে) কিন্ত 


৯ম সংখ্যা । ] 


রামায়ণ এবং মহাভারতের ছুনগুলি বুঝিয৷ লইবার জন্ত 


বৈদিক ছন্দের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার প্রয়োজন । 

বৈদিক অনুষ্ট ভ,_-আটটি অক্ষরের এক একটি চরণের 
চারিটি চরণে রচিত। উহার ছুইটি চরণকে এক চরণ করিয়া 
লঈলেই প্রায় শ্লোক হইয়া াড়ায়। কিন্তু অবৈদিক গ্লোকে 
পদগুলির ত্ৃস্বদীর্ঘের যে বাধা নিয়ম আছে, অগ্নুঈভে তান 
নাউ। বৈদিক ত্রিষ্টভ, সাধারণতঃ এগারটি অক্ষরের চরণে 
নিবদ্ধ; এ ছন্দে্ট একটি অক্ষর বেশী হইলে তাহার নাম 
হইল জগতী। এই বরিষ্ভেও উপেন্্ব্জা এবং বংশস্ত- 
বিলাদির কড়া কড়ি নিয়ম নাই । মহাভারত এবং রামা- 
য়ণের শ্লোক রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়, 'এক একটি শ্লোকে 
এক একটি অতিরিক্ত চরণ যোজিত আছে ; উ্ভাও প্রাচীন 
রীতির আদর্শে ভইয়াছিল! বৈদিক অনুষ্টটভে তিনটি 
চরণের পদ্য আছে ; শ্লোকের 1৬সাবে ধরিলে উভা দেড়টি 
চরণের একট পঞ্ঠ হইত। তিন চরণের অন্ু্ট'ভের নাম 
গায়ত্রী, পাচ চরণের অনুষ্টাভর নাম পংক্তি, এবং ছয় 
চরণের অন্বষ্টভের নাম মহাপংক্তি। ,স্তুভাভারত এবং 
রামায়ণের তিন চরণের শ্লোককে-_অক্ষরের বীধাবীধি 
নিয়ম উপেক্ষা করিলে,-মহাপর্ধক্ত বলা যাইতে পারে। 
বৈদিক ত্রিষ্টভে9 কোথাও বা জদ্দ বিঈট,ভ (ছুই চরণ) 
আছে, কোথাও বা তিন চরণের ব্রিঈ,ভ আছে। অর্ধ 
বিষ্টতের নাম দ্িপদাবিরাছ্‌ এবং শেষোক্তটির নাম বিরাজ। 
একালের বীধা :নিয়ম উপেক্ষা করিয়া উপেন্দ্রবজ্ঞাদ্রকে 
রিষ্টভ বলিলে, মহাভারতে দ্বিপদাধিরাজের দুষটান্ত পাওয়া 
মায়। বৈদিক বার অক্ষরের জগতী নানা€পে গরিষ্টভের 
সহিত মিশ্ুত পাওয়া যায়। এই মিশ্রিত ছন্দ, ককুভ্‌, 
বৃহতী, উষ্ভী, এবং অতাষ্টি প্রভৃতি নামে আখ্যাত। 
রামায়ণের উপজাতি, একটি বিশেষ নিয়মে বদ্ধ; কিন্ত 
মহাভারতের উপজাতিতে অনেক পরিমাণে বৈদিকমিশ্রিত 
ছন্দের স্বাধীনতা আছে । ত্রিষ্টভের বিশেষ দু্ান্তে তাহা 
দেখাইব। 

কয়েকটি বৈদিক ছন্দের দৃষ্টান্ত না দিলে অনেকে উহার 
প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। শব্দের অর্থ 
বুঝিতে না পারিলেও, হুস্ব দীর্ঘ করিয়া! পড়িয়া গেলে ছন্দের 
প্রকৃতি বুঝিতে পারা যাইবে । 


. মহাভারত এবং রাঁমায়ণের ছন্দ | 
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হত দর 

অপাবরদৃরিবো বিলম্‌ 

তু অংদেব অবিভ্যুষম্‌ 

তুষ্যমান! স আবিষুঃ। (অনুষ্ট ভ) 

বৃহস্পতিঃ প্রথমং যাজমানঃ 

মহো জ্যোতিষঃ পরমে বিভ্তমন্‌ 

সপ্তাসি অস্ত বিজাতো রবেণ 

বি সপ্তরশ্মি রধমত তমাংসি। (ত্রিষ্ট ভ) 
পছ্যের প্রত্যেক পাদ অন্য পান হইতে স্বতন্ত্র; অন্ত চরণের 
সহিত যোজনা না করিয়া এক এক চরণের স্বাধীনতা 
রাখা হইয়াছে । এই জন্ঞ যেখানে প্রথম পাদের শেষের 
সহিত পরপার্দের প্রথমের সন্ধিযোগের কথা, সে স্থানে 
সদ্ধিযোগ নাই। পরবর্তী সময়ে মখন সন্ধির কড়াকড়ি 
নিয়ম হুইয়াছিল, তখন বৈদিক পদগুলি সন্ধিযুক্ত করিয়! 
লিখিত হইতে আরব্ধ হইল ; কিন্তু পাঠের ব! স্থরের নিয়মে, 
পুব্ববৎ সন্ধি বচ্ছেদ করিয়া পড়িবার নিয়ম রহিয়া গেল। এই 
জন্ট এ কালের পাঠ দেখিয়া, কেভ স্থুর করিয়া বেদ পাঠ 
করিতে পারেন না; স্থরটুকুও শিখিতে ভয়। একটা 
দৃষ্টান্ত দিতেছি । এ কালের পাঠে পাওয়া গেল£__ 
প্বয়মগ্েন্্ন্ত প্রষ্ঠাঃ” ; কিন্তু যদি 'প্রাটীনকালের নিয়মে 
(অথবা পড়িবার সুরে) লেখা যায়, তাহা হইলে এইরূপ 
শুদ্ধ পাঠ হইবে £_্বয়ং অগ্ভ ইন্দরস্ত প্রয়িষ্ঠাঃ”। ইন্ত, 
বৈদিকষুগে ইন্দর উচ্চারিত হতেন ; তবে “পট দীর্ঘ 
উচ্চারিত হইত। সাদ্ধর মহা গোলযোগ নাই দেখিয়া, 
পণ্ডিতেরা বলেন, যে এ ভাষা এককালে কথোপকথনের 
ভাষা ছিল। 

মহাভারত এবং রামায়ণের রচনাকালের সন্ধির বাধ! 
বাঁধি নিয়ম চলিয়াছিল; কিন্তু প্রতিপাদ এবং প্রতিচরণ 
স্বতন্ত্র ভাবে যাহাতে উচ্চারিত হয়, এবং অর্থের জন্ত অন্য 
পাদের সহিত অচ্ছেগ্করূপে যাহাতে মিলিত না হয়, সে 
রীতিও কিছু কিছু ছিল। * এই জন্য সদ্ধির নিয়মপালনের 
জন্য অযথা “চবৈতুহি+ দ্বারা পাদে পাদে যোগ সাধনের 
প্রয়াসও দেখিতে পাওয়! যাঁয়, যথা-_ 
পুরা কৃত্য যুগে তাত ॥ (হ্থা-) আসীত্রাজা (হা-) অকম্পনঃ 
যদিও ষোল অক্ষরের এক এক চরণের ছুই চরণে শ্লোক 


৫০০ 


রচিত তথাপি মহাভারতের মুল গল্পটির রচনায়, পাঁদে পাদে 
এমন শ্রন্দর পার্থক্য আছে, যে শ্লোক গুলি চারি চরণে 
বসাইয়া দিতে পারা যায়। যথা-__ 
(১) না তন্ত্রী বিদ্ভতে বীণা ॥ না চক্রো বিদ্কতে রথঃ | 
(২) কিং নুমেস্তাদিদং কৃত ॥ 1কং ম্মেস্তাদ কুর্বতঃ। ইতাদি 
জোর করিয়া অষ্টম অক্ষরে বিরাম খুঁজিতে হয়, এরূপ 
রচনা! মতাভারতে বিরল। এ প্রকার রচনা দেখিলেঈ, 
উষ্ভতার সময় সম্বদ্ধে অনেক সন্দেহ উপস্তিত হয় ; যথা 
দশ্ঠতে তিধশ্মরূপেনা ধর্মং প্রারুত শ্চরণ, 
সমাসাদি ছারা পাদে পাদে অচ্ছেগ্চ মিলনের কষ্টাস্ত, 
মহাভারতের মুল গল্পে বড় বিরল; নিয়লিখিত দষ্টাস্ত, 
মহাভারতে বড় কচি, যথা__ 
মহামণি শিলা পট্ট-বদ্ধ পর্যন্ত বেদিকাং। ইত্যাদি। 
জোর করিয়া বিরাম, পাদে পাদে অচ্ছেগ্যতা প্রভৃতি 
শ্লোক রচনায় অতিপরবন্তী কালের প্ররুতি, গীতা এব 
হরিবংশে প্রচুর পরিমাণে আছে। 
সংস্কৃত তরিষ্টভ--খ।টি হিট ভ, এগার অক্ষরের চরাণের 
চাঁরিচরণের কবিতা; এব" উহার শেষে একটি অতিরিক্ত 
দীর্ঘ অক্ষর যক্তু হইলে জগ্তী হয়: একথা পুর্বে বলিয়াছি। 
বৈদিক ত্িষ্টভ এবং জগতী হইতে, যে কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দ 
সাক্ষাৎসম্বদ্ধে উৎপন্ন হইয়াছে, এব যে গুলি খুব প্রাচীন, 
তাভাদের নাম (১৭ উপেন্দবজা, (১) উন্জ্বক্তা, (৩) 
বংশস্থবিল, (৪ উন্মীবংশ1, এবং (৫) উপজাতি । 
উপেন্ত্রব্জা এব* ইন্দ্রব্জীয় প্রভেদ এই, যে ইন্দ্রবজ্ঞায় 
প্রথম অক্ষর গুরু । উপেন্দ্রবজা এবং ইন্দ্রবজীয় চরণের 
শেষ অক্ষর হৃন্ব ও রাখা যাইতে পারে ; কারণ এ শেষ তৃম্ব, 
দীর্ঘের মতই উচ্চারিত হয়। এই শেষোক্ত প্রকার উপেন্দ- 
বজা এবং ইন্মবজার চরণে যদি একট অতিরিক্ত গুরু অক্ষর 
যোগ করা যার, তাহা হইলে ক্রমান্থয়ে---বার অক্ষরের জগতী- 
জাতীয় বংশস্থবিল এবং ইন্্রবংশা হইয়া গেল। এই চারিট 
ছন্দ লয়! যে সকল রচনা হয়, তাহার নাম উপজাতি । 
মহাভারতের উপজাত্তিতে বৈদিক রচনার স্বাধীনতা! দেখিতে 
পাওয়া যায়: অর্থাৎ একটি কবিতার চারি চরণে, উক্ত 
চারি চরণে, উক্ত চারিটি ছন্দের যে কোনটির এক একটি 
চরণ থাকিতে পারে । রামায়ণের উপজাতিতে এই স্বাধীনতা 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ: 
নাই; এই উপজাতি, মালঙ্কারিক কাব্যযুগের রচনার মদ 
নিয়মবদ্ধ এবং মুনি! দুষ্ট । 

ত্রিঈভের ক্রম বিকাশেই শালিনী এবং বাতোর্শির জ 
বটে; কিন্তু সাক্ষাৎ সধ্বন্ধে নচে। শালিনী এবং বাতোছি 
(মহাভারতের কথ| ছাড়িয়া দিলে), হালের রচনায় ভি 
পাওয়। যায় না। রামায়ণে ত শালিনী এবং বাতোশ্ছি 
দষ্টাম্ত নাই । মহাভারতের ব্রিঈভ এবং জগতীর পা 
কোথাও কোথাও এক একট চরণ, শাপিনা বা বাতোি 
ভইয়। গয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়! শগুলিও খুব সন্দেহ 
ুক্ত স্থান। সন্বাগ সুন্দর শালিনা কেবল এই কয়েক 
দ্টান্ত মহাভারতে পাওয়। মায়; বথ।আদি ৫৮অ, ১৯ 
২১: বন ৪ অ, ৪: দ্রোন ৫৪ আ, ৪৯ উদ্যোগ ৩৩ অ ১১৫ 
এবং উদ্যোগ ৪০ অ,৩৯। ইহাদ্দর মধ্যেও আবার আছি 
এবং উদ্ভোণ ৩৩১১৫, সম্পূর্ণ বিশ্তুদ্ধ শালিনী 
মহ।ভারতের শালনা ছন্দের চরণে কোমা৪ কোথাও যাহ 
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বাভোশ্সিৰ এক একট চরণ পায়! যায়, সেই পর্ধান্ত; পু' 
বাতোন্মি একস্ট ও নাই । 

গণচ্ছন্দ_গণক্ছন্দ, অর্গাৎ আর্ধ্যা, গীতি, এব" স্উপণীতি 
প্রাচীন পালি রচনায় পাওয়। ঘাম, কিন্ত প্রাগীন সন্স্ক 
বচনায় কুরাপি বাপহত দেখা যায় না। এই 'প্রারুত ছ- 
যে কখন্‌ প্রথমতঃ সংস্কৃত রচনায় গৃহীত তইয়াছিল, তাহ 
স্ডির করা ঢঃসাধা। সমগ অষ্টাদশ পর্ন মহাভারতের মে 


কেবল অনুশাসন পর্বের চতুর্দশ অধ্যায়ে ৬টি আধ্যা 


রচিত কবিতা আছে। এই অধ্যায়টই যে সম্পু 
প্রক্ষিপ্ু তাহা দেখান যাইতে পারে । এ বিষয়ে অন্য গ্রব 
লিখিতেছি । 


গ্যপদ্যযুক্ত রচনা__লৌকিক কথা বা আখ্যান লই" 
যখন প্রথম কাব্য রচিত হয়, তখন সেই কাব্য কি রীতিতে 
রচিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা সহজ নহে। অন্তা 
দেশের কাবোর উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে স্পপ্ডিং 
ওলডেন্বর্গ দেখাইয়াছেন, যে প্রথমে গদ্য কথ|র সঙ্গে এক 
পদ জুড়িয়া, কাবোর উৎপত্তি। ধীরে ধীরে পরবস্তী সম. 
পছ্ঘে পদ্ভে যোগ করিয়! দিবার জন্য যে গগ্ঠ থাঁকিত, অথব 
আরম্তরূপে যে গগ্ঠ থাকত, তাহাও পদ্ভে পরিণত হই: 
সমগ্র কাব্য পছ্ধে রচিত হইয়াছিল। রীস্‌ ডেবিডস্‌ 


নিব সংখ্য!। ) 


দক্ষতার সহিত দেখাইযাছেন, ঢে যে, যে সময়ে প্রাহীন রাত 
ভাষায় (অর্থাৎ পালি ভাষায়) আখ্যানাদি রচিত হইয়াছিল, 
তখন গগ্ পঞ্চ জুড়িয়া রচনা করা হইয়াছিল। যে কোশল 


দেশে রামায়ণ রচিত, সেই দেশেই বৌদ্ধপ্রভাব অধিক' 


ছিল; এবং সেই দেশের পুরাতন পালি রচনায়, অন্ঠান্ 
দেশের মত স্বাভাবিক ভাবে গগ্ভপদ্ধযুক্ত রচনায় কাব্যের 
উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশের উচ্চশিক্ষিত 
বাক্তিরাই পালিতে রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের 
মধো ব্রাহ্মণের সংখ্যাও খুব বেশী ছিল। নিরবচ্ছিন্ন পছ্ছে 
কাব্য রচনা প্রতিষিত হইয়া যাইবার পর, যে রীতিতে 
কাব্য উৎপত্তি হয় বলিয়া অন্য দেশের দৃষ্টান্তে জানা যায়, 
সেই রীতি অবলম্বন করিয়া কেহ কাব্য রচনা করেনা । 
বরং পালি রচনা দেখিয়া তৎকালে কাব্য কিরূপ ভাবে 
রচিত হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

যে সমরে মহাভারত রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে সম্পূর্ণ 


পছ্ে কাবা রচনার রীতি প্রতিঠিত হইয়! গিয়াছে । তথাপি" 


মহাভারতে কয়েকটি স্থলে গগ্পদ্ধযুক্ত বুদ্ধনা পাওয়া যায়। 
এ রীতির নিদর্শন, মহাভারতে আছে, কিন্তু রামায়ণে নাই। 
মহাভারতের প্রাচীন পালিরীতির অনুযায়ী গগ্পদ্ধ মিশ্রণের 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । আদিপর্কের তৃতীয় অধ্যায় গগ্ভ- 
পগ্ঠময় রচনায় পূর্ণ একটি শ্লোকের একটি পাদ পদ্যে এবং 
অন্যপাদ গ্ঘে, ইহাও পাওয়া যায়; যথা__ 
(১) অথাচষ্ট মার্কগেয়ঃ [অপূর্বরমিদং শ্রয়তাং] 
(২) [ভূয় এব ব্রাহ্মণ মহাভাগ্যং ] বক্তমর্যীত্যব্রবীৎ। 
পদ্ঘের ছাচে ঢালা গগ্ধ রচনার দৃষ্টাস্তও বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য; যথা_' 
*গতত্র যত সত্যং, স ধর্ম; যো ধর্ঃ স প্রকাশো, ষঃ 
প্রকাশত্তৎ সুখং” ইত্যাদি 
বর্ণবৃত্ত বা অক্ষরচ্ছন্দ_এখন যে সকল ছন্দের উল্লেখ 
করিব, খুষ্টাবের তৃতীয় শতাবীর পূর্বে তাহার কোনটিরও 
অস্তিত্বের প্রমাণ অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় না। বর্ণবৃত্তের 
মধ্যে রথোদ্ধতা, দ্রুতবিলম্িত এবং শার্দুলবিক্রীড়িত 
রামায়ণে পাওয়া যায় না, অথচ মহাভারতে পাওয়া যায়। 
শারদিলবিক্রীড়িত, মহাভারতে সাড়ে চারিটি আছে; কর্ণপর্বে 
একটি.( ৯*অ ৪১ ),.এবং অন্থশাসনের ১৪ অধ্যায়ে ৩।*টি। 


হাতার ডা রাষায়ণের ছন্দ । 


৫০১. 


অনুশাসনের তুশ অধ্যায়ের সেহযুকততার কথা এইমাত্র 
বলিয়াছি। ত্রতবিলঘ্ঘিতের কবিতা, কেবল দ্রোপর্ব্ে ২টি 
আছে; এবং রখোদ্ধতা ছন্দের কবিতা কেবলমাত্র শাস্তিপর্বে 
৬০টি পাওয়া যায়| 

মহাভারতে নাই, কিন্তু রামায়ণে আছে, এরূপ একালের 
ছন্দ কেবল ছুটি পাইয়াছি ; যথা-_মৃগেন্দ্রমুখ এবং অস- 
স্বাধা। যদি বধমিচ্ছসি রাবণন্ত সংখ্যে” প্রভৃতি যে মৃগেন্তর- 
মুখটি রামায়ণে আছে (যুদ্ধ-_১০১), তাহা আবার গোরে- 
সিওর ইতালীয় সংস্করণে নাই। কেবল বোম্বাই সংস্করণের 
রামায়ণের-__অযোধ্যাকাণ্ডে (১১৬) একটি অসম্থাধা পাই; 
ইতালীয় সংস্করণ যে পাঠ অবলম্বনে, তাহাতে প্ঁটিও নাই। 

আলম্কারিক যুগের যে কয়েকটি বর্ণবৃত্ত, রামায়ণ এবং 
মহাভারত উভয়েই আছে, সেগুলি এই £_ বৈশ্বদেবী, 
ভূজঙ্গ-প্রয়াৎ, রুচিরা, প্রহ্ধিণী, বসন্ততিলকা এবং মালিনী । 

বৈশ্বদেবী__গোরেশিওর সংস্করণের রামায়ণে নাই, কিন্ত 
বোম্বাই সংস্করণের পঞ্চমকাণ্ডে একটি আছে। মহাভারতে 
কেবল শীস্তিপর্রের মোক্ষপর্বাধ্যায়ে একটি বৈশ্বদেবীর 
কবিতা আছে। 

তুজন্ প্রয়াত-_-এটিও ইতালীয় সংস্করণে নাই; বোম্বাই 
রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ৭৭ অধ্যায়ে একটি কবিত। আছে। 
মহাভারতের শল্যপর্কের ৪১ অধ্যায়ের দর্গতঙ্গে একটি এবং 
শাস্তিপর্ের ৩৪০ ও ৩৪২ (বঙ্গবাসী সং) অধ্যায়ে এক 
একটি, এইরূপ ৩টি আছে। 

রুচিরা-মহাভারতে ৪১টি রুচিরা আছে। তাহার 
মধ্যে আদিতে ২২টি, বনপর্ক্বে ৩টি, ভ্রোণে ৯টি, শাস্তিতে 
৪টি, এবং অন্ুশাসনে ৩টি। মহাভারতের প্রথম অনুক্রমণিটি 
যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পাঠমাত্রে প্রতীত হয়; সে যাহাই হউক, 
এই অনুক্রমণিতে সুম্পষ্ট স্বীকুত আছে, যে মহাভারত 
সংহিতার প্রথম আরম্ভ কোন্‌ স্থান হইতে ) সে বিষয়ে তর্ক 
আছে। উহাতে একথাও প্রকারাস্তরে স্বীকৃত, যে উপরিচর 
আখ্যানের পূর্বের ষে আস্তিকপর্ব যোজিত, উহা! প্রথমতঃ 
সংহিতা রচিত হইয়া যাইবার পরে সন্নিবিষ্ট। আদিপর্বের 
২২টি রুচিরাই এই আস্তিকপর্ক্বে। রামায়ণে কেবল চারিটি 
কবিত| রুচির! ছন্দে রচিত পাওয়া যায়। 

প্রহষিণী_মহাভারতের আঁদিতে ৪, শান্তিতে ৪, এবং 


৫০২ 


অন্থুশাসনে একটি আছে। দক্ষিণ প্রদেশের সংস্করণের যে 
নৃতন রামায়ণ পাইগরাছি, উহাতে একটি প্রহষিণীও নাই। 
বসন্ততিলকা__মহাভারতের আদিতে ৩, অন্ুশাসনে ৩, 
এবং স্বর্গারোভণে একটি আছে । বামায়ণের ছুটি বসন্ত- 
তিলকাই উত্তরাকাণ্ডে। অন্ুশালনের বসস্ততিলকা পূর্বো- 
লিখিত চতুর্দশ অধ্যায়ে। 
মালিনী-মহাভারতের দ্রোণে ১, কর্ণে ৫, এবং অনু- 
শাসনে তিনটি আছে। রামায়ণে চারিটি মালিনী আছে ; 
তাহার মধ্যে যেটি উত্তরাঁকাণ্ডে আছে, সেটি সকল সংস্করণেই 
পাওয়া যায়। কিন্ত অন্যান্ত স্থালের অন্য তিনটি সেরূপভাঁবে 
পাওয়া যায় না; একসংস্করণে আছে ত অন্ত সংস্করণে নাই। 
মাত্রাচ্ছন্দ_এই ছন্দের অন্তর্ভ,স্ত, পুষ্পিাগ্রা, অপর- 
বক্ত, এবং মাত্রা সমকের সমষ্টি ধরিলে মহাভারতে ৮১টি 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ৮১টির মধো আবার ৩১টি শাস্তিপর্বের 
এবং :৫টি কর্ণপর্কে। আস্তিক পর্বের কথ! পূর্ব্বে বলিয়াছি, 
খ্ী পর্কেও অপরবক্তণ এবং পুষ্পিতাগ্রা মিশ্রিত ছুইটি কবিতা 
পাওয়া যাঁয়। অন্বশাসনের পুষ্পিতাগ্রাও পূর্বোক্ত চতুর্দশ 
অধ্যায়ে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেই কেবল প্র মাত্রাচ্ছন্দের 
সর্বাঙ্গন্থন্দর বৈতালীয় এবং ওপচ্ছন্দসিকের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
কেবলমাত্র ছন্দগুলি লইয়! প্রক্ষিপ্ত বিচার চলেন!। 
কিন্ত অপরাপর কথার সঙ্গে এই ছন্দের বিচার খুব 
প্রয়োজনীয়। খুষ্টপুর্বব তৃতীয় শতাব্দী পধ্যস্ত রচিত পালি 
গ্রন্থে কয়েকটি প্রারুত ছন্দ আছে; তদ্বাতীত যে সকল 
সংস্কৃত ছন্দ আছে, সে কেবল অনুষ্টভ এবং ব্রিষ্টভ। খুঃ 
পৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মহাভাম্যে উদাহরণচ্ছলে যে কয়েকটি 
ছন্দ পাওয়া যায়, তাহাও কেবল অনুষ্ঠভ এবং ত্রিষ্টভ। 
খুষ্টোত্তর তৃতীয় শতান্দীর পূর্ের কোন প্লেট বা প্রন্তর- 
লিপিতে আলঙ্কারিক বা বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত কোন রচনাই 
পাওয়া যায় না। নূতন ছন্দগুলি চতুর্থ শতাবী হইতে 
সম্পূর্ণ স্ববিকশিত 'দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন ছন্দগুলির 
উৎপত্তির কাল সুনির্দিষ্ট না হইলেও, উক্ত অবস্থাগুলি দুষ্টে 
উহাদের আঁবি9াব কাল সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা 
জন্মিতে পারে । কেবল ছন্দের বিচারে এটুকুই ষথেষ্ট। 
শ্রীব্জিয়্্র মজুমদার 





প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


বৈদেশিকের হস্তে দেশীয় চিত্র । 


বিগত সপ্তদশ শতা্ধীর শেষ ভাগে বুতর বৈদেশিক ভ্রমণ- 
কারী ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। ইহাদের মধ্যে সর্ব প্রথম 
জিন ব্যাপটিষ্ট ট্যাভানিয়ে, তৎপর ফ্রসোয়! বণিয়ে, লিজিন 
থিভেনট, জন কার্!ডন, কারি, মেনুষী প্রত্ৃতি আগমন 
করেন। ইহার! ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, 
কেহ বাঁ মোগল দরবারে চাকুরি করিয়া, পরিশেষে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করতঃ ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত করিয়াছেন । 
এই সকল ভ্রমণকাহিনীতে বহুতর প্রতিহাসিক তত্ব নিহিত 
থাকিলেও, দেশীয়দের আচার ব্যবহার, ক্রিয়া কলাপ, ধর্ম্- 
বিশ্বাস প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, 
তাহার অধিকাংশ অসত্য, একদেশদরশী ও বিদ্বেষকলুষিত। 
এই বিদ্বেষের মাত্রা কোন লেখকের গ্রন্থে অস্কট কোন 
লেখকের গ্রন্থে এমনি পরিস্কট ও প্রদীপ্ত যে পাঠমাত্র 
ধের্যাচ্যুতি ঘটে । 

গত বৎসর হ্রাষ্ঠটমাসের “গ্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর 
গোস্বামী পপুরুষোত্তম” প্রবন্ধে হিন্দুর জগন্নাথদেৰ ও সন্ন্যাসী 
সম্প্রদায়ের সঙগন্ধে বাণয়ের ধর্ম্ান্ধতা ও বিদ্বেষকলুষিততার 
পরিচয় তত্গ্রস্থ হইতে যথেষ্ট উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন । 
বর্তমান প্রবন্ধে আমি ট্যভারনিয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। 
গোস্বামী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, ট্যাভারনিয়ে, 
পায়েৎরো, মেন্ুষী প্রভৃতির বর্ণন| বাণিয়ের স্ায় এত বিদ্বেষ- 
কলুষিত নহে। একথা সত্য কিন্তু তিনি ট্যাভারনিয়েকে 
যে বাণয়ের পরবর্তী পর্যটক বলিয়াছেন, তাহা! আমার নিকট 
সমীচীন বোধ হয় না। আমার মতে বর্দিয়েই পরবস্তী 
পধ্যটটক। ট্যাভারনিয়ে সর্বশুদ্ধ ছয়বার প্রাচ্য ভূখণ্ড 
পরিদর্শনে বহির্গত হন। তাহার প্রথম আগমন ১৬৩৬ 
ষ্টাবে, এবার তিনি কেবল আলেকজেগ্ডয়া, মাল্টা, 
পারস্ত প্রভৃতি পর্যটন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন । 
হার দ্বিতীয় প্রাচ্য যা থা ১৬৩৮ খুাৰে। দ্বিতীয়বার তিনি 
বঙ্গদেশের ঢাকানগর পধ্যন্ত পরিন্রমণ করেন। তাহার তৃতায়, 
চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভারতযাত্! ধথাক্রমে ১৬৪৩, ১৬৫১, ১৬৫৭, 
এবং ১৬৬২ খুষ্টান্দে অনুষ্ঠিত হয় এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন! ১৬৭৫ 
থৃ্টাবে ফরাসী ভাষায় তাহার ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত করেন । 
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ট্যাতারনিয়ের ভারত মণের যে সময় পূর্বে লিখিত 
হইল, তাহা অবশ্ঠ সর্ববাদিসম্মত নহে । অর্মির (07776) 
মতে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে, ডাক্তার বলের মতে ১৬৪১ খুষ্টাবে 
ট্যাভারনিয়ে ভারতে পদ্দার্পণ করেন। অধ্যাপক জোরেট 
(1০7) লিখিয়াছেন যে, ট্যাভারনিয়ে ১৬৩৯ অব্দের শেষে 
ইন্পাহান পরিত্যাগ করিয়া ১৬৪০ অবে প্রথমবার ঢাকায় 
গমন করেন। এসম্বন্ধে নান! বিভিন্ন মত থাঁকিলেও সকলেই 
স্বীকার করিয়াছেন যে, বিয়ের পূর্ব্বে ট্যাভারনিয়ে ভারতে 
আগমন করেন । ১৬৫৫ থষ্টাবে বণিয়ে স্ুরাতে পদার্পণ 
করেন, এবং কিছুকালপরে মোগলদরবারের চিকিৎসকরূপে 
নিয়োজিত হন। বর্ণিয়ে স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে হিন্দস্থানের 
নানা! দেশের ও নানা বিষয়ের বর্ণনা! এবং শাজাহান ও 
ওুরঙ্গজেবের রাজত্বকালের বিবিধ এীতিহাসিক তত্ব লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। ট্যাভারনিয়ের ভ্রমণবৃত্তাস্তে সপ্তদশ শতাব্দীর 
আভ্ান্তরীন অবস্থা, ব্যবসায় বাণিজ্য, শস্ত, আমদানী রপ্তানী, 
বিনিময়, ধাতু-খনি, ভ্রমণ-পথ, ডাক-বিভাগ, বিভিন্ন মু 
জীবক্তস্ত, সাঁধু-সন্ন্যাসী-ফকির, মঠ, দেঝনয়, মস্জিদ প্রভৃতি 
যাবতীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত 'ও অপেক্ষাকৃত সরল বিবরণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্যতীত তিনি মোগল রাজত্বের 
ধীতিহাসিক বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা 
অন্রান্ত নহে। এভারার্ড সাব ট্যাভারনিয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,__ 
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যক্‌ এসম্বদ্ধে আর, অধিক কিছু না লিখিয়! ট্যাভার- 
নিয়ের হন্যে দেশীয় চিত্র কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে, তাহাই 
পাঠকগণকে প্রদর্শন করিব । 
জগন্নাথদেব। 
_ বীরেশ্বর গোস্বামী মহাশয় লিখিত প্রবন্ধে পাঠকগণ 
বার্ণয়ে লিখিত পুরুষোত্তম দেবের বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন । 


এবার ট্যাভারনিয়ের বর্ণনা পাঠ করুন। ট্যাভারনিয়ে বলেন, 


 বৈদেশিকের হতে দেশীয় চিত্র | 
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এয়ার নারি মধুর! « এবং  ভ্রিপেতি নোল7০0) এই 
চারি স্থানের মন্দিরচতুষ্টয় প্রসিদ্ধ। এতন্মধ্যে জগন্নাথ 
মন্দির গঙ্গার মোহনার উপর অবস্থিত। মুষ্িপূজক-দিগের 
প্রধান পুরোহিত সকল তথায় বাস করে। মন্দিরস্থিত 
বেদীর উপর যে প্রসিদ্ধ মুত্তি বিরাজ করিতেছেন, তাহার 
চক্ষু তারকায় ছুইটি হীরক খণ্ড বসান আছে। এই মুস্তির 
গলদেশেও একটী হীরক লঘিত আছে, ইহার ক্ষুদ্রটির ওজন 
প্রায় ৪০ কারাট. (০27215)। কখন হীরার বালা কখন 
পদ্মরাগমণির বাল! তীহার হাতে থাকে; এই স্ুপ্রসিদ্ধ দেব 
মুর্তির নাম “রেসোরা” (1355976 1)। এই দেবতার উদ্দেশ্তে 
যে সকল সুসম্পত্তি উৎসগীরুত হইয়াছে, তাহার আয় হইতে 
প্রতাহ ১৫।২$ হাজার তীর্ঘযাত্রীর আহার নির্বাহিত হইয়া 
থাকে। এই পরিমাণ জনসমাগম নিয়তই তথায় পরিলক্ষিত 
হয়, কারণ সমগ্র ভারতে ইহা! একটা প্রধান তীর্থস্কান। 
কিন্ত কোন স্বর্ণকার এই মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে 
পায় না। তাহার কারণ একবার এক স্বর্ণকার রজনীযোগে 
মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেবমূর্তির চক্ষু হইতে এক থণ্ড হীরক 
অপহরণ করিয়াছিল। স্বর্ণকার সমস্ত রজনী মন্দিরেই 
অবস্থান করে, প্রত্যুষে হীরকটি লইয়া প্রস্থান করিবার সময় 
মন্দিরের বাহিরে দ্বারের নিকট মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
লোকে বলিয়া থাকে তাহাদের ভগবান এ স্বর্ণকারের 
ছুফর্মের প্রতিশোধ এ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের 
মধ্যে এই মন্দিরের মাহাত্ম্য এত অধিক হওয়ার কারণ ইহা 
গল্গাতীরে অবস্থিত। মুত্তি-উপাসকদিগের বিশ্বাস গঙ্গোদকে 
পাতক বিনাশের আশ্চধ্য ক্ষমতা আছে। এই মন্দির- 
ভাগ্ডারে এত ধনরত্ব থাকার (মন্দিরের ব্যয়ে প্রায় বিংশ 
সহত্র গাভী রক্ষিত হয়) কারণ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ 
হইতে কুসংস্কারান্ম যে সমুদয় জনগণের সমাবেশ হয়, তাহারা 
প্রত্যেকেই কিছু কিছু মন্দিরে দান করিয়া থাকে। এই দান 
ষে দাতার ইচ্ছানুসারে প্রদত্ত হইয়৷ থাকে তাহ! নহে, প্রধান 
পুরোহিত যাত্রিগণের স্ষোর ও স্নানকা সম্পন্ন হইবার পূর্বে 
তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থার বিষয় পূর্ব হইতে যেরূপ 
সংবাদ পাইয়! থাকে, তদন্থুরূপ তিক্ষা আদায় করিয়া 
থাকেন। . এবম্প্রকারে তিনি ধে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেন 
তাহ! নিজের কাধ্যে কিছুমাত্র ব্যয়িত না করিয়! মন্দির- 
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সংস্কার ও অতিথিনৎকারে ব্যয় করেন। প্রধান পুরোহিত 


প্রত্যহ যাত্রিগণের মধ্যে অন্ন, ঘ্বত, দুগ্ধ, রুটি প্রভৃতি খাস্- 
সামগ্রী বিতরণ করেন। যাহার! প্রসাদ খাইতে চায়, 
তাহাদের বাসনাও অতৃপ্ত থাকে না। প্রাতঃকালে বিভিন্ন 
আকারের মৃৎপাত্রে চাউলসিদ্ধ করা হয়। পরে যাত্রিগণ 
আহারের নিমিত্ত আগমন করিলে, তাহাদের মধ্যে এ ভাত 
বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, 
তাহার! দুইবার রদ্ধন করেনা, একবার যাহা! পাক করা হয় 
তাহাই তুল্য অংশে যাত্রীদিগকে বন্টন করিয়। দেওয়া হয়। 
তামপাত্র ব্যতীত মুৎপাত্রে একাধিকবার রন্ধন হয়ন!। 
কতকগুলি বৃক্ষপত্র ব্যতীত তাহাদের ভিষ থালা কিছু নাই। 
একরকম বড় বাটী আছে, যাহাতে তাহারা দ্বত উষ্ণ করে 
এবং আহারের সময় অঙ্গুলি সাহায্যে ভাত মাথিয়৷ লয়। 
আমরা যেমন মগ্য পান করি, তাহারা তন্রুপ একরকম 
শনুক বা শঙ্খে (51711) তরল ঘ্বত পান করে। 

পূর্বে যে দেব-মূত্তীটির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার 
স্বদ্ধদেশ হইতে নিযনভাগ একটা বড় জামায় আবৃত থাকে, 
উৎসব অনুযায়ী স্ব্-রৌপ্যের কাজ করা জাম! ব্যবহৃত 
হয়। প্রথমে এই দেবতার হস্ত পদ ছিল না। পরে 
তাহাদের একজন মহাপুরুষ ম্বর্গে গমন করিয়া এজন্ 
ছুঃখ প্রকাশ করিলে, এই মহাপুরুষের অনুরূপ একজন 
দেবদূত একটা সম্পূর্ণ দেবমূত্তি গড়িতে মর্ত্যে নামিয়া 
আসেন। দেবদূত যখন এই মুন্তি নির্মাণে ব্যাপৃত, তখন 
লোকে অধৈর্য হইয়৷ দেবতার হস্তপদ নির্মাণ শেষ হইবার 
পূর্বেই দূতের হস্ত হইতে তাহ! লইয়া গিয়া মন্দিরে প্রতিষ্িত 
করে। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল হস্তপদশ্ন্ত হেতু এ 
ুষ্তিটও কদধ্য হইয়াছে, তখন তাহারা, আমরা যাহাকে 
আউন্সমুক্তা' (০97০-102119) বলি, সেই মুক্তা নির্মিত 
বাহু তাহাতে সংযোগ করিয়া দেয়। এবং প্র লম্বা জামাটি 
থাকার জন্ত তাহার পা আছে কিনা তাহা! দেখা যায় না। 
এই মুর্তিটির মন্তক ও দেহ চন্দন-কাষ্ঠে নির্দিতি। মন্দিরটি 
আয়তনে ও দৈর্ঘো প্রকাণ্ড বলিয়! ইহাতে আরও দেব- 
মৃত্তি আছে কিন্ত তাহার অধিকাংশই নানাবর্ণের ত্বণ্য 
রাক্ষম আরুতি। এই মন্দিরের চতুষ্পার্থেই ছোট ছোট 
অনেকগুলি মন্দির আছে, যাত্রিগণ তথায় অপেক্ষাকৃত 


প্রবাসী। 


অন্ন দান ধ্যান করে। কোন ব্যক্তি পীড়িত হইয়া বা 


, করতঃ অনাবৃতশিরে মন্দিরে প্রবেশ করে। 


রা ৬ষ্ঠ ভাগ। 


কোন গুরুতর কার্ধ্য বাপদেশে যে মানস করে, তাহা সে 
সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া যায়। পুরোহিতগণ মৃষ্তিটি প্রত্যহ 
এরূপ সুগন্ধি তৈল দ্বারা মার্জিত করে যাহাতে রং কৃষ্তবর্ণ 
হয়। এই মৃত্তির দক্ষিণে নান! বেশভূষায় সঙ্জিত হইয়া 
তাহার ভগিনী সোতোরা (৫) (১০৫০০) দণ্ডায়মান এবং 
তাহার বামে তদীয় ভ্রাতা বলভদ্র (13211921021) বেশ- 
ভূষায় সজ্জিত হইয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন' রেসোরা মুস্তির 
সম্মুখে বামভাগে সরিয়া তাহার স্ত্রী রেমিন (1২০2717) পদে 
ভর করিয়া দীড়াইয়া আছেন। রেমিন-মুন্তি কাঞ্চনময়, 
অপর মুষ্তিত্রয় চন'নকাষ্ঠ নিশ্মিত। 

গ্রধান ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত এবং দেবমন্দিরে যে সকল 
ব্রাহ্মণ সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাঁকে, তাহাদের অবস্থানের 
নিমিত্ত ছুইটি মন্দির আছে। এই ব্রাঙ্গণগণ মন্তক মুণ্ডন 
একথানি 
কালিকট্‌ বন্ত্রের অদ্ধাংশ পরিধান করিয়া! অপরাদ্ধ উত্তরীয়ের 
ন্যায় ব্যবহার শ্করে। জগন্নাথ-মন্দিরের নিকট কবীর 
নামে তাহাদের এক মহাপুরুষের সমাধি বিগ্যমান, তৎ- 
প্রতি তাহারা যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে । তোমরা 
মনে রাখিও, তাহাদের দেবমুস্তি লৌহ-রেলবেষ্টিত এক 
প্রকার বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ দেবসেবা-কাধ্যে 
প্রধান পুরোহিত কতৃক নিযুক্ত কতিপয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত 
আর কেহ উক্ত দেবমুণ্তি স্পর্শ করিতে পারে ন। 

বণিয়ের স্ঠায় ট্যাভারনিয়ে ভ্রমণ-কাহিনীতে তীব্র 
শ্লেষ উদ্দিগরণ করেন নাই। তিনি যেরূপ জানিয়াছেন 
তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেবমুর্তি কয়টির যে অদ্ভূত 
নামকরণ এবং স্বর্ণকার ও দেব-দুতের যে আজগুবি গল্পের 
অবতারণা করিয়াছেন, তাহা তাহার ধর্মান্ধতার পরিচায়ক 
বলিয়৷ আমার মনে হয় ন1) দেশীয় আচার ব্যবহারে 
অনভিজ্ঞ বলিয়াই এরূপ লিখিয়াছেন বলিয়া আমার ধারণা । 
দেশীয় ধর্মশান্ত্র ও আচার পঞ্ধতি বিষয়ে এরূপ অনভিজ্ঞত৷ 
ট্যাভারনিয়ে অনেক স্থানেই প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠক- 
গণের অবগতি নিমিত্ত নিম্নে আর একটু উদ্ধত হইল।, 


মুর্তি-পূজক দিগের ধর্মবিশ্বাস । 
ট্যাভারনিয়ে লিখিয়াছেন,-_একমাত্র “সত্য শিবং সুদারং” 


৯ম দি 1] 


১১১৪০০০৯০০০ 


ভগবানকে ধেরূপ ভক্তি সন্মান রা উচিত তন্জপ কি 
সম্মান ভারতীয় মুত্তি-পুজকগণ গাভী, মর্কট এবং বহুতর 
রাক্ষসের প্রতি প্রদর্শন করিলেও তাহারা সকলে একমাত্র 
নর্বশক্তিমান অনাদি পরব্রঙ্গের সত্তা স্বীকার করে। তিনি 
র্বজ্ঞ এবং স্বর্গমন্ত্যস্থিত যাবতীয় পদার্থের স্বষ্টিকর্তা। 
করোমগ্ডল (09107727061) তীরে অবাস্থৃত ত্রাহ্গণগণ 
এই সর্বজ্ঞ পুরুষকে পরমেশ্বর", “পেরিমাঁয়েল”, “ওয়েষ্টনন” 
($0)০০) প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করে। যেহেতু 
তাহার! শুনিয়াছে পৃথিবী অগ্ডাকার, তদ্ধেতু তাভার! 
পরমেশ্বরমণ্তি অগ্ডাকৃতি কল্পন! করিয়া থাকে এবং তদ্বেতু 
চূড়াকারে মন্দির নির্মাণ করতঃ গঙ্গাতীর হইতে অগ্ডাকার 
প্রস্তর আনয়ন করিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরমেশ্বর 
জ্তানে পূজা করে। তাহারা এই ভ্রান্ত মত এতই ভক্তির 
সহিত বিশ্বাস করে যে, তাহাদের মধ্যে জ্ঞানী ও বিদ্বান 
ব্রাহ্ণও এ মতের বিরুদ্ধ কোন যুক্তিতে কর্ণপাত করে 
না। সুতরাং তাহারা যে এরূপ কুসংস্কারান্ধ হইবে তাহাতে 
আর বিচিত্র কি! তাহাদের একসম্প্রদার়ের ব্যক্তি এতই 
ধর্মান্ধ যে, তাহারা এই অগ্তাকার প্রস্তরণণ্ড পরমেশ্বর 
কল্পনা করিয়া গলদেশে বীধিয়া সব্ধবত্র বিচরণ করে এবং 
অর্চনার সময় তদ্দার৷ বক্ষঃস্থলে আঘাত করে। অজ্ঞতার 
এই শোচনীয় ঘনাদ্ধকারে থা'কয়া মৃদ্তি-উপাপকগণ বিশ্বাস 
করে যে, তাহাদের পরমেশ্বর মনুধেের ন্যায় সময় সময় 
অবনীতে ভূমিষ্ঠ হন, পরে বিবাহ করিয়া স্ত্রীলাভ করেন। 
এমতে রামকে তাহারা পরম দেবতা মনে করে, কারণ 
তিনি পৃথিবীতে অনেক অলৌকিক কাধ্য সম্পনন করিয়- 
ছিলেন। রাম দশরথ (০5০:০1) নামক একজন ক্ষমতাশালী 
নরপতির পুত্র। দশরথের ছুইটি () ধর্মপত্বীর গর্ভে যে 
সকল পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তন্মধ্যে রামই অধিক 
ধন্মীত্বা ছিলেন। রাম পিতার সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন 
এবং তিনিই পিতার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন। কিন্তু 
রামের গর্ভধারিণী কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় 1), দশরথের 
অপর স্ত্রী, যিনি স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তে রাঁখিয়া- 
ছিলেন, বাম ও তদীয় ভ্রাতা লক্ষণকে (7.01550920) গৃহ 
ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতে বায়না ধরেন। 
এইরূপে তাহারা নির্বাসিত হইলে তাহার নিজের পুত্র 


বৈদেশিকের হন্তে দেশীয় চিতর। 


যাইতে অস্বীকার করেন। 


» ৫৫ 


শাসিত 


রাজার উত্তরাধিকারী হ্ই্রা লিং হাসনে উপবিষ্ট হইতে 
পারে। রাম লক্ষণ ঢুই ভ্রাতা গৃহত্যাগ করিবার সময় 
রামের স্ত্রী সীতা ( মু্তিপু্জক্*, ইহংকে প্রমে্বরী জান 
করে) নিকট বিদায় লইতে গেলে, সীতা রামকে বলেন 
যে, ধর্মসাক্ষী করিয়া তিনি তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, 
স্ততরাং এ ভাবে ত্বাহাকে পাঁরত্যাগ করা বিধেয় নহে, 
তিনিও তাহাদের : সহযাত্রী হইতে ইচ্ছা করেন। এমতে 
সৌভাগ্য-ত্রঈট হইয়া তাহারা তিন জন গৃহ পরিত্যাগ 
কাঁরলেন। 'প্রথম প্রথম ঠাহারা নানারূপ ছুরবস্থায় পতিত 
হন। বনে যাইতে যাইতে রাম একটি পক্ষী () দেখিয়া, 
সঙ্গীদ্বয়কে তাগ করিয়া তাহার পথানুসরণ করেন। 
তাহার প্রত্যাবর্তন করিতে বিলম্ব হওয়ায় সীতা কোনরূপ 
দুর্ঘটনা! কল্পনা করতঃ লক্ষমণকে তাহার অন্বেষণে যাইতে 
অনুরোধ করেন । লক্ষণ প্রথমতঃ সীতাকে একাকী রাখিয়া 
কারণ রাম তাহাকে ভবিষ্যৎ 
গণনা করিয়। বলিয়াছিলেন যে, সীতাকে একাকী কোন 
স্কানে বাখিলে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘর্টবে। কিন্তু সীতা 
নানোরূপ অন্তনয় বিনয় করায় লক্ষ্মণ অবশেষে তাহার 
প্রিয় ভগিনীকে (9 51566) একাকী রাখিয়া রামের 
অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। ইত্যবসরে মুন্তিপুজকদিগের 
একতর দেবতা (1) বাবণ (1২17০৮20) ফকিরের বেশ ধারণ 
কাঁরয়া৷ সীতার নিকট ভিক্ষা লইতে উপনীত হইলেন। 
রাম যাইবার কালে সীতাঞ্ষে বলিয়াছিলেন যে, তাহাকে 
যে স্কানে রাখিয়া যাওয়া হইতেছে সেস্থান হইতে তিনি 
যেন তিলমাপ্র অগ্রসর না হন। রাবণ ভিক্ষা চাইলে 
সীতা গ্র স্থান হইতেই ভিক্ষা দিতে উদ্ধত হন। কিন্তু 
রাবণ বলেন যে, তিনি এর স্থান হইতে সরিয়া ভিক্ষা না 
দিলে তাহা! গ্রহণ করিবেন না। সীত! অসাবধানতান্রমেই 
হ'কৃ কি পুর্ব নিষেধবাণী বিস্বৃত! হই্য়াই হক্‌, সে স্থান 
হইতে সরিয়া যাই ভিক্ষা! দিতে হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন,অমনি 
রাবণ তাহাকে ধাঁরয়। নিবিড়-কাননাত্যস্তরে যথায় তাহার রথ 
ছিল তথায় প্রস্থান করিলেন । রাম প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সীতাকে 
দেখিতে না পাইয়া দুঃখে মূর্ছিত হইয়। পড়েন, পরে লক্ষমণের 
সেবায় প্রকৃতিস্থ হন। অতঃপর উভয় ভ্রাতা সীতার (যিনি 
স্বামীর বড়ই প্রিয়পান্রী) অন্বেষণে বহির্গত হইলেন | 


€১৬ 


ট্যাভারনিয়ের রামায়ণী কথ! এখনও শেষ হয় নাই। 


তিনি বলেন,__এক্রাঙ্গণগণ যখন সীতার এই হুরণকাহিনী 
পাঠ করে, তখন সকলের চম্ষুই জলভারাক্রান্ত হয় ও 
সকলেই দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে। এই ঘটনার 
সহিত রাবণের অনুসরণ ব্যপদেশে অনুষ্ঠিত আরও বনৃতর 
আজগুবি গল্প মিশ্রিত করতঃ তাহারা রামের মভাবীরত্ব 
প্রকাশ করে। রাম ও লক্ষণ সীতার অন্বেষণে যাঁবদীয় জীবকে 
নিযুক্ত করেন, কিন্তু হরমান (1) (175777727) নামক এক 
মর্কট ভিন্ন আর কাভারই সাহার সন্ধান পাউবার সৌভাগ্য 
ঘটে নাই। হরমান এক লন্ফে সাগর উত্তীর্ণ তইয়! রাবণের 
উদ্ানে শোক-সন্তপ্তা বিবশা সীতাকে অবলোকন করিয়া 
রামের সংবাদ প্রদান করে। একটী বানরকে রামের কথা 
বলিতে দেখিয়া সীতা প্রথমে বড়ই বিশ্মতা হন এবং 
তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান না। অবশেষে 
হরমান তাহার দৌত্যকার্যের সত্যতা প্রমাণের নিমিত্ত 
রামপ্রদত্ত একটি অন্ুরীয়ক শ্রাহাকে দেয়। অঙ্গুরীয়কটি 
সীতা তাহার জিনিষপত্রের মধ্যে রাখিয়াছিলেন। তাহার 
স্বামী রাম যে এ ভাবে বানরের মুখে কথা বলাইতে 
পারেন এবং তাহার দ্বারা নিজের কুশল সংবাদ দিয়া সীতার 
অবস্থা দর্শন করিতে প্রেরণ করিয়াছেন এরূপ অসম্ভব 
ঘটনা সীতা অনেক আলোচনার পর বিশ্বাস করিলেন। 
কিস্ত বানর হরমান নিজে আরও অদ্ভূত কাণ্ড করে। 
রাবণের তৃত্যবর্গ তাহাকে গুপ্তচর বোধে ধৃত করিয়া 
অগ্রিতে দগ্ধ করিবার উদ্মোগ করে। তাহার শরীরে ও 
লেজে স্টাকৃড়া ও ছেঁড়া ছাল! জড়াইয়া তাহাতে অগ্নি- 
ংযোগ কাঁরয়া দিলে, হরমান ভূমিতে গড়াইয়া নিজের 
দেহের অগ্নি নির্বাপিত করতঃ জলন্ত বস্ত্রথণ্ডের সাহায্যে 
রাবণের প্রাসাদ প্রজ্জলিত করে। রাবণের গৃহ দগ্ধ 
করিয়া হরমান ভয়ে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই 
এক লক্ষে পুনরায় সাগর উল্লজ্বঘন করিয়। রামের নিকট 
উপনীত হইয়া নিজের বিজয়-কাহিনী বিবৃত করিল। 
সীতা যে শোচনীয় অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন এবং 
নিরন্তর স্বামি-বিরহে রোদন করিতেছেন, এ কথাও হরমাঁন 
রামের নিকট ব্যক্ত করিল। নীতার এই ছুূর্দশা শ্রবণ 
করতঃ রাম প্রতিজ্ঞা করিলেন যেরকমেই হ'ক্‌ রাবণের 


প্রবাসী । 


হন্ত হইতে সীতাকে উদ্ধার করিবেন। পরে একদল সৈষ্ঠ। 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


সংগ্রহ করিয়া! &ঁ বানরের সহযোগে রাবণের আলয়-সকাশে 
উপনীত হইলেন। হরমানের প্রদত্ত অগ্নি এমনি ভীষণ 
বেগে প্রজ্জলিত হয় যে, রাম সসৈগ্ঠ তথায় উপনীত হইয়া 
দেখেন রাবণের গৃহ হইতে ধমরাশি উড্ডীন হইতেছে । 
এই ভীষণ অগ্নযৎপাতে ভীত হইয়া রাবণের অন্ুচরবর্গ 
পূর্বেই পলায়ন করিয়াছিল, স্ততরাং রাম অরেশে প্রিয়তমা 
সীতার দর্শনলাভ করেন। রাবণও প্রাণভয়ে ভীত হইয়া 
সীতাকে পরিত্যাগ করতঃ গিরি-কান্তারে পলায়নপর হইয়।- 
ছিল। রাম সীতা পুনগ্সিলিত হইয়া অসীম আনন্দ-সাগরে 
নিমজ্জিত হইলেন। হরমান যে মহছুপকার করিয়াছিল 
তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ তাহ|কে বিশেষরূপে সম্মমনিত 
করা হইল। 

রামের সৈন্ঠ কর্তৃক স্বদেশ উচ্ছন্ন যাইতে দেখিয়া রাবণ 
প্রতিহিংসা-বক্তি বুকে পোষণ করিয়। ফকিরের বেশে জীবন 
অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই রাবণ হইতেই, 
বর্তমান কাঙ্ধে ভারতে যে অসংখ্য ফকির ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, 
তাহারা উৎপত্তি লাভ করে। রাবণই প্রথম ফকির ! 

ট্যাভারনিয়ে এক নিশ্বাসে যে ভাবে সপ্গকাণ্ড রামায়ণ 
গাহিয়াছেন এবং যে সকল অসত্য বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন, তাহাতে বিশ্মিত হইবার অধিক কারণ দেখা যায় না। 
কারণ তিনি বৈদেশিক, দেশীয় ধর্ধশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ । অপিচ 
দেশীয় ধন্মশান্্ পাঠ করিতে যে সংস্কত জ্ঞান থাকার 
প্রয়োজন তাহা ত্রাহার ছিলনা । তিন যে কিছুমাত্র সংস্কৃত 
জানিতেন কুত্রাপি তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া! যায় না । 
এইরূপ অনভিজ্ঞ হইয়া! তিনি দেশীয়চিত্র অস্কিত করিয়াছেন 
বলিয়! তাহার যা দোষ। কিন্তু তিনি বা্ণয়ের নায় গৌঁড়ামী 
প্রকাশ করেন নাই। বর্ণিয়ের রচনার আর একটু পার্থক্য 
এই যে, বর্ণিয়ের গ্রন্থে অত্যাশ্ধ্য অলৌকিক ঘটনার 
সমাবেশ অতি অল্প, ট্যাভারনিয়ে বড়ই হৃজুকপ্রিয় ও 
আজগুবি গল্পের পক্ষপাতী । যেখানেই তিনি দেশীয় 
ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে লেখনী চালন! করিয়াছেন, সেইখানেই 
ছুই একটী আজগুবি গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
কিন্তু তাহার পোষকতায় কোনও প্রমাণ প্রয়োগ 
করেন নাই। মৃমষ্তি-পুজকদিগের ধর্ম্বস্বাস+ প্রসঙ্গে তিনি 


লম সংখ্যা । ) 


'যভাবে রাবণ বিন বর্নিত কালের স্ষকিররিগের উত্তর 
কল্পনা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই হান্তকর। তিনি কোথা 
হইতে যে এ তত্ব অবগত হইয়াছিলেন তাহ জানা যায় না। 
বাম কর্তৃক পরাঙঞ্জিত হইয়! রাবণ যে ফকিরী গ্রহণ করতঃ 
গরিকান্তারে প্রয়াণ করেন, রাম যে শৃহ্ঠ লঙ্কায় সীতাকে 
প্রাপ্ত হন এ সমুদয় বিবরণ হিন্দুশাস্্রবিরুদ্ধ | 

শ্রীবজন্ুন্দর সান্নাল। 


সুদের মায়া । 
(১) 

কলিকাতায় অরবিন্দ যখন কলেজে পড়িত তখন সে তাহার 
পতৃবন্ধু ধোগীন্্ বাবুর গৃহে অবস্থিতি করিত। যোগীন্দ্রবাবু 
একজন ধর্ম গ্রাণ লৌক ছিলেন৷ ওকালতী ব্যবসায়ে তিনি 
কপিকাতার মধ্যে প্রভূত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 
নংসারে একমাএ কন্তা অমিয়া ব্যতীত তাহা্*আর কোন 
নস্তানাদি ছিল না। বাল্যবন্ধু শ্রীনাথ বন্ৰোপাধ্যায়ের পুত্র 
মর!বন্দকে আত্মজবৎ স্নেহে ও সমাদরে নিজ আলগয়ে স্ুশি- 
ক্ষত ক'রয়া তিনি নিজেকে গৌরবান্থিত বোধ করিতেন । 

শ্রীনাথবাবু কল্যাণপুরের জমীদারদের অধীনে সদর 
দওয়ানী' কর্ম করিতেন। তাহার প্ররুতি অত্যন্ত উগ্র 
ছল। আত্মাভিমান বজায় রাখিবার জন্ত তিনি সর্বস্ব 
বসজ্জন দিতেও বিন্দুমাত্র কুষ্টিত হইতেন না । 

যোগীন্ত্রবাবুর সহিত শ্রীনাথবাবুর ধর্খুমতের নানাবিধ 
মনৈক্য সন্তেও তাহারা আশৈশব গ্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। 

কালক্রমে, অরবিন্দ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এম, এ, পরীক্ষায় 
র্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, ডিপুটিগিরি পরীক্ষা দিবার 
্ঠ প্রস্তত হইতে লাগিল। 

এই সময়ে, কল্যাণপুরের জমিদারের সহিত অপর আর 
একজন ক্ষুদ্র প্রতিবেশী জমিদারের একটা ক্ষুদ্র শিবমন্দির 
ইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। এই মকর্দমায় 
“কীল হইবার জন্ত কল্যাণপুরের তরফ হতে আমলাবর্গ 
বাসিয়া, শ্রীযুক্ত যোগীন্্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে গীড়াগীড়ি 
রিয়া ধরিল। যোগীন্ত্রবাবু কাগজপত্র দেখিয়া বুঝিলেন,__ 


হর মায়া। 
টি সর্বরব মিথ্যা। ] তিনি ভি? গ্রহণ রি রী: 


দঃ 


কৃত হইলেন। 

মকর্দমায় নিয় আদালতে কল্যাণপুরের অধিপতিগণ 
পরাজিত হইলেন । বাধ্য হইয়া, শ্রীনাথবাবু পুনরায় যোগীন্দ্ 
বাবুকে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে সাম্গুনয়ে অনুরোধ 
করিলেন। পত্রবাহক কর্মচারীকে যোগীন্ত্রনাথ স্পষ্টই 
বলিয়! দিলেন যে, জানিয়া শুনিয়া, মিথ্যা মকর্দমার সমর্থন 
করিয়া, তিনি পরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া আনিতে পারি- 
বেন না। 

ংবাদ যখন কল্যাণপুরে পৌছিল তখন বড়কর্তা শ্রীনাথ 

বাবুর প্রতি বিদ্প-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,_প্কিহে 
শ্রীনাথ, তোমার বন্ধুবরের কথ! শুনলে? তোমার অনুরোধের 
মূল্য তো খুব!” শ্রীনাথবাবু মাথা নিচু করিয়৷ রহিলেন,__ 
তাহার অন্তরে অপমান-শেল তীব্রভাবে বিধিল। 

, একদিন প্রাতে যোলীন্ত্রনাথ গুড়গুড়ির সহিত প্রেমা- 
লাপে তন্ময় রহিয়াছেন এমতকালে শ্রীনাথবাবু সেখানে 
আসিয়! দশন দিলেন । বলিলেন,_-“যোগীন, মকর্দিমাটা ন! 
নিলে তো আর চলে না। সবজজ জাল অপরাধে মকর্দরমা 
ফৌঞদারিতে দিয়েছে । আর ভালো কোন উকীলও পাওয়া 
যাচ্ছে না। তুমি মকর্দমাটা না নিলে বুঝি আমার চাকরিও 
যায়। জমিদারের খ্বাপপা হয়েছেন; বলেন-_-”তোমার 
বন্ধুকে যেমন করে” পার রাজি করতেই হ'বে। এ তোমারই 
“গাফেলি' ; নইলে, তুমি ইচ্ছা! করলেই তাকে রাজি করাতে 
পার্তে।” যোগীক্্র বিষগ্ণ মুখে উত্তর করিলেন»_প্তা কি 
কর্ব ভায়! !-_-এ জাল মকন্দমা কেমন করে, নিতে পার? 
আমায় মাপ কর।” শ্রীনাথবাবু অপমানে ক্রোধে গজ্জন 
করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,__প্বেশ। তোমার সঙ্গে তবে 
আজ থেকে আমার সকল সম্পর্ক ঘুচল। বিধর্মি, পাষণ্ড, 
তোমার এত অহঙ্কার!” যোগীন্্র বাপ্পাকুলনেত্রে কহিলেন-_ 
“কি কর্ব ভাই, নাচার।” , 

শ্রীনাথবাবু কম্পিত দেহে উঠিয়া ফঁড়াইলেন। চীৎকার 
করিয়! ডাকিলেন,__“অরু |” 

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, অরবিন্দ তখন প্রাতত্রমণে 
বহির্গত হইয়াছে। শ্রীনাথবাবু তৎক্ষণাৎ বেগে সে গৃহ 
ত্যাগ করিলেন । 


হি সী 0 সিউজাগ। 
সেই দিনই অরবিন্দ পিতার এক পত্র পাইল। পিতা : বুড়ো হয়েছি, কবে মরি, তার চিক লই এখন, একটি. 


অরবিন্দকে যোগীন্্রবাবুর সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া! 
পত্রপাঠ অন্তত্র গিয়া বান করিতে আদেশ করিয়াছেন। 
ব্যাপার জানিবার জন্য পিতার সে পত্র অরবিন্দ যোগীন্র 
বাবুকে পড়িতে দিয়, তাহার বক্তব্যের অপেক্ষা করিতে 
লাগিল। পত্র পাঠান্তে যোগীন্দ্রবাবু আস্ঘোপাস্ত ঘটন! বিবৃত 
করিলেন। অরবিন্দ সকল শুনিল। পিতার পত্রের কি 
উত্তর দিবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে সে নিজের কক্ষে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃছে আসিয়া দেখিল,_অিয়া 
তাহার অসাক্ষাতে তাহার পুস্তকাদি সযত্বে ঝাঁড়িয়া, পুছিয়া, 
গুছাইয়। রাঁথিতেছে। অরবিন্দ হাসিয়া কহিল,-“কি 
অমি, কি হচ্ছে? থালি ঘরে এমন চোরের মত ঢোকা 
অত্যন্ত অবৈধ,_তা জান ?” অমিয়! ক্ষণেকের জন্ত একটু 
অপ্রতিভ হইল । পরক্ষণেই আত্মসন্বরণ করিয়া! বলিল,-_ 
“তা” চোর ধদি হই ত পুলিশ ডাক। অপরাধ করিছি, 
এখন হুজুর যা” করেন 1” এই বলিয়া, মুছু হাস্য সহকারে 
গ্রীবাটা ঈষৎ হেলাইয়া, অমিয় তাহার সেই রক্তাভ, কোমল 
কর-পল্লব বক্ষের নিকটে আনিয়া অপরাধিনীর স্ায় সংযুক্ত 
ফরিল, এবং পলকমধ্যে, চকিতে সে গৃহ হইতে অন্তহিত 
হইল। অরবিন্দ মনে মনে ভাবিল/_পকি স্বন্দর !” 
অনেক চিন্তা করিয়াও অরবিন্দ যোগীনবাবুর আশ্রয় ত্যাগ 
করিয়া অন্যত্র বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া 
পাইল না। সে পিতাকে তন্সর্্নে পত্র লিখিল, এবং সেই 
গৃহেই অবস্থিতি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। পত্র 
পাইয়া শ্রীনাথবাবু অগ্নিমূর্তি হইলেন । তিনি পুত্রের নিকটে 
তাহার আর কিছুই লিখিলেন না! ভাবিলেন-_ প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র 
যদ্দি কথা না শোনে? কিছু বলিয়! শেষে বৃদ্ধ বয়সে অপমানিত 
হওয়ার চেয়ে নীরব থাকাই যুক্তিসিদ্ধ। . এদ্রিকে, পিতার 
নিকট হইতে আর আদেশ-পত্র না পাওয়ায় অরবিন্দ ভাবিল 
*মৌনং সম্মতিলক্ষণম্‌ !” সে যোগীন্দ্রবাবুর আলয়েই বসতি 
করিতে লাগিল। ৃ 
6) | 
কিছু দিন যায়।. অরবিন্দ ডিপুটগরি পরীক্ষা দিয়া স্বদেশে 
আগমন করিল । | 


মাত! অরবিন্দকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন / বৰা, : 


ঘর-আলোকর! বউ আন্‌ ।% . 

অরবিন্দ সে দিন সে কথার আর কোন জবাব দিল না। 
পর ধিন তাহার ধাই-মার মারফত বলিয়া পাঠাইল যে, মে' 
বিবাহ করিতে সম্মত আছে । তবে, পাত্রী সে নিজে দেখিয়া 
পন্দ করিবে। মাতা পুলকিত হইয়া, পুত্রের নিকটে.. 
আসিয়া বলিলেন,__*্তা বেশ তো! তুমি আমার নেকাপড়! 
শিখেছ, হাল আইনে কি আর ছেলের! নিজে ন! দেখে? 
বিয়ে করে? তা" তুমিই পছন্দ কর। ও পাঁড়ার হরেন 
মুখুজ্জেকে আমরা কথা দিয়ে রেখেছি। আহা, তার কি 
রূপের মেয়েটি,_যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাক্রুণ 1” 

অরবিন্দ নতশিরে, নীরবে দীড়াইয়। রহিল। মাতার 
এই কথা শুনিয়া সে নিজের অজ্ঞাতে বলিয়া ফেলিল---“নাঃ 
তা” হবে না!” বলিয়াই অপ্রস্তত ভাবে সে স্থান হইতে 
চলিয়া গেল। 

বাড়ী আসার পরেও শ্রীনাথ বাবু পুত্র অরবিন্দের সহিত 
বড় একটাকথা-বার্তী কহিতেন না। তিনি মনে মনে 
তনয়ের প্রতি বিশেষ কষ্ট হ্ইয়াছিলেন। অরবিন্দ মাতার 
নিকট হষ্টতে বহির্বাটিতে চলিয়া আসিল দেখিয়!, তিনি 
অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 

ভাধ্যাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,--কি হ'ল? অরু 
রাজি হয়েছে ?৮ গৃহিণী আগ্ভস্ত কহিলেন। শুনিয়া, 
শ্রীনাথ বাবুর ্রযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল । তিনি নির্বাক্‌- 
ভাবে বহির্ববাটির দিকে প্রস্থানোগ্ধত হুইলেন। কিন্তু, কি 
মনে কাঁরয়া, পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, . 
--পদ্বেখ গিন্লি, অরুকে জানিও যে, তার মনোনীত পাত্রীর 
সঙ্গে তা”র বিবাহ হুওয়! অসম্ভব । হরেনকে যখন একবার 
আমরা বলেছি-তখন তার অন্যথা হবার নয়,__তা+রি বাক্দত্তা 
কন্তাকে অরুর বিয়ে করতেই হবে। অরু যদি এতে রাজি হয়, 
ভালে! । তা”নইলে তার আমি মুখদর্শনও করুতে চাইনে.।” 

গৃহিণী কর্তীকে কি বলিতে যাইতেছিলেন,--বল হইল না! 
কর্তা ততক্ষণে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। গৃহিগ 
কর্তারম্বভাব বিলক্ষণ জানিতেন। কর্তানন এই দৃঢগ্বর তাঁহার 
প্রাণে শঙ্কাভয়-বজড়িত করুণ বেদনা জাগাঁইয়া তুলিল ডু 
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জননী তালবৃস্তহস্তে মক্ষিকাকুলকে ব্যবধান করিবার উপলক্ষে 
স্বামী পুত্রকে ব্জন করিতেছেন । 

অরবিন্দ বলিল,_”মা, আমি তো পরগু কলকাতা! যেতে 
চাই। পরীক্ষার ফল বেরুবার বড় দেরি নেই। তাছাড়া, 
একটু তদ্বির-তলাপিও কর! দরকার; নইলে, এসব চাকরি 
জোটা ভার !” 

মাতা উদ্দিগ্ন হইয়া কহিলেন,__“তাও কি হয় বাছা? 
বিয়ে-থা” কর্‌, তবে তো যাবি। এই ১৬ই একটা ভালো 
দিন আছে; এ দিনেই বলিস্‌ তো সব হ'তে পারে» 

অরবিন্দ কোন উচ্চবাচ্য করিল না। সে একমনে 
পোনা মাছের মস্তিকষটি ম্বাধিকারগত করিবার নিমিত্ত মুড়োটা 
থালার উপরে “ঠক্‌ ঠক্‌” করিয়া ঠুকিতে লা'গিল। 

অরবিন্দকে নীরব দেখিয়া মাতা পুনরপি কহিলেন, _ 
“কি বলিস্‌? তবে ত্র দিনই কি ঠিক কর্ব ?” 

অরবিন্দ মাথা না উঠাইয়া বলিল-_“তোমার সবতাতেই 
তাড়াতাড়ি। আমি কলকাতা থেকে আফ্চি। শেষে, যা 
হবার হ'বে।” 

অরবিন্দের প্রত্যুত্তর শুনিয়া, গ্রীনাথবাবু চটিয়া উঠিলেন। 
রুক্ষস্বরে বলিলেন-- “দেখ অরু, কলকাতায় যাও আর যাই 
কর, এ বিবাহ তোমাকে করতেই হবে; হারানকে আমরা 
কথা দিয়ে রেখেছি। আর, কল্কাতায় গেলেও তুমি সে 
পাষণ্ড যোগীনের বাড়ীতে কিছুতেই থাকৃতে পার্বে ন1।” 

অরবিন্দ পিতার কথার ভাবে চঞ্চল হুইয়া উঠিল। 
প্রকাস্তে বলিল,--"এখন ও সব হ'বে না।” 

শ্রীনাথবাবু অরবিন্দের নিকটে এরূপ জবাব প্রত্যাশা 
করেন নাই। তিনি উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন,_«তোমায় এ 
বিবাহ করতেই হ'বে। মনে করেছ আমাদের চোখে ধূলো 
দিয়ে সেই ধর্মহীন পাষণ্ড যোগীনের বুড়ো মেয়েটাকে বিয়ে 
কর্ৰে।_-তা” হচ্ছেনা । তুমি এতদূর গোল্লায় গেছ ?--" 
নচ্ছার! অপদার্থ! নরাধম !” ব্রাহ্ধণ ক্রোধে কীপিতে 
কাপিতে অর্ধতুক্ত ভোজনপাত্র ত্যাগ করিয়া, উঠিয়া! দীড়া- 
ইলেন। 

অরবিন্দ পিতার এবদিধ ব্যবহারে উদ্ধত হইয়া পড়িল। 
তাহার অন্তরের অস্তরতম প্রদেশে যে প্রেম অতি সঙ্গোপনে 


৫০৯ 


কথন উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই,_-পিতাঁর এই রাঢ়- 
বাক্যে তাহার সমুদয় মনোবৃত্তি ততপ্রতি আকৃষ্ট হইয়! 
উদ্বেলতা প্রাণ্ড হইল;-_সে হৃদয় মধ্যে সত্য সত্যই যেন 
বেদনানুভব করিল। এই অস্বাভাবিক উত্তেজনায় অরবিন্দ 
উন্মন্তের ম্তায় বলিয়া উঠিল,_-”"আপনি অন্তায় কথ! 
বলিতেছেন ।” 

শ্রীনাথবাবু কহিলেন,__প্কুলাঙ্গার, পাজি, দুর হ* ১ 
তোর মুখদর্শনও করতে চাইনে। তুই আজ হতে আমার 
কেউ ন+দ্‌!” 

অরবিন্দ রাগে, দুঃখে, অপমানে, সাশ্রনেত্রে, অধৌত 
হন্তেই ভবন হইতে বহির্গত হুইয়। গেল। 

জননী কীর্দিয়! কহিলেন,-_“ওরে যাস্নি, আয় ! আয়! 
আয়!__তুই যে আমার বড় ছুঃখের ধন।” 

শ্রীনাথবাবু সহধর্দিনীর বাৎসল্যোচ্ছাসে বাধা দিয়া, বজজ- 


গমভীরম্বরে বলিলেন,__“চুপ কর গিষ্লি। ও আমাদের ত্য 


পুত্র ।” 
(৩) 

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকালের অব- 
কাশ গ্রহণ করিয়া, শ্রীনাথবাবু সন্ত্রীক নানা তীর্থ ভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইতেছেন। দম্পতিবক্ষে অশান্তির ঝড় বহিতে- 
ছিল। তাই, আজ শান্তর আশায় গদাধরপাদপদ্ম-পৃত 
৬ গয়াধামে আসিয়! তাহার! কিছুদিন বসবাস করিতে সঙ্বল্প 
করিলেন। সহরের উপকণে ক্ষুদ্র একথানি গৃহে তাহাদের 
বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। গয়ায় পৌছিয়াই সামান্ত যাহা! 
কিছু দ্রব্যাদি সঙ্গে ছিল,_-পাগ্ডার জিন্মা করিয়া দিয়া, পথ- 
শ্রম-কাতর, অনাহারী শ্রীনাথবাবু কর্তরীঠাকুরাণী ও পুরাতন 
ভৃত্য জীবনরামকে লইয়! ফন্তুম্নানে যাত্রা করিলেন'। শ্রীহরির 
চরণারবিন্দে পুজ! না দেওয়া! অবধি তাহাদের অন্ত কোন 
কর্তব্য নাই। স্নীনাদি সম্পন্ন করিয়া দেব-মন্দিরে যাত্রা 
কারয়াছেন,_-পথে রাশি রাশি ভিক্ষুকের দল তাহাদিগকে 
ছাঁকিয়া ধরিল। সহসা, একটি গোলগাল, টুক্টুকে হষ্টপৃ্ট 
ছেলে সেই ভিখারীদলের ভিতর হইতে তাহার কুঞ্চিত- 
কেশ-সমাচ্ছন্ন অনিন্দ্য মুখখানি বাহির করিয়!, নাচিতে 
নাঁচিতে আধ'-আধ' স্বরে বলিল,__ 


৫১০ 


পএকতি পয়সা দাও :না গো?” শিশুটিকে দেখিয়া 
শ্রীনাথবাবু ও করীমাতা থমকিয়া দ্ীড়াইলেন। গৃহিণী 
কহিলেন,__“আভহা এ কা”র ছুলাল গো ?” শ্রীনাথবাবুঃ 
তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। বলিলেন,__ণ্বোঁধ হয় কারো 
হারানো ছেলে । আহা কি রূপ!-_যেন .ব্রজবালকটি।” 
কেন জানি না, গুহিণীর চক্ষে পারা বহিল। কাতরে 
অন্ুনয় করিলেন,” গুগো, একে সঙ্গে নিয়ে চল না! নইলে 
বাছা না খেতে পেয়েই খুন হ'বে। আহা কোন্‌ অভাগীর 
মেয়ের এমন কপাল ভেঙ্গেছে !” শ্রীনাথবাঁবু সমবেত জন- 
সমষ্টিকে বলিলেন,__«এ ছেলেটি কা*র তোমরা কেউ জান?” 
কেন সে কথার উত্তরে কিছু বলিতে পারিল না । ছেলেটি 
রৌদ্র-তপ্র বালুকাতটে দীড়াইয়া ততক্ষণে কারা “শর? 
করিয়া দিয়াছে। শ্রীনাথবাবু জীবনরামকে ডাকিয়া, সেই 
নগ্ন শিশুটির প্রতি অন্গুলিনির্দেশ করিলেন। জীবন 
তাহাকে লুফিয়া কোলে তুলিয়া লইল, এবং নানাবিধ 
অস্বাভাবিক উপায়ে শাস্ত করিয়া, অল্লক্ষাণের মধ্যেই ঘুম 
পাড়াইয়। ফেলিল। পথে চলিতে চলিতে করীমাত! সঙ্গেহ 
নয়নে সেই ঘুমন্ত সৌন্দধ্যটিকে লক্ষ্য করিয়া, বারঘার 
আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শ্রীনাথবাবুও কেমন যেন 
একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে, পাণ্ডা 
বলিল-_"এই সেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্ন 1” সকলে মন্দির- 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রণত হইলেন। 

রঙ ০ ১ ১ 

পূজা সমাপনাস্তে সকলে যখন বাসস্থানে ফিরিলেন তখন 
শিশুটি জাগিয়! ক্ষুধায় কাদিতেছে। গ্রীনাথ-সহধর্ম্ণী মাতৃ- 
ন্নেহভরে শিশুকে বক্ষে লইয়া, গুহমধ্যে পদচারণপূর্ব্বক 
নানাবিধ অশ্ান্ত্ীয় স্তরে বর্গীর বঙ্গাক্রমণ-বিষয়ে বালকের 
জ্ঞান জন্মাইবার বার্থ প্রয়াস পাইতেছেন, এবং বার বার 
জীবনরামকে ছুধ জাল দেওয়া এখন শেষ না হওয়ার 
অন্য তিরম্কার করিতেছেন । 

চর চা ফু সং 

হঠাৎ বাহিরে. একটা গোল উঠিল। অল্লক্ষণ পরেই 
শ্রীনাথবাবু আসিয়া বলিলেন--পছেলেটির সন্ধানে লোক 
এসেছে!” শুনিয়া! বৃদ্ধা বিরসবদনে কছিলেন-__“লক্ষ্ীছাড়ারা 
এতক্ষণ কোথায় ছিল? যা”র ছেলে সে এসে নিয়ে যাক্‌। 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


তা” না হ'লে, আমি একে ছাড়ব না। বিদেশ-বিগীয় 
যা'র তা*র হাতে আমি এমন টাদকে সঁপে দিত পার্ব না। 
কা”র ছেলে বললে 1?” শ্রীনাথবাবু শিশু-আননে নির্নিমেষ 
দৃষ্টি করিতেছিলেন। কহিলেন__“সেটা এখনে! জানা 
হয়নি। বললে-ছেলের বাপ চাঁক্রির খাতিরে হছুপুরে 
বেরিয়ে গিছল। এর মাও রোজকার মত চাকরের কোলে 
ছেলে দিয়ে, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে বেরিয়েছিল । 
এদিকে, চাকর হতভাগা ছেলেকে নামমাত্র ঘুম পাড়িয়ে, 
নিজে 'বোদ্‌ বৌস্‌ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে “নুর কল্পে । 
ছুরস্ত ছেলে সেই ম্ুযোগে উঠে”, সটান বাঈরে এসে, 
ভিথিরী সেজে” আমাদের কাছে পয়স! চাইতে লাগ্ল। 
যেখানে ওকে আমরা পাই শুন্লাম, তার কাছে-_সেই 
রাস্তারই ধারে এদের বাড়।” 

ভাষ্যা বাললেন,_ণতা তে যেন বুঝলুম। কিন্ত, 
ও কথায় চলছে না;--ছেলের মা কি বাপ এসে একে নিয়ে 
যাক। আহা যাছ আমার ক্ষিধেয এতক্ষণ কীদৃছিল। 
এইমান্তর একটু ছুধ খাইয়ে দিলুম। বাছা আবার “মা মা” 
করে" কেঁদে কেঁদে ঘু'ময়ে পড়ল।” 

শ্রীনাথবাবু বিগলিতচিত্তে প্রেমময়ীর ন্েহ-প্রবণ মাতৃ- 
হৃদয়ের মাধুধ্যে মুগ্ধ, ব্যথিত হইতেছিলেন। প্রকান্ঠে 
কহিলেন,_ «গিনি, তা" বলে অতটা ভাল নয়; হাঁজার 
ভোক্‌ পরের ছেলে ।” গিনি মলিনমুখে হাসিয়া বলিলেন-__ 
“আমার আর নিজের পরের বিচারে কাজ কি?” ছুই বিন্দু 
জল সহসা তাহার গণ্ড বাহিয়া, ঝরিয়া পড়িল। শ্রীনাথবাবুও 
একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, বহির্বাটিতে চলিয়া 
গেলেন। 

(৪) | 

কিছুক্ষণ পরে, একখানি গাড়ি করিয়৷ লক্ষ্ীরূপা এক 
যুবতী শ্রীনাথবাবুর বাড়ী আসিয়া পৌছিলেন। শ্তীনাথবাবুর 
স্ত্রী সাদরে গাড়ি হইতে নামাইয়া, তাঁহাকে বাড়ীর মধ্যে 
লইয়া গেলেন। 

বালক তখন একথানি খাটের উপর গুইয়। নিদ্রা 
যাইতেছে । তাহার মুখ-কমলে তখনো শুষ্ক অশ্রু-রেখা! 
ষ্ট হইতে ছিল। - যুবতী ডাঁকিল,-_প্বাবা বিজু ।” 

সেই চিরপরিচিত, বাঞ্ছিত কণ্ঠস্বরে শিশু চমকিয়া উঠিয়া, 


৯ম সংখ্যা।] 


১: গতর শিরা ঠা? সা সিলগালা পিতা, 


পমা মাল বলিয়া মায়ের | বক্ষোমাঝে পরমানন্দে আসি, 
ঝাঁপাইয় পড়িল। মাও তখন “হারানো রতন”কে কোলে 
লইয়া, সগ্রেমে তাহার মুখে স্তন্ত-স্থধাধারার নিবর খুলিয়া 
দিলেন) এবং হৃদয়ের আগ্রহে, তাহার ক্ষুদ্র মন্তকটির 
|ঢকষ্ণজ কেশরাশ হইতে পদানুষ্ঠ পর্যন্ত সর্বাঙ্গে নীরবে 
হাত বুলাইয়! দিতে লাগিলেন । বৃদ্ধা আশ্রয়দাত্রী একাগ্র 
।সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেই অনাবিল প্রেমলীলা এতক্ষণ ধরিয়া 
(দেখিতেছিলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,_-“বলি হ্যাগা মা 
লক্ষ্মী, সোণার যাদুকে কি এম্নি করে'ই তাচ্ছীল্য করতে হয়? 
আছ ছেলে তে! নয় যেন হীরের টুক্‌রো,__নাড়লে রূপ 
ঠিকৃরে পড়ে,_-এমন ছেলেকে ফেলে” গল্প করতে গিছুলে 
কোন্‌ হিসাবে মা ?” 

যুবতী বুদ্ধার অকপট সহদয়তায় বিশ্মিত, বিমুগ্ধ হইয়া 
কভিল,__পতা মা, আমি এম্নিধারাই বোকা মেয়ে।” সহসা 
কতজ্ঞতায় তাহার চক্ষে জল আসিল । সে চোক মুছিয়া বলিল, 
_-ণমা আপনাদের হাতে ন! পড়ে” যদ মানিক আমার আজ 
চোর-ডাকাতের হাতে পড়ত তা” হ'লে আবু বাছাকে আমি 
এ বুকে ফিরে পেতাম না । মা, আমার অপরাধ নেবেন না।* 

যুবতীর সরলতায় বর্ষায়সী মন্ত্রগালিতার গায় তাহার 
সন্িকটবস্তিনী হইলেন; এবং সমবেদনায় নিজেও অশ্রু 
বিসর্জিয়া, তাহার আঁথিনীর মৃছ্াইয়া দিতে লাগলেন। 

'যুবতী উক্তি করিল,__-"আপনারা শুন্লাম আজই 
এসেছেন। তা কেন আমাদের বাসাতেই চলুন না? 
এখানে আপনাদের বড় কষ্ট হবে” 

মনের ইচ্ছা চাপিয়! রাথয়া বৃদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়! উত্তর 
দিলেন-__পন1 মা তা*ও কি হয়? তীখি করতে এসে পরের 
কোন সাহাধ্যি নিতে নেই ।” 

যুবতী ম্লান মুখে কহিল,_”আমারই অদৃষ্ট ! “আপনার 
লোক হ'লেও বা ছু'দিন আপনাদের পদসেবা করে” মনের 
সাধ মেটাতে পারতাম ।» ' 

' বৃদ্ধা সে কথাটা উড়াইয়! দিয়! অন্ত কথা৷ পাঁড়িলেন। 
বলিলেন,--পমা, তোমার আর ক”টি ছেলেপিলে? এইটিই 
রি সব ছোট?” 

যুবতী সে কথায় মাথার কাপড়টি একটু টানিয়া বলিল, 
--*আর আমার নেই,--এই-ই প্রথম ।” 


দের মাা। 


১১০ 


৫১১ 


শি, পতল 


এইরপে তি অল্প কালের ভিতরে মোটা আলাপ 
পরিচয় শেষ হইলে, উভয়ের মধ্যে অতি গাঢ় ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া 
গেল। 'এমন সময়ে, বাহির হইতে কে ডাকিল,-“িজ্ঞু।” 
সে ক শ্রবণ-গোচর হইবা মাত্র বালক মাতৃক্রোড় হইতে 
উঠিয়া, শব্বাম্ুসরণ করিয়া, “বাবা বাবা” বলিতে ঝাঁলতে 
সদরের দিকে ছুটিয়া গেপ। বৃদ্ধা মাথার কাপড় একটু 
অধিক পরিমাণে বর্ধিত করিয়া সাগ্রহে কহিলেন, 
ণকেও-_ তোমার স্বোয়ামী এলেন বুঝি ?* যুবতী মাথা হেট 
করিয়া, একটু হাসিয়া সে কথার উত্তরে সম্মতি-সচক ঘাড় 
নাড়িল। 

আচন্বিতে অরবিন্দ মাগো মা আমার” বলিয়া, বৃদ্ধার 
নিকটে আসিয়া, ব্যাকুল ভাবে, তাহার চরণে মুখ রাখিয়া, 
নয়নসলিলে তাহার পাদপদ্ম বিধৌত করিতে লাগিল। 
তৎপশ্চাতে, শ্রীনাথ বাবু পৌত্রকক্ষে তথায় প্রবেশ করিলেন। 
বধীয়সী মাতা প্রেমোন্মাদিনীর স্তায় অরবিন্দকে সবলে 
বক্ষের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া উঠিয়া! দাড়াইলেন ; এবং «ও 
আমার বুঝ-জুড়োনো! ধন,” “ও আমার ভাঁঙ। ঘরের আলো*, 
«ও আমার আচলের নিধি,” বলিতে বলিতে একবার-_- 
ছুইবার-_ শতবার তাহার মুখে উদ্দাম মাতৃত্সেহোচ্ছাসে চুম্বন 
করিতে লাগিলেন। 

সেই মৌন গৃহটি অকন্মাৎ আনন্দমুখর হইয়া চঞ্চল শ্রী 
ধারণ করিল। ল্লেহের প্রথম উদ্বেল বেগ প্রশমিত হইলে, 
যুবতী গলবস্ত্ে, শ্বশুর স্বাশুড়ীর পায়ের ধলা খাইয়। আতূমি- 
প্রণতা হইল। 

অরবিন্দ কহিল,--“মা, তোমাদের এখনো রান্নাও চড়েনি 
বুঝি ?-_বেলা! যে পড়ে এল 1” 

জননী বড় সুখে বলিলেন,__“তা*র ভন্তে বাস্ত হ'স্নি। 
তুই আয়,--আমার কাছে বোস্‌)--আ।ম তোকে একটু 
দেখ্ব।” বুঝি, মা'র এখনও এ দৃশ্ঠ স্ুখ-স্বপ্ন বলিয়া মনে 
হইতেছিল বুঝি, এখনও তাহার “অরু”কে দেখিয়া আশ 
মিটিতেছিল না। ৃ 

পলক মধ্যে খেয়ালী বিজয়কুমার “বাবা, বালি দ্বাবে! |” 
বলিয়া “বায়ন” ধরিল। অরবিন্দ কহিল-_”সেই বেশ কথা ! 
চল মা, বাসাতেই সব ঠিক আছে, সেখানেই চল। দেখ 
বিদ্ভু কি ব্ল্ছে।” 


৫১২ 


হইতে নামিয়া, দিদিমার অঞ্চল ধরিয়া “বালি তলো” বলিয়া 
টানিতে লাগিল। সুখ-শ্নেহ-পীড়িতা, কল্যাণী ঠাকুর মা 
করুণ নয়নে সভযে ভর্তার নির্বাক মুখের দিকে চাহিলেন। 
বিজুবাবু তখন কি মনে করিয়! জানি ন1 ঠাকুরমাকে ছাড়িয়া 
দাদাকে ধরিল। দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, অভিমানে 
ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল,__“বালি নিয়ে তল দাদা ।” 
তখন সে পাঁষাণ-হৃদয় নিমেষেই সেই অর্দস্মট মধুবাণী 
শুনিয়া কি এক যাছু-মন্ত্রবলে একেবারে বিগলিত হইয়! 
গেলেন। শ্রীনাথবাবু সরোদনে, যোড়করে উর্ধাবাহু হইয়া 
কহিলেন,-_পলীলাময়, একি লীলা প্রভূ? নিমেষে আজ এই 
পাষাণকে এমন করে'ই বিগলিত কর্লে! গদাধর, এ স্বর্গ-দূত 
বুঝি তোমারি আদেশ প্রচার কর্ছে। দেব, তোমারই উচ্ছা 
পূর্ণ হৌক্‌!”বলিতে বলিতে পলিত-কেশ বৃদ্ধের কগরোধ হইল। 
তখনো! বিজয় “বায়না” ছাড়ে নাই ; বৃদ্ধের জানুদেশ ছৃইহস্তে 
জড়াইয়৷ তখনও সে কীাদিতেছে “বালি নিয়ে তলো দাদা”। 
বৃদ্ধ পৌন্রকে লুফিয়া একেবারেই মাথায় তুলিয়া লইলেন। 
আবেগ-কম্পিত, গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন-_”জীবনরাম” ! 
জীবন আসিলে আজ্ঞা করিলেন,_প্গাঁড়ি ডাক্‌, সব জিনিষ- 
পত্র তোল্‌!” জীবন দাদাবাবু ও “বহু দিদির পায়ে গড় 
করিয়া, হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া গাড়ির সন্ধানে ছুটিল। 
পিতাপুত্র বহির্ববাটাতে আমিলেন। 
অমিয়! বলিল,__“এত সুখের দিন আর কি হবে মা?” 
মা সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। নীরবে, ধীরে, 
নিজের ডান হাতে অমিয়ার চিবুক স্পর্শ করিয়া, তাহার 
উদ্দেশে সেই হস্ত চুম্বন করিলেন। 
মুখরা, বাল-স্বভাব! অমিয় আবার কহিল-_“আচ্ছা মা, 
বিভুকে দেখে কি বাবার মায়া পড়েছিল ?” 
বৃদ্ধা এইবার উত্তর করিলেন। বলিলেন-_“আশ্চা্য 
মা, সে আশ্চধ্যি মায়া ! একশোটি বার বাছার মুখের দিকে 
চেয়ে চেয়ে বলছিলেন,_-“আহা কি রূপ !--যেন বের্জো- 
বালকটি ! বোধ হয়__অরু এখানে না এলেও, মাণিককে 
নিয়ে শুধু তুই চলে গেলেই বাবু তোদের বাড়ি গে” বাস 
করুতেন। একি মুখের কথা মা? এ রক্তের টান, বড় 
শক্ত কথা !” 


প্রবাসী। 
সম্ভবতঃ অমিয়ার বুদ্ধিতেই, বিজয় ততক্ষণে মাতৃবক্ষ 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


হুষ্টা অমিয়! হাসিয়া বলিল,--*তাই জনকেই তো মা, 
কথায় বলে, -আসলের চেয়ে তার সুদের মায়া বেশি ।” 
্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী। 


স্বর্গীয় রবিবর্মা | 


পরলোকগত প্রসিদ্ধ চিত্রকর রাজ! রবিবন্মীর জীবনীসম্বন্ধে 
কিছু বলিতে হইলে তাঁহার সহিত যে পরিচয়টা থাক! 
উচিত, অদুষ্টক্রমে আমার সেটা ঘটিয়া উঠে নাই। বহু 
বৎসর হইল, চিত্রবিগ্ায় আমি তখন একজন শিক্ষার্থী 
মাত্র, সেই সময়, একদিন এই জগদ্বিখ্যাত চিত্রকর 
আমাদের বাটাতে আসিয়াছিলেন ; ঘরে না থাকায় আমার 
সহিত তাঁহার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে নাই। তিনি আমার 
তখনকার একখানা ১66০1. দেখিয়া! বলিয়াছিলেন, “[ 


15190) 20010101995 001 035 ০0175 1702 অর্থাৎ 


' ছোকরার সাহস ত কম নয়। এই তাহার সহিত আমার 


প্রথম পরিচয় এবং সম্প্রতি বোম্বাই শিল্প প্রদর্শনীতে দেশীয় 
ধরণের আমার কতকগুলি ছবি দেখিয়া আমার সবিশেষ 
পরিচয় লইতে আমারই কোন বন্ধুকে পত্র লেখেন। সেই 
তাহার সহিত আমার শেষ আলাপ। এতটুকু পরিচয়ে 
রবিবন্মী মানুষটা কেমন ছিলেন বল! আমার পক্ষে অসপ্তব ; 
অতএব তাহার সহিত সবিশেষ পরিচিতের উপরে সে 
ভার দিয়া রবিবন্মার শিল্প সন্বন্ধে ছু'এক কথা বলিয়া ক্ষাস্ত 
হওয়াই ঠিক। 

১৮৪৮ খুঃ অবে ২৯শে এপ্রিল ত্রিবান্ুরের প্রাচীন 
রাজবংশে রবিবন্মার জন্ম হয়। তের বৎসর বয়সে তিনি 
স্বলিখিত কতকগুলি চিত্র ত্রিবাস্কুরয়াজকে উপহার দেন।, 
এবং সেই হইতে তাহার শিক্পশিক্ষার সবন্দোবস্ত, হয়) 
আজীবন তিনি শির্পচচ্চায় নিযুক্ত থাকিয়া দেশে বিদেশে 
যশম্বী হইয়াছেন, বিজয়লঙ্্মী কখন তার প্রতি বিমুখী হন 
নাই! এইটুকু তাহার জীবনের ইতিহাস; কিন্ত এইটুকু 
জানিয়াই সন্ত থাকিলে তার প্রতি অবিচার করা হইথে। 
উদ্বোগী পুরুষমাত্রকেই লক্ষ্মী আপন! হইতে বরণ করেন ; 
ইহাতে আশ্চধ্য কিছুই নাই। ত্রিবাস্ুর রাজের উদ্দার 
মন, অগাধ ধন ছিল। তিনি বালক রবিবর্মীর নুশিক্ষার 


নিদলংখ্যা। | 


পিপি সপ 


যোনি করিষেনই রি । রাজপুজ কথা লটসাহেবের 
ঢ চোখে কোন ছবি স্থন্দর ঠেকিলে চিত্রকরের ধনলাভের 
সস্ভাবনা, কিন্তু চিত্রখানির গৌরব যে কিছুমাত্র বাড়ে 
এরূপ তো মনে হয় না) অমর রহিবার ইচ্ছা স্থ, কু, স্ুরূপ 
কুরূপ সকল মানুষেরই সমান এবং রবিবন্দীর মত নিপুণ 
চিত্রকর পাইয়া ধনবান যে তাহার দ্বারা নিজেদের উপযুক্ত 
মুল্যে অমর করিয়া লইবে তাহা আর বিচিত্র কি? শিল্প- 
প্রদর্শনীর স্বর্ণপদক এবং খবরের কাগজের গুণগান একের 
অভাবে অন্তকে আশ্রয় করে ! ব্যক্তিগত এই সকল সৌভাগ্য 
সম্পদ যদি আমরা রবিবন্্ার সারাজীবনের ইতিহাস বলিয়া 
গ্রহণ করি, তবে আমর! তাঁর জীবনের কিছুই জানিলাম 
না, অথবা অতি নিঃসার অংশটুকুই গ্রহণ করিলাম বলিতে 
হইবে। আমাদের পুরাণ ইতিহাস ভইতে রবিবন্মা যত 
চিত্র লিখিয়াছেন এত আর কোন এদেশীয় চিত্রকর 
লিখিয়াছেন কিনা সন্দেহ; দেশীয় সাহিত্যে বিলক্ষণ দখল 
এবং একটু বিশেষ অনুরাগ না থাকিলে এটুকু হয় না। 
রবিবন্মী যে একজন পাকা রসজ্জঞের মত আমাদের কাব্য 
ভাগ্ডারের যা কিছু উত্তম বাছিয়া লইয়াছিলেন এ কথা 
কেহই অস্বীকার করিবে না এবং এ কথাও ঠিক যে আজ 
রবিবন্ধীর সুনাম যে জন্ট, ছু"দশটা স্বর্ণ পদক তাহার 
কারণ নয়, কিন্তু একমাত্র স্বদেশগ্রীতি ও স্বধর্ম্মে আস্থাই 
তাহার "মূল কারণ হইতে পারে। চিত্রকরের স্বদেশীতা 
ও স্বধর্মের আস্থার অর্থ দ্রেশীয় কাব্য সাহিত্য চচ্চা করা, 
দেশীয় ভাবরসে মগ্ন থাকা ও দেশীয় প্রণালী মতে পূর্বতন 
শিল্পাচাধ্যগণের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া দেশের 
শিল্পটাকে উন্নত করিতে চেষ্টা পাওয়া । রবিবন্মার চিত্র- 
গুলিতে আমরা এই জাতীয়তার আভাস পাই এবং সেই 
জন্যই সেগুলি আমাদের কাঁছে এত যত্রের সামগ্রী । নচেৎ 
বিলাতী প্রণালী মত 51890 11810 157906০01০ 
£:০5020601 150155) [31000720 2779.09707 প্রভৃতি 
'আড়ম্বরসার কতক তৈলচিত্র লিখিয়া গেলে রবিবর্থা 
কোন হুবহু সাহেবের মত ইংরাজীবাগীশ কিম্বা বিলাতি 
গোরার মত ক্রিকেটবাজের অপেক্ষা আমাদের কাছে যে 
মধিক সমাদর লাভ করিতেন এরূপ তো বোধ হয় না। 
ভারতবর্ষে ইংরাজরাজব্বের গঞ্জে সঙ্গে একটা নব্যতার 


গায় রিবা । 
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শ্োত আমাদের ম মধ্যে ঘ আসিরা পড়িয়াছে। নবতর সভ্যতা 
এবং ভব্যতার সঙ্গে আমাদের চিত্রশিক্পেও 5৮10, [১275- 
[0200056, 91320 270.1,15170 এবং 40260হ5 
রূপ কতকগুলা নব্যতা আসিয়া আমাদের প্রাচীন শিল্পটাকে 
বে-দখল করিয়া বসিয়াছে এবং নব্যতার অনুকূল দলের 
কাছে আমাদের যা কিছু পুরাতন যেমন হেয়, নৃতন প্রণালী 
মতে শিক্ষিত শিল্পীর নিকটেও তেমনি আমাদের চিত্রশিল্পটা 
একেবারে অগ্রাহ হইয়া পড়িয়াছে; ইটালিয়ান 9/19এর 
সায় ভারতবর্ষের চিত্রকলার যে একটা বিশেষত্ব আছে 
এবং 7১6757০00৮6 ও 11807 91০06 বাদ দিয়া ঠিক 
20720010102] না হইয়াও কোন চিত্র যে চিত্রনামের 
যোগ্য হইতে পারে এ কথা নব্যদলের ধারণাতেই আসে 
না। এই নব্যতার এমনি মোহ যে জগৎগুদ্ধ ভারত- 
শিল্পের সৌন্দধ্যে মুগ্ধ কেবল আমরা বিশ্বাস করিতে 
পারিতেছি না যে ভারতের চিত্রকলা-_-সে [১6757০০0৮০এর 
ঠোন ধার ধারে না 97,94০ 1.121,এর দিক দিয়াও যায় 
না_সে কেমন করিয়া |চত্র নামের যোগ্য হয়! ববিবর্ধা 
যে এই নব্যতার হাত এড়াইয়াছিলেন এ কথা বল! চলে 
না; বরং ইউরোগীয় চিত্রশিন্ের দিকে তার একটু বিশেষ 
কঝৌঁকই দেখা যায়। কিন্তু তথাপি তিনি সে নব্যতার শোতে 
গা ঢালিয়! দিয়াছিলেন এ কথাও বলা চলে না। তিনি 
নৃতন প্রণালীতে চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন বটে, কিন্তু চিত্রে 
সাজসরঞ্জাম ও আখ্যায়িকাট্রকুব জন্ত পুরাতনের শরণাপর 
হইয়াছেন। একদিকে আমরা দেখি রবিবন্ধী ইউরোপের 
শিল্প-জগতের সহিত যোগ রাখিবার জন্ত তথাকার চিন্র- 
পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতেছেন, আর একদিকে তিনিই আবার 
বড়োদারাজের নিকট পৌরাণিক চিত্র লিখিবার হুকুম পাইয়া 
আমাদের প্রাচীন সাজসজ্জা অলঙ্কারা!দ দেখিবার জন্য 
ভারতের দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রবিবর্খা 
নিজে এবং তার অনেক বদ্ধুই আক্ষেপ করিয়াছেন যে 
সমাজের কঠোর শাসন বণতঃ*তিনি ইউরোপে শিল্প শিক্ষার 
জন্য যাইতে পাইলেন না! আমি তো বলি সেটুকু আমা- 
দর সৌভাগ্যক্রমেই ঘটিয়াছিল। রবিবন্দার চিত্রে যে 


জাতীয়তাটুকু পাই সেটুকুর খাতিরে তার সকল দোষ 
মার্জনা! করা চলে; কিন্তু বিলাতি শিল্পচর্চা করিতে গিয়া 


৫১৪ 


তিনি যদি আাতীয়তাটুক হারাইয়া বসিতেন ত তবে ব আমাদের 
ক্ষোভের সীমা থাকিত না। ভারতমাতা যে ত্র এই 
প্রতিভাশালী সন্তানকে দৃঢ় শৃঙ্খলে গৃহকোণে বদ্ধ রাখিয়া- 
ছিলেন সে আমাদেরই মঙ্গলের জন্ত সন্দেহ নাই। 

রবিবন্মার চরিত্র অনুশীলন করিয়া দেখিলে আমরা! 
বেশ বুঝি যে তিনি কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন এবং 
সাধনার কঠোরতা অনুযায়ী সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন। 
কিন্তু এই সিদ্ধিলাভ করিয়া কেবল মেডেলরূপ স্বর্ণমুগের 
পশ্চাতে যদি তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন যদি তার প্রাণ 
দেশীয় শিল্পের জন্য না কার্দিত এবং সাধনার ফল স্বদেশে 
বিতরণ না করিয়া বিলাতীর সেবায় যদি তিনি অর্পণ 
করিতেন তবে আজ তিনি আমাদের কাছে বাঙ্গালী সাহেব 
ও ধনীর ঘরের সাক্ষিগোপালগুলির মত একান্তই হেয় 
হইয়। থাকিতেন এবং আমরা বলিতে বাধ্য হইতাম যে, 
তিনি ক্ষমতা সত্বেও নিজের দেশে বঞ্চিত রাখিয়া গেলেন । 

এত অসংখ্য এবং বিভিন্ন ধরণের চিত্র রবিবর্মা লিখিয়া 
গিয়াছেন যে সেগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে অসম্ভব এবং একই ব্যক্তি যে সেগুলির যথার্থ 
বিচার করিতে পারিবে এ আশা9 বুথা। রবিবর্মার 
সকল চিত্রের যথার্থ মর্শ বুঝাইতে বনুদিন ধরিয়া বনু লোকের 
মতামত সংগ্রহের প্রয়োজন, কিন্তু এটুকু অসংকোচে বলা 
চলে যে রবিবন্ধার প্রদর্শিত নৃতন পথটা অনুসরণ এবং 
তাহার শিল্পটাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্বে আমরা! 
একবার ভাবিয়া দেখিব আমাদের কি ছিল এবং যাহা! 
ছিল সেইটাকে নবজীবন দান করা কিম্বা সেটাকে উপেক্ষা 
করিয়া একট! কিছু নৃতন গড়িয়া তোল! প্রয়োজন । 

আঁমাদের প্রাচীন চিত্রশিল্পের নমুনা আমরা অজন্টা 
প্রভৃতি পর্বতগুহায় দেখিতে পাই। এককালে যে এই শিল্প 
সমস্ত ভারতের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ 
এখনও পাওয়া যায়; কাশী, জয়পুর, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, 
নেপাল এবং বাঙ্গালায় এখনও এই প্রাচীন চিত্রশিল্পের 
নিদর্শন বর্তমান। জয়পুর ও কাশীতে গৃহৃভিত্তি এবং মস্যণ 
কাগজে সে সকল চিত্রপট অঙ্কিত হইয়া! থাকে, উড়িষ্যার 
জগন্নাথের পট, মান্দ্রাজের ত্রিপতি মেলায় যে সকল চিন্ত্রপট 
বিক্রয়ার্থ আসে, বোম্বাইয়ের দশ অবতার খেলিবার তাস, 


প্রধালী। 


ষ্ঠ ভাগ । 


১+-৯৮০০ সসিশকিসিত ৫৭ পিস সী তা 


_লেপানের চর্বকলকে লিখিত বোধ. মুসি বালা দেশের 
কাপড়ের উপর,.লিখিত এবং পুরাতন পুঁথির পাটায় রঞ্জিত 
সে সকল চিত্রাদি এখনও পাওয়! যায় সেগুলিতে 'অজন্টা 
শিল্পের গ্রভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। এই অতি প্রাচীন 
শিল্প যে এককালে সমস্ত প্রাচ্য দেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল 
এবং পারস্য কাবুল তিব্বত চীন জাপান প্রভৃতি দেশের. 
প্রাচীন চিত্রশিল্প যে এই অজন্টা শিল্পেরই অনুরূপ সে বিষয়ে 
সন্দেহ মাত্র নাই। দেশ কাল পাত্র ভেদে এই প্রাচীন 
শিল্পের কোথাও উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়াছে বটে কিন্তু মূলতঃ 
একটার সহিত আর একটার পার্থক্য নাই বলিলেই হয়। 
দিল্লীর গজদন্তের পট আর জয়পুরের কাগজের ছবিতে আধার 
মাত্রের ভেদ, অঙ্কন এবং রঞ্জনপ্রণালী সেই সাবেক নিয়মে 
চলিয়া আসিতেছে। নেপালের চম্মকণক এবং বাঙ্গালার 
কাঠের পাটা এ দুয়ের শিল্পগত পার্থক্য না থাকারই মধ্যে; 
যে প্রণালীতে উড়িয়! চিত্রকর জগন্নাথের পট লেখে সেই 
প্রণালীতেই মান্দ্রাজ বোশ্বাইয়ের চিত্রশিল্লী খেলার তাস 
তৈয়ারি করে। চীন জাপানের জতুচিত্র, পারস্ত কাবুলের 
চিত্রিত টালি এই শিল্পেরই সুন্দরতর বিকাশ মাত্র এবং এই 
শিল্প সহজ বৎসর পূর্বে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া! চলিত 
আজও সেই মতই চালয়া আসিতেছে । তবে কাহারও 
হাতে পড়িয়া কোথাও এটা দিল্লীর পটরূপে আজ জগদৃ- 
বিখ্যাত আর কাহারও বা হাতে পড়িয়৷ কোথাও না৷ সেটা 
কালীঘাটের ও জগন্নাথের পটরূপে বিরাজমান । রবিবর্শমার 
শিল্প এই প্রাচীন ভারতশিল্প হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । অতএব 
সেটাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ববে আদর্শ শিল্প 
এবং আদর্শ শিল্পী কাহাকে বলে, জানা থাক! আবশ্তক। 
শিল্পীর পক্ষে হস্তের নিপুণতা৷ যেমন, মনের ভাবগ্রাহিতা! 
এবং মান্তক্বের উত্ভাবনীশক্তিও তেমন অত্যাবশ্তক ) ইহার 
একটাকে বাদ দিয়া আর একটাকে রাখিলে চলে না । এই 
তিনটি গুণের ন্যুনাধিক্য লইয়া শিল্পী ও শিল্পের গুণাগুণ 
নিরূপিত হয় এবং এই তিন গুণের সম্পূর্ণ অধিকারী আদর্শ 
শিল্পী বলিয়া! কথিত হয়েন। এখানে জান! কর্তব্য যে এই তিন 
গুণেরই একব্র সমন্বয় যুগাস্তে একবার ঘটে কিন! সন্দেহ! 
হস্তের নিপুণতা মানুষের আয়্স্তাধীন কিন্তু ভাবের ক্ষতি এবং 
জ্ঞানের উন্মেষ সুর্কতী বলে কদাচিৎ কোন মন্ুম্ম লাভ .করে। 








৯ম সংখ্যা ।'] 


আমরা কোন একটা বিশেষ পদার্থ পাইলেই সেটা 
নাঁড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা পাই । তখন 
হয় চোখে চশমা লাগাই নয় তো দুরবীক্ষণ কিম্বা অগুৰীক্ষণের 
সাহাঁযা লই । অভাবে হাতের জিনিষটাকে আলোর দিকে 
ঘুরাইয়া ফিরাইয়াও পরীক্ষা করি। একমুষ্টি ধূলা কিন্বা 
-একরাশ গড় দেখিবার জন্য আমরা চশমা আঁটিতে যাই না) 
তেমনি কোন শিল্পে যদি কোন বিশেষত্ব থাকে তবেই 
সেটাকে ভাঁল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্ত নৈপুণা, উদ্তাঁবনা 
এবং ভাঁব এই ত্রিগুণাঁত্মক তিনখানি চশমা চোখে লাগান 
আবশ্টাক। রবিবর্্ীর শিল্প জগতের চক্ষ আকর্ষণ করিয়াছে । 
অতএব আঁদর্শ শিল্পীর কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া এই 
শিল্পের গুণাগুণ বিচার করিলে তবে আমরা রবিবর্ধার 
মহত্ব এবং তার শিল্পেরও যথার্থ সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিব; তাহা না করিয়া স্বজাতিপ্রেমের দোহাই দিয়া 
তাহাকে রাজমুকুটে ভূষিত করিয়া বসিলে আমরা আমাদের 
কর্তব্য হইতে বিচলিত হইব এবং সেই পরলোকগত 
রবিবর্মাকেও যে বিশেষ ভাবে উপেক্ষা করিব এ কথা 
বলাই বাহুল্য । 

এই যে বাঙ্বংশীয় যুবক, সে অনায়াসে মোটর গাড়ী 
ইাকাইয়া সাহেবদের ভোজ দিয়া, “বলে? নাচিয়া অথবা 
ঘোড়দৌড়ে জুয়া খেলিয়া জীবনটা সুখে স্বচ্ছন্দ কাটাইতে 
পারিত। দে যখন চিত্রকরের ব্যবসায় বাছিয়া লইল, তখন 
তার মনে নিশ্চয়ই কতকগুল! স্বর্ণপদক মাত্র বল সঞ্চার 
করে নাই, দেশের জন্য কিছু করিব এই উৎসাহই তাহাকে 
নবল্জীবন দান করিয়াছিল নিশ্চয় । নচেৎ যে ইচ্ছা করিলে 
90 0£ 10019 পদক সহজে করগত করিতে পারে সে 
প্রদর্শনীর সোণার পদক পাঁইতে এত কঠোর করিয়া 
শ্রম করিতে যাঁয় কেন? চিত্রকর হইতে যে উৎকট শ্রম 
দরকার এ কথা অনেকে বোঝে না; রবিবন্মার যে শিল্প 
এত স্থলভে আঁজ আমাদের ঘরের শোভা বর্ধন করিতেছে 
সেগুলি উৎপন্ন করিতে রবিবর্মাকে কত নিরাশা কত না 
উপহাস উপেক্ষা সহা করিতে হইয়াছিল। তিনি আজ 
যে আনন্দের সৌন্দর্যের দান আমাদের জন্য রাখিয়া 
স্বর্গে গিয়াছেন সেটুকু. সংগ্রহ করিতে যে তিনি প্রাণপাত 
করিয়াছেন এবং সে জন্য রধিবর্খা আমাদের কাছে 


এঁতিহাঙ্গিক বীর-গাথা। 


৫১৫ 


যে চিরশ্ররণীয় এ কথা ছুই বার করিয়া বলিতে হুইবে 
না। 
শ্রীঅবনীন্ত্রনাথ ঠাঁকুর। 


এতিহাসিক বীর-গাখথা। 
ইশা খঁ।। 


[ঘাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ঘারভূঞাদের মধ্যে ইশা খ। জন। ইনি 
মাতৃভূমির চরণশৃঙ্খল মৌচনার্থ সচেষ্ট হইলে, সহর সোণার-গীয়ের 
শাসনকর্ত। ওই স্থান পরিত্যাগ করিয়! চলিয়! যান। ইশ! খ| সহর 
সোণার-গা। ও তংসন্গিহিত স্থানগুলি অধিকার করিয়। লন ও স্বাধীনতা 
ঘোষণ| করেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়। তৎকালীন মোগল সম্রাট 
আকবরের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি ইশা খাকে ধৃত করিঘার 
জন্থ প্রসিদ্ধ সেনাপতি সাহাবাজখীকে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইশা থাকে 
মোগলসেনাপতি কোন মতে পরাস্ত করিতে না পারিয়া রণে তঙ্গ দেন।] 


পুবের পাঠান বীর 
বন্দী মায়ের বাধন কাটিতে 


৪ তুলিল যখন শির, 


ভীত শাসক হ'ল পলাতক 
পড়িল পাতশা পায়, 

পপ্রভূর স্ায্য বঙ্গ রাজ্য 
চোরেতে লুটয়া খায় !” 

ক্রোধে আকবর দিল্লীঙ্বর 
'অধীর সে কথ শুনি, 

কোথা সেনাপতি যাও ত্বরা অতি 
দেহ দ্রোহী শির আনি।” 


পৃৰের পাঠান বীর, 
বন্দী মায়ের বাঁধন কাটিতে 
তুলিল যখন শির, 
দিল্লী ছুর্গে . সাজিল গর্বে 
সেন! সেনাপতি সাদী, 
রাজপুত দল প্রবল মোগল 
কটিতটে' অসি বাধি। 
বাদশা আদেশ বাঙলার দেশ 
শোণিতে সিক্ত করি, 
বিদ্রোহী দলে উড়াবে সমূলে 
হৃদে প্রতিজ্ঞা ধরি। 


৫১৬ 
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বন্দী মায়ের বাধন কাটিতে 

তুলিল যখন শির, 

কাপিল নগর করি থর থর্‌, 
হাজার হাজার দল, 

বাহিরিল সবে রাজপথে যবে 
করি অসি ঝলমল্‌। 

«“এবে বাঙ্গলার নাহিক উদ্ধার” 
ভাবিল সকলে মনে, 

“শের সাহাবাজ লয়েছে এ কাজ 
কে আঁটিবে তার সনে 1” 


পুবের পাঠান বীর, 
বন্দী মায়ের বাধন কাটিতে 
তুলিল যখন শির, 
বাদশার বাণী চরমুখে শুনি 
মানিলনা মনে ভয়, 
পক্ষতি কিবা তাতে মায়েরে রক্ষিতে 
মরিতে যদি বা তয়! 
বাঙ্গলা আমার অতি আপনার 
সে যে জননীর সম, 
স্তশ্তসমান শস্ত তাহার 
রাখিছে জীবন মম; 
এ জননী পায় যে পরাতে চায় 
লৌহ নিগড় খানি, 
জনমে জনমে সে মোর শত্রু, 
চোর বলে তারে মানি। 
আস্মৃক সাবাজ করি শত সাজ 
হ*য়ে যাবে সব মিছে, 
বাঙ্গল! রক্ষিতে বাঙ্গালীর গ্রাণ 
যত দিন জেগে আছে।” 


পৃবের পাঠান ৰীর, 
বন্দী মায়ের বীধন কাটিতে 
তুলিল যখন শির; 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


০০০ ০০৭৭৭ 


ডাকিল “আয় রে আয়, 
মায়ের পায়েতে পরাবে নিগড় 
নীরবে দেখিবি তায়! 
আয়রে হিন্দু আয় মোশলেম্‌ 
মিলি এক সাথে ভাই, 
জননীর কাজে চলেছি যখন 
মত ভেদ সেথা নাই।” 


পৃবের পাঠান বীর, 
বন্দী মায়ের বীধন কাটিতে 
তুলিল যখন শির, 
শুনি আহ্বান দিতে এল প্রাণ 
কৃষক লাঙ্গল ফেলি, 
ব্রাহ্মণ তার পুজা পাঠ আর 
গাত্রের নামাবলী। 
. কায়স্থ লেখা লেখনী ফেলিয়! 
লইয়া খড়গ করে, 
পাঠান তাহার পাষাণ বক্ষে 
অতুল সাহস ধরে। 


পৃবের পাঠান বীর, 
বন্দী মায়ের বাধন কাটিতে 
তুলিল যখন শির, 
ঝন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌ বেজে গেল রণ 
মোগল সৈম্ত সাথে, 
বাঙ্গালী দাড়াল বীরের মতন 
জননীরে রক্ষিতে। 
দিতেছে তপ্ত বুকের রক্ত 
শত্রু শস্্ মুখে, 
জয় জননীর গাহিয়া স্তৃতিছে 
সমর ক্ষেত্রে সুথে। 


পৃবের পাঠাঁন বীর, 
বন্দী মায়ের বাধন কাটিতে 
ভূলিল যখন শির, 


৯ম সংখ্যা ।] 


, সকল গর্ব হইল খর্ব 

পলাল সাঁবাজ সেন|। 

পএই পরিণাম তোদের যে হ+বে 
ছিল রে ছিল রে জানা, 

বাঙ্গল! রাখিতে বাঙ্গালীর প্রাণ 
এখন রয়েছে জাগি, 

মোগল রাঙ্গের সব সেনা লয়ে 
এলেও যে”তিস ভাগি 1” 


পৃবের পাঠান বীর, 

বন্দী মায়ের বাধন কাটিতে 
তুলিল যখন শির, 

বাদশা অথির সাহাবাজ বীর 

পরাজিত শুনি রাণে, 

“একি অদ্ভুত আমার বাহিনী 
অজেয় ছিল যে মনে ।” 

বাজিল সমুখে আকাশের বাণী, 
বীর ইশা-বাণী মত 

বাঙ্গলা রাখিতে বাঙ্গালীর প্রাণ 
আজ আছে জাগ্রত ।” 


শ্রীতারা প্রসন্ন ঘোষ: 


ঠিক বলেছ। 


(৬.৪ 
তোম্রা! কর শ্রমের বড়াই 
আম্র! যে রে বাবু। 
তুমি চাহ কত্তে লড়াই, 
আমি তাহে কাবু। 
তোমার খেল! ছটোছুটি, 
আমার খেলা গ্রাবু। 
তোমার খাছ গোস্তরুটি, 
আমার পথ্য সাবু। 


ঠিক বলেছ। 


৫১৭ 


মোরা আধ্য, অতি শিষ্ট; 
তুমি বেটা শ্নেচ্ছ। 
ছুই লোকের নাহি ইষ্ট! 
ঠিক বলেছ ! হেঁচ্চো। 
ক 
তোদের ধর্ম রজ-তম, 
মোর! অতি সাত্বিক; 
তোদের মুর্তি অনুর সম, 
মোরা রূপে কার্তিক । 
পা-উছিয়ে কর রোষ, 
ঘন ঘন মার কিকৃঃ 
আইন্‌ খুলে তন্ত দোষ 
দেখাই মোর! তার্কিক। 
আধ্য যাবে ন্বর্গে হেটে; 
তোরা দেবের তেজ্য। 
মবি খালি রাজ্য ঘেঁটে। 
ঠিক বলেছ! হেঁচ্চো। 
(৩) 
জানিস্‌? যখন ছিলি বনে, 
করল এই জা'তে কি? 
ধনী হয়ে মোদের ধনে 
লড়বি মোদের সাথে কি? 
আছে প্রাচীন ঘিয়ের ভীড়, 
নাই থাকুক তাতে ঘি; 
খাচ্চি এখন ভাতের মাড়, 
দেখ্ৰি পরে পাতে কি! 
শান্্গুলে৷ করি জড় 
ভাবলে কথ! নেষ্য, 
বুঝবি মোরা কত বড়! 
ঠিক বলেছ! হেচ্চো। 


শ্রীবিজয়চন্ত্র মজুমদার | 


৫১৮ 


জ্যোতিনির্বাণ। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
সুরমার ভাগ্যলিপি। 


কাশবনে আগুণ লাগিলে, গরবল বাষু যেমন তাহাকে 
দ্রুতবেগে একস্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চারিত করে, 
গঙ্গাধর চৌধুরীর পুত্রবধূর উপর পাপিষ্ঠ ছুন্গা কার্ভালোর 
অত্যাচার সংবাদ সেইরূপ মুভত্ত মধ্যে শ্রীপুরের চারিদিকে 
ছড়াইয়৷ পড়িল। জনরব নিজের মন্্ময় শন্তিতে এক 
রাপ্রির মধ্যে তাহার অনেক শাখা প্রশাখা জন্মাইয়া দিল। 
অনেক রূপক ও অলঙ্কররে সেই শার্ণ জনরব অতি স্থুপু 
কায়া ধারণ করিল। 

অঙ্গনে বসিয়া ক্ষান্ত পিসি এই নবপুষ্ট গল্পের প্রথম 
ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। পাড়ার অনেক বুদ্ধা, ঘুবতী, 
প্রা, বালিকা! তাহার চারিদিকে বসিয়া উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের 
সহিত তাহার কথাগুলি শুনিতে লাগিল। আমরা নিশ্চয়ই 
বলিতে পারি, ক্ষান্ত পিসি এ যুগের লোক হলে হয়ত উপন্াস- 
জগতে কতকটা 'প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন। তীহার 
কল্পনাকুশলতার একট্র পরিচয় দিই । 

ক্ষান্ত পিসি আরন্ত করিলেন---“দেএ ন-গিন্নি। আম ভাই 
আগে সেই সাহ্বে পোড়ার মুখোকে দেখতে পাই । আমি 
কি হঠ্বার মেয়ে? তবু আমি সাহনে ভর করে পুকুরে 
নেবে জল তুললুম। ছুঁড়ীগুলো কেউ জলে নাবতে চায় না। 
সব্বাইএর কলসাতে জল প্ররে দিলুম। সাহেব ব্যাটা 
পুকুরের ওপার থেকে সব দীঁড়য়ে দাড়িয়ে দেখলে । আমি 
ভয় পাইনি দেখে_সে যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। 
আমি এদের সঙ্গে করে জল থেকে উঠে আসছি-_আর 
চোখটিপে বলছি, “ভয় কি আমি সঙ্গে আছি” এমন সময়ে 
দেখি, অশোক তলায় একটা কলসী পড়ে। সেটা সুরো"র 
কলসী। আমি অনেক ডাকলুষ--সে শুন্তে পেলেনা। এমন 
সময়ে দেখি সাহেবটা স্তরোর দিকে দৌড়ে গেল। গিয়ে 
তার হাত ধল্লে। তখন অন্ধকার নেবে এসেছে, পরে কি 
হলো ভাই দেখতে পেলুম না । তখন ভাবলুম-_বাটাতে এসে 
পর দিই । ভগবান সহায়। রাস্তায় রাজার লোকেদের 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


সঙ্গে দেখ! হলো । তাদের যা বলা, অমনি তার! হুঙ্কার করে 
চলে গেল। কি করবো বল বোন । এই ছুঁড়ীগুলো সঙ্গে 
থেকেই ত আমায় কিছু কর্তে দিলেনা। না হলে এই 
কলসীর বাড়ী সেই সাহেব পোড়ার মুখোর মাথাটা ভেঙ্গে 
দিয়ে-_স্ুরোকে নিয়ে চলে আসতুম। আহা ! গঙ্গাধর ঠাকুর- 
পো অতি ভাল মানুষ! তার বংশে একটা কলঙ্ক র+য়ে_ 
গেল।” 

ক্ষান্ত পিসি ঠাকুরাণীর সৌভাগ্য ও গুরুবল যে, সে সময়ে 
তাহার পুনৰ দিশের সঙ্গিনী যুবতীগণ কেহই সেস্তানে উপস্থিত 
ভিলেন না। তাহা হইলে ক্ষান্ত পিসির সতাবাদিতার সম্বন্ধে 
একটা! মহা তর্ক-কোলাহল উঠিত। জনরবের এক ক্ষেত্রের 
একটা নমুন। উপরে ধিলাম। অপর দিকেও এইরূপ আরও 
নূতন নৃতন ঘটনার সমাবেশে, ব্যাপারটা আরও গুরুতর 
হইতেছিল। আর অভাগিনী প্রবমা! সে নিঙ্ষলঙ্কা, দীপ্ত- 
তেজোময়ী হইয়া ও নিজের অজ্ঞাতসারে, অকারণনক্ষিপ্ত এই 
সমস্ত তীব্র শ্লেষের লক্ষাস্থল হষ্টতেছিল !! 

গঙ্গাধর ,ঠাকুর গৃহে আসিয়া গৃহিণীর 'প্রমুখাৎ পুত্রবধু- 
সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। রুদ্ধ ব্রাহ্গণ, সে রাণে 
তখানই রাজবাডীতে না গিয়া একটা কর্তব্য স্থির করিলেন । 
কত্তা গৃহিণাতে যেরূপ কখোপকথন হইয়াছিল তাহার আমরা 
খবর রাখিয়া । 

গৃহি। ই! গা সাহেবে ছুঁয়েছে__বৌমাকে ঘরে নিলে 
লোকে ত কাণাকাণি করবেনা ? অই ঘোষালদের-_ 

কর্তা। টুপকর গৃহিণী ! চুপকর। ওকথা মুখে এন না। 
বৌমা আমার সতীলক্ষী ! হার অপরাধ কি? মা আমার 
সতীত্বের গৌরব দেখিয়ে আত্মরক্ষা করে এসেছেন । 

গৃহি। তা লোকে যা বলে বলুক, আমি অমন সোনার 
বউ ত্যাগ করবো না। সমাজের কর্তা রাজা চাদ রাঁয়। 
তিনি সহায় থাকলে কাকেও ভয় করিনি। সকালে একবার 
রাজার কাছে যাওনা--সব বলগে না। 

কর্তী। সকালে ত দেখা হবে না। কাল বিকালে যাঁব। 
তীর কাছে আগে ন! গিয়ে-_সকালে উঠেই যুবরাজ কেদার 
রায়ের কাছে যাবো । 


এই কথা শেষ করিয়্াই কর্তা পুত্রবধুকে আহ্বান 
কারলেন। 


৯ম সংখ্যা । ] 


সুরমা বাতাহত শরপত্রের স্তায় কাপিতে কাপিতে সম্মুখে 
আসিয়া! দাড়াইল। যেন সে কত অপরাধিনী। আড়াল 
হইতে সে সব শুনিয়াছিল। 

কর্তা সন্েহ স্বরে বলিলেন_-«বৌমা ! তুমি আমার কুল- 
লক্ষ্মী, আজ যে সাহস দেখিয়ে সতীত্বের গৌরব রক্ষা করেছ, 
-ভগবানের কাছে প্রার্থনা কার যেন সকল বাঙ্গালীর মেয়ে 
বিপদে পড়ে এরূপ কর্তে পারে। রাত হয়েছে--আমার ভাত 
বেড়ে এনে দাও ।” 

বলা বাহুল্য» পরদিন প্রাতে গঙ্গাধর চৌধুরী মহাশয় 
যুবরাজ কেদার রায়ের সহিত সাঞ্গাৎ করিলেন। কেদার 
রায় ইতিপূর্বে সমস্ত ঘটনা শুনিয়াছিলেন। কাজেই 
্রাঙ্মণকে বেশী কষ্ট পাইতে হইল না। তিনি সুরমার সাহস, 
শৌধ্য, সতীতগৌরবের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন । আর 
বলিলেন-__“এ অপরাধের বিচার আমার দ্বারা হইবে না। 
মহারাজ নিজে এব বিচার করিবেন। আমি সেই নর- 
পিশাচকে শৃঙ্খালত কাঁরয়া রাখিয়াছি। অপরাহ্নে রাজা 
মামলার বিচার করিয়া থাকেন। আপনি সেই সময়ে 
আসিবেন। আমিও সঙ্গে থাকিব ।” 

বৃদ্ধ গঙ্গাধর চৌধুরী পৈতা হাতে লইয়া কেদার রায়কে 
আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন । 


অন্টযম পরিচ্ছেদ | 


কার্ভালোর অপরাধের বিচার । 

স্বরচিত হস্তিদস্ত নির্মিত সুন্দর কাঁরুকাধ্যময় শুভ শয্যার 
উপরে বসিয়া__রাজা টাদরায়। শুত্র, কুঞ্চিত গুচ্ছময় কেশরাশি 
ক্টাহার মস্তকের চারিধার বেষ্টন করিয়া রঠিয়াছে । উজ্জ্বল, 
উৎক্রোশদৃষ্টিময় চক্ষুদ্রয় সেই বার্ধক্যমগ্ডিত মুখে শৌধ্য 
বাধ্যের সহিমা 'প্রচার করিতেছে । চিন্তাশূন্ত মুখমণ্ডলে সে 
বৃদ্ধ বয়সে যেন তেজপ্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। 
ত্রিবলী চিহ্নিত কপালে, মা কপালিনীর প্রসাদিত সিন্দুর টিপ্‌ 
ও ভম্ম ত্রিপুগ্ডক। 

পার্থে একখানি উচ্চ আসনে বসিয়৷ রাজগুরু গৌঁসাই 
ভট্টাচার্য । গৌসাই ঠাকুরের দেহ ব্রাহ্মণের হইলেও, 
তাহার সুগঠিত, মাংসপেশীময় অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, যেন 
ইহা কোন ক্ষত্রিয়ের দেহ। রাজগুরুরও অর্ধপক কুঞ্চিত 


জ্যোতিনির্ববাণ। 


৫১৯ 


কেশ, মাথার চারিদিকে দোলায়িত, মুদুপবনে চুদ্িত হুইয়া 
আত ধীরে কম্পিত। চক্ষুদ্বয় চাঞ্চল্য-বিহীন, দৃষ্টিও অচঞ্চল। 

অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছে। বিক্রমপুরেশ্বর ও তাহার 
গুরুদেব অষ্টভূজা মন্দিরের বাহিরের দালানে বিয়া নানাবিধ 
কথাবার্তা কাঁহতেছেন। এই দালানটা অপরাহ্নে বৈঠক 
খানারও কাজ করিত। এমন সময়ে রাজা সহান্তে বলি- 
লেন, গুরুদেব ! দিন যায়__-একট! মার নাম করুন ।” 

কাছে দড়াইয়া শ্রীপুর-রাজসংসারের মন্যতম কর্মচারী 
শ্রীমস্ত রায় চৌধুরী। শ্রীমন্ত ধূর্ত, কপট, স্ার্থান্ুন্ধী সম- 
বেদনা [বভীন। রাজা ও রাজগুরুর মধ্যে যে সব কথপে- 
কথন হঈতেছিল, শ্রীমন্ত তাহাই শুনিতেছিল। 

টাদরায় বড়ঈ সঙ্গীতান্তুরাগী। বিশেষতঃ রাজগুরুর মুখে 
শ্যামাসঙ্গীত শুনিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। তাই 
দিবা অবসান দেখিয়া পুনরায় অন্ুরৌধ করিলেন, _-“একটা 
মার নাম ভৌক না ঠাকুর |” 
". গোসাই ঠাকুরের চক্ষুদরয় জলভারাক্রান্ত হয়া উঠিল। 
তিনি ধারে ধারে বলিলেন, “আর যে মার নাম নিতে ইচ্ছে হয় 
না মহারাজ ! কলিতে রাজ! নাই-_দেবতা! নিদ্রিত। দেশেও 
অত্যাচারের প্রতিকার নাই। ফৌজদারের লোকে প্রজার 
সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে-_কেউ তার প্রতিকারে অগ্রসর 
হলো না। ফিরিঞ্ষি ডাকাতে গ্রামের ভিতরে ঢুকে সেদিন 
ঘোষালদের বউটাকে ধরে নিয়ে গেল-_তারও প্রতিকার 
হলো না। গান যে আর মুখে আসে না মহারাজ ! মল্লারের 
তীত্র-বঙ্কার যে ভৈরবীর কাতর-করুণায় পরিণত হয় 
মহারাজ !” 

রাজা চিন্তিতভাবে একটু বিমর্ষের হাসি মুখে আনিয়া 
বলিলেন--“্সত্য, কিন্তু এই পদদলিত জাতি এতদিন ধরে 
যে অত্যাচার মুখ বুজে সহ করে আস্ছে--আপনার আমার 
চেষ্টায় একাঁদনে তার কি প্রতিকার হবে? আমার চেষ্টায় 
যতদূর সম্তভব-_তা তো করেছি গুরুদেব। ধলেশ্বরীর মোহানায় 
নৃতন কেন্লা নির্মাণ করেছি। সে কেল্লায় কামান বন্দুক 
বারুদ গোলাগুলি সবই প্রস্তত রেখেছি । উশার্থার সহায়তায় 
পটু শীজ বণিকদের কাছ থেকে, এত অক্ত্র কিনেছি__যে তার 
ব্যবহারের লোক নেই। ঢালী, শড়কী, গোলন্দাজ, তীরন্দাজ, 
কোন আয়োজনেরই ক্রটি রাখিনি। কিন্তু সব কাজ 


৫৩ 


গোপনে কর্তে হয়েছে! পাছে দিল্লীশ্বর জান্তে পারেন-__ 
এই ভয়ে টাকা দিয়ে ফৌজদারের মুখ বন্ধ কর্তে হয়েছে । 
এখন ফৌজদারের বিরুদ্ধে কোনরূপ আয়োজন কল্পে আমার 
এতদিনের চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। এবুদ্ধের শক্তিতে 
এর চেয়ে আর কি বেশী সম্ভব ঠাকুর !” 

রাজার যুক্তিযুক্ত বাক্যে ছূর্বাসা-সদৃশ দীপ্ত তেঞ্জোময় 
রাজগুরুর ক্রোধ শাস্তি হইল । গোৌসাই ঠাকুর ঘোর তান্ত্িক। 
স্থৃতি, শ্রুতি, পুরাণ, উপপুরাণ, ভাগবত, উপনিষদ ও সর্ব- 
তত্ত্রেই তিনি স্থপপ্ডিত। তবে ব্রহ্মণ্য তেজের সহজাত প্রবৃত্তি 
বশে বড়ই কোপন স্বভাব। 'প্ররুতপক্ষে আর্ত প্রজার 
রক্ষার্থে টাদরায় কোন চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নাই। 

টা্ররায় রাজগুরুর ধাতৃটী বেশ বুঝিয়াছিলেন। কাজেই 
হাশ্তমুখে বলিলেন,_-“এখন ত ছুর্বাসার ক্রোধ শান্তি 
হইয়াছে। মার নাম একট! হৌক |” 

ভক্তিরসে মিশিয়া, রাগ মুঙ্চনা, কম্পন, স্থুর, উত্তেজনা 


কণ্ঠে লইয়া, গৌসাই ঠাকুরের দেশ-ছুঃখ-জঞ্জরিত হৃদয় হইতে ' 


একটা মহা প্রাণতা৷ লয়! ন্ুকরুণ সঙ্গীতোচ্জ্রাস উঠিল। নিকটস্থ 
মন্দিরচত্বরে, দালানে, প্রকোষ্ঠে, আঙ্গিনায় তীব্র স্থরের 
মধুরোচ্ছ্বাস সথরতরঙ্গ লইয়া আছাড়িয়া পড়িতে লাগিল। 
সে উত্তেজনায়, বৃদ্ধ রাজ চাদরায়ের বার্দকামগ্ডিত মুখমণ্ডল, 
দৈবীভক্তি ও প্রেম-গ্রতিভায় উজ্জ্লতর হইয়! উঠিল। 
রাজগুরু গাহিতে লাগিলেন-_ 
তোর্‌ অই পাষাণ প্র।ণটা, কোমল কর্‌ ম। পাষাণী। 
আর ত্রিনয়ন থাকিদ্‌ ন। মুদে, একবার চেয়ে দেখ্‌ মা ঈশানী! 
সবার বুক্‌ বেয়ে বয়__চোখের ধারা, 
ডাকে তারা তারা। তারা! 
সায়। ছেড়ে, যোগমায়, একবার জাগ, দেখি গো কগালিনী। 
সঘাই চেয়ে তোর্‌ অই মুখপানে, 
একধার দেখ, ম! চেয়ে নয়ন-কোণে, 
অপাজ্সে করুণা এনে, শাস্তি দে শাস্তিরূপিণী ! 
সঙ্গীতের শেষ বঙ্কার বায়ুস্তরে না মিশাইতে মিশাইতে 
বাহিরের দরজার কাছে একটা মহাকোলাহল জাগিয়া 
উঠিল। টাদরায় দেখিলেন, দলে দলে লোক তাহার অঙ্গণে 
প্রবেশ করিতেছে । ঢালি, শড়কীরা একজন সাহেবকে 
বীধিয়া টানিয়৷ আনিতেছে। সঙ্গে যুবরাজ ও পাইকগণ। 
শ্রীপুরের অনেক মাতব্বর লোক এই জনতার সঙ্গে । 


চাদরায়ের কাণে কার্ডালো ঘটিত কোন কথাই এ পধ্যস্ত 


প্রবাসী । 


| ৬ষ্ঠ ভাগ। 


পৌছায় নাই। কাজেই তিনি বিশ্মিতভাবে- রাজগুরুকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন,__”গোৌসাই ঠাকুর! এসব কি ব্যাপার ।” 
গোসাই ঠাকুরও এ প্রশ্নের কোন সছুত্তর দিতে পারিলেন 
না। 

সংক্ষুব্ধ জনতা নিকটবর্তী হইয়া মহাকোলাহলে চীৎকার 
করিয়া বলিল,_-“মহারাজের জয় হউক ।” 

সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজ কেদার রায় পিতার সম্মুখে গিয়া 
প্রণাম করিয়া দাড়াইলেন। 

টাদরায় সবিশ্ময়ে প্রশ্ন করিলেন,_-“এ সব কি কেদার ! 
সাহেবকে বীধলে কেন ? এর! ফৌজদারের আশ্রিত, আমার 
প্রিয়বন্ধু নবাব ইশারা ইহাদের পৃষ্ঠপোষক । শেষ কি একটা 
হাঙ্গামা না বাধিয়ে ছাড়বে না !” 

কেদার রায় বিনীতভাবে পিতৃসম্মুখে উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন,_-প্পিতঃ ! এই নরাধম পটু গীজ্‌ গঙ্গাধর ঠাকুরের 
পুত্রবধূর উপর অত্যাচার করিতে গিয়াছিল। ভগবান রক্ষা 
করিয়াছেন তাই-_নচেৎ আপনার রা্জে এই ব্রাহ্মণকন্তা__ 
্রাঙ্মণকুলবণূর “সতীত্ব নষ্ট হহত। এই হতভাগা বোষ্বেটের 
জাত, আঞ্জকাল গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কুলকন্তার উপর 
অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে । চিরকাল যদি ফৌজদারের 
সঙ্গে হাঙ্গামার ভয় করিয়া মুখ বুজিয়া থাঁকিতে হয়, তাহা 
হলে আপনার এ নব প্রতিষ্ঠিত বিক্রমপুর রাজ্যের রাজধানী 
শ্রীপুর একেবারে জনশূন্য হইবে। কাহাকে লইয়া রাজ্য 
করিবেন পিতঃ 1” 

ঠিক এই সময়ে, নামাবলী গায়ে গঙ্গাধর ঠাকুর, হাতে 
পৈতা জড়াইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জলস্ত ভাষায় 
বলিলেন__প্মহারাজ! আমরা বাদসা জানিন1, ফৌজদার 
জানিনা-আপনি বিক্রমপুরের রাজরাজেশ্বর। আপনান্র 
রাজ্যে ব্রাহ্মণ-কুলবধূর সতীত্ব নাশের চেষ্টা | মহারাজ এখনও 
দেবতা জাগ্রত--এখনও চন্ত্র সুর্য; উঠিতেছে। পাপীর দণ্ড 
দন মহারাজ 1” 

্রাহ্মণের মুখে, উত্তেজনা-_পুত্রের মুখে উত্তেজনা__ 
সমবেত প্রজামগুলীর মুখে উত্তেজনা__-এ উত্তেজনা সংক্রামক 
হইয়া, বৃদ্ধ টাদরায়ের উদ্যমপূর্ণ হৃদয়তত্ত্ীতে বিচ্ছুরিত হইল। 
তাহার চক্ষু দিয়া অগ্নি বাহির হইতে লাগিল। ক্রোধে 
মুখমণ্ডল আরক্ত বর্ণ ধারণ করিল। তিনি পরুষ কণে 


সি 


কার্ডালোকে প্রন করিলেন, সাহেব! ! এ ব্রাঙ্ণ কর যে যে 
নালিশ আরজ করিতেছেন,__তাহা সত্য কি না?” 

ফ্রাঙ্গিস্‌ কার্ভালো অতি ছুঃসাহসিক হইলেও বুঝিল, এই 
তেজদর্পিত বৃদ্ধ রাঞ্জার হাতে তাহার নিস্তার নাই। সত্য 
কথা বলিলে হয়ত সে মাক্জনা পাইতে পারে, এই ভাবিয়! 

»সর্ধ প্রথমে মাথার টুপি খুলিয়া রাজাকে সম্মান প্রদর্শন 

করিল। তৎপরে দর্স্বরে বলিল__দ্থীষ্টান কখন 9 মিট 
বলেনা । এ ব্রাঙ্মণ যাবলিটেছে সট্র। টবে হামি ইজ্জট 
নষ্ট করে নাই,__চেষ্টা করিয়াছে 1» 

চাদরায় পুনরায় গন্তীরন্বরে বলিলেন,_-পসাহেব! এই 
ব্রাহ্মণ এ রাজসংসারের আশ্রিত। আমার একজন গণনীয় 
প্রজা। ব্রাহ্মণ আমাদের পুজার জিনিস। ব্রাহ্মণ কন্টা 
আমাদের মাতৃস্বরূপা । তোমার এ অপরাধের অতি ভীষণ 
শান্তি হইবে।” 

ফ্রান্দিস্‌ মহাবিপদ গণিল। তবুও সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল 
প্রাজা! এবার হামায় মাপ করুন। হামাডের দেবটা! 
মেরীর নাম করে কিরে কর্ছি, দোস্রা বার ইমন কাজ আর 
করবে না ।৮ 

চাদরায় বলিলেন--“এক্ষেত্রে মাজ্জনা অসম্ভব! যদি 
টুরী করিতে, প্রাণী হত্যা করিতে, লুষ্ঠন করিতে, তাহা হইলে 
হয়ত তোমায় মর্জনা করিতে পারিতাম । কিন্তু ব্রাহ্মণকুললক্ষ্মী 
এক নিঃসহায়া অবলার ধর্মননাশের চেষ্টা”_এ অপরাধের মার্জন! 
নাই। তোমায় মার্জনা করিলে আমার এসব প্রজ! আমার 
উপর বিশ্বাস হারাইবে। আমার এই নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্য, 
ধশ্বধ্য সব পাপে তন্মীভূত হইবে। আমি তোমার প্রাণদণ্ড 
ব্যবস্থা করিলাম ।” 

* কার্ডালো অতি সাহুসী। কিন্তু তাহার সে সাহস এখন 
যেন কপ্পুরের মত উড়িয়া গেল। মৃত্যু সম্মুখে! টাদরায়ের 
হুকুম টলিবার নয়। তবু.সে সাহস. সঞ্চয় করিয়া বলিল--. 
"রাজা ! জানেন হামি ডিন্লীর বাড়ার প্রজা ! আমার জান 
নিলে, আপনাকে কৈফিয়টু ডিটে হবে ।” 

চাদরায় এ ধৃষ্টতা! সহ করিতে পারিলেন ন! । ক্রোধে তাহার 
সর্বশরীর স্ফীত হুইয়া উঠিল। চক্ষুদ্বয় আরও জলিয়া উঠিল। 
তিনি ' কার্ডালোর সম্মুখে আসিয়া! রক্তাক্তনেত্রে ভীমস্বরে 
বলিলেন--”তুই বড় বেয়াদব্‌! আমার সম্মুখে দাড়িয়ে এরূপ 


জ্যোিনিবীপ | 


৫২১ 


_ বেয়াদবি কর্তে তোর লজ্জা বোধ হইল না! ফৌজদারের 

কাছে, _দিলীশ্বরের কাছে,__কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তরবারিতে 
শোণিতাক্ষরে লিখে দোব। কালু! কালিদাস! শীঘ্র এ 
পাপিষ্ঠকে বধ করে এর ছিত্নমুণ্ড এনে আমায় দেখাও ।” 

আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র কালিঢালি ও কালুশেখ কার্ডালোর 
হস্তদ্বয় দৃঢমুষ্টিতে ধারণ করিল 

কার্ভালো ভাবিল_-সে আসন্ন মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছে। 
আর তাহার নিস্তার নাই। সে অবনত-জানুতে মাটীতে 
বসিয়া উদ্ধমুখে, যুক্তফরে বলিল-“01/১০,৮৩ 2১6 | [127 ! 
01 117019 ৬7:10 1 1 ঞা)। 0006. 0796119 00 
6€০16160 11) ০০141১19০94 1! 

কালুসেখ সবলে কার্ভালোর হস্তাকর্ষণ করিয়া বলিল,__ 
*চল্না সাহেব! ভাবলে আর কি হবে।” 

নিয়তি সর্বাপেক্ষা প্রধান! কার্ডালোর অদৃষ্টে মৃত্যু 
নাই-তাই এক নূতন ঘটনায় সে অদ্ভুত উপায়ে পরিত্রাণ 


*পাইল। 


সহসা নবাব ইশা খা সেই জনপূর্ণ সভা প্রকোষ্ঠে উপস্থিত 
হইলেন । কার্ডালো সাহস পাইল। তাহার নিরাশাকাতর 
মুখমণ্ডলে পুনরায় আশার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। 

ইশার্খাকে দেখিবা মাত্রই চাদরায় দ্রুতপদে আসিয়! 
তাহাকে সেলাম 'অভিবার্দন করিলেন। ছুই বন্ধুতে প্রাণ 
ভরিয়া আলিঙ্গন হইল । টাদরায় হাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন-_ 
“নবাব সাহেব! সহসা শ্রীপুরে আপনার এ গুভাগমন 
কেন ?” 

ইশা! চিন্তিত ভাবে বলিলেন--“কেন,__তাহা! নির্জনে 
বলিব। আমি এই হতভাগার সন্ধানেই এতদূর আসিয়াছি। 
এ আমার আশ্রিত ও একজন অধীনস্থ সেনাপতি । কার্ডা- 
লোর অপরাধ ঘটিত সমস্ত কথাই আমি পথিমধ্যে শুনিয়াছি। 
কিন্ত মহারাজ ! যে রাজ! স্ঠায়ের অনুরোধে দণডদাতা, দয়ার 
অনুরোধে তিনি মার্জনা করিতেও সক্ষম । এই নরাধম 
একদিন আমায় নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়৷ এ জীবন রক্ষা 
করিয়াছিল । আমি ইহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম-_- 
প্রয়োজন হইলে একদিন তোমার জীবন বীচাইব।* মহা- 
রাজ! আজ সেই প্রতিজ্ঞ রক্ষার দিন।” 

টাদরায় হাস্য মুখে বলিলেন,--“আমার ইহাতে কোন 
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আপত্তি নাই। আপনি আমার দোস্ত । তবে এই ব্রাহ্মণ 


ঠাকুর বাদী, ইহার সম্মতি গ্রহণ আবশ্তক। 

ইশারা ব্রাঙ্গণকে যুক্তকরে প্রণাম করিলেন। তাহার 
শরীরেও ক্ষত্রিয়ের রক্ত প্রবাহিত। নবাব হাশ্তমুখে গঙ্গাধর 
ঠাকুরকে বলিলেন - “ঠাকুর ! এই নরাধম ফিরিঙ্গির অপ- 
রাধের জন্য আমি আপনাকে দশহাজার আসর্ফী দণ্ড স্বরূপ 
দিতেছি । উহাকে মার্জনা করিবেন কি?” 

গঙ্সাধর ঠাকুর নবাবকে সেলাম করিয়া বলিলেন,__ 


“আপনি মহান্গভব ! কিন্তু আমি অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ত্রাহ্মণ। 
কাহারও দান গ্রহণ করি নাঁ। আমি ইহাকে বিনা পণে 
মার্জনা! করিলাম ।” 


নবাব হাস্তমুখে গঙ্গাধর ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলি- 
লেন--ণদণ্ড বাতীত অপরাধীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। 
আপনী মার্জনা করিলেও ধর্মের চক্ষে এ পাপিষ্ঠ মুক্তিলাভ 
করিবে না। আমি মুসলমান বলিয়া, আপনি দণ্ডপণ-গ্রাভণে 
অসম্মত । 
করিবেন কি?” 

সকলেই উৎস্থুক ভাবে ইশার্থার মুখের দিকে চাহিলেন। 
সকলেরই মুখে একটা আগ্রহ-ওতস্তকা; নবাব ইশা খঁ! 
আবার কি নৃতন প্রস্তাব করেন ! 

মৌনভঙ্গ করিয়া ইশা খঁ! চাদরায়কে সম্বোধন করিয়। 
বলিলেন,__“মহারাজ ! যে সতীর পর্ম-নাশের চেষ্টা করিয়া 
আজ এই পাপিষ্ঠ আপনার সম্মুখে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে 
ছিল, যে সতী- নিগের শক্তিতে আত্মরক্ষা করিয়া, নারীজাতির 
গৌ্ব বুদ্ধি করিয়াছেন, সে সতীর স্মৃতির ম্মরণার্থে, আমি 
প্রস্তাব করিতেছি এই শ্রীপুরে আমার প্রদত্ত এট দশ সহজ 
স্বরণমুদ্র বায়ে এক বিস্তৃত সরোবর খাঁনত হউক । তাহার 
নাম থাকুক “সতীর দীঘি” । 

সভাশুদ্ধ সকলেই নবাবকে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। 
সকলেই তাহার মতন্বে চমত্কৃত হইল। 

উণদরায় বন্ধুর হৃদয়ের উদাঁরতায় ও এই সতপ্রব্তাবে 
সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ অন্তভব করিলেন । 

সেদিনের মত সভা ভঙ্গ হইল | চরণদরায় পাথেয় দিয়া 
কার্ডীলোকে মুক্তিদান করিলেন । 

আর এই ঘটনার স্থতিচিহ ৰহন করিয়া চাদক্ায়ের 


প্রবাসী । 


কিন্তু একটী কাজ করিলে সকল দিক রক্ষা হয়। ও 


[ ৬ষ্ঠ ভা । 


রাজধানী শ্রীপুরে সেই “্সতী-ীঘি” বহুদিন ধরিয়া দরিদ্র 


বঙ্গকুলবধূ স্থরমার সতীত্ব-্থৃতি রক্ষা! করিয়াছিল । 
শ্রীরিসাধন মুখোপাধ্যায় । 


কর্ম-যজ্ঞ । 


কন্মের মহ! যজ্জের তরে 
বাজিছে বিপুল বাজনা 
ডাকি নিদ্রিতে কহে আগ্রহে 
উঠ উঠ আখি মেল না। 
বাজিল তন্বী হৃদয় যন্ত্রে 
কাঁপিল বিশ্ব বিজয় মন্ত্রে 
ছুটিপ কন্মী দশদিক্‌ হতে 
শুনি সে সমর-ঘোষণা, 
কর্মের মহা- যজ্ঞের তরে 
" বাজিছে বিপুল বাঁজন]। 


মিলন স্থর সংসার মাঝে 
ছিল অদশ্ঠ অক্ষয় কাজে 
আজি সে তন্ত ঝেষ্টন করি 
কি মাল্য হতেছে রচনা, 
কর্মের মহা- যজ্ঞের তরে 
বাজিছে বিপুল বাজন! ৷ 


প্রবাসে পান্থ উঠিল শিহরি 
বিস্বৃত হ'ল আপন! 
মার আহ্বানে চঞ্চল শিশু 
ভুলিল আপন, বাসনা; 
জননীর শ্যাম অঞ্চল খামি, 
করুণ মুর্ভ স্থধাময়ী বাণী 


একে একে মনে হুইল উদ্দয় 
জাগিল নৃতন চেতনা । 
কর্মের মহা- বজ্র বে 
বামিছে বিপুল বাজ । 


৯ম সংখ্যা ৷ ] 
. দিব্য পতাকা মন্দির পরে 
ভকতবৃন্দ গৌরব ভরে 
করি প্রতিষ্ঠা, মুগ্ধ নয়নে 
গাহিল দিবা-বন্দনা, 


কর্মের মহা- যজ্ঞের তরে 
বাঁজিছে বিপুল বাজনা! । 


সমর-বাঁগ্ধ বাজিলে অশ্ব 
করি ত্রিভঙ্গে তাড়না 
অধীর নৃত্যে চলে আস্ষালি” 
শুনি সে সমর-প্রেরণা ; 
দেশ দেশাস্ত হ'তে নরনারী 
ব্যাকুল চিত্তে আসে সারি সারি 


মায়ের পূজায় ভকতি-অর্থা 
কে কি দিবে তাই ভাবনা, 


কর্মের মভা- যজ্ঞের তরে 
বাজিছে বিপুল বাজনা । 
সকল যাত্রা তীর্থ ছুয়ারে 
মাগিছে সিদ্ধি সিদ্দি-দাঁতাবে, 
উঠিল শব্ধ জীমুত-মন্ে 
প্পুরিবে পৃরিবে কামনা,” 
কর্মের মহা- যজ্ঞের তরে 
বাজিছে বিপুল বাজনা । 
প্রুইন্ুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমেরিকার দাতাকর্ণ। 


প্রভৃত "অর্থের অবীশ্বর ভইয়া কিরূপ ভাবে তাহা সদর্থে 
নিয়োগ করিতে হয়, আমেরিকার ধনকুবের মহাপ্রাণ এগ, 
কার্ণেগি তাহার দৃষ্টান্ত । এরূপ মহানুভব বাক্তির সম্বন্ধে ছু” 
একটী কথা আজ প্রবাসীর পাঠককে উপহার দিব। 
অষ্টাবিংশতি বর্ষ যাবৎ লৌহকারবারে লিগ থাকিয়া 
অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় বলে কার্ণেগি শুধু নিজেই 
ধনকুবের হইয়াছেন এমত নহে; লৌহকারবারের উন্নতি 
বিধান করিয়া আমেরিকাকে লৌহউৎপাদ্দনকারী দেশসমূহের 


আমেরিকার হ্গাতাকর্ণ। 


৫২৩ 


শীর্ষস্থানে স্থাপন করিয়াছেন | আটাস বৎসর পূর্বে গ্রে 


ব্রিটেন আমোঁরকায় উৎপন্ন লৌহের তিনগুণ উৎপাদন 
কারত; কিন্তু এক্ষণে আমেরিকা গ্রেটব্রিটেনে উৎপন্ন 
লৌহের দ্বিগুণ উত্পাদন করিতেছে । এই আটাস বৎসরের 
মধ্যে বিলাতী লৌহ অষ্টগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; ইহা দ্বারাই 
বুঝা যাইতেছে আমেরিকা এই অল্প সময়ের মধ্যে লৌহ 
কারবারে কি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে । কাণেগির 
কারবারে আরও ৪ জন অংণাদার ছিলেন। কার্ণেগির 
কারবার ছাড়া আরও অনেক কারবার হইয়াছে; কিন্তু 
তাহার শ্টায় উদ্ভোগী এবং শিপুণ কেহ ছিল না। সেই জন্ত 
বলিতে হইতেছে যে লৌহব্যবসায়ের উন্নতি কার্ণে।গর নিকট 
যতটা খণা অগ্তের নিকট ততট। নয়। 

যখন কার্ণেগি এবং তাহার কারধারের অংখাদ্দারগণ 
কাধ্যক্ষে্ে অবতার্ণ হন, তখন তাহারা নিঃসম্ঘল নগ্নপদ্দ 
বালকের গ্ঠায় ছিলেন; কিন্তু চাল্লণ বৎসর বয়ঃক্রমে পদাপণ 


* করিতে না করিতে স্টাহারা এত ধন সঞ্চয় করিলেন, যে 


পুরাতন পৃথিবার রাগন্বর্গ অপেক্ষা আধক ধনী হইলেন। 

আটাশ বৎসর কাধ্য করিয়া কার্ণোগ যখন অবসর গ্রহণ 
করিলেন, তখন তিনি আমেরিকার মধ্যে দ্বিতীয় ধনকুবের 
হইয়াছেন । এখন তীহার বাধিক আয় ১ কোটা ৩৭ লক্ষ 
৫০ সহজ ডলার, অর্থাৎ ৪ কোটা ৮* সহম্র টাকার 
অধিক7--তাহা হইলে দৈনিক আয় ৪৪ সহজ ডলারেরও 
উপর ( অর্থাৎ ১ লক্ষ ৩৭ সহস্র টাকার উপর ) হুইল। 

এরূপ কুবেরের সম্পত্তি হাতে পাইয়া অনেকের মাথা 
ঘুরিয়া যায়, অনেকে ধরাকে সরাখানা দেখে? “কিন্তু মহানু- 
ভব কার্ণেগির ইহার কিছুই হয় নাই। তাহার কথাবার্তায় 
ধনের প্রতি অবজ্ঞার ভাবই 1বশেষভাবে বর্তমান। তিনি 
বলেন, “আমি কণনও আমার কারবারকে ক্রীড়ার দ্রব্য 
ভিন্ন আর |কছু মনে করি নাই; গল্ফ খেলাই জীবনের সার 
কার্য ; গলফে বলের (১৭11) এক একটা সুন্দর মার ১০ 
সহজ ডলারের সমান।” তিনি অন্ত স্থানে বলিয়াছিলেন, 
“যদি আমি পরনর্কবার জীবন আরম্ভ করিতে পাই তাহা হুইলে 
অন্ত কর্ম অপেক্ষা পুস্তকাধ্যক্ষের কর্ম বেশী পছন্দ করিব। 
আমার যাহা কিছু আছে আমি দিতে প্রস্তত, যদি আরম 
পুনরায় বালক হইতে পারি।” 


৫২৪ 


হইয়াও, কার্ণেগি ক্ষদ্র বস্ত হইতে দুরে কখনও থাকেন নাই। 
তিনি সকল স্থানে গিয়াছেন; সব দেখিয়াছেন; সকলের 
সহিত মিশিয়াছেন) তবুও তিনি ক্লান্তি বাঁ বিরাগ বোধ 
করেন নাই; তিনি ২৬ সহজ দিন অতিবাতিত করিয়াছেন, 
কিন্ত এখনও তাহাতে বাল্যম্থলভ সজীবতা বর্তমান। তিনি 
এক সময়ে বলিয়াছিলেন, “হাস্তমুখ ধনী বিরল )” কিন্তু তিনি 
নিজে এখনও বালকের ন্থায় হাস্তমুখ এবং চিন্তাহীন। 

কার্ণেগি ছুইটী অদ্ভুত কার্য করিয়াছেন। তিনি ২৫ 
কোটা ডলার অর্থাৎ ৭৮ কোটা টাকার উপর উপার্জন 
করিয়াছেন এবং এত সম্পত্তির অধিপতি হইয়াও আত্মহারা 
হন নাই। সামান্ত লোকের নিকট একটা পরিচ্ছদের মূল্য 
যেমন, কার্ণেগির নিকট ২৫ কোটা ডলারও তেমন। 
তাহার যদ্দি কোন দোষ থাকে ত ধনের সহিত তাহার 
কোন সম্পর্ক-নাই। তাহার সে দোষ ধনগৌরব প্রস্থত নয়। 
তিনি এ অগাধ ধনের অধীশ্বর হইবার পূর্ব্বে যেমন সরলচিত্ত, 
যেমন সাধারণতস্ত্রের পক্ষপাতী, যেমন প্ররফুল্ল্ব ভাব ছিলেন, 
এখনও ঠিক তেমনই আছেন। কার্ণেগি ধূমপান করেন 
না, পানাসক্ত নন, জাকজমক পছন্দ, করেন না, কলপ 
দেওয়া কাপড়কে ঘ্বণার চক্ষে দেখেন, জুয়াখেলাকে এবং 
এইরূপ ভাবে ধনোপার্জনকে গর্হিত কাধ্য বিবেচনা করেন। 
তিনি ভ্রমণ করেন, কিন্তু নিজের গাড়ীতে নয় ; তিনি থিয়ে- 
টার দেখেন, কিষ্তু সর্বোচ্চ শ্রেণীর আসনে বসিয়া নয়। 
ধনরাজ্যের রাজাদিগের মধ্যে কার্ণেগির স্তায় কেহ নিজের 
সুখের জন্ত এত অন্ন এবং পরের সখের জন্ত এত অধিক 
ব্যয় করেন না! 

কার্ণেগি অপরের মহত্বের গ্রশংসা করেন ; ইহাই কাহার 
নিজের প্রকৃত মহত জ্ঞাপন করিতেছে । তিনি বরাবরই 
মহত্বের উপাসক। ভাবার্ট ম্পেন্সারের স্তায় দার্শনিক, 
জন মর্লির ন্যায় সাহিত্যসেবী, বি, এফ্‌, জোদ্ের ন্যায় লৌহ 
নিশ্মাতা, এবং এব্রাম এস, হিউইটের ন্ভায় পৌরজন তাহার 
নিকট আদর্শ পুরুষ। তিনি বলিয়াছেন কার্ণেগিবিগ্ভালয়ের 
উদ্দেশ্ঠ, অসামান্য মনুষ্যকে খুঁজিয়! বাহির করা । তাহার 
মতে কলেজসমূহের মুখ্য উদ্দেস্ত শক্তিমান পুরুষের স্থজন 
করা হওয়া উচিত-_মাজ্জিত পুরুষের শ্জন করা হওয়া 


প্রবাসী। 


এত বড় মানুষ হইয়াও, মহৎ বস্তুর দ্বারা পরিবেষ্টিত উচিত নয়! একদা সার এডউইন আরনল্ড বলেন যে 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


লেখক হুইতে হইলে গ্রীক এবং লাটিন জানা নিতান্ত 
আবশ্তক। ইহার উত্তরে কাণেগি বলেন, “কেন বর্ন্স্‌ 
এবং সেক্ষপিয়র কি লাঁটিন ও গ্রীক না জানিয়াও ভাল 
লিখিতে পারেন নাই? আধুনিক জগতের লেখকেরা খাটি 
সত্যের সহিত-_যথার্থ বস্তুর সহিত-_সম্পর্ক রাখিবে ;--. 
লেখার সৌনধ্য বৃদ্ধির জন্য স্ন্দর পদবিন্তাসের তাহাদের 
প্রয়োজন নাই ।* আর এক সময়ে লর্ড রের সহিত কথোপ- 
কথন কালে কাণেগি বলিয়াছিলেন যে মনুয্যকে বিশ্ববিগ্তালয়ের 
উচ্চ শিক্ষণ দিলে বাণিজ্যের ক্ষতি বিধান করা হয়। তাহার 
মতে মচ্ুষ্যর উচিত অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই, বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তিন চারি ঘণ্টা নষ্ট না করিয়া-_ছুই সহজ বৎসর পূর্বের 
দন্যুদিগের ইতিহাস অধ্যয়নে বুথ সময় ক্ষেপণ ন! করিয়া 
ব্যবসায় বাণিজ্যে মনোনিবেশ করা । 

নিয়লিখিত তালিকা হইতে মহাপ্রাণ কার্ণেগির দান- 
শীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় । 


১৪০০ পুস্তকাগার ৪১২০১০০০০০৩ ডলার 


৫১টা কলেজ ৮০১০০০০০ 
কার্ণেগি বিগ্ালয় ১১৪১৬৫৪ 
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক্দিগের পেন্সন. ১১০১০০০০০ ” 
কার্ণেগি রিলীফ, ফণ্ড ৪০১০০০০৪  » 

ত্র বীর ফণ্ড ৫+১০০০০০ : ৮ 
্কচ্‌ বিশ্ববিদ্তালয়সমূহ ১১৯০১০০০৯০১ 
পিট্দ্বর্গ টেকনিক্যাল স্কুলসমূহ ১১০৪১৩৪০০ ৯ 
হেগ্‌ শাস্তি মন্দির ১৫১০০০০০ ৯» 
নিউইয়র্ক ইঞ্জিনিয়ার সমিতি ১০১০০০০৬  » 
পিট্স্বর্গ শিল্প প্রদর্শনী ২০,০০০৯* » 
অন্ান্ত প্রতিশ্রুত দান ১১৭০১০০০৭৪০ 


পপ 


মোট--১২,১৫১০ ০০০০ ডলার 


অর্থাৎ ৩৭ কোটা ৬, লক্ষেরও অধিক টাকা। ইহার 
প্রত্যেক ডলার লৌহ হইতে উদ্ভৃত। 


শ্রীঅধরচন্দ্র মিত্র । 
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টানা 


উদ্ভিদ বিষয়ে যকিকিহ। 


মত বৈশাখ মাসে আমার বালিকা কন্তা স্বহন্তে কয়েকটি 
শসা, কুমড়া, ঝিঞা! প্রভৃতির বীজ বাসার একস্থানে রৌপণ 
করিয়াছিল। গ্রীষ্মের বদ উপলক্ষে যখন বাড়ীতে যাই, 
'তখন গাছ গুলি অতি ছোট ছোট ছিল। বাটী হইতে 
আসিবার কালে কয়েকটি কারণে আমাকে একাঁকীই 
আসিতে হয়। পরিবারবর্গ বাটাতেই থাকেন। আমার 
আসিবারকালে কন্ঠ! আমাকে বলিয়াছিল “বাবা, আমার গাছ 
গুলির দিকে যেন আপনি নিজে একটু মন দেন। তানা 
হলে বাসার দাদারা (পাচক ও ভৃত্য) যত্ব করবে না।” 
বাসায় আসিয়া বালিকার সেই অনুরোধ পালন করিতে আমি 
প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম সেই গাছগুলি প্রায় সেই 
অবস্থাতেই আছে, ঘাস জঙ্গলে ঢাকিয়া গিয়া প্রায় মরিয়। 
যাবার মত হইয়াছে । বালিকা এখানে থাকিতে বীজ 
রোপণের পর হইতেই সেস্তানে প্রত্যহ জল সেচন করিত, 
দর্ববাঘাসটি পর্যযস্ত উঠিতে পারিতনা, বীজগুলি যেদিন 
অঙ্কুরিত হইল সেদিন কত আনন্দে আমাকে ডাকিয়া 
দেখাইল, ক্রমে গাছ বড় হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহারও 
আনন্দ পরিবর্ধিত হইতে লাগিল; কি যে স্নেহের সহিত 
তাহাদের যত্ব করিত, একটি পোকা তার উপর বসিতে 
পাঁইতনা, একটি ঘাস তার গোড়ায় জন্মিতে পারিত না। 
বালিকার এই স্সেহকরস্পর্শে লতিকা গুলি যেন স্ক্তির 
সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল; আজ সে স্ত্েহের অভাবে 
সেযত্বের অভাবে তাহারা অনাদরে উপেক্ষায় ধুল্যবলুষ্টিত- 
শির হইয়৷ রহিয়াছে দেখিয়া বাস্তবিক কষ্ট হইল! আমি 
স্বহম্তে তাহাদের গোড়া পরিষ্কার করিয়া দিলাম, এবং জল 
সেচন করিতে লাগিলাম। প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে 
গাছগুলি কেমন আছে দেগ্সিতে লাগিলাম এবং তাহাদের 
কখন কি আবশ্তক তাহারও অনুসন্ধানে বিরত হুইলাম না। 

ক্রমে সেগুলি প্রায় একফুট লম্বা হইল এবং তাহাদের 
শিরোদেশের গ্রন্থি হইতে আকর্ষণী বাহির হইতে লাগিল। 
তখন তাহাদের অবলম্বন দেওয়া! দরকার বিবেচনায় আমি 
ছোট ছোট শলাকা, শাখা, এভৃতি তাহাদের নিকটে পুতিয়! 
দিলাম। তদবলম্বনে তাহারা উঠিতে লাগিল। এই সময় 
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আমি প্রায়ই উহাদিগকে দেখি খতাম এবং ₹ এপ পর্ধা- 
বেক্ষণের ফলে কতকগুলি ব্যাপার আমি পরীক্ষা করিয়া 
বিশেষরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি। সেই কথাগুলি 
সাধারণ্যে জ্ঞাপন করাই অগ্চকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য । 
বৈজ্ঞানিক পাগুতগণ ইহা অবশ্তই জানেন। তাহাঁদিগের 
জন্য আমার এ প্রয়াস নহে । অন্মদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিরা ও 
উত্ভিদ্তক্ষে বড়ই অজ্ঞ। নৃক্ষলতার্দগের কাধ্য প্রণালী 
পধ্যালোচনা করা দূরে থাকুক, তাহাদের নাম, শ্রেণী ইত্যাদি 
বিষয়ক জ্ঞানও আমাদের অত্যন্ত সঙ্কীর্প। আরম যত নৃতন 
স্থানে গিয়াছি, তথাঝারই নৃতন কোন বৃক্ষ, গুলু কি লতা 
দেখিলে তাহার সম্বন্ধে শাক্ষত ও অশিক্ষিত স্থানীয় 
ব্যক্তিগণের নিকট জিজ্ঞান্ত হইয়াছি, কিন্তু প্রায়শঃই “এক 
রকম গাছ, এ এক রকম লতা, ঘাস মাত্র কি তা জানিনা,” 
এইরূপ উত্তরই পাঈয়াছি। এতদ্বিষয়ক আলোচনা যে 
আমোদ ও শিক্ষাপ্রদ তাহ! আমরা আদৌ মনে করিন!। 
উত্তিদ্তত্বের দিকে আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতুগণের দৃষ্টি একটু 
আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আমি অছ্ এইক্ষুত্র প্রবন্ধ 
লিখিতেছি। 

১। শসা পড়তি লতার যে শুণ্ড অথবা আকর্ষণী 
বাহির হয় তাহ! তাহাদের জীবনরক্ষার ও বৃদ্ধি পাইবার 
উপায়। আমরা যুমন হস্তদ্বারা কোনও জিনিস অবলম্বন 
করি, উহারাও গুগুদ্বারা তদ্রুপ করিয়া থাঁকে। শুগুগুলি 
যখন প্রথম বাহির হয় তখন তাহা ঠিক সোজাই থাকে) 
অবলম্বন প্রাপ্ত হইলে তাহাকে আকড়িয়া ধরিয়া! তাহার 
মস্তক বক্রত প্রাপ্ত হয়। অবলম্বনের জন্ত যথেষ্টরূপ চেষ্টা 
করিয়াও যদি তাহা না! পায় তবে উহার মন্তক স্বতঃই 
বক্রভাবাপন্ন হইয়া যায়; তখন কোন অবলম্বন উহার পারে 
রাখিয়া দ্রিলে আর তাহাকে ধরিতে পারেনা, তবে যদি 
অবলম্বন শলাকাটিতে শুওটি কেহ লাগাইয়া দেয় তবে তাহা 
তখন কাধ্যক্ষম হয়। 

২। এই লতাগুলি যেদিকে সথ্ধ্যকিরণের প্রাচ্য আছে 
সেই দিকেই যাইতে অভ্যন্ত। আমি একটি গাছকে একটা 
অন্ধকারময় কোণের দিকে পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়! দিয়াছি, 
আবার আসিয়া দেখিয়াছি সেদিক হইতে লতাটি ফিরিয়া 
আলোকের দিকে চলিয়! গিয়াছে। তারপর একটা 
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অবলম্বনের সহিত তাহার একটি কি ছুটি শুণ্ড দৃঢ় বন্ধ 
করিয়া তাহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; সে 
নিরুপায় হইয়া অগত্যা আমার ইচ্চামত দিকেই রহিয়াছে 
বটে;কিন্ত সে দুই একদিন মাত্র; তার পরে দেখিয়াছি 
তাহার যে যে অঙ্গ অবলম্বনে বদ্ধ আছে তাহা তদবস্থই 
রাখিয়া তাহার মস্তক আবার আলে!কের দিকে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছে । এক স্থানে আমি তাহার ডগা যাতাঁতে সে না 
ফিরাইতে পারে তাহার জন্য সে দ্িকটা বদ্ধ করিয়া দিয়া- 
ছিলাম; সে অগত্যা তাহার অঙ্গগ্রস্থিসমূতের একতম 
হতে আর একটি প্রশাখা বাহির করিয়া আলোকের দিকে 
গ্রধাবিত করিয়া দিল! সেটিকে আমি একবার মাত্র 
ফিরাইয়া দিয়াচিলাম ; কিন্তু তাহা সে কিছুতেই মানিল 
না! তখন আমার মনে যেন কেমন একটা কট হইল। 
আহা! বেচারার 'প্রুতি' আমি কতই না অত্যাচার করিতেছি। 
আমি আহারীয় অন্বেষণে যখন প্রবৃত্ত হই তখন আমাকে 
যদি কেহ ফলশস্তপুরিত ক্ষেত্রের দিক হইতে মরুভূমির দিকে 
লইয়া! যায়, অথবা আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইতিমধ্যে যদি 
সে মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়! যায় তাহা হইলে আমার 
নিজের মনের কি অবস্থা হয়! সুতরাং আমি আর তাহাকে 
ফিরাইবার চেষ্টা করিলাম না । বড় ডগাতে যে বাধা দিয়! 
ছিলাম, কয়েক দিন পরে দেখি,ডগা সেই বাধার সর্বত্র 
অনুসন্ধান করিতে করিতে এক পার্খে একটি ছিদ্র পাইয়া 
তাহার মধ্য দিয়াই আবার আলোকের দিকে মুখ বাহির 
করিয়াছে ! আমি ইভার এই ভাব দেখিয়া মনে মনে নানা 
ভাৰ উপলব্ধি করিলাম ! 

আলোকের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া ইহার জীবনের 
একটা লক্ষ্য। এই লক্ষ্যসাধনের জন্য ইহা সর্বদা প্রাণ 
পণে ত্র করিতেছে । শত বাধা, শত বিদ্ব, হার এই 
লক্ষ্যপথে অন্তরায় স্বরূপে দণ্ডায়মান হইলেও এই লতিকা 
তাহ! সমুদয় অতিক্রম করিয়া স্বীয় লক্ষ্যপথ পরিষ্কার 
করিয়া লইবে। ইচার সামথ্যের অতীত না হইলে যেরূপে 
হউক সে সমুদয় বিদ্ব বাধা অতিক্রম করিবে । স্বীয় বল সম্বন্ধে 
বিজ্ঞান-দর্প-গর্বর্িতি আমাদের সহিত তুলনা করিলে দেখ! 
যাইবে এই ক্ষুদ্রা লতা আমাদের অপেক্ষা কত উচ্চ। 
আমর! প্রথমতঃ জীবনের লক্ষ্য কি, উদ্দেস্ত কি, তাহাই 
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ভুলিয়৷ গিয়াছি। তারপর যদিই কোন কার্য করণীয় 
বলিয়া আমাদের লক্ষ্য স্থির হয় তাহা হইলেও তাহার মধো 
এই লতিকার ন্যায় একাগ্রতা কোথায়? সামান্য একটু ভয়, 
সামান্ত একটু বাধা, আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া 
দুরে থাকুক, উপস্থিত হইবার সম্তাবন! হইলেই আমর! 
ইতস্ততঃ করি, আমরা লক্ষাত্রষ্ট হইয়া পড়ি ! আমাদের- 
প্রতিজ্ঞা, আমাদের সাহস, আমাদের দৃঢ়তা কোথায় চলিয়! 
যায়! 

এই লতার নিকট আমাদের লক্ষ্যসাধনের শিক্ষা গ্রহণ 
করিতে হইবে ; দৃঢ়তা, অটলতা, এবং একাগ্রতার সহিত 
স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে হইবে; আসুক বাধা, আসুক 
বিদ্ল,সব তৃণের ন্যায় ছিন্ন হইয়া যাইবে; আঁধার কাটিয়া 
যাবে, আবার আলোক রশ্মিতে আমর! উদ্ভাসিত হইব। 

এই ক্ষুদ্রা লতা যেমন সর্বদা অন্ধকার হইতে আলোকে 
আসিবার জন্ত স্বীয় ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতেছে, 
আমরা কি সেইরূপ অজ্ঞান অন্ধকার হুইতে সেই পরমা- 
লোকের রাজ্য যাইবার জন্য এইরূপ ব্যাকুলতা! প্রদর্শন 
করি? দু আবরণে আবদ্ধ হইয়াও যেমন এই লতা! সর্বদা 
বহিরাগমনের ছিদ্রান্বেষণী ভয়, এবং কোনও সুযোগে 
স্থবিধা পাইলেই আবরণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া! 
আলোকে আনয়ন করে, মোহমায়ার আবরণে বন্ধ আমরা 
কি সেইরূপ ভাবে ইহার জাল ছিন্ন করিয়া সেই পরম 
জ্ঞানময়ের পবিরালোকোস্তাসিত রাজ্যে উপনীত হইবার 
জন্য সেইরাপ আগ্রহবান্? আমরা নিশ্চেষ্টভাবে এই মায়া” 
বিজড়িত হইয়া অন্ধকার হইতে অন্ধতমসে প্রগাঢ়রূপে 
নিমজ্জিত হইতেছি, সহজ সুযোগ পরিত্যাগ করিয়াছি, 
কখনও ইহা হইতে মুক্তির ইচ্ছা করি নাই! এই লত্তিকা 
স্বীয় সহজ জ্ঞানে যাহা করিতেছে, জ্ঞানাভিমাণী আমরা 
তাহার শতাংশেরও একাংশ করিতেছি কি? 

৩। এই লতাগুলি স্বীয় সহজ জ্ঞান প্রভাবে অবলম্বনের 
অন্বেষণে গশুগ্ডাবলী প্রেরণ করিয়া থাকে। যে দিকে গু 
প্রেরণ করিয়াছে যদি ঠিক সেই দিকে কোন ' অবলম্বনীয় 
শাখা প্রশাখা কি তাবৎ কোনও বন্ত না থাকে তবে স্বীয় 
আকর্ষণী প্রলঘ্ঘিত করিয়া আঁশে পাশে তাহার খোজ করিয়া 
থাকে। 


৯ম সংখ্যা। | 
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মনে করুন লতার ডগা পূর্বদিকে প্রসারিত। তাহার 
শু দ্বয় বামে ও দক্ষিণে আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছে, দক্ষিণ 
দিকের গুণ্ডের এক অঙ্গুলি পরিমাণ ব্যবধানে একটি আশ্রয়- 
দণ্ড আছে। আমি সেইটিকে ঠিক সেই সোজাসুজি অর্ধ 
হ্ত দরে সরাইয়া দিলাম, এবং ডগাটি একটু অন্য দিকে 
'ফিরাইয়! দিলাম, কিন্তু পর দিবস দেখিলাম, লতা! স্বীয় 
দক্ষিণ দিকের আকর্ষণী প্রলম্বিত ক্রিয়া সেই আশ্রয়- 
দণ্ডের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে । আমি তখন দণ্ুটি 
সমস্থত্রে না রাখিয়া একটু কোণাকোণি ভাবে পশ্চিমে 
হটাইয়া দিলাম, বৈকালবেলা দেখিলাম ডগা আমাকে 
পরাস্ত করিয়া পশ্চিমে হুটিয়া আসিয়! শুও দ্বারা আশ্রয় 
অবলম্বন করিয়াছে। 

একটি লতার উপর আমি এই পরীক্ষাটি বিশেষ ভাবে 
করিয়াছি। সেই লতার চতুষ্পার্খ বেশ পরিফার ছিল, 
অন্ত কোন গাছপালা ছিল না। তাহার জন্ত যখন অবলম্বন 
খাড়া করিবার প্রয়োজন হুইল, তখন আমি একই 
অবলম্বনকে তাহা! হইতে কিছু দুরে রাখিয়; পুনঃ পুনঃ 
এদিকে ওদিকে নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম এবং দেখিতে 
পাইলাম আমিও যেদিকে কাঠিথানি সরাইয়াছি ডগাটিও 
সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একটি লতার নিকট 
হইতে ছুই তিন হাত দুরে একটি “বড় ডাটা” গাছ ছিল; 
আর 'এদিক ওদিকে অত নিকটে কোনও গাছ ছিল না। 
লত৷ ঝুঁকিয়া মাটিতে পাঁড়য়! স্বীয় শু অত্যন্ত প্রল্িত 
করিয়া! অচিরে সেই ডাটা গাছের একটি পাতা ধরিল এবং 
তদবলম্বনে অতি শ্রীপ্রই ডাটা গাছটিতে স্বীয় অধিকার 
বিস্তৃত করিয়া বসিল। 

»:৪। এই সব লতার শুগুগুলি নষ্ট করিয়৷ ফেলিলে 
ইহাদের “দেহ পুষ্টি ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। আমি একটি 
লতার আকর্ষণী বাহির _হইবামাত্রই কাটিয়া ফেলিতে 
ছিলাম) তাহাতে সে অন্তান্ত লতাগুলির মত বাড়েও 
নাই; সতেজও হয় নাই। ছূর্ভাগ্যক্রমে কতকদিন পর 
ওঁ লতাটি,.একটি গাভী দ্বার! ভক্ষিত হওয়ায় আমার পরীক্ষা 
আমি সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। 

৫1 আশ্রয়ের প্রলোভনের দ্বারা এই লতাদিগকে যে 
পথে ইচ্ছা, সেই পথে লইয়া! যাওয়া! যায়, কিন্তু আলোক 
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যেদিকে লতাটি যাইতেছে তাহা! হইতে একটু অন্ত দিকে 
একটি কাঠি পুঁতিয়া দিলে লতাটি সেই দিকে ফিরিবে 
এবং তাহাকে ধরিবে। আবার তাহা হইতে আর একটু 
সরাইয়া আর একটি কাঠি পুঁতিয়া দিলে সেই দিকেই 
যাইবে। এইরূপে তাহাকে আকা বীকা পথে ঘুরাইয়! হয় ত 
প্রথম সে যেদিকে যাইতেছল তার বিপরীত দিকে .লওয় 
হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। টি 

৬। ইহাদের ফুল ছুই প্রকারের দেখা! যায়। . এক্‌ 
প্রকারের পুংজাতীয় ফুল, অন্ত প্রকারের জ্ত্ীজাতীয়। 
সীজাতীয় ফুলগুলির গোড়ায় ফলের চিহৃই দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই গুলিকে উহার ডিম্ব বলা যাইতে পারে। 
ংজাতীয় পুষ্পের রেণু স্ত্রীজাতীয় পুশ্পে সংলগ্ন হইয়া 
উহাদের গভাধান ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 

মষ্ট কুমড়া বা 1বলাতী কুমড়ার জ্্ীজাতীয় ফুল মিষেক 
ধমভাবে অনেক সময় মাঁরয়া যায়। অনেক সময়ই দেখিতে 
পাওয়া যায় “কুমড়ার কলি হইতেছে বটে? কিন্ত থাকিতেছে 
না, মারয়া যাইতেছে । আমি এইরূপ ক্ষেত্রে পুং পুষ্প 
হইতে রেণু সংগ্রহ পূর্বক স্ত্রী পুম্পে মাথাইয়৷ দিয়! ফল 
রক্ষা করিতে অনেকটা কৃতকাধ্য হইয়াছি। সব ক্ষেত্রে 
কৃুঙকাধ/ হই নাই! সম্ভবতঃ যে সব স্থলে অসময়ে কর! 
হইয়াছিল, সেই সব স্থলেই ফল পাওয়া যায় নাই। রেণু 
স্ত্রী পুম্পের গর্ভকোষের উপরে মাখাইয়া 1দতে বিশেষ 
সাবধানতা অবলম্বন আবশ্তক, যেন উহাতে নখ কি অন্ত 
কিছুর আঘাত না লাগে। পালকে করিয়! মাখাইয়! দিলে 
বেশ স্তববিধা হয় বোধ করি। অনেকে মিষ্ট কুমড়ার ফুল 
ভাজিয়া৷ খাইয়া থাকেন। তাহাদিগকে সাবধান করিম 
দেওয়া আবশ্তক যে, গাছ হইতে পুং পুষ্পগুলি একেবারে 
মুড়িয়! লইলে ফলের আশায় অনেকটা হতাশ হইতে 
হুইবে। 

অগ্য এই থানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। 
ভবিষ্যতে এতদ্বিষয়ক আর আর যাহ! বক্তব্য অথবা জিজ্ঞান্ত 
থাকে তাহা নিবেদন করিতে চেষ্টা পাইব। 


শ্রীযনাথ চক্রবন্তী | 
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আমরা গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীর প্রথম প্রবন্ধে 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে সব্ধববিধ সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ। 
যদিও এখনও আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত 
এবং চিস্ত। করিতে অসমর্থ এবং যদিও শিক্ষিত ব্যাক্তগণের 
মধ্যেও অধিকাংশ এখনও উক্ত সত্য গ্রহণ কাঁরতে পারেন 
নাই? অথবা বুঝিয়াও জীবনের অঙ্গীভূত করিতে পারেন 
নাই; তথাপি ইহ! সুখের বিষয় ঘে বহুসংখ্যক লোক সকল 
প্রকার সংস্কারের প্রয়োজনায়তা স্বীকার কাঁরতেছেন, এবং 
জাতীয় জীবনের প্রতোক বিভাগেই সংস্কারকের দল দেখা 
দিয়াছে । 
বাস্তবিক ইহা যেমন সত্য যে সর্ববিধ সংস্কার পরম্পর- 
সাপেক্ষ, তেমনি ইহাও সত্য যে সংস্কার কোন একদিকে 
আরম্ত হইলে অন্ত সকল দিকেও অশ্শ্রস্তাবী ভইয়! পড়ে। 
কারণ সংস্কারের অন্য নাম জাতীয় অভ্যতথান ও জাতীয় জীবর্ন 
রক্ষার প্রয়াস। এই অভ্যুথানের মূল কোথায় খুঁজিলে 
দেখা যায় যে স্বাধীনতার ইচ্ছাই ইহার মূল। স্বাধীনতা 
মানুষের জন্মগত অধিকার । স্বাধীনতা ব্যতিরেকে মানুষের 
কোন বৃত্তি বা শক্তিই পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। 
যদি জাতীয় জীবনের কোন এক বিভাগে মানুষ স্বাধীন হয় 
বা হইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে অন্ান্ত বিভাগেও স্বাধী- 
নতা লাভের চেষ্টা অবশ্ঠস্তাবী। এই ইচ্ছাকে দম্বলের সহিত 
তুলনা করা যাতে পারে। কতকখান! ছুধে অল্প দশ্বল 
দিলে, সমস্তটাই দই হইবে । কেহ এরূপ হ্ৃকুম করিতে 
পারেন না যে অদ্ধেক দুধ বা সিকি পরিমাণ ছুধ দই হইবে, 
ও বাকী অংশ ঢুধই থাকিয়া যাইবে। তেমনই স্বাধীনতার 
ইচ্ছা যে জাতির 1ভতরে ঢুকিয়াছে, সে সর্বববিষয়ে স্বাধীন 
হইবেই হইবে । কেহ বাধ! দিতে পারিবে না। 
তাই আমরা দেখিতেছি যে আজ ভারতে রাজনীতিক্ষেত্রে 
আমর! রাজপুরুষদের স্বেচ্ছাকা'রতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি- 
তেছি; সামাজিক ব্যবস্থাক্ষেত্রে অনিষ্টকর লোকাচার, দেশা- 
চার ও শাস্তবিধির দাসত্বপাশ হইতে মুক্ত হইতে চাহিতেছি; 
শিল্পবাণিজ্যে কেবল ক্রেতা ও কুলিমজুর না থাকিয়! উৎপাদক, 
বিক্রেতা ও কলকারখানার পরিচালক হইতে চাহিতেছি ; 


প্রবাসী । 
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আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধর্খীচরণে আমর! আবু পুরোহিত ও 
গ্রস্থাদির অবিচারিত বশ্ঠতা স্বীকার বা অন্ুবর্তন করিতে 
চাহিতেছি না। ইত্যার্দি। জাতীয় মহাসমিতি, জাতীয় সমাজ- 
সংস্কারসমিতি, শিল্পবাণিজ্যসমিতি, কৃষিশিল্প প্রদর্শনী, মাদক- 
নিবারিণা সমাতির আলোচনাসভা, মহিলা সমিতি, একেশ্বর- 
বাদীিগের সম্মিলন, মুলমানিক্ষাসমিতি, থিয়সফিষ্ট সম্প্রু- 
দায়ের সম্মিলন প্রভৃতি সমুদয় আয়োজন ও অনুষ্ঠানই জাতীয় 
অভ্যথানের লক্ষণ । 

কাশীতে থিয়সফিষ্ট সম্মিলন এবং ঢাকায় মুসলমান শিক্ষা 
সমিতি বাতিরেকে আর সমুদয় অনুষ্ঠান এবার কলকাতায় 
হইবে। এবার, বয়সে পিতামহকপ্প, চরিত্রে পৃজ্যতম, জ্ঞানে 
ও কর্খে গরীয়ান্‌, স্বার্থত্যাগে তক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দাদাভাই 
নাওরোজী জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়া- 
ছেন। লগুনে স্াভাকে যে বিদায়ভোজ দেওয়া হয়, 
তাহাতে একজন বক্তা সত্যই বাঁলয়াছেন, দাদাভাই নাওরো- 
জীর নাম সার্ক । তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের “দাদা” 
(অর্থাৎ দক্ষিণী ভাষায়, পিতা ), ক্রিষ্ট, দরিদ্র, উপবাসী ও 
উৎপীড়িতের “ভাই”, এবং ভারতের নও ( নব বা নৃতন ) 
রোজ (দিন) অর্থাৎ স্বাধীনতার নৃতন দিনের আগমনের 
জন্ঠ যাহারা উদ্যোগী তাহাদের অগ্রণী। সমাজসংস্কার- 
সমিতির সভাপাঁত শ্রীযুক্ত ।ব্চারপতি সার্‌ চন্দ্রমাধব ঘোষ 
নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি সংস্কার কাধ্যে বহুদূর অগ্রসর 
না হইলেও ভাহার মনে ও মুখে পার্থক্য থাকিবে না। একে- 
শ্বরবাদীদিগের সম্মিলনে কোকনাদা সহরের পিট্রাপুর 
রাজার কলেজের প্রিম্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত আর্‌ বেঙ্কটরত্বম্‌ 
নায়ুদ, এম, এ., এল্‌* টি, সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিবেন। ইনি পাঁওত্য, বাগ্মিতা, নির্মল চরিত্র এবং 
আধ্যাত্মিক গ্রভাবশালিতার জন্য মান্দ্রাঞ্জ অঞ্চলে 
প্রসিদ্ধ। অবুত্রিম দেশহিতৈষী, তেজন্বী ও কর্শিষ্ঠ 
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদকতায় শিল্প- 
প্রদর্শনীর মহা আয়োজন চলিতেছে । দেশহিতৈষী বন্ুদর্শী 
বড়োদারাজ শ্রীযুক্ত সয়াজীরাও গায়কবাড় শিল্পআলোচনা 
সমিতির প্রারস্তিক বক্তৃতা করিবেন । বোম্বাইয়ের অন্ঠতম 
শ্রেষ্ঠ বণিক ও কাপড়ের কলওয়ালা শ্রীযুক্ত বিঠলদাস 
দামোদর ঠাকর্সী এই সমিতির সভাপতি হুইবেন। 


সিম লংখ্যা। ] পল্লীতবনে। 


কবেহারের-মহারামী মহোনরা মহিলা নমিতির লভাপতিতে 
বৃত হইয়াছেন । শিক্ষায়, সামাজিক মর্যাদায়, ধনবলে, তিনি 
দেশের নারীকুলের প্রভূত উপকার করিতে সমর্থ। বয়োবৃদ্ধ 
ভারতহিতৈষী শ্রীযুক্ত সামুয়েল শ্মিথ, মাদক নিবারিণী সমিতির 
সভাপতি হইবেন । 

কলিকাতায় দ্রষ্টব্য যাহা কিছু তাহা বাঙ্গালীর অবিদিত 
নাই। কিন্তু সেখানকার অনেক স্থান লোকে কেবল 
দেখিয়া তৃপ্ত হয়; তাহা হইতে শিক্ষালাভের কোন 
আয়োজন নাই, এবং চেষ্টাও করা হয় না। মিউজিয়মে 
প্রাণিতত্ব, খনিজতত্ব, পুরাতন্ব প্রভৃতি শিখিবার উপকরণ 
প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। নান! প্রকার কাঠ, 
গাছের নিধ্যাস, গাছের ছাল হইতে প্রাপ্ত স্থৃতা, প্রভৃতি 
সর্ববিধ অর্থকর উদ্ভিজ্জ পদার্থও এখানে সঞ্চিত রহিয়াছে । 
ইভা পসবদেশীপত্বের পরম সহায়। আলিপুরের জীবনিবাসে 
কত গবেষণা চলিতে পারে, কত শিক্ষা লাভ হইতে পারে। 
শিবপুরের কোম্পানীর বাগানে উত্ভিদ্বিদ্ভা শিখিবার কত 
স্থবিধা ! কিন্তু বন্দোবস্তের অভাবে এবং আমদের জ্ঞানাজ্জন- 
স্পৃহা না থাকায় এ সকল স্তববিধা বৃথাই যাইতেছে । কোন 
জাতিকে বড় হইতে হইলে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল 
বিষয়েই অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন । 





গ্রন্থলমালোচন] । 


নারীজীধন-__নারীগণের দেহতত্ব ও স্বান্থ্যধিধান বিষয়ক সাধারণের 
পাঠৌপযোগী পুস্তক । শ্রীহরিধন দত্ব, এল এম্‌. এন্‌. প্রণীত। 
মূল্য )*। এই পুস্তকখানি বিবাহিতা! প্রাপ্তবয়স্ক নারীমাত্রেরই পড়! 
উচিত্ত। পিতামাতারও পড়া উচিত। নারীগণ সর্ব্বাধস্থায় কিবপে 
হস্থদেতে জীষন ধারণ করিতে পারেন, তাহা! ইহাতে বিস্তারিত 
ভাষে লিখিত হইয়াছে। নারীগণের বিশেষ বিশেষ ধাধির চিকিৎসাও 
ইহাতে নির্দিষ্ট হইয়্লাছে। আমর! এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার 
কামন। করিতেছি। 

লেনাতানে উনেদিনিধি উনা সঙ্কলিত। পঞ্চম সংস্করণ। 
হুল 1/* আনা। কাপড়ে বীধা 7%* আনা। এই সংস্করণে 
এই পুস্তকখানি ২** পৃষ্ঠা পরিমিত হইয়াছে। ইহার নূতন 
পরিচয় দেগুয়৷ অনাধগ্যক । যে কোন ঘাঙ্ালী লিখিতে পড়িতে জানে, 
তাহারই এই পুস্তক একখানি সংগ্রহ কর! উচিত। 


পা পিপাসা 


৫২৯ 
স্ল্ীভৰনে 


আবার আসিম্ক ফিরে 

জননি তোমার কোলে, 
তাপিত পরাণ মোর 

জুড়াও মধুর বোলে । 
আঁচলে অঙ্গের ধূলি 
মুছা;য়ে, লও মা তুলি? 
ন্নেহমাথা বুকে তব 

আবার সোহাগ ভরে। 


তোরে যে মা ভালবাসি, 

তাই ফিরে ফিরে আসি, 

তোরে না দেখিলে মাগো! 
ছু'নয়নে অশ্রঝরে। 


কোন্‌ মোহে জানি না মা 
বিমাতার কাছে যাই, 
মুখে তা'র ভালবাসা, 
পরাণে যে কিছু নাই। 
সামান্ত অর্থের আশে 
ছুটে যাই তা*র পাশে, 
লাঞ্ছিত হইয়া! শেষে 
তোর কাছে আসি ফিরে। 
আজি মোরে বুকে লও, 
হাসি মুখে কথা কও, 
অঞ্চলে মুছা”য়ে দাও 
মোর এ নয়ন নীরে। 


তোমার নিকুগ্জ ছায় 

বিহগ বিহগী গায়, 
পরিমল ছড়াইয়! 

অনিল বহিয়া যায়। 
আনন্দে নাচিছে ফুল, 
ছুটে আসে ভৃজ্কুল, 
গান গেয়ে কুলু কুল 

তটিনী যেতেছে ছুটিঃ । 


৫৩৬৬ 


-প্রধাসী। 
288৮১ 


শোঙে লতা শত শত, 


ফুলভার অবিরত 
চরণে পড়িছে লুটি” । 


দিবা অবসানকালে 

ধীরে গ্রাম্য পথ বাভি, 
ধেন্ত ল'য়ে যায় ঘরে 

রাখালের! গান গাহি” । 
ফুটে উঠে ষত ফুল, 
নীড়ে যায় পাখিকুল, 
গ্রামের মন্দির মাঝে 

আরতির শঙ্খ বাজে । 
নিশীথে আকাশ কোলে 
তারার মাণিক জলে, 
চাদ ঢালে সুধা রাশি 

বসিয়। গগন মাঝে । 
হেন শাস্তি হেন প্রীতি 

কোথাও পাই না দেবি, 
তাই সাধ চিরদিন 

তোমার চরণ সেবি। 
তব প্মেহমাথা বুকে 
ঘুমাইয়া থাকি সুখে, 
কভ় প্ররূতির সনে 

প্রাণ খুলে গান গাই । 
তুচ্ছ মানি ধন মান__ 
সংসারের শ্রেষ্ঠ দান, 
তোমার ও নেহ ছাড়! 

আর কিছু নাহি চাই। 

্ীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ”) 


বাসা 


২০৫ িত ভাসা 


বকুল তলে, কুটার মোর 
কোমল পাতে ছাওয়া ; | 

সন্ধ্যা হঃলে, দখিণু হ'তে 
আসে পাগল হাওয়া । 

সমুখে তার, বিপুল দিঘি 
নিবিড় কালো জল; 

সকাল বেলা, হাসিয়া ওঠে 
বিমল শত দল। 

ফাগুন দিনে, গাছের ডালে 
কালো কোকিল ডাকে, 

গ্রথর রবি, আধাঢ় মাসে 
নবীন মেঘে ঢাকে। 

শাবণ দনে, মেঘের সনে 
চাদের লুকোচুরি, 

পলক হীন, নয়নে হেরে, 

* পরাণ ওঠে ভরি। 

সকলি আছে, কেবল মোর, 
আধার ঘরে আলো, 

করুণা মানি, হৃদয় রাণি, 
তুমিই এসে জালে! । 

সাঝের বেলা, শান্ত পদে 
যখন গৃহে ফিরি, 

কোমল ছুটি বাহুর পাশে 
রাখিও মোরে ঘিরি। 

পুলকে আখি, মুদিয়া আমি 
রাখিব শির বুকে; টি 

কাটিবে মোর, শেষের দিন, 
গরবময় সুখে ।' 

শ্রীরঙলাল রা 


৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপুর্ণন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত। 
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হু লফা! অলি | বিলাসকলার পরযাধনে ও পতি কাখর পার তত্বাবধধানেই, 
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তীক্ষদর্শী ও যোগ্য ব্যক্তির নির্বাচনক্ষম ছিলেন। তাহার 
সময়ে রাজপুরুষগণও সাআজ্োর হিতকল্পে নিংস্বার্থচিত্তে 
পরিশ্রম করিতেন। ইহার ফলে রাজ্যশাঁসন সুশৃঙ্খলভাবে 
নির্ববাহিত হয়, এবং ইসলামের আধিপত্য বহু স্থানে বিস্তৃতি 
লাভ করে। 

খলিফা অলিদ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া গ্রাথমেই 
স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা (অলিদের ভ্রাতৃসংখ্যা তের) মোসলেমাকে 
বিপুল সৈম্ভ সমভিবাহারে এসিয়া-মাইনর জয়োদেস্টে 
নিম্বোজিত করেন। তধনুসারে মোসলমান সৈম্ত সে 
দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক তত্রত্য প্রধান নগরী 
টায়ানার চতুর্দিকবর্তী প্রাচীর অতি নাবড়ভাবে পরিবেষ্টন 
করিয়া রহিল) ছুর্গ মধ্যে খাস্চসামগ্রী সরবরাহের পথ 
একবারে রুদ্ধ করিয়া দিল। হূর্গবাসীরা থাগ্যাভাবে জীর্ণ 
শীর্ণ হইয়া! পড়িতে লাগিল । এসিয়া-মাইনরের অধপতি 
টায়ানাবাসীদের সহায়তার জন্ত সৈম্ প্রেরণ করিলেন।, 
এই সৈল্দল অস্্বিষ্ঠায় অনভ্যন্ত নূতন সংগৃহীত লোকে 
পূর্ণ ছিল। মোসলমান সৈম্ত তাহাদিগকে সহজেই বিতাঁড়িত 
করিয়া দ্রিতে সমর্থ হইল। ইহাদের পরাজয়ের পরে 
অবরুদ্ধ অধিবাসীর! হতাশ হইয়! পড়িল, এবং খাগ্সামগ্রীর 
অভাব নিবন্ধন ক্ষুধার যন্ত্রণা সহা করিতে ন৷ পারিয়া আত্ম- 
সমর্পণ করিল। অতঃপর মোঁসলেমা পণ্টাস এবং আর্মনিয়ার 
বিরুদ্ধে তরবারি উখিত করিলেন, এবং অবিলম্বে এই 
স্থানদ্বয়ের অধিকাংশ মোসলমানের অধিকারতুত্ত করিতে 
সমর্থ হইলেন। মোসলেমা পন্টাস ও আর্েনিয়া পরিত্যাগ 
পূর্বক গেলেসিয়া প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং এই 
প্রদেশ মন্থন করিয়া বনুমূল্য লুষ্টিত সামগ্রী এবং অগণিত 
বন্দী সমভিব্যাহারে দামস্কাসে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

একদিকে মোসলেমা এসিয়া-মাইনর বিজয়ে প্রবৃত্ত 
ছিলেন, অপরদিকে তদীয় তরুণবয়ঙ্ক পুত্র খতিবা! পূর্বাঞ্চলে 
ইসলামের গৌরব-নিশান প্রোথিত করিতেছিলেন। খলিঙা 
তাহাকে খোরসানের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
এই নবীন যুবকের বীর-হৃদয়ের উচ্চাভিলাষ স্বীয় প্রদেশের 
আধিপত্য করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। তিনি নির্খীলসলিল- 
অক্সাসনদ উত্তীর্ণ হইয়| তুর্কিস্থানে প্রবেশ লাভ করেন, 
এবং তারপর বছ জয় পরাজয় অস্ত তুর্কি ও তাতারদিগরকে 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


বিধ্বস্ত করিয়! রাজধানী বোখারা এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র 
নগর করতল স্তম্ভ করিতে সমর্থ হন। 

অতঃপর খতিবা খারিঞজম সাম্রাজ্যের অধিপতিকে 
পরাজিত করেন। তিনি নিরুপায় হুইয়া৷ চিরপ্রসি ক সমর- 
কন্দে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমরকন্দ সমগ্র এসিয়ার বাঁণি- 
জ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। নবজয়দৃপ্ত থতিবা এই নগর অবরোধ 
করিলেন। তত্রত্য অধিবাসীরা আপনার্দের বলাধিক্যে 
অতিগ্নয় বিশ্বাসী ছিল। তাহারা মোসলমানের আক্রমণে 
কিঞ্িম্মাত্রও ভীত হইল না, নান! প্রকারে খতিব! ও তদীয় 
সৈম্তের গ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্ত 
খতিবার প্রাণগত সাধনায় অচিরেই তাহাদের অবস্থা 
শোচনীয় হইয়া দঁড়াইল) তাহার! উপায়াস্তর না দেখিয়া 
বাধিক এক সহস্র স্বর্ণুদ্রা ও তিন সহত্র ক্রীতদাস কর- 
স্বরূপ দিতে স্বীকৃত হইয় সন্ধি স্থাপন জন্ প্রার্থনা করিল। 
খতিবা সমরকনাবাসীদের প্রার্থনা মত সন্ধিস্থাপন পূর্বক 
নগরের মধ্যস্থলে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনার জন্ত 
মন্দিরের প্রতিটা করিয়া খোরাসানে ফিরিয়া আঁসিলেন। 

এইরূপ বন্থ যুদ্ধে মোসলমানের কঠদেশে বিজয় মাল্য 
অর্পিত হওয়াতে অলিদের রাজত্বকাল সাতিশয় গৌরবান্বিত 
হইয়াছিল। কিন্তু স্পেন বিজয়ই অলিদের রাজত্বের সর্ব- 
প্রধান কীণ্তি। এই কীর্তির পার্থ অন্ান্ত যুদ্ধলন্ধ গৌরবশ্রী 
নিপ্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

অলিদের সিংহাসনারোহণকালে সেনাপতি মুসা আক্রি- 
কায় মোসলমানের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্রতী 
ছিলেন। মুসা সময়ে সময়ে রণতরী সজ্জিত করিয়! ভূমধ্য- 
সাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণার্থ প্রেরণ করিতেন। লুঠনই 
এই সকল জলাভিযানের উদ্েগ্ত ছিল। মোসলমান-সৈম্য 
এই সকল দ্বীপে স্থায়ী অধিকার স্থাপন করিতে যত্ব করিত 
না, লুষ্ঠনকাধ্য সমাধা হইলেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসিত। 
এই ভাবে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইলে সেনাপতি 
মুসা নৌ-সৈন্ের ভার স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আবছল্যার হস্তে 
অর্পণ করেন, এবং নিজে কনিষ্ঠ পুত্র আবাল আজিজকে 
লইয়া আফ্রিকার পশ্চিম অঞ্চলে মোসলমানের অধিকার 
বিস্তার করিতে গ্রবৃণ্ত হন। পুত্রত্বয় যৌগ্যতাসহকারে 


স্ব স্ব কাখ্য সম্পাদন করিয়া পিডার আননদবর্ধন: কাত 


১৭ পিয়া ও ] 


হল সাপ লালা 4 এই পারল লি পা সি ২০০ অসি 
জয়ন্ত, করেন। . ফেজ, ওকুক্জেলা, মরকে! ও জুস প্রন্ৃতি 
স্থান বিজিত হয়। ফলতঃ এই সময় মাউন্ট এটলাসের পশ্চিম 
সীমা পর্যন্ত ইসলামের মহিমা পরিব্যাপ্ত হইয়৷ পড়ে। 
জেনিটেসের বীরজাতি মুসার সহিত সন্ধি স্থাপন করে, 
ন্তাপ্ত জাতিও ইসলাম সাআাজ্যের বশ্ততা স্বীকার করিতে 
বাধ্য হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমগ্র আলমাগ্রিত এবং 
আটলার্টিক উপকৃলবন্তী অন্তরীপসমূহ মোসলমানের 
আধিপত্যাধীন হয়। 

কিন্তু আফ্রিকার উত্তরাংশের বিজয় সম্পূর্ণ করিবার 
পক্ষে একটা প্রদেশ অবশিষ্ট ছিল। এই প্রদেশের নাম 
টিঙ্গিস। এখানে আফ্রিকা ইউরোপের সহিত সম্মিলিত 
হইবার জন্ সাহস সহকারে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে। এক 
দিকে আফ্রিকা, অপর দিকে ইউরোপ, মধ্যে একটা অ প্রশস্ত 
প্রণালী, সে প্রণালী ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বার । আফ্রিকার 
তটভূমে ছুইটী নগর, কিউটা আর ট্যানজিয়ারস্। এই 
ছুই নগর তৎকালে ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ দ্বারের প্রহরী 
্বরূপ বিদ্ধমান ছিল। অলিদের রাজত্বকালে এই নগর- 
যুগল স্পেনের অধিপতি .গথিক ট নরপতির প্রতৃত্বাধীন 
ছিল। 

সম্ভবতঃ সেনাপতি মুসা সর্বশেষে এই স্থান জয় করাই 
স্থবিধাজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যাহা হউক, 
তিনি ৭১* কি ৭১১ থ্ষ্টাব্ধে টিঙ্গিম বিজয়ে প্রবৃত্ত হন। 
মুসার অগ্ভতম সহকারী মারওয়ান দশ সহত্র সৈন্ত সহ 
টিঙ্গিসের সীমান্তে শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিলেন ) 
আর. রণকুশল সেনানায়ক তারিক মোনুয়া জলগ্রপাত হইতে 
অনুদূরল পর্বতমালা পর্যা্ত সমগ্র স্থান অমিত পরাক্রমে 
রিলোড়িতি করিয়া ফিরিতে লাগিলেন । এই সময় বীরশ্রেষ্ঠ 
কাউ জুলিয়ান টিঙ্গিসের শাসন কর্তৃপদে অধিঠিত ছিলেন। 
ভুলিয়ান: মোসলমানের গতিরোধজন্য বীরদর্পে দণ্ডায়মান 
হইলেন, এবং স্বুকৌশলে মোঁসলমান সৈস্তের বাধা জম্মাইতে 
আস্ত ফ্রিলেন। কিন্তু তিনি মোসলমান সৈন্তের গ্রবাহ 
প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না ) তাহারা ক্রমে ক্রমে সর্ধত্র 
ছুই, পৃড়িল। কাউন্ট ভ্ুলিয়ান 'তখন অনষ্ঠোপায় 
হাঁ কিট হর্শ ধা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং 
০০৮ বিউলটার ছ্দ, ্ারাধ করিলনন .. তিনি 


খিক আলিদ। 


লাগ কপ পি জলি 6৪.» লা লি লা গিনি কাস সস আসা, 


প্রথমতঃ এই ছুর্গ তোপের মুখে উড়ীইয়া দিতে জে 


৫ 


করিলেন; কিন্ত বাসীর বিপুল বিক্রম মোগগমান চৈ: 


বিব্রত হইয়া পড়িল) বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট যোদ্ধা চির নিগার 
অভিভূত হইল। 
অবস্থিত এবং সুদৃঢ় গঠনে নির্মিত .ছিল। 


কিউটা দুর্গ প্রকৃতির দুর্ডেন্ত- সা্নে 


সৈন্ঠ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও এই ছুর্গের থর উন্মুক্ত | 
করিতে পারিল না। তখন মুসা ছর্গ মধ্যে খান্য সামী ও 
সরবরাহ বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে চতুষ্পার্থবর্তী স্থান সকগ 


মরুভূমিতে পরিণত করিতে আরম্ভ করিলেন 
ইহাতে কোন ফলোদয় হইল না) স্পেন দেশ অনুরব্তী ছিলি 
বলিয়৷ ছুর্গ বাসীদের খাগ্ সামগ্রী লাভের কোনরূপ খস্তনাক় 


উপস্থিত হইতে পারে নাই। মাসের পর মাস অতিবাহিত : 


হইতে লাগিল; কিস্তু জয়ের কোন লক্ষণ দেখা গেলনা, 


মোসলমান সৈগ্ভ ভগ্মোৎসাহ হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। .. 
» এমন সময়ে একটা অসস্তাবিত ঘটনায় সমস্ত অবস্থা 
হঠাৎ পরিবস্তিত হইল; মোসলমান সৈন্য জয়াশায় উৎফুষ্পা 


হইয়া উঠিল। এতকাঁল কাউন্ট জুলিয়ান মোসলমানের 
গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্তে অমিত পরাক্রমে দগ্ডায়মান 


ছিলেন) এখন তিনিই সংসারের কুটিল চক্রের আঁবর্নে 


কিউটার ছূর্গ সেনাপতি মুসার হস্তে অর্পণ করিবার প্রস্তাব, 
পাঠাইলেন। কাউন্ট এই প্রস্তাব করিয়াই কান্ত রহিলেম 
না, মুসাকে স্পেন রাজা জয় করিবার জন্ত আহ্বান 
করিলেন। কাউন্ট এই কার্যে তাহার উজ্জল চরিত্র 


ছুরপনেয় কলঙ্ব-কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়াছেন এবং পৃথিবী 


ঈতিহাসে বিশ্বাসঘাতকতার একটি স্মরণযোগ্য দৃষ্টান্ত রাখিয়া 
গিযাছেন 1* 


* সবদেশসেষক জুলিয়ান কি জন্য ্ত এই বিশ্বাসযাতকতা করিয়া- 
ছিলেন ! স্পেনের অনেক সন্্রাপ্তবংণীয় ব্যক্তি আগুন আপন পুসরকন্তার 
হুশিক্ষার জন্য তাহাদিগকে রাজপরিবারের অন্তভুজি করিয়। রাখিতেন 
বালকগণ রাজার আজ্ঞাবহ হইয়! তাহার সঙ্গে সঙ্গে খাঁকিতেন। খালিক 
গণ রাণীর সহচরী রূপে রা্জাত্তঃপুরে বাদ করিতেন । এই সকল 
বানকবালিক। রাজভবনে নানাবিধ সুকুমার বিদ্যায় এইং ' বংশমরধ্যাগা. 
সমুচিত আচার ব্যবহারে অত্যন্ত হইত। কাউন্ট জুলিয়ানও স্বীয় কনা! 
ফ্রিদ্দাকে রাজপরিবারের অন্তত করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজমহিহী 





৯ 1 সাপশ ও শীপপপাপিপপীপাশত পাশপাশি 0 


অতি জমাদরে এই 'লব্জাবতী লতাটাকে অন্তঃপুরে স্থাপন করেন । 


স্ীজান্তঃপুরে কিলোরী ক্লরিদ্দা নির্দাল কুহুমরাপির হত মধুর পোঁারি 
বিকশিত হইক়। উঠে! একরিম রধিকরোদ্ছল মধ্যাকে জরিনদ। ধা 
সধীসহ গালা যানের তয় যার খিশ্রাম করিতেছিল। ভাহীতের 


৪ 


১. পি 


 ক্ষাউন্টের প্রস্তাব মুসার নিকট পৌছিলে তিনি বশে 
অতি হইলেন; কিন্ত বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত অতিবাহিত : 


হইলেই তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। মুসা কত 
দিন অপর তীরবর্তী স্পেনের সুর্য কিরণদীপ্ত পর্বতমালায় 
লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন; কিন্ত তাহার স্পেনবিজয়ের 
আকাজ্জ! হৃদয়ে উখিত হইয়! হৃদয়েই বিলীন হইয়াছে। 
মুসা চিরপোধিত আঁকাঙ্ঞা৷ পূর্ণ করিবার এই স্থযোগ প্রাপ্ত 
হই আপনাকে সৌভাগ্যবান বলিয়া বিবেচনা করিলেন । 
কিন্ত তিনি বিশ্বাসঘাতক কাউন্টের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ আস্থা 
স্বপন করিতে পারিলেন না, কাউ্টের বাঁক্য যথার্থ কি না 
তাহা পরীক্ষা করিয়! দেখিবার জন্য সেনানায়ক তারিককে 
কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে কাউন্ট জুলিয়ানের সঙ্গে স্পেন 
উপকূলে 02 তারিক অনেক ধনরত্ব ও বহুসংখ্যক 


আলাপ ও কলহান্টে চারিদিক নি হইয়া টিন একে অন্যের 
উপর আনন্দোচ্ছাসে ঢলিয়া পড়িতেছিল, এমন সময় রাঁজ। রডারিক' 
হঠাৎ কোন প্রয়োজন উপলক্ষে তথায় উপনীত হন। তখন শিথিল- 
ঘসন! জরিন্দ। হম্দরীর উন্মুক্ত রূপরাশি চারিদিকে উছলিয়া পড়িতেছিল ; 
দে রূপপ্রবাছে রডারিকের চিত্তসংযম ভাসিয়! যায়। বাঁংসল্যের পরিবর্তে 
কাপজমোহ উপস্থিত দেখিয়! রডারিক শিহরিয়! উঠেন, এবং আপন পাঁপ- 
লালসা দমন করিতে বত্তপরায়ণ হন। কিন্তু ধাঁধা পাইয়া! তাহার মোহ 
চতু৭ ঘাড়িয়। উঠে, তিনি পরাভূত হন। একদিন সন্ধ্যাকালে রডারিক 
পুষ্পতরুমূলে উপবিষ্ট ছিলেন ;__পার্খে একটা কৃত্রিম নির্বরিণী কুলু কুলু 
তয় ঘহিয়া যাইতেছিল। এমন সময় ক্লরিন্দা আসিয়া সেখানে উপস্থিত 
হয়। রডারিক সে অনুপম রূপমাধুরী দেখিয়৷ একবারে আত্মহারা হন,-.- 
তিনি ফ্লুরিদ্দাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলেন, “হাতে কাটা বিধিয়াছে, 
তুমি তুলিয়া দেও ।” সরলহৃদয়! ফ্লুরিন্দ। হস্ত পরীক্ষা করিয়া বলে 
“কাটা কোথায়?” তখন রাজা ফ্লরিন্দার কুন্মম কোমল হস্তখানি হৃদয়তলে 
স্তম্ত করিয়া উত্তর দিল, “কীট! এখানে ।” বিশুদ্ধমতি ম্লরিন্দা অবজ্ঞা- 
তরে এ পাপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ; কিন্তু অচিরে রাজার হুকৌশলে 
ঘংলীধ্যনিমুগ্ধী হরির মত ফাদে পতিত হয়। কন্যার সর্ধ্বনাশের কথ 
জুলিয়ানের নিকট পৌঁছিলে তিনি ক্রোধে জ্ঞানশৃগ্য হইয়া পড়েন, এবং সে 
ক্রোধ শান্ত করিবার জন্য স্বদেশ পর হস্তে অর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হন। 
অধিকাংশ ইতিহাসলেখকই কাউন্টের বিশ্বাসঘাতকতার প্রাগুক্ত কারণ, 
মির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু হানাম প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ এতিহীসিক 
ুরিন্দার কাহিনীতে তাদৃশ আস্থা! স্বপন করিতে পারেন নাই। একজন 
প্রাচীন ইতিহাসলেখক কাউন্টের বিশ্বাসঘাতকতার অন্যরূপ কারণ 
মি করিয়া! গিয়াছেন, আমর! সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। 
কাউন্ট জুলিয়ান, : রৌমানবংশসন্ভৃত ছিলেন। রডারিক গথিক বং 
রষ্স পরিগ্রহ করেন। রোমান জুলিয়ান, গথিক রডারিকের বিদ্বেষী 
ইলেন। এই জাতিষিঘবেষই জুলিয়ানকে বিষম বিশ্বাসঘাতকতার প্রবৃত্ত. 
চরে।.. কাউ রডারিকের পূর্বববস্তী, রাজা উিকার পু্রগণকে আশ্রয় 
রাম ফরির়াছিজেন,. পু গে ইসা স্থাপন অন্য 





পধাপী। 


বা তখন দোসামাদ সৈভ ভাত 


| ভাগ! 
সি ৬৮১ ৯৭ লা এল, এ পা পিসি 
রূপসী বঙদিনীসহ মুলার নিকট ফিরিয়া আলিয়া মি 
করিলেন, “রডারলিক পূর্ববর্তী নরপতিকে হতা| করিয়া বণ. 
পূর্বক স্পেনের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিল 1+ 
তদুপরি তিনি প্রজাপীড়ক। এই ছুই কারণে রডারিক জন- 
প্রিয় নহেন। স্পেন দেশে জুলিয়ানের পক্ষাবলম্বী লোকের 
অভাব নাই। আমরা অন্ত্রধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেই 
সমগ্র দেশ আমাদের পদতলে লুষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা 
হয়।” | 
সেনাপতি মুসার সম্মুথে তরবারিহন্তে ধাবিত হুইবার 
অভিনব পথ উদঘাটিত হইল। তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না 
করিয়া খলিফাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, “স্পেনদেশ অতি 
সমৃদ্ধিশালী,--এ দেশের নগরমালা জনাকীর্ণ ও বিচিত্র 
শোঁভাশালী, ভূমি উর্বরা ও ফলশস্ত পূর্ণ এবং জলবান্ 
নাতিশীতোঞ্চ ও স্বাস্থ্যকর। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি 
জাব, দেররে, জারা, মাজামুদা ও স্থস বশীভূত করিয়াছি) 
ইসলামের বিজয়নিশান ট্যানজিয়ার্সের ছূর্গপগ্রাকারে উড্ডীন 
হইয়াছে। ইহার পর মাইল দূরে সুদের অপরতীরে স্পেন 
রাজ্য। বিশ্বাসিগণের অধিনেতার আদেশ প্রাপ্ত হইলেই 
আফ্রিকা-বিঞয়ী মোসলমান সত্যধর্ম প্রচার করিবার জগ্ 
সে দেশে প্রবেশ করিতে পারে।” এই লিপি পাঠ করিয়া 
খলিফা! অলিদ ধনজনপূর্ণ স্পেন রাজ্যের প্রতি তাকষ্ট 
হইলেন) তাহার মনে পড়িল ষে, একদা! মোহাম্মদ বলিয়া- 
ছিলেন, “পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রদেশ পর্যন্ত সত্যধর্ম্ম প্রচারিত 
হইবে)” তিনি তৎক্ষণাৎ স্পেন রাজ্যে ইসলামের বিজয়- 
নিশান উদ্ডীন করিবার অনুমতি দিলেন। ও 
সেনাপতি মদ! খলিফার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বীরশ্রেষ্ 
তারিককে সাত হাজার সৈন্ট সহ স্পেন বিজয়ার্থ প্রেরণ 
করিলেন।1 ( এপ্রিল, ৭১১ খুষ্টাব্। ) তারিক স্পেনদেশে 


পতি লা সিল কন 
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1 দেনাপতি তারিক কিরূপ অসমদাহসী ও আপনার ধর্গাখিকো 
ঠা বিশ্বাসী ছিলেন, তাহা আমরা প্রদর্পন করিতেছি4। মোনলমান 
এ 8১0৬ অধতরণ করিলে তারিক হরীকুলি আগ কয়া 


টা ক৬7১০ 


১ গা 1 


লি পিঠ শিপ শিলগা কী তি 


উপনীত হই প্রথমত 'আলজিয়ার্স আরম করিলেন? 


গধিকটৈন্ত তাঁহার গতিরোধ জন্য দপ্তীয়মান হইল, 
কিন্তু পরাজিত হইয়া জীবন বিসর্জন করিল।. মোসলমান- 


টৈগ্ঠ আলঞিয়ার্স অধিকার করিয়া টলিডোর অভিমুখে . 


ধাবিত হইল। পথিমধ্যে নবপ্রেরিত পাঁচ হাজার সৈন্য 
আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। 

এই সময় স্পেনের অধিপতি রডারিক উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহ 
দৃমনে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি মোসলমান সৈস্তের আগমন- 
সংবাদ শ্রবণ মাত্র রাজধানী করডোভার অভিমুখে ফিরিয়া 
চলিলেন, এবং সাম্তবর্কে সসৈন্তে সেখানে উপস্থিত হইবার 
জন্য আহ্বান করিলেন। রাজার নিজের বিপুলবাহিনী ছিল; 
তার পর সামস্তবর্গের সৈন্য আসিয়া যোগদান করাতে রাঁজ- 
সৈম্তের সংখ্যা একলক্ষ হইল। রডারিক এই বিপুল সৈন্য- 
সহ মৌসলমানের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। উভয় সৈম্ত 
গোয়াডেলিটি নদীর তীরে পরম্পরের সম্মুখীন হইল। স্পেনের 
পূর্ববর্তী অধিপতি পুত্রগণ পূর্ব কথা স্মরণ করিয়া প্রথম 
মংঘর্ষের পরেই স্পেনের পক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক সবস্থানে প্রস্থান 
করিলেন। কিন্তু এই ভেদ সব্বেও স্পেনের সৈম্ত বড় বেশী 
দুর্বল হইল না। তাহারা মোসলমীনদিগকে স্বদেশ হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। 
কয়েকটা ক্ষুদ্র সংঘর্ষের পর একদিন তারিক সমস্ত সৈ্যসহ 
শত্রসৈন্তের উপর কালাস্তক যমের ন্তায় পতিত হইলেন। 

_ স্পেনিশ সৈম্ভ এ আক্রমণ সহা করিতে পারিল না, সমস্ত 

সৈন্ত বিধ্যস্ত হুইয়। গেল, রডারিক পলায়ন করিবার সময় 
গোয়্াডেলিটি নদী গর্তে নিমজ্জিত হুইয়া প্রাণ পরিত্যাগ 
করিলেন। এই যুদ্ধের ফলে মৌসলমানের গৌরব চারিদিকে 
ছড়াইয়া,পড়িল, এবং স্পেনিয়ার্ডগণ হতোগ্ম হইল। 

অতঃপর সিডোলিয়া এবং কারমোশ বিজয়ী সৈন্তের 
সুখে স্ব ছার উদ্ুক্ত ' করিয়া দিল। গোয়াডেলিটির 
যুদ্ধের প্র হতাবশিষ্ ম্পেনিশ সৈম্ এসিজ! নগরীতে সমবেত 





কা, আম ছে পরাজিত হই, তবে কি উপায়ে ্বদেশে প্রস্থান 
করি তিক উদর করিলেন, “ভীরু পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া 
বিলামদীরপুরুষ 'বখনও পলায়নের নিয় চিন্তা করেদ না । যুদ্ধে জয়- 





লাভ সিল তৌমাদের উপার নাই।” দৈস্তগণ খলিল, “তরী জাতীর ___ 


নায় 


010 পি 


িরুদারি ফু গধিকায নিতে ছে” , 


খলিকা-ক্সলিব । 


চা 


লট পি পি খাদি 


হইয়াছিল মোমবমান সৈম্ত এসিজা, নগরীর ২ নধর 
হইলে তাহারা কিদ্বংকালের জন্ত বাধা দিল,.তার গর বকা. 
্বীকার করিল। 

এক্ষণে তারিক মোসলমানসৈন্ঠ চারি ভাগে বিতক 
করিয়া লইলেন। একজন সেনাপতি করডোভা জয় করিতে 
ধাবিত হইলেন। অন্ত একজন সেনাপতির প্রতি মালগা জয় 
করিবার ভার অর্পিত হইল। তৃতীয় সেনাপতি, গ্রান্ড, : 
ও এলডিরার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তারিক নিজে ৃ 
টলিডো আক্রমণ করিতে বহিগ্গত হইলেন। মালগা 
করডোভা ও গ্রযানেডা একে একে মোসলমানের নিকট বস্তুতী 
স্বীকার করিল। পথিকগণ তারিকের ক্ষিপ্র গতি ও রব, 
শক্তি দেখিয়া ভীতিবি্বল হইয়া! পড়িল। একজন : 
মোসলমান লিখিয়! গিয়াছেন, প্যয়ং ঈশ্বর বিধন্্ীদের হৃদয় 
ভর়পূর্ণ করেন।” মন্তাসত ব্যক্তিগণ বস্ততা স্বীকার করিলেন 





অথবা প্রাণ লইয়া! পলায়ন করিতে লাগিলেন। ধর্মযাজকগণ 


রোমে পলায়ন করিলেন। তারিক টলিডোর দ্বার দেশে 
উপনীত হইয়৷ দেখিলেন যে, স্পেনিয়ার্ডগণ নগর পরিত্যাগ | 
করিয়া পলায়ন করিয়াছে । তারিক উলিডোর শাসন 
সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করিয়া পলায়িত অধিবাসীদের পশ্চাতে 
ধাবিত হইলেন। এই সময় স্বয়ং সেনাপতি মুসা শ্পেন 
দেশে পদার্পণ করি'লেন। তিনি পূর্ব্বা্লের দিকে ধাবিত 
হইয়া সিভিলি ও মেরিডার বিজয় সম্পন্ন করিলেন। তারপর 
তিনি টলিডো নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার অব্যবহিত 
পরেই সেনানায়ক তারিক টলিডে নগরে আগমন হৃরিয়! 
মূসার সঙ্গে মিলিত হইলেন। তারিকের বর্ধমান সৌভাগান্ী 
দর্শনে মুসার হৃদয় ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল । এ কারণে তাহাদের 
মধ্যে অচিরে ঘোর মনোমালিন্ ঘটিল। কিস্তু সৌভাগ্যক্রমে 
তাহাদের এই বিসংবাদ সহজেই নিরাকৃত হইল) তখন উভয় 
সেনাপতি মিলিত হইয়া আয়াগনের অভিমুখে যাঁজাকরিলেন। 1 
সেরাগোসা, টারাগোন1, বরসিলোন! প্রভৃতি: প্রধান প্রধান 
স্থানগুলিক্রমশঃ বি্য়ী বীরদ্বয়ের নিকট মস্তক অরনত করিল, 
এবং নযনাধিক ছুই বৎসর মধ্যেই পিরানিস পর্যন্ত বিস্তৃত 


সমগ্র স্পেনদেশ মোসলমানের অধিকৃত হইল * | 
সদোশ কিনি! যাই 1" তীয়িক উত্তর করিলেন, প্নেপ : :. * মৌপলমানের সপেনজ সম্পূর্ণ হইলে ভূহাদের প্রধান সা 


.. কাউন্ট ছুলিঝান বহু রাজপ্রমাব লা করেন। কিন্ত তাহার খানিক . 


রঃ 


বিজয়ী কক ঈনৃশ অসাধারণরণে সঘর্ধিত হওয়াতে 
মুসার জয়াকাঙ্জা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়! উঠিল। তিনি 
ইউরোপ জয় করিতে করিতে কনষ্টার্টনোপলের পথে 
দ্বামস্কাসে গমন করিতে মনন করিলেন। তাহার সংকল্প 
কা্যে পরিণত হইলে ইউরোপের ভাগ্াকাশ ভিন্নাকার 
ধারণ করিত) পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরের 
কুলবন্তী সমগ্র ইউরোপে ইসলামের অদ্িচন্রলা্ছিত পতাকা 
উড্টীন হইত। কিন্তু মুসার হৃদয়ে এই সংকল্প উদিত 
হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁরিকের সহিত তাহার মনো- 
মালিন্তের সংবাদ খলিফার কর্ণগোচর হয়; তিনি তাহাদের 
মনোমালিন্ঠের ফলে বিষম বিপদের আশঙ্কা করিয়! তাহাদের 
উভয়কেই রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবার আদেশ পাঠাই- 
লেন। তাহারা রাজাজ্ঞা প্রতিপালন জন্য অগৌণে স্পেন 
পরিত্যাগ করিলেন; ইউরোপে ইসলামের প্রতৃত্ব বিস্তারের 
আশা উন্মুলিত হইল। 

ম্পেন বিজয়ই অলিদের শাসন কালের সর্ধপ্রধান কীন্ডি, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সময়ের অন্ত একটা 
বিজয়কাহিনী বঙ্গীয় পাঠকের অধিকতর কৌতুহল উদ্দীপিত 
করিয়া থাকে। ইহা মোসলমানের সিন্ধু বিজয় । অলিদের 
শাসন কালে মহাবীর হেজাজ ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন। 
একবার বহসংখ্যক মোসলমান সিংহল হইতে জলপথে 


শাস্তি অপস্কত হ়। দেশের আপামর সাধারণ ফলেই ডাহাকে বা 
করিত। তীহার জীধন তারাত্রাস্ত হই উঠে। তিনি আমোদ প্রমোদে 
মস্ত হইয়। মানসিক জ্বাল! প্রশমিত করিতে যত্ব করেন। কিস্তু আমোদ 
প্রমোদও তাহাকে শান্তি দিতে পারে নাই। তাহার কন্তা ক্লরিন্দার 
দিকে সকলেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিত, ইহার পাপেই আমাদের 
স্বাধীনত। বিলুপ্ত হইয়াছে। ক্লুরিন্দী এ অনাদর ও অধজ্ঞা সহা করিতে না 
পারিয়া একদিন আত্মহত্যা করে। প্রিয়তমা কন্ঠার শোকে মুহামান 
হইয়। কাউন্ট স্পেন পরিত্যাগ পূর্বক কার্থেজিনায় গমন করেন। অতঃ- 
পর তদীয় পদ্ধীও শিশুপুত্রকে সঙ্গে লইয়! স্পেন পরিত্যাগ পুর্ববক কিউটীয় 
ঘাস করিতে আরস্ত করেন। ম্পেন জয়ের অব্যঘহিত পরেই সেনাপতি 
হুদ! খলিফার আহ্বানে দামন্কাসে গমন করেন। মুসার পর তদীয় পুত্র 
আবদুল আজিজ শাসনকর্তা হন। আবুল আজিজের মৃত্যুর পর 
আলাহর শাসনকর্তু পদ লাভ করেন। কাউন্ট জুলিয়ান নব নিয়োজিত 
শালনকর্তার ঘিষ-দৃষ্টিতে পতিত হন। আলাহর অঠিশয় সন্দিদধচিত্ 
ছিলেন। তিনি কাউন্টকে বিশ্লোহোগ্ুখ বলিয়! সন্দেহ করেন। তীহার 
আদেশে কাউণ্টের পত্ধী শিশুপুত্রসহ নৃশংসভাবে নিহত হন। ইহার পর 
ফাউন্টও. ইহছলৌক হইতে অপদৃত হন। তিনি কিরূপে কালগ্রাসে 
পতিত হন, ১ থাকে নি 
সন্ধে সকলেই একমত । 3. 


লি লীগ লাইন এগ সণ পালি 





প্রবাসী। 


পিস 


[৬-াগ 
ইরাকে গন িরিরিল তাহারা সিদ্ুদেশের নিকটবর্তী 
হইলে তদ্দেশবাসী কতিপয় জলদন্যু তাহাদের তরী.ঝ্বাক্রমণ 
করে। দস্থ্যরা ধনরদ্বসহ কতকগুলি শ্ত্রীপুরুষকে' ধৃত 
করিয়া লইয়া যায়। এই সময় একজন স্ত্রীলোক “কোথায় 
হেজাজ” বলিয়া চীৎকার করিয়া! উঠিয়াছিল। হেজাজ 
এই সংবাদ পরিশ্রত হুইয়! বলেন, “আমি এখানে আছি।” 
অতঃপর তিনি বন্দীদিগকে মুক্ত করিতে সংকর করেন। 
হেজাজ প্রথমতঃ সিদ্ধুদেশের অধিপতি দাহিরের নিকট দূত 
প্রেরণ করিয়া মোসলমানদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে 
অনুরোধ করেন। দাহির প্রত্যৃত্ববে বলিয়া পাঠান, প্বন্থ্যরা 
আমার শাসনাধীন নহে, সুতরাং আমি আপনার অনুরোধ 
রক্ষা করিতে অক্ষম।” হেজাজ এই উত্তর পাইয়।৷ ক্রোধে 
জলিয়া উঠেন, এবং সিদ্ধুদেশ ধ্বংশ করিবার জন্য থলিফাঁর 
অনুমতি প্রার্থনা করেন । 
হেজাজ সিন্ধু বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া! প্দেবালের বন্দর 
আক্রমণ জন্য সেনাপতি ওবেছ্ল্যার অধীনে একদল সৈশ্ত 
প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ওবেছুল্যা যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত 
হইলেন। হেজাজ বুদেল নামক সেনাপতির অধীনে আর 
একদল সৈল্ত প্রেরণ করিলেন । যুদ্ধকালে বুদেল অশ্ব হইতে 
পতিত হইয়া. পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। আরব-সৈন্ত পরাজিত ও 
বন্দীকৃত হইল। এই শোচনীয় সংবাদে হেজাজ অত্যন্ত 
দ্রঃখিত হইয়! উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে কৃতসংস্কক্প হইলেন। 
পরে স্বীয় ভ্রাতা কাসেমের পুক্ধ মোহাম্মদকে বিপুল সৈশ্ত- 
সহ দাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তখন 'মোহাম্মদের 
বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর মাত্র। মোহাম্মৰ স্বীয় পিভৃব্য 
হেজাজের কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ৭১২ খ্ুষ্টাবের 
প্রারস্তে মোহাম্মদ ভারতবর্ষাভিমুখে যাক্রা করিলেন | দাহির 
ভাবিয়াছিলেন, আরবেরা তাহার রাজ্য আর 'আক্রমণ 
করিতে সাহুদ করিবে না। এরজন্য তিনি বাজ্যরক্ষার্থে 
উপযুক্ত উপায় অবলম্বনে সম্পূর্ণ উদ্ধাসীন ছিলেন, সুতরাং 
মোহাম্মদ অরূকাল মধ্যেই দেবাল ও তাহার নিকটবর্তী স্থান 
সমুহ সহজে জয় করিয়া সিদ্ধুদেশের রাজধানী আলোর, 
অভিমুখে ধাবিত হইলেন। * এগ. +. মোহাম্মদ 
আগোরের নিকে অগ্রসর হইতেছেন গনিয়া দাহিরি স্থিত 
হইলেন, এবং অবিল্ধে পাশ মহল নক: লইয়া কাহার 








১ম রা 7] 
তর নই যু নি পান 9 + লগত লহ এ 
সহিত ুসধে শরবত *হইলেন।।  যুদধীরত্ে' তিনি পে: 


আয ছিলেন, যখন দেখিলেন যে, তদীর় সৈগ্ভগণ নির্ভীক 
চিতে ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছে, অথচ আরবদিগের বিক্রম ও 
ুদ্ধনৈপুণ্যে স্থির থাকিতে পারিতেছে না তখন তিনি হস্তী- 
পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত 
দিন বিপুল সাহস ও পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া সন্ধার 
কিঞ্চিৎ পূর্বে দাহির নিহত হইলেন, তাহার পুত্র ব্রাহ্মণাবাদের 
দিকে পলায়ন করিলেন। কিন্তু বীরাঙ্গনা! দাহির মহিষী 
মোহাম্মদকে বাধা দিতে উদ্ভত হইলেন। তিনি ্য়ং 
ুর্গস্থিত সৈম্যাদিগকে পরিদর্শন করিয়া উৎসাহিত করিতে 
লাঁগিলেন। পঞ্চদশ সহত্র সৈম্ত স্বদেশের জন্য জীবন 
বিসর্জন করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। মোহাম্মদ বিপুল বিক্রমে 
দূর্গ আক্রমণ করিয়! দুর্গপ্রাচীরের নিয়ভাগ খনন করিতে 
আদেশ দিলেন, এবং শক্রপক্ষের প্রতি বর্ষা, তীর ইত্যাদি বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। ছুর্ণে থাগ্ঘদ্রব্যের অভাব হওয়াতে রাণী 
হতাশ হইয়! পড়িলেন। তিনি অবশেষে ূর্গস্থিত স্্রীলোক- 
দিগকে আহ্বান করিয়! এন্নপ অবস্থায় কি করা কর্তব্য 
তৎসন্বদ্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন । অবশেষে স্থির 
হইল যে, আরবদিগের দ্বারা অবমানিত হওয়া অপেক্ষা 
মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তদনুসারে তাহার! সন্তান সন্ততিসহ প্রজলিত 
ছুতাশনে আঁত্মবিসর্জন করিলেন । মোহম্মদ হুর্গ অধিকার 
করিয়া অস্ত্রধারী পুরুষ মাত্রকেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন) 
কিন্তু বাবসায়ী, শিল্পী ও সাধারণ অধিবাসীদিগের কেশাগ্রও 
স্পর্শ করিলেন না।”* মোহাম্মদ সিদ্ধুবাসীদের নিকট 
হইতে নির্দিষ্ট রাজকর ও জিয়া গ্রহণ করিয়া! তাহাদিগকে 
যথেচ্ছামত ধর্ম কর্ম করিতে অনুমতি দিলেন। আলোর 
বিজিত হইবার অল্পকাল পরেই মোহাম্মদ মুলতান স্বাধিকার- 
ভুক্ত করিলেন। অতঃপর ন্যুনাধিক তিন বৎসর মধ্যেই 
সমগ্র সিন্ধু রাজ্য অধিরূত হহল। 

পাঠকদিগকে অলিদের শাসনকালের যুদ্ধ ও দেশবিজয়ের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপহার প্রদত্ত হইল। কেবল এই মকল 
ু্ধ এবং ফেশ্বিগয় ব্যাপারেই অলিদের শাসনকাল প্রসিদ্ধ 
রা টাহার সময়ে প্রজাহিত করেও নানাবিধ সৎকার্যের 


ক বৌলবী শাবান করিম প্রনীত “মোম্লমান রাবছের ইডি 
নামক পৃব। তৈউদি। 





খলিফা লিদ। 


ক 
জা হইযাছিল। রব সমুনত রী জাতির সংজবে 
আসিয়া জ্ঞানপিপান্থ হইয়া উঠে, এবং জ্যোতিষ ও বিজান 
প্রভৃতি নান! বিগ্যায় পারদর্শী হয়। অলিদ, প্রকৃতিগুজের 
বিভা অর্জনের জন্ত নানা! প্রকার বন্দোবস্ত করেন।* তাহার 
যত্তে শিল্পবাণিজ্যেরও যথেষ্ট শ্্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বহৃস্থানে 
সাধারণের জন্য উপাসনা মন্দিরের অভাবে সময় সময় ঈশ্বরো- 
পাসনার ব্যাঘাত জন্মিত। অলিদ এই অস্থবিধা দূর করিযার়, 
জন্ত প্রতি নগর উপনগরে উপাসনামন্দির নির্মাণ করেন। 
সীমান্ত গ্রাদেশ সমূহ সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্তে তাহার আদেশে 
বহু ছূর্গ নির্মিত হয়। অলিদ সামাজ্যের সর্বত্র রাজপথ প্রস্তত 
ও কূপ খনন করান। তাঁহার রাজত্বকালে বহুসংখাক 
পাঠশালা ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হর। অঙিদ দরিদ্র, 
গীড়িত ও বিকলাঙ্গের ভরণ পোষণ জন্য যথেচ্ছামত দানের, 
প্রথা বন্ধ করিয়া রাজকোষ হইতে নিয়মিত বৃত্তি নির্ধারণ 
রুরিয়া দেন। তিনি অন্ধ, ক্িকলাঙ্গ ও উলন্মান্ান্তের জন্ত 
আশ্রমের প্রতিষ্ঠঠ করেন। এই সকল আশ্রমে রাজ-ব্যয়ে 
পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের সর্বপ্রকার অভাব দুরীকৃত হইত। 
অলিদ পিতৃমাতৃহীন শিশুর প্রতিপালন ও শিক্ষার জন্ত অনাথ 
আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। বাণিজ্যকেন্ত্র সমূহে পণাদ্রব্ের 
হাস বুদ্ধি সম্বন্ধে খলিফা স্বয়ং অনুসন্ধান করিতেন। 

ফলতঃ সর্ববিষয়েই খলিফা অলিদের রাজস্ব চিরখ্যাত 
রহিয়াছে । এই সময় মোঁসলমানের গৌরবরবি মধ্যা্ছাকাশে 
সমুপন্থিত হইয়াছিল। অলিদ মহাগৌরবে কিঞ্চদিধিক 
নয় বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন । 

যে সকল রাজপুরুষের প্রকাস্তিক সাধনায় অলিদের 
রান গৌরবশ্রী লাভ করে, তাহার পরলোক গমনের পর 





সা পিউ এ 


রব অলিদ বিষজনের উৎসাহবর্ধন জস্থা যথোচিত যত্ব করিতেন; 
কিন্ত তিনি নিজে মূর্খ ছিলেন। একদিন রু.-.ঘ-_-জিনধা নামক এঁতি- 
হাঁসিক খলিফ! আবাল মালেককে বিমর্ধ দেখিতে পাঁন। তিনি তাঁহাকে, 
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। খলিফ| উত্তর করেন, “আমি খলিফার 
পদে কাহাকে মনোনীত করি, তাহ'ঠিক করিতে পারিতেছি না।" কু 
বলেন, “অলিদ কি খলিফার পদের যোগ্য নহেন?” খলিফা প্রত্যুত্বরে 
বলেন, “অলিদ ঘ্যাকরণশান্ত্রে অনভিজ্ঞ ।”' অলিদ এই বিষয় জানিতে 
পারিয়! সমস্ত বৈয়াকরণকে আহ্বানপূর্ধবক ব্যাকরণ শিক্ষ! করিতে আরম্ভ 
করেন। ছয়মান অস্তে তাহার পরীক্ষা গৃহীত হয়। তখন দেখা যায় যে 
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নামক একজন এতিহীসিক লিখিয়াছেন যে, অলিদ কোন শব একটু. 
কাটিন হইলেই তা! উচ্চারণ করিতে পারতেন না! . | 


৫৮, 
ীহাদের অনেকেই লাঞ্ছিত ও ৪ অবজ্ঞাত হন।, আমরা 
সংক্ষেপে তদ্িষয়ের উল্লেখ করিয়! এই প্রবদ্ধেয় উপসংহার 
করিতেছি। 
_.  স্পেনবিজেতা মুস! ও তারিক রাজাদেশে বিজিতদেশ 
পরিত্যাগ পূর্বক দামন্কাসে উপনীত হন'। তাহাদের 
আগমনের অব্যবহিত পরেই অলিদ মৃত্যুমুখে পতিত হন, 
এবং তীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সোলেমান রাজসিংহাসনে অধি- 
রোহুণ করেন । তিনি মুসার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। এই 
কারণে খলিফার পদলাভ করিয়া তাহাকে নিগৃহীত করেন। 
মুসা রাজরোষে পতিত হইয়া দৈন্য-বশী-গ্রস্ত হন এবং 
তদবস্থাতেই পরলোক গমন করেন। মুসা স্পেন দেশ 
পরিত্যাগ করিলে তীয় পুত্র আবাল আজিজ তত্রত্য শাসন- 
কর্তৃপদ গ্রহণ করেন। মুসার পরলোক গমনের পর আব্দল 
আজিজও খলিফার চক্রান্তে বিষগ্রয়োগে নিহত হুন। 
ঃপর সেনানায়ক তারিক সোলেমানের বিরাগভাজন, 
হয়েন, এবং নানারূপ লাঞ্ছনা সহা করিয়া ভগ্নচিত্তে প্রাণ 
পরিত্যাগ. করেন। ইরাকের শাসন কর্তা হেজাজ অলিদের 
অব্যবহিত পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন। সালেহ ইরাকের 
শাসন কার্যে প্রেরিত হন। সালেহ কোন কারণে হেজাজ 
পরিবারের প্রতি বিরূপ ছিলেন। এই জগ্ত তিনি ক্ষমতা- 
শালী হইয়াই হেজাজের আত্মীয় স্বজনের বিনাশ সাধনার্থ 
সংকল্পাকট হন, এবং সর্ব প্রথমেই হেজাজের জামাতা ও 
্াতুঙ্প্র সিদ্ধুবিজেত! মোহাম্মদের প্রতি হস্ত প্রসারণ করেন। 
সালেহের চক্রান্তে খলিফা! মোহাম্মদকে কারারুদ্ধ করিতে 
আদেশ দেন। * সালেহের ইঙ্গিতে মোহাম্মদের প্রতি 
ঘোয় অত্যাচার হইতে লাগিল; তিনি সে পীড়ন সহ 
করিতে না পারিয়! অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। 
শ্্রীরামগ্রাণ গুপ্ত । 


পে পাপী সা টি পাশা শি পা রা, 


7.* কোন কোন ইতিহাসবেতা. মোহাম্মদের শোচনীয় পরিণামের 
অন্ঠনপ কারণও নির্দেশ কবিয়াছেন। «সিষ্কৃবিজয় কালে তত্রত্য অধি- 
গতি দাহিয়ের ছুষ্টটী কন্া মোহাম্মদের হত্তে হন্দী হন। মোহাপ্মদ এই 
কম্তারত্বছুয়কে অন্যান্ত রক্বসহ দামক্কানে খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। 
ভাছাও। দামক্ষাসে উপনীত হইলে খলিফা! জ্োষ্ঠ। কল্তার অপরাপ রূপ- 
মাধুর্ধো মুগ্ধ হইয়! তাহাকে স্বীয় অগ্ষশায়িনী করিঘার অভিলাষ প্রকাশ 
ক্ষরেদ। তখন এই কন্ত। বলেন, “মোহাপ্মদ আমাকে উচ্ছিষ্ট করিয়াছে, 
আদি জানার যৌগা) নহি * এই বাক খলিফা ফোধে আজছগ্ন 
হন। এহং দিষিদিক জাবশুত হই খোহান্মদকে নৃশংস ভাখে বখ করিধার 


নী 


[+ ভা! 
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রত রাধিক! একদিন নন্গনুতের উপর অভিমান রী 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে.তিনি পকালবরণ” আর চক্ষে 
দেখিবেন না। সেই অভিমানের পাল! ও তাহার পরিশিষ্ট 
বৈষ্ণব কবিগণের রচনায় নানা রসে ও বর্ণে জীবন্ত হইয়া 
রহিয়াছে। বঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে বাঙ্গালীর স্বদেশী পণ: ও 
বিদেশী বর্জন কতকট! শ্রীরাধিকার ”“কাঁলবরণ” পরিহারের 
পুনরভিনয়। স্বদেশী প্রচেষ্টার বর্তমান ফলাফল ও ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকিতে পারে এবং এই প্রচেষ্টার 
আশানুরূপ ফল কি ফলিতেছে বা ফলিতে পারে তাহ! 
বর্তমান প্রস্তাবের বহিভূত। স্বদেশী প্রচেষ্টাকে সর্বববিষয়- 
ব্যাপী করিতে হইলে আমাদের গৃহসজ্জার উপকরণাদি 
ব্যবহারিক সামগ্রীগুলি কেবল স্বদেশী শিল্পের উন্নতি কল্পেই, 
বিদেশ৷ ভাবের বিজাতীয় স্পর্শ হইতে সংরক্ষণ করা, কতদূর 
যুক্তিযুক্ত তাহা আলোচনার যোগ্য । বিদেশী শিল্পের আদর্শ 
অন্ধভাবে “একঘরে” করিলে দেশী শিল্পের লাভালাভ কি-_ 
বিদেশী শিল্পে শিক্ষার বিষয় কিছু থাকিলে আমাদের বর্তমান 
কালের ঘরিয়মাণ শিল্পকলার ক্ষতিবৃদ্ধি কি তাহা ভাবিবার 
বিষয়। প্রবন্ধের শীর্যন।ম অনুসারে আমার্দের বক্তব্য চিত্র- 
শিল্পের মধ্যে বিশেষরূপে আবদ্ধ থাকিবে । 

ভারতে যখন যুরোপীয় ভাব ও চিন্তার শোত প্রবাহিত 
হয়, তখন সরকারী শিষ্পবিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠার সহিত এদেশে 
যুরোগীয় চিত্রপ্রণাপী প্রথম প্রচলিত হয়। তখন এদেশে 
চিতরশিল্পের অবস্থা অতীব শোচনীয়-__সৌনধ্যচষ্চার ক্ষেত্র 
এক প্রকার ছুভিক্ষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যুরোগীয় 
চিত্রের যে সকল নমুনা উপস্থাপিত হইল, ভারতের উপবাস 
চক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অভিনব ও লোতজনক। ভারতের মোহ" 
নিদ্রা তখন সবেমাত্র ভঙ্গ হুইয়াছে__-তখনও তাহার মস্তিষ্ 
জড়তা দূর হয় নাই, প্রতীচ্য ভাব চিন্তা ১ জানার 


জন্য আদেশ দেন। রাঁজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইযার গর রান 
দাহিরছুহিতার অভিযোগ সর্ব মিথ্যা, তিনি পিতৃহত্যাগ খভিগোধ 
লইবার জন্যই তাদৃশ মিথ্যা"্অভিযোগ ক্সানয়ন করিয়াছিলেন। 'ধর্মিফা 
মোহাপ্মনকে দির্দোষ জাঁদিতে পারিযা দয় জাচরণের জন্য অপু, রা 
তীর আদেশে দাহিয়চহিতানর থাঞবহস্তে জীবন দিসজন ফর 

অধিষ্যাপ ইতিছালারখকইী এই রামান ই গন 


নম চাদ 
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নিবি গলপ পিক লাশ খিক কাক 


বিচার করিবার শক্তিও নাই প্রবতবিও নাই। 
ইংরাজ তাহার হাতে যাহাই তুলিয়া দিয়াছেন ভারত তাহাই 
গলাধঃকরণ করিয়াছে । উহা তাহার প্রাচ্য প্ররুতির অন্ু- 
রূপ ও স্বাস্থ্যকর কিন! তাহ! বিচার করিবার অবসর, বুঝি, 
অবস্থাও ছিল না । ছুভিক্ষের দেশে ক্ষুধাতুরের খাগ্াখাত্তের 
বিচার থাকে না । এদেশে সে সময় চিত্রবিগ্ভার কোনরূপ 
চঙ্চা নাই-_ন্ুতরাং যুরোপের বিলাতী পাণ্ডা ভারতের 
লোলুপ নেত্রের সম্মুখে যখন তাহার চিত্রপট উদ্ঘাটিত 
করিলেন, ভারতীয় শিক্ষার্থীগণ কতক বুঝিয়৷ কতক না 
বুঝিয় বিলাতী চিত্রপদ্ধতির অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল। 
বিলাতী চিন্রপদ্ধতির অন্তর্গত চিত্রশান্ত্রের সার্বজনীন তত্ব- 
সংগ্রহের চেষ্টা অপেক্ষা, ইহার বাহিক আকৃতি যান্ত্রিক ভাবে 
আত্মসাৎ করিবার অধিক আগ্রহ প্রদর্শিত হইল। উংরাজ 
রাজত্বের প্রারস্তে ও কিছু পূর্বেই মিশনরীগণ যিশুথষ্টের 
প্জুসংবাদ” লইয়া! ভারতের অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট করিতে 
উপস্থিত হুইয়৷ অসভ্য ভারতবাসীর ধর্মশিক্ষার ভার অযাচিত- 
ভাবে গ্রহণ করিলেন । এইরূপ সর্বক্ষেত্রেই বিলাতী সভ্য- 
তার পাগ্ডাগণ ভারতের তথাকথিত অসভ্য অশিক্ষিতগণকে 
সুশিক্ষিত কর! ইংরাজ রাজত্বের অবশ্ঠ কর্তব্য স্থির করিয়া- 
ছিলেন। বো্বাই মান্দ্রাজ ও কলিকাতার সরকারী শিল্প- 
বিদ্তালয়ে যে সকল শিক্ষক আমদানী কর! হয় তাহারা 
সকলেই এইরূপ মিশনরী প্রকৃতির। ভারতের স্বদেশী 
স্বজাতীয় চিত্রপত্ধতির অনুসন্ধান কর! দূরে থাক, ভারতীয়গণ 
যেকোনওরূ'প উচ্চশ্রেণীর হুক্ষশিল্পের অনুশীলনে সমর্থ, ইহা 
তাহাদের স্বপ্নের অগোচর। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা! ও সাহি- 
ত্যাদি সম্বদ্ধে ইংরাঁজগণের জ্ঞান ও ধারণা তখন অতিশয় ভ্রম" 
ত্বক, এসিয়াটিক সোসাইটী তখন ভ্রুণাবস্থায়,ভারতের প্রত্বতত্ব- 
ক্ষেত্রে যুরোঁপীয় পঞ্ডিতগণের তখনও আবির্ভাব হয় নাই। 
শিল্পবিভালয়ের শিক্ষকগণ যখন ভারতের প্রতিভাক্ষেত্রে 
বিলাতী শিল্পের বীজবপন করিলেন তাহারা আশা! করিয়া- 
ছিলেন উহ! যথাসময়ে বিলাতের প্রধান শিল্পবৃক্ষের চারারূপে 
ভারতে ফর্গে ফুলে সুশোভিত হইয়া ভারতে বিলাতী সভ্য- 
তার গৌর ঘোষ! করিবে। ইীরান-পিতগণের এই ভুল 
গত করেফ বৎলয়ের 





স্বদেশী বনাম বিদেশী চিত্র । 
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উত্ত। শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে যে | আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় 
নাই তাহার প্রধান কারণ আমাদের দেশের শিক্ষার্থীগণের 
অযোগ্যতা কিম্বা বিশেষজ্ঞগণের কার্ধ্যপ্রণালীর “ঠিকে” 
ভুল তাহা ঠিক বলা যায় না । যে কারণেই হউক আমাদের 
দেশের শিল্পশিক্ষার্থীগণ বিদেশী শিল্পশান্্র একবারেই আয়ত্ত 
করিতে পারেন নাই, উহ্থার বাহা আকৃতির হাস্যোদ্দীপক 
ছায়ান্নকরণ করিতে শি।খয়াছেন মাত্র। বিদেশী চিত্রপদ্ধতি 
তন তর রূপে আদায় ও মজ্জাগত করিতে পারিলে আমর! 
কিরূপ কৃতি ও ধন্ত হইতাম এবং তাহাতে ভারতীয় শিল্প- 
বিস্তার কিরীপ সার্থকতা হইত তাহা স্বতন্ত্র কথা । যা 
হউক সম্প্রতি আমাদের মধ্যে অনেকে একটী কথ! উপলব্ধি 
করিয়াছেন যে ভারতীয় শিল্পের একটী গৌরবজনক ধারা- 
বাহিক ইতিহাস আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে দেশী শিল্প- 
পদ্ধতিতে এমন কতকগুলি উচ্চশিল্পের উপযোগী উপাদান 
আছে, যাহার সম্যক অনুশীলনে ও ক্রমবিকাশে এমন 
একটা সু্ষশিল্পের উদ্ভব হইতে পারে যাহ! জগতের অতি 
উচ্চ শিল্পপদ্ধতির সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম। 

ভারতের যে একটী নিজস্ব শিল্পসম্পত্তি আছে ইহা 
চিনিয়া লইতে বিদেশী পণ্ডিতগণের অনেক সময় লাগিয়াছে। 
ইস্থার প্রধান কারণ এই যে কোনও জাতির শিল্প, সাহিত্য 
ঝ। ধর্মতন্বের বিশেষত্বৎও প্রকৃতি হ্ৃদয়ঙ্গম কর! একটা বিভিন্ন 
আদর্শপরায়ণ বিদেশী জাতির পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার। 
প্রতীচ্য জীবন ও প্রকৃতির আদর্শের পরকলায় ভারতের 
গ্রাচ্য প্রতিভা সম্পূর্ণ নুতন বর্ণে, অনেক সময় উৎকট ভুল 
ধারণায় প্রতিভাত হয়। তাহাতে প্রাচ্যজীবনের আদর্শ বিকৃত 
ও রূপান্তরিত হয় এবং উহার যাথার্থ্য মূল্যহীন হইয়! পড়ে । 
আমরা যুরোগীয় ভাব ও চিস্তাগ্রণালী যদি আংশিকরূপেও 
বুঝিয়া থাকি, বিদেশীপগ্ডিতগণ প্রাচ্যপ্রতিভার সাধনা ও 
সভ্যতার বিশিষ্ট প্রকৃতি কিছুই বুঝিয়! উঠিতে পারেন লাই, 
এবং যেটুকু বুঝিয়াছেন তাহা বিদেশী সংস্কারের বর্ণে ই রজিত। 
যথার্থ সহানুভূতির চক্ষে ভারতীয় প্রতিভার অস্তঃস্থল অন্- 
সন্ধান করিবার চেষ্টা সম্প্রৃতি সথচিত হইয়াছে । আশা ক্রা 
যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পরম্পর বোঝাপড়!“ভবিষ্যাতে আরও 
সন্তোষজনক হইবে। ৃ 
ভি জিবি সভ্যতা ও সাধনার একটা বিশেষদ্ব ও আাদ্ছি 


৫৪০ 
ভাব আছে-_নৈসর্ণিক পরিবেধ, জাতীয় প্রকৃতি ও পর্ষ্য- 
বেক্ষণ প্রণালী অনুসারে, চিন্তারীতির একটা মৌলিক 
পার্থক্য আছে--যাহাতে মানবের সর্বসাধারণ গ্রকৃতিকেও 
একটা বিভিন্ন বর্ণ, আকার ও স্বাতন্ত্রয প্রদান করে। প্রাচ্য 
ও প্রতীচযের সভ্যত| ও সাধনার মধ্যে এইরূপ একটা জাতি- 
গত পার্থক্য আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির শিল্পসাধনায় 
তাহার স্ব স্ব মৌলিক প্রকৃতির একটা ছাপ আছে--যাহ! 
ছাড়িয়া দিয়া একই আদর্শের মাপকাঁটিতে বিভিন্ন শিল্প- 
সাধনার দোষগুণ পরিমাণ করা যায় না। ভারতীয় শিল্পে 
ভারতীয় প্রতিভার জাতিগত বিশেষত্ব ফুটিয়৷ রহিয়াছে। 
এই বিশেষত্বগুলি কি তাহা সমাকরূপে উপলব্ধি না করিলে 
দেশী ও বিলাতী শিল্পসাধনার যথার্থ সন্বদ্ধ নির্ণয় কর! যায় না। 
বিলাতী ও দেশী চিত্রের সম্বন্ধ চিরকাল গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ 
নহে। বর্তমান অবস্থায় দেশী চিত্রশিল্প বিলাতী চিত্র হইতে 
অনেক শিক্ষা ও দান এহণ করিতে পারে । পক্ষান্তরে দেশী 
চিত্রশিল্প জীবস্ত ও সুপুষ্ট হইলে বিলাতী চিত্রকে অনেক 
নৃতন তত্ব শিখাইতে পারে। বিদেশী সাধনার অতিমাত্র 
পক্ষপাতী হইয়া আমর! দেশের চিত্রশিল্প অবজ্ঞা করিতে 
শিথিয়াছি, অথচ বিদেশী চিত্রের আলোচনায় আমরা এমন 
শিল্পশিক্ষ! পাই নাই, যাহাতে দ্রীনতা ও অপরিপক্কতার মধ্য 
হইতে আমাদের দেশের শিল্পের মুল্য চিনিয়৷ লইতে পারি, 
তাহার অভাব, দোষ, ক্রুটা বুঝিয়া৷ উঠিতে পারি। বিদেশী 
চিত্রের স্বাভাবিকতা, স্ুঙ্মা নিরীক্ষণ-ক্ষমতা ইত্যাদি কয়েকটা 
বিশিষ্ট প্রকৃতি আমরা অতিমাত্র লুন্ধ চক্ষে দেখি এবং এই 
বিশেষত্বগুলি আমাদের [চত্রশিল্পে নাই দেখিয়া অনর্থক 
হতাশ হুইয়! পড়ি এবং উক্ত বিশেষত্বগুলিকেই উচ্চশিল্পের 
অতি আবশ্কীয় প্রকৃতি বলিয়৷ ধরিয়া লই। আমরা বিচার 
করি না যে বিদেশী শিল্পের বাহিক আকৃতি ও প্রকৃতি 
আমাদের শিল্পে ধার করিয়া লইলে তাহার চিত্রপদ্ধাতর 
অনুরূপ হইবে কি না--ভীরতীয় চিত্রপদ্ধতির সহিত খাপ 
থাইবে কি না-_উহার জাতি নষ্ট হইবে কি না। দীড়কাক 
মমুরপুচ্ছে অলঙ্কৃত হইলে এক অদ্ভুত পঙ্গী হইয়া উঠে। 
বিলাতী চিত্রের সকল রীতি পদ্ধতি দেশী শিল্পের প্রকৃতির 
উপযোগী নহে। তথাপি পরম্পরের মধ্যে 
একবারেই অসম্ভব নহে।, ভারতের - 





প্রবাসী। 


. ভাষা উক্ত তাবরাশি,বহদিন রন করিয়া 


[৬ষ্ঠ ভাগ 


মুলমানযুগে পারস্য চিত্রশিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হইয় 
অনেক নূতন ভাব ও রীতি পরিপাক করিয়। লইয়াছে এব 
তন্বারা৷ অনেক স্ুপুষ্ট ও সম্পত্তিশালী হইয়াছে । পারছ 
শিল্পরীতির অনেক ভাব এইরূপে আপনার করিয়া লইয়াছে 
বটে; কিন্তু তথ!পি ভারতীয় শিল্পের জাতি নষ্ট হয় নাই 
তাহার ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব পারস্ত চিত্রপদ্ধতি মগ্ন করিয় 
দেয় নাই। যুরোপীয় চিত্রাদি হইতে স্বাস্থ্যকর পুষ্টিকর 
ভাবগুলি ভারতীয় চিত্রশিল্পে যান্ত্রিকভাবে কাধ্য ন। করিয় 
উহা পরিপাক করিয়া স্বীয় রক্তমাংসের সহিত এক কিয়: 
লইতে পারিলে উত্তম বটে। কিন্তু সম্প্রীতি উহার জীবনী- 
শক্তির একাস্ত অভাব, বাহিরের বস্ত হইতে রস টাঁনিতে 
পারে এমন শক্তি নাই। শিশুরা স্বতন্ত্র শক্তিশালী দেহ 
প্রাপ্ত না হইলে মাতৃস্তন্তরসেই তাহাদের দেহ পুষ্টি করে, 
বাহিরের আহাধ্য হইতে আপনার জীবনোপযোগী রস আকর্ষণ 
করিতে পারে না। মামাদদের দেশের চিত্রশি্ল এখন ঠিক 
এই শিশু অবস্থায় রহিয়াছে । এই ভাবে ভারতীয় শিল্প 
বিদেশী শির হইতে খাগ্ধ আদায় করিতে পারে এমন স্মতন 
জীবনীশক্তি নাই। এই জন্ঠ বিলাতী চিত্রে আমাদের 
অনুকরণীয় শিক্ষণীয় অনেক ভাব থাকিলেও অন্ততঃ কিছু- 
কালের জন্ত বিদেশী চিত্রের আদর্শ আমাদের চক্ষুর অন্তরালে 
রাখিতে হইবে । নতুবা বিদেশী আদর্শের চাপে আমাদের 
দেশের চিগ্রপদ্ধতির স্থানচ্যতি ও অস্তিত্লোপ হইবে। 
যুরোপের শিল্প জীবন্ত শিল্প, নানারূপে নান! ভাবে তাহার 
সজীবতার পরিচয় দিতেছে-_অসংখ্য প্রতিভাশালী ও শিক্ষিত 
ব্যক্তি উহার ইন্ধন যোগাইতেছেন-__নানা নূতন ভাব ও 
চিন্তার আহার যোগাইয়! উহার প্রকাণ্ড কলেবর পুষ্ট ও 
বলিষ্ঠ করিতেছেন। বিলাতী চিত্রশান্ত্র যখন অন্ক জাতির 
শিল্পপদ্ধতি হইতে রস গ্রহণ করে, তথন উহ! বান 'পরিচ্ছদের 
সায় শরীরের বাহিরে লাগিয়! থাকে না- স্বপ্রকৃতির উপ- 
যোগী বিশেষভাবগুলি আত্মসাৎ করে, আপনার প্রাণ ও শক্তির 
সহিত এক করিয়! লয়-_তাহাতে তাহাঁর জাতীয় মৌলিক 
আকৃতি পরিবর্তিত হয় ন!। 

ভারতের প্রাচীন শিল্পে সেকালের মনীধিগণের চি ও 
সাধন ধারাবাহিকরপে গ্রথিত) প্রাচীন. রচিত শির 
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কাশ করিবার একটা বিশেষরূপ উপযোগিতা লাভ করি- 
যাছে। বিদেশী ভাষা অবলম্বন করিয়! দেশীয় ভাব দেশীয় 
ভঙ্গীতে প্রকাশ করা অসম্ভব। শিল্পের ভাষা জাতীয় চিন্তা 
ও ভাব প্রকাশ করিবার আধ্যাত্মিক ভাষা । প্রাচ্যভাব 
প্রাচাপ্রতিভার মধ্য দিয়! যেরূপ মুর্তি গ্রহণ করে, বিদেশী 
প্রাতিভার স্পর্শে তাহার বর্ণ, আকার ও আস্বাদ ভিন্ন হইয়া 
যায়। অনেকে হয় ত মনে করিবেন যে বিদেশী শিল্পের 
সহিত কোনরূপ যোগ রাখাই দেশী শিল্পের পক্ষে মারাত্মক। 
আমাদের চক্ষুকে শিল্পশিক্ষিত করিতে হইবে, চিত্রশান্তরের 
বিষয়গত হুক্মতত্বগুলি (50101050) তলাইয়া৷ বুঝিতে 
হইবে, বিভিন্ন দেশের চিত্রাদি আলোচনা! করিয়া! সৌন্দর্যের 
বিভিন্ন আদর্শের উপলব্ধি করিতে হুইবে। বিলাতে যখন 
জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রথম সুএপাত হয়, তখন বিলাতের 
বিশেষজ্ঞগণ কি পথ ও পদ্ধাতি অবলম্বন করিয়াছেন, গ্রীক ও 
রোমক শিল্পাদর্শের কি পরিমাণ গ্রহণ করিয়াছেন কি পরিমাণ 
বর্জন করিয়াছেন, বিলাতী চিত্রশিল্পের ইতিহাস্‌ অনুশীলন 
করিয়৷ তাহার তত্বানুসন্ধান আবশ্তক। এ পধ্যস্ত আমর! 
যে শ্রেণীর বিলাতী [চত্রে বিড়ঘিত হইয়াছি তাহাতে আমা- 
দের উপকার অপেক্ষা অপকার অধিক হইয়াছে-_-বিদেশী 
চত্রপদ্ধতির সম্যক জ্ঞানও লাভ করি নাই। কুচিপ্রমাদ 
হেতু আমাদের দেশীয় চিত্রের সৌন্দধ্য দেখিবার চক্ষুও 
হারাইয়াছি। এই কুৎসিৎ সংস্কার মুছিয়া না ফেলিলে 
মামর! দেশী শিল্পের উন্নতিকর কাধ্যের উপযুক্ত হইব না। 
চত্রশিল্পের সংস্কার কাধ্য এক প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাপার। 
সাধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎস! বিদেশী চিকিৎসকের দ্বার! হয় 
11, আমাদের ধর্থবিশ্বাসের মন্দিরে যখন ফাট ধরে, খৃষ্টান 
ব্শ্যাজকে তাহার সংস্কার করিতে পারে না । ভারতের 
চত্রশিল্নের সংস্কার ভারতের শিক্ষিত সম্তানগণের মুখাপেক্ষী । 

দেশীয় পিল্পকে শক্তিমান ও সৌন্দধ্যশালী করিতে হইলে, 
।দি আমাদিগকে বিদেশী আদর্শ আহ্বান করিতে হয়, তাহা 
মামাদের এমুন ভাবে করা উচিত যাহাতে উহা আমাদের 
গাতীয় চিন্তাফে অরস্কৃত করে করুক, উহার উপর গ্রতুত্ব 
1 উহাকে স্ীন্যুত না করে। জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা: 
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যুরোগীয় চিত্রশিল্পে ভারতের তই শিখিবার বিষয় 
থাকুক, বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা করিলে দেখিতে 
পাওয়া যায় যুরোপীয় শিল্প এখন ঘোরতর ছুর্দশাপন্ন ও 
দৈত্তগ্রন্ত-_বিশেষজ্ঞগণের মতে ইহা যেমন ধর্মভাবহীন 
তেমনই অস্তঃসারশূগ্ত, যেমন হৃদয়হীন তেমনই বাণিজ্যবুদ্ধি 
প্রণোিত-_স্ুতরাং মলিন ও আবিলতাপুর্ণ।* ইংরাজের 
শিল্পের আদর্শ যে অন্রান্ত নয়, *ইরাঁণদেশের কাজিদের”ও, 
যে ভুল হইতে পারে তাহ! আমাদের ভাবিবার বিষয়। 
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আপাতরমীয় সভ্যতার শিল্প যবনিকার অস্তরালে ইংরাজের 
আধ্যাত্মিক জীবন উৎকট অর্থকামুকত। ও তাহার আমু- 
সঙ্গিক নানা রোগে জর্জরিত, জাতীয় জীবনের উৎপত্তিস্থল 
- জাতীয় জীবনের বক্ষকোটর রজত মুদ্রার উৎকট ধবলিমায় 
দারুণ কুষ্ঠগ্রস্ত। [0149101 বলিয়াছেন-__[176 125005517 
৪১0. 210150 02110155 01100105150 19595 076 52101- 
12677001005 05800691” 1  যুরোপের ব্যবসায়বুদ্ধি 
জাতীয় সৌন্দধ্যবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। 

ভারতীয় চিত্রশিল্পে যুরোগীয় আদর্শ গ্রহণ করিবার 
পুর্ধে আমার্দিগকে বর্তমান যুরোপীয় শিল্পের অবস্থা পর্য্য- 
বেক্ষণ করিতে হইবে, এক্ষণে শিল্পের গ্রচলিত আদর্শ কি 
এবং তাহার গতি কোন দিকে তাহা পুঙ্কানুপুজ্ষরূপে 
আলোচনা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য এই বিচার ও 
নির্ধধাচনকাধ্য এমন কোনও কলাবিদ্ পণ্ডিতের ছার! হওয়া 
উচিত যিনি স্বদেশী আদর্শের প্রত ভাক্তপরায়ণ অথচ 
বিদেশী চিত্রাদির গুণদোষ বিচার করিবার উপযুক্ত শক্তি 
ধারণ করেন। 

এ সম্বন্ধে বিদেশ! চিত্রপ্রথ! প্রতিষ্ঠিত করিবার পুর্বে 
জাপান যাহ! করিয়াছিল তাহা আমাদের আলোচনার 
যোগ্য। যুরোপ যেদিন তাহার চাকচিক্যময় আপাতরমণায় 
শিল্পবিজ্ঞানাদি প্রতীচ্য সভ্যতার পণ্যদ্রব্য লইয়া জাপানের 
রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করে, সেদিন জাপান ভারতের স্তায় 
আত্মবিস্থৃত হইয়া যুরোপের চরণে আত্মবিক্রয় করে নাই, 
তাহার গ্রাচীন প্রাচ্য আদর্শের কষ্টিপাথরে, অতি শঙ্কিত 
ও সানদ্ঁচতে, যুরোগীয় সভ্যতার মূল্য করিয়াছিল 
বিদেশী উপহার নির্বিচারে গ্রহণ করে নাই। গরাপানের 
সরকারী শিক্ষাবিভাগ হইতে যুরোপীয় শিল্পাদির বর্তমান 
অবস্থা কি তাহা নিদ্ধারণার্থে এক কমিশন নিযুক্ত হয়। 
এ কমিশন ছুই তিন বৎসরকাল যুরোপের শিল্পালোচনার 
নান! কেন্রুস্থলে ভ্রমণ করিয়। 'ঘুরোপের শিল্পার্দর আত্যন্তরিক 
অরম্থা ও আবর্শ সম্বন্ধে চাক্ষুষ জান আহরণ করেন এবং 
' ভৎসন্বন্ধে এক বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করেন। টোকিও 
বরকারী 'শিলপবিদ্কালয়ের গ্রতিষ্ঠ। ও শিক্ষাব্যবস্থা উক্ত বিররণীর 
মন্তব্য ও উপদেশ অন্ুসারেই হইর়াছে। রর 

ভিন নথনর পুর্ন হাতেল, সারে শিক্ষিত তারতথাদীকে 


প্রবাসী । 


85 গস হাজত ই 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


কত শিক ৭ গন লি উকি ছিব ৯৪০৪ল হত ৪5 ৪ ওচিত ০৪ ৮৭০১৪৪৪৪৭৬৪৪ক১ আপি তরল পরপর 


লক্ষ্য করিয়া যে খোল! চিঠি লিখিয়াছিলেন পাঁদটী্ষ 
তাহারই কিযদংশ উদ্ধৃত করিয়া! প্রবন্ধ সমাপ্তি করিলাম ।* 
ভ্রীত্ধেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় । 
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০ আপ সাথী সিন্স লি ৪০১০ লগ 


 কোহিহ্র। 


_ যেজগগিখ্যাত হীরক আজ ইংলগ্ডেশ্বরের মুকুটের শ্রেষ্ঠরত্ব, 
উহা একদিন হতভাগিনী পরপদদলিত হৃতপর্বস্বা ভারত- 
মাতার রত্বভাগার উজ্জ্বল করিত! আজ উহা! বিদেশীর 
করতলগত। এ অমূল্য রত্ব কালচক্রের আবর্ভনের সহিত 
অনেক নৃপতির ভাগ্যবিপর্ধ্যয় দেখিয়াছে_-অনেক বিজিত 
নুপতির কবল হইতে সৌভাগাশালী বিজেতার সৌভাগান্্রী 
বর্ধিত করিয়াছে। 

অনেকের ধারণা ইহা আমাদের পুরাণবর্ণিত শ্যমস্তক 
মণি। এই ্তমস্তক মণির কথা শ্রীমস্তাগবত ব্রহ্ধাবৈবর্ত 
প্রতৃতি অনেক পুরাণে বর্ণিত আছে। আমাদের এ প্রবন্ধে 
সে আখ্যান ষম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার অবসর হইবেন) সংক্ষেপে 
শ্রীমস্তাগবতের কথা এখানে অনুসরণ করিব।-_-“হৃর্যাভক্ত 
সত্রাজিৎ হূর্ধ্যোপাসনার দ্বারা এই অমূল্য মহারত্ব লাভ * 
করিয়া! সেই মণিকে কে বন্ধন করিয়া হষধ্যের তায় দীপ্তি- 
শালী হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন। মণির প্রচণ্ড তেজে 
সত্রাজিৎ বলিয়া কেহ তাহাকে চিনিতে পারিলনা। দুর 
হইতে তাহাকে দর্শন করিয়া জনগণের: দৃষ্টিরোধ হইল। 
পরে ছারকাবাসীর! শ্রীরুষ্ণের নিকট যথার্থ তথ্য অবগত 
হইলেন। সঙ্াজিৎ মঙ্গলময় গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ- 
গণ গ্বারা দেবগৃহে মণি স্থাপন করিলেনু।” সময় ক্রমে 
এ মখিরও বনু ভাগ্যবিপধ্যয় ঘটে। শ্রীরুষ্ণ সঙ্জাজিতের 
নিকট এ মণি প্রার্থনা করেন) কিন্তু “অর্থকামুক' সত্গাজিৎ 
সে করা প্রথমে গ্রাহ্থ করেম নাই। পরে একদা সত্রাজিতের 
, ভ্রাতা প্রসেন শী মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া অস্বীরোহণে মৃগয়ার্থ 
গবেশ্ব করেন ও এক সিংহহত্তে নিহত হন। জামবান 
র্রলোভে সিংহকে বিনাশ করেন। এদিকে শ্রীকষণ পূর্বে 
মণি প্রার্থনা করিয়! প্রাপ্ত হন নাই শ্রীরুষ্ণই যে প্রসেনকে বধ 
করিয়া উক্ত মণি আত্মমাৎ করিয়াছেন সত্রাজিতের মুখ 
হইতে, জনসমাজে ভগবানের এ অপযশ ক্রমশঃ প্রচারিত 
হুইল। এই অপযশ দুরীকরণার্থ ভগবান্‌ ভন্প.করাজ 
জাদ্দবানের *নিবিড়ান্ধকা রাচ্ছঃ্ ভগ্াবহ গর্তে” প্রবেশ করিয়া 

মদে ডাহা গরাছিত্ত করিয়া ভাঙার ছুহিতা জাঘবতী ও 


সক? ও 


ইমু মাছের খাপ্যধখ্মপ পা হন ও স্রজিৎকে পেবিতবাদী” পিক জু) 


৫ 
গা পি 


৭ আসি ১৪৭ওী? ৫৪৭ পি কাপ উস ৯ ই ৬৯ ও তল টি ইক ০৪৯) এরা হা১৪৯৯১৭। ৮০০১ 


০, 


উহা প্রত্যর্পণ করেন । জনলমাজে মিথ্যাপবাধ রটাইকাছিলেস 
বলিয়া অনুতগুচিত্ত সত্াজিৎও ভগবানকে নিজ পূর্বন্ত 
অপরাধ ক্ষালনার্থ এ মণি ও শ্রী সুন্দরী তনয়া সত্যভামানে: 
ভগবানের হন্তে অর্পন করেন। ইহাই পক্ষোহিনূরের৯. 
পৌরাণিক ইতিহাস। প্রাচীনেরা এ মহারত্ব বিশেষ, শু 
ফলদায়ক বিবেচনা করিতেন ) শ্রীমস্তাগবতের পুর্ব উ. 
আখ্যানে তাহা প্রকাশ। মহর্ষি শুক পরীক্ষিতকে ইহার: 
লক্ষণের কথায় বলিতেছেন যে প্মহারাজ] সেই মি 
পৃজিত হইয়া যে স্থানে থাকে তথা আঁিদিন ্ তীর 
(৮০* তোলা) স্বর্ণপ্রব করে। এবং তায় ছার, অক্কাজ- 

মৃত, সর্প, ব্যাধি প্রতি অণ্ডভ ও মায়াৰী সকল নষ্ট হর” $, 

“কোহিনূরের, ইতিহাস লেখকগণের 'মধ্যে কোন, কোর্ন 
এদেশী লেখককে এ মণির সহিত 'কোহিনূরের' কা 
সংস্থাপন করিতে বড়্বান দেখিতে পাই! কিন্তু একখার 
প্রতিহাসিক ভিত্তি নিরূপণ করা ছুঃসাধ্য। অনেকে, সঙ 
বাবরের হীরক ও কোহিনূর এক বলিয়া বিস্তর বাধার্বাদ 
করিয়া গিয়াছেন। ভারতত্রমণকারী বিখ্যাত. ফরাসী 
পর্যটক ও রত্ববণিক ট্যাভার্নিয়ের ভ্রমণকাহিনীর ইংরাজী 
অনুবাদক বল্‌ সাহেব এ বিষয় লইয়া. বিশ্ত় গবেষণা, 
করিয়াছেন। কৌতুহলী পাঠক সে স্থলে এ বিধানে 
বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাঁইবেন। আমরা. গে 
বার্দবিতগ্ডাঁর পুনরালে!চনা এস্থলে বিশেষ আবন্ঠক বোধ, 
করিনা । এঞ্জন্য সে সব. তর্ক পরিত্যাগ করিয়া আমরা 
“কোহিনুরের' ধঁতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিব। : 

এ বিষয়ে আলোচনা করিলে মোগল সমাটনের সময 
হইতেই যে এই মহারত্বের প্রথম উল্লেখ, একথা জানিতে 
পারা যায়। শাহ জাহানের রাজদ্বের শেষভাগে ও আও 
জেবের রাজত্বের প্রারস্তে যে তিন জন বিদেশী পর্যটক 
এদেশের তদানীন্তন সামান্িক রাজনৈতিক প্রস্ৃতি ঘটনা 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেনু তাহারা প্রত্যেকেই এই মহারয্বের 
উল্লেখ করিয়া গিম্বাছেন। তাহাদের মাম মেন্ুবী বর্ণিয়ে ও 
ট্যাভার্নিয়ে । তন্মধ্যে ট্যাভার্নিয়ে নিঙে দন্ববণিক, ও 
কথিত আছে যে আওরঙ্গ জেবের নিজের রালকোধের মণি- 


* + ভীমন্তাখধত, ১, খন, 
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৫8৪ 
মাণিকোর দয ও মহার্ঘতা নিরূপণ করিতে তিনি রাজধানীতে 
সমাহত হন। সুতরাং এবিষয়ে তাহার মতই আমাদিগের 
পমধিক শ্রদ্ধার যোগ্য। তজ্জন্য তাহার ভ্রমণকাহিনীর 
উপসংহারে তাহার গ্রন্থের অনুবাদক বল্‌ সাহেব এসম্বদ্ধে যে 
উৎক্ট সারসংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন সেই বর্ণনা অবলম্বন 
করিয়! গ্রধানতঃ এ প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল। 

কোহিনূর আবিষ্কারের যথার্থ তারিখ জানা দুঃসাধ্য ৷ তবে 
ট্যাভার্নিয়ে বলেন যে বিখ্যাত মোগল সেনাপতি মীর জুম্না 
অন্তরা শাজাহাকে এ মঙ্গারদ্র উপচৌকন দিয়াছিলেন (য়ার্ট 
বলেন আওরঙ্গজেবকে এ রত্ব প্রদত্ত হটয়াছিল)। মীর জুনা 
তখন গোলকুগ্ডাধিপতি সুলতান আবছুল্লা কুড়বশাহের 
অধীনে এক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজ্যের আম্দানী 
ও রপ্তানীর অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত হুইয়! দেশ বিদেশ হঈতে 
সমাগত বন্বিধ মহার্ঘ দ্রব্যের রক্ষাকর্তা হইয়া নিজে অতুল 
ধশ্বর্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। মেমুষীর ফরাসী 
অনুবাদক কাএ বলেন যে পাছে প্রতুর কোপে পতিত হুন 
এজন্ত মধ্যে মধ্যে তাহাকে যুরোপ হইতে সমাগত নানাবিধ 
বিচিত্র দ্রব্যসস্তার, চীনদেশীয় রত্ব গ্রকোষ্ট, সিংহল হইতে 
সমানীত গজরাজি উপটৌকন দিয়া গোলকুগ্ডাধিপতির 
মনস্তষ্টি সংসাধন করিতে হঈত | কিন্ত বছদিন ধরিয়া প্রভু ও 
ভূত্যের পুর্ব্বের সন্তাব আর রছিলনা। অসন্তোষের কারণের 
সম্বন্ধেও এ্ীতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ষয়ার্ট 
বলেন যে মীর জু্লার পুত্র মীর মহম্মদ আমীন, যাহাকে 
মীর স্তুয়া গিজের অনুপস্থিতিতে গোলকুগ্ডার রাজসভায় 
প্রতিত্‌ স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার উচ্ছ্ঙ্খল ব্যবহার 
ও মীর জুল্লার অতুল ধনৈশ্বর্ধো হিংসা পরবশ হইয়া গোলকুণ্ড 
রাজ মীর জুমার উপর জাতক্রোধ হন। ট্যাভার্নিয়ে বলেন 
যে সুলতানের মাতার সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিগু হওয়াতে 
সুলতান পাছে এ কলঙ্ককাহিনী. সাধরণ্যে প্রচারিত হইয়া 
পড়ে এজন্কু মীর ভুয্লাকে সুদুর কর্ণাটকে প্রেরণ করেন, 
ও সে অন্ধধি শেষোক্ত ব্যক্তি সুলতানের বিরাগ ভাজন হয়। 
সত্যা,মবাথাই হউক, এ চতুর পারসীক এ অবস্থায়ও প্রাজ্ঞের 
তায স্বকার্ধ্য উদ্ধার করিতে বিরত হন লাই। কর্ণাটকের 
শাবন ফার্জীরপ নৃতন পদে প্রতিটিত হওয়াতে গোলকুণ্ডার 


হীরফগনি 'ীয়ার শাসিত গাদেশের নন্তভূকি ছিল। তিনি, 


5. 1 পল পাশ শি ৫৯ 


প্রঘার্সী। 


৮. পা লাগি পিপি ও তত 


[ভাগ 


গস তপন পীর সি ২ উপাধি পিস লী বি পাপ শাসছু ও ৭৭ লাখ লিক 
€ 


বনি হইতে অনেক বহার রহ ভি পি 
ধনভাগার সমৃদ্ধ করেন। কিন্ত যে অত্যুজ্জল হীরক, 
মোগল সমা্ট শাঁহর্জাহাকে উপটৌকন প্রদত্ত হয় সাহা 
ওঁজ্জল্যে আকারে ও মহার্থতায় জগতে অতুল্য। 
পূর্বে বলিয়াছি যে ঠিক কোন সালে এ মণি প্রথ্থষে 
আবিষ্কত ও আহরিত হয় সে কথ অজ্ঞাত। তবে বত্ব" 
বণিক ট্যাভার্নিয়ে তাহার পুর্ববোস্ত কৌতুহল প্রন ভ্রশনণ- 
বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, প্রথমে তিনি ১৬৬৫ খুঃ মোগল- 
রাজকোষে সম্রাট অওরল্গ জেব কুক এ মণি পরীক্ষা করিতে 
আহুত হুন। যেরপে মোগল সমট্দের রত্বভাগায়ে এ 
মহারত্ব সমানীত হয় তাহার ইতিহাস বিচিত্র ও কৌতৃহলো- 
দ্রীপক। ট্যাভার্নিয়ে যে হীরকখওড দেখিয়াছিলেন সেখানিই 
জগঘিখ্যাত “কোহিনূর” কি ন! এ সম্বন্ধে বিভিন্ন এঁতিহাসিক 
ও রত্ববণিকদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে এ কথা আমরা 


ইঙ্গিতমাত্র করিয়াঁছ। কারণ সে সম্বন্ধে বিস্ৃত আলোচনার 


স্থান নাই ও এস্থলে সে সব কুট তর্কের স্থুদীর্ঘ আলোচনা 
অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্তক বোধ করি। কৌতুহলী পাঠক 
সে সব তর্কের আলোচনা ও মীমাংসা পূর্বোক্ত বল্‌ সাহেবের 
গ্রন্থের উত্রুষ্ট পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবেন। এখানে এ 
কথা মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সকঙগ দিক বিবেচন! 
করিয়া আমর! ট্যাভার্নিয়ে কর্তৃক পরীক্ষিত রত্বখানি 
“কোহিনূর” বলিয়া অনুমান করিয়াছি। এক্ষণে এখানি 
মোগলরাজকোষে কিরূপে আসিল দংক্ষেপে উল্লেখ করিব। 
বাঙ্গালার ইতিহাস লেখক ষ়ার্ট স্বৃত ইতিহাসে মোগল- 
রাজপ্রতিনিধিদের মধ্যে মীর জুম্নার যে ইতিহাস ধিয্লাছেন 
তাহাতে জানা যায় যে যখন মীর জুন্না সুদূর কর্ণাটকে 
শাসনকর্তারপে গোপকুগ্াধিপতি কর্তৃক প্রেরিত হন,, তখন. 
তাহার পুত্র মহম্মদ আমীনকে রাজসভায় প্রতিূৃন্বরপ 
রাখিয়া যান, এ কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। পিভার 
ব্য ও গর্কে মহ্মদ এতদুর মদান্ধ হইয়া রাজসভার ' 
এমন উচ্ছৃঙ্খল ও অসম্মাননুচক বাবহার করিতে লাগিলেন 
যে, রাজসভাসদ সকলেই তাহার উপর খড়াহস্ত হ্যা 
উঠিল। কথিত আছে যে, উত্তরোত্তর তাহার ছুঃপাহস এক্স 
বর্ধিত হইয়াছিল বে, কিনি মন্তাবস্ার রারধাহর উগহিষ্ষ' , 
হইতে সঙ্কুচিত হইভিন না। ধুমিব ফিওী, “খাতে 
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একদিন লাদেন মস্নদের উপরেই নিদ্রাভিভূত হইয়া 
পড়েন। এ অসহ্ বেয়ার্দবির কথা সুলতানের কর্ণগোঁচর 
হওয়াতে নি মহম্মদকে কঠোরভাবে ভত্সিত ও ভবিষ্যতে 
তাহার সমক্ষে যেন না আসেন এরূপ আদেশ করেন। 
মীর জুল্ন। এ সংবাদ পাইয়া সমস্ত অবস্থা বুঝতে পারিলেন। 
বুঝলেন যে তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার গুপ্তশক্ররা 
সুলতানের নিকট তাহার প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদা নষ্ট করিতে 
উদ্ত হইয়াছে । এখন মোগলসম্রাটের আশ্রয়ভিক্ষা ব্যতীত 
তাহার আর গত্যন্তর নাই। . তাহার পৌভাগ্যক্রমে 
শাহজাদা অওরঙ্গজেবও তখন দাক্ষিণাত্যে বাদশাহী 
সেনানায়ক স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। চতুর 
মীর জুম্না এখন হইতে াহার সহিত মৈত্রী সংস্থাপনা করিবার 
অবসর খুঁজিতেছিলেন ও ক্রমে এ প্রয়াসে রুতকাধ্য ও 
হইয়াছিলেন। শাহজাদা অওরঙ্গজেবের স্থুপারিষে মোগল- 
দরবার হইতে তাহাকে পাচহাজারি মন্সবদার ও তাহার 
পুত্র মহম্মদকে ছুই হাঁজারি মন্সবদারের পদ্দে নিয়োগপত্র 
ও অবিলম্বে যেন তাহাদের উভয়কে অব্যাহতি দেওয়। হয় 
এই মর্মে গোলকুগ্ডাঁধিপতির উপর বাদশাহী পরোয়ানা 
আসিয়া পৌছিল। রী : 

স্থল্তান কুতুবশাহ বেগতিক দেখিয়া মহম্মদ আমীনকে 
কারাক্দ্ধ করিয়া তাহার পিতার সমস্ত সম্পন্ভি যাহা পাই- 
লেন কাড়িয়া লইলেন। এই অপারিণামদর্শিতার ফলে 
অওরঙ্গ জেবের পুত্র মহল্মদের অধীনে একদল সেন! ঠাহার 
বিরুদ্ধে প্রেরিত হয় ও সুলতানের রাজ্য তেলিঙ্গা নাকে বিধ্বস্ত 
ও উৎখাত, এবং হায়দ্রাবাদনগরীকে লুষ্টিত করায় স্থল্তান 
নিজ কন্তার লছিত অওরঙ্গ জেবের পুর মহম্মদের বিখাহ 
দিতে হ্ট্রকার করিতে বাধ্য হন। উপরস্ত প্রায় ১৫ লক্ষ 
টাকা ক্ষতিপূরণন্বরূপও তাহাকে মোগল রাজকোধে দিতে 
হইল। ঞ্ 

এদিকে মীর জুম্মা মোগলশিবিরে মহম্্দের নিকট 
মহা সমাদুরে গৃহীত ও উভয়ে অওরঙ্গ ডেবের নিকট উপনীত 
হইলেন। অওরঙগজেব তাহাকে পরম যত্বে দিলীস্বরের 
নিকট লইয়া উপস্থিত হন। ই্টয়ার্টের মতে মীর জুঙ্া 
শাহ্জীহাফে, ছ্‌ই লক্ষ যোল হাজার মুদ্রা মূল্যের একখণ্ড 
হীরক -৬+টা হী ও অন্থাি 'আহম্য ভব্যাদি লইয়া প্রায় 


কোহিনুর । 
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যোল লক্ষ মুদ্রা মূল্যের দ্রব্যসস্তার তাহাকে উপচৌকন 
স্বরূপ প্রদান করেন। ইহার পরিবর্তে ত্তাহাকে ছয়হাজারি 
মন্সবদার, দেওয়ান প্রভৃতি যে সব উচ্চ সম্মান প্রদত্ত হয়, 
উপাস্থিতক্ষেত্ত্রে সে সব কথার আলোচনার প্রয়োজন নাই । 
এই বনুমূল্য হীরকখণ্ডই ইতিহাসপ্রথিত কোহিনুর। 
তবে ইহার মূল্য সবস্ধে ়ার্ট ভ্রমে পড়িয়াছেন। মীর জুন্নার 
প্রদত্ত এই হীরকথখণ্ডই যদ্দি কোহিনুর হয় ও মেখানিই যদ 
অওরঙ্গ ডেবের অনুরোধে ১৬৬৫ থুঃ ট্যাভার্নিয়ে ক$ক 
পরীক্ষিত হইয়া থাকে তবে তাহার মূল্য ষ্টয়ার্টলিখিত 
এই মণির অপেক্ষা বহুমূণ্য হওয়াই সম্ভব। কোহিনূরের 
ওজন ও মুল্যের সম্বন্ধে আমরা পরে নিদ্ধারণ করিব। 
এখন ইহার ভাগ্যান্তরের কথা বলিয়া যাই। ১৭৩৯ খৃঃ 
এই মহামণি অওরঙ্গ জেবের অক্ষম উত্তরাধিকারী মহম্মদ 
শাহের ক্ষীণ হস্ত হইতে নাদিরশাহ কর্তৃক দিল্লী লুষ্ঠন সময়ে 
*লুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে যে, এই লুণ্ঠনে তান প্রায় 
৭০৮০ কোটী পাউও অর্থাৎ ১২০০ কোটী মুদ্রা লুণ্ঠন 
করিয়া লইয়া যান!* ইহাতেই ভারতবর্ষের স্বপ্নাতীত 
ধনবৈভবের কতক অনুমান করা যায়। কত শত বৎসর 
ধারয়া (বিভিন্ন বিদেশীয় তস্করেরা কত ছলে কৃত মুদ্তিতে 
ভারতের ধনরত্র লুষ্ঠন করিয়া লইয়াছে, তাহার ইয়া 
কোথায়! এখনও সে কাধ্য গুগিত হয় নাই! কবে যে 
হইবে একমাত্র অন্তর্ধামীই জানেন! যাহা হউক কথায় 
কথায় অনেক দুর আসিয়া! পড়িয়াছি। কোহিনূরের ভুবন- 
বিখ্যাত ওজ্জপ্য দেয়া মুগধচিত্ত নাদিরশাহ ইহাকে “কো হিনুর” 
(আলোক-শৈল) এই নাম প্রদান করেন। 

১৭৪৭ থুঃ যখন খোরাশান প্রদেশের অন্তভূক্তি কিলাট 
নগরীতে নাদরণাহ হত হন, তখন কোহিনূর তাহার, 
পৌত্র শাহরুখের ধনভাগার সমৃদ্ধ করে। মীর আলম খা 
ওরফে আগা মহম্মদ এই কো1হনূরের লোভে শাহরুথুকে 
মেশেদ্‌ নামক স্থানে কাররিদ্ধ করিয়া নান! গ্রকীর যন্ত্রণা 
প্রদান করেন। কিন্তু এতানৃশ শারীরিক ও মানসিক 
কষ্টেও তিনি উক্ত অমূল্য রত্বকে হস্তান্তর করিতে সম্মত 





* হুণ্টার সাহেষের মতে র্‌ র্‌ ঠত অর্থের পরাগ « ৩২ ২ কোটা 


পাউও্ড জর্থাৎ ৪৮* কোঁটারও উপর টাক! । 566 1715 1701). (3৫.86065৫. 
০1, ৬] [৮ 3 


৫৪৬ 


হ্‌ন নাই। ১৭৫১ থৃঃ কাবুলে ছুরানি বংশের স্থাপরিতা 
আহল্মদশাহ শাহরুখকে সাহায্য কবিবার জন্ত ইহা পারি- 
তোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ক্রমে ইহা আহম্মদের পুত্র 
তৈমুরেব হস্তে মাসে ও ১৭৯৩ খুঃ তৎপুত্র শাহ জমান ইহা 
উত্তরাধিকারস্ুত্রে প্রাপ্ত হন। কিস্তু বাজ্য ও ধনসম্পত্তির 
কিছুস্তর মোহ! পর্ব্্যমদমন্ত মানবের হিতাহিত বুদ্ধিও 
তির়োহিত হয়, এ্রক্প দশাগ্রস্ত লোকের পৃথিবীতে কোন 
কুকার্ধাই ছুঃসাধ্য বলিয়! বিবেচন! হয় ন1! তৈমুরের তিন 
পুত্র--শাহ জমান্‌ শাহ মহম্মদ ও াহ সুজা। শাহ জমানেব 
কথা আমবা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাহার বাজ্যের ও 
রাজকোষের শ্রেষ্ঠতম রত্ব কোহিনূরের লোভে শী মহম্মদ 
অগ্রজ শাহ জমানকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত ও ক্টাহাব 
চকষুদ্ঘয় উৎপাটিত করান। এই বিজাতীয় যন্ত্রণায়ও শাত 
জমানের নিকট হইতে কোহিনূর গৃহীত হইতে পারে নাই। 
ছুই বৎসর পরে স্থুলতান শাহ সুজা কাবুলেব সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়া ভ্রাতা মহন্মদকে বন্দী কবেন ও পরে 
মহম্মৰ যখন কারামুক্ত হইয়া সিংহাসনে পুনবধিরোহণ 
করেন তখন তাহাব ভয়ে শাহ জমান ও শাহ স্থজা পলাইয়া 
গিয়া পঞ্জাবকেশবী বণজিৎ সিংহের শরণাগত হন। 

১৮১২ খুঃ এই ঘটন! সংঘটিত হয়। রণজিৎ সিংহ উভয় 
ভ্রাতাকে আশ্বস্ত করেন। কোহিনৃবের বিনিময়ে স্বজাকে 
কাবুলের সিংহাসনে পুনরধিকার ও তাহার স্ত্রীকে মহম্মদের 
কবল হইতে উদ্ধার করিয়া দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হন। 
এ স্থলে বল্‌ সাহেবের সংগৃহীত বিবরণ কিছু অন্পষ্ট। 
শাহ জমান্‌ এরূপে আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়াই হউক আর 
উপায়াস্তর নাই বুবিয়াই হউক এ মহারত্ব মহারাঁজকে উপহার 
দিতে বাধ্য হন। শিখজাতির ইতিহাসলেখক বতানিষ্ঠ 
সহ্বদয় কনিংহ্থাম সাহেব লিখিয়াছেন যে শ্ষেচ্ছায় শাহ জমান 

এরণজিৎকে ইহা প্রদান করেন।, 

১৮১৩ খ্ঃ শাহ অমান্‌ শীহ স্থজা লাহোর হইতে পণাস্বন 
করিয়া বাজৌরী নাঁমর পার্বত্য প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গাভ 
করেন| এই পলায়নকাহিনীর কথা পড়িলে স্েচ্ছায় 
কোহিনুর দানের কথাতে বিশ্বাস শিখিল হয়। যাহা 
হউক এ সুজ হটতে নানাবিধ ছঃসহ কেশ সহ করিয়া ভ্রাতুঘর 


ুখিয়না সহরে সা উপনীত হন তথায়. মান 


প্রবাসী । 


[৬ষ্ঠ ভাগ। 


ঈষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিরর্গ কর্তৃক সাদরে 
অভ্যর্থত হন ও তাহাদের পদমধ্যাদাঙ্থরূ্প একটা প্রচুর বৃত্তি 
( পেন্গন ) ভাহাদিগকে প্রদত্ত হয়। বল্‌ সাহেব ধলেন যে 
এ সব বর্ণনা জেনারেল শ্লীমান্‌ লিখিত বর্ণন! হইতে সংগৃষহীত। 
জেনারেল শ্লীমান্‌ আবার এ কথা দুপিয়ানার উংরেজ ফৌঁজের 
তদানীন্তন অধনায়ক জেনারেল স্মিথের লিখিত ঘটনা 
হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্মিথ্‌ সাহেব এ ঘটনা স্বয়ং বৃদ্ধ অন্ধ 
নৃপতি শাহ জমানেব প্রমুখাৎ পুষঙ্থানুপুঙ্খ ভাবে আত হুন। 
লর্ড অক্ল্যাণ্ডে শাসন সময়ে ১৮৩৯ থৃঃ শাহ সুজাকে কাবুলের 
সিংহাসন প্রদান করা হয়। 

মহাবাজ রণজিৎসিংহেব বাহুতে যে অত্যুজ্জল হীবকখণ্ড 
গোভা পাইত তাহাই ট্যাভাব্নিয়ে বর্ণিত কোহিনূর এ 
সমন্ধে তৎসাময়িক লেখকবর্গেব এবং দিল্লীর ও কাবুলের 
ধ্ুবণিক্ধের মধ্যে মতভেদ নাই। তদানীন্তন অনেক 
ইংরাজ পধ্যটক ইহার বর্ণন! করিয়াছেন যে রণজিৎ সিংহ ইহ! 
সচবাচব পাঁরধান করিতেন না। বিশেষ প্রকাশ্ঠ দববারে 
ধারণ কবিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মতে এসময় ইহাব ওজ্জলয 
অপেক্ষাকৃত শ্লান বোধ হইত। ইহার ওজনও প্রায় ৭৩ রতি 
(৮৩ ক্যারাট ) নন হইয়া! গিয়াছিল। বল্‌ সাহেব অনুমান 
কবেন যে শাহ জমান্‌ শাহ রুথ্‌ বা সাহ সুজা এই ব্যক্তিত্রয়েব 
মধ্যে যে কেহ অবস্থাবিপধ্যয়ের সময় অর্থের অনাটন প্রযুক্ত 
এ মণিব অংশ কর্তন ও বিক্রয় করিয়া নিজের অভাব দূর 
করিয়াছিলেন । 

কথিত আছে যে ফোন সন্তান্ত ইরাজ রণজিৎকে ইহার 
মূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে মহারাজা রগজিৎ সিংহ তুপ্তবে 
ঈষস্ধান্ত করিয়া বলেন যে পইস্‌কে কিমৎ পাঁচ জুতি।” 
মহারাজের কথার মর্গা এই যে ইহা চিরকালই বিজেতার 
এপ পুরসকার স্বরূপ চলিয়া আসিতেছে কেহ ইহা মূল্য দিয়! 
ক্রয় করে গ্ুই। অনেক এ্রীতিহাসিক প্ররদ্ধে অনেকে, এ 
ক্ষার অবতারণা করিয়াছেন কিন্তু আমরা ল্লীম্যান্‌ কনিংহাদ্‌ 
টাঈদ্ব্যাক, স্মিথ প্রভৃতি শিখজাতির ও রণজিৎ সিংহের 
জীষনী লেখকদের গ্রন্থে অনুসন্ধান করিলাম কিছ একাঁছিনী় 
ত্ধিহাসিক. ভিত টা করিয়া পাইলাম নান, হত 
নামাদের অথসন্ধানের্‌ জী থাকিতে পারে? 
-. ৯৮ খপ, ঘি সি পর 
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ক্রমে এ আদেশ 'মানা কারণে কাধ্যে পরিণত হয নাই। 
দুর্ভাগ্য ক্রমে এ জন্ত বঞ্িতেছি যে, এরপ প্রেরিত হইলে প্র 
জগছ্ধিখ্যাত রত্র আজ আর সাত যমুদ্র তের নদী পার হইয়া 
বিদেশীর রগ্কোষ সমৃদ্ধতর করিতে পারিত না। ইহা! 
পঞ্জাবের রাজকীয় রত্ব গ্রকোষ্টে সযত্ধে রক্ষিত হয়। রণজিতের 
শিশু পুত্র দলীপ সিংহ সাবালক হুইয়! পঞ্জাবের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তখন ইহা! তাহার হস্তে আসে। 

১৮৪৯ খৃঃ পঞ্জাব যখন ব্রিটিশসামত্যতুক্ত করা হয়, 
তখন এ রত্ব নবনিযুক্ত গর্ভমেণ্টবোর্ড নামীয় শাসনসভার 


হস্তে অর্পিত হয়। উক্ত সভা অবিলষে ইহা স্তার্জন্‌ 


(পরে লর্ড) লরেন্সের হস্তে ই্ঠার জিম্মায় সমর্পণ করেন। 
আদেশ রহিল যে, ইহ! সত্বরে যেন মহারাজ্জী ভিক্টোরিয়ার 


নিকট প্রেরিত হয়। লরেন্স, এ রত্ব একটা ক্ষুদ্র টানের বাক্সে * 


রাখিয়া নিজের কোট পকেটে ফেলিয়া রাখিয়া ইহার কথু! 
আদৌ ভুলিয়া! যান। ছয় সপ্তাহ পরে যখন এ বিষয়ে তাগিদ 
আসে তখন সাহেবের চক্ষু স্থির। কি বিষম সর্বনাশ! 
নিজের অনবধানতা৷ বশতঃ এ নহামুল্য রত্ব যদি তিনি হারাইয়! 
ফেলিয়া থাকেন তবে তাহার অকিঞ্চিৎকর প্রাণের বিনিময়ে 
যে ইহার মূল্যের পরিশোধ হইবে ন্!! সাহেব উর্দাশ্থাসে 
গৃহাভিমুখে দৌড়িলেন। গিয়া নিজের ভারতীয় ভৃত্যকে 
এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! করাতে সে উক্ত বাক্সটা বাহির কারয়! 
দিল। নষ্ট দ্রব্টী আশাতীত ভাবে প্রাণ্চ হুইয়৷ মহা 
আশঙ্কা দূর হওয়াতে তাহার দেহে যেন পুনর্জীবন সঞ্চার 
হইল। লরেন্দের জীবনী লেখক শ্মিথ্‌ বলেন যে এ দেশের 
(ভারতের ) ভূত দ্রব্যের মূল্য না বুঝিয়াও যেমন ছাইপাঁস 
খড়কুটা যাহা পান তুলিয়া রাখে এ রত্বও সেরূপ তুলিয়া 
রাখিয়াছিল'। শিখ সাহেবের একথার উত্তরে আমাদের 
ইহাই বক্তব্য যে, যে ভারতীয় তৃত্যের নির্বোধ সাবধানতার 
বিরদ্ধে, সা একটু কটাক্ষ করিয়াছেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে সে 


নিরব দ্বিতা লরেঙগোর পরম সৌডাগ্যের কারণ হইয়াছিল, . 


নচেৎ যাহেবকে বিষম বিপদে পদ়িতে হইত তাঁহার সঙ 
মাত্র নাই! 


ও জিত? উপ পরিবার রব ই 
: গ্যারার্ত নামক প্রসিদ্ধ রত্বণিকফে শী বঙ্েণ 


৫৪৭ 
৮ এল 


কোর্স 


করিবার অন্ত প্রদত্ত হয়। এমাষ্ঠর্ডামের ' টবে ৃ 
বিখ্যাত রতবশ্রে্ঠার কারখানার প্রধান শিল্পী ষ্ঠমেঞ্জার 
এ শাঁণ কার্যে নিযুক্ত হন। এ কার্য ৩৮ দিনে সমাপ্ত হয়। 
শাণ যন্ত্রে আরোপিত হইবার পর ইহার ১৯৬১ তাগ কমিয়া 
যায়। (১ রতি-১ ক্যারাটের & ভাগ।) প্রায় লক্ষ 
টাকা (৮*** পাউও ) এ কার্য ব্যয়িত হয়। এ 
প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা কোহিনুরের মূল্য ও ওজনের 
সম্বন্ধে কিছু বলিব। এ সমক্ষেও বল্সাহেব বাবর ও 
মোগলদের অন্ান্ত হীরকের সহিত ওজন আকার ও মূল্যের 
তুলনা মূলক তালিকা! দিয়া সুদীর্ঘ গবেষণা করিয়াছেন । : 
বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে সে আলোচনা এন্ল্যে উষ্্ত করিলে 
সহিষুতার সীমা অতিক্রম করিবে। . এম্ত ও অনাবগ্রুক 
বোধে সে সব নীরস তর্ক পরিত্যক্ত হইল। তবে তাহার 
স্থলমর্শ এই যে ইহার মূল্য ২ লক্ষ ১৬ সহত্র মুদ্রা ( ইলিয়ট,) 
হইতে ১ কোটি মুদ্রা পর্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে। রণজিৎ 
সিংহের রাজকোঁষ হইতে যখন ইংরাজরাঁজ এ মণি আহরণ 
করেন তখনও ইহার মূল্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ মুদ্রারও 
উপর!! ইহাতেই ইহার সাবেক মুল্য কত ছিল অনুমান 
করা যাইতে পারে।* ইলিয়ট, বাঙ্সালার ইতিহাসে বলিয়াছেন 
যে অওরঙ্জ_জেবের গ্রীতি-বিধানার্থ যে সব মহামূল্য উপহার 
মীর জুমা গ্রদান করেন তাহার মধ্যে একখণ্ড হীরকের মূল্য 
২ লক্ষ ১৬ সহত্রমুদ্রা। অনেকে মনে করেন, ইহাই কোহিনুর । 
যদি তাহাই হয়, তবে ইলিয়ট ইহার মুল্য সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত 
ইইয়াছিলেন সন্দেহ মাত্র নাই। কারণ ইংরাজেরা খন 
ইহাকে শাণযস্ত্রে পালিশ করিতে দেন সে খরচ প্রায় লক্ষমুদরা 
লাগিয়াছিল। তীহারা ২ লক্ষ মুদ্রার উ্রব্যে সখের খাতিরে 
যে ১ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিবেন তাহার! এরপ অনুযী নহেন। 
১৬৬৫ খু: ট্যাভার্নিয়ে প্রথমে এখানি দেখিতে যান, ' তখন 
ইহার ওজন ৩১৯২ রতি (২৬৮৫৯ ইংরাজি ক্যারাট, )। খন 
প্রথমে কোল্ুরের হীর্ফখনি হইতে ইহা পাওয়া যায়, তখন 
* ইহার সাবেক গজন ৯৪ শত রতি ছিল। “তাহার পর 
. মোগল রাবস্ কালীন হোরটেনশিও " বদি, নামধারী 


০০৮ ০ 


ভন 


শপ, 


কা অপব্যবহার করি কে বহি ভিত ড় 
করাইয়া ছিলেন। ইংরাজর! শাঁণ দেওয়াইয়া! ইহাকে ১০৬৯ 
ক্যারাটে দাড় করাইয়াছেন! যদিও আয়তনে জগতের 
অন্ঠান্ঠ শ্রেষ্ঠ হীরকের অপেক্ষা কম, তথাপি ওঁজ্জল্যে এখনও 
ইহা অমূল্য ।* 

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী। 


মহাভারতের প্রকৃতি । 


লিপিকৌশল জানা থাকিলেও শ্রুতি এবং পুরাণেতিহাসাদি 
কণ্ঠস্থ রাখিবার রীতি অত্যন্ত প্রবল ছিল, এবং এখন'ও 
কিয়ৎ পরিমাণে আছে । হইতে পারে যে, প্রথমতঃ অক্ষরের 
সষ্টি হয় নাই বলিয়া, অথবা প্রকুষ্ট উপায়ে লিখিত ভাবে 
সাহিত্য সুরক্ষিত করিবার সুবিধা ছিলনা বলিয়া, সমগ্র শাস্ত্র 


ক্স্থ রাখিবার রীতি গ্রবস্তিত হইয়াছিল; এবং লিপি- - 


কৌশল ও উপযুক্ত উপকরণের আবিষ্কারের পরেও প্রাচীন 
প্রথা পরিত্যক্ত হয় নাই । বেদাদি শ্রুতিসাহিত্য লিখয়৷ 
রাখিলে অন্তলোকে তাহ! অধ্যয়ন করিতে পারিবে, এবং 
তাহা হইলে শ্রতিব্যবসায়ী বিশেষজাতির বিশেষত্ব চলিয়া 
যাইবে, কেবল এই শয়েই ব্রাহ্মণের! শাঙ্সাদি লিপিবদ্ধ হইতে 
দিতেন না, এ কথা ঠিক বলিয়া মনে ভয় না। 

প্রথমতঃ দেখুন, যে বৌদ্ধ ধর্মশান্স সকলের পাঠের জন্ত 
কষ্ট হইয়াছিল; শ্রমণের! উহা! কদাপি নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া 
লুক্কায়িত রাখিতে চেষ্টা পান না ; অথচ ব্রিপিটক, গ্রন্থরূপে 
সঙ্কলিত হইবার পরেও, শ্রমণ, ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীরা বর্ষা- 
কালে উহ কঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিতেন। অতি প্রাচীন 


* পূর্বে বলিয়াছি যে ধাবর ও মোগল সম্রাটদের হীরক ও কোহিনুরের 
ধরক্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এসম্বন্বে তিন প্রকার মত প্রচলিত 
আছ্ে। ১ম, যাহারা বাধরের হীরকের সহিত কোহিনুরের একত 
স্থাপনে সমুৎ্হক- (15910005 10৮৮ 0 0৮, ভি 
919০ প্রভৃতি ); ২য়, ধাহার। মোগল বাদশাহদের হীরকথণ্ডের সহিত 
কোহিনুরের এ অভিন্নত। স্বীকার করেন বটে কিন্তু বাবরের হীরকের সহিত 
কোছিনুরের শ্বাতন্ত্য স্বীকার করেন বা মে কথ! আদৌ বিচারই করেন 
নাই-(1:02565, 11900: (50:09581 31৩670181), 13811 ইত্যাদি ); 
ওয়, ধাঁহার! ঘাবর ও মোগল বাদসাহদের হীরক ও কোহিনুরের অভিন্নতা 
প্রতিপাদন করেন__( 70160) 7:০1. বি. 5. 04551019106, 07951 
08001752, 07০1, বা ইত্যাদি )। এ সম্বন্ধে বল, সাহেধের 
উৎকৃষ্ট উপসংহার অনুসন্ধেয়। 


শুবাসী। 


সে রী পৃ পঞ্চম ম শতাবীর ) বিনয় পিকে: এবং নিশান 


1 ভাগ। 


লিপিজ্ঞানের স্ুষ্পষ্ট উল্লেখ আছে; এবং উহ! অপেক্ষা 
প্রাচীন নিরুক্তে *গ্রন্থের” উল্লেখ পাওয়া যায় ; তথাপি অনেক 
পরবর্তী সময় পধ্যন্ত সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রস্থবন্ধ হয় নাই। 
খুদ্দক নিকায়ের মধ্যে থের-থেরী গাথা ও অপদান প্রভৃতি 
্রশ্থ, একবার ব্রিপিটক সঙ্কলিত হইবার পরেও গ্রস্থরূপে 
ত্রিপিটকে যোজিত হইয়ীছিল। পরী সকল গাথা প্রাচীন; 
এবং লোকে উহা! কণ্ঠস্থ রাখিয়াই চলিয়া আসিতেছিল : 
কিন্তু পরে আবার উহ! লিপিদ্বারা গ্রস্থবদ্ধ হইল। প্রীবিষয়ণ 
ধর্মপাল তাহার পরমত্থ দীপনী টাকায় লিখিয়াছেনঃ-__প্তাহি 
( থেরীগণ ) উদানাি বসেন, তত্থ তৎথ ভাঙিতা গাথ' 
পচছা সদীতি কারকেহি একজঝং কত্তা একনিপাতা 
বসেন সংগীতং আরোপয়িংসু |” 

তর সঙ্গেই আর একাটি কথা বলিব । বেদের মন্ত্রাদির মত 
ত্রিপিটকে যে সকল সার সার কথা সঙ্কলিত হইয়াছে, ৫ 
সকল কথা বুঝিতে হইলে ন্টান্ত আখ্যানাদি দ্বারা বুঝিতে 
হয়। বের্দের জন্য যেমন পুরাণেতিহাস এবং আখ্যানাি 
বেদ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে পঞ্চম বেদ রূপে চলিয়া আসিয়াছে 
এবং এঁ সকল পুরাণার্দি অবলম্বন না করিলে যেমন বেদে; 
অর্থ হয় না, ঠিক সেইরূপ ত্রিপিটকের জন্যও পুরাঁণেতিহাঃ 
পাই। বুদ্ধঘোষ যখন পরবর্তী যুগে টাকা করিতে বসিয়া 
ছিলেন, তখন লোকের কঠস্থ এবং পরম্পরাগত আখ্যানাি 
দ্বারা স্ুবোধ্য টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অনেক সাহিত 
কেবল মাত্র মুখস্থ ক্রিয়া! রাখিবার প্রথা এদেশে অত্যৎ 
প্রবল ছিল। শ্রুতি এবং পুরাণেতিহাস মুখস্থ করিবা; 
প্রথার অনুরূপ প্রথা যখন বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাই, তখ 
ব্রাঙ্গণের ভীতির কথা অগ্রাহ্থ করিতে পারি। 

দ্বিতীয়তঃ কথা এই, শ্রাতর কথাগুলি শিখিয় ফেলিতে 
পারিলেই যে লোকেরা ব্রাহ্মণের আদর করিবে না, এক: 
কারণ প্রাচীন কালে ছিল ন|, এবং এখনও নাই। বিশে 
লোকের বিশেষ ভাবে শ্রুতি পাঠ এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠান ন 
হইলে যখন ধর্মক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তখন ফেবল মা; 
মন্ত্-তন্ত্র, মৃত শাস্ত্রের মত। যাহ! গুরু সম্মানে স্ন্মানিং 
তাহা! সর্বজনের পাঠ্য নছে বটে; কিন্তু কেহ বেদ এক 


পড়িয়া ফেলিলে বা বেদমঞ্ত্র শুনিলেই বেদের পবিত্রতা নং 


সব ।| 


সা সিসি কিউ পাসে 


'ফরেকাট স্থানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত রহিয়াছে; (দৃষ্টাস্ত-_আদি 
৩ অধ্যায় ৫৭ ) বনপর্কের ৩০৫ অধ্যায়ে স্ত্রীলোককেও বেদ 
শিক্ষ! দিয়া বেদমন্ত্র বলা হইয়াছে। মহাভারত যখন শূদ্রাদি 
সকলের পাঠ্য, তখন বেদের জাতি যাইবার ভয় থাকিলে, 
রূপ হইত না (যথা,__-আ-৬৩, ২২7 আ--৯৫, বন--৮৫; 
১০৩) শীস্তি-৩৪২, ১১৬ ইত্যাদি )। যেমন বৃথা পরমেশ্বরের 
নাম লইবে না কথ! আছে, তেমনি অপবিত্র ভাবে কিন্বা 
উপযুক্ত আচার অনুষ্ঠানসহ বেদমন্ত্র উচ্চারণ না করিলে 
প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, এ বিশ্বাস যথার্থতঃই সকলের 
মধ্যে ছিল। ইহাতে ব্রাহ্মণের চালাকি কিছুই নাট । 
্রাঙ্মণেরাও এরর্ূপ বিশ্বাস করিতেন বলিয়া, যখন তখন 
বেদ পাঠ করিতেন না। 

মহাভারত সংহিতা, যে সকল গুরাণেতিহাস আখ্যান এবং 
আখ্যায়িকা লইয়া গঠিত, গুলি যে সুতদিগের মুখে মুখে 
ছিল, এবং উহারাই উপযুক্ত সময়ে এগুলি আবৃত্তি করিত, 
একথা মহাভারতের মধ্যেই .অনেক স্থানে উল্লিখিত আছে। 
প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া যেমন শ্রমণ, ভিক্ষু গ্রভৃতি বৌদ্ধ- 
গণ এক সঙ্গে মিলিত হইয়া একসময্বে, সমগ্র কগস্থ শাস্ত্র 
একসঙ্গে সংগৃহীত করিয়া বৃহৎ ব্রিপিটক স্থুরক্ষিত করিয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ কোন প্রয়োজন বিশেষেই পঞ্চম বেদরূপে 
মহাভাব্ত সংহিত! গঠিত হুইয়াছিল। ধাহার! পুরাণেতিহাস' 
এবং আখ্যানাদি শ্ুনাইয়া লোকের লোমহর্যণ করাইতেন, 
সেই সুতগণ সমগ্র মহাভারত সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এমন নহে । 


কিন্তু বৌদ্ধ শ্রমণ দিগের মত বহুসংখ্যক সুত সমবেত হইয়া 


যে সুদীর্ঘ মহাভারত সংহিতা গঠনে সহায়তা করিয়াছিলেন 
তাহা মহাভারতের আখ্যানগুলির আত্যন্তরিক অসস্থার প্রমাণ 
দ্বারা স্থির করা! যাইতে পান্ধর। একই আখ্যান একটু ভিন্ন 
ভি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে কি “করিয়া মহাভারত সংহিতায় 
স্থান পাইয়াছে, সেই কথার বিচারে তাহা বিশেষ করিয়া 
দেখাইব। 
একাপ ভাবে মহাভারত সংহিতা গঠিত হইলে, উহাতে 
রে পুরাতন রচনা. 'অনায়াসে একস্থানে স্থাপিত হইতে 
পানে; খন অতি দীর্ঘ.হইলেও একখানি মহাভাবত সংহিতা 
গবিতহইতত বছকাজোর প্রস্থোজন হয়' না) .কোন: সময়ে 


মানবৃক্ষের: িংকর্সাধ্ন। 
না... মহাভারতেই দেখিতে পাই, যে খাটা (হে . 





লি রচনার বিচারের, পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব-।. 
মহাভারতের সঙ্কলন প্রণালীর এই বিশেষত্ব মনে. ন! রাখিলে : 
প্রক্ষিপ্ত বিচারে অনেক ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে বলিয়া), 
সুচন! স্বরূপে এই কয়েকটি কথা লিখলাম ।. মহাভারতের 
এরক্কাতর কথা পুর্ব্ব এক প্রবদ্ধেও লিখিয়াছি , এবং একটি' 
প্রবন্ধে উহার ছন্দের বিচারও করিয়াছি । 
শ্রীবিজয়চন্ত্র ম্ুমদার' 


মানবরক্ষের উৎকর্ষলাধন। 


১৩১২ সালের ট্যৈষ্ঠের «প্রবামী”তে “বৈজ্ঞানিক যাদুকর”: 
শীর্ষক প্রবদ্ধে কালিফর্ণিয়ার লুখার বরব্যাঙ্ক (7,1১5: 
1347১2715 ) সাহেবের অত্যা্চর্য বৃষ্ষস্ষ্টিকৌশলের পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে। ইনি যেরূপ ছুই বা ততোধিক স্বজাতীয় - 
বা'ভিননঙাতীয় বৃক্ষের মিলন সাধন কারিয়া নৃতন বৃক্ষরাজির 
জন্ম বিধান করিয়াছেন, তাহাতে ইহাকে কলির রিশ্বামিত্র.. 
আখ্যা প্রদান করিতে পারা যাঁয়। ইনি বাস্তবিকই যাদুকর ।, 
সেঞ্চুরি ম্যাগাজিনে ইনি “মানববৃক্ষের উৎকর্ষসাধন”।, 
(1076 12017601705 চা হোেঞাও [91200 ) শীর্ষক, 
এক জ্ঞানগর্ভ ও ঠবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আজ, 
প্রবাসীর পাঠককে তাহারই সারমর্ম উপহার প্রদান: করিব ।, 
বরব্যাঙ্ক মহোদয় বৃক্দোৎপাদন সন্বদ্ধে যেরূপ অভাবনীয়, 
ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তাহার কথামত 
কাধ্য করিলে বোধ হয় সমাজের সমূহ হিতসাধিত হইবে . . 
বনু বংসর যাবৎ উত্ভিৰজীবনের রহস্তান্সন্ধানে, নব. 
বৃক্ষের উৎ্পাঁদনে এবং প্রাচীনের সংস্কারসাধনে ব্যাপৃত.. 
থাকিয়! ব্রব্যাঙ্ক সাহেব এই তথ্য অনুভব করিয়াছেন যে, 
যে উপায়ে বৃক্ষপীবনের উৎকর্ষ বিধান করিতে. পারা যাঁর, , 
সেই উপায়ে মানব জীবনেরও উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা; 
যায়। বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের মিলন দ্বার! নৃতন বৃক্ষের. 
সৃষ্টিতেই উদ্ভিদ জগতের উন্নতির মুল নিছিত রহিয়াছে ।: 
আবার এই মিলনসন্তৃত বৃক্ষ গুলির মধ্য হইতে.উৎকষ্ঠগুলিকে, 
রাখিয়া নি্কষ্টথুলিকে . ফেলিয়! দিলেই, গুরুত.উন্নতি. সাথি) 
হুইয়। .থাকে। . অর্থাৎ উত্তিদজগতের যথার্থ, উন্নতি সাধন 


হি ৃ 


ক্ষিকে হইলে পযোগ্যতমের ; রক্ষণ » (০ ঞ ০. 
65৫) এই মূল মন্ত্রের অনুসরণ করিতে হইবে। যখন 
পৃথিবীর ভিন্নপ্রান্ত হইতে আনীত বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের 
মিশ্রণ সম্পন্ন করা যায়, যখন একটা সম্পূর্ণ শ্বভাবজাত 
বন্ বৃক্ষের সহিত একটী বহুকালের প্রযত্বপালিত সুসংস্কৃত 
তেজোহীন বৃক্ষের মিলন বিধান করা! যাঁয় তখন এই মিলন- 
সস্ভৃত নববৃক্ষগুলির মধ্যে একটী না একটা পিতা মাত৷ 
অপেক্ষা অধিক বীর্ধযবান হয়-ই। সেইরূপ ছুই ভিন্ন জাতীয় 
মানবের সংমিলনে পিতা মাত! অপেক্ষা উচ্চ প্রকৃতির নব 
. জাতির স্থষ্টি হইতে পারে। 

আমেরিকার ন্যায় অন্ত কোন দেশে বিভিন্ন জাতির 
মিশ্রণে নূতন জাতির এত ষ্টি হয় নাই।, প্রতি বসরই 
আমেরিকায় নান! দেশের লোক আসিয়! বাস করিতেছে। 
১৯০৪ সালে প্রায় পর্ধাশটা বিভিন্নজাতিভুক্ত মোট ৭৫২, 
৮৬৪ জন লোক আমেরিকায় আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
উত্তরদেশীয় লোকের! শক্তি ও পুরুষত্বের জন্ত খ্যাত) 
দক্ষিণদেশীয়ের! বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তার জন্ত প্রসিদ্ধ। 
এইরূপে দেখিতে পাওয়৷ যায় যে কোন বিশেষ জাতির 
মধ্যে কোন বিশেষ গুণ বা দোষের বিকাশ সাধন হইয়াছে । 
এই সকল বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট জাতিগণের মধ্যে বিবাহাদি 
দ্বারা যে সকল নূতন জাতির সৃষ্টি হইতেছে তাহাদের যেগুলি 
উৎ্রষ্ট সেগুলিকে নিকষ্টগুলি হইতে পৃথক করিবার ব্যবস্থা 
করা কর্তব্য। আবার শুধু পৃথক করিয়াই ক্ষান্ত হইলে 
চলিবে না) যাহাতে ইহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়-_ 
তাহার উপায় করিতে হইবে। এইরূপ করিলেই জগতে 
ক্রমশঃ এক সর্বগুণসম্পন্ন উত্রষ্ট জাতির অভ্যুদয় হইবে 
এবং তন্দারা জগতের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে। 

মানবন্ৃদয়ে উন্নতির বীজ যাহাতে, উত্ত হয় শৈশবাবস্থা 
হইতেই তাহার উপায়. করিতে হইবে। সকল জীবের 
উপরই বাহৃঞগতের (58790001085) প্রভাব ৃষ্ট হয়; 
এবং শিশুগণের উপর এ প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক কাধ্য 
করে। শিশু যাহা কিছু দেখে তাহারই ছাপ তাহার কোমল 
হদয়পটে অস্কিত হইয়া যায় এবং এইরূপে ইহার কোন 
কোন নৈগ্সিক. বৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে নিশাত হইয়া যাইতে 


শনবালী। 


৯৯ জঙগ। 


৯ শি ৯ ৪৭ দলিল ঠক 


পরন্ুতিগনত হয়া: পড়ে।। ॥ অভঞব ই, লয় দি সতর্কতা 
সহিত ইহাকে ঠিক পথে চালিত করা যায়, তাহা! হইলেই 
পরিণাম শুভ হইতে পারে। 

কিগারগার্টেন দ্বারা অনেক উপকার কনা সন্দেহ 
নাই, কিন্তু যে বয়সে কিগারগার্টেন শিক্ষা আরম্ভ হয 
বরব্যাঙ্ক সাহেব তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাহার মতে 
দশ বৎসর বয়:ক্রমের পূর্ব্বে কোন শিশু বিদ্যালয়ের ত্রিসীমা- 
যাইবে না। জীবনের প্রথম দশ ব্থসরই সর্বাপেক্ষ 
কোমল, অতএব বাহ্জ্ঞান গ্রহণে বিশেষ সক্ষম । এ 
দশ বৎসর বালক তাহার প্রকৃতির উপযোগী স্থানে থাকিবে 
প্রকৃতির লীলাভূমি শন্তশ্তামল পল্লীগ্রাম বা ক্ষুদ্র নগর' 
তাহার উপযোগী । বিদ্যালয়ের রুদ্ধ বাঁযু তাহার কোম, 
শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। আবার বিদ্যালয়ের ভা 
মন্দ নান! গ্রকার বাহ্‌ প্রভাব তাহার প্ররুত উন্নতির পে 
অন্তরায়। কেহ কেহ বলিবেন যে দশ বৎসর পর্যন্ত যা 
বালক বিদ্যালয়ে না যায় তাহা হইলে কলেজ হুইতে উচ 
শিক্ষা লাভ করিয়া বাহির হইবার সময় তাহার বয়স বে: 
হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে ব্রব্যাঙ্ক সাহেব বলেন ! 
যদি প্রথম দশব্ৎসর বালককে তাহার ভবিষ্য জীবন সংগ্রামে 
জন্ত ভাল করিয়া প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয় তাহ! হুইা 
উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে তাহার অধিক সময় লাগিবে ন 
শী শীঘ্ব এ শিক্ষা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা তাহাতে জন্মিবে 

আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে সকল বালক বালি 
কেই একই রকম শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাদের বিশে: 
বা ব্যক্তিত্বের প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখা হয় না। « 
জন্ত আরও বিশেষ প্রয়োজন যে দশবৎসর পর্যযস্ত বা* 
বালিকার্দিগকে বিদ্যালয়ে না পাঠান হয়। কোন্‌ প্রক 
শিক্ষা কোন্‌ বালকের উপযোগী তাল্ঠা জানিবার চেষ্টা কে: 
করেন না; সকলেরই জীবনকে 'এক ছাচে ঢালিয়৷ গড়ি 
চেষ্টা করা হয়; ইহার ফল অতীব ভগ্নাবহ। ইহা স্ব 
যে বালকের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় শুধু তাহাই নহে) ই 
প্রক্কৃতির অনুপযোগী কতকগুলি বিষয় শিক্ষা দিদা ইহ 
শারীরিক স্বাস্থ্যের অপকর্ষ সাধন করা হয়। 

প্রথম দশ বৎসর বালক বালিকাগ্রণকে প্রাতিক নি 
অনুসারে খোলা যায়গার, লালিত, 'ক্ষরিতে, ইক 


সমস্যা ।] 
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দিগকে ভালবাসার অধ ভালবাসার: স্তর স্থারা বেষ্টিত 
করিয়া রাখিতে হইবে। যে বালক অনাদরে লালিত হয় 
সে কখনও উন্নত জীবন লাভ করিতে পারে না। সকল 
পিতামাতাই যে নিজ সম্তানগণকে আদর যত্বে পালন করিতে 
পারেন তাহা অবস্থা সম্ভব নয়, কিন্ত জাতীয় চরিত্র উন্নত 
করিতে হইলে সকলেরই উচিত যাহাতে সকল শিশুই যত্বে 
পালিত হয় তাহার উপায় করা। যাহারা সন্তানগণকে 
হত্ব করে না তাহ্জদিগকে গন্তব্পথ অনুসরণ করিতে শিক্ষা 
দিতে হইবে ? যাহারা! অসমর্থ তাহাদিগকে সাহাধা করিতে 
হইবে। ইহার ফল আশ্ত ফলিবে না; বছ শতাব্দী ধরিয়! 
কার্ধ্য করিলে তবে বাঞ্চিত ফল লাভ হইবে; কিন্তু কার্য 
এখনই আরস্ত করিতে হইবে। 

শিশুদিগের সহিত চাতুরি খেলিও না; তাহাদিগকে 
কখনও মিথ্যা কথ দ্বারা ভূলাঈবার চেষ্টা করিও না; ইহার 
পরিণাম ভয়ঙ্কর হইয়। থাকে। কায়মন ও বাঁকো কোন 
প্রকারেই যেন প্রতারণার ভাঁব প্রকাশ ন! পায়। পৃথিবীতে 
প্রতারকের সংখ্যা অনেক কম হইত যদি বাঁল্যকালে শিশু- 
গণের সহিত তাহাদের পিতা মাতার! প্রতারণা না করিত। 
শিশুর নিকট হইতে শারীরিক ও নৈতিক উভয় ভয়কে 
দুরে রাখ। দশবৎসরাবধি বালক যেন তয় কাহাকে বলে 
জানিতে না পায়। যদি বালক স্ুস্থশরীর হয় তাহা হইলে 
উহাকে উহার শরীরের বিষয়ে সাবধান করিয়! দিয়া উহার মনে 
বৃথা ভয় উৎপাদন করার প্রয়োজন হইবে না। তেমনই 
পরকাল সম্বন্ধে যে সমুদ্রয় বিভীষিকাময় বিশ্বাস আছে সেগুলি 
শিশুকে. শিখাইওনা | বরব্যান্ক সাহেব ধর্মে বিশ্বাসবান। 
কিন্তু নরকের ইতিহাস বিবৃত করিয়া শিশুর মনে ভয় সঞ্চার 
করার পক্ষপাতী তিনি নন। যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু 
ধর, আহা শিশুর সম্গুথে রাখ এবং উহার আত্মাকে তাহার 
আম্বাদ গ্রহণের অবসর দাও) শিশু আপনা হইতেই 
ঈশ্বরপরায়বণ পবিত্র জীবন লাভ করিবে। যেমন বৃক্ষ নুর্ধয- 
রশ্মি ও শিশির শোষণ করে তেমনি যে বালক পুতাত্মা! পুরুষ 
ও স্ত্রীগণ দ্বারা পরি সে নিশ্চয়ই পবিত্র ভাব ছারা 
অনুপ্রাণিত হ্ইবে, 1. 

পিকে হে ছাদ জান শিক্ষা দ্বাও। উহাকে 
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শিখা ইহ স্র্থ কি.এবং ইহার মূল্য ও প্রয়োজনীয়ভাই- 


মানবের উৎকর্ষসাধন | 


ঙ 
উপর রাগ করিও না) 


১ 


ৰা রা যখনই ইচ্ছা তখনই, লিন পরিমাণ রঃ উহাকে 
দিও না) যাহ! দিবে তাহার হিসাব দিতে প্রিথাও। যাহা 
উৎকৃষ্ট তাহ! উহাকে শিখাও, এবং মনে 'রাখিও যে পুনঃ ' 
পুনঃ একটা জিনিস শিখাইলে ক্রমে তাহা শিশুর মনে 
গাথিয়া যায়। যদ্দি কোন বিষয়ে বিফলপ্রযত্ব হও.ত হতাশ, 
হইও ন1) মনে রাখিও তুমি একটী মানবাত্মার উন্নতি সাধনে 
প্রবৃত্ত হইয়াছ। 

যথেষ্ট পরিমাণ সুর্যকিরণ না পাইলে স্ুবৃক্ষ উদ 
করিতে পারা যায় না। মানুষের পক্ষে হুর্য্যকিরণের অর্থ 
ছুই ভাবে লইতে পারা যায়। আসল কূর্ধ্যকিরণ ত চাই-ই ; 
কারণ যে গৃহে সুর্যকিরণ যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করিতে 
পারে না সে গৃহে শিশুসন্তানেরা সুস্থকায় ও সরল হইতে 
পারে না। ্ৃর্্যকিরণের দ্বিতীয় অর্থ প্রফুল্লতা। বাড়ীর 
সকলেই সর্বদা হাস্তমুখ ও প্ররফুল্পচিত্ত থাকিবে। শিশুর 
নিকট কেহ বিষধবদন বা ভ্রকুঞ্চন দেখাইবে না। শিপুর 
তাহার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিও 
না। ছবিদ্বারা, হাস্যামোদ দ্বারা, শিশুকে প্রচু্প রাখ) 
সর্বদা আমোদপূর্ণ কার্যে তাহাকে ব্যাপূত রাখ। লফল, 
প্রকার সুন্দর বস্তুর দ্বারা তাহাকে পরিবেষ্টিত কর। | 

বুক্ষের পক্ষে যেমন পবিত্র. বায়ুর প্রয়োজন, তেমনই 
মানুষের পক্ষে । * শৈশবাবস্থায় বালক যত গৃহের বাহিরে 
খোলা বাতাসে থাকে ততই ভাল। এই জন্তই ইহাকে 
বিষ্ভালয় হইতে প্রথম দশ বৎসর দূরে রাখা কর্তব্য। গৃহের 
রুদ্ধ বায়ু ইহার স্বাস্থ্য জন্মের মত নষ্ট করিয়! দেয়। শিশুকে: 
গৃহের বাহিরে এবং পুস্তক হইতে দুরে রাখ । বিশুদ্ধ বাঁযুতে 
নীলাকাশতলে খেলা করিয়া শিশুজীবন. অতিবাহিত হওয়৷ 
উচিত। 

বৃক্ষকে সতেজ ও বলিষ্ঠ করিবার অন্ত বেন উপযুক্ত 
খাছ্ের প্রয়োজন তেমনই মানুষের জন্ত । শিশুর পঞ্জিপাক 
শক্তিকে যথেষ্ট ও পরিমিত আহার দ্বারা সবল করা প্রয়োজন, 
যে খাদ্ধ যে পরিমাণে দরকার তাহা হওয়া চাই। বরব্যঙ্ক ' 
সাহেব এমন এক জাতির সংসর্গে আসিয়াছিলেন হাহাদের 
ধর্থে মাং, ভিন্ব ও ছুগধ গ্রস্ৃতি আহার নিষিদ্ধ। তাহারা 
প্রধানত; শাকার. দ্বারাই, উদরপুষ্তি করিত। ইহার ফরো. 
ইহাদের . বাঁলকবালিকাদিগের শরীর শ্রপ্জরক্বিশিষ্ট:::$.. 


ট্রি 


সিসিক 


গোগলাবণ। . ইহাদের শরীরে € তেজের তি চি নাই। 
প্রথম দশ বৎসর শরীরের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ! উচিত, 
কেন না! ভবিষ্য জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার উপযোগী ক্ষমতা 
এই সময় শরীরে উৎপাদন করা প্রয়োজন । অনেকে 
জিজ্ঞাসা করিবেন, সকল শিশুর পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর 
থাগ্য পাওয়া কি প্রকারে সম্ভবপর? ইহার উত্তর এই যে 
প্রত্যেক জাতি আপনাপন জাতিভক্ত দরিদ্র ও অক্ষম ব্যক্তি- 
গণের ভরণপোষণের সুবিধা করিবেন। তাহাদিগকে অবশ্ঠ 
বসিয়৷ খাইতে দিবেন না; তাহাদের জন্ত কাধ্যের বন্দোবস্ত 
করিবেন, এবং তাহাদের সন্তানগণ যাহাতে উত্তমরূপে 
লালিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন । এরূপ না করিলে 
জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে না । যে পরিমাণে 
কোন জান্তির একাংশের শারীরিক অবস্থা হীন, সে জাতি 
সেই পরিমাণে দুর্বল । 


জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে হইলে আর একটী বিষয়ের ও 


প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । দুূর্ব্বল পুরুষ বা স্ত্রীর 
বিবাহ রহিত করিতে হইবে। দুর্বল স্্রীপুরুষের বিবাহের 
ফল সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। একটা বিষাক্ত বৃক্ষের 
সহিত যদি একটা ভাল বুক্ষের মিলন করা যায়, তাহা হইলে 
ভাল বুক্ষটাকে ণারাপ করা হয়; আর যদি ছুইটী বিষাক্ত 
বৃক্ষের মিশ্রণ করা হয় ত ইহা হইতে যে নৃতন বৃক্ষের স্ষট 
হইবে তাহা আরও অধিক বিষাক্ত হইবে। মনুষ্য সম্বদ্ধেও 
এই নিয়ম। অতএব এরূপ বিবাহের বাহার! প্রশ্রয় দেন 
তাহারা সমাজের শক্রস্থানীয়। এরূপ বিবাহ দ্বারা সমাজ 
ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়ে । 
উপরে যে জাতীয় চরিত্রের উন্নতি বিধান করিতে বলা 
হইল আপাততঃ দশ বারটী শারীরিক বা মানসিক বিকৃতি- 
শৃন্ত পরিবারকে সেই উপায় অবলম্বন করিতে দেওয়া 
হউক। ইহার ফল যে শুভ হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ 
নাই। কোন বৃক্ষের পুরাতন গুণ নষ্ট করিয়া উহাতে নৃতন. 
'গুণের অবতারণা করিতে ছয় হতে দশ পুরুষ পধ্যস্ত সময় 
'লাঁগে। এই সময়ের মধ্যে নৃতন বৃত্তি সকল ইহার মধ্যে 
সম্পূর্ণরূপে দৃ়াবদ্ধ হইয়! যায় এবং আর ইহা পূর্ব বৃত্তির 
অনুসরণ করে না। ইহা হইতে যে সকল বৃক্ষের উৎপত্তি 
হইবে তাহারা. যেন ইহা! হইতে উদ্ভূত নয় এটরূপ বোধ. 


প্রবাসী । 


[ ৬্ঠ ভাগ । 
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হবে লেপ উপরোক্ত দশ বার পরিবারের মধ্যে দশ 
পুরুষে নূতন জীবনের স্ষ্টি হইয়া যাইবে । যেকাজ্জ এক 
শত সহস্র বৎসরেও সমাধা হইবে না, সে কাজ পাঁচ ছয় শত 
বৎসর মধ্যে সম্পন্ন হইবে। মনুষ্য চরিত্রে কোন একটা 
পরিবর্তন সাধন করিতে ছুই পুরুষের অধিক সময়ের প্রয়ো- 
জন হয় না। উত্তিদ অপেক্ষা মনুষ্য-বৃক্ষে নৃতন বৃত্তির সঞ্চার 
করা অনেক সহজ। 

বুক্ষচরিত্রের পরিবর্তন সাধনে বরব্যান্ক সাহেবের স্তায় 
কাহারও অধিক পারদর্শিতা নাই; অতএব তাহার কথাগুলি 
যে সারগর্ভ তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। আমেরিকা! 
আজ যে অপরাপর সকল জাতিকে ছাড়াইয়! উঠিতেছে, 
তাহার প্রধান কারণ মার্কনগণ ইউরোপের বিভিন্ন জাতির 
মিশ্রণে সমুভূত জাতি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী 
মহামতি ব্রায়ান সাহেব তাহার এলাহাবাদের বক্তৃতায় 
বলিয়াছিলেন তাহার শরীরে জারমান, ফ্রেঞ্চ, স্কচ, আইরিশ 
প্রভৃতি জাতির রক্ত বহমান। ইউরোপের এক একটা 
জাতি এক একটা বিশেষ গুণের জন্য বিখ্যাত। মার্কিনগণ 
অনেক জাতির সমষ্টি বলিয়! অধিক উচ্চ গুণসম্পন্ন। বর- 
ব্যাঙ্ক সাহেবের কথ! মত কার্য্য হইলে আমেরিকা অচিরে 
পৃথিবী মধ্যে সর্ধোচ্চস্থান গ্রহণ করিবে। 

আমাদের দেশেও সকল জাতির মিশ্রণ হওয়া বাঞ্ছনীয় । 
বঙ্গ ও পঞ্জাবে মিলনের সরূপাত হইয়াছে__-ইহা শুভলক্ষণ 
বলিতে হইবে । পঞ্জাবের শারীরিক বল ও বলের মস্তিষ্কবল 
মিশিত হইয়া একটা উৎকৃষ্ট জাতির সৃষ্টি হইবে । জামাদের 
দেশের জাঁতিবিভাগ প্রথা বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছে । 
ইহাঁর উপর আবার প্রত্যেক জাতিবিভাগের মধ্যেও বিবাহ 
সম্বন্ধে বিভাগ আছে, বথা-_ত্রান্মণদিগের অধ্যে ব্রিকুলগোষ্ঠী |. 
এইরূপ বিবাহ ছ্বারা সমাজের দৈহিক এবং নৈতিক অবনতি 
সাধিত হইতেছে । 

শ্রীঅধরচন্দ্র মিত্র । 


মুক্তি ঠা 


কৈলাস জাতিতে কর্ণকাঁর। বাল্যকালে সে পা ব্যবসায় 
তাহার পিভার নিকট. কিছু কিছু শিখিয়াছিল, .কিদ্ক: এই 


:১৪ম সংখ্য। | | 


ব্যবসায়ে সে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ 
এ দেশ হইতে কামার কুমারের ব্যবসায় এক রকম উঠিয়াই 
গিয়াছে। তালা, চাবি, ছুরি, কীচি, হইতে আরম্ভ করিয়া 
কোদালি, ও করাত পধ্যন্ত সকল সামগ্রীই আমরা শেফিল্ড 
বা রূপ অন্ত কোন স্থানের বিশ্বকর্মীদিগের নিকট হইতে 
সংগ্রহ করি, আর কৈলাসের মত কারিকরেরা লাঙ্গলের ফাল 
গড়িয়া, বড় জোর দুখাঁনি কাস্তে কি একথানি বটি নির্মাণ 
করিয়া যে দুপয়সা পায়, তাহা! দিয়া অতি কষ্টে সংসারযাত্রা 
নির্বাহ করে। যখন সেরূপ কোন কাজ না! জোটে, তখন 
সপরিবারে অনাহারে মরিতে বসে। এমন দুর্দশীপন্ন শিল্পী 
বঙ্গদেশের প্রতি গ্রামেই দেখিতে পাঁওয়! যায়। 

কৈলাসের বয়স হইয়াছে, কিন্তু বয়সের সঙ্গে তাহার বুদ্ধি 
পরিপক হয় নাই। দেব-দ্বিজে তাহার অসাধারণ ভক্তি, 
গ্রামের হুরিসভায় ও বারয়ারী পুজায় কৈলাস অনাহারে 
থাকিয়াও টা] জোগাইত। যদ্দি কেহ বলিত,_«কিহে কৈলাস 
মিস্ত্রী, বড় যে “সা-খরচে” হয়েছ!” কৈলাস বলিত,__“ভগবান 
ছাড়া ত আর দেনেওয়ালা কেউ নাই, তিন হাতে যে ছু” 
পয়সা তুলে দিয়েছেন ত! তাঁর কাজেই ব্যয় করি, অনাহারে 
ত আর তিনি মানুষকে নারেন না1*--এই ভাবেই 
কৈলাসের যৌবনকাল অতীত হইল) পিতা রামজয় কর্মকার 
পৌত্রমুখ সনর্শনের আশায় অল্প বয়সেই কৈলাসের বিবাহ 
দিয়াছিল, কিন্তু নাতির মুখ দেখিবার আশ! তাহার সফল 
হয় নাই। বধূমাতা সন্তানবতী হইবার পূর্বেই রামজয়কে 
ভবের থেল! শেষ করিয়া এক অজ্ঞাত বিদেশে যাত্রা করিতে 
হইল। কৈলাসের দিদি বিধবা! ছুর্গামণি ঘরের মধ্যে লুটাইয়া 
পড়িয়া অশ্রংপ্রবাহে ধরাতল সিক্ত করিয়া সরোদনে বলিল,__ 
*বাবাগো! তোমার কৈলাসকে ফেলে কোথায় গেলে! 
ছেলেমান্থষ সে, এত বড় সংসারটা কি করে চালাবে গো 
বাবা !”--কৈলাসের সংসারে তখন তাহার দিদি, স্ত্রী ও সে 
নিজে। কৈলাম চোখের জল মুদছিয়া বলিল,-_“দিদি, তুই 
কীদিমনে। তোর চোখে জল দেখলে আমার কলিজা 
ফাট ফাট .করে। আমি লাঙ্গল গ'ড়ে আমাদের তিন 
তনের্‌ পেটের ভাত করতে পারবো 1৮ 

২ 


লা গড়ি, বট ও ফান্ে গড়িয়া কিছুদিন কাটিল। 


সুকি। 


৫৫৩ 


সুখে না হোক শান্তিতে কৈলামের দিনপাত হইতেছিল। 

ংসারে তিনটি প্রাণী; দিদি ছুর্গামণি সংসারের কর্ত্রী; 
কৈলাসের জী রক্ষাকালী তাহার অনুগত! এবং একান্ত 
সুশীলা। সমস্ত দিন পরিশ্রমেও তাহার মুখে কথা ছিল না। 
রূপ তাহার যে একেবারেই ছিল না তাহ! বলিতে পারি না, 
কিন্তু রূপ অপেক্ষ! তাহার স্বাস্থ্য অনেক অধিক ছিল, আর 
সেই স্বাস্থ্যের আতিশয্যেই সে আঁধক নুন্বরী বলিয়া প্রতীয়- 
মান হইত। জ্ীর গ্রতি কৈলাসের আকর্ষণ ঠিক নেশার 
মত ছিল, কিন্তু সেঞ্ন্ত কোন দিন তাহাদের কর্তব্য কর্ন 
সম্পাদনে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। কৈলাস যদি স্ত্রীকে 
বলিত,--“ও গো! শুনচো, ও কামারের ঝি! এবার পুজোয় 
কি কাপড় নেবে, গুলবাহার না নীলেঘ্বরী ?”-_-কৈলাসপত্থী 
নথ নাড়িয়৷ চক্ষু বক্র করিয়! ভ্রযুগলের শরাসনে জ্যা-রোপণ 
করিয়৷ বলিত,__“তা ঠাকুঙ্জিকে জিজ্ঞাসা কর না কেন? 


, মি্সের পছন্দ দেখে গায়ে জর আসে, বুড়ো মাগী হলাম, 


এখনও নীলেম্বরী পরবার বয়স আছে কি না!” কৈলাস 
গম্ভীর হইয়া বলিত,_-“বয়স নেই তা ত জানি, তবে রক্ষে- 
কালীর নীলেম্বরীই মানায় ভাল 1”_ প্যাও যাও আর 
ব্যাথ্যানায় কাজ নেই, আমি নয় রক্ষেকালী, পছন্দ না হয়, 
একটা ভদ্রকালী কোথাও থেকে খোজ করে আনগে 1” 
কৈলাস এইরূপ* প্রেমসম্ভাষণে খুসী হইয়া কলিকা লইয়! 
তামাক সাজিতে বসিয়া যাইত। তাহার পর তাহার স্ত্রী 
যখন ঢেকৃশালে প্রবেশ করিয়! ধান ভানিত, ঢেঁকি লাঙ্গুলে 
সঘন পদ তাড়নায় তাহার সর্বাঙ্গ আন্দোলিত হইত, ললাটে, 
অদ্ধাবৃত-বক্ষে ঘর বিন্দু সঞ্চিত হইত, এবং মস্তকের নিবিড় 
কুষঝণ কেশের রাশি মলয়ানিল-প্রবাহ-হিল্লোলিত তড়াগ- 
সলিলবৎ কীপিয়া কীপিয়! উঠিত, তখন আড়াল হইতে সেই 
ৃশ্ত দেখিয়া! কৈলাস প্ররফুল্লমনে গৃহপ্রাঙ্গণস্থ বাতাগী লেবুর 
গাছের স্বন্ধদেশে এক লম্ফে আরোহণ করিত, তাহার পর 
স্বরচিত রাগিণীতে গান ধরিত,-_ 
প্রণমাঝে দিগন্বরী নাচো গো!” 

রক্ষাকালী সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি অসঘ্‌ ত বন্ টানিয়া 
বক্ষে ও মন্তকে তুলিয়া দিত, এবং এনক্কবার রোষকষায়িত 
নেতে লেবুর গাছের দিকে চাহিত, কিন্তু কৈপাসকে আর 
সে অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যাইত না; কেবল বসন্তের একটা 


৫৫৪ 


উদ্দাম বানু লেই বক্ষ পুষ্পমজরীর 'লৌরর হরণ করিয়া 
তাহার অব্ুঠন উড়াইয়া লইয়া যাবার চেষ্টা করিত, 
তাহার অঞ্চল আন্দোলিত করিত, এবং তাহার বিশ বৎসরের 
শিরিপুষ্ট, আবেগপূর্ণ, উন্মাদনাময় যৌবনের মধ্যে ক্ষণিকের 
জন্য যে মদিরবিহবলতা আনিয়৷ দিত, তাহার আবেশে 
তাহার মনে হইত, এ জীবন ঠিক একভাবে টেঁকির সেবা 
করিয়া অতিবাহিত করিবার নহে ; হঠাৎ যেন অজ্ঞাতসারে 
তাহার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত, এবং পা-ও সেই সঙ্গে 
বুঝি বেতালা পড়িত, তাই তাহার ঠাকুরঝি মুখ তুলিয়া 
বলিত,__পবৌ কি ঘুমুচ্ছিস্‌! হাতটা দেখচি না কেটে দিয়ে 
আর তুই থাম্বিনে |” 

ননদের এই তীব্র উপহাসে তাহার কবিত্ব ও স্বপ্ন 
আকাশকুস্মের ন্যায় এক মূহুর্তে অদৃশ্ত হইত। 

৩ 

কিন্তু যৌবনের মোহ দীর্ঘকাল থাকে না, এবং সংসারের, 
স্ুখও ক্ষণস্থায়ী। 

রক্ষাকালীর অনেক বয়স পধ্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই, 
একুশ বৎসর বয়সে তাহার পুত্র নদেরটাদ্র ভূমিষ্ঠ হইল। 
কৈলাসের দিদির ইচ্ছা ছেলেটির অন্নপ্রাশনে কিছু সমারোহ 
করা হয়। ছয়মাসে কৈলাস ছেলের মুখে ভাত দিল। 
এই উপলক্ষে সে গ্রামের সকল কামারকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
ভোজ দিল, এবং ছেলের জন্য রূপার বালা, মল, কোমরে 
নিমফল ও গলায় রূপার হ্াস্থুলী গড়াইয়া দিল। পুত্রের 
অন্ন প্রাশনে কৈলাসের একশত টাকা ব্যয় হইল। কতক টাকা! 
ঝাড়ী লন্ধক রাখিয়া মহাজনের নিকট কন্জী করিল, কতক 
টাকা গরু বাছুর বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিল। কৈলাসের 
পিতার আমলের কয়েকটি হুগ্ধবতী গাভী ছিল, একটি 
গাই গরু ভিন্ন আর সকলগুলিকেই এই: উপলক্ষে বিক্রয় 
করিতে হইল। 

যষ্ঠীববেবী অনেক সময় অযাচিত ভাবেও মানুষের 'গ্রুতি 
অনুগ্রহ বিতরণ করেন) নদেরটাদদের জম্মের একবৎসর 
পরে কৈলাসের একটি কন্ঠ জন্মিল। কৈলাস কন্ঠার নাম 
ঝনাখল পার্ধতী। দিদির বড় ইচ্ছ! পার্বতীর জন্য ছুগাছি 
ঘুর দেওয়া! মল দেয়, কিন্তু কৈলাস এবার আর দিদিকর 
ন্ুযাজন্মের সাধ, পূর্ণ করিতে পারিল না, খণে সে ব্দাকণঠ 


পর্াসী। 


টা 


রি শিউর 


লিমঙ্গিত। মহাজন যখন তখন ন তাহাকে বলত, 
কারের পো! দেনা শোধের কি কোচ্চ, সুদে আনলে অনেক 
টাকা হয়ে গেল, তোমার বাড়ী ঘরেরও ত জীর্ণ দশা। 
আমি ত ভাই এত টাকা আর ফেলে রাখতে পারিনে। যদি 
সহজে টাকা শোধ না কর ত আমাকে অন্য পথ দেখতে 
হবে ।”_-কৈলাস সবিনয়ে বলিত,_-”এই ভাই আর ছুচার 
মাস সবুর কর, আন্চে চোতে তোমার সব টাকা! শোধ 
ক"র্ব,৮--কিস্তু শোধ যে কোথা হইতে করিবে তাহ 
কৈলাস জানিত না; দুশ্চিন্তায় তাহার মুখ শ্ুকাইয়! গেল, 
কপালে শির! দেখ! দিল, তাহার প্রফুল্লতা, উৎসাহ, উদ্যম 
সব চলিয়া গেল। আরও দুঃখের বিষয়, তাহার ব্যবসায়ও 
ক্রমে অচল হুইয়া উঠিল, মধ্যে মধ্যে যে ছুই একথানি 
লাঙ্গলের ফাল, কাস্তে কি বটি গাঁড়বার “ফরমাইস” পাঁইত 
তাহাতে সংসার প্রতিপালন তাহার পক্ষে অত্যন্ত ছুঃসাধয 
হইল। 

ক্রমে এমনই হইল যে, তাহার ছুইবেলা আহার চলে 
না। বিপদ কখন একাকী আসে না; এই সময় সুযোগ 
বুবিয়া দুর্ভিক্ষও দেখা দিল। এই ছুূর্ভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ ত 
নিত্য লাগিয়াই আছে। যে শ্রমজীবী দৈনিক আট পয়সা 
উপাজ্জন করে তাহাকেও সুজন্মমর বৎসরে চারিটাকা মনের 
চাউল কিনিয়! সংসারযাত্র। নির্বাহ করিতে হয়। আমর! 
যে বৎসরের কথা লিখিতেছি সে বৎসর মা-লক্মীর পীঠস্থান 
বরিশাল ও বাখরগঞ্জে ধান হয় নাই, যাহা কিছু হইয়াছিল 
তাহা মহাজনের! দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় প্রথমেই গোলাজাত 
করিয়! ফেলিয়াছিল। কৈলাস দেখিল এক মন মোটা চাউল 
পাচ টাকার কমে পাওয়! যায় না। প্রত্যহ একবেল! খাইলেও 
মাসে তাহার এক মন চাউল ভিন্ন সংসার চলে নূ!) কিন্ত 
কোন মাসে সে তিন চারি টাকার অধিক উপার্জন করিতে 
পারে না। মহাজনের পীড়াপীড়িতে সে তাহার বিক্রেয়াবশিষ্ট 
গাভীটিকেও বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল, কিন্তু তাহাতেও 
মহাজনের সুদের টাকার অর্দেকও শেষ হইল না। উপায়াস্তর 
নাই দেখিয়া অগত্যা সে তাহার স্ত্রীর নিকট পুনের জলঙ্কার 
ক়থানি চাহিল, বীধাদিয়া ক ট্রি সি জং 
তাহার ইচ্ছা । 

রাত্রে কৈলাস একটা নারিকেলের নীড় সুদ কৌ 


লে পাত মণি চা কলা 


যুক্তি । 


একঘটি জলে ক্ষুধা মিবৃত্তি করিয়া দাঁওয়ার বসিয়! দা+ক্কাটা 
মোটা তাষাক টাঁনিতে টানিতে বলিল,--”ওগো শুন্চো, 
নদেয়টাদের গহনা কখানা দেও, যে দশটাক1 পাই ধার 
করে আমি, মহাজন বেটাকে নৈলে ত আর পারা যাঁয় ন!। 
নাহক দেওয়ানী মামলা বাঁধিয়ে ভিটে ছাড়া করবে ।৮-_ 
রক্ষাকালীরও আর সে ক্ফরর্তি নাই, তাহার কেশ রুক্ষ, 
পরিধেয় বস্ত্র মলিন, অন্নাভাবে দেহ শীর্ণ, চিন্তায় মন অবসন্ন। 
ফেবল ন্বামীর ও পুত্রের মুখ চাহিয়! নীরবে সেই সাধবী 
সকল যাতন! সহা করিত; কোন দিন রাত্রে সে একমুষ্টি 
চাউল চিবাইয়া স্ুধার অসহ্ যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ নিবারণ করিত, 
কোন দিন হয়ত ঘরে চাল থাকিত না, একটু গুড় মুখে 
দিয়! বা একখানি নারিকেল খাইয়া তাহার রাত্রি কাটিত। 
কৈলাসের দিদি বলিত,_“বৌ ! কি হবে? আমর! যে না 
খেয়ে মরি!” _রক্ষাকালী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিত,__প্যদি 
ভগবান আৃষ্টে তা লিখে থাকেন তাই হবে।” কৈলাসের 
আঙ্গিনায় গোটা ই তিন নারিকেলের ও খেজুবের গাছ 
ছিল, শীতকালে খেজুর গাছ কাটিয়া গাছিরা তাহাকে কয়েক 
সের গুড় দিয়াছিল, সেই গুড় দিয়া ও গাছের নারিকেল 
কয়টি পাড়িয়া সে “ছাউয়ের লাঁড় করিয়া রাখিয়াছিল, 
স্বামী ও পুত্র কন্তার জন্য তাহা! সে সযত্বে সঞ্চিত রাখিয়াছিল, 
প্রাণ গেলেও সে একটি নাড়, নিজে থাইত না। 

রক্ষাকালী ঘরের মধো বসিয়া কোষ্টা দিয়া একটা “শিকে' 
বুনিতে ছিল, একট! কেরোসিনের টিমি এক পাশে বসিয়া 
বসিয়! বিস্তর ধুসর ও অল্প আলোক উদগারণ করিতে ছল। 
স্বামীর কথা গুনিয়া সে বলিল, “গহনা ত ভারি, 
তা বন্ধক রেখে বড় জোর আট দশ টাকা পাবে, তাতে কিই 
বা হবে! আর যে তা ফিরে পাৰ সে আশাও করিনে। তা 
নিয়ে যাও, ভিটে টা তো আগে বজ্জায় রাখতে হবে।” 
কৈলাস সকল গহুনাই একট! নেকড়ায় বাধিয়! লইল, শেষে 
বলিল,--"্বাল। জোড়াটা দিলে আরও ছুই একটাকা বেশী 
পাওয়া বাইত ।”-_রক্ষাকালী বলিল,--প্বাল! কি করে দিই, 
তাত আঁগার প্যাট্রার মধ্যে তোল! নেই, নদেরঠাদের 
হাতে আছে, ও আছি তাঁর হাত থেকে প্রাণ ধরে খুলে 
দিতে পারবো না।”--বক্াফালী অশ্রসজল চক্ষু বঙ্মাঞ্চলে 
বার্ন কৰিজ।, 
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সেদিন শুরু পক্ষের দ্বাধশী কি ত্রয়োদশী তিথি। শুক্ত 
চন্ত্রালোকে ধরাতল প্লাবিত হইতেছিল, এবং বৃক্ষলততা- 
সমাচ্ছর, প্রান্তরপরিবেষ্টিত গ্রামখানি আলেয়্াবৎ প্রতীয়মান 
হইতেছিল। নদেরাদ এতক্ষণ অগ্রিকুণ্ডের পাশে তাহায়' 
পিসির কাছে বসিয়া! সাত ভাই চম্পার গল্প শুনিতেছিল। 
গল্প শেষ হইলে, সে একটা কঞ্চিকে অশ্থে পরিণত করিয়! ও 
তাহ! ছুই উলঙ্গ জানুর ব্যবধানে স্থাপন করিয়া! অশ্বারোহণের 
কল্পিত আনন্দে উচ্ছুসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে এই জঙ্গে 
আরোহুণ করিয়া লাফাইয়৷ চলিতে চলিতে পিতার সন্মুখে 
উপস্থিত হইল, পিসিমার গল্পের ছড়াটা তাহার বড় ভাঁল 
লাগিয়াছিল,_-সে বলিল, 

“সাত ভাই চম্পা জাগোরে!” 
"কেন বোন পারুল ডাকোরে !” 

ম! খুকি ঘুমিয়েচে।”__কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে হইল 
*তাহার মা যেন কীদিতেছে । সে একেবারে মায়ের পিঠেন 
উপর আসিয়া! পড়িল, এবং ঝুঁকিয়! পড়িয়া নিজের মাখাটি 
মায়ের গালের উপর রাখিয়া তাহার কোমল করপল্লবে 
মায়ের গলা জড়াইয়! ধরিয়৷ বলিল, “মা, তুই কাদ্চিস্‌ কেন? 
বাবা বকেচে ?” 

এবার আর মায়ের চোখের অশ্রু বাধা মানিলনা, তাহার 
ছুই গাঁল বহিয়্ণ ঝর ঝর করিয়! জল পড়িতে লাগিল। 
নদেরঠাদ মাকে ভূলাইবার জন্য বলিল,--প্মা বড় খিদে 
লেগেছে, দুধ খাব।”*__মাঁয়ের ঢঃখসমুদ্র আরও উথবিয় 
উঠিল। সে বলিল,__“কেন 'বাছা তুই আমার পেটে 
জন্মেছিলি! আমি যে তোদের ভাই বোনকে ছুষেলা পেট 
ভরে খেতে দিতেও পারচিনে। হরি হে! তোমার মনে 
কি এই ছিল? আমার পাপে আমার ছধের বাছাদের কেন 
কষ্ট দাও !”__কৈলাঁস সকল কথাই শুনিল, তাহার মনের 
মধ্যে কি হুইতেছিল--আমরা হবেলা খাইতে পাই, আমর! 
তাহা অন্কভব করিতে পারবনা, এবং সে ভাথ লেখনীতে 
ব্যক্ত করিবার শক্তিও নাই। কৈলাস বসিয়! বসিয়া তাষাক 
টানিতে লাগিল। কিন্ত কলিকার আগুন অনেকক্ষণ পূর্ব 
নিবিয়া গিয়াছিল। চারি বৎসয়ের শিশু নদেরচাঁদ হধ ছুধ 
কষর়িয় মায়ের কোলের কাঁছে মাটিতে শুইয়া খুমাইয়া পড়িঙা) 
ডাছায় মাথা, মারের কোলের উপর ছিল; রক্ষাকালীর 
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মধ্যে গড়াইয়া পড়িল। 
মেয়েটির বয়স এখনও তিন বৎসর পূর্ণ হয় নাই। যত 
দিন গাঁভীটি ঘরে ছিল, যেটুকু ছুধ হইত তাহা জাল দিয়! 
রক্ষাকালী ছেলেমেয়েদের খাইতে দিত। এখন আর গরু 
নাই, একবার ভাত খাইয়া ছেলে মেয়ে থাকিতে পারে না, 
তাই সে ভাতের ফেন গড়াইয়! ছেলে মেয়ের জন্য রাখিয়া 
দিত; কোন দিন একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহাই 
তাহাদের ছুই তিন বার থাইতে দিত, কোন দিন একটু গুড় 
গুলিয়া তাহা মিষ্ট করিয়া দ্িত। নদেরাদের বুদ্ধি হইয়াছিল 
সে বলিত,-“মা এ দুধ ভাঁল নয়, আমি ও খাব না। আমি 
আমাদের বুধি গায়ের ছুধ খাব।”-_তাহার পরই জিজ্ঞাসা 
করিত,_-“মা বুধি কোথায়, তাকে কে নিয়ে গিয়েচে, আর 
আস্বে ন1”--নিক্ষল অশ্রু বিসজ্জন করা ভিন্ন রক্ষাকালীর 
ইহার উত্তর ছিল না। 
মাঘমাসের শেষে একদিন কৈলাসকে সপরিবারে 
'উপবাসে থাকিতে হইল। দিদি কাতর ভাবে বলিল,__ 
পকৈলাসরে! এতদিনে বুঝি অনাহারে অপমৃত্যু হয়। আমরা 
মা হয় না খেয়ে থাকলাম, ছেলে মেয়ে ছুটো যে মারা 
পড়লো । এখন উপায় কি করি?”--নদেরটাদ বলিল,-- 
পমা কিছু থেতে দে, পেট জলে গেল।”--মেয়েটা একখান 
ফাথায় অবসন্ন ভাবে পড়িয়াছিল, তাহার মুখ দিয়া ক্রন্দন 
নিঃসারিত হুইতে ছিল না) সে ফৌপাইয়৷ কাঁদিতেছিল, 
আর চক্ষু দিয়! ছুটি জলের ধার! গাল বহিয়! পড়িতেছিল। 
সমস্ত দিন ক্ষুধার তাড়নায় চীৎকার করিয়৷ এখন তাহার 
অবসাদ আসিয়াছিল। কৈলাস কোথ! হইতে একটা মাটার 
আলু সংগ্রহ করিয়া আনিল, কৈলাসের-ন্ত্রী তাহাই জলে 
সিদ্ধ করিয়া একটু লবণ মাখিয়! তাহার স্বামী, পুত্রকে ও 
নমদকে খাইতে দিল, কি্ত তাহাও. পেট ভরিয়া দিতে 
পাঁরিল না। বক্ষাকালী নিজে, অভুক্ত থাকিয়া মেয়েটিকে 
কোলে লইয়! সেই সিদ্ধ আলু এক একটু করিয় তাহার 
মুখে দিতে লাগিল। কৈলাস আহারাস্তে (1) স্ত্রীকে ভিজ্ঞাসা 
হ্রিল,-প্কৈ তুমি থেলেনা 1”--রক্ষাকালী নিরুত্তর। 
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসায় সে নত মুখে বলিল,_“স্ব ত সিন্ধ 
 কছিনি। যেটুকু সিদ্ধ করেছিলাম.ত1 আর নেই, সকালে 


পর্াসী 1 


অজ্ঞাত সারে কয়েক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু ছেলের ম'গ্জার চুলের 





ছেলে মেয়ের মুখে কি দেব? ' তাই এক টুকরা আনু রেখে 
দিয়েছি; তুমি ভেবোনা, ঘুমুলেই রাত কেটে যাবে 1”. 
কৈলাস হতাশ ভাবে বলিল,_*রাত ত কাটবে, কিন্তু জাবার 
যেদিন আস্বে! কাল কি করে সংসার চলবে ?1”-_-অনেক 
চিন্তার পর কৈলাস স্থির করিল, পরদিন সে কাহারও ক্ষেতে 
মজুর খাটিতে যাইবে। তাহার এই কার্যোর জন্য সমাজে 
নিন্দা হইবার ভয় আছে বটে, কিন্তু ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীর 
প্রাণরক্ষ! করা সর্বাগ্রে আবশ্তক । 
৫ 

পরদিন প্রভাতে কৈলাস কাজের সন্ধানে বাহির হইল। 
কিন্ত দেশে ঘোর ছুতিক্ষ উপস্থিত, চারি পয়সা দিয়াও কেহ 
মজুর লয়না। দরিদ্র গ্রামবাসিগণ অপেক্ষাকৃত সচ্ছলঅবস্থাপন্ন 
গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কাজ জুটাইতে পারিতেছেন! 
কৈলাস অনাহারে বেলা বারটা পর্যন্ত কাজের সন্ধানে 
ঘুরিল, কিন্তু কাঁজ জুটিলনা। তখন সে গ্রামপ্রান্তবর্তী 
নিবিড়পত্র বৃহৎ ঠেঁতুলগাছের ছায়ায় বসিয়া! তাহার ললাটের 
ঘর্ম মুছিতে লাঁগিল। তাহার মর্ম্ভেদ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের 
সঙ্গে একটি অব্যক্ত ধ্বনি মধ্যাহ্ন বায়ুতে মিশিয়! গেল। 
সে কাতর কণ্ঠে একবার ডাকিয়াছিল,_-”হে ভগবান!” 

মানুষের শোকছুঃখে ভগবানের হৃদয় বিগলিত হয় 
শুনিয়াছি। যদি না হইত তাহা হইলে পৃথিবীতে মানুষের 
ছুঃখযন্ত্রণা আরও সহঅগ্তণ বৃদ্ধি হইত। জাতিবিশেষে 
সমাজবিশেষে একথা গ্রুব সতা, তবে ব্যক্তিবিশেষে ইহা 
সর্বদা না ও খাটিতে পারে, তাই কত সময় কত জনকে 
দীর্ঘনিশ্বান ফেলিয়া বলিতে শুনিয়াছি,_”্ভগবান তোমার 
বিচার নাই !”--ক্ষুদ্র পৃথিবীর কীট আমরা ভগবানের বিচার 
শক্তির সমালোচনা করি এবং কত সময় তাহাকে বধির 
বলিয়! তিরস্কার করি। 

এক পোয়া মাটির আনু সিদ্ধ দিয়! একটি এর 
ক্ষুধার নিবৃত্বি হয় ন1। গৃহে পরিবারবর্গের ক্ষুধার তাড়ুম! 
অসহা হইয়! উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া . কৈলাস, 
মানসিক যন্ত্রণায় ছট ফট করিতে লাখিল। এ অবস্থার, 
যদি সে ছেলে মেয়েদের কাছেও থাকে তাহা. হইলে, 
তাহার কতকটা শাস্তি হইতে পারে.ভাবিয়! কৈলাস ছুটি 
ছাটিতে বাড়ী গেল?  নদেরচাদ তাহাকে: দেখিযাই ছিজাস! 


১ সংখ্যা). 


৪ 5. সিল পি তি 


করিল, _ বিধি কি খনেছো দেও, আমা বড় খিদে পেযেছে। 
সকালবেলা সেই আঁলু সিদ্ধ পেয়েছি, আর কিছু পাইনি, 
এই দেখ পেট*-_নদেরাদ তাহার পেট দেখাইল। পার্বতী 
বলিল, প্বাবা,__ধিদে! কি খাব?”--কৈলাসের দিদি 
বলিল, “কৈলাস রে! ছুদিন না খেয়ে আছি, আর ত সহ্য 
হয় না, ছেলে মেয়ে ছুটো যে মলো ! কি করি?”-_কেবল 
সর্বংসহা! মূর্তিমতী সহিষ্ণুতা অভাগিনী রক্ষাকালী কোন 
কথা বলিল ন1, একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া মস্তক নত 
করিল, এবং অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। সে বুঝিয়াছিল, কৈলাস 
রিক্ত হস্তে ফিরিয়াছে। 
কৈলাদ আর স্থির থাকিতে পারিল না, একেবারে 
কীদিয়া উঠিল, বলিল,-_পদিদি, না খাইয়াই মরিতে হইবে। 
মরিবার আগে ছেলে মেয়ে ছটোকে কি রেখে যেতে 
পারবো! আর সহা হয় না। দেখি যদি ভিক্ষা করিয়াও 
একমুঠ। চাউল মিলাইতে পারি।”__কৈলাস উন্মত্তের ন্যায় 
ছুটিয়া বাহির হইল, নদেরটাঁদ তাহার পশ্চাতে স্থলিত পদে 
দৌড়িয়া গেল, বলিতে লাগিল, _-*বাঁবা গো, আমাকে নিয়ে 
যাঁও, ঝড় থিদে পেয়েছে। বাবা, আমি ফেন খাব, ফেন 
খেতে 'আঁ কীদবো! ন!।”_ বালকের কণ্ঠম্বর দুরে কৈলাসের 
কর্ণে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল। কৈলাস আবার 
দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাতর কঠে ডাকিল, "ভগবান !”__ 
ভগবানের আসন টলিল কি?-_রক্ষাকাঁলী মধ্য পথ হুইতে 
পুর্রকে কোলে করিয়া ঘরে লইয়া আমিল। ইতিমধ্যে 
কৈলাসের একজন প্রতিবেশী রাখাল মাঠ হইতে এক আঁটি 
ছোলার গাছ লইয়া আদিল; বলিল, "বৌ এই ছোলা গাছ- 
গুলে! নেও, তোমার নদেরটাদের জলখাবার হবে।” গাছ 
গুলিতে জনেক পুষ্ট, পক প্রায় ছোলা! ছিল। গাছসমেত সেই 
ছোলাগুলি অগ্নিতে অর্ধদগ্ধ করিয়া সেই ফল ছাড়াইয়া 
রক্ষাকালী পুত্র কন্ঠাকে তাহীই খাইতে দ্বিল, রাখাঁল-বালকের 
প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় সিক্ত হইয়া উঠিল, কিন্ত সে 
ভাঁষাক্ক সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলনা, সজল নেত্রে 
স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল দে সেই বালকের দিকে চাহি! 
বাঁস্পগন্গ্ কণ্ঠে বলিল, “তাই তুই একশ বছরের হয়ে বেঁচে 
থাক” 
“কধলাল গ্রামের জদীদায-বাড়ীতে গিয়া করজোড়ে 


মুক্তি। 
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অনীদার কুকার বারুর বৈঠকখানায় দীড়াইল। কার 
তখন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর গুড়গুড়িতে সুগন্ধি তামাক 
টানিতে টানিতে বয়ন্তগণের সঙ্গে পাশা! খেলিতেছিলেন ১--- 
অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হইবার পর হইতে তিনি আর মধ্যাঞ্ে 
নিদ্রা যান না, তাহার গৃহচিকিৎসক এবং যমর্াঁজমন্ত্রী চিত্র- 
গুপ্তের বংণাবতংশ শ্রীযুক্ত সীতিক কবিকভূষণ কাব্যচগ্চু 
মহাণয় ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, দিবা নিদ্রায় অজীর্ণ রোগ বৃদ্ধি 
হইবে, অতএব আভারের পর বিশ্রামের সময়টি কোন প্রকার 
লঘু কাধ্যে ক্ষেপণ করাই কর্তব্য 

গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে নামাইয়। জমীদার মহাশক 
বলিলেন, “কি রে কৈলেস, অসময়ে কি মনে করে ?* 

কৈলাস সরোদনে বলিল, "আজ্ঞে কর্তা, আপনি রক্ষা 
করুন, ছেলেমেয়ে ছুটো না খেয়ে মরে !” 

জমীদার বলিলেন, “তা আমি রক্ষে করবার কে? আজ 
ছুবছর বাড়ীর খাজন! দিস্নি। পেঘ্াদা পাঠাইনি এই 


5 পন ৪৭ সি লী ক পাগিসপাশি। ৪ উঃ? 


অনেক, আবার ভিক্ষে চাইতে এসেছিদ্‌! লজ্জা করে না?” 


নীলাম্বর ভট্টাচাধ্য জমীদার মহাশয়ের প্রতিবেশী। 
ভগিনীপতি কিছু টাকা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। 
বিধবা ভগিনীর টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়া তিনি জমীদার 
বাবুর মোসাতেবীতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি জমীদার 
মহাশয়ের কথা, শেষ হইলে বলিলেন, “সত্যই ত! জোয়ান 
মরদ মানুষ, খেটে থেগে যা !--ভিক্ষে করতে লঙ্জা করে 
না? বাবু আর কত দিক থেকে কত দান করবেন। এই 
সেদিন ম্যাজিষ্টেট সাহেব মহারাণীর «কন্বর খান!” তৈয়ারীর 
জন্য পাঁচশো টাক! চাদ! নিয়ে গেল।--টাকা ত আর গাছের 
ফল নয় !” 

জমীদার মহাশয় বলিলেন, “না হে নীলু, পাঁচশে! নয় । 
পাঁচশো হলে ত বাচতাম, হাজার টাকা দিতে হয়েছে; 
ম্যাজিষ্টর সাহেব আমাকে কুঠিতে ডেকে বললে, “বাবু এ 
টাকা দিলে লা সাহেব খুসী হয়ে তোমাকে রায় বাহাছুর 
করবে” তা পদবীটের মান আছে বটে, যদি সরকার 
বাহাদুরের মঞ্জি হয় তবে রায় বাহাছুর হতে কতক্ষণ!” 

তিন চারিজন বয়ন্ত বলিল, “তা! বটে, ত| বটে ॥ আপনি 
রায় বাহাছুর যে এত দিন হন নি এই আশ্চর্য্য !” 

জীনার মহাশয়ের দৃষ্টি কৈলাসের উপর নিপতিত হইল, 


৫৫৮ ্‌ 


দিশা পপ এলি 


কৈলাস তখনও কযজোড়ে বঙারমান ছিল। তিনি পি 
শ্বাও খেটে খাঁওগে বাপু! নীলুভায়া ঠিক কথ! বলেছে !” 

কৈলাস কাতরভাবে বলিল, “সমস্ত দিন কাঁজের জন্ত- 
খুরিচি, কোথাও কাজ পাই নি কর্তা 1” 

তাই বুঝি আমার দোরে মরতে এসেছিস্‌? যা, কিছু 
পাঁবিনে 1» 

*ছেলেট! আর মেয়েটা মরে কর্তা ! আপনারও ত ছুটে! 
ছেলেমেয়ে আছে 1” 

জমীদার মহাশয় চক্ষু পাকাইয়। বলিলেন, “বটে ! এত 
বড় কথা ! আমার ঘরে দীড়িয়ে শাপ শাপাস্ত !__তেওয়ারি! 
এই হারামজাদাকে ছটো থাগ্সড় দিয়ে দেউড়ীর বার করে 
দেও ত! 

তেওয়ারি টিকি ছুলাইতে ছুলাইতে আসিয়া, কৈলাসের 
গালে বিরাশি সিক্কার চপেটাঘাত করিয়! তাহার হাত ধরিয়া 


হড় হড় করিয়! টানিয়! লইয়! চলিল। তাহার পর দেউড়ীর 


বাহিরে আনিয়া তাহাকে পদাঘাত করিল! 
১ 
উম্মতের স্তায় হইয়! কৈলাস সমস্ত দিন পথে পথে 
ঘুরিল, সন্ধ্যার পুর্বে একবার সে বাড়ীর কাছে গেল, কাণ 
পাতিয়া শুনিতে লাগিল, তাহার পুত্র নদেরটাদ মাটিতে 
পড়িয়া ধুলায় লুটাইতে লুটাইতে তখনও বলিতেছে “বাব! 
গো, এস গো। বড় থিদে লেগেছে বাবা ! আর থাকতে 
পারচিনে 1”- কৈলাস আর সেখানে দীড়াইতে পারিল না, 
তাহার চক্ষু অস্বাভাবিক দীপ্তিতে জলিয়া উঠিল, ঘন ঘন 
নিশ্বাস বহিতে লাগিল, মাথার মধ্যে বো বে করিয়া ঘুরিতে 
লাগিল। কৈলাস টলিতে টলিতে মাতালের মত মধ্যাত্ের 
সেই তেঁতুল তলায় আসিল। একবার কি ভাবিল, বিড় 
বিড় করিয়া কি বলিল, তাহার পর গাছে উঠিল; একটি 
অনতিস্থুল শাখায় পরিধেয় বস্ত্রের ফীঁস প্রস্তুত করিয়া! সে 
তাহ! গলায় দিল, এবং ডাল হইতে পা! সরাইয়! লইল। 
_.. কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কৈলামের সকল ইঞ্জিয়ের শক্তি 
সুপ্ত হইল, কেবল তাহার কর্ণরন্ধে। একটি ক্ষুদ্র বালকের 
ক্ষুধার্ত আর্তনাদ শানে মধ্যান্ক বারুর ভায় প্রবেশ করিতে . 
. লাগিবা। অবশেষে তাহাও থামিয়া গেল। মহাজনেক্র খণপাশ 
. হইতে; ছুশচিন্তার আজ্মণ হইতে, সকল ক্ষোভ, ঘুঃখ, অপ- 


শ্ীবালী।, 


ছা 
লস এলসি লস পাস, পা পলা ১ দ্ধ১ শপ 





মানের হাত হইছে লি না টিক 


' লাস্ত করিল। 


নদেরটার তখনও ধুলায় পড়িয়া সকাদিতে কাদিতে 
বলিতেছিল,_-“বাবা গো! বাবা গে! ! বড় খিদে লেগেছে 
বাবা !” 
বাঙ্গালী সমাজের মেরদগস্প্প হতভাগ্য বঙ্গীয় লি 
জীবীর ইহাই অনৃষ্টলিপি !* 
প্রীনীনেন্্রকুমার রায় । 


শাপাপাপপগপপসিসপপদ 


বলদেব পালিত। 


৬বিশ্বনাথ পালিত দানাপুর হইতে ইংরাঁজের কর্মচারীরূপে 
আফগানিস্থানে গিয়াছিলেন। সে ১৮৪১ খ্রীষ্টাবের' কথা । 
তখন তাহার পুত্র ৮বলদেব পালিত নিতান্ত বালক। 
বিশ্বনাথ কাবুল যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তদানীস্তন 
রাজমরকার হইতে তাহার নাবালক পুত্রের শিক্ষা ও 
ভরণপোষণের*নিমিত্ত বৃত্তির ব্যবস্থা হুইয়াছিল। বলদেব 
পালিত মহাশয় দানাপুরে ইংরাজী শিক্ষা করিলে তিনি 
পেম্সন-পে-আফিসে € [১6779107 [১৪৮ 07০6) কেরানী 
নিযুক্ত হন। তখন দানাপুরে পেন্সন প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের 
পেন্সন বণ্টনের একটা কেন্দ্র ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের পর, 
অনেক গেক্গনপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল এই 
বিশ্বাসের বশবন্থী হইয়া কোম্পানি অনেকের পেন্দন বন্ধ 
করিয়! দিয়াছিলেন। বলদেব পালিত এই সকল লোকের 
মধ্যে যাহারা নির্দোষী তাহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া 
কর্তৃপক্ষীয়ের সহিত লেখালেখি করেন। তাহার ফলে 
অনেকেই পুনরায় বৃত্তি পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন? 
এই অপ্রত্যাশিত ফললাভে অনেকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া 
তাহাকে বাজেয়াপ্ত পেন্সনের অংশ দিতে চাহিলে তিনি উহা, 
গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু পরে উপকৃত বাক্তি- 
গণের নির্বন্ধাতিপয্যে তিনি প্রতিদান গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। 


ফান নার বত ৯২ উহা 
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স্বগীয বাদেব পালিত। 
বলদেব পালিত প্রথমে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা 


ঘথেষ্ট নহে। কিন্তু কর্ম্গেরে প্রবেশ করিয়া তিনি জ্ঞান 
চ্চা় মনোনিবেশ কবিলেন। প্রথমে স্তিনি ইংরাজী 
সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠ কবিতে লাঁগিলেন। শুনিয়াছি 
এই সমযে তিনি রাত্রি ঝাবোটা একটা পথ্যস্ত অধ্যয়নে নিযুক্ত 
থাকিতেন। তাহাব পব সংস্কৃত শিক্ষাৰ ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল 
হইল. স্বীয় চেষ্টায় তিনি শীঘ্ঘই সংস্কৃত শিক্ষা কবিলেন। 
ক্রমে অধ্যয়ন ও অন্নশীলনেব গুণে সংস্কৃতে তাহাব প্রগা 
বুৎপত্তি জন্মিল। পাঠক পবে তাহাব পৰিচয় পাইবেন। 
ভাল সংস্কৃত গ্রন্থ যাহ! পাইলেন তাহ! তিনি একেবাবে 
আয়ত্ব করিযা ফেলিলেন। সেই সময়ে মাইকেলেব 
অমিত্রাক্ষর-ছন্দের কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে । পালিত 
মহাশয়েরু মনে হঈল স"স্কৃত ছন্দে বাংল! কাব্য বচনা করা 
যায় কি ন|? ইতি পূর্বেই ক্াহাব কবিতা! বচনাব অভ্যাস 
জনিয়াছিল। স্থতরাং এ বিষয়ে চেষ্টা কবিতে বিলম্ব হইল 
না। কলিকাতায় যাতায়াত শত্রে ৬দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের 
সহিত তাহার খুব আত্মীঘতা। জন্মিয়াছিল। মিত্র মহাশয় 
তাহার কাব্যান্রাগ দেখিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে 
একাধিকযার দানাপুরে আসিয়া তাহার সহিত কালাতিপাত 
কির! ,গিয়াছেম। পালিত মহাশয্বের বনধবর্গের মধ্যে 
ক্হধ্যপঞ্স্জীর ও ভুদার্শনিক ৮রাগকক সুখোপাধ্যায়ের 


বলের পালিত। 


১... : : (এম, এ) নাম উল্লেখ যোগ্য। ইমি জিশ বসন পূর্বে 
'পাটনা কলেজে অধ্যাপক পদে নিধুস্ত ছিলেন। পালিত 
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মহাশয় গভীর প্রক্কৃতি ও খ্ুম্বভাবের লোক ছিলেন। উক্ত 
অধাপক মহাশয়ও খুব চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। ন্ুতরাং ' 
উতয়েব মিলন মণিকাঞ্চন সধাযাগ হইয়াছিল) এবং পরস্পরের 
সাহচার্ধ্য যে উভয়েই উপকৃত হইয়াছিলেন তাহা তত্কালীন 
বঙ্গদর্শন পাঠ কবিলে বুঝতে পাবা যায়। গাজকুঞ্চবাবুকন . 
“মেঘদুতেব* অনুবাদ পাঠ করিয়! বক্ষিমচন্ত্র মুক্তকণ্ঠে 
প্রশসা কধিয়াছিলন। সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষাকে পুষ্ট 
কবিবাব ভাব তিনি পালিত মহ্াখয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। পা।লত মহাশয় ইংরাজী সংস্কৃত ও বাংলা 
ব্যতীত কিছু উর্দুও শিক্ষা কবিয়াছিলেন। যাহা হউফ 
বা*লা সাহিত্যের নিমিত্ত তিনি যেটুকু কবিষ্বা গিয়াছেন, 
বর্তমান প্রবাদ্ধ আমবা তাহার আলোঁচন! কবিব। 
, কোন লেখকেব পৰিচয় দিতে হইলে আমরা অনেক 
সময় আমাদব নিজেব কথায় তাহার কতকগুলি প্রশংসা ব 
নিন্দা কবিয়া ক্ষান্ত হই। উহার ফল এই হয় যে অনেকেই 
সেপ আলোচনায় তৃপ্ডিলাভ কবেন ন1!। বিশেষতঃ যখন 
বক্ষ্যমাণ কবিব কাব্য সকলের নিকট পরিচিত নয়, সেক্ষেত্রে 
এৰপ আলোচনা অরণ্যে বোদনের সভায় ব্যর্থ হওয়ার 
আশঙ্কা আছে » সুতরাং কোন কবির পরিচয় দিতে হইলে 
তাহার কাব্যই প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত। পু 

স্বগীয় পালিত মহাশয়েব ছুই খানি কাব্য আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে। শুনিয়াছি তিনি আরও গ্রন্থ রচন! 
করিযাছিলেন।* যাহা ইউক, এই গ্রন্থ দুইখানির নাম-_ 
(১) ভর্ভৃহবি কাব্য ও (২) কর্ণার্জুন কাব্য। ভর্ভৃহরি 
কাব্য চল্লিশ বৎসর পুর্বে রচিত হইয়াছিল। ১২৭৯ সালে 
উহা মুদ্রিত হয়। কর্ণার্জুন কাব্যে মুদ্রাঙ্কনের সন দেখিতে 
পাইলাম না। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম উহ! প্রায় একই 
সময়ে রচিত ও গ্রকাশিত হুইয়াছিল। 

পালিত মহাশয়েব রচনার বিশেষ্ব এই যে তিনি বাংলা 
কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়ছিলেন। সম্প্রতি 
*প্রবাসীগতে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্ত্র মন্দুমদ্ার মহাশয়ের কৃত... 
*মেঘদুতেগ্র কয়েকটা শ্লোকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত. : 

* তন্মধ্যে একখামির লাম “কাহমজরী”। মি 
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হছে উহ কতকটা মা নি র অনুকরণে চিত 
বলিয়া মনে হইল। শুনিয়াছি কেহ কেহ “মেতদুতের” বাংলা 
অনুবাদ করিয়াছেন ।* জানি ন! উহ্হাতে কি ছন্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে, কিন্তু মনে হয় মন্দাক্রান্ত| ছন্দ বাদ দিলে মেঘদূতের 
বারো-আনা সৌন্দর্য চলিয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্বে 
একদিন বর্যাকালের প্রভাতে গ্বাসারযোগে ঢাকা যাইঈতে- 
ছিলাম। পদ্মার উত্তালতরঙ্গরাঁজির সহিত ষ্টামারের চাঁকার 
সংঘর্ষণে এক অপুর্ব ঘর্থর-ধবনি উখিত হইতেছিল। আকাশে 
মেঘাড়ম্বর ও নিয়ে অনির্বচনীয় ঘর্থর-শব্ধ এইস্ছুই মিলিত 
হইয়া বাস্তবিক এক অপূর্ব মন্দাক্রান্ত। ছন্দের স্থষ্টি করিতে- 
ছিল। সেই দিন বুঝিলাম সঙ্গীতের স্থর ও কাব্যেরছন্দ একই 
উপাদানের বস্তু । সুতরাং কাব্যরচনায় যে ছন্দ নির্বাচনের 
প্রয়োজন এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। তবে 
এ কথাও সত্য যে সৌন্দর্য উদ্ধদ্ধ করিলে ছন্দ হাতড়াইয়া 
বেড়াইতে হয় না_ভাবের সঙ্গে ভাষা ও ছন্দ আপনি 
আপিয়া পড়ে। যাহা হউক ভত্তুহরি কাব্য সন্বন্ধে গ্রন্থকার 
ভূমিকায় যাহ! লিথিয়াছেন তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত 
হইল £-_ 

“এই খণ্ড কাত্যথানিতে ভূ-বিখ্যাত রাজ। ভর্তৃছরির বৈরাগ্য-নুচন| 
ও ঘনগমন বর্ণিত হইয়াছে । ইহা! আদ্যোপান্ত সংস্কৃতচ্ছন্দে ঘিরচিত। 
৮ ৪ * বন্ধুবর জীযুক্ত রাজকুষণ মুখোপাধ্যায়, যাহাব অদ্ভুত রচনাশক্তি 
“যৌধ্চনাগ্যান” প্রভৃতি কাঁব্যত্রয়ে দেদীপ্যমীন রহিয়াছে, তিনি আমার 
অনুরোধে উপজাতিচ্ছন্দে (ঘেত্রান্থর ঘধ নামক ) একথানি মহাকাব্য 
লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন । » & ভারতচন্্র অনাধারণ রচনাশক্তি 
সত্তেও কেবল 'ভূজঙগপ্রয়াত', 'তৃণক', 'তোটক' 'পজ ঝটিক1 'গীতিক' 
'পঞ্চরণ' প্রভৃতি কতিপয় সামান্য অনুতকৃষ্ট ছন্দ লিখিয়াই নিশ্চিত 
রছিলেন। * "" উপজাতি এাভৃতি প্রধান প্রধান ছন্দের একটীরও 
উদাহরণ খঙ্গভাষায় দিয়। গেলেন ন। * " তিনি যদি, এই সকল 
ছন্দে স্বীয় কাঁবাগুলিকে অলম্ত করিয়া যাইতেন, তাহা! হইলে এত দিনে 
অন্মন্দেশীয় কবিতার যে কত উন্নতি হইত, তাহ! বল! যায় না । ফবি- 


তিলক শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুন্ননকে ইংরাজীমতে অমিত্রাক্ষর পয়ার 
লিখিতে হইত ন। * *।” 


লেখকের সহিত শেষোক্ত বিষয়ে আমাদের মত মিলে 
না। মাইকেলের সভায় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সংস্কত ছন্দে 
কবিতা রচন! করেন নাই এ জন্ত দুঃখ হইতে পারে, কিন্ত 
অশিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়া তিনি যে বাংল! সাহিত্যের 
শ্রী উজ্্বল করিয়া গিয়াছেন এ কথা আমরা অস্বীকার করিতে 





সপে শশী শীত শীপপীপীগশ শত পাপ পাপিপাতা পাটা 





৬ জধ্যাপক রাজস্কৃফ মুখোপাধ্যায় ইহীর মধ্যে একজন। তিনি 
মংস্ত ছন্দ রক্ষা! করেন নাই।--.লেখক। 


প্রবালী। 


৮১৪০৯৯1৯ টি ওরা 


০৫ ও ০ শা, ৪৫৯১ গা পি ০৪৪৫ 


পারি না। “ইহার পর প্রকার ছন্দ, বনি, ও রে বাবহার 
সন্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তাহাতে তা পাপ্ডি- 
ত্যের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আরও লিখিতে- 
ছেন ১ 

“আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে এই কাঁহ্যের স্ব্বীনে স্থানে 
আমি প্রসিদ্ধ সংক্কত মহীকবিদিগের রচনার অনুকরণ ঘাঁ জনুখীদ করি” 
য়াছি। * * দ্বিতীয় সর্গে “কাদন্বরীর” এখং তৃতীয় সর্গে “উত্তর- 
চরিতের” অনুকরণ সংগ্কৃতজ্ঞ পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পান্সিষেন। * * 
রাজ ভর্তৃহরির * * অনঙ্গা ও পিঙ্গল| নাম্মী ছুই মহিষী ছিলেন * * 
রাজ। ভর্তৃহরি অনঙ্গ'র অসচ্চরিত্র কিরূপে জানিতে, পারিলেন তাহ! 
বেতাল পঞ্চঘিংশতিতে প্রকাশিত আছে, এবং তাহাই এই কাব্যখানির 
প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে । তিনি রাণীর কুখ্যঘহীর দৃষ্টে 
অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়! বিরক্তচিত্তে সাম্রাজ্য পরিত্যাগানস্তর সন্নযাসধর্্ 
পরিগ্রহ করিয়া পুষ্করতীর্থের নিকটবত্তাঁ নাগপর্ধ্বতে, আলোয়ারে, কাঁদী- 
ধামে এবং চরণাদ্রিতে বহুকাল ধাদ করেন, এরূপ কিন্বদস্তী আছে। 
নাগপর্ধতে তিনি যে প্রন্তরথণ্ডে বসিয়। ধ্যান করিতেন সেই প্রস্তরখণ্ 
অথবা তাহার কোন প্রতিনিধি সেখানকার পাগ্ারা যাত্রিগণকে দেখাইতে 
ক্রটা করে না: এবং চুনারের কেব্ায় রাজ! ভর্তৃহরির গুহা অগ্যাপি 
প্রসিদ্ধ আছে। * * তাহীর নামে এক শৈষ সম্প্রদায় অগ্যাপি ধর্তমান 
রহিয়াছে । বোধ হয় তিনিই তাহাদের আদি গুরু ।” 


এই সুদীর্ঘ ভূমিকার পাদটীকার প্রতি মনোনিবেশ 
করিলে ্রস্থকারের প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 

পালিত মহাশয়ের রচন1! হইতে কোন কোন স্থান 
উদ্ধৃত করা গেল। প্রথম সর্গে রাজপত্বী অনঙ্গার রূপ- 
বর্ণনা গ্রসঙ্গে তিনি লিখিতেছেন-__ 


“মুত অনতিবক্র। জলতা| দীর্ঘ-রেখা ; 
প্রণয়-সলিল-পূর্ণ স্নিগ্ধ নীলাজ-লেত্র ; 
যিনি মধুকর পালী গঞ্গম রাঁজী বিশাল! ; 
নয়ন-তট অপাঙ্গে, কচ্ছলে উদ্্বলাভ| |” 
পচরণ-অরুণ বর্ণে লঞ্জিছে রক্ত-পল্মে ; 
স্কণিত কখন তাহে স্বর্ণমপ্রীর মঞ্জু ; 

মধুর মধুর ধারা যাঁর সিঞ্জার শব্দে, 
মদকল অলিবৃন্দে আসিয়। হাক্সি যানে ।” 


শিপ্রা-তটের সৌন্ধ্য নিয়োছত আটটা চরণে বেশ 


পরিশ্ট হইয়া উঠিয়াছে-_ 


ত্রিদশ-জয়-পতাকা! তুল্য, নীলাস্তরীক্ষে 

মচল কলদ-মালা শোভিছে রক্ততর্ণে ; 
কল-কলিত লাক! নিয়ভাগে বিরাজে ; 

নিরখি গগন-শৌতা। মোহিতা! রাজপত্থী ।” 

“বিবিধ কুসুম গন্ধে পূর্ণ উদ্যানরাজী ; 
রসিক-মধুপ-পুজে গুজি গীত ভূঞ্জে ; 

ফুলময় নব নীগে পাপিা যুক্তকণ্ঠে 
স্থলয় মধুর ভানে মোহিছে চিত্ত গালে ।” 


উ্িখিত চারিটা শ্লোকই মালিনীজ্ছদো রচিত ।' এ 





১ম সংখ্য! 1] লদেখ পালিত। ্‌ 
মির ৯ পিএ নালা রা ,০০৮ পলি রে পাপা নে এনা? ৯৮ এ 
দেই রাজা জ্যোৎ মলবিতব উপবনে রাম-সরিধানে উপস্থিত ন্ষত-নিকরে বখা মতিত গগন, 
কুরুক্ষেত্রে ্লিতেছে জগ্নি অগণন। 
হা বলিতেছেন- যদিও সমর-শ্রাস্ত ঘহ লক্ষ বীর 
“্যারেক উ্ছে করিয়া সৃষ্টি নিদ্রার কোমল অন্কে এখন হুস্থির, 
দেখ প্রিয়ে, নবা শশী সরাগে জলধি-নির্ধোষ সম কল কল য়ঘ 
সম লোক্ষের বিনোদি চু এখনো শাস্তির রাজ্য করিছে বিশ্ব 
প্রাচীন সহান্ে চুদে ।” মাঝে মাঝে শুনি অশ্ব-প্রোথের নিশ্বন, 
ৃ তার সঙ্গে মাতঙ্গের বিটপী চর্্বণ। 
“তথাপি তাহে হই! অতৃ্ স্থানে স্থানে শন্ত্রপাঁণি প্রহরি নিচয় 
৪5 নিতান্ত বই, আগস্ত' জনেরে ডাকি লয় পরিচয়। 
2045 কখনে। ব| নিশাচর অশুভ কৌশিক 
জাগাইছে সুপ্ত কৃমুদ্বতীরে ।” অস্তরীক্ষে ঘোর রষে ডাকে আকশ্মিক | 
রানি দর হাতির রর টি 
ভাট-বন্দনা হঈতে একটা শ্লোক উদ্ধত করা গেল? উহা পরিয়। সমর-সজ্জা ধূলায় ধূসর, 
মদিরাচ্ছন্দে রচিত-_ উপস্থিত হয় যত মহ৷ ধনু্ধার? 


পয বিশাল সমুজ্ছল লোচন, পাটল পদ্বকহচ্ছবি নিঙ্গে ; 
বন্ত-সমান বিপক্ষদলে, ফুলবাণ হয়ে রমগী-মন বিদ্ধে। 
চন্দন-অর্দা্ুধাকর সুন্দর উন্নত চারু ললাটে, 

ফেরি মহোজ্ছল দীপ্তি অরি-রাঁজগণেয় ভয়ে বুক ফাটে ।” 


বঙ্গি-বন্দনা হইতে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইল। উহা 
মাত্রাবৃত্ব ত্রিপদীচ্ছন্দে রচিত ; গীতাগোবিন্দে “এট ছন্দের 
বুল বাবহার হইয়াছে 


“প্রতাপ-রধি তঘ শশিশেখর-গিরি তাঁপিল যদি প্রকাঁশি, 
জিনি তিন-পথগা* কীর্তি-নিয়গ! যগ্যপি ডুবাল কাশী, 
ধ্যাকুল অন্তর যনিত! সহ হয় আগত তষ আগারে ; 

ভুমি হৃদি-ভঘনে নিলে ত্রিনয়নে অন্নদায় ভাগ্ারে।” 


গ্রন্থকার এই গ্রন্থে যথেষ্ট কবিত্বশক্তি, অন্ুুশীলনশক্তি 
ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু স্থানে স্থানে 
দোষ নাই এমন নহে। প্রাচীন কাব্যসমূহের অশ্লীলতা 
দোষ কিয়ৎপরিমাণে এই গ্রন্থে সংক্রামিত হইয়াছে, তথাপি 
গ্রন্থকার আমাদের আস্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতন্তার পাত্র। 
:. *কর্ণর্জুন কাব্য” কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিদ্তালয়ের' বিএ পরীক্ষার্থিনীদিগের পাঠ্যরূপে নির্বাচিত 
হইয়াছিল। ইহাতে সংস্কৃত ছদা অলপ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
কিন্তু পয়ারে লিখিত কোন কোন অংশেও বেশ কবিত্ব- 
শক্ষির পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় সর্গের প্রারস্তে কৰি 
লিখিতেছেন_ 
স্বামী যামীর্্ গড কৌরঘ-শিখির়ে ; 
- পতি ঢিল ুধ তব ভিমিরে। . ৃ 
খু ভিনপা! গা । 





৫৬১ 


সমঘেত ঘীরবর্গ মন্ত্রণা কারণ; 
অনলে অনর্থ হেতু গ্রহ-সম্মিলন। 
জ্বলিতেছে রত্বাধারে দীপ শত শত; 
নিশারে নাশিয়! যেন প্রভাত আগত ; 
যায় কি তাহার হায়! মনের আধার? 
দীপ্তিহীন বিমলিন বদন সবার । 
ন্ববর্ণ-রজতময় আসনে আসীন, 
অধোমুখে সভ্যগণ চিন্তায় ধিলীন।” 
উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন কবিবর 
নবীনচন্দ্রের “পলাশীর যুদ্ধের” অংশবিশেষ পাঠ করিতেছি। 
এস্থলে বক্তব্য এই যে, “পলাশীর যুদ্ধ” কর্ণাঙ্জুন কাবোর 
পরে প্রকাশিত হয়। এই কাব্য ছয়সর্গে সমাণ্ড। ইহার 
তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ পাঠ করিতে করিতে মন বিশ্বয়ে স্তস্তিত 
হইয়া যায়। মানব-মনে যুগপৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাব (হর্ষ, 
বিষাদ, বিশ্য় ইত্যাদি) উদ্রেক করিবার শক্তি যদি কাব্যের 
লক্ষণ হয়, তবে এই গ্রস্থকে সুলক্ষণাক্রাস্ত কাব্য বল! যাইতে 
পারে। দুঃখের বিষয় এমন স্থুরচিত কাব্যেও দু'একটা 
অপত্রংশ শব্দের উচ্চারণানুযায়ী বর্ণ-বিগ্ভাস প্রদত্ত হইয়াছে। 
এই কাব্যের চতুর্থ সর্গের প্রারস্তিক অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া 
আমরা বিদায় লইব-_ 
“নিংশব্দে নিলীথ আপি? গাঁ-নীলঘেশে 
হযুপ্তির ইন্্রজালে যো চর়াচর ; 
গতর প্রশান্ত মুর্তি অবনীমণ্ডল। 
নীরঘে নক্ষত্্-কুল জাগে নভোদেশে 
প1ওঘ-শিষিরে যথা! প্রহরি-নিকর, 
অথবা সমর-ক্ষেত্রে উদ্ধামুখী দল । 
ক চা 


৫৬২ প্রবাসী । [ ৬ষ্ঠ ভাগ 
৯ ল রি গিরি ঞ ১পাপাপািি 

নিষ্্রাযেশে কোন পোন্ধ! দেখিছে স্বপন কবিতাকে সমালোচক মহাশয় খুব স্পষ্ট কবিত! বলিয্লাছেন, যা 

ঘহদিন পরে সেই প্রত্যাগত বাসে । 'কোকিল' অগ্ততগ। এই কবিত।র গুঢ় তাৎপর্য আমি হাদয়ঙ্গম করি, 

সাধের রমত্রী তার তাহাবে পাইয়া, পারি নাই। “অনাহত' 'অনাবহশ্থাক, 'গ[নশেোনা” নামক কহিতা| ত্রষে 


অক্রজলে করিতোছ পদ-প্রক্ষালন ; 
এলাইধ। ঘেণী পুনঃ মনের উল্লাস 
মুচিতেছে (?) সেই জল কেশপাঁশ দিয1।' 


“পিঠারে চিনাত নারি অনাঁক হইয। 

ধূল। মীথ। কোমল।ঙ্গ শিশু স্তগণ, 

মায়ের অঞ্চল ধবি পিতৃমুখ পানে, 

সবিশ্মায় এক দৃষ্টে রযোছ চাহিয! , 

তখন তাদিগে সতী করিয়া চুম্বন 

“ধাখা' ঘলি' ডাকিবাব কহে কাণে কাণি।” 


পআ।হলাদ সৈনিক ধর কোলেতে যেমন 
লইঘে সর্ধবন্ধ ধন সন্তান সকাল, 

শিবার চীৎকারে ভাব স্বপ্ন পাঁয় লষ। 
কোথা ঘ! সে প্রিয়া । কো! প্রিয় পৃত্রগণ | 
ভাঙগিল বদন তার নযানর জলে 

দীর্ঘশ্বাসে তরজিত হইল হৃদয় ।” 


গ্রন্থকার শেষ-নীবনে স্বীষ বাঁকিপুবস্থ ভবনে বাস 
করিতেছিলেন। যৌবনেব উপার্জিত অর্গ তাহাকে ভোগ- 
বিলাসের পথে পবিচালিত কবে নাই। লক্ষপতি হইয়াও 
তিনি কিরূপ দীনবেশে থাকিতেন, তাহা চিত্র হইতেই 
বেশ বুঝিত পারা যায়। তিনি নিজে জ্ঞান-পিপাস্ত 
ছিলেন, সেই নিমিত্ত দনাঁপুর, বীকিপুব, আরা, ছাঁপবা 
ও গয়ায় ইংবাজী বিগ্ভালয় স্থাপন কবিষা সাধাবণেব যথেষ্ট 
উপকাঁৰ কবিয়। গিয়াছেন। তিন দানবিষয়েও মুক্কহ্ত 
ছিলেন। ন্বগীষ গুরু প্রসাদ সেন মহাশয়েব সহিত তাহাব 
বিশেষ ঘনিষ্ঠত। ছিল। বেহাবের অনেক কাজ ইহাব! 
মিলিতভাবে করিতেন। ১৯০০ খুষ্টাব্ষের ৭ই জানুযাবী 
পালিত মহাশয় বিক্ষোটক বোগে গ্রাণত্যাগ কবেন। 
মৃত্যুকালে তাহাব বয়স ৬৫ বসব হইয়াছিল। পরী বৎসব 
বেহারেব পক্ষে বড় দুর্ববৎসব গিয়াছে । মাননীয় গুক প্রসাদ 
মেন এ বংসবেই ১৪ই অক্টোবব স্বর্গারোহণ করেন। 

ইহার বিষয় পরে বলিবাব ইচ্ছা বহিল। 
শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। 


খেয়া 


আগ্রহথীণ মালের প্রধাসীতে ভরুক্ত রধীজা বাধুয দধপ্রফাশিত ফাষা- 
প্রত খেয়া সমালোচনা কর! হইাছে। সযালোচন৷ প্রসাদ বেলি 


অর্থও ঈষৎ জটিল ঘোধ হইযাছে। সমালোচক মহাশয় ব| অন্য ফো 
সবধী এ কবিতাগুলির অর্থ প্রকাশ করিলে আমার ও অনেফের উপকা 
করিবেন। 

সমালাচক মহাশ্য যে তিনটি কবিতাকে “সত্যসতাই ফুটিতে পা? 
নাই কাই অস্পঈতাদোষে দুষিত বলিয! নির্দশ করিয়াছেন, তদ্মত 
বাশি আমর নিকট অস্পট, কিন্তু অপর দুটি কবিতার অর্থ যা 
আমি বুঝিযাছি তাহ! এই স্থলে প্রকাশ করিতেছি,কধি ও সুধী 
তাহার যথার্থ বিচা কবিষেন। 


দাঁন। 
নেবেছিলাঁম চেয়ে নেব তৌমাব পবিত্র কোমল ্সিগ্ধ হুন্গর প্রস 
একটুকু কিন্ত হে পু আমি চ।ইনি সাহস করে'। 
ভোবেছিলাম তোমাব প্রনাদ যখন বিশ্বে বিতবিত হ'বে তখন আঁ 
একটি কণ। কুড়াইযা লহগব। তাই আমি কাঙালের মত প্রতী 
কবিতছিণাম, তবু চাহনি সাহন কবে?! 
হে প্রভু আমি যাহ। পাহলাম তাহ! সখ নহে ছুঃখদাহ। আ 
করেছিল।ম পাইঘ এক পাইল[ম আব । 
এখন আমি ভাবি বলে একি তোমার দান। ওগে। প্রভূ, আমি 
অক্ষম অশক্ত, এই গুকগাৰ ছুঃখ হন কণা কি মামার সাধ্য। তোম 
দান আম।র বুকে পুষে বাখব।ব [9নিষ। কিন্ত 
রাখতে গেলে বুকেব মাঝে 
ব্যথ। (যে পায় প্রণ। 
তবু আমি বহধ বুকে 
এভ বেদনাব মান 
নিষে তোমাবি এই দান' । 
আমি চবম দুঃখ বরণ বরিয়| হযে লইলাম। আমি তোমার ন 
মরণকে ওয় কবিয| সর্ববঙয়ী অভয হহব। তোমার ছঃখদান আঁ” 
কম্মবদ্ধন খণ্ডন কবিবে। 
তোমাকে পহযাব জন্য আর আমাব ব্যাকুল চঞ্চলত! নাই। তু 
আমায় যাহা দিয়ছ তা! পাইযাই আমি চরিতার্থ। তোমার 
£খবাথা আমাকে তোমার উপযুক্ত করিয়। আপন৷ আপনি গড়ি 
তুলিবে। 


হার। 


এই ভঘসংসাব জুয়াব আঢায় আমর। সকলে ভ্রীডারত। আঁ 
আপনার অদৃষ্ট ভাগ আপনি গড়িয়া তুলিতেছি। $ 

তুমি আমাদিগকে (আমকে ও আমার ক্রীডাসঙ্গাকে, ঘা' 
সহিত আমার ভাগ/সুত্র গ্রথিত) "হারের দলে বসিয়ে দিলে" 
জীবনে যদি ক্রমাগত হারিয়াই চলিতে হণ, তথাপি তোমায় প্রধাঁ 
খেলা আমরা ছাড়িব ন|। আমন হারের দুঃখ বহন করি সৃত্ুপ 
অগ্রসব হইব। 

হে রাজাধিরাঞ্জ, 'পিত। মোহসি'। আমর! রাজার ছেলের গত 
ঘড় ডাক ড।কিয়া খেলিব, 'বিন! পণে খেলধ না! গো'। তুদি সং 
ন। পাইলে নিষ্কৃতি দেও না) আমাদের "নফল কর্দাফজ /টান 
সমর্পণ করিয়া আমর রিক্রমুক্ত হইর। 1 

কিন্তু, একবার সকল বিত ঘুটাইয। জিজুক হইলেই কিনি 
না। পু পুররায় গলার পনর সারা, হানে জাহির 


১০ম লংখ্যা। | 


জরী হয় নারে রর পার) নেবে পরত জ্বী, তাহা কে 
জানে? এই সংশয়ক্ষেত্রে পরাজয়ই আমাদের ভাল। 

“ছেয়ে তোমার করব সাধন, 

ক্ষতির ক্ষুরে কাটঘ বাধন, 

শেষ দানেতে তোমার কাছে 

বিকিয়ে দেষ আপনারে । 
'তারগরে কি করঘে তুমি, আমাদের উপায়, দে তত্ব ভাবিয়া নির্ণয় 
করিতে কে পারে প্রভু । “শুধু তুমি জানাও যারে সেই জানে'। 
প্রীচারচন্দর বন্দ্োপাধ্যায়। 


জ্যোতিনির্বা | 


দশম পরিচ্ছেদ । 
সোণামণি। 

বর্ষার জল-প্রবাহ-বিধোত প্রস্ম টিত কমলিনীর পূর্ণসৌন্দধ্য 
কি কথনও আপনার চক্ষে পড়িয়াছে? শারদীয় শিশির-ধারা- 
প্লাবিত বনমল্লিকার শুভ্র ঢলঢলায়মান, সৌনার্যযসস্তার কি 
কখনও আপনার চক্ষে পড়িয়াছে? জ্যোতন্না প্রবাহ-প্লাবিতা 
স্থিরা ধীর অতি গম্ভীর মৃত্তি প্রসর্নমুখী শ্ঠ।মল প্ররুতির গম্ভীর 
সৌন্দর্য কি কখনও আপনার দৃষ্টিপথে আসিয়াছে? যদি 
আসিয়৷ থাকে, তাহা! হইলে ইহার অপরিমেয় উচ্ছলিত 
সৌন্দধ্যসম্তারের পবিত্রতার সহিত, সোশামণির রূপ, কল্পনায় 
আপনার মনে আঁকিয়া লউন। 

' সৌণামণি অল্প বয়সে বিধবা । সোণ! বিক্রমপুরেশ্বর রাজা 
টাদরায়ের একমাত্র আদরিণী কন্তা। পূর্ণ মুকুলিত অবস্থায় 
কীটদষ্ট হইয়া কোরকের যে অবস্থা, অকালবৈধব্যে সোণা- 
মণির সেই অবস্থা দাড়াইয়াছে। 

সোণার ত্রাতৃঙ্গায়া রাণী কমলা, সোণাকে যথেষ্ট স্নেহ 
করেন, কিন্তু স্গেহে তাহার প্রাণের দ্বঃখ যাইবার নহে। 
অতুল প্রশ্বর্যের অধিপতি-_বিক্রমপুরেশ্বর রাজা টাদরায় 
সোপ! বলিতে অজ্ঞান-_কিন্ত তাহাতেও সোণার ছুঃখ 
যাইবার নছে। ভগিনীল্লেহ-বিমুগ্ধ যুবরাজ কেদার রায় 
নান! মিষ্ট কথায় মোণার মন তুষ্ট করেন, কিন্তু তাহাতেও 
সোগার গ্রাণের উদ্মভাব বিদুরিত হয় না। যাহা জগতে 
সোণার সর্বন্থ ছিল, যাহা থাকিলে ছুঃখিনীও রাঁজরাণী, যাহা! 
রমণীর সুখ, শাস্তি, আশা, আনন্দ__যাহা রমণীর জীবনের 
রবতারা, হৃদয়াকাশে একমাঅ জ্যোতি যোলকলা পূর্ণ 
দীপ্ত শশধর-_-সোণা অভাগিনী সে বহুম্ল্য রড হারাইয়াছে। 


[জিন । 


৫৬৩ 


সেই শৈশক-যৌবনের প্রথম মুখরিত অবস্থায়, স্বামীর 
স্থতি আজও ধিকি ধিকি তাহার প্রাণের অতি নিভৃতে 
নীরবে জলিতেছে। সেই একদিনের আদর, একদিনের 
সোহাগ, একদিনের বিরাগ সবই তাহার মনে আছে। 
একদিন তাহার সব ছিল-_আজ সে সর্ধন্থ হারাইয়া 
ছুঃখিনী। সকলে বলে দোণ! অনৃষ্টদোষে স্বামীহীন! । কিন্ত 
সোণা ভাবে-_-তাহার কন্মদোষে সে স্বামীক্ষে প্রকারাস্তরে 
হত্যা করিয়াছে। অথব! তাহার অকাপ মৃত্যুর কারণ 
হইয়াছে। ৷ | 

চন্ত্রদ্বীপের রাজবংশীয় এক পরম কাস্তিমান যুবার সহিত 
সোণার বিবাহ হইয়াছিল। সোণা বাল্যকাল হুইতেই বড় 


আদরে পালিতা। অতি আদরে, তাহার মনে একটা 
আত্মন্তরিতা অসিয়াছিল। সেই আযম্মন্তরিতায় তাহার 
সর্বনাশ হইয়াছিল। 


* রাজ-জামাতা রূপে গুণে সর্ধবিষয়েই সোণার অনুদূ্প। 
তাহার হদয়ের সরলত! উদ্ারত! দেখিয়! রাজপুরীর সকলেই 
মুগ্ধ। সকলেরই মুখে রাঞ্জ-জ্রামাতার গুণের নুখ্যাতি। এত 
স্থখ্যাতি যৌবনমদো্সন্তা, অতি-আদরিণী সোণার ভাল 
লাগিল না। 

সোণ! সাধ্যমত শ্বামীর মনোরঞ্রন করিত-_কিন্তু এক এক 
সময়ে পারিত নী । একটু যেন উদ্ধত ভাব প্রকাশ করিত। 
তাহাতে রাজ-জামাত| কুমার শগশেখর রাগ করিতেন না। 
হাসিতেন মাত্র। কিন্তু উদ্ধতপ্রকৃতি সোণামণি সে 
হাসিতে আরও রাগিয়া যাইত। স্বামী যখন আদর করিয়া 
বলিতেন_-দসোণা ! তোমায় আজ চন্ত্রত্বীপে আমাদের 
বাটাতে লইয়! যাইব” সোণ। সেদিন রাগিয়! কিছুই খাইত 
না__স্বামীর সহিত কথাও কহিত না। 

একদিনের ঘটনায় কিন্তু বিপরীত ফল উৎপন্ন হইল। যাহা 
হুইল-__তাহার আর প্রতিকারের পথ রহিল না। সেদিন 
যাঁছ! হইয়াছিল, সোণা আজওতাহার ফল ভোগ করিতেছে । 
সেই একদিনের পাপে দোণার চক্ষে যে জলধার! বহিতে 
আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আজও শেষ হয় নাই-_হষটবেনা-- 
সোশা যতদিন থাকিবে-_যতদিন তাহার দেহ মাটাতে না 
মিশাইবে, তাহাকে এইরূপেই কীদিতে হইবে। ঘটনাটা 
আপনাদের-জানিয় রাখা উচিত। 


৫৬৪ 


দোল-গুরিমা। আধাণে খুনের সমান হব বেন 
সেদিন শতগুণে উজ্জলতা! লয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নব 
গ্রতিঠিত শ্রীপুরে মহা-সমায়োছে দোলযাত্রার আয়েজিন। 
গৃহে গৃহে উৎসব, বাস্তধ্বনি, মলঘট, ধ্বজপতাকা। প্রত্যেক 


গ্ৃহপ্রাঙ্ণ। প্রবেপহ্ার, এমন কি শয়নকক্ষ পথ্যস্ত আবিরে 
লালে--পাল ! উজ্জল টা্দের কিরণ শোঁভাময়ী শ্রীপুরের 
: আবির রাগ লোহিত সৌন্দর্যের উপর পিন আরও ুন্দর 


দেখাইতেছিল (. 


*  উৎসবকোঁলাহল রঙ্ধনীর গভীরতাঁর সহিত ক্রমশঃ 
(মল হইয়া আসিতেছে। ছুরঞ্রভ বেগুবীণার রব, ক্রমশঃ 
মনদীতৃত হইফা. আসিতেছে। রষণীর ভ্রুত গমন-সঞ্জাত 
 তৃষপ-গিঞন জমশঃ অতি মৃহ হইয়া পড়িতেছে। রজনীর 


দ্বিযাঁম অতীত প্রায় । 

এই সমগ্র, এক উজ্জরলিত কক্ষে বসিয়া সোণামণি, আর 
তার পাশে-ন্া-জামাতা কুমার শশীশেখর। সমস্ত দিন 
হোকজি-্ীড়াপ পর গাত্র মার্জনা করিয়া, নববস্তে ভূষিতা 


টি হইয়া, স্মুবাসি তাখুল-রাগে ওষ্ঠাধরকে আরও ন্ুুরাগরঞ্জিত, 


ঃ করিয়া মোগ! আসিয়া স্বামীর পার্থ বসিয়াছে। 


বাঈকুমার শঈশেখরের কি যেন একটা ছূর্বদ্ধি ঘটিল। 


তিনি সোণাঁর, রধপ্রকৃতি ও যৌবনন্ুলভ প্রগলভ-ভাব 


. জানিয়াও একটু সামন্ত রহস্তের প্রলোভন ত্যাগ করিতে 
_পারিলেম না। গোলাপ ও সৃগনাভি-বাসিত ছু চারিটা 


্ 


হু, উহার -ইত্তে একটি ক্ষুদ্র থলিয়ায লুকায়িত ছিল। 


ইচ্ছা-_-সোপাক্ষে লেই কয়েকটা কুমকুম ছু'ড়িয়া মারিয়! লালে 
লাল করিয়া দিষেন।, 

সুখে রৌপ্যপাত্রো রাশিকত আবির কুদকুম রহিয়াছে 
রাশিক্কত সগ্চপ্রন্ক,টিত তুবাসিত ফুলের মালা রহিয়াছে 
রাজকুষায়ের তাহাতে দৃষ্টি লাই। তাহার হাতে বে কয়েকটা 
লুকান কুছুম আছে-_সেগুলি ধেন সর্ধাপেক্ষা বছমূল্য। কেন 
না”-ইহ। তাহার শ্বহস্ত-নির্িত।, অবসর বুষিয়! গ্রেমালাপের 
পূর্বে, বাধকুমার তাহার ছইটা লইয়া লোগাকে চুড়ি মারি- 
লেন। শুধালিত ঝুডুম, সোণার পুষ্প'কোইমল কালের লাঙাক্ক 
সাধ সহ করিতে না! পারা বিদীর্ণ হইয়া চারিদিকে ছড়াইরা 
পড়িল ।। রুম কতফটা দুহাসিত ছে যৌার চক্ষের লগ 
মধো প্রবেশ কিল; তাহাকে. সোখা এই ধ্গা প্হিগিও £.. 


এ 


€ষ্ঠ ডা 


ফেঁছআাবাণ সেই-:ওদতা। , অ 
ডে হেঘ্ী, আবাগ সেই ক্রো 
উঠ যগম-ওষ্াধিরের মৃহ্-প্পরকী । সোণ 
রহস্য বুঝিল না, এ প্রেমালাপ বুবিধনা। ক্বাছিয়া যলি 
পতোমার মত নরাধম স্বামীর জার ঘেন না, সা ্ 
হয় 1৮ 

অনেক সময়ে অনেক রকমের কথা সারের সঃ 
বাহির হয়। যেগুলার গায়ে বি কিছু. 'ভালমন্ছ ্ি 
থাকে, তাহা যেন বাযুস্তরে বিলীন হইয়া যায়: দ্ধ হাও 
গুণে কখন কখন অতি সামান্ত গলে, অতি সামান্ত তিক্ঘ 
বিষাক্ত-বিশিখের হ্ঠায় মানবের হৃদয়ে আঘাত করে । 
আঘাতে মানুষ তখনই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে! 

সোণামণির অনেক রূষ্ট কথা রাজকুমার এ পর্যন্ত শু? 
আসিগ়াছেন, কিন্তু সব ভাসিয়া উড়াইয়! দিয়াছেন । 
ভাবিতেন-_বয়স হইলে ও ভাবটা যাইবে। কিন্ত দে দি 
কথাগুলি, যেন গ্রতোক অক্ষরে হুলাহল পুর্ণ করিয়া * 
শেখরের বুকে গিয়! বিধিল। সে আঘাতে তিনি চ 
হইয়া উঠিলেন। 

ভাবিলেন_-এই কি আমার ধর্মপরিণীত! পত্রী? যাঁ” 
সঙ্গে, সথীত্ব দাসীত্ব সম্ধদ্ব-.এই কি তার ব্যবহার | যা 
কাছে মিষ্ট কথা শুনিবার জন্ত এতটুকু রহস্যের আক্মো' 
করিয়াছিলাম--এই কি তাহার প্রতিদান ! ছিঃ আমার 
একটু আত্ম-সন্রম জান নাই! আমারও না রাজব 
জন্ম ! 

শশীশেখর বিনাবাক্যব্যয়ে চলিয়া. ট উদা-ি 
পারিলেন না। দোণার রূপজ্যোতিঃ--এত অপমানে, 
মন্ধবেদনাতেও তাহাকে আয়ত্াধীন করিল। এ ভব 
মোহিনী স্বর্ণপ্রতিমাকে অপমানের বিনিষয়েও তিনি হৃদ 
রাখিতে প্রস্তুত! কি গভীর শ্রেম! কি খঙুত কূপোক্ছা 

.লেই অর্দ-এলায়িত ফু্-রাগমর গঞ্ছস্পলী দেলাছি 
অলকাগুচ্ছ, সেই আযত চঞ্চলতঙ্গিময় কৃষ্চজীর গেজধুগ; 
সেই মুগালগঞ্জিত চম্পবরাগরহিত কোমর সবর 
নী তা বিরত 


খা নিন্রার 


পপ ৬৪ লে 


রা 
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ববিলেন-*লোর্ধায়খি] ভোমার চ'খে ফি আঘাত লা ১ 


রাছে) সতাই আমি খন্ঠায় কাঁজ করিয়াছি।” 

ইহাতে ও সোগাঁর ক্রোধশান্তি হইল ন!। আহতী, কুদ্ধা 
ফণিনীর স্ঠায় সোণামণি-_এত গ্রীতি, স্নেহের, কোমল উৎসের 
মধুরতায় ডুবিতে পারিল না। সে বিনা বাক্যব্যয়ে সেই 
গুহ তাগ করিয়া! রোষভরে অন্যগৃহে চলিয়া গেল। 

পরদিন প্রভাতে রাজকুমারকে আর কেহ দেখিতে 
পাইল না। রাজপুরীর মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল !! 
প্রথমে রাণী কমলা একথ! জানিতে পারিলেন। তিনি সোণাকে 
এগ্ন্ত ম্নেহময় তিরফার করিলেন। কমলা কথাটা স্বামীকে 
জানাইলেন। কেদার রায় তখনই পিতাকে সংবাদ দিয়া 
চাবিদিকে অশ্বারোহী, পদাতিক ও বরকন্দাজ পাঠাইয়! 
দিলেন। তাহার! গ্রামের পর গ্রাম, পল্লীর পর পল্লী, 
নগবের পর নগর দবই খুঁজিল কিন্ত রাজকুমারকে পাইল 
না। 

যাহারা নর্দীপথে রাজ জামাতার অনুসন্ধানে গিয়াছিল, 
তাহাদের একদল দেখিল-_পল্মার প্রবলজ্োতে, কতকগুলি 
পোষাক জলে তানিয়া আমিতেছে। তাহারা লম্ক দিয়। 
জলে পড়িয়া সে পৌষাক উঠাইল। "কালু সর্দার সে নৌকায় 
ছিল। সে তাহা বাঁজকুমারের পোষাক বলিয়া চিনিতে পারিল। 
আর একদল আর এক দ্রিক হইতে একটা উক্ভীন্‌ আনিয়! 
হাজির করিল। সে উষ্জীস্‌ চন্তরদবীপ রাজবংশের কৌলিক 
অর্ধ-চন্্রান্কিত চিহমত্ডিত। 

আর সন্দেহ নাই! সকলেই সাব্যস্ত করিল-_রাজকুমার 
জলমগ্ন হুইয়া৷ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা মৃতদেহ 
নন্বানের জন্ত আরও চেষ্টা করিল। কিন্তু হায়। সব পরি- 
শরমই ব্বখা,হইল |! 

নি “সাংঘাতিক নিষর্শন লইয়া, তাহার! সকলে রাজ- 

পুয়ীতৈ পোঁছিল। রাজা চারার ও যুবরাজ কেদার রায় 
দ্দাহত ভুইয়া! অস্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । এদিকে 
বা ঝািবাটীতে যে পদাতিক গিয়াছিল, সেও আসিয়া 
বিশ বাট ফিতরা বাম নাই! 

৮২ অঁগব নিষর্পন বসগুখে!! সেই ছুলয় দেহ যে 

পর চা বি টার প্রমাণ 





ব্রতধারিণীর আশা। 


সোগ! আর চুল বাধে না। নুগঞ্ি তৈল আনাল! 
গলাইয়া নদীতে ফেলিয়া! দেয়। দর্পণে মুখ দেখে না-গৃহ 
ভিত্তি সংলগ্ন সমস্ত দর্পণগাব্রে সে কালরছগের ঝাপড় ঢাকিয়া 
দিয়াছে। সোণ! পাড়ওয়ালা কাপড় পরে না--রাপি রাশি 
্ব্ণথচিত বহুমূল্য কৌষেয় পোকায় কাটতেঙে। সোগ্‌! 
সামান্ত আহার করে, একবেলা__-খালি আতপের ফ্ৰিয্য। 
তাহাতে লবণ পর্যন্তও না । শধ্যা--সামান্ কলের উপর, 
তাহাও প্রস্তরময় মেঝের বুকে । উপাধান নাই, আন্তরণ 
নাই--সে ক্ষীণ-দেহবল্লরী লংযমের কঠোর নিম্পেবণে সর্ব 
বিষয়ে অত্যন্ত, সর্ধ বিষয়েই স্ুথ-হুঃখ-ভেদবোধ বিরহিত । 
* সংসারে সোণার তিনটা কাজ। একটা কান্-__প্রভাতে 
উঠিরা শ্ানান্তে, পিতার প্রতিষ্ঠিত অঠভূজা! ও ছিরমন্তাক় 
মন্দিরে দেবতার পুজা । দ্বিতীয় কাজ-_তাহার 'একমা 
অবলম্বন, স্নেহের পুত্তলী শিশু রাজকুমার মণিরায়ের পালন. 
কাধ্য। তৃতীয়-_গভীর নিশীথে--নীরবে--প্রতাহ আশ্র“ 
বিসর্জন” , 

সোণার চারিদিকে এখন অন্ধকার! তাহার চক্ষে 
সংসার অন্ধকার--এই অনস্ত শোভাসৌনধ্যশালিনী জড় 
প্রকুতি অন্ধকার-_তাহার জীবন অন্ধকার। এত অন্ধকারেও 
সে একটা অস্ফট আলোক-রেখ! হৃদয়ের অতি নিস্ৃ্ধ কন্দরে 
লুকাইয়!, একটু আশাময় জীবন যাপন করিতেছিল। 

সে ক্ষুদ্র আলোক-রেখাটী আর কিছুই নহে। সোগা 
এত সাক্ষ্য সাবুদের জলস্ত গ্রমাণেও বিশ্বাস করে নাছি। যে 
তাহার ইঞ্টদেবতা স্বামী, প্রকৃতই জলমগ্র হইয়াছেন ।: সমাঁ-' 
জের শাসনে সে বিধবার বেশ পরিত, মনের 'বৈরগ্যে বর্গ- 
চর্যোর পবিস্র-ব্রতাচরণ কর্সিত। কিন্তু নে াবিত--. 
“আমি বিধবা নই। আমি ধোর পাশিনী--তাই আমার 


শাীপপিউপাশাশাাটি আশাপাশিিাপিপিপনপজি শীত ক পাশ 

৭ কিন্বাতী রাজ। চাদ রায়ের প্রত্িষিত এই অষটতূতা মূর্তি, মহারাজ 
মানষিংহ হর্স্রয়ের পর অদ্থর জসাদে লইয়া গিকাছিলেন। এই হিন্ন- 
মনা দেখীর মশিয়েই মানসিংহ নিষ্বোরিত গুণ্-ঘাতকগণের হতে রাজা 
খোঁযাগি রায অভি নিট গু ভাবে নিই হয়|. 


৫৬৬ 


গা 


ইউদেবতা রচ্ছরতাবে থাকিরা আমার দ দস ্ অভিমানের শান্তি 
দিতেছেন”” মানুষের সব যায়__তবু থাকে আশা। যে 
পান্থ, ভীমঝটিকায় ঘনান্বকারে প্রাস্তরমধ্যে চলচ্ছক্তি 
বিহীন, সেও বিছ্যুৎরেখ! দেখিয়া! হৃদয়ে আশা! পোষণ করে। 
“যে অপরাধী এখনই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে-_সেও ভাবে 
হয় ত বন্ধনরজ্জু ছিন্ন হইয়া প্রাণে বাঁচিতে পারে । রুগ্নশয্যায় 
শায়িত মুমুষু'অবস্থা প্রাপ্ত একমাত্র নয়নের মণি জগতান্তরে 
বিদায় লইবার আয়োঞ্চন করিতেছে, তবু তাহার ন্নেহময়ী 
মাতা ভাবেন-_-অমুক বৈগ্ভকে আনাই-_-আমার ছুলাল 
বাচিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম, এই বিরাট নৈরাশ্ঠ- 
ময় মরুময় মানব জীবনের, একমাত্র সঞ্জীবনী শক্তি আশা !! 

আশার ছলনায় হতভাগিনী মোণামণি তখনও স্বামীর 
জন্তিত্ব কামনা! করিতেছিল ! সোণা ভাবিয়াছিল, ধ্দি সে 
যথার্থ সাধবী হয়,. যথার্থ পতিপ্রাণ! হয়-_সাঁবিত্রীর সায় সে 
আবার তাহার মৃত স্বামীর সাক্ষাৎ পাইবে। যেদিন তাহার 
পাপের প্রায়শ্চি্ত পূর্ণ হইবে, সেদিন সে তাহার জীবিতেশ্বরকে 
জীবন্ত দেখিতে পাইবে। যে যাহা বলুক না কেন-াদ 
রায়ের আদরিণী কন্ঠ! অনাথিনী সোগামণি এইরূপে ন্বর্গ ও 
মর্ত্যের মধ্যে, আশার এক সুক্ষ সুত্র অবলম্বনে একট! সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়াছিল। প্রকৃত সাধবী এই রূপেই, জীবনে 
মরণে, স্বামীর সাঁহ্‌চর্ধা কামনা! করিয়া থাকেন। ব্রহ্গচর্ধ্য 
পরায়ণা হিন্দু বিধবার ইহাই উচ্চ আদর্শ। সোণামণি সেই 
মহান আদর্শে ই দীক্ষিত হইয়াছিল। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
সোণার সর্বনাশের আয়োজন । 


রাজ! টাদরায়ের প্রাসাদে অন্তঃপুরস্থ বিভাগে, এক 
বিশ্কৃত দীর্থিকা, ন্বচ্ছ-শ্টাম-সলিলে দীর্থাঙ্গ আবরিত করিয়া 
প্রতিদিনই স্বব্ণময় কুর্্যরশ্মি বুকে ধারণ করিত--আর 
নিশাকালে শান্ত শীতল চন্ত্র-কিরণে উদ্ভাসিত হইত। এই 
 দীর্ঘিকার ঠিক মধ্যস্বলে একটা বিস্তৃত চতুষ্কোণ গাঁথনির উপর 
এক রম্য গ্রীম়াবাস। চারিদিকে স্থির সলিলরাশি-_আর 
. সেই কাকচক্ষু-তরঙগচাঞ্চলাহীন সলিলরাশির বক্ষ ভেদ করিয়া 
সুন্দর কাকুকার্ধাময় গগনম্পণণী চুড়াসমন্িত মর্রম্ডিত ক্ষ্র 
প্রমোদ তবন। লাধারণতঃ ইহ! রাজবাড়ীর প্জলটুজি” 


রাস | 


[ষ্ঠ ভাগ 


বলিয়া পরিচিত ছিল। | প্রত তনাম ছিল- রণ ৰা সে 
মঞ্জিল।” 

এই জলটুঙ্গির উত্তরাংশে একটা বিস্তৃত সেতু, উভয় পা 
মধ্যে সংযোজকরপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সোণামঞ্জিলে যাই, 
এই একটী বই পথ নাই। যে দীর্থিকার বুকের উপর « 
বিলাস-সৌধ প্রতিষ্ঠিত, তাহার চারিধারে আর চারিটী ঘা 
একটী ঘাটে রাজপরিবারবর্গ ্লানাদি করিতেন। অন্য ঘ 
অন্তান্ত অন্তঃপুরিকার প্রয়োজন মত ব্যবহার করিতে: 
তৃতীয় ঘাটের পিছনে একটা উদ্যান। এখানে নিতা প্রন্থ 
টিত অসংখ্য সুগদ্ধি পুষ্প, রারে ফুটিয় প্রভাতে দেবত 
সেবার জন্য আত্মসমর্পণ করিত। শেষের ঘাটটা অন 
ক্ষুদ্র। এটা রাজবাড়ীর দাসীদিগের জন্ত | 

এই প্রমোদভবন অস্তঃপুর মধ্যে । এ জন্য ইহার চা 
দিক অত্যুচ্চ প্রাচীর দিয়া বেষ্টন করা ছিল। প্রবাদ এই- 
সোণামণির মন তুষ্টির জন্ঃ রাজা টাদরায় এই বিলাসসে 
নিশ্মাণ করিয়া দেন। 

এক দিল এই সোণামগ্রিলে অভাগনী সোণাম 
তাহার অষ্টম ব্ীয় ভ্রাতুণ্পুত্র মণিরায়কে লইয়! পদ্মার শো" 
দেখিতেছিলেন। উপরের মিনারে উঠিলে অদুরবন্তী পদ্ম 
তরঙ্গময়ী সৌন্দধ্য সহজেই দৃষ্টিপথের গোচরীভূত হয় 
সর্বোচ্চ মিনারে একটা ক্ষুদ্র বারান্দা । এই বারান্দা দশ ব 
জন বলিষ্ঠ লোকের ভার সহিতে সক্ষম । 

পল্মায় কত নৌকা পাল তুলিয়া যাইতেছে । শো 
নাচিতে নাচিতে, কত গহনার নৌকা যাত্রী লইয়া সারিগানে 
প্রতিধ্বনি তুলিয়া, গন্তব্পথে ছুটিয়াছে। ুধ্য অন্ত যাইবা 
তখন অনেক বিলম্ঘ। আদিত্য-দেবের উজ্জ্বল রশ্িসংঘা 
পদ্মার স্করিত জল, গলিত স্বর্ণশ্োতের নায় দেখাইতেছিল 

বালক মণিরায় তাহার পিতৃম্বসার সহিত পল্মার এ 
বহদুরবিদ্বত লোক-লোঢন-তৃপ্তিকর বিরাট সৌন্দং 
দেখিতেছিল। প্রশ্নের পর প্রশ্নদ্বারা, সে সোণামশি 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। সোণামণি সেই সমস্ত বাদ 
স্বভাবনুলভ প্রশ্নের যথা সাধ্য সছুত্তর প্রধানে, তাহার সরূ 
কৌতুহল নিবৃত্তি করিতেছিলেন। 

সোণামণি সহসা পল্মার দিকে বিশ্ফারিতলেত্রে চাহিঃ 
একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন_ “হায়! এই পল্সাট 


১*ম পখ্যা 1] 


পাপা পাস সিপিএল 


আমার সর্ধন্ধ গ্রাস করিয়াছে ! একদিন এই স্থানে তাহার 
পার্থে দাড়াইয়া, এইরূপ সতৃষ্ণ নেত্রে পঞ্মার বিচিত্র সৌনধ্য 
দেখিয়াছিলাম-_কিস্তু হায়! কোথায় আজ-_আমার সেই 
ইষ্ট, অভীষ্ট, আরাধ্য-_আদরণীয় !” 

অতীতের স্থৃতি প্রারথধ্যে সেই মাধুরীমাথা স্বর্ণ প্রতিমার 
আয়ত ইন্দীবর-লোচনে শোকাশ্রু ফুটিয়! উঠিল। যেন অতীত 
জীবনের ্খময়স্থতি প্রাণের প্রবল উন্মাকে তরলী়ত 
রুরিয়া নেত্রপথে সলিলাকারে বাহির করিয়৷ দিল। সে 
উষ্টাক্রবিন্ু কেবলমারর উপরে বসিয়! দেখিলেন_-ভগবান ! 
আর নীচে দেখিল সেই তীক্ষবুদ্ধি অষ্টমবর্ষীয় বালক মণি 
রায়। 

মণিরায় তাহার পিসিমাকে মার অপেক্ষা বেশী ভাল 
বাসিত। রাণী কমলা, মণিকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন 
বটে-_কিস্ত সোণাই তাহাকে অতি শৈশব হইতে স্সেহ আদরে 
পুষ্ট করিয়াছিল । সোণার চক্ষে বালক কখনও অশ্রু দেখে 
নাই। সোণাও কখনও বালকের সম্মুখে অশ্রুপাত করে 
নাই। আজ ক্পেহময়ী পিসিমার চোখে জলধারা দেখিয়া 
বালকের কোমল প্রাণ কীদিয়৷ উঠিল। মণিরায় সোণাঁর 
চোখের জল মুছাইয়া দিয়! বলিল-_প্পিসিমা ! তোমায় 
একটা কথা বলবে! মনে করেছিলুম-_বল! হোল না। তুমি 
'কাদলে কেন ?” 

সোপামণি ভুলাইবার জন্ঠ সন্গেহে বলিলেন-__পনা বাবা ! 
আমি কাঁদি নাই। রোদের দিকে চাহিগ্না চাহিয়া চোখে 
জল আসিয়াছে ।” 

বালক মণিরায় এ উত্তরে জস্তষ্ট হইল না । পিসিমার 
মনে কি যে" একটা অজানিত হুঃখ, প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া 
আছে-তাহা সে জানিতে চায়। এত দিন সে পিসিমাকে 
কখনও তাহার সুমুখে কাদিতে দেখে নাই-_কিস্তু সোণ! আজ 
মহসা, ধরা দিয়াছে । পিসিমার অবস্থা সম্বন্ধে বালকের সেই 
কোমল হৃদয়ে একটা ধূমায়িত সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। 
বালক অণিরায় মনোভাব চাপিয়! রাখিতে না পারিয়া 
বলিল, “আচ্ছা পিসিমা | তুমি এমন খারা সাদা কাপড় 
পর (কন? মা'র মত জরিবসান কাপড় পর না কেন? 
খান মত আবতা পর না_ চুল বাধ না কেন?” . | 
র্‌ ল্লাগামুণি এর বনজ. কঠোর: . জমায় পড়িলেন। 
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৮, ক এপ 


 জোতিনিরবাণ, | 


. তাহার জিহ্বায় জড়তা উপস্থিত হুইল। 


“তাহার মনে পড়িল। 


৬ 
দক খপ সিলনিপুল 


পলা পিপি সি ভাসি এগ, কসসি৮ 


বালকের সহস্ভৃতিপূণ হায়ের এ সরল প্রশ্নের উত্তর দানে 
সোণামণি বিমর্ঘ 
মুখে হাসি আনিয়া বলিলেন_-প্তুমি যত দিন না বড় হবে 
ততদিন আমায় ও সব পরিতে নাই বাবা !” 

বালক মণিরায় বলিল__“্যা্দ তাই হয়, তাহা হইলে 
আমায় এ সব জরি বসান কাপড় পড়াও কেন পিসিমা! তুমি 
আমায় কত ভালবাস-_তুমি যা করিবে আমি তাই করিব ।” 

সোণামণ সেই বিষন্ন মুখে আবার একটু হাসি আনিয়া 
বলিল-_-”আচ্ছা তাই হবে। পরশ বীরাষ্মী। তারপর 
থেকে তুমি সাদা কাপড় পরো ।” , 

বীরাষ্টরমার নামে বালকের শিশুহদয়ে সহসা একটা ভাব 
পরিবর্তন হইল। গতবৎগর বীরাষ্টমীর উৎসব, সে প্রীগুরে 
দেখিয়াছিল। কত মল্ল, যোস্ধুবেশী, মালকোচ| মারিয়া, 
রক্তচন্দনে রক্তবন্ে দেহ চিত্রিত করিয়া, বর্ষা, সড়কী, তরবান্ি 
হস্তে অষ্টভূজার মন্দিরপ্রাঙ্গণে মল্লক্রীড়া করিয়াছিল, স্তাছা 
কত জনতা, কত বাত্তভাগড, কত 
কোলাহল মে উৎসবক্ষেত্র মাতাইয়া তুলিয়াছিল, ভাহা 'ও 
মনে পড়িল। বীর বালকের মনে তখনই তরবারি পরিধান 
সাধ জাগিয়। উঠিল। মণি বাহানার সুর তুলিয়া বলিল--. 
“পিসিমা! আমার তরবার বেঁধে দাও ন|। আমি বাবাকে, 
রাজা-দাদাকে*দেখিয়ে আসি ।” 

সোণামণি বালকের কোমলগণ্ডে চুম্বন করিয়া বলিলেন-_ 
ছি! বাবা! বাহান! করিতে নাই-_এখানে তলোয়ার কোথা 
পাব? মঞ্জিলের ঘরে ত তলোয়ার নেই--যে তোষায় 
দৌোব।” 

মণি বলিল---"কেন মা'র ঘরের সন্দুখের দেওয়ালে এক 
থান! ছোট ঢাল ও তলোয়ার তোলা আছে। কালিদার, 
আমায় আরবারে বীরাষ্ট্রমীর দিন খেলতে দিয়েছিল। আমি 
খুব ছোট বলে, মা বলেছিলেন, “তোল! থাক, আসছে বছরে 
খেলবে । আমি ত একবছর বড় হয়েছি ] আমার রঃ 
তলোয়ার পরিয়ে দেবে চল” | 

বালক মণিনায়, সহজে পিসিমাকে ানচযুত করিতে 
ন! পারিয়া! সবলে তাহার বন্তরাকর্ষণ কন্িতে লাগিল ॥. জোপি!. 
মণি বালককে নিবৃত্ত করিতে না পারিরা, অগত্যা বিগের 
মিনার হইতে লামিয়া আসিলেন। সা 


নিসা সি কান লতি 


৫৬৮ ৃ 

হায়! ই দিনার বারান্দার উদর আরো, লোপা 
মণির কাল হইয়াছিল। 
জানিতে পারিবেন। 

ভ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
অগ্নির দাহিকাশক্তি। 

হাঁয় রে! ছার রমণীর রূপ! এই রূপের জন্তই ব্রহ্মাণ্ডের 
সৃষ্টি হইতে, আর এই বিংশশতাবদীর প্রারস্ত পর্যযস্ত জগতে 
অনেক কাণ্ড হুইয়াগিয়াছে! ভারতের ইতিহাস, পুরাণ, 
উপপুরাণ, কাব্য, নাটক, উপন্থাস সর্ববত্রেই এই সর্ববিজয়িনী 
রূপের কীর্তিকাহিনীতে পরিপুর্ণ। রূপের বর্ণনা না হইলে 
কাব্য হয় না, শুন্দর রূপের হন্দর বর্ণনা না করিতে পারিলে 
স্ুকবি হয় না, ক্ূপজ মোহ-_-কাব্যে নাটকে প্রবেশ না! করিলে 
খাত গ্রতিঘাত হয় না। রূপের মোহ না হইলে সমাজ, 
জাতি, উচ্ছনন যায় না। এমনই রমণীরূপের মোহিনীশাক্ত ! 


, তাই বলিতেছিলাম--কি যেন একট! অলক্ষ্য মোহিনীশ্তি,, 


 উৎকট উত্তেজনা লইয়া এই রূপের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াই- 
তেডে। আকাঙ্ষা, পাপ, প্রলোভন, পতন, আত্মনাশ যেন 
এই রূপমোহের প্রত্যেক স্তরাম্স্তরে বেষ্টন করিয়াছে। 

বড় জগতের কথ! ছাড়িয়া দিই__বড় রাজ্যের কথ 
ছাড়ি! দিই__বড় সমাজের কথা ধরিতে চাহি না।- আমা- 
ধের এই ছোট সমাজে-_ঘরে ঘবে নিত্যই রূপের পুজা । 
শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই এই উন্মাদিনী রূপমন্ত্রের উপাসক। 
রমণীরূপে প্রেমের আকর্ষণী শক্তি, রমণীরূপে ধ্বংসের 
দ্াহিকা শক্তি, রমণীরূপে আত্মবিনাশের দারুণ হলাহল। 
হায়! কেন বিধাতা রমণীকে এ ছার ন্ধপ দিয়াছিলেন ? 

নবাব ইশা খা টাদরায়ের আথিত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, 
একথা! পূর্বে বলিয়াছি। দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ কাটিয়া 
. গিয়্াছে। রাজা টীদরায় যথাসাধ্য সরলতা-সৌজন্যময় 
আতিথ্যে, বন্ধুর সম্তোষসাধন করিয়াছেন। নবাব ইশাখাও 
চা রায়ের আতিথ্য-আপ্যাঁ়নে বিমুগ্ধ ও বশীভূত । 

ঝ্লাজধাড়ীর সন্নিকটে প্নদ্দন কানন* বলিয়া একটা নুন্দর 
উদ্ভানে ইশাখার বাসস্থান নির্ধারিত ছইয়াছিল। এই নক্গন 
: কাদনের পারে ই উচ্চ-প্রাচীরমপ্ডিত পছত্রমজিল 1” 
.. হায়! তি কুক্ষণেই রূপসী লোগামণি, অলসিত বে 
লীন নই সেই গগনল্পর্দী মিলের বারান্দা রাজপুজ 


প্রবাসী । 
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কেন--কিসে তাহা পাঠক পরে 


| ৬. ভাগ 
মণিরার়কে লগা উঠগাছিলেন! । অতি ক্ষণে ঠিক € রে 
সময়ে দৈবঘটনায় বাধ্য হইয়া, নবাব সাহেবও তাহার নু 
কাননের প্রাসাদের ছাদে উঠিয়াছিলেন। তাহা! না হই? 
বোধ হয় এত সহজে আগুণ ধরিত না। নবাবের ছু 
হইতে ছত্র-মঞ্িলের বারান্দা অতি নিকটবর্তী । সেখাঁ 
হইতে সবই অতি স্পষ্ট দেখা যায়। 

নবাব ইশ! খা জানিতেন না, যে রাজান্তঃপুরের মঞ্জিতে 
বারান্দায় কোন অন্তঃপুরিকা উঠিয়াছেন। যখন ছাদে 
উপরে উঠিয়া তিনি সে অতুলনীয় রূপরাশি দেখিতে পাইলে: 
তখনই তাহার চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হইল। তিটি চ. 
ফিরাইলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহার নিন্তার নাই। ক্র 
সেই অদৃটপূর্বনূন্দরী অলক্ষিতে তাহার দিকে ঘটনাব 
ফিরিয়া ফড়াইল। রূপের সে ষোলকলাপুর্ণ সৌন্দর্যে 
মদিরাময় উত্তেজনায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন তাহার পক্ষে অসস্ত 
বলিয়া! বোধ হইল। তিনি ছাদ-প্রাচীরোপরি অবনত-মুখা, 
শম্পসমন্থিত বৃক্ষশাখার অন্তরালে ফ্ীড়াইয়া তৃপ্তির সহিত সে' 
অনৃটপূর্বারূপসীর রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন । সে দেখা 
চক্ষের পলক পড়িল না--আকাঙ্ফার তৃপ্তি হইল নাঁ। শং 
যুগে ও সহশ্র বর্ষেও তৃপ্তি হওয়া সম্ভব নয়। মিলারোপ 
পরিদৃষ্টী রমণী-__যুবতী। তাহার সাজসজ্জার কোন পরিপাঁট 
নাই। সেই ন্বর্ণজ্যোতিময় রূপসমষ্টি দেহ্যট্টি আবার তীহা 
দিকে পিছন ফিরিয়া দাড়াইল। ইশা খা নিতান্ত অভদ্রত 
করিতেছেন ভাবিয়া, নীচে নামিয়! যাইতে অগ্রসর হইলেন 
কিন্তু তাহার পদদ্বয় যেন শৃঙ্খলাবন্ধ। কে যেন তাহাদের এ 
চৌন্বকাকর্ষণে কীলক-বন্ধ করিয়া দিয়াছে! 

চিত্রে অঙ্কিত মুর্তি দেখিলে, মানুষ যেমন মনে একট 
তাহার স্পষ্ট আভাষ লইয়া! হৃদয়ে চি্স্থ মূর্তির ছায়া, গ্রৃতি্ঠ 
করে, নবাব ইশ খা, সেইরূপ স্পষ্টভাবে সেই মিনারোপরি 
ৃষ্ট মৃদ্তির ছায়া মনে আঁকিয়! লইয়া নীচে নামিয়া আসিগেন 
অস্তরে, বাহে, সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্থে সেই তর়ফারিত রহপং 
প্রতিচ্ছায়া! এ কাল রূপের ছায়া, হায়! কিছুতেই যে প্রা 
হইতে মুছিতে চান না। লেই আখুল্ফলঘিত স্ষেগরাঁপি, 
সেই পবনযোলাস্ির ফ্যোখ্মাধহঙ চঞ্চল আঞা্ান্ত+সেই 
রদ, রছে, লৌধানাানীর কঠোটিজ সদায় দেহযইি--সেং 
গলিত-কাঙচন"ট-বন্ি পয অনগোচল--লেই চাহনি 
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ফিরনি_ সে বাগ, কিছুই বে হার: মন হইতে মুতে 
চাছে না। 
ইশা খা যে কক্ষে থাকিতেন তাহাতে কয়েকখানিশ্বহ্মূল্য 
তৈলচিত্র ছিল। ইহার মধ এক থানি যশোরেশ্বর রাজা 
বিক্রমাদিতোর, অপর খানি 'প্রতাপাদিত্যের । আর এক খানি 
চিত্র প্রতাপের সহচর__শঙ্কর ব্রাহ্গণের। আর এক খানি 
তুলুয়ার অধীশ্বর-_ত্াক্ষণমাণিক্যের। এই ছবি গুলির শেষ 
প্রান্তে রাজা চাদরায়ের নিজের ছবি। চীদরায়ের ছবির 
এক পারে যুবরাজ কেদার রায় ও অপর পার্থ রাজকুমারী 
সোণামণি। সকল চিত্রেই দর্শকের চিনিবার জন্য উর্দা, অক্ষরে 
চিত্রিত মূর্তির নাম নিচে লেখা ছিল । ] 
দেওয়ালের অন্ত চিত্রগুলির মধ্যে চিত্তিতা স্তীমূর্তিটা যেন 
নবাবের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিল। 
বিবাহের পূুর্বে--যৌবনসদ্িসমাবেশের প্রাক্কালে, 
রাজ! টাদ রায় নিজের ন্নেহময়ী কন্ঠার এই চিত্র প্রস্তত 
করাইয়াছিলেন। নবাব ইশা খা এই চিত্রের সন্দুখীন হইয়া 
একদুষ্টে ভাাই দেখিতেছেন। মিনারের বারান্দার সজীব 
মুষ্তি ও সেই ভিতিগাত্রে সন্নিবিষ্ট ১তলচিত্রের চিত্রিত 
মৃষ্তি-যেন একই জনের বলিয়া, তাহার বোধ হইল। 
তাহার বোধ হইল, ভিত্তিগাত্রলগ্ন মুষ্তি যেন বিকাশ, মিনারদৃষ্ 
'মুপ্তি--তাহার পূর্ণতা । ভিত্তিগাত্রসংলগ্ন চিত্র যেন ছায়া, 
মিনারৃষট মূর্তি-_পরিস্ফট আলোক । 
নবাব এক দৃষ্টে সেই যৌবন-সন্ধিগত রূপসীর প্রতিচ্ছবি 
দেখিতে নিমগ্র--এমন সময়ে কে ষেন তাহাকে পিছন হইতে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন-_“নবাব সাহেব! এক ৃষ্টে কি 
দেখিতেছেন ?* 
_. সয্োধনকারী আর রঃ নহেন-_ন্থয়ং বিক্রমপুরাধি- 
পতি রাজা চীদরায়। টাদরায় আবার প্রশ্ন করিলেন-_-“এ 
ছবিখানি কি স্ুুচিত্রিত বলিয়া! বোধ করেন? ইহাতে অনেক 
টাক! ব্যয় করিয়াছি। ইহা আমার কণ্তার চি্র।” 
নবাব ইশা খার হৃদয়ে, দারুণ আকাঙ্ষ! জলিয়! উঠিল। 
তিনি মিনারে যাঁছাকে দেখিয়াছেন-_সে আর কেউ নয়, 
যৌবন়-বিকাশ-পরিপৃষ্টী, স়ল-রূপ-শালিনী, গ্রস্দ,টসৌনারযয- 
মী মেই এই সোশীমশি। তিনি দহ্কষ্টে হধয়ভাৰ চাপিয়া 
ছি কম্পিতষে বলিলেন-দী দোস্ত! হুবিধানি বেশ 
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আঁকা হইয়াছে। আপনি 'আসিরাছেন, ভালই হইয়াছে 
আমি থিজিরপুরে যাইবার জন্ত বড়ই চঞ্চল হুইয়াছি।” 

টাদরায় সহাস্তে বলিলেন--”এত শীত্ব যাইবেন! পরি- 
চরয্যায় কত অঙ্গহীন হইয়াছে, আপনার স্তায় সম্হদয় বন্ধুকে 
আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না।” 

ইশা খা সহাস্তে বলিলেন__“আপনার অনুগ্রহ এইরূপ। 
আমাদের কাজের কথ! ত সব শেষ হইয়াছে, এখন স্থচ্ছনে 
যাইতে পার।” 

টাদরায় বলিলেন--"া-_কিন্ত একটা .কথার ০ 
হয় নাই।” 

ইশ! ধা কৌতুহলাক্রান্তচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন-_*কি 
কথা ?” ৃ 

াদ। সনন্দের কথা! 

ইশা। দিল্লীশ্বর আপনার ছুর্গনির্দাণ সেনাবৃদ্ধি সম্বন্ধে 


,কোন কথাই বোধ হয় এখনও শোনেন নাই। আপনি, 


যুবরাজ কেদার রায়কে নজর সমেত দিল্লীতে পাঠান না 
কেন? . 
টাদ। ইচ্ছা হয় বটে, কিন্ত কেদার কি এ কাজে একা 
সমর্থ হইবে? 

ইশা। দিল্ীশ্বর জানেন- বিক্রমপুরের ভুইয়া, রাজা 
ঠাদরায় একজন কৃতকর্মা পুরুষ । পোটুগীজ, ফিরিঙ্গি ও 
পাঠানেরা এখন মাথা তুলিতেছে। তাহাদের দমনের জন্য 
বাঙ্গালার জমীদারঘের সহায়তা বাদশাহের প্রার্থনীয়। আমার 
বিশ্বাস, যুবরাজ দিল্লীতে আপনার প্রস্তাব লইয় উপস্থিত 
হইলেই, আপনি রাজোপাধি ও সনন্দ লাভ করিবেন। 
বর আমি আমার বন্ধু অন্বরেশবর মহারাজ মানসিংহকে 
স্থপারিশ করিয়া দিব। তাহার কোন অনুবিধাই হইবে 
না। | 

টাদ। আপনার স্ঠায় বন্ধুর সহায়তায় নিশ্চয়ই আমার 
উদদেস্ঠ সিদ্ধ হইবে। আমআপনার প্রস্তাবে সম্মত। কিন্ত 
আপনি আর এক সপ্তাহ থাকিয়া যান। 

উশা খা এ প্রস্তাবে আপত্বি করিলেন না। ইচ্ছা 
থাঁকিলেও পারিলেন না। তাহার হৃদয়ে, বাহিরে তখনও 
সেই মোহিনী প্রতিমা! নবাব ইশা খাঁ! এখনও সাবধান 
হও! এখনও ফিরিবার পথ আছে। 
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4 ইশা সব! সাহেবের সে স্মৃতি হইলনা। ভবিতব্য হার 
| আ অস্ত পথে প্রসারিত করিল 
শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় । 


স্ত্রীচরিত্র | 


পুজ্যপাদ শ্রীশ্রীত্ীসঙ্ঘপাল মুমুক্ষু মহাশয় শ্রীশ্রীঅঙ্ঘি যুগল 
পল্কজেযু। 

মতিমন্, আমি বিপদে পড়িয়া আপনার শরণাপন্ন 
হইতেছি, পা করিয়া রক্ষা করুন। 

আপনি বোধ হয় জানেন, ওদস্তপুরীর রত্রাকর শ্রেষ্ঠীর 
কষ্ঠ। স্থুমিতার পাণিপ্রার্থ ছিলাম আমি। রমণীর জটিল 
মনস্তত্বানভিজ্ঞ আমার সামান্ত নির্বুদ্ধিতায় আমি তঁৎকর্ভৃক- 
পরিত্যক্ত হইয়াছি। ওঃ, মনস্তাপ! 

আপনি সুমিতাকে বাল্যাবধি জানেন,--অর্থাৎ আঁপনি' 
অন্ততঃ মনে করেন যে আপনি তাহাকে জানেন। কিন্ত 
হায়, রমণীচরিত্র নিতান্তই ছুজ্ে়। তাহাদের মতি, গতি, 
চিন্তা প্রণালী, আচার, ব্যবহার সবই পুরুষের পক্ষে ছুজ্জে য়, 
চমতকার, বিশ্ময়কর। তাহাদের সত্ষ্টি অসম্তষ্টি কিসে 
যে হয়, তাহ! বলা দুঃসাধ্য । ছুঃসাধা বলিয়াই আমার আজ 
এই বিপদ । হায়! 

আমি সুমিতার শৈশবসঙ্গী। তাহার মনস্তত্ব নিপুণতার 
সহিত অধিগত .ন্সাছি বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল) 
কি্ত এখন আমার জা উপলব্ধি করিয়াছি। ওদস্তপুরীর 
ভিক্ষুলজ্ঘের ধর্মাপ্রভাবে সে আশৈশব পৃতশীলা, ধর্শিষ্ঠা 
সে ধর্মের নামে পাগল হয়) প্রভু তথাগত বুদ্ধদেবের 
প্রসঙ্গ আলোচনায় তাহার চিত্তটি বায়ুমুখে শুষ্ষপত্রের মত 
লঘু'ভাবে নর্তনমুখ হয়। তাহার রষ্টি তুষ্টি ক্ষণে ক্ষণে) 
কত দিন তাহার নিগ্রহ পুরস্কার ভোগ করিয়াছি, কিন্ত 
এইবারকার মত স্থায়ী ক্রোধ হাহার কখন দেখি নাই। 
হায় অনৃষ্ট! 

আমি তাহাকে আমার প্রাণের মত ভালবাসিতাম, 
এখনও বাসি। সেও যেন ভালবামিত বোধ হইত; 
কিন্ু কেন এমন হইল! অত ভালবাসা এক নিমেষে কেমন 


করিয়া নষ্ট হন গেল! 


প্রধাসী। 


চা 


গত বৈশাখীপূর্ণিমার : দিন কারযাধাপদেশে আ. 
শরাবস্তিগুরীতে যাওয়া আবগ্তক হয়। আমি বিদেশ যাং 
পুর্বে সুমিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। নাঃ 
বিদেশ যাত্রার কথা শুনিয়া তাহার সেই আকর্ণ-বিশ্র 
চক্ষু ছুটি অশ্রভারাবনত হইয়া পড়িল,_-সে নীরষে আম 
হাতথানি ধরিল। আহা, সে স্পর্শে কি ব্যাকুলতা, 
শেহ ব্যক্ত করিয়া দিল; কি মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিত 
অহো, সেই মর্দিরস্পর্শ ! 

আমি সত্বর প্রত্যাবর্তনের আশা দিয়া তাহার চস্ক 
জল মুছাইয়া দিলাম। তখন সে বলিল,_-তুমি নগ 
যাইতেছ ; নিদর্শন স্বরূপ আমার জন্ত কিছু আনিও/। 

আমি বলিলাম,--“কি আনিব বল+ ? 

সে হাসিয়া বলিল,-আমি কি বলিব? আমার মনোমৎ 
যাহ! হয় কিছু আনিও। আমি তোমার বিচারক্ষমত 
পরীক্ষা করিব । এই অনুরোধ আমার কাল হইল! 

আমি শ্রাবস্তিপুরী যাত্রা করিলাম। আমি কয়েকদি- 
কাধ্যে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে স্ুমিতার অগ্থুরোধ বিশ্ব 
হইয়া গিয়াছিলাম। পথে আসিয়! মনে পড়িল। নিরুপায় 
ছুঃখিতমনে চিস্তিত হুইলাম। লহসা একট! মতলব মনে 
পড়িল__কিঞিৎ আশ্বন্ত হইলাম। হায় ভ্রান্ত আশ্বাদ। 

গৃহে ফিরিয়া স্থমিতাকে দেখিতে গেলাম। সুমিত: 
প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফুলটির মত কাদিয়া হাসিয়া আমার 
হাত ধরিল। আগ্রহভরে ভ্রিজ্ঞাসা করিল,_-“দেখি কি 
আনিয়াছ ?, | 

আমি মুখখান৷ নিতান্ত অপ্রতিভের মত করিয়া বলিলাম, 

--ত যাঃ, ভুলিয়া গিয়াছি। সে এ কথা বিশ্বাস করিল না। 
সে হাসিয়া বলিল,--প্রমিক প্রেমাম্পর্দের স্ইরোধ 
স্মরণ রাথে না, ইছা! অসম্ভব” । 

আমি মনে মনে লজ্জিত হইয়া আমার ক্রি স্বীকার 
করিলাম, তবু সে আমায় বিশ্বাস করিল না। তাহার 
ব্গ্র দৃষ্টি আমার উত্তরীয়-অন্তরালে যাহ! হয় একটা কিছু 
আবিষ্কার করিবার জন্ত উঁকি ঝুঁকি মারিতে 'লাগিল ॥ 
তাহার কৌতুহল ও আগ্রহ লইয়া আমি খেলা করিতৈ 
লাগিবাম--ভাহার : /কাকুতি মিনতি, অনুনয়: বিনয় প্র 
পরিডৌের সি উপভোগ কিক লাগিলাম। বখল তাহার 
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উচিত কৌতহন,  অশ্রবিদুরূপে পক্প্রন্তে ফষ্পান 


দেখিলাম, তখন আমি একটি গঞ্জদত্তখচিত চন্দনকাষ্ঠের 
ক্র পেটিকা তাহার হস্তে দিলাম। সুমিতার কুতৃহলী 
চক্ষ পেঁটিকার মধ্যে একটি ছিন্ন নথ দেখিয়া দীপ্ত হইয়া 
আমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরব প্রশ্ন করিল-_-“একি ?, 

আমি মিথ্যাবাদী, তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া! বলিলাম, 
_ন্িহা ভগবান বুদ্ধদেবের পদনখকণা/ । দু়তক্তিভরে 
পেটিকাটি মন্তকে স্পর্শ করিয়! বক্ষে চাপিয়া ধরিয়! স্ুখাবেশে 
স্থমিতা বিহ্বলা হইল। আমি আমার শঠতার জন্য লজ্জায় 
মরিয়! গেলাম। হায় ধর্মহীন নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা ! 

আমার ক্রিষ্ট মুখভাব দেখিয়া! বিশ্বাসপরায়ণা সরলারও 
বুঝি সন্দেহ হইয়াছিল, তাই সুমিত আমার মুখের দিকে 
চাহিয়া জিজ্ঞাস! করিল,_-“একি যথার্থ ভগবানের পদনখ ? 
এ ছূর্লভ সামগ্রী তুমি কেমন করিয়া পাইলে ?, 

আমি ধূর্ভের মত, এদিক ওদিক তাকাইয়া চুপি চুপি 
বলিলাম,--মমহারাজ বিদ্বিসারের স্ত,প হইতে চুরি করিয়া 
আনিয়াছি'। হাঁয়, আমি অনাচারী, অধার্মিক; শঠতা 
করিয়া আমারই পদনখ ভগবানের নামে চালাইয়া দিয়া, 
সরলা বালিকার ধর্মনিষ্ঠার প্রতি কৃতদ্রতা করিলাম । 

সরল! স্ুমিতা তাহার আয়ত চক্ষু ছুটি কৃতজ্ঞতায় 
ভরিয়] শুধু নীরবে আমার দিকে চাহিল) আমার হাত* 
খানি ধরিয়া তাহার অনাড়ম্বর ন্নেহ সবটুকু নিঃশেষে যেন 
আমার পৃজায় নিয়োজিত করিয়া দিল। হায় অপাত্রে 
বিশ্বাস! হায় অপুজ্যের পূজা ! 

ক্ষণেক পরে আনন্দসংবৃতা সুমিত প্রশ্ন করিল,__ 
মহারাজের স্ত,প হইতে চুরি করিলে কেমন করিয়া? 
হায় মিথ্যা কথা! একবার একটা বলিলে আর নিস্তার 
নাই) রক্তবীজ রাক্ষসের মত তার উদ্ভব নিবারণ অসম্ভব 
হইয়া পড়ে। আমি মিথ্যাফে মিথ্যার আবরণ দিয়া বলিলাম, 
__রাজরঙ্গীদের সহশমুদ্র! ও ধর্শপাল পুরোহিতকে দশ সহ 
সুবর্ণ মুদ্রা উৎকোচ দিয়া ভগবান বুদ্ধের দত্ত, কেশ ও নখের 
মধ্যে ভগবানের পা্ঈনখই তোমার অধিক-শ্রিয় না 
পাদনখ চুরি করার প্রবৃত্তি আমার হইস্লাছিল 1 
মিথ্যাবাদী শ্তদূলের মত হাসিতে লাগিল )-_-সে ঠা 
আমি যেখিলাস মি, মিতা দেখিল প্রেমের প্রতি! 


চি | 


ক 


মিতা ধগণ্গদ হই বিল রেশ যথার্থই আমাকে 
ভালবাস, নতুবা এমন মনোমত দুর্লভ সামগ্রী তোমাঁয় 
আনিতে প্রবৃত্তি কে দিপ? তোমার মরিষ্ঠ মন্ময় €প্রম। 
প্রেম অস্তর্ধ্যামী 1 এই বলিয়! তাহার ক্ষুদ্র মন্তকটি আমার 
ব্ন্তত্ত করিল। হায় সেই স্পর্শ, সেই ঘ্বাগ আজও তেমনি 
নৃতন মনে হইতেছে । কিন্ুছূর্ভাগ্য আমার প্রথম দিনই 
শেষদিন হইয়া গেল! আবেশেই তন্্া টুটিগ! গেল! 

আমি এই চুরির কথা গোপন রাখিতে অনুরোধ 
করিলাম; প্রকাশ পাইলে আমার প্রাণসংশয় তাঁহাকে 
বুঝাইগা দিলাম। আবার প্রতারণা ! 

ছুদিন পরেই রড়াকর শ্রেঠী শ্রাবস্তিপুরী যাত্রা বায 1. 
আমার অজ্ঞাতসারে সঙ্গে গেল স্থমিতা। 

বলিতে লজ্জা করে,_-মামি ধর্মের বড় একটা ধার 
ধারিতাম না। শ্রাবস্তিপুরীতে গিয়াছিলাম কার্য্যের জন্ট ; আমি 
মহারাজ বিঘিসারের রচিত স্তপ চক্ষেও'দেখি নাই। আমি . 
সেই স্তপের একটা কাল্পনিক বর্ণনা! দিয়া, আমারই পাদনথ 
ভগবানের নামে চালাইয়া ধিয়াছিলাম। আমি দ্বপ্লেও ভাবি 
নাই যে মিতা কথন এত ক্রেশ স্বীকার করিয়া নগর দর্শনে 
যাইবে। প্রেমের জন্ত যে মন্দিরে আমি পবিজ্র-পাপানুষ্ঠান 
করিয়াছিলাম বলিয়! তাহার যে ধারণ! হইয়াছিল, তাঁহারই 
বলবৎ আকর্ষণ তাহাকে সেই স্থান দেখিবার জন্ত উদ্যক্ত 
করিয়াছিল বোধ হয়। 

স্ুমিতার নগরগমন সংবাদে আমি ভীত হইলাম। 
কয়েক দিন পরেই দেখিলাম আমার ভয় নিরর্থক নয়। 
সুমিতার পত্র পাইলাম_- 


নত, 
আপনার সহিত আমার বিবাহবন্ধন অসম্ভব। যেখানে 
শঠতা, প্রতারণা, সেখানে প্রেমের প্রবেশ নিষিদ্ধ । আপনার 
পেটিকা! প্রত্যর্পণ করিলাম--শঠতার জয়চিহ্ন আপনারই । 
আমার সাক্ষাৎকামী হইবেনু না; সফলমনোৌরখ হইবেন 
না। ইতি-- 
প্রতারিত সুমিতা |” 


ভদ্র সন্বোধনে তাহার গুড় তিরস্কার অনুভব করিয়া 
লজ্জিত হইলাম । 
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ছায় হজে রমন চর? আমি মির ভয় 
অন্ুয়াগ অধিক পাইয়াছিলাম, ধখন সে আমাকে পবিত্র মন্দির 
অপবিত্রকারী চোব বলিয়া জানিয়াছিল, আর আজ আমি 
তাহার সঙ্গবঞ্চিত স্েততযুত কাবণ আমি চোর নহি 
বনুলোকের আবাধ্যবস্ত্ আমাধ স্বার্থের জগ্ঠ চুবি করি নাই। 
হায় 
কজিয়াশ্চরিতং পুরুষস্থাভাগাং দেবা ন জানস্তি কুতো! মন্ুম্যাঃ; | 

আমার অগ্ুনয়, বিনয় ও কাতবপ্রার্থন। সব ব্যর্থ 
হইল। ধর্দি্ঠার ক্ষু্ধ চিত্ত আমার অন্ুনয়ে কোমল নমনীয় 
দেখিলাম না। তাঁহার গ্রহে আমি এখন বারিতগ্রসর। 
হায়, কি করিতে কি হইল! 

আমি ক্ষোভে, ছঃণে, লজ্জায়, বিরহে ক্লিট হইয়া 
শহ্যাশায়ী হইয়াছি। 

বোধ হয় ইহা জ্ঞাত হুইক়াই আনন্দামত্ের কন্তা। স্থুমিতার 
সখী ন্ুজাত! আমাক সহিত সাক্ষাৎ কবিতে আসিয়াছিলেন। 
যে সর্তে সুমিতা আমাকে ক্ষমা কবিষা পুনগ্রহুণ করিত্তে 
পারেন তাহা আমাকে বলিয়! গিয়াছেন। 

আমাকে তগবান তথাগতেব কোন চিহ্ন সংগ্রহ 
করিয়। দিতে হইবে, এবং সে চিহ্ন বৌদ্ধমহাসাঁমতির 
দ্বার! অকাটাপ্রমাণে প্রশংসিত করাইতে হইবে। যদি 
পারি তবেই আমার রক্ষা! নতুবা আমি গেছি। 

আমি চিন্তা মনস্তাপে পাগল হব বোধ হয়। আপনি 
কি আমাকে এ বিপদে সাহায্য কবিয়া প্রাণদান করিতে 
পারেন না? আশা করি আপনি দয়! করিয়! চেষ্টা করিবেন। 
আমিও সিংহল, চীন, তিব্বতে ভগবানের কোন চিষ্ক 
সংগ্রহের জন্ত যাত্রা করিব। স্ুুমিতার জন্ত অর্থনাঁশ ও 
ক্লেশ আমি গ্রান্থ করি না। অর্থব্যয় ও ক্লেশ সন্ত করিয়াও 
নমিতাকে পাইব কি। 

আমায় শ্ঠতাক আতিরিজ্ঞ দণ্ড সামি ভোগ করিতেছি। 
আপনি আমায় মাজ্ছনী কন্িগা উপাঁর নির্দেশ করিবেন। 
মহারা বিছিলায় লির্কীশ শা হইয়াছেন। মহারানথ 
অনজাতশত্র খখাগড বুপরচারিত ধর্মে 'আাহাকান নহেন 


গুনিতেছি। ভিনি লাকি সপে পুজানিয়েধ দিয়াছেন 
যদি শপ নষ্ট কা হয়, আপনি কি ভগবানের পদ নাখ-কণু প্রস্থান জান. রে 


সংগ্রহ করিয়া আমাকে তে পাবেন না? আপনাক্ক উপদেষ 


গ্ুবাপা। 


৫ ন্গন। ০4 পর উকিল সপ 5 কেও সহ পদ সি ন্‌ 


, ভাগ । 


প্রতীক্ষার স্বীবিত রহিলায় ঈতত আপনা চরণধূলার 
্রসাঘাকাক্জী । নিবেদন ইতি-. 1. . 
কমলা, প্রত হতভাগ্য ধরবেন” 
শ্রীচারচজ বঙেটাপাধ্যায়। 


এঁতিহানিক জোহর । 


বঙ্গদেশের ইতিহাসের অন্ত সব্বপ্রথম আগাদিগকে 
মোসলমান এীতিহাসিকগণের নিকট কৃতজ্ঞতা গ্রকাণ কথ! 
কর্তব্য। হিন্দু বাঙালীব লেখনী প্রস্থত দেশের ইতিহাস 
নাই, যে ছই একখানি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা! প্রকৃত 
ইতিহাস বলা যায় কি না সন্দেহ। ইতিহাস বলিলেও তাহ! 
বিদ্বেশীয় এ্রতিহাসিকগণের চর্ব্িত চর্ধণ। মোসলমান 
লেখকগণ রুপা কবিয়৷ যাহা! পিখিয়। গিয়াছেন, তাহাই এখন 
আমাঁদেব অতীত অন্ধকার ভেদ করিবার একমাত্র গ্রবতাবা। 
কিন্ত সে সকল ইতিহাস পারস্ত ভাষায় লিখিত, কাষেই 
তাহাতে সক্যা বাঙালীর দস্তদ্ক,ট হইবাৰ জে! নাই। পাবন্ত- 
ভাষাভিজ্ঞ কোন বাঙালী কর্তৃক এ সকল ইতিহাসেব 
একখানিও দেশীয়দিগের জন্ত দেশীয় ভাষায় অনুদিত হয় 
নাই। বিদেশীয় শ্বেতদ্বীপের লেখকগণ প্রগাঢ় অধ্যবসায় 
দ্বারা পারস্ত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতঃ পারম্ত ভাষায় 
লিখিত মোসলমান বাজ্জত্বের অধিকাংশ ইত্তিাস অনুবাদ 
করিয়া দেশ বিদেশেব প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। ইংরেজ 
লেখক্গণের এ সকল অনুবাদই আজ আমাদের অবকাখন। 
ইংরেজী অভিজ পাঠকগণ ইহ! হার! উপক্কত হইগ্লাছেন সত্য, 
কিন্তু যাহার! ইংরেজী জানেন না, তাহাদিগঞ্ষে থে তিথিয়ে 
সেই তিমিরেই থাকিতে হইতেছে! কোন বাঙালী 
লেখক যে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ডাহা আম্াব 
হিদ্ধিত নাই । তবে সম্প্রতি মালদহ নিথ্ধা্সী খঁতিহালিক 
গৌঁলাঁম হোসেন লঙ্থলিত পায় 'শভাবিক বধ পুরে পার 
স্কাযার লিখিত রিরা-উপ্‌-শানাতিদ দাম ধাগুলার 
ইতিহাস, সৈমমলিহঙ খেবারপুর নিবারী। লক বন 

টুক সান্াণ ক ডিও লা স্থান, কাত: 
'এজোসেনের ৭ বি উল 
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দালাডিন বাঙলার ইতিহাস ধন্ছলনে বিশেষ প্রয়োজনীয়। 
এই গ্রন্থ রাজ প্লাণ বাবু বাঙলা অন্তবাদ' করিয়া ই'রেলী 
অনভিজ্ঞ পাঠুকবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এতি- 
হাসিক ব্লকৃদ্যান মহোদয় রিয়াজ-উস্-সালাতিন সন্বদ্ধে 
লিখিয়াছেন। 
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11300581) 
আমার্দেব আলোচ্য এ্রতিহাসিকের গ্রন্থে নাম-- তেজ 


কিবাত্-উলওয়াকিয়াত। ১৮৩২ থষ্টাবে ার্ট এই গ্রস্থের 
অন্নবাদ গ্রকাশিত করেন। ইহার আর একথানি পাঁও,লিপি 
বিখাতি ধতিহাসিক ইলিয়ট সাছেবেব নিকট ছিল, সেখানির 
নাম--হুমায়ন-লাহী (সম্রাট হুমায়ন )। ইহাকে তারিখি- 
ছমায়ূনও (হুমাধূনের জীবনী ও সময়) বলা হইত। 
ঞোহর সমাট হুমায়নের মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পর হিজরী ৯৯৫ 
সালে (১৫৮৭ খুঃ অঃ) এই গ্রস্থ রচনার স্ুত্রপাত করেন। 
তঙ্জন্য অনেকে ইহার সমুদয় বৃত্তান্ত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ 
করিতে আপতি করিয়া থাকেন। হুমায়ূনের মৃত্যুর ত্রিণ 
বৎসর পর গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করায়, লেখককে 
সমস্ত বিষয়ের জগ্ত কেবল স্থৃতির উপর নির্ভর করিতে 
হইয়াছিল। অধ্যাপফ ডাউসন বলেন, 
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ইহাতে গ্রন্থকার ফোন কোন বিষয়ে অনিচ্ছা সত্বেও 
ভ্রম করিয়া বসিক্কাছেন। বিশেষতঃ যখন যে ঘটনা সংঘটিত 
হয়, ভিনি তৎকালে সে বিষয়ের নোট রাখেন নাই। অধিকদ্ধ 


তিনি সা ড্মাযুনের অধীনে কষার্যা করিতেন এবং সদা 


সর্বদা তাহার সঙ্গে অবস্থান করিতে হইত সকার, ৮৮ 


অতিরিক্ত মাত্রার প্রতৃভক্ ছিলেন । তজন্র প্র্থ প্রসুর নিকট 
কতজতা প্রকারে নিমিত ভিতর স্বীয় ইয়ারে পাটের 


এতিহাসিক জোহগ। 


৫৭৬ 


একটা লোষেরও উল্লেখ করেন নাই। এল্ফিবৃষ্টোন সাহেব 
ত্বাহার ভাবতের ইতিহামের অনেক উপকরণ জোহয়ের 
ইতিহাল হইতে সম্কলন করিয়াছেন। তিনি সর্বাপেশ্'! 
জোহরের নিকট অধিক কৃতজ। এল্ধিনৃষ্টোম লিখিয়াছেন,-- 
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তেজ-কিবাত উল-ওরয়াকিক্াত বা তারিখ ই-ভ্ম।যুনে 
এইবপ স্বর কষুত্র ছুই একটা ক্রটা থাঁকিলেও ইহাতে জানিবার 
শিখিবার এবং প্রশংসার বিষয় অনেক অছেণ বহুবৎসর 
পর স্বতির উপর নির্ভর কিয়! কোন বিষয় লিখিতে হইলে 
*যেবপ ক্রুটা হইতে পারে, তদাতবিক্ত ইহাতে কোন ক্রুটী 
পরিলক্ষিত হয় না। গ্রন্থকার পণ্ডিত (%) ছিঙ্লেন না, তিনি 
সরলভাবে সোজ! কথায় যাহা লিখিয়! গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই 
্বায়গ্রাহী এবং সে সকলের বর্ণনা খাটি সত্য । জোহর রচন! 
সুন্দর করিবার অভিপ্রায়ে কোনরূপ প্রয়াস স্বীকার কবেন 
নাই এবং অতিরিক্ত বাগাড়ণ্বর প্রদর্শন পূর্বক স্বীয় প্রতুব 
অযথা প্রশ"সাঁ করতঃ লেমী কলুধিতও করেন নাই। 
তাহার পুর্ব এবং পরবর্তী অধিকা*শ মোসলমান লেখকই 
অতিরঞ্জনে সুদক্ষ ছিলেন, কিন্তু জোহরের সত্যবাদিতা, 
সততা এবং সরলতা ইংরেজ লেখকবর্গেব মনোরঞ্জন করিতে 
সক্ষম হইয়াছে । ডাউসন বলেন, 
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জোহরের গ্রন্থ পাঠে তাহার নিজের বিষয় অতি আল্পই 
জানা যায়। তিনি গ্রন্থের প্রারন্তে নিক্পের সবন্ধে 


লিখিয়াছ্ছেন,--- 

শ্যাল্যকালে পরম দয়ালু স্ট হুমারুনের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিবার 
সৌতাগা জাগায় ঘটে । এই সময় হইতে মৃত্যু প্্ন্ত নানা সময়ে নানা 
পারদ থাকিখাঁ মোগলসঞ্জাটের পরিচর্যা! করিগাছি। জাষি হখনই যে 
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৫৭8 
কাধা করিয়াছি, তাহাতেই অ আমাকে সং সতত ত সমাটের_ কাছে জানান করিতে 
হুইয়াছে। যে দকল ঘটনা আমার চক্ষের সম্মুখে সংঘটিত হইয়াছে, 
তৎসমুদয়ের একখানি ইতিবৃত্ত লিখিয়৷ রখিলে কৌতুহলোদ্দীপক হইযে, 
তাহাই আমীর ধারণ! হয়। যদিও আমার রচনা-নৈপুণ্য কিছুমাত্র নাই 
তত্রাপি সেই ধারণ! বশেই আমি আমার ক্ষুদ্র সামর্থযানুসারে সেই সকল 
বিষয় এই গ্রন্থে বর্ণন করিতে চেষ্ট। পাইয়াছি। আমি এই গ্রগ্থ ৯৯৫ 


হিজরীতে লিখিভে আরম্ভ করি এধং ইহার নাম তেজকিরাত-উল- 
ওয়াকিয়াত (পটন। পরম্পরা--1২6196101 ০1 0০00011910005 ) রাখি 1৮ 


গ্রন্থকার এই সময় কি কাধ্য করিতেন তাহার উল্লেখ 


নাই । কেবল লিখিয়াছেন,-_ 


“আমি নানা সময় নান! কার্যে নিয়োজিত হইলেও আমার প্রধান 
কাধ্য ছিল - সম্জাটের জলযোগাঁন। আমি 'আফ তাধচি” (16/1-)021গ 
ধা আধুনিক ভাষায় পানি-পাঁড়ে ) ছিলাম। সম্রাটের পানের, প্নানের ও 
সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করিয়! আমার নিকট রাখিতে হইত, 
ধখনই সম্রাটের প্রয়োজন হইত তখনই আমাকে যৌগাইতে হইত ।” 


শের খা কর্তৃক পরাজিত হইয়া হুমায়ুন যখন দিগস্ত- 
বিস্তীর্ণ মরুভূমি ও অপরিচিত জনপদের ভিতর দিয়া 
শাহ তামশের আশ্রয়ে পলায়নপর হন, পথি মধ্যে এক দুস্তর 
মরুভূমে তাহার পানীয় নিঃশেষ হইয়া যায়। হুমায়ুন অতি, 
তৃষ্ণায় কাতর হইয়। জোহরের নিকট প্রার্থনা করিয়া এক 
বিন্দ বারিও পান না, কিন্ত ইহাতে তিনি ভূত্যের উপর 
কিছুমাত্র রুষ্ট হন নাই । সম্রাট তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে 
অগ্রসর হইয়া! সম্মুখে কিয়প্দ,রে যায়া একটা ক্ষুদ্র জলাশয় 
দেখিতে পান। তথায় তৃষ্ণ! নিবারণ করিয়। তিনি একটা 
কপ খনন করান। পরে তিনি ত্র কুপোদকই পান 
করিয়াছিলেন, এবং প্রস্থান কালে প্রচুর পরিমাণে উহার 
জল সঙ্গে লইয়া যান। 

জোহর সমাটের অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন, তিনি কুত্রাপি 
তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। সমাটও এই 
গুণে তগুপ্রতি সদাশয়তা৷ প্রদর্শন করিতে ক্রটী করিতেন না। 
তজ্জন্তই জোহর অন্পযুক্ততা সব্বেও উত্তরোত্তর উচ্চপদ প্রাপ্ত 
হুন.। জোহল্স এইরূপ বিশ্বাসী ভূত্যের প্রভূ-ভক্তি হৃদয়ে 
পোঁষণ করিয়া তাহার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, 
তিনি সম্রাটের আচরণে ও স্বর্ভীবে দোষের লেশমাত্র দর্শন 
করেন নাই, সম্রাটের সকল কাধ্যই তাহার স্থু-নজবে 
পড়িয়াছে। কাযষেই তাহার লোক-চরিত্র পর্যযবেক্ষণ- 
ক্ষমতার অপব্যবহার হইয়াছে, বল! যাইতে পারে। জোহরের 
ইতিহাসের আর একটা ভ্রুটী এই যে, তিনি হুমায়ূনের 
আতান্তরিক * প্্ক্িবারিক বৃত্তান্তের উল্লেখ করেন নাই। 


প্রবাসী । 


ভ্চ ভাগ 


হারল কি চরিত্রের লোক রে তাহা জোহরের ইতিহা 
পাঠে বিচার করিবার সুবিধা নাই। বাবর ও জাহাঙ্গীরে 
স্বরচিত ইতিহাসে এই সকল বিষয়ের প্রচুর উদাহরণ আছে 
জাহাঙ্গীরের ইতিহাসে ইহার এতই প্রাচ্য যে, তৎসমুদ 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ হয় এবং সে সকলনে 
ইতিহাস না বলিয়া স্ন্দর উপন্াস বলা! যুক্তিসঙ্গত । কিং 
এতৎসন্বেও জোহর ভুমাযুনের রাজনৈতিক জীবনের যে সুন্দ: 
আলেখ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, অন্য কো: 
লেখকই তদপেক্ষা উজ্জল ও মনোহারী বর্ণনা করিতে সক্ষঃ 
হন নাই। শের শাহ কর্তৃক পরাজিত হইয়া যে ভাবে 
হুমায়ুন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন, শাহ তামশের আলয়ে যে সন্কটাপঃ 
অবস্থায় তিনি পতিত হন, বিপদের সময় তিনি যে সৎসাহঃ 
ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছেন, যুদ্ধ ব্যাপারে যে অধ্যবসায় ও 
চতুরতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সর্বশেষে সকলের প্রতি 
হুমায়ুন যে সদাশয়ত| ও উদ্বারতা দেখাইয়াছেন, তাহার তুল; 
প্রতিত্বন্দী সচরাচর দেখ! যায় না। সমআাটের যে পরিমাৎ 
দৃঢ়তা থাকা” আবশুক, হুমায়ুনের' হ্বদরে তাহার অভাং 
থাকিলেও, তাহার এই ছূর্ধবলতা! 127250 ০ ৮1700+5 
5146, কোন কোন এঁতিহাসিক বলিয়া গিয়াছেন, যদি 
হুমায়ুন কিয়ৎপরিমাণেও হৃদয়হীন হইতেন, তবে তিনি 
আরও ক্ষমতাশালী সম্রাট বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন। 

হুমায়ুনের অনুগ্রহে জোহর জল-সংগ্রহকারের পদ হইতে 
উন্নীত হুন কিন্তু উন্নীত হইয়া কি পদে প্রতিষিত হইয়াছিলেন 
তাহা ব্যক্ত করেন নাই। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, 
সম্রাট হুমায়ুন কপ1 করিয়া তাহার এই দীন ক্ষুদ্র ভূত্যের প্রতি 
হাইবতপুর পরগনার রাজস্ব সংগ্রহের ভারার্পণ করেন | 
আবুল ফঞ্জলও এই কথার সমর্থন করিয়াছেন । আবল ফজল 
বলেন,”1৬11) 213 20172, 052,50157 01 0059 17500 1910. 
যাহোক জোহর যে পরে কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হুইয়!- 
ছিলেন তাহ! নিঃসনেহ। জোহর প্রথমাবস্থায় যে কার্ধা 
করিতেন, সে কাধ্য ও সে পদ ইয়ুরোপ থণ্ডেও অজানিত 
ছিল না। ্ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন_-. 
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১০৯ সংখা । | 


৪ পিপাসা পানি [এপ পা, উতলা ০ 


জোহরের ইতিহাল ৃষ্টে সন হমানবনের চরিত্র সমা- 
৯58 আমরা বলিতে পারি যে, সম্রাটের 
চরিত্র -কলম্বূন্ত.। কিন্তু দুর্বল মানবের পক্ষে নিকলন্ক 
সুত্র বশোরাশি প্রত্যাশা করা অসম্ভব, তজ্জগ্তই কোন কোন 
কার্ধে হুমীযুনের চিত্ত-দৌর্বল্য প্রকাশিত হইয্নাছে,_তাহা 
নিষ্ষলঙ্ক চন্দ্রের চিরকলঙ্কবৎ ইতিহাস বজকঠোরস্বরে ঘোষণা 
করিতেছে। মৃত্যুশষ্যায় বাবর : হুমায়ূনের হাত ধরিয়া 
বলিয়া যান যে, তিনি যেন ভ্রাতৃগণের সহিত সদ্াবহার 
করেন। সম্রাটের সহোদরগণ বহুবার রাজদ্রোছিতাঁর পরিচয় 
দিয়াছিলেন, হুমাযুন' কেবল যে তাহাদের সেই গুরুতর 
অপরাধ সকল ক্ষমা করেন তাহা নহে, ততসত্বেও তিনি 
তাহাদিগকে প্রাণের ভাই বলিয়া গা আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ 
করিয়াছিলেন ।' যুবরাজ কামরান সর্বাপেক্ষা গুরুতর 
অপরাধে অপরাধী হন, তাহাকে বার বার সাবধান করিয়া 
দেওয়! সত্বেও তিনি সতর্ক ন! হওয়ায়, সমাট কঠিন আক্তা 
গ্রচাঁর করেন । 

হ্মাযুনের সিংহাসন আরোহণের সময় হইতে জোহরের 
ইতিহাস আরম্ত হইয়াছে । হুমায়ুন শ্রয়োবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম 
কালে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার" করেন, সুতরাং তাহার 
জীবনের প্রথম তেইশ বৎসরের বিবরণ এই ইতিহাসে বিবৃত 
হয় নাই। যুবরাজ-অবস্থায় হুমায়ূন পিতার ( সম্রাট বাবর ) 
অনেক উপকার করেন, বাবরের আফগান ও ভারত-যুদ্ধে 
তিনি-যোগর্দান করেন । কেবল যোগদান নহে; হুমায়ুন 
বিশেষ রপ-নৈপৃথ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । বাবর সর্বদাই 
সহুপদেশ দ্বার! পুত্রকে সংপথে পরিচালিত করিতেন। 
যখনই তিনি পুত্রের কোন ক্রুটী লক্ষ্য করিতেন, তখনই তিনি 
ৃদ ভগ্প্ননা স্থারা পুত্রকে সতর্ক করিয়া দিতেন। (বাবর 
একবার পুত্রকে লিখেন £- 


প্যখনই যে অবস্থায় তুমি পতিত হইবে, দৃঢ়তার সহিত তাহ! হইতে 
উদ্ধারের চেষ্টা করিবে : সাজীজ্যশীসন করিতে হইলে আলস্য ও আয়াসের 
দিক্ষে তাঁকাইলে চলিঘে না। * * মহৎঘ্যক্তি নিজ শক্তি চাঁলন! 
করে, আমি জাশ। করি ভুমি তাহার সহিত (যুধরাঁজ কামরান ) ভাল 
যাষকায় করিবে। * * যদি আমার প্রশংসাভাজন হইতে চাও, তথে 
* সহ্চর়দিগের সহিত মিশিয়া বৃথ! সময় ন্ট করিও না, সকলের সহিত সরল 
ব্যযহার 9 বর্ধদ। সংগ্রসঙ্গের আলোচিন! করিধে। * * একজন 
সম্াঈ হেনাপ পৃচশৃঙ্খলে ঘন্ধ খীকেন, ০০৮ 
কারও মা” ইত্যাদি” 


ক £1৩20105 01 39৮৩, 


&তিহাসিক জোহর । 





7৮ তাহাকে লিখিয়াছিলেন, ছি টি কি 


৫্খ' 


হুমায়ূনের পিজি হা হে দেখিয়া হাব নি 
ছেনঃ_- 


"তোমায় সহিত আমার ফতকপ্তালি বিষাদতটজন . নিতে র 
ছুই তিন ঘৎসর হইল তোমার নিকট হইতে কোন দূত আমায় সহী: 
উপনীত হয় নাই এবং আমি যে দূত ভোদার নিকট পাঠাইয়াছি সৈ-ট. 
এই বার মাসের মধে ফিরিল না1”% - রা 

বাবর স্তাহার গভীর শান্সঞ্জান ও পাণ্ডিত্যের জন্ত রি 
ছিলেন। তাহার রচনা-শক্তিও ছিল, সরল অথচ অর্থপূর্ণ 
রচনা তিনি পছন্দ করিতেন এবং নিজেও তন্দরপ.লিখিতেন। 
একটা হুমায়ুন তাহাকে একথানি পত্র লিখেন, তাহাতে 
যুবরাজ অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয: কঠিন ও দীর্ঘ শব্ধ 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে উপযুক্ত স্থানে উপঘুদ্ধ 
শব সংযোজিত না হওয়ায় স্থানে স্থানে পত্রের অর্থ ও তার, 
বিকৃত হয়। এই পত্রের উত্তরে বাবর পুত্রকে যে পত্রখানি 
লিখেন, তাহার ইংরেজী অনুবাদ এন্থলে উদ্ধৃত হইল £-_ 
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বাবরের স্ব-রচিত জীবন-চরিত পাঠে অবগত হওয়া! ধায় 
যে, তিনি কখন পুরের গুরুতর অসদ্বাবহার ঝ! অন্তায় কাধ্য 
অবলোকন করেন নাই। হুমায়ুন একবার দিল্লীর ধনরর- 
পূর্ণ কয়েকটা গৃহের হবার উদঘাটিত দেখিয়া, জোরজবরণন্ডিতে: 
তাহা .. অধিকার করেম। বাঁধর এই. সংবাদ জাত 
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৫৭৬ 
তুমি এন্সপ কার্য করিবে।” বাবর পুরের এবম্্রকার 
আচরণে বিশেষ ছঃখিত হইয়া এ পত্রেই তাহাকে তীত্র 
তিরস্কার করেন। পুত্রের এই গুরুতর অপরাধ সব্জেও 
বাবর যে, কেবল পত্রে ছটো রূঢ় কথা লিখিয়াই ক্ষাস্ত 
হইয়াছিলেন, ইহাতে তাহার অকৃত্রিম বাঁৎসল্য ও ন্গেহের 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। একবার হুমায়ুন সঙ্কটাপন্ন গীড়া- 
গ্রস্ত হুন, নানা গ্রকার চিকিৎসাতেও কোন স্থৃফল হয় নাই। 
এমন সময় একদা আবুবাকা নামে এক প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ 
বাবরের নিকট উপস্থিত হইয়া! বলেন যে এই সব ক্ষেত্রে 
'পীড়িতের কোন নিকট আত্মীয় ঝা বন্ধু যদি তাঁদের নিজের 
কোন মুল্যবান প্রিয়বস্ত উৎসর্গ করেন, তবে ভগবান 
গীড়িতের আর কিছুদিন আয়ু দান করিয়৷ থাকেন। 
বাবর তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করেন যে, পুত্র আরোগ্য হইলে 
তিনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিবেন। পূর্বোক্ত সাধু তাহাকে 
এই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বিশেষ 
অগ্গনয় বিনয় করিয়া বলেন যে,আগর! হইতে যে বহুমূল্যবান 
হীরকথণ্ড মানীত হইয়াছে তাহাই বিসর্জন করুন, কারণ 
তৎকালে উহ্বাই পৃথিবীর মধ্যে অধিক মুল্যবান বলিয়! 
বিবেচিত হইত। কিন্তু বাবর তাহার প্রতিজ্ঞাবাক্য 
কিছুতেই প্রত্যাহার করিলেন না। মোসলমান এঁতিহাসিক- 
গণ বলেন যে, অতঃপর হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করিতে আরম্ত 
করেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে আরোগ্য পাইতে 
লাগিলেন, সম্রাট বাবরের জীবন ও স্থাস্থা সেই পরিমাণে 
ক্ষযপ্রাপ্তড ও তগ্ন হইতে লাগিল। পরে যে দিন ভুমায়ুন 
সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন, সেই দিনই বাবরের জীবন-প্রদ্দীপ 
তৈলশুন্ঠ হুইয় চিরনির্ব্বাণ লাঁভ করিল। 
জোহর হুমাষুনের সিংহাসন আরোহণের সময় হইতে 
আরম্ত করিয়৷ হিজরী ৯৬৩ শাল (১৫৫৬ থৃঃ অঃ) পর্যস্তের 
বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন। ৯৬৩ হিজরীতে রবি-অল-আবুল 
মাসের ১১ই তারিখে (২১ জানুয়ারী, ১৫৫৬ খুষ্টাব) দিল্লী 
সরে হুমায়ূনের প্রাণবাযু বহির্গত হয়। জোহর কেবল 
তাহার খৃত্যুিনের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কিসে তাঁহার 
মৃত্যু সংঘটিত হয় তিবরণ কিছু লিপিবদ্ধ করেন নাই। 
.. ছুমাযনের মৃত্যুর পরও অনেকদিন জোহর - দিল্লীর 
ঘ্রবারে ত্বব্স্থান করেন, এন্প জভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়? 


প্রবাসী। 


[৬ষ্ঠ ভাগ 


সিকি পনি, 


কিন্তু তৎকালে তিনি কি কার্ধ্য করিতেন ভাহার উচ্চ 
নাই। জোহরের ইতিহাসে তাহার জীবনের ছিশেষ, কো 
ঘটনারই উল্লেখ নাই। জোহর গ্রন্থ শেষে যে বাদে 
গ্রন্থের ক্রুটী উল্লেখ করিয়া! বিঘজ্জনমণ্ডলীর নিকট, ক্ষ 
প্রার্থনা ও তাহার পাঠকবর্গের মঙ্গল কামনা! করিয়াছেন 
আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া অস্ত বিদায় গ্রহণ করিলাম। 
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শরব্রজনুন্দর সাক্্যাল। 
মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত বিচার। 


(আদি পর্ব ১ম হইতে ৫৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ) 
অনেক যুগের অনেক আখ্যান পুরাণ লইয়া মহাভারং 
সংগঠিত ; কাজেই উহাতে নানাপ্রকার কথ! এবং নান 
শ্রেণীর রচন। থাকিতে পারে। তথাপি এক সময়ে মহাভারত 
ংহিতা সঙ্ছলিত বা সংগৃহীত হুইবার পরেও উহাছে 
অনেক কথা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । লিপিপ্রমাদে কিম্বা বিভিন্ন 
প্রদেশের কথকদিগের অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত যোজনায়, যে সক 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন গরদেশে রক্ষিত 
মহাভারতের পাঠ মিলাইয়া৷ কিয়ৎপরিমাণে ধরা যাইতে 
পারে। ন্থপ্রসিন্ধ জর্দান ডাক্তার ৬/1265725 দক্ষিণ 
প্রদেশের পাঠখ্ৃত মহাভারত প্রকাশ করিবেন বলিয়া বহুদিন 
অপেক্ষ। করিয়া আমিতেছি। ইগিয়ান এ্টিকোয়ারি.. পঞ্জে 
তিনি উহার কয়েক অধ্যায়ের যে নমুনা প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে অনেক আশা হইয়াছিল) কিন্তু এখনও 
সে গ্রন্থ গ্রকাশিত হুইল না। ডাক্তার ম্যাকৃডোনেল মহোদয় 
আমাকে লিখিয়াছিলেন, যে ইংলগ্ডে মহাভারতের একখানি 
স্ুবিচারিত সংস্করণ (0110581 .170101072) প্রকাশের 
উদ্োগ হইতেছে । এ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার, পুর 
পাঠ মিলাইয়া কোন বিচার করা অসম্ভব) কেননা হি" 
প্রদেশের পাঠ, সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত । রি 
একবার সংহিতা সক্কলিত হইবার পরেও. বু র.8 


(কখকের! এবং পত-মাগধ-বসিনং,” নেক নূতন; যোজনা 


5*য সংখ্যা ।] 
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করিয়াছিলেন, পরবং সংহিতা শক্ষলিত হইযার' পর, যে [ও 
সকল কথা, সংগৃহীত হব. (লাই দেখিয়া, “অপ্যত গাথাং 
গায়স্তি যে পুরাণবিদোজনাঃ* বলিয়া নৃতন যোগ করিতে 
হইয়াছিল, ভাহা যে কোন প্রদেশের মহাভারত পড়িলেই 
ধরিতে পার! যায়। পর্ব্বে পর্ধে এবং অধ্যায়ে অধ্যায়ে 
মহাভারত খানি সংগৃহীত হইয়া বিভক্ত হইবার পর যে 
সকল নূতন যোজন! হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেকগুলি 
অতি কাচা যোজন! । অশ্বমেধপর্কের ৬৬ অধ্যায়ে কুস্তী 
দেবী শ্রীকুষ্চকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “হে যছুনন্দন, 
তুমি ধধীক পর্ধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে উত্তরার পুত্রকে 
বাঁচাইবে, এখন তাহা কর”। ্বীধষিক পর্বে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলে,” এই কথা সংহিতা সংগ্রহের পরের যোজনা, 
তাহাতে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন কি? শী অধ্যায়টি 
যে ৬২ অধ্যায়ের পর অপ্রয়োজনে লিখিত, তাহা পাঠকেরা 
দেখিতে পারেন। এ রকম কাচ যোজন! আরও আছে; 
ভীম পর্বে, যুধিষ্ঠির কর্ণকে নিবৃত্ত করাইবার ভন্ত শল্যকে 
বলিলেন, যে উদ্ভোগ পর্কে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা 
পালন কর। শকুস্তলার সপ্তমাঙ্কে যদি পাইতাম যে শকুস্তল! 
দেবী, ছুপ্সস্তের উপর রাগ .করিয়া বলিতেছেন, যে "তুমি 
পঞ্চমান্কে যে বলিয়াছিলে, আমাকে চিনিতে পার না, 
সে কেমন কথা ?” তাহা হইলে কি বলিতাম? 

, কৃতক গুলি অধ্যায় নিজেই বলিয়! দিতেছে, "আমরা 
্রক্ষিপ্ত।” প্রথমত আদি পর্বের প্রথম অধ্যায়টি যে 
প্রত্যক্ষরূপে প্রক্ষিপ্ত, তাহা দেখাইতেছি। (১) সত 
বলিলেন বা মৌতি বলিলেন, যে বৈশম্পায়ন সর্পসত্রে 
যে জক্ষক্পোকময়ী ভারতসংহিতা কীর্ভন করিয়াছিলেন, 
তিনি তাহাই বলিবেন (১৭৯)। কিন্তু ছু'চারি লাইন 
পূর্বে লিখিত হইক্গাছে, যে বৈশম্পায়ন যাহা রচনা 
করিয়াছিলেন তাহাতে ২৪ হাজার ক্লোক ছিল) এবং 
পক্জিতেরা তাহাকেই ভারত বলিক্প। জানেন (১*২)। এই 
তার ক্জাদৌ ভারত সংহিতা নহে, কেননা তাহাতে 


উপাখ্যানভাগ ছিল না) অথচ উহাকে ভারত সংহিতা 


বলা হইয়াছে। (২) এ স্থানেই আছে যে বাসের 


অন্কসশিক্কার ১৫* ক্লোক ছিল, কিন্তু এই 'অনুক্রমণিকার, | 
. অনুকদণিকাতেই আঁছে। , সেই জন্তই যে. উৎা আন 


২৭" স্লো 'আছে।  শ্যাধ একটা... অকক্রমণিক 


৮ 


পাপাপাপ সপ 


রর লিখিয়াছিলেন” 





১০৭ 
এ কথা বলিলেই বুঝা নৌ 
থে এটা দে অমুক্রমণিকা নহে? এটা নৃতন। এটা নুষ্ঠন 
বটে, তবে নৃতন সংহিত! রচিত হইবার সময়ে এটি প্রথম. 
অধ্যায় স্বরূপ দৌতি যোজনা করিয়াছিলেন ; এননপ তর্ক 
কেহ তুলিতে পারেন। এট! যে তাহাও লয়, তাহা, 
দেখাইতেছি। (৩) মহাতারত, সংহিতারপে রচিত হইবার 
পর, যে এই অন্ুক্রমণিকা, তাহা ৪১ হইতে ৫২ গ্লোক 
পর্যন্ত পড়িলেই জানা যায়। ৫২ শ্লোকে ইহাও লিখিত 
আছে যে পঙ্ডিতেরা কেহ বা উপরিচর উপাখ্যান হইতে 
মহাভারতের আরম্ত স্বীকার করেন, কেহ বা আস্তিক পর্ব. 
হইতে মহাভারতের আরম্ত স্বীকার করেন, কেহ বা বলেন, 
যে প্মন্বাদি” কথ! হইতে ভারতের আরম্ত। তাছা হইলেই 
মহাভারতের যে তিন বার সংস্করণ হইয়া গিয়াছিল, তাহা 
স্বীকৃত হইল। পসৌতি যখন কেবল বৈশম্পায়ন কথাই 


মাখ্যান দ্বারা বুদ্ধি করিয়া প্রথম বিবৃত করিরাছ্িলেম, : 


তখন এত সংস্করণ তাহার বিরৃতির পূর্বে থাকিতে পাঁবে 
না। নৈমিষারণ্যের খবিরা'ও যাহা জানিতেন না, সৌতি 
তাহাই বলিতেছিলেন (১ হইতে ৪)। কিন্তু অনুক্রমণিকায় 
আছে যে, অন্ুক্রমণিকা লিখিবার পূর্বেই ভারত সংহিক্কা 
্রসথরূপে প্রচারিত হুইয়া গিয়াছে (৫০)) এবং বহুতর 
কৰি এ আখ্যান অবপশ্বন করিয়া অনেক কাব্য লিখিয়া 
গিয়াছিলেন। (৪) এই অনুক্রমণিকা লেখকের “্যদা শ্রোষং” 
প্রভৃতি কবিতাটি বেশ বটে, কিন্তু বুদ্ধি তেমন পাক! মনে . 
হয় না। ভারত” শবটি ভার (বোঝা) শব্দ হইতে 
উৎপন্ন নহে, তাহা সকলেই জানেন; প শবের পুর্বে 
“মহা” জুড়িলেই “মহাভারত” হইল। কিন্তু পূর্বের ভারতী 
কথ! মহাভারত নামে খ্য।ত হইল কেন, ইহার কৈফিয়ৎ 
দিতে গিয়া লিখিত হইয়াছে, যে বইখানি বেঙায় 'ভার 
হইয়াছিল; এবং সকল দেবতারা যখন ওজন করিয়া, 
দেখিলেন যে গ্রস্থখানি চারিএবেদ অপেক্ষাও ভারি, তখন 
ওজন দরে মহাভারতের মূলা স্থির হইঘ্পা নাম হুইল : 
প্মহাভারত” (২৭১--২৭৪)।  পঞ্জিতের৷ -এই' অন্ভুত: 
বৃৎপত্তি পড়িয়া মহাঁভারতকে, মহাভারত, বলিবেন। : 
“ইতিহদি, পুরাণা্যাং বেদং 'সমুপবৃংহ্রেং,” এ. কৰা: 





চি 


কা হইতে ৫ম £ম বেদ নামে পু্গ, দে কথাও পুর্বে বলিয়া | 
কাজেই মহাভারতের নাম কেন হইল, তাহা বুঝিতে পারা 
যায়। বহু পরবর্তী লেখক না হইলে, এমন ভুল কেহ 
করে না। ৫) সমগ্র মহাভারতের মধ্যে ই অধ্যায়েই 
ফেবল গণেশের নাম আছে; তাহার নাম আবার হেরম্ব। 
দেশী হিড়িম্বো, ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে হেরম্ব হইয়াছিলেন, 
তাহা কেহ দেখাইতে পারিবে না। হেরম্বদেবের সম্বন্ধে 
পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে অনেক কথা! লিখিয়াছি। 

_ এই অন্ুক্রমণিকার সহিত পরবর্তী চতুর্থ, ৫৯ এবং ৬১ 
অধ্যায় মিলাইয়া পড়িলে, আর একটি মারাত্মক প্রমাণ 
পাওয়া যায়, সেইটি অনুক্রমণিকার বিরুদ্ধে সপ্তম যুক্তি। 
প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইল, যে সৌতির আগমনের পর 
নৈমিষারণ্যের খধিরা স্বীকৃত হইলেন, যে সৌতি মহাভারত 
কথা বলুন (২১); সৌতিও স্বীকৃত হইয়! বলিগেন যে তিনি 
তাহা! বলিতেছেন; এবং তিনি খষিদিগকে তাহা অবহিত, 
হইয়া! শুনিতে অনুরোধ করিলেন (১*৯)। এইরূপে 
মহাভারত কথা বলিতে আরম্ত করিয়া “্যদা শৌষং” ইত্যাদি 
দ্বারা সম্গগ্র ভারতের একটা সংক্ষিপ্ত কথাঁও বলিয়! ফেলিলেন। 
আবার চতুর্থ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, যে অনুক্রমণিকার 
গ্রথম শ্লোক পুনর্্বার কথায় কথায় লিখিত। সৌতি আবার 
নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে 
খাধিগণ আপনার! কি শুনিতে চাহেন, এবং আমিই বাকি 
বলিব? হরি হরি! একবার সকল কথ! বলিয়৷ ফেলিয়া, 
আবার কিং ভবস্তঃ শ্রোতুমিচ্্তি, কিং অহং ক্রবামীতি? 
৫৯ অধ্যায়ে পহুছিয়! দেখিতে পাই, যে সৌতি নাকি 
বেদ্বব্যাসের মহাভারত কথা আরম্তই করেন নাই; তিনি 
নাকি ভৃগুবংশের কথা মাত্রই বলিয়াছেন। সৌতি জানা- 
ইলেন যে সর্পসত্রের অবকাশকালে মহাভারত বিকৃত হুইয়! 
ছিল, এবং অমনি সেই কথা৷ শুনিবার জন্য খষিদের কৌতুহল 
জন্মিল। “শ্রোতুমিচ্ছামি বৈ “কথাং” বলিবার পর সৌতি 
বলিলেন যে, প্হস্ত, তে বতয়িষ্যামি মহদাখ্যানমুক্তমমূ, 
কৃষক্বৈপাক়্নমতং মহাভারতম্__আদিত:”। 

বদ্ধ এই ৫৯ অধ্যায় হইতেই আদি ধরা যায়, তাহা 
ইল মহাভারতের আরস্ত প্রা উপরিচর কথার কাছাকাছি 
আতিয়া পড়ে।, কিন্তু যদি ৫৯ অধ্যাক্টটিও পরিত্যাগ কমা 


 পরাসী। 


এজ ভাগ 


রাত তা 


য় তাহা হইলে পূর্ব অধ্যায় শুলিয় সহিত পণ পক 
শৃগ্গ ভাবে উপরিচর কথা হইতে মহাভারতের আরম্ত পার 
যায়। 

প্রথম অধ্যায় ত নিতান্ত প্রক্ষিপ্ু। কিন্তু কথা এ: 
যে সময়ে মহাভারত প্রথমতঃ সংহিতারূপে পঠিত হইয়াছিল 
তখন আন্তীক পর্ধও উহাতে সরিবিষ্ট ছিল কিনা? দ্বিতী; 
হইতে দ্বাদশ পধ্যস্ত অধ্যায়গুলির বিচার না করিলে তাহ 
বলা যায় না; কাজেই তাহাই করিতেছি। গ্দিতীয় অধ্যায়? 
পর্ব সংগ্রহের অধ্যায়; সমগ্র মহাভারতের বিচারের পঠ 
আপনা আপনি ধরা পরিবে যে, সংহিতা রচনার সময়ে 'এ 
রূপ স্থচীপত্র গ্রস্ত হইয়াছিল কি না । 

তৃতীয় অধ্যায় বা পৌধষ্যপর্বধ একেবারে জোর করিস 
গু'জিয়া দেওয়া । প্রথম দ্বিতীয়ের সঙ্গে উহা'র সংঅব নাই 
পরবর্তী অধ্যায়ের সহিতও কোন সম্পর্ক নাই। চতুৎ 
অধ্যায়ের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তাহাই নয়, চতুথ 
অধ্যায়টিতে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে সৌতির আগমন এবং সৌতি 
সৌনক সংবাদের আরম্ভ। প্রথম তিনটি অধ্যায়ই চতুৎ 
অধ্যায় দ্বারা নির্বাসিত হয়। হইতে পারে যে উপমন্থ্ঃ 
উপাখ্যান প্রাচীন ; কিন্তু এমন অসংলগ্ন ভাবে তৃতীয় অধ্যায় 
যোজিত হইল কেন? মাখ্যানটি পুরাতন বলিয়াই মনে 
হয়। তাহা হইলে এইরূপ হওয়া সম্ভব যে, পঁ আখ্যানটি 
মহাভারত সংহিতা গঠনের সময় যৌজিত হইতে পারে নাই 
বলিয়া, পরে কেহ উহা কোন স্থতমুখে শুনিয়া! যোঞ্জনা 
করিয়া! দিয়াছেন। কিন্তু সেটা কবেকার কথা? যখন 
চতুর্থ অধ্যায় রচিত হইয়াছিল, তখনকার কথা ত লহে। 
একেবারে স্থান না পাইয়া, যখন দ্বিতীয় এবং চতুর্ধের মধ্যে 
আখ্যানটি গুঁজিতে হইয়াছে, তখন আধ্যানটি' পুরাতন 
হইলেও আস্তিক পর্ধাদি যৌজনার পরে প্রটি যোজিত। 
& অধ্যায়ের মহাদেবের বিশেষ প্রাধান্যের গ্লোকটি, মহাঁদে 
এবং বিষুঃ লইয়া দলাদলি বাধিবায় পরের সময়ের বলিয়া 
মনে হয়। ' অধ্যায়টি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নাতি 
বলিয়াই বিচার করিতেছি। 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ধখন পাই, থেকিদিখিব সপ ইয়া 
ছিল, তাহাই প্রশনরূপে প্রথম উত্থাপিত, তখন ভুতীয় অধ্যায় 


১,ম সংখ্যা |] 


যাছে। ৫৯ ও ৬* অধ্যায়ের সঙ্গে মিলাইলে যে চতুর্থ 


অধ্যায়টি বৃথা হইয়৷ পড়ে) তাহা দেখাইয়াছি। পৌলোষ 
পর্বটও পৌষ্যের মত পূর্বর-পরবন্তী কথার সহিত সম্পর্ক 
পৃন্ত । যে সপ্সসত্র কথার আরম্তকথা উহাতে লিখিত, তাহা 
সম্পূর্ণভাবে আস্তিক. পর্বে লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ 
কি জন্য স্সসত্র হইল সেই প্রশ্নই আস্তিক পর্বের প্রথমে 
প্রথম উত্বাপিত। পৌলোম পর্ষের অস্তিত্ব থাকিলে ত্রয়ো- 
দশ অধ্যায় হইতে আস্তিক পর্ব নিশ্চয়ই অন্যভাবে আরন্ধ 
হইত। কাজেই দ্বাদশ অধ্যায় পর্্যস্ত সমস্ত অধ্যায় গুলিই 
“আস্তিক পর্নযুত্ত” মহাভারতকথ! রচিত হইবার পরে 
যোজিত; অর্থাৎ মহাভারত সংহিতা গঠিত হুইবাঁর পরে 
প্রক্ষিপ্ত। 

১৩ হইতে ৫৮ অধ্যায় পর্য্স্ত আস্তিক পর্ব । আস্তিক 
পর্ক্বের পরেই নূতন করিয়া মহাভারত আরম্ভ স্থচিত হই- 
তেছে। কিস্ত কথা এই, যে উপরিচর আখ্যান হইতে যে 
-স্মুঁভারত পূর্বে ছিল, তাহা কি মহাভারত সংহিতা ছিল? 
; ছুষখন মহাভারত সংহিতারূপে গঠিত হইল, তখন আস্তিক 
লইয়াই হইয়াছিল ? কথাটির বিচারের প্রয়োজন । 
সর্পসত্রে মহাভারত প্রথমতঃ "বিবৃত হইয়াছিল, একথ৷ 
প্রথম, চতুর্থ এবং একোনযষ্টিতম অধ্যায়ে অবিসংবাদীরূপে 
'পাই'। কাজেই উপরিচর হইতে আরম্ভ করিয়া যে মহা- 
ভারত, তাহাতেও সর্পসত্রের ভূমিকা ছিল মনে করিতে পারি। 
বখন সর্পসত্রের কথা ছিল, তখন যে সর্পনত্র কেন হইয়াছিল, 
এ কথার আমুল ইতিহাস ন! বলিয়া! মহাভারত বিবৃত হুইয়- 
ছিল তাহ! বল! যাইতে পারে না। সকল পুরাঁণ লইয়৷ যখন 
মহাভারত সংহিতা, তখন সপসত্র শ্বীরুতস্থলে উহার পুরাণ 
ত্যাগ করিয়া! সংহিতা রচিত হয় নাই। এরপ স্থলে যদি 
সমগ্র আস্তিক পর্বটি বাদদিয়। মহাভারত আরম্ত করা যায়, 
তাহা হইলে আস্তিক পর্বের বর্মিত বিষয় মহাভারত হইতে 
চলিয়া যায় কি না, তাহা দেখিতে হইবে । 

জনমেজয়ের সপিত্র কেমন করিয়া নিক্ষল হইয়াছিল, 
সে কথা তাহার সর্পসঞ্জে বিবৃত মহাভারতে থাকিতে পারে 
না । তখনকার বিবৃত মহাভারত কেবল মাত্র ভারতী কথ! । 
আঘ্িক পর্বের প্রথমেই উল্লিখিত হইল, যে আস্তিক পর্বের 
কখ। পুরাণ নদে কীর্বিত (৯৩--৬ ), এবং সেই পুরাণ 






মহাভারতের প্রক্ষিণ্ত বিচার । 


€৭৯ 
নৈমিযারণাবাসী খধিদিগের নিকট পূর্বেই হৃতের পি্কা 
বলিয়ািলেন, এবং এখন সৌতি তাহা শৌনককে বলিতে 
বলিলেন। এই আর্ত প্রথম অধ্যায়ের প্রতিবাদী। যে 
রাজ! সপসত্র করিয়াছিলেন, তাহার নাম কি, তিমি কাহার 
পুত্র, এ কথাও শৌনক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ( ১৩--৩)। 
এই উক্তি ৫৯ এবং তৎপবস্তী অধ্যায় কথার গ্রতিবাদী। 
যাহ! হউক, সর্পকৃলের জন্ম কথা ৬৬ এবং তৎপূর্ববর্তী 
অধ্যায়ে আছে। নুতন করিয়া সেখানে বিনতার পুতরদিগের 
নাম এমন ভাবে বলা হইয়াছে, যে পূর্ববে কখনও বলা হয়- 
নাই। ইহাতে আস্তিক পর্কটা পরে যোৌজিত বলিয়াই সনদ 
হয়। তবে কথা এই, যে১৩, ১৪ এবং ১৫ অধ্যায়ে 
আস্তিক পুরাণ যে ভাবে বর্ণিত আছে ৫৯ অধ্যায়ের পরবর্তী 
কোন অধ্যায়ে তাহা নাই। এরূপ স্থলে ষদদি বলা যায়, যে 
আন্তিক-পুরাণ কথা (১৩ হইতে ১৫ অধ্যায় পর্যন্ত ) 
মহাভারত সংহিত। প্রথম সঙ্কলনের সময় যোজিত হইয়াছিল, 
তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে সহসা কিছু বলা শক্ত। ত্রয়োদশের 
সহিত ৫৯ এর যে বিবাদ দেখাইয়াছি, তৎসঘন্ধে ইহ! বলা 
যাইতে পারে, যে পূর্বের আরস্তযুক্ত ভারতী কথার সহিত 
পুরাণাদি যোগ করিয়! যখন সংহিতা গঠিত হইল, তখন 
আস্তিক পুরাণের, প্রারস্তে আবার একটু আরস্ত'কথ! না 
জুড়িলে চলে না বলিয়৷ তাহ! করা হইয়াছে । 

আস্তিক পুরাণ পঞ্চদশ অধ্যায়েই শেষ হইয়া গেল। এ 
অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি এই £-_“এততাখ্যান মাস্তিকং যথাবৎ 
কথিতং ময়া। প্রত্রহিভূৃগুশার্দিল, কিমন্যৎ কথয়ামিতে ।* 
ইহার পরে আর খষিদিগের পক্ষে বোক! বা ন্যাকা সায়া 
পুনঃ পুনঃ আস্তিক পুরাণ জিজ্ঞাস! করা চলে না। যাহ! 
যথাবৎ বলা হইয়! গিয়াছে, তাহা আবার জিজ্ঞাসা করা কেন? 
একবার নহে পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে ২৩ বার বৃথা 
পুনরুক্তি আছে। 

এখন যদি ১৬ অধ্যায় হইতে ৫৮ অধ্যায় পর্য্ত প্রক্ষিপ্ত 
বলিয়া! ধরা যায়, তাহ! হইলে কি ফল হয়, তাহা বলিতেছি। 


পুর্বে দেখাইয়াছি প্রথম বারটি অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। 


যেসকল ছন্দ আঁলঙ্কারিক সাহিত্যের যুগের, অর্থাৎ, 
অন্তান্ত সাহিত্য মিলাইলে যে সকল ছন্দ তৃতীয় শতাববীক 
পূর্বে পাওয়া যায না. সেই সকল ছন্দের মধ্যে রুচিরা ছন্ম 


সি 
সঈ অধ্যায়ে ১০টি, হজে ২৫ ৪য় ২ ২ টি, ২৮ 
অধ্যায়ে ২টি) ৩৪ অধ্যায়ে ১টি.এবং ৫৬ অধ্যায়ে ১ টি। 
জাদিপর্ক্বের মধ্যে এই ২২টি ছাড়া আর কুচিরা নাই। 
.' ষমগ্র মহাভারতে বসস্ততিলকা মোটে ৭টি, তাহার মধ্যে 
আঙ্গিতে ৩ টি, এবং এ তিনটির মধ্যে ২টিই দ্বিতীয় 
আধায়ে। আদিতে কেবল চারিটি প্রহ্ষিণী আছে; উহার 
মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২টি, ২১ অধ্যায়ে একটি এবং ২২ 
ক্মধ্যায়ে একটি। আঁদিপর্ত্বের মধ্য কেবল ৩* অধ্যায়েই 
তুইটি পুপ্পিতাগ্রা ও অপরবক্তের মিশ্র রচনা আছে। মহা- 
ভারতে কেবল ছুটি স্থলে সর্বাঙ্গনুন্দর শালিনী রচনার 
ষ্টাস্ত পাওয়া যায়) ৫৮ অধ্যায়ে উহার একটি দৃষ্টান্ত 
রহ্য়াছে। রী 
আন্তিক পর্বে সমুদ্রমন্থনের পুরাণ আছে। সমগ্র 
মহাভারতের মধ্যে এ পুরাণের আর কুত্রাপি উল্লেখ বা 
উপন্তাস নাই। মহাদেব নীলক হইলেন কেন, এই কথার, 
মীমাংলায় শাস্তি এবং অন্ুশাসন পর্বে আছে যে বিষণ তাহার 
ক্ষবর্ণ, হাত মহাদেবের গলায় দিয়াছিলেন বলিয়া এরূপ 
হইয়াছিল। সমুদ্রমস্থনের পুরাণে নীলকঠের যে ইতিহাস 
আছে, তাহা মহাভারতের কোথাও স্বীকৃত নহে; এবং 
সমুদ্রমস্থন সংহ্চ্ পুরাণে জ্ঞান যে কাহারও ছিল, তাহ! অন্তত 
পাওয়া যায় না। তবে একথাও বলা যাইতে পারে, যে 
১৭ অধ্যায়ের ২য় শ্লোক হইতে ১৮ অধ্যায়ের ১ম ক্লোক যদি 
ছটিয়া দেওয়া! যায়, তাহ! হইলে কোনপ্রকার বাঁধ! উপস্থিত 
হুয্ন না) বরং গল্পট বেশ প্রাসঙ্গিকভাঁবে চালান যায়। ইহা 
হইলে, কেবল সমুদ্রমস্থনের নৃতন পুরাণটি পরিত্যক্ত হয়, 
অথচ আস্তিক পর্কে বাধা পড়ে না। আমি পূর্বে এইরূপ 
বিচার করিয়াছিলাম ; কিন্তু আস্তিক পর্বের যে অংশ গ্রক্গিপ্ত 
. বলিয়া এখন নির্দেশ করিতেছি, তাহাতে নৃতন ছন্দ সমা- 
বেশের কথার সুবিচার হয়। এরূপ হইতে পারে, যে 
গোড়ার কথার ছল ধৰিয়া কৌন কথক, পরবন্তী সময়ে 
আন্তিক পর্বেও প্রক্ষিপ্ডে প্রক্ষিপ্ত সমাবেশ করিয়া নৃতন _- 
পুরাখ যোজনা করিয়াছেন। বহুপাঠধৃত মহাভারত না 
পাইলে, এ কথার সম্পূর্ণ বিচার চলে ন1। সমগ্র আস্তিক 
ঃ পর্ব এবং পথম হইতে ছাদপ অধ্যায় বাদ ধিলে, যে পরবর্তী 
. অধ্যায়ের বপন নূতন. করিয়া, প্রন 'জিককাসা খারং মহ. 


প্রবাসী। 
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ভারতের কথা নৃতন করিয়া বলিঘার মংকরা, অৰিয়োধী 
রক্ষা করা যায়, তাহা বল্িয়াছি। রি 

তাহার পর আবার ৬২ অধ্যায়ে যখন পাই্‌তেছি, 
মহাভারত খানি সংহিতারপে সৃষ্ট, এবং যাহা ভারতে ন 
তাহা ভারতে নাই; এবং প্র অধ্যায়ের পর হইতেই, হ 
বংশ সম্ভব এবং উপরিচর কথার আরস্ত ; তখন ৫৮ অং 
পর্য্যন্ত সমগ্র অংশই, মহাভারত থানি সংহিতারূপে. এক' 
পঠিত হইবার পরে, যোজিত বলিয়! ধরাই যুক্তিসিদ্ধ। . 
শ্রীবিজয়চন্্র ম্ডুমদ! 


$ তত শি স্লিভ তি ল কিল তে এ ৭ লী সি ভগ 


পপ 


বঙ্গমাহিত্যের সহিত হিন্দীর 
ঘনিষ্ঠতা । 


বন্গসাহিত্য অল্প কালের মধ্যে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়া, 
তাহাতে এক্ষণে বেশ বুঝা যায় হিন্দী উর্দ, বা গুরুমুখী প্রত 
হইতে তাহার গ্রহণ করিবার অন্ন স্থানই আছে। বঙ্গদাহি 
যেমন সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের নিকট খণী, হি 
বঙ্গসাহিত্যের নিকট ততদুর না হউক, কতদূর খণী, অং 
এই প্রবন্ধে তাহার আভাস দিতে চেষ্টা করিব। 

যুক্ত প্রদেশ এবং পঞ্জাবের দেশভাষাকে আমরা হিন 
বলিব। কারণ উত্দি, পঞ্জাবী, জাটকী, বৈণওয়ারী, ভোজপু 
মাগধী প্রভৃতি যাবতীয় উপভাষা এক হিঙ্গীরই অন্তর্গত ₹ 
যাইতে পারে।* উচ্চারণভেদ এবং কলষিজাত বা বাণি' 
ব্যবসায়াদির দ্বারা অপর জাতির সংক্রবে উপগত শব্ববৈচি 
মূল ভাষা হইতে অপভাষাগুলি বিভিন্নরূপ ধারণ করে মা 
জাটদিগের ভাষা এইরূপে ভিন্নভাব ধারণ করায় জাট 
বা হিন্দকী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যে কোন উ্গন্থে 
ভাগের উপর হিন্দী শব পাওয়া যায়। যে কটা পা. 
আরব্য প্রভৃতি শব্ধ থাকে তাহাদেব হিন্দী প্রতিশবধ বসা 
দেবনাগরী অক্ষরে ্র লিখিলে সে গ্রস্থথানি খাঁটা হিন্দী পু 
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১৭ লংখ্যা। ] 


হতে পারে। বৈশগয়ারী, তোরজপুরী রতি হিদীরই 
বিভিন্ন গ্রার্দেশিকতার নিদর্শন মাত্র। এই সকল কারণে 
উত্তবপশ্চিম, অযোধ্যা, মধ্য প্রদেশ, রাজপুতান! ও পঞ্জাবের 
দেশভাষ! হিন্দী বলিলে দোষের হয় না। 

এই হিন্দী ভাষা অতি প্রাচীন হইলেও অল্প দিন হইতে 
ঈহার সাহিত্যের দৈন্য ঘুচাইবার চেষ্টা হইতেছে। হিন্দী- 
সাহিতের ইতিহাসে* আছে অষ্টম শতাব্দী উজ্জয়িনীনিবাসী 
পুধ্য কবি হিন্দীব প্রথম কৰি ও গ্রন্থকাব। ইহাব পৰ এবং 
রাজপুতানার রাজকবি ঠাদ্বরদাইয়েব মধ্যে খুমানসিংহ 
প্রমুখ চাবিজন কবিব নাম প্রাপ্ত হওয়া যাষ। দ্বাদশ শতাবীব 
এই টাদকবি হইতে চতুর্দশ শতাব্দীব শাবঙ্গধব কবীশ্বব প্রমুখ 
অন্ত তিনজন কবিব সহিত হিন্দী এঁতিহাসিক সাহিত্যেব 
শেষ স্থচিত হয়। ষোড়শ শতাব্ধীতে বৈষ্ণব কবিগণ যেমন 
বাঙ্গাল! সাহিত্ো নবযুগ আনয়ন করিয়াছিলেন, উত্তবভাবতে 
চতুর্দশ শতাবীব রামানন্দস্বামী প্রবর্তিত সম্প্রদায় কর্তৃক এবং 
অন্যান্ত বৈষুব কবিগণ দ্বাবা হিন্দীসাহিত্যি পুষ্টিলাভ 
করিয়াছিল। এই সাহিত্যে যুগপ্রবর্তকগণের মধ্যে 
কবীর দাস, মীরাবাই প্রভৃতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিশেষ খ্যাতি 
লাভ কবেন। ষোড়শ শতাবদীব মধ্যভাগ হইতে হিন্দীতে 
মুমলমান সাহিত্যের প্রভাব বিস্তৃত হয়। পন্মাবত প্রণেতা 
মালিক মহম্মদ ফায়সী এবং ফায়নী প্রমুখ কয়েকজন মুসলমান 
কৰি হিন্দী সাহিত্যে বমন্তাসের ছায়াপাত এবং সৌন্দর্য্য শি 
করেন। তৎপবে ষোঁড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে 
বল্লপভাচার্যয, বিউ্রলবিপুল এবং তাহাদের আটজন শিষ্য ঝ| 
অষ্টছাপ, হরিদাস স্বামী, সুবদাস, গৌসাই তুলসীদাস, দাঁছু 
ও বিহবারীলাল গ্রমুখ মহারথিগণশেব সমসাময়িক প্রায় ছুইশত 
করি আবির্ভ,ত হইয়াছিলেন। এই সময় হিন্দী সাহিত্যের 
শ্রধুগ |” অষ্টাধশ শতাব্দীতে প্রিয়দাস, গঙ্াপতি, 
গিরিধর প্রভৃতি ক্বিগণ প্রমুখ টাকা ও ভাষ্যকারগণের 
আঁবিষ্াবে হিন্দী সাহিত্োর নবযুগ স্চিত হয়। এই সময়ে 
একখানি বিজ্ঞানবিষন্নক গ্রন্থ লেখকেরও নাম প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। তিনি অশ্থবিনোধ 1 প্রণেতা! কবি চেতনচন্ত্র। 


এপর্য় হিনী সাহিত্য উর চিহ মা ছিলনা | শ্বাগ ও 


* শিসিংর দে্াযু নিত শ্পিবসিংহ দয়োজ | 
& চ৯৪৩ ০৮ 9জাতিএা9আাছজঠ, 


ব্াহিত্যের সহিত ছিন্য় ঘনিষ্ঠতা । 


কিস 


সম. ছি (লি কপ ৯ সখি ০০ 


বাহার নামক বিখ্যাত পার রথের মুখবন্ধে মীর 
আম্মন কর্তৃক লিখিত হইয়াছে যে হ্যাকবর দা 
শাহের সময়ে ম্বানা গ্রদেশ হইতে সমাগত ব্যক্তির 
মধ্যে বাজকাধ্যে এবং ব্যবসায় বাণিজ্যাদি বিষয়ে পরম্পর 
পরস্পবেব সহিত সহজে কথোপকথন চলিতে পারিষে 
বলিয়া সকল ভাবার সংমিশ্রনে উর্দ, অর্থাৎ মিশ্র ভাষায় 
সষ্টি হয় *। কিন্তু অষ্টাদশ শতাবী পধ্যস্ত তাহা কথিত 
ভাষায় বদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারগ্ডে হিন্দীর 
পবিবর্তে হিনদুস্থানী 1 সাহিত্যের জম্ম হয়। ১৮*৩ থৃষ্টাঞ্জে 
লাল্লজীলাল এই ভাষায় পপ্রেমসাগর গ্রন্থ লিখিয়া হিদৃস্থামী 
ভাষায় গগ্ লিখন প্রণালীর পথ প্রদর্শন করিলেন। ম্ৃতয়াং 
হিন্দী গল্চ এবং আধুনিক ] বাঙ্গালা গ্চ প্রায় একই সময় 
জন্মগ্রহণ করে। এই সময়ে অযোধ্যা ও বুনোল খণ্ডে $ 
এবং তৎপবে উনবিংশ শতাবীর শেষ ভাগে ইংরাজশাসন 
*প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন মুদ্রাধস্ত্র বাবাণসীতে প্রবেশ 
লাভ করে তখন বর্তমান হিন্দী সাহিত্যের এই বেক্জুস্থান 
হইতে সমগ্র হিনুস্থানে যুগাস্তব উপস্থিত হয়। কাশীনয়েশ 
এবং অযোধ্যার তালুকদারগণ সাহিত্যসেবীদিগক্ষে প্রভূত 
উৎসাহ দান করিয়া হিন্দী সাহিত্যের শ্রী ফিরাইয়৷ দেন? 
উনবিংশ শতাবীর হিন্দী সাহিত্যে রাজা শিবপ্রসাদ | এবং 
ভাবতেন্দু হবিশচন্ত্র ৭ চন্তরন্য্েব হ্যায় উদীত হইলেন? 

“যব, আকবর বাঁদশহ তখতপব্‌ বৈঠে তব, চায়ো তরফ.কে 
মূলকৌকে সব কযুম কদরদানী আউর ফয়েজরদানী উন্‌ খান্দান সে 
সানিকি গুন্কর €জুরমে একর, জমায়ে ছয়ে--লেকিন্‌ গোএয়া খাওয় 
বোলী জুদি জুদিখি। একটে ছোনে সে আপস মে লেন দেন সওদ! 
হলফ, সওয়াল জবাধ কব্‌তে এক জবান উর্দ.কি মোকর্রর হই ।” 

+ অর্থাৎ পারস্ত ব| দেবনাগরী অক্ষরে উদ্দ মিশ্রিত হিন্দী। 

4 আধুনিক, কারণ বাঙ্গলায় বু পূর্বের গণের সি হইয়াছিল তাহার 
নিদর্শন পাওয়। গিয়াছে । শ্রীযুক্ত দীনেশচন্্র সেন প্রণীত খঙ্গভাব! ও 
সাহিত্য প্রষ্টব্য। 

$ ঝানী, হামিরপুর, বীদা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি প্রদেশ । 
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৫৮২ 
উনবিংশ শতাক্বীর প্রধান লক্ষণ সাহিতোর (বিবরবৈচিত। 
বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমালোচন! প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থের 
আবির্ভাব এবং প্রধানতঃ সাময়িক সাহিত্যের অভ্যুদয় । 
বাঙ্গালা অপেক্ষা হিনুস্থানের সাহিত্য প্রাচীন ইতিহাসের 
গৌরব করিতে পারে। যে সময় বঙ্গভাষায় একখানিও 
ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল কি ন! সন্দেহ, তাহার বৰপূর্কে 
উর্দ, ও হিন্দীতে অনেকগুলি ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। 
বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস গ্রকাশিত হইবার বহু পুর্বে শিবসিংহ 
দেঙ্গর কর্তৃক পশিবসিংহ রোজ” লিখিত হইয়াছিল। 
শবাকল্পদ্রম সংস্কৃত অভিধাঁন। বঙ্গসাহিত্য ইহার গৌরবের 
ভাগী তত নহে) কিন্তু ১৮৪২-৩ অৰে' কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব 
রাগকপ্পপ্রম ও রাগসাগরোস্তব লিথিয়া হিন্দীর মুখোজ্জল 
ফরিয়াছিলেন। এ্ী সকল প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনায় 
বঙ্গসাহিত্য পুষ্টিলাভ করিতে পারে। যে সময়ে বাঙ্গালায় 


পাঠ্যগ্রন্থের একান্ত অভাব ছিল, বিগ্ভাসাগর মহাশয় হিন্দী. 


*বৈতাল পচীশি” হইতে অনুবাদ করিয়া "বেতালপঞ্চবিংশতি” 
প্রণয়ন করেন। অন্ঠান্ঠ বিষয়েও হিন্দী আমাদের শিক্ষা 
ও আলোচনার উপযোগী । যে ভাষা ভারতব্যাপী বলিলেও 
চলে, যাহার সাহিত্য বহুশতান্দীর প্রাচীন* এবং বহু 
বিস্তৃত 1 তাহার সংশ্রবে বঙ্গসাহিত্য লাভবান হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। বঙ্গের কাশীদাস ও কৃত্তিবাস যাহা! করিয়া- 
ছেন যে সাহিত্যের এধজনমাত্র কবি গৌঁসাই তুলসীদাস 
একথানি গ্রন্থে তদপেক্ষ! অধিক কার্য করিয়াছেন সে 
সাহিত্যের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্তক। কিন্তু হিন্দী 
এই র্বর্ধ্য সত্বেও বঙ্গসাহিত্য ইহার অনুকরণে উন্নত 
হুইবেনা ইহা আর এক্ষণে কেহই অস্বীকার করিবেন না। 
হিন্দী অধিক পুরাতন হইলেও সাহিত্য হিসাবে এখনও ইহা 
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র্াসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ.। 


বেসি তি 1১০০ কি সি আপি 


ব্জসাহিত্যের বহুনিয়ে অবস্থা করিতেছে। বোধ হয়পারস্ত 
ও উর্দ,সাহিত্যের প্রতাৰ হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া, প্রাচীন 
হিন্দী সাহিত্য এরূপ পশ্চাৎপদ হইয়া আছে। সুখের বিষন্ন. 
রাজী ও বঙ্গসাহিত্যের সংশ্রবে ইহার উন্নতির পথ 
উন্মুক্ত হইতেছে। উদ্দ'র প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে কতদূর 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা অনেকের অবিদিত নাই। 
সেই প্রভাব অতিক্রম করিয়া এখনও আদালতের বাঙ্গালা 
স্বীয় স্বাতন্ত্র লাভ করিতে পারে নাই। এই মুসলমান 
সাহিত্যের সংশ্রবেই বঙ্গসাহিত্য ভারতচন্্রা্দির ন্যায় অতুল 
প্রতিভাশালী কবিগণের হস্তে পড়িয়াও শ্লীলতার বাধ 
ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। এই জন্ত হিন্দুস্থানী সাহিত্যের 
সহিত ঘনিষ্ঠতায় বঙ্গসাহিত্যে পুনরায় কলঙ্ক স্পর্শ না 
করে সে দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহার শিষ্টাচার, 
লিপিচাতুধ্য এবং প্রণয় ও বিরহ ঘটিত ললিত ভাবতরঙ্গের 
মধ্য দিয়া বর্তমান বঙ্গসাহিত্যেপ আবিলতা৷ অবসাদ ফিরিয়া 
না আইসে। উর্দুর এইরূপ হীনভাবছুষ্টতার অনেক 
প্রমাণ আছে। তন্মধ্যে একটা রহস্তজনক ঘটনার উল্লেখ 
করিব। পঞ্জাব বড়ই উ্দ,প্রিয়। নাগরী প্রচারিণী সভা, 
আধ্যসমাজ এবং গুরমুখী ভাষার পোষকগণের প্রভূত যদ্বেও 
প্রতি বৎসর উর্দ,র গ্রন্থ সংখ্যা এবং উর্দ,রর লেখক ও 
পাঠক সংখ্যার হাঁদ হইতেছে না। মূল হিন্দী সাহিত্যে 
যেমন গৌসাই, ফকির এবং সাধকগণের ধর্ম্ভাব পরিষ্ফ,ট 
হইয়াছে, উর্দ,তে তত্্রপ মুদলমান বিলাসিতা ছায়াপাত 
হইয়া সাহিত্যের আদর্শকে খাট করিয়া ফেলিয়াছে। এ 
সাহিত্য সুন্দর হইলেও কিরূপ দুর্নীতি প্রবণ তাহ! যে কোন 
উর্দপুস্তকালয়ের তালিক! দেখিলেই বুঝা যাইবে। প্রায় 
ত্রিশ একত্রিশ বৎসর হইল পঞ্জাব গবর্ণমেন্ট লাহোরের 
_ কতকগুলি পুস্তকবিক্রেতাকে কুরুচিপূর্ণ পুস্তক বিক্রয়ের 
অন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করায় অগ্তান্ত পুস্তকবিক্রেতাঁগণ 
শঙ্কিত হইয়া এরূপ যাবতীয় পুস্তক নষ্ট করায় বাজারে 
পঞ্জিকা ও আইন সংক্রান্ত পুস্তক ব্যতীত আর 1কছুই ছি 


না।* বঙ্গসাহিত্যকে হিন্দীর সংশ্রবে লাভবান হইতে 
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হইলে প্রাচীন হিন্দীগাহিতা আলোচনা করিতে হইবে। 


কারণ এই হিন্দুস্থানী সাহিত্য ছাড়িয়া দিলে দেখ! যায় 
বর্তমান হিন্দী বঙ্গপাহিত্য হইতেই স্থীয় দৈন্য দূর করিতে 
যদ্্রবান। পঞ্জাবে কুড়ি বাইশ বৎসর পূর্বে ৬ অক্ষয়কুমার 
দত্তের চারুপাঠের হিন্দী অনুবাদ তথাকার বিগ্ঠালয়ের পাঠ্য 
নির্ধারিত হয়। বর্তমান সময়ে এইরূপ অনুবাদের শ্োত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল পাঠ্যপুস্তকে এক্ষণে আর বদ্ধ নাই। 
বঙ্কিম বাবু প্রমুখ বঙ্গীয় সাহিত্যরথীদিগের উৎরুষ্ট উৎকষ্ট 
গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদিত এবং খী সকল পুস্তকের অনুকরণে 
নানাবিধ পুস্তক লিখিত হইতেছে। অর্দশতাবী পূর্বে 
বঙ্গসাহিত্যে যেমন অনুবাদের যুগ আসিয়াঁছিল, হিন্দী সাহিত্যে 
এখন তাহাই আনিয়াছে। বাবু রাধাকষ্ণ দাসের “দুঃখিনী 
বালা” উপন্যাস, পণ্ডিত ছুর্গীপ্রসাদ প্রণীত “সরস্বতী নাটক,” 
বাবু দেবকীনন্ন ক্ষত্রী প্রণীত প্বীরেন্ত্র বীর” এবং "চন্ত্রকান্ত 
সম্ততি” পণ্ডিত লেখরাম কর্তৃক অনুবাদিত “কৃবিপঞ্চ 
কালিদাস” পণ্ডিত অন্বিকা দত্ত ব্যাস প্রণীত “সাহিত্য 
নবনীত” এবং সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, নাটক 
ও উপন্তাস গ্রভৃতি গ্রন্থের অজস্র অনুবাদ গ্রন্থ তাহার 
নিদর্শন । এক্ষণে বঙ্গসাহিত্যের প্রভাব হিন্দীর উপর 
কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে তাহ! দেখাইতে হইলে প্রসঙ্গ 
“অনেক বাড়িয়া যাইবে। (সুতরাং এক কথায় বলিলে 
অত্যুক্তি হইবে না যে, বঙ্গপাহিত্যের জীবনীশক্তি এবং 
আভ্যন্তরীণ ভাবে হিন্দীনাহিত্য যেরূপে ধীরে ধীরে অনু" 
প্রাণিত হইতেছে, ইহার ভাষা এবং শবসমাবেশও বাঙ্গালার 
অনুরূপ হইয়া আসিতেছে ।) - অগ্য আমরা তাহার কতিপয় 
স্থল ৃষ্টপ্ত প্রদর্শন করিয়াই এই প্রবন্ধ সমা্ধ করিব। 

_ *আউর স্থানোকো! ছোড় দিজিয়ে ) কাশীমে ইয়ে বাত 
প্রসিদ্ধ ছায় কি যদি কোই মনুষ্য এক ক্ষেত্রমে কেবল 
একহী দিন খায় তো বর্ষতর তক ও আপনা সময় শলী 
ভাতি বিত| সকৃতা হায়” এই কথাগুলি বাঙ্গাল! শব্দের 
সুরে উচ্চারণ করিলে অথবা 
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হিমালয় দেখিয়া। 


কট 


১৭৯৯ এ 


দূ লেখকে সমাপ্ত করনে পর হ্‌মনে বড়াহী। ছয় 
বিদারক য়হ সমাচর স্ুনা কি সর্বগুণমণ্ডিত পঙ্িতবর 
সুকবি সাহিত্যাচাধ্য ভারতরদ্ব ভারতভূষণ * * & 
অনেক বিগ্যাপন্ৃত পণ্ডিত অদ্বিক| দত্ত ব্যাস মহোদয় কো! 
কুটিল কালকি করাল চালনে * * নছোড়া * * 
যদি যূহ বজ্রপাত ন হোতা তো আশা থীকি ইস্‌ প্রবন্ধ মে 
কোই মত দৃঢ়তা সে স্থির হো জাতা।” এই ক্থাগুলি 
বাঙ্গালায় লিখিলে সংস্কৃতির মধ্যস্থতায় বাঙ্গালার সহিত 
হিন্দীর কতদূর আত্মীয়তা জন্মিতেছে বেশ বুঝা যাইবে। 
উভয় জাতির মধ্যে নিত্যব্যবত প্রবাদবাক্য সকল হুইতেও 
ইহার অনেক গ্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিম মধ্যভারত 
এবং অযোধ্যাবাসীর ত কথাই নাই এমন কি নুদুর পঞ্জাব- 
বাসিগণের প্রবচন সমূহ যে বহুলাংশে বাঙ্গাল! গ্রবাদবচনের 
অনুরূপ এবং পরম্পরের মনোভাব উপমা নির্বাচন ও 


,শব্বসমাবেশ সমভাবাপন্ন তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করা 


যাইতে পারে। 
বাঙ্গাল! প্রধচন। পঞ্জাবী প্রধচন। 
১। যার কাজ তারে সাজে . জিস্‌ দা কামউল নন সাজে 
অন্ধ লোকে লাঠি বাজে *** হৌর অন্‌ থিঙ্গা বাজে! 
২ যার লাঠি তার মাটি .... জিন্দা! তেগ, উস্দ! দেগ । 
৩ যার খাই তার গাই .. জিস্দ! খাই উস্দ1 গাই। 
৪ যেথা বৃক্ষ নাই সেথা এরও প্রধান ... জিথে দরখত্‌ নেহি উথে 
রি রিও পর্ধান। 
৫ পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায় . পাঁগীকা ধন অকারণ যায়। 
-, না নমন তেল হবে . না নওমন তেল হোগ! 
না রাধা নাচবে ন| রাধ। নাচে গ|। 


অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। হার অধিক প্রমাণ চাছেন 
তাহারা “118119078 10100100209 901 17705589108 105505গ 
পুস্তক দেখিতে পারেন। 


শ্রীজ্ঞানেন্ত্রমোহন দাস। 


হিমালর দেখিয়া । 


তরুণ অরুণ উঠেছে গগনে 

শাখে শাখে পাখী গাহিছে 
নয়ন মেলিয়া, দেখি সমুথে 

হিমগিরি দুরে শোভিছে ; 


৪৪ 


১৯০০৮ ০৮৯ 


এ 


অমল ধবল কিরীট মা 


রঞ্জিত উবার আলোকে 


অতি অপরূপ রূপের মাধুরী 


উছলে পলকে পলকে ; 


অবাক হইয়া চাহিয়! রহিু 
পলকবিহীন নয়নে 

অই হিমগিরি, দেবতাসেবিত 
বর্ণিত তন্ত্রে পুরাণে! 


উন্নত মন্তক ভেদিয়া গগন 
স্প্শছে নীল অম্বরে 

শুভ্র জটাপাশ পড়েছে ছড়ায়ে 
বিশাল স্বন্ধ উপরে; 


কত জনপদ নগর প্রান্তর 

শোঁভিছে অস্কের উপরে 
ষক্ষ স্বর নর ভূচর থেচর 

দিবস যামিনী বিচরে। 


অতীতের সাক্ষী তুমি হিমালয় 
মহিমা ভুবনবিদিত 
কাব্য ইতিহাসে পুরাণে তন্তে 
তোমার কাহিনী লিখিত। 


কৃত যোগী খধি কন্দরে কন্দরে 
বেদমন্ত্র পাঠ করিছে 

পবিত্র সলিলা, জাহ্নবী যমুন!1 
পদতলে সদা! লুটিছে। 


অই বুঝি অই, কৈলাসের চুড়া 
শত সূর্ধ্য সম ভাতিছে 
তুষার মণ্ডিত অমল ধবল 
শিখর গগন চুষিছে_ 


অই বুঝি কাছে গিরিরাজপুরী 
কীদে বুঝি রাণী মেনকা! 


| “উমা” “উমা” ঝুলে লুটায় দুতলে 


ছিন্নমূল যেন লতিকা-_ 





নিরুদ্ধ নিশ্বাস, আঁখি নিমীলিত . 
নিশ্চল নিষ্পন্দ আসনে ) নন 


উত্ভিন্নযৌবনা গিরিরাজকন্তা 
বন্দিছে যোগীর চরণ, 

থসিছে কুস্থম কেশদাম হতে 
চঞ্চল অঙ্গের বসন-__ 


সহস! আশ্রমে আসিল বসস্ত 
মলয় সমীর বহিল 
ফুটিল অশোক, ছুটিল ভ্রমর 
শাখে শাখে পাখী গাহিল, 


ভঙ্গ হলো ধ্যান, দেখে যোগীবর 
চিত্রপট সম দীড়ায়ে, 
সমথে পার্বতী, চম্পকবরণী 
কুন্নম ভূষণে সাজিয়ে-_ 


ওই বুঝি অই, কুবের আলয় 
অলকা ভূবনবিদিত 
নিত্য জ্যোতঙ্গা যেথা সতত বিরাজে, 
পাদপ নিত্য পুষ্পিত। 


মযুরকঠে কেকারব উঠে 

উন্মত্ত ভ্রমর গুঞ্জরে 
বিছ্যুত্বরণী যক্ষবধূগণ 

বিরাজে প্রমোদমন্দিরে-_ 


শিশির মথিত! পদ্নিনীর মত 
মলিন বসন ভূষণে 

বসে আছে হোথা বক্ষবাল! এক 
কাতর সজল নয়নে, 


মেধদুত তার আলেনি তখন 
শুনাতে পির বেদন! 

ফাদে বলে ভাই প্ররিয়েনবধুরে 
করিছে সিষ্নকাষন1-. 
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অই বুঝি দূরে মানসরোর 
” শোভিত কনক কমলে : 
দলে দলে দলে, রাঁজহংস চরে 
স্কিকশুত্র সলিলে 


দেবদারু দ্রম শোভে চারিধারে 
নিকুঞ্জ বিহগকুজিত 
বনপথ হতে মুরজার ধ্বনি 
ভাসিয়া আসিছে নিয়ত, 


মানসরোবর, দেবতা বাঞ্চিত 
বিধির অপুর্ব্ব রচনা 

সিদ্ধ যতি খষি চারিধারে তার 
করিছে বিভূর বন্দনা । 


হে হিমার্রি তব, পদতলে অই 
রয়েছে ভারতজননী 

ফলে ফুলে জলে সাঞালে তাহারে 
করিলে ভুবনমোহিনী 


জ্ঞানের গৌরবে যশের সৌরভে 
নাহি ছিল তার তুলনা 
বীর পুত্রগণ বীরের মতন 
করিত মায়ের বন্দনা 


* নান! ছন্দে কবি, রচি যশোগাঁন 
গাহিত দুয়ারে ছুয়ারে 

প্রতিধ্বনি তার, উঠিত নিয়ত 
পর্বতে প্রাস্তরে নগরে। 


দেখিলে হিমাদ্রি ভারতআকাশে 
তরুণ-অরুণ উঠিল 

দেখিলে আবার নিবিড় আধার 
কালসম তারে ঘেরিল, 


নিয়তির চক্র উঠিছে নামিছে 
ভাঙ্গিছে গড়ছে, জগতে 

সে নিয়তি বশে, আবার প্রভাতে 
হানিবে তপন ভারতে । 


-শীবরারি। 


৮০ 


বর ৪৯৪৭০" *৯১ ২০৮৫ সস 


শর হিমগিরি চর চরণে বে তোমার . 
করিলে ধন্য আমারে 

জাগালে হৃদয়ে অতীতের স্থতি 
নব নব ভাব অন্তরে। 


অক্ষুণ্ন থাকুক তোমার মহিম! 

দেশে দেশে হো”ক ঘোষিত 
প্রশান্ত তোমার মুরতি মধুর 

যুগে যুগে হো”ক বন্দিত। 


হেরিয়ে তোমার বিরাট মূরতি 
উজল ধবল কান্তি 
চপল বাসনা লুকালো অন্তরে 
পশিল হৃদয়ে শাস্তি। 
শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়। 


জীবনাহুতি । 


ভাসিতে ত সকলেই পারে, 
ক্রোত ঠেলে দাড়াবে ক'জনা? 
তরীথানি ছেড়ে দিলে 

আপনি ত উজানে বহে না। 
আলোক যতই ফুটাবে, ফুটবে, 
আঁধার যতই টানিবে ) আসিবে? 
ছিড়িলে বাঁধন সকলি টুটিবে, 
কিছু ত নহে অক্ঞানা। 

শোত ঠেলে দীঁড়াবে ক'জনা ? 


বাথা, সেত সকলেরই আছে, 
ওগো হাসিমুখ ক'জনার ? 
জগতেত সকলেই থাকে, 

কেব! হয় সবাকার ? 

রবি-শশী সাথে মোর! যদি ঘুরি, 
কালের চক্রে উঠি আর পড়ি 
অদৃষ্টের দাস আপনারে করি, 
তবে, প্রকৃত জীবন হল না। 
শ্রোত ঠেলে দাঁড়াবে ক'জন! ? 





৫৮৬ 


বাঁচা, সেত নহে গো জীবন 


প্রকৃত যদি না হয়, 
মরণ, সেও নহেত মরণ 
সেষে নৃতন জীবন পায়। 


ংগ্রাম, সেত করিতেই হবে 
তবেত নৃতন জীবন পাবে) 
দ্বরেতে দড়ায়ে দেখিলে কি হবে 
কে দিবে আপন! ? 
শ্োত ঠেলে দীড়াবে ক'জনা ? 


অলস শয়নে সকলে থাকিলে 
সে অলসে সুখ থাকে না, 
যদ্দি না জগতে পর সুখ তরে 
কেহ না বিকাত আপনা । 


সকলেই যদি একরূপ হত, 
একটানা! স্রোতে বহিয়া! যেত, 
একি বাধা সুর চিরকাল গে”ত 
তবে এমন সুখের হত না। 
শ্োত' ঠেলে দাড়াবে ক*জনা ? 


সান্ধাগগনে মলিন আঁধারে 
কত তারা উঠে ফুটে, 
মকলেই জলে আপনার মনে 
কেহ কেহ পড়ে টুটে; 


কত মেঘ আসে আকাশের গায়, 
কেহ চলে যায়, কেহ পুন ছায়, 
কেহবা আবেগে ঝরিয়া যায়, 
আপনারে ধরে রাখে না। 
জোত ঠেলে দীড়াবে ক'জন! ? 


সুধু সুখ লয়ে ক্ষুদ্র জীবন 
চিরদিন তবে চলে না, 


ভাশার ৪২০৫১৯০০০৩ 


[৬ষ্ঠভা 


শাবি, 


ই ঘি ছোট হয়ে থাকে 
বড় কিরে কেহ হবে না? 


অঞ্জলি করি আপনার প্রাণ 
অনাদিচরণে করে দিতে দান, 
ভুলে েতে সব মান সম্মান, 
করিতে হইবে সাধনা । 

স্রোত ঠেলে দীড়াবে কজন! ? 


পাবাণের কার! ভাঙ্গিয়৷ নিঝর 
আপনিত ছুটে যায়, 

নদী হয়ে শেষে বিপুল আবেগে 
সাগরের পানে ধায়) 


কত জল রাশি বাঁধা পড়ে আছে 

নির্দয় কার! পাষাণের কাছে, 

কেহ ভেঙ্গে ছোটে জগতের মাঝে, 
“সকলেত পারে না। 

শোত ঠেলে দাড়াবে ক'জন। ? 


প্রাণ দিতে সকলেই চায়, 

মঙ্গল যোগ মিলে না) 

মিলিলেও তাহা ভেসে চলে যায়ঃ 
সকলেই যে রে আনমন!। 


দিতে হবে প্র“ণ, পণ করে লও 

অলস স্বপ্ন অতলে ডুবাও, 

অন্ধ বাধন ছি'ড়ে চলে যাও, 

বাধাত কেহরে দিবে না । 

শ্োত ঠেলে দাড়াবে ক'জনা ? 
শ্রীসরোজকুমারী গুহ 


€নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপুর্ণচন্ত্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত 
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অন্থরোপামক। 


অন্থরোগপাঁসনার কথা শুনিয়াই হয় ত অনেৰ্ক চমকিয়া, 
উঠিবেন। দেবগণই ত উপাশ্ত কিন্ত কে কবে অন্ত্রের 
উপাসন! করিয়াছে? যাহাদের আচার, ব্যবহার অতি 
কুৎসিৎ, যাহাদের প্রকৃতি অত্যন্ত ঘ্বণিত, যাহারা সর্ব্বদাই 
দেবগণের প্রতি শক্রুতাচরণ করিয়া থাকে, তাহারা কি 
কখন উপান্ত হতে পারে? ইহার উত্তরে ধলিব-__অস্তর- 
গণের প্রকৃতি যে ত্বণিত তাহা কে বলিল? অশ্রবিরোধি- 
গণের শান্স পড়িয়া কখনই অন্ুরগণের প্রকৃতির বিচার কর! 
উচিত নয়। হিন্দুগণ অস্থুর রিরোধী, তাহাদিগের শাস্ত্রে ত 
অস্থুরের নিন্দা থাকিবেই। কিন্তু এই হিন্দু শাস্েই প্রমাণ 
পাওয়া যায় যে অন্ুরগণকে যেমন ঘ্বণিতভাবে চিত্রিত কর! 
হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাহারা তেমন ঘ্বণিত নহে । 
রামারণের একস্থলে লিখিত আছে £-- 


ছে | অনভ্তর (সমুদ্র মন্ছদের সময়) বরুণের কন্যা মহাভাগ। 
বারুণী (-স্থর।) উন করিয়াই অন্বেষণ কর্দিতে লাগিলেন কেহ তাহাকে 
গ্রহণ করে কিন|। হেরাম! দিতির পুক্রগণ সেই খরুণনন্দিনীকে 
গ্রহণ করিনলন না। হে বীয়! অদিতির পুত্রগণই সেই সর্বাঙ্গনুন্দরীকে 
গরিগ্রহ 'করিলেন। এইরপে এই সুরাকে গ্রহণ করিলেন না বলিয়! 
দিতির পুক্রগণ অস্থুর এবং স্বর গ্রহণ করিলেন খলিয়। অদিতির পুজ্রগণ 
স্থুর় নামে বিখ্যাত হইলেন। বারুণীকে প্রাপ্ত হইয়! স্থরগণের অতিশয় 
আমোদ ও হর্য হইয়াছিল।” 


সন 
দিতে পুত! ন তাং রাম জগৃহ এ'রণাত্বজাম্‌ 
».. অদিতেন্ত হৃতাবীর জগৃছস্ত।মনিন্দিতাম্‌। 
অন্থরান্তেন দৈতোয়া সরান্তেনাদিতে স্ুতাঃ 
হৃষটাঃ প্রমুদিতাশ্চাদন্‌ বারুণী গ্রহণাৎ হরাঃ 
রামায়ণ ৪৫ সর্গ বাকা ৩৬-৩৮ | 


সুরা হইতে সুর ও অস্থুর শব্ধ নিম্পন্ন হইয়াছে, ইহা সত্য 
না হইলেও উদ্ধৃত অংশ হইতে আমর! একটা নূতন সত্য 
লাভ করিতেছি। বুঝা যাইতেছে যে দেবোপানকগণ 
স্থরাপান করিতেন এবং অন্থুরোপাসকগণ স্ুরাবিরোধী 
ছিলেন। দেবোপাসকগণই যখন অন্গুর বিষয়ে এই সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছেন, তখন এ কথার সত্যতায় অবিশ্বাস 
করিবার কোন কারণ নাই। স্তুরাপাঁন করিতেন ন1 বলিয়া 
অন্নুরগণ গ্রাচীনকালে দ্বণার্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমান 
সময়ে আমরা এজন্য অন্ুরোপাসকগণকে শ্রদ্ধার চক্ষেই 
দেখিতেছি। জ্ুতরাং ইহাদিগের আচার ব্যবহারকে যে 
প্রকার কুৎসিৎ বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে 
ইহাঁদিগের চরিত্র সে প্রকার কুৎসিৎ নহে; আর ইহাদিগের 
প্রকৃতি আদৌ ত্বণিত ছিল ক্কি ন! সে বিষয়েও গভীর সন্দেহ 
উপস্থিত হইতেছে। 

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেই অস্থরের উপাসনা 
প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়েও এদেশে অনেক অস্থরো- 
পাক বাস করিতেছেন। ব্যবস1 বাণিজ্যবিষয়ে ইহার! 


৫৮৮ 


দির ভারতে 5 শ্রেষ্ঠ স্থান অনিকার করিঙগা গল 


ইহাদিগের দানশীলতা জগতে বিখ্যাত । এই সম্প্রদায় 
ভুক্তই একজন জাতীয় কংগ্রেসে তিনবার সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ বর্তমান পারসীক (পার্স) গণই 
অন্থরোপাসক। 


দেবাস্থর ৷ 

পারসীক শাঙ্গে একমাত্র অস্তুরই উপাস্ত -এবং দেব্গণ 
্বণার্থ। খগ্যেদের প্রাচীনতম অংশে অল্গুর ও দেব উভয়ই 
উপাস্ত, আধুনিক অংশে কোন কোন স্থলে অন্থুরকে 
রিদ্বেষের চক্ষে দেখা হইয়াছে এবং অপরাপর ধর্থগ্রস্থে 
সর্বত্রই দেবগণ পৃজ্য ও অন্গুর দ্বণার্থ। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত 
এই যে উভয় সম্প্রদায়তুক্ত লোকগণের পূর্বপুরুষ এক 
সময়ে একই জাতির অস্তভূক্ত ছিল। ইহারা এক সময়ে 
দেব ও অসুরের পুজা করিত। কালক্রমে ধর্ম্মতাদি লইয়া 
সমাজে বিপুল গোলযোগ আরম্ত হইল। একদল দেবোপাসনা 
বর্জন করিয়া একমাত্র অন্ুরকেই উপাস্ত বলিয়া গ্রহণ 
করিলেন আর জনসাধারণ দেবতা ও অস্থর উভয়েরই 
উপাসনা লইয়া রহিল। ছুই দলের মধ্যে যতই বিদ্বেষ বাঁড়িয়া 
উঠিল ততই উপাসনারও পার্থক্য ঘটল। হিন্দু আর্ধাগণ 
পূর্ব অন্থুরকেও উপাসনা করিতেন কিন্তু এখন তাহারা 
অন্গুরকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ রিয়া কেবল দেবপুজা লইয়াই 
রচিলেন। 


খধেদে অন্থরোপামন! | 

অন্থুর শব্দ 'অসু* শব হইতে নিষ্পন্ন। “অসু, শবে 
অর্থ প্রাণ, সুতরাং 'অস্থর” শৰের অর্থ প্রাণবাণ কিবা বলবান। 
খখেদে প্রায় ১০ স্থলে এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়) 
ইহার মধ্যে কেবল মাত্র ১১ট স্থলে ইহার অর্থ “দেবশক্র” 
এবং অন্তান্ত স্থলে বরুণ, সবিতা, সুরধ্য, পুষা, মিত্র, রুদ্র, 
মরুৎ, বাধু, অগ্নি, সোম, ত্বষ্টা, পর্জন্য ইত্যাদি দেবগণকে 
এবং কোন কোন স্থলে শ্রেষ্ট, মানবকেও “অসুর” বলিয়। 
সম্বোধন কর! হইয়াছে । অস্ুরবিষয়ক ছুই একটা খাক্‌ 
নিয়ে উদ্ধত হইল £-_ 


১। ছে অসুর বরুণ! তুমি দেঘ ও মনুষ্য সকলেরই রাজা। ২1২৭1১৭। 
২। হিরপ্যহত্ত অনুর, নুনেতা, হর্যদাত। ও ধনধান সধিতা অভিমুখ 
হইয়া! আগমন করুন। ১1৩৫।১৭। 


প্রবাসী। 


নট ৬ষ্ঠ ভাগ। 

৩। ।মেই দীততিষান ও ও ঠ মহান ইল উদ্দেশে খর স্বতি থাক! 
উচ্চারণ কর, কারণ তিনি যশঃশালী ও অন্থর। ১1৫৪1৩। 

৪। হে ইন্দ্র! তুমি জগতের ও সমুদয় দেবতাগণের রাজ।। তুমি 
মনুষ্যগণকে রক্ষা কর। হে অন্গর! তুমি আমাদিগকে রক্ষ। কর। 
১1১৭৪।১। 


৫। ধাহার ধনুর্বাণ অতি উৎকৃষ্ট, যিনি সমস্ত উবধের আ'ধপতি, 
সেই রুদ্রের স্তবধ কর। ***নমন্ীর দ্বার! সেই দীপ্তিমান অস্রের পূজ। 
কর। 618২১১। 

৬। তোঁমর। স্তুতিযোগা, অহ্নর সুদক্ষ 
কর। গ1২1৩। 

৭। অন্গরগণ পিতৃম্ঘরপ ; ভাহাদিগের সুখোদেশে আমি স্ভব 
উচ্চারণ করিয়। থাকি । ১০+১২৪।৩ 

৮। যাহ! ছ্যলোকের পর পারে (কিন্ব! পূর্ব্বে) বর্তমান ছিল, যাহ। 
পৃথিবার পর পারে (কিমা পূর্বেব), যাহ! অস্থর দেবগণের পর পারে (কিন্বা 
পূর্বে) সে কোন্‌ বস্তু? যাহা! হইতে জলসমূহ গর্ভধারণ করিয়।ছে, 
যাহাতে সমুদয় দেখগণ অন্তত তি ছিলেন--সে বস্ত কি? ১০৮২৫ । 

এখানে দেবগণকে অসুর বলা হঈয়াছে। 

৯। “মহৎ দেবানাং অস্থরত্বং একং" দেবগণের মহৎ বল একই ।৩।৫৫। 

এই অংশে একই হুক্তে ২২ বার অস্থর শব উক্ত 
হইয়াছে । 

সুতরাং হিন্দু আধ্যগণ যে এক সময়ে অন্থরোপাসক 
ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

যে সমুদয় খক্‌ অত্যন্ত গ্রাচীন সে সমুদয় স্থলে 'অস্থুর” 
শব্ধ সম্মানসুচক, আর যে সমুধয় মন্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক, 
কেবল সেই সমুদয় মন্ত্রেই “অন্থুর” শব্দ দ্বণাস্ছচক। “দশম 
মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্র সর্বশেষে বিরচিত এবং এই মগুলে 
“অস্ত্র, শব্ধ ৬ বার পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে এক সর্ময়ে খষিগণ, অস্ত্ররো- 
পাঁসনা করিতেন এবং খণ্বেদের শেষ সময়ে অনেকে অনুর 
বিরোধী হইয়! দাড়াইয়াছিলেন। 

দ্েবাস্্রের দুইটা অর্থ। 

“অবস্তা” শাস্ত্রে দেব শব্ষের ছুইটী অর্থ। আমরা 
যাহাদিগকে দেবত! বলি, অবস্তাতে তাহাদদিগকেও দেব বলা 
হইয়াছে । আর দেবোপাসকগণেরও একটা নাম দেব 
(বন্দীদাৎ ৮৩২; যন্ন ১২)। 


ভারতীয় শানন্্র অনুর শবেরও ছুইটী অর্থ। প্রচলিত 
অর্থ সকলেই জানেন। পুরাণাদিতে অন্গরোপাসকগণকেও 


অস্থর বল! হইয়াছে । যেমন শর্ষিষ্ঠা অস্রবংশোদ্তব, ইহার 
পিতা বুষপর্বা একজন অন্গুর। প্রহলাদও অসুর বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেবাসুর যুদ্ধেরও হইটা 


৯ লা ১৪০৫ ৯০ 


*** অখ্বিকে সর্বদা পুজা 


১১শখ্যা। ] 
মর্থ) ১। দেবগণের সহিত অন্থ্রগণর যুদ্ধ, ২। দ্েবো- 
পাসকগণের সহিত অস্ুরোপাসকগণের যুদ্ধ। 

উপাস্তদেবতা যে উপাসকগণকে সাহায্য করেন এ 
' বিশ্বাস অতি স্বাভাবিক । খণ্বেদে বহুস্থলে দেখিতে পাওয়া 
যাঁয় যে দেবগণ খষিগণের পক্ষ হইয়া শক্রদিগের সহিত 
সংগ্রাম করিতেছেন। দেবপূঞজকদিগের সহিত অস্থরপূজক- 
দিগের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহারা ভাবিতেন যে ইহাদের 
উপাস্তপুরুষও শত্রর সহিত যুদ্ধ করিতেন। 

আশ্চর্য সাদৃশ্য | 

পারসীকগণ একেশ্বরবাদী এবং বৈদিক আর্ধাগণ বু 
দেবতার উপাসনা করিতেন। পরস্পর বিরোধী ধর্মে ত 
মতভেদ থাকিবেই | কিন্তু উভয় ধর্শে যে প্রকার সাদৃশ্ঠ 
রহিয়াছে তাহা দেখিলে আশ্চধ্যাপ্সিত হইতে হয়। খাদে 
৩৩ জন দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়াছে। (১৩৪১১) 
৪৫1২ ইত্যাদি)। অবন্তাতে লিখিত আছে “অভ্র মজা” 
৩৩ জন 'রতু” সবষ্টি করিয়াছেন (যন্ন ১১০; ৪1১৫; ৬1৯ 
ইত্যাদি)। জগতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করাই “রত, 
দিগের কার্য 

ইন্দ্র হিন্দুদিগের একজন উপান্ত; অবস্তাতেও ইহার 
' নাম পাওয়া যাঁয় (বন্দী ১৯৪৩) কিন্তু এখানে ইনি অস্গুর- 
বিরোধী। : 
_ শুরু যজুর্ধেদে ১৬৮) পর্ব” নামক একজন দেবতার 
উল্লেখ আছে; অবস্তাতে “সৌর্ব* নামক একজন দেবতার 
নাম পাওয়া যাঁয়। 

বেদে অশ্বিদ্বয়কে “নাসত্য; বলা হইয়াছে; অবস্তাতে 
ইহার অনুরূপ নাম “নাংহৈত) | 
* অনেক বৈদিক দেবতাও অস্থ্রধর্মে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
অবস্তাই ধর্মে ইহাদিগের নাম দেবতা নহে; ইহারা 
এখানে 'িজত, ( যজনীয় পুজনীয়) নামে খ্যাত। নিম্নে 
কয়েকটা নাম দেওয়া গেল £-- 


বৈদিক মিত্র :_  অবস্তার মিথ 

/৮ অর্ধমন্‌ » ». রর্্যমন্‌ 
» অরমতি এ আরমতি; 
% ভগ দি ৭, ঞঃ ব্ঘ।; 


৮ বদি আত ৮... বয় 


অস্থরোপাসক । 


৫৮৯ 
বৈদিক অপাংনপাৎ » অবস্তার অপংনপাৎ 
» বুত্রঘ্ ৮ ». বেরেত্রত্ 
» নরাশংস "লু ». নৈর্যোসংহ 


বেদে অগ্রি, পুষ! ও ব্রহ্মণস্পতিকে নরাশংস বলা হয়; অব- 
স্তাতে নৈধ্যোসংহ একজন স্বগীয় দূত। 
অপরাণর পুরুষের নামেও অনেক সাদৃশ্ঠ আছে £-- 


বৈদিকযম .: - . অবস্তার যিম) 
». বিবস্বৎ " - ».. বীবংঘৃৎ 
» ত্রিত *.. থিত 
» ত্রৈতন এ »... থএতওন 
» দানব ».. দান 


ইহা ভিন্ন আরও অনেক নাম আছে যাহাতে উভয় জাতির 
একত্ব প্রমাণিত হয়। 


যাগযচ্ছ । 


বৈদিক যাগযজ্ঞের সহিত পারসীক যাগধজ্ঞেরও অনেক 
সাদৃশ্ত আছে। প্রথমতঃ যন্তীয় ভাষার সাদৃষ্ঠ £__ 


বৈদিক ইষ্টি :₹ অবস্তার ঈস্তি 
» আছতি » ».. আজুইতি। 
» হোতা » জগতা 
» যজ্ঞ :₹ ৮০. বঙ্গ 
» 'আগ্রী ».. আজ 
» গাথা ছি রি গাথা 
** মন্ত্র ল্ ৮». মন্থ 


বৈদিক অগ্রিষ্টোম ও পারসীকদ্দিগের যজিষ্ একই যজ্ঞ। 
তবে শেষোক্ত যন্্রটী অতি সংক্ষেপে সম্পন্ন করা হয়। 
লোকের প্ররুতি অনুসারে যজ্ঞের প্ররুতিও পরিবর্তিত 
হইয়া যায়। ছূর্গা পূজার সময় শাক্তের বাড়ীতে ছাগবলি 
দেওয়া হয়_-কিন্তু বৈষ্বের গৃহে ছাগের পরিবর্তে কুম্মাগড 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদিক যজ্ঞও তেমনি পারসীক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়া কিছু পরিবর্তিত হইয়াছিল। 
অগ্নিষ্টোমে চারিটী ছাগবলি দেওয়া হয় এবং মাংসের কিয়দংশ 
অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। অবশিষ্টাংশ পুরোহিত ও 
যল্ঞকর্তী ভোজন করিয়া! থাকেন। কিন্তু আন্ুর যজে 
কয়েকটা বুষলোম একটা ক্ষুদ্র পাত্রে রাখিয়া অগ্নির সম্মুখে 


৫৯০ 
স্থাপন করা হয় _ প্রাতীনকালে প্রফখণড মত অপির 
সম্গুথে রাখা হইত । বৈদিক যজ্ঞে ?পুরোডাশ? ব্চবহত 
হয়) পারসীকগণ “দারূন+ নামক'এক প্রকার পিষ্টক ব্যবহার 
করিয়। থাকেন। সৌমরস উভয় যজ্ঞেরই একটা প্রধান 
অঙ্গ। প্রায় একই প্রণালীতে লতা হইতে রস বাহির 
করা হয়। তবে হিন্দুদিগের সোমরসে মাদকতার্ক্ত আছে; 
পারসীক সোমরসে কোন প্রকার মাদকতা শক্তি নাই। 
অন্তর যজ্ঞে একজন হোতা অতি সামান্য পরিমাণে সোমরস 
আস্বাদন করিয়া থাকেন কিন্ত ব্রাক্মণদিগের বজ্জে সকলেই 
সোমরস পান করেন এবং হোতা ও'অধ্বযূ্যদিগকে প্রচুর 
পরিমাণে প্র রস পান করিতে হয়। ব্রাঙ্গণগণ সোমরস 
অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন কিন্তু পারসীকগণ এঁ রস অগ্নি 
সুখে রাখিয়া থাকেন ইত্যাদি। 

ব্রাহ্মণদিগের দর্শপূর্ণমেষ্টি যজ্ঞ ও পারমীকদিগের “দারন” 
যক্ঞ প্রায় অনুরূপ । বৈদিক চাতৃর্মান্ত ইষ্টি ও পারসীকগণের 
গহন্‌ বার, যজ্জে মৌলিক কোন পার্থক্য নাট। ব্রা্মণদিগের 
'আগ্রী ও পারসীকগণের “আক্রীগান্ঃ একই যজ্ঞ । 

গাহস্থ্য অনুষ্ঠান । 

উপবীত গ্রহণ না করিলে ব্রাঙ্গণসস্তান যেমন ব্রাঙ্মণত্ব 
লাভ করিতে পারে না তেমনি পারসীকগণও বিনা উপবীতে 
অন্ুরোপাসক বলিয়া পর্চাণিত হয় না। ইহার! সচরাচর 
সপ্তম বর্ষে “কুস্তি অর্থাৎ উপবীত গ্রহণ করিয়া থাকে। 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হলে হিন্দুগণ পঞ্চগব্য ব্যবহার করেন। 
পারসীকগণের মধ্যে এজগ্ত “গোমেজ অর্থাৎ *গোমুত্র 
ব্যবহৃত হয়। হিন্দুগণের মধ্যে যেমন মৃতব্যক্তির জন্য 
. পতরিরাত্রি” ও পশাহ” করিতে হয়, পারসিকগণের মধ্যেও 
'তেমনি ধ প্র সময়ে ছুইটী অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তবা। 
দেখা যাইতেছে যে প্রায় অনেক বিষয়েই দেবোপাসক 
ও অন্থরোপাসকদিগের মধ্যে সাদৃশ্ত রহিয়াছে। স্থতরাং 
এই ছুই সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষগণ যে এক সময়ে এক 
জাতিভুক্ত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

এই উভয় দলে কি প্রকার শক্রুতা ছিল তাহা একবার 
আলোচনা করা যাউক। 

দেববিদ্বেষ ও ধর্্মদীক্ষা। 
€কৰল দেববাদিগণ যে অস্থুরকে ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন 


প্রবাসী। 


[ষ্টুাগ | 


টা 


হান নহে জবার রিকা দেবগণকে জুস্তরের সহিত 
দ্বণা করিতেন। “অবস্তা? গ্রন্থে লিখিত আছে যে জগতে যাহা! 
কিছু কল্যাণকর তাহার একমাত্র স্থষ্টিকর্তা "অনুর মজ্দা” 
অর্থাৎ মহান্‌ অস্থুর। আর যাহা কিছু অকল্যাণকর তাহাই 
দেবগণ স্থাষ্টি করিয়াছে । “অনুর মজ্দা* জগৎকে সুখময় 
করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিস্তু দেবগণ সর্বত্রই ছুঃখ 
ছড়াইয়া রাখিয়াছে। ইহারা কোন স্থলে অতিশয় শীত, 
কোন স্থলে বা অতিশয় গ্রীন্ম স্থষ্টি করিয়াছে । হিংসা 
বিদ্বেষ, চৌর্্য লুষ্ঠন, যাদ্ুবিপ্ঠা, অবিশ্বাস, অহঙ্কার, অত্যাচার, 
অশ্রজল, ক্রন্দন, বিষাক্ত কীট পতঙ্গ ও সর্প, বিকলাঙ্গ সন্তান 
ইত্যাদি সমুদরয়ই দেবগণের স্থষ্টি। বন্দীদাৎ ১। 

দেবগণের চরিত্রও অতি ভীষণ; ইহাদিগের চরিত্র 
ব্যভিচারাদি দোষে দূষিত এবং ইহারা ইহাপেক্ষাও কুৎসিৎ 
পাপে কলঙ্কিত। বন্দীদাৎ ৮। ৩২। * 

দীক্ষার সময় যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় “ক্স ( যজ্ঞ ) 
নামক গ্রন্থ হইতে তাভার অংশ বিশেষ নিয়ে অনুদিত হইল ৫_- 


আর আমি 'দেব' রহিলাম ন| অর্থাৎ দেবোপাঁসক রহিলাম না 
আমি আপনাকে 'মজদা” বিশ্বাসী জরথুক্মতাবলম্বী, দেববিরোধী অন্থর 
ভক্ত, 'অমেষ ্পেম্ত' অর্থাৎ পবিত্রাক্। অমরগণের স্তোত। ও উপাসক 
বলিয়! ঘোধণ। করিতেছি । যাহ! কিছু কল্যাণকর তাহ। অন্থর মজার 
সষ্টি বলিয়। বিশ্বাস করি। তিনি পবিত্র ও জ্যোতির্দয়। আমি; দেব 
গণকে ত্যাগ করি। ইহারা পাঁপময়, ছুষট, ত্রষ্ট ও পাঁপকারী। ইহার! 
সর্বাপেক্ষা মিথ্যাবাদী ম্বণিত ও পাপায্স।। যাহারা দেখত ঘা দেবতুলা, 
যাতু ধা যাতু তুলা, কিন্বা এইরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন আর যে কেহ, আছে 
আমি সে সমুদ্নয়কেই ত্যাগ করি। আমি প্রকাগ্ঠভাবে মির 
পরিত্যাগ করি। যন ১২। 


অস্থরোপাসকগণ দেবগণকে কি প্রকায় ত্বণা করিতেন 
তাহা উদ্ধত অংশ হইতে বুধ! যাইতেছে। 
অবস্তাতে লিখিত আছে যে অস্থরোপাসকগণ দিবা- 
রাত্রিতে ৫ বার উপাসনা করিবেন । ইহার মধ্যে চারি বার 
নিয়লিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় £-_ 
আমি ঘোষণ| করিতেছি যে আমি মজ দা বিশ্বাসী, জরতুন্ মতাবলঙবী 
এবং দেষধষিরোধী । গীহ২১১$ ৩১) ৪1১৪ ৫১ 
ধন নামক গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থলেও উক্ত মন্ত্রী পাওয়া 
যায়। (১২৩3.৩২৪ ইত্যাদি)। 
পূর্বোক্ত মন্ত্রমূহ হইতে প্রমাণিত হইতেছে বে 
পারসীকগণও এক সময েববিশ্বাসী ছিলেন । দেবোপাঁসক- 
গণের মধ্যেই এক দল সংস্কারক উখিত হইয়া দেবোগাসনার 


১শামগ্যা 1 


বদ্ধ সংগ্রাম ঘোষণা (করিয়াছিলেন। ধাহারা মন্থর 
ধর্থে দীক্ষিত হইতেন তাহাদিগকে পূর্বোক্ত মন্ত্র প্রতিদিনই 
উচ্চারণ করিতে হইত। ইহা! স্বীকার না করিলে উক্ত মন্ত্রে 
কোন অর্থ থাকে না। 
বিরোধের কারণ । 

এখন প্রশ্ন এই বে ইহাদের মধ্যে বিরোধ কেন উৎপন্ন 

হইল? পণ্ডিতগণ ইহার দুষ্ট কারণ নির্দেশ করিয়াছেন । 
প্রথম কারণ । 

পণ্ডিতপ্রবর রাঁজেন্্রলাল মিত্র ও আচার্য হৌগ 
(7558) এবং ওয়েষ্ট ভেো০9) প্রমুখ অনেক পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত বলেন যে পারসীকদিগের পূর্ববপুরুষই প্রথমে উপ- 
নিবেশ স্থাপন করিয়! কৃষিকাধ্য প্রবর্তন করেন । এই সময়ে 
হিন্দুদিগের পূর্বপুরুষগণ গো! মহিষাদি লইয়া দেশ হইতে 
দেশান্তরে ভ্রমণ করিয় বেড়াইত। কথন ইহাঁরা ধন সম্পত্তি 
লুঠন করিয়! ল্টবে এই ভয়ে গৃহস্থগণকে সততই সশস্কিত 
.হইয়া থাকিতে হইত । শুনা গিয়াছে লুষ্ঠন করিবার পূর্বে 
ডাকাইতগণ কালীপুজা করিয়া বাঠির হইত ) 'বৈদ্দিক যুগেও 
যে হিন্দু আর্ধগণ লু্ঠনাদির পূর্ব্বে দেবতাকে আহ্বান 
করিতেন। ইন্দ্রই লুণ্ঠনকারীপিগের প্রধান দেবতা। প্রমাণ 
স্বরূপ নিয়ে কয়েকটি খাক উদ্ধৃত হইল ২ 


. 31 ইন্ত্র পণিদিগের ধন অপহরণ করিতে গমন করেন (মুষে 
অঙ্তি ) এধং সেই ধন উপাঁসকদিগকে বিভাগ করিয়া দেন। ৫1৩৪।৭। 
. মুষেনচোরযিতুং (চুরি করিধার জন্য ) সায়ন। 
“২। ইন্্র যুদ্ধ করিয়! গো সংগ্রহ করেন। ৪18৭1১, 
.৩। হে ইন্দ্র! ব্যাধ যেমন শীকার করে তেমনি আমরা-_.তোমার 
স্তোতৃগণ তৌমার সাহায্যে যেন ধনলাভার্থ-_জয়লীভ করিতে পারি। 
হ1২৯.৩। 
৪ | ইন্দ্র পরিপন্থীর শ্যায়''ধন অপহরণ করেন । ১1১৭*৩।৬। 
* পরিপন্থী মার্গ নিরোধকঃ চোরঃ ( অর্থাৎ ডাকাইত )-_সায়ন। 
লুষঠনকার্ধোর জগ্ত যে কেবল ইন্দ্রের পৃজা করা হইত 
তাহা নহে-__আর্গণ এই উদ্দেশ্তে অপর।পর দেবতাকেও 
আহ্বান করিতেন। 
১। এই বৃহস্পতি দেব ধন ও গো সহিত গো-ব্রজ জয় করিয়া- 
রা ডা৭৩/২। | 
জগ্লি ও সোম! তোমার যে বীরধ্য দ্বারা পণিদিগের নিকট 
হত নদ পতল (তাহ হাত । 


টু ১৯৩৪ । 
রি ৩) হেউা। ছুমি শক্রগণের ধন আহরণ কর। হে ধনঘতি! 
ধন খেভাদিগের লিকুট প্রেরণ কর। ৭1৭৭:৪। . 


নি র। 


এ ৪ ২৬৭ হা 


বেদে গাওয়া যাইতেছে 6 ঘে আধ্যগণ পরগণের ধন 
অপহরণ করিতেন। ইহারা! যে অঙ্গরোপাসকগণের ধন 
সম্পত্তি নুন করিতেন-_'অবস্তা,তে তাহার প্রমাণ আছে। 

যন্ন' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে কৃষিকর্ম করিয়া মানুষ 
জীবনযাঞ নির্বাহ করিবে ইহাই “অস্গুর মজদাণ্রি ইচ্ছা 
(৩১৫ ও ৬)। কিন্তু ইহারা লুঠনাদি করিয়৷ ধন লাভ 
করে এবং শশ্তক্ষেত্রাদি ধংস করিয়! থাকে (৩২১১) 
৪৪1২৯) দেবোপাসকগণ যে প্রথমে কৃষিকার্যের বিরোধী 
ছিল তাহার আরও অনেক প্রমাণ আছে। 

ঘখন যব স্ট হইল, তখন দেবগণ চমকিয়া উঠিল। 
যখন ইহা অন্কুরিত হইল তখন দেবগণের হৃদয় মোহপ্রাপ্ত 
হইল। যখন যব বাড়িতে লাগিল তখন দেবগণ চীৎকার 
করিতে লাগিল। যখন শীষ বাহির হুইল তখন দেবগণ 
পলায়ন করিল। যে গৃহে শম্ত নষ্ট হুইয়] যাঁয় দেবগণ সেই 
গৃহেই বাস করিতে পারে। যখন প্রচুর শস্ত উৎপন্ন হয় 
*তখন দেবগণ এতই যন্ত্রণা ভোগ করে যে, তাহাদিগের গলার 
মধ্যে যেন উত্তপ্ত লৌহ ঘুরাণ হয়। অবস্তা, বন্দীদাৎ ৩৩২। 

ইহাতে বুঝা যাইতেছে দেবোপানকগণ এ সময়ে কৃষি- 
কাধ্য করিত না। কৃষকগণ বহুদিন পরিশ্রম করিয়া যে শঙ্কা 
উৎপাদন করে শক্রগণ তাহা একদিনেই লুন করিয়া লইয়া 
যাইতে পারে। অনস্ুরোপাসকগণের জীবনেও ইহাই ঘটিরা! 
ছিল। তাহধদিগকে যে প্রকার অত্যাচার সহা করিতে 
হইয়াছিল, তাহা! পাঠ করিলে প্রাণ বড়ই ব্যথিত হয়। 
এই সমুদয় বিপদ আপদের মধ্যে ইহারা যে সমুদয় প্রার্থনা! 
করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী । 

এই সমুদয় কারণে যে পারসীকগণ হিন্দু আধ্যগণকে 
ঘ্বণার চক্ষে দেখিবেন এবং তাহাদের দেবতাকেও ঘ্বণা করি- 
বেন ইহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। 


দ্বিতীয় কারণ। 


বৈদিক আধ্যগণ বভূদেববার্দী ছিলেন এবং পারসীকগণ 
একেশ্বরে বিশ্বাস করিতেন ।* খধিগণের চক্ষে সমুদয় দেবতাই 
সমান £-- 

“ছে দেষগণ। তোমাদিগের মধ্যে কেহ শিশু নাই। কেহ কুমার 
নাই। তোমরা.সকলেই মহান ।” খঃ ৮৩১1১ 

কিন্তু পারমীকগণ বিশ্বাস করিতেন যে “অন্থর মজদা' 


৯২ 


একমাত্র স্ষ্টিকর্থা ॥ ইহার অনেক অনুচর থাকিলেও 
তাহারা তাহার সমকক্ষ নহে। ইহাদিগের নাম "অমেষ 
স্পেন্ত) অর্থাৎ পবিত্র অমরগণ। ইহারা সকলেই “অনুর 
মজদা” কর্তৃক স্থ্ট এবং তীহার আজ্ঞাধীন। 

উপাস্ত দেবতার আদর্শ বিষয়েও উভয় সম্প্রদায়ের মত- 
ভেদ আছে। বৈদিক দেবতাগণ নীত্যংশে অনেক হীন। 
ইহারা যে লু্ঠনাদি কার্যে সাহায্য করিতেন তাহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে । ন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণ অত্যন্ত মদ্য প্রিয় কিন্ত 
'অহুর মজদা” কখনও মগ্য পাঁন করেন ন। ( বন্দী ৯২* )। 
ইহার অন্ুচরগণের প্রকৃতিও যে কি প্রকার উন্নত তাহা 
তাহাদের নাম হইতেই প্রতিপন্ন হইবে! “অমেষ স্পেন্ত'- 
দিগের নাম অর্থ সহ গ্রাদত্ত হইল। 

১। বছমনো- সাধু মন। 

২। অয বহিশ্ত পরম পবিত্রতা । 

৩। ক্ষত্র বৈধ্য _ শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি। 

৪1 ম্পেম্ত আরমৈতি_ পবিত্র শাস্তি। 

৫। হোৌরবতাৎ_স্থাস্থ্য। 

৬। অমেরেতাৎ- অমৃতত্ব। 

ধর্ের আদর্শ ব্ষিয়ে যাহাদিগের মধ্যে এত মতভেদ 
তাহা'দিগের পক্ষে একত্রে শাস্তিতে বাস করা! অসম্ভব । 


ইন্দ্রবিদ্বেষ | 


অন্ুরোপাসকগণ যে সমুদয় দেবতাকে ঘ্বণা ও বিছ্বেষের 
চক্ষে দেখিতেন, তাহাদিগের মধ্যে ইন্দ্রই সর্বপ্রধান। 
ভারতীয় শান্েও দেখিতে পাই যে ইন্্রকে পদচ্যুত করিবার 
জন্ত অন্থরগণ বারংবার দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 
অন্ুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় ইন্দ্রই দেবগণের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিতেন। পৌরাণিক সাহিত্যে লিখিত আছে যে 
সময়ে সময়ে বিষ্ুকেও অস্থুরবধের জন্য যজ্ঞক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইতে হইত। কিন্তু এ প্রকার ঘটন! সচরাচর ঘটিত না । 
খথ্েদে পাওয়া যায় ইন্্রই অনুর খধ করেন। কখন কখন 
বিঞুও ইন্দ্রের সাহাধ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু অনুর বধ 
বিষ্ুর প্রধান কাঁধ্য নহে; বিষণ ইন্দ্রের সহচর মাত্র। আর 
পারসীক শাল্পে যখন বিষ্ণুর নাম পাওয়া যাঁয় না তখন 
ব্লিতেই হুইবে যে ইন্জ লইয়াই দেবান্থুরের যুদ্ধ । 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ট'ভাগ 
অন্থরোপাসকগণ কেন ইন্দ্রকে দত্বণা করিতেন তাহার 
যথেষ্ট কারণ আছে। 

আজকাল যেমন তান্ত্রিক উপাসনার সহিত মগ্পাঁনের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়| যায়, প্রাচীনকালে ইন্্রপুঙ্জার 
সঙ্গেও তেমনি সোমরসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। খগ্েদে লিখিত 
আছে, দেবতা৷ ও মান্ুষগণের মধ্যে একমাত্র ইন্ত্রই অধিক 
সোমরস পান করিতে পারেন (৮২৪ )) ইন্দ্র এতই সোম- 
রসপ্রিয় ঘে জন্মিবামাত্রই সোমপান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন 
(৩।৪৮।২,৩)) বৃত্রবধের সময় তিনি তিন সরোবর সোমরস 
পান করিয়াছিলেন (৫1২৯৭); কেবল তিনটা সরোবর 
কেন, কখন কখন সোমরসপূর্ণ প্রিশটা সরোবর যুগপৎ পাঁন 
করিয়। থাকেন (৮/৭৭18)। সোমরসের মত্ততায় ইন্দ্র সমুদয় 
অসাধারণ কর্মী সম্পন্ন কাঁরয়াছিলেন (২১৫)। অস্থুরো- 
পাসকগণও যজ্জের সময় সোমরস প্রস্তত করিতেন কিন্ত 
তাহারা পানের জন্ঠ ইহা ব্যবহার করিতেন না। নিয়ম 
রক্ষার জন্ঠ কেবলমাত্র একজন হোঁতাকে সামান্ত পরিমাণে 
সোমরস আস্বাদন করিতে হইত। ব্রাঙ্গণগণ সোমলতা 
হইতে রস নির্গত করিয়া মদ্ভ প্রস্তত করিতেন কিন্তু পারসীক 
যজ্ঞে কেবল রস ব্যবহার করা হইত। এ রসে কোন প্রকার 
মাদকতা শক্তি থাকত না। রামায়ণ হইতে পূর্বে ষে 
ংশ (বাঁলঃ ৪৫।৩৬--৩৮) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও 
প্রমাণিত হইবে যে অন্থুরৌপাসকগণ সুরা ব্যবহার করিতেন 
না। | 
ইন্দ্র লুঠনকারীদিগের দেবতা ও মগ্পায়ীদিগের দেবতা! 
এবং তিনি স্বয়ং লু্ন করেন ও ঘোরতর মগ্যপায়ী এইজন্য 
অস্থরোপাঁসকগণ প্রধানতঃ ইন্দ্রকেই খ্বণার চক্ষে দেখিতেন। 
পঞ্চনদে বিচ্ছেদ । 
পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বলেন, আফগানি- 
স্থানেই উভয় দলে সংগ্রাম আরস্ত হইয়াছিল এবং পরিণামে 
বৈদিক আধ্যগণই উক্ত প্রদেশ হইতে তাড়িত হুইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু যে প্রকার প্রমাণ পাওয়া! যাইতেছে, 
তাহাতে আর উক্ত মত সমর্থন করা যায় না। আমাদের 
মনে হয় পঞ্জাব প্রদেশেই এই গৃহবিচ্ছেদের স্ুত্রপাত 
হইয়াছিল। : এ 
বন্দীদাৎ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত, আছে যে “অনুর 


লিঃ যা ।] 


জট ব [মনোরম স্থান নট করিঝাছিবেন। (ইহার: মধ্যে 
১৬্টা স্থান সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। একটা স্থানের নাম 
“্হ্রহ্বৈতি”। আমরা যে স্থলে “স” ব্যবহার করি, অবস্তাতে 
সেস্থলে হু" ব্াবহত হয়। ম্ৃতরাং 
হুরছ্বৈতিসরশ্বতী। 

মরম্বতী নদদীকূল ভারতীয় শাস্সেও পণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত । 

আর একটা স্থলের নাম পহপ্ত হিন্দব”। ইহার সংস্কৃত 
নাম “সপ্তুসিদ্ধু” । খগ্বেদেও এই প্রদেশের নাম বহুবার 
উল্লিখিত হইয়াঁছে। (১৩২১২ ; ৩৪।৮ ইত্যাদি)। প্রাচীন 
ভারতে পঞ্চনদ্দ অর্থাৎ পঞ্জাবকেই কখন কখন সপ্তসিদ্ধু 
বলা হইত। প্রকৃত পক্ষে উক্ত প্রদেশে নদী উপনদীর 
খ্য। পাঁচটা নহে কিস্ত সাতটা । সুতরাং সপ্তসিন্ধুই ইহার 
প্রকৃত নাম। 

সরস্বতী এবং সপ্তসিন্ধ অসুরোপাকদিগের স্বদেশ 
না হইলে ইহারা কখনই এ সমুদয় স্থানের এত প্রশংসা 
করিতেন না। আর এই ছুইটী স্থল যে ইহাদের বাসভূমি 
তাহা উক্ত গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়াই বলা! হইয়াছে । ৬(বন্দী ১/১)। 

সুতরাং দ্বেখ যাইতেছে ভারতবর্ষেই দেবাস্থরের 
গ্রাম হইয়াছিল এবং পরিণামে অস্ুরোপাসকগণ পরাজিত 
হইয়া ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইয্াছিলেন। ইহারা 
পরে পারস্থদেশে আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়াই, ইহাদের 
নাম পারসীক বা পার্সা। 

: অনেকে মনে করেন দেবান্থুরের যুদ্ধ নিতান্তই অমূলক 
ঘটন1। পুরাণাদি গ্রন্থে ইহা যে ভাবে বর্ণনা করা হইয়ছে 
তাহাতে এরূপ বিশ্বাস হওয়! অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহা 
একটা এ্রতিহাসিক ঘটনা । এই সংগ্রামের মূলে কতটুকু 
সত্য আছে তাহা! অগ্কার প্রবন্ধে বর্ণনা কর! হইল। 
অস্রদিগের ভাষা ও ধর্ বিষয়ে সময়ান্তরে আলোচনা 


করা যাইবে। 
২২১/১৯*৭ । শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ । 
বিজাতীয় রকমে স্বদেশোন্নতি। 


রবার্সীর ঝান্তিক সংখ্যায় “সর্ধ্ববিষয়ে শ্বদেশী” প্রবন্ধকার 


নানারূপ, নিষেধ .বিধান অনুম্থার বিসর্গের শৃঙ্খল হুইতে 


বিজাতীয় রকমে স্বদেশোন্সতি। 


এ ৫৯৩ 
কর হইয়া বদেশোর্নতিকে জীবনের আকসা মহাব্রত 
করিবার জন্য, বন্তগন্ভীর স্বরে আমাদের আহ্বান করিয়াছেন, 
কিন্তু তাহার নির্ব্বাচিত উন্নতির পথটি একাস্ত বিভীষিকা পূর্ণ, 
হঠাৎ সে পথে পদার্পণ করিতে--এতকাল সাহেবিয়ানার 
বিড়ম্বনা! সহিবার পরে--আর তো সাহস হয় না। হইতে 
পারে বিলাত গিয়া! কিছুকাল সাহেবি হাওয়া! গায়ে লাগাইয়! 
আসিলে সাহেবিয়ানার বিভীষিকাগুলা আপনা হইতে সহিয়! 
যাইতেও পারে কিন্ত তথাপি আজন্ম অভান্ত পোষাক পরিচ্ছদ, 
ধর্ম-কর্ম্ম বিসর্জন দিতে কষ্ট হয় ছুংখ হয়। গ্রবন্ধকার বলেন 
প্যদি সেটা স্বাতির পক্ষে স্বদেশের পক্ষে মঙ্জলজনক হয়ু, 
তবে সে দুঃখ সে কষ্ট বক্ষ পাতিয়! পুরুষের মত বহন করিতে 
হইবে; নাকে কাদিলে চলিবে না।* এখন দেখা যাক এই 
শক্তিশেলট! “বক্ষ পাতিয়া, বহন করিয়া বাস্তবিক আমরা 
স্বর্গের পথ উন্মুক্ত করিব কি “পপাত চ* হুইয়া নরক যন্ত্রণা 
ভূগিতে থাকিব। 

* মুখবন্ধে সাহেবদের হইয়া ওকাঁগতী করিতে গিয়! 
প্রবদ্ধকার দেশভক্তিটাকে বিলাতী আমদানি বলিতেছেন 
এবং তাহার গমাণ স্বরূপ রামচন্দ্র ও বঙ্ষিমচন্ত্রকে সাক্ষির 
কাঠগড়ায় খাড়া করিয়া, জেরার চোটে হয়কে নয় প্রমাণ 
করিতে বসিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি শিক্ষিত লোক) 
অতএব, “পাশ্চাত্য সভ্য তালক্ষ্ী” তাহার স্কদ্ধে ভর করিবার 
সুবিধা পাইয়া*বন্দেমাতরম্ঠ রূপ একতান সঙ্গীত আমাদের 
শুনাইলেন, তৎপূর্ব্বে দেশকে ম৷ বলিয়া আমরা কেহ ভাঁকি 
নাই ! এই কথাই যদি ঠিক হয়, তবে যশোরে্বরী, চিতো- 
রেশ্বরীর স্থান কোথায় ? রাঁজলক্্ী গৃহলঙ্মীতেই বা গ্রভেদ 
থাকে কেমন করিয়৷ ! দেবী জগন্ধাত্রীকে না রাখিলেও চলে, 
অস্গুরগীড়িতা বন্ুদ্ধরাকে উদ্ধার করিতে বিশেষ বিশেষ 
অবতারের কোন আবপ্তকই হয় না এবং বস্কিমচন্ত্রের 
আবির্ভাবের শত শত বৎসর পূর্বে যবন সমাটকে বাধ! 
দিবার জন্থ পাণিপথক্ষেত্রে অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ রাজপুত চৌহানের 
একত্র সমাবেশেরও কোন *র্থ থাকে না! ও বলিতে হয় 
মাতা! “বনুদ্ধরা” নয় কিন্তু বিমাতা “ইউরোপ, “টেম্স্‌ উনেল 
পথে আসিয়া অযোধ্যাপুরী হুইতে মীতাদেবীকে লইয়! 
প্রস্থান করিলেন ও তাহাকে প্টাউয়ার অব্‌ লগ্নে? লুকাইয়! 
রাখিলেন”। হায়! অমরকোষ খুঁজিয়া “প্যাট্রিয়টিজিমের” 


" ৫৯৪ 
গ্রতিশক ন না চিনির । আমাদের ছাখের (সহিত স্বীকার 
করিতে হইতেছে যে আমাদের পূর্বতন পিতামহগণ পুরাণ 
ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় সে কথাটি দেব ভাষায় শোণিতাক্ষরে 
লিখিয়! গিয়াছেন | ত! ছাড়া দেশগ্রীতির ভাবটা পাশ্চাত্যেও 
যতটা এখানেও ততটুকু। তবে কেন প্রবন্ধকাঁর অনর্থক 
আমাদিগকে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট খণী করিতে চাঁহেন 
বুঝিলাম না । বাঙ্গালী বাঙ্গালাকে পঞ্জাবী পঞ্চনদ প্রদেশকে 
যদি দেশ বলিয়া ভাবেন, যদি সে সমস্ত ভারতবর্ষটাকে একটি 
দেশ বলিয়া কখনও ন! জানিয়। থাকে, তাহাতেই বা এমন 
ক্ষতি কি? ইংরাজ, রুষ, ফ্রেঞ্চ, জার্মাণ, ইতালিয়ান, 
আমেরিকান সকলেই তো নিজের নিজের মুন্লুকটাকে দেশ 
বলিয়াই জানে এবং সেই দেশটুকুর জন্যই প্রাণ দিয়া ক্ষান্ত 
থাকে; এমন তে! কোন পাশ্চাত্য জাতি দেখিনা যে সমস্ত 
ইউরোপটাকে আপনার দেশ বলিয় সম্বোধন করিল অথবা 
সেটার জন্য নিজের কিছু ত্যাগ করিল! সমস্ত ইউরোপটা 
যেমন রুষ, ব্রিটাশ, ফ্রেঞ্চ, আমেরিকান প্রড়তি ভিন্ন জাতিতে 
বিভক্ত, সমস্ত ভারতবর্ষটাও তো তেমনি হিন্দ, মুসলমানি, 
পারসীক খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানা জাতিতে পরিপূর্ণ ; সমস্ত 
পাশ্চাত্য জাতি যেমন এক খুষ্ধর্ম্ের বন্ধনে এক, সমস্ত 
হিন্দু সম্তানও তো তেমনি সনাতন আধ্য ধর্মের শৃঙ্খলে এক 
হইয়া রহিয়াছে! এখানে যেমন শাক্ত বৈষ্ণবের ঝগড়া 
সেখানেও তাই, দেশ প্রীতিটা গজাইয়! উঠিবার সেখানেও 
যতটুকু স্থুবিধা এখানেও পরাধীন বলিয়া ততটা না হোক 
কতকট! যে আছেই একথা কেমন করিয়া অস্বীকার করি? 
এবং কেমন করিয়াই বা বলি প্বন্দে মাতরম্” বাঙ্গালীর 
বিন্ময় ও পাশ্চাত্য সভ্যতালঙ্ীই আমাদের সে মধুর বাণী 
শুনাইলেন ? যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার নাম গন্ধও এদেশে 
ছিল না তখন এই স্বদেশগ্রীতির অরুণ ভ্রোতে রাজপুতানা 
ভাসিয়াছিল, বাঙ্গালার প্রতাপাদিত্য অস্ত গিয়াছিল অথচ 
আমাদের “ম্থদেশগ্রীতি নিজন্ব নয়”? গ্রতাপ সিংহের মন্ত্রী 
ভামশাহ যখন পুরুষানগুক্রমৈ সঞ্চিত, গ্রাণপাত করিস অর্জিত 
ধনরাশি অকাতরে রাণার করে সমর্পণ করিলেন, তখন তিনি 


সেটা প্রতাপের জলযোগের ব্যবস্থা করিতে দেন নাই, দেশের 


জন্তই সমর্পণ করিয়াছিলেন নিশ্চয়) প্রতাপের প্রতিজ্ঞা 
তিন চিতোর পরহস্তে ততদিন.বনবাস ব্রত পালন" ইহার 


পরবাসী | 


জ্চিভগ। 


গালা পাপা 


এর্াকিও দেশের । জন্ ভারি স্বীকার ন নয় ?.তবে নন কি 
বলি যে দেশের জন্ত প্রাণদান এ ভাষ আমাদের পুর্বে ছিল 
না এবং আমাদের বক্ষের ভগুপদ চিহনটা বিলাতী বুটের 
সুস্পষ্ট ছাঁপ। 

প্রাবন্ধকার বলিতে চাহেন বন্দে মাতরম্‌” বিলাতি ভাব 
এবং সেই বিলাতি ভাবের প্রভাবে আমাদের স্বদেশী ভাব 1 
এ পরের দ্রব্য লোষ্টবৎ পরিত্যাগ না করিয়া তিনি আমা- 
দিগকে সযদ্বে বুকের পকেটে রাখিতে উপদেশ দিতেছেন ! 
যিনিই যাই বলুন আমি তো ইহাতে রাজি নই, আমি তো 
বলি, “বন্দেমাতরম্ঠ বিলাতি বলিয়া হয় তো চলিয়া যাইত 
যদি ওই “রং টুকু না থাকিত। মিষ্টার মুখার্জি “বন্দে 
মাতরমের' গায়ে বিলাতি রমের গন্ধ পাইয়াছেন কেমন করিয়! 
এবং সেরূপটা হইলে সেটাকে মহারত্ব বোধে আমাদের বক্ষে 
ধরিতে বলেন কি জন্য জানিনা, সহজ বুদ্ধিতে এই বুঝি যে, 
বিলাতি হইতে দ্েশীয়ের উত্তৰ ওক গাছে আম ফলের ন্াাঁয় 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সুসাধ্য হইলেও প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ । 
দেশীয় ভাব -স্বদেশগ্রীতির জন্ম দেয়, মানুষ মানুষ প্রসব 
করে, গরুর জননী হইতে পারে না! আমাদের পাঁজীপ্পুথিতে 
দেশপুজার পদ্ধতি না পাইয়া লেখক স্থির করিয়াছেন যে 
দেশকে মা বলিয়া পুজা করাটা বিলাতি প্রথা! বিলাতি 
কোন্‌ ধর্মপুত্তকে ও পঞ্জিকায় দেশমায়ের পুজার তারিখ ও 
মন্ত্র পদ্ধতি তিনি দেখিলেন? 'বাইবেলে' বিগুরই একাধিপতা, 
পঞ্জিকায় ও [10785 37) ৫9); স85 ৫৪ প্রভৃতি 
ছাড়া '100:511970 09? বলিয়া কোন তো উল্লেখ 


দেখি না? যেপাশ্চাত্য জাতিকে তিনি দেশপুজায় আমা- 


দের গুরুঠাকুর বলিয়! এমাণ করিতে চাহেন সেই পাশ্চাত্য 
জাতিই দেশ-পুজাপদ্ধতিতে আমাদের অপেক্ষা যে বিশেষ 
পণ্ডিত নয় একথা নিঃসক্কোচে বলা চলে। প্যাট্রিরটি- 
জিম” শৰের প্রতিশব অমরকোষে না মিলিলেও মহাভারত 
অপ্ুদ্ধ হইল এ আবিষ্কারেরও প্রয়োজন নাই। “নেল্সনের 
হাটকোট গ্লাকেসে রাখিয়া সেগুলাকে পুষ্পমাল্যে সাজাইয়া 
বৎসরে একদিন “রুল রিটানিয়া+ বলিয়া! ভেঁপু রাজা ইলে 
হি 'প্যাট্রিয়টিজিম্, হয়, তবে প্রভাতে প্রতিদিন শব্যাত্যাগ. 


করিয়া স্বগীয় মহাত্মাগণের নাম শ্বরণকেই বা প্যাটিটি-.. 


জি্‌ না! বলি কেন? দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য 


৬ 


ইরা এপস পাসিাসিাসিপাদিল 


টি উৎসর্গ করার নাম. যদি প্যটরিযটিিম হয়, তবে 
যে মহাত্মা বদেশ হইতে উড়িস্যা পর্যন্ত তীর্ঘধাত্রীর পাকা 
রাস্তা নিজবায়ে বানাইয়া গেছেন, যে হিন্দুস্তান স্বদেশ না 
'রাখিলে স্বধন্ম রক্ষা! অসম্ভব জানিয়! সমরাঙগণে প্রাণ দিয়াছেন 
্টাহারাই বা! “দেশভক্ত' বলিয়া পরিচিত না হইবেন কেন? 
বঙ্গোপসাগরে ভাসমান জাহাজি গোরার মুখে 10709 
5%/০৪% [10209 যদি আমাদের চোথে জল আনিতে 
পারে, তবে লঙ্কাপ্রবাসী শ্রীরামচন্ত্রের “ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা 
মিত্রাম্মভ্যং ন রোচতে, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী” 
এই উক্তির যথার্থ ভাঁবার্থ কেন না আমরা! গ্রহণ করিতে 
পারিব এবং কেনই বা ওঁ ছুই ছত্র শ্লোকের মহৎ ভাবট। 
স্কুচিত আকারে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইবে? 
উপরোক্ত গ্লোকটি গ্রবন্ধকার কোন্‌ রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড 
হুইতে উদ্ধার করিলেন জানি না এবং কোন্‌ যুক্তিবলে 
তিনি জন্মভূমির অর্থ পরিখাবেষ্টিত অযোধ্যাপুরীটুকুই 
বলিতে চাহেন বুঝিলাম না! এইটুকু জানি যেউক্ত শ্লোক 


গালি 


'বান্মীকির রামচন্দ্র উচ্চারণ করেন নাই, জদ্মভূ্ির গ্রতিশব 
বাস্তভিটা কিন্বা স্বগ্রাম নয় এবং রামচন্দ্র কৌশল্যার অঞ্চলের 


পদ্দার্থ বলিয়। জানিতেন। 


নিধি হইলেও প্রবদ্ধকার যতটা ভাবিয়াছেন--ততটা 
তুষুকে, কিছা সংস্কৃত ভাষায় "অনভিজ্ঞ ছিলেন না। 
জদ্মভূমিটাকে রামচন্দ্র অযোধ্যা ছাড়! আরও একটা বড় 
নচেৎ যে বনবাসের কঠোরতা 
শ্মরণ করিলে এমন যে উচ্চশিক্ষিত আমরা আমাদেরও 
হংকম্প উপস্থিত হয়, সেই বনবাসে বসিয়া রামচন্দ্র কথন 


কি বলিতে পারিতেন “উপন্পৃপংস্তিষবণং মধুমুপফলাশনঃ. 


নাষোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় ম্পৃহয়েয়ং ত্বয়াসহ” অর্থাৎ *আমি 


“তোমার সহিত এই স্থানে ব্রিসন্ক্যা গান করিয়া মধু ও 


ফলমূল *আহার করত অযোধ্যা এবং রাজ্যতেও স্পৃহা রাখ 
না”) কেবলমাজ অযোধ্যাটুকুই জন্মভূমি বলিয়া জানিলে, 
ধর্মপ্রাণ রাঘবের মুখে আমরা এ কথা কখনই গুনিতাম 
না। একদিনের জন্ত বলভ্রমণে গেলে বনভোজনের 
আনন্দে, কথাটা বলিয়! ফেলা অসম্ভব নয়) কিন্তু যে বনে 
চতুর্দশ বৎসর কাটাইতে হইবে সেই আরধখবিগণ-সেবিত 
ভারতর্ষের বনগুলাকেও জন্মভূমি বলিয়! ধারণা ন! থাকিলে 
অধোধারটাকে মন হইতে অত সহজে দুর করিয়া দেওয়া ' 


বিজাতীয় রকমে ্দেশোনগতি। 


2787 
ভি /653088 
১10 


সিকি লিলির সপ 


অসম্ভব ব্যাপার; তাস্ছাড় নৃত আলোক প্রাপ্ত আমাদের রর 
চোখে জন্মভূমিটা যেমন জননী বলিয়৷ ঠেকিতেছে তেমনি 
নেহাৎ সেকেলে “হিরামের' চোখেও ঠেকিয়াছিল। নচেৎ. 
গ্রবন্ধকারের উদ্ধৃত রামায়ণের প্লোকেতেও রাম জম 
ভূমিটাকে জননীর পার্থে আসন দেন কেন? আর কেনই 
বাণ” রূপ বিনিস্ৃতাঁর হারে উভয়কে একত্র বাধেন ? 
প্রবন্ধকার ভাবিযাছেন, “চ' টা জননীকে জগ্মভূমি হইতে 
পৃথক রাঁখয়াছে কিন্ত আমরা তো দেখিতেছি এ “চ' টাই 
ডাক ছাঁড়িয়। বলিতেছে 'জন্মভূমকে মা বলিয়া! বন্দন। 
করঃ। 

এখন রামকে ছাড়িয়। শ্তামকে দেখা যাউক-__“ভারতবর্ধ 
একটি সমগ্র দেশ এবং আমাদের জদ্মভূমি, এ ভাবটি 
আমর কি উপায়ে পাইতাম ইংরাজ যদ্দি সমস্ত ভারতবর্ষের 
একছত্র অধিপতি ন! হইত? ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিচার 
ব্যবস্থা এক না হইত? সম্রাটের হস্তে দূর--অতি দুর 
*গ্রদেশেরও শাসনকাধ্য না খাকিত এবং ভারতবর্ষের 'প্রজা- 
পুঞ্জের রাজনৈতিক একত্বভাব না জন্মিত ?” শিল্পজগতের 
মানুষ আমার কাছে নৈতিক এবং আইনকানুনের দিকটা 
60161£ ০০এ1)0?ই বটে, উপরস্ত কোম্পানির চাকর 
রাজনৈতিক চোরাবালিতে পদক্ষেপ করিতে ইচ্ছাও রাখি 
না। নচেৎ ভারতের পুরাণ ইতিহাস হইতে দেখাইতে 
পারিতাম ফে ইংরাজ রাজত্বের পূর্বেও ভারতবাসী ছই 
দশবার একছত্র কাঁহাকে বলে, এক আইন, এক বিচার, 
এক সম্াটের শাসন কাহাকে বলে এখনকার মতই অনুভব 
করিবার সুবিধা পাইয়াছিল এবং মিষ্টার মুখার্জির করিত 
[962টাও সাহেবদের যতটা ভাঁরতবাসীরও ততথানি অস্থি- 
মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল। প্রবদ্ধকার বৃথা গঞ্জনায় 
প্রবাসী বাঙ্গালী ও কেরাণী বাবুদের কাটা ঘায়ে লবণের 
ছিট! দিয়াছেন । [7721151) 017217791 পার হইতে গিয়! 
[01৫ 135701) যদি 201০8 2৫1৩৮. [17805 19770. 
বলিয়া আক্ষেপন্চক কবিতা লিখিয়া থাকেন এবং সে 
জন্ত হান্তাম্পদ না হইয়া থাকেন তবে বঙ্গ কবিই বা দোষ 
করিলেন কি? কটকে যাইতেও যেমন, ইংলণ্ড হইতে 
_ জাঙও তেমনি হয় ঘটার সঙুরপথ বই নয় । 18 

ডালরুটিখোর খোষ্টার দেশে বসিয়া কেরানী, বাবু 


৫৯৬ 
মনিবের রি কি করিয়া অংসারের টক: 
করিতে যদ্দি ত্ববান হন, শস্তষ্ঠামলা বঙ্গভূমির জগ্য যদি 
তার প্রাণ সতাই ব্যাকুল হয় এবং কাটখোট্টা রকমের 
উত্তরপশ্চিমটাকে “পুবদেশ* বলিয়া ধারণা করিতে অক্ষম 
বেচারা যদি মনের দুঃখে 10151£7 ০০০70তে আছি 
বলিয়া ফেলে তবে সেই বা এমন বিশেষ কি অপরাধ 
করিল? বরং বাঙ্গালী হইয়া সে যে বঙ্গদেশটাকে শ্রদ্ধার 
সহিত প্রীতির সহিত দেখে, রাজনৈতিক বক্তার মত মুখে 
মাত্র ভারতমাত৷ ভারতমাঁতা বলিয়া চীৎকার করে না, 
সেটা একটা! গুণের মধ্যেই বলিতে হইবে। তাছাড়া 
কোন্‌ ভারতবর্ষটা আমরা সমগ্র দেশ বলিয়! জানিব? 
পুরাকালে ভারতবর্ষ ছিল-_“উত্তরংযৎ সমুদ্রন্ত হিমাদ্্রেশ্চৈব 
দক্ষিণম্‌, বর্ষং তদ্‌ ভারতং নাম ভারতী যত্র সম্ততিঃ,” নব 
সহ যোজনবিস্তত সমূপ্রের উত্তর ও হিমালয়ের দক্ষিণে 
অবস্থিত) মোগল আমলে ভারতবর্ষটা কাবুল হইতে 
বাঙ্গালা, বাঙ্গালা হইতে কুমারিকা, কুমারিকা হইতে সিন্ধু 
পঞ্জাব! ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষের স্থূল শরীরটা কাবুলের 
দিকটায় যেমন বাড়িতে পাইতেছে না তেমনি বর্ধার 
দিকটায় বেশ একটুখানি পুষ্টতা লাভ করিয়াছে ! পাগুব- 
বর্জিত দেশ সকল এবং রাক্ষসপুরী লঙ্কাও এখন ভারতবর্ষ ! 
এখন কথা এই যে ইংরাজ রাজার লাল চিহ্নিত :1371091 
1019, মোগলের শহিন্দুস্থান না খাষগণ নির্দিষ্ট “নব 
সহত্র যোজন বিস্তৃত বর্ষ, আমাদের জন্ম$ুমি ও একটি 
সমগ্র দেশ? প্রবন্ধক্তী লিখিয়াছেন যে ইংরাজ যদি 
সমস্ত ভারতবর্ষের একছত্র অধিপতি না হইত, তবে সমস্ত 
ভারতবর্ষটাকে একটি দেশ বলিয়া আমরা মনে করিবার 
অবসর পাইতাম কি? এই একের নম্বর 1962টাঁর গুঢ় 
অর্থ যে আমাদের হাড়ে হাঁড়ে এখনও প্রবেশ করিতে 
পারে নাই এ কথা বলিতেই হইবে। আমরা হিন্দুস্থানের 
অর্থ হিন্ুসস্তানের বাসস্থান বুঝিতে পারি, খধষিগণের 
ভাবার্থও বুঝিতে সক্ষম, কিন্তু খাটি শ্বদেশী নহে এই যে 
746০ এটাকে মিষ্টার মুখার্জির উপদেশমত লাল চিহ্নিত 
009 [2019র মানচিত্র হইতে কিছুতেই আয়ত্ব করিতে 
পাঁরিতেছি না! . 
[৫৩০ নম্বর *টু” দেশগ্রীতির ভাবটা আমাদের নিজস্ব 


্রবাসী। 


[৬ ভাগ। 


পি সএএলা? ভা 


নহে ॥ | বুরোগীয় আতিগণের ইতিহাসে বিগ্রহ নিত 
নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল, তাই স্বদেশগ্রীতির ভাবটা! তাহাদের 
মধ্যে বিশিষ্টরূপে জাগ্রত হইবার অবসর ঘটিয়াছে |! হিন্দু- 
রাজত্বের ইতিহাস যুরোগীয় ইতিহাসের তুলনায় শাস্তিময়... 
মুসলমান আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দুকে কেহ হিন্দস্থান 
হইতে বহিষ্কত করিবার চেষ্টা করে নাই সুতরাং দেশকে মাঁ 
বলিয়া জড়াইয়! ধরিবার অবকাশও হয় নাই 1!! এই দুয়ের 
নম্বর 19৩2 টি আমর! রসিক কবি দ্বিজুবাবুকে উপহার 
দিতেছি। তার “সাধে কি বাব! বলি, শু'তার চোটে বাবা 
বলায়? গানটির জুড়িদার স্বরূপ। মুখার্জি সাহেবের স্বদেশ- 
প্রীতি পরের ভাগার হইতে আহরণ করিয়। আনা সন্দেহ 
নাই কিন্তু মুল্য স্ঘদ্ধে আমাদের কিছু কিছু সন্দেহ আছে। 
যে গ্রীতিটা রঙ্গমঞ্চে ভাই ভাই” বলিয়া চীৎকার না| করিলেও 
সহোদর ভাইকে একানবন্তী রাখে, জাত ভাইকে যত্র করে ও 
পরকে আদর করিতে কুষ্টিত হয় না সেই শ্রীতিটা-_দাগি 
হইলেও-_আমরা ধাঁটি বলিয়া জানি ; আর ষে গ্রীতিতে ভাই 
ভাই ঠাই"ঠাই, অদ্ধান্িনী কুটুম্ব, পরঞন 721৮০ কিনা 
218৫7 ভিক্ষাথিকে পুলিষ দেখায়, কুকুর খেদায়, সেটা 
বেদাগ হইলেও অত্যুত্কষ্ট “টেট কোম্পানির নকল হীরা 
বলিয়া আমর! সন্দেহ করি। প্রাচ্য জাতিটা বুনিয়াদি 
ঘরের নিঃস্ব সন্তান; সে কর্তাদের আমলের মলিন শত ছেসর 
কাশ্মিরী শাল গায়ে দিয়া বেড়াইলে কিনব! ভিথারীর স্থা 
ধারণ করিয়া রাজসভায় যাইলে হতমান হুইরে না কিন্ত 
চটকদার জার্ম্মানউলের' দোশালা উড়াইয়া বাহার লইতে 
গেলে সে কিছুতেই প্রশংসার পাত্র হুইবে না এই 'রূপই 
আমাদের বিশ্বাস। প্রবন্ধকার এই বুনিয়াদি প্রাচ্য জাতি- 
টাকে নূতন জাতীয়তার ভিত্তিস্থাপনের জন্য আহ্বান 
করিয়াছেন এবং সেজন্ত কতকগুলি মালমসলার 'ফর্দী দিয়া- 
ছেন, যথা £-_-প্রথম স্বদেশগ্রীতি সেটা দেশী হইলে চলিবে 
না! আমেরিক! ইংলগ্ড কিন্বা প্যারিস হইতে আমদানি 
করিতে হইবে! এটি অত্যাবস্তক মসলা! আমরা যে 
প্রণালীতে যত ভাগে আমাদের দেশগ্রীতিরূপ এএঁটেল মাটি? 
বুনিয়াদ পাকা করিতে লাগাইয়া আসিতেছি সেরপ করিলে 
চলিবে না) ৮, আআ. 0. লিখিত দত 8৩ দেয়া 
্রস্তত কর! চাই! | 


৬৬ 


১১শনসংখণ 1] 


দ্বিতীয় মসলা £__প্রজাতন্ত্রতা ;. এই মসলা! আমাদের 
চিরপ্রথামত জগদীশ্বরের নাম কাঁরয়। কিম্বা রাজার নাম 
কারয়! বন্টন করিলে চলিবে না। এখানেও সেই 7. 
1)র চরণ সার করিতে হুইবে! গ্রবদ্ধকারের মতে এখন 
হইতে রাজাঁয় প্রঙ্জায় প্রতিপালক ও গ্রতিপালা সম্বন্ধ 
থাকিবে না রাজার পক্ষে গ্রজারঞ্জন প্রজার পক্ষে রাজ- 
ভক্তি ধর্ম বলিয়া গণ্য হইবে না! দরবারে যাইয়া! রাজাকে 
দগ্মুণ্ডের কর্তী বলিয়া সেলাম কর ও ঘরে আসিয়া 
বলিও-_111 ইহা না| করিলে দেশের মঙ্গলের 'নান্ত্যেব 
নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'! এক কথায় ধর্টের ও প্রগাঢ় গ্রীতির 
মসলা দিয়া তুমি যে মহারত্রমণ্ডিত রাজমহলটা এতকাল ধরিয়া 
গড়িয়া তুলিয়াছ সেটাকে চূর্ণ করিয়া তাহার স্থানে রঙ্গিন কাচে 
সাজান ঠিক বিলাতের মত একটি “টোউন হল খাঁড়া কর! 

প্রাচ্য জাঁতিটা যে চিরকালই ঝ/জপরতন্থ থাকিতে 
চাহিবে অর্থাৎ দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বর আর প্রজাতন্ত্রটা দিলীকা 
লাড, বলিয়া জানিবে তাহার প্রমাণ জাপ(ন; অত বড় যে 
জাতি, ধাহার পদতলে বসিয়া এখন এক শতাবী ধরিয়! 
আমরা জাতীয়তা শিক্ষা! করিতে পারি, তিনি এখনও দেশের 
রাজাকে আমাদেরই মত দেবতার অংশ বলিয়া উপাসন! 
করেন; সেখানে রাজা যখন পথে বাহির হন তখন 'প্রজাবৃন্দ 
আমাদেরই মত শাস্জ্রীূসারে তাহাকে প্রণিপাত করিয়া 
থাকে এবং সে সময়ে যদি কোন খাস বিলাতি সাহেব নিজের 
বাটার বারান্দায় টুপি মাথায় দড়ায় তবে জনসাধারণ তাহার 
ঘাড় ধরিয়া নীচে নামাইয়া, “রাঁজা সকলের উপরে' এই 
বাকাটি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেয়। সুশিক্ষিত জাপানীর 
মুখে শুনিয়াছি যে সম্রাটের 'মুখের দিকে ভাল করিয়া 
চাহিতেও তাঁহাদের সাহস হয় না এবং ঘরে ঘরে সম্রাটের 
মুন্তি বুদ্ধদেব ও পিতৃগণের সহিত সমানে পূজিত হয়। 
বিলাতি মতে প্রজাতন্্রত! সাধন না করিলেও যে আমাদের 
সদ্গতির আশ! আছে এট!'জাপানকে দেখিয়া বেশ বিশ্বাস 
হইতেছে। 

পরে প্রবন্ধকাঁর দেখের ধনবৃদ্ধি ও শিল্পকলার উন্নতি 
করে আমাদের দীর্ঘকাল যুরোপ, আমেরিকায় শিক্ষালাভ 
করিতে পাঠাইতে চাহেন এবং সেখানে জাতি রাখা অসম্ভব 
বলিয়া ভট্টাচারধ্যগণকে ব্্ণাশ্রম প্রথা ও জাতিভেদ প্রথা 


বিজাতীয় রকমে ব্বদেশোননতি। 


৫৯ 
উঠাইয়! দিতে বলেন ও তাহার পরিবর্তে বিদেশী আচার 
অর্থাৎ কতকগুলি অনাচারের প্রবর্তন করিতে বলেন। 
আচারবান রহিয়। ও বর্ণাশ্রম বঙ্গায় রাখিয়া বাণিজ্যের উন্নতি, 
স্বদেশী জাহাজ ও পুত্রটর বিলাত যাত্রার বন্দোবস্ত কিন্নীপে 
করেন, ভাবিয়া প্রবন্ধকার ব্যাকুল হইয়াছেন ) মাথা ধদি ন| 
থাকত তবে মাথার বেদনাও থাকিত না, কিন্ত মাথা! আছে 
অতএব সেটাকে বকাইটতেই হইবে-_পুরর আছে সেটিকে 
বিলাত পাঠাইতেই হইবে এইটাই যদি সাব্যস্ত হয় তবে 
বিলাতি ভইতে ফিরিয়! কিঞ্চিৎ গোময় ও গঙ্গাজলের ব্যবস্থার 
কোন আপত্তি না করলেই ত সকল গোল মিটিয়৷ টিকিরও 
সম্মান বজায় থাকে টাকারও অভাব থাকে না! অমূল্য 
শান্গ্রন্থ সকলে সকল রকমেরই বিধান যখন আছে তথন 
বিশেষ ব্যাকুল হইব।র প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ সস্তান বাণিজ্য 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া! যে পতিত হন নাই এবং সেটা যে 
ভষ্টাচাধ্যগণের অন্থমোদিত সহরের “ভট্টাচাধ্য কোম্পানীই, 
ততো তাহার এমাণ! ভট্টাচাধ্যগণের বুকে বাসয়া টিকি 
উপড়াইতে গেলে আপত্তির আশঙ্কা আছে কিন্তু পাঁকা ঢুল 
গুলি বাছিয়! তুলিলে কিম্বা পুরাতন গামছা খানা ফেলিয়া 
নৃতন গামছার বন্দোবস্ত করিলে তাঁহারা কখন আপদ 
করেন নাই করিবেনও না। বিলাত যাইলে যে ধনবৃদ্ধি ও 
উন্নতি হইয়া থাকে দেশে গাকিণে সেটুকু হইবার উপায় 
নাই এটাও হুঠৎ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, কেন না 
দেখিয়াছি আমাদের পিতামহগণ এই দেশে বাসয়া, ধর্ম কর্ম, 
আচার বিচার বজায় রাখিয়া, তুযুক মুড়ি দিয়! হ'ক! টানিতে 
টানিতে বেশ ধনবুদ্ধি করিয়। গেছেন? যাহা আমরা বিলাত 
গিয়া হ্থাটকোট পরিয়া, টম্‌ টম্‌ হাকাইয়া করিতে তো 
পারিতেছিই না! বরং কালের সঞ্চিত ধনের অধিকাংশ 
সাহেবিয়ানার বকাঁমিতে উড়াইতে বসিয়াছি! 

আজ কাল বিলাতে গিয়া শিক্ষালাভের একটা ঝেঁক 
আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছে! আমর! কাপড় বুনিতে শিখিব 
সেঞ্ন্ত বিলাতে শিক্ষালাভ করিতে চলিয়াছি। আমরা 
কামার হইব, ছুতার হইব, জুত! সেলাই করিব, চণ্তীপাঠ 
করিব, বিজাতি শিক্ষার প্রয়োজন ! ধান বুনিতে ধান 
ভানিতে সেই শিবের গীত “বিলাত*! আমি জিজ্ঞাসা করি, 
আমাদের ঘরের পাঁশে ঢাঁকা, শ্রীরামপুর, কাশী, কাশ্দীরের 


৫৯৮ 
জগৎ বিখ্যাত তাতশাল! সকল থাকিতে পুন্রটিকে ম্যান্‌- 


চেষ্টার পাঠাইতে যাই কেন? এই মৃতপ্রায় শিল্পগুলার 
চর্চা করিয়! সেগুলাকে পুনর্জীবন প্রদান করার অর্থ কি 


দেশের শিল্লোনতি নয়? দিল্লী, লক্ষৌ, জয়পুর, কটকের. 


যে সকল আশ্চর্য্য শিল্প পাশ্চাত্যর চক্ষে আজিও অভিনব, 
বিস্ময়কর, অনুকরণের অসাধ্য বলিয়া গণ্য হইতেছে সে 
গুলাকে পায়ে ঠেলিয়৷ আমরা চলিয়াছি, ইতালী, প্যারিস, 
ইংলণ, আমেরিকার শিল্প বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে ! এট। 
কি কম আক্ষেপের বিষয়! উন্নতির পথ কি এই? 
ম্যানচেষ্টার আমাদিগকে সন্তা মালের বস্তা বাঁধিতে 
শিখাইতে পারে কিন্তু সম্তার তিন অবস্থা হইতে রক্ষার 
উপায় সে জানে না। ইতালী আমাদের ০1০£7212 
প্রণালীতে তৈয়ারি করিবে বটে, কিন্তু গ্রাচ্য শিল্পের মোহিনী 
মন্ত্রট। শিখাইবার ক্ষমতা এবং অধিকার তাহার তো নাই! 
জার্মাণি জার্্মাণ উলে কাচা রঙ্গে নকল কাশ্মীরি শাল কেমন 
করিয়া প্রস্তত করিতে হয় যেন দ্রেখাইয়! দিল কিন্তু শত 
বর্ষেও একখান! যথার্থ কাশ্মীরী শাল ভারতবর্ষের পরিবর্তনশীল 
জলবামুর উৎপাত সহা করিয়া পোকা মাকড়ের হাত এড়াইয়া 
কেমন করিয়া কোন দ্রব্যগুণে যে চিরকাল টাটুকা থাকে এ 
রহস্তটুকু কি আজও জানিতে পারিল? ভারতবর্ষ .যে আজও 
রত্বের ভাগ্ডার বলিয়া পাশ্চাত্যের নিকট লোভনীয় এটা কি 
আমাদের বিলাত গিয়! শিল্প শিক্ষার ফল! পাশ্চাত্যের সঙ্গে 
সওদাগরী জুয়াচুরিতে টক্কর দিতে না! গিয়া! খাঁটি মাল লইয়া 
বাজারে ধঈাড়ানই ঠিক, নচেৎ আমাদের “নাস্ত্েব নাস্ত্যেব 
গতিরন্থা' । আমরা বছরকতক বিলাতে গিয়া শিল্পাচার্য 
হইয়া ঘরে ফিরিতে চাহিতেছি কিন্তু তাহার পূর্বে আমাদের 
চাঁষার সঙ্গে চাষা, তাতির সঙ্গে তাতি, মাঝির সঙ্গে মাঝি 
হইয়া বছকাল কাটাইতে হইবে ও বর্ণ অনুসারে বিভিন্ন 
শিক্ষালাভ করিতে হইবে, তবেই আমরা ষথার্থ উন্নতি করিতে 
পারিব। বর্ণ অনুসারে শিল্প চঙ্চাটা যে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন 
এ কথাটা উট্টাচাধ্যগণের অন্থমোদিত বলিয়া এই উন্নতির 
যুগে পাছে আমাদের মনোমত ন! হয় সে জন্য ভারতশিল্পের 
যথার্থ হিতৈষী, সরকারি শিল্পবিগ্কালয়ের অধ্যক্ষ, খাস বিলাতি 
110 755০11 এর পত্রাংশ নিয়ে উদ্ধৃত কর! গেল £-- 
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প্রবাসী । 
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অতএব সনাতন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া! বড় বড় ভাগবত 
ব্যাপারে বিলাতের অনুকরণ করিতে যাই কোন সাহসে ! 

আমরা ধর্মচাত হইয়াছি । এখন স্বদেশীয়তার তণ্ত-তৈল- 
কটাহের ব্যবস্থা আমাদের সহিতেই হইবে। জাতীয় উন্নতির 
ছুত৷ করিয়া পিছাইলে আমাদের পূর্বববল ফিরিয়া পাইবার 
আশা নাই। নৌকা ঝড়ে পড়িলে কুলের দিকে ফিরিয়া 
আপাই শ্রেয়, অগ্রসর হইতেই হইবে বলিয়া বাণের মুখে 
নৌকাটাকে ডুবাইয়া লাভ কি ? 

অতঃপর প্রবদ্ধকার বপিতেছেন--স্বদেশভক্তি, প্রজ]- 
তন্ত্রতা, বণনির্ধ্িশেষ বাণিজ্যাদি সেবা, দেশাস্তরগমন, এই 
সমস্ত বিষয়ে দি আমরা সনাতন প্রথা পরিত্যাগ করিয়। 
বিদেশীয়ের অনুকরণ করাই কর্তব্য বলিয়৷ মনে করি, যদি 
এই সকল বড় বড় ভাগবত ব্যাপারে পাশ্চাতা সভ্যতার 
নিকট খণী হইতে সম্মত হই, তবে পরিচ্ছদাদি সামান্ত 
বহির্বিষয়ক ব্যাপারে অনুকরণ কি মহাপাতক বলিয়! সাবান্ত 
হইবে? “পশ্চিমের হাতিই যদি গলিয়া গেল, তবে মশা 
গুলিকে লইয়া এত টানাটানি কেন”? রর 

দেখিয়া! শেখা অপেক্ষা ঠেকিয়া শেখার ফল অধিক) 
পশ্চিমের ছচটি গলাইতে দিয়া! যে বিষম শিক্ষা লাভ হইয়াছে 
এখন সেদ্িকের হাতি কেন, মশাটি পর্যন্ত গলিতে দিতে 
আর তো সাহস হয় না। বিলাতি “অপকার্যযগুল!, সমাজের 
নগণ্য অংশের মধ্যে নিবন্ধ থাকিলে তো কোন গোলই ছির 
না। কি! এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে গরম হ্যাটকোট পরিযা গর । 
গরম থান! খাইয়া আমার “টিনির বলদগুলি+ যদি গলিতে 


১১শ. সংখা । 


শপ তা পট সপ সত পি 


করিতেন, ভাহাতেই বা আপত্তি ছিলকি? কিন্তু যখন দেখি- 
তেছ্ছি যে আমার “প্রিয় বলদগুলি, বিলাতি কল মুড়ি দিয়াই 
গলিতে চাহিতেছেন ও বিলাতি কথ্বলটা চিনিটুকুও শুষিয়া লই- 
বার উপক্রম করিতেছে তখন পরিচ্ছদাদ্ি বহির্কিষয়ক ব্যাপারটা 
সামান্ত হইলেও গুরুতর সমস্তাই হইয়া দীড়ায়। প্রবদ্ধকাঁর 
হাটকোটটাকে যতটা নিরীহ ভাবিয়া উন্নতির কুলে উত্তীর্ণ 
হইবার সহায় শ্বরূপ আমাদিগকে ধারণ করিতে বলিতেছেন, 
আমর! কিন্তু সেটাকে সেরূপটা ভাবিতে পারিতেছিন!। 
বিলাতি কম্বল যে ধরিব সেট! যদ্দি “কম্লী? হইয়া পড়ে এবং 
আমাকে ছাঁড়িতে না চাহে তবে উপায়? জাপান বলবান 
জাতি “কম্লীর, মত ছু”শটার ভার বহন করিতে পাঁরে এবং 
ইচ্ছামত সে ভার স্বদ্ধ হইতে ঝাঁড়িয়া ফেলিতেও পারে, 
ফেলিয়াছেও বটে ; কিন্তু পক্ষা্থাতে অশক্ত আমাদের বক্ষে 
“ক্ম্লী? চাঁপিলে কি কম বিপতিট! ঘটিবে! 
প্রবন্ধকার সমস্ত ভারতবাসীর জন্য এক পোঁষাক আবিষ্কৃত 
হওয়া আবশ্ঠক বিবেচনা করিতেছেন এবং ইংরাজি ভাষার 
তায় পাশ্চাত্য পরিচ্ছদটাও চালাইয়া লইতে আমাদের 
পরামর্শ দিতেছেন। ফিরিঙ্গী সমাজে ফিরিঙ্গী বলিয়৷ চলিয়া 
যাইতে অথবা রেলওয়ে কুলির নির্ঘট সাহেব বলিয়া সেলাম 
পাইতে প্রবন্ধকারও এ ব্যবস্থাট! করিতে চাহেন না নিশ্চয়। 
তাহার মনোগত ভাবটা বোধ হয় যে অনেকে ইংরাজি ভাষ। 
শিক্ষার দরুণ আমরা যেমন পরস্পরে পরিচিত হইবার সুবিধা 
*পাঁইয়াছি তেমনি পরিচ্ছদটা সাহেবি হইয়া গেলে ভারতব্ষীয় 
জাঁতি বলিয়৷ আমাদের চিনিয়া লইতে আর কাহারও 
গোল হইবে না; অর্থাৎ আমরা যে সাহেব নয় ভারতবর্ষীয়, 
,এটা আমাদের হাটিকোট কলার নেক্টাই ও সেই সঙ্গে 
ইংরাজি বুলির বন্কারটায় অতি সহজে বুঝিয়া লও; রং 
দেখিয়া'ত্রম করিও না যে আমরা সুশিক্ষিত কাকি, উন্নত 
জাপান, কিম্বা তোমার্দেরই কোন জাত ভাই) জানিও 
আমরা এক ভারতবর্ধীয় জাতি! ধর্মে এক না হই, 
কর্ণে এক না হই, হিন্দু মুসলমান, খোট্রাতে বাঙ্গালীতে, 
.পার্দিতে মান্্াদীতে, বিবাহ প্রভৃতি চালাই না চালাই, 
তবু জানিও আমরা এক! ধুতি চাঁদরে পাগড়িতে 
কিনা, নাগৃকায় আমাদের ভারতবর্ধীয়, বলিয়া জানিতে 


বিজাতীয় রকমে স্বদেশোমতি | 
ঘিতেদ ঞ্ষং দেশে নৃত্তন একটা ্দীরোদ সাগরের সি হে 


ট ৫৯৯ | 


তোমাদের কট হইত ও এখন € সে গোল মিট গেল! এবার 
যদি ভূল কর তে! সে মপরাধ অমার্জনীয় ! 

হায়! হাটকোটের এতগুণ যদ্দি আগে জানিতাম! এখন 
ইচ্ছা করিলেও জাতিবর্ণ প্রভৃতি কুসংস্কারগুলার হাত 
এড়াইতে পারিব না। কেমন একটা বিশ্বাস জন্মাইয়৷ গেছে 
মে, কাক তাহার কালোপাখার কোট লইয়া আর ময়ূর 
তাহার |চব্র বিচিত্র পেখম উড়াইয়। বেড়াইলেই মানায় ভাল, 
সেইটাই তাহাদের পক্ষে মঙ্গলঞ্জনক। নচেৎ ময়ূর যদি 
বলে আমি ময়ুরজাতি ন1 পক্ষিজাতি এবং পাঁখন! ছাড়িয়া 
কাক-পরিচ্ছদ ধরে ও কাক সে ছুতায় বক হইয়! াঁড়ায়, 
বকটা চিল, চিলটা ঈগল পক্ষি, গোরুটা চতুষ্পদ খানাঁর 
টেবেল, মান্ধুষট! ছুই ঠেঙ্গে আর একটা কিছু হুইয়া পড়ে, 
তবে বিষম প্রলয় উপস্থিত হুইবে। “প্রলয় পয্নোধিজলে” 
জগৎ শুদ্ধ একাকার দেখিবার যদি বাসন! থাকে তবে 
প্রবন্ধকারের সে সাধু ইচ্ছায় আমি বাধ! দিতে চাঁছি না; 


*কিন্ত বলিয়া রাখি যে, সে সময় তার বড় সাধের ভারতবনীয় 


জাতিটাকে সহস্র চেষ্টাতেও খুঁজিয়া পাইবেন কি না সন্দেই 
“এত বড় যে জাপান' তাহাকেও উদ্ধারের জন্ত নেহাৎ 
সাবেবি যজ্ঞের বরাহটার শরণ লইতে হইবেই হইবে 'নান্তোব 
নান্তেব গতিরন্তথা'। জাপান যে একথাটা একেবারে 
বোঝে নাই এট! বলিতে পারিলাম না, কেন না আমার কোন 
জাপানি বন্ধুকে নিযনলিখিত প্রশ্নগুলি করিয়া আমি বড়ই 
ঠকিয়াছি £-- 

মিষ্টার মুখার্ষ্ির লিখিত মত আমি আমার উচ্চশিক্ষিত 
জাপানি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বিদেশীয় জ্ঞান, বিদেশীয় 
শিল্পশিক্ষা, তথ! রাজনীতি, তথা যুদ্ধ কৌশল, এই সমস্তের 
জোরেই তোমরা এত বড় যুদ্ধট! জিতিয়া ফেলিলে এবং 
তোমরাও যে একটা কেও কেটা নও এ কথা প্রমাণ করিতে 
পারিলে ; নচেৎ আমরা তোমাদের নামও শুনিতে পাইতাম 
না? লোকট! হাসিয়া উত্তর দিল, “এটা তোমাদের ভারি 
ভ্রম। তাই যদি হয় তবে, রুষ তো আমাদের সহজেই 
হারাইয়! দিতে পারিত। কেন না প্রুষ” যতটা ইউরোপীয় 
জাপান নিশ্চয়ই ততটা নয়”? 

আমি বলিলাম “তবে তোমর! নিজের পরিচ্ছদ ছাড়িয়া! 
সাহেবি পোষাক 'পরিলে কেন 1” সে বলিল “এ কথা কে 
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বলে? যদি ভূমি জাপান যাও তবে দেখিবে, বারো আনা 
লোক সেখানে দেশীয় পোষাক ব্যবহার করে। একদল 
লোক আছে বটে যাহারা 'হাটকোটের” পক্ষপাঁতি, তাহারা 
বিপাত ফেরত, জাপানে তাহাদের “বিলাতি জরগ্রস্ত কহে”। 
জাপানে লোক আফিসে যাইতে সাহেব সাজে বটে কিন্ত 
ঘরে আসিয়া যে জাপানি সেই জাপানিই হয়! এমন কি 
জাপান-সমাট জীবনে অধিকাংশ সময় জাতীয় সাজে 
থাকেন ।” 

জাপানি বন্ধুবরের কথায় বুঝিলাম যে জন্মদিনে, পিতৃ 
শ্রাদ্ধে, বিবাহে, অশৌচ অবস্থায় সে সাহেব সাজে না, কিন্বা 
সে সাজে কাহারও বাড়ি উপস্থিত হইয়া অভদ্রতার পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করে না। 

'পরিচ্ছদে স্বদেশী হও, সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী হও, এমন কথা 
জাপানে কেহ বলেন কি না” এ কথার উত্তরে বন্ধুবর 
ইউরোপ প্রত্যাগত জাপান রাজদৃত, অধুনা শিক্ষাবিভাগের 


অধ্যক্ষ ঘোরতর স্বদেশী 5. 112100)00 মহোদয়ের, 


নামোল্লেখ করিয়। আমাকে একেবারে নিরুত্তর করিয়! 
দিলেন! অধিক প্রশ্ন করিতে সাহস করিলাম না; কিন্তু মনে 
মনে বুঝিলাম যে জাপানের যত কিছু বল বুদ্ধি তার 
স্বোপাঞ্জিত, স্বদেশজাত, ধার করা নয়, ভিক্ষা করাও নয়। 
ধূতি চাদরের কার্ধ্যকারিত! সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ 
কিছুই বলিবার নাই। কেবল এই মাত্র বলিতে চাই যে কোট- 
প্যান্ট আটিয়! গুণগ্ডামি করাটাই জীবনের চরম লক্ষ্য নয় ও 
গুগ্ডামি করিতে চাঁহিলে ধুতি চাদরেও ষে সেটা বেশ চলে 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বড়বাজারে এক রাত্রি ঘুরিয়া 
আপিলে প্রবন্ধকার সহজেই হৃদয়ঙগম করিতে পারিবেন। 
বিলাত ফেরত বাঙ্গালী ধৃতি ধ্রিলে সেটা “পরিবর্তন' নয় 
প্রত্যাবর্তন ; যে বেশটা চিরকাল পরিয়৷ আসিলাম সেটা 
ছাড়িয়! হুঁটকোট ধরারই নাঁম “পরিবর্তন, এবং সেটা দেখিয়া 
ঃখ হয় বলিয়াই বলি ধৃতি চার ছাড়িগা হাটকোট ধরিও 
না+; প্রবদ্ধকারের শুনিবার ভূলু। “হথাটকোট ছাড়িয়া ধৃতি 
চাদর ধর? এরূপ বলিতে যাইব কেন? যখন জানি আমরা 
বাঙ্গালী । 
 প্রবন্ধকার 2107১235201 হইবার, [13101517721)2 ঘা) 
7819০5এ 9005 73911এ যাইবার যুরোীয় জাতিকে সৈন্য 


প্রবাসী । | 


বা ৬ষ্ঠ ভাগ 
প্র ৮১০০ 
তলা সলিল 


সাহায্য করিষার স্বপ্ন দেখিতে চাহেন দেখুন) আমর! এই- 
টুকু জানিয়াই ক্ষান্ত যে, আমাদের যাহা সত্য যাহা শিব 
তাহা আপনা হইতেই বজায় থাকিবে, অসত্য ও অশিব 
চির কালই আমাদের সহিত ছায়ার স্তায় বর্তমান রহিবে--. 
যেমন সকল দেশেই আছে-_সে জন্ঠ চিন্তার প্রয়োজন নাই। 
প্রয়োজন এখন এই ষে উন্নতির পথ ভাবিয়া আমরা ষে 
অধঃপাতের মুখে অগ্রসর হইয়াছি সেইটা হইতে প্রথমে 
পুরাতনের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসা ও বিদেশীয় 196017% 
১০£০০এর পরিবর্তে মাতৃ ছৃগ্ধ পাঁন করিয়া আপনাকে 
সবল করিয়া তোলা । অধিক জানার পূর্বে এইটুকু 
জানিলেই যথেষ্ট যে আমরা মাঁয়ের অবাধ্য সন্তান ঘরে যদি 
না ফিরি তবে মা কেমন করিয়া আমাদের সুশিক্ষার 
বন্দোবস্ত করিবেন! 

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


স্পেস 


স্বামী ন্বরূপানন্দ । 


কবি নদীর স্রোতের সহিত কালের গতির তুলনা 
করিয়াছেন। পার্বত্য আোতস্থিনীকুলের প্রচণ্ড নির্ধোষে 
শৃঙ্গ হইতে শৃষ্গাস্তরে 'উল্লম্ফষন, এবং প্রস্তরভেদী অমিত 
প্রতাপ দেখিলে কথ! কতক সত্য বলিয়া মনে. হইলেও 
কালশ্রোতে যে অভাবনীয় অচিস্তনীয় আমুল পরিবর্তৃন-. 
রাজি আমাদের ভিতর সহসা উপস্থিত হইয়! থাকে, সে 
সকল নদীবেগে কোথায়? আবার মনুষ্যমনের উপর কালের, 
যে অন্ভুত আধিপত্য, তাহার সাদৃশ্ঠও নদীবেগে কিঞ্চিত 
অনুভূত হয় না। মুহূর্তমাত্র কখন কখন বৎসরেরও অধিক 
বলিয়! মনে হইয়া থাকে । আবার বয়েক বর্ষ কাল যেন 
ছুই চারি দিন মাত্র বলিয়া মনে হয়। ছুঃখনিশার চিরস্থাযিত্ব 
এবং সুখের দিনের আস্বাদন পাইতে না পাইতে সহস! 
অবসান কে না জীবনে অন্ুতব' করিয়াছে? অতএব হে 
কালশক্তি! তুমি কুদ্র মনুষ্যকুলের সসীম পরিমাণ গণনার 
পারে অথণ্ড অদ্য ব্রন্মের সহিত অথণ্ড স্বরূপে নিত্য বিরা- 
জিতা থাকিয়৷ করশ্মাওগোলকান্তগ্ত যাবতীয় মামরপ 
করীড়াচ্ছলে ইচ্ছামত ভাঙিতেছ গড়িতেছ, আবার কথন বাঁ 
কিছুকাল আপাত; সির রাখিয়া মনুত্যকুলকে অনিত্যে নিত্য 


১১শনসংখ্যা |] 
অন্থুভব করাইয়া অস্টাউহাসে দিঙ্মগুল নিনাদিত করিতেছ । 
আবার যথার্থ শরণাগত বিরল কাহাকেও বা! সর্ব প্রকার নাম- 
রূপ ও পরিণামের শ্বশান মধ্যগত নিত্যন্নন্দর নিজ কমনীয় 
কান্তি প্রদর্শনে ধন্য করিয়া কালীনামের সার্থকতা সম্পাদন 
করিতেছ। হে চণ্ডী! তোমার মোহিনী মায়ায় কতই না 
নাম্পের সহিত এ জীবনে সংযোগ হইল! সে সকল 
এখন কোথায়? বিচিত্র মুক্ত কেশপাশে আবরিত করিয়! 
সে পরাণ-পৃতলি' সকল কেমনে কোথায় লুক্কায়িত 
রাখিয়াছ ? আজ নয়বৎসর যাহার সহিত সম্বন্ধে উল্লাসিত 
রাখিয়াছিলে সে বিচিত্র গুণরাজির বিচিত্র সমাবেশস্থল 
স্বরপানন্দকেই বা আজ সহস! কোথায় লুকায়িত করিলে? 
সে আজ নয় বৎসরের কথা । তথন পুণ্যপ্রতাপ স্বামী 
বিবেকানন্দ অস্তুত গুরুশক্তি বিস্তারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ 
সমূহ চমকিত করিয়া! গঙ্গাতীরবর্তী বেলুড় গ্রামে শ্রীযুক্ত 
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাঁটীতে গুরুভ্রাতাঁকুল এবং শিষ্যমগুলী 
পরিবৃত হইয়া প্বুজন হিতায় বুজন সুগায়* শিক্ষা প্রদানে 
নিযুক্ত ছিলেন । বর্তমান মঠবাটীর নির্মাণ তখনও আর্ত 
হয় নাই জমীমাত্র ক্রীত হটয়াছিল, এবং ইংলণ্ড আমেরিকা 
হইতে সমাগত শ্বামীজীর কয়েকুটি ভক্ত 'বীরা মাতা” 
“নিবেদিতা” এবং “জয়া” সেই জমীস্ত ভগ্ন বাটিকায় অবস্থান 
করিতেছিলেন। ধর্ম্পিপাস্থ কতই না মানব সে সময় 
স্বামিজীর গ্রাভাবে নিত্য আকর্ষিত এবং কৃপালাভে ধন্য 
হইয়া নবীন জীবন লাভ করিতেছিল! বৈশাখের-_অথবা 
জ্যেষ্ঠ মাসের? অপরাহ্ণ । স্বামিজী গৈরিক বসন পরিধান 
করিয়া নিয়তলস্থ গৃহ নিজগ্রভায় আলেকিত করিয়া 
উপবিষ্ট। অনেক গুলি লৌক কলিকাতা! হইতে সমাগত । 
* তাহার! সকলে তাহাকে ঘিরিয়া ধর্মসংক্রাস্ত নানা কুট প্রশ্ন 
উত্থাপিত করিতেছিল এবং সে সকলের সছুত্তর লাভে 
আপ্যায়িত এবং অবাক হৃইতেছিল এবুং ভাবিতেছিল “এরূপ 
অপূর্ব জ্ঞানের কথ!, ভাবের কথায় এরূপ জলন্ত অগ্রিময়ী 
স্থলম্পর্শী ভাষাপ্রয়োগ তো পূর্বে অন্ত কোথাও শুনি 
নাই! গবন! এ"সৎপুরুষের সঙ্গ যেন বন্ৃকাল লাভে 
ধন্য হইতে পারি !” কয়েক ঘণ্টা পরীন্নপ বাক্যালাপের পর 
অনেকে বাটার বাহিরের উদ্যানে পরিভ্রমণ, শ্রীরামকৃষ্ণের 
পাছকাদি দর্শন বা তামাকু সেবনাদি করিতে উঠিয়া গেল। 


স্বামী স্বরূপানন্দ । 


৬০১৯ 


কিন্তু শ্রোতৃমগ্ুলীমধ্যগত ষড়বিংশতি বর্ষ বস্ক রুশ উজ্জল 


স্ামবর্ণ একট ব্রাহ্মণ যুবক অন্ত সকলের সহিত বাহিরে না 
যাইয়া! একাস্তে অবস্থিত স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইয়া 
নিজ পরিচয় প্রদান করিল এবং সন্নযাসধর্মে দীক্ষিত হইবার 
অভিপ্রায়, জ্ঞাপন করিল। তাহার স্থির উজ্জল নয়নে তীক্ষ 
বুদ্ধির এবং আলাপে বিগ্া, বিনয়, ধৈর্য, অমায়িকতা এবং 
যথার্থ ধর্শীজীবন লোভের দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় পাইয়া 
স্বমিজী আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে মঠে অবস্থান 
করিতে অনুমতি করিলেন। সব্‌গুরু সচ্ছিত্যালাভে উল্লসিত 
হইলেন। 
পরে জানিলাম এ যুবকের নাম অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বাটি ভবানীপুর এবং তত্রস্থ অনেক সদমুষ্ঠান হার এবং 
তৎসহযোগী আমাদের বন্ধু, বাবু সতীশচন্দ্র মুখে।পাধ্যায়ের 
উদ্যোগে সম্পাঁদিত হুইয়া আসিতেছে । শুনিলাম ভবানীপুর 
চতুপ্পাঠীতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ইহাদের যত্বে নিযুক্ত হইয়া 
«সমাগত জনগণকে ব্যাকরণ এবং ধর্মশ।ঙে শিক্ষাদান 
করিতেছেন। এ-চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন করিবার ভন্ত 
নিয়মিত কালে টাদা সংগ্রহ হয় এবং "উধা” (1)9৮/7) 
নামক একখানি ম[সিক পরও ইহার দ্বারা কয়েক বৎসর 
হইতে সম্পাদিত হুইয়! বিশেষ সুখ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছে, 
এবং এ পত্র হইতে যাহা উপস্বত্ব হইতেছে তাহাঁও এ 
চতুষ্পাঠীর শিক্ষকের বেতন প্রদান, শা্স-গ্রস্থাদি ক্রয় এবং 
তৎসংক্রান্ত অগ্তান্ত ব্যয় নির্বাহে নিয়োজিত হইয়া থকে। 
শান্তরজ্ঞান বিস্তার বাতীত তৎপ্রদেশস্থ ছাত্রগীবনের সংস্কারও 
ধী সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্তটা এবং তদর্থ নিয়মিত কালে সভা 
আছ্ত হইয়া তদৃপযোগী বক্তৃতা, সদগ্রস্থাদি পাঠ, কথোপ- 
কথন এবং সদালোচনাদিও নিয়মিত রূপে হইয়া আসি- 
তেছে। আরও জানিলাম অজয়হরির মানসিক তেজ, 
উদ্যম এবং অধ্যবসায় অদ্ভুত হইলেও শরীর বছবর্ষব্যাপী 
অজীর্ণ রোগাক্রান্ত এবং তজ্জন্ত কঠিন পরিশ্রমে অপটু। 
সময় সময় হদ্গতির আতিশধ্য নিবন্ধন কষ্টও পাইয়া থাকেন, 
এ কথ।ও যেন শুনিয়াছিলাম। 
০ ফা চা গা 
গুরু বলিলেন “অজয়হরি, সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম রক্ষা 
করিতে পারিবে তে! ? সাপের মুখে যাইতে বলিব, বাঘের মুখে 


৬০২ 


যাইতে বলিব, অগ্ন গারী তোপের ম্বধে যাইতে হলিক_ 
নিশ্চিত মৃত্যু জানিয্াও বিচার মাত্র না করিয়া অবিচলিত 
হদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে হইবে। সুখাভিলাধী 
হইলে হইবে না। কাম-কাঞ্চনের সধ্ন্ধ মাত্র রাখিতে 
পাইবে না। হ্বদয়ের মমতা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিসক্ষন করিতে 
হইবে । “অভিমানং স্ুরাপানং গৌরবং ঘোর রৌরবং প্রতিষ্ঠা 
. শৃকরী বিষ্টা”--মানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। “গুরুদেবো+ 
'আত্মদেবো” হইয়! “আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় জীবন যাপন 
করিতে হইবে। পারিবে তো? জানিয়া শুনিয়া! অগ্রসর 
হও--নতুব। এখনও নিরস্ত হইয়া! সংসারে যেরূপ সদ্ভাবে 
এতাঁদন কাটাইয়া আসিয়াছ সেই ভাবে আমৃত্যু থাক ।” 
অজয় তাহাতে প্রস্তত-_কিছু মাত্র বিচলিত নহে ! 
অমাবস্তার নিশ! অবসান প্রায়। ক্রান্ধমুহ্র্ত জগৎ 
আঁধকার করিয়া ক্ষণেকের জন্ত মানবের অস্থির মনকে স্বীয় 
গরভাবে স্থির করিয়া ভগবতপ্রেমের পবিত্র নীরে আপ্লুত 
করতঃ বর্তমান। গুরু বিরজ! হোম সমাপন করিয়া হাসিতে 
হাসিতে দণ্ডায়মান হইলেন। শঙ্করাঁদি ভারতের যাঁবতীয় 
আচাধ্য এবং খাষকুল পবিত্রীকুত জ্ঞানবৈরাগ্যে সমূজ্জল 
গৈরিকবসনে শোভিতকাঁয় মুগ্ডতশির ভম্ম ও তিলকে 
শোভিতলণাট শিধ/ও শ্রদ্ধার সৃহত তাহার পদতলে লুষ্ঠিত 
হইলেন। স্বামিজী সচ্ছিয্যকে সন্মেহে উঠাইয় শ্রীরামকষ্জের 
পাঁদপদ্ে চিরদিনের মত সমর্পণ করিলেন। জগতে অজয়- 
হরির মৃত্যু হইল এবং স্বামি ম্বরূপানন্দ নবীন জীবন লাভ 
করিয়া গ্রফুলুমুখে মন্দির হইতে নির্গত হইলেন! দেখিলেন 
উযার রক্তিমচ্ছটায় পূর্বগগন উদ্ভাসিত হইয়াছে, স্বামিজী 
তানপুরা মিলাইয়া অপূর্ধ্ব স্বরলহরীতে গৃহ পুর্ণ করিতেছেন 
এবং শ্রীমন্দিরে ঠাকুরের মঙ্গল আরতি আরম্ত হইয়াছে। 
অপরাহ্থে “ধীর মাতা” প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাইয়। স্বীমিজী বলিলেন “ড/৫ 072৮৩ 038,106 20 2০00151- 
1107. £০2১,” অগ্য আমরা একটি রত্ব লাভ করিয়াছি ! 
মঠাধাক্ষ গুরুত্রাতাকে ডাঁকিয়। বলিলেন, পম্বরূপের শরীর 
খারাপ । ডাল চচ্চড়ি সহিবে না। ছুগ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া 
দিও।” 
রগ রর 


১৮৯৮ খুষ্টা এপ্রেল মাস। স্বামিস্ীর অনুগত ভক্ত 


প্রবাসী | 


[ভ্ঠভাগ। 


কাণ্ধেন  মেতিয়ার সহধ্থিণীর সহিত আলমোড়ায় অবস্থান 
করিতেছেন। কলিকাতায় দারুণ গ্রীগ্ম_স্বামিজীর শরীর- 
ও ভাল নয়। আলমোড়ায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিল। 
স্বামিজী সম্মত হইলেন এবং বলিলেন পতুরীয়ানন্দ ও সদানন্দ 
আমার সঙ্গে চলুক। ন্বরূপের শরীর খারাঁপ-_ সেও চলুক। 
ওখানে কিছুদিন থাকিয়া নিবেদিতা জয়! ও ধীরামাতার 
সহিত আমি কাশ্মীরে যাইব।” লালা বদ্রি সাহের প্টম্সন্‌ 
হাউম” নামক বাঙ্গালায় সকলে ১৬ই মে তারিখে উপস্থিত 


'হইলেন। 


১*ই জুন তারিখে-_অথব কয়েক দিন পরে ?-_মান্জ্রাজ 
হইতে সংবাদ আসিল *প্রবৃদ্ধ ভারত” পত্রিকার শ্রদ্ধাস্পদ 
সম্পাদক, রাঁজম্‌ আয়ার সহসা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। 
কাগজ চলা দায়, কারণ উপযুক্ত লোকাভাব। স্বামিজী 
উক্ত কাগজের ভার গ্রহণ করিবেন কি 

স্বামিজী কাণ্ডেনকে ডাকিয়া বলিলেন “সেভিয়ার ! 

তুমি ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত কাধ্য করিবে বলিয়াছিলে। 
বাঙ্গালার জন্র বায় এবং গ্রীন্ম তোমার সহ্‌ হওয়া অসম্ভব । 
অতএব তুমি আলমোড়ার নিকটবর্তী কোন স্থানে থাকিয়! 
প্রবুদ্ধ ভারত, পত্রিকা চাঁলাইবাঁর ভার গ্রহণ কর না কেন? 
কাঁগজ থাঁনির তিন সহত্রেরও উপর গ্রাহক সংখ্যা হইয়াছে । 
এবং আমারই পরামর্শে উহ্থা প্রথম মুদ্রিত হইয়া ক্রমে বেদান্ত- 
ভ্তান-বিস্তারের বিশেষ যন্ত্র স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আমার 
ইচ্ছা নয় যে উহা বন্ধ হয়। উপযুক্ত সম্পাদকও আমি 
তোমাকে দিতেছি। শ্বরূপানন্দ স্বামির ও বিষয়ে অভিজ্ঞতা 
আছে, স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং. তোমার সাহায্যে সে অনায়াসে 


উহ! চালাইতে পারিবে”। সেভিয়ার সম্মত হইলেন এবং 
সেই দিন হইতে প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকা! সম্পাদনের ভার 
স্বরূপানন্দ গ্রহণ করিলেন। স্বামিজীও উক্ত পত্রিকার 
' বন্দোবস্ত করিয়া কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। 


কাণ্ডতেন সেভিয়ার কাগজের ভার লইয়! অবধি একটি 
উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং নানা! স্থান 
পরিদর্শন করিয়া! অবশেষে ১৮৯৯ খুষ্টাবের মার্চ মাসে আল- 
মোড়া সহর হইতে ৪৮ মাইল দূরে “মায়ীপট অথবা মায়াবতী” 
নামক স্থান ক্রয় করিয়৷ তথায় নিজ বাসস্থান, স্বামিজীর 
থাকিবার নিমিত্ত মঠবাটী এবং পপ্রবৃদ্ধ ভারত* পত্রিকার 
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১১শাসংখ্যা।] 


ছাপাখানা এবং তথাংকান্ত লোকজ জনের ॥ খাকিবার ধরার 
'নর্্াণ করিয়া কাগজ চালাইতে লাগিলেন। কাণ্রেন ও 
তাহার সত্ধর্িণী স্বরূপকে নিজ পুত্রের স্তায় স্নেহ করিতেন 
এবং স্বরূপও সে পিতৃন্নেহের কখন অবমাননা! করেন নাই। 
ঠিমাচলের মঠের ভার স্বরূপের উপরেই অর্পিত হউল। 
চা ক ১৪ রঙ 

স্বরূপ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন চতুঃপার্শস্ 
জনগণ ভীষণ দারিদ্র্য এবং অজ্ঞানে নিপতিত । হিমাঁচলের 
অতুল উর্বর ক্ষেত্রে বাস করিয়াও উষ্ভাদের অন্নাভাবে শীর্ণ 
কায়, পরিধানে ছিন্ন চীর! উপনিষদের অদয় ব্রহ্গজ্ঞান তো 
দূরের কথা সামান্য নীতি বা গৃহধর্ম্মের কথা তাহাদিগকে 
শুনায় অথবা কৃষি ও অর্থাগমের উপায় কিয়! যাহাতে 
তাহাদের কথঞ্চিৎ ছুঃখ দূর হয় সে বাবস্তা করে, রোগে 
প্রপীড়িত হইলে সহান্তভূতি করিয়া ওঁধধাদি প্রদান করে, 
অথবা-তাহাদের অসহায় অপোগণ্ড বালকদিগের বিদ্াশিক্ষার 
বন্দোবস্ত করিয়া দেয়-_এরূপ লোকেরও একপ্রকার 
'সম্পূর্ণাভাব ! সর্ধভূতজননী দয়া তাহার হৃদয়ে উপবেশন 
করিলেন। স্বরূপ পত্রিকা সম্পাদন ব্যতীত বদ্ধপরিকর 
হইয়া লোৌকহিতকর নানা অনুষ্ঠানে অহনিশি ব্যাপুত 
হউলেন। বিগত আট বৎসরে তাঁহার অপূর্ব উদ্ধমে যে 
সকল স্দন্ুষ্ঠানের গ্রারস্ত হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ 
'এখানে দেওয়া অসম্ভব। আমরা সে সকলের সংক্ষেপ 
আবৃত্তি মাত্র করিয়াই নিরস্ত থাকিব। 

১ম। মহঠস্থ স্বদেশী ও বিদেশী ( পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে 
সমাগত ) ব্রহ্মচারী এবং তকুণ সন্াসীদ্িগকে বিদ্ভা এবং 
ধ্মবশিক্ষা দান এবং অদ্বৈতজ্ঞান সাধনায় নিযুক্ত রাখা । 
» ২য়। পাশ্চাত্য প্রদেশাগত ম্যাকোনেল সাহেবের সহায়ে 
কষির উন্নতি ও ততপ্রচারের চেষ্টা 

ওয়। হিমাচলে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা। 

৪র্ঘথ। পাহাড়ী বালকদিগের ভিতর বিগ্াবিস্বারের জন্ 
মায়াবতীতে এবং সোর নামক গ্রামে বিস্ালয় স্থাপনের 
উদ্েধাগ | 

৫ম। মায়াবতীতে দাতব্য ওষধালয় স্থাপন। 

ওষ্ঠ। নৈনিতাল, আলমোড়! প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে 
গমন করিয়! পর্বতবাসীর্দিগকে বিদ্যা ও ধর্মশিক্ষা! দান। 


স্বামী স্বরপানন্দ। 


৬০৩ 


নম। ১৮৯৪৯ ই পুটাকে: রাজপুতানায় [কিষণগড় নামক 
স্থানে গমন করিয়৷ ছুর্িক্ষ প্রপীড়িত জনগণের সহায়তা করণ 
এবং অনাথ বাঁলক বালিকাদিগের সন্ত আশ্রম স্থাপন । 

৮ম। এ খুষ্টাব্ধের ৪ঠ। মে তারিখে নৈনিতালে গমন 
করিয়া ১৯শে জুন পর্যন্ত থাকিয়৷ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া 
অর্থসংগুহকরণ এবং সংগৃহীত অর্থে কন্থলে সাধু ও যাত্রি- 
গণের জন্ত দাতব্য উষধালয় এবং সেবাশ্রম সংস্থাপন । 

৯ম। ১৯০২ ডিসেম্বর হইতে ১৯০৩ খুষ্টাবের ফেব্রুয়ারী 
মাস পধ্যন্ত এলাহাবাদে অবস্থান করিয়া বস্তৃতাদি দানে 
সাধারণের মধ্যে যথার্থ শারজ্ান বিস্তার । এ সকল বক্তৃতা 
ফলে সর্বসাধারণের মন শ্রীরামরষ্ণমিশনের কাধ্যকলাপে 
এতদূর আকৃষ্ট হটয়াছিল যে তাহার! স্বামীজিকে ত্র স্থানে 
মঠস্থাপন করিয়া নিয়মিতরূপে প্রচার কাধ্যে নিযুক্ত হইবার 
জন্য বার বার অন্থরোধ করেন এবং ততৎসংক্রান্ত ব্যয় ভার 
বহন করিতে স্বীরুত হন। 
*. ১০ম। কাঙ্গরা প্রদেশস্থ ধর্মণীল। নামক স্থানে ভীষণ 
ভূমিকম্প উপস্থিত হইলে তদ্দেশবাসিগণকে সহায়তা দান 
করিতে টাদ| সংগ্রহকরণ এবং স্বামী নির্ভয়ানন্দ এবং এক 
বরঙ্মচারীকে আশ্রম হইতে তথায় বিপন্নগণের সেবাও অর্থ 
সাহায্যের জন্ঠ প্রেরণ । 

১১শ। স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্তাবলীর সম্পূর্ণ সংস্করণ 
বাহির করিবার উদ্যোগ এবং কিয়দংশ মুদ্রিত করণ। 

কর্মমযো গাবলম্বনে নরনারীর সেবায় সতত নিযুক্ত থাকিলেও 
স্বামী স্বরূপ ধ্যানাদদি সাধনে ও উদাসীন ছিলেন না। মায়াবতী 
আশ্রমের অনতিদুরবর্তী জঙ্গলমধ্যগত তাহার সাধনকুটারই 
তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। আশমবাসী ব্রঙ্গচচারী এবং 
সন্ন্যাসিগণের্‌ 'প্রমুখাৎ অবগত আছি-চন্দ্রমার শিগ্ধ কিরণে 
হিমাচলের নিবিড় বনরাজি যখন ন্নাত হঈয়া অপূর্র্ব শোভা 
বিস্তার করিত এবং চিরনীহারমূকুটিত নন্দাদেবী এবং ত্রিশৃল 
শৃঙ্গ যখন উমা-মহেশের কাঞ্চনজড়িত কর্ূরধবণাঙ্গের স্ঠায় 
পরিদৃশ্তমান হইয়া মানবমনে,ঘুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের অভিনয় 
আনয়ন করিয়া চিন্তাবৃত্তি স্তম্ভিত করিয়া তাহাকে সমাধি 
মুখের নিকটবর্তী করিত, তখন স্বরূপানন্নন্বামীর সদয় অপূর্বব- 
ভাবে উদ্বেলিত হয়া উঠিত এবং সেই নিবিড় রজনীতে 
যষ্টি মাত্র অবলম্বন করিয়া ব্যান্রভন্লুকাদি শ্বাপদসন্কুল বনমধ্যে 


৬০৪ 


কয়েক ঘণ্টা বিচরণ করিয়া! প্রত্যাগত হইতেন, আবার কখন 
বা সাধনকুটারে প্রবিষ্ট হইস্ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। ব্রঙ্গ- 
প্রাণ স্বামীর হৃদয়ে তখন যে গভীর ভাবোচ্ছাস উপস্থিত 
হইত তাহার নিরূপণ কে করিতে সক্ষম? 

ভারতের কুতবিদ্চ ছাঁত্রকুল যাহাতে ধর্মের জন্মু লোক- 
ভিতের জন্ত এবং পল্লীবাসী দরিদ্র রুষককুলে বিদা! বিস্তারের 
জন্য তাহার ন্যায় সর্বাত্যাগী হয়! তাহাঁদের মধো অবস্থান 
করিয়া তাহাদেরই মঙ্গলে আম্মোৎসর্গ করে সে বিষয়ে 
স্বামিজীর বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ লক্ষিত হইত। নৈনিতাল, 
আলমোঁড়া, এলাহাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যখন 
তিনি গমন করিতেন তখনই ছাঁব্রদিগের মধ্যগত হইয়া 
তাহাদিগকে তদ্দিষয়ে উৎসাহিত করিতেন । আবার তাহা- 
দিগকে যথাথ স্বার্থত্যাগে সব্বত্র পশ্চাৎপদ দেখিয়া! বিশেষ 
ক্ষুণ্ন হ্তেন। কতবার কতলোকেই না তাহাকে বলিতে শুনি- 
য়াছে--“ছাত্রগণেই আমাদের ভবিষ্যতের সকল আশা নিহিত 
রহিয়াছে। হায়! এখনও তাহারা যশ, মান, রাজনীতি প্রভৃতির 
বৃথা হুজুগে কিছু কালের জন্য উন্মত্ত হইয়া আবার পরক্ষণেই 
উদ্ধাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং চিরকাপের গিমিত্ত সংসারে মগ্ন 
হইতেছে । কধে তাহারা দেশের জন্য যথাথ ত্যাগধর্ম 
শিখিবে 7” িমাচলের কাধ্যভার গ্রহণের পর স্বামী স্বরূপ 
ছুইবার মাত্র কলিকাতায় শুভাগমন কারয়াছিলেন। তরস্থ 
বন্ধুবর্গ তাহার এরীর পুব্বাপেক্ষা। দঢ় এবং বণিষ্ঠ দেখিয়া 
বিশেষ আনান্দত হইলেন এবং ভাবলেন শ্রীরামরুষ্চ মিশনের 
অনেক কাধ্য এখনও তাহার দ্বারা সাধিত হইবে। প্রথম 
বার স্বামী বিবেকানন্দজীর সেবা ও তাহার পবিত্র সহবাসে 
কিছুকাল থাকিবেন বলিয়া সমাগত হন। স্বামী স্বরূপের 
গুরুতক্তির নিদর্শন স্বরূপ একটা ঘটনা আমাদের এখানে 
মনে আসিতেছে । 1কষণগড়ে অবস্থানকালে তিনি তথাকার 
মাননীয় দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দেওয়ান 
তাহার সদালাপে অতীব পরিতৃপ্ত হইয়া জনৈক বন্ধুর সহিত 
স্বামীজির পরিচয় গ্রদান কালে বলিলেন যে এই মহাত্মা! 
স্বামী বিবেকানন্দের গুরুত্রাতা। স্বরূপানন্দ তাহার ভ্রম 
তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া বলিলেন যে তিনি স্বামী বিবেকা- 
নন্দের অনুগত সেবক ও নগণা শিষ্য মাত্র। দেওয়ান 


প্রবাসী । 


গুরুভ্রাতাগণ সমভিব্যাহারে প্রবিষ্ট হইতেন এবং কখন বা 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


তাহার বিদ্যাবুদ্ধিতে যতদুর না. সুগ্ হইয়াছিলেন এতাদৃশ 
বিনয় ও সত্যনিষ্ঠা দর্শনে তদপেক্ষা অধিক মুগ্ধ হন। তদ- 
বধি দেওয়ান তাহাকে তাহার বন্ধুমধো পরিগণিত করিতেন। 
১৯০১ সালের শীতকালে দিল্লিদরবারে উপস্থিত হইয়া 
দেওয়ান সাহেব স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন সমীগে 
লঙ্টয়া যান এবং এ সমারোহে সমাগত রাজপুতানা এবং 
গুজরাটের যাবতীয় রা্জন্ঠবর্গের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া 
দেন। স্বামীজির সদালাপে বরদারাজ শ্রীরামরুষ্তমিশন এবং 
স্বামী বিবেকানন্দের উপর বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন 
এবং তাহাকে এবং তাহার পুজ্যপাদ গুরুমহারাজকে 
নিজ রাজ্যে কিছুকালের জগ্ঠ আগমন ও অবস্থান করিয়া 
ধন্মপ্রচারের জগ্ঠ নিমন্ত্রণ প্রদান করেন। সেভিয়ার- 
সহধর্দিণী মায়াবতী আশ্রমভূমি প্রভৃতি দেবোত্তর করিয়া 
দিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিণে তাহার সহিত স্বামী 
দ্বিতীয়বার কলিকাতায় উপস্থিত হন। পেবারে আগমন 
করিয়া কিন্তু তিনি খদ্বস্তের ছ্র্বলতা জ্ঞাপিত করিয়া্িলেন। 
কণিকাতারু প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর, এল, দত্তজ মহাশয়ের 
চিকিৎসায় তাহার কিঞ্চিৎ উপশম ভইলে তিনি কাধ্যশেষে 
ওধধ লইয় পুনরায় মায়াবতী 'প্রত্যাগমন করিলেন । 
ঞ্ | সং চি রং 

১৯০৬৬ই জুন তারিখে স্বামী স্বরূপ মায়াবতী হইতে 
আঁলমোড়া এবং তথা হইতে নৈনিতালে গমনো দেহে 
যাত্রা করিলেন। প্রয়োজন_ী উতয় স্থানের, একটিতে 
*গ্রবুদ্ধভারত” প্রেস উঠাইয়। লইয়! গেলে তাহার জীবনের 
একমাত্র ব্রত যথার্থ ত্যাগধর্ম প্রচারের মায়াবতী অপেক্ষা 
সুবিধা হইতে পারে কিনা তাহাই নির্দারণ করা! এ 
সময়ে তাহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হুইয়াছিল; নৈনিতালে 
বায়ু পরিবর্তন ও কিছুকাল বিশ্রামের দ্বারা আপন স্বাস্ত্যোন্নতি 
সাধনও পরী যাত্রার অন্ততম উদ্দেস্তা ছিল। নৈনিতাঁলে 
প্র উদ্দেশ্টে একটী স্থান দর্শন করিয়া যখন তিনি লালা 
অমরসাছের ভবনে প্রত্যাগত হুইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে 
বৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভিজিতে হইয়াছিল এবং বাসায় 
আসিয়! আর্দরবন্্র পরিত্যাগ করিলেও দেই ঠাণ্ডা লাগিয়া 
পরদিন হইতেই তাহার সর্দি ও জর হইল। কর্দাবীর, 
স্বামী স্বপ্ধূপ তখনও লোকহিতকর কর্মে বিরত নহেন। 





“ভাওয়ালির শ্মশানের নিকট সোহম্ম্মামীর আশ্রম”। 


স্বীয় গুরু স্বামী বিবেকানন্দের ফটো সম্মুথে উপবিষ্ট হইয়া 
সমাগত জনগণকে সফল বিষয়ে সছপদেশ দানে নিযুক্ত 
রহিলেন। লোকসমাগমেব বিরাম নাই এবং স্বামীজীরও 
তাহাদের সহিত সদালাঁপে ক্লান্তি নাই। শুনিতে পাই 
যখনই চ্চিনি প্র স্থানে উপস্থিত হইতেন তখনই তাহার 
ষথার্ঘ প্রেম এবং সদালাপে আকৃষ্ট হইয়া ত্ররপ লোব- 
সমাগম হইত ! ছুই চারিদিনেই জর বৃদ্ধি হইল এবং 
সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়া দেখা দিল। তখনও বিরাম নাই, 
ধতক্ষণ পাঙ্গিতেন উপবিষ্ট হুইয়৷ সদালাপ করিতেন এবং 
চিঠিপন্রেয উত্ভরাদি অপরের দ্বারা লিখাইতেন। কানপুরের 
শুপ্রকিষ্ঠ টিকিংসফ বাবু মহেন্রনাখ গাঙ্গুপী তখন নৈনিতালে 
বায় গর্জিবর্তনে আসিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীর অদালাপে 
ও লীনা গুণে শেষ আকষ্ট হুইয়াছিলেন এবং রোগের 
গৃতরপাত কইতেই তাহার চিকিৎস! করিতেছিলন। স্থানীয় 
আনি, দবার্জীনও তাহা সহিত স্বামীকে প্রত্যহ 
দেলিরাইন্েন। রে দুদ যৌথ, খতিয়ান বি 


হওয়ায় বাক্যালাপ অসস্তব হয়া উঠিগ-_ডাক্তারেরাও 
ভয় পাইলেন। লালা অমরনাথ ও তত্রস্ত বন্ধুগণ দিবারাত্র 
প্রেমের সঞ্চিত াহাদের স্বামীজীর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন | 
কিন্তু কোন-ফলই হইল না। ২৭শে জুন বেলা ছুই গ্রহরের 
সময় স্বামী শ্বরূপানন্দ নিদ্রিতের স্তায় আচ্ছন্ন হয়া, পড়ি 

লেন। সে নিদ্রাই মহানিজ্রায় অবসান হইল। ফুল ফুটিবা-. 
ছিল-_শ্রমরও মধুলোভে নিত্য সমাগত হইতেছিল-_কিন্ 
সহসা নীহারপাতে শুষ্ক হইয়া গেল। অয়ি দেবি জগন্মাতঃ ! 
তুমি কি সে অপূর্ব প্রস্নের মহিমা নরলোকে বুঝিবে না বঙিয়! 
নিজ কেশে ধারণ করিয়! তাহার গৌরব বর্ধিত করিলে? 

চে ক ০ রঙ 
পুষ্প, তল্মলেপ “এবং নবীনগৈরিকে শোভিন্ত হইয়া 

শ্বরূপাননের শবদেহ নৈনিশ্তালের নিকটবর্তী ভাঁওয়ালি 
নামক গ্বানে অগ্সিসাৎ হইল। 

আগ্নে নয মুপথা রারে অগ্নি ধিশ্বীনি্দেব ধররখানি বিদ্বান্‌ 


ধুয়োধ্যপঞ্জুহগাণমেনে। ভূরিষ্টাং তে নম উত্ভিং বিধেম ॥ 1 


ঠ 


মুসলমান সমাজে যে অসন্তোষ উৎপাদন কর্গা হইত, তাহাতে 
আগ ফোন সন্দেহ নাই। অনেকে মুসলমান।ধগকে ত্বণার 
চক্ষে দেথিতেন এবং মনে করতেন, ঝুঝ তাহাদের সকল 
[ব্ষয়েই দোষ। [কস্ত নিরপেক্ষ, [চস্তাশাণ ব্যাক্তগণ, এই 
ভাব কথনই পোষণ করিতে পারেন না। এই বিষয়ে 
আমার মতে উভয়েই দৌধী। কেন না উচ্চ শ্রেণার গোড়া 
মুসলমানগণও হিন্দুগণের প্রতি সেহ প্রকার অবজ্ঞা প্রকাশ 
করিয়। থাকেন। দোষ ছাড়া কেহই নাই এবং কেহই 
সর্ধগুণান্বিত নাই। 

আমর! চিন্তা ক্রিয়া দেখিতে পাই যে কতকগুলি 
বিষিয়ে মুসলমানের যে দোষ, হিন্দুগণের তাহাতে গুণ এবং 
হিন্দুর যে বিষয়ে দোষ, যুসলমানের সে বিষয়ে গুণ। তাই 
আমরা মুসলমানের গুণের কথাই সর্ধপ্রথমে আলোচন! 
করিব, কেন না তাহাদের যে দোষ আছে তাহা সর্বরবাদি- 
সম্মত এবং সর্বত্র (বিদিত। তাহাদের গুণাগুণের কথ৷ 
অধিকাংশ লোকেই চিন্তা করিয়। দেখেন না বা চস্তা করিয়। 
দেখিলেও তাহার মর্ম বুঝিয়া তদগুষায়ী কাধ্য করিতে 
পারেন না । আমর! বাঙ্চল৷ দেশের কথাই বলিতেছি। 


৬০৬ প্রবাসী । ' [.৬ষ্ঠ ভাগ । 
. ৪557 8 
হে অগ্নি! আমাদিগকে ধনের (অর্থাৎ কর্মফল মুসলমানের গুণ্‌ [১1 
ভোগের) নিমিত্ত স্থুপথে লইয়া যাও) হে দেব' তুমি ১। একেখবরধাদিতা। ৭1 লো 
সমুদয় কর্ম জ্ঞাত আছ। আমাদিগের মন হইতে কুটিল ২। ধর্দোন্মত্ততা। ৮ প্রতিছ্ংাপরারণত্জা। 
পাপদূর কর। তো'ম।কে বার বাব নমস্কার করি। তা রিনিতী। রিল 
হবি ও শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ ॥ ৪। সাহুসিকত!। ১০। একসাম্প্রদায়িকতা। 
স্বামী সারদানদ। ৫1 তেজন্থিত!। ১১। আত্মসম্মানবোধ। 
৬। কোন কোন বিষয়ে 
9 কর্তব্যপরায়ণত| ৷ 
মুনলমানের গুণ এবং হিন্দুর দৌষ। ভিডিরোরং 
১। বহু দেবদেবীর উপাসকতা । ৭। পক্ষপোষক গুণ- 
উর্দ, হিন্দি, মরাঠী, গুজরাটী ও তামিল গ্রভৃতি ভাষা ২। ধর্থোন্মাবিহীনত| । বিহীনতা। 
সকলের হন্দু লেখকগণ, লেখনী চালন। কারবার সময়, ৩। পরম্পর অনৈক্য। ৮। প্রতিহিংসাজ্ঞানশৃন্ঠতা 
মুসলমানগণের প্রতি কি প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া ৪। ভীকতা। ৯। যুদ্ধবিমুখতা । 
থাকেন তাহ! অবগত নহি। কিন্তু বঙ্গদেশীয় হিন্দুলেখকগণ ৫। নিস্তেজতা। ১,। বন্তসাম্প্রদায়িকতা। 
যে সময় সময় অসতর্কতা ও অসংযমের সহিত লিখিতেন ৬। কোন কোন বিষয়ে ৯১। আত্মসম্মান- 
তাহা! অবগত আছি। এই প্রকার লেখার ছ্বারা শাক্ষত কর্তব্যবিমুখতা । বিহীনতা। 


উপরোক্ত দোষগুণের যে তালিকা! দিলাম তাহাতে অনেকেই 
আমাদের মতের সঙ্গে একমত হইতে পারিবেন না, পক্ষান্তরে 
কেহ কেহ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিয়া লেখককে ভৎ্সনা 
করিবেন। স্ৃতরাং আমরা একে একে বিচার করিয়৷ দৃষ্টান্ত 
দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। , 

১। একেশ্বরবাদিতা--অধুনা সভ্য জগৎ একের" 
বাদিতা একটা জাতীয়গুণের মধ্যে গণ্য, এবং পৌত্তলি- 
কতাকে একটা দোষের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। 
অনেকে এরূপও বলিয়া থাঁকেন যে “10129 19 (1৫ 
16070020001 127027910 ) অর্থাৎ পৌন্রলিফতী 
বর্ধরতার লুপ্তাবশেষ। যাহ! হউক এই ধর্শামৃত নই 
বিতগ্ডা করাটা ভাল নয়। তবেযাহা জ্ঞান বিশ্বাস মতে 
ধারণা তাহাই লিখিলাম। 

২। ধর্খোন্মত্ততা-_বাঙালী হিন্দুর ধর্দোম্মততা লা 
বলিলেও হুয়। আমর! কোন ব্যক্তিগত কথা বলিতেছি দা 
তাহা হইলে অনেক বর্মণ সাধু ব্যক্তির অবমাননা কী 
হয়। আমরা এই কথাটা জাতীয়তাধে বলিতে, ইচ্ছ! 
করি। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 


১১শ.সংখ্য! 1 ] 


মনে করুন, কলিকাতা! সহরের, উগ্লতির প্রস্তাবের সঙ্গে: 


সঙ্গে গার্মেন্ট এইক্সপ আর এক প্রস্তাব করিয়া! তাহার 
রিজলিউশন. ই্ডিয়! গেজেটে গ্রকাশিত করিলেন যে “কালী- 
ঘাটে কালীবাড়ী থাকায় তথায় সর্বদাই বু লোকের ভিড় 
থাকে। মফস্বল হইতে বু লোক আসিয়া একত্র সমবেত 
থাকায় মল মুতরাঁদিতে ও অন্যান্ত কারণে স্থানটা অতি অস্থাস্থ্- 
কর হইয়া উঠিয়াছে। এই অস্বাস্থ্যকর নেটিব কোয়াঁটার, 
কেন্পার গোরাসৈম্ভগণের এবং চৌরঙ্গির শ্বেতকায়গণের 
মধ্যে নানা সংক্রামক ব্যাধি আনিয়! দিতে পারে। শ্বেতকায়- 
দিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হঈলে, ভারত সাম্রাজ্য স্ুদুঢ় থাকিতে 
পারে না) তাই গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করেন যে কালীবাড়ী 
আরো! দক্ষিণে তিন কি চারি মাইল দূরে স্থানান্তরিত করিয়া 
এবং নিকটবন্তী মসঞ্জিদগুলি তুলিয়া! দূরে কোন ভাল স্থানে 
লইয়া গিয়া পূর্বোক্ত কালীবাড়ী ও মসজিদের স্থানে, ইঈউ- 
রোগীয়গণের সান্ধযত্রমণের জন্য একটা পার্ক এবং-তান্নকটব্তী 
স্থানে একটী জিমখানা নির্মাণ করা কর্তব্য।” বড় লাট 
মহারানীর ঘোষণাপত্রের মর্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন । 
তাই হিন্দু ও মুসলমান ধর্শের প্রতি সম্মান ও সহানুভূতি 
প্রকাশ করিয়া মনে করুন যদি আরো লিখেন যে, 
পগবর্ণমেন্ট কাহারে। ধর্মকার্্ে হস্তক্ষেপ করিবেন না, পরস্থ 
বিভিন্ন ধর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই তাহাদের কর্তব্য । 
বহুঞ্ধনতাপূর্ণ কলিকাতা সহরের নিকট কালীবাড়ী ও 
মসজিদ থাকিলে লোকের গোলে ধশ্মকাঁধ্যের বিস্ব ঘটে, 
সেই জগ্ঠ মন্দির ও মসজিদগুলি নির্জন শাস্তিময় স্থানে লইয়া 
গেলে উভয়েরই মঙ্গল। গবর্ণমেপ্ট উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ 
করিবেন, ইত্যাদি” । বল! ধাহুল্য যে এই প্রকার আদেশ 
,জারি হইবা মাত্রই সহরের হিন্দু, মুসলমানগণের মধ্যে এক 
"মহা ছলম্থূল পড়িয়া গেল। হিন্দুগণ সহরের নানাস্থানে 
সভা সমিতি করিয়! এই হুকুমের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। 
কত বক্তৃতা করিলেন, মফ্দিরে মন্দিরে শাস্তি্স্ায়ন করিয়া 
লাটসাহেবের যাহাতে সুমতি হয়, তাহার ন্ট প্রাণ-পণ 


ছে করিতে লাগিলেন । এই সকল দ্বারা কোন ফল না. 


পাইয়া বিজ্াতের রেট সেক্রেটারিকে টেলিগ্রাম করিলেন, যে 
সরকার. লোক্চের ধর্শে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, অতএব 


হাঁকে ঈগ্ বিলাত যাইতে আদেশ কর! হউক এবং ভার 





মুসলমানের উধ এবং হিন্দুর দোষ । 


৬৪৭ 
আদেশ রদ হউক, ইত্যাদি এই প্রফার হৈ, হৈ, রৈ, বৈ | 


রব কিছু দিন করিয়া হিন্দুর নেতাঁগণ, বিকারের রোগীর মত ূ 


ক্রমে অবন্ন হইয়া চিরনিন্রায় অভিভূত প্রা হইবেন । 

আর অপর দিকে সমস্ত যুসলমান দলে দলে মবিন 
আসিয়া জমা হইতে লাগিলেন এবং কি উপায় দ্বারা এই 
কাধ্যের প্রতিকার করা যায় তাহার চেষ্টা করিতে লাঁগিবেন 1, 
বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী ও পাঠানজাতীয় মুসলমানগণ 
একত্র সমবেত হইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া গবর্ণমেঞ্টকে 
আপনাদের মনোবেদন! জানাইয়! হুকুম রদের সন্ত প্রার্থনা 
করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেপ্ট এই হুকুম রদ করিতে অনিচ্ছা 
প্রকাশ করিলে মুসলমানগণ নিরন্ত হইবেন না, তাহাদের 
জেদ ও তেজ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। তীহারা হয় ত প্রাতি- 
কারের জগ্ নিজ হস্তে আইনের ভার লইবেন । ' যত 
মুসলমান ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়া থে যাহাকে 
, যেখানে পাইবে তাহাকেই প্রথার করিবে, হয় ত হত্যা করিবে, ৰ 
হয ত সুবিধা পাইলে তাহাদের বাড়ি ঘর পর্যন্ত লুঠপাট 
'করিবে। যতদিন কোন প্রতিকার না হয় তত দিন 
কিছুতেই শাস্তি ভোগ করিতে পারিবে না । মুদলমান 
ধর্ম গেল বলিয়৷ চীৎকার করিবে, উন্মত্ত প্রায় হইয়া অনল 
পরিত্যাগ করিবে । ফল কি হইবে? পল্টনের গোরা আসিয়! 
দলে দলে মুসলমানকে গুলি করিয়া হত্যা করিবে, জেল- 
খানায় আবদ্ধ করিবে, কিন্তু এই সকল কঠিন শাস্‌নেও 
তাহার! নিরম্ত হইবে না। হিন্দুর বৎসরাবধি চীৎকারে 
সমস্ত বঙ্গে যাহা ঘটে নাই, সেদিন বকরাইদের দিন অল্প 
সময় মধ্যে তাহা ঘটল, একথা সকলেই অবগত আছেন। 
পাঠকগণ ! কেমন এই কি না, আরে! কিছু আছে? ইহাকে 
ধর্মোন্মত্ততা বলিবেন কি, হিন্দুদিগের ক্ষণিক আন্দোলনকে 
ধর্মোন্মন্ততা বলিবেন? ফলকথা হিন্দুর প্রাণে সজীবতী. 
নাই, তাহাদের কেবল ফাপা হৈ, হৈ, রৈ, রৈ, শব! 
ভিতরে কোন সায় নাই। হিন্দুর ক্রোধ, শুষ্ক কদলী পত্রে 
অগ্নি সংযোগ করিলে যেমন হঠাৎ ধপ্‌ করিয়া জলিয়! উঠিয়া 
আবার নিমিষেই নির্বাাপিত হই যায়, তাদৃশ। পক্ষান্তরে 
মুদলমানের ক্রোধ তুষের আগুনের মত, সহজে লিবিতে. 
চায় না। উপরোতত কারনিক ঘটনা উপলক্ষে হি আন্দোলন 
কদাচিৎ কলিকাতার নীমানা তিক্রম করিবে, কিন্তু 


ফুললমানের আন্দোলন দাধানলের মত সমন্ত ভারত ব্যাপিয়া 
পড়িযে। ইছাকেই বলে সলীবতা। যদিও আজ কয়েক 
মাস কইল হিন্দ মঙুপে কিঞ্চিৎ স্জীবতার চিহ্ন দুষ্ট হইতেছে, 
তাহা নেতাগণ মধ্যেই বিশেষ আবদ্ধ ; মুসলমানের সঙ 
তুলনাই হইতে পারে না। ্‌ 
1 ৩।* একতাপ্রিয়তা--কোন. হাটে, বাজারে, রাস্তা 
ঘাটে, একজন মুসলমানকে অপর কেহ অপমান করিলে 
বা প্রহার করিলে, সেই ব্যক্তি তেমন সহজে সরিয় যাইতে 
পারে কি? যাহার সঙ্গে কোন দিন পরিচয় নাই, এমন 
লোক পধ্যস্ত অপমানিত ব্যক্তির পক্ষ হুয়া অপমানকাঁরীকে 
জবা করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাতে হয় ত দা হাঙ্গামা 
হইয়া মাথা ফাটাফাটিও হইতে পারে। অপর পক্ষে এক 
গ্রামের, এক গ্রামের কেন এক বাড়ীর, কএকজন হিন্দুর 
মধ্যে এক জনকে যদি অপর কোন মুসলমান অপমান করে, 
তাহা হইলে আমরা! সচরাচর কি দেখিতে পাই? আমরা 
দেখিতে সাই থে অপমানিত ব্যক্তির সঙ্গিগণ হয় ত অপমান- 
কারীকে জরিজাসা করিবে যে কেন সে তরী ব্যক্তিকে অপমান 
করিল। বেশীর ভাগ হয় ত একটু সামান্ত বচসা করিয়া 
আস্তে আন্তে সকলে সরিয়া' পড়িতে চেষ্টা করিবে। অধিকস্ত 
উদ্টে অপমানিত বাক্তিকেই জব্দ করিবে যে "কেমন, তোমার 
বুদ্ধির দোষে তুমি অপমানিত হও, যেমন কার্য তেমন ফল।” 
হয় ত আরে! অপমানকারীকে বলিবে, প্যাও ভাই আর রাঁগ 
করিও না, ও লোকটার বুদ্ধি নাই, তাই তোমার সঙ্গে ওরূপ 
করিয়াছে, ইত্যাদি” । লেখক পূর্ববঙ্গ অনেক সময় এরূপ 
ঘটন! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আজকাল নব্য বাঙ্গালীর মধ্যে কত- 
কটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হটয়াছে,তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
৪। সাহসিকতা-যদি এক দল বিপক্ষ বা ছর্বত্ত 
কোন মুসলমানের বাড়ী আক্রমণ করে, তখন আক্রান্ত 
বাক্তি চীৎকার করিয়! তাহার ভাই. মামু চীচা, ফুফু, খান 
দকলের সাহাধ্য 'প্রার্থনা করিবে। বলাবাহুল্য যে সকলেই 
অতি আগ্রহের সহিত আদিয়া আক্রমণকারীকে প্রত্যাক্রমণ 
ফরিবে। ইহাতে হয় ত কাহারো কাহারো মাথা ফাটিবে, 
কেহবা খুন হইবে, তাহাতে কিন্ধু ইহার! একটুও ছুঃখিত 
হে না ।-কারণ তাহারা জানে যে এইটি একটি কর্তব্য 
কর্ম! এইরূপ আত্মরক্ষা না করিলে চিরকলক্ক। 


আবার মেইত একদল দুর্বত ধাবিপক্কাধ 
হিন্দুর বাটা আক্রমণ করে, তাহা হইবে কি হই টি 
হইলে বাড়ীর কর্তা যদি সময় পান তাহী হইলে আপন * 
পরিবারবর্গ লইয়া বাটার পশ্চাদ্দিক দিয়া প্লায়ন করি ১ 
আর তিনি যদি সে সময় টুকুও না পান, তাহা হইলে: 
পরিবারবর্গ ফেলিয়াই নিজের প্রাণটি লই অর্ববাত লরিযা: 
পড়িবেন। আর তাহার প্রতিবেশিগণ আপন মান্‌ বলা: 
রাখিয়া আড়াল হইতে তামাসা দেখিবেন এবং কেহই একে | 
যে কি ছুর্দশা হইল তাহার প্রতি ভ্রক্ষেপও করিবেন না। 
ুর্বত্ুগণ আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলে, সকলে 
আসিফ বৃথা আস্ফালন করিবে, কেহ হয় ত বলিবে “আমি 
থাকিলে শালাদিগের মাথ! কাটিয়া ফেলিতাঁম, ইত্যাদি 1৮ 
এই ঘটনা লইয়া কএক দিন আন্দোলন চলিবে, আদালতের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অপরাধিগণকে শাস্তি দিবার চেষ্টা | 
হইবে। গ্লোকদ্মায় আলামীগণ খালাস পাইলে সব চপ 







* হয়া যাইবে। 


৫। তেজম্থিতা_-আমর! সকল বিষয়েই মুসলমাঁন-. 
দিগকে যেমন তেজস্ী ও স্্তিযুক্ত দেখিতে পাই হিন্দুগণের 
মধ্যে সেই অভাব সর্বদাই লক্ষ করি। বাহুল্য ও পুনরুক্তি 
ভয়ে এ বিষয় অধিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। 

৬। কোন কোন বিষয়ে কর্তব্যপরায়ণতা-_.কোন 
বিপদসম্কুল দুরূহ কাধ্যে, একজন মুসলমানকে. আমরা গেম. 
কর্তব্যপরায়ণ দেখিতে পাই একজন হিন্দুকে ঠিক সেই 
বিষয়ে, সেই কার্ধ্যে কর্তব্যবিমুখ দেখিয়া থাকি। এ কথাটা, 
অবশ্ত সকল বিষয়ে খাটিবে না। কোন কোন বিশেষ : 
বিষয়ে প্রযোজ্য মাত্র। এ. কথাটা একটা নত দিয়া 
বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 

একদা আমার ছাত্রাবস্থায় দিনাজপুর অবস্থানকাণে' 
(১৮৭৭-৭৮ খুঃ ) মফন্থলে ছুইজন জমিদারমধ্যে বিবাদ আর্ক 
হয়। উভয় পক্ষের কাছারিতে আত্মরক্ষার্থ কতকগুলি লাঠিয়াগ 
থাকিত। একদিন একপক্ষের জমিদার স্বয়ং পাক্কী আরোফাপে 
প্রায় ২০* লাঠিয়াল লইয়৷ অপরপক্ষের কাছারি লুট 
করিবার জন্য আসিতেছিলেন। কিন্তু এ পক্ষের মে দিন 
মাত চারিলন লাঁঠিয়াল উপস্থিত ছিল। ইছ! ছিন্ন একজন , 


 গোমা ও কএকজন হি ভৃত্য উপস্থিত ছিল। বিপক্ছগণ্ " 


৪ লাখ লও লর্ট সাতে ৪5 চিন পানির সপ চা 


$০০৮ 
হলো না নারি গু করিধায জন্য আসিডেছে 
দিয়! এই  ধুঁলমামীন লার্িয়াল কোমর বীধিয়। 
ঢাল সড়কি টি কান্ত্রপহ কাছছারির সদর দরজায় দীড়াইয়া 
র প্রথানুযায়ী “লাঠিয়ালি ডাক” ছাঁড়িতে লাগিল। 
ই চারিজনের মহাবিক্রম ও আক্ফালনে বিপক্ষে এতগুলি 
ক স্তস্তিত হয ল। মুসলমান জমিদার পান্ধী নামাইতে 

“দিয় পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এ চারিজন 
ৃ ঠিয়ালের বাড়ী পাবনা জেলায় ছিল। দিনাল্পুর অঞ্চলে 
দক্ষিণ দেশী লাঠিয়ালগণের নাম খুব বিখ্যাত ছিল। সেই 
জন্ত আক্রমণকাঁরী জমিদার ন্বয়ং মুসলমান হইয়াও ইতস্তত: 
আরম্ভ করিয়াছিলেন । এই চারিজন লাঠিয়ালের সর্দার নিজ 
কাঁছারির গোমস্তার নিকট হুকুম চাহিল। কারণ মনিবের 
হুকুম বিনা ইহারা যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে খুন 
জখম হয়,তাহ হইলে সেই জন্ত জমিদারী দায়ী হইবেন না। সেই 
জন্য তাহার! পুনঃ পুনঃ হুকুম চাহিতে লাগিল। কিন্তু গোমন্তা 
ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া! ঘরে কপাঁট বন্ধ করিয়া দিল। এদিকে 
মনিবের কাছারি লুট ' হইয়া যাইবে, তাহা এটু কএকজন 
লাঠিয়াল জীবিত থাঁকিতে তাহা! সহ করিতে পারিবে না। 
তাই তাহারা ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। পদাঘাতে ঘরের 
কপাটি ভাঙ্গিয়! গোমস্তাকে হুকুম দিবার জন্ত জেদ করিতে 
লাগিল ৷ কিন্ত কাঁপুরুষের মুখ দিয়! আর বাক্য সরিল না, 
সে উপ্টে আপন লাঠিয়ালগণকে দশ টাকা! ঘুষ দিয়া পলাইতে 
বলিল ।. বলা! বাহুলা ইহারা দুঃখিত হইয়া অগত্যা কাছারি 
ছাড়ি যাইতে বাধ্য হইল। হিন্দভৃত্যগণ পূর্বেই পৃষ্ট- 
প্রদর্শন করিয়াছিল। বিপক্ষগণ এই চারিজন লাঠিয়ালকে 
হটিতে দেখিয়া! দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া আমিয়া কাছারি 
লুটপাঠ করিয়া চলিয়া গেল। 

৮,  শ্বপক্ষপোষকতা--যদি কোন পল্লীগ্রামে কোন 
বিষ লইয়া হই পক্ষ হর এবং ছুই পক্ষেই হিন্দু মুসলমান 
থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে মুসলমানগণ যেমন 
উৎসাহের ধহিত আপন পক্ষ সমর্থন করিবে, হিন্টুগণ তাদৃশ 
স্বিষে পঁ। এই ছুই পক্ষে যদি দাঙ্গা হালামা হয়, তাহা 
হইলে দললমানগণ যেমন সমন বিপদ আপন শিরে লইয়া 
পিন মক আাব্থীকরিযা দিবে, হিনুগণ তাহা কিছুতেই 
শা 'লা। হিলুগণ বরং ব্সাড়ালে থাকিয়া "পা 
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৮। প্রতিহিংসাপরায়ণতা __এটা গুণ ফি দৌধ লে 
সকলে একমত হইবে না। নিতান্ত হীর্দিক, লাধু 
ববৈবাণীর পক্ষে প্রতিহিংসা একটা দোষ বটে। কিন্তু গৃহীয় 
পক্ষে প্রতিহিংসা গুণ বলিয়া গণ্য। যে ধিশু এক গণ্ডে 
চপেটাঘাত কবিলে, অপর গণ্ড ফিয়াইয়! দিতে বলিয়াছেন, 
াহারই শিষ্য পুষ্টান ইংবেজগণ কেমন প্রতিহিংসাপরায়গ, 
তাহা শি'ক্ষত ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। মুল খা ৪ 
প্রতিহিংসা গুণ না থাকিলে আপন মান ইজ্জৎ রক্ষা 
দায়। সর্বদাই দুর্বত্ কর্তৃক প্রপীড়িত হইতে হয়. 

কোন প্রবল বাক্তি যদি কোন হূর্বাল মুললমানকে 
তাহার পরিবারবর্গকে অপমানিত করে, তাহা! হইলে লে; 
করিবে? সেকি টুপ করিয়া এই অপমান ষঙ্থ করনিবে 
কখনই না। সে আশু তাহার কোন প্রতিকার করিতে 
পারিলেও কিছু দিন সহ্‌ করিয়া থাকিবে, কিন্তষখনই। ন্‌ 
ঘটবে, তখনই তাহার অপমানের প্রতিশোধ তুলিয়া, প্রাণের 
প্রতিহিংসার আগুন নির্বাপিত করিবে। সে. হত. 
অত্যাচারীর প্রাণ লইতেও কুষ্টিত হইব না। আর অন্ত. 
দিকে একজন হিন্দু কোন প্রবল ব্যক্তি কর্তৃক অপমানিত. 
হইলে সে হয় ত অত্যাচার নিবারণের জন্য কোম্পানী রি 
বাহাদুরের ব* মহারানীর দোহাই দিবে। অগোচরে বৃথা: 
আশ্কালন করিবে, বড় জোর জেল! অভিমুখে দৌড়িয়া জা 
করিবে। কিছু দিন পরে সমস্ত ভুলিয়া যাইবে। সন্ভবত 
কালে আবার সেই অত্যাচারীর সঙ্গে বনধত্ব করিবে। . | 

৯। সমরপ্রিয়তা-_মুসলমান যে লড়াই ভাল বাসে. 
তাহা বলা নিশ্রয়োজন, তাহ! সর্বত্র বিদিত। কিন্ত আধুনিক 
টা নামের সঙ্গে লড়াইয়ের নামটা যোগ না করাই 

ল, তাহাতে বাঙ্গালীর কলঙ্ক নহে, লড়াইয়েরই কলস্ক। 

১০। এক সাম্প্রদায়িকতা --মুসলমানগণ যে দেই 
হউক না কেন, যে ভাষীই হউক ন! কেন, তাহাদের থান্ত ও 
আচার ব্যবহার ভিন্ন হউক না কেন, ধর্শা বিষয়ে বাহ্াচারে 
শিল্পা ও নুরী ছুই সম্প্রদায় হটলেও সুলতঃ তাহাদের' কোন 
পার্থক্য নাই। এক কলিকাতা! সহরে কোন মসজিদে কাবুলী, 
গঞ্জাবী, মাল্জ্ার্জী, বাঙ্গালী, বরা ও চীন! মুললম!নগণ মদদ 












"ও ৬১৭ 


এক হর. তবে বে ফলেই এং একত্র এক রক বিছানার নামা পড়িবে 
এবং একত্র এক বিছানায় বসিয়া এক দানুকে আহার 
করিবে, কেহ কাহাকেও নীচ বা অন্পৃপ্ত মনে করিবে না। 
অপর [দকে, অন্য দেশের কথা দুরে থাকুক এক গ্রামের হিন্দু- 
দিগের মধো বনু সম্প্রদায়, কাহারে! সহিত কাহারো আহার 
বিহার নাই, আদান প্রদান নাই। 


কোন ব্রাঙ্ষণকায়স্থের বাড়ীর বারান্দায়, কোন নিম্ন. 


শ্রেণীর হিন্দু যদি উঠে, তাহা হইলে তথাকার পিতলের 
াঁড়ির ্রল নষ্ট হইল, মেটে জলের হাঁড়িটি অন্পৃশ্ঠ হইয়া 
আর ব্যবহারের উপযোগী রহিল না। কোন ব্রাহ্মণ ঘাটে 
শ্নান করিয়া আহক করিতেছেন এমন সময়ে নমংশূদ্র গ্রড়ৃতি 


জাতীয় কোন ব্যক্তির ছায়া যদি তাহার গাত্র স্পর্শ 


করে, তাহা হলে তাহার সন্ধ্যা নষ্ট হইবে এবং তিনি প্রাধ! 
মাধব রাধা মাধব* বলিতে বলিতে পুনরায় স্নান করিয়া 
শুদ্ধ হইবেন । 

১৯। আত্মসম্মানবোধ-_-মুসলমান যেমন আত্মসম্মান 
রক্ষা! করিতে পারে হিন্দু তেমন পারে না, কারণ 
হিন্দুর তেজ নাই, জেদ নাই ও সাহস নাই। ইহার 
একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত, রংপুরের মৌলবীর চটিজুতা। উহা! যে 
পুলিশম্যানের ঘাড়ে চটাপট্‌ পড়িয়াছিল, তাহার কারণ 
পুলিশম্যানের মৌলবীর সম্মানের প্রতি দৃষ্টি না করা 

উপরে হিন্দুগণের যত দোষের কথ! উল্লেখ করিলাম, 
তাহা নমঃশূদ্র, কৈবর্ত ও কোন কোন স্থানের গোয়াল! 
প্রভৃতি জাতির পক্ষে সকল বিষয়ে খাটিবে না। কারণ 
ইহাদের মধ্যে সাহসিক ও তে্রী লোক এখনও আছে। 
মমংশূ্গণ সাহস তেজ ও বীরত্বে এক সময়ে মুসলমান 
অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না, কিন্তু ছুইটি কারণে 
ইহার! মনুষ্যত্ব হারাইগ়াছে। প্রথম কারণ কোন দাঙ্গা, 
হাঙ্গামায় অভিযুক্ত হইয়া কোন নমধশূদ্র জেলে গেলে, 
গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থানথসারে, তাহাদের দ্বারা জেলখানার 
_মেথরের কার্ধা করান হয় 'গবং দ্বিতীয় কারণ এই যে 
তাহারা আধ্যত্বাভিমানী উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে বাস 
্ করিয়া াহাদের কাপুরুষতার অনুকরণ করিয়া, ভদ্র- 
হবে ভূক হইতে চেষ্টা করিতেছে। নমঃশৃত্র জাতির তেজ, 


ষ্। | ১.সাহস এবং একতা পঞ্চাশ বৎসর পুর্বে যাহা! ছিল, 





পরবাসী ।. 


জ্চজগ। 


এখন ভাঙার, এক ক আনা আছে ক্না। লনেহ। জবার 
এখনও যেটুকু আছে, তাহা আর পঞ্চাশ বৎসরে খাঁকিবে 
না। নমংশৃড্রের বীরত্ব বিষয়ে ঘটনাবলী স্মতত্তর গ্রস্থাকারে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । আশ! করি সত্বরই প্রকাশিত হইবে।. 
বাস্তবিক হিন্দুর মধ্যে নমংশূদ্র জাতি 11070791916 
[০৫0০7 অর্থাৎ গৌরবাস্থিত বাতিক্রম স্থল। 
এযাবৎ মুসলমানের গুণের বর্ণনা করিলাম । এখন যদি 
তাহাদের দোষের কথা না বলি এবং হিন্দুর গুণের কথা 
উল্লেখ না করি তাহা হলে সত্যের অপলাপ হইবে । 
মুদলমানগণের মধ্ো নিষ্টুর, ছু্দীস্ত, বিশ্বাসঘাতক এবং 
পরস্ত্রী-অপহারক লোকের সংখ্যা হিন্দু সমাজের অপেক্ষা 
বেশী মনে হয়। এই সকলই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় 
দ্রষ্টব্য এবং প্রায় সর্ধবাদিসম্মত। এই কথাগুলি আমি 
জাতীয়ভাবেই বলিতেছি, ব্যক্তিগত ভাবে বল! উদ্দেস্ত 
নহে। ভদ্র মুসলমানগণের মধ্যে অতি সাধু ও দয়ালু 
লোক যে বপরিমাণে আছে তাহা! কেহ অস্বীকার করিবেন 
না। র 
হিন্দুর জাতীয় গুণ শিষ্ট, শান্ত, দয়ালু ও কোমল প্রকৃতি। 
আবার হিন্দুর মধ্যে নিঠুর ও বিশ্বাসঘাতক যে নাই তাহাও 
কেহই বলিবেন না। যে সমাজেরই হউক অধিকাংশের ব্যবহার 
লইয়াই দৌষ গুণের বিচার। এই যে বাঙ্গালী হিন্দুর 
অপদার্থতার কথা সর্ব প্রথমে উল্লেখ করিলাম, তাই বলিয়া' 
কি কেহ মনে করিবেন যে তাহাদের মধ্যেও অনেক তেজী 
ও সাহসী লোক নাই। তাহা কেহই বলিবেন না। 
বর্তমানে দেশের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিক্ঠ 
মমাজে কতক পরিবর্তন দেখা যাইতেছে বটে, তাহা কিন্ত 
জনসাধারণের সংখ্যার তুলনায় কিছুই নহে। , 
হিন্দু মুদলমানে যে প্রীতিস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে তাহাও 
অতি মহৎ কার্য সনেহ নাই, কিন্তু মফলকাম হইতে কত 
দিন লাগিবে তাহা ভবিষ্য্গর্ভে নিহিত। শিক্ষিত মুসলমান 
ভ্রাতাগণের কর্তব্য তাহারা প্রতিনিয়ত অশিক্ষিত: লোক 
মধ্যে এই বিষয়ের আন্দোলন করেন এবং হিন্দু ভ্রাভাগণের 
কর্তব্য মুসলমানগণের যে গা কথা বত্লি 
তাহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করেন। :' 
হিন্দুসমাঞজে একদল লোক আছেন ভাহারা নিজের 





১১শ ুংখ্যা ক 


দোষ নামই বেখেল দা, ধারা যনে খরেন নিজেছের 
মমন্তই অতি উৎকৃষ্ট। লেখক একজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু 
হইয়াও যে নিজ জাতির বিকদ্ধে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ 
রুবিলেন, তাহাতে তাহার উদ্দেস্ত এই যে নিজ জাতিৰ 
দৌোষগুলি সংশোধন কবাইয়! এক আদর্শ জাতিতে পবিণত 
কবান। এই মত ধাছাদেব নিকট অপ্রিয় বলিয়! বোধ 
হইবে তাহাদর নিকট কবযোডে প্রার্থনা করি যে তাহাবা 
ক্ষমা কবিবেন। 

১৬ই মার্চ ১৯০৬ সাল। 


শিপ্প-সমিতির প্রবন্ধাবলী । 

বেনাবাস কণ্ঠরেসসংপ্রিষ্ট প্রদর্শনীব সঙ্গে একটি শিল্প- 
সমিতিব প্রথম অনুষ্ঠান ভষ। কলিকাতায় তাঁহার দ্বিভীষ 
অগ্তষ্ঠানে বন্ধ বিশেষজ্ঞ ব্যত্তি, বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে 
আপনাঁদেব অভিজ্ঞতা! ও পবামর্শ পবন্ধাকাবে উপস্থাপিত 
কবেন। এই সকল প্রবন্ধ বনু জ্ঞাতবা তথাপূর্ণ। আমরা 
সেই প্রবন্ধগুলিব সারস*গ্রহ কবিয়া প্রবাসীর পীঠকবর্গাক 
বিজ্ঞাপিত করিতে চেষ্টা করিব । 


চাউল তৈয়ারি'। 

ভাবতে অন্নচিন্তা চমৎকাব! হয়! উঠিয়াছে। এই অর 
সমস্তা'র দিনে বাঙ্গালীব মনোযোগ প্রথমেই শ্রীযুক্ত হেনরি 
এইচ, ঘোষের “চাউল তৈয়াবি' নামক প্রবন্ধের প্রতি আকুষ্ট 
হওয়া স্বাভাবিক । আমরা এছন্ত প্রথমেই লেট প্রবন্ধের 
সার সম্কলন করিতেছি। 
_. বাংলায় চাউল তৈয়ারি করা একটি বনুবিস্ৃত ব্যবসায়। 
বাংলায় উৎপন্ন চাউল ভারতে অন্য সকল প্রদেশেব উৎপর 
সমর হইতেও অনেক অধিক। সরকারি কর্মচারী ও 
রিপ্োর্টধারা গুরমাণিত হইয়াছে যে সমগ্র ভারতের কৃষি 
উৎপগ্ন বাধসায়ের মধ্যে চাউলের ব্যবসায় বৃহৎ এবং 
প্রধান । 

কিছু, অর্থশান্ত্ের হিসাবে এদেশের চাউল প্রস্তুত 
প্রণালী নিতান্ত ঘোবসন্ুল। »এদেশের চিয়ানুক্ত উপায়ে 
উল, প্রত্বত করিতে যে,লময় ও শক্তির অনর্থক ্সপব্যয় 
হয়, চা! ক্সাধুনিক রিজানসগ্গত পদ্ষত্ি অবলম্বন । করিয়া 


শ্রীরামলাল সবকার । 


শিল্প-সমিতির প্রবন্ধাবলী। 


৬৯৯ 


৯ পা পি বিশ 


বাচাইতে পারিলে আমাদের প্রধান খান্ত চাউলের হ্‌ল্য 
স্থাস হয় এবং অবশিষ্ট শক্তি ও সময় অন্য ব্যরসায়ক্ষেত্রে--- 
যেমন তুলার কাজে-_নিয়োজিত করিলে নৃতনত্তর লাভের 
পন্থা উন্মুক্ত হয়। 

আমাদের দেশে ধান্য হইতে চাউল বাহির করিধার 
দুইটি সনাতন যন্ত্র আছে--টেকি ও হাতমন্ুলি (বা! বড় 
হামামদিস্তা )। এই সকল যন্ত্র যে শুধু নিতাস্ত অনুষ্নত 
তাহা নহে, পবস্ত ইহাদেব ব্যবহার নিতান্ত কষ্টকর ও 
বায়সাপেক্ষ । ইহাদেব লাহায্যে প্রত্ত চাউল বথেষ্ট 
পবিষ্কৃতও হয় না। এই সকল যে প্রচলিত নিষ্বমে একমণু 
চাউল প্রস্ত কবিতে গড়ে সাড়ে ছয় আনা লাগে। উ্চা 
বা সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত কবিতে সাত আন! পধ্যস্ত এবং 
আলো বা আতপ চাউল প্রস্তুত করিতে নূনপক্ষে ছয় 
আনা পর্যন্ত খবচ পাড়। এই নিয়মে একমপ উ্! চাউল 
প্রস্তুত করিতে একজন লোকের প্রায় ২১ ঘণ্টা সময় লাগে। 
স্বাহার বিতং যথা--ধাঁন ঝাড়িয়া পরিফার করা ১ ঘণ্টা, 
ধান জলে ফেল! ও তোলা ২ ঘণ্টা! (ধান জলে ২৪ ঘণ্টা 
ভিঞ্জিয়া৷ থাকে ), সিদ্ধ করা ২ ঘণ্টা, শু করা ১২ঘণ্টা 
(বৌদ্রে যদিও ৫৬ ঘণ্টা রাখিতে হয়, কিন্ত মাঝে মাঝে 
ধান নাড়িয়! উল্টাইয়া দেওয়া ছাড়া সকল সময় লোকের 
উপস্থিতি আবশ্তক হয় না), টেকিতে ধান কুট! ১৬ ঘণ্টা 
(টেঁকিতে কুটিতে ছুইজন লোকের আবশ্ীক এবং ৮ ঘণ্টা 
সময় লাগে, ছুই জনের ৮ ঘণ্ট। করিয়া এক জনের ১৬ ঘণ্টা 
ধরা যাইতে পারে। সর্বমোট ২১ ঘণ্টা। অপর পক্ষে, 
আতপ চাউল প্রস্তত করিতে-_-পরিষার করা ১ ঘণ্টা, গুষকর! 
১ ঘন্টা, টেঁকিতে কুটা এবং ঝাড়া ১৬ ঘণ্টা মোট ১৮ ঘণ্টা 
লাগে। প্রতিদিন ৯ ঘণ্টার মন্ত্রী তিন আনা ধরিলে 
২১ ঘণ্টার মন্ত্রী সাত আন! এবং ১৮ ঘণ্টার ছয় আন! 
হয় *। অর্থাৎ গডপড়তা৷ মন্ত্রী মণ প্রতি সাড়ে ছয় 
আনা। বজ্জের কোন কোন স্থানে একমণ চাউল গ্রস্ত 
করিবার মন্তুরী ছয় আন! ও তুষ ফুঁড়োর অর্ধেক তাগ 
নির্দিষ্ট আছে,_ইহা! আমাদের নির্দিষ্ট গড়পড়তা! সভ্ুরী 
সাড়ে ছয় আনারই সমতুল্য 


পপি পপ পিপিপি শাপীতশশেশীিপাশিপপাপিশীপিপীীশতি 


* আতপ চাউল প্রস্তুত করিতে খরচ কম ধর! হই্বাছে; কিন্তু 
গ্ুকৃত দেখ! যায উমা, চাউল খপেক্ষা আপের মূলা অধিক ।--লেখক | 


৬১২ 


. ধান্যের উৎকর্ষাপকর্ষ এবং চাউলের কাড়া আকাড়ার 
উপর চাউল প্রস্তুত করিবার খরচের হ্রীসবৃদ্ধি নির্ভর করে। 
উপরে যে হিসাব প্রদত্ত হইল, উহা মাঝারি রকম উৎপন্নের 
হিসাব । বাংলার মাঝারি রকমের একমণ ধান্য হইতে 
২৬ লের চাউল, ১৩ সের তুষ ও ১ সের কুঁড়ো পাওয়া যায়। 
মোটা ধান্য হুইতে চাউলের পরিমাণ কিছু বেশী এবং সর 
ধান্য হইতে মিহি চাউলের পরিমাণ কিছু অল্প হইয়া থাকে। 

আমেরিক! ও বন্মমায় যে উন্নত পদ্ধতিতে চাউল প্ররস্তত 
হইতেছে তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা! অসম্ভব। যে পদ্ধতি কার্যকরী 
অথচ অল্লব্যয় বলিয়া আমাদের দেশের উপযুক্ত এবং যাহা 

' অনুসরণ করিয়া আমি নিজে সন্তোষজনক ফল পাইয়াছি, 
সেই পদ্ধতি সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করিতেছি । 
ধান ঝাড়িয়। পরিক্ষার কর! । 

চাউল প্রস্তত করিবার জন্য ব্যবহার করিবার পূর্বে 
ধান হইতে আবর্জন! (মাটির গুটি, কাঠি, খড়, কুটা ইত্যাদি) 
পরিফার.করিয়া ফেলিতে হয়। ইহার জন্য'আবষ্তিত-পরিফালক 
যন্ত্র (০108121-0506101) 569875,60£ ) ব্যবহার করিলে 
ভাল হয়।* এই যন্ত্র বেঙ্গুনে ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্র আতগ 
চাউল প্রস্তত করিতে আবশ্তক ; সিদ্ধ বা উষ্ণা চাউল 
প্রস্তুত করিতে ব্যবহার না করিলেও চলে; উষ্ণা চাউলের 
জন্য ধান জলে ভিজাইয়! দিতে হয়, এবং জলে পড়িলে 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ধান হইতে সকল আবর্দনা! পৃথক করিয়া 
ফেলে। খড় কুটা ভাসিয়! উঠে, মাটি গলিয়! যায়। 

জলে ভিজান। 

উষ্ণ চাউল তৈয়ার করিতে হইলে সিদ্ধ করিবার পূর্বে 
সকল আবর্জন! দূর ও তুষ নরম করিবার জন্য ধান ২৪ ঘণ্টা 
পরিষ্কার টাটকা জলে ভিজাইয়৷ রাখিতে হয়। 

ৃ সিদ্ধকর!। 

_ তৎপরে ধান অর্ধসিত্ধ করিয়া লইলে প্রস্ততকারকের 
স্থৃবিধা ও শ্রমলাঘব..হয় এবং আহারের পক্ষেও সুপাচয হয়। 
আমাদের দেশে ধান জলে-ফেলিয়া সিদ্ধ কর! হয়; কিন্ত 
সেরূপ না করিয়া গরম বাণ্পের ভাপে সিদ্ধ করিলে শ্রম- 
লাখয, সময় বীচান এবং কাধ্য চারুতয় হয়। ভাপে সিদ্ধ 


ৃ [৮7897759 


দাবী হইয়াছে ।-_-লেখক। ০ এ 


প্রবাসী । 


' [ভাগ 


করিবার একরপ যন্ত্র আছে,-_যে পাত্রে ধান থাকে সেই পাবে) 
সংলগ্ন নল বহিয়া অন্য জলের পাত্র হইতে গরম বাপঃ 


সঞ্চরিত হইয়া থাকে । এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ চাউল জলে 
সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হয়। * 
শুক্ধ করা। রা 


আলো এবং উষ্ণতা উভয়বিধ চাউল প্রস্তুত করিতে 
রৌদ্রে শুষ্ষ করা আবশ্তক হয়। ( উঞ্ণা করিতে ধান সিদ্ধ 
করার পর গুকাইতে হয়)। শুষ্ক করার উদ্দেস্ত ধানের 
তুষ চাউলের দানার গ! হইতে আলগ! করিয়া লওয়া | শু 
হইলে চাউলের দানা যে পরিমাণ সঙ্কুচিত হয়, তুষ সে 
পরিমাণে হয় না; ইহাতেই তুষ আলগা হইয়| যায়। সিদ্ধ 
ধান শুকাইলে কাধ্য ভাল হয়। নিদ্ধ করিলে চাউলের 
দানা ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে, এবং শুষ্ক হইলে অধিক সন্কুচিত 


হইয়া! পড়ে। শুকাইতে অসিদ্ধ ধানের ৩ ঘণ্টা ও সিদ্ধ 
ধানের ৫ ঘণ্টা লাগে। মাঝে মাঝে ধান নাড়িয়া দেওয়া 
দরকার হয়। 


অধিক পরিমাণ ধান রৌদ্রে শু কর! বিষম ল্যাঠা ও 
কষ্টকর। এজন্য বন্মায় (এবং এদেশেও ) উত্তপ্তীরুত 
বাতাসের সাহায্যে শোবণকাধ্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া 
সন্তোষজনক ফললাভ হয় নাই। এবং এরূপে শুঞ্ষ ধান্যের 
চাঁউল পরিষ্কার সাদা হয় না। কিন্তৃচা ও গম যখন এই 
উপায়ে সুচারুরূপে শুষ্ক হইতেছে, তখন চাউল সম্বন্ধেও 
একেবারে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।.. এ পর্যন্ত 
ফতপ্রকার যন্তর্ধারা পরীক্ষা হইয়াছে, তন্মধ্যে গীব সাহেবের 
গম গুফ কর! যন্ত্র (01575 1,580 1011) হইতে 
সর্বাপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে 
বোধ হয়, খরিদদার যুটিলে টমাস রবিনসন কোম্পানি 
(11595175. 0100095 1২0010590 272৫ ৪019, [.৫, ০1 


২০০,০1০ ) ধাহার! প্রসিদ্ধ 015111505 77০০ 


* আমি জানি বর্ধমান জেলাত্বর্গত মানকর প্রভৃতি স্থানে গরম 
ফুটন্ত জলের হাঁড়ির মুখের উপর বাশের চাঙীরী ঘা ঝুড়িতে ধান রাখিয়া 
বাশপন্েদ দেওয়া হয়। এই উপায় সকলের দ্বার! সহজেই ব্বনুসৃত হইতে 
পারে। এই উপায়ে প্রস্তুত চাঁউল আলো লিমা! পরিগপিত হয়! 
প্রচলিত আতপ-প্রস্তত-প্রক্রিয়া অপেক্গ। ইহা ঘোধ হয় সহজসাধা। 
টা রর 44 
লেখক। 


৯ যা চি 


নিলা প্রস্তুত" করিয়াছেন, হারা উতর ধন্য গুকাইবার 
ও নির্মাণ করিয়া দিতে পারেন। সালকিয়ার শ্রীযুক্ত 
রাখালদাস খ! কৃত ধান শুকাইবার যন্ত্র চেতলার এক কলে 
বাব্হত হইতেছে এবং তাহ! দ্বারা যথেষ্ট কার্যও সম্পন্ন 
হইতেছে । এই কল ৪ জন কুলির দ্বারা ৮ ঘণ্টা চালিত 
হইলে ৪০/০ মণ ধান্য শু করিতে পারে । সুতরাং রাখাল 
বাবুর কলের কাধ্য রৌদ্র শোষণ অপেক্ষা সহজ বা সন্ত 
কিছুই নহে । 


| ধান ভানা। 
' ধান শুকাইলে কুটিতে হয়। ইহার দেশী যস্্র সেই 
নারদ মুনির আমলের ঘৃণ ধরা ঢেঁকি। ধানভানা কল 
ইংলগু, জন্নী প্রস্ততি বহু দেশে প্রস্তুত হইতেছে । কি 
সর্বোত্তম কল আমেরিকা ও বরাতে প্রস্ত্াত হয়। 
ছোট খাটোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ধানভানা কল [27৩- 
1১01৮170116) ০.3. ইহাতে মাঝারি রকমের ৬০/০ 
মণ ধান ৮ ঘণ্টায় ভানা যায়। মূল্য ৭০*২ টাকা। সালকিয়ার 
রাখালবাবুর কলও মন্দ নয়। তাহাতে ৮ ঘন্টায় ৪০/০ 
মণ ধানভানা যায়। মূল্য ৩*০২ টাকা মাত্। “রাখালবাবুর 
কলের আর এক সুবিধা এই যে কলের ক্ষয়িত, ভগ্র বা নষ্ট 
অংশ বদলাইতে 7778915০7£ কলের কোন অংশ বদলাইবার 
"খরচ অপেক্ষা খরচ ঢের কম পড়ে।.: শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর 
ঘটকের কল অকর্মণ্য। রেঙুনে প্রস্তত 0০০০7০+5 [75117 
ংলা ধানের'পক্ষে সর্বোত্তম কল। কিন্তু এই কলস্থাপন ও 
চালান উভয়ই সামান্ট মূলধনে চলে না। এই কল নানা 
টু হয়, এবং ১০০ হইতে ₹** মণ আঁছাটা চাউল 
ত করিতে সক্ষম। 


কীড়ান। 

তুষহীন হুইলেও চাউল খুব পরিষ্কার হয় না। ইহাকে 
পুনরায়, কুটিয়া বা কীড়াইয়া পরিষ্কার করিতে হয়, অগ্তথা 
[উন কিছু মোটা, ময়লা ও খসখসে হয়। 12785157% 
19115ঃ ও. হ, চাউল্‌ কীড়াইবার পক্ষে মন্দ যন্ত্র নহে। 
বছুনের 71) ৮71780501০5 0০০ নামক যন্ত্র; অতি 
টির এবং ইহার কার্য করণক্ষমতাও যথেষ্ট, কিন্তু ইহা অধিক 

য়সাপেক্ষ। 


শিল্পসমিতর ্বন্ধাবলী। 


৬১৩. 


৪৪৭2১০৪০৯১৫ ৮১ করত করি, ৪ পি ১৪৯৯ 


 স্থাটা । ৮: 

কাড়ান হইলেই চাউল বেশ সাদা হয়। কিন্তু বিদেশে. 
রপ্তানি বাঁ ক্রেতা মুগ্ধ করিবার জন্য পুনরায় কুটিয়! চকচকে 
পালিশ করিয়া লওয়! হয়। রামকষ্ণপুর চালের কলে 
(107৩ 7২900101510007 1০5 11115, [:0.) জার্মানীতে 
নির্মিত 9০7152515 [১59.0167 নামক যন্ত্রে সুন্দর চাউল ছাটা 
চলিতেছে ।* 

উপরি বর্ণিত উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত চাউলের প্রতি- 
মণে তৈয়ারি খরচ আলোতে আড়াই আন এবং উষ্তায় তিন 
আনা! পড়ে। ইহা আছীটা চাউলের পক্ষে। ছাঁটা চাঁউলে . 
গড়ে মণ প্রতি তিন আন! তৈয়ারি খরচ পড়িবে । যদি 
সিদ্ধ চাউল শুকাইবার কোন সহজ কৃত্রিম উপায় আয়ত্ত করা 
যায়, তাহা হইলে খরচ আরো আধ আনা কমান যায়। 
অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে আমেরিকা বা রেঙ্গুনের 
চাউল প্রস্তত প্রণালী এদেশে যথেষ্ট ভাবে অগুচ্ছত হইলে, 
আমদের জীবনোপায় প্রধান খাছ্চ চাউলের দর মণকরা 
অন্তত পক্ষে চারি আন কমিয়া যাইতে পারে এবং যথেষ্ট 
পরিমাণ পরিশ্রমেরও উপচয় হইয়া অন্ত কোন লাভজনক 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত হঈতে পারে । এই লাভ বাহত দেখিতে 
সামান্য হইলেও আমাদের মত দরিদ্র দেশে গৃহস্থ বা ব্যবসায়ী 
কাহারই উপেক্ষা অবহেলার যোগা নছে। 

বাংলায় তুলার চাষ। 

অন্ন চিন্তার পর উগ্রতার হিসাবে বস্ত্র চিন্তা প্রধান । 
এবং এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে ম্যাঞ্েষ্টারের উপর নির্ভর 
করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবারও আর যে! নাই । 

বন্ত্র ববিধ আঁশ, হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে যথা-_-তুলা, 
পাট, শন, রিয়া, এলো, কদলী, রেশম, পশম গ্রস্থৃতি। 
এতন্মধ্যে সাধারণত ব্যবহারের জন্ তুলা ও পাটের আশই 
ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য আশ সৌথীনতা৷ বা বিশেষ অবস্থা 
বা সময়ের জন্যই বাবহৃত হইয়া থাকে । তুলা ও পাটের 
মধ্যে তুলাই আবার মুখ্য ও প্রচলিত উপাদান। এজন্য 

ংলা গভর্ণমেন্টের চাষ বিভাগের সহকারী কর্তা (155519:- 





রব আঙগাদের। দেশে সাধারণতঃ চাঁউলে ধালি মিশাইয়া ঢে'কিতে চাপঞ্ 
ঘর্ধণের সাহায্যে চীল চকচকে কর! হয়। দেখিতে হুন্দর হয় বটে, কিন্তু 
খাওয়া ছুক্বর, একেযারে যালুকা হীন হয় না।”-লেখক। 


৬১৪ 


দিতি ৪৪1৯5 ০৪৯১৪ ৯৯ ইরা ০৯০৫৪১৪৯০৯৪ ঠক ৫ 
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দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রবন্ধ "রঙ্গে তুলার চাষ” 
বিশেষ ভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

_ কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই প্রবন্ধে তুলা-চাষ সম্বন্ধে বিশেষ 
কোন জ্ঞান লাভ কর! যায় না। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
উত্তিতে আমাদের বিশেষ কোন উপকারের আশা নাই 
বলিয়া অতি সংক্ষেপে তাহার বক্তব্যের সার সঙ্কলন করিয়া! 
দিলাম। 

বাংলায় তৃলার চাষ ক্রমশ কমিতেছে, কিন্তু ভারতে 
বাড়িতেছে। ঢাকায় পূর্ববে যখন মসলিন প্রস্তুত হইত, তখন 
ত্র জেলায় তৃলার চাষ চলিত ছিল। ঈষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানির 
ঢাকাস্থ রেসিডেন্ট জন বেব ১৭৯০ সালে লিখিয়াছেন যে 
তুলার চাষে চাষীর প্রতি একর জমিতে (তিন বিঘায় ) 
মোটে ৭* টাকা আয় থাকিত। এবং লাভের অল্পতাই 
তুলার চাষের ক্রমশ হাস প্রাপ্তির কারণ। 

প্রাচীনকালে বাংলায় বর্তমান অপেক্ষা অধিক তুলার 
চাষ হইলেও, বাংলার আবশ্তক পরিমাণ তুলা বাংলায় উৎপন্ন 
হইত না) ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানি করিতে 
হইত। এখনো বাঙালী চাষীর অন্যবিধ লাভজনক চাষ 
(যথা পাট, ধান ইত্যাদি) ছাড়িয়া তুলার চাষ অবলম্বন করা 
উচিত নয়। পুর্ববকালের মত এখনে! বিভিন্ন প্রদেশ হুঈতে 
আমদানি করিয়! বঙ্গের অভাব পুরণ হইতে পারে । 


মিশর দেশের তুল! সর্বোৎকৃষ্ট, তনিয়ে মার্কিনের, এবং" 


উহাদের অপেক্ষা বহু অপরুষ্ট ভারতের তুলা । এ জন্য 
ভারতের তুলার আদর কম। ভারতে ১ কোটি ৯* লক্ষ 
একর ভূমিতে ৩* লক্ষ গাইট তুলা জন্মে এবং মার্কিণে ২ 
কোটি ৮* লক্ষ একর ভূমিতে ১ কোটি গীইট তুল! উৎপন্ন 
হয়। অপকৃষ্ট অল্প জিনিষ লইয়া প্রতিযোগিতা একরূপ 
অলস্ভব। 

উৎকৃষ্ট তুলা জন্মাইতে পারিলে চলিতে পারে, কিন্ত 
গবর্ণমেন্ট দ্বারা বহুঝাঁরের বহু চেষ্টা নিক্ষল হইয়াছেশ 
কৌতুহলী পাঠক 1. 115115965 099% 772%0- 


189০৮ 101 82%851 নামক পুস্তকে সেই সকল নি্ষল. 


ছে্টার বিবরণ দেখিতে পাইবেন। 
আমাদের দেশের জলবাধু তৃল। চাঁষের নিতান্ত অন্গুপযোগী। 


াজ্ঠ্াগ 


রিকি ০ টস নীপা পাকি পদলসলো টু 


আমেরিকার এপ্রেল মাসে বপন করিয়া নবেশ্বরে ফসল 
লওয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে সে দেশে মোটে ২৫ ইঞচ 
বৃষ্টি পড়ে। এপ্রিল মে মাসে একটু বেশী বৃষ্টি হইলে ফসল 
খারাপ হইয়া যায়। আমাদের দেশের কোন অংশে এ সময়ে 
চাষ আরম্ভ করিবারই মত বৃষ্টি হয় না, কোন অংশে ব! 
রীতিমত বর্ষা আরম্ভ হইয়| যায়। এবং বাংলার অনেক 
জমিই নিতান্ত নিয়; জমিতে জল দীড়াইলে তুলা ভাল হয় 
না। মিশর দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থার পার্থকা 
আরো! অধিক। মিশরে বৃষ্টি খুব কমই হয়, এবং সেচন 
দ্বারা চাষ ইচ্ছান্ুরূপ হইয়। থাকে। এঞ্জন্য মিশরে প্রতি 
একরে ৫** পাউণ্ড, আমেরিকায় ২০০ পাউও এবং ভারতে 
৮০ পাউগ্ মাত্র উৎপন্ন হয়। 

কিন্তু অতীতের বিফলতা দেখিয়া বর্তমানে নিবুণ্ত 
থাকিবার আবশ্তকতা নাই। তখনকার অপেক্ষা চাষ প্রণালী 
বৈজ্ঞানিক পক্ধতিতে যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে । বিজ্ঞান সাহায্যে 
বিদ্বেশী তুলা দেশের উপযোগী করিয়া লওয়| যায়। আমেরিকা 
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ হইতে এক প্রকার তুলা লইয়া চাষ করিতে 
আরম্ত করে। ইহার গছ বারমাস থাকে এবং শীতকালে 
তুল! পাকে। *প্রথমবারে আমেরিকার শীতের প্রকোপে সব 
তুলা নষ্ট হইয়া যায়। ' 'গাছগুলি কিন্তু রাখিয়া দেওয়া হয়) 
এবং সেই সকল শুষ্ক গাছ হইতে বসন্তের মোহনম্পর্শে নব 
পল্লবোদগম হয় ও পরবস্তী গাঢ় শীত পড়িবার পূর্বেই শরতের 
মধ্যে তুল! পাকিয়া উঠে। এই বীজ হইতে নৃতন বৃক্ষ 
উৎপাদিত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে আবার যাহার! শী 
ফুল ফল প্রসব করে তাহাদের বীজ বাছিয়া লইয়া চাষ করা 
হয়। এইরূপ কয়েক বৎসরৈর চেষ্টায় অক্টোবর নবেম্বরে 
ওয়েস্ট ইত্ডিজ জাত তুলার মত সুন্দর তুলা উৎপন্ন ,হইতে 
লাগিল এবং ক্রমশ আদিম নমুনা অপেক্ষা উর হইয়া 
উঠিতেছে। 

মিশরদেশীয় তুলার সহিত সাহ্কর্যসম্পাদন ছারা 
আমেরিকার তুলা ক্রমশ অতি উৎকৃষ্ট হইতেছে । আমাদের 
দেশে এই উপায় অনুসরণ ' করিয়া দেখা যাইতে পারে। 
ডাঙা। মাঠের দো-জীসল! জমিতে তুলা খুব ভাল হয়। 
এবং চেষ্টা করিলে যে 'আবহজনিত অস্থৃবিধা দুর কা 
যায় না, তাহা! বোধ হয় না। ] 


১১শ-সংখ্যা রা 
" ভারতে পাটের চাষ । 

পূর্বেই বলিয়াছি, বন্ত নির্মাণে ব্যবহৃত সর্বপ্রকার আঁশের 
মধ্যে তুলা প্রথম এবং পাট দ্বিতীয়। এজন্ঠ এক্ষণে বেঙ্গল 
গবর্ণমেপ্টের চাঁষবিভাগের শ্রীযুক্ত এন, এন, বন্য্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সুলিখিত প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি £-- 

১৮২৮ সালে যখন প্রথম ষুরোপে পাট রপ্তানি আরম্ত 
হয়, তখন হইতেই ভারতে রীতিমত পাটের চাঁষের সুত্রপাত। 
তৎপূর্বে পারিবারিক ব্যবহারের জন্ত প্রত্যেক চাষী অতি 
সামান্য পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিত মাত্র। পাটের 
চাষ এক্ষণে ক্রমাগত বাড়িয়! চলিয়াছে এবং পাটের ব্যবহারও 
নানাদিকে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে । ইহা! এক্ষণে বিশেষ 
লাভজনক ফসল হইয়া উঠিয়াছে। 

বর্তমান বর্ষে ৪ কোটা ২৫ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং এ দেশে বর্তমান বর্ষে সর্বমোট কলের সংখ্যা 
২৩৮৮৪ হইয়াছে। পরিমাণের সঙ্গে কলের সংখ্যা প্রতি- 
বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে। পাটের আবশকত৷ বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে মূল্যও ক্রমশ বর্ধিত হইতে হইতে ১০ বৎসর পূর্ব 
অপেক্ষা বর্তমানে দ্বিগুণ মূল্য হইয়াছে। 

কিন্ত পূর্বাপেক্ষা পাটের অপকর্ষ ঘটয়াছে। ইহার 
কারণ (৯) ফসলের 'বনতি (২)'জমির অবনতি (৩) চাষে 
অনবধানতা (৪) সার প্রদানের অভাব (৫) পাট তৈয়ারিতে 
অসতর্কতা! (৬) ওজন বৃদ্ধির জন্ঠ ব্যবসায়ীর নানা প্রকার 
প্রবঞ্চনা। প্রত্যেক চাষী ও ব্যবসায়ীর এই দোষ কয়টির 
প্রতি "অবহিত হয়া প্রতিকার চেষ্টা কর্তব্য। অন্তথা 
যুরোপ আমেরিকার কারিগরের! বিরূপ হইয়া অন্ত দেশের 
দ্রবা লইতে আরস্ত করিলে এতবড় লাভজনক ব্যবসায় 
ভারত হইতে অচিরে লুপ্ত হইয়া যাইবে | ইতিমধ্যে অন্ত- 
বিধবৃক্ষ হইতে আপ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে, এবং কোন 
কোন বৃক্ষ হইতে পাটের মত উৎরষ্ট আশ পাওয়া গিয়াছে । 
যথা-__শন, পটুয়া, ধৈথে৯ আমেরিকার এলো, মার্ভ, আকন্দ, 
রমি বা বিয়া গ্রভৃতি। সুতরাং পাটের চাষী ও ব্যবসায়ীদের 
সময় থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত। 

ধাঁহারা উন্নত' পদ্ধতিতে পাটের চাষ অবলম্বন করিতে 
ইচ্ছা করেন তাহারা নিয়লিখিত বিশেষ বিশেষ শিরোনাম 
হইতে আবন্তকীয় ইঙ্গিত সংগ্রহ করিতে পারিবেন। 


৯১৫. 
পাটের দেশীয় নাম। ৪ 
পাট, কোষ্টা, নাজিতা, ঝুঁটো, নলিয়া, নবচা ইত্যাদি 
গ্রকার-_পাট দ্বিবিধ। একগ্রকারের ডাটা লাল, 
ইহা অধিক উৎপন্ন হয় না। ইহার বীজ লম্বা ধরণের 
নিয় জলগ্লাবিত জমিতে জন্মে না। অপর প্রকারের ভাটা 
সবুজ, বীজ গোল, এবং জলে ডোবা জমিতেও বেশ উৎপন্ন 
হয়। বাংলায় এই দ্বিতীয় প্রকারের চাষই অধিক দেখা 
যায় এবং এই সবুজ ডাটার পাট গাছে আশও অনেক অধিক 
পাওয়া যায়। বিভক্ত ছুই শ্রেণীর বোটানি বা উদ্ভিদ বিস্তার 
নাম 02151975 এবং 011691109$1 উভয় বিভাগেই 
লাল সবুজ ছুই প্রকারের পাট আছে। তন্মধ্যে সবুজ 
09551275 এবং লাল 00176971955 চাষের পক্ষে ভাল 
এবং প্রচুর উৎপর হয়। 
চাঁষের সীম! । 


যুক্ত বঙ্গে ২৭ জেলায় এবং ৩১৪৪৬** একর জমি 


* অধিকার করিয়া পাট চাষ হয়। কুচবেহার, নেপাল ও 


.বিহারেও পাটের চাষ ক্রমশ প্রশ্যত হইতেছে । 
জমি। 
পাট সকল প্রকার জমিতেই উৎপন্ন হইতে পারে। 
কিন্তু চর জমি বা নিয় জলে-ডোঁবা জমিতেই খুব ভাল হইতে 
দেখা যায়। সুন্দরবনের লোণ! জমিতেও পাট হইতেছে, 
দেো-আসলা* জমিতে প্রচুর উৎপন্ন হয়; কীকরের জমিতে 
বা ইষ্টকবর্ণ জমিতে ভাল জন্মে ন!। 
আবহ। 
ফলের সময়ের প্রথম ভাগে যথেষ্ট উভাীপের এবং 
যথেষ্ট বৃষ্টি ব্যতীতও প্রচুর রসসঞ্চরণের উপর ভাল ফসল 
প্রাপ্তি নির্ভর করে। . 
পরবর্তী ফসল। 
অনেক চাষী পাটের জমিতে অন্ত কোন ফসল ন! বুনিয়া 
পর বৎসর সেই পতিত জমিতে পুনরায় পাট বুনিয়া থাকে । 
এ প্রথা ভাল নহে। উচু জমিতে মটর কলাই জাতীয় 
ফসলের পরে উত্তম পাটের ফসল পাওয়া যায় দেখা গিয়াছে! 
ইহা আউস ধান্সের পর বুনিলে এবং পাট কাটিয়া লইয়া 
আমন ধান্ত বা আলু সেই জমিতে বুনিলে সকল ফসলই 


সত্তা? 


৬৯৮ 


পলা সিনা পি 


কর্তীকে (0775০:০ ০ $৪নওআংও রও ও 


জানাইলে প্রতিকারের উপায় পাওয়! যাইতে পাঁরে। 
নিয়লিখিত উধধটি পৌকালাগ! পত্রে সেচন করিলে 
পোকা মরিয়া যায়। কিন্তু ইহ! কিঞ্চিৎ ব্যয়সাপেক্ষ | 
২গ্যালন (সওয়া সাত সের) কেরোসিন তেল; ২ পাউও 
(এক পোয়া) বার সোপ এবং ১ গ্যালন গরম ফুটন্ত জল 
একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়! ৩০।৪ৎ গ্যালন জল মিশাইয়া 
পাতলা করিয়া লইলে এক-একর জমিতে সেচন কর! যাঁয়। 
পিচকারি সাহায্যে গাছের উপর ছড়াইয়! দিতে হয়। 
" নিয্লিখিত অল্প খরচের উপায়টিও পরীক্ষা! করিয়া দেখা 
"যাইতে পারে। 
১৬ ফুট লঘা, ১৪ ফুট চৌড়া একখানা কাপড় (টুকরা 
কাপড় সেলাই করিয়৷ এ মাপের কাপড় তৈয়ার কর! 
যাইতে পারে) তাজ করিয়া ছুই মুখ সেলাই করিয়া থলির 


মৃত করিতে হইবে । ছুই মুখে শক্ত কাপড়ের ফালি সেলাই, 


করিয়া তাহাতে ২ ফুট লম্বা বাশের টুকরা বীধিয়া! দুইজনে 
বাশ ধরিয়৷ পাটগাছের উপর দিয়! সমতলভাবে ও দ্রুত 
টানিয়! টয়া গেলে অনেক পোকা সেই জালে পড়িবে। 
তাহাদিগকে ঝাড়িয়া ১০ ভাগ জল ও ১ ভাগ কেরোসিন 
তেলের মিশ্রণে ছাড়িয়া দিলে মরিয়া যাইবে । 
ভেজাল ও প্রবঞ্চনা | 

বালি এবং জল দিয়া পাট অনেক সময় ভারি করা হয়। 
এই প্রবঞ্চন৷ ও ভেজালে পাটের অবস্থা খারাপ হইয়া যাঁয়। 
বিলাতের কারিগরেরা এজন্য নিতান্ত বিরক্ত হইয়া! উঠিয়াছে। 
পূর্বেই বলিয়াছি, সময় থাকিতে চাষী, আড়তদার, খরিদ্দার 


প্রভৃতি সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। গবর্ণমেন্ট প্রতি- 
, ষেধক আইন কল্পনা করিতেছেন, কিন্তু চাষী প্রভৃতির ' 
 প্রকুত অবস্থা না বুঝিলে সে আইনে বিশেষ কিছু সুফল 


পাওয়া যাইবে বলিয়া! বোধ হয় না। 


পাটের উৎ্পক্নসীমা, বাজার ও প্রকার। 
প্রাদেশিক নাম। অন্নস্থান। . পাটেকুপ্রকার |, 
১। উত্তরীয়া 
২। সিরাজগঞ্জ : শিরা _ ককায়া রোদ্াই 
দেশী 


মি রা 








জি তাগ। 


রি  লাটের। ্রকার। 
বরণ বাবড়পাট 


এ হগা ক. ০0 2৮ আঠা 
সা রি রি পিতা 





রা  মরমনসিংহ 


৪. টা বা ক ফরিদপুর ... হত পাট 
৫। দেন কলিকাতার নিহিত দেশী নল পাট 
হুগলি প্রভৃতি স্থান: 


পাটের প্রধান বাজার £ সিরাজগঞ্জ (পাবনা), নারায়ণ- 
গঞ্জ (ঢাকা) মাদারিপুর ( ফরিদপুর ), টাদপুর ( ব্রিপুরা ), 
ডোমার (রংপুর ), এবং চিৎপুর ( কলিকাতা )1% 

পাটগাছের আবশ্যকতা । 

পাটের আশ ব্যতীত পাট গাছ অনেক কাজে লাগে। 
ধানের ক্ষেতে ভাছ্লিয়৷ নামক একরূপ ধান জন্মিয়া ধানের 
বড় ক্ষতি করে। যেক্ষেতে এই ঘাস অধিক জন্মে, সেই 
ক্ষেতে পাটের চাষ করিলে এ ঘাস মরিয়া যায়। এ দেশের 
অনেক কৃষক ইহা অবগত আছে। পাতা ও ডগা কচ 
অবস্থায় বাঙালী গৃহস্থের প্রিয় থাগ্ভ। ইহার পাত! উপকারা 
ওষধ ( নালিত৷ পাতা! )। নবজী সারের মধ্যে পাট অন্ঠান্ত 
সবদ্ধি সারেন সমকক্ষ । পাটকাঠি রঞ্ধনে জালানি এবং 
পানের বরজের বেড়া ইত্যাদি কাধ্যে প্রচুর ব্যবহার হয়। 
ইহার কাঠিতে দেশী দেশালাইয়ের কাঠিও হইতেছে। গাছের 
মূল কাগজের একটা প্রধান উপাদাান। বীজ হইতে এক 
প্রকার জাপানি তেপও বাছির কর! ধায়। তাহার খোল 
পশুর খাগ্রূপে ব্যবত হইতে পারে। . 

পাটের আশ হইতে দড়ি, দড়া, কাপড়, কাগজ, চট, 
থোলে ইত্যাদি বহু আবশ্তক ভ্্ব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। 


পাটের চাবী। 
জাতি নির্ধিচারে সকল ক্কষক ইহার চাঁষ করে। 


উপসংহার । 
প্রতি বতসর কৃষিবিতাগ হইতে ছুইবার করিয়া পাটের 


. চাষের পরিমাপ ও ফপলের পরিমাণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
হা হঈতে ব্যবদাদার ও সাধাবণে যথেষ্ট তথ্য অবগত হইয়! 


থাকেন। গবর্ণমেন্ট যেকপ ঘত্ব করিতেছেন, , অচিযে পাট 


ংপুর ও জলপান্টগুড়ি হেউতি, ভায়া $ বঙ্গের প্রধান ব্যবসায়- সামর্রী হইয়া উঠিবে। | 


* প্রত্ধকার মালগছ, গুর্ঘিরা, দিনাজপুর এবং কমিকাতার সন্নিহিত + 
* প্রধান বাজায় তত্রেখরের উল্লেখ ফরেন নাই।_লেখক। 





বিগারপতি সৈয়দ শএকুকিন্‌। 


0 সিবাঠাতা সহ £85555 04৮00 7ক 


১১শ-সংখ্যা |] 
কদলীতন্ত। 


আমাদের দেণের প্রতি পল্লীতে গ্রাতি বনর কত 
কলাগাছ অযথা নষ্ট হইয়! থাকে । কিন্তু উহার ফল গ্রহখের 
পর আমর! যে প্র সকল গাছ হইতে আশ বা সত! বাহির 


করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতে পারি, ইহ! বোধহয় অনেকেরই . 


অঞ্জাত। -প্রীুক্ জে, এন, ব্যানার এস যে প্রবন্ধ: লাগান হয়। 


লিখিয়! শিরসমিতির দ্বিতীয় আধবেশনে উপস্থিত করিয়াছেন, . 


তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। 

কলার স্ৃতা বা আশ সম্বন্ধে ভারতের অভিজ্ঞতা নিতান্ত 
নৃতন নহে। ক্রিমীয় যুদ্ধের সময় রুষ হইতে ইংলগডে পাটের 
রপ্সানি বন্ধ হইলে ভারত গবর্ণমেন্ট [বভিন্ন প্রকারের আশ 
ও তাহাদের মূল্য সব্বন্ধে সন্ধান করিয়া ইহার অস্তিত্ব অবগত 
তইয়াছিলেন, কিন্তু ইহা তৎকালে সংগৃহীত না! হওয়ার কারণ 
(১ সাধারণ লোকের অনভিজ্ঞতা ) (২) ভারতে বহুবিধ 
তন্তপ্রদ বৃক্ষের প্রাচ্য এবং সে সকলের ব্যবহারে সাধারণ 
লোকের অভিজ্ঞতা, এবং (৩) উপযুক্ত তন্তনিষ্কাশন কলের 
অভাব। ৪ 

আমি পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছি যে ফল হইয়া যাওয়ার 
পর একটা কলাগাছের থাম হইতে গ্রায় তিন পোঁয়৷ ওজনের 
পরিষ্কার, উজ্জ্বল, দীর্ঘ এবং মূল্যবান আশ বা তন্ত সংগৃহীত 
হইতে পারে। একজন বয়স্ক লোক সপ্তাহের শিক্ষায় দিনে 
৮টা গাছ শেষ করিতে পারে, যদি একজন বালক তাহার 
সহকারীরূপে কলার থাম হইতে খোলাগুলি খুলিয়া! খুলিয়া 
সিকি ইঞ্চ চৌড়া করিয়া লম্বা! ফালি চিরিয়া দেয় এবং উৎপন্ন 
তন্ত সকল সংগ্রহ করিয়া গুছাটুয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। 


ব্স্ক ব্যক্তির দৈনিক মন্ত্রী চারি আনা ও বালকের দেড় 
আনা ধরিলে দৈনিক সাড়ে পাঁচ "আন! খরচে, প্রায় ৭সের 


তন্ধ পাও্য়া যায়। এইরূপ বিশেষ শিক্ষিত লোকের অন্ত 
অধিক মজুরী ধরিয়াও ৫২ টাকায় এক টন ওজনের তন্ত 
পাওয়! যাইবে। ইহাতে রেলভাড়া, গোগাড়ী ও কুলি ভাড়া, . 


গাটবাধাই খরচ, রেলভাড়া, ব্যবসার কমিশন, ইন্সিওরেক্স _- 


খরচ... ্যাদি বাবত. আরো ৪২ টাক! যোগ-করিলে ৯৫২ 


টাকা হয়।: সোটামুটি ধারলে ৷ ১৯৯২ টাকায় এক টন*.... 


পাশ 








পোপ 


+* ২৭ মণে এক টন।- লেখক। ' রি রঃ 


বৌদ্ধ প্রসঙ্গ। 


সাকা 


৬১৯৯ 


কদলীতন্ত লগ্নে গিয়া পৌছিবে। সম্প্রতি প্রাপ্ত [,07007 
01191000104 0070)6105  প্রদত্ধ দরের সর্ব্বনিয় হার 
ধরিলেও প্রতি টন তস্তর মুল্য ৫৬* টাকা॥ অর্থাৎ প্রতি টনে 
নেট আম ৪৬০ টাকা। 

বাংলাব এক বিঘা অমিতে প্রায় ৪** ঝাড় কলা 
সুতরাং বিঘা প্রতি ফলকর ও পাতার আয় 
বাদে ৯/ মণ তন্ত হইতে ১৫৯২ টাকা বেওষধর আম পাওয়া 
যাইবে। এই দেড় শত টাকা অব্য সমন্তই চাষের মালিকের 
পকেটে পৌঁছিবে না। চাষের খরচ ইত্যাদি বাদে বিঘা প্রতি 
অন্তত পক্ষে ২৫টা টাকা নেট আয় গ্ঠাহার অনিবাধ্ধ্য। 
অতএব দেখা যাইতেছে এই কলার চাষ 'যথেষ্ট লাভজনক 
এবং খনার বচন *৩৬* ঝাড় কলা! রুয়ে থাকগে গৃহস্থ ঘরে 
শুয়ে” নিতান্তই সত্য বলিয়া মনে হয়। 

কলা! ১৮ মাসের ফসল। . প্রথমত্ত চাষ করিয়া ফল- 
সমাপ্তির অন্ত, ১৮ মাস অপেক্ষা করিয়া না থাকিয়া স্বকীর ও 


'শীঙ্ববন্তী গ্রামের অব্যবহার্ধ্য কলার থাম সকল সংগ্রহ করিয়া 


কার্য আরস্ভ করা যাইতে পারে। 

শ্রীযুক্ত জে, এন ব্যানার্ষি ১৫ টাকা মাত্র মূলো কদলী- 
তন্ত নিষ্কাশন যন্ত্র সরবরাহ করিতেছেন। এই কল মজবুত, 
সহজ, বহনীয়, সরলনিষ্মীণ এবং করপর্ষম, । এই কলে প্রস্তত 
আশ হতে দিব্য পক্ত সুত্র বা দড়ি প্রস্তুত হইতে পারে 
এবং উহা! বিবিধবর্ণে রঞ্জিত করিয়া! কার্পেট, রাগ ( কম্বল) 
পরদা প্রভৃতি বিবিধ আবশ্ঠকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইতে 
পারে, * ইহার কল কলিকাতা "শির প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত 
হইয়াছে । প্রানি স্থান ৯, কাঈমিত্রের সীট কলিকাতা ] 


কৌন প্রনঙ্গ। 


গেল পালি মলিন প্রন হইতে। ) 


১। সন্ধ্যাসীর শরীর । 
রাজা বলিলেন, “নাগসেন, সন্যাসি- প্রেরনিত) গণের শরীর 
কি প্রিয়? 
রর * আমি কদলীতন্ত নির্দিতি হে রমাল ও জামার কাপড় কাপড় 
টি উহা! সিক্ষ, গরদ বলিয়! প্রম হয়। উদ্বল ও টে কমই. 


লেখক। 
+ মিলিন্দ প্রপ্নের মুল কোপেনহাগেষের %. 7:52010767 প্রকাশ 
করিয়াছেন। সিংহলেও কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। 11)51)4%115 





৬২০ 


“না মহারাজ , সন্াসিগণেব পরীব প্রিয় নভে" । 

“তবে কি জন্য আপনারা উহাকে বহন করেন * ও 
ইহার নিমিত্ত মমতা অনুভব করেন; ? 

'মহারাজ, আপনি কি কখন কোন সংগ্রামে গমন 
করিয়া শরাঘাত প্রাপ্ত ভন না” ) 

স্ঠা হই? । 

“মহারাজ, সেই ব্রণে কি কোন প্রলেপ লেপন করা হয়, 
তৈল মাথাইয়া দেওয়া যায়, এবং সুল্ক বসনের পটীতে তাহাকে 
ভালরূপে বেষ্টিত করিয়া রাখা হুয়” £ 

সা মহাশয়; প্রলেপও লেপন কর! হয়, তৈলও মাখান 


হয়, এবং সুঙ্ম বসনের পটীর দ্বারা তাহাকে ভালরূপে বেষ্টিত 
করিয়াও রাখা যায় । 


“মহারাজ, ব্রণ কি আপনার প্রিয় যে তাহাতে প্রলেপও 
লেপন করা হুয়, তৈলও মাখান হয়, এবং সুক্ষ বসনের 
পটীতে ভালরূপে বেষ্টিত করিয়াও রাখা হয়? 

ব্রণ আমার প্রিয় নহে, তবে (সেখানে পুনর্বীর ) 
মাংস জন্মিতে পারে এজন্ঠ তাহাতে প্রলেপ লেপন করা 
হয়, তৈলও মাখান হয়, এবং সুশ্মু বসনের পটাতে তাহাকে 
ভালরূপে বেষ্টিত করিয়াও রাখা যায়” । 

“এইরূপই মহারাজ, সন্ন্যাসিগণের শরীর অপ্রিয়, অথচ 
উাহার! ব্রহ্মচধ্যান্ুগ্রহের নিমিত্ত শরীর বহন করেন; কিন্ত 


তাহাতে তীহাদিগের উৎসাহ থাকে না । মহারাজ, ভগবান্‌ 


শরীরকে ব্রণোঁপম বলিয়াছেন, তজ্জন্য সন্ন্যাসীরা শরীরের 
প্রতি নিরুৎসাহ থাকিয়া ব্রণের স্তায় তাহাকে বহন করেন। 
মহারাজ, ভগবান্‌ ইহা বলিয়াছেন-__ | 
“আর্ত চ্্মাবৃত মহাত্রণ নবদ্ধার । 
অপবিত্র পৃতি গদ্ধি গলে চারিধার” ॥ 
“সাধু নাগসেন ! 
২। বুদ্ধের সর্ববচ্ঞতা । 
রাজ! বলিলেন 'নাগ্‌সেন, বুদ্ধ কি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী- 
ছিলেন+ ? * 
ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন 
17৪51 নামক প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলীর মধ্যে ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । 
* মূল 'কেলীয়খ' । শীলবংশকৃত পালি ধাতুমগুষায় 'কেল' ধাতুর 
অর্থ 'সঞ্চলনাদি' লিখিত হইয়াছে। [২15 10210 অর্থ ধরিয়াছেন 
5০ 0$70775% খে, কায়ং পরিহ্রস্তি' ৫১ পৃ, সিংহল সংন্করণ। 


প্রবাসী । 


ইহা 920180 [7০০]5 01 008 


[ ৬ষ্ঠ,ভাগ। 


“ই মহারাজ, ভগবান্‌ সর্বজ্ঞ, সর্বদশী ছিলেন? | 

“তবে নাগষেন, কিজন্। তিনি ক্রমান্থসাবে (যুগপৎ 
নহে ) শ্রাবকগণকে শিক্ষাপদ সমূহ জানাইয়া ছিলেন' ?% . 

“মহারাজ, আপনার কি এরূপ কোন বৈদ্ আছে, যে 
পৃথিবীতে সমস্ত উধধকেই জানে? 

“ই আছে+। 

“সেই বৈগ্থ কি মহারাজ, রোগীকে (ওঁষধ পানের 
উপযুক্ত) সময় আসিলে ওঁধধ পান করায়, না ( তাদৃশ ) 
সময় না আসিলেই' ? 

“সময় আসিলেই রোগীকে ওঁষধধ পান করায়, না আদিলে 
করায় না?। 

এই প্রকারই মহারাজ, ভগবান্‌ সর্বজ্ঞ সর্ববদরশী হইলেও 
অকালে শ্রাবকগণকে শিক্ষাপদসমূহ জানান নাই) 
যাবজ্জীবন অনতিক্রমনীয় শিক্ষাপদসমূহ, তিনি সময় 
প্রাপ্ত হইলেই শ্রাবকগণকে জানাইয়া থাকেন? । 

“সাধু নাগ সেন' ! 


* ৩। ভেষজ ও অভেষজ। 


রাজা বলিলেন, “নাগসেন, যে ব্যক্তি মাতা মৃত হইলে 
রোদন করে, এবং যে.ব্যক্তি ধর্মপ্রেমে রোপন করে, এই 
রোদনকারী উভয় ব্যক্তির মধ্যে কাহার অশ্রু ভেষঞ্জ 
সদৃশ, এবং কাহার ভেষজ সদৃশ নহে, ? 

“মহারাজ, একজনের অশ্রু রাগ দ্বেষ ও মোহে মিন 
ও উষ্ণ, এবং আর একজনের গ্রীতিজনিত সৌমনস্তে বিমল 
ও শ্রীতল। মহারাজ, যাহ! শীতল তাহাই ভেষজ, যাহা 
উষ্ণ, তাহা ভেষজ নহে” । 

সাধু নাগ সেন! 

৪। সরাগ ও বীতরাগ। . 


রাজা বলিলেন, “নাগসেন, সরাগ ও বীতরাগের মধ্যে 
ভেদ কি? 


* রাজার অভিপ্রায় এই যে যে বুদ্ধ ্ বি টিরীদগ ত্র তবে 
ভিনি যুগপৎ সঙ্গস্ত পিক্ষাপদ উপদেশ দিতে পারিতেন; কিন্তু'তিনি তাহা 
করেন নাই; তিনি সময়ে সময়ে অনেকধারে তাহা উপদেশ দিয়াছেন। 
ইহাতে জানা যাইতেছে, পরে উপনিষ্ট খিষয়গুলির জ্ঞান, পূর্ব বিষয়গুলির 
উপদেশের সময় বুদ্ধের ছিল না।' অতএব ভীহাকে সর্বজ্ঞ-সর্ধধাী.. 


.. ঘলিতে পারা! যায় না। 





 শবষীরাজ; একজন অর্থ আর একজন অর্থী নহে” 

“আমি দেখিতে পাই, যে সরাগ বা যে বীতরাগ, ইহারা 
সকলেই: শোতন খাস্ততোজ্যাই ইচ্ছা করে, কেহই অশোভন 
ইচ্ছা করে নাঃ । 

“মহারাজ, অবীতরাগ ব্যক্তি ভোজ্যবস্তর রম ও রসে 
একটা আকাম অনুভব করিয়া তৌঞজজন করে, কিন্তু বীত- 
রাগ ব্যক্তি. রসমাত্র অন্তব করিয়া ভোজন করে। সেই 
রসে তাহার আকাঙ্! থাকে না'। 

'সাধু নাগসেন'! 

৫ । বুদ্ধের স্মরণ ও প্রাণাতিপাত। 
রাজা বলিলেন, “ভগবন্‌ নাগসেন, আপনারা বলিয়া 
থাকেন, “যে ব্যক্তি শত বর্ষ ধরিয়া পাপকাধ্য করে, সে 
'মরণকালে একবার বুদ্ধের শ্মরণ করিলে দেবতাদের মধ্যে 
জন্মগ্রহণ করিবে? । এ কথায়, আমি শ্রদ্ধা করি না। 
আপনারা আরও বলেন, “একটাও প্রাণাতিপাত করিলে 
নরকে উৎপন্ন হইতে হইবে, । এটাও আমি শ্রদ্ধা করি না। 

.প্িহারাজ, আপনি কি মনে করেন? ক্ষুদ্র পাষাণও 
কি ক নৌঁকে বিনা জলে ভাসিতে পারে 

নিটযই না'। 

' “মহারাজ পতবাহনবাহা পাষাণকে যদি নৌকায় স্থাপন 
করা ধায়, তবে কি তাহা জলে ভাসিবে'? 

“ছা, ভাসিবে । 

মহারাজ (এখানে) যেমন নৌকা, কুশলক্্মকেও 
সেই দেখিবেন"। | 

“সাধু নাগসেল' ! 

৬। ভবিষ্যৎ ছুঃখ। ্‌ 
রাহা খমিকেন, 'নাগসেন, আপনারা কি অতীত চঃখের 





না হারা 
টস ৃ্‌ 
-মিহারাজ, ইহাও লন... 78 





ধ্বংসের জন্ত অধ্যবসায় না! করেন, তবে ঞ নী 
প্রয়োজন কি? 

স্থবির বলিলেন 'কি প্রয়োজন মহারাজ ! টিন নু) 
ছঃখ নিরু্ধ (বিনষ্ট) হইবে। এবং অপর ফোন হ্াখ 
উৎপন্ন হইবে না এই জন্যই অধ্যবসায় । .. 

'নাগ সেন, অনাগত ছুঃখ কি আছে” ? 

“না মহারাজ, নাই” । 

“তবে দেখিতেছি আপনারা অতি পঙ্ডিত, কেন না খাহাঁ 
নাই, সেই ছুঃখেরই ধ্বংসের জন্য আপনার! অধ্যবসায় করেন 1% 

মহারাজ, আপনার কি কোন প্রতিপক্ষ, প্রতিধন্দী 
শত্ররাজগণ কখন আপনার বিরুদ্ধে আসিয়া উপস্থিত হন ? 

"ই! মহাশয়, উপস্থিত হন ।, 

“মহারাজ, সেই সময় কি আপনার! পরিখা খমন, পাকার 
রস্থন, গোপুর ও অগ্রালিকা নিম্্াণ, এবং ধান্ত প্রতৃ্ধি 
খাদ্য সামগ্রীর সংগ্রহ করাইয়া থাকেন' ? 

নিশ্চয়ই না, পূর্বেই সেই সমস্ত প্রস্তুত থাকে । 

“সেই সময় কি মহারাজ, আপনারা হস্তী, জঙ্থ ও রাখ 
আরোহণ, এবং ধনু ও খড়ামুষ্টির পরিচালনা শিক্ষা করেন+ ? 

“কি জন্য ৮ এনা, পূর্বেই তাহ! শিক্ষিত থাকে? ? 

“অনাগত ভয়ের নিবারণ জন্ত” | 

“মহারাজ, অনাগত ভয় নামে কি কিছু মারে ? 

«না মহাশয়? | 

“মহারাজ, আপনারা অতি পঞ্ডিত ! কেন না আগা 
অনাগত-অসৎ ভয়ের নিবারণ জন্য চেষ্টা রিয়া থাকেব? 

দৃষ্া্ত প্রদান করুন|... .. ৩. 

হারা, আপনি কখন পিপাপিত, হেন, তুখন ফি 
জল পান করিব বলিয়া কৃ, ফা বাগ খন 
করাইবেন' ? 


« সাজার রািল্লায এই 


গান? 





ক 
অনাগত, আধা ংখ খন 
ভাসিবে কিং বাং সাহার 


৬২২ 


সি 


নি! মহাশয়, পূর্বেই তাহার চেষ্টা করা হর 
. “কি জন্ঠ ? 
“অনাগত পিপাসার নিবারণ জন্য” । 
“মহারাজ, অনাগত পিপাসা কি আছে”? 
“না মহাশয়” | 

“মহারাজ, আপনার! অতি পণ্ডিত! আপনার! অনাগত 

অসূৎ পিপাসার নিবারণ জগ্ঠ চেষ্টা করিয়া থাকেন” ! 

“আরও দৃষটাস্ত প্রদান করুন+। 

“আপনি যখন মহারাজ, বুতূক্ষিত হইবেন, তখন কি ভাত 
থাইব ভাবিয়া, ক্ষেত্র কর্ষণ করাইয়! বীজ বপনকরাইবেন” ? 

_ “না, পুর্বেই তাহার চেষ্টা করা হইয়া থাকে, । 

“কি নিমিত্ত” ? 

“অনাগত বৃভুক্ষার নিবারণ নিমিত্ত । 

মহারাজ, অনাগত বুভুক্ষা কি আছে”? 

না”। 
| “মহারাজ, আপনারা অতি পণ্ডিত! আপনারা অনাগত- 

অসৎ বুতূক্ষার নিবারণ জন্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন । 
| “সাধু নাগসেন? ! 
৭। ব্রন্মলোকের দূরত্ব। 

রাজ! বলিলেন, “নাগসেন, এই স্থান হইতে ব্রচ্গলোক 
কতদবে' ? 

. “মহারাজ, ব্রহ্মলোক দুরে, কুটাগারপরিমিত কোন 
শিলাখণ্ড ব্রহ্মলোক হইতে ভ্রষ্ট হইলে অহোরাত্রে অষ্ট- 
চত্বারিংশৎ যোজন গতিতে চারি মাসে পৃথিবীতে আসিয়া 
উপস্থিত হইতে পারে?! 

. নাগ সেন আপনার! বলেন, যেমন কোন বলবান্‌ পুরুষ 
শ্াকুঞ্চি বাছুকে (শীঘ্র অনায়াসে) প্রসারিত করিতে পারে, 
বা প্রসারিত বাহুকে কুঞ্চিত করিতে পারে, এইরূপ বশীকৃত- 
চিন্ত বিভূতিমান্‌ ভিক্ষু অন্ুদ্বীপ হুইতে অস্তহিত হইয়া 
বঙ্গলোকে প্রাছূর্তত -হুইতে পারেশ' আপনার একথার 
আমি শ্রদ্ধা করিতে পারি না। এই প্রকার অতি সত্বরে 
তত বহুত যোক্সন কিন্ধূপে যাইতে পারে? 
“হায়াজ, আপনার জন্মভূমি কোথায় ? 
"বসন নামে এক দ্বীপ সাছে। সেইখানে আম সনম 
শ্রহণ করি/। 


পরবাসী | 


[৬ষ্াগ। 
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তপাতিশি লা 


মহারাজ, পম হাতে বল» কন? 

“ছুইশত যোজন হইবে? । ঠা 

'আপনি কি মহারাজ, জানেন, সেখানে কোন কষা 
করিয়া এখন চিন্তা করেন”? 1 

“ই চিন্তা করি+। | 

মহারাজ, আপাঁন শরীর, ছুইশত যোজন গমন করিয়া- 
ছেন” । ? 


“সাধু নাগসেন? । 
শ্রীবিধুশেখর শান্্রী। 


জ্যোতিনির্বাণ | * 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
সমস্তার মুখে । 

“তাহা হইলে এখন উপায় ?” 

প্উপায় কর্মশোতে__আত্ম-সমর্পণ ।৮ 

পকন্মআোীত ত প্রতিকুলে লইয়া যাইবে। 
ভাবিয়াছ্থেন কি?” 

“ভাবিয়াঁছি-_দেখিতেছি। কর্আোতের বিরুদ্ধে যাইবার 
কোন শক্তিই এ ক্ষুদ্র মানবের নাই । বিধাতা স্বয়ং কর্মের 
অধীন ।” 

“এই অনুষ্টবাদই বাঙ্গলার “কত স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছে।” 

"না কেদার! অদৃষ্টবাদ বাঙ্গলার শক্তিনাশ করে নাই।. 
বাঙ্গালীর নিজের স্বার্থে-- প্রকৃত পুরুষকারের অভাবে বাঙলার 
সর্বনাশ হইয়াছে । অমন তেজন্বী, বীরচুড়ামণি প্রতাপাদিত্য 
গেলেন কেন--কেদার ?” 

"্সামান্ চাকসিরি পরগণার জন্ত। সামান্ত স্বার্থের জন 
নিরীহ খুল্পতাত রাজা বসন্ত রায়ের প্রাণ নাশে! কিন্তু আমর! 
ত সেরূপ পাপ কিছু করি নাই। পর্টুগীজদন্থ্য প্রজালীড়ন' 
করিতেছে__যাহারা ধর্মমতে আমাদের আশ্রিত ও শক্তির 

অধীন-_তাহাদের ছেলে পুলে কাড়িয়! লইতেছে--ঝি বৌ 
বে-আবক়ু করিতেছে। এও কি নীরবে সহ করিতে হইবে?*' 
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1 এই প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই ঘে মনে মনে কোন ঘুর স্থানে কোন 
কাজ করিয়! লোকে চিন্তা! করিয়া! থাকে । 

; খছি ঘা ধিডৃতিমান্‌ তিন সনের ভার ক্রুত গমন করিতে পারে-- 
« ইহাই নাগসেনের এখানে অভিপ্রায় । 


সেটা 


পম 11 


পৃ ভাহাতে বাঁধা দিবে কিরূপে ?৮ 

"আমাদের সেলেখানা গোলাগুলির অভাব নাই, 
আমার ঢাঁলী সড়কী গোলন্াজের অভাব নাই। এতদিন 
যাহা সঞ্চয় করিয়াছি এখন তাহার ব্যয়ের দিন আসিয়াছে ।” 

"গোলাগুলি এ ক্ষেত্রে তোমার কি কাজে লাগিবে? তূমি 
কি তাদের কয়েদ করিয়া তোপের মুখে উড়াইতে চাঁও?” 

*ত| নয়--আমি গটু গীজদের সন্দীপের কেল্লা আক্রমণ 
করিব। পটুগীজ দমনে শক্তি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলায় 
বাঙ্গালীর বাহুবল প্রতিষ্ঠা করিব। যে পটুীজ দমনে দিললীশ্বর 
ফল হন নাই-_আমি ভবানীর কৃপায় তা স্থুসিদ্ধ করিব।” 

“করিতে পার। তোমার সাহস, শৌধ্য, প্রতিভা সব 
আছে। কিন্তু যে বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত তুমি এ 
কাজ করিবে--সেই বাদসাহই তোমার কাজে বিরক্ত হইবেন। 
তখন মোগলের সহিত আমাদের যুদ্ধ অপরিহার্য হইবে ।” 

“কেন ?* 

প্জাননা-_ সুবেদার, ফৌজদার সবই পটুীজদস্ুদের , 
অর্থভোগী। দস্থাসেনাপতি গঞ্জালিসের লুঠের টাকা সকলের 
মুখবন্ধ করিয়াছে!” তুমি বিজয়ী হইলে ফৌজদার সুবেদার 
দিল্লীশ্বরকে বুঝাইবে বাঙ্গালীর বাহুবলে বঙ্গদেশ পুনরায় 
স্বাধীন হইতেছে। প্রতাপাদিত্য যা পারে নাই--কেদার 
রায় তাহা! করিতে পারিয়াছে। 

* "তাহা হইলে উপায় কি পিতা ! আর্ত, কাতর, অশ্রু 
প্লাবিত, নিরীহ প্রজার প্রাণ, ধন, সন্ত্রম রক্ষার উপায় কি 
পিতা ?* 

“এখন পথে এস। কর্ণনথত্র স্বীকার কর। একটু আগে 
যাহা! বলিয়াছি তাহাই বুৰিয়া' দেখ। প্রবলের সহিত ছুর্ববলের 
৷ শক্তিসংঘর্ষ ছূর্বলেরই যথেষ্ট অনিষ্ট। আমরা ভিতরে 
ভিতরে সবল হইলে এ সংঘর্ষণ আপনিই বাধিয়া যাইবে। 
তখন আমরা জী হইব।” 
"আপনার মতে কি এখন নিশ্চেষ্ট থাকাই উচিত?” 
শনা ঠিক তা নয়। নিশ্টেষ্ট না থাকিয়া প্রকৃত কার্য- 
পথ খ্নুসরগ করাই এখন আমাদের কর্তব্য। আমার এ 
বৃদ্ধ পরীর । আমার ক্ষমতায় আর কিছুই হইবে না। 


বাঙালীগ্ প্রতিনিধিরূপে, বদেপের প্রতিনিধিূপে এখন . 


'জোথীজেই ককা্য করিতে হইবে।” | রা 


: *জ্যোর্জিনবাণ। ১ ৬ 
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লি আপ ৬ ৭ ক বি দক? 


“কিরূপ সে কারা করিব পিত! ?” 

“এ বিষয়ে নবাব ইশা খা যা পরামর্শ দিদ্াঞ্ছেন ভাাই 
বুঝিতেছি শ্রেয়ঃ ও সমীচিন ।” 

পতিনি কি বধেন-_-” রি 

“তিনি বলেন প্রথমত: দিল্লীঙথরের নিকট হইতে গ্লাজসনঙা 
আনাইয়া রাজোপাধি ধারণ-দিলীধরবারে বশ্ততা দ্বীকীর-_. 
ও এতদ্বারা! বাদসাহের মনে বিশ্বাস উৎপাদন |. দিশ্লীশবরকে 
বাঙ্গলার পর্টুপীজ-অত্যাচারসববদ্ধে সমস্ত কথা . 'জাগন। 
বাদসাহ এরূপক্ষেত্রে হয় ত স্বেচ্ছায় তোমায় পট দ্বমনের 
ভার দিতে পারেন ।» 

“ইশা খা আপনার প্রকৃত বন্ধু। এখন ছি 
তাহার যুক্তিই আমাদের অবলম্বনীয় । কিন্ত--” 

“আবার কিন্তু কি--” ৫ 

পবাদসাহ যদি রাঁজোপাধি দেন, সনদ দেন, তাহা. 
হইলে তাঁহার পদোপযুক্ত সম্মান রক্ষার জন্য আরও সেনা 
চাই গোন্দাজ চাই গোলাগুলি চাই ।” 

*বুঝিয়াছি ! কিন্তু তোমার মনের কথা অন্থ রূগ! 
কেদার ! আমা হইতেই তুমি পৃথিবীর আলোক দেখিয়াছ। ' | 
এটাদ রায় এই পক্ক কেশ-গুচ্ছ লইয়া বাঙ্গলায় অনেক 
ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছে। তোমার মনের উদ্দেস্ত এই 
অছিলায় নিজেদের সেনাবল বৃদ্ধি করা । যদি বাসা সনন্দ 
না দেন-_যুদ পটু গীজবমনে অনুমতি না দেন-_তাহা! হইলে 
তাহার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া তুমি স্থহস্তে কাধ্যভার. 
গ্রহণ করিবে। আমি তোমার এ আত্মনির্ভরতার প্রশংসা. 
করি। কিন্তু মনে রাখিও আত্মনির্ভরতা, গ্রতিপদেই 
কুঁবিবেচনার দ্বারা চালিত হওয়া! উচিত। এখন যদি দিষ্লী 
যাওয়া তোমার অভিপ্রেত হয়, বল--তাহার আয়োজন ্ 
করিয়া দিই ।” . 

কথাটা হইতেছিল-_গরভীর নিশীথে এক নিভৃত. কক্ষের 
মধ্যে পিতাপুত্রে। বিক্রমপুরাধিপতি চাদ রায় ও ৪ বের রি 
রায়ের মধ্যে । ূ 

কেদার রায় শেষ কর্াখুলি শুনিয়া ধেন কট চি্তিত 
হইলেন। বলিলেন--এখন দিল্লী গমন ন্থুবিধাকর হইবে 
কি? শুনিয়াছি আকবরসাহ মৃষথাশধায়।* 4 
. টা কমার গভীরভাবে উত্তর. করিলেন--প্আকবর, াহ.. 


3৬২৪ 


এবার রক্ষা পাইষেন না। তুমি এখান হইতে বানী করিযার 
পূর্বেই হয় ত সেলিমসাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবেন।” 
.. কের রায় বলিলেন-_প্তাহাই হউক। আমার দিল্লী 
যাওয়ার আয্লোজন আরম করুন। কিন্তু আমার পূর্বের 
প্রস্তাবেরঞ্একটা মীমাংসা করিবেন না কি?” 

-. একি প্রন্তাষ ?” 

শা বধির” 
-. *এখন অত টাকা গাইব কোথায়? মহল হাজিয়া 
গিয়াছে। প্রজা নাতোয়ান। জুলুম করিয়া করসংগ্রহ 
টাদ রায়ের প্রবৃত্তির সীমাবহিভূতি।” 

' গআঁমি একটা প্রস্তাব করিতে চাই-_অন্ধুমতি দিন |” 

শ্বল__” 

. “আমাদের টাদপুরের মহলটা বিক্রয় করিয়া এজন্য অর্থ 
সংগ্রহ করিলে হয় না?” 

. শ্টাদপুরের মহল সোণার মহল ! অতবড় দামী জমীদারি 
প্র 'কিনিবে কে?” 

 প্নবাব ইশা খী।” 

“ইশা খা! না কেদার! ও মহল আমি ছাড়িতে পারিব 
না। দিল্লীর রাজন্ব বাকী পড়িলে__ী মহল হইতেই উঠিয়া 
যাঁয়। ইশা খা শী মহুল দখল ক্রিলে-_-আমাদের মতি দুর্বল 
হইতে হইবে।” 

'কেদার রায় বিমর্ষচিত্তে মলিন মুখে বলিলেন-__প্তবে 
ফি কোন উপায় নাই পিতা! দেশের এত বড় একটা 
' কাজ, সামান্য টাকার জন্য-_বন্ধ থাকিবে ?” 

সহসা সেই রুদ্ধ-কক্ষদ্বার সবলে খুলিয়! দিয়া, এক 
উমমুক্তকেশ! গৈরিকপরিহিতা, ব্রিশ্ল-হস্তা তৈরবী সেই 
গৃহদ্ধার হইতে গম্ভীরক্ঠে উত্তর করিল-_প্না বাবা! 
টাকার অভাবে দেশের বড়. কাজ বন্ধ থাকে না।" 

সহসা সেই নির্জন নিশীথে__নির্জন কক্ষে, সহসা এক 
'ভৈরবীকে উপস্থিত দেখিয়। ঠাদ রায় একটু বিস্মিত হইলেন। 
কিন্তু কেধার রায় হইল্লেন না। তিনি দেখিলেন,_-এ 
ভৈরবী আর কেউ নয়--সেই পটুনীক্র-অত্যাচার-গীড়িতা, 

প্রতিহিংসা-ধ্রত-পরায়ণা অভাগিনী অনীতা। 

টা রায় বপ্মিভ মুখে, বিনয় ত-্্বরে প্রশ্ন করিলেন-_ 


পে ভুমি মা?" ॥ ন্‌ পা ৯৯ 


অর্নীতা বলিল *আঙি এক খাতাখিবী ।' মালার 
নিকট পরিচিত! লা হইলেও--মহারাজ। খপনার পু এই 
যুবরাজ কেদার রায় আমার প্রিয়শিত্য 1? 

"শল্য! কি মহামন্ত্রে আপনি আমার পুত্রকে দীঙ্গিত 
করিয়াছেন?” 

“মাতৃপূজার মহামন্তে।” 

"এ মা কে?” 

শ্র্গীদ্পি গরীয়মী জননী জন্মভূমি 1” 

পপুপ্গার উপকরণ কি?” 

“আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, সংসাহস, বর্তব্যবোধ” | 

টাদ রায়ের বিশ্ময় বাড়িয়। উঠিল। তিনি গম্ভীর মুখে 
বলিলেন--"ভাঁলই করিয়াছেন । আশা করি আপনার 
নির্ধাচিত শিষ্য কর্মের অনুপযোগী হইবে না। কিন্তু গভীর 
নিশীথে এ গুপ্ত কক্ষে আমিলেন কিরূপে ?” 

“আমি মঙ্ন্যাসিনী। হিন্দু রাজার রাঞপুরীর সর্বত্রই 
আমাদের অব্যাহত গমনাধিকার।” 

“তা সত্য--কিস্ত আমার পুরী সুরক্ষিত । বিশেষতঃ . 
যে কক্ষে আপনি উপস্থিত হইয়াছেন__তাহা অস্তঃপুরের 
মধ্যে। আপনি গ্রহরীদেব চক্ষু এড়াইলেন কিবূপে 7” 

*এই বেশ__এই ব্রিশূল_-আমাব সহায়তা করিয়াছে ।” 

পকাহাকেও পথ ছাড়িয়! দ্বার আদেশ ছিল না।” 

"আমার আদেশ ছিল। দেখিতে চান-_দেখাইতেছি।” 
অনীত! বস্ত্রার্চল খুলিয়া এক অঙ্গুরীয় দেখাইলেন। হি 
চাদ রায়ের নিজের নামাঙ্কিত। 

টাদ রায় আরও বিস্মিত হইলেন। বলিলেন-_“ম! | 
এ অস্গুরীয় কোথায় পাইলে?” * 

প্ৰাতা সন্মুখে দীড়াইয়া, জিজ্ঞাসা করুন|» 

কেদার রায় অনীতার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ সময়ে নিধর্শন- 
স্বরূপ তাহাকে এই অঙ্গুরীয় দিয়া আসিয়াছিলেন। ' এখন 
তাহার সকল কথা মনে হুইল। *টাদ রায়ও স্যাসিনীর 
কক্ষপ্রবেশ ব্যাপারের গুঢ রহগ্ত বুঝিতে পান্সিলেন। "”' 

কিন্তু তখনও তাহার উৎকণ্ঠা যায় নাই। ৫৪ 
প্রতি তাহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা বুদ্ধি হইল। তিনি 
প্রশ্ন করিলেন--প্ণহস! এ গভীয়"'রাতে-সএ ফেক 
কেন যা" 


পরননী ব্ধাডুজির ফাধ্য একটুষাত সহায়ত! করিব ঘলিয়। 
মাসিয়ান্ছি 1৪, 

প্তাঁমাবের যেরূপ সঙ্গাগতার গ্য়োজন, তাহ! তোমার 
দ্বারা কির়পে হষ্টাবে? তুমি স্বীলৌক সন্যাসিনী-_আশ্লী়- 
শুন্া--* 

সঙযাদিনীর মুখমগ্ুল সহসা ক্রোধে দীপ্ত ইসা উঠিল। 
দীর-কম্পিত গম্ভীরস্বরে অনীতা বলিলেন-_*সকল সঙ্লযাসিনীই 
ভখারিতী নয় মহারাজ! চিরদিন আমি এরপ- ন্যাসিনী 
ইলাম নাঃ একদিন আমারও সুখের দিন গিয়াছে।” 

টা রায় এ উত্তরে যেন একটু অপ্রস্তত হইলেন। 
বলিলেন_-“ম! ! তোমায় চিনিতে পারি নাই, আমায় 
মার্জনা কর।” 

শবাবা ! কোন অপরাধই ত হয় নাই। এখন যা বলিতে 
মাসিয়াছি বলিয়া যাই । সে কথা এখনও অসম্পূর্ণ_-* 

শকি কথা মা! 


"এই অর্থের কথা। কত টাকার প্রয়োজন মহারাজ! ৪ 


বিশ কলদী সোণার, মোহর গা রপালিনী দ্বেশের কাজের 
ন্ত লুকাইয়া রাখিয়াছেন। আপনার পুত্র কেদার রায়কে 
এই গভীর মিশীথে আমার সঙ্গে দিন । আমি সমস্ত সম্পত্তি 
উহ্থাকে অর্পণ করিব ।৮ 
*তোমার এ মহাদানের উদ্দেশ্য কি মা?” 
*্শীক্র ঘমন-_ প্রতিহিংসা গ্রহণ * 
“প্রতিহিংসা--কিসের 7? 

' *মথামী- হত্যার ।” 

_ *ক্ষে সে কাজ করিল-_ প্রতিহিংসার পাত্র কে?” 
দর প্ডাকাতের, সাদর পটু গীজ গঞ্জালীস।” 

, «মা! তুমি শক্তিম্বরূপিনী সাক্ষাৎ ভগবতী। কিন্তুমা! 
রীতি মাতৃন্নপে জগতপালিনী,--জায়ারপে সংসারের 
জধিষ্ঠাতী, যাহারা এ মংসাবে করুণার সজীব মৃষ্তি_ 
তাহাদের কি গ্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়! উচিত ?” 

শ্না-উচিত নয় । তবে এ সম্বন্ধে ক্ষেত্র ও পাত্র বিচার 
আছে! রা-রাজ্যোঙ্গর | প্রাণের জালায় স্বামীর শবদেহ 
শর্গে না বুয়া অতিক্ঞা করিয়াছি, _“যে আমার এ সীমন্তের 
উর মধিন করিয়াছে, যে আমায় আগ এ ছুরবস্থায় 
বেনিরাছে-পকাহার শোণিতে এ দিনুররাগ মুছিব। 


পুরহত্যা করিল মার্জনা রতি পারিস্া্ | ১০০ 
হত্যার মানা নাই” রঃ 
পজানিনা লহযামিনী! কে তুমি--আমায় এ গরীয় বা 
ছলনা করিতে আসিয়াছ। বিদ্ধ ডোমার দন্ত সি পরে 
আমার অধিকার কি ?” 
“মহারাজ! যে অর্থ আমি আপনাকে দিব, ধাারিকাে: 
তা আমার। স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির আমিই উত্তরারিকারিী। 
আমার স্বামীর শেষমুহর্তের অতি পরির আদেশপালনে এ 
ব্যয়িত হবে! আরও এক কথা অনাথার ধন রাজা পায়): 
আপনি এ বিক্রমপুররাজ্যের রাজোগ্বর। এ ধন আপনার 1”. 
চাদরাগ সন্ামিনীর দারুণ প্রতিজ্ঞা, অমানুষিক: 
মহত্বে মোহিত হইলেন। এ সন্ন্যাসিনীর পরিচন্ন জানিবার 
জন্য তাহার কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি লনগ্রভাখে 








. প্রশ্ন করিলেন-_“মা ! আপনার পরিচয় জানিতে পারি ্ি রি 


“আগের--লা পরের ?” 
“আগের” র্‌ 
“না--যতদিন এ ব্রত পূর্ণ না হুইবে ততদিন : পি: 
দিবনা। খালি জানিয়া রাখুন__আমি ব্রান্ধণকন্তা, ক্রা্ষণ-.. 
কুলবধূ-ব্রাঙ্মণের পডী। আর ব্রহ্ম হত্যার, পত্তিৎত্যার: 
প্রতিশোধপরায়ণ! অনাথিনী অনীতা।” ॥ 5 

অনীতা সঙ্গেহে কেদার রায়ের হস্ত-ধারণ: ফরিযা রঃ 
বলিলেন-_”এন বাবা! আমার সবে এস-_আমি শ্বানীর 
্ঠন্ত অর্থ তোমায় দেখাইয়। দিই 1” এ 

সে হস্ত ধারণে ষেন বোধ হইল, যেন শাহি আসিয়া. 
প্রতিভাকে আশ্রয় করিয়াডে-_পৰিভ্রতা আসিয়! সৌম্যকে 
আশ্রয় করিরাছে, জ্যোতি আসিয়া দীস্তিকে আশ্রয় করিয়াছে। : 

স্যাসিনী আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। .. ্র্+. 
বেগে কেদার বাসের হস্তাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে গৃহের 
বাহির করিয়৷ লইয়া গেলেন। াদরায় কোন আপত্তি 
করিতে পারিলেন না। তিনি মন্রমুধ-নির্বাক-_নিশ্চল। 
প্রস্তর যৃষ্তির স্তর ধাড়াইয়া রছিলেন। 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
এ সন্নযাসিনী কে? 

বনের পন্ন বন। অটবীর পরে অটবী। সেই গভীর রাজে, 

ফেবার-রাধকে সঙ্গে জয়! ল্গযাপিনী--ফতপনে চলিয়াছেন। 


শ রর 
৬২ " 
নটি পিসি নি ৮৮৮ প্টিি সি 


ক্ষোনদিকেই জক্ষেপ নাই একবারও দিনে চাহিয়া 


দেখিতেছেন না। পম্চাতের বীরঘবব্ঞ্জক পদ্শৰাই তাহাকে 


আনন (করিতেছে । বিরলাদ্বকারে সেই সংকীর্ণ বন পথে 
উলিতে কোন অন্ুবিধাই হতে ছিল না। সমস্ত পথ ঘাট 
যেন ভাহার পরিচিত। 
শ্রীপুর হইতে ক্রমে ক্রমে এইরূপে তাহারা ছুইজনে 
প্রাক্স ছুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন। কেদার রায় 
(ইতি পুর্বে আর কখনও এ পথে আসেন নাই। তবে 
বনের গভীরতা ও পাদপসমষ্টির ঘন সমাবেশ দেখিয়া! অনুভব 
করিলেন__তিনি ইতিপূর্বে ষে অরণ্যে অনীতার প্রথম দর্শন 
পাইয়াছিলেন--এ সেই বন। | 
যুবরাজ কেদাররায়ও ছুঃসাহসী। তিনি বিনা প্রশ্নে 
পথ অতিবাহিত করিতেছেন । মুখে প্রশ্ন নাই, মনে ভয় 
ও সন্দেহ নাই, প্রাণে অবিশ্বাস নাই। কৌতৃহল কেবল 
স্কাহাকে বাক্যশৃন্ত করিয়া রাখিয়াছে। 
সর্যাদিনী সহসা মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন__“কেদার- 
বায়! এইবার আমরা নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়াছি। তুমি এই 
খানে দীড়াও। আমি এ গুহার দ্বার খুলিবার বন্দোবস্ত করি।” 
তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। শ্তামল-পত্রাচ্ছাদিত দীর্ঘ 
শীর্য বন্ত-পাদপসমূহ যেন কত আদরের অদ্ধকারকে বুকের 
.ভিত্বর লুকাইয়৷ রাখিয়াছে। সেই পাদপশীর্ধ্য হইতে যুগ 
ুগাস্তব্যাপী দুরে স্ুবিস্থৃত নীলাকাশে, সন্তর্ধিমগ্ুল অসংখ্য 
উজ্জ্বল নক্ষত্র পরিবেষ্টিত হইয়৷ ্িগ্ধজ্যোতিতে জলিতেছে। 
সেই অন্ধকার মধ্যে একা দীড়াইয়া যুবরাজ কেদাররায়। 
'তিনি তখন মনে মনে উদ্ভমশালিনী, শক্তির সজীব মৃষ্তি 
'সেই ভৈরৰীর ছুর্কোধ্য কার্ধ্যগ্রণালীর আস্তোপাস্ত অনুশীলন 
করিতেছিলেন। 
ভৈরবী সেই অন্ধকারে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া! পশ্চাঁৎ 
দিক হইতে কেদার রায়ের অঙম্পর্শ করিয়া বলিলেন-__ 
প্চল! আমর! ভিতরে যাই বাবা ।” 
কেদাররায় সোৎস্কে প্রশ্ন কহিলেন--পগুহার মধ্যে 
আর'কে আছে? কে আপনাকে দ্বার খুলিয়া দিল?” 
. সন্ন্যাসিনী' সেই অন্ধকারে মৃচ্য হাস্ত করিয়া বলিলেন-__ 
আমারই মত আর একজন আছে। আর আহত মগ্যরাত্রে 
আর একজন যহাসৌভাগাশীলিনী আসিয়াছেন.।” , 


শ্রধালী। 
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[খঠজগ। 


*কে.তিনি ?* 

“ভিতরে গেলেই দেখিতে পাইবে 1৮... ....-: 

: গুহার কথা বলিয়াছি, কিন্তু ভাঙা ক গুহা নয়। 
এক তালা বাটার চারি দিক পাহাড়ে মত উচু মাটার ভতগ 
দিয়া ঘেরিয়! দিলে যাা হয়, ইহা তাহারই অনুরূপ । ভিতরে 
ক্ষুদ্র দালান, দেবমন্দির, চত্বর, যাহা প্রয়োজনীয় সবই আছে। 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যেন সে স্থানটার নিতা আবাসকেন্ত্র। 

সন্ন্যাসিনী কেদার রায়কে সঙ্গে লইয়া এক ক্ষুদ্র গৃহচ্থারের 
নিকট ফঁড়াইলেন। বলিলেন_-*বাবা! তুমি এই' গৃহে 
বিশ্রাম কর। এই গৃহমধ্যে এক জনকে দেখিতে পাইবে 
তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইও না! আমি মায়ের মঙ্গল 
আরতির ঞোগাড় করিয়া এখনই আঁসিতেছি। 

সেই সন্মুখস্থ ক্ষুদ্র গৃহের ছ্বার উন্মুক্ত । তাহাতে দীপ 
জলিতেছে। সেই দীপালোকের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া 
দাড়াইয়া এক অর্দধাবগুস্টিতা সী মৃণ্ডি। 

সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেলে, সেই রমণীয় রমণীমুষ্তি আরও 
নিকটে আমিল। আসিয়া কেদাররায়কে প্রণাম করিল।' 
তখনও তাহার মুখ অর্ধাবগুষ্টিত। 

কেদাররায় বিশ্বয়াপ্(ত-চিত্তে একটু সরিয়া দাড়াইলেন। 
সে অপরিচিতা রমণী কেন বা তাহাকে প্রণাম করিল, কিছুই 
বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বিশ্মর-প্লাবিত-চিত্তে প্রশ্ন 
করিলেন --“আপনি কে?” 

অতি স্পষ্ট স্বরে উত্তর আসিল--“আমি আপনার চরণের 
দাসী ।” 

কেদাররায় এ উত্তরে আরও বিস্মিত হইলেন। কিন্ত 
তাহাকে আর চিন্তার অর্সর ন! দিয়া, অবঠনমঞ্ডিতা 
ুস্তি দ্রুতবেগে আসির! তাহার হস্ত ধারণ করিল। তিনি সে. 
তি চিনিলেন ! ্ 

. কেদার রাঁয় বিশ্মিতচিত্তে শুকণ্ঠে বরিলেন_ একি! ? 
রাণী কমল! ! তুমি এখানে কেন 1” 

কমলা! হাস্তমুখে উত্তর করিল--*তুমি এখানে কেন ?* 

প্রর্যাসিনী আমায় আনিয়াছেন এ ৫4 
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“আগে বল তুমি এখার্নে আসিলে কিরূপ ? "এত অনুরোধে আমি কোনও আপত্তি করিতে 


“এই সন্লাসিমী আমায় আনিয়াছেন; কিন্ত আমি 
যেবপে আসিয়াছছি সেইরপে আসা ত তোমার পক্ষে সম্ভব 
নয় |” পু 
"আমি আমার নিজের যান বাহনে এখানে আসিয়াছি। 
আটজন সড়কি ও বেহারা আমার সঙ্গে |” 

_ শকিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না কমলা ! এ ছুর্কোধ্য 
ঘটনার প্রহেলিক ভাঙ্গিয়া দাও ।* 

“কতক্ষণ ফাড়াইয়া থাকিবে এই খানে বস। সব 
বলিতেছি ।” 

গৃহমধ্যে একটী মাছুর পাতা! ছিল। উভয়ে সেই আসনে 
বসিলেন। কমলা বলিতে লাগিলেন--৭সন্ধ্যার পর অষ্ট- 
জার মন্দিরের আরতির পর, আমি নিতাপৃজা করিতে 
যাই। তখন সেখানে জন-মানবও থাকে না। ঠাকুর 
প্রণাম করিয়া উঠিতে যাইতেছি-__দেখি এই সন্ন্যাসিনী সম্মুখে ।” 

তোমার নিকট একদিন ইহার কথা শুনিয়াছিলাম। 
ইহাকে চোখে দেখিয়া আমার বড়ই শ্রদ্ধাতত্তি বাড়িল। 
ইহার কথায় সেই ভক্তিশ্রদ্ধ' আরও বুদ্ধি পাইল শি 

*তোমার যিনি গুরু স্থানীয় তাহাকেই বা. অবিশ্বাস কি? 
সন্ন্যাসিনী আমাকে তোমার বিবাহ-বাসরে প্রদত্ত আমার 
শ্বশুরের নামাঙ্কিত অন্ুরীয় দেখাইলেন।” 

পসন্ন্যাসিনী আমায় বলিলেন_মা! তোমার স্বামী আমার 
পুত্র-তুমি আমার পুত্রবধু। একবার আমাদের বাড়ীতে 
যাইতে হইবে। তুমি রাপ্ররাণী-_রাঙ্ধকুলবধূ। কিন্তু স্বামীর 
অনুমতি না লইয়া তোমায় গৃহের বাহির হইতে হইবে। 
এই ম! অষ্টভূজা সাক্ষী--আন্দ আমি তোমার স্বামীকে ও 
তোমাকে এক নূতন কর্তব্য দীক্ষিত করিব। এখনই তোমার 
যান বাহন ও প্রহরী লইয়। গোপনে পুরীর বাহিরে টল। 
আমি তৌমায় কতক পথ অগ্রসর করিয়া দিয়া আসি।”” 

“ব্জ্যাসিনী বলিলেন--”মনে ভাবিও না--এজন্য তুমি 
তোমার স্বামীর কাছে অপরাধিনী হইবে । মার কাছে কন্তা 
গেলে তাহার কোন অপরাধ হয় না। এক্ষেত্রে যদি হয়, 
তাহার দারিত্ব আমি লইলাম | যে স্বামীর অনুমতির জনা 
তুমি সাকাজ্িত ীহাকেই ছুই তিন ঘণ্টার মধ্যে তোমার 
গন্ধবা স্থানে দেখিতে পাইবে।” 


না। কি. একটা তীব্র কৌতুহল গ্রহেলিকার ছারা আমার 
মনের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। আমি তখনই কালিদাসকে 
গোপনে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া সওয়ার হুইয়! খিড়কীর় সবাক 
দিয়া বাহির হইয়াছি।” 

প্বাহিরে আসিয়া দেখি--আর এক রমনী মৃর্তি। আমার 
আর কোন আরবশ্বাস হইল না। কাদ্দাস যন আমার 
সঙ্গে রহিল তখন সন্দেহের কোন কারণই নাই 1” 

কেদার রায় বলিলেন__-পকমলা! এতক্ষণে সব বুঝিমাছি, 
কিন্তু কাঁলদাস কোগায় ?” 

“সে ধর মন্দিরের পার্থের ঘরে আছে। সঙ্ন্যাসিনী তাহা- 
কেও দীক্ষিত করিবেন বলিয়াছেন ।* 

কথোপকথন আর চলিল না। সমন্ন্যাসিনী বাহিক় 
হইতে ডাকিলেন--পকেদার ! বৌমা! তোমরা ছজনেই 
বাহিরে এস।” ৃঁ 

ছই জনেই মন্মুগ্ধবৎ তাহার অনুমরণ করিলেন । 

কিয়দ্,র গিয়াই কালিকা-মন্দির। মন্দির ঘ্বত-প্রদীপো- 
জ্বলিত। সেই উজ্জল আলোকে নৃমুগ্ডমালিনী খর্পরহষ্ক! 
কপালিনী আরও জ্যোতির্ঘরয়ী। 

নিকটে ছুইথানি দ্বীপিচর্দের আপন । কেদার রায় ও 
কমলা! সেই আসনে পাশা পাশি বসিলেন। সন্যাসিনী নিজে 
একখানি অধ্ধিনাসনে উপবিষ্ট হইলেন। 

সন্ন্যাসনী গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন---“বলিব 
না মনে কাঁরয়াছিলাম, কেদার রায়! এ জীবনের শোকময় 
কাহিনী জীবনের নিভৃতকেন্ত্রে চিরজীবনের মত লুকাইয়! 
রাখিব এই সংকল্পই করিযাছিলাম, কিন্ত তোমার কাছে 
আমায় ইচ্ছা করিয়া সে সংকল্পের বাধ ভাঙতে হইতেছে ।” 

“এক শ্বদেশ-প্রেমিক সাহসী বীর ব্রাঙ্গণকুমার এ হত- 
ভাগিনীকে পত্ধীরূপে গ্রহণ করেন। স্বদেশের জন্য সে 
্রাহ্মণকুমারের আত্মত্যাগ অতি প্রশংশনীয়। দেশের 
অন্যই তিনি পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট আকবর শাহের প্রধান 
শক্ত হইয়! ছিলেন। দেশের জন্যই তিনি স্ত্রীপুত্র সংসার 
ত্যাগ করিয়া এক প্রর্দীপ্ত ভাস্করসম তেজস্বী বীরপুরুষের 
দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়াছিলেন। জীবন থাকিতেও তিনি: 
তাহার পার্শ্ব ত্যাগ করেন নাই।, তাহার প্রত্যেক কার্যে 


৬২৮ 


'বাজালীয় হাত ভইতে বাঙলা কাড়িয়া লওয়া এই ছুই বীর 
জীঘিত থাকিতে কোনরূপেই সম্ভব নহে।”” 

“আশ্রয়তরু স্বরূপ যে মহাবীরকে লক্ষ্য পথে রাখিয়! 
আমার উষ্টদেব মাতৃভূমির কাজে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন 
তিনিই ভাম্বরকীন্তিময় গৌরবমণ্ডিত যশোরেশ্বর প্রভাপাদিত্য। 
আমার স্বামী ব্রাহ্মণ হইলেও কখন তাঁহার উপর গুরুগিরি 
করেন নাই। হিতাহিত বিবেচনা না করিয়াই তিনি 
তাহার আদেশ পাশন করিতেন। আর সেই উদ্ার-হৃদয় 


তৈজন্বী বীর আদিত্য-স্বরূপ-পূর্ণ-তেজময় প্রতাপ! স্বামী 


স্বেচ্ছায় গুরুর আসন ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 
প্রতি কাধ্যে তাহার সম্মতি না লইয়া অগ্রসর হইতেন না” 

কেদার রায়ের মুখমণ্ডল সহসা রক্তিম ভাব ধারণ 
কক্িল। তিনি উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন-_“মা মা! 
তবে কি আপনি শঙ্কর ব্রাহ্মণের পত্ধী ?” 

সন্গ্যাসিনী অশ্রন্ন,ত চক্ষে বলিলেন__“হী বাবা । তোমার 
অনুমান যথার্থ। আমিই সেই অভাগিনী”। 

কেদার রায় বলিলেন--প্হায়! আজ যদি শঙ্করের ম্যায় 
তেবত্বী ব্রাঙ্গণের ছায়ামুন্িও আমার পশ্চাতে থাকিত, 
তাহ! হইলে বলিতে পারি না, বাঙ্গলায় আবার হিন্দু পতাকা 
উড়িত কি না। মা! আমি সেই পুরুষসিংহের পত্ীর 
সহায়তা পাইতেছি, আমার নিরাশ হইবার কোন কারণ 
নাই ] | 

সন্ন্যাসিনী পুনরায় বলিলেন__”আজ চারি বসর হইল 
প্রতাপাঁদত্য এই নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া 
পরলোকে গিয়াছেন। আমিও এই চাঁরি বওসর ্বামীব্রহ্‌ 


সহ করিয়া প্রাণে দাবানলের জাল! লইয়! পথে পথে বেড়াই ন 


তেছি। জীবনে -একমাত্র ঞৰ লক্ষ্য ্বামীহত্যার গ্রতি-: 
হিংসা । আর আমার ন্যায় অত্যাচার-পীড়িত অভাগিনীদের 
সতীত্ব ও ধর্ম রক্ষা। তাই তোমার ন্যায় শক্তিমান পুরুষের 
আশ্রক্স গ্রহণ করিয়াছি” । 

কেদার, রায় বিনীত ভাবে বলিলেন_"্যখন অতটা 
বলিয়াছেন, তখন কোন্‌ নৃশংল আপনার স্বামীর ভীবন গ্রহণ 
করিল--তাহা বলিড়ে কিল্গাপত্তি আছে?” 


পরধাসী। 


বাসীর ভীকতার কল ্রক্ষালিত: হইয়াছিল। তাহার 
শৌর্যযে মোগল সেনাপতি মানসিংহকেও' বলিতে হইয়াছিল 






্ানিনী় চক্ষু, হইজে লিঃ 
কেদার রায় ও. কমলা, 'সে,উৎ | 
কম্পিতচিত্ত হইলেন । ্যা্িনী বজ-নির্ষোষ-রে ১ 
লাগিলেন--“ গ্রভাপাদিত্যের মুত্র পর আমার স্বামী, 
অনেক চেষ্টায় যশোরের স্বাধীনতা রঙ্গণার উপায়বিধান করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু একজনের শক্রতায় তাহা পারেন নাই। 
সে শক্ত আর কেউ নয়__পর্টুগীজ সেনাপতি' ডাকাত 
গঞ্জালিস। গঞ্জালিস গ্রতাপাদিত্যের অনেক নূন খাইয়া- 
ছিল। প্রতাপ তাহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন। বিশ্বাস 
করিয়া সেনাপতির পদও দিয়াছিলেন। একসময়ে সে সে 
পদের গৌরবরঞ্ষাও করিয়াঁছল। কিন্তু শেষ-মানসিংহের 
প্ররোচনায় কঠোর ভেদনীতিতে দে গুপ্তভাবে মোগলপক্ষ 
অবলম্বন করে ।” 

“গঞ্জালিস্‌ শুনিয়াছিল--আমার স্বামী মৌগলের লুঠের 
হন্ত হইতে রক্ষার জন্ত রাজভাগারের প্রচুর অর্থ 
প্রতাপাদিত্যের পরামর্শে নিজ বাটাতে ভূপ্রোথিত করিয়া 
রাখিয়াছেন,। প্রতাপ তাহাকে সেই অর্থ দান করিয়া 
বাঙ্গলার স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার যদি সম্ভব হয়, তাহাতে ব্যয় 
করিতে আদেশ করিয়াছেন। মানসিংহ এই অর্থ-প্রয়াসী 
না হইলেও আমার স্বামীর জীবননাশ-প্রয়াসী। কিন্ত 
গঞ্জালিস এই অর্থ-প্রয়াসী। আমার স্বামী একদিন বিশ্বাস 
করিয়। সরলভাবে তাহাকে এ কথার একটু আভাসও দিয়া- 
ছিলেন। 

“যে উদ্দেশ্ই হউক না কেন, একদিন পাপিষ্ঠ ছা 
বেশে মোগল সৈন্য লইয়া আমার ক্ষুদ্র পুরী আক্রমণ করিল | 
, নিষ্ঠুর ভাবে আমার স্বামীকে হত্যা করিল। আমান এক 
গৃহে ইতিপূর্বেই বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল। আমি স্বামীর 
মৃত্যুতে বাধা দিতে পারিগাম নিই আমার দার 
উরিহাস। | 

পলুঠন ডাকাতি শেষ করিয়া, দস্তা চলি গেল। পা 
বন্ধন মুস্ত হইলাম। বাহিরে আসিয়া, দেখিলা নে 
ভিত্তির ও উঠাননর নানা স্থান খনিত মৃ্তিকান়পৃ--লসত 

মশালের কৃষ্ঠবর্ণ দগ্ধাবশেষ । 

7 সন্ধানে গেলাম। দেখিলাম, খ্বাযার 
শা, আনন্দ, উৎ্সাহ-প্লব শেষ হইব পথে ধনিয়া 
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হক ৪ 
আহত ধান তে অল বেগে গরুর শোণিতধারা বহিতেছে। 

নবীরের নানা স্থানে ভীষণ আঘাত। পুর শোণিতআবে 
স্গশয্যা ভাষিয়া যাইতেছে ।' 

"অনেক বার শুশ্রুযায়__সেই রত দেহে 
চৈতন্ত-সধশর করিলাম | কিন্ত নিভিবার পুর্বে দীপ যেকপ 
উদ্জ্ল ভাব ধারণ করে, তাহার মুখমগ্ুল সেইরূপ প্রসন্ন 
ভাব ধারণ করিল। আমায় ধীর কম্পিত স্বরে বলিলেন 
এ হত্যার মর্ম বুঝিয়াছি। যে অস্মাঘাতে আমাব এ দশ! 
করিয়'ছে তাহাকেও আমি [চনিতে পারিয়াছি। সে 
গঞ্গালিস্। যে শেষশীর আমার দেহে অক্ত্রাধাত কবিয়াছে__ 
সেম্যাটিস্‌। শ্বামীহত্যার প্রতিহিংসা না লইয়া সীগস্তের 
সিন্দর মুছিও না। আমি পরলোকে তোমার জন্য অপেক্ষ। 
করিব।”” 

প্দীপ নিভিল। সঙ্জিত প্রতিমাপুর্ণ দালানের দীপাবলী 
নিভিষ্া ঘোর আশধার আসিল। আমার সোণার সংসার-- 
জন্মের মত প্রলয়ান্ধকারে নিলীন হইল। আমার যাহা 
ছিল_-.সব জন্মের মত কালম্তরে বিলীন হইল। 

প্বৎস ! যে অর্থের জন্ত পটুীজ ডাকাত আমার স্বামীর 
প্রাণনাশ করিয়াছে, সে অর্থ তাহারা পায় নাই। সে অর্থ 
আমারা বহুকাল পূর্বে উদ্ভানে /প্রাথিত করিয়া লুকাইয়া 
রাখিয়াছিলাম। সেই অর্থই এখানে রাতারাতি সরাইয়া 
আনিয়াছি। আমার এক খুল্লতাত এই বিপদের সময় আমার 
সহায়তা করেন। এই যেবাটা দেখতেছ ইহ! তাভারই | 
তিনিও এখন স্বর্গে। তার একমাত্র অভাগিনী কন্তাকে 
তিনি আমার কাছে রাখিয়া! গিয়াছেন। তিনিই আজ এ 
গুহাদ্বার খুলিয়! দিয়াছিলেন ।”* 

“এই .. গ্রামের নাম বীরপুর। দারুণ মহামারীতে গত 
ছই বৎসরে এ গ্রাম শ্রশান হইয়াছে। অনেক লোক 
মরিয়াছে--ধাহার! মরে নাই তাহার! পলাইয়াছে। মহাঁ- 
শশানই কালিকার প্রিয়।'তাই এই মহাশ্মশানে এই সোণার 
পল্মামনে শ্বশানালয়বাসিনী কালিকার মুষ্তি প্রতিষ্ঠা! করিয়াছি।” 

প্রাজ! কেদার রায়! তুমি আমার প্রিয় শিষ্যু। রাণী 
মা কমলে | তুমিও আজ হইতে দীক্ষিত হইলে। স্ত্রীর 
সহায় না হইলে স্বামীর ধর্মকারধ্য অসম্পূর্ণ হয়। তুমি 
হতে রে, পে নিপছে। স্বামীর সঙ্গিনী হইসা ধ্াষ্ঠান 


জ্যোতিনির্াণ। 
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র্‌ চে (৬০ 


কব, করাল বায়) শি গজিন ন! হাইকো পুজধকারোর” 
মৃত্য কমিয়া যাষ। এ দেখ-_ভৃক্তলে পতিত মন্থাহোশী মহ!" 
কালের উপবে,মা শক্তিবপা হইয়া নৃতা করিতেছেন । কমলে! 
এমন একদিন আসিবে যে দিন জীজাতির শি এই 
শস্তপন্তামলা বঙ্গভূমির মুক্তিব জন্ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে । 
তাই আঙ্জ ভবানীর সম্মুখে আনিয়া তোমাদর স্বদেশহিত- 
ব্রতে দীক্ষিত করিলাম। সন্ত্ীক দীক্ষ/ ন। হইলে কণ্মক্ষে জে 
প্রবেশে অধিকাব জগ্মে না” 

“আমাব স্বামীর আধকৃত ধন--কেদার রায়। আঞ্জ 
তোমাকে দেশহিতরতেব মহানুষ্ঠানের সহ্কায়তার জগ 
আমি নিঃস্বার্থ অর্পণ কবিলাম। আমি স্বামী-পৃত্র-হীনা?। 
সমগ্র বঙ্গসম্তান আমার পুত্র স্থানীয়। যাহারা দেশের 
শত্র-তাহাদের নিপাত করিবার চেষ্টা করিবে 1”. 

“তোমাদের দীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে । মঙ্গলারতির সময়, 
উপস্থিত। 'প্রভাতও হইয়াছে । আরাতর পর, তো 
স্বস্থানে প্রস্থান কর”। . 
*. মঙ্গলারতি হইয়া গেল। এক জটাজুটধারী সানী ৃ 
আসিয়৷ আরতি সমাপন করিলেন। আরতি সমাপনাস্ত্ে 
সেই সন্ন্যাসী রাজা ও রাণীকে আশীর্বাদী পুষ্প দিয়া: 
সহসা অনৃশ্ঠ হইলেন | 

অনীতা-_রাঁজা ও রাণীকে সধ্যোধন করিয়! ধ্িলেম-- | 

“এই  প্রসন্নমুখী, বরাভয় প্রদা মার নিকট বর প্রার্থনা 
কর। ছুই জনেই সমকণ্ঠে বল-_- 

'আমুর্দেহি যশোদেহ ভাগ্যং ভগবতী দেহিমে।” 

«এইবার মাকে প্রণাম কর-_বল-_ 

নিমামি সর্বমঙ্ল্যে শিবে সর্ধার্থ সাধিকে 

পরণ্যে ত্যন্থকে গৌরী নারায়ণী নমস্ততেঃ”” ১ 

প্রণাম শেষ হইলে অনীত! গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, ”বৎস। 
সম্মুখে বিরাট কাধ্যক্ষেত্র ৷ . এখন বচ্ছন্দে অগ্রসর হও.। প্র. 
দেখ বরাভয়-গ্রদ করে ইঙ্গিত করিয়া মা তোমাদের আশির্বাদ 
করিতেছেন। 


শ্রীহরিসাধন সুখোপাধ্যায়। 
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আজকাল আমাদের দেশে চারিদিকে গ্রত্যেক বিষয়ে উন্নতি 
ও সংস্কারের, আকাঙ্ষা কিছু না কিছু পরিক্কট হইয়া 
উঠিয়াছে। জাতীয় জীবন গঠন একদেশী সংস্কারে সম্ভব 
নহে, জাতির প্রত্যেক বিভাগের সংস্কার-সামপ্রস্ত না হইলে 
জাতীয় জীবন পুর্ণপুষ্ট কখনই হইতে পারে না। নরনারী 
লইয়া সমাজ) সমাজ উন্নত হইতে চাহিলে নর ও নারী 
উভয়েরই উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইৰে। আমাদের 
দেশে জাতীয় জীবনের অধ্ধাঙ্গ রমণীসমাজ বিকল, অবশ, 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া আছে। সমাজের সকলবিধ উন্নতি- 
চেষ্টার পুর্বে যে নারীসমাজকে সুস্থ সবল করিয়া তোল! 
আবহ্ক ইহ! শ্বীকার করিতে আজকাল বোধ হয় কাহারও 
সন্দেহ বা দ্বিধা হইবে না। নারীগণ তাহাদের বৈদিক 
গৌরব এবং মর্যাদা ক্রমে ক্রমে হারাইয়! অস্তঃপুরের গণ্ভীর 
মধ্যে শুধু সেবিকা হইয়া উঠিয়াছেন। সেবাধর্ম আত পবিত্র 
ও মহান ; কিন্তু কুতদাসও ত সেবা করে, তাহাদের মহত্ব ও 
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ত্যাগের প্রশংসা কীর্তিত হয়, না কেন? কারণ, তাহাদের 
কৃত সেবা ও ত্যাগ স্বেচ্ছাকৃত নহে, ছুর্বলের নিরুপায় ষেবা। 
আমাদের নারীসমীজকে আমর! সেইরূপ সেবার যন্ত্র করিয়া 
তুলিয়াছি, তাহাদের আত্মপ্রাতষ্ঠা নাই, করিতেও জানেন 
না) তুচ্ছ বিষয়, হেয় প্রসঙ্গ লইয়া! কোন মতে ভস্তজ্জ জীবন 
অতিবাহিত করিতেছেন মাত্র। সমগ্র নারীজাতর অবস্থা 
যদি এইরূপ, হিন্দু-বিধবার অবস্থা ইহা অপেক্ষা আরও অধিক 
শোচনীয়, বিশেষতঃ বঙ্গে। তাহাদের আপনার বাঁলয়া 
নির্ভর করতে কেহ নাই, দুর্ভর জীবন গঞ্জন! লাঞ্ছনার মধ্যে 
শোকে ছুঃখে অবসান করাই তাহাদের ভাগ্য । বিধবা 
বিবাহ প্রচলিত হওয়! উচিত কি অনুচিত এ বিষয়ে মতদ্বৈধ 
থাকিতে পারে) ইহা বিতগ্ডার কারণ হইতে পারে; কিন্ত 
বিধবাদের অবস্থার পরিবর্তন ও পরিশোধন যে নিতান্ত 
বাঞ্চনীয়, ইহা! সকলেই স্বীকার করিবেন। বিধবাকে প্রকৃত 
্রহ্মচারিণী, পরাহিততব্রতা হইতে হইলেও রীতিমত শিক্ষা 
দীক্ষার যে দরকার ইহা সকপের বুঝা উচিত। অশিক্ষিত 
পটুত্ব গ্রার্কতিক নিয়ম নহে; সকল উন্নতিই শিক্ষাসাপেক্ষ। 
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সাহায্য পাইতৈন,তাহা হইলে আমর! আরও কত অগ্রসর হইতে 
পারিতাম। নারীজ।তির শিক্ষাসংস্কার শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর 
হইতেছে। কিন্তু এখন আমরা যদ্দি হিন্দু-বিধবাদিগকে 
শিক্ষ। দীক্ষার দ্বারা মহৎ কর্ণের উপযুক্ত করিয়া লইতে পারি 
তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত বন্ধনহীনা মুক্তসন্বন্ধা তাভা'দগের 
নিকট হইতে বিপুল সাহায্য লাভ করিতে পারি। বিধবার 
শ্রমপটুতা, কষ্টসহিষুতা, কর্খের ইচ্ছা, শুতাকাজ্্! ও আগ্রহ 
যদি কর্ণাক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়, তবে আমরা কতখানি কাজ 
না করিতে পারি। . 

হিন্দু-বিধবাদিগকে শিক্ষিত ও সৎকর্থে দীক্ষিত করিয়া 
তাহাদের জীবনভার লাঘব করিবার চেষ্টায় বঙ্গে শ্রীযুক্ত 
শণিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাক্ষিণাত্যে পণ্ডিতা রমা বাঈ 
প্রথম। শশিপদ্ বাবুর বরাহনগর বিধবাশ্রম ১৮৮৭ সালে 
এবং পণ্ডিতার বোম্বাই বিধবাশ্রম ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। প্রথম আশ্রমটি ১ বৎসর সফল কার্য করিয়া স্থাপয়ি- » 
তার বার্দক্য ও অপর পরিচালকের অভাবহেতু বদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে; দ্বিতীয়টি স্থাপয়িত্রীর বিধর্ষিতার জন্য হিন্ুসমাজের 
সহান্থভৃতি হারাইয়াছে। 

_ ১৮৯৬ সালে পুন সহরে একটি' বিধবাশ্রম সমতি গঠিত 
হয়। এই সমিতি পূর্ববর্তী আশ্রমঘয়ের বৈফল্য হইতে এই 
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ষে প্রথম-উদ্যোক্তার উত্তরাধিকারীর 
অভাব এবং ধর্মবৈষম্য এই শুতানুষ্ঠানের অন্তরায় হইতে 
পারে এজন প্রথম হইতেই তাহারা এদিকে সতর্কতা 
অবলঘ্বন করিয়া কার্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনুষ্ঠাতৃ- 
গণ আপাত সাফল্য অপেক্ষ! স্থায়িত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিলেন। 

এবং কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ কয়েকটি বিধবাকে 
গভগ়েন্ট উচ্চ বালিকা! বিগ্তালয় এবং স্তরীশিক্ষা কলেজে . 
রাখিয়া" শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ধিলেন। ছুই বৎসর পরে 
তাহা । দশ হানার টাকা সঞ্চিত ও আরও কিছু সাময়িক 
দার সস্তাবনা দেখিলেন'। তখন তাহারা ১৮৬০ সালের 
২১ আইন অনুসারে 'পুনা হিন্দুিধবাশ্রম” স্থাপন করিলেন, 
এব ২৮৯৯. লালের আইযারি মাস হইতে পৃথক. ভাড়াটিয়া 
বাত গ্াশমের- কায আরম্ভ হুইল। তখন হুইটি মাত 
বিধবা-এই আশ্রমের ছাত্রী' এবং লপরীক অধ্যাপক কার্ডে 





রী  পুনার হিন্ুিধবাশ্রম। 2 
এ করবাছলোর দিনে পুরুষ ফি করেতে রমণীর 





০১৭ 0৯৯৪৯ দিনা 1 ৭৪৯৩ 


আশ্রমের তত্কাবধায়ক। 
পূর্বোক্ত গভর্ণমেপ্ট বিস্যালয়হর়ে শিক্ষিত হুইতেছিলেন, 
তাহাদের শিক্ষান্থানের পরিবর্ভন করা হইল ন!। 

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর অনুষ্ঠাত্গণের চেষ্টা হইল আধুনিক 
সহরের আবিলতার প্রভাব হইতে আশ্রমটিকে দুরে সহযের 
বাহিরে লইয়া যাওয়া । 
সেই ইচ্ছাকে উদ্যন্ত করিল। ৮ রাও বাহাছুর জি, জি, 
গোখলে সহরের বাহিরে একথণ্ড জমি আশ্রমকে দান 


করেন; আশ্রম সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়, এবং এখন 


সেখানে পাকাবাড়ী নির্মিত হইয়া বিধবাশ্রমটি পুর্ণ শি 
প্রাপ্ত হইয়াছে। 

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর এই ১১ বৎসরে আশ্রমের সর্ধবিধ 
কল্যাণ ও উন্নতি বদ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। আশ্রমগৃ 
ক্রমশ 'বন্ধিতায়তনূ হুইয়াছে--তাহার বর্তমান মুল্য ৩৫ 
হাজার টাকা । আশ্রমের ছাত্রী সংখ্যা, শিক্ষিতব্য বিষয়, 


বসরকাল পরে প্লেগ আপ্িয়া 


আশ্রমের: হারে হশ চি বিধবা! 


শিক্ষার বাবস্থ!, শিক্ষক এবং অর্থশক্তি--সাধারণের আশ্রমের . 


* উপকারিতা-উপলব্ধিহেতু সহানুভূতি প্রসারের সহিত বেশ 
সম্তোষকরভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক, 
কল্যাণেচ্ছু, সাহায্যদাতাও ক্রমশ বর্ধিত হইতেছে । 

আশ্রম-সমিতির কাধ্য ১২ জন সভ্যগঠিত অনুষ্ঠান 
সভার দ্বারা নির্বাহিত হয়। পণ্তিতপ্রবর ডাক্তার রামরু্- 
গোপাল ভ্টণ্ডারকর অনুষ্ঠাতূসংঘের বর্তমান নায়ক এবং 
শ্রীমতী রমাবাঈ রানাড়ে মহিপাসমিতির কতী। এসি 
সমিতির একজন আযব্যয়পরীক্ষক ও ছুই জন ধনরক্ষক 
আছেন। | 

এই আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্ঠ,-_যে সকল জাতির মধ্যে 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই, সেই শ্রেণীর 'বিধধাদিগকে 


শিক্ষা দিয়া উন্নতমনা করা এবং সছুপায়ে জীবিকা উপার্জনের 
উপায় করিয়। দ্েওয়া। কয়েক বৎসরের শিক্ষান পর 
বিধবাগণ আশ্রম ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ স্থানে যাইতে পারেন ) 
কিন্তু কেহ আশ্রমের সেবা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে 
তাহাকে আশ্রমে থাকিতে “দেওয়া হয়। 'ময়াব্রত ৰা সেবা- 
ভরতে শিক্ষিত দীক্ষিত করিয়া এক ক্র গন বা 
লমিতির অন্তত্তম্‌ উদ্দেস্ত |. ৃ 

ূ আশ্রমের অধিকাংশ ছার রি প্রায় সকলের 





সধবা ও কুমারা ছাত্রীগণ। | 


গ্রাসাচ্ছাদনের ভার আশ্রমকেই বহন কবিতে হয়। বিধবা- 
দিগের ছোট ছোট মেয়েগু|লকেও আশ্রমে থাকিতে দেওয়! 
হুয়। আশ্রমের শিক্ষাসাফলা দেখিয়া অনেক অভিভাবক 
খরচ দিয়া আবিধবাপিগকেও আশ্রমে ভন্তি করিবাব জন্ত 
অনুরোধ কারতেছেন। ইহাতে বর্তমান মোট ছাত্রী সংখ্যা 
৮* জনের মধ্যে ৬* জন বিধবা! এবং ২৯ জন অবিধবা। 
এই বিধবাশ্রম ক্রমশ সর্ব শ্রেণীর রমণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হইয়া উঠিতেছে। 

ভরপ্তি হইলে পর প্রথম ছুই বৎসর লেখাপঙ! ও সামান্ত 
অস্ক শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাএরীগণ চতুর্থভাগ মারাঠী পুস্তক 
পাঁড়তে সক্ষম হইলে ব্যাকরণ, কাবা, ই।তহাস, ভূগোপ- 
বিদ্ভা এবং ইংরা!জ শিক্ষা! দেওয়! তয়। ইংরা।জ শিক্ষা 
ইচ্ছাসাপেক্ষ। মারাহী চতুর্থমানু সম্পূ হইলে সংস্কত শিক্ষা 
আরম্ত কল্প! হয়। সংস্কত শিক্ষাও ইচ্ছাসাপেক্ষ। ইংরাজি 
টুর্থমীন শেষ হুইল, বিশ্ববিস্ভাপয় নিদষ্ট সকলবিধ পাঠ 
রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়। 


অন্ুষ্ঠাতৃসত্ঘ একটি শিক্ষাশালা খুলিবাব বাসন! করিয়া 
চেন) সেখানে খুলের 'জন্ত শিঙ্গাষত্ীদিগকে শিক্ষাদান- 
পদ্ধতি আয়ত্ত করান হইবে। এবং যাহাতে এই আশ্রম 
ও শিক্ষাাল! গবর্ণমেন্টের অনুমোদিত হয়, তজ্জন্যও চেষ্টা 
হইতেছে। তাহা হইলে এখানে শিক্ষিতাদগের কর্মক্ষেত্র 
প্রশস্ত হইবে এবং অনেক স্থবিধা হইতে পার্ধিবে। 

আমাদের দেশে এতকরা একজন মাত্র স্ত্রীলোক পড়িতে 
পারেন। এ অবস্থায় লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়াই প্রধান, 
কর্তব্য। কিন্তু কেবল লেখাপড়। শিিয়া৷ সকলের পক্ষে, 
্বচ্ন্দ দ্রীবিকার্জন সহজ নাও হইতে পারে। এছন্য পি্প- 
শিক্ষারও ব্যবস্থা হঈটতেছে-_বথা, লিবন, বয়ন প্রভৃতি । 

আশ্রমের প্রত্যেক বাসিনীকে * গৃহকর্মে সাহায্য করিতে 
হয়। বাটা, কুটা প্রন্থতি কাজ আশ্রমবাদিনীমিগের 
্বাস্থোর গ্রাত লক্ষ্য রাখিয়া ১৫ মিনিট হইতে আধখপ্টা 
পর্যাস্ত করিতে দেওয়া হয়। এবং কাঁহাকেও এএকঠিনে 
দেড় ঘণ্টার বেশী গৃহ্কর্ণে নিধুদ্ত' রাধা হয় না| ধধ্যাবিত: 


০১১. 
সুর ৪ শা 








,অধ্যাপক ডি, কে. কার্ডে; 


কুমারী দ্বারকাবাঈ চাব্রেকর, শ্রীমতী বেণুবাঈ 'নাম জোশী, শ্রীমতী পার্কতীবাঈ 
আঠাবালে, শ্রীমতী কাশীবাঈ দেবধর এবং শ্রীমতী বনুবাঈ দেশপাগ্ডে। 


গৃহন্থকন্যাদদের সকল প্রকার গৃহকর্শে অভ্যস্ত ও সক্ষম 
হওয়া 'উচিত। এজন্য আশ্রমগ্ৰতের সকলবিধ গৃভস্থালীর 
কর্শী পর্যায়ক্রমে সকল অধিবাসিনীকেই করিতে হয়। 
গৃহকর্শের মধ্যে রন্ধন প্রধান) প্রতি অধিবাসিনী অন্ততঃ 
ছয় জনের ভোজ্য প্রস্তত ও পরিবেশন করিতে সক্ষম 
হয়েন, তজ্জন্য বিশে যদ করা হয়। 

বযস্কাগণ ৫।*ট| হইতে টার মধ্যে প্রাতে শধ্যাত্যাগ 
কয়েন 1. বালিকার আধ ঘণ্টা অনুগ্রহ পাইয়! থাকেন । 
কিঁিৎগৃহকশ্মের পর ন্বান ও আপনাপন বক্র ধৌত কব! 
হইলে, 'কিনক্ষণ সকলে স্ব স্ব ইচ্ছানুবপ উপাসনা! পুজা 
করেন। তৎপরে সকলে পাঠ অভ্যাস কবিতে নিযুক্ত 
হয়েন এবং ১*টার লময় আহারের ঘণ্টাধ্বনি হইলে আহার 
করিঝাঁ, বিগ্তালয়ের জন্ত প্রস্তুত হয়েন। ১১টার সময় 
বিবার অধ্যাপনা আরস্ত ই়। অধ্যাপনার পূর্বের ১৫ 
মিসিটি মর্ধচষ্চার আগত বত বযস্কাগণ গীতা শ্লোক 
জীব ব্যাগা করেন, এবং খাঁলিকারা ঘাতৃভাবাগ্রবিত 


সাধুপদাবলী গান করেন। স্কুলে অর্দঘণ্টা জলহোগের হট 
হয়। ৪-১৫ সময় দুল বদ্ধ হয়। বৈকাঙেও কিঞ্চিৎ 
গৃহকৃন্মের পর“সকলে যথেচ্ছ বিচরণ করেন। সন্ধাভোঞনের 
ঘণ্টাধবনি হইলে আহারাস্তে সকলে নৈশপাঠে নিবিষ্ট হয়েন। 
বালিকার! ৯টার সময় শয়ন করে; শয়নের পূর্বে কতক-. 
গুল নৈতিক ব! আদ্যাত্মিক সঙ্গীত গান করে। ন্তান্ত 
সকলে গীতামন্দিরে সমবেত হইয়! একত্রে নানাবিধ পদ ও 
সাধুরচিত অভঙ্গ গান করেন। তৎপরে নানাবিধ দার্শনিক, 
টনতিক ও ধর্মগ্রন্থ হইতে কিছু কিছু পাঠ হয়। এই সফল 
ধরশচর্চায় কোনবপ বিশেষ মত কাহাঁকেও শিক্ষা দেওয়া, 
হয় না। সাধাবণ ধশ্দৃতত্ব সকল বুঝাইয়া দিয়া ধর্মভাব 
উদ্দীপ্ত করাই উদ্দেহা। ধর্তাসন্বন্ধে সফল্রে সম্পূর্ণ স্বাতস্থয 
এবং স্বাধীনত! রক্ষা করা হয়! সাড়ে নয়টার সময় ঘণ্টা- 
ধ্বনি হইলে সভা ভঙ্গ হয়। দশটার মধ্যে সকলে শয়ন 
করেন ।-_-ইহাই আশ্রমের দৈনিক কাধ্যপ্রণালী।. 
এইরপ লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান সকলের কার্ধো, উৎ- 


, ৬৩৯ 


সর্থিত-সমগ্র-ীবন সেবকের অভাবে কত প্রতিষ্ঠান অকালে 
লুপ্ত হইয়া! যাইতেছে । কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশের সৌভাগ্যক্রমে , 
সে দেশে শ্বার্থত্যাণী পুরুষ নারীর অভাব নাই। পুনার 
প্রপিদ্ধ ফাগুসন কলেজের কত অধ্যাপক ৭৫২ টাকা! মাত্র 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া! সমগ্রজীবন শিক্ষান্রতে উৎসর্গ 
করিয়াছেন । সেই স্বার্ঘত্যাগের পবিত্র মন্দিরের অন্যতম 
পুয়োছিত অধ্যাপক কার্ডে-ধাহার উৎসাহপ্ররোচনায় 
অধ্যাপক পরাঞ্জপ্যে শিক্ষিত হইয়া জগদবিখ্যাত ও দেশমান্ত 
হইয়াছেন, সেই অধ্যাপক কার্ভে__সক্ত্রীক এই বিধবাশ্রমের 
প্রতিষ্ঠাতা, এবং ১৯*৩ সাল পথ্যস্ত কেবলমাত্র তাহাদের 
বরীকাস্ত্িক যত্ব, পরিশ্রম, সাহায্য ও তত্বাবধানে উহা! চালিত 
হইয়। আসিয়াছে। তাহাদের দৃষ্টান্তে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমতী 
পার্বতী বাঈ আঠাবাঁলে তাহার সমগ্র জীবনের শক্তিসামর্থ্য 
শিক্ষা দীক্ষা আশ্রমেব সেবায় উৎসর্গ কবেন। বৎসরকাল 
পরে শ্রীমতী বন্ুভাই দেশপাগ্ডে এবং আর কয়েক মাস পবে 
সত্রীমতী নামযোশী ও দেবধর সেবাব্রত গ্রহণ করেন। ইহারা, 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তা। এতত্ডিন্ন অল্পশিক্ষিতা 
কিন্তু উদারহাদযা আরো কয়েকটি মহিলা! আশ্রমের কার্যে 
আত্মদান করিয়াছেন। ইহাবা সামান্ত গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র 
গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে আশ্রমের সেবা কবিতেছেন। 
যে প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি এপ আত্মত্যাগের উপর, তাহার 
মরণাশঙ্কা থাকে না। 

আশ্রমের উপবিলিখিত অধ্যাপিকাগণ পর্যায়ক্রমে 
আশ্রমের উদ্দেশ প্রচারকল্পে দেশপর্যযটন কবেন। ইহা 
দ্বারা আমাদের দেশের পুরুষদ্দের বিধবানামকজীবের বিশ্বৃতি- 
লুপ্ত অস্তিত্ব ও অবস্থা শ্ররণ হয়া উঠে, রুদ্ধ চিন্তা মুক্ত 
হইয়া পড়ে, এবং বিধবারাও আপনাদের আত্মোপলব্ধির 
দ্বারা আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। 

এই সকল অধ্যাপিকা ব্যতীত ছয় জন অধ্যাপক শিক্ষা- 
জ্লান করেন। তাহারা সন্ত্রীক আশ্রমগ্ৃহেই বাস করেন। 
শিক্ষিত রমমীর অভাবে এই ব্যবস্থা অনিবার্য । 

আশ্রমটি ভ্রমশ দেশে রিদেশে পরিচিত হইতেছে এবং 
আঁপনার সদৃষটন্ত দ্বারা বছ লোকের মনে একপ আশ্রমের 
সর্ধজাভাব জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। 

আশ্রমের আর্থিক অবস্থার এম উন্নতি হইতেছে। 


প্রবামী। 


* দাগ | 
অর্থকোধের প্রতিষ্ঠাও অধ্যাপক কার্ডের আত্মত্যাগ হুইতে। 
তিনি সপত্বীক আশ্রমের কল্যাণার্থে সর্ধন্থ বায় কক্ধিয়াছেন। 
তিনি ফাগুসন কলেজে মাসিক ৭৫২ টাকা মাত্র বেতনে 
জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন) তিনি ধনী নহেন। কিন্ত 
মনের বলই বল) তিনি আশ্রমে সর্বস্ব দান করিতে 
কিছুমাত্র কুষ্টিত হয়েন নাই। এক সময়ে আর্থিক অনাটনে 
আশ্রম ক্রিষ্ট ও মরণোম্ুখ হইয়া উঠিয়াছিল; অধ্যাপক 
কার্ডে আশ্রমের স্থায়ী অর্থকোষের জন্য আপনার জীবন- 
বীমার প্রান্তব্য অর্থ আশ্রমকে দান করিয়া তাহার অকাল- 
মৃত্যু নিবারণ করেন। এক্ষণে সাধারণের কথঞ্ৎ সহানুভূতি 
থাকিলে এই আশ্রমের কোন অকল্যাণ সম্ভাবন! ঘটিবে না। 

অধ্যাপক কার্ডে রক্তহীন রোগীর শরীরে যেন আপনার 
্বাস্থ্যময় উষ্ণশোণিত সঞ্চালিত করিয়! দিয়াছেন। রোগীর 
জীবনীশক্তি উজ্জী।বত হইয়াছে, ওষধপথ্যের ব্যবস্থা ভাল 
হইলে রোগীর আর বিনাশ নাই। অনেকে ওষধপথ্য লইয়! 
অগ্রসর হইয়াছেন; স্বেচ্ছাকৃত বছুতর দাঁন-_রাজোচিত 
দান হইতে দারদ্রের কণাভিক্ষা পধ্যন্ত-_সাদরে গৃহীত 
হুইতেছে। 

আশ্রমের অস্তিত্ব অল্পদিনের । ইহার মধ্যে আমাদের 
মত বাপ পিতামহের দোহাই দেওয়া গোঁড়া সংস্কাববিরোধীর 
দেশে যেটুকু কাধ্য হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট বলিতে হুইবে। 
কতকগুলি বিধবা শিক্ষিত হইয়া আশ্রমের দ্বারা প্রতিপালিত 
হইতেছেন, এবং ৭ জন স্বাধীন জীবিক। অবলম্বন করিয়াছেন । 
অনেকে এখন ন্বাধীন জীবিকা অর্জনক্ষমা হইয়াছেন, কিন্ত 
তাহারা অধিকতর শিক্ষিত হইবার বাসনায় এখনে! আশ্রম 
ত্যাগ করেন নাই। 

আশ্রম দ্বিবিধ-কাধ্য করিতেছে। প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ।, 
প্রত্যক্ষ কার্ধয,--বিধবাদের অবস্থো্নতি ; অগ্রতাক্ষ,_ 
বিধবার প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ। এখন অনেক 
পরিবারে বৈধব্যের কষ্ট উপলব্ধি হইতেছে, এবং বালবৈধব্য 
নিবারণকল্পে কন্যার বয়োবৃদ্ধি হইলে বিবাহের বাহস্থা করা 
হইতেছে। , 

দাক্ষিণাত্যে স্ত্র-স্বাধীনতা ও স্ত্রীলোকের সন্ত্রম ও মর্যাদা 
দেখিলে বাঙালী আমাদের আশ্চধ্য হইতে হয়। সে দেশের 
বিধবার! বঙ্গবিধবার চেয়ে ঢের সুখী; একাঁধশীর .পাবখ- 





বিধবা ছাত্রীগণ | 


পীড়ন, গৃহের দাসীত্বে নিয়োগ সে দেশে নাই। আমরা 
যেমন অবঙ্ঞ। ও দ্বণার চক্ষে স্ত্রীজাতিকে দেখি তাহার! তেমন 
নহেন। “ভীহারা আপনার মাতা, ভগ্মী, পত়্ীর মর্য্যাদ! 
রাখিতে জানেন। তথাপি তাহাদের দেশে জীবন্ত ক্রুমবর্দ- 
মান বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বোধ হয় তাহারা 
নারীজীতির মর্যাদা জানেন বলিয়াই হইয়াছে। দকল 
দেশে পেক্ষা বঙ্গবিধবার ছুর্ভাগ্য ও ছূর্ভর-কষ্ট কাতর- 
কে. আমাদের সাহাহ্য প্রার্থনা করিতেছে। পুণ্যক্লোক 
রাজ! রামমোহন ও বিদ্ধাসাগরের পদান্ক অনুসরণক্ষম সে 
কোন্‌ মহাত্মা কবে আপনার অমিত বল সাহস উৎসাহশক্তি 

লইয়া র্াঞ্ছেতরে অবতীর্ণ হইবেন, ধাছাকে নির্জিত ব্গমহিলার 
সর রজার ধন্য করিক়া:বশোঁমাল্যে ধরণ করিয়া 
। দিকে), . 





৮ 


' বিবিধ প্রসঙ্গ । 


কলিকাতার জাতীয় যজ্ঞে প্রাতঃ্মরনীয় দাদাভাই ন্কযোদী 
মহাশয়কে এবার বহুসংখ্যক লোকে দর্শন. করিরা কতার্থ 
হইয়াছেন। এবারকার কংগ্রেসের কার্য দেখিয়া, মনে: 









অবান্তর বিষয়ে মততেদ' হইলেও বহিঃশক্র বির ফলেই 
যেন্ণপ একমত হইয়া কাজ করেন, আমরাও এবার তেমনি 
তাহার প্রাধানো নানা মতত্দে সবেও এক হই! আমানের 
স্বাধীনতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে রক্তপাতবিহীন সংগ্রাম ঘোষগ! 
ক্বরিয়াছি। 

আমরা কি -চাই, তাহা, পরিচার চোর্থীর নওয়োজী 
হাশর রবিয়াহেন। আনা দাগ চি ইংলঙের শন 


কিছ্বা ইংরাজ ' উপনিবেশগুলির মত পন্থরাজা” বা স্বায়তত 
রাজ্যশাসন প্রণালী চাই। অনেকে তাড়াতাড়ি ভাবিয়া 
জইয়াছেন, যে দাদাভাই নওরোজী ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা চান না। তাহা ভূল। তিনি নিজে ইংলগ্ডের 
, মত অথবা! উপনিবেশগুলির মত স্বরাজ চান, বলিয়াছেন । 
ইংলগ্ডের মত ন্বরাজ্য বলিলে কি বুঝায়? উংলও কাহারও 
অধীন নহে। স্থতরাং উহার অর্থ, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । তাহা 
যদি না পান, তাহা হইলে নওরোজী মহাশয় উপনিবেশ- 
সমূহের মত স্বরাজ্য অর্থাৎ ইংলগের নামমাঁর অধীনতায় 
শ্বয়াঙ্ধা লইতেও গ্রাস্তত আছেন। কিস্তাদাদাভাই নওরোজী 
মনে করেন না যে আমরা হঠাৎ :একদিনে স্বরাজ লাভ 
করিতে পারি। তিনি তাহার কতকগুলি সোপান নির্দেশ 
 করিয়াছেন। তৎসমুদয় তাহার বক্তৃতায় দ্রষ্টবা। 

স্বরাজ্যলাভের উপায়স্ব্ূপ তিনি আন্দোলন ও 
'আবেদন করিতে বলেন। আবেদনকে তিনি“ভিক্ষা বলেন 
না। স্বাধীন দেশেও আবেদন করার রীতি আছে ; তথায়ও 
প্রজাদের অনেক আবেদন অগ্রাহা হইয়া থাকে । তিনি 
বলেন যে আমাদের নিজদেশে "আমাদের সমুদয় দেশবাসীকে 
আমাদের রাজনৈতিক অধিকারসমূহ জানান উচিত 
কেমন করিয়া তৎসমুদয় পাওয়া 'যায় ও ভোগ করা যায়, 
তাহাও জানান উচিত। ইংলগ্ডেও খুব তেজের; সহিত 
আমাদের হ্যায্য. অধিকারসমূহ পাইবার জন্য আন্দোলন 
কর! উচিত। 

-ছুঃখের বিষয় দাদাভ।ই নওরোজী বিদেশীবর্জন সম্বন্ধে 
তাহার বক্তৃতায় কিছু বলেন নাই । কিন্তু তিনি যে ইহার 
বিরোধী নহেন, তাহার প্রমাণ আছে। যখন বাঙ্গলাদেশে 
প্রথমে 'বিদেশী' ব্রনের, প্রতিজ্ঞা করা হয়, তখন তিনি 
বাঙ্গালীদিগ.ৎ উৎসাহিত করিগাছিলেন ও [বিদেশীবর্জন- 
প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকিতে বলিয়াছিলেন। 

আমরা বিদেশীবর্জজন প্রতিজ্ঞা করিয়৷ ভালই করিয়াছি। 
অত্যান্ত প্রদেশের কেহ কেহ যাহাই বলুন, ইহাতে আমাদের 
লঞ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। লজ্জার অন্ত কারণ 
আছে বটে। তাহা এই যে আমরা দৃঢ়তার সহিত বিদেশী- 
বর্জন প্রতিজ্ঞা রাখিতেছি না । এবার কলিকাতায় গিয়া 
দেখিয়াছি, অনেক নেতৃস্থানীয় লোকে যত্বের সহিত 
বিদেশীবর্নপ্রতিজা রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন না । 

. স্বদেশের শিল্পোহ্ধাররল্লে বিদেশীবঙ্জন একান্ত আবস্তক। 
কিন্তু রাজনৈতিক অন্স্বপ্ূপে্ বিদেশীবর্জন প্রতিজ্ঞা ব্যবহৃত 
হইতে পারে। কিন্তু, প্রতিজ্ঞা দৃঢ়রূপে রাখিতে না পারিলে 

ভাল। . কারণ, তাহা! হইলে অতঃপর 


উহা না 
আমাদের ধমকে.কেহ আর তয় গাইবে না। 


ডিসি ৬৯৭১৭ ইক ২ 


[ ৬ষ্ঠাভাঁগ। 
কিন্তু চিরকাল এ ভাব ছিল না। পূর্বে অনেক উচ্চপদস্থ 
ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ কেবল যে নির্ভয়ে এইরূপ কল্পন! করিয়া 
গিয়াছেন, তাহা নয়, ত্তাহান্তা এরূপ আশা করাটাও ইংলগ্ডের 
গৌরবের কারণ মনে করিয়াছেন। দৃষ্টাস্তস্বরূপ, আমরা, 
প্রায় এক শতাবী পূর্বে যিনি ভারতের গবর্ণর জেনেরাল' 
ছিলেন, সেই মার্কইস অব্‌ হেষ্টিংসের প্অ প্রকাশ” (2৮- 
০6) রোজনাম্চা হইতে একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। 
ইহার তারিখ ১৭ই মে, ১৮১৮। 
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এখানে লর্ড হেষ্টিংস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সুদুর ভবিষ্য- 
তের কথা বলিয়া বলেন নাই । বলিয়াছিলেন__442. (1276 
1096 ৮০7 767501৩ 711] 271০৮ এক সময় আদিবে, 
তাচা বেশী দূরও নহে।” ১৮১৮ খুষ্টাবধে তিনি এই কথা 
বলিয়াছিলেন। আর ১৯০৬ সালে উদ্দারনৈতিকপ্রবর.মর্লী, 
সান্ছেব বলিয়াছেন “যে তাহার ছূর্ব্বল কল্পনা যতদুর যায়, 
তঙদুর পরাস্ত ভবিষ্াতে তিনি ভারতবর্ষে একনায়ক শাস্‌ন- 
প্রণালী প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছেন !” 

বড়োদার মহারাজা গায়কোয়াড় শিল্পসমিতিতে যে 
প্রারস্ভিক বক্তৃতা করেন, তাহা আস্ঘোপাস্ত অতি সারবান্‌। 
তিনি একদিকে যেমন হাতের সাত প্রভৃতির উন্নতির 
আবশ্তকতা প্রদর্শন করেন, অপরদিকে আবার তেমনি 
কলকারখানায় পাশ্চাত্য জাতিসমূছের সহিত মমকক্ষতা 
করিতে না পারিলে আমাদের সর্বনাশ যে অস্স্তাবী তাহাও 


, বলেন। বিজ্ঞান ও ফলকারখাপার সমুদয় তত্ব শিক্ষার 


জন্ত বিদেশযাত্রার তিনি সমর্থন ক্রেন | সাধারণ 'বিস্বালয় 
সকলেও কারতিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া তিনি. ভালই 
করিয়াছেন। তিনি বার ঘার আবেগের সহিত, বলি দেন মে 





১১. সখ্য । ] 


%. ৯৯ লা বেলাব ভািস্টসী প্ীপ িকলস তকন পাতি ০ 


ইহার দোষ সকলের প্রতি অন্ধ হইয়া যান নাই। ভারত- 
রব পাশ্চাতা দেশ সকল হুইতে বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য ও 
বাঞ্জনীতি শিথিবেন, কিন্তু তদ্বিনিময়ে আপনার আধ্যাত্মিক 
উত্নতগ্্রীৰন পাশ্চাত্য জাতিসমুহকে দান করিবেন । 

সমাজসংস্কার-সমিতিতে সার্‌ চন্দ্রমাধব ঘোষ যে বক্তৃতা 
করেন, তাহার কোন বিশেষত্ব নাই। কিন্তু, যিনি যাহাই 
বলুন, ঘোষ মহাশয়ের এ কথা ঠিক্‌ যে বাঙ্গালীরা অনেক 
বৎসর হইতে জাতীয় উন্নতির অন্ত সকল পন্থা অবহেলা 
করিয়া কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যাপূত আছেন। 
এবপ করিলে সর্ধাঙ্গীন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। এবার 
সমাজসংস্কার-সমিতিতে কয়েকজন মহিলার, বিশেষতঃ 
শ্রীমতী সরোঁজনী নাইডুর, বন্তৃতাই সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছল। 
ইহা খুব গুভ লক্ষণ। কারণ, সমাজসংস্কারের একটা প্রধান 
অঙ্গ নারীদের প্রতি অত্যাচার এবং নারীদের ছুর্দশা নিবারণ। 
নারাগণ একাজে হাত দিলে যেরূপ সছুপায় [নির্ণীত হইবে, 
এবং সহজে কাজ হইবে, অন্ত কোন প্রকারে তাহা 
হইবে না । নারীরাই মাতৃরূপে মানুষ গড়েন। সুতরাং 
স্বাহারাই জাতীয়মহত্বের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করিতে 
সমর্থ । 

এই কারণে ১৯০৪ থুষ্টাবে বোশ্বাইয়ে যে মহিলাসমিতি 
'গঠিত হয় এবং যাহার তৃতীয় অধিবেশন গত ডিসেম্বর মাসে 
কলিকাতায় হইয়াগয়াছে, তাহা বড় আশাগ্রদ। যদি ছুই 
বাড়ীর কেবল পুরুষদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকে, তাহা হইলে 
তাহাদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা হয় না. কিন্ত মেয়েদের মধ্যেও 
যদি সাথত্ব থাকে, তাহা হইলে খুব ঘনিষ্ঠত1 জন্মে। ভার- 
তীর জা(তানিম্বাণে এতদিন ভিন্ন [ভন্ন এ্রদেশবাসী পুরুষেরাই 
ব্যাপৃত ছিলেন। এখন নারীগণও পরম্পরের সহিত পরি- 
চিত হইন্বা এ ঝাধ্যে মন দিয়াছেন। অস্তঃপুরকাগণের 
পর্যন্ত ইছার প্রাত চোখ পাঁড়য়াছে। এখন বেশ জমাট 
বাধিবে বলিয়া আশা কর! যায়। বড়োদার মহ্থারাণীকে 
মহিলাঁসমিতির সভানেত্রী কর! ঠিকই হইয়াছিল। রূপে 
গুণে মর্যাদায় তিনি ভারতরমর্ণীর শীর্ষস্থানীয় | তিনি স্বদে- 
শীর বড় অন্ুরাগিনী। তাহার পরিচিত কোন মহিলার 
পরিচ্ছদের , কোন অংশ বিদেশী উপকরণে |নার্ম্ত দেখিয়া 
তিনি তাহাকে তিরস্কার করেন। বিজ্ঞানাচাখ্য জগদীপচন্ত্ 
বন্ধ মহাশয়ের পড়্ী একটি বক্তৃতা পাঠ কাঁরয়া ঝড়োদার মহা" 
রাজী ও সমুদয় সমাগত মহিলাগণকে সমঘঘ্ধনা করেন। এই 
বস্তৃভাটির ভাষা ও বক্তব্য বিষয় উভয়ই উৎরুষট। নারীশিক্ষা 
সবক. একটি কথা অনেকেই ভালয়া যান। তান নারী- 
শিক্ষা প্রধান প্রয়োজনীয়তা এই দেখান . 
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মহিলাসমিতিতে পঠিত অনেকগুলি প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইয়া- 
ছিল। কোনও শিক্ষিত! মহিলাকর্তুক লিখিত এই সমিতির ' 
বৃত্তান্ত অন্তত্র মুদ্রিত হইল। ৃ 

মাদকনিবারিণী সমিতির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে 
আসিয়া শ্রীযুক্ত সামুরেলন্মিথ সাহেব হঠাৎ কলিকাতায় প্রাণ- 
ত্যাগ করিয়াছেন । তাহার দীর্ঘদীবনে তিনি ভারতবর্ষের, 
উপকারার্থ অনেক কাঞ্জ করিয়াছেন। মাদকনিবারণ চেষ্টা. 
তাহার অন্ততম। আমরা অনেকে খবর রাখি না যে আমা-. 
দের দেশে স্থরাপান প্রভৃতি পাপ কিরূপ বাড়িতেছে। 
১৯০২-৩ খুষ্টান্ে ভারতবর্ষে মদ আফিং গ্রসৃতির দোকান 
১১৮৪৭২টা ছিল; ১৯০৩-৪ সালে এ সংখ্যা বাড়িয়া ১২০৮৭. 
হয়। অর্থাৎ একবৎসরে ২৪০২ট1 দোকান বাড়ে ।, ত্রিশ. 
বৎসর পূর্বে গবর্ণমেশ্টের আবকারী বিভাগের আয় ছিল, 
১,৭৫৫,০০৯ পৌগড। ১৯০৩-৪ খৃষ্টান উহা ৫১৯৯১,৯০৪ . 
পৌও হয়। অর্থাৎ ব্রিশবংসরে তিনগুণ বাড়িয়াছে ! 
আমাদের দেশে দেখা যায় যে বাল্য/ববাহ, বিধবাবিবাহ, 
প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কারক ও রক্ষণনীলদলের মধ্যে মতভেদ 
আছে। কিন্ত নেশা করা ত কেহই ভাল বলিতে পারেন 
না। তবে কেন দেশের এই সর্ধনাশ হইতেছে? সকলে 
একযোগে উঠিয়া পড়িয়া! না লা।গলে ইহার প্রতিকার 
হইবে না। পু 

কলিকাতা শিল্প ও কৃষিপ্রদর্শনী বেশ হইয়াছিল। ইহ! 
হইতে বুঝা যায় যে ভারত বাস্তবিকই সোণার ভারত। 
আমাদের খনিজ ও উত্তজ্জ সম্পদ অতুল। আমাদের 
দেশের লোকের বুদ্ধি, হস্তনৈপুণ্য, অধ্যবসায়ও আছে। 
কেবল উদ্ধাম, আধুুনক কলকারথানার জ্ঞান, সমবেত ভাবে 
চেষ্টা করিবার ক্ষমত। এবং যৌথ কারবার করবার অনভ্যাস. 
ব্শতঃ আমর! দরিদ্র ও ছূর্দণাগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছি। আমা- 
দের এই সকল অভাব ও ক্রট দূর করিবার জন্ত চেষ্টা না 
হইলে বরং আর প্রদর্শনী না হওয়াই ভাল। কারণ, আমা- 
দের অসিদ্ধ (7০৬) দ্রব্যসস্তার ও শ্রমপটুতা্ি দেখিয়! 
পাশ্চাত্য ধনীলোকদের লোভ ত হইয়াই আছে। তাহারা 
একবার ভাল করিয়া ভারতবর্ষে বাঁসয়৷ মূলধন খাটাইয়া 
শিল্প্রব্য প্রস্তুত করতে মন দিলে আমাদের আর রক্ষা 
কোথায়? | 4 | 
প্রদর্শনীর চিত্রশিল্পবিভাগে শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অঙ্কিত দৃশ্তগুলি -সর্বযাপেক্ষা নুন্দর 
হইয়াছিল। ছুঃখের [বষয় এ [চত্রগুলর রংফঙগান এরূপ 
যে ভাল ফোটোগ্রাফ তুলাইয়। খুব ভাল হাফটোন ব্লক প্রস্তুত, 
করাইয়া সর্বোধ্ষ্ট কালী দিয় আতিশয় দক্ষতার সাহত খুব. 
ভাল কাগজে না ছাপিলে উহার সৌন্দধ্যের কোন জাভা. 


৬০৮ 


প্রধান । 


1 খানি! 


্ 
এ 
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দেওয়া যান না। এসি, ধুরদ্ধরের “গীতবাসুশিক্ষা” উপেশ্তা- 
কিশোর রায় মহাশয়ের পুরীর নিকটের একটি ষ্ঠ, দ্বারকানাথ 
দ্বাত্রের পপুজান্তে,” প্রভৃতি, এবং “কর্ণের হুর্য্য পুজা” প্রভৃতি 
চিত্রও হুন্দর হইয়াছিল। জাতীবভাবোদ্দীপক কয়েক- 
খানি ছবি শিল্পাংশে উৎকৃষ্ট না হইলেও আশাগ্রদ । মহিলা- 
গণের চিত্রিত কোন ছবিই খুব ভাল হইয়াছিল বলা যায় না। 
তবে অনেকের বেশ ক্ষমতা আছে বটে। তাহারা বিদেশীর 
নকল না করিয়া দেশী কল্পনার সাহায্যে দেশী “আটপৌরে” 
বিষয়ের, ব! রামায়ণ মহাভারতাদির ছবি আকিলে অধিকতর 
লফলকাম হুইবেন। ব্রোমাইভ্‌ এন্লার্জমেন্ট বিভাগে 
কুলধারঞজন'রায় যে একখানি রঙ্গীন ছবি দিয়াছেন, তাহা! 
অতি স্থদার। তরুণীর সৌনাধ্য যেরূপ অনির্বচনীয়, চিত্রের 
, নৈপুণ্যও তন্জপ। | 
.ভারতবাসীর নির্পিত দুরবীক্ষণ, বেঙ্গল কেমিক্যাল 
কারখানার “শোষণগ্রাফ” প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র এবং 
"অন্যান্য ফারখানার নির্মিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলি সুন্দর 
হুইক়াছে। ন্যাশন্যাল সোপ, বেঙ্গল সোপ গ্রভৃতি সাবানই 
ক র্ষম। কিন্তু এক এক করিয়া সকল বিভাগের কথা 
বলা “প্রবাসীর” পক্ষে অসম্ভব । 
কমিকাতার নানা অনুষ্ঠানে সর্ধজাতীয় ও সর্বধর্মাবলম্বী 
 ভীর্তবাসী বাপৃত ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে ঢাকার 
'মুসলমানাদগের শিক্ষাসমিতি বসিতেছিল। সভাপতি 
প্রীযুক্ত সৈয়দ পর্ফুদ্দিন তাহার উর্দ, বক্তৃতায় বিদেশী সাহিত্য- 
ভাঙার হইতে অনুবাদ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি 
করার প্রয়োঞ্জন দেখাইয়াছিলেন। মুসলমান কেন, সমুদয় 
ভারতধাসীরই এই কাধ্যে যোগ দেওয়া! উচিত। বিজ্ঞান 
.শিক্ষাও তিনি বিশেষ আবশ্যক বলেন। নারীগণের শিক্ষার 
. একান্ত আবশ্তকতা তিনি স্বীকার করেন কিস্ত বলেন যে 
মুনলমান বালিকাদিগকে স্কুলে পাঠাইবার এখনও সময় 
আসে নাই। আমরা কিন্ত জানি যে কোথাও কোথাও 
মুমলমান বালিকাদিগকে স্ষুলে পাঠান হয়, এবং তাহাতে 
ফোন অনিষ্ট হয় নাই। 'বাঙ্গালীমুষলমানদের উদ, ভাষা 
শিক্ষা কর! উচিত, কিন্তু বাঙ্গালাও ভাল করিয়! শিখ! উচিত, 
এবং জ্রানলাভ মাতৃভাষার সাহায্যেই হওয়া কর্তব্য, এরূপ 
নির্ধারণ সঙ্গতই হইয়াছে । আমাদের বোধ হয়, উর্দঃই 
বলুন আর হিদ্দিই বলুন, হিনুস্থানীভাষা আমর! সকলেই 
অন্ততঃ মোটামুটি রকমে শিখিলে ভাল হয়। কেন না, 
দেখা যাইতেছে যে এই ভাষ! ভারতের যত লোক বুঝে, 
আর ফেনি স্ভাষা তত লোকে বুঝে না। সুতরাং ইহা 
জাতীয়তা সহায়ম্বরূপ হইতে পারে। 
মুমল মিতির সভাপতি সৈয়দ শর্‌ফুদ্দিন 
সাঁছেবের লখন্ধে আময়া একটি ক্ষু্র রচনা! পাইয়াছি তাহা 
এখামেই সুক্রিত করি 


"বৌদ্ধ ও হিসমুবুগে বেহার়ের যে গৌরব ছিল এবং ফে জভীত (পীরের 
ধ্বংশাবশেষ মাত্র বক্ষে ধারণ করিয়া বেহাধ জাজও প্র্নতখৃছিদের 
পুণ্যক্ষে্র হইয়। রহিয়াছে, সেখানে উপযুক্ত দানুষ অতি খপ? এলস্ঠ 
ঘড় ছুংখ হয়। কিন্তু একেধায়ে নাই এমন নহে। খর্গীয় শালগ্রাম 
সিংহের কথা অনেকে গুনিয়াছেন। অ্ববিখ্যাতি ওগিয়ে্টাল জাইব্রেরী, 
হত্াধিকারী মৌলভী! খোদাবক্কা খ|। খাহাছুয়ের লামও শিস 
অজ্ঞাত নহে। আজ আমরা মাননীয় জজ সর্ফুদ্দিন সম্গ্ধে কিছু ঘলিতে 
ইচ্ছা করি। মা 

“মাননীয় দর্ফুদ্দিন ১৮৫৬ খ্রীঃ অন্যের ১*ই সেপ্টেম্বর পাটনা.জেলার 
অন্তর্গত নেওরা। গ্রামে জন্মগ্রহণ করেণ ইহার পিতার নীস সৈয়দ 
ফর্জান্দ আলি। এই ঘংশের একটু এঁতিহাসিক খিশেষত আছে। 
ইতিহামে সৈয়দ সর্ফুদ্দিনের পূর্ধ্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। 
মুনলমান শীসনাধিকারকালে তাহারা উচ্চপদ 'ও সম্মানে 'প্রতিষ্টিত 
ছিলেন। এবং ধহুখটনার মধ্যে তাহাদের প্রতিজ্ঞ। ও বীরত্বের পরিচয় 
পাওয়। যাপ়। তাহাদের বংশধর উত্তরকালে যে বংশমধাদা অন্কুর 
রাখিতে পারিধেন তাহ! সৈয়দ সর্ফুদ্দিনের শৈশধেই বুঝিতে পারা 
গিয়াছিল। ও 

“ষালাকালে তিনি পানা কলিজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া- 
ছিলেন। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি ইংলগ্ডে যান। সে সময়ে মুদলমানগণ 
বিদেশীয় শিক্ষাকে একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং. জাতীয়ত। সম্বন্ধে 
খুব রক্ষণশীল মত পে।ধণ করিতেন। হার পূর্ব্বে সার সৈয়দ আহম্মদ 
ইংলও যাওয়ায় সে ভাব কতকট| থব্ব হইয়াছিল। কিন্তু অনেক 
বিদ্নষিপত্তির সম্তাবন! সত্ত্বেও তরুণ যুবক সর্ফুদ্দিন এক মুহুর্তের জগ্তও 
ধিচলিত হন নাই বা কোনে! দ্বিধা অনুভব করেন নাই। ্ 

“মিডল “টিম্পলে (1411015 16701)19 ) নির্দিষ্টকাল আইন 
অধায়নাধাঁরূপে বাস করিয়। তিনি ১৮৮* অন্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন 
করেন। প্রথমতঃ তিনি কলিকাত| হাইকোর্টে কিছুদিন ব্যারিষ্টারী 
করিয়।ছিলেন, কিন্তু পারিবারিক কতকগুলি ব্যাপারে তাহার পক্ষে 
পাটনায় থাকা সর্ধবদ প্রয়োজন হুইতে লাঁগিল। এই উপলক্ষে তিনি 
কলিকাত। ছাড়িয়! পাটনায় আসিয়া স্বীয় বাবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন। 
এবং অচিরেই তিনি এখানে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়! যথেষ্ট প্রতিপত্তি 
লাভ কর়িলেন। অগ্যাপি বাকিপুয আদালতে মাননীয় সর্ফুদ্দিনের নাঁমে 
পেশাদারী বা উকিলের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত সাক্ষ্যদাতার হাৎকম্প উপস্থিত 
হইয়া! থাকে। ভাহার জেন্নায় কত নুবিন্তত্ত সুরচিত মোকদমা শৃক্তে 
মিলাইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্য। হয় ন|। খাঁহায। শ্বচক্ষে এ ঢূন্. বেখিয়- 
ছেন ভীঁহার। বিশ্বয়ের সহিত শতমুখে তাহার তীকষবুদ্ধির. প্রগংল] করিয়া 
থাকেন। প্রকান্তসতায় তাহার ধীর, সারগর্ভ : বজতাশকিতে, 
অনেকেই মুগ্ধ । 

“এ নকল বাহিরের কথ! । ঘাহিরের যোগ্যতা ও কাধ্যদক্ষত! ক্ষনে 
কেরই থাকে । কিন্ত মনুষাত্ধ অনেকের থাকে না" *যুসলমান 
সমাজে একা ধিক বিবাহ ধন্ধান্ুমোদিত হইলেও মানমীয় নরূকুষ্দিন একাধিক 
দারপরিগ্রহ করেন লাই। ধনীসমাঞে এধং বিশেষতঃ বেধার প্রদেশে 
হরাপান দৌবের মধ্যে গণমীয় নহে । আমর! বিশ্বস্ত কুগ্রে গুনিয়াছি, যে 
ধিগত যোল বৎসরের মধ্যে তিনি সুীম্পর্ণ করেন নাই। গাবিকন্ধ 
েহারে দাদকত! নিষারণের তিনি বিশেষ উদ্যোগী । মুরানানগদাজের 
অফটা নিঙ্খ! আছে বে ভাহার। অতান্ক খিলাসপ্রিয় এবং কথাটার মং 
কিছু সত] খাকিলেও আঁষর! ই'হাঁয় মধ্যে সেক়্প কুৎনিৎ বিলাসের জান 
মেখি নাই। এখন ভাঁছার ঘয়ঃফম গঞ্চাপোর্ধ হইলেও কাঁধাতধগরকীয় 
(৪০85: 8£ ৮৪৮35) তিনি জনেক বুযকের প্সানপর্থানীয়।. ( চিত 
হইতে ইহ! কতক! অনুমিত হইতে পারিদে )। আখককমিসের এত 


১১ ং্যা।] 
তাহায় লাদরসস্ভাবণ ও সয়ল, অনাধিক গ্যধহার খ্িমি একবার দেখিয়া 
ছেন জিন ভীহায় প্রতি জাকৃষ্ট না হইয়! থাকিতে পারেন দ1। 

“তেলের সহিত ভাহীর সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকান্ন তিনি অনেকের 
নিকট লাছিত হইয়াছেন; কিন্ত নিথর আত্ীয়ন্ষজনের, মধ্যে উতৎ্লীড়িত 
ও লিদ্দিত হুইয়াও ত্রিনি কগগ্রেস সম্বন্ধে তাহার মত পরিধর্তন করেন 
. নাই।: বেহারপ্রধাদী গ্রাঙ্জালীদের প্রতি বিরূপভাষাপন্ন একদল 
বেহারীকে 'তিনি চিরদিন উপদেশ দিয়া আসিতেছেন--'107365 270 
৭০11- এবং স্বীয় জীবনে এই নীতি অনুসারে ছোট ঘড় অনেক কার্যে 
অনুষ্ঠাম করিয়াছেন। ইহার ফলে বাঙ্গালীদের প্রতি যেহারীদের বিদ্বেষ 
ভাধ দিন দিন অন্তর্থিত হইতেছে-_এবং রক্গণশীলদল হইতেও কোনো 
কোনো ব্যক্তিকে আমরা কংগ্রেসমণ্ডপে দেখিতে পাইতেছি। কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোৌরূপে ও ঘঙ্গীয় ব্যঘস্থাঁপক সভার সভ্যক্ষপেও তিনি 
কোনো কোনে! বিষয়ে স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। 

“গত ডিসেম্বর মাসের শেষে ঢাকায় সমগ্র ভারতীয় মুসলমানদিগের যে 
সশ্মিলনীর অধিধেশন হইয়াছিল ইনি তাহার সভাপতি নির্ব্ধাচিত হুইয়া- 
ছিলেন। যুসলমানসমাঁজ তাহাকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়! যোগ্যতার 
সন্মান করিয়াছেন। 'আমরা আশা করি বেহারে অবস্থানকালে তিনি 
 ষেমন সম্প্রদায় ঘ। প্রদেশ ধিশেষে ডাহার কার্যাকরীশক্তিকে "সীমাবদ্ধ 
করিয়া রাখেন নাই, কলিকাতায় অবস্থানকালেও সেইরূগ জাতি- 
হর্ণনিররিশেষে সফল সম্প্রদায় ও সকল বিভাগে ডীহ্থীর বহমুখী. প্রতিভা 
ও সামর্থ্যের নিয়োগ করিতে ক্রটি করিবেন না। হাইকোর্ট বেঞ্চে তিনি 
উন্নীত হওয়ায় আমরা হুখী হইয়াছি; এই নঘপদ তীহাকে যে নধ- 
শক্তির অধিকারী করিয়াছে জামর! আশ! করি তাহা তিল তিল করিয়! 
তিনি জাতীর উন্নতি ও কল্যাণের নিমিত্ত বায় করিয়া ধস্য হইযেন। 


প্রীইন্নপ্রকাশ বন্ট্যোপধ্যায়।” 


আফগানিস্তানের আমীরের ভারতদর্শনে আমাদের ক্ষতি 
লাভ কফি, এক হিসাবে, তাহার আলোচনা করা, 
ভদ্রতাবিরুদ্ধ বিবেচিত হইতে পারে। কারণ, তিনি 
আমাদের দেশে অতিথি স্বরূপে আসিয়াছেন। ছুঃখের 
বিষয় যদিও আতিথ্যটা আমাদের টাকায় হইতেছে, কিন্ত 
অতিথিসৎকারের বন্দোবস্ত বা টাকা খরচ সন্ধে আমাদের 
কিছুই বলিবার অধিকার নাই। খরচ সম্বদ্ধে ইহাও বক্তব্য 
যে ইংলগড তীহার অতিথিসৎকার করিতেছেন, নিজ সাম্রাজ্যের 
অন্ত, প্রধানত: বা. কেবল সামাদের উপকারের জন্ত নহে। 
এ ব্যয়ের অধিকাংশ বা সমস্তই ইংলগ্ের বহন কর! 
। রি 
“আমীরের ভারতাগমনে রী বিষয়ে বিশেষ উপকার 
উর) ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রাচ্য রাজারাও 
ধর্্ব রিষয়ে নিরপেক্ষতাব অবলম্বন করিতে পারেন, এবং 


ভীহাদের দ্বারাও ধর্মকলহ নিবারিত হইতে পারে। 


আমীরের কথাবার্তায় ও ব্যবহারে হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের 
প্রতি মনের ভাব প্রতিবেশীদের মধ্যে যেমন হওয়া উচিত, 
অনেকটা! তলপ হইয়াছে। ইহা কম লাভ নহে। সাস্বিকত! 
ল ই 






ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে আমরা কখনও 


টা লান সাব 


_ বিনিধ প্রদ্গ | 


সপ সপ শত ঈসা শিপ কি সি পা গিট ৪৯ গা সালা ও পি বান কি লস 5 লিপি ওসব কপি পপি কনা উপ অব চা 


একজান্তি হইতে পাঁজিব না, এবং আধাধের রা 
স্বাধীনতা! লাভও ঘটিবে না। 


ইংরাঁজ বলিতেছেন আমীরের ভারতাগমনের লঙ্িত্ত 
রাজনীতির কোনই সম্পর্ক নাই। ইহা কখন: সভা হইতে 
পারে না। ইংরাজ অবস্ত পরের টাকায় অতিথিসৎকার 
করিতেছেন । কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য নছে যে কোন গু 
অভিপ্রায় ন! থাকিলে ইংরাঙ্জ পরের টাক্কাও এমন জলের 
মত খরচ করিবেন। আসল কথা .এই,-__ইংয়াজ আমীরকে 
( কশিয়ার বিরুদ্ধে ) নিজের সহিত সন্ত আবদ্ধ করিতে 
চান। দ্বিতীয় অভিপ্রায়,যুক্ধবিগ্রহ ও বাণিজ্যের সুবিধার, 
জগ্ত আমীর যাহাতে আফগানিস্তানে রেল ও টেলিগ্রাঙথের 
তার বসাইতে দেন, তাহার চেষ্টা। তৃতীয় অভি প্রা, 
আমীর যাহাতে আফগনিস্তানের খনিজ, উদ্িজ্জ ও- প্রাণিজ, 
শ্বধ্য তথাকথিত শিল্পবাণিজ্য দ্বারা লুণ্ঠন করিতে. ইংরাপকে. 
অনুমতি দেন, তাহার চেষ্টা। আমরা জানি না) আধষীর, 
ইংরাজের এই সকল অভিপ্রায় সসিদ্ধ হইতে দিবেন কিল); 
তাহাকে বুদ্ধিমান ও সাহসী বাত্তি বলিয়াই বোধ হইতেছে 
তাহার প্রজাগণ রেল, টেলিগ্রাফ, কলকারখানা, সম্পূর্ণরূপে 
নিপেরা চালাইতে সক্ষম হইবার পুর্বে, এই সকল ব্যাপার 
* অবাধভাবে নি রাজ্যে ইংরাজকে প্রবর্তিত করিতে দিলে 
আফগানিস্তানের শিল্পবাণিজ্য পরায়ত্ত হইবে, দেশ গজ 
কপিখের মত অস্তঃসারশুন্ত হইবে, এবং অচিরে আক্ষগামি- 
স্তান, নামে না হইলেও কার্যত, ইংরাঁজের অধীন, হইবে, 
ইহা নিশ্চয় বল! যাইতে পারে। 


আমীরকে পাশ্চাত্যশিক্ষার অনুরাগী ী বোধ 
হয়। শিক্ষা, ভাল, কিন্তু কেবল সাহিত্যিক: শিক্ষায় 
আফগানের! গৌরুষবিহীন হইয়া! পড়িতে পায়ে। আমীয়ের 
প্রধান কর্তব্য, নিজের প্রজাদিগকে বিজ্ঞান ও পিল্প' পিক্ষা 
দ্বারা শিল্পবাণিজ্যে ও যুদ্ধে পাশ্চাতাজাতি. সকলের সহিত. 
প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ করা। নতুবা পাশ্চাত্য 
সভ্যতার উপরের পালিশ ও মার্জিত ভাব লইয়া কোন, 
লাভ হইবে না, বরং ক্ষতি হইবে। প্‌ 


ইংরাজের যে চতুর্থ অভিপ্রায় আছে বলিয়া আমর! 
অস্থমান করি, তাহাতে ভারতবাসীর কিছু ক্ষতি” আছে. 
বলিয়া তাহা সর্বশেষে বলিতেছি। এখানে বলিয়া! রাখা . 
উচিত যে, যদি এই অনিষ্ট হয় তাহা হইলে ইহা আমীরের 
দ্বারা হইবে না, আমীরকে তজ্জন্ত সাক্ষাৎভাবে দারী করা. 
যাইবে না। সম্ভাবিত অনিষ্টটা এই-_কয়েক বংলর 
হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভারতগরর্ণমেপ্ট সমরপ্রিয় 
ভারতবর্ষীয় জাতি সকলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিক্না_ 
সীমান্ত প্রহশবাসী আফ্রিদি প্রভৃতি জাতিকে সেনাবলতু. 
করিতেছেন ।. ইহাতে অনেক যুদ্ধক্ম ভারতবাসীর আনন 


5৭ 
জারা, যাইতেছেই ) অধিকন্ধ ভারতবাসী : সকল জাতিই 
ক্রমশ 'পৌকুষবিহীন হই! পড়িতেছে। অন্ততঃ আংশিক- 
: ভাবেও শদেশরক্ষার অধিকার, গৌরব ও আত্মপ্রসাদ 
“হইতে তাহার! চ্যাত হইতেছে । আফগানিস্তানের আমীরের 
সঙ্গে ইংরাঁজের থুব বনিবনাও হইয়া গেলে ইংরাজ থাস 
আফগানিস্তান হইতেই সেনাসংগ্রহ করিবেন। তাহা 
হইলে ভারতবষীয় হিন্দু মুসলমান শিখ গুর্থাদি সকল সমর- 
, জম জাতি ক্রমশ আরও নিবীর্ঘ্য হইয়া পড়িবে, এবং 
স্বদেশরক্ষার অধিকার, গৌরব ও আত্ম প্রসাদ সম্পূর্ণরূপে 
. হারাইয়! বর্তমানকাল অপেক্ষাও পরপদানত হুইয়! পড়িবে । 
৪ ইহাই আমাদের আশস্কা। 

", - আমীর ভারতবর্ষে আসিয়াছেল, কিন্তু তাহাকে নিজাম, 
মহীশূররাজ, এবং বড়োদার গায়কোয়াড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতে দেওয়া! হইল ন|। ইহার অর্থকি? 

- মুসলমানধর্মের এক মহদৃগুণ পূর্ব ₹ইতেই জানা ছিল। 
এবার আরও ভাল করিয়া জান! গেল। তাহা, সকল 
মান্গষের ধর্মবিষয়ে সাম্য । মুসলমান ব্যতীত অন্ত কোন 
ধর্মাবলম্বী কোন রাজা সর্বসাধারণকে . নিজের সহিত 
ভগবানের আরাধনা করিতে ডাকিতেন কি? আমীর 
সর্ধত্রই ডাফিতেছেন। অন্ত কোন ধর্মাবলম্বীরা নিজ 
'ধর্দাবলম্বী বিদেশী রাজাকে নিজের লোক মনে করে কি? 
ইউয়োপের কোন থুষ্টান রাজা ভারতে আমিলে ভারতবধীয় 
খুষ্টানেরা৷ কি ধনী দরিদ্র পঙ্ডিত মূর্থ নির্বিশেষে তাহার 
সহিত উপাসনা! করিতে আহত হইবে, বা তাহাকে নিজের 
লোক মনে করিবে? কখনই না। মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব 
যেমন জগন্ধাপী, এমন আর কোনও ধর্মাবলম্বীর নহে। 
এই জন্ত রাজনৈতিক হিসাবে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের 
ওজন বেলী মনে করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে স্বাভাবিক। 
হিন্দুর নিজ শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি নাই। মুসলমানের 
পরোক্ষ বহির্বল আছে। ইহাতে কাহার সুবিধা বা অসুবিধা 
তাহ! তাঁহার! নিজে বুঝিবেন, আমরা বলিতে চাই না। 
কিন্তু কথাটা! ভূলিবার যোগ্য নহে। 


মহিল। সভা । 


গ্লত ১৪ই পৌষ শনিধার কলিফাত| মহানগরীতে বেখুন কবেঞ্জ গৃহে 
এক মহতী নারীসতার অধিধেশন হইয়া গিক্লাছে। ঘেলা ১১1 হইতে 
ভিনট। পর্যাস্ত এই সভার কার্ধ্যচলিয়াছিল। ফেঘল নায়ীগণের উদ্যোগে 
ও ক্ষরযাকারিভায় এয়প বিপুল সন্তার, অধিবেশন কলিকাতা! নগরীতে 
ঘোধ হয় এই প্রথম। কলেনগৃহ জতি পঞ্সিপাটা রূপে সঙ্গিত হইয়া 





ন্দদ 


পরা্সী। 


নি 


৬ 


টু পীমভী যোগ, প্রমতী খারে,  ই্দতী বিভাবকার, জীমতী তিবেদী 
 গ্রতী প্রনন্নতার। গুপ্ত, উীমতী গোরিনামোহিনী সিং, প্রমতী রাগকুমারী 
দাস, এম এ, শ্রীমতী চন্রমুখী মোমগাই, এম এ, শ্রীমতী অবলা ধু, জীমতী 
হেমলতা সরকার, ্রীমতী লীলাবতী মল্লিক, ্মতী হিরগ্ী দেবী, শ্রীমতী 
রেখা স্লাও, কোকননের ঞ্। সাবিস্রী জগ্মীনারায়ণী খাই প্রতৃতি. পাশা 
মারহাটা, বাঙ্গালী, গুজরাটা, মান্দ্াজী, উত্তরপশ্চিম ও উৎকল দেশীয়! 
নানাধর্ণ ও জাতির পঞ্চশতের অধিক মহিল| সমঘেত .হইগ্াছিলেন। 
সর্ববপ্রথমে মহারাণী বড়োদার অভ্যর্থন। সঙ্গীত গীত হইয়! কাধ্য আরম্ভ হয়। 
অভ্যর্থনা-স্ভানেত্রী ভ্রীমতী কুচবিহারের মহারাণী বড়োদার মহারাণী ও 
সমাগত নারামগ্ডুলীকে অভ্যর্থনা করিলেন; তৎপরে মহিলাসমিতির 
সম্পাদিক। প্রীমতী অবল| ঘনু বড়োদার মহারাধীকে প্রদত্ত অভিনন্দন পল্র 
মছিল! সমিতির পক্ষ হইতে পাঠ কয়েন। তাহার পর মমুরভগ্রেয় মহাবাণী 
শ্রীমতী স্চাু দেবী মাননীয়! শ্রীমতী ঘড়োদার মহারাণীকে সভানেত্রীপদে 
বরণ ও জীমতী যাছুমতি দেষী উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। তৎগরে 
শ্ীমতী ধড়োদার মৃহারাণী বন্তুত1 পাঠ করেন। তৎপরে সভানেত্রীর 
আদেশে-_ 

১। এ্রমতী সরোজিনী নাইডু "স্ত্রী শিক্ষ/” সম্বন্ধে ইংরাজীতে হক্তৃত! 
করেন এবং উমতী ন্নেহলতা দত্ত ও শ্রীমতী হেমলতা৷ সরকার যাক্গলাতে 
উক্ত ধিবয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে “অতীত গৌরব বাহিনী মম 
ঘাণী” এই সঙ্গীত গীত হয়-_ 


তৎপরে, | 
শ্রীমতী কাশীধাই হার্লাকার “প্রতিষেশীর প্রতি কর্তত্য" 
( মারহাটট। ভাষা )। 
গ্রমভী যোশা “পুত্রকল্তার বিবাহ” (হিন্দী )। 
আমতা, কাশীবাই ত্রিষেদী “দাম্পত্য সম্বন্ধ” ( গুজরাটী )। 
মতী দিভালকার “অবরোধ প্রথা” ( ইংরাজী )। 


(বাঙ্গালা আর্তি) 
গ্রীমতী স্লেহলত| দেন “আদর্শ হিন্দুনারী” (ইংরাজী) 
প্মতী মৃগালিনী সেন “অবরোধ প্রথা” ( বাঙ্গল। )। 
ভীমতী সরোজকুমারী সেন, সম্বলপুর “আদর্শ গৃহস্থ” ( খাজাল। ) 
আমতী রাজকুমারী দাদ এম এ, “অবরোধ প্রথ।” ( বাঙ্গালা )। 
উমতী শীল হুন্দরী মিত্র "নঘপরিগীত! ধধুর প্রা খরার 
দি প্রবন্ধ পাঠ করেন। (াঙ্গল! )। 


হর পর এতানিক বা টি 


১১।: । তী কামীঘাই: জিবি (উরে) চা, 
১২। প্ীমতী লল্মী নারসা। প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য" (ৃরে)। 
১৩। ' জীমতী রেঘ! রাও “উৎকলে দারী জাতি” ( খা্গ।লা)/ :. 
১৪৪ জী পরা (ভিিগাপটদের ভারতী মানের স্পা) 
... পশ্রীম্বাধীদ়া” (তেলেগু )। ' .  . 
১৫। রত হিস দেবী “নারীর শিক্ষায়” ঘোলা ও ইক 
:১৬। শ্রীমতী মেগানীবিন মানিকচাদ যোন্বেঘাপিনী জৈন খহিল 
হিঙ্গিত ধর্দশিক্ষ| সন্বযে ওমবিনী হিন্বী ধর্তত। করেন । তৎগযে একটা 


নল 


৪| 
৫। 


৬। 
থ। 
৮৮1 
৯ 
১৬। 





জ্মতি মনোরধ পোড! ধারণ করিয়াছিল. ঘড়োদার সহারাগী এই সভার জাতীয় সঙ্গীত রি হইলে সভানেতরীকে দন্বযাদ দিগা' জলধোগান্তে 


সতাদেতী পরে বৃতা হইয়াছিলেন। সভাস্থলে-কুচধিছারের মহারা মী, 


অমুরতঞ্জোর মহারাগি, প্রভাপগড়ের হারামী, গাঁটোনের মহারাসী, . 


নিখাপাতিার মহাযাগী, জী ফাসীযাই হালাকার, জীমতী লহোজিনী 


সভাগজ হট... 


১১শলখযা | 1 


চেতন-সঙগীত রর 
(১) 
ক্ষান্ত হও ভ্রান্ত পাস্থদল, অন্ধমোহ এবে পরিহরি+ 
নয়ন উন্মিলি' চেয়ে দেখ__ আত্মমদে, আপনা -বিন্মরি+, 
কোথা হ'তে কোন্‌ পথে--কত দূরে এসেছ চলিয়া! )-- 
ভীষণ আধার একে চতু:দ্দকে আসে আচ্ছাদিয়! ! 
সম্মুখে হঙ্কারি হের- আন্ফাঁলিয়া আসে পারাবার 
প্রমত্ত উল্লামভরে লক্ষ বাহু করিয়া বিস্তার 
গ্রানিবারে তোমাদের । শান্ত হও ক্ষণেক এখন ;-- 
দিশাহার! হ'য়ে আর অতলে হ,য়োনা নিমগন। 
(২) 
দাড়াও। আত্মস্থ হ'য়ে ভেবে” দেথ--কোন্‌ লক্ষ ধরি+ 
চলিয়া এই (দিকে । অরে যে উল্লম্ফন করি” 
বারঘার তোমাদেরে আলিঙ্গিতে চাহিছে জলধি, 
প্রবেশিতে তার্সর গর্ভে তীব্র ইচ্ছা! জেগে" থাকে যদি-_ 
যাও তবে, অনায়াসে ভেন ভাবে হও অগ্রসর ;--- 
অস্তিত্বে বিলুপ্ত করি' রে রর লুকাও সত্বর। 
আর যদি বাচিবারে-যদি চাহ রক্ষিতে জীবন, 
ক্ষাস্ত হও তবে মূর্খ,__যুক্ত কর মুদ্রিত নয়ম। 
জেনে” লও আপনারে,_-কর মনে অতীত গৌরব; 
বুঝে” দেখ--কি কুহকে বিদলিয়া অনস্ত বৈভব, 
কি মোহে নরক-গর্ভে ডূবিবাধে' চলেছ ধাইয় ; 
ভেবে দেখ-_আঙজি হায়, কোথা হ'তে এসেছ নামিয়া 
(৪) 
' বড় উর্ধে ছিল সেই মহোজ্জল প্রেম-সিংহালন, 
যেথা হ'তে ধ্যান-লন্ধ, অগ্নি-গর্ভ বেদাস্তবচন 
প্রশ্থত হইত নিত্য ভূমা-তৃপ্ব খধি-ক% হ'তে 
সলীবিত করি” এই অজ্ঞ, অন্ধ, পক্কিল জগতে । 
এ জগৎ সেইক্ষণে নির্ধিমেষ রহিত চাহিয়া-_ 
( একান্ত বিশ্ময়-ভরে, বন্থনিয়ে নিশ্বাস রোধিয়, 
্রদ্ধায়-বিশ্রয়ে মুগ্ধ, অনুতপ্ত আপন অজ্ঞানে 1) 
সে' জ্যোতি্ময়, দীপ্ত, নির্বিকার পুরুষের পানে, 
বিশ্বের বিশ্ময়-কেন্ত্র-_মরতের সে আদর্শ-প্রাণ 
তোঁমাদেরি মাঝে ওরে অংশে অংশে. আজে! বিদ্যমান ! 
' "সে পুণ্য রুধির বহি” বক্ষোমাঝে, এবে অচেতন 
ক্ষিপ্ত বেগে, ভ্রান্তিমদে আজো--অহে, ধাইছ এমন। 
(৫) 
নুপ্ত শক্তি না জাগায়ে না জানিয়ে নিজ পরিচয়-_ 
একোথ। যাও ? ফিরে চল )১--আছে, ওরে, আছেরে সময়। 
চল পুনঃ সেই স্থৃতি পুর্ণ করি? অন্তর কন্দরে, 
আপনা-সম্বরি” চল মহ্ত্বের সে উচ্চ.শিখরে। 


গার াত২০৪৮1 


৪৮8 | 


৬৪৯ 


(পাশ পসি কাথা 


ক্য মন্ত্রে ল ক্ষ, হ হও সবে বে আম্ম-সমাহিত; 
চল--ফিবে' চল পুনঃ মহালক্ষ্য করিতে সাধত। 
(৬) 
প্রাণপণে, শ্ররি' তা'বে কহ সবে--জয় বিশ্ব-প্রভু! 
জেনো স্থির-_তার প্রেমে বিফল না! রবে বাঞ্ছা কতু। 
প্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী। 


গ্রস্থমমালোচনা । 


১। ছুর্গাদাস-্রীদ্বিজেন্্রলাল রায় প্রণীত নাটক। সম্জাট উরংজেবের 
সময়ের এতিহাসিক ঘটনার ভিত্তিতে গল্প বা আখ্যানবন্তু প্রতিষিত। 
শ্রস্থকার লিখিয়াছেন, “আমি ইতিহাসকে ক্ষু্ করি নাই; অনেক খাদ 
দিয়াছি--অনেক যৌগ করিয়াছি; কিন্ত ইতিহাসকে অতিক্রম করি 
নাই।” ইতিহাসের কথ! যাহাই হউক, দুর্গাদান অতি হুচিত্রিত। 
সমগ্র জীবন নিংন্বার্থ স্বদেশ-সেঘায় অতিবাহিত, করণে এবং সংযমে ভীগ্মের 
মত অটল ও অচল, ঘুধিষ্টিরের মত্ত ক্ষমাশীল এবং বিনীত, অর্জুনের মত 
যুদ্ধবি্া।বিশারদ, এ চরিত্র এই পতিত জাতির ইতিহাসে অমুলা। 
খন এই পতিত দেশের উদ্ধারের চেষ্ট। ঘার্থ হইয়। গেল, তখন ছুর্গাদাদ 
বলিতেছেন, “ঘ্যর্থ হয়েছি। পাল্লাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে । 
সহত্ম বৎসরের নিস্পেষণে জাতি নিজাঁধ হয়েছে..*।” দুর্গাদাসের এই 

পরাজয় কথাই নাটকের শেষ। কর্তব্য-সেবায় যে পরাজয়, তাহাই যে 
জয়ের ভিতর, এই নাটকের উপসংহারে তাহাই স্চিষ্চ। পুণোর ষে 
শুভ্র আালোফে দুর্গাদাসের চিত্র অঙ্কিত, সেই আলোকেই অশিক্ষিত 
দরিদ্র কাশিম এঘং সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ দিলীর থ। চিত্রিত। ন্বার্থপরতার 
জগ্য এষং সংঘমের অভাবে ভারতবাসিগণ সম্মিলিত হইতে পারিল না, 
কাজেই দেশ জাগিল ন!; ছুর্গীদাস নাটকের প্রতি ছত্রে এই নুশিক্ষা। 
এই নাটকের প্রাণবায়, ছুর্গাদাসের দীর্ঘনিশ্বাস। 

২। ঘাঙ্গালীর ঘল-_্রীশচীশচন্্র চটোপাধ্যায় প্রণীত কথাশ্থস্ব। 
উৎসর্গপত্রে পঞ্িয় পাইলাম, যে এই লেখক, বঙ্গভাষার নবজীবনদাত| 
এধং নধ কথাগ্রস্থের নুতন শষ্টা বঙ্গিমচন্ত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র । লেখকের ভাঘ৷ 
ভাল, বর্ণনাশক্তি আছে, গল্পে বিচিত্রত| ধিধান করিষার ক্ষমত| আছে 
এবং কল্পনায় মধুরতা! আছে.। বিন্ময় এবং ধিচিত্রতার সমাষেশে যাহাতে 
অতিপ্রাকৃত ঘটনার অধিক অবতারণ|! না কর! হয়, লেখক ভবিষাতে 
সে বিষয়ে সীবধান হইবেন আশ! করি। কফেধলমাত্র ছক! ঘাতাপের 
উপাদানে মানুষ গড়! শক্ত ; তাই মায়! যেন হাওয়ায় মিলাইয়া গিয়াছে। 

৩। চিত্র-্রীকেদীরনাথ মজুমদার প্রণীত। ময়মনসিংহ জেলায় 
তিনটি এতিহালিক প্রবাদ অধলম্বনে তিনটি ক্ষুদ্র গল্প লিখিত হইয়াছে । 
গল্প কয়েকটি স্বলিখিত। 

৪। সাঁধনা-_গ্রীমতী সুশীলাধাল। দেবী প্রণীত কতিতাগ্রন্থ। ভাষ! 
এবং পছ্যরচন! নির্দোষ; অনেকগুলি কবিতায় ডাবও যেশ শন্দর 
ফুটিয়াছে। মায়ের কৃপা, এবং পতির প্রতি সতী প্রভৃতি কয়েকটি 
কবিতায় বথেষ্ট মধুরতা৷ আছে। 

৫। শ্রীতি-পৃষ্পাঞ্জলি__প্রীসরোজবা সিন গুপ্তা প্রণীত করেকটি কবিতা 
একত্রে প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ লিখিত ভূমিকায় পড়িলাম, 
যেরচয়িত্রী বালিকা এবং বিধবা । যিনি বালিক! বয়সে এই প্রকার 
যচন| করিয়াছেন, ভীহার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। 

৬। আমুর্বেধদীয স্বাস্থ্যরক্ষা-_-প্ীসত্যচরণ গুণ প্রণীত। স্থাস্থ্রক্ষা 
বিষয়ে দ্থুল-পাঠ্য অনেক প্রস্থ আছে; শর গ্রস্থ তাহাদের সহিত প্রতি- 


৬৪২ 


৬০. লিন নাণিি। শপ লী ও ০০৫৯ ক 


নাম আযুর্বেদীয স্াস্থারক্ষাঁ। যদি সত্য সতাই সতাচরণ গুপ্ত মহাশয় 
প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ 'হইতে প্রতোক কথা সংগ্রহ করিয়। এই গ্রন্থ রচন| .. 
করিতেন, তাহা হইলে বড় উপাদেয় গ্রন্থ হইত। স্বান্থারক্ষার জন্ত না টু 
হইলেও অন্য নান! কারণে লোকে উহ। পড়িত। অতভ্যঙ্গ ও স্নান অধ্যায়ে 
চারিটি স্থানে 'চরকের' নিদর্শন। দেওয়া হইয়াছে, এই মাত্র । পুস্তিক1- 
খানিতে এমন অনেক একালের কথা আছে, যাহ] সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রস্থ 
হইতে সংগৃহীত হইতে পারে নাই। 

৭। এড়ি রেশম -শ্ীঅমূল্যধন রাঁয় প্রণীত। অতি সহজ ভাষায় 
এই ক্ষুদ্র পুস্তিক।খানিতে এড়ি চাষের উপায় এবং আর ব্যয় বিষয়ে সকল 
জ্ঞাতব্য কথ! লিখিত হইয়াছে। মূল্য এ* আনা। 

৮। স্বদেশী-প্রচার্‌কে উপায় । খাবু গঙ্গা প্রনাদ গুপ্ত মহাশয়ের নাম 
হিন্দি দাহিতো সুপরিচিত। পুস্তিকাখানির সমগ্র উদ্দেগ্ত উহার নামেই 
মম্পূর্ণ বাক্ত রছিয়াছে। স্বদেশ-সেবার জগ্ ধাহার! উদ্যোগী তাহাদের 
চেষ্ট। ফলধর্তী হউক, এই কামন! করি। 

৯। ন্বর্ণকলিক| - কবিতাগুচ্ছ। শ্রীব্রজেন্রাকুমার বসাক প্রণীত। 

১*। বিভুতিমালা_ধর্্মবিময়ক মঙ্গীত-_্ীঅপিনাশচন্ত্র দে প্রশীত। 

১১। ব্রক্মভ্টপরিচয়, প্রথম ভাগ- প্ীঅমূল্যধন রায় ভট প্রণীত। 
ইহাতে ভট ঘা ভাটগ্াতির ইতিহাস লিখিত হইতেছে। প্রাচীন শান্তর 
খু'জিয়। যদি স্বজীতির একট।| বিশেষ মাহায্ম্য নাই পাওয়! যায়, তাহাতেই 
বক্ষতি কি? জাতির উন্নতির জন্য সকলেই উঠ্ঠোগী হহয়াছেন এধং 
হইতেছেন, ইহাই মঙ্ঈলের কথ|। উন্নত হইলে ষে মাহাত্ম্য বিকশিত 
হইবে, তাহার কাছে অতীত কথ! অতি তুচ্ছ। ব্রহ্মতট্ নাম ন| লিখিয়।” 
কেবল ভট্ট লিখিলেই ভাল হইত। 

১২। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ প্রণেত|-_ধর্মানন্দ মহাভারতী। এই 
গ্রন্থে বঙ্গদেশের ব্রাঙ্গণ জমীদাঁর প্রভৃতির যে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, 
তাহ। কি উপায়ে, ক।হার নিকট হইতে এধং কি প্রকার মূল হইতে 
সংগৃহীত, তাহ! আদৌ প্রদত্ত হয় নাই। উহ ন! থাকিলে গ্রস্থের কোন 
এতিহীসিক মূল্য হয় না। হইতে পারে, যেযাহ। লিখিত হইয়াছে, 
সবই ঠিক; কিস্ত কোন প্রকারে ই কথাগুলি কেহ কাহারে! নামের 
জোরে গ্রহণ করিতে পারে না। ভবিষাতে এই দৌষটুকু দূর করিয়া 
দিলে, সাহিত্যে এখানির স্থান হইতে পারিবে। 

১৩। মহিলাসমিতিতে পঠিত প্রবন্ধ। ইহাতে সাতটি পরযন্ধ আছে। 
সঘগুলিই স্গুলিখিত এবং নারীগণের পাঠযোগ্য 


প্রবাসী | 


হিরন ০8 


রা ই 


তাপ রি ১৪৪ কাক টিএসপি ফা নি, এ 


লিন রে বনী ্ 


আমরা আগামী বৎসরের প্রবাসীতে চিনা রাজা 


'বুবিবর্মার অনেকগুলি মূল তৈলচিত্রের প্রতিলিপি 


এগুলি বাজারে প্রাপ্তব্য কিম্বা অন্ত 
কাগজে প্রকাশিত ছবির বিনা! অনুমতিতে প্রকাশিত 
নকল নহে, বা ধার করা ছবিও নছে। রবিবর্শীর 
দ্বিতীয় পুত্র শিল্পী শ্রীযুক্ত রামবর্শী এগুলি আমার্দিগকে 
প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। রামবন্ারও ছবি 
আমরা মুদ্রিত করিব। তত্ডিন্, শ্রীযুক্ত যামিনী প্রকাশ 
গলোপাধ্যায়, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরদ্বর গ্রভৃতির ছবিও মুদ্রিত 
হুইবে। ভগিনী নিবোদত! নিজ অন্তৃ্টিপ্রস্থত মন্তব্য সহ 
যে সকল ইউরোপীয় ছবি আমার্দিগকে প্রকাশার্থ বাছিয়! 
দিতেছেন, তৎসমুদয়ও ছাপা হুইবে। 

প্রবন্ধাদির উতৎকর্ষও যাহাতে অক্ষু্ণ থাকে, এবং বদ্ধিত 
হয়, তৎপক্ষে চেষ্টার ভ্রুট হইবে না । 

প্রবাসী খুব ভাল কাগজ, ইহা আমর! মনে করি না। 
ইহার দোষ ক্রটি আমরা যত জানি, অপরে তত জানেন (ক 
না সন্দেহ। 

গ্রাহক ও পাঠকগণকে একটি কথা স্বরণ রাখিতে অনুরোধ 
করি। কাগজ ভাল করিয়া চালান অর্থসাপেক্ষ। এখনও 
প্রবাসী খণমুক্ত হয় নাই) সম্পাদকের কিছু পাওয়া ত দুরের 
কথা। আমাদের দেশে পাঠক আছে, সমালোচক বোধ হয় 
ততোধিক, কিন্তু অর্থবাতা গ্রাহক বড় কম। প্রবাসীর এখন 


মুদ্রিত করিব। 


গ্রাহকসংখ্যা/ যত, তাহার দ্বিগুণ হইলে তবে ইহা ভাল 


করিয়া চলিতে পারে ।. সম্পাদকের কর্তব্যসন্বন্ধে আমরা 
মনোযোগী আছি। সাহিত্যান্থুরাগীরা নিজের কর্তব্য করিলেই 
সুখের বিষয় হয়। 





€নং শিবনারারণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে রীপূর্চ্্র দাস কর্তৃক মুক্রিত। 
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/্ট ভাগ। ] 


বয়কট (730৮০01)। 


পীষমাসের প্রবাসীতে বয়কটের প্রসঙ্গ মাত্র, উত্থাপিত 
বর্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে 
আলোচনা করিতে চাই । কারণ, দেখিয়াছি, অনেক শিক্ষিত 
'লাকের মনেও বয়কট্‌ বিষয়ে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা 
বতিয়াছে । 

' বয়কট্‌ কথার উত্প্ভি ও ইতিহাস। 

ৃষ্টায় ১৮৭৯ সনের শেষ 9 ১৮৮* সনের প্রথম ভাগে, 
থাতকালে, আয়্লগ্ডে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। একেই 
বহুকালাবধি আইরিশ প্রজাগণের অবস্থা আঁত হীন ছিল, 
তাহাতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে সহ সহ নরনারী 
"অনশনে অদ্দধাশনে কালযাপন করিতে বাধ্য হয়। 
প্রজাসাপ'রণের এরূপ অসহনীয় ক্লেশের সময়েও জমিদারগণ 
কড়াত্রাস্তিতে খাজান! আদায় করিতে সচেষ্ট হইলেন, এবং 
যাহারা খাজানা দিতে অসমর্থ হইল, তাহাদিগকে উৎখাত 
করিতে লাগিলেন। আয়র্লগ্ডের ভূমিসন্বন্বীয়া আইন 
চিরদিনই জমিদারগণের সায় ছিল। প্রজাগণ উপায়াস্তর- 
রহিত হইয়া জমিদারবর্গ ও তাহাদিগের কর্ণচারিগণের 
₹শ্রব পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইল। এই সময়ে 
কাপ্ান.বয়কট নামক একজন ইংরাজ একজন বড় জমিদারের 


হঈয়াছে। 


চৈত্র, ১৩১৩। 


১২শ সংখ্যা 


নায়েব (2৫00) ছিলেন । তাহার প্রতিবেশী প্রজাগণ 
তাহ।র সহিত সকল প্রবন্ীরের সংশ্রব ত্যাগ করে। এমন 
কি, তিনি গৃহকর্ম্ের জন্যও ভূতা পাইলেন না। গৃহের ও 
ক্ষেত্রের যাবতীয় কাধ্য তাহাকে ও তাহার পত্রীকে নিজ 
তস্তে সম্পন্ন করিতে হঈত। অনেক দিন পর্যান্ত '্টাহাকে 
পুলিশ-গ্রহরী-বেষ্টিত হইয়া! পথে বাহির হতে হইত। এই 
ঘটনা হতে “ক্লাহাকেও সর্বতোভাবে বজ্জন করা, এই 
অর্থে “বয়কট” কথা প্রচলিত হয়। সুবিখ্যাত চার্লদ্‌ পার্ণেল 
ও মাইকেল ডেবিট কর্তৃক স্থাপিত আইরিশ ল্যাগুলীগের 
কাধ্যকারিতায় ইভার প্রভাব আয়লওময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । 
যাহারা ল্যাগুলীগে যোগ না দিত, তাহারা কেবল সামাজিক- 
ভাবে “এক ঘরে" হইত তাহা নয়, তাতারা কোনও 
দোকানদারের নিকট কোনও জিনিস পাইত না,বা কাহাকেও 
কোনও জিনিস বিক্রয় করিতে পারিত না। সংক্ষেপে 
বলিতে হয়, এই বয়কটের শাসনে তাহাদ্দিগের জীবন ভারবহ 
হয়া উঠিতি, সুতরাং অচিরাৎ অনুতপ্ত হইয়া তাহাদিগকে 
প্রজাসাধারণের সহিত মিলিত' তইতে তত। এই ব্যাপক 
অর্থে বয়কট্‌ বঙ্গদেশের সর্বত্র এখনও প্রবন্তিত হয় নাই। 
আমরা এই প্রবন্ধে উহা “বৈদেশিক পণ্যবর্জান” অথ 
বাবহার করিব। 


৬৪৪ 


বয়কট্‌ বা বিদেশজাত পণ্যবর্জনের বিরুদ্ধে যে কয়েকটী 


আপত্তি সচরাচর শ্রনা যায়, একে একে তাহার আলোচনা 
করা যাইতেছে । 


প্রথম আপভি--বয়কট্‌ অবাধবাণিজ্যনীতি- 
বিরোধী । 


এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন, বয়কট পফ্রী টড” 
(171661120৩ ) বা অবাধবাশিজ্যের পরিপন্থী, অতএব উহা 
নিননীয়। সুতরাং আগে দেখিতে হয়, ফ্রী ট্ডেকি এবং 
উহ! ভারতবর্ষের উপযোগী কি ন1। 


অবাধবাণিজোর মূল সুত্র | 

অবাধবাণিজ্যের মূল সুত্র একটা দষ্টাস্ত দ্বারা বুঝান 
যাইতেছে । মনে করা যাক, বঙ্গদেশে যে পরিমাণ ধন ও 
শ্রম বায়ে পঞ্চাশ মণ ধান হয়, সেই পরিমাণ ধন ও শ্রমব্যয়ে 
পঁচিশ মণ পাট উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঠিক্‌ এ পরিমাণ ধন ও 
অম ব্যয়ে ব্রন্মদেশে পনর মণ পাট ও পম়তাল্িশ মণ ধান 
উৎপন্ন হয়। অথাৎ বঙ্গদেশে ছুই মণ ধানের বিনিময়ে এ 
মণ পাট ও ব্রক্ষদেশে তিন মণ ধানের বিনিময়ে এক মণ 
পাট পাওয়া যায়। সুতরাং ধান ও পাট উভয়ই ব্রহ্মদেশ 
অপেক্ষা বঙ্গদেশে সুলভ হইলেও এই দুই দেশই ধান ও 
পাটের আদান প্রদান দারা লাভবান হইতে পারে। 
বঙ্গদেশ যদি ব্রহ্মদেশ হতে পাটের বিনিময়ে ধান গ্রহণ করে, 
তবে এক মণ পাট দিয়া আড়াই মণ ধান পাইলেও তাহার 
আধ মণ ধান লাভ। এবং ব্রহ্গদেশ যদি ধানের বিনিময়ে 
পাট গ্রহণ করে, তবে আড়াই মণ ধান দিয়া এক মণ পাট 
পাইলেও তাহার আধ মণ ধান লাভ। অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ 
এক্ষণে তিন মণ ধানের বিনিময়ে এক মণের অধিক পাট 
পাইবে। ন্ুৃতরাং এই আদান-প্রদান দ্বারা উভয়েরই লাভ 
হইবে । এক্ষণে যদি বঙ্গদেশ অধিকতর রূপে পাট ও 
্রন্ষদেশ অধিকতর রূপে ধান উৎপাদন করিয়া! পরস্পর এ 
সকল পণ্য বিনিময় করে, তবে উভয় দেশের সমষ্টিগত ধন 
বৃদ্ধি পাইবে। অন্তথা, যদি 'বঙদেশ পূর্বের মত ধান ও 
ব্রহ্মদেশ পাট উত্পাদনের চেষ্টা করে, তবে উভয়েরই ধন ও 
শ্রম কিয়ৎপরিমাণে অপব্যয়িত হইবে। অর্থাৎ যে স্থলে 
বঙ্গদেশ এক মণ পাটের বিনিময়ে ব্রহ্মদেশ হইতে আড়াই 


প্রবাসী । 


শক্তি বিনিয়োগ করিতে সমর্থ করে। যাহাদ্দিগের এই 


[৬ ভা? 

মণ ধান পাইয়া অধিকতর রূপে পাট উৎপাদন করিত 
পারিত, সে স্থলে তাহাকে ছুই মণ ধান পাইয়া সম্থট 
থাকিতে হইবে, এবং ব্রহ্মদেশও আড়াই মণ ধানের: 
বিনিময়ে এক মণ পাট পাইবে না তাহাকে এক মণ; 
পাটের জন্য তিন মণ ধান দিতে হইবে। অবাধবাণিগ্য : 
এই ক্ষতি হইতে উভয়দেশকেই রক্ষা করে ।* ॥ 


অবাধবাণিজ্য অব্যাহত রাজনৈতিক অধিকার ভিন্ন 


অসম্ভব । (15166 11800 [01:69017010965 


1:1660017.) 


কিন্তু এম্থলে একটী কথা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য : 
বঙ্গ ও ব্রঙ্গদেশ যে এই বিনিময় দ্বারা লাভবান্‌ হইবে, 
তছুদ্দেশ্তে উভয়েরই অব্যাহতভাবে নিজ নিজ ধন ও শর 
বিনিয়োগের অধিকার থাকা আবশ্ক । যদি বঙজদেশের 
অবস্থা এমন হয় যে, ষে যে ক্ষেত্রে ধন ও শ্রম খাটাইলে 
সর্বাপেক্গা অধিক লাভ হইতে পারে, সেই সকল ক্ষেত্রে 
তাহার প্রবেশাধিকার নাই, তবে এই অবাধবাগিজ্য তাহার 
পক্ষে বিভুত্বনা মাত্র। কারণ উহার মুল কথাই এই যে, 
উহ! প্রত্যেক দেশকে সর্বাপেক্ষা লাভজনক কাধ্যে আপনার 
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,২শ্‌ সংখ্যা । | 


আ'দকার নাই, তাহাদিগের পক্ষে ফ্রিট্ডে বা অবাধবাণিজা, 
ব্মার পুত্রলাভের স্তায় অলীক। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । 
5ন করুন, ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডের মধ্যে অবাধবাঁণিজ্য 
৮পতেছে। ইংলগু ভারতবর্ষকে লৌহ দিতেছে, ভারতবর্ষ 
শাভার বিনিময়ে অতি সহজে লবণ দিতে পারে। কিন্তু 
নবণ ভারতীয় গবর্ণমেন্টের একচেটিয়া, সুতরাং গবর্ণমেন্ট 
নজেই অবাধবাঁণিজানীতির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। 
কেবল গবর্ণমেন্টের একচেটিয়া অবাধবাণিজ্যনীতির বিরোধী 
নহে। শিল্প ও বাণিজ্যের সর্বতোমুখী উন্নতির জন্য যে 
মকল উপকরণ আবশ্তক, ভারতবর্ষের স্তায় পরাধীন দেখে 
তাহা দুপ্রাপ্য। বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় কৃতকাধা হইতে 
হইলে সর্বাগ্রে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বল এবং 
স্বাস্থ্য আবশ্তক। জলবায়ু ও খাগ্য দ্বারা শারীরিক বল 
৭ স্বাস্থ্য নিয়মিত হয়। ভারতের জলবায়ু সনাতন কাল 
হইতেই ভারতে আছে-_কিস্তু তাহার দোষে যদি প্রজাসাধারণ 
দলে দলে মরিতে আরম্ভ করে, তবে তাহার প্রতিকার 
অনেক পরিমীণে সরকার বাহানরের হাতে, ইহা স্বীকার 
করিতে হইবে । আর দিনের পর দিন গ্রজাগণ অদ্ধাশনে 
থাকিলে, সরকার বাহাছুরকে নির্দোষ মনে করা যাইতে 
পারে না। সুতরাং অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, 
শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য বহুলপরিমাণে রাজনৈতিক অবস্থার 
উপর নির্ভর করে। মানসিক ও নৈতিক বলের সহিত 
রাজনৈতিক অধিকারের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা পৌষের 
প্রবাসীতৈ বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ 
অনাবশ্তক। তৎপর, এ ত্রিবিধ প্রকারের বল ও স্বাস্থ্যই 
আশাশীণতা, স্বাধীনতা ও .ইচ্ছানুরূপ স্থান ও কার্য 
পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে।* পরাধীন দেশে স্বাধীনতা 
তো নাই-ই, আশাশীলতা ও পরিবর্তনক্ষমতাও অতি 
মন্দীতৃত: । সুতরাং অবাধবাণিজ্যের পক্ষে যে সকল গুণ 
অত্যাবস্তক, ভারতে তাহার সর্বাঙ্গীন বিকাশ অসম্ভব । 
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বয়কট 


৬৪৫ 


শিল্পবাণিজ্যের শ্রীরদ্ধির জন্য ভূ-বিস্া, খনিজ-বিদ্যা, 
রসায়ন-বিছ্ধা, স্থাপতা, এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতির উন্নত জ্ঞান 
অপরিস্থাধ্য। এদেশে এ সকল শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা 
থাকিলে ভারতীয় যুবকগণকে নান! বিপদ্‌ ও ক্লেশ স্বীকার 
করিয়া বিদেশে যাইতে হইত না। বঙ্গীয় ছাত্র রুড়কী 
কলেজে গৃহীত হয় না, এদেশে নৌ-বিগ্ঠা শিক্ষার কোনও 
ব্যবস্থাই নাই, বিলাতেও নৌ-বিভাগে কোনও ভারতীয় 
ছাত্র প্রবেশ করিতে পারে না। নানারূপে ভারতবাসীর 
হাত পা বাধা, তথাপি অনেকে আমাদিগকে বুঝাইতে 
চাহেন যে, ভারতে ও বিলাতের মধ্যে যে বাণি্গ্য চলিতেছে, 
তাহ! একান্তই অবাধ । 

অবাধবাণিজ্যের দোহাই হাঁন্তজনক | 

অতীতকাহিনীর আলোচনা! করিলে দেখিতে পাই, 
ইংরেজগণ যত দিন না ভারতীয় শিল্পের সর্বনাশসাধনে 
রুতকাধ্য হুইয়াছিলেন, ততদিন স্বদেশে অবাধবাণিজ্যনীতি 
অবলম্বন করেন নাই। কি গহিত উপায়ে তাহারা এ- 
“দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত 
রমেশচন্দ্র মহাশয় তাহার 7:০015010102] 11)5101ঠ ০1 
13110517019. নামক গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন । 
আশা করি, শিক্ষিত বাক্কিমাত্রেই উহা! পাঠ করিয়াছেন। 
আমরা এস্থলে শুধু বলিতে চাই যে, সে কথা একেবারে 
ভুলিয়া গিয়া ধাভারা এক্ষণে অবাধবাণিজ্যের দোহাই দিয়া 
বয়কটের নিন্দা করেন, সাহারা কপট না নির্বোধ, ইহা! 
নির্ণয় কর! কিঞিৎ কঠিন। ভারতবর্ষ হইতে যখন বিলাতে 
বস্ত্র রানি ভইত, তখন যদি ইহারা অবাধবাণিজোর পক্ষে 
সংগ্রাম করিতেন, তবে বুঝিতাম ইহাদিগের কথার মূল্য 
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৬৪৬ 
আছে। কিন্তু মে সময়ে বিলাতী পণা কলিকাতায় শতকরা 
আড়াই টাকা এবং ভারতীয় পণ্য ইংলগ্ডে শতকরা চারিশত 
টাকা শুরু দিত! এইরূপে উনবিংশ শতাব্বীর মধ্যভাগে 
খন ভারতাঁয় পির পুলে নিশুর্ল হইল, তখন ইংরেজগণ 
অপুর্ব উদ/রতাগুণে অবাধবাণিজোর পক্ষপাতী হইয়া জোর 
করিয়া ভারতে উহার প্রবর্তন করিলেন। অবাধবাণিজা 
তো বটেই 1 
ভারতীয় শিল্প যাহাতে পুনরুজ্জীবিত না হইতে পারে, 
তৎপক্ষে ভারতের ও বিলাতের গবর্ণমেন্ট সর্বদাই 
সাবধান । এদেশীয় শ্রমজীবিগণের অবস্থা পরিদর্শনের জন্ট 
সম্প্রতি জন্‌ মলী এক কমিটা নিয়োগ করিয়াছেন। এ 
ক্মিটার উদ্দেশ্য আত মৃ্ভৎ, সন্দেহ নাই। বঙ্গব্যবচ্ছেদের 
বিরুদ্ধে এত সংগ্রাম করিয়াও কিন্তু মীর সিংহাসন টলাইঈতে 
পারা গেল না! আর সেদিন ল মিন্টো প্রদর্শনীক্ষেত্রে 
“সাধু স্বদেশী” ও “অসাধু স্বদেশী” ইত্যাকার অনেক স্মমিষ্ট 
উপদেশ দিয়াছেন । মর্লীর কমিটা, মিণ্টোর উপদেশ এবং 
ফুলারের লাঠী--এই সকলের মধ্যেই এক নিগুঢ় সমপ্রাণতা 
রহিয়াছে, চক্ষুম্মান্‌ ব্ক্তিমাত্রেই তাহা দেখিতে পাইবেন। 
বস্ততঃ বর্তমান অবস্তায় অবাধবাণিজ্যের দৌহাই দিগ্া 
ভারতবর্ধকে ইংলগ্ডের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা৷ করিতে বাধ্য 
করা, আর জরাজীর্ণ, বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে প্রকাণ্ড দানবের 
সহিত মল্লযুদ্ধে আহ্বান করা একই কথা। অবাধবাণিজ্য 
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ভারতের ৭ পক্ষে কে সমপরণ অনপযোগী__এবং এখন গনী 
বাণিজোর যে ব্যবস্থা আছে, তাহাকে অবাধবাণিজা বল 
নিতান্তই অযৌক্তিক। 


ভারতের আমদানী অপেক্ষা রগ্ডানী অধিক। 


অন্তজ্জীতিক বাণিঞোর একটা নিয়ম এই যে, আমধানী 
ও রপ্তানী পরস্পরের মূলা প্রদান করে। অর্থাৎ সমকক্গ- 
ভাবে বাণিজ্য চলিলে, ভারতবর্ধ যদি বিলাতে এক কোটা 
টাকার গম রপ্রানী করে, তবে তৎ্পরিবর্তে বিলাত হইতে 
এক কোটা টাক!র বস্ত্র আমদানী করিবে। কিন্তু ভারতবয 
যদি ইংলগ্ডের নিকট খণ গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে উহার 
স্দন্বরূপ প্র এক কোটী টাকার উপর আতিরিক্ত গম 
রপ্তানী করিতে হইবে। এবং এইপূপে ভারতের আমদানা 
অপেক্ষা রপ্তানী অধিক হইবে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, 
ভারতবর্ষ য্দ প্রতি বৎসর বিলাতে এক কোটা দশ 
লক্ষ টাকার গম পাঠাইয়া বিলাত হইতে এক কোটা টাকার 
বন্ত্র গ্রহণ করে, তবে সে ক্রমেই নিঃস্ব হইয়া পড়িবে। 
সুতরাং যে দেশের রপ্তানী আমদানী অপেক্ষা অধিক, 
সে দেশের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়। ভারতবর্ষের 
অবস্থাও ঠিক তাই। এদেশের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী 
বৎসরে প্রায় সাইত্রিশ কোটা টাকা অধিক 1 ইহার কারণ 
ভারতনচিবের আফিসের বায়, ইংরেজ কর্মচারিগণের পেহ্গন, 
রেলওয়ে ইত্যাদির মূলধনের সুদ প্রভাতি বাবদে ভারতবর্ষকে 
বসরে অনেক কোটি টাকা বিলাতে দিতে হয়ন-উহার 
সমস্ত রপ্তানীরূপে প্রেরিত হয়। এই অস্বাভাবিক ও 
সর্বনাশকর অবস্থা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার একতম 
উপায় বয়কটু। কারণ আমরা যদ্দি বিলাতী পণা গ্রহণ 
না করি, তবে তৎপরিবর্তে এদেশীয় পণ্যও বিলাতে" 
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তেমনি রগাঁনীও কমিয়া যাইবে অর্থাৎ দেশের ধন 
পন্দাপেক্ষা অধিকতররূপে দেশে থাকিবে । সঙ্গে সঙ্গে 
আার৪ যে সকল উপকার হইবে, তাহার কথা এস্বলে না 


ব্সিলেও চলে। 

অন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের ক্ষতি । 

আমরা বিলাতে চাউল, গম প্রভৃতি আহাধ্য, এবং 
পাট প্রভৃতি কাচ। মাল পাঠাই। তদ্বিনিময়ে বস্ত্র প্রভৃতি 
প্রয়োজনীয় বস্তু পাই বটে, কিন্তু এগুলি ছাড়া আমরা 
এমন অনেক বক গ্রহণ করি, যাহা জীবনের পক্ষে একাস্ত 
আবশ্তকীয় নয়। অন্তজ্জাতিক বাণিজ্যের একটা নিয়ম 
এই যে, এ দেশ হইতে যাহা রপ্তানী হইবে, এ দেশে 
তাহার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং যাহা আমদানী হইবে, 
তাহার মূল্য হাস হইবে। এই নিয়মানুসারে এ দেশে 
চাউল, গম প্রভৃতি আহাধ্যবস্ত ছন্মণ্য ইইতেছে এবং 
ফসল একটু মন্দ হইলেই সহস্র সহস্র লেককে অনশনে 
বা অদ্ধীশনে দিন যাপন করিতে হইতেছে । পক্ষান্তরে 
বিলাসের উপকরণগুলি সন্তা পাওয়! যাইতেছে বটে, কিন্ত 
তাহাতে প্রজাসাধারণের লাভ কি? আর কাচা মাল 
অল্পমূল্যে বিলাতকে দিয়া তাহাই. আবার রূপাস্তরিতরূপে 
অধিক মুল্যে আমরা গ্রহণ করিতেছি_-পাচ টাকায় এক 
মণ. পাট বিক্রয় করিয়া তাহারই বঙ্গ পধশণ টাকায় ক্রয় 
করিতেছি_-ইহাতে আমরা কত/র লাভবান হইতো, 
হহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়। বলিতে হইবে না। 
এই বাণিজ্য বন্ধ হউক-_ভারতের নগরে নগরে শিল্পশালা 
প্রতিষ্ঠিত হউক-_দ্রুতগতিতে দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে-__ 
অচিরাৎ ভারতবাসীর শ্র। পুনরাগমন করিবে । ইংরেজগণ 
"পরোপকারের জন্ত অবাধবাণিজ্যনীতি অবলম্বন করেন 
নাই-দরের জালায় করিয়াছেন।* ভারতবর্ষের পক্ষে 
উহার কোনও আবশ্তক. নাই। কারণ আমাদের পনুজলা- 
সুফলা-শস্ত-স্তামলা” ভারতজননী একাকিনীই তাভার কোটা 
কোটা সন্তানের সর্বপ্রকার অভাবমোচনে সমর্থা। 
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বক | ৬৭ 


,প্লোরুত ন্‌ লা ইন যেমন ন আমদানী কমিবে, 


বয়কট একপ্রকারের আমদানী « শু (30500 
15 2 59176 01 1996600101))। 

তজত্ভিক গার্জস্ঞতি খন ভত্জ পক উপ ছূর্কহ 
শুক্ষ স্থাপন করিয়া ভারতীয় (শিল্পের উচ্ছেদ্সংধন কঝিত- 
ছিলেন, তখন, ভারতের রাজপুরুষগণও আমাদিগের স্বদেশীয় 
হইলে বিলাতী পণ্যের উপর এরূপ শ্ুন্ক স্থাপন করিয়া 
প্রাদেশিক শিল্পকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা কারতেন। 
কিন্ত ভারতের গ্রক্কত রাজা ইংরেজবণিকগণ, সুতরাং 
আমাদের সদাশয় ভারতগবর্ণমেন্ট বিলাতী পণ্যের উপর 
শুন্ধ স্থাপন করিবেন, ইহা তো! দুরের কথা, বোম্বে ও অন্যান্ত 
স্থানের কাপড়ের কলগুলি যাহাতে মাথা তুলিতে না পার, 
তাহার বিধান করিতে সর্বরাই অগ্রর! এ অবস্থায় 
আমাদের কর্তব্য, আমরা নিজেরা বৈদেশিক পণ্যের উপর 
শুদ্ধ স্থাপন করিয়। ভারতীয় শিল্পের পুনরদ্ধার করি। কথাটা 
একটু পরিফার করিয়! বলা আবগ্তক | 

মনে কর! যাক্‌, একথানি ব্লাতী কাপড় এক টাকায় 
*এ দেশে পাওয়া যায়। তাহার কারণ এ কাপড়ের 
উপকরণের মূল্য, শ্রমজীবার বেতন, এ দেশে উহ! আনিবার 
বায় প্রভৃতি নর্বাহ করিয়াও কাপড়থানিতে ছুই আনা 
বা এক আনা লাভ হয়। কিন্তু প্ররপ একখানি দেশী 
কাপড় আঠার আনায় বিক্রয় করিলে তবে তত্ত,লা লাভ 
থাকে। স্ত্রাং লোকে সন্ত বলিয়া [বিলাতী কাপড় 
ক্রয় করিবে। এখন গবর্ণমেন্ট যণ্ি প্র বিলাতী কাপড়ের 
উপরে তিন আনা শুক্ক স্থাপন করেন, তবে আর উহা 
এ দেশে এক টাকায় বিক্রীত হইতে পারিবে না; তখন 
উহার মূল্য বৃদ্ধি হইবে, সুতরাং দেশীয় বন্ধের সহিত 
প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পারাতে ক্রমে উহ্নার 
আমদানী রহিত হইবে। উহার নাম শিল্পরক্ষা বা 
কানাডা, অষ্টেলিয়া প্রভৃতি ইংরেজ- 
উপনিবেশসমূহ বিলার্তী পণ্যের উপর এইরূপ শুন্ধ স্থাপন 
করিয়া আপন আপন শিল্প রক্ষা করিতেছে । আমরাও 
যদি একটাকায় একথানি 'বলাতী কাপড় ক্রয় না করিয়া 
কিঞ্চিৎ অধিক মুল্যে একখানি দেশী কাপড় ক্রয় করি, 
তবে যাহা অধিক দিলাম, তাহা এ শুন্কের কার্য করিবে। 
স্থতরাং বয়কট্‌ বা বিদেশী বর্জন কোনও পৈশাচিক ব্যাপার 
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৬৪৮ 
নহে, উহ আমেরিকা, কানাডা! প্রভৃতি স্বাধীন বা প্রায় 
স্বাধীন দেশ সমূহে বকাল প্রচলিত বাণিজ্যনীতির অক্ফট 
অনুসরণ । 

আমদানী শুল্ক (1১:096900101)) সর্ববথ! নিন্দনীয় নহে । 


এক ইংলগ অনাহারের ভয়ে অবাধবাগিজ্যনীতি গ্রহণ 
করিয়াছেন, কিন্তু ইংলগ্ডেও কয়েক বৎসর ধরিয়া চেম্বার্লেন 
উহা পরিবর্তিত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন । এবং 
জন্‌ য়ার্ট মিলের স্ঠায় মনস্থী লেখ কও স্কলবিশেষে প্রটেকশন 
বা আমদানী-শুক্ষ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া- 
ছেন। তিনি বলেন, যদি কোনও দেশে কোনও পণ্যের 
উপর শুন স্থাপন করিলে, এ পণ্য এ দেশেই উৎপন্ন করিবার 
স্থায়ী উপায় প্রবস্তিত করা যাইতে পারে, তবে রূপ 
শুল্ক স্কাপন সর্বথা সঙ্গত ।* ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই নীতি 
সর্ঘতোভাবে প্রযোজা_-কারণ এ দেশে বন্ত্রশিল্পের তো 
কথাই নাই আমাদের নিত্য ব্যবহাধ্য এমন কিছুই নাই, 
যাহা উপযুক্ত উত্সাহ পাইলে গ্রভৃতপরিমাণে উৎপন্ন হইতে, 
না পাবে। 


জাতীয় জীবনে অর্থ-লাভই চরমশ্রেয়ঃ নহে । 
আর যদি বা অর্থনীতির সিদ্ধান্ত অনুসারে বয়কটের কিছু 
দোষ ক্রটি থাকে, মনে রাখিতে হইবে, জাতীয় জীবনে 
অর্থনীতিই এক মাএ পথপ্রদর্শক নহে--অথনীতির উপরেও 
নীতি আছে-স্বর্ণ রৌপ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধন আছে। 
অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ লেখক জন ্টয়াট মিল স্বয়ং বলিয়াছেন, 
যাহা ০০091)91001001]5 01520৬21)122508, তাহা অনেক 
সময়ে [011102115 ০%1১০৭1671, অর্থাৎ কোনও প্রণালী 
অর্থের হিসাবে ক্ষতিকর হইলেই তাহা পাঁরত্যঞ্জা নহে, 
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প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


কারণ, জাতীয় উন্নতির পক্ষে তাহা অত্যাবস্তক হইতে 
পারে। ইহা বলিবার অপেক্ষা করে ন| যে বয়কট বজদেশে 
এক নবজীবন আনয়ন করিয়াছে । অতি অল্প দিনের মধ্যে 
ইহা বাঙ্গালীদিগের মধ্যে স্বাবলম্বন ও স্বাধীন চিন্তার প্রসার 
বৃদ্ধি করিয়াছে, নানা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তি স্ষ,রণের পথ 
সুগম করিয়া! দিয়াছে, এবং 'এই নিঙ্জীব জাতির হৃদয়ে 
আত্মমর্্যাদা 'ও আত্ম গ্রতিষ্ঠার ভাব জাগ্রৎ করিয়! তুলিতেছে। 
সুতরাং অবাধবাণিজ্যনীতি যাহা বলুক না কেন, বয়কট্‌ 
বঙ্গদেশে ভারতে চির প্রতিঠিত থাকুক। 


দ্বিতীয় আপ্ভি, ইহা! বিচ্ছিন্নতামূলক | 
€(1395০9৮) 100071)5 15991201010 )। 

বয়কটের বিরুদ্ধে দ্বিতীর আপত্তি, ইহা এই সভ্যতা ও 
উন্নতির ঘগে ভারতকে অপরাপর দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়। রাখিতে চাহে । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, এই ধারণা 
ভ্রমাআ্বক। আমরা চাই, আবহমানকাল ভারত যেমন 
ইযুরোপ ও এসিয়াকে িল্লজাতপণা দিয়া ধনধান্তে পরিপূর্ণ 
থাকিত, তেমনি আবার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করিয়া 
কমলাকে গৃহে অচঞ্চলা করিয়া পাখুক। ভারত কেন 
ম্যাঞ্চেষ্টারের বনজ গহণ .করিবে-- ভারতের বন্দ অলম্কারের 
মত ইম্ুরোপ ও আমেরিকায় প্রোরত হউক। কার্পাস, 
পাট এদেশেই বস্ত্র রূপান্তরিত হউক, চাউল, গম প্রভৃতি 
আহায্য বস্তুতে এত গৃহস্থের ভাগার পরিপূর্ণ থাকুক, 
অতিবুষ্টি অনাবৃষ্টিতে গরিব জনসাধারণ যেন আর পঙ্গপালের 
মত মৃত্যুমুখে পতিত ন1 হয়। 


তৃতীয় আপঞ্তি, ইহ! অভাবাত্মক (7065405০)। 

কোন কোনও দেশবিখ্যাত ব্যক্তি এই বলিয়! বয়কটের ' 
নিন্দা করেন যে স্বদেশী ভাবাত্মক, বয়কট অভাবাত্মক। 
আমরা এতকাল তো জানতাম, ভাব ও অভাবে দিবারান্রির 
নায় নিত্য সম্বন্ধ, একে অন্তকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। 
স্বদেশা বস্ত ব্যবহার করিব, অথচ বিদেশীপণ্য বর্জন করিব 
না, ইহা কিরপে সম্ভব, তাহা স্মৃতীক্ষমেধাবিশিষ্ট 
ব্যবহারজীবিগণের পক্ষেই বলা সম্ভব, অথবা বলিতে হয়, 
ইহা "দেবা ন জানস্তি কুতো মনুষ্যাঃ |” 
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চতুর্থ আপতি, বয়কট্‌ নিষ্ষল, কারণ 

বৈদেশিকপণ্য ভিন্ন গত্যান্তর নাই। 

কোন কোন বুদ্ধিমান লোকের মুখে শুনিতে পাই, 
“সকলেই যাঁদ বিদেশী বঙ্জন করে, তবে চলিবে কি রূপে? 
এ দেশে জীবনধারণোপযোশী শিল্পজাত এত প্রচুর উৎপন্ন 
হয় না, যে তাভাতে সমস্ত ভারঙবাসীর অভাৰ মোচন 
হইতে পারে ! যখন বৈদেখিকপণ্য সিন্ন গত্যন্তর নাই, তখন 
আমরা ন1 হয় বিদেশী ত্যাগ নাই করিলাম” একটা গন্প 
বলিলেই ইহাদিগের কথার উত্তর দেওয়া হইবে। 

এক রাজা একটা দীর্থিকা খনন করায়! গরজাগণকে 
আদেশ করিলেন, এক রাত্রির মধ্য উঠা ছৃপ্ধ দারা পূর্ণ 
করিয়া দিতে হইবে, এবং তদর্থে প্রতোক প্রজাকে এক ঘটা 
দুগ্ধ দিতে হইবে । প্রজাগণ সকলেই চতুর। প্রত্যেকেই 
ভাঁবিল, আর সকলেই দুগ্ধ দিবে, আমি না হয় এক টা 
জলই দিলাম। নিশাবসানে দেখা গেল, সেই দীর্িকা জলে 
পরিপূর্ণ, উহাতে এক বিন্দুও গুদ নাই | 


পঞ্চম আপন্ভি, বয়কট প্রেমবিরোধী | 


ধার্মিক বা ধর্মাভিমানী কেহ কেহ বলেন, বয়কট 
প্রেমবিরোধী। হা, ইংরেজপ্রেম-চাকুরীপ্রেম-শ্বেতাজ পদ- 
লেহনপ্রেম-বিরোধী তো বটেই । কিন্ত উহা বিশ্বপ্রেমের 
বিরোধী নহে । একজন বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন, “বে 
স্বদেশকে প্রীতি করিতে জানে না, তাহার পক্ষে বিশ্বপ্রেম 
মিথ্যা ' কল্পনা ।” উচ্চতম গ্রেমধম্মের উপদেশ এই, যাঁদ 
তোমার প্রতিবেশীর বস্ত্র না থাকে, আর তোমার দু খানি 
বস্ত্র থাকে, প্রতিবেশী অনাহারে থাকে, আর তোমার গৃহে 
. প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্চ থাকে, তবে তুমি অপরাধী ।* 
বয়কট্‌,ভারতীয় প্রা পু্জকে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা করিতে 
চাহে, ইহা! যে প্রেমের বিরোধী, তাহার অর্থ স্বার্থপরতা 'ও 
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বয়কট্‌। 


৬৪৯ 


সামাজিক বয়কট্‌ এদেশে নৃতন নহে। 

এতক্ষণ বৈদেশিক পণ্যবর্জনের কথা বলিলাম। 
দেশদ্রোহীকে সামাজিকদণ্ডে দণ্ডিত করাও সর্ববথা কর্তব্য । 
প্রেমাবতার বুদ্ধদেব তাহার বিধি দিয়! গিয়াছেন। একবার 
ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। এ কলহে 
চন্ননামক একজন ভিক্ষু ভিক্ষণীদিগের পক্ষ অবলম্বন করে। 
তাহাতে সংঘগ্রীতির অভাব দেখিয়া! বুদ্ধদেব তাহার প্রতি 
বর্ষদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। ব্রহ্ধদ্ড আর কিছুই নহে-- 
সামাজিক বয়কট্‌। 


“ চন্নস্স, আনন্দ, ভিক্খুনো মম্'অচ্চয়েন বরঙ্গাদপ্ডো কাতব্র! তি। 
কতমো পন, ভস্তে, ব্রহ্গদণ্ডে। তি! চন্ো, আনন্দ, ভিক্খু যং ইচ্ছেয্য তং 
বদেষ্য, মে! ভিক্পৃতি নেব বত্তব্ল! ন ওবদদিতবেব! ন অনুসাসিতবেবা তি।” 

মন্চ।পরিনিববানস্ততং | ৬। 

“হে আনন্দ, আমার দেহ; হইলে চন্ত্রের প্রতি ব্রহ্মদণ্ড প্রয়োগ 
করিবে । (আনন্দ বলিলেন ) ভগবন্‌, এরহ্মদণ্ড কি? (বুদ্ধ বলিলেন ), 
হে আনন্দ, চন্ন যাহ! ইচ্ছা বপুক, ভিক্ষুগণ তাহার সহিত কথ। বলিষে না, 
তাহাকে উপদেশ দিখে না, তাহাকে অনুশাসন করিবে না।” 


কথিত আছে, চন্ন এই দণ্ড বহন করিতে ন! পারিয়া 
“অনুতপ্ত হ্বদয়ে সংঘের শরণাপন্ন হয়, ও পরিশেষে সাধনবলে 
নিব্বাণ লাভ করে। 

“আমি বুদ্ধদেব অপেক্ষা প্রেমধর্থ্ে সমুন্নত”, এই স্পদ্ধা 
যিনি অন্তরে পোষণ না করেন, তিনি স্বদেশদ্রোহীর দগুদানে 
কুপ্ঠিত হইতে পারেন না। 


উপসংহার । 

আয়লগ্ডের সিত ভারতবর্ষের অবস্থাগত সাদৃশ্ত আছে। 
আয়র্লগ্েই বয়কটের উৎপণ্ি। অতএ ভারতবর্ষে 
বিশেষতঃ বঙ্গদেশে উহ অতি সঙ্গতরূপেই প্রবন্তিত হইয়াছে । 
সফলের জন্ত এক পথ নিদষ্ট হয় নাই, সকল 'জাতিই এক 
উপায়ে সৌভাগ্যমঞ্চে আরোহণ করিবে না। আমেরিকা 
অস্ত্র বলে যাহা করিয়াছে, ভারতবর্ষ যে বয়কটের সাহায্যে 
তাহা করিবে না, কে বলতে পারে ? সে দিন দূরবর্তী হইতে 
পারে, কিন্তু তাহাতে বয়কটের প্রয়োজনীয়তা খণ্ডিত 
হইতেছে না। 


শ্রীরজনীকাস্ত গুহ। 


৬৫০ 


নেপালের বৌদ্ধ মন্দির | 


বৌদ্ধ ধর্ের জন্মস্থান এবং প্রধান লীলাভূমি ভারতবর্ষ হঈতে 
ব শতাব্দী হইল উক্তুধন্্ম একেবারে নির্বাসিত ঠইয়াছে। 
একটাও বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির ভারতের কুত্রাপি আর দেখা 
যাঁয় না। লুশিনী, কপিলাবাস্ত্, গয়া, কুশিনগর, সকলই 
শ্বশান তইয়া পড়িয়া রহিয়াছে । ভারতবাসী আর সেখানে 
তীর্থযাত্রা করে না। এক সময় যেখানে সহজ সহজ বিহার 
মন্দির ছিল এখন তাহা সমভূমি, হয়ত শ্বাপদসম্কুল 


অরণ্যানী। ভারতে বৌদ্ধ ধঙ্মের এইনূপ শোচনীয় পরিণাম 
হইয়াছে । কিন্তু নেপাল উপতাকায় পদার্পণ করিলে সহসা 


যেন দ্বিসহত্র বৎসর পর্বের ছবি নয়নপথে উদঘাটিত ভয়। 
যে ধন্ম ভারতবর্ষে এইরূপে লাঞ্চিত হইয়াছে তাহ! দুর্গম 
নেপাল রাজ্যে অভ্রভেদী পর্বত মালা বেষ্টিত অপূর্ব 
শোভাময় বিচিত্র প্রদেশে, এখনও জনসাধারণের প্রধান ধন্ম। 
দেড়ণত বৎসর পূর্বের উহাত সম্পূর্ণরূপেই বৌদ্ধ ভূমি ছিল। 
চীন, জাপান, তীব্বত, ব্রহ্মদেশে যেরূপ বৌদ্ধ ধান্দের জয়পতাকা! 
উড্ডীয়মান আছে নেপালে একদিন তাহাই ছিল। এখন 
নেপালে বৌদ্ধ ধর্মের হীনতার একশেষ হইলেও একেবারে 
তীরোধান হয় নাই। নেপাল উপতাকায় পদার্পণ করিলে 
সহজ সহত্র বৌদ্ধ মন্দির দুষ্টিগোচর হইবে। পূর্বেই 
বলিয়াছি পশুপতিনাথের মন্দির হয়ত এক সময় বৌদ্ধ 
মন্দির ছিল, কিন্তু এখনও নেপালে অতান্ত প্রাচীন বিশুদ্ধ 
বৌদ্ধ মন্দির সকল অতি সুন্দর অবস্থায় আছে। এই সকল 
বৌদ্ধ মন্দির তিন প্রধান শেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

১। কতকগুলি আদি বুদ্ধের নামে উৎস কৃত। 

১1 কতকগুলি কোন বোধিসন্থ মহাত্মা স্মৃতি চিহ্ন । 

৩। অধিকাংশ মন্দির কোন মৃত মহাত্মার দেহাঁবশেষ 
বা চিতাভম্ম রক্ষার জন্ট নির্মিত হইয়াছে । 

কাম? সহরের অদূরে স্বয়স্ূনাথের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির 
এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত । উহা! বৌদ্ধধন্্মাবলম্বী নেওয়ার- 
দিগের অতি পবিত্র তীর্থ। নেপালের ইহা প্রাচীনতম 
মন্দির বলিলেও চলে । ছুই সহজ বৎসর পুর্বে ইহ! প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কাটমণ্ড 
সহরের প্রায় ১ মাইল পশ্চিমে একটা ক্ষুদ্র পর্বতের শিখর- 


প্রবাসী । 


' [ষ্ঠ ভাগ। 
দেশে স্বয়স্তুনাথ বা আদি বুদ্ধের এই প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত । . 
নেপাল উপত্যকা হইতে এই পর্বতটা প্রায় ৩** ফিট উট 
হইাবে। কথিত মাছে মাঞ্জুত্রী বোধিসত্ব যখন নাগবাস হুদের 
জল নির্গত করিয়! দেন তখন হ্রদে একটা শতদদলের মধ, 
বস্তু ভগবান দিব্যজ্যোতিতে প্রকাশিত হইলেন। সেই 
পদ্লের মূল পশ্ডপতিনাের নিকটবর্তী গুহ্বোশ্বরীতে নিহিত 
ছিল, এবং পুষ্পটার উপর বর্তমান সযস্থনাথের মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত ভইয়াছে । সয়স্তুনাথের মন্দিরের অদূরে মাঞ্ুত্রীর 
মন্দির দেখিতে পাএয়া মায়। নেপালে মাঞ্ুশ্রীর অনেক 
মন্দির আছে অনেক স্থলে বুদ্ধের চরণ এবং মাঞ্জুশ্রীর চরণ 
মন্দিরে অঙ্কিত দেখা মায়,একের চরণে চক্ষণঅপরের চরণে চক্র 
দেখা যায়। উপত্যকা হইতে প্রস্তরনিশ্মিতি সোপানবলী 
দিয়া পর্বতশিখরে শয়ভ্তনাথের মন্দিরে উঠিতে হয়। এই 
গ্রকারে প্রায় পাচ ছয় শত সোপান পরম্পরার সাহামো 
সয়স্তু শিগরে উঠিতে হয়। 'এই সোপানশেী "অতিক্রম 
করা বড় সহজ সাধ্য বাপার নয়। সোপানশ্রেণীর পাদদেশে 
বুদ্ধদেবের প্রস্তর নির্মিত প্যানমগ্র এক গ্রকাণ্ড মুত্তি দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইভাঁর বামে ধন্ম, এবং দক্গিণে সজ্বের ক্ষুদ্রতম 
মুত্তি আছে । ১৬৩৭ সালে এই নুদ্ধমূত্তি নেপাল রাজ 
প্রতাপমল্ল প্রতিষ্ঠিত কারয়াছিলেন। সোপানবলীতে আরও 
কিছু দূর ভগ্রসর হলে পথের উভয়পার্থে নপোপরি 
এাতিষ্িত গরুড়ের গ্রাস্তরমুত্তি দেখিতে পাওয়া যায় । গরূড়ের 
ম্তকে বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধের ক্ষুদ্র গ্রতিমৃত্তি আছে । হিন্দুর্দিগের 
উপাস্ত গকড় বুদ্ধের বশ্ঠতা স্বীকার করিয়া মন্দিরের দ্বার 
রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 
এই ভাবে অনেক বৌদ্ধ মন্দিরে গরুড় গণেশ প্রভৃতি হিন্দু- 
দেবদেবী প্রতিমৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে বৌদ্ধ-, 
গণ পুর্ব্বের উদ্দেন্ঠ বিস্থৃত হইয়া হিন্দু-দেবদেবীগণের পুজা 
করিয়া থাকেন। সোঁপানাবলী দিয়া উঠিয়াই মন্দিরের সম্মুখে 
প্রকাণ্ড স্বর্ণবর্ণের বজ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ও নেপাঁল- 
রাজ প্রতাপমল্ল কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে । বৌদ্ধ মন্দিরে 
বজ্র সার্থকতা কি তাহা প্রথমে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। 
বজ্রটা ইন্দ্রের, বুদ্ধ কর্তৃক হিন্দু দেবতা ইন্দ্রের পরাজয়ের চিহব 
স্বরূপ আদি বুদ্ধের মন্দিরের দ্বার দেশে বজটা স্থাপিত 
হইয়াছে। বজ্রের সম্মুখেই স্বয়ন্তুর মন্দির কিন্তু ইহাকে মন্দির 


১-শ সংখ্যা । ] 


বালে ঠিক হইবে না ইহা মন্দির নয় প্রকাণ্ড স্তপ। এই 
মন পের চারিদিকে সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে বটে। তাহার 
কোনটা বা বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধ, কোনট! বা বৈরচন, কোনটা বা 
শনতাত প্রন্তির মন্দির। প্রাঙ্গণে বৌদ্ধতিক্ষুদিগের জন্ত 
নেহার সকল দেখিতে পাওয়! যায়। চারিদিকেই প্রকাণ্ড 
গকাণ্ড ঘণ্টা । মন্দির চতুর্দিকে বৌদ্ধদিগের জপযন্ত্র বাঁ মণি 
শাছে। দর্শকগণ ঘণ্টা ধ্বনি করিয়া এব* জপঘন্ত্র ঘুরাইয়া 
পূজার ফল লাভ করে। স্বয়স্ত অগ্ঠাবধধি বৌদ্ধদিগের গ্রাধান 
তীর্থ। নেপালে শীতকালে বিস্তর তীব্বতবাঁসীর সমাগম 
হয়। তাহাদিগের নিকট স্বয়স্তু অতি পবিত্র তীর্থ। নেপাল 
বাসী নেওয়ারগণ সর্বদা স্বয়ভ্তনাথ দর্শন করিতে আসে বটে, 
কিন্তু হিন্দদিগের নিকট এ স্থানের বিশেষ কোন সম্মান নাই। 
পপ্পপতিনাগের মন্দিরে হিন্দ বৌদ্ধ সকলেই গিয়া গাকে। 
'এখানে জন সমাগম নাই বলিলেও হয়। প্রাঙ্গণ প্রায় জন- 
শন দেখিলাম । বানরদল আনন্দে বিহার করিতেছে । 
্ব়ন্তুর মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন। কথিত আছে ছুই 
সহস্র বৎসর পূর্বে নেপালরাজ গোরাদাস টার প্রতিষ্ঠা 
করেন। মন্দিরের নিকট প্রস্তরফলকে লিখিত দিবরণ ভতে 
কোন্‌ সময়ে কোন্‌ মহাত্মা এই মন্দিরের সংস্কার করিয়াছেন 
তাহা নির্ণয় করা যায়। যথা-_ .. 
ূ ১৫৯৬ সালে নেওয়াররাজ শিবসিংহমল্ল ইহার 
পূর্ণসংস্কার করেন । 

১। ১৬৩৯ সালে লাস! হইতে আগত সিয়া মা নামে 
জনৈক লীমা ইহাঁর পুনঃসংস্কার করেন । 

৩। ১৬৫০ সালে নেওয়াররাজ বিখ্যাত প্রতাপমল্ল 
আদি স্ত,পের চারিদিকে পাঁচটা অতি সুন্দর মন্দির নির্মিত 
করিয়া পঞ্চ বৃদ্ধ মস্তি গ্রাতিষ্া করেন। 

"8৪1 ১৭৫ শালে লাঁসা হইতে দুই জন লামা আসিয়া 
এই মন্দিরের সংস্কার করেন। ইহার পরেও অনেকবার 
অল্লাধিক পরিমাণে ইহার সংস্কার হইয়া আসিতেছে। 
জানিনা এইরূপ প্রাচীন মন্দির আর আছে কি না, কিন্ত 
বর্তমান সময়েও ইহার অবস্থা ভালই আছে। 

বোধনাথ বা বৌধ। 

কাটমণ্ সহরের তিন মাইল দূরে ভীববতবাসী বৌদ্ধ- 
দিগের সর্বপ্রধান তীর্থ বোধনাথ প্রতিষ্টিত। স্বয়ভুর 


১) 


নেপালের বৌদ্ধ মন্দির 


৬৫১ 

মন্দিরে হিন্দুগণ কদাচিৎ গিয়া থাকে, কিন্তু বোধনাথ খাঁটি 
বৌদ্ধতীর্থ। তীব্বতীগণ ইহার চতুর্দিকে বাঁস করে। . ইহ) 
তাহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাহাদিগেরই তীর্থ। ইহাঁও 
অতি প্রাচীন। অতি পুরাকালে লাস! হইতে কাশ নামে 
কোন তীব্বতী তীর্থ ভ্রমোণোদ্দেশে নেপালে আগমন করেন, 
তাহারই দেহাবশেষ এই স্ত,পের গর্ভে রক্ষিত হইয়াছে। 
ইহাও প্রকাণ্ড গোলাকার এক স্তংপ ইহার ব্যাস ৯ ফিট 
এবং মধ্যভাগ উচ্চে ১৩৫ ফিট হইবে নেপাল উপত্যকার 
সর্্বরট ইহার ্বর্ণময় চড়া এবং তন্নিয়স্থিত চক্ষদ্বয় দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই প্রাকাণ্ড স্তপটার চতুর্দিকেও জপমস্্। 
ইহা তীব্বতীপ্দিগের একটা ক্ষুদ্র সহর, এবং অপরিচ্ছন্নতায় 
অতুলনীয় । বোধনাথের সাঁঠত তিন্দরদিগের কোন সম্পর্ক 
নাই । তাহারা ইহার ব্রিসামায় পদাপণ করে কি না সন্দেহ । 


পাঁটনে মছেক্দ্রনাথের মন্দির | 


নেপালের নে ওয়ারগণ মছেন্দ্রনাথকে বোধিস্বত্ব পল্লাপা।ণর 
অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। কথিত আছে, আসামের 
কপথল পর্বত মছেন্দ্রনাথের আবাস ছিল । একবার নেপালে 
দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবুষ্টি হয়। তখন ভাটগাওএর রাজ 
নরেন্দ্র দেব তাহাকে আহ্বান করিয়া আনেন, এবং তাহার 
আগমন মাত্রে নেপালে প্রচুর বারিবর্ষণ হয় এবং প্রজাগণের 
প্রাণরক্ষা হয়। অগ্ঠাবধি মছেন্ত্রনাথের মাত্রার দিবস এক 
পসলা বৃষ্টি না ভইয়া যায় না। এই মন্দির পাটনের দক্ষিণ 
দিকে নরেন্্র দেব কুক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

৪1 কাটমণু সহরে ছোট মছেন্দ্রনাথের মন্দির আঠে। 


পাঁটনে অশোকের মন্দির । 

নেপালের ইতিহাসে দেখা যায় সম্বাট অশোক সপরিবারে 
সদলে নেপালে আগমন করেন। কাটমণ্ু সহরের সন্নিতিত 
পুরাতন পাটন অর্থাৎ ললিত পাটন তাহা দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। তিনি সহরের মধ্যভাগে এবং চারি কোণে 
আদি বুদ্ধের যে সকল মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা 
অগ্যাবধি সুন্দর অবস্থায় আদ্ে। এই সকল মন্দিরের গর্ভে 
অশোক যাহা নিহিত করিয়াছিলেন তাহ! অগ্ভাবধি কেহ 
স্পর্শ করে নাই, জানি না ভবিষ্যতে এই সকল মন্দিরের 
গর্ভ হইতে কত অমূল্য পুরাতব সংগৃহীত হইবে। 


৬৫২ 


ভাটগাওএ অশোকের প্রতিষ্ঠিত মন্দির আছে। কীত্তি- 
পুরে এবং ভাটগাও অসংখা বৌদ্ধ মন্দির আছে। ইহার 
কোনটা বা আপিবুদ্ধ কোনট! বা মান্দৃ্রী কোনটা! কোন 
বোধিস্বন্থের উদ্দেশে উৎসর্গারুত হইয়াছে । সংকীর্ণগ্কানে 
তাহার বর্ণন! এবং উল্লেখ করা দুঃসাধা। এরূপ অসংখ্য 
বৌদ্ধ কীত্তি ভারতে আর কুুত্রাপি নাই। নেপাল বৌদ্ধ- 
দ্রগের অতি প্রিয় ভূমি তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 





জাতীয় শিক্ষার উপাদান । 


বণ্ঠমান বৎসরের জানুয়ারি মাসের ঈষ্ট এও ওয়েষ্ট পত্রে 
কলিকাতা কলাবগ্ঠালঘ়ের অধ্যাপক হাবেপ সাহেব “বিশ্ব 
(বিগ্ালয় সংস্কারে কলাবগ্থার সম্বন্ধ বিচার” বিষয়ে এক 
মনোজ্ঞ প্রবন্ধ 1লাখয়াছেন। প্রবন্ধে কলাবিগ্থাদ্বারা কেবল 
চিত্রশিল্প বুঝান হয় নাই যাবতীয় শিল্প অর্থাৎ যাহাতে 
কারিগরী [বগ্ভা প্রয়োগ করিতে হয় এমন সকল শিল্প 
এ প্রবন্ধের আলোচা বিষয় হইয়াছে । বপ্তমান প্রবন্ধের 
সহিত হাবেল সাহেবের প্রবদ্ধের বিষয়গত কোন সম্পক 
নাই; কেবল এ প্রবন্ধ হইতে হাবেল সাহেবের একটিমাত্র 
উক্তি উদ্ধত কাঁরয়া এই প্রবন্ধের মুখবন্ধ করিবার 
উদ্দেশ্তেই এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম। সেই উক্তিটি 
এই১-%170 2100015] ০৪10০169006 ৬৬০51 1)০১ 
0৪৯7০১৪৬ 01) ০1100721 ০91600601 000 15980 
অর্থাৎ “পাশ্চাত্য কৃ্িমতা প্রাচ্য জাতীয় শিক্ষাৰ লোপ 
সাধন করিয়াছে ।” হাবেল সাহেবের কথার তাৎপধ্য এই 
যে পাশ্চাত্য.সাহিত্য ও |বজ্ঞান যেমন ভারতবর্ষীয় বালক 
বাঁলকার মনের উৎকর্ষ সাধন করিবার উপায়রূপে প্রবস্তিত 
হইয়াছে তাহাণ অনুযায়া তাহাদের হৃদয়ের স্কটনোদোস্তে 
কোন শিক্ষার বন্দোবস্ত কর! হয় নাই; এ কারণ ভারতীয় 
বালকবা!লকা এক একটি কৃত্রম মান[সক জীবরূপে পরিণত 
হইতেছে; কিন্তু তাহাদের মনের ও হৃদয়ের সমতা সাধন 
দ্বারা প্রকৃত জাতীয়ত্ব জন্মাইতে পারিতেছে না। (হোবেল 
সাহেবের উক্তির এইরূপ ব্যাথা কাহার উদ্স্ত ঠিক প্রকটিত 
করে কিনা আমি এস্থলে তাহার বিচার করিব না। কিন্তু 
আমার বর্তমান প্রবন্ধের উদ্স্টের পক্ষে তাহার উক্তিতে 


প্রবাসী | 


| ৬ষ্ঠ ভাগ 


13201908]” কথাটির উপর জোর দিয়া এইরূপ ব্যাখ)' 
করাতে আমার মনোভাব প্রকাশ করা সুগম হইতেছে )। 
গত বৈশাখের প্রবাসীতে প্জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি” 
শার্ষক প্রবদ্ধে যাহা আলোচিত হইয়াছে এই প্রবন্ধ 
তাহার পুনরাবুত্তি না হইলেও কতকটা অনুবৃত্তি মনে 
করিতে হইবে । এ প্রবন্ধে আমি দেখাতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলাম যে জাতীয়তা জন্মাইতে হইলে জাতীয়ভাবের স্ক,রণ 
ও তদ্থে জাতীয় বিগ্তালয়ের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনীয় । এমন 
কি, বর্তমান সরকারী বেসবকারী স্কুল এবং কলেজ মাত্রকেই 
জাতীয় বিদ্যালয়ে পাঁরণত করা যাহাতে পারে। তাহাতে 
কেবল পরকীয় সাভিতা, দর্শন ও বিজ্ঞান ভইতে রস সংগ্রহ 
করিয়া জাতীয়ভাবের অস্কর গঞ্জাইয়া দিতে »ইবে। দশের 
ভাবের মিলনে জাতির উৎপত্তি হয়; সেই মিলন যেখানে 
দশজন একত্র হয় সেখানেই ঘটিতে পারে। তাহার জন্য 
ভারতীয় বিশ্ববিদ্ভালয় গুলিকে “বয়কট” করিবার কোনও 
প্রয়োজন হয় না; এবং তাহা করিতে গেলে সার্থকত৷ 
অপেক্ষা অনর্থ প্রচুর ঘটিবে। আসল কণা হাবেল যাহাকে 
কৃত্রিমতা বিয়! নির্দেশ করিয়াছেন তাহা পরিহার করিয়া 
আমাদের স্বভাবেতে শিক্ষার বীজ রোপিত করিতে 
হঈবে। কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে গবর্ণমেন্ট নৃতন 
শিক্ষা বিষয়ক আইন করিয়া আমাদের জাতীয় বন্ধন শিথিল 
করিয়া আমাদিগকে রাজভক্ত প্রজা! করিতে চাহিতেছেন ;-- 
তাহা সত্য হইলেও তাহার দোষট! কোন্থানে তাহা দেখিতে 
পাইতেছি না। পররাষ্ট্রাধীন দেশে রাঞভক্ত প্রজা রাজার 
জাতি নহে বলিয়া কি তাহাদের কোনও জাতি থাকিতে পারিবে 
না? আর জগতে এমন মুর্খ রাজা কে আছে যে রাজভক্ত প্রজা 
কামনা না করিয়া রাজবিদ্বেষী প্রজা বাঞ্ছ! করিবে? আসল, 
কথা এই যে বিশ্ববিগ্ভালয়ের উচ্চ শিক্ষার পথ কথঞ্চিৎ রোধ 
করিলে,__কৃত্রিম উপায়ে বদ্ধিতসংখ্যক বিএ, এম্‌, এর, সংখ্যা 
হাস করিলে,_-তেমন কোনও অনিষ্ট ঘঠিতে পারে তাহা 
আমি মনে করি না। একবার শিক্ষার বীজ রোপিত হইলে, 
কত্রিমতার পথ যত রুদ্ধ হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক 
হইবে; কারণ স্বাভাবিক জাতীয়তা অস্কুরিত ও উদ্ধদদ্ধ 
হইবার অবকাশ পাইবে। হাবেল সাহেবের কথাগুলি 
আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগের সহিত বুঝিয়! লইতে হইবে। 
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:হুনি বলিতে চান যে কেবল সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান 
এরাই উচ্চশিক্ষা হয় না; তাভা স্বীকার্য হইলে কেবল 
বভসংখাক বিএ, এম,এ, পাশ না করিতে দিলে উচ্চশিক্ষার 
পথ রোধ রুরা হইল, এ কথার অর্থ কি? বাস্তবিক আমা- 
দের জাতীয় শিক্ষার ইভা অন্তরায় নহে। আমাদের এ্রথম 
অভাব জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্র, জাতীয় শিক্ষীর উপাদান। 
ইহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 

“জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি” প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছিলাম যে বিশ্ববিদ্ভালয় কিন্বা তৎসংস্ট্ট কলেজ 
সকল কেবল ভাব জন্মাইবার কল বিশেষ । তাহাতে জাতীয় 
ভাব পরিপুষ্ট 'ও বদ্ধিত এবং উন্নত হয় বটে, কিন্তু তাহারা 
জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি নে। বর্তমান প্রবন্ধে আমার উদেস্ডা 
কথঞ্চিৎ বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কতকগুলি 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাধিধারী লোক লইয়া জাতি হয় না। 
মষ্টিমেয় বাক্তির সমষ্টি সমগ্র জাতি নভে, এবং বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
উপাধি না হইলে যে শিক্ষা হয় না তাভাও নহে । এদেশে 
বাবসায়ী উতরাজ ধাহারা আসেন তাহাদের কয়জন বিশ্ব- 
বি্ভালয়ের উপাধিধারী? তাহা নয় বলিয়া “কি তাহারা! 
অশিক্ষিত? ব্যবসাঁদার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কারিগর 
প্রভৃতি যে সকল ইংরাজ দেখা 'ঘাঁয় ঠাহারা অধিকাংশই 
উপাধিবজ্জিত অথচ শিক্ষিত। উযুরোপে যে কোন 
জাতিতে দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্ঠালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্প লোকের 
সংখা সর্ধত্রঈ মুষ্টিমেয়, এবং তাহারা জাতীয় উন্নতির 
সোপান হইলেও জাতীয় জীবনের অবলম্বন নহে । যে 
পাঁলিয়ামেন্ট মহাস্ভার হস্তে ব্রিটিশ সাম্বাজোর শাসনভার 
হস্ত রহিয়াছে তাহাতে কতজন বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাধিধারী 
আছেন? তবে আমাদের দেশে বিশ্বাবিদ্তালয়ের উপাধি 
শিক্ষার মানদগ্ুরূপে গৃহীত হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে 
বলিব,৮ইহার একমাত্র কারণ আমাদের জাতীয়শিক্ষার 
অভাব! গবর্ণমেণ্টের উপর রাগ করিয়া যখন আমর! জাতীয় 
শিক্ষার ভান করিলাম, তখন ঠিক পরী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অনুরূপ কতকগুলি পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিলাম মাত্র; 
ইহাই কি জাতীয় শিক্ষা? 

বর্তমান বিশ্ববিগ্তালয়ের আইনের দোষ দেখাইয়া অনেকে 
বলিতেছেন যে, আমাদের উচ্চশিক্ষা রোদ করিবার মানসে 


জাতীয় শিক্ষার উপাদান। 
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গবর্ণমেন্ট শিক্ষার মাত্র! বাঁড়াইয়া আমাদিগের শিক্ষিত 
হইবার পথ সক্কীর্ণ করিতেছেন । আমি মনে করি, তাহাতে 
আমাদের জাতীয় শিক্ষার পক্ষে লাভ ছাড়া লোকসান কিছুই 
হয় নাই। মনে করা যাউক, প্রবেশিকা পরীক্ষার মাতা! বাড়াইয়া 
এমন করা হইল যে তাহাতে যে বিগ্ভা প্রয়োজন হইবে তাহা 
বর্তমান (কিম্বা গত ) মধা (1৭. 4৯, বাঁ 171070691216) 
পরীক্ষার সমান । তাহাতে এই ফল হইবে যে আগে যে স্থলে 
বৎসরে যত জন এফ, এ, পরীক্ষার্থী পাওয়া যাইত, সে স্থলে 
প্রায় সেই সমবয়সে তাহার প্রায় দ্বিগুণসংখ্যক বিগ্তার্থী এ 
সমবিদ্ঠার পরীক্ষা (অর্থাৎ বর্তমান প্রবেশিকা পরীক্ষা) 
দিতে আসিবে। তা” ছাড়া বি, এ, এম, এ, পাশের সংখ 
স্াস হইলে তাহাতে মুন্সেফ, ডেপুটা কিম্বা উকীলের 
খ্যা কমিবে না, কেবল উমেদারের সংখ্যা কমিবে মাত্র; 
এবং এখন যেখানে ২০২ বেতনে বি, এ কেরানী পাওয়া 
যায় তাহা লুপ্ত হইয়। আবার 'প্রবেশিকা পাশকরা কেরাণীর 
আদর বাড়িবে। ইহা জাতীয় হিসাবে লাভ কি লোকসান 
তাহা বিবেচনা করা উচিত। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উপাধির 
অভাবে আমাদের জাতীয় অধঃপতন প্রশস্ত হইবার কোনও 
আশঙ্কা নাই; অথচ সেই উপাধিকেই একমাত্র শিক্ষার 
চরম মনে না করিলে, শিক্ষা নানাবিষয়োন্থুখী হইয়া প্রকৃত 
জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে ইহাই আমার ধারণা । 
এলাহাঁবাদ* বিশ্ববিষ্ভালয়ে 501)001 1717721 নামে 
একটা! পরীক্ষা কয়েক বৎসর যাঁবৎ প্রচলিত ছিল; আগামী 
বৎসর হইতে তাহা নূতন প্রবেশিকার অস্ততুক্ত হইয়! 
যাইতেছে । প্র পরীক্ষা আশানুরূপ ফলগ্রদ না হইলেও 
উহার নামটি অতি সার্থক ছিল। যাহারা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
উপাধিপ্রার্থী নহে তাহাদের পক্ষে “প্রবেশিকা পরীক্ষা” 
কি? কোথায় প্রবেশ করিবার যোগ্যতার পরীক্ষা ? এরূপ 
স্থলে প্প্রবেশিক” নাম না দিয়া, “5011001 17171915 
(অর্থাৎ “ৰিগ্ভাশালাশিক্ষা সমাপ্রি” কিন্ব! ইহা হইতেও কোনও 
একটা স্ুবোধ্যতর বাঙ্গালা নামকরণ করিয়া ব্ূপ) নামে 
একটা পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা জাতীয় শিক্ষার প্রথম 
স্তর বলিয়া মনে হয়। ইভার বিষয়গুলি এমত হওয়। 
চাই যাহাতে ব্যবসায়িক বৃত্তি নির্ব্বাচন পক্ষে এই পরীক্ষা 
ব্যবহৃত হইতে পারে; যেমন শিল্পশিক্ষার্থী জাপানযাত্রীগণ 
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এই পরীক্ষার ফলে বৃত্তিলাভ করিতে পারিবে । ইহাতে 
জাপানী প্রভাতি ভাষ! শিক্ষা দেওয়া হইবে। এইরূপ 
বিগ্যালয় 3 এই জাতীয়পরীক্ষা 'আমাদের জাতীয়শিক্ষার 
প্রথম উপাদান বলিয়া মনে করি। 

আমি পুর্ব প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, 
জাতীয়শিক্ষার ভিত্তি (বশ্ববিগ্ঠালয়ে নহে । জাতীয়বিগ্ভালয়ই 
জাতীয়শিক্ষার প্রথম উপাদান; এবং তাহা কেবল 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের পরিপোষক না করিয়া, যাহাতে তন্বারা 
নানামুখী শিক্ষার হুত্রপাত ও বিস্তৃতি ঘটাইতে পারা যায় 
তাহার দিকে মনোনিবেশ করিলেই জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি- 
স্থাপন ভইবে। একমাত্র বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষা যে শিক্ষার 
উপায় এবং চরম তাহা মনে করা ভ্রম। 'এ দেশে এমন দিন 
কখনও আসিবে কিনা যখন ইংরাজিভাষা বাদ দিয়া 
বিশ্ববিগ্ভালয় গঠিত ও পরিচালিত হইতে পারিবে তাহা 
বলা বড় শক্ত। কিন্তু 'প্রাথমিকশিক্ষা সর্বত্র মাতৃভাষায় 
হওয়া বিধেয় এবং জাতীয়শিক্ষার পক্ষে ইংরাজি ভাষাস্তর- 
রূপ ব্যবহার করিতেই হইবে; এমন কি আরও ছুই একটি 
(কিম্বা ততোধিক ) পরকীয় ভাষা জাতীয়শিক্ষার অন্তু ক্ত 
হওয়া উচিত। নিজের জাতীয়উন্নতি সাধন করিতে হইলে 
নানাজাতির ভাব স্বভাব জানা প্রয়োজন হইবে এবং 
নান! শিল্পশিক্ষার্থে নানা দেশে লোক পাঠাইতে হইবে; সেই 
উদ্দেপ্তেই সকল উন্নত জাতির ভাষা! জানা প্রয়োজন । এমন 
বিশ্ববিগ্তালয় জগতে কোথাও নাই যেখানে কেবল একটা 
মাত্র পরকীয় ভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্ঠা অজ্জনের প্রয়াস 
হইয়া থাকে; ভারতীয় বিশ্ববিগ্ভালয় সমূহেরই ইহা মুখ্য 
দোষ, এব এই একমাত্র কারণেই ভারতীয় শিক্ষার 
কৃত্রিমতা দেখিয়া বুদ্ধিমান লৌকেরা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। 
অনুবাদ ও অনুকরণ এই দুটিই বর্তমান ভারতীয়শিক্ষার 
সাধারণ ফল হইয়া দীড়াইয়াছে। জগতের যাবতীয় ভাবের 
সার আমরা ইংরাদ্ির অগ্ুবাদ হইতে সংগ্রহ করিতেছি ও 
ইংরাজির অন্থকরণে আমাদের ভাবপোষণ করিতেছি। 
ইহাতে আমাদের শিক্ষা জাতি হারাইয়া একান্ত কৃত্রিম 
হইয়া পড়িতেছে। হাবেল সাহেবের মতে কলাবিগ্ভাতে পধাস্ত 
আমরা কৃত্রিমতা প্রবেশ করাইতে বসিয়াছি। এ কারণ 
একদিকে হাবেল সাহেব ও অপর দিকে ভগিনী নিবেদিতা 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
(01997 [২০৮1৪ পত্রিকা দর্টব্য) আমাদের জাতীয়তার 
ধ্ংসদাধন হইতেছে দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। দে 
যাহ! হউক, বিশ্ববিগ্াপয়ের শিক্ষা বাদ দিলেও, জাতীয় 
উন্নতিকল্পে যে শিক্ষা প্রয়োজন তাহাতে একাধিক চলিত 
ভাষা ও তৎসঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার উদ্দেশ্তে প্রয়োজনীয় 
বিষয় সমুহের বন্দোবস্ত কর! প্রয়োজন । প্রাথামক শিক্ষা 
হইতে আরম্ত করিয়া পবগ্ভাশালাশিক্ষা! সমাপ্তি” পথাস্ত 
জাতীয় শিক্ষার অন্তর্গত থাকিবে। বিশ্ববিদ্ভালয় ও ততৎসংস্চ্ট 
শিক্ষা জাতীয় ব্লাসিতার লক্ষণ; তাহা জাতীয় ভাবের 
উত্কধণ ও পরিপোষণ জন্ত প্রয়োজন, কিন্ত তাহা শিক্ষার 
ভিন্তি নহে । আমরা ঈয়ুরোপের ভাবরাজোর এমন এক 
স্তরে ইংরাজের সংঘর্ষে আসিয়া পড়িয়াছি যে, সেখানে 
আমাদের শিক্ষার ভিত্তি খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাই 
প্রাথমিক শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে কথ! ন! শুনিয়া চারিধিকেই 
কেবল বিশ্ববিগ্ভালয় সংস্কারের কথা শুনিতে পাইতেছি। 
শিক্ষা সম্বন্ধে আজকাল সকলেই কথা কিয়া থাকি, কিন্তু 
প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের অলোচনার মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারিতেছে না । আমাদের শিক্ষার কৃিমতার ইহা অপেক্ষা 
আর কি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইতে পারে? ইুরোপে সব্যত্র 
উচ্চশিক্ষার উতকর্ষের 'সহিত প্রাথমিক শিক্ষারও উত্কষ 
সাধন করা হইতেছে। ইংলগ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত 
আইন লইয়া তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে । জার্মেনিতে প্রতি- 
নিয়ত প্রাথমিক শিক্ষার নৃতন নুতন উপায় উদ্ভাবিত ও 
সমস্ত ইযুরোপে তাহা অনুকূত হইতেছে। সর্বত্র ইহা 
স্বীকৃত হইয়াছে যে প্রাথমিক শিক্ষাই জাতীয় শিক্ষার 
প্রথম সোপান। ইহাকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়৷ জাতীয় 
উন্নতিকল্পে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই জাতীয়শিক্ষার ভিত্তি 
স্থাপন করা হইবে। শিক্ষাতে জাতীয়ভাব প্রবিষ্ট করাইতে 
হইলে প্রাথমিক শিক্ষাতে সেই জাতীয় ভাবের উদ্বোধন 
না করিলে চলিতেছে না। প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুল- 
বিদ্যালয়ের পুনঃগ্রতিষ্ঠা একালে হইতে পারে বলিয়া মনে 
হয় না) অর্থাৎ ঠিক প্রাচীন বিদ্যালয়ের অনুরূপ বিগ্ভালয় 
আধুনিক অবস্থায় সম্ভবপর নহে, ইহাই আমার বলিবার 
উদ্দেপ্ত। কিন্তু সেই প্রাচীন বিগ্তালয়েরই নূতন সংস্করণ, 
বোডিং স্কুল স্থাপন করিয়া সর্বত্র জাতীয়ত! বন্ধনের -স্ত্রপাঁত 


১২শ সংখ্যা । ] 
করা একাস্ত কর্তব্য। আমি পূর্ব প্রবদ্ধেও বলিয়াছি এখনও 
পুনরুক্তি করিতেছি যে, আধুনিক নিয়মে জতীয়তা বন্ধন 
করিতে হইলে আধুনিক প্রণালীতে জাতীয় শিক্ষণ গ্রাবন্তিত 
করিতে হইবে। প্রাচীন গুরুকুলের দিনে জাতীয়তা লইয়া 
সংগ্রাম বাধিবার কোন আশঙ্কা ছিল না। এখন বিভিন্ন 
জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে । এ হেন অবস্থায় জাতীয় 
শিক্ষার ব্যবস্থা একটি গুরুতর সমস্তা। আমি এই প্রবন্ধে 
কোন ব্যবস্থা উপস্থিত করিবার প্রয়াদ পাই নাই, একারণ 
আমার বক্তব্য অসংলগ্ন প্রলাপের ন্যায় প্রতিপন্ন হইতে 
পারে, কিন্তু যদি কোন স্ৃবিবেচক ও বিচক্ষণতর ব্যক্তি 
ইহার ব্যবস্থাদানে অগ্রসর ও কৃতকাধ্য হন তাহ হইলেই 
আমার এই প্রবদ্ধের উদ্দেশ্য সফল হইবে। 

শ্রীঅপু্বচন্ত্র দত্ত। 


হাচির কথা। 


আমাদের ধর্্মনিবদ্ধকারগণ বলেন, কেহ হাচিলে “জীব, ও 
কাহারও পদস্থলন হইলে “উত্তিষ্ঠ' বা “উঠ” বলিতে হয়। এই 
রূপ কেহ হাই তুলিলে অঙ্গুলিধ্বনি ( তুড়ি) বিণেয়। শক্রুর 
সমন্বন্ধেও এ আচার প্রতিপাঁলনীয়, নতুবা ব্রঙ্মবধের পাতকী 
_ হইতে হয়। হাচি সম্ব্ধে ধর্মশাক্সে আরও দেখা যায় যে, 
হাচিলে যে ব্যক্তি “জীব শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহাকেও 
“জীব বলিয়া আশীর্বাদ করিতে হয় ।* 

বঙ্গদেশে নব্য সম্প্রদায় অনাদর করিলেও, গ্রাচীনের 
মধ্যে এখনও এই ব্যবহার দেখা যায়। ইহা অনেকেই 
* জানেন, বহু স্থানে কেবল “জীব শব উচ্চারণ না করিয়া 
'জীব্‌ ত্য” বা 'জীব সত্যং, উচ্চারণ করা হয়। ক্্রীলোক- 
দিগের' মধ্যে ইহা বিশেষ প্রচলিত দেখিয়াছি। বর্তমান 
প্রবন্ধ হইতে জানা যাইবে, মূলে তাহ! “জীব সত্য, নহে,_ 
জীব শতম্ঠ। অর্থাৎ শত বৎসর জীবিত থাক । 


 “ক্ষুতোৎপতন তৃন্ত।হু জীবোত্তিষঠা শুলিধ্বনি। 
শত্রোরপিচ কর্তব্য মগ্থা ব্রন্মহ। ভবেৎ” 
“জীবেতি ক্ষুবতে। ক্রয়াদ্‌ জীবেতুযুক্ত স্বয়। সহ।” 
রঘুনন্দনকৃত্ত তিথিতত্ব ও মদন পারিজাত প্রসৃতি। 


হাঁচির কথ! । 


৬৫৫ 

এই হাচি সম্বন্ধে বৌদ্ধজাতকে * একটা সুন্দর গল্প দেখা 
যায়। তাহাই এখানে উদ্ধত হইতেছে। 

রাজা প্রসেনজিৎ ভগবান বুদ্ধকে একটী আরাম 
প্রদান করেন। ইহার নাম “রাজকারাম*। কোন দিন 
এই “রাজকারামে” ভিঙ্ষুসংঘ মধ্যে উপবিষ্ট হইয়। ভগবান্‌ 
ধর্মোপদেশ করিতে করিতে হাচিয়া উঠেন। ভিক্ষুগণ 
তাহা শুনিয়া 'জীবতু স্ুগতো+, “জীবতু ভগবা+-_-এই শব্দে 
মহান্‌ কোলাহল উৎপাদন করেন। ইহাতে ধন্মোপদেশের 
বিদ্ন উপস্থিত হয়। ভগবান ভিক্ষগণকে আমন্ত্রণ করিয়া 
কহিলেন--“হে ভিক্ষগণ, তোমরা যে “জীব” শব্দ উচ্চারণ 
করিলে, এই বিশ্বাসে কি কেহ বাচিবে না মরিবে ?” 

“না ভগবন্‌ কেহই বাচিবে, বা মরিবে না।” 

“ভিক্ষগণ, হাচিলে আর 'জীব”, বলিবে না।-__ষে 
বলিবে সে ছুঃখ প্রাপ্ত হইবে ।” 

সেই সময়ে ভিক্ষু সমূভ হাচিলে সাধারণ মন্তুষ্যেরা “জীব 
শব্ষ উচ্চারণ করিত; কিন্তু ভিক্ষুগণ তাহাতে কিছুই বলিতেন 
'না। সেই সমস্ত মনুষ্য চিন্তা করিতে লাগিল পাক জন্য এই 
শাক্যপুত্রমতান্থ্যায়ী ভিন্মুগণ “জীব” বলিলেও, কিছু আলাপ 
করেন না” কথা ভগবানের নিকট উঠিল। তিনি 
বলিলেন-_-“ভিক্ষগণ, গৃহিসমূহ মাঙ্গলিক ইচ্ছা করেন) 
অতএব আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, গৃহ্গণ “জীব” বলিলে, 
তোমরাও “প্রতিজীব' বলিবে।” ভিক্ষুরা সাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিল_-“ভগবান্, এই “জীব-প্রতিজীব' ব্যবহার কখন 
উৎপন্ন হইয়াছে ?” “হে ভিক্ষগণ, ইহ! প্রাচীনকাল হইতেই 
উৎপন্ন হইয়াছে”-এই কথা বলিয়া ভগবান্‌ বলিতে 
লাগিলেন ;- , 
“পুরাকালে বাঁরাণসী নগরে যখন ব্রহ্মদত্ত রাজ্য করিতেছিলেন, 
সেই সময়ে বোধিসন্ব কাশীরাষ্ট্রে কোন ব্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতা ব্যবসা করিয়! জীবিকা নির্বাহ 
করিতেন । বোঁধিসত্ব খন যোড়শ-বর্ষদেশীয় তখন তাঁহার 
পিতা ও তিনি কিছু মৃদ্ভাও লইয়া গ্রানিগমাদিতে ভ্রমণ 


* সটীক.বৌদ্ধজাতক সমূহ ( প।লিভাধায় ) শ্রীযুক্ত ৮. 120151,1] 
পাঁচ খণ্ডে লগ্ডনে সম্পাদিত করিয়াছেন । থা, ৬. 1২055 1)4৬)৭5 
উহার ইংরাজী অন্ুঘাদ করিয়াছেন। আমাদের অগ্াকার বার্ণত সর্গ- 
জাতক ২য় খণ্ডের ৎম সংখ্যক । 


৬৫৬ 


করিতে করিতে বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে 
এক'দৌবারিকের গৃহে পাক করিয়া ভোজন করিবার পর 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে অবেলায় উপস্থিত আগন্তকেরা কোথায় 
থাকিতে পারে। লোকেরা করিল, “নগরের 
বহির্দেশে একখান ঘর আছে কিন্তু তাহাতে মনুষ্যেরা 
থাকে না; তেমাদের ইচ্ছ| হইলে, সেখানে থাকিতে পার। 
বোধিসন্ধ বলিলেন “বাবা, আপনি বক্ষের ভয় করিবেন না, 
আমি তাহাকে বশীভূত করিয়। আপনাব পায়ে ফেলিব।, 
তিনি এই বলিয়া পিতার সহিত সেই স্থানে উপস্থিত 
হইলেন। পিতা একখানি ফলকে শুইয়া পাঁড়লেন। 
পুত্র উপবেশন করিয়৷ পিতার পদসংবাহন করিতে 
লাগিলেন। 

সেই স্তানে এক যক্ষ বাস করিত। সেই যক্ষ দ্বাদশ বৎসর 
কুবেরের অর্চনা! করিয়া গুহখানি লাভ করিয়াছে । উহার 
নিয়ম এই যে, যে সকল বান্তি এই গৃহে প্রবেশ করিবে, 
তাহাদের মধ্যে জীব ও “প্রতিজীব,-বাদী ভিন্ন সকলকেই 
সেই ষক্ষ ভক্ষণ করিবে। ইহার স্থান ছিল গৃহের পশ্চাৎস্থিত 
একটা বংশস্ণা ৷ 

যক্ষ বোধিসন্বের পিতা! গর্গকে ইাচাইবার জন্ত স্বপ্রভাবে 
এক প্রকার হুঙ্গ চর্ণ গৃহ মধ্যে বিকীর্ণ করিয়া দিল। চূর্ণ 
আসিয়া নাসাপুটে প্রবেশ করায় গর্থ হাচি! উঠিলেন। 
বোধিসস্ত্ ষক্ষকে স্তুণা হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া তাহার 
অভিপ্রায় সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, এবং পিতাকে লক্ষ্য 
করিয়া এই প্রথম গাথা উচ্চারণ করিলেন__ 

“জীব বনদ্সসতং গগ্গ, অপরানি চ বীসতিং। 
মা মং পিসাচা খাদন্ত জীব বং সরদে! সতং ॥%* 

যক্ষ তাহা! শুনিয়! ভাবিল “ইহাকে ত আর খাইতে পার! 
যাইবে না, কেন না এ “জীব” বলিয়াছে, অতএব ইহার 
পিতাকে খাইতে হইবে ।” এই ভাবিয়া ক্ষ গর্গের নিকট 
উপস্থিত হইল। গর্গও তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়! 
পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া, এই দ্বিতীয় গাথা উচ্চারণ করিলেন-_ 


উন্ভর 


*্* সংক্কতি_ 
জীব ববশতং গগ অপরাং চ বিংশতিম্‌। 
মা মাং পিশাচাঃ খাদস্ত জীব ত্বং শরদঃ শতম্॥ 


প্রবাসী | 


. [ষ্ঠ ভাগ 


*ত্বমিপ বন্সসতং জীব অপরানি চ বীসতিং। 
বিসং পিসাচা খাদস্ত জীবত্বং সরদে৷ সতং ॥”% 
বক্ষ দেখিল যে ইহাদের একজনকেও খাওয়া তাহার 
শক্তিতে নাই); অতএব প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হুইল। 
তখন বোধিসন্ব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ক্ষ, কি 
জন্য তুমি এই গৃহ প্রবিষ্ট মন্ুষ্যগণকে ভক্ষণ কর ?” 

“দ্বাদশ বৎসর কুবেরের অর্চন! করিয়া আমি এই গৃহথানি 
লাভ কারয়াছ। 

তুমি কি সমস্ত লোককেই ভক্ষণ করিবার জন্ত ইহা 
পাইয়াছ ? 

“হাচিলে যাহারা 'জীব+-প্রতিজীব” বলে, তাহাদিগকে 
ছাড়িয়া, অপর সকলকে আমি ভক্ষণ করি” 

“দেখ যক্ষ, তুমি পূর্ববকালে ও অকুশল কর্ম করিয়! ক্রর 
পরহিংসক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, এগনও প্ররূপ 
করিলে তুমি নিতান্ত তমঃপরায়ণ হইয়া উঠিবে। অতএব 
তুমি এখন প্রাণাতিপাত প্রভৃতি অকুশল কর্ম হইতে নিবৃত্ত 
হও | 

বোধিসন্থ এই প্রকারে তাহাকে শাসন ও নরকভয় 
প্রদর্শনে তিরস্কার করিয়া প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইবঃ 
_-উত্যাদি পঞ্চণাল প্রান করিলেন, এবং ভূত্যের স্ঠায় 
করিয়া! রাখিলেন। 

পরদিন নগরের মনুষ্যগণ বেড়াতে বেড়াইতে যক্ষের 
বোধধিসত্ব কতৃক এরূপ ভাব দর্শন করিয়া রাজার নিকট 
নিবেদন করিল “দেব, একজন মনুষ্য যক্ষকে শাসন করিয়া 
ভূত্যের মত করিয়া রাখিয়াছে ।” রাজা তাহা শুনিয়া! 
বোধিসন্বকে আনয়ন করাইয়া সেনাপতিপদে নিযুক্ত 
করিলেন, এবং তাহার পিতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। 
যক্ষ রাজার নিকট বলি গ্রহণ করিতে লাগিল। "রাজাও 
বোধিসন্বের উপদেশ অনুসরণ পূর্বক দানাদি পুণ্য কন্দ করিয়! 
কালক্রমে ন্বর্গলোকে গমন করিলেন | 


ও সংস্কত - 
জমপি বর্ধশতং জীব, অপরাংচ ধিংশতিম্। 
বিষং পিশাচাঃ খাদস্ত, জীঘতং শরদঃ শতম্‌ ॥ 
বিষং পিশাচাঃ খাদন্ব_ উহার তাৎপধা এই ঘে পিশাচের! বিষ" পান 
কৰিয়। মরিয়া যাউক। 


১১ সংখ্যা 1] 


শান্তা ( বোধিসন্ব ) এই ধর্মদেশনার উপসংহার করিয়া 
ব'গলেন এ সময়ে 'জীব-প্রতিজীব, ব্যবহার উৎপন্ন হয়। 
(ওক্ষুগণ, প্র সময়ে এই উপাখ্যানের রাজা ছিলেন আনন্দ, 

'পতা ছিলেন কাশ্ঠপ, এবং পুত্র ছিলাম আমি।” 
শ্রীবিধুশেখর শামী । 


প্রাচীন পুরাণ। 


মহাভারতে, রামায়ণে, পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ গ্রস্থগুলিতে, 
অন্তান্ত সাহিতো, যে সকল পুরাণেতিহাস পাওয়া 
মায়, সেগুলি যদি বৈদিক পুরাণের সহিত মিলাইয়া দেখা 
যায়, তাহা ভঈলে নূতন পৌরাণীকী কথার উৎপত্তি 'এবং 
ক্রমবিকাশ সুম্পঈ ভ্য়। টবদ্িক অনুষ্ঠানের কয়েকখানি 
অতি প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনে কয়েকটি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক 
গল্পের পরিচয় দিতেছি । 
বৈদিক দেবতাঁগণ তিনটি বর্গে বিভক্ত, যথা অগ্থি, বায়ু 

এবং সূর্য । অর্থাৎ, দেবতাগণ কেহ কে বা অগ্রিবর্গে কেহ 
কেহ বা বাযুবর্গে এবং কেহ কেহ বা সুষ্যবর্গে অস্তানিবিট। 
এই জন্ত সকল বৈদিক অনুষ্ঠানের গ্রস্েই তিনটি দেবতা, মূল 
বা প্রধান দেবতা বলিয়া স্বীকৃত | "গর বিষয়ে বেদান্তক্রমণি, 
সর্ধান্গক্রমণি এবং বুহদ্দেবতা প্রসিদ্ধ এবং মান্ত গ্রন্থ। 
সর্বান্ুক্রমণির আরস্তভভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকে 
এবং বৃতদ্দেবতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১২৪ শ্লোকে পাই, যে শী 
তিনটি দেবতা ভিন্ন ভিন্ন গণনায় তিনটি মূল দেবতা হইলেও, 
সমষ্টিভাবে দেবত| একটি মাত্র; এবং সেই দেবত। প্রজা- 
পতি ! যথা £- 

ব্যাবত।নাং সমস্তানাং দৈবতং তু প্রজাপতিঃ | 

ব্যাস্থানাময়মগ্রিশ্চ বায়ুঃ সুষ্যশ্চ দেবতাঃ। 
দেবগণেত ইতিহাসের এই মূল স্থত্রটি সর্বদা ম্মরণ রাখিলে 
পরবন্তী ত্রিমূর্তির ইতিহাস* ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়। 
প্রজাপতিই একমাত্র মূল দেবতা; এবং সকল লৌকিক 
কথা এবং পুরাণের মূলে এই প্রজাপতি । 

১1 প্রজাপতির বংশের কথা । 

প্রজাপতির বংশের পুরাণের মূল, খণেদের সপ্তমমণ্ডলে 

(৭ম, ১০৪---৯৬) বুহদ্দেবতার পঞ্চম অধ্যায়ের ১৪৩-_-১৫৯ 


এবং 


প্রাচীন পুরাণ। 


৬৫ 
শ্লোকগুলিতে এইরূপ আছে:--প্রজাপতির পুক্র মরীচি, এবং 
মরীচির পু কশ্ঠপমুনি। কশ্তপকে দক্ষ, ঠাহার ব্রয়োদশটি 
কন্যা দান করিয়াছিলেন; কশ্ঠপের সেই পত্ীদিগের নাম 
দিতি, দিতি, দন, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, 
ক্রোধা, বিশ্বা, বরিষ্ঠা, স্থরভি, বিনত! এবং কড্র। বুহদ্দেবতার 
এই কথা মহাভারতের আদি পর্ধে পাই বটে, কিন্তু 
বরিষ্ঠা এবং সুরভি দেবীদ্বয়ের পরিবর্তে প্রধা এবং কপিলা 
নাম পাই। বৈদিক শ্লোকের উপর মহাভারতের পরিবর্তন 
বন্ধনী দিয়া দেখাইতেছি £- (তথা) 

অদিতির্দিতিদন্থঃ কাল! দনাযুঃ সিংহিকা মুনিঃ 

(প্রধা চ বিশ্বাচ) (বিনতা কপিলা মুনিঃ) 
ক্রোপা বিশ্বাবরিষ্ঠাচ সুরভি ধিনতা তথ। 
(শ্চমনুজব্যা্দ দক্ষ কন্ঠৈব ভারত) 

কদ্রুশ্চৈবেতি ছুঠিতঃ কশ্ঠপায় দদৌসচ। 

মহাভারতের শল্য পর্ধের ৩৫ অধ্যায়ে দূক্ষের কন্যা ২৭টি 
বলিয়া লিখিত; এবং উঠ্ারা সকলেই চন্দ্রের পত্রী বলিয়া 
বগিত। পাস্তিপব্রের মোক্ষধণ্ম পর্বাধ্যায়ে আবার দক্ষের 
কণ্ঠ সংখ্যা ৫০টি পাই। এই ক্রমবিকশিত পুরাণ মহাভারতে 
অনেক পরে যোগ্জিত সন্দেহ নাই। রামায়ণের আরণ্য- 
কাণ্ডের ১০ম ও ১১শ শ্রোকে পাউ, মে দর্ষের কগ্ঠা সংখা। 
৬০টি! এবং ঠাহাদের মধ্য তইতে ৮টিকে কশ্তপ বিবাহ 
করেন। এই ৮ জনের নাম--অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, 
তামরা, ক্রোধবশ! (ক্রোধা ও বিশ্বার এক সঙ্গের সংস্করণ), 
মন্ত (মুনির ভ্রান্ত সংস্করণ), এবং অনল । অনলাটি হয়ত 
মহাভারতের কপিলা নামের ভ্রান্ত নৃতন সংস্করণ । 

কণ্তপ এবং তাহার পত্থীগণ হইতে, “রব, অন্তর, 
গন্ধ্ব উরগ, রাক্ষস, পক্ষী (বয়াংসি) পিশাচ এবং অন্ত 
জন্তগণ” উৎপন্ন (বৃহ-৫১--১৪৬)। এ বিষয়ে একালের 
পুরাণে বেশি পরিবর্তন মাই। কিন্তু রামায়ণে, সুরভিকে 
গাভী-ম্ুরভি করিয়া উহার মলমুএ হইতে শক-যবনাদির 
উৎপত্তি বণিত তইয়াছে। মহাভারতে কিন্ত বশিষ্ঠের ধেনু, 
এদেশবাসী অনার্য শবর সৈন্ঠ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিয়াছিল; 
(শল্য--৪০,২০)। খুঃ পৃঃ তৃতীয় শতাবী হইতে আগত 
বিদেশীয়দিগের উৎপত্তি কথা এই প্রসঙ্গে মহাভারতে না 
থাকিলেও, অন্য প্রসঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। 


৬৫৮ 


অদিতির গর্ভজাত দ্বাদশ পুক্র, দ্বাদশ আদিত্য; যথা-_ 
ভগ, অধ্যমা, অংশ, মিত্র, বরুণ, ধাতা, বিধাতা, মহাছ্যাত 
বিবস্বৎ, ত্বষ্টা, পুষা, ইন্দ্র, এবং বিষুও বুহ--৫, ১৪৭--১৪৮)। 
মহাতারত, রামায়ণ, এবং পরবর্তী পুরাণগ্রস্থে এ নাম- 
গুলির সামান্ত রকমের পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র । মহাভারতের 
আদিপর্ক্ের ৬৫ অধ্যায়ের তালিকাটি বৈদিক গ্রন্থের অন্তরূপ 
বটে; কিন্তু শান্তিপর্ধের তালিকা হালের পুরাণের অনুরূপ । 
শেষ তালিকাটি পরবর্তী সময়ের প্রক্গিপ্রু রচন! বলিয়া স্বীকার 
করিয়া লইতে পারি। 

অদিতিস্তৃত মিত্র এবং বরুণ প্রাচীনকালে বেশী 
গ্রসিদ্ধ ছিলেন। ইরানীগণ ইন্দ্রকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু মির এবং বরুণ তাহাদের প্রধান দেবতা স্বীরুত 
ছিলেন। এই যুগলাদিত্য, অর্থাৎ মিত্র এবং বরুণ, একদিন 
যজ্ঞন্থলে উর্বশীকে দেখিয়াছিলেন; এবং তাহাতে যজ্ঞার্থ 
রক্ষিত পূর্ববরা[এর বাসিজলের কুস্তে তাহাদের “রেতশ্চস্কন্দ” । 
বুহদ্দেবতার অন্তরূপ সর্বানুক্রমণিতেও বাসিজলের কথা 
আছে (১--১৬৬)+-_পবাসতীবরে কুস্তে''“অপতৎ”। ইহাতেই 
অগন্ত্য এবং বশিষ্ঠের জন্মা। কুস্তে তরল পদার্থে মাপ (মান) 
হয় বলিয়া, কুস্তজীত বণিষ্ঠ খর নাম হইল “মাঠ” (বৃহ--৫১ 
১৫৩-7৪)। অগস্তাপত্বী লোপামুদ্রার কথা অন্য প্রসঙ্গে 
লিখিব। 

রামায়ণে আছে, (উ--৫৬) যে বরুণ উ্বশীকে একদিন 
আহ্বান করিয়াঁছলেন, কিন্তুসে দিন সে মিঞের সেবায় 
নিষুত্ত! ছিল। মিত্রের অভিশাপে উর্বশী পরথবীতে আসিয়া 
কাশীরাজ পুরুরবার ভোগা হয়েন। পূর্ববোদ্ধত বশিষ্ঠ 
ভন্ম-পুরাণটি রামায়ণে স্বীরুত আছে বটে, তবে সেটি বশিষ্ঠের 
দ্বিতীয় জন্মকথা বলিয়া লিখিত হইয়াছে । কিন্তু রামায়ণে 
এবং পুরাণগ্রস্থে বশিষ্ঠকে সাক্ষাৎ সম্বদ্ধে ব্রহ্মার পুত্রই বলা 
হইয়াছে । উর্বশীর উপাখ্যান পরে দিতেছি । 


২। বিশ্বামিত্র কথা । 


আধ্যানুক্রমণি, সর্ববানুক্রশ্রণি এবং বৃহদেবতায় কোন্‌ 
্রহ্মধি খণেদের কোন্‌ স্ুক্তের কর্তা, তাহ! নিদিষ্ট আছে) 
এবং স্ক্তপাঠের ফল শ্রাতিও আছে । উহাউ দেখাইতে গিয়। 
লিখিত হইয়াছে, যে গাথিপুত্র (গাধি নহে) বিশ্বামিত্র, 


প্রবাসী | 


[৬ষ্ঠ ভাগ 


যিনি প্রথমতঃ পৃথিবী শাসন করিতেন, এবং পরে খধিব্রত 
অবলম্বন করেন, তাহার শতপুজর ছিল; এবং তিনি অমুক 
অমুক সুক্তের দ্রষ্টা (বৃহ__৪, ৯৫ ও পরবর্তী) কথাটি বুঝিয়া 
লইতে ভইবে। বিশ্বামিত্র প্রথমে ক্ষত্রিয় পজাতি” লোক 
ছিলেন; এবং পরে ব্রাহ্মণ “জাতির” লোক হইলেন, এরূপ 
নহে। প্রথমতঃ রাজত্ব বা ক্ষত্রিয় কাধ্য করিতেন, এবং 
পরে তগস্ত। বা ত্রাঙ্গণ কাধ্য করিলেন, এই মাত্র। ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় স্বতন্ত্র “জাতি,” এ বিভাগ তখন ছিল না। বৈদিক 
সাহিত্যেও পাই এবং প্রারুত ভাষায় ব্রিপিটকেও পাই, 
যে এঁ প্রকার প্রভে্দ ছিল না। একজন রাজা যিনি 
ক্ষত্রিয় বলিয়া বণিত, তাহার সম্বদ্ধেই পা যে তিনি আবার 
“ইসি পবজ্জা” করিলেন। উহার বভতর দরগীন্ত উদ্ধার 
করিতে পারি, কিন্তু এখানে বুভফ্েবতার শ্লোকটিতেই 
দেখিতে পাইবেন, যে বিশ্বামিত্র কেবল রাজকাখ্য ত্যাগ 
করিয়া তপস্তা অবলম্বন করিয়া মন্ত্রী বা ব্রঙ্মষি হইলেন ২ 

প্রশাস্ত গাং ষ স্তুপসাভ্যগচ্ভৎ 

ব্রহ্গষিতামেক শতং চ পুত্রান্‌ 

সগাথিপুত্র স্ত জগাদ শৃক্তং 

সোমস্তমেতাগ্রেয়ং পরে চ। 
ইনি রাজা সুদার কুলপুরোহিত ছিলেন, এবং বশিষ্ঠ কুলের 
সহিত ইহার বিবাদ ছিল। অনেকগুলি হুক্ত এই বিব।ণর 
অভিশম্পাতে সষ্ট বলিয়!, বশিষ্ঠবংণীয় কেহ তাহা পাঠ বা 
অবণ করেন না; এইরূপ লিখিত আছে । 


১। দেবাপি আখ্যান । 


(বুহদ্দেবতা ৭ ও ৮ অধ্যায়) 

মহাভারতপ্রসঙ্গে এই আখ্যানটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
বলিয়া, বিশেষ ভাবে এটির প্রতি পাঠকদিগের মনোযোগ- 
আকর্ষণ করিতেছি । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কথার ব্যাথাও এই 
'আখ্যানে সুস্পষ্ট হটবে। ] 

খষ্টিসেনের ছু পুত্র, দেবাপি এবং কৌরব শস্তন্ু (শাত্তন্থ 
নহে।) জোষ্ঠ দেবাপির চর্মরোগ ছিল (ত্বগ্‌-দৌষ) বলিয়া, 
খষ্টিসেন ঠীভাকে রাজা করিতে চাঠিলেও,তিনি রাজ! হইলেন 
না। প্রজারা পরে শন্তন্ুকে রাজ! করিল। শস্তন্র রাজা হইবার 
পর বার বৎসর অনাবৃষ্টি হয়; প্রজারা তখন এই ছাণমিত্, 


প্রবাসী 





চরণ বন্দোপাধায় 


গায় ক 


সংখ্যা । 


এ ্টাতিজম কারণে আরোপ রি শন, . পরব 
“হত দেবাঁপির নিকটে গিয়া ক্টাহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে 
অন্নরোধ করিলেন । দেবাপি কহিলেন, «আমি ত্বগ্‌-দোষী, 
নাজা হইব না। কিন্তু রাজা শস্তন্তর পুরোহিত হইয়া যজ্ঞ 
করিয়। বৃষ্টি করাঈব।”, দেবাপি পুরোহিত হইয়া যে যে 
খক্‌ উচ্চারণ করিয়া বৃষ্টি করাইয়াছিলেন, এবং যে প্রকারে 


নদী হইলেন তাহা লিখিত ভইয়াচে। খ্াক্গুলি বৃষ্টি 
অনুষ্ঠানের মন্ত্র বলিয়া প্রদশিত হইয়াছে। 
৪ | পুরুরবা ও উর্ববশীর কথা । 


পূর্বেই বলিয়াছি, যে রামায়াণে লিখিত হইয়াছে, যে 
পূরুরবা কাশার রাজা ছিলেন । কিন্তু তরিবংশ, বিষুপুরাণ, 
বায়ুপরাণ পড়তিতে “উত্তরে জানুবীতীরে প্রতিষ্ঠানে» 
ইহার রাজধানী নিদ্দি্ট। এই প্রতিষ্ঠান যে প্রয়াগের 
নিকটবর্তী, তাহা নাটকেও পাই পুরাণাদিতেও পাই। 
পরাণে আছে, যে প্রাজাং স কারয়ামাশ্ঠ গ্রয়াগে পৃথিবী- 
পতি” | এইট প্রতিষ্ঠান যে অন্ধ, রাজাদিগের গোদাবরী 
সন্নিহিত প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান্‌ নহে, তাহা মানে রাখা উচিত। 
সায়নের টাকা অবলম্বন করিলে বৈদিকস্থর্তের যে অর্থ 
হয়, তাহাতে কানা কিম্বা এলাহাবাদ পুরুরবার রাধানী 
হয়না। পচ 
বিক্রমোর্ষোশী নাটকের গল্পের মুল, খাকৃবেদের ১০ম 
মণ্ডলের ৯৫ স্ক্তে। এর সুক্তে ১৮টি খকু আছে; এবং 
সমগ্র সৃক্তটি একটি জমাট বাঁধা কবিতা । খকৃবেদের 
মাখ্যানটিতে প্রণয়ের পূর্ব ইতিহাস নাই, কেবল প্রেমিকের 
প্রেম সম্ভাষণ এবং বিরহের কাতরোক্তি আছে। কাজেই 
পরবর্তী 'বৈদিকগ্রস্থ এবং পুরাণ অবলম্বন করিয়া এ গল্পটির 
মাদি কথ! কতদূর পাওয়া যায়, তাহা! দেখাইয়া, পরে সমগ্র 
"সুক্তটির বিবরণ লিখিব। 

স্থক্তের প্রসঙ্গে বৃহদ্দেবতায় ৭ম অধ্যায়ে আছে, যে 
প্ররাকালে অগ্মরা উর্বশী, রাজধি পুরুরবার সহিত ছিলেন। 
স্বাভাবিক ভাবে গ্রীতিবদ্ধ হইয়া উভয়ে একসঙ্গে ছিলেন, 
এইরূপই পাই; পুরাণের অভিশাপের কথা নাই। ইন্্ 
তাহাতে অসুয়াপরবশ হইয়া উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটাইলেন । 
প্রাচীন “অস্থয়া” শব্দটি ঠিক 7910455র অনুরূপ ; এখনও 
এ শব্ষটকে প্র অর্থেবাবহার করিলে ভাল হয়। মিলন 


প্রাচীন পুরাণ। 


ড 
ভঙ্গে রাজা উন্নতবততর ভ্রমণ গ করিতে তে উর্বশীকে এক 
সরোবরে তাহারই মত সুন্দরী পঞ্চসথী সহ দেখিলেন। 
রাজার অনুরোধে সে রহিল না) স্বর্গে দেখা হইবে বলিয়া 
চলিয়া গেল। এই আখ্যানযুক্ত স্থক্তকে যাস্ক “সংবাদ” 
বলেন, এবং শৌনক “ইতিহাস” বলেন। “সংবাদ” অর্থ 
কথোপকথন বা 01210£00, এবং ইতিহাস, গল্প বা 9:01" 
অর্থে বাবহত। 

আখ্যানটি শতপথ ব্রাঙ্গণে বিশ্বৃতভাবে আছে । এই 
বর্ণনায় এবং খকের ব্যাখ্যায় যে নৃতন কএকটি কথা আছে, 
তাহা গ্রহণ না করিলে খাক্‌-বেদের সংক্ষিপ্রকথাক্ত সুক্তটির 
অর্থই করা যায় না। কথা কয়েকটি এই £_“উর্বশীর 
সহিত একত্র বাসের পূর্বে এই সপ্ত ছিল, যে রাজা কদাপি 
উর্বশীকে নগ্নাবস্থায় দেখা দিবেন না। গন্ধব্েরা যখন 
দেখিলেন যে, উর্বশী চিরদিনের মত রাঁজগৃহে রহিল, তখন 
ইন্দ্রের সাহাযো এক উপায় উত্তাবন করিয়া, একদিন রাব্রে 
উর্বশীর ছুটি উরণ! (মেষশাবক) হরণ করিল। উরণ! 
চুরি গেল বলিয়া উর্বশী গোল তূলিবা মাত্র রাজা নগ্নীবস্থায়ই 
উঠিয়া চোর তাড়া করিলেন । অমনি বিদ্যুৎ চমকিয়! 
উঠায়, উর্ধগী “তংতথা দিবা এবং নগ্রং দদর্শ। ততোহ এৰ 
ইয়ং তিরোবভুব 1” 

শতপথের আদর্শে হরিবংশ (১০, ১৬), বিষু পুরাণ 
(৪, ৬), ভাগবত* (৯, ১৪) প্রভৃতিতে গল্পটি লিখিত বটে, 
কিন্ত অনেক পরিবর্তন আছে । উর্বশীকে দেখিয়া ছিলেন 
বলিয়া, মিত্র এবং বরুণ হইতে অগস্তা বশিঠের জন্ম হয়; 
সে কথা বলিয়াছি। এ কথার স্তর ধরিয়া পুরাণে লিখিত 
তইয়াছে যে, মিত্র এব+ বরুণ উর্ধণীকে মন্তয্যানভোগ্যা হইবার 
জনা শাপ দিয়াছিলেন। উর্বশী সহবাসে রাজার সাতটি পুজ 
হইয়াছিল বলিয়া হরিবংশে পাই। 'প্রাচীনেরা কেবল একটি 
পুত্রের কথা বলেন। বাঘু পুরাণে ৬টি পুরের কথা আছে; 
এবং বিষণ পুরাণ বায়ুর অনুরূপ । ভাগবতে 'আবার শত- 
পথের স্থালী কথায় নূতন বিবরণ দিয়! উর্বশীর উরণীদ্বয়াকে 
যজ্ঞের অরণি করা হইয়াছে। এবং যুগান্তের পর এক 
রাত্রির মিলনে, পপঞ্চপুত্রোৎপভ্ভয়ে” উর্বশীর গর্ভধারণের 
কথা আছে। 

ষে প্রাচীন বৃহতকথা অবলম্বনে কাশ্মীরে “কথা -সরিৎসাগর” 


৬৬০ 


রচিত, সেই লুহৎ কথা এখন পাওয়া যায় না। কথা-সরিৎ- 
সাগরের আখ্যানে আছে, যে রাগ পুরুরবার স্বর্গ পথ্য্ত 
অপ্রতিহত গতি ছিল। তিনি নন্দন বনে উর্বশীকে দেখিয়া 
মুগ্ধ হয়েন এখং উর্শী9 গ্রীতিবদ্ধা হয়। “নারায়ণ” তাহা 
জানিয়! নারদকে দিয়া ইন্দকে অন্ররোধ করিয়া রাজা এবং 
উর্বণীর মিলন করাইয়া দেন। পরে একদা ইন্দসভায় উত্সবে 
পুরুরবা রস্তার নুন্তোর ক্রুট দেখিয়া হাসিয়াছিলেন। রস্তা রাগ 
করিয়া! বাঁলল, প্জানে দিব্যংইদংনৃত্য', কিং ত্বং জানাসি 
মানব ?” প্রকুরবা বলিলেন, যে উর্বশী যখন তাহার ঘরে, তখন 
তিনি নূতা জ্ঞানে কেও কেট নতেন! তগন উর্বশীর সহিত 
বিচ্ছেদের গভিশাপ হঈল। পরে হারর আরাধনায় শাপমুক্ত 
হইয়া রাজা উর্বশীকে লইয়া! ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। 

নাটকে যে কেনা দৈত্যকর্তক উর্ববশাহরণের কথা আছে, 
লিঙ্ষীস্বয়ম্বর” নাটক অভিনয়ের সময়ে শাপের কথা আছে, সে 
সকলগুঁলই মত্স্তপুরাণের ২৪ অধ্যায়ে প1ই । আমার মনে 
হয় যে মতশ্তপুরাণের গল্প, কবিকথা'র অনুরূপ ও পরবর্তী। 
স্থধীগণ তাহার বিচার করিবেন । 

খগ.বেদের স্ক্তটির পদ্ঠান্ঘবাদ দিতেছি । অমন স্ন্দর 
কবিতার পদ্যান্ুবা? কারবার সাহস ধৃষ্টতা বটে; পাঠকগণ 
এই পদ্ঠরচনালোলুপ লেখকের সে পুষ্টতা মাক্জনা করিবেন । 


শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার । 


পুরুরবা ও উর্বশী । 


( খখেদ ১০ম, ৯৫ সুক্ত।) 


১। পুরুরবা_হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে 
বচা্সি মিশা কণবাবছৈনু । 
ন নৌ মন্ত্রী অনুদিদা এতে 
ময়স্করে পরতবে চনাহন্‌। 

(শতপথের ব্যাখ্যা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে উর্ধশীর 
চলিয়া যাইবার পর দেখা ভওয়ায়, এই সংবাদের আর্ত । 
আমাদের পূর্ব স্তখের মন্্ বা চিন্তায় 'আমরা সুখী হঈতে 
পারিনা, এইরূপ অর্থ কেবল পূর্কবৃত্তান্ত ধরিলেই করা যায়; 
নচেৎ শেষ চরণের অথ হয় না। বচাঁংসি...ইত্যার্দির অর্থে 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 
শতপথে আছে, যে পকি কারণে চলিয়। গেলে, তাহা শুনিব" . 
ইতাদি।) 


1৪ গো ও জায়া, প্রীতি কি মায়া 
নাহি কি চিত মাঝারে ? 

রহ গো তুমি! কহ গো শুনি 
তেজিলে কেন আমারে । 

যাপিন্ু %েৌহে প্রেমের মোতে 
কত দিবস যামিনী; 

শুধু সে কথা স্মরিলে বাথ 


যায় কি, ক কামিনি ! 

২। উর্ধশী-__কিমেতা৷ বাচা রুণ বা তবাহং 
প্রাএতগিষং উষসা মগ্রিয়েব 
পুররবঃ পূনরস্তং পরে হি পরে হি 
ড্রাপন! বাত ইবাভমন্ি । 


সে কথ। বলে? হাবেকি? চলে, 
গেছি প্রথম উষার গ্রায়। 
যাও গো ঘরে; বাতাস ধরে? 


কখনো বল রাখা কি যায়? 
৩। পুরু- উধূর্ণ শিয় ইমুধে রসন। গোষাঃ শতসা ন রং হিঃ। 
'অবীরে এত তৌ বিপবিছাত ন্লোরান মামু€ চিত্যান্ত ধুনয়ঃ। 
(অনুবাদের অতিরিক্ত কথা শতপথের ব্যাখা! অবলম্বনে ; 
নহিলে বিদ্যুৎ এবং মেষের রবের কথা মিলান যায় না ।) 


অবীর গণ আসি যখন 
হরিল মেষশাবকে, 

শুনি সে রত ছুটিন্ত দ্রুত 
শরের মত পলকে ; 

ঘোড়ার 'প্রায় ছুটিতে হায় 
দীপ্ত হল চপলা; 

অমনি মোরে বিরহ ঘোরে 
ফেলিয়া গেলে অবলা! 

৪ উর্বশী-_ 


সা বসু দধতী শ্বগুরায় বয় উষো যদি ঝষ্টান্তি গৃাৎ 

অন্তংননক্ষে যশ্মিন্‌ চাঁকান্দিবা নত্তং শ্থিতা বৈতসেন। 

(উর্বশী যে শ্বশুরকে অর্থ দিয়া এবং ভীবন নিয়াপদ 
করাইয়াঃ রাজাকে লইয়া স্বতন্ত্র থাকিতেন। একথাব পুরাণ 


১২শ সংখ্যা । ] 


শতপথেও নাই, সায়নের টীকাতেও নাই। শ্থ, আলিঙ্গন 


মর্থে।) 
ধন বিতরি স্বশুরে করি 
জীবন পথে নিরাপদ, 
স্তখেতে মাতি দিবস রাতি 
ভোগিন্স গ্রীতি সম্পদ । 
৫1 অী-উর্বশী-_ ৃঁ 
ত্রিম্ম মাহঃ শ্ণয়ো বৈতসেনোতশ্মমে বাতোপুণাসি | 
পুর্রাবোনূতে কেতমায়ং রাজামেবীরতন্বস্তদাসীঃ | 


আমারে ঘন আলিঙ্গন 
করিতে দিনে তিন বার; 
চাহিলে শ্রীতি দিতাম নিতি) 
দেহের রাজ! চিলে আমার। 
৬। পুরুরবা-_ 


যা সুজুর্ণিঃ শ্রেণিঃ সুয়আপিরহ দে চক্ষর্ণ গরন্থিণীচরণুযুঃ 
তা অঞ্জয়ো হরুণয়ো ন সঙ্গঃ শিয়েগাবোন ধেনবোহনবস্ত | 


(সণীদিগের নামগুলি বড় কট্মটে। কোন্‌ ঘটনা লইয়া * 


এ কথা, তাহা শতপথেও নাই, সায়নেও নীই। একি 
রাজাকে দেখিয়া সরোবর হইতে ?) 
সখীরা_স্থূর্ণি, শ্রেণি, “* হদে চক্ষু, আয় ধনী 


চরণ্যু গ্রস্থিণী, স্থ় আপি, 
. লালগাভী সম তারা ভয়েতে হয়ে সাঁরা 
একেবারে পলাইল কাপি। 
৭" উর্ব্বণী__ 
সমশ্মিন জায়মান আসতগ্না উতে মবর্দর্ধঃ স্বগূর্তা ৷ 
মহে যত্বা পুরুরবোরণায়া বদ্ধয়ন্‌ দস্থাহত্যায় দেবাঃ। 
রোজার এই জন্ম কথা,কথা সরিৎ সাগরের বৃত্তান্তে পাওয়া 
যাঁয়। , বৈদিক "গ্না” পরবন্তী যুগের মাতৃকাদলের মত। ) 
তোমাকে পাপিতে নদী ধারা দিল নিরবধি, 
দেবীর সেবিল জন্মক্ষণে ; 
দশ্ত্য বধ হেতু রণ করিবারে দেবগণ 
দেহে বল দিলেন বিজনে। 
৮ | ' পুরুরবা__' 
সচাদাস্থ জহতীযুৎকম মানুষীযু মানুষ৷ নিষেবে।. 
অপন্র মত্তরসন্তী ন তৃত্ধযন্ত। অত্রসন্‌ রথম্পৃশো না শ্বাঃ। 


পুরুরবা ও উ্ববশী। 


৬৬৯ 
(এই বা কোন্‌ সময়ের কথা? সথীর! কি পত্তীর মত রাজার 
গৃহে থাকিতেন? অথবা এই সরোবরেই পলাইবার সময়- 
কার কথা? রাজা উহ্াদিগের আলিঙ্গনও চাহিয়া ছিলেন 
না কি? কাহার আলিগন, তাহা অন্রবাদেও অস্পষ্ট 
রাখিলাম। 
যবে আমি আলিঙ্গন চাহিলাম, সখীগণ 
€ ভীরু তারা ) পলাইল বসন ফেলিয়া । 
রথম্পর্শ পেলে গায় অশ্বেরা যেমন ধায়, 
তেমনি ত্বরিত গতি গেছিল চলিয়। ৷ 
৯। অী-পুরুরবা-_ 
মদদ স্থমর্তো অমৃতান্তনিম্পৃক্সং ক্ষোণীভিঃ ক্রতৃভির্ণ পৃংক্তে 1 
তা আতয়ো ন তন্বঃ শুংভতম্বা অশ্বাসোন ক্রীলয়ে দন্দশানাঃ | 
(অমর রমণীরা বহুবচনে আছেন বলিয়া সর্ীদিগের 
সহিত রাজার সম্বন্ধ সুচিত হয়।) 
অমর কামিনী-সহ ( মর আমি ) অহরহ 
ভালবেসে কহিতাম কথা : 
হংসী সম, মনলোভা দেখাইত অঙ্গ-শোভা ; 
অশ্বক্রীড়া-সম তা'রা তথা 


দংশন করিত কত ; 'খেলা হ'ত মনোমত। 
স্রিয়ে জাগিছে মনে বাথা। 
১*। ্র-প্ররুরবা__ 


বিচান্নযাঁপত্তস্তী ঈবিষ্টে।ৎ ভরম্তী মে অপ্যাকাম্যানি। 
জনিঙ্টো অপোনর্সঃনর্সঃ সুজাতঃ প্রোর্বশী তিরত দীর্ঘমায়ুঃ | 
(দ্না” উর্বশীকে লক্ষ্য করিয়া । অনুবাদে মধ্যমপুরুষই 
দেওয়া গেল।) 
অঙ্গেতে বিছ্বাৎ তব ঝলকিত ; আনি+ নব 
উপহার দিতে মোরে সলিল ছেঁচিয়া। 
তব রূপ-নদী-নীর হ'তে আন পুক্র বীর; 
হে উর্বশী, দীর্ঘকাল রহগো বাচিয়া। 
উর্বশী__ 
জজ্ঞিষ ইতথা গোগীথ্যায় ভি দধাথ তত্পুরুরযে! ম ওজঃ 
অশাসংতাবিছুষী সন্দিষ্নহন্ন ম আশৃণোঃ কিমভুগ্‌ বদাসি। 
(পৃথিবীর খাগ্ খাইয়া! পুজ ধারণ ক্ষমতা হইয়াছিল, এবং 
গমনপুর্কে্ট গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল, সে কথা উর্বশী বলিয়! 
গিয়াছিলেন ; কিন্তু রাজা শুনিতে পান নাই ।) 


১১। 


৬৬২ 


সে ক্ষমতা আছে স্বাসী;  লভেছিন্ু তাহা আমি 
ধরায় গো-দুগ্ধ-পানে মর্ত্যে বাস করি। 
সে কথা, যখন যাই, বলেছিন্থু ; শোনো নাই। 
কিবা লাভ আছে আর অন্য কণা ম্মরিং । 
১২। পুরুরবা__ 
কদা সুন্তঃ পিতবং জাত উচ্ছাচ্চক্রন্নাশ্রু বর্তয়ৎ বিজানন 
কো দল্পতী সমনসাপি যুযোদধ যদগ্রিঃ শ্বশুরেযুদীদয়ৎ 
বল শুনি, কোথা কবে জনমিয়! পুল, তবে 
কীদিয় খুঁজিয়া কাছে আসিবে আমার? 


তুমি আমি দুরে দূরে রহি যদি, গৃভপুরে 
কেমনে হইবে যজ্ঞ আমার পিতার ? 
১৩। উর্ব্বশী-_ 


প্রতি ব্রবাণি বর্তয়তে অশ্রু চক্রনন ক্রন্দদাধ্যে শিবায়ৈ 
প্রতন্বে হিনবা যজ্ঞে জন্মে পরেহাস্তনহিমুর মাপঃ । 
কাদিলে সাম্তনা দিব, অশ্রজল মুছাইব, 
সাধিব মঙ্গল তা'র, করিব যতন। 
পাবে তুমি পুত্র তব, আমি কাছে নাহি রব; 
বুথা আশা তেঞ্জি” গৃহে কর গো গমন। 


১৪। পুরুরবা-_ 
সুদ্দেবো অগ্থ প্রপতে দনাবৃৎ পরাবতং পরমাং গন্তবা উ 
অধা শয়ীত নিখ তে রুপস্থেহধৈনং বুকারভসাসো অদ্যাঃ | 
(নিষ্কতি অর্থ ধবংস, স্দেব অর্থ প্রিয়দেব বা প্রিয়পাত্র বা 
প্রণয়ী।) 
প্রণয়ী তোমার, পরিয়ে, থাকিবে কি গৃহে গিয়ে? 
যাব দূর দেখে চলি, ফিরিব না আর। 
রহিব কিসের স্থখে? শয্যা নিব ধ্বংস বুকে 
দেহ মম হিংস্র বুকে করিবে আহার। 
১৫। উর্বশী__ 
পুরুরবো, মামৃথা; মাপ্রপপ্ডো, মাতা বুঝানো অশিবান্‌ উক্ষন্‌। 
ন বৈ স্তৈণানি সখ্যানি সস্তি, সালাবৃকানাং হৃদয়ানি এতা । 
(এই সুমধুর করুণ ভাব, এই আত্মনিন্দার মূলের 
বেদনাটুকু অনুবাদে ফুটানো অসম্ভব) 
পুরুরবা মরিওনা, দেহপাত করিওনা, 
বুকভোগা করি নাশ কোরোনা তনুর । 


প্রবাসী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 
রমণীর প্রাণ মাঝে প্রেম প্রীতি কোথা আছে ? 
বাধিনীর মত তার পরাণ নিষ্ঠুর । 
এ উর্বশী__ 
যদ্দিরপাচরং মর্তেঘবসং রান্রীঃ শরদশ্চতত্রঃ 
ঘ্বতস্তন্তোকং সরুদহু আখ্জাং তাদেবেদং তাতৃপাণ! চরাম। 
উৈর্বণী পৃথিবীতে থাকিবার সময় কেবল ঘ্বত খাইতেন) 
এখনো! তিনি সংযতা আছেন বললেন । উহার অর্থ বড় 
চমৎকার। উর্বশীকে তখন স্বর্গে আর.কোন দেবভোগ্যা 
কল্পনা করা যায় না।) 
ধরার নারীর রূপ ধরি যবে ছিন্ু ভূপ, 
চারিটি শরৎ ভরি ভোগিলাম নিশি, 
করি শুধু ঘ্বত পান ছিন্থ আমিও এবে প্রাণ 
তেমনি ধারণ করি, জেনে রাজখষি । 
পুরুরবা-_ 
অস্তরিক্ষ প্রাংরজসে! বিমালীমুপ |শঙ্ষাং উব্বনাং ব শিষ্ঠঃ 
উপ রাতিঃ সুকুতশ্ত তিষ্ঠানি বর্তন্ব হদয়ং তপ্যতে মে। 
অন্তরীক্ষে আছ পরিয়ে, আমি পুত প্রেম দিয়ে 
ডাকি গে৷ তোমারে, আসি হও গো উদয় । 
প্রীতি দত্ত উপহার লহ্‌ প্রিয়ে, একবার 
এস কাছে, আজি মোর জালছে হৃদয় 
উর্বশ-_ 
ইতিত্বা দেবা ইম আভ্‌ঃ “এল, যথেমেতৎ ভবসি মৃত্যুবদ্ধুঃ 
প্রজাতে দেবান্‌ হবিষ! যজাতি, ন্বর্গউ ত্বমপি মাদয়াসে। 
প্র শোনো, যে বচন কহিছেন দেবগণ, 
প“মরণের পরে এল, তোমার সম্ততি 
যজ্ঞে দেবগণে নিতা করিবেন পরিতৃপ্ত; 
স্বর্গ ভোগ হবে তব, পাবে মোরে পতি ।” 
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার | 


১৬। 


১৭) 


১৮। 


পেকিং রাজপুরী ্ 


কিছু দিন হইল মিস্‌ ক্যাথারিণ কার্ল (11199 7907271705 
091) নামক একজন আমেরিকান মহিলা “৬/101 075 





« চীনার! পেকিং কে “পে-চিন” ধলে। পে অর্থ উত্তর, এবং" চিন 
অর্থ নগর ব| রাজধানী--অর্থাৎ “উত্তর রাজধানী ।” 


'২শসখ্যা।] 


1510101655 চান রা নোট নি র্বানি 
গন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। উনি 'একজন বিখাত চিত্রকর। 
'তনি বুদ্ধা সম্বাজ্জীর কএকখা!ন তৈল চিত্র অস্কিত কারয়া- 
ছন। তাভার একখানি চিত্র আমেরিকার সেপ্ট লুঈস্‌ 
পদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রেরিত ভইয়াছিল। 





চানা গোষাকপরা কুমারা কাল্‌। 


পেকিনস্থ আমেরিকান রাচ্দুত ৪ তদীয় পত্বীর 
মাহায্ে মিস্‌ কারল্‌ পেকিন রাজপুরাতে প্রবেশাধিকার ও 
চিত্রাঙ্কনের ভার গ্রাপু হইয়া কিছু দিন রাজপুরীতেই বাস 
করিয়াছিলেন । এই সুযোগে রাজপুরীর যে যে গ্রকত 
ব্ষিয় সরল !তনি সচঙ্গে দেখিয়।ছিলেন এবং স্বকর্ণে যাহা 
শুনিয়াছিলেন, মেষ্ট সকল তথা বগাবথ বর্ণন করিয়াছেন। 
তাহার এই গ্রন্থ ছারা সমাট্‌, সমাজ্ঞী ও রাজপুরীর অন্ঠান্ত 
বিষয়সম্পর্কয় ঘে সকল অলীক বাদ বিদেখাগণ মধ্যে 
প্রচারত হইয়াছিল, তিনি তাহা খণ্ডন করিয়।ছেন। 

মিস্‌ কার্ল ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে চীন রাজপুরী- 
সম্বদ্বীয়'কোন কথা প্রকাশ করা চীন[দিগের জাতীয় রীতি- 
বিরুদ্ধ, সুতরাং উহা প্রকাশ করিলে রাজপুরীতে তিনি যে 
সমাদর ও অতিথিসৎকার 'ভোগ করিয়াছেন তাহার বিপরীত 
কার্ধা হইবে; কিন্তু তি:ন দেশে ফিরিয়া গেলে আমেরিকার ও 
ইংলণ্ডের অনেক সংবাদ পত্রে তাহার সম্বন্ধে নান! মিথ্যা 
কথা সরুল প্রচারিত হইতে লাগিল। লোকের সেই সকল 
ভ্রম দূর করিবার মানসে নাক তিনি, চানার নিয়ম বিরুদ্ধ 
হইলেও এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়।ছেন। 

আমার স্বদেশবাসীর জ্ঞাতার্থে মিস্‌ কার্লের গ্রন্থ 


পেকিং রাজপুরী | 


এই স্থানেই 'গ্রাচীরের প্রধান এক দরজা । 


৬৬৩ 


তে উপকরণ সং সংগ্রহ লী আমার নি যে বংসামান্ত 
অভিজ্ঞতা আছে তাহা ও অন্যান্ ইযুরোগীয়গণের নিকট 
যাহা যাহ! অনুসন্ধানে অবগত হইতে পারিয়াছি তাহা 
অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হুইল। কারণ পেকিন রাজ- 
পুরীর প্ররূত তথা অবগত হওয়া আমার পক্ষে কেন, যে 
সকল ইয়ুরোগীয় নরনারীগণ বন বৎসর যাবৎ পেকিনে বাদ 
করিতেছেন স্তাহাদের পক্ষেও সম্ভবপর নহে । 


রাজপ্রাসাদ । 
(1১51706 0607০ 1011)10101) (চা), 


চীন সাম।জ্যের বর্তমান রাজবংশের তিনটা স্বত্ব আবাস 
আছে। যথা (১) শীতাবাস, (২) গ্রীষ্মাবাস ও (৩) 
সাগরাবাস।* সমাট ও বৃদ্ধ৷ সম্মাজ্ভী যন যে আবাসে 
বাস করেন তাহাদের রাজকীয় কার্যাঁদ তথায়ই সম্পন্ন 
করিয়! থাকেন; মেমন আমাঁদিগের দেখের শিমলা, দারজিলিং 


ঈত্যাদি। 
১। শীতাবাস । 


রাজকীয় শীতাবাস থাস পোকং সহরে। সমাট ও 
সমাঞ্জীগণ বৎসরে প্রায় তিন চার মাস যাবত এই প্রাসাদে 
ধাস করিয়া থাকেন। “সমস্ত পেকিন নগর, পর পর তিনটা 
প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। বথ৷ চান প্রাচীর, তাতার প্রাটার 
এবং মাঝ রাজপুরাবেষ্টিত প্রাচীর । সর্বমধ্যে রাঁজপুরী- 
বেষ্টিত প্রাচীর এবং সর্ব বহির্ভাগে চীন! প্রাচীর । রাজকীয় 
শীতাবাস সেই সর্ব মধ্যস্থ প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে ।” 

উপরস্থ উদ্ধৃত অংশে মিস্‌ কারলের পুস্তকান্থযায়ী 
লিখিত হইল, 'ন্বন্ত গ্র কথা সত্য নহে। এখানকার বর্তমান 
কাষ্টম বিভাগের কমিশনার মিঃ মেজ্‌ বভ্দিন যাবত পেকিনে 
বাম করিয়াছিলেন, পেকিন নগরের একখানি মানচিত্র 
আমাকে দেখাইলেন। তাহাতে চীনা প্রাচীর বেষ্টিত 
নগরের যে অংশ তাহা তাতার ও মাঞ্চু প্রাচার বেষ্টিত নগরের 
বাহিরে ও দক্ষিণে, কিন্ত তাতার প্রাচীর বেষ্টিত নগরের 
দক্ষিণের গ্রাঠীরই চীন। প্রাচীর বেষ্টিত নগরের উত্তর প্রাচীর 
রূপে পরিণত হইয়াছে। 

রাজপুরীবেষ্টিত প্রাটীরের চতুর্দিকে পরিখা । এষ্ট 
পরিখার উপর শ্বেতমন্মর প্রস্তরময় সেতুদকল আছে। 
তাহার কোনটা অতিক্রম করিলেই নগর প্রাচীর ও তাহার 
প্রধান দরজা দুষ্ট হয়। পরিখা পার হইয়া এক উন্নত 
রাস্তা অবলম্বনপুর্ব্বক যাইলে কোল হিল্‌ বা কয়লা পর্বতের 
পাদদেশে “মাধ” সৈন্ঠাবাসের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। 
রাজপুরীর সর্ধ্ব- 


ক (1) আত 0712506, 2) সিএালি 12106 (5) 9৩০ 
[১912.00, 


৬৬৪ 


বৃহৎ চান গ্রাগারের এক আশ । 


'প্রধান দরজা অতিক্রম করিয়া, উন্চ পাগ্রবো্টত আরো 
কতকগুণি দরগা পার হয়া থুগিয়া কিরিয়া ক্রমে ভিতরে 
প্রবেশ করিতে ভয় এই সকল ভিতরের উ৮১ প1শিবের 
পাশ দিয়া চছ পারে সৈগ্) বা প্ারগণের জগ বাষ্ঠনিশ্মিত 
দীর্ঘ বারাক সকল আছে। এন বারাক সকলের মেজে পাবা 
শাণ করা। উত্তরদেশীয় চীনার। 'এষ্ট মেজের উপর শয়ন 
করিয়া থাকে । এই মেজের শিয়ে অগ্রিকুগ্ড কারবার জট) 
গহ্বর সকল আছে । শীতকালে বিছানার নিয়ে অগিকুগ্ড 
থাকায় গরিব সৈগ্গণের আাচ্জপণ বন্ধের অনেক সহায়তা 
করিয়া থাকে । 

উপযুাপরি পরজা সকল আঠক্রম করিয়া গেলে 
কএকটা শ্বেত গ্রস্থরমাগ্ুত আনা অভিক্রন করতে ৬য়। 
সর্বশেষে এক 45৭ আঙ্গিনায় উপাশ্তত হইতে হয়। সেই 
আঙ্গিনার প্রাচীর উচ্চ এব হাহার গাছে বড় বড় দরজা 
সকল 'সাছে। এই "াঙ্গিনার সন্গুখে বৃদ্ধারাণীর পিহাসন 
গৃহ । এই আঙ্গিনাবেঈনকারী শবমা গাটার মকল নানা 
কারুকাষ্যে শোভিত এবং ধভ গকাণ চিত বঞ্চিত। সিংগাসন 
গৃহের মধ্য কক্ষের দরজাটা এত বড যে বথন তাহ মন্ধ 
থাকে তখন তাহার পাল্লা সকল ভাঙে ভাজে রাখিতে ভয়। 
এই গৃহের বারান্দা অন্যান্ত পাসাদের বারান্দা সকল উইতে 
স্বতন্ধ ধরণে নাম্মত ৷ 

সিংহাসন কক্ষের নিম্মাণকৌশল, শিল্পকাযা, সুকচির 
পরিচয় ও চিত্তহারিত্ নাক 515) প্রাসাদ বা চানদেশের 
অন্টান্ঠ স্তানের অট্টালিকা ফুকল অপেঙ্গা শেষ্ট। এই 
কক্ষের মেগে রুষ্ণ বর্ণের মম্মর প্রপ্তরনিন্মাত, ভাঙা এত 
পালিশ ও চি্কণ মে তাহাতে প্রাচার ও চাদের অভান্তর পুষ্টের 
ছায়া 'প্রতিবিষিত হইয়া থাকে। মধ্যস্থলে একটী অগুচ্চ 
বেদী, তাহা মূল্যবান গালিচা দ্বারা মণ্ডিত। সেই গালিচা- 


প্রবাসী । 





[ডট তাগ। 


মগ্ডিত বেদীর উপর প্রাচীন কালীয় এ+খামি। 
সিংহাসন। তাহার পার্খে লাক্ষাম্ডত এক-" 
খানি ক্ষুদ্র টুল। 

এই উৎকৃষ্ট প্রকাও কক্ষের বাম ও দাক্ষণ 
কক্ষে প্রবেশ করিবার অতি বৃহৎ বৃহৎ «জা 
সকল আছে। সেই দরজার পাল্লাসকপ শ্ব্ণ 
কাধ্যখচিত নানা মুত্তির (079.2997) ) (প্রতি. 
রুতিযুক্ত । এই দরজাঁদকল মুক্ত কাণয়া 
তাহাতে সাটিননর্্মিত পরদ! সকল ঝুঁলাইয়া 
রাখা হয়। এই কক্ষের সম্মুখ ও পশ্চাদণ 
'প্রায় কাচমাণ্ডত । কক্ষের ভাটা উচ্চ শুঙের 
উপর স্থাপিত। জানালাগুলির নিয়াদ্। কা?- 
মাগুত এবং উপরাদ্ধ কোরিয়া দেশায় কাগজ- 
মণ্ডিত। 


এই কক্ষের দক্ষিণের পাশ্বস্থ কঙ্গে বৃদ্ধারাণীর বৈঠক- 
খানা । এই কক্গের সম্মুখে বারান্দা । উতার কাচানম্মিত 
লানাণা সকণ ছ।গ। সযোর আ্ালো এ্রবেশ করিয়া ভিতরস্ক 
কাট সকলে গ্রতসনপত হইয়া নিকামক করিতে থাকে। 
বারান্দা 9 বক্ষের [ভরে ৪ বাঙরের নানাবিধ প্রস্ফ)টিত 
পঞ্পূসূক্ত, পঙ্পবৃন্গ সকল আপারে পাক্ষত হইয়া কঙ্গটা। যেন 
নন্দন কানন পরিণত কাঁপয়াছে। মুলাবান পটবস্াচ্জাদত 
আমন সকল, কা্ঠফলকে শ্ররে স্তরে স্তস্তারতি রক্ষিত বভ- 
বদ সরস দণ সকল, বভবধ স্তগন্ধি দবা সকল, প্রাচীর 
গাণ্ে নানা চিএ সকল ও পুকব্দোন্ত প্রস্ক,টিত প্রম্প সকল 
বৃদ্ধারাণীর নাবীস্লণভ কোমল গ্রকাততির সমবায়ে বান্তবিকই 
তাহার বেঠকথানা কক্ষটাকে যেন একটা অপ্দরাপুরীত্তে 
পারণত কারগ়াডে | তিন মুক্ত খাধু, পুষ্পসৌন্বধ্য ও সুর্যের 
মালো অত্যান্ত »।ল বাসেন। 

[সংভালন গুঙের এক কক্ষ ক্ষুদ্র একটা দেব মন্দিরে 
পাঁরণহ হ্যাভ । সেই কক্ষে বুদ্ধদেবের ক্ষদ্র.একট মৃত্তি 
স্াপিত, এব সেই মুত্তির পশ্চাতে প্রাচীরগানে বুদ্ধদেবের 
মাতার একটা ছাব রাক্ষত আছে। এই বুদমুস্তির সম্মুখে 
অহরহ ধুপ 'ও দশাং জলিতে থাকে । 

রাণার বৈঠকথানাগৃঙ্কের পশ্চাতের অংশ দ্বিতল বিশিষ্ট । 
এক গুপ্ত সিঁড়ি দ্বারা তাহাতে যাইতে হয়। এই কক্ষের 
দ্বিতলাংশের [নিয়ে একখানি পালঙ্গ আছে, তাহাতে রাণী 
[দনেপবেলায় অল্প কালের জন্ত নিদ্রা গিয়া থাকেন। 
কর্ধের সেগুন কাষ্ঠনিন্মিত প্রাচীর গাত্রে নানা জীবজস্তর 
প্রাতরূৃতি খোদিত ও রঞ্জিত হইয়া শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। 
প্রাচীব্গাণে ববিধ আশ্চর্য্য আশ্চধা ধরণের বড় বড় ঘড়ি 
সকল বুক্ষিত হইয়াছে। | 

এই বৈঠকখানাগৃঙের প্রাচীরে লৌহফলকে খোদিত 


১:শ-নংখ্যা | ] 


নানী ভিক্টোরিয়ার 'প্রতিমুস্তি, আর একখানিতে মহীরাণীর 
স্ব. পুরুগণ সহ আর এক প্রতিমৃস্তি বিরাজ করিতেছে । 
এক. শুনিতে পাওয়া যায় যে বৃদ্ধারাণী মহাগাণা 
ভিঃঃরয়াকে অতি গ্রীতির চক্ষে দেখিভেন। উভগ্নের 
রাচঃকাল ' মধ্যে অনেকট! সান্শ্ও লক্ষিত হয়। উভয়েই 
[ব্দবা, উভয়েই 1বস্তৃত সাম্রাজ্যের অধাশ্বরী ছিলেন। 
সহারাণী ভিক্টোবিয়ার স্ার উহারও নাকি বাসনা দে 
£ন৪ ততদিন জীবিত থাকিয়া রাগ্যশাসন করিবেন । 

রাণীর শয়নকক্ষের গুপ্ত সিঁড়ি দ্বারা উপাবে গেলে, 
ভাঠার নিজের ভজনালয় দৃঈ হয়। এই ভজনালয়ে এক 
বরা উপর স্বর্ণনশ্শিত 'এক বুদ্ধমুত্তি স্তাপিত। তাহার 
সপে র্ণময় বন্তিকাদণ্ডে (020010১1115) অহরহ বাতি 
ছকতেছে । সেই বন্িকাঁদগুদকল নানা মূল্যবান গ্রস্তারে 
এলি | স্রঞজিত পঙ্পাপারে মাঁণ-মুন্তা-খচিত কপিম 
পশ্ণ সকল শোভা পাইভেছে । মন্রিরটার মেজে রাজকীয় 
শানবর্ণের পউবস্াচ্ছাদিত 'এবং ইভার 'প্রাচীরগাণে নানা 
সাধু, যোগী সন্যাসীগণের প্রতিরুতি রক্ষিত হঠয়া স্তানটা 
ঘেন এক অপূর্ব গাস্তাণ্যপূর্ণ কারয়াছে। বিশেষ কোন 
পর্ব উপলক্ষে লামাগণ আঁসন্লা নাকি এখানে পুগাদি 
করিয়া থাকেন। 

এই মন্দিরটার জানালা বিশেষ ধরণে নিশ্মিত । জানালা 
সকলে বিবিধপ্রকার কড়ি ও শঙ্ঘের খণ্ড সকল শ্রেণাবদ্ধ- 
ভাবে স্তরে স্তরে সংবদ্ধ রহিয়াছে । সেই জানালা হইতে 
মন্দীভৃত আলো কঙ্গ মধ্যে প্রবেশ, করিয়া স্বণময় বুদ্ধযুগ্ঠি 
এবং লাল ও স্বর্ণবর্ণের পারচ্ছরধারা সাধু সন্্যাসাগণের 
মৃণ্ির উপর প্রতিফলিত হইয়া এক অপুর্ব শোভা ধারণ 
করিয়া থাকে । এই ভঙ্গনকক্ষটা বৃদ্ধারাণীপ মাত প্রিয় 
স্থান। তান নিচ্জনে এখানে আসিয়া উপাসনা কারয়া 
থাকেন?" 

বৃদ্ধারাণীর অন্তঃপুরবেষ্টিত প্রাটারের উর প্রাণ্ছে 
যে তিনটা বড় বড় গৃহ লক্ষিত হর, তাহার প্রথমটাতে 
বৃদ্ধা মহারাণীর আর একথাঁনি সিংহাসন স্তাপিত। এইট 
গৃহের ভিত্তি ৮ ফুট উচ্চ মাব্বপ প্রস্তরের দারা নিশ্মিত। 
এই উচ্চ ভিত্তির উপর নিগ্গের সিংহাসন গৃহ নিপ্মিত। 
ইহার ধাপ সকলের ঠিক মধ্যে প্রকাণ্ড একখান মন্দ 
প্রস্তরের খোদিত জোড়া ,নাগমুণ্তি 1)০01)1007512077)1 
এই গ্রাম্তরথণ্ডের উপর এমন ভাবে শিল্পনৈপুণ্য ছারা নাগ- 
মুত্তিদ্ধয় খোদিত ও রঞ্জিত তইয়াছে যে দূর ভইতে দেখা 
যায় যেন সিঁড়ির উপর একখান! গালচা পতিত রহিয়াছে । 
এই নাগমুত্তি পদদ্ছারা স্পর্শ করিবার নিয়ম নাউ । উপরে 
মাইতে হইলে তাহার উভয় পার্থ ভইয়া যাইতে ভয় । 
সমাজ্জীর অস্তঃপুরস্থ তিন কক্ষের মণ্যে এই গ্ভটা সর্ববোত্রুট। 
এই গৃহটীর মধ্যস্থল ৫০ ফুট উচ্চ, চতুর্দিকে বারান্দা বেষ্টিত, 


পেকিং রাঁজপুরী । 





এব প্রাটার কাষ্ঠময়। ভাহ। নানা কারুকাধা-খচিত। মধ্য 
কক্ষে সিংহাসন এ বেদী স্থাপিত। সিংহাসনের সম্মুখে 
একটী বেদীর উপর প্রকাণ্ড এক জেড 'প্রশ্তরে খোদিত 
জলাপার। গ্রীষ্মকালে কক্ষটা খাতল রাগিবার জান্তা এই 
মূলাবান আপারে গল রক্ষিত ভইয়া থাকে। মহারাণী 
ভিক্টোরিরাপ্রেরিভ 'একটা বাগ্যন্ত এবং উউপোপীয় অন্যান্ত 
রাজগণপ্রেধিত নানাবিপ উপহারদ্রব্য এই সিংহাপন- 
কঙ্গের গা্ীরুগানে ৪. চতুষ্পাঙ্শে শোভা পাইতেছে। 
সিংগাসনকলের দর্ষিণদিকের কক্ষমকল সম্রাট নিজে 
বাবার কাপয়। থাকেন | সম্বাট এই কক্ষলকলের একটী 
হইতে 1নকটণর্দী নাট্যশালায় নাটাভিনয় দর্শন করিয়া 
গ্থাকেন | এট সিংহামনকক্ষের বামপার্খের কক্ষে বৃদ্ধা 
মভারাণার শয়নাগার । ইহার নিকট ৫ ফুট উচ্চ 'একথপণ্ড 
মুলাবান জেড প্রস্তর দঈট ভয়, তাহা খনি হইতৈ কি ভাবে 
প্রস্তর উন্ভোলিত হইয়া থাকে, তাহার দ্র বান্ত করিতেছে । 
এই সিণ্ভাসনকঙক্ষের অপর প্রান্ত হইতে অন্ঠান্ত গৃহ 
সকল দট ভয়। সমাটের গুহসকল হইতে বৃদ্ধারাণীর 
গুভসকল 'এক ট্চ্চ প্রচীর ছারা বিভক্ত। নমটের 
গ্রাসাদ সকল 'এই সঞ্ল ভইতে অপেক্ষারুত উৎরুষ্ট ও 
াকভমকশ[লী। রাজনীয় দূরবারগুহ সম্মাটের শীতাবাসের 
প্রাঘাদের সামার মপো, কিন্তু সমান্জীর প্রালাদ-সীমার মধ্যে 
রাজকীনর নাটাশালা। নাতাবাসের প্রাসাদে রাল্যের অধিকাংশ 
রাজকাধা সমাট স্বয়ং নিব্বাহ করিয়া থাকেন, কিন্ত গ্রীষ্মাবাসে 
হাশার বিপরীত । গ্রীষ্মাবাসে বৃদ্ধারাণীকেই অধিকাংশ 
রাজকার্য্য প্রস্তুত্ব করিতে দেখা ঘাঁয়। 


২। শ্ীষ্বাবাস। 


পেকিন রাজধানীর শ্াতাবাস পরিত্যাগ করিয়া গ্রীল্মা- 
বাসে যাইতে গাড়িতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে। পেকিন 
নগর পারত্যাগ করিয়া উর্বরা শস্তক্ষের ও মনোরম প্রাকৃতিক 
দৃশ্ঠময় গ্রান্তরসকল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। পর্বতের 
পাদদেশে স্ুদূরে রাজকীয় এ্রীম্মাবাস স্থাপিত । দেড় ঘণ্টা 
পথ অতিক্রম করিলে এক প্রসিদ্ধ জনপদে উপস্থিত হঈতে 
হয়। তাহার পর গীতবর্ণে রঞ্জিত লামা ধর্ম-মন্দিরসকলের 

ংশাবশেষ ও ক্রমে রাজবংপ্রায় অপর আভিজাতবর্গের 
গ্রাটীরবেষ্টিত 'প্রাসাদমকল দ্র'ধারে অতিক্রম করিয়া রাজকীয় 
গ্রীষ্মাবাস স্পষ্টভাবে নয়নপথে পতিত হয়। রাজকীয় 
গ্ীম্মাবাসের নিকটস্থ শৈলশ্রেণী, হুদ, ফল-পুপ্পোগ্ঠান, 
উপত্যকা ও পরিখাদিপ একত্র সমবায়ে দশ্ঠটা বাস্তবিকই 
মনোহারী। গীতবর্ণের টালিযুক্ত লালবর্ণের 'প্রাচটারসকল, 
সবুজবর্ণের গৃহচ্বা্দসকল, পরপুষ্পবেষ্টিত প্রাসাদসকল অতি 
মনোমুগ্ধকারী দৃশ্ত তাহার কোন সন্দেহ নাই । চতৃদ্দিকে 
মঠ ও মন্দিরে ঝেষ্টিত অসংখ্য খিলান দরজাসম্বলিত 
রাজপুরী নিজেই যেন একটা নগরে পরিণত হইয়া রহিয়াছে । 





জোষ্ঠা ও অপর দুইজন রাঞ্জকুমারী। 


রাজপুরীস্থ প্রধান 'প্রবেশদ্বারে শত শত অন্ধ, আতুর 
ও খঞ্জ প্রড়ৃতি ভিক্ষুকগণ [ভৃক্ষালব অর্থ প্রয়াসে অপেক্ষা 
করিতেছে । রাজপুরীতে গ্রবেশকারী শত সহঅ রাজারাজাড়া 
ও আভিজাতবর্গ হ্টতে অর্থ যান্কা করিয়! ইঠারা জীবিকা 
1নর্ববাহ করিয়া থাকে । রাজকীয় “ফরেন আফম্” (৬21 
৬০১০) শ্রীষ্মাবাস হইতে ১৬ মাইল দুরে, খাস পেকিনে 


প্রবাসী । 


[৬ষ্ঠ ভাগ । 


স্থাপিত, কিন্ু সরাট ও সমব্ী গন গ্রীষ্মাবাসে বাস করেন 
তখন সেই ফরেন আফিপ তগায় স্থানান্তরিত হয়! থাকে ।: 


কি 








প্রিন্স, চিং। 


রাজগগ্রাসাদর বহিগ্গাটীবের সদর দরভ] অতিক্রম 
করিলে করন আস, তাহা আছি করিকেউ কিছু 
দুরে রাচ্পুরী প্রবেশের দরদাঁ। এই দরগা অতিক্রম 
করিয়া গেলে ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি আছ্ছিনা পার হইয়! 
অবশেষে 'এক নুচতৎ প্রাঙ্গণে উপপ্রিত হইতে হয়। এই 
গ্রাঙ্গণটা নানাপ্রকার পর পম্প বঙ্গের ছারা শোভিত । 
এই আঙিনা হইতে সম্মুখে কাচময় দরজাপুক্ত রাজপ্রাসাদ 
দট হয়, তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে *শো” 
অর্থাৎ দদীর্ঘজীবল” | এই প্রাসাদে পবেশ করিলেই বৃদ্ধা- 
রাণীর সিংহাসনকক্ষ। গীল্মাবাসের নির্মাণ গ্রণালী ধনী 
চীনাদের গৃহ ও মন্দিরাদি নির্মাণপ্রণালীর ন্যায় । এই 
সকল গৃহ প্রায় ৮ ফুট উচ্চ প্রস্তরমগ্ন ভিত্তির উপর নির্ষ্িত। 
গৃহগুলির উভয় প্রান্ুই বারান্দা, কাঠের বেড়া, 
টালি বা খাপরার ছাউনি এবং কাঠের খু'টিযুক্ত | 


পেকিং রাজপুরি | 


রাজ প্রাসাদের কক্ষের মেজেশুলি শ্বেত মার্বল প্রস্তর- 
মণ্ডিত। কাষ্ঠগয় বেডাগ্ুণাতে নানা জীবজন্তুর প্রতিকৃতি 
খোদিত এবং শিল্পনৈপুণ্যের মভিত রঙ্গিত। প্রাসাদ প্রাঙ্গণ 
নানা পত্র পৃষ্প রুক্ষ সকল দ্বারা শোভিত। গবাক্ষগুলি শীতা- 
বাসের কক্ষের সায় নিষ্নার্ধ কাচ এবং উপরার্ধ কাগজমণ্ডিত। 
কক্ষ প্রাচীর-গাত্রে রেশনী বস্ত্রে চিত্রিত নানা ছবি ও কাগজে 
প্রাচীন ভাষা হইতে ধর্মকথা সকল পিখিত হইয়া মান- 


নি 


াক্কৃতিরপে দোছলামান বরহিরাছে। রেশমী রাজা 
“দসৃক্ত আসন সকল অতি উপ|দেয় এবং 'ভারাম দায়ী । 
রাজ প্রানাদের সীমার মপ্োেই রাঞকীয্ম নাঁউাশল। । 
»একটী প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গেলেই নাট্যশাল! দেখিতে 
415থা যায়। ষ্েজ ঘরের সন্ুথে। সম্রাট, সম্মাজজী 9 অগ্ঠান্ত 
»'»লাগণের বসিবার জন্তঠ মতি উচ্চ সুন্দর একটা প্রাসাদ 
আছে । সেই রাজকীয় নাট্যদশশন-মন্দিরের উভয় পার্খে অপর 
গৃহে উচ্চ রাঁগকম্মাচারিগণের এব রাজবংশের অঙ্ান্ট পুরষ- 
গণের বসিধার স্তান। এই সকল উচ্চ কর্মচারী ও আভি- 
চাতবর্গের আসন মেজেতে গাঁলচার উপর। কারণ 
সম্বাট ও সমাজ্জীগণের সম্মুখে অপর কাহার 9 কোন উচ্চাঁসনে 
বা কেদার।য় বাঁসবার আদেশ নাই । শতরাং তাহার! 
গালিচার ফরাসে বসিয়া আন্ডিনয় দেখিতে বাঁণ্য হন । 





চানের ব্ুদ্ধা সমাজ । 


বুদ্ধ! মহারাণা সিহাসনকন্গে ব!জকায় কাধ্যাদি করিয়। 
থাকেন এবং এই কক্স বিদেশা দৃতগরণের বা | বিদেশা 
মহিপাগণের অন্র্থনা কিয়া থাকেন 1 এই সিংভাসশ- 
কক্ষটা অতি উচ্চ, ইহার ঢাদ কাষ্টমর খুটাগ উপর স্থাপিত । 
ইহার গধাক্ষ সকলও পুর্ববর্ণিত ভাবে নিশ্মিত। দ্বই দিকে 
জানাল! এবং তাহার মধ্যস্থপে ছাপ পধ্যস্ত উচ্চ কাঁচময় 


পেকিং রাজপুরী। 


৬৬৭ 
গ্রকাণ্ড দরজাসকল। সিংহাসনকক্ষের প্রাচীর গাত্রে 
মভারাণীর পিিয়তম কবিগণের রচিত্ত কবিতাযুক্ত' মান- 
ভিপি পউ সক ন্‌ বভিষুভ ১ উহ ভিন বেশমী বঙ্ধে 
লিখিত নানা দ্ধ সক গত উজ এেভ্রেং *উ্তেক্ত * 
এই সকল কবিভাগুাপর কোন কৌনটা কৌন পূরবী 
সমাট ও সমাজ্জীগণের রচনা, কোন কোনটী ঝ| বৃদ্ধারাণীর 
নামে উৎসণীরুত কবিতা । জানালাগুলির পার্খ্দেশ 
উত্রট নীলবর্ের পট্টবন্ন নিশ্মিতি পরদাচ্ছাদিত। এই 
বর্ণটা সমাজ্ঞীর প্রিয় জিনিষ । রাজকীয় কাধ্যসংক্রান্ত 
দ্রব্য ও চিত্রগুলি গীতবর্ণের, তাহা ভিন্ন সমস্ত নীল 
বণের। 

সিংতাসনকক্ষের দাক্ষণে ভিতরে ক্ষ্র একটা দেব- 
মন্দির | এঠ মন্দিরমধ্যে পদ্মাসনে উপবিঈ ধ্যানে . মগ্ন 
বুদ্মু্তি। এই মন্দিরটি নানা পৃ্প ৪ স্এদ্ধিদরব্োর সমবায় 
চিগ্তহারী। দেবখুতির সম্থুথে খেদার উপর ধুপতি স্থাপিত । 
তাঙাতে অঠোর|ণ শপ না আাপতেছে।  সিংহাসন- 
কক্ষের বাম দিকের কঙ্গে মহারাণার শয়ানাগার। এই শয়ন- 
কের পশ্চাপভাগে একটা স্বতগ্র কঙ্গে মহা রণার পরিচারিকা- 
গণের অবস্তান করিবার শ্তান। সিংভাসনকন্সের পশ্চাতে 
পাচগাখা (17৮6-5174৫6 0 মেপ্তন কাষ্ঠনিশ্মিত একটা 
উত্পষ্ট পদ, ভাঙতে খানা মলাবান প্রস্থ সকল সংবদ্ধ 
গা'কয়া তাঠার 'সীন্দগ্য 9 মুগ্য আক পরিমাণে বদ্ধিত 
করিয়াছে । এঠ পরদার সম্গুথে আরাম কেপারার শ্তায় এক 
খনি আমন। সনাজ্ঞা বা মনা পবারাণি বাঞকাম্য 
করিতে কাণতে যখন ক্লাস হয়া পড়েন, ভথন ইহাতে 
আসিয়া পিশাম আদা থাকেন পদ মভারাণা কোন 
রাগকাণ্য সম্পর্ন করবার ময় দিব মোজা হাবে সর্বদা্ট 
উপবেশন করিয়া থাকেন, তান গন হেশিয়া বা গলিয়া 
আপনার ্ান্র চি প্রকাশ করেন ন11 স্হরাং তাহার 
গঙ্গে এ প্রকার আরামধাধা আমন বিশেষ গ্রায়োজন হয় 
বলিয়। বোর ভয় লা। 

রাজবহণের গ্রাচান রা আত ভাখ, ঠাহা সব্ধ- 
পবধান দরবাপগুভে রক্ষিত । এ দর্ব1রগুহে এবৎ অন্ঠান্য 
প্রাসাদে তিনি রা ভাবা ধরণের রাজাসন সকল 
স্থাপিত করিয়াছেন | এই আমন গুলি বুস্তাকার, সেগুন 
কাষ্ঠনিশ্ষিত, রাজকীয় পীতবর্ণের পটবস্নাচ্ছাদিত গণিযুক্ত। 
রাজাসনের উন্তয় পার্থে মযুরপুচ্ছনির্মি্ত প্রকাণ্ড পাখ! 
সকল রক্ষিত আছে ।* সিংহাসনের পারে কাষ্টফলকোপরি 
স্তরে স্তরে নানাবিধ বঠীল ফলসকল স্তম্তরুতি ভাবে 
রক্ষিত । তাহার পার্থে বড পুষ্পাধারে ” ৮৪৪৫5 ) নানা 
প্রকার পুষ্পসকল রক্ষিত ৷ এই বভবিপ প্রক্ষ,টিত পুষ্প- 


* আমাদিগের দেশেও এই প্রকার পাখার চলন আছে। 


৬৬৮ 





একটি দিংহাসন। 


সকলের সৌরভে কক্ষটা আমোদিত করিয়া থাকে । এই 
সকল ভিন্ন কক্ষ মধ্য পচাশি প্রকার বড় বড় ঘড়ি সকল 
রক্ষিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছে, কেননা চীনারা 
ঘড়ির বড় অন্ুরাশী। কোন কোন ঘাড় স্বর্ণমগ্ডিত, কোন 
কোনটাতে কুকটটসুস্তি স্থাপিত, ঘণ্ট৷ বাঁজিবার সময় কুকুট 
ধ্বনি কাঁরয়া থাকে । কোন কোন ঘড়ি হইতে ঘণ্টা! 
বাগিবার কালে জলধারা পতিত হইতে থাকে । কোন 
কোন ঘড়িতে বাছবন্ব সংলগ্ন, কোন কোন ঘড়ির ঘণ্টা 
বাজিবার সময় এক গিছিল বাহির হইয়া থাকে । এই সকল 
ভিন্ন ও অগ্ঠান্ত নানাবিধ বিদ্েশী্রব্যে সিংহাসনকক্ষটি 
সুশোভিত । কিন্তু ঘড়ি ভিন্ন অন্টগ্ত বিদেশীদ্রব্যের প্রতি 
বৃদ্ধারাণীর বিশেষ আগহ 'আছে বলিয়া! বোধ ভয় না। এই 
সকল বিদেশাদ্রব্যের অধিকাংশই বিদেশগামী টীনকর্্মচারি- 
গণ প্রদত্ত উপহার । 

এই গ্রীষ্সাবাসের মধ্যে প্রিন্স ছুনের বাসগ্ান। তিনি 
বর্তমান সনাটের পিতা ছিলেন, "ঠাহাকে সচরাচর লোকে 
সপ্তম কুমার (১০৮০1) 1১017০0) বলিয়া জানিত। এই 
সপ্তম কুমারের প্রাপাধটীও অতি মনোহর। তাহার প্রাসাদের 
চতুষ্পার্থে ফল-পুম্পোগ্ঠান ও সরোবর শোভিত । বর্তমান 
সমাট রাজপ্দে অভিষিক্ত হইবার পুব্ে তিনিও তাহার পিতার 
প্রাসাদে বাস করিতেন। কিন্ধু ছুঃখের বিষয় ১৯০০ খুঃ 
বক্সার যুদ্ধের সময় ইংরেজ সৈগগণ এই প্রাসাটী ধ্বংশ 
করিয়া ফেলিয়াছে। বুদ্ধরাণীর প্রাসাদ ইউরোগীয় 
সৈশ্গণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাভ!র এখন সংস্কার 
হওয়ায়, ধ্বংসের কোন চিহু দ্ট হয় না। 

প্রিন্স, ছুন বা সপ্তম কুমার অতি শিক্ষিত ও ভাবুক লোক 
ছিলেন। কবিতারচনায় তাহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। 
তাহার প্রাসাদের সম্মুখে উদ্মান মধ্যে প্রস্তরফলকসকলে 
নৈসর্ণিক দৃশাসম্বলিত নানা কবিতা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, 
তাহা অগ্থাপিও বন্তমান আছে। সরোবরস্থ প্রস্ষ,টিত পদ্ম দৃষ্ট 
পৃথিবীর ধন সম্পদ ও পদগৌরবের অস্থায়িত্ব চিন্তা করিয়া 





একটি দিংভাসন । 


যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার একটার বঙ্গান্তবাঁদ 
নিনে প্রদত্ত হইল । যথাঃ-_ 
অছ্থ তুমি মনোহর পদ্ম পুষ্প সম। 
গোরবে উন্নত শির কান্তি অনুপ ॥ 
কলা কিন্ত দেখি তে।ম। অবনত শিরু। 
“কাল-জলে' মগ দেহ নিশ্ডেজ শরার ॥ 
সপ্তম প্রিন্স, কুকুর ও ঘোড়ার বড় অন্তরাগী ছিলেন! 
তাহার কুকুর ও ঘোড়াসকলের সমাপির উপর, প্রস্তরফলকে 
তাহাদের নাম, গুণের বিষয় এবং মৃত্যুর তারিখ লিখিত 
আছে ।* « 
এই গ্রীষ্মাবাসের কোন কোন উচ্চ প্রাসাদ ভইতে 
পেকিন যাইবার রাজপথ দুষ্ট হপ়। তথন পুরীস্থ মভিলাগণ 
রাজপথগামিদিগের পখিচ্ছদ দষ্টে বৃঝিতে পারেন, কোন্‌ 
শেনার লোকসকল ঘাতায়াত করিতেছে । সম্বাট -ও 
সমাজ্জী পীতবর্ণের শিবিকায় আরোহণ করিয়া থাকেন। 
সমাটের পাটরাণা ভিন্ন অঃ সকল পত্রীগণ কমলা লেবুর গং- 
বিশিষ্ট যানে আরোভণ করেন। রাজকুমারীগণ (0১777১০০১০১) 
লাল বর্ণের যানে চড়িয়। থাকেন । প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
মাগডারিনগণ (রাজকর্মমচারি ) সবুজবর্ণের যানে, তৃতীয় ও 
চতুর্থ শ্রেণীর মাগারিনগণ নীলবর্ণের শিবিকায় আরোহণ 
করিয়া থাকেন। ইহা! ভিন্ন সর্বসাধারণ লোকের মধ্যে ভিন্ন রং 
ও আকুতির শিবিকা সকল আরোহণ করিবার নিয়ম । প্রজা 
সাধারণ মণ্যে ধনী হলে ৪ উপরোক্ত কোন প্রকার ব্বংবিশিষ্ট 
যান বা বস্ধ ব্যবহার করিতে পারেন না। অতি শিয়শ্রেণীর 
কন্মচারিগণের নীলবর্ণের বঙ্গ।চ্ছাদিত ছুই চাকার গাড়িতে 
যাইবার নিয়ম । 
সপ্তম প্রিন্স ছুন সমাট শিয়েন ফেংএর (11১19017020) 


সপ্তম শ্রাতা। সেই জগ্ঠ ইহার নাম সপ্রম কুমার ।, সমাট 


* এই কথ! মনে পড়িলে আক্ষেপ হয় যে, একটা কুকুর বা ঘোড়ার 
ল্মরণচিহ়ি কত যত্রে রক্ষিত হয়, আর আ।মাদিগের দেশের রাঁজরাজড়। ঘা 
গণ্যমান্ত লোক মরিলে তাহার পরদিন কোন চিহু পাওয়। যায় ন।। 


.২শ-সংখ্যা 1] 





লালবোতা মধুক্ত ম্যাডারিন। 


শিষেন ফেং বর্তমান বুগ্ধারাণীর স্বামী ছিলেন। অপ্রুম প্রিম্দের 
মিষী, বর্তমান সনাটের মাতা ৪ বর্তমান বৃদ্ধারাণীর ভগিনী 
ছিণেন। এই রাজকুমার বন্তমান বৃদ্ধারাণার 9 পুর্ব 
প্রাসাদের মহারাণার সঙ্গে অতি মিত্রভাখে বাস করিতেন। 
বৃদ্ধারাণার পুণের নাম ছিল ট্রর্ছ। সনাট টুংছিরও 
বগুমান সঘাটের নাধালক অবস্থার এই বৃদ্ধারাণী ও পূর্ব- 
প্রাসাদের রাণা একএ যোগে ইহাদের অভিভাবক বা! গার্ডিয়ান- 
রূপে রাগ্যশাসন করিতেন। সেই সময়ে প্রিন্স ছুন 
ইহাদের একজন বিশ্বস্ত পরামশদাতা ছিলেন । বৃদ্ধা রাণীর 
স্বামী সম্াট শিয়েন ফেংএর মুত্যু হইলে তদীয় নাবালক 
পুর টুংুছ সনাটরূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট ভন, কিন্ত এই নবীন 
সমাট অষ্টাদশবর্ধ বয়ঃগ্রাপ্ূ ভইবা মার দু বৎসর কাল 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিত্তে পারিয়াছিলেন, এবং বিংশতি বৎসর 
বয়সে তিনি পোকান্তর গমন করেন। তাহার পরলোক 
গমনে পুত্রশোকসন্তপ্ত বৃগ্গারাণী জেশা, এক দিকে বিশ্বস্তদে বর- 
পৃত্র, "অপর দিকে ভগ্বীপৃত্র বর্তমান সম্ভাটকে পঞ্চমবর্ষ 
বয়ংক্রমকালে দত্তকরূপে গ্রহণ করিয়! সনাটের পদে বরণ 
করে্নে। তখন রাজপদে আসান বর্তমান সম্রাটের নাম হয় 
কোয়াংশি। কোন সঞাটের মৃত্যু হইলে রাজসভার মন্ত্রী ও 
পারিষর্গণের দ্বারা ভবিষ্/ৎ সম্মাট নির্বাচিত হুইয়৷ থাকেন । 


পেকিং রাজপুরী । 


৬৬৯ 


প্রিন্স ও উভয় রাণীই তৎকালীন বিদেশীয়গণ কর্তৃক তি 
প্রশংসিত হইতেন ৷ 


দরবারগুহ | 


খাত।বাসের রাজপূরীর মধো প্রাচীরের পর প্রাচীর সকল, 
এবং তথাঁকার দরবারগু*৪ স্বতন্প প্রাচীরবেষ্টিত, কিন্তু 
গীষ্প(বাসীয় গ্রাপাদ সকল একই 'প্রাচীরেরভিতর। শীগ্মা- 
বাসের দরবারগৃহ ( (20100110100 70000011000 
স্বতঙ্ধ এক গ্রান্তে প্রাচীরের ধারে। এই দরবারগুহ 
তি বৃহৎ ও ভাক্জমকশাপী। এই গৃহ ও সিংহাসনগৃহের 
স্টায় টেবল চেয়ার, প্া্জাসন এবং নানাবিধ চিত্রে শোভিত। 
উহার মদো তিনটা বড় বড় পিয়ানো বাগ্ঠ যন্ব আছে। কক্ষ 
গ্রাটীর গাত্রে বড় বড় অক্ষরে মানর্টিগরারৃতি পটসকলে 
নানা ধন্মী ও নাতি কথা লিাখত আছে । তাহার এক 
থানিতে (লিখিত আছে যে “সমাট হাহার প্রজাবর্গের সুখ ও 
সৌভাগ্যের জগ্ভ ঈশ্বরের নিকট দায়ী,” ইত্যাদি । 

কক্ষটার মদ্যস্থালে বেদীর উপর সিংহাসন স্থাপিত। 
তাহার পশ্চাতে পাচ পক্ষাবশিষ্ট পরদাসকল স্থাপিত। 
ক্প্রাচীনকালীয় বেদী ও সিংহাসন বর্তমানকালীয় বেদী ও 
সিংভাসন অপেক্ষা অনুন্নত ও আাকজমকাঁবহান। এ 
রাঞজাসন এইক্ষণ আর ব্যবহৃত হয় না। ইহা দ্বারা বোধ হয় 
পূর্ব কালের সমাটগণ তাদণ আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন না। তখন 
বেদী ও আসন 'মন্ন্তত 9 আড়ম্বরবিষ্ঠান থাকায় মন্ত্রীগণ 
সমাটের অধিকতর নিকটবর্তী ইয়। স্বাধীন ভাবে আবেদন 
নিবেদন করিতে,পারিতেন কিন্তু এই্ষণ তাহার বিপরীত | 
এইক্ষণ কোন মন বা পারিষদবগ মশ্তক উন্নত করিয়া 
সম্াটের পাঁবিণ দেঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না, 
ঠাহার্দিগকে অবনত মস্থকে জান্গপাতিয়া অবস্থিতি কারতে 
হয়। 

এইরূপ গুনা যায় ঘে বন্তমান সনাট যেকএক বৎসর 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব কাঁররাছিলেন, সেই সমগ্নে রাত্রি প্রায় 
তিনটার সময় দরবার আরম্ভ করিতেন। তখন মাত্র 
ঢুইটা চরবীর বাতি হার সংভাসনের সম্মুে জালিবার 
আদেশ ছিল। কক্ষের অন্টান্ঠ স্থানে চীন দেশী লন 
জাল! হইত, কিন্তু তাহাতে কক্ষ মধ্যে সুন্দর আলো! হইত 
না। শুন! যায দে এই প্রকার মিটু মিটে আলোকে 
দরবার কর্পিবার উদ্দেস্ঠ এই যে, পাচ্ছে কোন মন্ত্রী বা কর্ম 
চারা ভুল ক্রমে তাহার পাবি দেহখানি দেখিয়া ফেলে! 
আরো! শুনা যায় মে সমাট দরবারে সময় সময় ক্রান্ত হইয়া 
নিঃশবে পিংহাসন পরিত্যাগ করিয়।, খাস কামরায় গিয়া 
হয়ত চুরট টানিতেছেন, ইতিমধ্যে দরবারি মন্ত্রীগণ ব! 


* রাজকশ্ম্চারিগণ অবনত মস্থকে আপন আপন বক্তব্য ব্যক্ত 


৬৭০ 


করিতেছেন, কিন্তু হঠাৎ সিংহাসনের দিকে চাহিয়া দেখেন 
যে শূন্য সিংহাসন ! 

কোন বিভাগের সপ্বোচ্চ কর্মচারী বা রাজকীয় সম্মানিত 
উপাপিধারী প্রিন্সগণ, মাসের বিশেষ কোন কোন নির্দিষ্ট 
দিনে আপন আপন পভাগের বামাদিপ বিপোট অথবা 
সমাট ও সমাঙ্ঞার 'প্রঠি সম্মান প্রদশনের জন্য রাছদূরবারে 
তাভাদিগের সহিত সাক্ষাৎ কণিতে গারেন। 

সমাট এ নুদ্ধ। মহারাণা পার প্রতিদিন দরবার করিগা 
থাকেন এবং গ্রাতাধনই পধান মনত (1)0106810)15100 
এবং সব্ব প্রধান ক।খ্য সম্পাদকের (62070 ১০০০০) 
সঙ্গে রাজকীয় নানা ন্ষয়ের আলোটনা করিয়া থাকেন। 
সর্বপ্রধান মনরীসভার (67470008700)  ইৈবঠক 
'গ্রতাহঈ হইয়া থাকে । গাগু কাউাঞ্চলের কাধ্যান্তে সনাট 
৪ সমাজ্জী সেইর্দিনের কাগোর সমালোচনা প্রধান মন্ত্রী চিল 
(1১017৩5 01)706) সঙ্গে করিয়া খাকেন। 

রাগকার় টেলিগ্ামাদি বিশেখ ভক্ুরি না হইলে আপন 
আপন বিভাগের প্রধান কম্মগরার নিকট প্রেরিত হইয়া 
থাকে । এট সকল টেলিগামের মন্ম পরাদন সনাট ও 
সমাক্জীকে অবগত কান শুভযা থাকে । কোন প্রদেশে 


বিদ্রে।হ উপস্থিত হইলে, বা অন্াগ্ গুরুতর (বিষয়ের টেলিগ্াম- 


সকল রাজপুরার দ্বারে উপগ্িত করা হইয়া থাকে । প্রপান 
খোজা সেই টেলিগামসকল গহণ কাঁরয়া গীতবর্ণের 
পটবস্ত্াচ্ছদিত আধারে সেহ সকল রাখিয়া, অবনতঙান্থ 
হইয়! বৃদ্ধা সনাজ্জীর 1নকট উপাগ্তত করে। উহা! ভিন্ন 
নির্দিষ্ট সময় ভিন রাজপুরীতে অগ্ঠ কৌন টেলিগম প্রেরণ 
করিবার নিয়ম নাই। প্রাতঃকাল সাত ঘটিকা হইতে 
একাদশ ঘটিকা পগান্ত সমাট ৭ বৃদ্ধা সম্মাজ্ভী প্রতাহ দরবার 
কাধা করিয় থাকেন। তদন্তে তাভারা সেইধিনের জন্ট 
বিশ্রাম করিয়া থাকেন। 

সি“চাপনের সন্মুখে মেজের উপর পাঁচখানি ছোট ছোট 
গদি স্থাপিত থাকে । যখন গাগ্ড কাউঞ্চিলের মেশ্বরগণ 
রাজদরবায়ে প্মন করেন, তথন তাহারা এক এক জনে 
সেই এক এক খাঁন ছোট গধির উপর জানু পাতিরা 
অবনতশিরে সনাট ও সনাজ্ঞাপ সঙ্গে রাজকীয় বিষয়ের 
আলোচনা করিয়া থাকেন। প্রধান মন্ীর গদিখানি 
সিংহাসনের অধিকতর সন্নিকট। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদিগুলি 
কেবল গ্রাণ্ড কাউঞ্চিলের মেশ্বরগণের সন্মানার্থ প্রদত্ত হইয়! 
থাকে, কিন্তু অপরাপর রাজকর্্চারিগণ পস্বর্গায় সন্তান” 
সমাট ও সম।জ্ীগণের সঙ্গে কণা বণপিতে হইলে প্রস্তরময় 
মেজের উপর জানু পা1তিয়া অবনত মস্তকে থাকিতে বাণ্য। 
উক্ত পীচখানি গঁদ দ্বারা সিংহাসনের নিকটবন্তী স্থান- 
সকল জুড়িয়া থাকায়, রান্কর্মচারিগণ অপেক্ষাকৃত দুরে 
মুক্ত মেজের উপর অবস্থান করিতে বাধা হন। তাহাতে 


প্রবাসী । 
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2 
রঃ রর 
টি ৮ 


'শিন্সমাগের পাওনা । 


এক দিকে প্রশ্তর সণষে জান্গুতে বেদনা বেপ হয়, অপর 
দিকে দূরে থাকা |বপায় সখের শৃ্ ভাবা ভাল মত বোধ" 
গম্য করিতে পারেন না। এহ সকল কট ও অন্বিধা 
নিবারণ জগ্ কন্মচারিগণ মনয় সময় রাজ সমাপে গমন 
কালে পথদশক খোজাকে উদ্কো্ প্রধানপুর্বক উক্ত 
গাঁদ সকল সরাইয়| (সিংহ।সনের আারো নিকটে লইয়া যাইতে 
বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন এবং পুক্ব ৬ইতে আপন ম্মাপন 
জানুর সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুলার গাঁদ বীপয়া রাজদরবারে 
যাইয়। থাকেন। তাহাদের লা! চোগাদ্বারা অবশ্ঠ উক্ত 
জানুমংলগ্র ক্ষত্র গদি সকল দু তয় না। প্রধান মন্ত্রী ও 
গ্রাগ্ড সেক্রেটরির আসশ গ|শটাত করিবার গাদেশ নাই । 
যখন কোন উচ্চ কর্মনচারাকে সঙ্গে করিয়া সেই কাষ্যে 
নিধুক্ত খোজা দরবারগৃের নিকট উপাস্থত হয়, তখন সে 
প্রথমঞ্জঃ ছুঁমতে পাতিত হইয়। সনাট ও সম্্াজ্ভীকে জানায় 
যে, *গ্রভো, ভমুক বজবশ্মচারী এত ঘণ্টা এত মিনিট 
হইল রাজপ্রাসাদে আসিরা অপেক্গ। করিতেছেন, আদেশ 
ভইলে াহাকে দরবারগৃহে উপাস্তত করি” উৎকোচ- 
গ্রাহী খোজা ভূতলে পাতত শইগ্না সমাটকে সংবাদ দে ওয়ার 
অবসরে অতি সতকতার সভিতত উৎকোচের স্তাজসারে গদি 
সরাইয়। দিয়া থাকে | উদ্ত কন্মচারীর নাম উচ্চারণ করিবা 
মাত্র পদমধ্যাদানুসারে ও উৎকোচের পরিমাণান্ুসারে যিনি 


র্যা] 


ভি ততটা অগ্রসর / কইরা দি নিকট 
অব ণন করিতে পারেন। যে খোজ। এই সকল কর্মমচারি- 
5৭ ক বাঁজদরবারে হাজির করিয়া দিয়! থাকে, তাহার! 
51৮ পাঁতিয়া অবনত মন্তকে অবস্থান করা সাব সে 
পোয়া বাহরে যাইতে বাধ্য ভয়। আন্ত কম্মচারি- 
“5 ও খোজাগণ দৃষ্টি রাগে মেরী খোজা বহিভাগে চপিয়া 
গাছে কি না, যদি সেদুরে ন গিরা আড়ালে থাকিয়া 
কান কথা শুনিতে চেষ্ট! করে, তাগা হইলে তাহার শিরশ্ছেদ 
“ঘ্যন্ত ব্যবস্া হইতে পারে । সমাটের সঙ্গে রাজকীয় কোন 
কথার গুপুনংবাদ বাভিরে প্রকাশিত না ভয় সেই জগ্ভ এই 
পক।র কগোর ব্যবস্থা । 


১: দা 





চান স্থাগভোর একটি নমুনা । 


খোঁজা চলিয়া গেলে উক্ত কন্মঠারা গাপন বক্তব্য সনট 
9 'সম্াজ্জীকে জ্ঞাপন করিয়া থাঁকেন। তাগার বক্তব্য 
সমাপ্ত হইলে তিনি দগ্তায়ম।ন হইয়া সিংভাসনগৃ* পরি- 
আগ করিতে পারেন। এ বিন মোগল সম়াটগণের মত 
নহে যে, সমাটকে পৃষ্ঠ পরিদশন করান নিষিদ্ধ বিধায় 
দরবারিগণ সমাটের দিকে মুখ রাগিয়! পশ্চাতে ক্রমে হটিতে 
থাকেন । 

চীনভাষা ও জাতীয় ভাবে চীনদেশের সঘাট ও সমাঙ্জাকে 
দেবরাজোর অধীশ্বর ৪ অধশ্বরা-্ঈপ (৮ ০1০5012] 1710১1১) 
মনে করা হইয়। থাকে । সেই জন্য মে কোঁন উচ্চ রাজ- 
কর্মচারী হউন না কেন, তিন প্রপান মন্ত্রী ভউন, বা গাণ্ড 
মেক্রেটারি অগবা রাজকুমার হউন না কেন, সমাট ও 
সমাজ্জীর' সঙ্গে দরবারগুতে কোন আবেদন নিবেদন করিন্তে 
হইলে জানু পাতিয়া অবনতমস্তকে কথ। বলিতে হইবে। 
সম্রাট" ও সমাজ্জীর খাঁস কামরায়ও যদি কোন কর্মচারী 
কোন সরকারী কাধ্যসম্পর্কে কোন কথা বলিতে ইচ্ছুক 


পেকিং রাজপুরী | 


ডি 
হন, তাহা টে তথায়, সাক জরা ও নর 
হইয়া তাহা বলিতে হইবে; কিন্তু সরকারী কারা ভিন্ন 
অন্ঠান্ত বিষয়সকলের আলাপাদি করিতে হইলে উক্ত 
গ্রণালী অবলম্বন করবার গ্রাযৌজন হয না, তগন সৌজ। 
ভাবে, সেই কর্মচীরী দণ্ডায়মান হুইয। সমর ঝ সন্মাজ্ীব 
প্রতি দুষ্টিনিক্ষেপ পুর্বক কথা বলিতে পারেন। আবার 
এই প্রকার বে-সরকারী (1১7৮2০) বিষয়ের আলাপাদি 
হইতে হইতে, যদি সমাট বা সম্রাঙ্জী ইতিমধ্যে কোন 
রাঞ্জকীয় কাধের ভকুম প্রদান করেন, তাহ! হইলে তৎক্ষণাৎ 
সেই কর্মচারীকে জান্ পাতিয়া অবনতমস্তকে সেই রাজকীয় 
আদেশ গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রকার অবনত জানু ও 
নতশির হওয়াকে চীনভাধায় “থ-ঠেউ” বলে। প্রকৃতপক্ষে 
অবনতঙ্জান্ত হওয়া আমাদের দেশের প্রণত হওয়ার শ্ঠায়। 
ইহার দ্বারা ধন্ঠবাদ প্রদান করা 'ও কৃতভ্ঞচ্তার চিহু প্রকাশ 
পায়। 

গীষ্মাবাস বৃদ্ধারাণার বড় প্রিয়। 
৭ 'গ্রাসাদসকল 'গ্রমন ভাবে নির্মিত 
নিক বন মপো এক উতকুষ্ট উদ্ভানবাটাবিশেষ বলিয়া 
বাপ ঠয়। উহা পেকিনের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে প্রায় 
১১ মাইল দূরে । 'এই বাজপুরার পশ্চিমদিকের শৈলশ্রেণী 
এক 'অপুন্ন নৈসার্গক দগ্ঠ ধারণ করিয়া রহিয়াছে । রাজ- 
প্রাসাদ গুলি এক প্রকাণ্ড হদের ধারে শ্রেণীবদ্ধভাবে নিশ্মিত। 
হদের ধর শ্বেতপ্রস্তর দারা বাপান । তাহার মাঝে স্ুরম্য 
দাপসকল নিশ্মিত হইয়া মৌন্দধ্য ও স্ুবিদা উভয়ই বৃদ্ধি 
করিয়াছে । খ্রীক্মাবাসের প্রাঙ্গনসীমার মধ্যে একটা সর্ধোচ্চ 
নৈলোপরি দণ হাগার বুদ্ুস্তিস্বলিত এক প্রকাণ্ড মন্দির 
আছে। হ্দের* দার হইতে শ্বেতপপ্রস্তরময় ধাপ সকল 
নিশ্মিতি হইয়া ক্রমোচ্চ পর্ধতগার্রে উঠিয়াছে। সেই 
সকল পাপ দারা প্বশহাজারি বুদ্ধমন্দির” বিন! ক্রেশে উঠিতে 
পারা যায়। উক্ত শৈলোপার আরো স্থন্দর সুন্দর নানা 
প্রসাদ সকল নিশ্মিত তষ্য়াছে। তাঠ! ভিন্ন নানা প্রাচীন 
্তৃতিচ্ছিত্বন্ূপ খিলান দরজা (১1০7701714] 9107) দুষ্ট 
হয়। এই পর্বতের এইঈ সকল দৃণ্ঠ অতি মনোমুগ্ধকর । 
চানজাতির শিল্পনৈপুণোর পরাকাষ্ঠা এই স্থানে প্রকাশ 
পাইতেছে। 

ইদের মধো, অতি স্তন্দর একটা দ্বীপোপরি রাজপ্রাসাদ 
৪ ধন্মমন্দির সকল এমন শিল্পকৌশলে নির্মিত হইয়াছে যে 
দূর হইতে দষ্ট হয়, যেন প্রকাণ্ড একখানি শৈলখগড দ্বীপ 
হইতে উদিত হষঈরা দগ্ডাম'ন রহিয়াছে । হদের দক্ষিণ 
পাড় হইতে উত্তর পাড়ে যাতে হইলে সভরটা খিলান 
বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট এক প্রস্তরময় সেতু পার হইয়া যাইতে হয়। 

এই হুদা কৃত্রিম হ্দ। পেকিন নগরস্থ পরিখা হইতে 


এই সকল অট্রালিকা 
যেন এক গ্রকাগ্ড 


দল আনিয়া ইহার জল সরবরাহ করা হঈয়াছে। সেই 





মঙ্গোলীয় লামাগণ। 


জলপার! এমন ভাবে দুরিয়া [করিয়া হদে পতিত ভইভেছে, 
বোধ হয় যেন পন্দত-[নঃকত ঝলণাবারিসকল এপব্র মাগত 
হয়া এক নদীরাপে পরিণত ভহয়াছে। 


জলগ্রণালীসকণের উপর উদ্পুষ্ঠ সণ কুদ্গ পাস্রময় সত 


হৃদ ৬হতে খভিগভ 


সকল নন্মিত হইয়া স্বভাথ € |শরানৈপুণোর সমবায়ে আভি, 


মনোরম শোভা ধারণ কারয়া রাতয়াছে । সহসা দণ ভভত্তে 
দুষ্টি করলে ঠহার কোন্টা স্বাভাবক কোন্টা রাঁগম হাহ। 
বুঝবাপ সধা মাঠ । 

চানাদগের হল্মযনম্মাণকৌশল এমন চমতকার থে 
তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা পায় না টানাদিগের 
একতপবিখইট শ্রেণীবদ্ধ গ্ুভসকল দূর হতে এমন দষ্ট 
হয় যেন কোন এক বু অভিযানের তাবু সণ অবাঞ্তি 
করিতেছে । একটা তাবুর সঙ্গে একথানি চীনাগুহের বেশ 
সাদৃশ্য লাক্ষত হয়। তাবুলর যেমন চুই পার্থ বশদগ্ডের 
সাহাযো উঞ্তোণন কারয়া। তাহার ছই প্রান্ত উন্নত এবং 
মধ্যাংশ অধনত হয়, সেই প্রকার চানাদগের গুহের মটকাও 
দুষ্ট হইয়া থাকে । চীনাদগের গৃহের বারান্দা সক্ণ্ 
তাবুর নিয়গ্রাস্তের ায় মধ্যে নত, সপ্ব নিম্ন ও দুই “গান্ত 
কিঞ্চিৎ উন্নত। ঠাবুর যেমন |নগ্লাংশে ঝলম থাকে, 
চীনাদগের গৃহের ছাচার প্রান্তসকলে কাষ্টময় বাঞ্ত 
ঝলম সকল সংবদ্ধ থাকা শোভা পায়। তাবুর খুটি 
সকলও মৃত্তিকা প্রোথত নহে। চানাদের গৃহের খুটি সবল 
মৃভিকা প্রোথত নহে। ঠাবু সকল যেমন যথা ইচ্ছা 
খুঁলয়া স্থানাস্তারত করা যায়, চানা।দগের গুহও খুনয়া 
স্থানান্তর করা যায়, কিন্ত তত সহজ নহে। শাবুর প্ংএর 
সঙ্গে চীনাদের ঘরের ছাদের রংএব বেশ এক্য দুষ্ট হয়। এই 
সকল দেখিয়া বোধ হয় যে, আত প্রাটান কালে যখন চান 
ডাতির [নদ্দিষ্ট বাসস্থান |ছল না, তখন তাহারা তাবুতে 


: [৬ষ্ঠ ভাগ। 


বাস করিত। ক্রমে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তীবুর 
অনুকরণে গৃহ সকল নির্মাণ করিয়া থাকিবে। 

শীষ্মাবাসের সীমার মধ্যে অসংখ্য ফল ও 
পুষ্পের বৃক্ষ সকল দষ্ট হয় এবং নানা শশ্ত '9 
শাকসন্ডী যথেষ্ট পরিমাণে গন্বিয়া থাকে । 
তন্মধ্যে রা, মটর, গোঁধুম, কপি, সালগম, 
মুলা উন্যাদি উল্লেখ যোগ্য । 

একটা পাভাড়কে পপুষ্পপকত' বলে। 
তাভাগ চতুদ্দিক+ থাকে থাকে কর্তিত হইয়া 
নান।বদ পুষ্প রর(পত হইয়াছে । যখন পম্প 
সকল প্রস্থ, টিত ৩য়, তখন ন্তাভাকে বাস্তবিক 
পুঙ্গণব্ধত না বালয়া থাকা যায় শা। তখন 
সমন্ত পাহাঁডটাকে একটা প্রকাণ্ড পুষ্পস্তবক 
বলিয়া বোধ হয়। এই প্রকার ফল, পুষ্প ও 
শশ্ত ক্ষেত্র বেষ্টিত গীন্মাবস যেন একটা নন্দন 
কানন বিশেষ । 

দশ হাজারি বুদ্ধমান্দরটা” চাকচিক্যশালী উৎ্রুষট 
টণি ছারা নিন্মিত। সেন সকণ টালির মধ্যে মন্যে একটা 
কারয়া বৃদ্ধমুন্ডি স্থা(পত আছে। সকলের মপ্য স্তানে একটা 
বন্ধমুগ্তি স্থাপিত। এমন বোধ ইয় থে সকল মুগ্ডি গণনা 
কারণে খেন দখ হাজারের ৭ অধিক মণি ভস্ববে। 

মান্দরটার মণ্যে স্বতথথ |৩নটা কঙ্সে শ্বতন্ধ (তিনটা 
ুদ্ধমুস্তি স্তাঁপত | এই মন্দ মপ্যে আর একটা প্রকাণ্ড 
গ্রসন্ধ বুগমুন্তি চিল, তাহা ১৯০০ খুঃ ভউরোগীয় সৈগ্গগণ 
ভাঙ্গরা চুণ করিয়া ভুপেগ জলে নিক্ষেপ করিয়াছে । বুদ্ধীত 
রাণা এই জগ্ঠ সব্বদা্ নাক ছুঃথ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

বদেশাগণ সন্বদাহ বাঁণয়া থাকেন যে, চীনারা সর্ববধাই 
[বদেশাকে ঘুণা কারন! থাকে । বিদেশাধগকে ভালবাসিবার 
কোন কারণ দেখ বার না। ইউরোপা সুসভ্য খুষ্টিয়ান 
সৈনাগণঘে ভাবে চীনদেশের মঠ মনির সকল ধ্বংস কারয়াছে, 
যে ভাবে তাহাদের বাসগৃহমক্ল দগ্ধ ঝাঁরয়া বাস৷ ছাড়া 
কারয়াছে, থে ভাবে নিটুরতার সঙ্গে তাহারা নরহত্যা 
কীরয়াছে, ভাহা কেধল সুসভ্য জাতি কেন কোন অসভ্য 
বব্বর গাতির পক্ষেও সম্ভব হয় না। মিশ্‌ কার্ল -তাহার 
পুস্তকে এন প্রকার মত প্রকাশ কারয়াছেন। 

'এশহাজারি মঠের পশ্চাতে পব্ধতের পাদেশে প্রাচীন 
গীঘাব।স দুষ্ট হয়। সেন গ্রন্মাবাসের গৃহসক্ল ১৮৫৯ খুঃ ও 
১৮৬০ খুঃ ফরাসী ও ইংরেজ সৈন্যগণ করুক ধবংস হইয়াছিল । 
তপবাঁণ তাহা পরিত্যত্ত হইয়াছে । এবং বর্তমান, নূতন 
ঞাসাদসকণ নিম্মত হইয়াছে । ১৮৯০ খুঃ সাদা সৈন্য- 
গণ এহ গ্রান্মাবাম এমন ভাবে ধ্বংস কারয়াছিল, যে তাহাও 
ব্ণনাতাত। কিন্তু এ সকল বৃদ্ধারাণী এমন ভাবে সংস্কার 
কাঁরয়াছেন যে সেই ধবংসের চিহ্ন এখন বিশেব দৃষ্ট হয় না। 


১২ সংখা |] 
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১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিদেশী সৈের ছারা বিনঈ গীন্ম প্রাসাদের আংশ। 


গ্রাচীন পী্মাবাসের ধ্বংসাবশেষের পাশে একটী হৃদ 
অডে। যদিণ তী সকল অটালিকা ধ্বস পায়, তনু? 
তাভার নিশ্মীণে শিপ্পনৈপূণার ঘে সকল চিহ্ন "আঁভে, 
তাহা এখন ৪ বিশ্ময়কর । শুনিতে পাওয়া ঘার বদ্ধারাণী 
বখন এই গনি দর্শন করিতে আইমেন, তখন তাহার আয় 
নাকি দুখে আঅভিভত হয়, কারণ এই গাগাদেই ভিনি 
যৌবনকালে স্বামীসহ বাস করিতেন । অবশ্ঠাই এই সশ্য 
ভাভার সেই স্তপের দিনের কণা স্মরণ করাইয়া দেয়। 

গীক্মাবাসের মন্দিরময় পণ্দহু,উইতে পেকিন যাইবার 
বস্তা দষ্ট হইয়া থাকে । নুদ্ধারণী ৭ মভিবীগণ এই স্থান 
হইতে রাজপুরীর বাহিরে জগঞ্চের যে দশ্ঠ ভাঁভা দেখিয়া 
থাকৈন। কারণ রাজপুরীমণ্য "বন্ধ থাকায় আনা দশ্য 
দেখিবার সাধ্য নাউ। তাশ্াার কারণ ঘন পেকিন হইতে 
গ্রী্মাবাসে গমন করেন, বা শীগ্মাবাস হইতে শীতাবামে গন্ন 
করিয়া থাকেন তথন রাজপথে অন্য কোন লোক চলিবার 
সাধ্য নাই । সেই সময়ে রাস্তার ছধাবে লাল পতাকা- 
সকল প্রোগিত করিয়! জনসাপারণকে দূরে যাইতে আদেশ 
করা হয়া থাকে । পেকিন সহর মধো প্রবেশ করিলে 
রাস্তার, দুধারে পরদা দ্রারা খেধা হয়! থাকে এবং রাজ 
পথের ঢুধারের লোকমকল সে পরদার আড়ালে পলায়ন 
করিতে বাধা হন। এই পর্বাত উইতে বদি রাণীগণ রাড. 
পথে সমাটের শিবিকা দৃষ্টি করেন তাহা হইপে বুগ্ধারাশী 
যুবতী রাণীগণকে ৪ আনানা মহিষীগণকে সাবধান কিয়া 
দিয়া থাকেন দেন ভাতার! এত দূর হইতে সমাটের শিবিকার 
প্রতি দৃষ্টি না করেন। কারণ এ বড় অবৈধ কাধ্য। - 


| গ্রাক্মাবাসে উগ্ভান সমিতি । 
পেকিনের বক্সার বিদ্রোতের পর, পেকিনস্ ইউরোগায়- 


পেকিং রাজপুরী 





৬৭৩ 


গণকে সন্ত রাগিবার জন্য বৃদ্ধারাণী নানা কৌশল 
অবলদ্দন করিয়া থাকেন। সময় সময় পেকিন 
[লগেশনের বিভিন্ন দেখায় রাজদূতগণও তাহাদের 
মাভলাগণকে উদ্ভান সমিতিতে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। 
কিন্ত ইউরো'ীয় প্রথান্তযায়ী পুরুষ ও রমণীগণের এক 
দিন এক সময়ে [নিমন্ধণ করেন না। এক দিন পুরুষের 
এবং তাহার পরদিন রমণীগণের নিমন্বণ হয়া থাকে। 
গ্রথম [দিন পরুবগণের নিমঙ্ণ হইলে, তাহারা আসিয়! 
গয়াই-উ-পু বা ফরেন আফিসে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়া! থাকেন। তগন ভিতরে সংবাদ প্রেরিত হইয়। 
থাকে । সমাজ্কী দরবারগুঠে সিংভাসনে উপবেশন 
করিয়া থাকেন, সমাট সেই আসনের নিয়ে একখানি 
টুলের উপর উপবেশন করেন। তৎপর আগস্তৃক 
. বিদেশায় রাজদৃতগণ 'একে একে সিংহাসন কক্ষে 
উপস্থিত হইয়া তিনবার অবগত ভয় “খ-ঠেউ” বা 
গণাম করণপবলক দরণ্ভীয়মান থাকিতে বাপা হন। এই 
প্রকার একে একে সকল দূতের অভিবাদন ক।ধ্য সমাপ্ত 
হইলে, নুদ্দারাণা সিংহাসন হইতে অবতরণ পুব্বক নিয়ে 
পর আমন গভণ করেন এবং দূত গণ আসন গ্রতণ 
করিয়া থাকেন । উভখন হাহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ের 
আলাপ হষ্গা থাকে । 'অঠঃপর সকলকে উদ্ভান সমিতিতে 
আহ্বান করা ভইয়া থাকে । তগায় নিমদ্ধিত ভদ্রগণকে 
নানা প্রকার, চানদেখা € বিলাতী খাগ্চ ও মগ্ঠাদি পানাহার 
করিতে দিয়! পরিক%& করিয়া থকেন। সকলে জলযোগ 
প্রণপু্বক ধুপ মপো নৌকা চালন করিতে গমন করি 
থাকেন। পুক্ুধগণের নিমন্থণের দিবস নুদ্ধা মহারাণী ভিন্ন 
'ভাগ কোন গমণাঁ তাহাতে যগ পান করেন না। 

পমণীগণ নিমগ্তিত হইয়া শিবিকারোহণে প্রথমতঃ পয়াউ- 
উ-পু নামক করেন আফিসে উপস্থিত ইয়া অপেক্ষা করিতে 
থাকেন। তথা হইতে রাগপুরা মধ্যে সংবাদ প্রেরিত 
শইলে ভিতর গমনপুব্বক সিংহাসনাগ্ড সনাজ্জীর সম্মুখে 
একে একে পারচনসভ প্রদর্শিত (1খএ এ) ভতয়া 
থাকেন । উ্াপিগকেগ তিনবার অবনত মস্তকে খ-ঠেউ 
প্রণালাতে অভিবাদন কারিয়া পধণ্ডায়মান থাকিতে ভয় । 
পরে সকলের অভিবাদন শেষ ভইপে মহারাণী পি'হাসন 
ভইতে অবতরণপূর্বক নিযে আাসন হণ করিয়া সকলের 
সঙ্গে সদালাপ করিয়া থাকেন । পরে উগ্ভান সমিতিতে 
নিমপ্িত মভ্পাগণ আহত হইয়া নানা প্রকার স্বদেশা ও 
বিদেশা চব্বা চোম্য পেহ গপয় সামগ্রীর দারা আপ্যায়িত 
হইয়। থাকেন। অতঃপর রাজপুরীস্থ * অন্তান্ত মতিষী ও 
মাহলাগণ সহ নৌকারোহণপুববক হুদ মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ 
করিয়া থাকেন। ভ্রদ মধ মার্ধল প্রস্তরনিক্দিত দ্বিতল 
বিশিষ্ট 'একগানি জাঠাজ নিন্দিত আছে । উহার কারুকার্য 


৬৭৪ পরবাসী । 


সুঙ্গাধরণের না হইলেও উহা দে বার জিনিষ বটে। 
এই মন্ররপ্রস্তরময় জাহাগে * উপস্থিত হইলে তথায় পুনরায় 
সামান্য ধরণের জলযোগ কাগ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। 

বৃদ্ধা মঠারাণী এই প্রকার আমোদের বড় পক্ষপাতি, 
তিনি অবসর মত প্রায় গ্রতা*ই এই হ্রদ মধ্যে নৌকাযোগে 
বিচরণ করিয়া গাকেন। 
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এই সাগরাবাস পেকিনের শ্রাতাবাসের নিকট । এই 
সাগরাবাসের সীমার মধ্যে রাজপ্রাসাদ আছে, সিংহাসন 
আছে, এবং অনেক গুলি প্রসিদ্ধ গ্রসিদ্ধ বৌদমন্দির আছে । 
তাহা ভিন্ন অনেকগুলি বৌদ্ব-ভিক্ষমাশম আছে। বৌদ্ 
'যোগীগণের নিভৃত চিস্থা ৪ আরাধনার জন্য কতকগুলি 
নিজ্জন গুহা আছে, সমাট ৪ সমাজ্ঞাগণ দেবাচ্চনা উপলক্ষে 
আসিয়া এই সাগরাবাসে দুই চারি দিন বাস করিয়া থাকেন । 
১৩১১ সালের ভাদ্রের “গ্রবাসী”তে প্টীন দেশের যমরাজা” 
শীর্ষক গ্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাঁম যে চীন দেশে প্রতি 
বখসর শরৎ কালে চীনারা আপন মৃত আত্মীগণের 
আত্মার পুজা করিয়া থাঁকে, এবং সেই উপলক্ষে নানা খা 
দ্রব্য উৎসর্গ ও বাঁপদান করিয়াখাকে। সমাট ও সনাঙ্ছ)- 
গণও9 প্রতি শরৎকালে এখানে আসিয়া জাপন আপন 
পূৰ্বপূরুষগণের আত্মার পুজা ৪ উতৎ্সর্গাদি কারয়া থাকে। 

অন্যাগ্ত রাজাবাস অপেক্ষা সাগরাবাম অপেক্ষারুত আধু- 
নিক। ইভা প্রায় ৫০ বৎসর হইল শিশ্মিত হইয়াছে । 
পেকিন লিগেশন হইতে বহির্গত হইয়া! 'এক হুদের পরে 
উপাস্থত হইতে ভয় । সখ! হইতে নৌকাযোগে ধধ পার 
হইতে প্রায় ২৭ মিনিট সময়ের প্রয়োজন ভয়। ইহা পার 
হইয়া অপর পারে গেলে সাগরাবাসে উপস্থিত ভ দয়! যায়। 
তথায় বুদ্ধারাণীর নিজের ভজনার জঙ্ট স্বতন্ব এক মন্দির 
আছে । অট্টালিকা ৪ মন্দির গুলি অতি শিল্পনৈপূণো নিশ্মিত। 
অন্তান্য প্রাসাদের গ্ঠায়, এখানেও সিংহাসনগৃহ, বাসগুভ, ভূতা- 
গণের আবাস সকল রাজোচিত জাকজমকে অতি স্ুশঙ্খলার 
সহিত নির্মিত আছে । হ্দের মধ্যে ক্ষুদ্র একটা দ্বীপ আছে । 
তাহাতে ক্ষুদ্র একটা মন্দিরগান্রে একটা পদ্চ [লাগত আছে। 
তাহার ভাবার্থ এ $-_ 

“নিশীকালে চন্দ্রের ঘিমল জ্যোত্ায় তুমি অবগাহন কর, দিনের 
ধেলায় শুমদেব তোমাকে চুম্বন করেন। আর স্কটিকবং স্বচ্ছ হদের 
তরঙ্গ-মাল! তুমি আপন গলে মালারূপে পরিধান কর ।” 

এই ছবীপের অপর পারে হদেত ধারে একটা মন্দির 
ৃষ্ট হয়।*এই মঠটা ১৯০* খুঃ ইউরোপীয় সৈগ্যগণ একেবারে 
ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার সংস্কারকাধ্য পুনর!য় 
হইতেছে । এই মন্দিরে বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণ বাস করিতেন 
এবং ইহার নিকটবত্তী গুহায় যোগীগণের বাস ছিল। 


সকলে 


[ড্ঠ ভাগ | 
রর 
মন্দির ্রা্ষণের চড়ু্দিকে নানা প্রকার : ফুলের বাণ্চা, 
শাক সবগ্গীর বাগিচা দেখিতে পাওয়! যাঁয়। মন্দির মাস 
বৃ্মুন্তি ও নানা সাধুমুন্তি সকল ্বর্ণপত্রে মণ্ডিত ইয়া 
শোভা পাইতেছে। মন্দিরের কাষ্ঠময় ছাদের ভিতর ?$ 
নানা খোদিতকাযো শোভিত । এই মন্দিরের নিশ্মীণ প্রণ।০ 
৪ সাধুসন্ন্যাসীর মুত্তি রোমান কীথালিক গিরজার সপে 
তুলনা করা যাইতে গারে। 

এই মন্দিরের পশ্চ।তে ৩০ ফুট উচ্চ, পাপণুক্ঞ খগ 
সদণ স্থানে উঠিণে কল! পাভাড়ের (0১01 11111) সন্দব 
দষ্ঠ নয়নপথে পাত হয় । ভাঙার উপরে “ডাগ্গবা' 
নামক স্মৃতি স্থান রি ভয়, যে স্থানে মিং রাজবংশের সম 
মাধুগণ কক পরািত হইয়া আাত্মহতা করিয়াছিলেন, 
এই শেখ মিং সনাটের আন্মহতা সম্বন্ধে একটি কিএদগ্ি 
আছে নে মখন মাঞ্চগণ রাজপানার দিকে অগ্রসর হইতেছিল 
সেই সমর তাহ।র প্রজাপর্গ 9 'বদ্রোহী ভউযা নগর অবরোধ 
করে। সমাট নগরদরজা বঙ্গ করিয়। দিয়া মহা চিন্ত/কুল 
হইলেন । তাহার £সনাপতিণণ স্থানান্রে মাঞ্চুপণের সঙ্গে 
মদে লিপু [ছিল। সনাট নিরুপায় ভহয়। রাজপরিবার- 
রক্ষক দেবতার নিকট গিয়া পন পিলেন।  হথন রাজকীয় 
(হাতিকে দা গণনা করিরা কিন ঘে জুয়াখেণার  গুটিকা 
ছার। তাঠার ভাগ্য পরীমন হইবে । গুটিকা নিশ্সেপে 
সন্দোচ্চ সংখা বাদ তিন পাজ করতে পারেন, তবে শত 
হাহার কিছু করিতে পারিবে না । রাগ! হদগ্তনায়ী গুটক 
তিন বার নিশেদ করিণেন কিনব (বিপপাভ কণ ফণিল। 
তথন ভান হয়া কেদে দেবতাকে পঙ্গ্য কারয়া কঠিলেন 
[য, “লাভার পার প্শী।উত ভইরা আইসে ঠাঁম তাহাদিগকে 
আরে নিপীড়ন কর, যাহারা রে।গনগ্রণা ভোগ কারিম! আংসিয়। 
তোমার আগর গয়, তুম তাহাধগকে আরো যন্থণ। দাগ, 
যাহারা ধিপদে পাড়িদ্না শক্র ভয়ে ভাত হইয়া আউসে ভুনি 
তাঠাদিগকে আরে বিপরেে ফেণ, তোমাকে ভজনা কা'রয়া 
আমার মোটে এই দল হহল।” সমাট এই বধপিয়। ক্রোপে 
বাহির 5য় |গরা, রাপ্রাসাদে প্রবেশ করিন। অনৃষ্ত হই- 
লেন। পর দিন দদেথা গেল সমাট ৪ সম্াঞ্জীর দেহ রশি 
দ্বারা গাছে ঝাণতেছে। পরাঠুত হইয়া নান। যন্থণা 
সহকারে পত্র হস্তে নিহত হ ওয়! অপেক্ষা আত্ম হত্যা করিয়া 
সকল যন্থণা এড়াইলেন। 

এই মঞ্চের ছুইধারে অষ্টকোণ বিশিষ্ট ছুইটা গৃহ নিম্মিত 
হইয়া রহিয়াছে । তাহাতে পাগাগণ গিয়া নিঙ্জন বাঁস ও 
ধন্মচিন্ত। করিয়া থাঁকেন। চীনদেশের সমস্ত ধর্মমন্দির ও 
কবরস্থান সকল চোংস্ত নামক বৃক্ষ সম্বলিত । : এই বৃক্গ 
চীনাদিগের অতি পবিপ্র জিনিয। বোধ হয় গ্রীকগণ এই বৃক্ষ 
চীনদেশ হইতে গণ করিয়াছিলেন। চীনারা ইহাকে 
জীবনদায়িনী ও অমরত্বের চিহ্ৃম্বর'প মনে করিয়৷ থাকে। 





| মাতনতি | 
পগনান বুন্ারেট কডুলী আঙ্গভি। 
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১১শু সংখ্যা | ] 


এঁতিহাসিক বীর-গাথ! । 


৬৭৫ 


এঈ মন্দির হইতে উচ্চচ্থানে শৈলশূঙ্গে আর একটা মন্দির হইলে %08১১৫]15 1/001৩5 01 006 0০600 


8 হমু। তাহার মধ্যে খবেতবর্ণের জেড পাথর নির্মিত এক 
দ্ধ মুর্তি আছে । বৌদ্ধধর্ম খন ভারতবধ হাতে চীনাদেশে 
মানীত হয় তখন বুদ্ধ মুক্তি ভারতবর্ষীয় ধরণের ছিল; কিন্তু 
কালক্রমে সেই চেহারা পরিবস্ঠিত চীনা ধরণের 
চেহারায় পরিণত হইয়াছে । রক্ষদেশের বুদ্ধমুন্তির নাক রহ্গ- 
দেশীয় লোকের নাকের সদশ চাপা। 

এই মন্দিরের বৃদ্ধমূত্তি রাগ্গকীয় গীতবর্ণের সাটিন বন্ধা- 
বৃত। মাঞ্চজাতীয় শিরোভষণ বৃদ্ধমুষ্ঠির মন্তকে শোভা 
পায়। মুক্তির সন্মুপে পপ দীপাদি সব্দা দলিতে থাকে । 
এই মন্দিরে সমাট '9 সমাজ্জী শরৎকালে পিতপূরুষের শাদ্ধ 
(পার্বণ শাদ্ধ ১ করিয়া থাকেন । ও 

এই মন্দির প্রার্গণেই সমাট ৪ সমাঙ্জীর বাসের জনা 
নির্দিগি প্রাসাদ নির্মিত তইঘ়ছে । টৈাসগিক দশ্যে এই 
মন্দির '9 রাজ প্রাপাদ সকল 'অভুলনীম করিয়া রাঁখিয়াছে । 
'এই মন্দির হইতে নিয়ে অবনহরণ করিয়া এক শ্বেত প্রস্তরময় 
হদ পার হইয়া মপর পারে গেলে রোমান কাথলিক গিত্ী 
দষ্ট হয়। এই গিজ্জার নির্মাণ কামা শেষ ভিলে, উচার 


হয়া 


চূড়া হইতে শীহাবাসের রাজ প্রাসাদের প্রাঙ্গণ দট হয়। এই 
জন্য নুদ্ধা মহারাণী এক 'আপন্বি উখ্খাপন করেন । সেই 
কারণ বশতঃ তিনি রোমান কাথলিক পাদরিগণের নিকট 
হইতে এই গিঙ্মা রাজসবকারের শআর্গে খরিদ করিয়া 
লইয়াছেন। চীন সামাঁঞক্জোর রাজবাটার সমীপে খুষ্টান- 
গিক্মা' নির্মাণ করিবার আদেশ দেওয়া ভইয়াছিল, ঈহ্াই 
আশ্চর্যের বিষয় । 
[ ক্রমশঃ ] 
আরামলাল সরকার। 


_এঁতিহাপিক বীর-গাথা । 
ভক্তি থাপ্পা। 
(ভক্তি থাগ্পা একজন প্রসিদ্ধ গুরখা বীর। উনবিংশ 
শতাবীর 'প্রথমে ইংরাজের সহিত গুরথা জাতির যে সমর হয়, 
তাহাতে উক্ত বীর বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া সমর ক্ষেত্রে 
শেষ শয্যায় শয়ন করেন। বিস্তারিত বিবরণ জানিতে 


(তা0চ গ্রান্থে 1176 (পাতা উঠো দ্রষ্টব্য |) 
“বক্ষেব পরে 
ভের ওই 9রে 
নসেছে বা গর্বে, 
না হটালে তায় 
ি'ড়িয়ে হৃদয় 
দলিবে সকল দপে। 
কে আছে এমন 
মাঝে অগণন 
নেপালের বার সন্তান, 
পাবে উপাড়িত্তে-' 


দেপথল ভগতে 


রিপুকেঠ রাখি সম্মান ?* 
এত বলি সেনাপতি, 
ধেন ছুঃখত আত 
বসে সভাভলে, 
আখি ছল ছলে; 
কি ব্যথা! আগ্জিকে সহে প্রাণ, 
জননার হেরি অপ্রমান । 


শনি সেই বাণা 
আপনা 'মাপনি 

লাফায়ে পড়িল মধ্যে, 
“আজি নিশি ভোরে 
স্থির শক্ররে 

বিতাড়িব থোর যুদ্ধে) 
না পারিলে তায় 
শুঈব পেথায় 

শপথ করিন্ু অগ্ঠ; 
ফিরে যদি আসি 
গলে দিও ফাসি 

হব তোমাদেরি বধ্য । 
চকিন্ত হইল সভা, 
হেরিয়া বীরের প্রভা | 


৬৭৬ 


ফুটিল তখন 

আশার বচন, 
*ভয় নাই আর ভয় নাই, 
মা"র সম্মান রবে ভাই ।” 


নিশি গ্রায় ভোর 
[ছে কিছু ঘোর, 
সাথে ছ'হাজার সৈন্, 
চলে বারবর 
বুকে নাহি ডর 
রাখিতে মায়ের মানত । 
এদওথল গিবি 
পদতলে তারি 
দাড়াল অদ্ধ চক্রে, 
উপরে যাহার 
গর্ষে তাহার 
বসিয় শক্র অগ্রে। 
সেথায় প্রাকার রচি, 
সাজায়েছে তোপ রাজি, 
সাধ্য কাহার 
করে আঁধকার 
চড়ি' তল হ'তে গিরি শিরে, 
কামানের মুখে বুক ধরে। 


ফুটিল আলোক 
হাসিল ভূলোক, 
উষা সে গিরির শৃঙ্গে, 
পাতিয়া চরণ 
অলঙ্ত বরণ 
মাথায় শুভ্র অঙ্গে। 
বীরের ললাটে 
আচম্বিতে ফোটে 
রাঙা চন্দন-রেখা, 
' 'প্রভাত-রাণীর 
কমল পাণির 
যেন মঙ্গল টীকা ! 


প্রবাপী। 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


বাজিয়া উঠিল ভেরী, 
সজোরে দর্প করি”, 
প্রচারিয়া রণ, 
আস ঝন্‌ ঝন্‌ 
বাজিল সবার হাতে হাতে, 
ছুটিল উড়াতে অরি মাথে । 


“অসাধ্য যাহ 
সাধ আজ তাহা, 
ওরে আদ্র সন্তান, 
দেখায়ে জগতে 
মায়ের তরেতে 
কেমনেরে দিতে হয় প্রাণ ! 
স্বাধীনতা ধন 
করিবে হরণ 
সেকি হবে কভু সহা, 
তাহার যে কাছে 
সব হায় মিছে 
জীবন সে অতি তুচ্ছ!” 
উৎসাহে সবে মাতি, 
উঠিছে ফুলায়ে ছাতি, 
অগ্নর বাণ 
বাঁকে ঝাঁকে প্রাণ 
পাতিছে গিরি ঢালু গায়, 
ভ্রক্ষেপ নাহি কিছু তায়। 


অর্ধেক পথে 
শমনের সাথে 

হ'ল সকলেরি সাক্ষাৎ, 
করকার পাতে 
গোধুমের খেতে 

শীর্ষ যেমন ধুলিসাৎ। 
প্রথম দলের 
একটা প্রাণের 

দেখা আর কেছ নাহি পায়, 


২শ সংখ্যা । ] 


রক্তের ধারা 


শত পথে তার! 
গিরির গাত্র বহে ধায়। 
আবার বাজিল ভেরী, 
আবার ডগ ধরি+, 
' মায়েরে তখন 
করিয়৷ ম্রণ 
নব বীর দল এল বেড়ে, 
দর্পে উঠিল সবে তেড়ে । 


ঝড়ের আগায় 
পুলি কণা প্রায় 
তোপ মুখে উড়ে কোথা; 
বার বার বার 
পুনঃ এক বার 
সকলি সে হল বৃথা । 
"দেব অভিশাপ, 
হ”ল বুঝি পাপ, 
আছে সে প্রায়শ্চিত্ত, 
স্বদেশের হিতে 
সে পাপ ক্ষলিতে 
আমি দিব হৃদি রন্তু ।” 
আপনি থাগ্সা শেষে, 
দাড়াল অগ্রে এসে, 
“এই বার চল 
দেখি কত বল 
আছে ইংরাজ তোপ মুখে, 
জননীর নাম লেখা বুকে ।” 


বীর যে ক'জন 
বাকি ও তথন 
ছুটিল থাপ্সা সাথে; 
পথেতে কেবল 
প্রিয় শব দল 
পড়িয়! গিরি গা'তে। 


এঁতিহাসিক বীর-গাথা। 


৬৭৭ 


পাষাণ সে, বুকে 
আবরিয়া রেখে 
পাষাণ হৃদয় খানি, 
কণা করুণার 
নাহি সেথা আর 
শুধু প্রতিশোধ জানি । 
মুষ্টিমেয় সে দল, 
পড়িল শত্রু বল, 
সাহসে ফুলিয়া 
আসিল ছুটিয়া 
অসি হাতে বীর বিক্রমে) 
শেষ ডালি দিতে সবে মমে। 


বহ্ছি যেমতে 
নিবিতে নিবিতে 
পোড়ায় কিছু ও তবু, 
তেমতি বীরের 
শিখা শৌধ্যের 
হতেও সে নিবু নিবু, 
পাইল যাভায় 
, সমূলে তাহায় 
পাড়িল ধরণী তলে, 
তার পর যায় 
পড়ে হায় হায় 
পাষাণ জননী কোলে । 
পরাজয় পরিপূর্ণ, 
থাগ্নার আশা চর্ণ! 
হেরে অরি এসে 
সমরের শেষে 
বীর লয়ে ক্ষত শত থান, 
জননীর তরে 'দে'ছে প্রাণ। 
শ্রীরীরাপ্রস্ন ঘোষ । 


৬৭৮ 
আমার ডাক্তারী । 


এণ্টাম্স পাশ করিয়া বোঁপর পাটগুদামে সামান্ত 
* কেরাণীর কাধো জীবনটাকে উৎসর্গ করিয়া দিলাম । বেলা! 
দশটা হইতে রাত্রি আটটা পণ্যন্ত খাটিয়৷ কুড়িটি টাকা মাসে 
উপাচ্জন করিতাম; তাহাতে বুক্রক্ষ উদর কখন আমায় 
আশীর্বাদ করে নাই । 
একটা মতলব মাথাম আসিল, ডাক্তারা করিলে হয় না! 
দেশে পাড়াগায়ে ১০।১৫টা শিখতে বিবিধ বর্ণের কটু, তিক্ত, 
কষায় জল ভরিয়! যদি ব্যবসা কি তবে মাসে ভ্রিশটা টাকাও 
কি উপাজ্জন করিতে পারিব না! উপীজ্জনে দশটা টাকা বৃদ্ধি 
হইলে উদর দেবতার আনান্বাদ লাভ স্লনিশ্চয়, এবং দাস্তমুক্ত 
মনের গ্রফুল্লতা অবশ্যস্তব | 
দুই একখানা বাংল! ইংরাগি বই ক্রমে ক্রমে কিনিয়া 
পড়িতে লাগিলাম। যখন খান চার পাঁচ বই সংগ্রহ করিলাম 
তখন স্থির করিলাম, ডাক্তারী বিগ্ায় যথেষ্ট পরিপক 
হইয়াছি। দাশ্তবুত্তি আর না। 
চাকরী ছাড়িয় দিয়া বাড়ীতে গিয়া বসিলাম। পুঁজি 
গোটাকত বর্ণগর্ভ শিশি, একটা চোঙ আর একটা জরের 
কাঠি_-যাহাকে সরে লোকে বলে থান্মোমিটর । 
আমাকে কেউ শক্ত পীড়া চিকিৎসার জন্ত ডাকে ন1। 
মাথাধরা, পেটকামড়ানি, দাদ, চুলকণ! প্রন্ততি ব্যায়রাম 
নামের কলঙ্ক ধ্যায়রামকুলাধম দিগের চিকিৎসা আমার ভাল 
লাগেনা। 
একমাস কাটিয়া গেণ। সে মাসে উপাজ্জন করিলাম 
তিন টাকা তের আনা তিন পয়সা । মা কী!দলেন, গৃহিণী 
তর্জন করিলেন, উদর বাপাস্ত করিলেন, আমার বিবাহলব্ধ 
চেনছড়া বাঁধা পড়িলেন। 
তখন এক বন্ধুর পরামশে হোমিওপ্যাথির আশ্রয় গ্রহণ 
করিলাম । আমার বন্ধুবর বলিলেন, তিনি নাকি একমাত্র 
নক্সভমিকা দিয়া ৪৫৬ রকম রোগ ভাল করিয়াছেন। 
আমি এহেন নক্পভমিকা'র প্রেমে মুগ্ধ হইব আশ্চধ্য কি? 
নক্সতমিকাকে বরণ করিয়া গৃহে আনিলাম; সেকালের 
রাজরাণীদের মত নক্সভমিকা শত সহচরী সঙ্গে আমার 
অন্তঃপুর আলো করিয়া বসিলেন। বলিতে লজ্জা নাই, 


প্রবাসী | 


'[উষ্ট ভাগ। 
বন্ধুবরের মত আমার একাঠা, একনিষ্ঠ প্রেম ছিল না: রা 
পুরাকালের রাজাদের মত রাণী অপেক্ষা দাসাদের তি 
অধিক মনোযোগী হইলাম । প্রেয়পী এলোপ্যাথি অপেক্ষা 
হোমিওপ্যাথির অনেক স্বিধা দেখিলাম-- ৫।৭ট| £হয়! 
মিকম্চার, পিল, পেষ্ট, প্রাষ্টার করার হাঙ্গামা কিছুই নাঠ। 
একটা উঘধ লইয়া টুপ করিয়া একটি ফোটা ফেল, শিশিতে 
পড়ক না পড়, আমি খাণাস। অুয়োরাণী ভোমিওপ্যা' 
ছুয়োরাণীকে ক্রমশ দূর করিতে লাগিণ। স্য়োরাণার সুযো"' 

অনেক বই খুলি আর চিকিৎসা করি। সটান সোজা হয়। 

দাড়াইয়া লোকদের শুনাহয়৷ দি ডাক্তার মতেন্্র সরকার? 
বই দেখিয়। চিকিৎসা করিতেন । 

যাহোক শয়োরাণার পয় ভাল । তীয় মাসে আমি 
উপাজ্জন কাঁরলম বরণ টাকা সাঙে বার আনা । 

বই দেপিয়। [৮[কৎসাট। চলিতে লাগল ভালই । কিন্তু 
যখন মেটারয়া মোডকার মধ্যে সি“্ফিসিদ্‌ পিউবিস, অস্‌ 
অগ্সিজিস, সত প্রাঅগবিটাণ |গজান, ফেমোর বোন, ফিফ্থ, 
পেয়ার অব নভস্‌ প্রশ্াত পেখাচিক ভাবার সাক্ষাৎ পাইতাম, 
তখন চেখাসের ডিন্সনরাও আমাকে কোন হদিস বালয়া দিত 
না; আমি হতাশ হইলাম। 

যাঙোক্ কোন রকমে পমারটা জানয়। গেল। 

ত' বণিয়াছ যে গুয়োরাণার পয় ভাপ। ছু তিন বৎসরে 
অনেক টাকা উপাজ্জন করিপাম--উদর ধেবতা ঘে পারতুষ্ট 
তাহার জাজ্জলামান প্রমাণ_-দিবা একটু হুড়ি। 

গেঁয়ো লোকের মত গেয়ো রোগগুণপোও বেশ নিরাহ 
রকমের। ছু তিন বৎসরের 1চ(কতসা ব্যবসায়ে কেহই ত 
মারল না। শাস্ত্রে বলে শতমারী ভবেত বৈগ্ঠঃ, সহজ্মমারী 
চিকিৎসকঃ” | যখন মনে কারতাম যে আমি 'একমারী” ও 
নাহ, তখন গভার খেদে দাখানশ্বাস পড়িত। | 

অবশণেষে-হায় অবশেষে আমার পালা আসল। এক 
বৃদ্ধ দম্পতির সবে ধন নীলমাণ, বৃহৎ পরিবারের একমাত্র 
অন্নগ্রাস একটি যুবকের জর হইল। চিকৎসার্থ আহত 
হইলাম ডাক্তার__আমি। 

একোনাইট, ইাপকাক, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া প্রভৃতি 
আমার বাক্সস্থ সকল ওবধগুলি লইয়াই নানাবিধ কসরৎ 
করিতে লাগিলাম। আটদিন গেল তবু জর ছাড়িল না। 


আগেই 


১শ. সংখ্যা । ] 


নবম দিনে দেখিলাম নাঁড়ী দুষ্পীপ্য--রোগী বলিল আমি 
তাল আছি । আমার সাহস, রোগীর আশ্বাস, কিন্তু ভীত 
দ"ক্জননীকে নিশ্চিন্ত করিতে পারিল না; তাহার! অন্ত 
এ!ক্ার ডাকিলেন। দশম দিনের সন্ধাকালে রোগী হাসিয়। 
বলল হাঃ হাঃ হাঃ আমি ভাল হইলাম »। বৃদ্ধ বৃদ্ধা কীদিয়া 
বাঁলল 'নীলমণি, বাপ কোথা যাস" ছোট ছোট ভাইবোন 
এলি অশ্ফট কলরব করিয়া উঠিল, রোগীর স্ত্রী আছড়াইয়া 
গড়িয়া বলিল “ওগো আমার কি সব্নাশ হল রোগীর 
উন্মুক্ত চক্ষ বিকশিত দস্ত ঢাকতে না ঢাকিতে রোগী মরিয়া 
গেল। 

হায় হায়, এ কি হঈল। 
পাইয়া বাঁদল। বাতামে শুনি সে হাসি, 
হা!» গঙ্গার জল ছলক ছলক করিয়া বলে 'নীলমণি বাপ 
কোথ। যাস।” পাখীর কাঁকলীতে শিশুগুলির করুণ ক্রন্দন 
শুনতে পাই । “বউ কথ। কও ডাকে আমি চমকিয়া 
শুনি ওগো কি হ'ল আমার চগ্ষুর সম্মুখে সেই দীপ্তদষট 
বিকশিত দশন সব্বদা আমাকে বিভীষিকা দেখায় । 

বুদ্ধ বৃদ্ধার চোখের দিকে চাহিতে পার শা, মনে হয় 
ভাহাদের কাতরাষ্টি আমাকে ধিকার দিতেছে । তাহাদের 
কাহাকেও কাহারও সভিত ব।কা।(লাঁপ করিতে দেখিপে মনে 
হয় যেন তাহারা আমার পারচয় দিতেছেন “ই খুনে” । 
লজ্জায় সস্কোচে আমি অস্থির হইলাম; লোকের মুখের দিকে 
চাহিতে আমার হৃৎকম্প হইতে লাগগল। তাহারা আমায় 
দেখিয়া হাসিয়া সন্েহস্বরে কুশল প্রশ্ন করিলে আমার 
উপহাস বোধ হইত, কান্না আমিত। মনে কেমন সদা 
সর্বদা একটা অশান্তির ভাব জাগত থাকিত--অন্বস্তিতে 
প্রাণ জালাতন হইত। 

খুনে হত্যাকারী কি নরকযস্ত্রণা ভোগ করে তাহার 
আভান কিছু বুঝিতে পারিলাম। বিশ্বচরাচর যেন ষড়যন্ 
করিস অঙ্গুলি নির্দেখে বলিতে থাকে তী খুনে! ওগো! এ 
খুনে £ অন্তরের মধ্যে করুণ প্রশ্ন উঠিতে থাকে 'আমি খুনে? 
ওগো আমি কি খুনে”? 

আমি ডাক্তারী ছাড়িয়া আবার রেলির পাটগুদামে 
চাকরী লইয়াছি; কিন্তু আমার স্বস্তি নাই। ডাক্তারী 
আমলে গৃহিনী ছু'খান! গহনা, মা! ছু'টা ব্রত করিয়া লোভবতী 


তাহার মৃত্যু যেন আমাকে 
ভা হা 


'ভদ্রো। 


“উর্শন 


হইয়াছেন, তাহাদের অসম্তষ্টি কাংস্ত-ঘণ্টার মত সর্ধদাই 
আমার শবণ বিদীর্ণ করিবাঘ উপক্রম করিতেছে । এবং 
এখনো সেই যুবকের মৃত্যুর [ক্কার আমার অন্তর বিমথিত 
করিয়া দিতেছে ! 

শচারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


ভদ্র । 


(১) 
উদ্ভিষ্ঠার একটা নিতৃত পল্লীতে নিধিরাম জন্মগ্রহণ করিয়া- 
[ছিল। অরণাপরিবেষ্টিত, শ্যামল 'গিপ্িরাজির উপত্যকায় 
অথবা মহানদীর বাঁলুকাময় সৈকতে খেলা করিয়৷ তাহার 
জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর বেশ কাটিয়া! গিয়াছিল। 
তারপর নিধিরামের পিতা তাহাঁকে লইয়া একবার 
ক্ষেত্রে রথনাত্র। দেখিতে গেল । কিন্তু তথায় ওলাউঠার 
» প্রাহ্ভাব হওয়ায় তাহার পিতার মহাযারা সেইখানেই সাঙ্গ 
হইল। বালক নিধিরাম ব্যাপার খানা ভাপ করিয়৷ বুঝিতে 
পারে নাই, কারণ তাহার চারিপাশে মৃত্যুর ছবি একটা 
স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পরিগ|ণত হইয়াছিল। 
নিঃসহায় নিধিরাম অনাহারে মারল না। কোথাও 
একমুঠা কোথাও দুইমুঠ! খাইয়া বড় হইল। রাজসিক 
আহারে পুষ্ট ও নবনীনিন্দিত শয্যার সম্পীড়নে ক্রিষ্টতনু 
ধনীতনয় অপেক্ষা ও তাহার দেহে অধিক সঙ্জীবতা।'ও সামর্যের 
লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
আত্ম-শক্তর পারচয় পাইলে মানুষ আর পরমুখাপেক্ষা 
হইয়া থাকিতে চায় না। ইহা! মানুষের স্বীভাবিক ধর্থী। 
যখন নিধিরাম বাল্যের দীমা অতিক্রম করিয়! যৌবনে পদাপণ 
করিল তখন তাহার মনে মোটা রকমের ছুই একটা চিন্তা 
আসয়৷ জুটিল। পক্ষা যেমন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান 
হইয়াও অজ্ঞাত-প্রেরণায় ভাবী শাবকের জন্য সযত্বে আশ্রয়- 
স্থান নির্মাণ করে ও তাহাতেই যেমন তাহার তৃপ্তি, নিধিরাম ও 
বুঝি তেমনি অদ্ধভাঁবে সমুদ্রতারে ঝাউ বৃক্ষ সমূহের অন্তরালে 
একখানি ক্ষুদ্র কুটার রচনা করিতেছিল। যদি কেহ তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিত সে কুটার কাহার জন্ত, তাহ! হইলে সে উত্তর 


২৬৮০ 


খুঁজিয়া পাইত না, বুঝি আপনার মর্খের কথা সে নিজেও 
বুঝিতে পারিত না। 
(২) 

নিধিরাম মাছ ধরিত। আরও অনেকে মাছ ধরিত। 
নিধিরাম তাহাদের সভিত কলহ করিত, কখনে! বা নিজের 
সর্বস্ব দিয়া আবার তাহাদেরই ভালবাসা ক্রয় করিত। 
ধীবরের মেয়েরা নিধিরামের সঞ্চিত স্তন্দর গোলাপদলতুলা 
ঝিন্ুকগুলি যথেচ্ছভাবে কাড়িয়া লইত। নিধিরাম কখনো 
হাসিত, কখনো তাহাদের উপর রাগ করিত, গালি দিত; 
কখনো বা. তাহাদের জালায় অস্থির হইয়! নিজের পুর্জীরুত ধন 
সেই বিন্নুকগুলি সমুপ্রের সফেন উর্মিরাজিতে নিক্ষেপ করিয়া 
হিংসাবৃত্তির চরিতার্থও! সম্পাদন করিত। 

ভদ্রার পিতা মাতা ছিল না। সে প্রত্যহ সঙ্গিনীর 
সঙ্গে মাছ ধরিতে আমিত। তাহার সঙ্গিনীর যখন নিধিরামের 
উপর উপদ্রব করিত, তখন ভদ্রা তাহাদিগকে নিবারণ 
করিত। নিধিরাম ভদাকে ভালবামিত কি না বলা যায় 
না। কিন্ত ভদ্র তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে ইন্ধনসংগ্রহের' 
নিমিত্ত অনেক সময় নিধিরামের কুটারের চতুঃপার্স্থ ঝাউবনে 
ঘুরিয়া বেড়াইত। নিধিরামও জাল বুনিতে বুনিতে অনেক 
সময় তাহাদের সঙ্গে নিজের সখ হুঃখের কথা বলিত। 

যেখানে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করিয়াছে সেখানে 
প্রেম অনেক প্রতীক্ষা করে, অনেক বিচার করে, সময়ে 
সময়ে হাট বাজার করার মত ক্ষতি লাভ হিসাব করিয়া দেখে 
কিন্ত যেখানে প্রেম শুধু প্রার্থিতকে চায়, তাহার আর কিছু 
দেখে না, সেখানে একটা সহজ সরল বন্ধন আপনিই আপনার 
অধিকার বিস্তার করে- সামাজিকতা বা পৌরোহিত্যের 
অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। নিধিরাম ভদ্রাকে বিবাহ 
করিল। উভয়েই মনে করিল, তাহার! সুখী হইয়াছে । 

(৩) 

শ্রাবণ মাসে উদার. উন্মুক্ত আকাশে প্রভাতকালেই 
মেঘ ঘনীভূত হইতেছিল। সুদুর চক্রবাল হইতে আরস্ত 
করিয়া যতদুর দৃষ্টি যায় শুধু মেঘের ঘটা! । আর সিদ্ধু যেন 
ফুঁপিয়া, গঞ্জিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে গ্রাস করিতে উদ্ভত 
ইইতেছিল। ভদ্র কুটারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের দিকে 
চাহিয়া ছিল। মেঘাড়ম্বর দেখিয়৷ নিধিরাম একটা ছৃর্যোগ 


প্রবাসী । 


'[৬ষ্ঠ ভাগ। 
আশঙ্কা করিয়া কোথাও বাহির হয় নাই । হঠাৎ মেঘগঞ্জনে 
ভদ্রা শিহরিয়া উঠিল। ভদ্রাকে তদবস্থ দেখিয়া নিধিরাম 
তাহার আগন্নপ্রসবাবস্থার কথা শ্মরণ করাইয়া কুটীর মধো 
যাইতে বলিল। . 

ভদ্রা কুটারে প্রবেশ করিল, নিধিরাম আপনার মনে 
কাজ করিতে লাগিল। আর মধ্যে মধ্যে ভয়কম্পিতা ভদ্রার 
নিকট আসিয়া আশ্বাস দিতে লাগিল। 

দিন শেষ হইবার পূর্ব্বেই চারিদিক অন্ধকার হইয়া 
আসিতে লাগিল। বিষম বুর্ণিবাযু চারিদিকে অট্হান্তে নৃত্য 
করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিধিরাম কুটার দ্বার বদ্ধ 
করিয়! চক্মকি ঠুকিয়া প্রদীপ জালিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু 
সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। তখন সে জীর্ঘশয্যার উপর 
ভদ্রার মন্তকটা আপনার বক্ষের মধ্যে রাখিয়া তাহার সহিত 
কথা বলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু রোষদীপ্ত সিন্ধুর গঞ্জন 
ও ঝাউবনের শাখাপল্লবের মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত ঝটিকার 
প্রলয়-প্রলাপে তাহার সে চেষ্টাও বিফল হইল। ভদ্র 
অসীম নির্ভরের সহিত স্বামীর কটিদেশ আকড়িয়। ধরিল। 

মুষলধায়ে বুষ্ট পড়িতেছিল। ঝটিকার দাপট প্রবণতর 
হইতে লাগিল। যখন সমুদ্রশ্রোতের বিপুল মন্রধ্বনি নিকটে 
শ্রুত হইল, তখন ভদ্রা একটা অস্ফ,ট চীৎকার করিয়া উঠিল, 
তারপর কে কোথায় গেল তার চিহ্নও রহিল না। 

(৪) 

রাত্রির ঝড়বৃষ্টির পর প্রভাতের অরুণজাল বড় শ্রন্দর 
দেখাইতেছিল। , আশে পাশে রাত্রির বিপ্লবের কিছু কিছু 
চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে । চক্রবাল-রেখা বেশ স্পষ্ট দেখা 
যাইতেছিল। অন্তান্ত দিনের স্তাঁয় ধীবর ও ধীবর-ললনাগণ 
তখন.ও কলহ-কাক্লীতে বেলাতূমি মুখরিত করে নাই। 

নিধিরাম উন্মত্তের ন্যায় কি খুঁজিতেছিল। একস্থানে 
একটী মৃত রাসভ পড়িয়াছিল। তাঁহার পার্থেই একটা 
বন্ধের স্তপ। নিধিরাম বারম্বার সেই বস্ত্ররাশি উলটিয়া 
পালটিয়া দেখিল। প্রণয়ীর হৃদয় যেন আপনার দৃষ্টি-শক্তিকেও 
বিশ্বাস করতে চাহে না। তারপর শৃন্ত বন্তস্তপ ফেলিয়া 
উদ্ধস্বাসে ছুটিল। যাহার সন্ধানে ছুঁটিতেছিল এবার 
তাহার সন্ধান পাইল: হাদয়ের ধন একখানি ভগ্ন নৌকার 
প্রান্তে লৌহ-শৃঙ্খলের বেষ্টনের মধ্যে পড়িয়াছিল। উন্মত্ত 


১২শ সংখ্যা । ] 


নি'ধরাম তাহার পাঙুবর্ণ কপোলে একটী উত্তপ্ত চুম্বন 
ক:রল। ভাবিয়াছিল সে জাগিবে; কিন্তু সে জাগিল না। 
কখন সে তাহার কঠিন, বিবর্ণ দেহয্টি স্পর্শ করিয় ফুকারিয়া 
শাদিয়া উঠিল। তাহার ক্রন্দনে ভদ্রার বস্ত্র ঈষৎ কম্পিত 
হইল। বস্থাঞ্চল অপসারিত করিয়া নিধিবাঁম দেখিল একটা 
ন্দর সগ্চোজাত শিশু কন্তা। তাহার কুঞ্চিত কেশপগুচ্ছ 
ললাট অতিক্রম করিয়া ক্ষীণ, ভ্ররেখাযুগলের উপর আসিয়া 
পড়িয়াছে। উহাকে দুই হস্তে তুলিয়া লইবা মাত্র শিশু 


ক্রন্দন করিয়া তাহার জীবনের পরিচয় দিল। নিধিরাম 
স্থির হইয়া দেখিল সে ভদ্রার রূপান্তর মাত্র! 
শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


শিপ্পসমিতির প্রবন্ধাবলী | 
দেশলাইয়ের উপযুক্ত কাঠ। 

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, এফ, এল, এস, রচিত 
প্রবন্ধ সাময়িক ও যথেষ্ট তথ্যপূর্ণ হইয়াছে । এনিে তাহার 
সার সঙ্কলিত হইল-_- 

স্ডেন দেশ দেশলাই প্রান্ত, কাধ্য প্রধান। তথায় 
আ্যাম্পেন নামক কাঠেই প্রধানত দেশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স 
প্রস্তুত হয়। তৎপরে পাইন কাঠের মআাসন। ভারতে 
আযস্পেন কোথা? জন্মে না। আযাম্পেন সদৃশ একরূপ কাঠ 
কাশ্মীর ও পঞ্জাবের নিকটস্থ হিমালয় পর্ব্বতে এবং আফ- 
গানিস্থান ও বেলুচিস্থানে পাওয়! যায়। কিন্তু ইহা কোথাও 
প্রচুর জন্মে না, এবং ফুল রা ফল প্রসব করে ন! বলিয়া 
ইহার চাষ করাও ছুক্ধর। এই গাছের কাশ্মীরী নাম জংলী 
 সক্যাষ্ট। ইহারই কাঠে আঙরের বাক্স তৈয়ার হয়; সুতরাং 
ইহা একরূপ সকলেরই পরিচিত । পঞ্জাবের উত্তর সীমার 
লোক ব্যতীত অপর কাহারো ইহা পাওয়া ছু্ষর, অতএব 
ইহার আশা আমাদের ত্যাগ কর! উচিত। 

পাইন গাছও ভারতে জন্মে না। ফুরোপের প্রধান 
ছুইটি কাঠই যখন আমাদের দেশে অপ্রাপ্য তখন তদ্দৎ অন্য 
কোন কাঠের সন্ধান করিতে হইবে। ন্মুতরাং কিরূপ 
গুণবিশিষ্ট কাঠ আবগ্তক তাহা অগ্রে জানা উচিত। 





শিপ্লসমিতির প্রবন্ধীবলী | 


1৬৮১ 


দেশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স উভয়ের জন্ঠই এমন কাঠ 
আবশ্যক যাহা সহাজজে চেরা যাঁয়,। অথচ চিরিতে ঝ৷ বাক 
তৈয়ারি করিবার জন্ঠট নোডাইশে ভাডিয়া যাঁয় না, এবং 
স্থৃতিস্তাপক | কাঠির গন্য উহা সহজ দ্াহা হওয়। দরকার 
এবং একবার ধরিয়া গেলে শেষ পধ্যস্ত সমানভাবে জলেৰে 
9 জপিবার সময় কোনরূপ বদ্রগন্ধ বাহির হইবে ন|। 
দেশলাইয়ের কাঠ নরম ও হাক্ষা অথচ চিম্ড়ে হওয়৷ দরকার। 
নতুবা জালিবার জন্ত ঘুললে ভাঙিয়া যাইবে। ব্যবসায়ের 
স্থবধার জন্ত ইহাও আবশ্তক যে, কারখানার নিকটেই যথেষ্ট 
পরিমাণে সেই কাঠ পাওয়া যাইবে । 

লম্বা ঘননিবিষ্ট আশবিশিষ্ট ও গ্রন্থিশূন্ঠ কাঠ চেরা সহজ । 
অনেক গাছ স্বভাবতই সোজা হ। এবং নৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে চাষ করিলে গাছকে সোজা ও গ্রন্থিশূন্য হইতে 
বাধ্য করিতে পারা যায়। 

সুইডেনে কলে দেশালায়ের কাঠি প্রস্তত করা হয়। 
কাঠির মাপে পর কাঠের তক্ত। চিরিয়৷ ছোট ছোট কাঠি 


“কাটিয়া লওয়া হয়। 


ভাল দেশলাইয়ে কাঠিকে সহজদাহ করিবার জন্য 
প্ারাফিন জাতীয় দ্রব্যে ভিজাইয়া লওয়া হয়। কোন 
কোন কাঠ স্বভাবতই সঙ্জরস তুল] দাহ রসযুক্ত বা তৈলাক্ত 
হয়। সেইরূপ কাঠ প্যারাফিন সংযোগ করা অপেক্ষা 
গ্রহণীয়। অনেক খারাপ কাঠে শীদ্দ আগুন ধরাইবার জন্য 
মুখের কাছে গন্ধক লাগান হুয়। 

জলিবার সময় চর্গন্ধজনক কাঠ ত্যাগ করিবার জঙ্ঠ 
এক্ষণে বিশেষ অন্বেষণের আবশ্তক নাই। গন্ধক লাগান 
ঘসা! দেশলাই (লাল দেশলাই ) জলিবার সময় বিষম ধূম ও 
দুর্গন্ধ উদগার করে। তাহারই যখন বাজারে যথেষ্ট কাটতি, 
তখন বিশেষ চিন্তা নাই । 

দেশলাইয়ের উপযুক্ত কাঠ কি এবং তাহার যথেষ্ট 
সরবরাহ কিরূপে হইতে পারে, ইহাই প্রধান আলোচ্য। 
আমাদের দেশে সহজ প্রাপ্য অথচ উপরিলিখিত গুণবিশিষ্ট 
দেশলাউয়ের কাঠের একটি তাঁলিকা নিয়ে প্রদত্ত হঈতেছে £-- 

১। গাহোরি সোপা। 

আসাম ও কাছাড়ে পাওয়া যায়, কিন্তু যথেষ্ট নহে। 

আসামী নাম। 


ঙহ প্রবাসী । শু জ্ঠভাগ। 
১৪। কদম। 
ইহার কাঠে বদগন্ধ আছে । বাংলা, আসাম, দারজিনি 
তরাউ ও বন্ধার পেগুতে পাওয়া যায়। 
১৫। শিরিদ। _. 
মারাঠী নাম। পশ্চিম ঘাটে জন্মে। গা খুব বড় হা 
১৬। ভলেনা বা ভৌলন। 
হিন্দি নাম। ভারতের দব জঙ্গলে পাওয়া নায় । 


২। শিমুল । 
বাংলায় যথেষ্ট, ভারতের সকল দেশেই পাগয়া যায়। 
কাঠে যথেষ্ট ফক্ষরিক এসিড আছে । বীজ 9 ডাল হইতে 
" শরাঘ্ধ জন্মে। 
৩। মহাঁনিম, ঘোড়করম | 


উড়িযা, পালামো, ছোটনাগপূর, প্রভৃতি স্থানে পাওয়া 
গায়। এর নহে; কেন বাঁজ ও ডাল রোগণ করিলে শী 


রা ১৭। বহল। 
৪/ শলৈ কা শালা (?) বাংলা নাম । লাসোরা_ হিন্দি নাম । সর্টাতা চলে 
বাংল! নাম 6)। দেশলভিয়ের খুব উপযোগী নহে, জন্মে । 
কিন্তু কাঠে যথেষ্ট দাশ্ীরস আছে। রাজপুতানা তে ছোট- ্ ১৮। বপ। 
নাগপুর, উড়িষ্যা পথ্যন্ত বিস্তৃত পাহা,ড জন্মে। ল্যাপচা নাম । আসাম, বশ্মা ও পুর্ব হিমালয় উহার 
৫। গম্ফা্ড একিলারিস। প্রাপ্তি স্থান। ইহার কাঠ অত্যন্ত নরম, এবং বেশি জন্মেও 
শ্রীহট ও মালাবার উপকূলে প্রাপ্তব্য। বোটানির নাম। না। 
দেশী নামের উল্লেখ নাই। ১৯। গামার, গান্তির বা গান্তারে। 
৬। হলিগারণা বেড্ডোমি (?) ভারত এক্ষের স্টাতা জায়গায় জন্মে। 
পশ্চিম ঘাটে পাওয়! ধায়। বোটানির নাম, দেশী নাম ২০। পিঠালি বা পিঠুলি। 
অজ্ঞাত। বাংলার পল্লীগ্রামে পাওয়া যায়। হিমালয় ও টট্টগ্রামের 
৭1 আমড়া । জঙ্গলে জন্মে। 
সর্বত্র প্রাপ্তবয। শী জন্মান যায়। ২১। গেওয়া। 
৮। বকফুল। বাংলা নাম্‌ (1)। ভারত, ব্রহ্ম, ও আন্দামানের জঙ্গলে 
বাংলায় চেষ্টা করিলে প্রচুর উৎপন্ন করা যাইতে পারে৷ সনে । ঈশা বলে যথেষ্ট। কলিকাতায় উহার কাঠ 
৯। ধোল্ধক | তক্তাপোষ ও অন্তান্য সম্তা কাঠের কাজে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। 
ৃ - কওড়া কাঠ কি ?-_ 
হিন্দীনাম। ভারত ও বর্ার জঙ্গলে জন্মে। লি নিতত রোজি 
১০। পালিতামাদার । ২২। মোলেং। 


বন্মা নাম। একরকম তুঁত গাছ। জাপানে ইহার ' 


লগে অধিক জন্মো। 
রি ছালে কাগঙ্ত তৈয়ারি হয়। বশ্মী ও মণ্তবানে যথেষ্ট জন্মে । 


৯১। ত্যান্ডিন।। চেষ্টা করিলে পূর্ব ও মধ্য বঙ্গে জন্মান যাইতে পারে। 

রী নারিএ রা হলে জন্মাইতে পারিলে কাঠ হতে দেশলাই এবং ছাল হইতে 
৯২। পিটেল্লা ! কাগজের উপাদান পাওয়৷ সহজ হয়। ঈহ| খুব শীঘ শী 

উড়িয়া নাম।' উড়িস্যা ও দাক্ষিণাত্য ইহার জন্মস্তান। বাড়িয়! উঠে এবং ইহার গোড়া হইতে অনেক গাছ উদগত 
১৩। সন্দুর্গীজা (1) হয়। ইংরাজি নাম 1117০ [১87967-1419675-156 ০1 


দারজিলিং, তরাই, গারো হিল ও বন্মায় পাওয়া যায়। 39797, 





বামপপঞ্াাযভতন । 


কঈসুন্তু মহ্তাদের বিশ্বনাথ ধুরদ্ধর ক?ক প্রবাসার জগ আর্ত । 


70170811171 555 (5210 01- 


১শ সংখ্যা? ] 


২৩। ডুমুর । 


সর্বত্রজ। 
২৪। জংলি ফাঁউ। 
: কাশ্মীরি নাম । পঞ্জাবী নাম মল। পঞ্জাব হিমালয় ও 


কাশ্মীর হইতে আফগানিস্থান ও বেনুচিস্থান পধ্যন্ত ভুভাগ 
ইহার জন্মগ্কান। ইহা ঘুরোগীয় পাইন তুলা, এবং ইহার 
কথা প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে । এদেশ প্রাপ্য সকল 
কাঠের মধ্যে ইহাই দেশলাইয়ের সপ্পূর্ণ উপযুক্ত । 


২৫। বাঙ্গিকাঠ। 


(নেপালি) বা গরপিপল:' 'কুমায়ুন)_সিন্ধু হতে ভুটান 


পর্যান্ত বিস্তৃত হিমালয় পর্নতে পাওয়া যায়! ইহার কাঠ 
উতকর্ষে দ্দিতীয় স্ান অধিকার করিতে পারে । দারজিলিউ 
হইতে ইভা সংগ্রহ করা সহজ বোধ তয়। দারজিলিঙে 
মার একরকম কাঠ আছে । যাহাকে লেপচারা বলে 


২৬। শ্রংরিবং | 
ইচার কাঠ৭ দেশলাইয়ের পক্ষে তুলা উপমোগী 5 ওয়া 
সম্তব। 
২৭। টংসি। 
* (ভুটিয়া নাম) বা কৈল (জৌনসর)--ইহাঁর ইংরাজি নাম 
জন্মস্থান পশ্চিম হিমালয় ও ভুটান । 
২... ২৮। চীর 
. (হিন্দি) গিট (লেপচা)--আফগানিস্তান্ু হইতে ভ্রটান 
পর্যন্ত বিস্তৃত বহিহিমালয়ে পাওয়া যায়। ইংরাজি নাম 


1,9708-162৮00 [1170 


1)100 00100 1 


২৯। রাই 
(হিন্দি) হিমালয়ে প্রাপ্ডব্য। 


[717,419 52500: 


ইংরাজি নাম 16 


মরিন্দা 

(হিন্দি) নেপালের পশ্চিম হিমালয়ে জন্মে। ইংরাজি 
নাম 7০ 17177012580 91150 [171 ইহার এবং রাই 
গাছের কাঠ দেশলাইয়ের কাঠির বেশ উপযুক্ত, কিন্তু বাক্সের 
পক্ষ বড় নরম। 


৩০ | 


জ্যোতিনির্ববাণ | 


৩১। বাঁশ । ৃ 

যাহা নিতান্ত ফাঁপা নয়, যাহার বাতা খুব পুরু হয়» 
এমন বাশের উল্লেখ এই সঙ্গে করা যাইতে পারে। 
নিরেট বাশে কাঠি এবং ফাঁপা বাশে বাক তৈয়ারি হইতে 
পারে। এই সব বাক্স চোঙের আকারে হইবে, কিঞ্ক 
তাহাতে ক্ষতি কি? কাঠের চাকতি দয়! চোঙের এক মুখ 
বন্ধ করিয়া 'ন্ত মুখে কোন রকম একটা ঢাকনি লাগাইলে 
দিব্য বাকা হইয়া যাইবে । কাঠি ঘসিয়া জাপিবার মসল! 
ফেক্ষরাস, বা শিরিষ ও কাচের গুড়) ছুই দিকের চাকতিতে 
বা চোটের পাশ চীছিয়া চেপ্টা করিয়া! তাহাতে লাগান 
চলে। . | 

যদ্দি কেহ দেশলাইয়ের কারখানা খুলেন, তিনি উপরিউক্ত 
৩১ রকম কাঠের মধ্যে প্রথমত শিমুল, আমড়া ও গেঁওয়া 
বো কেওড়া) কাঠ কাঠির জন্য এবং কদম 9 পিঠালি বাক্সের 
জন্ট পরাঙ্গা করিয়া দেখিতে পারেন। 

কোন কাঠের নমুন! দরকার হইলে শা01০ 11776721] 
1707৫501500101101510, 11001071701 [70040091125 
7174 1২0501015 1175010010) 10017 1)0177) ঠিকানায় 
মাবেদন করিলে নমুনার কাঠ পাওয়া যাইতে পারে । 


শীট 


'জ্যোতিনির্বাণ। 
ষোড়শ-পরিচ্ছেদ | 
(বিপদের মুখে । 

তখন রজনীর শেষযাম আছে। উষার আলো! ফুটিবার 
অনেকটা৷ বিলম্ব। নীলাকাশের গায়ে তখনও তারকার 
জ্যোতি নিভে নাই । সঙ্মীবনী উধার শীতল বাতাস তখনও 
অর্ধ প্রস্ক,টিত বনকুস্ুম গুঁলকে দোলাইয়া চঞ্চল করে নাই। 

কেদার রায় কালিদাসকে নাকিলেন। গ্রভুভক্ত ব্রাহ্মণ 
তখনই অস্ত্র শন্গে বিভূষিত হইয়া সম্মুখে আসিয়া দীড়াইল। 

যুবরাজ বলিলেন__“কালিদাস! আমাদের এখানকার 
কাজ শেষ হইয়াছে । তুমি রাণীকে লইয়াঅগ্রসর হ9।* 

কালিদাস একটু বিশ্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিলেন-_-“কেন 
আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাইবেন ন11৮ 


৬৮৪ 

“যখন তুমি সঙ্গে আছ, তখন আমার ন! গেলেও চলে। 
আমি ধলেশ্বরীর মোহানায় একবার যাইব। সে দিন অদ্ধ- 
কারে সে স্থান দেখিয়াছি । আজ একবার দিবালোকে 
দে্টী ভাল কাঁরয়! দেখিতে ইশ! করি ।” 

কালিদাস প্রভূর মনের কথা বুঝিয়া বলিল--শিবিকা 
প্রস্ততের আদেশ দিয়াচি। বোধ ভয় বাহকেরা 'প্রস্তত 
হইয়াছে । নামি রাণীমাকে লইয়া বাহিরে যাউ। 

এমন সময়ে অনীতা সেই স্থানে আসিলেন।__অশ্রপূর্ণ 
নয়নে কমলাকে বলিলেন__পমা! আশীর্বাদ করি, স্বামী- 
সোহাগিনী হও। স্বামীর সঁহত কর্তব্যপালনে যশোময়ী হও ।” 

কমলা ও কেদার রায়__টৈরবার পদবন্দন! কারলেন। 
কালদাস ৪ মস্তক অবনত করিল। অনীতা বলিঞ্েন__ 
*শিবিকা প্রস্তৃত, চল তোমাদের তুলিয়া দিয়া 'আমসি।” 

কেদার রায় অনীতাকে নিজের মনের উদ্দেশ্য বলিলেন। 
তিনি শুনিয়া কোন আপান্ত করিলেন না। 

মেষ ক্ষুদ্র গুহার আঙ্গিনায় শিবিকায় উঠিয়া, কমলা 
চলিয়া গেলেন। কেদার রায়ও অশ্বপুষ্ঠে উঠিয়া অন্থপথে 
গভীর বনমধো প্রবেশ করিলেন। তখন এতটুকু আলো! 
ফুটিয়াছে যে পথ দেখা যায়। 

অগ্রে পশ্চাতে চারিজা করিয়া! রক্ষী। শিবিকার পারে 
উনুক্ষ অসি ভস্তে কালিদাস। অদ্ধক্রোশ পথ অতিক্রম 
করিবার পর কালিদাসের মনে এক নত্তন কল্পনা আসিল। 
প্রভান্ের পূন্দে হ্ীপরে পৌছিতে হইলে এ পথে বিলম্ব হইতে 
পারে। গৌরীপুরের জঙ্গলের পথ দিয়া গেলে অতি সহজেই 
পদ্মার তীরবন্ধী হওয়া যাইবে । বিক্রমপুরের আশে পাশে 
কোন স্ানই,কালিদাসের অপরিচিত ছিল ন]। 

তবে গৌরীপুরের জঙ্গলটা বড় নিবিড় । নদীর তীরবর্তী 
বলিয় দুই একপার ইতিপুন্দে ডাকাতঠিও হইয়া গিয়াছে। 
কালিদাস টসনিকপূরুষ, সাহসী__ তাহাতে তাহার সঙ্গে মআট- 
জন বাছা বাছা অক্তধারী। ছয়জন জোয়ান শিবিকাবাহক। 
আর এই ভোরের বেলায় কি ডাকাত সেই বনে বসিয়া আছে! 

কালিদাস ভয় পাইল না। সেনাগণকে গৌরীপুরের 
জঙ্গলের পথ ধরিতে ইঙ্গিত করিল। অজাগর গতিতে 
বাঁকিয়! চুরিয়া সওয়ারী সমেত শিবিকা জঙ্গল পথে অগ্রসর 
হইল। 


প্রবাসী । 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 
বাহিরে উবার আলোক ছটা একটু একটু ফুটিয়াছিল; 
কিন্তু এই জঙ্গলের গভীরতার জন্য এখানে সেরূপ ফুটিতে 
পারে নাই। কাজেই অন্ধকার ও নিজ্জনতার সহায়তায় 
বনস্থলী একটু ভয়ঙ্কর মৃত্তি ধারণ করিয়াছিল। তবে জঙ্গলের 
সকল অংশই সমান গভীর নহে। 

সহসা সেই জঙ্গলে শুষ্ক পত্রের উপর দূর দ্রুত পদশব্দ 
শুনিতে পাওয়া গেল। সাহসী কালিদাস মনে ভাঁবিল-_ 
বন্তশৃগাল। সে তাহা গ্রাহথও করিল না। আবার সেইরূপ 
পদশব্ধ ! কালিনাস ভাবিল-_ভ্রম! 

এবার ভ্রম যেন সত্যে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। 
সহসা সন্‌ সন্‌শব্ে এক তীর আসিয়া কালিদাসের দক্ষিণ 
কর্ণের নিকট গিয়া চলিয়া গেল । 

কালিদাস মন্ধকারের মধো দাষ্ট প্রসারিত করিয়া ঘাড় 
ফিরাইয়। ঠাড়াইল। কিন্তু অন্গকারে কিছুই বিশেষ লক্ষ্য ভয় 
না। তবে আদৃরস্থ বৃক্ষকাণ্ডের নিকটে যেন ঢুঈ চারিটা ছায়ামৃষ্ঠি 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া বোধ হইল । 

কালিদাস অবার্থ লক্ষ্যে তীর ছুড়িল। সে তীর গিয়া 
বৃঙ্ষান্তরালে সেই লুকায়িত মুষ্টিসমূহের একজনের মাথা 
ভেদ করিল। সে চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। 

সহসা অপর পক্ষ '€ইতে বন্দকের আওয়াজ ইইল। 
বন্দকের গুলি ছুটিয়া গিয়া এক গাছের গায়ে বিদ্ধ হইল । 
গাচ্ছ না থাকিলে, সেই গুলি কালিদাসের মাথা বিধিত। 

কিন্ত সঃসা কি যে যেন এক অদ্ভূত মায়াবলে বন-ভূমির' 
শুফ পত্রাদি জুলিয়া উঠিয়া! এক সর্ব্ব$ুক প্রচণ্ড অনল স্চষ্টি 
করিল। সে অনল-গ্যোতিতে সেই অন্ধকারমণ্ডিত শ্তামল 
বনভূমি উজ্জ্বলিত তইয়া উঠিল! কালিদাস দেখিল--.সেখান 
হইতে চাঁর রশি দূরে প্রায় ১৫২০ জন দস বৃক্ষের তলায় 
দীড়াউয়া । 
বন্দুকের মুখনিঃসত জলন্ত বারুদের আগুনে বনের শু 
পত্র জলিয়া উঠিয়া যে এই আলোক স্ষ্টি করিয়াছে, তাহা 
বুঝিতে কালিদাসের বিলম্ব হইল নাঁ। সে আগে শত্রুর মুখ 
দেখিতে পায় নাই। এখন তাহাদের সকলকেই দেখিতে 
পাইল। এই বনানল সে ভগবৎ-প্রেরিত বলিয়া বুঝিল। 
কালিদাস আটজন রক্ষীর দিকে ফিরিয়া গস্ভীরম্বরে 


_ বলিল--”ভাই সব! আজ মহাকর্তব্য আমাদের সম্মুখে । 
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রাধীনাে রক্ষার জন্য তি প্রা নিতে রে ৷ শত 
শরাঘাত, সহশ্র বন্দুকের গুলি, আমাদের বিচলিত করিতে 
পারিবে না। দেহে প্রাণ থাকিতে শিবিকার নিকট কেহই 
অগ্রসর হইতে পারিবে না। বল তোমরা প্রাণ দিতে প্রস্তত?” 

প্রতিপক্ষদল সংখ্যায় বেশী। তবু টাদরায়ের সেনারা ভয় 
পাইল না । তাহারা--পজয় মা কালী” বলিয়] একটা হুঙ্কার 
করিয়া উঠিল। সে হৃষ্কারে যেন সেই বনপথ বিস্তারিত 
অনলের সর্বগ্রাসী শিখা পর্যান্ত কাপিয়া উঠিল। 

কালিদাস আবার বলিল_-“তোমর! চারিজন এইখানে 
শিবিকা রক্ষা কর। আমি অপর চারিজনকে লইয়৷ শত্রুদের 
আক্রমণ করি। আমার বৌধ হয়, আরও বেশীলোক এই 
বনের অগ্রস্থানে লুৰ্কায়িত আছে ।” 

তৎক্ষণাৎ চারিজন সেনা কালিদাসের সঙ্গ লইল। 
কমলা শিবিকার আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিয়া সবই দেখিতে ছিলেন। 
কালিদাস তাহার রক্ষার জন্ত অনর্থক নিজের প্রাণ বলি দিতে 
যাইতেছে দেখিয়া, কমলা কালিদাসের সম্মুখে আসিয়া 
ঈাড়াইয়া বলিলেন-_-্যাইও না-বাবা! উহারা সংখ্যায় 
বেশী। কেন বৃথা প্রাণ দিবে । 

কালিদাস বলিল-_“কেমন করিয়া সহা করিব রাণীম! ! 
আমরা জীবিত থাকিতে যে, দল্যুর; আসিয়া আপনার অঙ্গ- 
স্পর্শ করিবে ?” 

কমলা স্থিরভাবে বলিলেন, __“অঙ্গম্পশ করিবে কেন? 
"সামার গায়ে যাহা কিছু আছে সবই খুলিয়া দিই। তুমি 
শহাদের দিয়া আইস ।” 

কালিদাস রাণীর এ প্রস্ত।ব বড় স্থযুক্তি বলিয়া মনে করিল 
না। বলিল-_-“অলঙ্কার লইয়া কি দস্গারা ক্গাস্ত হইবে! 
যদি তাহাদের অন্ত উদ্দেশ্ট থাকে |” 

কমল! এ্ীবা উন্নত করিয়া সিংহীর স্তায় সরিয়া 
দাড়াইলেন। বলিলেন-_-«না উহাদের আর কোন উদদেস্ত সিদ্ধ 
ইইবে না। তবে তুমি এপ ভাবে চারিজন লোক লইয়া 
যাইও না। আমি রাণী_-আমার কথা শোন ।” 

কালিদাস বলিল-_“তাই করিব মা! আপনি শিবিকার 
মধ্যে যান । চারিজনে--শিবিকা রক্ষা করুক, আর আমরা! 
মোহাড়ায় দীড়াই। 


দস্্যরা আর বিলম্ব করিতে পারিতেছিল না। অমন 
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শিকার হা ছাড়া হ হয়। গাছের ডান আট জন 
লোকে এমন ভাবে সার দিয়া কৌশলে দীড়াইয়াছিল যেন 
বোধ হইতেছিল সঙ্গে অনেক লোক আছে। 

সহসা দন্যুদলের মধ্যে হইতে এক ব্যক্তি বন্দুকহ্তে 
সকলের অগ্রে আসিয়া বলিল-_-"1)০৬/1) 11 00200 2 
০০071010956 1)1601018 10077৩06 গুলি চালা ও” 

তীক্ষবুদ্ধি কালিদীস বুঝিয়া লঈটল _দশ্থাদের মধ্যে পটু শীজ 
আছে। এতদিন যে অত্যাচার সাধারণ প্রজার উপর 
হইতেছিল, আজ তাহা রাজ্যের রাণীর উপর হইতে চলিয়াছে। 

কালিদাসের সেই কালিকা মুগ্তি মনে পড়িল-*অনীতার 
নিকটে সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য মনে পড়িল_-যুবরাঁজ ও রাণীর 
পবিত্র শপথ মনে পড়িল। কালীদাস সাহসে বুক বাঁধিয়া 
চীৎকার করিল--“্জয় মা ভবানীর জয়।” 

সে চীৎকারে বনস্থলী আবার কীপিয়! উঠিল--আবার 
সেই কখনও নির্বাণোমুখ কখনও ভলানানুখ, বনাগ্রিশিখা 
কীপিয়া উঠিল__সেই আট জন সৈনিকের বক্ষমধাস্থ ধমনীতে 
শোনিতপ্রবাহের উপর প্রতিধ্বনি সংঘাত হইল--“জয় মা 
ভবানীর জয়।” 

কাহার! যেন অদুর হইতে ইঠার গ্রতিধ্বনি করিয়া গম্ভীর 
কঠে__মহাকল্লোল তুলিয়া হাকিল-ণ্জয় মা ভবানীর জয়।” 

প্রতিধ্বনি বায়ন্তরে না মিশাইতে মিশাইতে উন্ুক্ত 
তরবারি ও বর্ষাহস্তে একদল সৈনিক সহসা সেই বনক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইয়! অতর্কিত ভাবে পশ্চাত হইতে ডাকাতদের 
আক্রমণ করিল। 

তাহাদের বর্ষায় ও তরবারির আঘাতে কয়েকজন ড!কাত 
মরিল। যাহাদের হাতে বন্দুক ছিল, তাহারা বন্দুক ছুঁড়িবার 
অবসর পাইল না। দন্থ্যুরা উর্বশ্বাসে অদ্ধকারের »ধ্যে 
মিশাইল। 

কোলাহল চলিয়া গেল-_-বিপদ চলিয়া গেল--মাবার 
সেই উত্তেজনাময় বনভূমি পূর্বববৎ স্থির গান্াধ্যে পরিপূরিত 
ভইল। যাহারা পিছন হইতে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার! 
যেরাজসংসারের লোক, কাল্দাস তাহা বুঝিতে পারিল। 
কিন্তু কাহার অধানে কি অবস্থায়, শক্রর সর্থীন পাইয়া তাহারা 
এই গভীর বনে উপস্থিত ভষ্টয়াছে, তাহা সে ঠিক করিতে 
পারিল না। 


৬৮৬ 


বিজয়ী সেনাগণ নিকটে আসিপ। তাহাদের মধ্যে 


একজন অগ্রপর হইয়া! কালিদাসের পদবন্দনা করিয়া বলিল 
"সর্দার । আজ আল্লা আমাদের রক্ষা করিয়াছেন” 

কালিদাস তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বপিল--“কালুসেখ! 
তুমি ভাই কেমন করিয়! এখানে আমিলে ?” 

ণ“মেই বক্তিরূপিণী ভবানী আমাদের পাঠাইয়াছেন।” 

“সব খুলয়৷ বল কিছুই বুঝতে পারিতেছি না? 
যুবরাজের সহিত দেখা হইয়াছিল ?” 

“সাহার স্ধান জানি না, আমরা রাণীর সন্ধানে এ বনে 
আপিয়াছিলাম। আমদের মা কোথায় ?” 

কমলা শি'বকা হইতে বাতির হইয়। খলিলেন_-“কালু 
সেখ ! এই যে তোমাদের মা! বাব! তোম।দের মত সন্তানের 
মা হইতে পাওয়ার কত আনন্দ, কত মৌরব, তাহা আজ 
বেশ করিয়৷ বুঝিলাম। কালু সেখ! তুমি মুপলমান। কিন্তু 
তুমি আমার স্নেহময় সন্তান । এই হিনুমুণমানের মা 
হইয়। আজ আমি এই বিক্রমপুরের শক্তিময়ী রাজরাণী।” 

কালু দেখ আভূমি গ্রণত হইয়া রাণীকে সম্মান প্রদর্শন 
করিল। কমলা সোৎস্থুকে জিজ্ঞাস! করিলেন--পব্যাপার কি 
কালু! তোমরা কেমন করিয়া এখানে আসিলে ?” 

কালু সেখ বলিতে লাগিল মা! আপনি ও যুবরাজ 
চলিয়। আমিবার পর গোসাই ঠাকুর আমাদের ডাকিয়া 
পাঠান ।” 

“ঠ।কুর ঝি জাঁনিয়াছেন আমরা এখানে আসিয়াছি ?” 

“ই|__তাহার চক্ষে ধুলা দিবার উপায় নাই যে মা !” 

“মহারাজ জানিয়াছেন 2” 

"ঠাকুর জণিলেই মহার/জ জানিবেন |” 

মহারাজ যখন শুনিলেন, কি ঘটনায় আপনি রাজপুরী 
ত্যাগ করিয়াছেন, তখন [তিনি বিশ্বয়াপ্লত হইলেন। ভৈরবীর 
এ অন্তুত ক্রিয়াকলাপে কি এক মোহময় রহস্ত বিজড়িত তাহা 
তিনি বুঝিতে পারিলেন না । তবে যুবরাজ ও রঙ্ষীরা সঙ্গে 
আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি অনেকটা আন্বস্ত হইলেন ।* 

পতবে তোমরা আমিলে কেন ?” 

ণগৌসাই ঠাকুর আমাদের পাঠাইয়া দিলেন। তিনি 
বলিলেন দেশ কাল অতি খারাপ। দেশে যে অত্যাচার 
হইতেছে, তাহাতে রাজরাণীরও পরিত্রাণ পাইবার উপায় 


প্রবাসী.। 


| নাই টু বিপদে পড়িল আটজন রক্ষীতে কিছুই করিতে 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ। 


পারিবে না।” 

“তোমরা কখন আসিয়াছিলে ?* 

প্রাত্রি দিগ্রহরে।” 

“আমরা যে এ বনে আসিয়াছি জানিলে কিরূপে ?” 

“গৌসাই ঠাকুরের মুখে ।” 

“ঠাকুর আমাদের গন্তব্য পথ জানিলেন কিরূপে ?* 

“আপনাতে ও সেই সন্ািনীতে যখন মন্দিরে কথা 
হইতেছিল-_ঠাকুর তাহা সবই শুনিয়াছিলেন।” 

কমল! মনে মনে ভাবিলেন, রাজগুরু গোসাই ঠাকুর 
কেবল শাস্তাধ্যাম্ী নহেন। মন্ত্রণা ভেদে ও তাহার শক্তি যথেষ্ট। 
কমলা আবার, প্রশ্ন করিলেন_-“তোমরা এতক্ষণ কোথায় 
ছিলে ?” 

“আমরা সমস্ত রাত সেই গুহার বাহিরে ছিলাম । আপ- 
নার বাহক ও (সিপাহীগণ গুহার ভিতরে |ছল। কেনন! 
আমরা তাহাদের বাহিরে খুজিয়া পাই নাহ । পথশ্রমে 
ক্লান্ত হওয়ায়, আমার সঙ্গীরা নিপ্রিত হয়। শেষ রাত্রে বাহক- 
দের কথোপকথন শব্দ ও পদশব্র শুনিয়া আমরা আপনাদের 
অন্সসরণ কার । কিন্তু সহসা আপনারা গৌরীপুরের জঙ্গলে 
প্রবেশ করায় আমরা আর-অন্থসরণ করিতে পার নাই ।” 

“কি করিয়া টের পাইলে-__যে আমরা দশ্যু দ্বারা আক্রান্ত 
হইয়াছি ?” 

“প্রথমে কিছুই জানিতে পার নাই। সহসা! জঙ্গলের 
মধ্যে অতি দূর হইতে আলোর রেখা দেখিয়া আমর! দ্রুত 
পদে অগ্রমর হইলাম। আলো লক্ষ্য করিয়া, বনজঙ্গল 
লতাগুল ভেদ করিয়া নিকটে আসিয়! দেখিতে পাইলাম-- 
দস্্যুদল আপনাদের উপর আক্রমণের উদ্যোগ কারতেছে। 
জঙ্গলের মধাস্থিত আলোকে আমরা সেনাপাতকে চিনিতে 
পারিয়-_আমাদের রক্ষীদের চিনিতে পাঁরয়া, শত্রুদের পশ্চাৎ 
হইতে সবেগে আক্রমণ করিপান।” - 

কমলার চ্ষুর্দয় অশ্রপ্লাৰিত হইল। অবীনস্থ্দিগকে 
নিতান্ত কর্তব্যপরায়ণ দেখিলে যে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস 
প্রাণে আসে তাহাই চক্ষু ফুটিয়! প্রবাহিত হয়। কমলার এ 
অশ্রধারাও__তাই। 

শ্বশুরের রাজগুরুর অনুমতি না লইয়া গোপনে পুরী 


সপলত্া।] 


প্রায়শ্চিত্ত হইয়। গেল। কমলা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, 
“আজ যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছি, জীবনাস্ত পধ্যন্ত তাহা 
পালন করিব। যাহার! দেশের সামন্ত 'আশ্রয়হীন এ্রাজা হইতে 
শক্তি-সম্পদ-সম্পন্ন রাজরাণীর উপর অত্যাচার করিতে প্রস্ত, 
স্বামীর সহায়তায় তাহাদের সমুলে উচ্ছেদ করিব। ন] পারি, 
আর যেন কেহ আমাকে বিক্রমপুরের রাজরাণী বলিয়া 
না ডাকে ।” 

কমলা সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া সেনাদের সম্মুখে রাখিয়া 
বলিলেন-__প্বৎস ! এগুলি তোমাদের, তোমরা ইহা রক্ষা 
করিয়াছ এবং এ বাজ প্রসাদ তোমাদেরই পযন্ত ।” 

“কালিদাস নমভাবে বলিল--পরাণী মা !, আমর! কর্তব্য 
পালন করিয়াছি । আপনাকে দশ্বাহস্ত হতে রক্ষা করিয়া 
আমরা সন্তানের কর্তবা_নিমকের কর্তব্য পালন করিয়াছি। 
পুরস্কারের লোভে এ কাজ করি নাই তমা! আমরা এ 
বহুমূল্য রাজোপহারের উপযুক্ত নহি--আমরা আপনার 
স্নেহের উপযুক্ত 1” 

কমলা অবীনস্থ সেনানীদের এই নিঃস্বার্থতায়ও উদ্ারতায় 
মোহিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন_-এই অধম জাতি 
যখন নিজের স্বার্থ ভুলিয়া! কর্তব্পালন করিতে শিখিবে 
তখনই ইহারা মান্য হইবে! যে দিন সকল বাঙ্গালী ইহা- 
দরের মত নিঃস্বার্থ নির্লোভ ও কর্তব্যপরায়ণ হইবে__সেইদিন 
শ্রীপুরের রাজলগ্ী চিন্দুরাজ্জের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবেন 
তবে 'কমলা ছাঁড়িবার পাত্র নহেন। তিনি আবার ব'ল- 
লেন-_“এ সব অলঙ্কার ত ডাকাতে লই “বাবা | তোমরা 
রক্ষা করিয়াছ, এগুলি তোমাদের ।” 

কালিদাস বলিল-__“রাণীমা! আপনার সম্পত্তিরক্ষার জন্গ 
ও আপনাকে রক্ষার জনই আমরা রাজ-অন্লভোগী। এগুলি 
দস্থযহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি বলিয়া, রাজরাণীর অঙ্গের 
শোভাবর্দক অলঙ্কারের, উপর আমাদের অধিকার জন্মিতে 
পারে না।” 

কমল। তাহাদের নির্বদ্ধ পরিবর্তন না করিতে পারিয়া 
বলিলেন__প্প্রভাত হুইতে বিলম্ব নাই। চল আমরা এ 
বন ত্যাগ করি।” 

কালুসেখের সহিত বিংশতি জন. অস্ত্রধারী ছিল। আটাশ 


না করিনা, করলা যে পাপ টুনি হী 


জ্যোতিনিরবাণ। 


৬৮৭ 
জন রক্ষী রাণীর শিবিকা ঝেষ্টন করিয়! প্রপুরের পথ ধরিল। 

প্রভাতে পার্বতী গ্রামবাসীরা সবিশ্ময়ে দেখিল--অসংখ্য 
রক্ষীবেষ্ঠিত শিবিক! শ্রীপুরের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর; 
হইতেছে। 

রাম শ্ঠামের কাণে কাণে বলিল--“এ পান্ধীতে রাণী 
আছেন। রাণী পুজা করিবার চন্ঠ বনের কালীমন্দিরে 
গিয়াছিলেন।” 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 
[সসামহলের রাণী । 

চট্টগ্রামের নবাব, ইশার্খার এগারসিন্ধু দুর্গের এক 
্িগ্ধদীপোক্জুলিত, পুষ্পবাসগ্বাসিত, স্ত্য়ঙ্জিত কক্ষে 
বন্িয়া_-এক অলোকসামান্টা সুন্দরী" উজ্জল-গৌরাঙ্গী, 
হাশ্তমুখী, স্ক,রিতাধরা সন্দরী একখানি দপণের পারে ধাড়াইয়। 
নিজের কমনীয় মুখকান্তির, তান্দুলরাগরঞ্জিত ওষ্টাধরের 
লোহহিত-রাগের কমনীয় প্রতিবিষধ দেঁখিতেছ্েন । সে দেখায় 
যেন আশা মিটিতেছে না। আপন! আপনি বলিতেছেন-_ 
পাই এ রূপ! এব্‌পে কি নবাব ভুলিয়া থাকেন।” 

সন্ধ্যার পুর্বে, স্গদ্ধি তৈলদারা সেই স্্রচিকণ কেশরাশি 
স্সমার্জিত করিয়া! দাসা আসিয়া! কেশপাশ বাধিয়! দিয়া 
বিচিত্র বেণী রচনা করিয়! দিয়া যায়। কিন্ত সেদিন কেভ 
দেয় নাই। কেন না, সুন্দরী নিষেধ করিয়াছেন । 

অন্ত দিন এ সুন্দরী, স্সন্দর কারুকার্ধাময় স্বর্ণথচিত 
ওড়না অঙ্গরাখা গ্রভৃতিতে শ্ুভ্ষিতা হইয়া স্বাভাবিক 
সৌন্দধ্যের দীপ্তি বুদ্ধি করিয়া থাকেন, আজ তাহারও কোন 
চিহ্ন নাই । সামান্ত এক খানি ফিরোজা রঙ্গের ওড়না ও 
জরির কাজ করা এক খানি ঢাকাই কাপড়ে সেই হ্গীণ দেতযষ্টি 
আবরিত: করিয়াছেন। আজ বেশড়ষার কোন পারিপাট্য 
নাই। 

রাশীরুত ত্বর্ণময় অলঙ্কার সিন্দুকে তোলা আছে। আজ 
তাহার এক খানিও তিনি পরেন নাই। কেন-_তাহা.তিনি 
বলিতে পারেন । এমন কি আজ মনিবন্ধও বলয় শুন্য । 

পাঠক পাঠিকা ভর ত, ভাবিতে পারেন-_-এ সুন্দরী 
মানিনী। কিন্তু মানিনীর সে স্ষ,বিতাধব্র, কম্পিত দীর্ঘশ্বাস 
আবেগময় চঞ্চল-ৃষ্টি, ক্রোধদষ্ট ধীর-কম্পিত স্ুলোহিত 
ওষ্ঠাধর কিছুই ত তাহাতে নাই। বরঞ্চ এ সকলের পরিবর্তে 


৬৮৮ 


তাহার রাগরঞ্জিত ওষ্ঠপুটে মৃদু হান্তবেখা অতি প্রত্যক্ষভাবে 
পরিস্ক্ট। কে এ আনিন্দা-স্ুনূরী ! যিনি, সন্ধাালোক উজ্জঞ- 
লিত এগারসিদ্ধ দুর্গের এই মর্শরম্ডিত কন্সে বসিয়া 
মুকুরে আপনার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন ? 
এ নুন্দরী_দলিয়। বেগম। চট্টগ্রাম গ্রদেশাধিপতি 
শক্তিসম্পন্ন রাজ্যেখ্বর নবাব ইশারখার প্রণয়িনা। দলিয়! 
দর্পিতা অভিমাঁনিনী। কিন্তু প্রেমময়ী সর্বদা 'প্রফুল্লবদনী | 

দলিয়! ছাড়া আরও অনেকে নবাব ইশারখখার অনুগ্রহের 
পাত্রী ছিল। নবাবের অনুগরহলাভের জন্য অনেকে চিত্তরঞ্জিনী 
কলাবিগ্থা শিখিয়াছিলপ। অনেকে আগরার রঙ্গমহালের 
অনেক নামজাদা বেগমদের কার্যাক' ?পের ছলাময়ী কৌশলের 
অন্থৃকরণ করিয়ছিল'। ,অনেকে ঘাসয়া, মাজিয়!, প,ছিয়া 
ধুইয়া রূপের জ্যোতি প্রথর করিয়া নৃতনত্ব আনিবার চেষ্টা 
করিতেছিল। কিন্তু এ পধাস্ত কেহই দলিয়! বেগমের 
প্রতিদ্বন্দী হইতে পারে নাই । অনেকে দলিয়াকে ভয় করিত, 
অনেকে সখীত্বের ও বন্ধুত্বের ভাণ করিত। যাহারা নিতান্ত 
মনোভাব চপিয়া রাখিতে না পারিত, তাহার! মুখ ফিরাইয়া 
চলিয়া যাইত । মনে মনে সকলেই দলিয়ার স্খ-সৌভাগ্যের 
চির পতন কামনা করিত। কিন্তু এত করিয়া? তাহার! 
কিছু করিতে পারে নাই । দলিয়া সুন্নরীকুল মধো শ্রেষ্টা, 
প্রঙ্গন রাশির মধ্যে পদ্ম যেমন গরবিনী--বেগম মগুলীতে 
দলিয়াও সেইরূপ । 

আজকাল [কিন্ত দলিয়া অদ্ট-আ্রোত যেন একটু মন্দা 
ভইয়া গিয়াছে । নবাবের সে একান্ত হনুগ্রহ, আগ্রহ, আসঙ্গ- 
লিপ্সা, গভীর প্রেম যেন একটু টপিয়াছে। সেই ক্ষণ-অদর্শনে 
চঞ্চলতা, সেই সন্ধা-সমাগমে আশা-প্রতীক্ষার ব্যাকুলতা, 
সেই মিলনে অ'নন্দের প্রাবল্য যেন একটু কমিয়াছে। তাই 
দ্লিয়া মনে মনে ভাবে _হায় ! কেন এমনট| হইল । অপরে 
এ কথা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে নাই । কিন্তু দলিয়া মনে 
মনে সবই বুবিয়াছিল। সেই চির-সতকা, চঞ্চলা সুন্দরী, 
মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখিয়াছিল। কখনও নবাবকে 
মনোভাব ফুটিয়! বলে নাট । 

আর নবাব ইশ্ার্থা--যি!ন দলিয়াকে জীবনের সব্বস্ব 
করিয়াছিলেন__রাজোর বড় বড় কথা হইতে অতি ছোট 
কথাটা পধাস্ত বিশ্বাস করিয়া দলিয়াকে বলিতেন, যাহার তৃপ্তির 


প্রীবামী। 
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জন্ত যিনি সুছুর চট্টগ্রামে বসিয়াও আগরা, দিল্লীর রঙ্গমহলের. 
প্র্চলত নবোত্তাবিত শিল্পকলাময় পোষাক-পরিচ্ছদ, বন্ব্যয়ে 
আনাইয়া দলিয়াকে পরাইয়া ভ্রান্ত চকোরের স্তায় তাহার 
সৌনদর্যা-স্থধা পান করিতেন_-আঞজকাল সেই দলিয়াকে 
তিনি বড় একটা বিগ্বাস করেন না। চতুর! দলিয়াও 
নবাবকে জানিতে দেয় না, যে সে এই আশ্বাসের কথা 
বুঝিতে পারিয়াছে। | 

দূলিয়া আজ চুল বীধে নাই। ইচ্ছা করিয়া অলঙ্কার 
ভারে সেই স্থকোমল দেহযষ্টিকে ব্যথিত করে নাই। সংকল্প 
করিয়| বহুমুল্য মণি-খচিত বসনে সেই বিদছ্যুত-প্রভা- 
তরঙ্গায়িত দেহের সৌন্দধ্য বৃদ্ধি করে নাই। নৃতন উদ্দেস্ত 
হ্বদয়ে পোষণ করিয়া! সে অঙ্গরাগ করে নাই । কি উদ্দেশ্র-_ 
কি সংকল্ল-_তাভা সেই বলিতে পারে। 

গ্ুহ-গাব্রের চারিদিক বে্টন করিয়া, আটখানি নুবৃহৎ 
দপণ। দলিয়া আদর করিনা এই কক্ষের নাম দিয়াছে 
পাসসামভল”। সৌন্দয্য-গরবিনী দলিয়। এই দর্পণ-রাজিতে 
ভাভার রীপপ্রভা প্রতিফলিত করিয়! প্রাতিক্ষণেই একটা 
আত্মগরিমা অনুভব করিত। 

কিন্ত আজ দর্পণেও মুখ দেখিতে তাহার প্রবৃতি নাই। 
এক অনন্ভবনীয় চাঞ্চল্য, সে যেন তাহার কোমল মাংসপেশী- 
জড়িত ক্ষু্র জয়ে চাপিয়া রাখতে পারিতেছিল না। প্রথমে. 
একখানি দর্পণের কাছে দীড়ায়া দলিয়া৷ দেখিল, সেখানা 
যেন মলিন হইয় গিয়াছে। তাহার প্রতিবিদ্বধারণের শক্তি যেন 
কমিয়া গিয়াছে। গুহের ছাদ-বিলম্বিত কলমওয়াল! ঝাড়গুলার 
জ্যোতিই যেন তাহাতে বিশেষ ভাবে প্রাতিফলিত। তাহার 
স্ন্দর মুখখানি যেন তাহাতে ঠিক প্রতিফলিত হয় নাই । 

দলিয়া রাগ করিল, অভিমান করিল, ঠোট ফুলাইল, 
দর্পণকে অভিসম্পাত করিল, শেষ তাহাতে পানের পিক 
ফেলিয়! দিয়া সকল মনঃক্ষোভ নিবারণ করিল। আবার 
একথানি দর্পণের নিকটস্থ হইল, তাহাতে ও সেই দোষ । দলিয়া 
রাগ করিয়! তাহার উপরের আচ্ছার্দনী নীল কাপড়ট! টানিয়া 
তাহ! ঢাকিয়া দিল। যাহার উপরে তাহার এত রাগ, 
তাহাকে হাতের কাছে ন! পাইয়! সুন্দরী দলিয়া, এইপূপে 
নিশ্চল, বোধহীন, স্পন্দন, সমবেদনাহীন জড়-পদার্থের 
উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। 
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জালার প্রবাহ। সেটা ফন্তুআোতের স্তায় মনের ভিতরই 
প্রবাহিত হইতেছে। দলিয়৷ যেন অনেক চেষ্টা করিয়া 
সেটাকে ধরিতে পারিতেছে না! দূলিয়৷ কি উন্মাদিনী। 

দলিয়া তখনকার হিসাবে শিক্ষিতা। চির-অমর 
কবি সা'দীর গ্রন্থাবলী তাহার বড় প্রিয়। দলিয়া মনে ভাবিল 
একটু পড়িলে, কবিতা আবৃদ্তি করিলে, মনের তীব্র জালাটা 
হয় ত কমিয়া আসিবে । সে একখানি মথমলমণ্ডিত ক্ষদ্র 
কাষ্ঠাধারে গুলেস্তাখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। একটা কবিতা 
ভাল লাগিল। সেটা দুই তিন বার পড়িল, তবু জালা গেল না, 
তবু আশা মিটিল না-_দলিয়া তাহা উচ্চৈংস্রে আনুণ্তি 
করিল। 

“তাপে ফেরাক্‌ কা সাদ্মা সাগ মান জাতা 

হারাম মৌহ্‌ না হোতি তো! জহর খা জাতা।” 

কিন্তু হায়। ইহাতেও শান্তি মাসিল না। জহর খাইলে 
অনন্ত নরক !! দলিয়৷ তা সহিতে পারিবে না। দলিয়া 
আর একলা থাকিতে পারিতেছে না। ন্তাহার প্রাণের 
ভিতর হু হ করিতেছে । দলিয়! ব্যস্তভাবে ডাকিলি-_প্বীদি”। 

গুলফম নীদী, কিসের নেশায় জানি না, ঘরের বাহিরে 
দরজার কাছে বসিয়া টুলিতেছিল |  গুলফমেব বয়সটা! 
দলিয়ার চেয়ে কিছু বেশী। করত্রীর ডাক শুনিয়া সে চক্ষ 
রগড়াঈতে রগড়াইতে উঠিয়া জবাব দিল-_-“বিবি !* 

প্রকোষ্ঠতলে, বিস্তৃত কার্পেটের উপর একটা ফলদানীতে 
ফুলের তোড়া বসান ছিল। গুল্ম ঝলদী দূমের ঘোরে 
তাহার উপর পড়িল। নিজে মাঁটীতে পড়িল না, ন্ভবে 
ফুলদানীটা উপ্টাইয়া ফেলিল ! দলিয়া রোয-ুরে বলিলেন__ 
“পোড়ার মুখো বীদী। জাহান্সমে কি তোর স্থান নাই ?% 

বাদী গুলফম্‌_-ওরফে গুলফমেন্লিসা, অপ্রস্তত হইয়া 
বলিল-_প্কল্তর মাফ হয় বিবিজি। হ্ৃকুম ফরমানটায়ে |” 

দলিয়ার ভকুম করিবার কিছুই ছিল না। একলা 
থাকিতে না পারিয়া সে খেয়ালের বশে সীদিকে ডাকিয়া- 
ছিল। ইচ্ছা ছিল-_ঢুই চারিটা গল্প শুনিবে! কিন্ত ঘুমস্ত 
বাদী কি গল্প গুলিকে সরস করিয়া বলিতে পারিবে ? 

' ক্ববু দলিয়! গুলফম্‌কে জিজ্ঞাসা করিল_-নবাব কোথায় 

বাদি?” 


জ্যোতিনির্ববাণ। | ৬৮৯ 


-. ভাহাতেও শান্তি নাই। প্রীণে যেন কি একটা অক্ষ ট 


গুল্ফম্‌ বলিল-_তাঁতে। জান না--যেগম মীছেব। 

ঘূলিয়া রাগিল। বলিল-_প্বুমাইতে জানিস্‌-_ পোলাও 
হজম করিতে পারিস আর নবাবের খবর রাখিতে পারিস্‌ 
না)” 

গুলফম্‌ও সহজে ছাড়িবার পার নয়। বিশেষতঃ তাছার 
কাঁচ! ঘুমট! ভাঙ্গিয়াছে। তার উপর আবার এই তিরস্কারের 
ঘটা। গুল্ফম্‌ বলিল--"নবাবের খোজরাখা যার দরকার, 
তিনিই খবর রাখেন না-- আমরা ত বাদী ।” 

দিয়া কাটা বুঝিল। কিন্তু রাগ করিল না। মনে 
ভাবিল_-“সতাই আমি অগ্গায় করিয়াছি । *য আমার 
ইপ্সিত, দঁয়ত, [প্রয়, তাহাকে আমি নিঞজে খু'গিব না.ত 
কি এই নাদী খুঁজিবে ! মতাদন 'নবাবের খুঁজিবার সথ্‌ 
ছিল, তিনি খুঁজিয়াছেন। এখন তাহার ভালবাসার প্রবল 
আত ভাটার মুখে । এখন খুদিবার পালা আমার !” 

কিন্তু নবাব ইখা গা মাগকাল আবার এগারসিন্ধু ছুর্গে 
থাকেন না। দুর্স-নিকটগু এক নদা-তীরের বারধোয়ারিতে 
অবস্থান করেন। আগ সন্ধ্যার পর ধলিয়ার মহলে আসি- 
বেন বলিয়া সংবাদ ধিয়াছিলেন---কিন্ত তখন? তাহার দেখা 
নাই! হায়! দলিয়া কোথায় তাঠ।কে খুঁজিবে ! 

রূপের জ্যোতির ভীর জালাফু পৃক্ষ-পতচ্গের মন বীধিয়। 
রাগিতে হয়| দাঁলয়া ভাবিগ, তাহার রূপের আকর্ষণাশক্তি 
নিশ্চয় কাযা গিয়াছে । তাহা না হঈলে নবাব ইশা খা 
আসিব বলিয়া, আশা দিয়া দেখা দেন না কেন? সন্দেহটা 
মিটাইবার জন্ঠ দাঁলয়া গুলফমকে জিজ্ঞাসা করিল-_“হা 
গুণ্ফম্‌।! সত্যই কি আমি সন্দরী £” 

কণা শেষ না হইতে হইাতেই__কে যেন একটা প্রতিধ্বনি 
করিপ-_্সত্য দলিয়া ভুমি অতি সুন্দরী % প্রতিধ্বনি 
গুনিয়া বাদী গুলফম কক্ষ হইতে সরিয়া পড়িল। 

দলিয়া বঙ্কিম-গীবা উন্নত করিয়া দেগিল--ভহাপন! 
ভাঁসিয়াছেন। 'তাভার মনে তগনই একটা অন্ভিমান আসিয়! 
জুটিল। (সে অভিমানের উন্মায়, চক্ষে ঢুঈটী মৃক্তাফল দেখা 
দিল। সেই মুক্তাফল ঢটি একটু চঞ্চলতার সহিত দলিয়ার 
আরক্তিম গগুদেশ বিয়া গড়াউয়া পড়িলল।' সে গগ্ড গ্রবাহী 
মক্তাধারা, নবাবসাহেবের চক্ষু এড়াইল না। নবাব সোৎ- 
স্তকে দলিয়ার গণ প্রবাহী ধারাঢুটী নিজের গদ্ধবাসিত রুমালে 


৬৯০ 


মুছাইয়া দিয়া-_-আদরের সহিত বলিলেন--.প্দলিয়া বেগম ! 


কাদিতেছ কেন ?” 

দলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস কেলিয়। বলিল-_-“্যত দিন 
হাসিতে দিয়ছিলেন_-তত দিন হাসিয়াছি। এখন কান! 
দেখিলে সুখী হন, তাঠ কাদিতেছি ।* 

“কেন দলিয়া ! বল আমি কিসে অপরাধী ।” 

দলিয়া হাপিয়া বলিল “অপরাধ আপনার নয় জীহা- 
পনা! আমি বীদা চরণাশিতা- আমিই 'অপরাধিনী। 
আমি আশাপণ ঢাহিয়া ক্লান্ত হই_-আপনি আসেন না, 
আিব বলিয়া সংবাদ দিয়া পাঠান-_নিরাশ করেন । আজ- 
কাল এত ছলনা শিখিতেছেন কেন? যে প্রাণভরিয়। 
ভালবানে, তাহার সহিত এ ছলনা কেন জনাব 7 

নবাব চিন্তান্বিতভাবে ঝললেন-_-প্তা নয় দলিয়া__তা৷ 
নয়। এখন আমার অনেক ভাবনা । আকবার সা' স্বর্গে 
গিয়াছেন, সেলিম সা জাহাগীর নাম লইয়া! দিল্লীর তত্তে 
বসিয়াছেন। ফাহাকে নজর দিয়া অপীনতা স্বীকার করিতে 
হইবে, তা আমি পারিব না। 
দিনরাত নানা কথ! ভাবি ।” 

দলিয়। বলিল--"সতাই কি এই চিন্তায় আপনি কাতর?” 

“কেন এ প্রশ্ন করিতেছ দলিয়া ! নবাব ইণা থা কখনও 
তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেন নাই।” 

"এতদিন করেন নাই-_কিন্ত এইবার করিতেছেন ।” 

“কিসে জানিলে দলিয়া |” 

“মনের অগোচর পাপ নাই জীভাপনা। নিজের মনের 
ভিতর খুঁজিয়া দেখন, কি তীব্রজালায় আপনার প্রাণ 
পুড়িয়। যাইতেছে ।» 

“কি বলিতেছ তুমি-_দলিয়া বেগম! আমি কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না ।” 

“পারিবেন না। আমি নারী হইয়া যাহা সহজে বুঝিয়াছি, 
আপনি পুরুষ হইয়া তাহা শত চেষ্টাতেও পারিবেন ন1। 
কিন্ত জাহাপন1! সাবধান !” 

প্দলিয়। ! কিসে সাবধান হইব?” 

“ূুপমোহের প্রধল অগ্নিতে 1” 

“কার রূপ-মোহ-_-তোমার ?” 

"আমার নয় ! চাদরায়ের কন্ঠা সোণামণির ! 


প্রবাসী । 


এইজন্য হিরণ-মঞ্জিলে বসিয়া ' 


[৬ ভাগ। 


"সোণামণির ! অসম্ভব! তুমি মিথ্যাবাদিনী।” 

প্ৰলিয়া মিথ্যাবদিনী নয়! দলিয়া অনেক প্রমাণ 
দেখাইতে পারে ।৮, 

“কি প্রমাণ ?” 

“আপনার মুখ, চোখ-আর এই ছিন্ন পত্রথণ্ড। আমি 
জানি নবাব ইশা খা শ্বকবি। কিন্তু সোণ।মনির নাম না 
থাকিলে কি কবিতার সৌন্দধ্য ফুটিয়৷ উঠে না, জীহাপন11% 

প্ৰিয়! রাক্ষপী! কি বলিতেছ! দলিয়া তুমি না 
প্রেমময়ী |” 

দালয়া একখণ্ড কাগজ, সেই চম্পকনিন্দিত হই ক্ষুদ্র 
অশ্লির মধ্যে ধরিয়া নবাবকে দেখাইয়া বলিল-_পকার হাতের 
লেখা জনাব ?” 

নবাব তাহ! চিনিলেন। নিজের অসাবধানতার জন্ত 
মনে মনে বড় অনুতপ্ত হইলেন। দলিয়াকে মনে মনে 
শত অভিসম্পাত দিলেন । সর্প-দষ্ট ব্যক্তির স্তায় দ্রুতবেগে 
দপিয়ার কক্ষ ত্যাগ করিলেন । 

আর দলিয়া। সে নিজের হাতে আগুণ জালাইয়াছে, 
তাহাতে তাহাকে পুড়িতেই হইবে। নবাব যে রোষভরে 
সহসা তাহার কক্ষ ত্যাগ করিবেন, তাহা সে ভাবে নাই। 
দ্লিয়া নিম্তব্ব__নির্ব(ক!.. 

দূলিয়া দ্বার পানে ছুটিল। দারে দড়াইয়া__গুলফম্‌। 
দলয় প্রশ্ন করিল_-"গুলফম্‌! জাঁহাপনা কোন দিকে 
গেলেন ?” ] 
গুলফম্‌ বলিল-_পপুরীর বাহিরে গিয়াছেন.। কি হইয়াছে 
বিবি?” 

দলিয়া--কীদিতে কীদিতে . বলিল--“আমার সর্বনাশ 
হইয়াছে 1” 

”কেন কে সর্বনাশ করিল ?* 

“আমি নিজেই করিয়াছি। ্‌ 

দ্লিয়া দ্রুতপদে কাদিতে কাদিতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। মাটাতে কার্পেটের উপর পড়িয়া 
কাদিতে কীদিতে বলিল-_-“এস দয়িত! এস বাঞ্ছিত! 
ফিরিয়৷ এস! আর আমি তোমায় সন্দেহ করিব না1৮ 

দলিয়া যাহাকে এত কাতর কণে অশ্রপূর্ণ নেত্রে ডাকিল, 


সে আর ফিরিল না। দলিয়ার উচ্ছবাসরুদ্ কণ্ঠের এ কাতর- 


১২শ.সংখ্যা।] 


চি লৈই প্রস্তরময় ও করি ভেদ নি বারিনে, 
গেল না। গৃহমধ্যে গ্রাতিধ্বনি তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া__ 
তাহাই দলিয়ার কাণে পৌছাইয়! দিল। 
হায়! দলিয়া_কেন না বুঝিয়া নিজের সর্বনাশ 
করিলে! ধিক রমণীর প্রেমে ! ধিক তাহাঁদের সন্দোহে ! 
শ্রীহবিসাধন মুখোপাধ্যায় । 


আমন্ত্রণ ।*% 

আয়োদ-ধৌনম্ম নামক এক খধধির আরুণি ও উপমন্ধ্য নামে 
ছুই শিষ্য ছিলেন। আয়োদ-পোন্ম একদিন আরুণিকে 
আহ্বান করিয়! ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে আদেশ করিলেন । 
আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশ মত আলি বাঁধিতে নিষ্‌ক্ত 
হইলেন, কি স্ক অনেক চেষ্ী করিয়া ও রুতকার্যা হইলেন না। 
অবশেষে সেই স্তানে শয়ন করিয়! জলনি্গম নিবারণ 
করিলেন। কিছু কাল পরে উপাধ্যায় অপর শিষ্যাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, পাঞ্চালদেশায় আরুণি কোথায় গিয়াছে? 
তাহারা কহিল, আপনি তাহাকে ক্ষেত্রে অলি বাধিতে 
প্রেরণ করিয়াছেন। শিষ্যপরিবেষ্টিত খধি দেই ক্ষেত্রে 
উপনীত হইয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন, ভো বৎস আরুণি, 
কোথায় গিয়া, আইস! আরুণি তখন উখিত হইয়া, 
উপাধ্যায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিনীত বচনে কহিলেন, 
ক্ষেত্রের যেজল নিঃস্যত হইতেছিল, তাহা অবারণীয় ; তাহার 
প্রতিরোধের নিমিত্ত আমি তথায় শয়ন করিয়াছিলাম, এক্ষণে 
আপনার কথা শ্রবণ করিয়া সহসা কেদীরথও বিদারণ 
করিয়া আপনার সম্মুখীন হইলাম, অভিবাদন করি, আর কি 
অনুষ্ঠান করিব, অনুমতি করুন। উপাধ্যায় কহিলেন, যে 
হেতু তুমি কেদ্ারথণ্ড বিদারণ করিয়া উখ্িত হইয়াছ, 
অতএব অগ্তাবধি তোমার নাম উদ্দালক বলিয়া প্রসিদ্ধ 
হইথে এবং আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ এই নিমিত্ত 
তোমার শ্রেয়লাভ হইবে । 

উপমন্ত্যু নামক দ্বিতীয় শিষ্কে উপাধ্যায় একদা 
কহিলেন, বস উপমন্তযু, সতত সাবধানে আমার গোধন 
রক্ষা কর। আদেশ মত উপমন্থ্য গোচারণে রত হইলেন । 








আমরা 


* গ্রয়াগ সাহিতা-সন্মিলনে তরণব়্কদিগকে সগ্বোধন করিয়া পঠিত ] 


৬৯১ 
দিহাজাগে ৫ নৌটার জরিনা সার রর প্রভাগমনপুবক 
তাহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন। এক 
দিন উপাধ্যায় কিলেন, বম উপমন্ত্য, তোমাকে অতিশয় 
হ্টপুষ্ট দেখিতেছি, তুমি এক্ষণে কিরূপে আহার করিয়া: 
থাক, বল। উপমন্ত্া কতিলেন, ভগবন্, আমি এক্ষণে ভিক্ষা- 
বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি । উপাধায় কহিলেন, দেখ, আমাকে 
না জানাঈয়া ভিক্ষালন্ধ উ্রব্াজাত উপযোগ করা তোমার 
বিধেয় নহে। গুরুর আদেশ স্বীকার করিয়! উপমন্ত্া 
আহরিত ভিক্ষান্ন গুরুকে অর্পণ করিলেন। উপাধ্যায় 
সমস্ত গ্রহণ করিলেন, শিষ্কে কিছু দিলেন না। *কিছু দিন 
পরে উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উপমন্তাু, তোমার ভিক্ষান্ন 
সমুদায় গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি তোমাকে অত্যন্ত 
স্থলকায় দেখিতেছি, এখন কি আহার করিয়া থাক? উপমন্থা 
কহিলেন, একবার ভিক্ষা কতিয়া আপনাকে প্রদান করি, 
দ্বিতীয়বার কয়েক মুষ্টি তুল আহরণ করিয়া উদর পুরণ 
করিয়া থাকি। উপাঁধ্যায় কহিলেন, দেখ, ইহা ভদ্রলোকের 
দ্বন্দ ও সমুচিত কর্ম নহে । ইহাতে অন্তের বুত্তিরোধ 
হষ্তেছে, আরও এইরূপ অন্নষ্ঠান করিলে তুমিও ক্রমশঃ 
লোভপরায়ণ হইবে । উপমন্্যু 1দ্রতীয়বার ভিক্ষা! আহরণ 
পরিত্যাগ করিলেন। তথাপি তাক্রার দেহে রুশতার কোন 
লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া গুরু একদিন কহিলেন, তোমার 
ভিক্ষান্ন আমি*সমুদায় গ্রহণ করি, তুমি দিতীয়বার ভিক্ষা 
কর না, তথাপি তোমাকে পূর্বাপেক্গা সমধিক স্থুলকায় 
দেখিতেছি, এক্ষণে কি আভাঁর করিয়া থাক, বল। উপমন্থ্য 
কহিলেন, এক্ষণে ধেনুগণের ছুপ্ধ পান করিয়। প্রাণ ধারণ 
করিতেছি । উপাধ্যায় কহিঞেন, দেখ, আমি তোমাকে 
অনুমতি করি নাই, সুতরাং ধেন্ুর দুধ পান করা তোমার 
অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে । উপমন্থ্ু গুরুর আদেশ শিরোধার্ধ্য 
করিলেন। কিছুদিন পরে উপাণ্যায় [জিজ্ঞাসা করিপেন, 
উপমন্ত্ু, তুমি ভিক্গান্ন ভক্ষণ ও দিতায়বার ভিক্ষাথ পম্যটন 
কর না, এবং ধেন্ুর ছুঞ্ধপান করিতে ও তোমাকে নিবারণ 
করিয়াছি, তথাপি তোমাকে ক্লাতিশয় স্থলকলেবর দেখিতে, 
এক্ষণে কি আহার করিয়। থাক? উপমন্ু কহিলেন, বৎ্সগণ 
মাতৃস্তন পান করিয়া যে ফেন উদ্পগার করে, আমি তাহ! 
পান করি। উপাধ্যায় কহিলেন, অতি শান্ত স্বভাব বসগণ 


৬নী$ 


তোমার প্রতি অন্তকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন 
উদগার করিয়া থাকে, স্তরাং তুমি তাহাদিগের আহারের 
ব্যাঘাত করিতে । অতঃপর তোমার ফেন পান করাও 
'বিধেয় নহে । এষ্টদূপ আদি ভইয়া উপমন্তা ফেন পান 
হইতে বিরত হলেন ও পূর্বাবৎ গো রক্ষা করিতে লাগিলেন। 

এষ্ট অবগ্ঠায় উপমন্ত্া এক দিন আরণ্যে গোচারণ করিতে 
করিতে শ্বধা্ড হয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন। তাহাতে 
চক্ষুদোষ জানাযা মদ্ধ ভষ্টলেন এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে 
করিতে এক কৃপে নিপ তত হইলেন । 

সন্ধার সময় উপাধ্যায় আয়োদ-ধৌন্ম শিষ্যদিগকে 
কতিলেন, উপমন্ত্য, এ পর্যন্ত 'আসিতেছে না, বোধ তয় 
তাহাকে সর্ব প্রকার আহার করিতে নিষেধ করিয়াছি, এজন 
সে কুপিত হইয়াছে । চল, আমরা তাহার অনুসন্ধান করি। 
উপাধায় শিশগণ সমপ্রিব্যাহীরে অরাণো প্রবেশ পূর্বক, 
বৎস উপমন্তা, কোথায় আছ, বলিয়া মুক্তকঠে আহ্বান 
করিতে লাগলেন । আহ্ানধবনি শু'নতে পাইয়া! উপমন্থ্যু 


কহিলেন, জমি কুপে পতিত ঠইয়াছ। তিনি অন্ধ হইয়া: 


ছেন জানিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, দেববৈদ্ভ অশ্বিনীকুমারের 
স্তব কর, তাঠা হইলে ভোমার চক্ষুলাভ ভইবে। উপমন্ত্ 
আঁশ্বনীকুমারের স্তব করিলেন। কাহার স্তবে সন্ষ্ট হইয়। 
অশ্বিনীকুমারযুগল তথায় আবিভ ত হইয়া কহিলেন, আমরা 
তোমার প্রাত অতিশয় প্রসন্ন হুইয়াপ্চি, অতএব তোমাকে 
এক পিষ্টক দিতেছি ভক্ষণ কর। উপমন্ত্র কভিলেন, আমি 
গুরুকে নিবেদন না করিয়া অপপ ভক্ষণ করিতে পারিব না । 
আশ্বিনীতনয়দ্বয় কহিলেন, পর্বে তোমার উপাধ্যায় আমা- 
দিগকে স্তব করিয়াছিলেন, আমরা স্টাভার প্রতি সর হয়া 
এক পিকৈ দিয়াছিলাম, কিন্ত তিনি গুরুর আদেশ না লইয়া 
তাহা উপযোগ করেন, অতএব তোমার উপাধ্যায় যেরূপ 
করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ কর। উপমন্যু কহিলেন, 
আপনাদিগকে অন্থনয় করিতেছি, আমি গুরুকে নিবেদন 
না করিয়া অপুপ ভক্ষণ করিতে পারিব না। অশ্বিনীকুমারদ্য় 
কহিলেন, তোমার এই প্রকায অসাধারণ গুরুতক্তি, দর্শনে 
আমর! অতিশয় প্রসন্ন হইলাম, তোমার উপাধ্যায়ের দস্ত 
সকল লৌহময়, তোমার হিরগ্য় তবে এবং তুমি চক্ষু ও 
শ্রেয়লাত করিবে। 


প্রবাসী | 


৬ষ্ঠ ভাঁগ। 


মহাভারতে কথিত এই উপাধ্যানে গভীর শিক্ষা নিহিত 


রহিয়াছে। কি কারণে, কোন উদ্দেস্তে আয়োদ-ধোন্ম 
শিষ্যদয়কে এরূপ পরীক্ষা! করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ 
নাই। শিষ্বের চারত্রবর্ণন এই উপাখ্যানের উদেন্তা। 
আরুণিকে যখন উপাধ্যায় কহিলেন, ক্ষেত্রের আলি বন্ধন 
কর, এবং আঞণি যখন আলি বাধিতে অসমর্থ হইলেন, সে 
সময় গুরুকে গিয়া তিনি নিবেদন করিলেন না যে আদিষ্ট 
কাধ্য তাহার শক্তির অসাধ্য। জলনির্গমমুখে আপনার 
দেহ রক্ষা করিয়া জল রোধ কারলেন। উপমন্তাকে গুরু 
একে একে সকল আহাষাসামগ্রী হইতে নিবৃত্ত কারণেন, 
কিন্তু উপমন্তয একবারও গুরুকে গিজ্ঞাসা করেন নাই থে 
অনাহারে কিরূপে তিনি প্রাণ পরারণ করিবেন। গুরুর 
আরশ লঙ্ঘন করা ৩ দূরে থাঝুঁক, সে সর্ষে কখন কেন 
কথা জিজ্ঞানা করতেন না। আংশ্বনীকুমারের বাক্যে গান। 
যা্টতে,ছ যে আকুণি ও উপমন্ত্যুর যেরূপ গুরুতক্তি ছিণ 
শিষ্াবস্থায় স্বয়ং আয়োদ-ধৌম্মের তদনুরূপ গুরুভক্ত [ছিল 
না। অশ্বিনীঞুমার উপমন্তুর পরীগণ করিলেন, তাহাকে 
প্রলোভন দখাইলেন যে গুরুর অপেক্ষা অধিক গুরুভক্তির 
আবগ্ক নাঈ, কিন্তু অনশনে ক্রিষ্ট, অন্ধ উপমন্থ্য পিকে 
লুন্ধ হইলেন না, গুরুস্ক্তি সম্বন্ধে গুরুর দৃষ্াত্ত অনুসরণ 
করিলেন না । গুরুকে লৌহ্দন্ত ও শিষ্তাকে হিরণয় দত্তের 
বর প্রদান করিয়। আশ্বনীকুমার গুরু ও শিষ্যে প্রভেদ 
নিদ্দেশ কাঁরলেন। এই উপাখ্যান হইতে বুঝতে পারা 
যায় যে অসস্কোচে ও দিধাশূন্ঠ চিত্তে গুরুর আঙ্া পালন 
করা শিষ্ের প্রধান ও মুখ্য কর্তব্য । 

এই গুরু শিষ্যের সম্বদ্ধের বিস্তৃতিতে সমাজের বন্ধন ও 
শাসন। বয়োবৃদ্ধ দিগের সহিত বয়ঃকনিষ্ঠ দিগের কি, 
সন্ঘদ্ধ। এ বিষয়ে সমাজে যে অদ্ভূত পরিবর্তন ঘটিয়াছে ধীর 
ভাবে তাহা! আলোচনা করা কর্তব্য। সর্বত্র এই .কথ৷ 
শুনিতে পাওয়া যায় যে একালের বালক ও যুবকগণ গুরু- 
দিগের ও বর্ষয়ানদিগের প্রতি পূর্বের স্থায় ভক্তি বা শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করে না। সে কথা বিচার করিবার পূর্বে বয়োবুদ্ধ 
ও গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদিগের কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে কি 
না বিচার করিতে হইবে। প্রাচীন্দিগের মধ্যে সাধারণতঃ 
বালক ও যুবকদিগের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিতে পাওয়া 


১২শ সংখ্যা |] 
যায়। ছেলে-ছোকরার দল বলিলেই বুঝায় যে তাহাদের 
কোন শক্তি বা গুণ, অথবা কোন বিষয়ে কর্মাপটুতা নাই। 
প্রবীণে ও নবীনে মিলন স্থান কোথাও দেখিতে পাওয়৷ যায় 
না। যুবক ও বালকর্দিগের সহিত কোন বিষয়ে লিপ্ত না 
হওয়াই প্রবীণতার প্রধান লক্ষণ। 
কোন্‌ শান্জে অথবা 'প্রাটান কোন্‌ গ্রন্থে এমন শিক্ষা 
আছে যে প্রাচীনেরা বালক ও যুবকদিগের প্রতি তাচ্ছিলা ও 
অবহেলা প্রদর্শন করিবে? আধ্য শান, পুরাণ, কাব্যে শুধু ঘে 
এরূপ শিক্ষা নাই এমন নয়, বরং বালক 'এ যুবকদিগের 
কীত্তিই মহাকীর্তি বলিয়া প্রথিত হইয়াছে । ভক্তদিগের 
মধ্যে শিশু ঞ্ুব প্রহ্লাদের তুল্য ভক্ত কে? পণ্ডিতের 
মধ্যে শিশু শুকদেব ও বালক অষ্টাবক্রেরু তুল্য পণ্ডিত 
কে? বীরের মধ্যে কিশোরবয়স্ক রাম, কৃষ্ণ, অজ্ঞ্ুনের তুলা 
বীর কে? গায়কের মধ্যে লবকুশের তুল্য গায়ক কে? জগৎ 
কন্মক্ষের, যে কশ্মবীর সেই জয় লাভ করে । যৌবন কর্মের 
প্রধান সময় এবং বাল্যাবস্থা হঈতে কর্ম্মপটুতার সুচনা হওয়া 
উচিত। জগতে যে কোন মহৎ কর্ম করিতে চায়, সেই 
মবকদিগের সহায়তা অন্বেষণ করে। প্রবীণেরা*পরামর্শদাতা, 
বিবেচক, অভিজ্ঞ। তরুণবয়স্ক ব্যক্তিগণ বিদ্নবাধা অতিক্রম 
করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইবে। ঘুবকের সহায়তা যে কেবল 
প্রাচীনেরা লইতেন তাহা নহে । যেখানে উগ্ভম, যেখানে 
উন্নতি, যেখানে কন্মন, সেইখানেই যুবকের সমাগম । ছত্রিশ 
বৎসর পুরে ফ্রান্স ও জন্মানীতে যে মহাসমর হয়, তাহাতে 
জন্ানীর বিশ্বাবগ্তালয়ের যুবকগণ অস্ত্র ধারণ করিয়া ঘোরতর 
যুদ্ধ করিয়াছিল। যে অদ্ভুতপূর্বব বিচিত্র বীধ্য প্রদর্শন কাঁরয়া 
জাপান রুসিয়াকে ধূলিধূসরিত কারিয়াছে, জাপানী যুবকগণই 
তাহার প্রধান নিদর্শন। কেবল রণক্ষেত্রে নহে। যেখানে 
ধর্মশিক্ষা সে স্থানেও যুবকের প্রয়োজন । রামকৃষ্ণ পরমহংস 
কিশোরবয়স্ক নরেন্দ্রনাথ দত্তকে কি দেখিয়া আপনার কাছে 
টানিয়! লইয়াছিলেন? বয়োবৃদ্ধ গ্রবীণগণ নরেন্্রনাথে কোন 
গুণ দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু সেই যুবা গুরুর কুপায় 
দিশ্িজয়ী ধর্মবীর বিবেকানন্দ স্বামী নামে মাকিনে ও ইংলগ্ডে 
অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। 
. নবীনের প্রতি অবহেলা প্রাচীনের পক্ষে গৌরবের 
কথা নহে। প্রবীণের প্রতি অনাস্থা নবীনের পক্ষে ঘোর 


আমন্ত্রণ । 


৬৯৩ 
অমঙ্গলের কারণ । ভাব বিপ্লবে ও শিক্ষা বিপ্লবে এই উভয় 
অনর্থ এ দেশে ঘটিয়াছে। গ্রুবীণ দিগের ক্রি সংশোধন 
হইবার উপায় নাই, কিন্ত বালক ও যুবকদিগের কথা স্বতন্ত্। 
আজ যাহারা বালক অথবা তরুণ তাহারাই যখন প্রবীণ' 
হইয়। বালকদিগের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইবে তখন সমাজ 
আবার সংযত, শ্রন্দর, সর্বাঈগসম্পূর্ণ হইবে । বালক ও 
যুবকর্দিগকে সেই ভার লইতে আমরা আহ্বান করিঙেছ। 
সেই প্রাচীন ব্রদ্ষচধ্য আবার নূতন করিয়া সমাজের ভিত্তি- 
স্বরূপ গ্রথম আশ্রমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ওজোগুণ- 
সম্পন্ন, অক্রিষ্টকর্মা হইয়া সংসারে প্রবেশ কারিতে শুইবে। 

সকল সাধনার মুলে শারী:রক সুস্থতা ও সবলতা। 
তাহাই প্রথম সাধনা । মানসিক বুর্তির অনুশালনের সঙ্গে 
শরীরের প্রতি বিশেখ লক্ষা রাখতে হইবে । গভার অরণোো 
ভ্রাতািগের পুনর্জাবন প্রার্থা হইয়া ঘুধষ্ির যখন ঘক্ষের 
বুতর কুট প্রশ্নের উত্তর প্রদান ক'রতোছিপেন সেই অবসরে 
ঠাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া:ছলেন, লাভের মধ্যে উত্তম কি? 
ধনলাভ, যশোলাভ প্রভাতি, সাধারণ বুদ্দিতে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা 
হয়, কিন্তু যুণষ্টির সে উত্তর দেন নাই। [তান উতর 
করিলেন, লাভের মধ্যে আরোগ্য উত্তম । আরোগ্য অথাৎ 
সুস্থতা, সবলতা, কম্মপটুতা । এট শ্রেষ্ঠণাভের জন) যত্রবান 
লদুহস্ত, ক্ষ প্রকারী, বলশালী, মেধাবী হুয়া কর্মে 
প্রবৃত্ত হত । * 

যে 'প্রবীণতার গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়া অমরা বালক ও 
মুবকদিগকে অবহেলা করি, প্রবীণতার সেই আদর্শ পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। অবস্থাবিশেষে আমাদের কর্মক্ষের সঙ্গর্ণ 
হইয়া আসিয়াছেঃ জীবনের উচ্চ আদর্শ লুপ্ু হউমাছে। 
প্রকৃত আত্মসন্মান আমরা বহুকাল হারাইয়াছি। কোন মতে 
গীবনধারণ করা জীবনের এক মাত্র উদেশ্ঠ হইয়াছে । 
কিছু আত্মতৃপ্ডি, কিছু আত্মস্থ, পরিশিষ্ট গদাধ্য ও দুর্বলতা, 
ইহাই আমাদের জীবনের আদর্শ। যদ্দি এই অধোগতি 
অবারিত থাফিত, জীবনের জোত ক্রমাগত শীর্ণ সঙ্ীর্ণ হইতে 
থাকিত তাহা হইলে নৃতন আশার নূতন কথা ঝলিবার কোন 
প্রয়োজন হইত না। কিন্তু এই প্রর্টীন দেশে নৃতনের 
আবির্ভাব হইয়াছে, নৃতন প্রভাবের নূতন বাতাস উঠিয়াছে, 
জাগরণ-মনতরপূত দেই তীব্রশীতলবাযুষ্ৃষ্ট হইয়া এই প্রাচীন 


হও । 


৬৯৪ 


ৃণযনূমি চঞ্চল হর  উঠিয়াছে। আমরা বরমবি্রণে 
গ্রবাণতার জরাজড়িত চক্ষে যে আলোক স্পষ্ট দেখিতে 
পাইতেছি না, তোম!দের নবীন উজ্জ্লচক্ষে সেই আলোক 
: প্রদীপ্ত ও প্রভাসিত ভইয়া উঠুক। ভবিষ্যাতের গ্রসথপৃষ্টায় 
যে অক্ষর আমরা স্পট দেখিতে পাইতেছি না, তোমরা সেই 
ভাষা পাঠ করিয়া সেই শিক্ষা হৃদয়ে ধার্ণ করিয়া, প্রবল 
উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও । 

যুগে যুগে মহাপুরুষদিগের শক্তিসধ্গারিণী মহাবাণী ম্মরণ 
কর। লোকগুরুদিগের বাঁকা বালক তশীরথের শম্ধনাঁদ- 
তুল্য। ভগীরথের শঙ্খধ্বনি অনুসরণ করিয়া, হিমাচল দীর্ণ 
করিয়া, প্রাবতের্‌ দর্প চূর্ণ করিয়া, ললিত তরল গমনে, 
পুলকিত কল কল কে, ভারতভূমিকে সুজলা শস্তশ্তামলা 
করিয়া, তরঙ্গক্ষব্ধ উদ্দেলিত প্রবাহে যেমন জান্ববী প্রবাহিতা 
হইয়াছিলেন, তোমাদের জীবনজাহ্ৃবী যেন সে্টরূপ বদ্ধিত- 
কলেবরা ভইয়া মহাত্মাদিগের মহাবাণী অনুসরণ করে। তোমরা 
শিশু প্র্লাদের বিশ্বাস গ্রহণ কর, প্রবীণ হিরণ্যকশিপুর অবি- 
শ্বাসে তোমাদের প্রয়োজন নাই । 
সর্বব্যাপী বিশ্বকারণকে সর্বত্র দেখিতে পাইতেন, সেই 
বিশ্বাসের বলে পাহাড়ি ভাঙ্গে, মৃতব্যক্তি পুন্জীবন লাভ করে। 
হিরণ্যকশিপুর প্রবীণ অধিশ্বাসে আপনার গৃহস্তস্ত ভগ্ন হয় 
এবং তাহা হইতে ঘোর সংহাররূপী নরসিংহ মূর্তির আবির্ভাব 
হয়। 

আবার বশ্মমুগ ফিরিয়া আমিতেছে, কম্মী কোথায়? 
দেখ, কর্ম সম্মুখে, আলম্ত ত্যাগ করিয়৷ কর্মে প্রবৃত্ত হও । 
ভারতবাসীর মথিতহ্বদয়সমদ্র হইতে যে মাতুমুক্তি উত্থিত 
হইয়াছে, সেই মাতৃসেবায় আত্মসমপণ কর। পুরুষাল্গক্রমে 
প্রাচীন ও প্রবীণগণ বন গবেষণ! দ্বারা মাতৃভূমির মঙ্গল 
সাধন করিতে পারেন নাই। তোমরা কর্ম দ্বারা, ত্যাগ 
দ্বারা সেই কর্তব্য পালন করিতে প্রয়ামী হও। বন্দে 
88৮ শ্রীনগেন্্রনাথ গুপ্ত। 
'স্বদ্‌-ভক্ষণ। 

মানুষের স্বভাবে যত প্রকার বৈচিত্র আছে, তন্মধ্যে 
মৃদ্-তক্ষণের রুচি সর্বাপেক্ষা অদ্ভূত এবং অকাঁরণ বলিয়া 


প্রবাসী। রি 


মনে হয়। 


যে বিশ্বাসের বলে প্রহলাদ 


নি |. 


বঙ্গের তে রোধ হয় জাত আছেন যে 
স্ীলোকেরা অন্তঃসত্বাবস্থায় পোড়া মাটির জন্ত কিরূপ লোলুপ- 
ব্যগ্র হইয়া উঠেন, এবং তাহাদের উৎপাতে অনেক সময় 
গৃছের চুললী পধ্যস্ত বিধ্বস্ত হইতে থাকে। কলিকাতার 
গর্ভিণীদগের াতখোলা” খাওয়া ত রীতিমত একটা 
সৌখীনপ্রথা হইয়! ফড়াইয়াছে এবং ষ্টার থিয়েটারের 
ব্যঙ্ননাট্য “তাজ্জব ব্যাপারে” পাতখোলা৷ খাওয়া উপহসিত 
হইয়া বঙ্গের অন্তান্ত অংশেও সুপরিচিত হইয়াছে। 
পঠদ্দশায় যখন রঘুবংশে দীলিপ-মহিষী সুদক্ষিণা দেবীর 
ধোহদ-সংস্কারের বর্ণনা পাঠ করিতেছিলাম, তখন তাহাতে 
মহিষীর মুদ্-ভক্ষণে বিশেষ রুচি দে|খয়া চমত্কুত হইয়াছিলাম। 
পঞ্চম শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর রাজসভায় বাসিয়া কালিদাস 
লিখিয়াছেন__ 


“তদাননং মৃৎ্স্ুরভি ক্ষিতীশ্বরে। 
রহস্থাপাস্ত্ায় ন তৃপ্তিমাযযৌ ॥৩।৩ 
“দিধং মরুত্বানিব ভোক্ষতে ভুষং 
দিগস্তবিশ্রান্তরথো হি তত্স্বতঃ। 
অতোভিলাষে প্রথমং তথা ধিধে 
*মনে। ববন্ধান্যরসান্‌ বিলজব্য স” ॥৩।৪ 


রাণীর মৃত্তিকান্থরভিত মুখ আঘ্রাণ করিয়া রাজা তৃপ্তি 
পাইতেছিলেন না । তাহার দিগ্রিজয়ী পুর রথু ইন্দ্রের 
স্বর্গোপভোগের ন্যায় পৃথিবী উপভোগ করিবেন জানিয়াই 
যেন রাণী সর্বপ্রকার রস ত্যাগ করিয়া প্রথম হইতে মুদ্‌- 
ভক্ষণে মন নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 

সপ্রসিদ্ধ টাকাকার মল্লিনাথ উড়িষ্যার পরাস্ত হইতে 
টীকাচ্ছলে লিখিয়াডেন-_ পগর্ভিননাং মূদূভক্ষণং লোক প্রসিদ্ধ- 
মেব। দোহদহেতুকে মুদ্‌ ভক্ষণে হেত্স্তরম্‌ উতৎপ্রেক্ষতে। 
দোহদহেতুকন্ত মুর্দভক্ষণন্ত পুত্রভূভোগ-সচনার্থত্বম উৎ- 
প্রেক্ষতে”। মল্লিনাথ ব্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে এ স্বভাব অভিগ্রাচীন, এবং ভারতের 
এক্রাস্ত (উজ্জয়িনী) হঈতে অপর প্রান্ত (উড়িস্যা) 
পর্যন্ত সু প্রচলিত এবং “লোক প্রসিদ্ধ” । 

শ্রীযুক্ত ডেভিড্‌ হুপার ও হ্যান্ড এইচ্‌ ম্যান চা- 
বাগানের কুলিদিগের মধ্যে মৃদ্ভক্ষণের "রীতি ও তাহার 
কুফল দেখিয়া এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়া 


, দেখিতে পান যে কেবল ভারতের সর্ধপ্রদেশের সর্বশ্রেণীর 


১২শ সংখ্যা" ] 


সৃদ্-ভক্ষণ। 


৬৯৫ 


লোকের মধ্োই যে এই স্বভাব দৃষ্ট হয় তাহা নহে, পৃথিবীর প্রকার তৈলাক্ত মৃত্তিকা ভক্ষণ করে। মার্টিনিক দ্বীপে 


স্বদেশের সকল লোকের মধ্যে এই স্বভাব আছে। তাহার! 
এ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া এসিয়াটিক সোসাইটিতে 
উপস্থিত করেন । সেই প্রবন্ধের সারসংগ্রহ আমরা এখানে 
প্রবাসীর পাঠকের জন্য উদ্ধত করিতেছি । (01677015 
০ 0)0 45160 ১০০16 ০01 1397060], ৬০1]. 1. 
০, 22). 

মুদ্‌-ভক্ষণ সন্ব্ধীয় প্রবন্ধ তাহার ছয়ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন__ 


ঞ 


১। অপরাপর দেশে মুদ্‌ভক্ষাণের প্রচলন ও প্রসার। 
২। ভারতের মুদ্‌-ভর্ষক। 

৩। ভক্ষিতব্য মৃত্তিকার আকার-প্রকাঁর*ভেদ। 

৪। ভারতে মূদ্-ভক্ষণের স্বভাব । 

৫ | গুঁষধরূপে মৃত্তিকার ব্যবগার ৷ 

৬। সাধারণ মস্তব্য। 


১। অপরাপর দেশে মৃবদ্-ভক্ষণের প্রচলন 
৪ প্রসার । 

যুরোপীয় বহু গ্রন্থে কর্দিম ও অগ্ঠান্ত প্রকারের মৃত্তিকা 
মনুষ্যের খাগ্ভরূপে বহুস্থানে উল্লিখিত ভইয়াছে। প্রিনি 
(1১175, ১ম শতাবী ) তদ্িরচিত ইতিহাসে উল্লেখ করিয়া- 
ছেন যে রোমানদিগের শস্ত ও খড়ি মিশ্রিত একরপ খাণ্ঠ 
ছিল। বর্তমানকালে জন্মানীর অনেকাংশে রুটতে মাখনের 
পরিবর্তে কাঁদা মাখিয়া ভক্ষণ প্রচলিত আছে; তখন কাদার 
নাম হয় "শিলামাখন” (9০779 19/6667 )১। উত্তর সু্টডেনে 
মাটি সেঁকিয়! রুট প্রস্তত কর! হয়, এবং ইটালি ও সাডিনিয়া- 
দ্বীপে সেরূপ মৃদ্-রুটা প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। 
ফিন্ল্যাণ্ডে একরূপ মাটি প্রচলিত থাগ্ঘরূপে ব্যবহৃত হয়; 
সেই মাটি একরূপ কাটের অস্থিপূর্ণ। কাণ্রেন ফ্রাঙ্কলিন 
উত্তরমেরস্থ এক জাতিকে মৃদ্ভোজী দেখিয়াছিলেন। 
বিলাতী স্কুলের ছেলেরা--বিশেষতঃ মেয়েরা--শ্লেট পেন্সিল, 
খড়ি ও কয়লা খাইতে ভালবাসে । 

আমেরিকায় বহু অসভ্যজাতি, কাফি এবং ধরিদ্র শ্বেতাঙ্গ- 
গণও খাগ্যরূপে মৃত্তিকা ব্যবহার করে। চেস্বার্স এন্সাইক্লো- 
গীন্ডিয়াতে ইহার বিশেষ বিবরণ প্রাপ্তব্য। অরিনকো! 


প্রদ্দেশের অটোম্যাক ও ব্রেজিলের কোন কোন জাতি এক. 


একপ্রকার গাল মাটি বা আঁ্নগিরি-উৎস্থষ্ট গীতাভ মৃত্তিকা 
বাঞ্জারে খাগ্ঠরূপে বিক্রীত হইত । ( মা নক দ্বীপ অল্পদিন 
হুইল অশ্রিগিরির উপপ্লবে ধ্বংস হইয়! গিয়াছে )। দক্ষিণ 
আমেরিকার আদিম নিবাসিগণ “ফাসা” বা “পাসা” নামক 
মৃত্তিকা আহার করে; বেনেগান বলেন যে কাপিফনিয়ার 
অধিবাসিগণ রুটি সুস্বাদু করিবার জন্য তাহাতে এক প্রকার 
লাল মাটি মিশ্রিত করে। ফ্লোরিডার অধিবাসীদিগের 
ভাষায় একটি রোগের নাম পঁজপাটেরা” অর্থাৎ মাটি খাইয়! 
ব্যামো। ক্যাবার্জা ডি ভ্যাক! বলেন যে মুন্তিকামিশ্রিত 
শিম আমেরিকার আদিমনিবাসীধের সাধারণ প্রচলিত খান্চ। 

আক্রিকার পশ্চিমাংশে এবং গিনিতে নিগ্রোগণের মধ্যে 
মৃত্তিকাভক্ষণ বন্ত প্রাচীন প্রচলিত প্রথা । ডাক্তার রাদার- 
ফোর্ড ইহার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। আফ্রিকার পশ্চিম 
উপকূল ও জাঞ্জিবারে ৪ এই প্রথা বস্তমান ; এবং মৃদ্ভঞ্ষণে 
এক প্রকার রোগ ভয়, তাহার তদ্দেশীয় নাম “সাকুরা? | 

এসিয়ার মধো আরব দেশে মৃদ্ভক্ষণ প্রথা ৫* বৎসর 
পূর্বে সার্‌ রিচার্ড বার্টন দেখিয়া মাসিয়াছেন। 
মৃত্তিকার আরব নাম “তফ্ল”, পারন্ত “ঘিল-উ-সার্শিন্”, এবং 
সিদ্ধি মেটু*। কেহ কেহ ইহ| স্মবানের মত ব্যবহার করে ; 
কাহারো বিশ্বাস পয়গম্বর ইহা 'ইষপার্থ বাবার করিয়াছিলেন। 
সার্‌ বার্টন কেবল রক্তহীন স্লীলোকদিগকে এই মাটি খাইতে 
দেখিয়াচ্েন। 
1০৩০০]) ৬০1, 1, 1), 4179). খালিক আব্দ,ল মালেকের 
(৬৮৫-৭০৫ ) প্রাদেশিক শাসনকর্তা হজ্জাজ মৃদ্ভক্ষণে 
অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়া ডা ভাপ থিয়োডোসাসের ব্যবস্থা প্রার্থনা 
করেন। ডাক্তার বলেন “এ রোগের খ্ষধ আপনার মত 
লোকের দু প্রতিজ্ঞা । হচ্জাজ সেই দিন হইতে মুদ্ভক্ষণ 
ছাড়িয়া দিলেন। এল্‌টবৈতারের চিকিৎসা-গ্রস্থে বন মৃত্তিকার 
9ষৃধিগুণ ব্যক্ত হ্য়াছে (1.0 0101081115107016 4০১ 18 
৬1০৫10০1150 4৬10796151১ 83), 

এম্‌, এনান্ডেল মালয় ও শ্তামের স্বীলোকদিগকে নদী 
কুলের এক প্রকার মাটি পোড়াইয়া “খাইতে দেখিয়াছেন 
€79501091) 19155670505, 4100010109195 1১০10, 
[. 62 )। সেই মৃত্তিকা বলবর্ধক (€০71০ ) রূপে কার্য 


খাগ্য- 


(1১110717756 10451750170) জন 


৬৯৬ 


করে। বাদি দীপের হাটি বি ্তিকা তি 


রূপে বাবহার করে (11. 177711২9007, 11760 80৮৩5 
91 ১2৮০ 413105]) বি 13০5)60)1 তাহারা 
, নৌকায় কোথা 9 যাইবার সময় অন্ান্ত খাছোর সঙ্গে খানিকটা 
সাদা তৈলাক্ত মাটি সংগ্রহ করিয়া লয়, কি জানি যদি খাগ্ের 
অভাব ঘটে। তারা বলে যে এই মৃত্তিকা বেশ পুষ্টিকর 
থান । বোণিণর ডায়াক (1) ) জাতি সন্দেশের মত 
আগ্রহের মহিত এক প্রকার পাথর াইম়া| থাকে ( €)৭62- 
00 150৩০০115 ৬৬2৮10010111018 11100 (19200016055 
91190170১11), 335, 337) 1 এই পাথর নরম এবং 
ভম্ুর ৪ তৈপাক্ত ॥ ইহ! সৌথীন খাগ্রূপে ব্যবহৃত হয়। 
নবগিনির অধিবাসীরা এক গ্রকার লাল মাটি খায় (1.. 1. 
1)? 4৮11)01105 নিত 301117022৮1)2001 010 চো)এ 
৮1721 1 উঠে, 1), 89 01 ববদীপেও এ প্রথার অভাব 
নাই; মৃত্ধপষ্টক পল্লীর হাটে বিক্রয় হয়। স্থুমাত্রা ৪ যব- 
দ্বীপে এই মৃৎপিষ্টক সমত্ে 'প্রস্তত হয়; গ্রাথমে কাদা হইতে 
বালি কাকর প্রভৃতি এক্ত পদার্থ বাঁছিয়া ফেলিয়া জল দিয়! 
ময়দা মাখার মত মাথা হয়। সেই মাখা কাদায় সরু সরু 
করিয়া পিক গাডয়া লোহার চাটুতে সেঁকিয়া বা তাজিয়া 
অনেক সময়,এই পিষ্টক পশু বা মনুষ্যারূতি 
করিয়া গড়া হয়। (বোধ হয় নরখাদকের স্বভাবনিদর্শন | 
--লেখক )। পরীক্ষার ছারা দেখা গিয়াছে খাগ্যরূপে 
বাবন্ৃত ঘৃত্তিকার আদকাংশ জৈব ও উদ্টিজ্জ পদাথপূর্ণ। 
আনামের অপিবাসীর নিকট মুৎখাগ্চ লোভনীয় এবং 
সৌথান খাছ্ধ। চীনারা? এক প্রকার শ্বেতমৃত্তিকা আহার 
করে। হানবোর বলেন, উষপাথ ব্যবহৃত দ্বিবিণ মৃত্তিকা চীনের 
বাজারে ক্রয় হয়| (5০101)৩0 1১006) 17 219 ), 
উহাদের নাম ৭৮:-শিঃ-চে” এবং “ফী-হ্বো-শিঃ 1 চীনারা 
দালের সঙ্গে িপসম ( খড়ি মাটি) মিশ্রিত করিয়া 
একরূপ মোরব্ব বা আচার প্রস্তুত করে, এবং খুব পছন্দ 
করে।” 
জাপানের অসভ্য আইনোগণ এক রকম মাটি, এক রকম 
গাছের পাতার সঞ্জে খুব খায়; এবং মাটি দিয়া একরূপ 
ঝোল রাধে । যেখানে এই মাটি পাওয়া যায় তাহার নাম 
“সিটোনাই” অথাৎ থাণ্চমৃত্তিকার উপত্যকা । ইহ্থার ভক্ষণ 


লওয়া হয়। 


পবাসী। | 


[জ্ ডাগ। 


হারের র খারা ভাবের জন্ত নহে, রব স্বাসথাপ্রদ বলিয়া 
ভক্ষণ করিয়া থাকে। 
২। ভারতের ম্নদ্ভক্ষক | 

ভারতে এই প্রথা নৃতন নহে। কালিদাস, মল্লিনাথের 
সময়ের বিবরণ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । এক্ষণে বর্তমান 
কালে মৃদ্তক্ষণ কোন্‌ প্রদেশে কিরূপ প্রচলিত তাহাই 
প্রদশিত হইতেছে । 

(ক) আসাম--আসামের চা-বাগানের কুলিরা খুব মাটি 
থায়। তন্মন্যে বিহারী, মধ্য প্রদেখের সম্বলপুর অঞ্চলের 
অধিবাসী, শ্রীহটবাসী বাঙালী, ভুয়াঘাটোয়াল, পাহাড়ী ও 
ভুঁটিয়। কুলিরাই অধক খায়। প্রায় সকল গর্ভিনীই মৃত্তিকা 
প্রিয়। ইহাতে বু অনর্থও সংঘটিত হয়৷ থাকে । কিশোরী 
দিগের পুষ্পবতী হওয়ার সমকালে মুদ্ভক্ষণের বাসনা খুব 
বলবতী হইতে দেখা মায়। মগেদের মধো এ অভ্যাস নাই, 
কাহারো! হইলে সে শাদ্প তাহা ত্যাগ কারে। 

(খ) বাংলা-_বাংলায় এই অভ]াস বন বিস্তৃত। হিন্দু 
মুসলমান উভয় জাতির মধ্যেই প্রচলিত, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত 
ও ইতর শ্রৌীর মধ্যে। গর্ভিণী ও কিশোরাদিগের জন্ত 
পাতখোল৷ বাজারে বিক্রয় হয়। পুরুষদের মধ্যে এ অভ্যাস 
পায় দেখা যায় না । /(.বালকেরা কিন্তু মাটিপ্রিয় ; মুগ, 
কলাই প্রভৃতির মধ্যে যে মাটির গুর্টি থাকে তাহ, বৃন্দাবনের 
মাখনমাটি, চা-খড়ি, গ্লেটপেচ্সিল, কয়লা, প্রভৃতি তাহারা 
আগ্রহের সাত খায়__লেখক )। 

(গ) বোম্বাইদ_বোম্বাইয়ের সকল সম্প্রদায়ের লোক 
এমন কি সৌগীন পার্শামহিলারাও-_মৃত্তিকাভোজী । তবে 
সকল সময়ে নহে, প্রাম্নঈ গর্ভারস্থায় বা খতুকালীন খাইতে 
দেখা যায়। পুরুষের মধ্যে এ অভ্যাস ছৃপ্রাপ্য। 

(ধ) পঞ্জাব_-সকল শ্রেণীর, সকল অবস্থার লোকের 
মধ্যে এই অভ্যাস দেখা যায়। 
4১4৮617101765 01 070 1১210121911610 1২519 [355515 
2 90767 0011-02165 01 1172 1227121১)1 সন্যাসী 
ফকিরদের প্রায় মাটি খাইতে দেখা যায়। (ছা খাইতেও 
দেখিয়াছি; ঘুঁটের ছাই বাংলার মেয়েদের প্রিয় খাগ্-_লেগক)। 

মুসাখেল তহশিল ও দলবন্দিন্‌ সব-তহুশিল ভিন্ন বেলুটি- 
স্থানের মকল গ্রদেশে মৃদ্তক্ষণ প্রচলিত আছে (14 


(১৮010616010 ৮0175 


১২শ'সংখ্যা 1] 
17921505-001161)। আফগান, বেলুচি প্রস্ততি জাতীয় 
গর্ভিণী স্ত্রীলোকের খুব মাটি থায়। কাহারো মতে প্রথমা- 
বস্থায় শৌদামাটির লোভ প্রবল হয়। আফগানের স্ত্রী 
লোকের মাটি খাওয়া দেখিয়া তাহাদিগকে সসব্বা বলিয়া 
বুঝিতে পারে। কখন কখন গর্ভিণী না হইলেও স্লীলোকেরা 
মাটি খাইয়া থাকে । , 

(ড) মান্দ্রাজ, মহীশূর ও ত্রিবাস্কুর-- মহীশুর € মান্দাজের 
অনেক জেলায় মৃদ্ভক্ষণ পপ্রচ্লত দেখা নায়। মাজা ও 
বাঙ্গালোরের বাজারে একরূপ মাটি-থাগ তৈয়ারি বিক্রয় হয়। 
চায়ের দেশে পুরুষ স্ত্রী বয়স নিবিচারে মুদ্ভগ্ষণে অভান্ত । 
বন্তজাতির! প্রায় খায় না।" |নন্নশ্রেণীর তামণ ল্লীলোকের! 
মাটি খায়। উচ্চাশ্রেণীর লোক ধা মুসলমানদের মধ্যে ভার 
প্রচলন শোনা যায় নাই । ব্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে চা বাগানের 
কুলির মধ্যেই এই অভ্যাস বেশা দেখা যায়। ইহারা পারিয়! 
শানার প্রতি জাতীয় [হন্দু এবং থুষ্টান। ্রিবাস্কুর রাঞ্ের 
ছোট বড় সকল স্রীপোকই মাটি খাইতে ভাল বাসে; হামা- 
গুড়ি টান! ছেলেরা পধ্যস্ত অভ্যস্ত দেখা যায়। একজন 
ডাক্তার বলেন ধিবাস্কুরের শতকরা ৭৫ জন গ্ীলোক মাটি 
খাঁয় ; পুরুষের কদাচ খায় । 

এস, সি, মিত্র মৃদ্ভক্ষণ সথন্ধে-.এক প্রবন্ধ পিখিয়াছেন, 
(10877). 40070101৯০০, 139101)8৮, ৮]] 7993 
1১0, 284-29০.)। তিনি বুদ্ভক্ষণ কয়েকটি ভারতীয় জাতির 
মধ্যে নিব করিয়াছেন । কিন্তু বর্তমান গ্রবদ্ধকর্তারা তাহা 
স্বীকার করেন না। ইহাদের মতে এই ফ্লাভ্যাস শল্পবিস্তর 
সকল জাতির মধ্যেই আছে । এক্ট মতই আমাদের সমীচান 
বোধ হয়। * 
৩। ভক্ষিতব্য মুত্তিকার আকার-একার ভেদ। 

এক বালুকা ভিন্ন সক্প প্রকার মাটি ভর্গিত হতে 
দেখা যায়, ৬. 13211 (1817009]0110076 0691০পরস 
০ 17)019 [ 15591)017710 (5001098, 7881 ] ৬) বলেন 
যে “কেওলিন” নামক চানা মাটির; চানের কে ওলিন পাহা- 
ডের মাটি ) মত একপ্রকার মাটি জগতের সর্বদেশে ভক্ষিত 
হয়, এবং তাহার ব্যবহার কেবল গভণীদিগের মধ্যেই 
আবদ্ধ নহে। পশ্চিম সিন্ধুপ্রদেশে একরূপ হরিতাভ মৃ৪কা 
কাপড়.সাফ করিতে ব্যবহৃত হয়; গার্ভণীগণ ইহা খাইয়াও 


মৃদ্-ভক্ষণ | 


৬৯৭, 


থাকে (৬. 1], 12৮01010) 077301785 0509195121 


১০৮০৬ 01 10012, চি, [0,395 )। পঞ্জাবের বাজারে 
একরূপ নরম, মেটেরঙের, সাবানধর্মী প্রস্তরথণ্ড বিক্রয় হয়, 
তাহা ওষধার্থ ভক্ষিত ও মাথাঘসারূপে বাবহাত ভয় । তাহার 
নাম 1মটিপচনি'। পমিটি-মুলতানি” বা “ঘিল-ই-মুলতানি' 
নামক মাটি তিন প্রকার; 'প্রথম সাদা রঙের 'খাজর” বা 
অদ্দনীয় : বিকানীর, জসল্মীর হইাতে সংগৃহীত প্রতি বৎসর 
২০০০ উঠ বোঝাহ মুদ্তিকা রপ্তানি হয় 12107 1১০৬০]] 
এবং শা, 157 119901)৩) এই মুলতানি মাটি বড়োদ। হইতে 
বেলুচিস্তান এব বেলুচিস্তান হইতে বাংল!, সর্বদেশে ভক্ষিত 
হয়। দ্রিভাম় গীতবর্ণের “ভাক্‌রি' দ.র্গণ ব্ঈরঞ্নার্থ বাথ- 
হার করে; এব তীয় "সবজ-মিটি' কাপড় কাচিতে ও 
মাথা ঘসিতঠে বাবগত হয়) এই ভুতীয়ের অপর নাম 
ণমটি-সবড -খুরদানি', সপন্বা ল্লীলোকেরা উতাও খাইয়! 
থাকে 1১০৭0) 15)5911,120)191) 110৭8005175 20)। 
মণিপুরে একটা টৈপান্র-কর্দিম-শৈপ আছে ; তাভার মাটি 
* বাজারে বিক্রীত হয়, এবং দষাধিগুণসম্পন্ন বলিয়া ভক্ষিত হয় 
(1২1), 00191100)7)105091085 ৮ উ19101]7017 2570 
(07৩ বিওঠধ 11115) ১1৩2006011৯) (5০919441021 ১7৬০৮ 
0১1 117010, উ1ত15 3112) প্ললিকাতা মিউজিয়মে মণি- 
পুরের চর্বক” নামক এক প্রকার অদনীয় মুন্তকাগ নমুনা 
সংগৃহাত আচ্ছ। ভ|এতের গবান প্রধাণ সহরে খাদিতব্য 
মুন্িকা নানা আকারে প্রস্তত হইয়া বিক্রীত হয়। কনি- 
কাতার পাতগোল। পাতলা পাতলা ছোট ছোট [ডিশের মত 
সত। দিয়া অনেকগুলি একএ গাখিয়। রাখিবার জগ্ঠ মধাস্থলে 
একটি করিয়া গোল ছিদ্র ধশিষ্ট। ভগলিতে ও ছিদ্রশুন্ত 
গোলারুতি মুত্পি্ক বা পাতখোলা বিক্রয় হয় | চট্টগ্রামে 
বড় বড় মাটির রেকাবির মত 'অদ্দদক্ধ খোলা বিক্রয় হয়) 
উহার নিশ্মাণে বিবরহাট ও বাদেরহাটের মৃত্তিক! ব্যবত 
হয়। বঙ্গের অগ্ঠান্ত অংশেও পোড়া মাটির খুপরি বিক্রয় 
হয়। কলিকাতায় “রাজমহুল মাটি” বলিয়া একরূপ মাটি 
বিক্রয় ভয়। (রাগুমহলের সেই মাটিতে চীনা মাটির 
বাসনের মত নানাবিধ বাসন পুতুল ইত্যাদি কলিকাতায় 
তৈ়ারি হইতেছে । মাটি সাদা ধবধবে ।-_লেগক ) 
মান্্াজে দ্বিবিধ তিলক মাটি বিক্রয় হয়) বৈষ্বদিগের 


৬৯৮ 


তিলক করিবার জন্ত এক শ্বেতবর্ণের চতুষ্ষোণ লম্বা লম্বা 
খণ্ড পাঁশটির মত এবং অপর পাঁটলবর্ণ,টশৈবগণ জলে গুলিয়! 
পান করে। স্ত্রীলোকের! এই উভয়বিধ তিলক মাটিই 
-গাইয়া থাকে । 

বোম্বাই নগরে একরূপ অর্দদগগ আদ্রনীয় মৃত্তিকা! 
দোকানে বিক্রয় হয় এবং রাস্তাঁয় রাস্তায় ফেরি করিয়াও 
বিক্রয় হয়। দগ্ধ মৃত্তিকা প্রস্তত করিবার স্বতন্ন ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় আছে, তাভাদিগকে “ানাকুড়মুড়িওয়ালা/ বলে, 
তাহারা শস্যাদিও ভাজিয়া বিক্রয় করে। সেই মাটির 
নাম “খড়িমাটি? | 

* বেলুচিস্থানের বনস্থানে বাজারে অদনীয় মৃত্তিকা বিক্রীত 

হয়। বালি ছাড়া সব মাটিই খাগ্ভ। পুরাতন মাটির দেয়ালের 
মাটিই অধিক পছন্দ হয়। ৮মনের জ্ত্রীপোকেরা একরূপ 
পলিমাটি কেক্ক) খাইয়া থাকে । কালাট প্রভৃতি স্থানে 
সিদ্ধুপ্রদেশের “মেট” নামক মাটির খুব আদর; তাহা! অপ্রাপ্য 
হইলে দেশী “করকত” নামক গোন! মাটির আশ্রয় লওয়া 
হয়: তাহাও অপ্রাপ্য হইলে কাদায় নুন মাখিয়া পোড়াইয়! 
খাওয়া হয়। উননের পোড়া মাটিও থায়। 1[1010769 
1301167 ১১ রকম অদনীয় মাটির নমুনা সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন । বেলুচিদের বিশ্বাস “কাচ্চা” মাটি অপেক্ষা “পাকা” 
দে্ট) মাটি কম অপকারী। অনেক সময় সদ্য-দগ্ধ মৃদ্খ্ 
ছুপ্ধে ফেলিয়া ছধ চুষাইয়া লইয়া খাওয়া হয়। মাটির 
পরিবর্তে কখন কখন ছাই ও কয়লাও বাদ যায় না। 
আফগানিস্কানের অদনীয় মৃত্তিকার নাম “ঘিল-ই-সরপু” 1 

বড়োদায় অদনীয় মৃত্তিকা ত্রিবিধ-_(১) পিলি মাটি 
(গীতাভ), (২) কালি মাটি (কৃষ্ণবর্ণ), (৩) খড়ি মাটি (সাদা)। 
দ্বারকার গোপীতলাও নামক পুষ্করিনীর মাটির লম্বা লম্বা 
টুকরা তিলকের জন্য বিক্রীত হয়; ইহার রাম গোগীচন্দন। 
ইহা কেহ কেহ খায়। (বাংলার জীলোকেরা গোপীচন্দন 
খাইয়া খাকেন।-_লেখক )। 

আসাম কাছাড়ে লাল, কাল, নীল, বহুবর্ণের মৃত্তিকা 
কাচা ও পোড়া খাওয়া প্রচলিত আছে। মাটি খাওয়ার 
এমন কু-অভ্যাস যে”ভাল মাটি ছুম্প্ীপ্য হইলে কলসীভাঙ্গা 
পর্য্স্ত ভক্ষিত হইতে দেখা যায়। কুলিরা উইটিপির মধ্য- 
স্থলে মৃত্তিকা থাইতে বড় ভালবাসে ) মাটির সঙ্গে কয়েকটা 


প্রবাসী । 


১ 


[ ৬ষ্ঠ ভাগ 


করিয়া! উইপোকা! মাটি স্বাছুতর করিবার জন্য মাথিয়া লইয়া 
থাকে। 

্রিবাঙ্কুরের কুলিরা ভূমির প্রথম স্তরের নিয়ে প্রাপ্য একরূপ 
লাল মাটি খুব ভাঁলবাসে। কেহ কেহ কাল রঙের কেঁচোর 
মাটিও খায়। মাটিখোর কেহ কেহ জীর্ণ কাঠ খাইতেও 
ভালবাসে দেখা গিয়াছে। অগ্িমান্দয হইলে ত্রিবাস্কুরবাসীরা 
“বেরাটি'র ছাই (ঘুঁটের ছাই), কয়লা ইত্যাদি খায়। 
স্বচ্ছল অবস্থার সৌথীন লোকে মাটি বেশ করিয়া চূর্ণ 
করিয়া! ময়দারমত মাখিয়। পিষ্টক গঠন করে এবং মসিনা বা 
নারিকেল তৈলে ভাজিয়! দিবা আনন্দে আহার করে। কে 
তাহা মধু মাখিয়া আরো নুম্বাদ রুরিয়া লয়। 

আবার ডাক্তার আর্‌, কে, গুপ্ত বলেন যে তাহার 
পরিচারিকা প্রতাভ কাদা ও পোড়ামাটি ছাড়া ছয় ছটাক 
বালি খাইত। ৃ 

লোণামাটি অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়। বোধ হয় লবণের 
মহার্থতাই ইহার কারণ। দাক্ষিণাত্যে লবণের অভাবে 
অনেকে কাঠের ছাই ব্যবহার করে ( ইহা বুটিশ-গভর্ণমেন্টের 
সদাশয়তার কল; হা অদুষ্ট, তবু বৃটিশ-গভর্ণমেন্ট অবোধ 
নিরীহ প্রজার মা-বাপ! অশেষ গ্রীতি-ভক্তির আসম্পদ!_- 
লেখক)। নীলগিরির বন্তজাতি গাছের ছালের ছাই পাকা 
তেতুল মাথিয়া থায়। তেতুল মাথা ছাইকে 'বুঠি পুল্িঃ 
বলে। ও 

বল্লভাচার্য্য বৈষণবসম্প্রদায় (এবং অন্ঠান্ত বহুভক্ত ) 
দূরদেশস্থ ঠাকুরের চরণামূত মাটিতে মাথিয়া ডেলা পাকাইয়া 
রাখিয়া দেন; এবং প্রাত্যহিক পুজান্তে একটু করিয়! খাইয়া 
থাকেন। (ব্রাহ্মণের পদরজ খাওয়াও হিন্দুসমাজে বহু- 
প্রচলিত ।_-লেখক )। 

ছুভিক্ষের সময় ভারতে অনেকে মাটি খাইয়া জীবন ধারণ ' 
করে। “চুরুভাটা ( যোধপুর ), "গাইভাটা+, ণগিয়াভাটা”, 
“ঘিয়াভাটা”, "পলিয়া* ( জয়পুর ),. “সংগ্রজ, (বিকানীর ), 
“আজমীঢ়”,মোড়োয়ার):নামক প্রস্তর চূর্ণ করিয়া আটা তৈয়ারী 
হয়, এবং তগ্প্রস্তত চাপাটি হতভাগ্যদের ছুর্ভর জীবন কষ্ট 
পাইবার জন্থই কোন মতে ধারণ করিয়৷ রাখে। | 

1. 177 17570501০01 020 056919810০2] ১৮৬৪১ 
01 17019. সংগৃহীত ৩২ প্রকার অদনীয় মৃত্তিকার স্বরূপ 


১২শ সংখ্য। 1 ] 


বর্ণনা করিয়াছেন এবং গুণাগুণ গ্রকাশ করিয়াছেন। তাহা 


সমগ্র প্রবন্ধের একরূপ পুনরাবৃত্তি বলিয়া! এখানে দেওয়া 
হইল না। কৌতুহলী পাঠক [১10770175 01005 45515.00 
১০০1৪ "01 1301121, ৬০1, 1, 72১ 79০6, দেখিতে 
পারেন। নির্ণীতগুণাগুণ ৩২ রকম ছাড়া আরো ১১ রকম 
মৃত্তিকা সংগৃহীত হইয়াছে । মোটের উপর অদনীয় মৃত্তিকা 
এক ভারতেই ৪৩ প্রকারের সন্ধান পাওয়৷ গিয়াছে, আরো 
থাকা অসম্ভব নভে । 
৪ | ভারতে ম্বদ্ভক্ষণের স্বভাব | 

মৃদ্তক্ষণে প্রবৃত্তির নিয়লিখিত কয়েকটি কারণ নির্দেশ 
করা যাতে পারে। (১১ শৌদা গদ্ধ এবং এক প্রকার 
বিচির স্বাদ লোভনীয় বোধ হয়। (গ্রীক্মদগ্ধ ধরণীপৃষ্ঠে 
যগন বর্ষার প্রথম ধারা পতন হয়, তখন মৃত্তিকার শোদা গন্ধ 
কাহাকে না মুগ্ধ করে? রঘুবংশে সুদক্ষিণার মৃৎ্সুরভি মুখের 
আত্রাণ করিয়া রাজা দিলীপ তৃপু ভইতেছিলেন না; কালি- 
দাস ইহার উপম| দিয়াছেন যে যেমন প্রথম ধারাসিক্তা 
পরিতীর গন্ধ লইয়া হস্তী তৃপু হয় না। শোদাগদ্ধি ও স্বাছ 
মৃত্তিকা যদি আবার কুড়কুড়ে হয়, তাহা হইলে তাহা আরো 
লোভনীয় ভয় । [2112 হার 17592তে যেমন বলিয়!- 
ছেন যে ০ 0৮০০007৫979 1১011007006 1551917006+ 
মানবস্বভাবের প্রিয় বলিয়া মানুষ ০০০ [পাঁপর ভাজার 
মত এক প্রকার কুড়কুড়ে খাদা ] খাইতে ভালবাসে । মৃদ্‌- 
তক্ষকের পক্ষেও ইনাঁও একটা কারণ বোধ হয়।__লেখক)। 
€) অসম অবস্থায় (যথা! গর্ভধারণ ) রচি বিকৃতি। (৩) 
্ারবৃত্তি। 0৪) অপরের দ্টাস্তান্করণ এবং (৫) মৃত্তিকার 
ওষধিগুণে বিশ্বাস। 

মূদ্ভক্ষণ অহিফেন ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের মত। 
গম্ধান্বদে আকৃষ্ট হইয়া খাইতে আরম্ত করিলে তাহা যেন 
পাইয়া বসে, সহজে তাহার প্রলোভন ও অভ্যাস ছাড়া 
যায় না। মৃদ্ভক্ষণে বিশেষ অত্যান্ত ব্যক্তিকে যদি মাটি 
খাইতে না দেওয়া হয়, তাহাদের মুখের ভাব এবং অবস্থা 
মৌতাতত্রষ্ট নেশাখোরের মত দেখিতে হয়; শরীর অবসন্ন 
স্কত্তিহীন বোধ হয়। 

" যাহার! অভ্যাসে পুরাতন হুইয়া পড়ে, তাহার! দিনের 

মধ্যে আধসের তিন পোয়! পর্য্যন্ত মাটি খাইয়া থাকে । 


মৃদ্-ভক্ষণ। 


৬৯৯ 


মুদ্তক্ষকেরা প্রায়ই রক্তহীন হইয়া পড়ে। এবং 
রক্তহীন রোগীরাই আবার অধিক অনুরক্ত হইয়া পড়ে। 
অতএব এই অভ্যাস রক্তহীনতার কারণ এবং ফল উভয়ই 
দেখা যাইতেছে। মৃদ্তক্ষকের প্রায়ই কমির উৎপাত থাকে 3. 
এই অভ্যাসে বাধির উৎপত্তি বা ব্যাধির জন্য এই অভ্যাস 
তাহা ঠিক বলা যায় না। মাটির সঙ্গে কৃমি বীজ থাকে, 
তাহা উদরে গিয়া পুষ্ট বর্ধিত হইয়া উঠে বোধ হয়। কিন্ত 
প্রথমস্তরনিয় মৃত্তিকা প্রায়ই দুষিত জৈব পদার্থশূন্ঠ হয়। 

বালকদের এই অভ্যাস হইলে তাহারা! রুগ্ন বিশ্রী হইতে 
থাকে। পশ্চিমাঞ্চলের মাতারা শিশুদিগকে অনভ্ন্ত 
করিবার জন্য মোল্লা বা সৈয়দ প্রভৃতির নিকট হইতে মন্ত্পূত 
মাদ্ুলি লইয়া ধারণ করাইয়া থাকেন । কলিকাতার মাতারা 
গৃহসন্নিহিত ভূমিতে নিমের পাতা৷ দেন (?) ছেলেদের তিক্ত 
লাগিলে আর খাইবে ন! বলিয়া । 

মান্জীজের একটি ব্রাহ্মণ ছাত্র এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছিল 
যে অনা কোন মাটি না পাইলে কপালের তিলক ছাড়াইয়! 


* খাইত। সে রক্তহ্ীন ও পাণওবর্ণ হইয়৷ গিয়াছিল এবং 


উদরাময় তাহার নিত্য সহচর ছিল। এই 'অভ্যাসে উপরোক্ত 
রোগ হইতে পাথুরি, হৃদ্দৌর্বণ্য, শোথ ও উদরী পর্যাস্ত 
হইতে দেখা গিয়াছে । টু 

এই অভ্যাস দৃঢ়বদ্ধ হইলে অন্য সকল প্রকার খাস্তে 
অরুচি ও মৃদ্তভক্ষণে রুচি উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে থাকে । 

৫ | ওষধরূপে মুভ্তিকার ব্যবহার । 

সকল দেশে সকল কালে বিশেষ বিশেষ মৃত্তিকা 
ওষধিগুণ এবং ঘাদুশক্তিতে বিশ্বাস দেখা যাঁয়। 

মাপ্টা দীপের এক গুহায় খষি পৌল একরাক্রি যাপন 
করেন; তথাকার মৃত্তিকা রোগনাশক বলিয়! ব্যবহৃত হইত ; 
এবং তাৎকালিক ভৈষজ্যতত্বে সেই মৃত্তিকা স্বেদকারক, 
বিষাক্ত জন্তর দংশন-প্রত্িকারক ওঁষধ বলিয়া বণিত 
হইয়াছে । পুরাকালে এই মুন্তিকার খণ্ড সকল অন্যান্য 
দেশে প্রেরিত হইত (11111, 1119107% ০ 1135 [51565719, 
[4০৭1০9)। পবিত্রাত্মা উলরিকের সমাধিস্থানের মৃত্তিকাও 
ওষধিরূপে পরিগণিত হইতা। (8725 [21015091218 
[00018019) 1 পয়গন্থর মহম্মদের গোরের মৃত্তিকাও উঁষধ- 
ধর্মা। মকায় উক্ত গোরের মৃত্থণ্ড বিক্রয় হয়; তাহাতে 


রি 


টা লেখা থাকে পবমেশ্বরের নাম) আমাদের। দেশের 
মৃত্তিকা, আমাদের লালা মিশ্রিত” ৷ পয়গথ্ধরের সমাধির 
মৃত্তিকা চামড়ার থলিতে ভরিয়া হস্তে গলায় অহিত প্রতি- 
যেধক মাছুলিরূপেও ব্যবহৃত হয়। 

ত্রয়োদশ শতাব্দী প্রাদ্ভূতি মালাবারের খ্যাতনামা 
চিকিৎসক এল-বৈতার নয় প্রকার ভেষজ-গুণসম্পন্ন মৃত্তিকার 
উল্লেখ কারয়া [গিয়াছে ২-থিন্‌ মাখউুম ) থিন্‌ মেশ্র্‌ 
(মিশরের মাটি), থিন্‌ শ্তামস্‌ গ্োোমসের মাটি), খিন্‌ ঘেজি- 
রাভ্‌ এল-মোকাক, থিন্‌ িমলিয়া, থিন্‌ কেমি (দ্রাক্ষাক্ষার), 
থিন্‌ ভরু কদ্দম), থিন্‌ মার্শানী এবং ধিন্‌ নিসাবরী। 
শেষোক্ত মৃত্তিকা ,খুব শ্বেতবর্ণ খাইতে গ্রুম্বাদু; কীচা 
লবণস্বাদ, পোড়া মিষ্ট। কেহ কেহ ইহা গোলাপজল বা কপূর 
বাসিত করিয়া পিষ্টক তৈয়ার করে। 

মহম্মদ ইবন্‌ জাকারিয়া! (৯২৩ গ্রীঙগাবদ) শেষোক্ত মৃত্তি- 
কাকে হৃৎসংস্কারক ও বমনবধারক বলিয়াছেন। ক্ষার, 
কাঁবাবচিনি, এলাচ, কপুর, মৃগনাভি, গোলাপ, লেবু 'গ্রভ়,ত 
সংযুক্ত কাঁরয়া খাইলে বমন রোধ করে। 
যত দুর্বল, মুত্রঞ্জালীতে পাথুরি জন্মে, কিংবা রুগ্ন পাণুর 
বর্ণ ব্ক্কিকে মৃত্তিকা ব্যবস্থা উচিত নহে। নিদ্রিতাবস্থায় 
যাাদের লালাক্ষরণ হয়,*যাহাদের উদরাময় সত্বেও অসহা 
ক্ষুধা হয়, তাহাদের পক্ষে ইভা উপকারী। ইহা! পাকস্থলীর 
বনু প্রকার রোগে ব্যবস্থা করিয়া তিনি আশ্চধ্যজনক ফললাভ 
করিয়াছিলেন । ইহার প্রশংসা তিনি বনু প্রকারে লিপিবদ্ধ 
করিয়। গিয়াছেন (11070075101001 1) 15156 01৩00 
[১০77৯ ), 

ভারতের মৃদ্ভঙ্গকগণেরও অনেকে মৃত্তিকার ওঁষধে 
ধর্মের দোহাই দিয়া খাকে। কাহারো মতে ইহা উত্তেজক; 
কেহ বিশ্বাস করে যে গভাবস্থায় অগ্প এবং বুকজালা বা 
খতুঙ্জনিত ক্লেশ ইহাতে উপশামত হয়। বেলুচিগণের 
বিশ্বাল মৃত্থাদিকার প্রসব সহজ হয় এবং প্রসবের পুর্বে 
যে 'জলভাঙ্গে তাহা শোষণ কাঁরয়া লয়। কিন্তু এ বিশ্বাস 
ভুল; বরং সেই শ্রাব বন্ধ হয় গিয়া প্রসব কষ্টকর হইয়া 
উঠে। 

হয় ত' বিশেষ কোন প্রকার মৃত্তিকা অল্প একটু খাইলে 
উপকার হইতে পারে, কিন্ত অল্পে আরম্ভ করিলেও শেষে 


প্রবাসী | 


কিন্তু যাহাদের 


[্ঠ ভাগ। 


অস্ঠাস বধ ইয়া অকানমতত ঘটায়, টি রিনি 
একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে হয় যে [111১6617৮৮0 
2. 1955 5৮170 5172]] 091211066 106 07201517211 
1501 9150 1) % 1১96010- -জোখক)। . 

ভাগবত সিংহজী ভারতীয় ওষধের তালিকা প্রদানকালে 
বলিয়াছেন যে “হিন্দু (চিকিৎসাশান্পে ধাতু, রস (পারদ ), 
লবণ, রত্ব, মৃত্তিকা প্রভৃতি ওঁষধধরূপে গণ্য । কয়েক প্রকার 
বালুকা 'ও মুর্ভিকা ব্যবহার হয়, যথা-_থটিকা, কর্দিম, গোগী- 
চন্দন, সিকত। ইত্যাদি (৯ 9170171 [নাতোঠ 01 &াচ] 
1০7০9] 90101709. | 11511) বলেন, “মুলতানি মাটি 
উদরাময়ে ৫ হইতে ৩০ গ্রেণ মারায় ব্যব্হৃত হয় ঢ১126119 
সখারাম অজ্জীন ওষধিরূপে 
ব্যবহৃত কতকগুলি মু্তিকার উল্লেণ করিয়াছেন_- 

গোগীচন্দন, পানিসোকা (মারাঠা ) 
প্রথমটি মাথাধরা বা অগ্ত কোনরূপ এাদাহ 
হইলে প্রলেপরূপে ব্যবস্ৃত হয়; দ্বিতীয়টি থা শী শু 
করিবার জন্য গ্রলেপিত হয়। 

সঙ্গ-ই-বসূরি (পারস্ত, অর্থ বসরার পাথর বা মাটি )। 


(51151601481 00017005211) 11776 20. 100), 


৬1০1০ ০01 1১2,072) | 


(১111০210901 


41010017) | 


অনিয়মিত খতুতে ব্যাবহৃত হয়। লৌহ থাকায় উপকারও 
হয়। 

মুলতানি মাটি চিনির সহিত খাইলে গ্রদর আরোগ্য 
হয়; অমনি খাইলে গর্ভাবস্থার ভম্মজনিত উপসর্গ উপশমিত 
হয়। (13077719485 1)17085) ডাক্তার ফেরোজদীন মহরুক 
বলেন যে ইহা! পাকস্থলীর প্রদাহ, পুরাতন উদরাময় প্রভৃতি 
রোগ উপশম করিতে সক্ষম বিশ্বাসে দিলিতে যথেষ্ট ব্যবহৃত 
হয়। 

ইউ, সি, দত ওঁষধে ব্যবহৃত মৃত্তিকার মধ্যে গৈরিক বা 
গেরি মাটির উল্লেখ করিয়াছেন। মিষ্টগন্ধী সৌরাষ্ট মৃত্তিকা 
বিবিধ রক্তশ্রাবরোধক ওঁষধে ব্যবহৃত হয়। (১1216719 
1106910০901 076 11110005), 

ঘিল-ই-আরমানী, মুলতানি মিটি, ও গোপীচন্দন গ্রান্থ- 
স্দীতি বা প্রদাহস্থানে প্রলেপ প্রদত্ত হয়। না 
চম্্রোগে কর্দম প্রলেপ দেওয়া হয়। 

বিহারের এস, সি, মিত্র বলেন “পিউড়ী[মট্ি” নামক 


১২শ সংখ্যা |] 


মাটি শিলার ( করকা )জ। জলে ল মাতা ক করিয়া রাখা হয়। 
কলেরার রোগীর বুকে তাঁহার প্রলেপ দিলে গাত্রদাহ নিবারণ 
করে। 

ব্রিটিশ মেডিক্যাল জর্ণলে মৃত্তিকার ভেষজগুণের আলো- 
চনা হুইতেছে। একজন অর্শরোগী মাটির বড়ি খাইয়া! সুস্থ 
হইয়াছিল। একটি বাঙালী ভদ্রলোক প্রাবন্ধলেখকদয়ের 
মধ্যে একজনকে বলিয়াছেন যে তিনি অর্শের কষ্ট নিবৃত্তির 
জন্য মধ্যে মধ্যে কর্দম বটিকা সেবন করিয়া থাকেন। 
হানিম্যান মৃত্তিকা হইতে এএল্যুমিনা” নামক ওঁষধ প্রস্তত 
কারয়াছিলেন; সকল হোমিওপ্যাথ শুরহদ্বারসন্বন্ধীয় পীড়ায় 
ইছার ব্যবহার করিয়া থাকেন । 

].8191171 বলেন (3০৭. 10117, 7০ 17 
45100161567 261085) কলের! রোগে খালি পেটে (১৮ 
হইতে ২৪ ঘণ্টা! উপবাসের পর ) খুব অধিক মাত্রায় (বয়স্ক 
৭০--১০০ গ্র্যাম, শিশু ৩০---১০ গ্র্যাম, ১ গ্র্যাম ₹ ১৫-৪৩২ 
গ্রেণ ) মৃত্তিকাচুর্ণ সেবন করাইলে রোগী শী্র সুস্থ হইয়া 


নিদ্রিত হইয়া পড়ে। সমগ্র পূর্ণ মাত্রা জলে গুলিয়া অল্প” 


অল্প করিয়া ২০।২৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিতৈ হয়। 
৬। সাধারণ মন্তব্য । 

আমাদের সংগৃহীত তত্ব হইতে 'দেখা গেল যে মৃদ্‌ভক্ষণ 
দেশকালপাত্র নিবিচারে প্রচলিত। সুপভা ধনী হইতে 
বগ্ত দরিদ্র পর্যস্ত স্ত্রীপুরুষ বা বয়সনিবিচারে সকলেই মাটি 
খাইয়া থাকে। পরের অভ্যাস দেখিয়! বা ওষধার্থ একবার 
ভক্ষণ করিলে পুনরায় ভক্ষণে লোলুষ্ঠতা জন্মে, ক্রমশ 
অত্যাজ্য অভ্যাসে পরিণত হয়। প্রথমে রোগ, পরে 
অকাল মৃত্যু এই অভ্যাসের অনিবার্য ফল। ছুূরডিক্ষের 
সময় বাধ্য হইয়া যে সকল হতভাগ্য মৃত্তিক! ভক্ষণ করে 
তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। " 


উদ্ভিদের বৃদ্ধি । 
প্রাণী বা উত্তিদ শরীরের কোনও অংশ সুস্থ আছে কিনা 


জানিতে হুইলে, সেই অংশ রীতিমত পরিপুষ্ট হইতেছে কি 
না.দেখার রীতি আছে। পরিপুষ্টি হওয়া জীবনের অন্যতম 


লক্ষণ। কিন্তু এই পরিপুষ্টি বা বৃদ্ধির কাজ উত্তিদ শরীরে 


উদ্তিদেরাবৃদধি। 


2 


কি প্রকারে চলে, /ভীহ এ | পর্্ত ঠিক জানা যায় াই। 
উত্তিদ-শরীরে আঘাত উত্তেজনা দিয়া দেখা গিয়াছে, 'যে 
উত্তেজনা এখন গাছের বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে, পর মুহূর্তে 
তাহা দ্বারাই আবার বৃদ্ধির রোধ হইয়া! পড়িতেছে । বু 
অনুসন্ধানে ও উত্তেজনার এই উচ্ছৃঙ্খল কাঁধ্যের মধ্যে কোনও 
নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারা যায় নাই। বাহিরের 
উত্তেজনার উর বিসদৃশ কাধ্য দেখিয়া উদ্ভিদ্তব্ববিদ্গণ গাছের 
ভিতরকার একটি স্বাভাবিক উত্তেজনার (11)7107511207011005) 
অস্তিত্ব মানিয়। লইয়াছেন, এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া 
আজকাল গাছের বুদ্ধি সম্বন্ধীয় নান! ব্যাপাঞ্ধের ব্যাখ্যান 
দিবার চেষ্টা হইতেছে । কিন্তু এ আতান্তরীন উত্তেজন! 
জিনিসটা যে কি, এবং তাহার উৎপাত বা কোথায়, আধুনিক 
উদ্ভিদত্ববিদ্গণের গ্রন্থে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। 

বিজ্ঞানাচায্য জগদীশচন্ত্র বনু মহাশয় তাহার নবগ্রকা- 
শিত গ্রন্থে 0১12151 [২০১1১০7১৫) এ কান্ননিক উত্তেজনার 
উতৎপত্তি-রহস্ত আবিষ্ধার কাঁরয়াছেন, এবং উহার সহিত 
বাহিরের আঘাত-উত্তেজনার কি প্রকার সম্বন্ধ তাহাও 
সুম্পষ্ট দেখাইয়া তিনি উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্বদ্ধে সকল সমস্তারই 
স্থমীমাংসা করিয়াছেন । 

উদ্ভিদের বৃঘি। সববন্ধীয় নুত্তন সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে, 
পৌনঃপুনিক সাড়। (১15101)19 1551)01750) সম্বন্ধে আচাধ্য 
বন্ধু মহাশগ্জের অবিারের যে সকল কথা পূর্বে গ্রবাসীতে 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা একবার শ্মরণ করা আবশ্যক । 
আমরা সেই প্রবদ্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম, দাধারণ 
সুস্থ গাছে আঘাত দিলে প্রতি আঘাতে এক একটি সাড়া 
পাওয়া যায়, কিন্তু উহার ভিতরকার শক্তির পরিমাণ যদি 
প্রচুর হয়, তবে একই উত্তেজনার পর পর অনেকগুলি 
সাড়া দেখা দিতে আরম্ত করে। অপরিপুষ্ট দুর্বল বনটাড়াল 
(7)655,9108) গাছ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, প্রতি 
আঘাতে পাতা এক একবার মাত্র উঠিয়া! নামিয়া সাড়া “দিতে 
থাকিবে। পরিপুষ্ট সবল গাছে আঘাত দাও, "একই 
আঘাতে সেটির পাতা বছথার উঠানামা করিয়া সাড়া দিতে 
আরম্ত করিবে। এই পৌনঃপুনিক সাঁড়া কেবল বনচাড়াল 
গাছেরই বিশেষত্ব নয়। আঘাত উত্তেজনায় গাছ মাত্রেরই 
শরীরে পৌনঃপুনিক সাঁড়৷ চলা ফেরা করে, বনাড়াল 


2৪২ 
গাছের পাতার গঠন । ও ৪ অবস্থান, উত্তেজনা গ্রহণ | করিয়া 
প্রত্যক্ষ সাড়া দিবার অনুকূল" বলিয়া আমরা কেবল এঁ রকম 
ছু একটা গাছে পাতার উঠানাম। দেখি। এ সকল স্থলে 
উত্তেজনাত্রোত বৃক্ষশরীরের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে 
পাঁতীগুলাকে নাড়া দিয় যেন আপনার অস্তিত্ব প্রকাশ 
করে। অপর বৃক্ষে উত্তেজনা প্রবাহের অস্তিত্ব এই উপায়ে 
ধরা যায় না, বৈছ্যাতিক উপায়ে বুঝিতে হয় । 
প্রবাসীতে প্রকাশিত পৌনঃপুনিক সাড়াশীর্ষক প্রবন্ধে 
আমরা দেখাইয়াছি, উত্ভিদের কোন অঙ্গে আঘাত বা 
উত্তেজন। দিলে, প্রথমেই আঘাত প্রাপ্ত অংশ হইতে জলীয় 
ভাগ কোষপরম্পরায়ও সর্বাঙ্গে চলিতে আরম্ভ করে, এবং 
পরে আণবিক বিকারজাত প্রকৃত উত্তেজনা তাহার পিছনে 
পিছনে ছুটিয়া গাছে সাড়ার প্রকাশ করিতে থাকে। 
লজ্জাবতী লতার একটা লম্বা ডালের গোড়ায় কোন প্রকার 
আঘাত দাও, প্রথমেই আহত অংশের কোষগুলির জলীয়- 
ভাগ কোষপরম্পরায় চলিয়া পত্রবৃস্তগুলিকে রসপুষ্ট ও 
খাড়। করিয়! দিবে, এবং পরে প্রকৃত আণবিক উত্তেজনা 
পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়৷ পাতাগুলিকে নামাইয়া ফেলিবে। 
রসপুষ্টিজনিত পাতার আকনম্সিক উখ্বান, এবং পরক্ষণে প্রকৃত 
উত্তেজনাজনিত তাহাদিগের পতন, লজ্জাবতী গাছে প্রত্যক্ষ 
দেখা যায়। অপর গাছে এই প্রকার প্রত্যক্ষ সাড়া দেখি- 
বার উপায় নাই; কিন্তু বৃক্ষমাত্রেই যে এ উত্তেজনায় 
বিচিত্র গতিতে চলা ফেরা করে, আচাধ্য বস্থু মহাশয় নানা 
পরীক্ষায় তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। 
আচাধ্য বন্ুমহাশয় পূর্বোক্ত রসসঞ্চলনকেই বৃক্ষের 
বৃদ্ধির মূল কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার মতে, 
উত্তেক্জনা প্রাপ্ত অংশ হইতে যখন তালে তালে রস সধশলিত 
হইতে থাকে, গাছের বর্ধনশীল অংশ তাহা দ্বারা ধাকা 
পাইয়া সেইপ্রকার তালে তালে প্রসারিত ও আকুষ্চিত 
হইতে আরম্ভ করে। একটা রবারের নল টানিয়া ছাড়িয়! 
দিলে, সেটি যেমন পূর্বের আকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়, এ আকুঞ্চন 
প্রসারণও কতকট! সেইপ্রকারের ' পার্থক্যের মধ্যে এই যে, 
গাছের বদ্ধনশীল অংশ রসের ধা! পাইয় যে টুকু প্রসারিত 
হয়, ধাকা বন্ধ হইলে রবারের নলের মত সেটি ঠিক্‌ পুর্কোর 
আকার ফেরড্‌ পায় না। প্রসারিত হইবা মাত্র ফাকা স্থানে 


পরবাসী। 


1 ৬ঠ ভাগ।, 


বৃক্ষের ৃদ্ধিকর লামতী সফি হইয়া ভিত “কিকিৎ- 
পরিমাণে স্থায়ী করিয়া দেয়। কাজেই পৌনঃপুনিক ধাকায় 
সেই এক একটু স্থায়ী গ্রমারণ জম৷ হইয়া 48 বাড়াইয়া 
তুলে। 

গাছের বুদ্ধির পূর্বোক্ত ব্যাখ্যান হইতে দেগ! যাইতেছে, 
আহত স্থান হইতে উত্তেজনা গুণি যেমন তালে তালে আসিয়! 
বর্ধনশীল কোমল অংশে ধাক! দেয়, গাছও ঠিক্‌ সেইপ্রকার 
তালে তালে বাড়ে। উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে এ পর্যন্ত 
হুক্মারূপে গাছের বৃদ্ধি পরীক্ষা কর! হয় নাই । আচাধ্য বন্থ 
মহাশয় তাহার *ক্রেস্কোগ্রাফ্‌” নামক যন্ত্র দ্বারা গাছমাত্রেরই 
প্র প্রকার তালে তালে বাড়া স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। 

স্থতরাং দেগ! গেল, গাছের কোন অংশে আঘাত দিলে 
সেই স্থান হইতে উত্তেজনাটা পুনঃ পুনঃ যাওয়া আসা করিতে 
আর্ত করে, এবং তন্বার! গাছের বৃদ্ধি সম্ভব হয়। এখন 
প্রশ্ন হইতে পারে, সাধারণ অবস্থায় গাছে এ প্রকার আঘাত 
উত্তেজনা! কোথা৷ হইতে পায়? কোন গাছের পৌনঃপুনিক 


"সাড়া! দেখিতে ইচ্ছা করিলে, আমরা সেই গাছটির কোন 


অংশে তাপ প্রয়োগ করিয়া বা অপর কোন প্রকার আঘাত 
দিয়! উত্তেজিত করি এবং এই উত্তেজন! পৌনঃপুনিক সাড়! 
সুরু করে। গাছ যখন আপনা হইতেই বাড়িতেছ্ে, তখন 
এই প্রকার আঘাত কোথা হইতে আসে? আচাধ্য বস্ঠ 
মহাশয় এই প্রশ্নের স্মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি নানা 
প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন, বাহিরের তাপ আলোক 
ও রস সংগ্রহ করিযু! উদ্ভিদ সকল যখন শক্তিপূর্ণ থাকে, তখন 
বাহির হইতে কোনপ্রকার আঘাত উত্তেজনা না৷ দিলেও 
তাহাদের পৌনঃপুনিক সাড়া! চলিতে থাকে। এই প্রকার 
অবস্থায় বাযু দ্বারা গাছের পাতাগুলির মূছু আন্দোলন ব! 
পত্রগুলির পরম্পর সংঘর্ষণ প্রসৃতি ষামান্ত আঘাতও অনেক্‌ 
সময় পৌনঃপুনিক সাড়া স্বরু করাইবার কারণ হইয়া 
দাড়ায়; এবং যে পধ্যস্ত সেই পূর্ববসঞ্চিত শক্তির ভাণ্ডার 
ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, &ঁ সাড়ার আর বিলয় হয় না। আচার্য 
বন্থ মহাশয় নান! পরীক্ষা দ্বারা, পৌনঃপুনিক সাড়ার এই 
প্রকার সত্বর প্রবর্তন অনেক গাছে প্রতাক্ষ দেখিয়াছেন, 
এবং ইহার উপরই নির্ভর করিয়। তিনি বলিতেছেন, গাছগুসি 


যখন তাপাপোকের শক্তি ও রস সংগ্রহ করিয়া বেশ স্ফুপ্ত- 


৯২ সংখ্যা | 


পা খাকে, তখন তাহাতে €ে ধেমন ন আপনা না হইতেই পৌনা- 
পুনিক সাড়া চলিতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে রস গ্রবাহের 
ধাক্কা পাইয়া গাছও সেইপ্রকারে বাড়িতে থাঁকে। 

বৃক্ষের পৌনঃপুনিক সাড়া ও তাহাদের বৃদ্ধির সাড়া 
তুলনা করিবার জন্ত আচাধ্য বন্থুমহাণয় অনেক পরীক্ষা 
করিয়াছেন, এবং এই সকল পরীক্ষালন্ধ অনেকগুলি চিত্র 
তাহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে । এই উভয়- 
বিধ সাড়া$লপি তুলনা করিলে খুঁটি নাটি সকল ব্যাপারেই 
ভাহাদের একতা! দেখা যাঁয়। সুতরাং পৌনঃপুনিক সাড়ার 
রসপ্রবাহ যে, গাছপালাকে বাড়াইয়া 
অস্বীকার করিবার উপায় নবই। 

বলা বান্ছলা প্রাচীন ও আধুনিক উদ্তিদতত্ববিদ্গণ 

পৌনঃপুনিক সাড়ার খুঁটিনাটি সকল ব্যাপার জানিতেন না । 
কাজেই উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ তাহাদের নিকট 
অজ্ঞাত রহিয়! গিয়াছিল। আমরা পুর্বে বলিয়াছি, ইহারা 
গাছের কোন এক অন্তনিঠিত শক্তিকে (11767 901700]1) 


তুলে তাহা আর 


তাহাদের বৃদ্ধির কারণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ* 


করিয়াছিলেন, এবং এই এক্তির প্রকৃত পাঁরচয় ঠাহাদের 
নিকট পাওয়া যাইত না। আচাধ্য বন্থু মহাশয় এই 
আবিষ্কার দ্বার এ স্বন্ধে যাহ! ক্ছি জানিবার ছিল তাহ। 
স্পষ্ট-ভাষায় সকলকে জানাইয়াছেন। উদ্ভিদ শরীরের 
তালে তালে কম্পন (1২1) 07010 ৪,০01৮) যে তাহাদের 
বৃদ্ধির একমাঁধ কারণ তাহা আমরা-পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি, 
এবং বৃক্ষের উত্তেজনাশীলতাই, যে এ কুম্পনের মূল কারণ 
তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। সুতরাং এখানেই সেই 
রহুস্তময় 1101)01 50117)001” কথাটির সাঁব্যাখ্যান পাওয়া 
যাইতেছে। উন্মুক্ত স্থানে দীড়াইয়া বাহিরের তাপালোক 
হইতে .. গাছপালা যে সকল শক্তি নিজের দেহে সঞ্চিত রাখে, 
স্থল কথায় বলিতে গেলে তাহাই উদ্ভিদের 1277 50000]1র 
মূল উৎপাদক । 

শক্তির সঞ্চয় না থাকিলে সজীব নির্জীব কোন বস্তই 
কাজ করিতে পারে না । বাহিরের তাপালোক উদ্ভিদ দেহে 
শক্তি-সধশর করে,' কাজেই গাছপালাকে তাপালোক হইতে 
বঞ্চিত করিলে, সেগুলির নির্জীব হইয়া পড়ার সম্ভাবনা । 
আচাধ্য বন্থ মহাশয় শত শত পরীক্ষায় নান! জাতায় 


উত্িদের বৃদ্ধি 


কঃ 


 উদ্জিকে রঙ প্রকারে দির্ধীব করিয়া, « পরে র তাহাদের দৈহে 
কৃত্রিম উপায়ে তাপালোক গ্রভৃতির উত্তেজনা প্রয়োগ 
কারয়া, সেগুলিকে সঙ্গীব করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাহিরের 
উত্তেজনা দেহস্থ করিয়া মৃতপ্রায় উত্ভিদ সকল স্থস্থ হইয়া - 
পড়িয়াছল, এখং ক্ষণকালের মধ্যে তাহাদের বৃদ্ধি ও রস 
শোষণও দেখা গিয়াছিল। 

শক্তি সর্চিত হইলেই, তাহা দ্বারা কাজ পাওয়া যায় না। 
আমাদের নিজের শরীরের কথ ভাবিলেই তাহা বেশ বুঝ 
যায়। যখন কোনও কারণে শরীর খুব ছূর্বল হইয়া পড়ে, 
শক্তর সঞ্চয় আরন্ত হইলেই তখন আমাদের কাধ্য কারবার 
সামর্থ ফিরিয়া আসে না। সে সময়ে শরীরের সমন্ত শক্তি 
প্রায় নিঃশেষ হইয়া! যায়, সুতরাং -শরীরকে খাড়া রাখিবার 
জগ্ত যে একটু শক্তির আব, সে টুকু সর্বাগ্রে আমরা 
আত্মসাৎ করিয়া লই, এবং ইহার প্রতিদধানে আমরা কোন 
কায/)ই দেখাইতে পার না। এই প্রকারে খাড়৷ হওয়ার 
পর যে শক্তি পাওয়৷ যায় আমরা কেবল তাহা দ্বারাই কাজ 
দেখাইতে পারি। আচায্য বস্থ মহাশয় উত্ভিদেও অবিকল 
পুব্বোক্ত প্রকারের প্রাণিলক্ষণ দেখতে পাইয়াছেন। 
দুর্ধল গাছ পরাক্ষ। কারয়া দেখ,_তাহাতে বুদ্ধ ও রস- 
শোষণ প্রতি কাষ্যের কোন গ্রক্ষণই দেথিতে পাইবে ন|। 
তারপর তাহাতে উত্তেজনা প্রয়োগ কর,-স্পষ্ট বুঝ! যাইবে 
উহার কতঞ্ক অংশ গাছটিকে সবল করিধার জন্ত ব্যয়িত 
হইয়া পড়িতেছে, এবং অবশিষ্ট অংখ দ্বারা তাহার বৃদ্ধি ও 
রসণোষণের কাধ্য আস্ত হইতেছে। রর 

শীতাতপের আধিক্য প্রাণার স্থাস্থ্যা-রক্ষার অনুকূল নয়। 
অত্যন্ত শাত বা অত্াগ্ত গরমে সাধারণ প্রাণুর জীবন রক্ষা 
করা দায় হষ্টয়! পড়ে । পরীক্ষা করিলে দেখা যায় শীতাতপের 
মাতা একটা৷ নির্দিষ্ট সীমায় পৌছিলে প্রাণী বেশ স্কস্তি সম্পন্ন 
হইয়া পড়ে। নানা জাতীয় গ্র/ণার মধ্যে কোন্টি কিপ্রকার 
উষ্ণতায় গদ্থ থাকে, তাহা আাজও স্থিরীকৃত হয় নাই, তবে 
শারীরিক গঠন ও অবস্থা অনুসারে প্রত্যেক প্রাণীরই ঘে এক 
একটা স্বাস্থ প্রদ উষ্ণতা আছে তাহা আমুরা বুঝিতে পারি। 
আচার্য বস্ু মহাণয় নান! উদ্ভিদ পরীক্ষা করিয়া, প্রত্যেক 
জাতির এক একট! স্বাস্থ প্রদ উষ্ণতা (91000702) 
[67009672046 ) আবিষ্কার করিয়াছেন । উষ্ণতা ক্রমে 


৭০8 | ; 


বাড়িতে আর্ত করে, আচাঁধয বন্থু মহাশয় তাহার স্বাবিস্কৃত 
যন্ত্র দ্বারা তাহ! সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। 
শ্রীজগ্গানন্দ রায়। 
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চিত্র সম্বন্ধে । 


আমরা যুরোগীয় বিখ্যাত চিত্রকরদিগের চিত্র-প্রতিলিপি « "লি 
ক্রমানুষায়ী প্রকাশ করিষ। প্রথমতঃ আধুনিক চিত্র হই. সন্ত 
করিয়। পুরাতনের দিকে অগ্রসর হওয়। যুক্তিসঙ্গত মনে করি। আধুনিক 


১২ সংখ্যা] 


মির বার, বর্তমান কালের  সুরোগীয় চিতরাষন পদ্ধতি ও ও আকিব 


বিষয় সম্বন্ধে একট! মোটামুটি রকম ধারণ! করিয়! লইয়! প্রাচীন শিল্প- 
গুরুদিগের কয়েকটি িশেঘ চিত্র-ৃষ্টান্তের দ্বার! বুঝাইতে চেষ্টা! করিব, 
বিরূপে কোথা হইতে ধর্তমানের ক্ষমত। অর্জিত হইয়াছে । 

: এইরূপ বিপরীত প্রণ।লী অনুদরণের একটি প্রধান কারণ এই যে 
হম ত পাঠক প্রথমত বটিসে্লি-অস্কিত “মাত! ও শিশু, হবেবমা রচিত 
্টিডেলহেনিসের তরুধীথি,' র্যাফেলের কয়েকটি 'মাতৃমুত্ঠি' এঘং 
লিগুনার্ডে। ডা ভিন্সি-অঙ্কিত 'শেষ ভোজ' দেখিলে পরে আধুনিক শিল্পীর 
হীনতর চিত্র দেখিয়। তাহার চিত্ত প্রসন্ন ও মনোগোগী নাও হউতে পারে। 
প্রাঈীন গিক্পসিগণ ভীহাদের রচন| বিষয়ে অধিকতর গভীরভাবানু প্াণিত 
ছিলেন, এল্সন্ঠ তাহাদের চিত্রের অন্ডিব্যক্ির সহিত অনা্যানস্তের একটি 
গভীব জিত দেখা যায়। '্টীহাদের চিত্র এশ্বধ্যময় অপূর্ব ইন্দর 
পদ্ধতিতে অঙ্কিত হইত। বর্তমান কালের চিত্র অধিকতর স্বসম্বনধীয়, 
পরিচিত অথচ কষ্টায়ত্ত ঘটনাই তাহাদের গনুসন্ব্ধেয়, এজন্য প্রাচীন 
কালের অপেক্ষা হীনতর, 'এবং সেই কারণেই যদিও এ সকল অনেক 
মময় সৌন্দয্যের হিসাবে অতি চমতকার, তগাঁপি দর্শকের মনের উপর 
স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করিতে পারে না। অপর পক্ষে যখন চিত্র সফলাঙ্কন 
হয় না, তখন তাহার কারণ -বিষয়ের তুচ্ছত। এবং কষ্টকল্পন!। পুরাতন 
শিল্সিগণ সতত সরল মহজভাঘে ও আত্মবিম্বত হয়া চিত্রেই নিষিঈ৯ 
হইতেন ; হয় ত কাহারে! কাহারো বা চিত্র আডষ্টবা অস্কট সাষাম্য 
ভাৰের ঘ। অপ্রাকত অতিরঞ্জিত হইয়! উঠিয়াছে, কিন্তু কেহই কখন 
হীনত। ঝ তুচ্ছতার দোষে দুষ্ট নেন। 

উভয় যুগের চিত্রের বৈষম্যের একটি কারণ, ত্রয়োদশ হইতে 
যেড়শ শতাব্দীর উটালি, জর্্রণী ও হলাগডের শিল্লিগণের আধুনিক 
শ্লীি অপেক্ষা অঙ্কিতব্য বিষয়া্ত|। বিশেষত ইটালিতে প্রথমত 

কল ধর্ম্মাবিষয়েউ চিত্রচ্চা হইতত। *তৎপরে প্রাচীন গ্রীক ও 
লাঁটন পুরাণের বিষয় আরম্ভ হয়, তাহার ফালা রহ্ছিদেশী, উদ্াদেবী, 
সৃধাদেষ ও অন্যন্য দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাউ। হলাণ্ডে 
প্রথম বাস্তবের প্রচলন, অর্থাৎ সাধারণ জীব্গর সাধারণ ঘটনা 
অঙ্কন আরস্ত হয়। এবং অনঙ্িতপুর্ব বিয়ের অঙ্কনই অধুনাতন- 
কালের চিত্রকরের একমাত্র উদ্দেগ্ঠ হইয়! দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এখনে 
সকল যুরোপীয় কল্পনাকুশল ও কবিশিল্পি-_-চিত্রকরও কবি, মদিও তাহার 
মধুর সঙ্গীত শব্দে নহে, বর্ণে পরিস্ষ,ট--এখন তখন ফিরিয়! ফিরির! 
সেই প্রাচীন ধর্দমবিষয়ের দিকে যাইতে বাধ্য হইয়। থকেন। বোধহয় 
ঠাহাদের মনে হয় যে প্রাচীন চিত্রগুরুদিগের মত" যদি মাতৃমুন্তি ব1 স্ধে 
ভোজ না আকিতে পারিলাম তবে আমাদের চিত্রাস্কনী প্রতিভার পূর্ণ 
যাচাই হইল কৈ? ঘোধহয় সেরূপ প্রঘর্তনার কারণ এতদপেক্ষাও 
হৃন্যা সেজয় ত  উচ্চজদর্শকে সাধারণ তাঁষায় বান্ত করিবার 
অদম) ».1|। প্রবর্তনার কারণ যাহাই হউক আধুনিক যুগেরও 
উৎরৃষ্টতম চিত্রের অধিকাংশই ধধ্মচিত্র এবং খষ্ীয়। আমর! যে ছুটি, 


শহমালোচনা | 


চিত্র ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, স্াভ্যান্লিস্‌ অস্কিভ -প্যারি প্রহরালস 


৭০৫. 


নিযুক্তা ধর্শি্ট। জেনিভিভ ও জে, এফ, মিলেট অন্ধিত উপাসনার" 
ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে, তাহাদের জন্ম সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা এইরূপ 
ধন্দমতাবপ্রস্ৃত। বর্তমান মাসে প্রকাশিত চিত্র সম্বন্ধে এ কথ! অধিক- 
রূপে বলা৷ যাইতে পারে। ইহা জীবিত চিত্রকর দাগনান-বুভীরেট 
আঙ্কত বাস্তধিক একটি আধুনিক মাতৃমু্তি। 

যদিও বন্তুমূঠুন চিত্রে ও মিলেটের “ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে' চিন্তে বন্ধ বিষয়ে 
গথক্ রহিয়ছে, তথাপি এঠ চিত্রের অন্তরে এমন একটি ভাব আছে 
যাহা উভয়ের ঘনিষ্ঠতা শুচিত করিতেছে । তাহা আদশের সহিত 
বাস্তবের সন্মিলন, এই চিত্রাঙ্কিত মাত। মেন কোন ইট।লীর কৃষকপত়ী 
'অথব। সন্নসিনী এবং শিশুটি যেন ইটালীয় কৃষক খিশু। চিত্রকর 
বান্তবের কোনো অংশ বাদ দিয়া শঙ্কিত করেন ন।ইএ যে লতাবিতানে 
আমর! শি ও মাতা উভয়কে দেখিতেছি, ত্তাহা' হয়ত কোন কুষক- 
কুটিরের দাক্ষ।লতাবেষ্টিত ধারান্দ], এবং হয় ত ব| এইসপ“বারান্দম। 
ইটালীয় কৃষিগুহ ঝা কুটিরের নিতান্ত নিন্ম সাধারণ সম্পন্তি। কিন্ত 
হহা দ্বারা সন্নান।শ্রম সুচিত হইয়াছে । মাতার অনাডনম্বর পরিচ্ছদ ও 
গণ কাষ্ঠগ।দুকা মন্না।সিন।র পরিচ্ছদ সুচন1 জন্য অঙ্কিত বুঝিতে হইবে। 
এইরপে চিত্রের প্রতিটি বিষয় বিশেদ কিছুর ইঙ্গিত জানাইতেছে। চিত্র 
দেখিয়। আমাদের মনে হয়, ইনি ঠিক যিশুম।তা নঙ্জেন, কিংধা কোন 
কৃষকপত্ঠীও নহেন। ইহ। যেন মানুষের. আমদের প্রতোকের ব 
ামাদের মধ্যে কাহারে! আম্ম!, তাহার সর্নবশ্রিয় ভাবটিকে লন্গেহে 
আকড়িয়। ধরিয়া আছে। 

এহ ভাবটি পূর্ণরূপে হৃদয়জম করিতে হলে, সর্ধব প্রথমবার সহসা” 
এহ চিত্র চন্সসম্মুথে ধর! দরকার। কেবল এইরাপে দশকের চিত্তের 
ুঢস্থান শপৃষ্ট ইইবে, এনং তিনি তাহার সহিত তাহার অন্তরের অতযাশ্চয্য 
ঘনিষ্ঠ পরিয় দেখিয়। যুদ্ধ হইবেন। আমি হার কোন যুগের আর 
এমন কোন চিত্রের কথ! জানি ন|, যাহাতে দয় তাহার কোমল মধুর 
ভাব এমন সুস্পষ্ট করিয়! পরিব্যন্ত করিতে পারিয়াছে। | 


গ্রন্থমমালোচনা। 


দাক্ষায়ণী সতী, নাচনী বেহল| এবং কানুব্যাধ এ এলরায় তিনটা 
প্রান উপাখ্যান পহীয়। এদীনেশচন্্র সেন নি 
রচন। করিয়াছেন। এহ নবাতার যুগে বু পুর।তন এই তিনটি উপাখ্যান 
যদি আমাদের মন আকথণ ন| করে তবে বলিব ন| যে গল্পের কিনব উত্ত 
তিন গল্পের নুতন কথক দীনেশ খাবুর দোষ। দোমটা সম্পূর্ণ ই আমাদের 
এবং এই ঘোরতর নাহেধিয়ানাগ্রস্ত কলিকালের বটে। 

আমাদের ঘর বাহির যখন দেশীয় ছিল, যখন আমর দেশীয় ভাবে 
জীবনযাত্র! নির্ববাহ করিতাম তখন সম্পূর্ণ দেশীয় এই উপপনিগমিন 
রসগ্রহণ আমাদের পক্ষে সহজ ছিল। যখন সতীর গমনের আদর্শ 





মেয়ের অভিমান, ধলিয়! ঠেকিত ন1; উপাস্ত দেখতার প্রতি ভক্তি যখন 
আমাদের জীবন্ত ছিল তখন মনসার সহিত বাদ করিয়। চাদ সদাগরের 
সাত পুত্রের সহিত যথানর্বস্ব জলে দেওয়ার অর্থ বোকামি না বুঝিয়। 
"আমরা অন্যরূপ বুঝিতাম, বেছল!কে ফুল্্রোকে সতীকে সাধিত্রীকে 
আমর। জীবন্ত আমীদের ঘরে ঘরে দেখিতাম,,উপাখ্যানের নায়িক। বলিয়া 
জানিতাম না এবং কাজেই এই উপাখ্যানগুলির যথার্থ মন্ম দয়জম 
করিতে পারিতাম ও পুরাণ পাঠে চগ্ডির গানে প্রাণের সহিত যেগ 
দিতে পারিতাম। এখন আমাদের মঙ্গল প্রদীপের বদলে 7:100170 
[4হ10, বধূর চরণে অলক্তকের বদলে সবুট মোজা, প্রাণের দুহিতা 
পুজার 'কয়দি পিত্রীলয়ে না আমিয়। 'ওয়ালটেয়রে' 012)6এ চলেন, 
একালে এই, প্রান উপাখ্যানগুলি পড়িয়৷ হাসিবার কীদিবার অবসর 
বা ক্ষমতা আমাদের কোথায়? পাশ্চাত্য আদর্শের থর-আলোকে আম।- 
দের চ%- সলসিয়। :গিয়াছে। এখন এই সকল প্রাচীন উপাখ্যানগুলিতে 
যে একট। সিদ্ধ অথচ অপূর্বব জ্যোতি ঘত্তমান সেটা আমাদের চোখে না 
পড়াই সম্ভব এবং সেই জন্ম দীনেশ ঘাবুর ম্যায় মন্মর্ড লেখকগণের সাহ।য্য 
আমাদের লইতেই হইবে। আজ আমর। শি” হারাইয়াছি কাষেই 
সতীর মহিম| ব্যাখ্যা না শুনিয়। ষথার্থরূপে হৃদরঙ্গম করিতে পারি ন|; 
পতিকে দেবতা বলিয়! জানিতে শিখিতেছি না, পাতিব্রত্যের গৌরঘ, ঘই 
ন! পড়িয়া বুঝি কেমন করিয়।? চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলে তবে 
আমর দেখিতে পাই নচেৎ উপায় নাই। কোন কিছুর গুণ ব্যাখ্য। 
তখনই প্রয়োজন হয় যখন জিনিমট! সহজে বুঝিবার শক্তি আমর। হাঁ রাঁউ- 
য়াছি। আজ যে আমাদের প্র/চীন গল্পগুলি ব্যাখ্য। করিয়া দীনেশ বাবুকে 
বুঝাইতে হইতেছে সেটা এই কারণেই । দীনেশ খাবুর প্ন্তক তিনখানি 
নুতন গল্পের বই বলিয়। না বৃঝিয়া প্রাচীন কাব্যের ব্যাখ্যা বলিয়। ধরাই 
ঠিক এবং সেই জন্যই দীনেশ বাবু আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাক । 

যাত্রার দলকে 91%8০এ খাড়া করিয়। দিলে তাহার ছুর্গতি অনিষায্য ; 
তেমনি প্রাচীন গল্পগুলিকে আধুনিক ছ'চে ঢালিয়৷ নবেল গড়িতে চেষ্টা 
পাওয়া একাস্ত গহিত কাধ্য। প্রাচীনের গুণব্য।খ্যা শতবার কর দোষ 
নাই কিন্ত সেটাতে নুতন রং চড়াইয়। বাজারে ছাঁড়িলে অপরাধ অমার্জনীয় 
দীনেশ বাবু যদি সে চেষ্টা করিতেন তবে বন্ধু ঘলিয়! তাহাকে ক্ষম। 

করিতাম না। 
আষার ঘরে নিতান্ত জীর্ণ প্রাচীন কালের একখানি বারানমী সাটা 
আছে-_তাহার কারুকাধ্য অতি অপূর্ব, জরীর পাড়টুকু এবং ঘাসস্তী 
রংটা কালে কালে ম্নান হইয়া এমন স্রিশ্বব্ূপ ধারণ করিয়াছে যে দেখিলে 
চক্ষু জুড়ায়_.আজ যদি কোন আমার প্রিয় বন্ধু সেই সাঁটা লইয়! বিশেষ 
উৎসাছের সঙ্গে, নিজের খরচে সেটাকে নুতন রঙ্গাইয়া আমার সম্মুখে 
-* তবে মুখে কিছু ন। বলিলেও মনে মনে তাহাকে শাপ 
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।ত সেকালের মেয়ে। তাহাদের ধরিয়। সভা 


লেখক ভুলিয়া যাইতেছেন এবং সেই জন্যই সাহিত্য মঞ্চে সে 


'খন।” ক্ষণদ।রূপে নবেলের 11010110০ সাজিয়! প্রকাশ পাইছে 

পাইতেছি। 
আমাদের সৌভাগ্য যে দীনেশ বাবুর গ্রস্ব তিনখানি 
্রয়ন্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ লইয়! এক একটা ঘোরতর দার্শনিক - 
উঠে নাই এবং সেটাও আধার আমাদের কিনিয়! আনিয়। প 
আদায় করিতে--আছ্যোপাস্ত মায় বিজ্ঞাপন পড়িয়। উঠিতে হয় 
শ্রীঅধনীন্দ্রনাথ 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 


আজকাল চিন্তাথল ব্যক্তগণের মধ্যে স্বদেশভক্তি : 
প্রেমের চচ্চা পূর্ববাপেক্ষা অধিক হইতেছে । «₹ 
উপর উহার ভিত্তি স্থাপিত ভওয়া উচিত। এ 
ধম্মীবলম্বী লোকেই যে স্বদেশসেবক হইতে পারে' 
ষয়ে সন্দেঙ নাই । স্বর্গায় কাঁলীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় - 
জীবনে ইহা! একটি গ্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। 
পাদরীগণ খৃষ্টশিষ/ হলে ও এক আধ জন বাদ দি. 
ভারতবর্ষের লোকদের সর্ধ্বা্সীন কল্যাণের জঙ্) চে 
না; তাহারা (নিজেদের জাতভাই রাঁজক্মচারী৫ 
মিলিয়া৷ মিশিয়া আনন্দে কালযাপন করেন, ও. 
মতেই সায় দেন। ভাঁরতবর্ষীয় খুষ্টানেরা অধিকাং 
সকল পাদরীদের আঁশ্রত বলিয়া (বদেশীভাবাপন্ন 
সকলে এরূপ নহেন। খৃষ্টান হইলেই জাতীয়তা : 
ভইবে, এমন কোন কথা নাই । স্ুথের বিষয় অন্থান্ঠ 
দেশা লোকেরা থুষ্টান হইলেই যেমন একটা! বিজা, 
লইয়া ফিরিঙ্গি সাজয় বসেন, বাঙ্গালী থুষ্টানেরা ₹ 
তাহা করেন না। স্বগয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ইহাদের অগ্রণী ছিলেন। |তনি বুবিয়াছলেন হে 
সাহেৰ ছিলেন ন।, প্রাচ্যঞাতীয় ছিলেন। তাহার 
ও যোগ প্রাচ্য রকমের ছিল। এই জঙ্ট, এবং ধর্ম 
রুষ্ণকায়ের প্রতি অবিচার দেখিয়া, তিনি পাশ্চা' 
ৃষ্টানসম্প্রদায়ের নানা মতের নাগপাশ ছিন্প করিয় 
খৃষ্টির-সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন 


বিবিধ বি | 


: ককালীচরণ বাবুর জীবন হইতে আমরা আর একটি শিক্ষা 


[ভ করি যে সর্ববিধ সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ। দেশের সকল 
কাজের সঙ্গে তাহার যোগ ছিল। তাহার চরিত্র হইতে 
শর একটি শিক্ষনীয় বিষয় এই যে ওঁদ্ধত্যের সহিত স্বাধীন 
ত্ততা ৪ তেজস্বিতার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি মধুর 
এন্বভাবের লোক ছিলেন ; কিন্তু কখন নিজের স্বাধীনতা 
সর্জন করেন নাই । 
। স্বর্গীয় মহারাণী ভিক্টোরিরার পুত্র ও পুত্রবপূ ডিউক এবং 
(চদ্‌ অব কনটু ভারতত্রমণ করিতে আসিয়াছেন। ইহা- 
'দর পূর্ব বর্তমান যুবরাজ 9 তৎপূর্বে ব্তমান সমাট 
প্রভৃতি রাজবংশীয় লোকেরী ভারতন্রমণ করিয়া গিয়াছেন। 
£ভাতে ফল কি হঈয়াছে? ভারতের রাজকোষের টাকা 
লের মত খরচ হয়ছে, দেশীয় রাজারা অনেকে অতিথি- 
পরের জালায় জালাতন ও খণগ্রস্থ হঈয়াছেন। অন্য 
। কে স্ববাজবংণীযগণ আমাদের সহিত সহান্ুভতি প্রকাশ 
'করিয়াঞ্থেনং এবং এই সার্টিফিকেট দিয়াছেন যে ভারতবাসীরা 
রাজভক্ত। 
আমরা যদি বী্ভক্ত, তাহা হইলে অস্ত্র“ আইনটা কেন 
বহিয়াছে ও উহার কঠোরত। কেন দিন দিন বাড়ান হই- 
এতেছে ? আমাদিগকে যদি রাজভক্ত 'মনে কর, তাহ! 
হলে দেশী কোনও লোককে কোনও উচ্চ সৈনিক কাধ্যে 
রন নিযুক্ত করা হয় না “দেশী সাধারণ সৈম্/গণকে 
রাপ. বন্দুক ও গোরা সৈগ্দিগকেস্ভাল বন্দুক কেন দেওয়া 
? উপযুক্ত হইলে দেশী লোকদিগন্কে উচ্চ শাদনকার্ষ্যে 
নিযুক্ত কর! হয় না? 
কুমিল্লায় হিন্দুমুসলম!নে যে ঝগড়া *বাধিয়াছে, তাভা 
দোর পরিতাপের বিষয়? হিন্দুমুসলমানের ধর্মসন্বদ্ধীয় 
াচারে প্রভেদ আছে ৮ কিন্তু তাহা সত্বেও মিল হইতে 
গারে। ধন, -স্বাস্থা, শিক্ষা, চবিত্র এবং রাজনৈতিক অবস্থা 
৪ অধিকার, এইট সঞ্কল বিষয়ে একের উন্নতি অপরের 
উন্নতির অন্তরায় নহে) উভয়ের উন্নতি পরস্পরসাপেক্ষ ৷ 
শিল্পবাণিজোো, শাসনকার্ষে ইংরাজ্জের একচেটিয়! প্রভুত্ব না 
মিলে, এবং তৎপরে ক্রমশঃ লোপ না পাইলে কাহারও 
গল নাই। কিন্তু এই অবস্থায় পৌঁছিতে হইলে উভয় 
নীদায়ের একযোগে কাছ করা দরকার। হিন্দু মুস- 


উইরূপ ছেলেতুলান ব্যাপার কত কাল চলিবে ?* 


মানকে চাপা দি রাখিবেন, বা গলা টনিক ভাইতবর্ঘ_ 
হইতে তাড়াইয়া দিবেন, ইহা যেমন অসম্ভব, মুসলমান 
আবার প্রত্ৃত্বলাভ কারবেন, ইহাও তেমনি অসস্ভব। ইংরাজ” 
যদ্দি মুসলমানের পিঠ চাপড়ান বা মুসলমানকে ২1৪১...” 
কেরাণীগিরি বা দারোগাগিরি দেন, তাহা নিজের উদ্দেশ 
সিদ্ধির জন্য, খুনদ্পলমানে ঝগড়া বাধাইবার জগ্ত, মুসলমাঁন- 
প্রীতির জন্ত নহে । ইংরাজ যে মুসলমানকে ভয় করেন, 
বা হিন্দুরা মুসলমানকে ভয় করিবেন, ইহা মনে করাও 
বাতুলতা মাঞ। ইংরাজ যখন ছলে বলে কৌশলে ভারতের 
রাজ! হন, তখন রাজশক্তি মোটের উপর মুসঈগমানের হাত 
হইতে হিন্দু 9 শিখের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল। এই সকল, 
কথা ভাল করিয়৷ বুঝ! উচিত। ইংরাজ-প্রভুত্ব চিরস্থায়ী রঃ 
হঈবে না) কিন্তু হিন্দুমুসলমানের ভারতবর্ধবাস স্থা়ী। 
কে কাহাকে নিজের অধীন বা দাস করিতে পারিবে লা। 
অথচ একে অপরের সঙ্গে মিলিয়া কাজ না করিলে কাহারও 
মঙ্গল নাই। এক ভগবান উভয়ের শ্রষ্ঠা; এক ভগবান্‌ 
উভয়েরই সহজ দোষ ও অপরাধ সত্বেও উভয়কেই সমভাবে 
বাতাস জল ও অন্ন দিয়া বাচাইয়া রাখিতেছেন ) কাধ্যতঃ 
দেখিতেছি অভাবে পড়িলে, ছূরভিক্ষে, হিন্দুকে মুসলমান 
সাহাধ্য করেন, মুসলমানকে চ্চিন্দু সাহাধ্য করেন; অনেক 
উৎসবে আমোদে সংকার্য্ে উভয় দলে বন্ধুত্ব দেখা যায়; 
তবে কেন উভয়দলে ঝগড়া ৪ শ্বেতকায় শত্রুর আনন্দ 

 ধল বৃদ্ধি করেন? 

বর্তমান সংখ্যায় মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরদ্ধরের যে চিত্রথানি, 
দেওয়া গেল, তাহার নাম তিনি *রামপঞ্চায়তন” রাধিয়াছেন 
সীতা ও রাম সিংহাসনে আসীন। ভরত, লক্ষণ, শক্রুয় ও 
তক্তশ্রেষ্ঠ হন্থমান যথাষোগ্য ভাবে দণ্ডায়মান । 


শপ ও পপ 


ষষ্ঠ ও সপ্তম বৎসরের প্রবামী। 


বর্তমান বৎসরের 'প্রবাসী সমস্ত সংখ্যা আর পাওয়া যায় না। 
প্রথম বৎসরের প্রবাসী পঁওয়! যায় না। দ্বিতীয় বৎসরের 
ও প্রায় সেই দশা। অন্তান্ত বৎের , এবাসীও ক্রমশঃ 
ফুরাইয়! আদিতেছে। সুতরাং ধাহার সে -'+" 


দরকার শীঘ্ব লইবেন। “নিগুলিগ 
সধগমনের আদর্শ 


চর 


১৮৮০ তপতি িগীপুন 


সু্তম বধের প্রবাসী আমরা কিছু বেশী ছাপাইতেছি। পারি, এবং বৃথা ঘর বোঝাইও হইয়া থাকে না। 
(ভাহা: হইলেখ বংলনটের, শেষপর্যন্ত সমুদয় সংখ্যা দিতে কোন বৎসরের প্রবাসীই যে পড়িয়া থাকিবে না, 
পারি কি3ী'সদেহ। অতএব ধাহার! সমস্ত সংখ্যা নিশ্যয় আমর! জানি। কপিকাতার পটলডাঙ্গায় হারিসন রে 
পাইতে চান, তাহারা গ্রথমেই গ্রাহক হইলে ভাল হয়। ধারে অনেক প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রের পুরাতন সংখ্যা -পাই 
এক্নূপ বলায় আমাদের স্বার্থ এই যে গ্রথম হইতে বেশী টাকা প্রবাসী পাইবেন না। অন্ততঃ আমরা! চেষ্টা করিয়াও 
হাতে আদিলে আমরা নির্ভয়ে কাগজের উন্নতিরচেষ্টা করিতে নাই এবং অন্য অনেকেও পান নাই। 





&নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন, প্রেস হইতে শ্রীপূর্চন্্র দাস কর্তৃক মু্রিত। 





